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১ম সংখ্যা 


দাদুর মেবা-যোগ 


১৫৪3 থীষ্টাদ দাদৃব জন্ম, ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুতা। চাম্ডার 
“মোট” (কূপ হইতে জল তুলিবাব পাত্র) সেলাই 
কবিয়। ইনি জীবিকানির্বাত করিতেন ॥ এমন সমম 
সাপু স্ন্দরদাসের কাছে ইহার ভাগবত জীবনেব দীক্ষ! 
হম। ইহার গুরুদন্ত নাম কি তাহ। জান। বায় ন|। 
পিতৃদন্ত নামও চাপ! পড়িয়! গিয়াছে । সকলকে ইনি ভাই 
অর্থাৎ “দাদ।”, “দাদৃ” বলিতেন। সকলে আবার আদর 
করিয়। ইহাকে “দাদ” বলিত। সেই “দাদ্‌ দযাল" নামই 
ইহাব রহিয়। গেছে। 

লেখাপড়। জানিতেন ন1, তবে স্বাভাবিক প্রতিভাব 
গুণে ও সাধনাব দৃষ্টিতে ইনি মদাপারণ সৌন্দম্যব কবি 
ছিলেন। 

সেবার একট। দিক মাছে ঘেট। সামাজিক ৪ নৈতিক 
(59০181, 001)1০21 )। কিন্ত যে সেবার পন্থ। তিনি আশ্রয় 
করিয়াছিলেন তাধ। আধ্যান্সিক (901710081)। অর্থাৎ 
তাহা তাহার ভগবৎ-প্রেমের বাহা প্রকাশ । আধ্যান্সিক 
ভাবাবেশের (50176091 150)06197 ) কলাসম্মত আম্ম- 
প্রকাশ (8105010 6%0:655190 ) আমর! মন্দির স্থাপত্য 
ও নান। অনুষ্ঠান প্রশ্থতির ( 091577012191191) ) মধ 


পাই । সেবার গাধ্যাম্সিক (91১111821) আবেগেব বাহ 
প্রকাশ কম্মে। ইহাব মূল উত্স কর্ঠব্বুদি নহে, 
ভগবহ-প্রেম ! এইপন্য দেই প্রেমের যে প্রকাশ 
কাব্যের ভ্তাষ, সঙ্গীতের গ্ভায় হ্থন্দর, তাহ। 
স্বতঃন্কর্ট (81১01012005 )। তাহ। প্রয়োজন সাধনের, 
প্রয়াস নয়, তাহা অন্তগুট পূর্ণতার বাহ পরিণতি । 
এই কারণে অধ্যান্ম (501571891) সেবকের প্রক্কতি 
কলাসাণক ব। মার্টিষ্টের প্রকৃতি, কৰিব প্রক্কতি। তাহার , 
প্রেরণ! (10901150197) হইতেছে পূর্ণতার (06, 
200101) ) ক্ষবায়। 
অন্জনিহিত সৌন্দধ্য-বোধ ননি। উপাদানকে আশ্রয় 
করিয়। আত্মপ্রকাশ কবিতে পাবে। বণ আশ্রয়. 
করিয়। তাহা! চিএ হম্। পাধাণকে আশ্রয় করিছ। 
তাহাই মূন্তি হম্। মানব-জীবনও তেমনি একটি 
উপাদান। এই উপাদান পইমা সেবারূপে আমাদের 
হৃদয়ের সৌন্বদ্য ফুটিয়। উঠিতে পারে। বিশ্ব প্ররুতির 
সেবায় বিধাতা আপনার অন্তরের রসকে মৃত্তিম/ন্‌ 
করিতেছেন। এই রস-্ট্টি হৃদয়ের প্রকাশ, ইহ! 
প্রয়োজনাতীহ,। ।কাঙ্গেই তিনি কবি, তিনি শিল্পী। 


তাহ। 


২ প্রবানী-কাত্তিক, ১৩৩৪ 


পাস পি পাস ৯ সপ উ্াউত সি পিসি ১০৯ 


সৌন্দর্য/ স্থষ্টি হইত ন|। 
আমর! যেখানে আমাদের অস্তরের প্রয়োজনাতীত 
প্রেমরনকে সেবায় মুর্তিনান করি সেখানে আমরা! 
শিল্পী, অষ্টা এবং বিধাতার সমানধশ্ম। | তাই দাপূ সেবাকে 
স্থষ্টির একটি ক্ষেত্র বলিয়াছেন এবং এই পথেও বিধাতার 
সঙ্গে যোগ হয় ই। বুঝাইয়াছেন। বিশ্বজগতে যেমন 
বিধাতার সৃষ্ট আজও চলিয়াছে, কোথাও তাহার সমাপ্সি 
হইবার ভয় নাই, সেবার গেত্রেও তেমনি মানবের হষ্টি 
নিত্য কাল চলিবে । রসের ও প্রেমের অনীমতার ছার। 
এই রস পোক৭ অপার অগাধ । 
মধ্যযুগের সানকের! কেহই পঞ্ডিত ছিলেন ন। | কাজেই 
তারা আমাদের শাঞ্ষেব প্রচলিত শন্দগুলির পাবিভাষিক 
'শ্র্থ জানিতেন ন| বলিঘাই হউক অথব। নিজেদের সাধনা- 
লব্ধ সত্যা-দৃষ্টি ঝ| প্রতিভার বলেই হউক, ইঠার। সেই- 
সব কথ। একেবারে নুতন অর্থে ব্যবহ।ব করিঘাছেন। 
নিজেদের সত্য-উপলগ্গি প্রকাশ করিবার জগ্ভ৭ অনেক 
সমদ্ব বাধ্য হইয়। পুবাভন কথাকে শুতন্হাবে ব্যাবহার 
করিতে ইহার। বাধ্য হইয়াছেন । 
পদ্ধৈত" ও “অদ্বৈত” এই কথ। দুইটি বিশ্ব ও ত্রঙ্গ-তত্ব 
বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইযা। আপিয়াছে। কিন্ত দাদু এই 
কথ দুইটি সাধনার ও যোগে প্রকার-ভেদ বুঝ।ইবার 
জন্য ব্যবহার করিয়াছেন _ইইাৰ পূর্বের সাধক ববিদাসও 
এইভাবে সত্য-প্রকাশ করিখ। গিযাছেন। 
ঈশ্বরের সঙ্দে সাধকের ছুই প্রকার ঘোগ। একপ্রকার 
যোগ দ্বেত। সেখানে আমব। কিছু প্রার্থনা করি। 
সেখানে আমব। কিছু দিই ন। এবং স্বষ্টিও করি ন। সেই 
মিলনের কেত্র_ প্রযোজনেব ক্ষেত্র, রসের ক্ষেত্র নয। 
প্রয়োজনের শেরে আমর লইভে চাই, দিতে চাই না। 
সেখানে সাধক ও ঈশ্বর পবম্পণের পবিপূরক (6০001 
116110070 ) মাত্র । আমর। সেখানে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের 
_সাধশ্ময অনুভব কবি না। এই দ্বৈত যোগের মধ্যে নিত্যতা 
সাই । যেই আমার অভীষ্ট পাইলাম অমনি আমাকে 
ঈশ্বর হইতে দুরে আমার ভোগ-লোকে নামিযা আসিতে 
হইবে। নিত্য-যোগ হয় রস-লোকে যেখানে আমার 


পা্টলা শপ সা শা্াশিরা সপাসিকাস্টিপা পাস্তা সপািপাস্িপ সশ্ীসী সত ৯ তত 


[ ২৩শ্ক্তোগ, ২য় খণ্ড 


০:৯৮ পানি শাসিত সপ কউ ১৮ ৯৮ ৯ ২৩ সপ সপ সি সপ সত 


প্রয়োজনে যদি ইহ সমাপ্ত ইইয়া যাইত তবে ইহাতে সঙ্গে তারুসাধর্শ্য আছে, যেখানে আমার মধ্যে কোনে 


দৈন্য নাই। কিন্তু যেখানে আমার প্রার্থন1, সেখাত 
নিদ্ধিলাভের পরই আমার বিচ্ছেদ অবশ্যন্তাবী । 

আর-এক যোগ অদ্ৈত-যোগ, যেখানে আর 
আপনাকে দিতে চাই। যেখানে আমার কিছুই প্রার্থনী: 
নাই, সেই রস-লোকে আমি তার সমানধন্মা । এই ক্ষেত 
তিনিও যেমন সেবক আমিও তেমনি সেবক-__উভয়েই 
সেবার মধ্য পিয়া হষ্টি করিয়া চলিয়াছি। এখানে তাহা 
সঙ্গে আমার নিত্য সাহচধ্য ঘটে । 

নারী যেখানে তার সেবার মূল্য চায় সেখানে সে দাল 
মাত্র। কাজেই দ্বৈত যোগের ক্ষেত্রে প্রেম নাই, দাস্য মাত 
আছে, তাও প্রেমের নিষ্কা দাস্য নয়। নিষ্ধানর্তদানত 
খুব গভীর কথ|। অদ্বৈত-যোগের ক্ষেত্রে, রস-লোকে, নার 
আপনাকে পতির সহচারিণী বলিম্বা জানেন । এই প্রেম- 
লোকে তিনি পত্থী, দাসী নন, তিনি লইতে” চাহেন না, 
দিতে চাহেন। এই ক্ষেত্র থে অভাবের নম্ব। এখানে নিত্য 
প্রয়োজনেব অতীত খস ও শীশ্বর্ধ্য উচ্ছৃমিত হইয| 
উঠিভেছে । এখানে পহীকপে ভিনি রষ্টা, তিনি অন্তবেখ 
প্রেমকে নিজের জীবনে নিজের সংশাবে স্ুমব আকা 
দান করেন। 

এইপ্রকার যে সেব। তাতে প্রেমের ও রসেব মধ্যে 
অসীম্তার বোধ আছে। কারণ এখানে সাধক খেমন- 
তেমন-ভাবে সেব। করিতেছেন ন।, তিনি ঈশ্বরের সমধর্ম। 
হইয়া তারই “সদৃশ” (সরীথ। ) হইয়। সেবা করিতেছেন। 
এখানে সাধক সেবার মধ্যেই ব্রদ্গকে উপলব্ধি করেন। 
যদি সেবার ক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধি, সক্ষীর্ণতা বা কোনো 
প্রকাবের সাম্প্রদায়িক ব। অন্ত কোনে সীমার বোধ আসে 
ওবে ব্রঙ্বোধই আহত হম। আমরা ব্রহ্গকে যদি জীবন্ত 
মনে কবি তবে কি আর তাকে লইয়া ভাগ।ভাগি করিতে 
পারি? প্রেম থাকিলে, দরদ থাকিলে জীবন্ত ব্রহ্মকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ভাগ করা অসস্তব। 

আ'মরা যখন ব্রঙ্ধকে ও সাধনাকে জীবস্ত মনে না৷ করি 
তখন “খণ্ড খণ্ড করিয়।” কাজ সহজ করার প্রলোভন ত্যাগ 
করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু এই ভাবে রস-লোকটি 
স্থপ্টি কর! যায় ৮ জীবন্ত বৃহৎকে যে খণ্ড করিয়! সহজ 
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করিবার চেষ্টা করি এ এক ভ্রমের গাঠ”, এই গাঠ 
ছাড়ানো বড় কঠিন, অথচ এই গাঁঠ না ছাড়িলে কোনে 
স্থষ্টিই সত্য হইয়া উঠে না। 


“খগ্ড খণ্ড করি ব্রহ্মকে। পচ্ছ পচ্ছ লিয়! ঝাট। 
দাদু জীরত ব্রন্ম তেজ বাধে ভরমকী গীঠ॥” 

[ হে দাদু, মেত্রঙ্গ সকল খণ্ডিখক মিলিত করিবেন তাকেই 
এর! এদলে ওদলে খণ্ড খণ্ড করিয়! ভাগ করিয়। লইয়'ছে, জীবন্ত 
্রঙ্গকে ছাড়িয়। মবাই ব্রমের গাঠ বাধিয়তে।] 

কিন্ত এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়। লইয়া প্রথমে মনে 
হয় যে কা বুঝি সহজ হইল, কিন্তু আসলে তা হয় ন। 
যতক্ষণ তাকে জীবন্ত না দেখি, যতক্ষণ সমগ্রতার বোধ 
না হয়, ততক্ষণ হৃদয় ভরে না, আনন্দ জাগে না। কাজেই 
»এআমি যে “রানেব” সঙ্গে সঙ্গে সেবা করিতে চাই 
তার সঙ্গে সেব। কর। সম্ভব হয় না, বস-লোক সষ্ট 
হয়না। 

অর্গনী সপনী জাতিসে। সবকোই বৈদ* পাতী। 
দ।দূ মেবক বাকা ৩।কো নহি ভরাতী॥ 

[ শাপন আপন জআতি পইযাউ নবাহ নি শিস পংক্তি রচন। 
করিয়।ছে। দাদু যে প্রেমময় বাগে গেবক, তা হদয় এমন গুদ শীমাৰ 
মধ্যে ভবিয়। উঠে না|] 

অথচ দাদু ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষা-হীন সরল-জদয় সাধক 
মাধ । তাকে সবাই প্রশ্ন কবিল_-"এমন বি শট ধারণা কি 
সহজ /” তখন দাদ বলিলেন “বহু ভেদনূদ্ধি ঘনে ধারণ 
করিয়| পাখিতে বহু বুদ্ধিব প্রয়োজন হয় । আমি পাগ্ডিত্য- 
হীন সরল লোক. আমি নানান্খান| করিয়া দেখিতে 
জানি না-আমি যেখানে এক সেখানে সহজে 
বুঝিতে পারি। কাছেই আমি কাম্বার বা বর্ণের দিক 
দিয়! দেখি ন, আমি আত্মার দিক্‌ দিয়া দেখি । বাহিরের 
দিকৃ দিয় দেখিলে ভাগের আর অন্ত নাই, অত বুঝিয়া 
ওঠ1 কি আমার চলে? আমি তাই অন্তরের দিক্‌ দিয়া 
পৃরব্রঙ্গের পিক দিয়া দেখি, থেখ!নে সবাই এক । 


“পূরণ ব্রহ্ম বিচ।রিয়ে মকল আস্া। এক। 
কায়াকে গুণ দেখিয়ে নান। বরণ অনেক ॥” 
| পূর্ণ ব্রন্মের দিক্‌ দিয়! দেখিলে সকল শয্মহ এক, কাযা গুণের 
দিক্‌ দিয়। দেখিলে অনেক বর্ণ, অনেক ভেদ |] 


অথচ সমগ্রকে পাইবার পক্ষে যতগুলি বাধা আছে 
তার মধ্যে সীমা-বিশেষে বন্ধ হওয়াটাই সব চেয়ে ভয়ঙ্কব। 
কারণ তখন আমর! এ খণ্ড সত্যকেই যথার্থ সত্য মনে 


দদুর সেবা-যোগ ৩ 


-১ পরসিপাসিপাছি পাছি পিপি প ৯ পাছি পা্িপাি প সিসি কািপাসি পিপি স পাটি পাস্টিপাি পা পাটি পা কস পাত পাত পাটি পাটি পাটি ৩৯ পাটি পাটি 8 টি পাটি পি পাটি তি পাসি-পা সি পরি পরি পি পাটি পি পা্িপাসিপাস্িপাছি 


করি এবং আমাদের জীবনের ব্যর্থতা আমাদের কাছে 


ধরাই পড়ে না। 
॥২. সীচ ন সুঝই জবলগ। তবলগ লে।চন নাহি। 
দাদু নিহবন্ধ ছাড়ি করি বন্ধা হোই পথ মাই ॥ 

[যে পযান্ত সেই পবিপূর্ণ সতা দুষ্ট ন| হয় দে পধাস্ত আমাদের 
লেচনই নাই। হে দ।দু, তখন বদ্ধনাহীতকে ছাড়িয়। আমব। কোন ন! 
কেনে। দলে বদ্ধ হইয়া পড়ি।] 

কাজেই সাধনার এক মাত লক্ষ্য যে মুক্তি, তাহাই 
আমাদের সথদূরপরাহত হইয| উঠে। 
খন সবাই দাদুকে বপিপেন যে কোনে। না কোনো! 
“গছ্ছে থাকিয়াই সবাই সেবা করে। ভেদবুদ্ধিহীন 
পবিশ্বপঞ্ছে” থাকিযি। সেবা করাণ পৃষ্টান্ত কই ? তখন দাদ 
বলিলেন, জগতের সব মহাপ্ররুতি এবং সব মহাপুরুষ সবাই 
“বিশ্বপন্থের” দলে । 
“যে সব হেই কিস পণ্ঘমে ধবতী অর অসমান। 
পানি পবন দিন বাক! চন্দ সব রহিমান ॥ 

[ মাম।ব অন্তবেব কথ। তুমিই বুঝিবে, এক তোমার কথাই আমি 
বুঝি, এদের কথ। আম।ব বুঝা! কঠিন। হে দয়াময়, ধবিত্রী ও আকাশ, 
জল ও পবন, দিন ও রতি, চঞ্র ও ছুধা এরা সবই মে নিত্যনিবস্তর 
জগতের সেব। করিতেছে, তুমিহ বলে। হে। এর মব কোন্‌ সম্প্রদায়ের 
লোক? ] 

মহাপুরুষদের নামে না হয সব লোকে পল ধাধিয়াছে, 
কিন্ত তার! কার দলে ছিলেন? তাদের সকলের আশ্রয় 
তো তুমিই । 
চন্দ থে কিস পঙ্ছমো, জিববহল কিস রাহ । 
ইনকে মুবসিদ পীব কে কহিয়ে এক অল।ঠ ॥ 
য়েসব কিমকে হোই রহে য়হ মেবে মন মতি । 
অলথ ইলাহী জগতগুক দুল। কোই নাঠি ॥ 

[মহমদ কার সম্প্রদায়ে ছিলেন, পর্গ;৩ জিবরেইল (015061) 
কোন পঞ্থ।য ছিলেন? এদেব গুরু বা পীর কে? হে ভগব।ন্‌ তুমিউ 
হ। বুন।ইয। বল । এএ। সব কার দলের হয কাজ করিয়।ছেন? জে 
অলণ ইলাহী, &ে জগদ্গুব, তুমি5 ডাদেন একমত গুরু ও আশ্রয়, 
ইহ। ছাড়! আব কেহ নয। ] 


৬্গবানের অসীম প্রেমরমে “অহং” গলিয়। থায় এবং 
নখার্থ সেব| জাগ্রত হঘু। গৃহের পত্তা আপন প্রেমরণে। 
সকল গৃহখানি প্রাণমন্্ ও পরিপূর্ণ করি্া আপনাকে 
মকপের দৃষ্টির আড়ালে রাখেন। ঈশ্বরের সেবাও এমন 
ভরপুর যে তিনি আপনাপ শিশির-বিন্দুটির পিছনেও 
আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিঘাছেন। বৃক্ষের প্রাণের পিছনে 
যেমন মূল, কাযা পিছনে যেমন প্রাণ তেমনি এই বিশ্ব 
সেবার পিছনে বিশ্ব-প্রেমম্য ভগবান আপনাকে নিরন্তর 


8৪ প্রবামী--কাত্িক, ১৩৩০ 


পাস্পিস্পিপাস্পাস্টিপাসটিপী, 


' লুকাইয়] রাখিয়াছন। তিনি মুলাধার, তিনি যদি আপন 
সেবায় আপনাকে গলাইয়। নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া 
ফেলিতে না পারিতেন 'তবৈ যে বিশ্বে প্রলয় লাগিয়া যাইত 
আপনাকে পিছনে রাখিয়া আপনার সাধনাকে, আপনার 
সেবাকে, সামনে রাখাই সষ্টি। ইহার উপ্টাই প্রলয় সেবা 
যে প্রেমের আরতি । আগতি-প্রদীপের পরিপূর্ণ আলো 
পড়িবে অর্চনীয়ের মুখের উপর) অগ্চক দীপের ছায়াতে 
আপন কায়। লুককাইয়া রাখিবেন। তা নহিলে আর্তি 
কি? 

এই জগৎ তার পরিপূর্ণ আরতি। তিনি তাই 
আপনাকে সপ্পূর্ণরূপে লুকাইয়াছেন। সেবার দীক্ষ। লইতে 
হইলে তার কাছেই লইতে হইবে। এমন সেবক আর 
নাই। এমন করিয়া আপনাকে কে সেবার বসে গলাইয়া 


[দয়াছে ? 
সেবক বিসরঈ আপকো সেবা বিসর্ী ন জ।ঈ। 
দাদু পৃহই রাঁম,ক। নে। তথ কহে সমুঝ1% 
[দেবক আপনাকে মুফিয। ফেলবে, অথচ দেবা নিতাজ।এ্রুত 
থাকিবে; :এই পবন সেব।র ৩৭, হে রাম, আমকে বুঝাতয! বণ। 
তোমার কাছে দ।! সেব।ব এই রইনাই চিজ।।না করিতেছে । 1 


আমাভে তার আনন (“রাম”), ভাই তিনি সেবক 
হইয়াছেন। অথণ্ডিত সেব। দেই এক রসের প্রকাশ, সেই 
জন্তই তে| তিনি সেবক। 


দাদু জবলগ রাম হে তব্লগ সেবক হো। 
অথভিঠ দেব। এক বন দাদু সেবক দোত। 


এই সেবাতে, এই প্রেমেতে যদি মিপিতে পাবে। তবেই 

তার নিত্য সাহচধ্য পাইবে । অখৈত-যোগ সত্য হইবে। 
'এবং স্যট্টিব কর্মে তার পাশে পাশে জোমার শষ্টিও চলিতে 
খাকিবে। যখন তুমি তোমার সাধনাসু সকল পরিবার 
তিপিয়। দিয় সেবক হইবে তখন,সেই মহাসেবক আপনিই 
*তোমার বণ হইবেন এবং তোমার প্দর্বারেশ আগিম। 
তিনি তৌমার কাছে উপস্থিত খাকিবেন। সেই রসের 
ক্ষেতে, হ্টির শেএে ভুমি তদীন নও । তুমি সেখানে 
বিছুচাও না বলিয়াই তোমার এহ্বধ্য বাজার সমান এবং 
তোমাব সেবার শেঙটি থাভ-পরবাবের মতই উশ্বধ্যশীলী। 





[ ২৩শ চিগ, ২য় খণ্ড 


৯ পাপা পাটি পোস্টিপাসি পাস পাস পাপা পারি পাটি পাশ পি পো পাস্টি পাটি পাস্িপাসিপাসিপাস্িপাস্পি 
৪ 


“দেঁবক সাঈ বস কিয়। সাউপা লব পরিবার । 
তব সাহিব সেব| করই সেবককে দরবার ॥” 


এতবড় কথা ভাবিতে তোমার ভয় হয়? ভয় নাই। 
তোমার যা আছে তাই দিয়াই তোমার সেবা। তোমার 
যা! আছে তাতেই তোমার রাজ-শ্বধ্য। লক্ষ্য ছোট 
করিও না, প্রেমকে বড় রাখ । আপনার সর্ববস্থ সমর্পণ 
করো, তবেই তুমি তার সমধম্ম। হইবে, তার “সরীখা” 
(সদৃণ ) হইবে । তুমি বৃহৎ হইয়া তার সমান হইবে না, 
তার সমধম্ম। হইয়া তার সমান হইবে। 


“মেবক দেব। করি ডরই হমতে কছু ন হোঁগ। 
তু ঠৈ তৈপী বন্দগী করি উর নজানই কোই” 

[হে দেবক, ভয় পাইতে? তোমার দ্বারা কিছুই হইবে ন। মনে 
করিতেছ ? তুমি যতটুবু, তত্টুবৃ৯ তেম।র প্রণতি হউক, তোমার 
সস্তার সমানে সমান ভেোমার প্রণতিটি হউক, আর কিছুই দেখিব।ক 
দবকাব নাই।] 


তুমিই তার সমান হইবে । তাব সমান হইয়া সেবা না 
কখিলে সখ নাই । তার সঙ্গী হইয়া সেবাই একটি পরিপূর্ণ 
সঙ্গীত, ভাব সঙ্গী হইয়া সেবাই পরম আনন্দ | 
সাঈনরীখ। ছমিবন কীদঈ সা সবীগ| গার । 
সা মবীথ। মেব। কীজঈ তব দেনক সুখ পারই ॥ 
[্গামীর সঙ্গে নঙ্গে ভাব সমানে সমান সাধনা কর, তবেই ভাব 


শনেব সঙ্গে তোমার গান মিলিবে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সমানে সমান 
দেবা কর, তবেই আনন্দ পাইবে |] 


কারণ তার সুরে সুর মিলানই সাধকের চরম লক্ষা, 
চরম সাধনা । সেই পরম আনন্দ তোমার আনন্দ মিলিবে 
যদি সেবায় হষ্টিতে প্রেমে রসে অসীম হইয়া তার সঙ্গে 
মিলিতে পার। তবে তুমি আপনাকে লইয়া আর 
প্রকাশ করিতে চাহিবে না, আপনাকে তার মত সেবায় 
এ প্রেমে গলাইয়! দিবে । তবেই সেবায় কর্মে নিত্য 
নৃতন সুষ্টিতে নিত্য নিয়ত তোমার স্বামীর সঙ্গ পাইবে। 
এইখানেই তোমার পত্রীত্ব, সহধর্িণীত্ব। নহিলে 
দাসী হইয়া একট একটু টুকৃবো ট্রকরো! কাজ করিয়া 
বিছু লাভ খিলিতে পারে বটে, কিন্তু মানবজন্মের এত- 
বড অপমান আর নাট । 


শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন 
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পাবা পাথা 
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১ম সংখ্য।] 


রাজপথ ৫ 


রাজপথ 


শিস 

বস্ত্র পরিবর্ধন করিবার নামে জয়ন্তী ও স্থরেশ্বরের 
নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া স্ুমিত্র। একেবারে প্রমদা- 
চরণের নিকট উপস্থিত হইল। প্রমদাচরণ তখন নিজ 
কক্ষে একটা আরাম-কেদারায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়। শুইয়' 
ছিলেন। পদশৰে চাহিয়া সমিত্রাকে দেখিয়া কহিলেন, 
“কি মা? কিছু বল্বার আছে ?* 

স্থমিত্রা পিতার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে 
ভর দিয়া দাড়াইয়! কহিল,__"বাবা, আজ আমাকে একটা 
খদ্দবের সুটু উপহার দেবে? দাম বেশী নয় বাবা। 
শাড়ী আর ব্রাউস্‌, ছুইয়ে টাকা সাত-আটের মধ্যে হবে 1” 

ক্ষণকার্প চিন্ত| করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন,_"টাকার 
জন্যে কিছু ত নয, কিন্ত তোমার মা খদ্দরের সুটু পছন্দ 
করুবেন কি?” 

সুমিত্রা কহিপ,--ম। নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন না, 
কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছা হয়েছে বাব! খদ্দরের শাড়ী 
পবা কি এমনই অপরাধ, যে, তোমাকে এ অঙ্গরোধ করা 
আমার অন্যায় হচ্ছে? তা যদি হয় তাঁ হ'লে অবশ্ঠ আমি 
অঙ্গরোধ করুব ন| 1” 

গ্রমদাচরণ মৃছু হালিয়া ম্লেহওরে কহিলেন, এ 
তোমার একটুও অন্যায় অনুরোধ নয় স্থমিত্রা। নিজের 
দেশের তরী কাপড় পরলে যদি অন্তায় হয় তা হ'লে 
পরের দেশের কাপড় পরার মত পাপ আরকি হ'তে 
পারে? কিন্ত তোমার ম। ও-সব বিষয়ে বিচার করে? 
ত কিছু দেখতে চান না_-এই হয়েছে বিপদ!” বলিয়া 
প্রমদাচরণ চিন্তা করিতে লাগিল। 

স্থমিত্রা ক্ষণকাল নীববে দীড়াইয়। থাকিয়া কহিল, 
"তা হ'লে না হয় থাক্‌, বাঁবা। খদ্দরের কাপড় এনে 
বাড়ীতে যদি একটা অশান্তি হয় তা হ'লে কাজ নেই। 
থাক্‌।” 

প্রমদাচরণ মনে-মনে জয়ন্তীর সহিত কাল্পনিক 
বিতর্ক করিতেছিলেন। খদ্দর ব্যবহারেন্ধ সপক্ষে প্রমদা- 


চবণের প্রযুক্ত সমস্ত যুক্তি ও তর্ক জয়ন্তী যতই অবহেলার 
সহিত অগ্রাহা করিতেছিলেন প্রমদাচরণ ততই অবুঝ 
জয়ন্তীর প্রতি মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। 
এমন সময়ে স্ুমিত্রার কথ। কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র 
রুক্ষম্বরে বপিয়া উঠিলেন,__“না, না, খাকৃবে কেন ?--এ 
থে জয়ন্তীর অন্যায় কথা ।* 

জয়ন্তীর প্রতি এই অকারণ ক্রোধ প্রকাশ হইতে 
দেখিয়া স্থমিত্র| হাসিয়া ফেলিল, বলিল,__-“মা ত এখনও 
কোনো! কথা বলেননি বাব। !” 

প্রমদাচরণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া হাসি মুধে কহিলেন, 
“বলেন নি, কিন্তু আমি ত তাকে জানি, নিশ্চয়ই - 
বল্বেন। য। হোক সেপরের কথা পরে হবে, কিন্তু, 
রাত হয়ে গেল, এখন কি খদ্দরের স্থট্‌ পাওয়! যাবে 1” 

সুমিা কহিল,__"ত| পাওয়া যাবে। এখন পুজার 
সময়ে অনেক রাত পধাস্ত দোকান খোলা থাকে। 
আমাদের বাড়ীর কাছেই কলেজ-্রাট মার্কেটে অনেক 
দোকানে খদ্দরের ভাল ভাল কাপড় পাওয়া যায়। দশ 
পনের মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে” 

তখন প্রম্দাচবণ তাহার বাজার-সর্কার বিপিনকে 
ডাকাইয়া খদ্দরের শাড়ী ও ব্রাউস্‌ কিনিয়া আনিতে 
আদেশ করিলেন। 

স্থমিত্রা কহিল,__“খুব শীঘ্র বিপিন-বাবু, পনের 
মিনিটের মধ্যে আপনার আসা চাই । আর দেখুন, জমি 
সাদা হবে; নক্সা-করা ব] রংকরা হ'লে চল্বে না। 
দেখে যেন জিনিসট| খদ্দর বলে'ই মনে হয়, বেনারসী 
1 অন্ত কোনো রকম কাপড় বলে তুল হ'লে চল্বে না।” 

বিপিন প্রস্থান করিলে প্রমাচরণ একবার স্ুমিত্রার 
মুখের দিকে চাহিয়।, তাহার পর অন্যদিকে দৃষ্টি ফিগাইয়া 
কহিলেন,_পসুরেশ্বর কি এসেছেন স্থমিন্রা ?” 

খদ্রের প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই স্বরেশ্বরের বিষয়ে 
এই অনুসন্ধানে থমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল । 
খদ্দরের প্রসঙ্গ হইতেই স্থরেশ্বরকে প্রমদাচরণের মনে 


৬ প্রবাদী- কার্তিক, ১৩৩৯ 


৯৫৯৯ প৯৩৯-াস পা পাটি এসি পরিপস্সিপস পপ পা পসরা পা৫৯৫ 


পড়িয়াছে এবং তাহার খদ্দর পরিবার আগ্রহের সহিত 
প্রমদাচরণ হৃদেশ্বরকে কোন প্রকাবে যুক্ত মনে 
করিতেছেন এই চেতনা স্থমি হার মনে অপরিহার্য সঙ্গে 
লইয়া আসিল । সে মুদকে কহিল,_“হ্য', এসেছেন ।” 
তাহার পর আর উত্তর-প্রতুয্তবের জন্য অপেঙ্গী না 
করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। 

এই সংক্ষিপ্ন উত্তরটি শুনিয়া প্রথধাচরণ ঈমহ চিন্তা্িত 
হইয়া উঠিলেন | স্মরেশ্বরের আসিবারই কথা ছিল, 
তন্মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্মমনকর কিছুই ছিল না। কিন্তু 
মনের মধ্যে একট! কাধ্য-কারণেব যোগ কল্পনা করিম! 
পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিবার পর সংশয়িত উত্তর লা করিষা 
তাহার কল্পিত আশগ%1 ঘেন ভিত্তি গাড়িয়া বসিল। 
মনে হইল ঈশান-কোণে এক খণ্ড মেঘে মত সংসাবে 
এই খদ্দর এবং স্বরেশ্বরের আবিভাব শুভচিচ্ নহে, 
হয়ত একটা অদৃবধন্তা ঝটিকারই স৮৮ন|। 

বিপিনের অপেক্ষাম হুমিত্রা নিদ কক্ষে গিখ। বসিল। 
প্রধ্াচরণের প্রশ্নে তাহার মনের মব্যে ঙ্কোচের বপে 
যাহা উপস্থিত হইম্াঞ্িল ক্রমশঃ তাহ! রূপান্তরিত হইয়া 
বিরক্তি ও অন্কত।পের আকার থারণ করিতে লাগিল 
জননীর অন্ুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়। খদ্দব কিনিয়া পরা হবে- 
শ্বরের প্রভাবের নিকট এক-প্রকারের বশ্তত। স্বীকার 
হইতেছে মনে হইবামা্। তাহার অর্ধীব ভাব-প্রবণ 
চিত্ত সহসা! স্থরেশ্বরেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইমা দ্বাড়াইল। 
মনে হইল, এত অল্পকাঁবণে উত্তেজিত হইয়| 
ব্যবস্থা করা দুর্বলত। প্রকাশ কর! হইয়াছে; এবং সে 
যখন সকলেব বিশ্মযোতপাঁদন করিয়া খদ্দপনে আচ্ছাদিত 
হইয়া ড্রয়িংবূমে গিষা দাড়াইাব তখন কিন্ধুপে স্থরেশ্বরেব 
বিজয়দীপ মুখে সন্তেষেব নিংখন্দ করুণ মৃছু হান্য ফুটিয়া 
উঠিবে মনে হইবা মাত্র কণ্পিত দুর্দপতাকে অতিত্রম 
করিবার সন্কল্পে সে আল্মাবী খুলিশ্বা তাহার মভক্রেপের 
সুটটি বাহিব করিল, এবং কিছুমাত্র দ্বিধা চিন্তা ব। 
বিলম্ব না করিয়া ভাহা পরিধান কপ্িযা ফেপিল। কিন্তু 
নিজের সঙ্চিত আকুতি একবার দেখিয়া লইবার জন্ত 
যখন সে দেওয়ালে বিলদ্িত বৃহত্থ দর্পণেগ সম্মুখে গিয়া 
ঈাড়াইল, তাহার পবিচ্ছদের অহেতুক আড়খবর দেখিয়া 


সপ পা পাস 


খদ্দবেব 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২ পা পি পি ছি পি পাটি পি পাটি পাস বাসি 


বিরক্তি ও লঙ্ছায় তাহার উদ্ধত চিত্ত একেবারে শ্লথ 
হইয়! পড়িল ; মনে হইল, নিজগৃঙে পারিবারিক সন্মিলনে 


ছি পাস পা ৫৯ ৯ পা পি পাটি পা পাছি পি পাি পািপ সিপরি পান্টি পা 


বেশভৃষার এতটা! আতিশধ্য ও পারিপাট্য নিতান্তই স্থুরুচি- 


বিরুদ্ধ হইতেছে । তখন সে ধীরে পীরে একট। চেয়ারে 
বপিয়। পড়িল ॥ গভীর-চিন্তিত মনে ফথাটাকে চতুদ্দিক্‌ 
ইইতে ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। 

সরেশ্বরের দিক হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়] 
এবার তাহার মনে হইল, সে, এই খদ্দর কিনিয়া পরিবার 
মূলে নিমন্ত্রিত সরেশ্ববের প্রতি শিষ্টাচার ভিন্ন অন্ত 
কোন কথাই নাই। স্থবেশ্বর একজন গৌড়। স্বদেশী, 
বহু যত্রে প্রপ্তত করাইয়া স্বদেশী রুমাল তাহাকে 
উপহার দিয়াছে, সে আজ তাহাদের গৃহে অভ্যাগত 
নিনষ্িত, অতএব বিলাতী বস্ব পরিধান করিয়া তাহার 
চিত্তে আঘাত ন| দিয়া স্বদেশী বন্ধ পরিয়। তাহাকে 
একটু সন্থ্ট কবা সহজ ভদ্রতা-প্রকাশ ভিন অন্য কিছুই 
নভে | কোখাযই ব। তাহার মধো স্থরেশ্বরের প্রভাব- 
বিস্তাব আর কোথাম়ই ব! তাহার মধ্যে তাহার বশ্ঠত।- 
স্বীকাব। 

তাহার পৰ মনে পড়িল পূর্কোদিনে সিডির প্রান্তে 
হরেশ্ববের সহিত তাহার কথোণকথন, এবং ততৎকালে 
স্থরেশ্বরের প্রসন্ন তপু তি 2ুমিত্রা ভাল করিয়া ভাবিয়া 
দেখিল তন্মধ্যে স্থরেশ্ববেব পক্ষ হইতে ক্ুতজ্ঞতা ও 
আনন্দ প্রকাশ ভিন্ন দর্প ও দন্তেব পেশ মাত্র ছিল না। 
সেই অগ্ন-কাবণে হযেদ্ীপ্ত নে আজ তাহাৰ সমগ্র দেহ 
খদ্দব-পরিরত দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, এমন কথাও 
অস্পষ্ট আকারে ভাহাব মনের কোলে ধীরে ধীরে দেখা 
দিতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচাপরিকা প্রবেশ করিয়া 
কহিল,_“মেজ দিদিমণি, সরকার-মশায় এই বাগ্লিটা 
দিলেন।” 

স্থমিরা বাণ্ডিলটা লইয়া খুলিয়া দেখিয়া এক মূহ্ত 
নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি 
নব সঙ্জার় সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে আসিয়া 
তাহার সহঞ্গ স্থুন্দর বেশ দেখি প্রীত হইপ। তত্পরে 
মতক্রেপের সথটু আল্মারীর মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া 
ক্ষিপ্রপদে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার 


১ম সংখ্য। ] 


৯৮ পাস্িউপািপাস্পাি সি সা সপ উপাি্া সপ ৯তস্টি উপ স্াউিিতি্পা ৩৯ 


পদধুলি গ্রহণ করিল। প্রমদাচরণ ছুই হন্ডের মধ্যে 
স্থমিত্রার মন্তক ধারণ করিয়া সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ 
করিলেন । 

' স্থমিত্র কহিল,_-“বাবা, আমি ড্রয়িংরূমে চল্লাম। 
তুমিও এস, দেরী কোরো না। সকলেই বোধ হয় 
এসেছেন ।” বলিয়! দ্রতবেগে প্রস্থান করিল। 

স্থমিত্র প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ কিছুকাল অন্য- 
মনগ্ক হইয়। বপিয়। রহিলেন, তাহার পর সহসা মনে 
পড়িল থে জয়ন্তী এবং অন্তান্ত সকলের আক্রমণ হইতে 
স্থমিত্রাকে রক্ষ। করিতে হইবে । একথা ম্মবণ হওয়। মাত্র 
তিনি দ্রয়িংরূমের উদ্দেশ্টে প্রস্থান করিলেন। 

॥ ১৩] 

নব সঙ্জায সঙ্জিত হইয়া স্থমিত্র। ড্রয়িংরদে প্রবেশ 
করিলে তাহাকে দেখিয়। জয়ন্তী ও স্থবেশ্বরের বিম্মষের 
কারণ সজধাকান্ত প্রথমে বুঝিতে পাবে"নাই, কিন্তু 
গবক্ষণেই ভাহাব সন্জাব প্রতি লক্ষ্য পড়ায় উঠিয়। 
আ।সিব। স্মিত ৰ বন্ত্রংশ ধরিঘ়। পরীক্ষ। করা বলিল, 

“ভাই ত, এ থে দেখ ছি খদ্র 1” 

স্থমিজ। হাসিমুখে বলিল”, দেশী কাপড় 1৮ 

হবপেশ্বরের প্রতি পু্িপাতি করিয়। সঙ্জনীকান্ধ কহিল, 
--"এ৪ ভোমার তাতে বোন। নাকি হে?” 

স্থরেশ্বর কোনও উত্তপ দিবার পূর্বে সুমিত 
তাড়াতাড়ি কহিল,_না না|, এ গর তাতে বোনা হবে 
কেন? এ বাব! আজ আমাকে উপহার দিয়েছেন ।; 

স্থশিত্রার কথ| শুনিয়। জয়ন্তী বিস্ময্ন ও বিরক্তির 
স্বরে কহিলেন,_তিনি তোমাকে উপহার দিয়েছেন? 
কখন তিনি আন্লেন ?-মার কখনই বা তোমাকে 
দিলেন ?” 

স্থমিত্রা একবার মনে করিল এ প্রশ্নের উত্তর ন৷ দিয় 
এ প্রসঙ্গ এইখানেই বন্ধ করিবে, কিন্ত প্রমদাচরণ 
আসিলে যাহাতে কথাটা শুতন করিয়। উখিত না হয় 
তছুদ্দেস্তে সে কথাটা খুলিয়াই বলিল। কহিল,_-“এখান 
থেকে গিয়ে একট। খদ্দরের স্থট উপহারের জন্ত আমি 
বাবাকে অনুরোধ করি। তাইতে বাবা এই সথট আনিয়ে 
দিয়েছেন ।” 


০ পতি সর সা স্িপান্্পািপাস্পিপ সিল ৯ 


বাজপথ খ্‌ 


সপ সপ সিসি ২ পা সপ সত সত সিসি ১ পপ পাসিপাসিপাস্পি্পিস্িপা আখি 


িক্ার কথা শুনিয়া জযস্থীর চিন জলিয়া উঠিল। 
একবার ইচ্ছ। হইল অবাধ্য ছুর্ষিনীত কন্যাকে তখনই 
বিখেষভাবে তিরগ্গার করেন, কিন্তু অতগুলি ব্যক্তির 
সম্মুখে, বিশেষতঃ বিমানবিহাপীর সন্ষিধানে। একটা 
কলহের দৃশ্য কর] সমীচীন হইবে না মনে করিয়া, উদ্যত 
ক্রোধকে যথাসাধ্য সংঘত করিয়া কহিলেন,-“আমার 
কথাটাকে এর চেয়ে ভাল করে অমান্য কর্বার আর 
কোনও উপায খুঁজে পেলে না বুঝি ?” 

জযস্তীর নিকট হইতে তিরঙ্কার সহা করিবার জন্য 
স্মিত প্রস্বত ছিল, কিন্তু এই অভিমান-পীড়িত গভীর 
বাণীর জন্ত সে একেবারেই প্রস্বত ছিল ন।। তাই জননীর 
এই আন্ত বাক্যের উত্তরে সে আবরণ হইয়। কহিল, 
“তা যদি বল মা, তা হ'লে এখনি তোমার আদেশ পালন 
কবে' আসছি; কিন্ত আদ্রকের দিনে এ পৃতন কাপড়ই 
বা মন্দ কি?” 

জয়ন্তী ফিক। হাসি হাসিয়। কহিলেন--“তাই 
আৰ গরু ঘেরে দ্বতে| দান কঝে কাজ নেই।” 

সঙ্্নীক্ান্ত স্বরেশ্বরের দিকে চাহিয়। চক্ষু কুঞ্চিত 
করিয়া কৃহিল,-ভোমার তিল তাল হ'ঘে দাড়াল 
সুরেশ্বর 1” 

স্থরেশ্বর মৃদু হ।সিয। কহিল,_-৭তা 
ব্যপার বল্তে হবে। 
ঘটন। 1” 

স্থরেশ্বরে মন্তব্যের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়া 
সজনীকাস্ত কহিল, “একটি দেখল।ইয়ের কাঠি জালিয়েছ, 
ত। থেকে ক্রমশঃ লঙ্কাকাণ্ড হয়ে দাড়াচ্ছে।”” 

স্থরেশ্বর তেমনি অবিচলিতভাবে বলিল,-_*শুধু 
দেশলাইয়ের কাঠি থেকে ত লঙ্কাকাণ্ড হয় না, কাঠিটি' 
এমন জায়গায় পড়া চাই যেখানে জলে' ওঠবার উপযোগী 
মশল! আছে ।” 

মজনীকান্ত ক্ষণকাল স্থরেশ্বরের দুখের দিকে চাহিয়া 
থাকিয়া কহিল,_-“মখলার দরকার কি? তুমি ত জলন্ত 
কাঠি ফেলেছ হে!” 

স্থরেশ্বর হাপিয়া কহিল,_ত। হ'লেও জলে ত 
ফেলিনি ?” 


জাল; 


হ'লে পরমাশ্চর্যয 
তিল তাল হওয়। অনৈসগ্গিক 


৮ প্রবাসী-_ কার্তিক, ১৩৩০ 


বিমানবিহারীর চিত্ত স্থরেশ্বরের প্রতি এমনই একটু 
বিরূপ হইয়া ছিল) তাহার উপর হ্থমিত্রার খদ্দর 
পরিধান ও তৎসংক্রান্ত স্থরেশ্বরের এই সোল্লান কথোপ- 
কথন তাহার অপহ হইয়া উঠিল। সে ঈষং বিরক্তি- 
কটু কঠে কহিল,_“কিন্ত দেশলায়ের কাঠি জলে না 
পড়ে বারুদের স্তুপে পড়লে কি পরমার্থ লাভ হয় তা 
ত বুঝ তে পাবুছিনে স্থরেশ্বর-বাবু !” 

স্থরেশ্বর বিমানধিহাপীব দিকে কিরিফ। স্মিতমুখে 
বলিল,__“নিভে খায় ন।। দেশলাযের কাঠিব পক্ষে জলে 
পড়ার মত ছুর্গতি আর নেই ত। মানেন ত? 

বিমান একটু উত্তেজনার সহিত কহিল,--“কিন্ক ত ই 
বলে” কি বারুদের স্তপে পড়াই তার চরন সার্থকতা?” 

স্থরেশ্বর হাসিযা বলিল,_-“নয়? যার কম্ম জালানে। 
আর যার ধশ্ম জলা, তাদের সংযোগই ত পরম্পবের 
সার্থকতা । আগুন *1 থাকৃণে বারুদেব সর্থকতাই 
থাকৃত ন।। ধরুন আপনি একজন গুরু, আপনাব 
জানের শিখাটি ত। হলেই সার্থক হয়, ঘি, আপনাণ 
শিষ্যের মধ্যে সেই শিখাটি থেকে ধরিয়ে নেবাব মত 
কোনে দাহ্য পদার্থ থাকে । 

বিমান এ কথার কোনও উত্তর দিবার পূর্বেই জয়ী 
কহিলেন,“না, নাঃ বিমান, তুমি একজন গবমেন্টি- 
অফিসার, এ-রকম করে" আগুন আর বারুদের কথ। 
নিয়ে তোমার থাক। উচিত নয় ।£তোমার খতট। সাবধান 
হ'য়ে চল দবুকার তার চেয়ে তুমি অনেক অসাবধানী।” 

কন্তাকে প্রহার করিয়া বধূকে যেটুকু শিক্ষা দেওয়া 
হইল তাহ! বুঝিতে স্থরেশ্বরের বিলম্ম হইল ন। কিন্ত 
তাহার চিত্তের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের যে বিপুল প্রবাহ 
বহিতেছিল তন্মধ্যে এইট্রুক মালিন্য কিছুমাত্র রেখাপাত 
করিল না। তাহার মনে হইতেছিল দে আঞ্ সফল- 
কাম, সে আজ বিজয়ী, তাই পরাজিতের কটুক্তিকে 
জয়লাভের অপরিহাধ্য অংশ বিবেচনা! করিয়! সে অতি 
সহজেই তাহা উপেক্ষা করিল। বিমান কোনও কথ! 
কহিবার পূর্বেই স্থরেশ্বর শ্মিতমুখে কহিল,--“সত্যি ! 
আপনি আমার বন্ধু, তা ছাড়াও যে আপনার 
অন্যরকম সত্ব! আছে তা৷ প্রায়ই ভূলে যাই ।» 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বিমান হাপিয়। কহিল,-"সে সত্তা আমি কি 
আপনার শক্র ?” 

স্থরেশ্বর কোন উত্তন দ্বার পূর্বেই প্রমদাচরণ 
কক্ষে প্রবেন করিলেন । 

প্রমদাচরণ আলিব।র পরে প্রণঙ্গক্রমে খদ্দরের কথাট। 
পুনরায় উঠিল। প্রমদাচরণ আশঙ্ক( করিয়াছিলেন যে 
আসিয়া জয়ন্তীর বিদ্রোহমূর্তি দেখিবেন এবং অবশ্থস্তাবী 
সংগ্রমেব বিরুদ্ধে প্রয়োগে জন্য মনে মনে কতকগুলি 
যুক্তি এবং ভর্ক স্থিব করিয়। আনিয়াছিলেন, কিন্ধ 
আন্বোলনকালে জযন্তীব শান্থ স্তব্ধ ভাব নিরীক্ষণ 
করি&। তাহার মানসিক ভাব জয়ন্তীর প্রতি রুতজ্ঞতায় 
পরিবর্তিত হইয়! গেল। জয়ন্তীর সৌজন্যের খণ পরিশোধ 
করিবাব জন্যই তিনি খদ্দরের প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন 
গ্রহণ করিলেন। 

তখন বিমানের তকেব উত্তরে সরেখর বপিতেছিল»- 
“কিন্ধ ঘাই বলুন, খদ্দরেব তি গবমেন্টেব বিরদ্ধাচরণ 
কিছুতেই সম্থন কর! যায় ন|।* 

বিমান কঠিল,ত্ঘায়। গঙ্গ। আর গঞ্গাক্জল হি হ্‌ন্দু- 
মান্সেররই পবিত্র জিনিস। কিন্তু তাই বলে কোনে। 
হিন্দই ঘরের মধ্যে গঙ্গাজলের বন্য! কিছুতেই পছন্দ 
করে ন।। খদ্দর আসলে মন্দ জিনিস কোন মতেই নয়; 
গবমেন্টও ত। মনে করেন না। কিন্তু খদ্দরকে যদি 
গবমেন্ট কে বিপন্ন কর্বার একট! উপায় করে? তোল। হয়, 
ত। হ'লে, গবমেন্ট, খদ্দররকে ঠিক তেমনি করে' রোধ 
করতে পারেন যেমন করে' হিন্দু গঙ্গাজলের বন্যাকে 
রোধ করে।” 

বিমানের যুক্তি পছন্দ করিয়। প্রমদাচরণ খুলী হইয়! 
ছুলিয়। উঠিলেন, তাহার পর কহিলেন,_*ঠিক কথা, 
ভাল জিনিসের ক্রিয়। যদি মন্দ হয়ে ওঠে ত। হ'লে সে 
জিনিসটাকে আর ভাল বল! চলে না। সে হিসাবে 
গবমেণ্টের খদ্দর-বিছ্বেষ অন্যায় বল! যায় না।” 

কিন্তু এই কৃতজ্ঞত।-প্রদর্শনে অভীষ্ই ফল ফলিল ন|। 
এতক্ষণ জয়ন্তী বিরক্ত হইয়! নির্বাক ছিলেন, কিন্ত 
অপরাধী স্বামীর মুখে এই বিপরীত উক্তি শুনিদ্া 
তাহার অসম বাধ হইল। ঈষৎ ন্যঙ্গচরে কহিলেন, 
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“কিন্ত তা হ'লে কোন্‌ হিসাবে একজন গবমে“ট, অফি- 
সারের পক্ষে খদ্দর ব্যবহার করা অন্তায় নয় তা” ত বুঝতে 
পাবুছিনে !” 

উৎসাহের মুখে এমন নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া প্রমদাচরণ 
একেবারে সঙ্কৃচিত হইয়া গেলেন। কি বলিবেন প্রথমে 
ভাবিয়া পাইলেন না, তাহার পর মুছু সক্ষোচ-বিজড়িত- 
কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,--“ন।, না, কথাটার এক দিক্‌ 
দেখলেই চল্বে না ত! এর মধ্যে যে অনেক কথা 
আছে |” 

কিন্তু এ কথা জয়ন্তীর মনে কিছুমাত্র কৌতুহল সঞ্চার 
করিল ন|। এসম্বদ্ধে আর কোনও আলোচনা ন! 
করিয়া স্থমিত্রার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,-“বিষান 
তোমাব জন্যে উপহার এনেছেন; ভেপায়ার ওপবৰ 
রয়েছে; খুলে? দেখ |” 

জননীর নির্দেশে স্থমিত্রা। চাহিয়া! দেখিল টেবিল- 
হামে্নিষামের পার্শে আবলুস-কাঁঠের ত্রিপদের উপর 
রডীন কার্ডবোর্ডের একটি স্বদৃশ্য বাক্স রহিয়াছে। 
বাঝ্সটি লইযা উন্মোচিত করিঘ| সুমিত্রা দেখিল তন্মধ্যে 
একটি উজ্জল পালিশ-কর| বৌপ্য-শিশ্মিত বা; তাভার 
পর সে বাক্সটি উন্মোচিত করিয়া দেখিল তিন প্রকার 
এসেন্সে পূর্ণ রূপার তারের বন্ধনীতে আবদ্ধ পলকাট! 
কাচের তিনটি বড় বড় শিশি। 

আসিবার সময়ে এই সামগীটি সঙ্গে আশিয। বিমান 
সকলের অগোচরে ব্রিপদেব উপর রাখিয়াছিল। কিন্তু 
কিছু পবে তাহা সজনীকাম্ব দৃষ্টিগোচর হইলে সকলে 
তাহার তথ্য জানিতে পারে। স্থমিক্রার উপহার স্ুমিন্ন। 
আসিয়! প্রথম খুপিবে, তাই বাকের মধ্যে কি আছে 
তাহ। এ পথ্যন্ত কেহ জানিত ন|। 

একটি শিশি খুলিয়া আস্াণ লইয়। স্মিত স্বরে 
বলিল,_-"চমতকার গন্ধ !* তাহার পর বিমানের দিকে 
একবার চাহিয়া! মৃছুস্মিতমুখে তাহাকে নিঃখব ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিয়া বাঝ্সটি বন্ধ করিতে লাগিল। 

সজনীকান্ত ব্যস্ত হইয়া হাত বাড়াইয়! কহিল,__“দা ৪, 
দাও, আমরা দেখি। তুমি খুল্বে বলে আমরা ত এ- 
পর্যান্ত জানিও ন1 ফেকি পদার্থ ওর মধ্যে 'মাছে।” 


রাজপথ ৯ 
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বাসটি : হস্তে সত লইয়া সজনীকান্ত « একে একে ক তিনটি 
শিশিরই আদ্রাণ লইয়া দেখিল। তাহার পর বাক্সের 
ঢাকার উপর লেবেল পড়িয়। দেখিয়া বলিয়া উঠিল,-_ 
“তাই ত বলি এ কি করে, হ'ল! ম্প্রীং টিপূলে 
আট্‌কে যায় না, বাক্সর পালিশ চারদিকে চার রকমের 
নয়, তিনটি শিশিই সমান এক ছাচের, সমস্ত জিনিসটি 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! একি করে, হয়! এযে দেখছি 
সমুদ্র-পারের জিনিস, একেবারে খাস মেড ইন্‌ 
ইল্যাণ্ড 1” তাহার পর কাগজের বাক্কার একদিকে 
দেখিয়া গভীর বিশ্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল,_-“ঈশ.! এ 
যেদামী জিনিস দেখছি, পঁয়ষটি টাকা পনের আনা!” 
বলিয়া বিস্ময়বিমুঢমুখে ক্ষণকাল নিঃশব্দে বিমানের মুখের 
দিকে চাহিয়। রহিল । 

জয়ন্তী গম্ভীর ভঙ্গীর' সহিত কহিলেন,-উনি যখন 
যাদেন, দামী জিনিসই দেন।” তাহার পর বিমানের 
দিকে চাহিয়া কহিলেন,_-“এভটা হাত-খোল। কিন্তু ভাল 
নয় বিমান |” 

বিমান এ কথার কোন উত্তর ন| দিথা শুধু একটু 
হানিল। সুবেশ্বর ভিনখানি রুমাল উপহার দিয়াছে, 
মূল্য হিসাবে তাহা বিমানের উপহারের নিকট নিশ্চয়ই 
নগণা, অতএব স্থরেশ্বরের সম্মুখে এ কথাটা এমন 
করিয়। বল! উচিত হয় নাই। অন্য দিন হইলে বিমান 
কোন-নাঁকে।নপ্রকারে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করিত। 
কিন্ত আজ তাহার মনটা এমন বিসুখ হইয়। হিল যে 
জয়জীর আগাত হইতে স্থরেশ্বরকে বক্ষ। করিবার জন্য 
তাহার কিছুমাক্জ আগ্রহ হইল ন|। 

কিন্তু আগ্রহ ন। হউক, স্থুরেশ্বরকে রক্ষা করিবার 
আজ কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাহার মনের মধ্যে 
সপ্াত নিবিড় আনন্দ আখাতের সকল পথ একেবারে 
রুদ্ধ করিয়। রাখিয়াছিল। লটারী টিকিটে দশ টাক! 
ব্যয় করিয়া লক্ষ টাকা পাওয়ার উল্লাসের মত একট! 
বিপুল উল্লাস তাহার চিন্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ছিল। ও 
সজনীকান্তর কথাটা তাহার বারঙ্কার মনে পড়িতে ছিল- 
বাস্তবিকই তিল তাল হইয়াছে! 
সমগ্র ভারতবর্ষের বিপুল জনসজ্ঘের মধ্যে একটি 
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শ্ পাস পাপা পাস বাসি পানি পাছি পভ ৫৯ রস পাসপা১ ৩২ পাত পাস্টিপাসি পাছা 


সাত্র নারীর বিমুখ চিভকে প্রকৃত পথে প্রত্যাবৃঙ করিয়াছে অনেক 


মনে করিয়! ভাহার মনে হইতেছিল তাহরি সব সাধন! 
সফল হইয়াছে; তাহার কাস চবুক! স্থত| তাত কিছুই 
বিফল হয় নাই ! 

কিন্ত সে কিছুমা॥ জানিত ন। যে €বছ্যতিকবিপ্লবাহত 
কম্পাসের কাটার মত স্থুমিত্রর চকিত-চেতন চিত্ত 
ইহারই মধ্যে অন্ত দিকে ফিরিয়া গিয়াছিল। সজনীকান্ত 
এবং বিমানের সহিত শরেশ্বরের কখোপকথখনেব সময় 
স্থরেশ্বরের উত্সাহ ও উল্লাস উপলব্ধি করিয়। স্মিত্রার 
মন ধীরে ধীরে বিরূপ হইয়। উঠিয়/ছিল। স্থরেশ্বরের 
কর্ম জালানো! এবং স্থমিরার ধন্ম জলা এইরূপ একট। 
কথা যখন স্ুবেশ্বর প্রকাশ করিতে চেষ্ট। করিতেছিল 
তখন স্থমিনার মন শ্থবেশরেব দম্ত দেখিয়। জলিয়! 
উঠিবারই উপক্রম করিয়াছিল, শুপু স্থান এব" পাত্রের 
কথ। স্মরণ করিঝ| সে নিজকে দমন করিতে পারিযাছিল। 

কম্মেকজন দেখাব পৰ বিমানবিশারীব উপহাব খন 
স্বমিত্রার হস্তে ফিরিয়! আপিল তখন তাহার বিক্ষুক্ 
চিত্ত কম্পাসের উত্যক্ত কাটারই মত ইতস্তত; আন্দোলিত 
হইতেছিল। সে কটিদেশ হইতে কমল বাতির করিয়। 
একট। শিশি হইতে গানিকট। এসেন্স ঢালিঘা! লইয়। খন- 
"ঘন আত্বাণ লইতে লাগিল। 

সজনীকান্ত কহিল,_-%ও রুমালট। স্থবেশ্বরের দেওয়। 
রুমাল ন| কি?” চ 

সজনীকান্তৰ প্রতি দৃষ্টিপাত না করিযাই স্থমিবর। 
কহিল,-"ই11” 

সুরমা হাসিয়া বলিল,“বেশ হযেছে ত! দেশী 
'কুমালে বিলাঁতী এসেন্স, ৷” 

প্রমদীচবণ ঈষং ছুলিয়। উঠিয়। বলিলেন,__“এট। কিন্ত 
একটা শুভলক্ষণের মত মনে করা যেতে পারে। 
আমাদের ভারতবধের বিশেধকের সঙ্গে যেদিন বিলাঁতের 
সার পা মিলিত হবে সেদিন বাশুবিকই শুওদিন 
হবে)? বলিঘ। ভিনি পুনবাঁম ছুলিছে লাগিলেন । 

জয়ন্তী ঈষৎ শ্যর্ভরে বপিলেন,পে শুভদিনের 
এখনও অনেকদিন দেরী আছে।” 

আবেখৰ মুদ্ব ভাসিমা। কহিল,৮আমাব৭ মনে হয 





[ ২৩শ ভাগ, বয় খণ্ড 
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দেরী "আছে। তার আগে ভারতবর্ষের 
বিশেষহ্বকে জাগিয়ে তুল্তে হবে। তা না হ'লে যা হবে 
তা মিলনও হবে না, শুভও হবে না।” 

বিমান কহিল,-"তা! হ'লে কি আপনার দেশী রুমাল 
আর আমার বিলাতী এসেন্সের এই যোগটাকে আপনি 
অশুভ বলতে চাচ্ছেন?” . 

স্থরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,_-“অশুভ বলি আর নাই 
বলি, বিশ্ব এ যোগটাকে মিলন বল্তে পারিনে, যখন 
ছুটোর মধ্যে একটা ভাবগত বিরোধ রয়েছে। কিন্তু 
এ-সব তর্ক আজকের মত থাক, এখন একটু গান হোক ।” 
বলিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, “আমর! সকলে 
আপনার গানের জন্যেই অপেক্ষা করে' ছিলাম। আপনি 
দয়া করে একটু গান করুন|” 

গান হইল, কিন্তু মিল না । বেস্থবাথ আবহাওয়ার 
মধ্যে স্ব কোনপ্রকীবেই নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিল ন। 

আহারে বসিধ। সঙজনীকান্ত কহিল, “ওঠে স্থরেশ্বর, 
কুম্ড়ে।র ছোকাটি। তোমার ত চল্বে না” 

স্থরেশ্বব সকৌতৃহলে বলিল,_“কেন ?” 

সজনীকান্ত হাসিয়া কহিল,-“বিলাতী কুম্ড়ো ঘে! 
(তামর। ত বিলাতী জিনিস সব বমুকট কবেছ ?” 

সঙ্জনীকান্তর কথ! শুনিম্বা সকলেই হাপিয়! উঠিল। 

বিখল। মৃদুস্বরে কহিল, ' তা হ'লে চাটুনিটাও চল্বে 
না; সেটাও বিলিতী আমড়া দিয়ে ইয়েছে।” 

পুনরায় একট! হাঁসির হিল্লোল বহিয়া গেল। 

স্তরেশ্বর হাসিমুখে কহিল,_“কতকগুলি বিলিতী 
জিনিস নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলে, আমরা বজ্জন করিনি। 
এ দুটিকেও সেই শ্রেণীর অন্ততুক্ত করে” নেওয়! গেল |” 

আহারান্তে বিদায়কালে স্ুমিত্রাকে একান্তে পাইয়। 
স্থরেশ্বব কহিল,__“বড় খুসী হ'য়ে আজ যাচ্ছি।” 

সুমির আরক্র-মুখে কহিল,-“কেন? আমাৰ এই 
খদ্দবেব কাপড় পব| দেখে নাকি %” 

স্থরেশ্বর গবিভপ্মখে কহিল”) ঠিক সেই 
ধারণে ।? 

সগিন। বঠিনন্ববে কহিল, পক্িন্য এব মধ্যে খুশী 


১ম সংখ্যা] 


উল িবিসতউতসলসতাবাউিব সর 


হুবার কিছু নেই ত! এ আমার একেবারেই খাঁমখেয়ালী, 
ব্যাপার। আর হয়ত কোন দিনই আমাকে খদ্দর 
পরতে দেখতে পাবেন না” | 

স্থরেশ্বর তেমনি প্রফুল্লমুখে হাদিভে হাপিতে বলিল, 
--"তাবল্‌্তে পারিনে। কিন্ত আজ যে আপনি খদ্দর 
পরেছেন, আর ভবিষ্যতের *বিষয়ে যে “হত কথাট। 
ব্যবহার ঝরুলেন, এই ছুটো৷ জিনিসই আমাকে খুমী করে' 
রাখবে । তা ছাড়া দেখুন, খামখেয়ালীর মধ্যেও 
একটা খেয়াল আছে । সেই সদয় খেয়ালটুকুর জন্যে 
আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চল্লাম ।” 
বলিয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া হরেশ্বর প্রস্থান কিল । 

গতিহারা হইয়া সথমিত্রা ক্ষণকাল চিন্তাবিষ্ট হইয়া 
'সেই স্থানে দীড়াইয়| রহিল। তাহ।র পরে ধীবে ধীরে 
প্রস্থ(ন করিল । 

বিদায়ের পূর্বে বিমানবিহাপীরও সুমিকে একান্তে 


১৫ ৯৩ ৯৩৯ পাসিপাসিল ২৯৫৯ প ২৫৯৫৯ 


মুখোস্-পরা নাঁচের মজলিস 


৯৯ ৯৯৫ সপা্িপাসিত৯প৯ এস ৯ 


১১ 


৯ ৮৯ পি পাটি পাছি তা 


পাইবার। হুযোগ ঘটিল। কষ্ট ্মিতমুখে বিমানবিহারা 
কহিল,_“বিলিতী কাপড়গুলে। পুড়িয়ে ফেল্বে বলেও 
স্থির করুছ নাকি?" 

স্থমিআ। আবক্রমুখে কহিপ”্এখন৪  ত স্থিৰ 
করিনি। ভবে ৬বিবাতের কখ। বলা যায় না।” 

মুখখান। কালে। কৰিয়। বিমান কহিল, হুরেশ্বর-বাবু 
সে বিষয়ে কৌনে। উপদেশ দিয়ে যাননি 1” 

কুমিত্র। কঠিনন্বরে কহিল।--“এপধ্ন্তও দেননি । পৰে 
হয়ত দিতে পারেন ।” 

সে-গাত্রে বনুক্ষণ পধ্যস্ত বিনিদ্র হইয়া স্ুমিত্রা 
অসংলগ্রভাবে বহু বিষিয়ে চিন্ত। ধগিল। তাহার 
ব্লাউসটা খলিয়া রাখিয়। খন্দরের শাড়ী পরিয়াই এয়ন 
করিল। 


পপ ৩১৩১ তা তং 


(ক্রমশঃ ) 
স্্ী উপেন্দ্রনীথ গঙ্গোপাধ্যায় 


মুখোস্-পরা নাচের মজলিস 


( শালেব্জ।শ (৭ দুম) 


আমি বলিয়াছিল।ম, মামি কাহ।কেও দেখ। দিই না, তবু গামা 
এক বন্ধু বলপুর্বক আদার থবে প্রবেশ কবিল | আমার ভূভা খবৰ দিল, 
_শাশ্তনিব। অ।মার চাকরের উদ্দি পোমাকেব পিছনে, একট। কালে! 
রংএণ বড়বকোতী। দেখিতে পাইল।ম | খুব সন্ত এবঙ কোঙ্টাধাঁণা 
বাক্তিও আমার ড্রেসিং-গৌনের একট। অঁ৮ ৪1 দেখিতে পাইয়।ছিল। 
আমার পক্ষে পুকাইয়। থাক। অসষ্টব । আনি টেচাহ্য়। বলিলাম 
“মাচ্ছ! ঘরে প্রবেশ করতে দেও ।'' আন মনে বলিলাম, “লো।কট। 
জাহান্নমে বাক ।” 

যখন কোন কাজে ব্য।পৃত থ।ক। খায়, হথন শুধু কোন স্ত্রালোকহ 
তাহাতে ব্যাগাত দিয। পার পাইতে পাবে, কেন ন।, তোমার কাজে 
হয়ত তাহার আভন্তবিক একট। দরদ এতে । 

আমি তাই, একটু বিবক্তির ভবে, মেই বন্ধু সম্মথে আ।সিয়। 
উপঙ্কিত হইলাম। কিন্তু তাকে এমন ফ্যাকাশে ও চিষ্ট।-বরিষ্ট দেখিলাম, 
বে, প্রথমেই এই কথাগুলি 'আম।& মুখ দিয়। বাহির হইল ;-- 

“ব্যাপারখান। কি? তোমার হয়েছে কি?” 


মে বলিল-“বোসে।, আমি একটু হাপ হেড়ে পি । এখনি 


সমন্ত ব্যাপারটা ভেমাকে বল্কি। হয়ত সেট। স্বপ্ন, কিংবা হয়ত 


আমি পাগল হয়েছি” 

নে এই কথ। বলিয়া একট। আগাম-কেদ।রায় বঙিয়। পড়িল এবং 
ছুত ভাতে মাগ। চাপিয। রহিল । আশি আশ্চগা হইয। তাহার দিকে 
৮হিঘ। ধঙিলস। হাহা চুল ইত বটি জগু উদ টন, শির 


গড়াইয়। পড়িতেছে , তাহার জুত।, তাহাব $1টু, এবং তাহার পাজাস।র 
নিষ্নদেশ কাদায় এাচ্ছন্ন। মামি জানলার কছে গেপাম। দেখিল(ম-- 
দবজান কাছে ভাইর উত্য ও তাহ।র গাড়ী দাড়াইয়। আছে। ইহ 
হইতে আমি কিছুই বুঝিতে পারিণাম ন।। 

মে মামার বিস্ময়ট। লঙ্গা করিয়। বঞ্গিল,--“আ।মি 'পেয়ারল।শেজের 
গেরস্থানে গিয়েছিলাম |" 

“সকাল বেল! দশটার সময 2" 

” পাব সময় খিয়েছিলাম--একট। 
মজজলিমে!? 

মুখে।স-নাচেব মজলিস ও গগ্য়ারন।সেজ এত ডভষেব মধ্যে কি 
নিকট »ন্ব্। আছি ত কিছুই ভাবিয। পাইলাম ন।। আমি হাল' 
ছাড়িয়। দিলাম । “চিম্নী”স্থনেব দিকে পিছন করিয়।, স্পেনবাসা- 
লও নির্বিকার ভাব ও খৈধ্য দইকারে আঙুলের ভিজ্র দিয়। একট। 
সিগ।বেট পাকাইঠে লাগিল।ন । 

তিনি আসল কথ।ট। বলতে শারন্ত করিলে, অমি বলিল।ম-- 
«“এই-সব কথ। আমি খুব মনোযোগ দিয়েই আনে থাকি), 

ধন্যবাদের ইন্সিত কবিয়। তি,ল আমাৰ হাভিট। ঠেলিয়। ফেলিলেন। 

কিছ্ত গাবার আলি নিগারেট জালাভতে উদাত হইলাম । তিনি 
আমাকে নিব।রণ করিলেন। হিশি আমাকে বলিলেন 2 

“আলেকজাার, দোহাই তোমার, শাম কখাট। মন দিয়ে 
শন 0 


পক্ীছাড়। মখোন নাচের 
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“কিন্ত তুমি ত এখানে গোয়। ঘন্ট। কাল এদেছ_কৈ আমাকে ত 
এখনে। কিছুই বল্লে ন11৮ 

“দেখ, ঘটন।ট! ভাগী অদুত।* 

আমি উঠিয়। পড়িলাম। দিগাবেট ঢ1 চিমনী-বেদিক।র উপর রাখিয়। 
অনস্যগতি নিরুপায় লোকের সহ বুকের উপব বাহ আ।ডামাড়িভাবে 
গ্পন করিল।ম। আমারও মনে হইভেছিল। গেন লোকট! শীঘ্বই 
উন্মাদ হইবে । 

একটু থামিয়। নে আমাকে বলিণ,খে অপেরা তোমার 
সহিত আমার দেগ। হয়েছিল, সেটা মনে আছে তি?” 

“সব শেমে যে অভিনয়ট। হয়েছিল সেখানে জস্ুত:২০* লেক জম! 
হয়েছিল, ত।রই কঘ। ঠ বল্‌ ?”" 

“ঠ। দেই অপের। । আরও একট।| শছুত নাট্যশ।ল। দেখ বার আছে 
গুনে, আমি ঠোমাকে ছেটে বে উদ্যত হয়েছিলাম | কিন্তু তুমি 
আনাকে বাণ করুলে। কিন্তু শামি ভোমাব কথ! শুশ্লাম ন|। 
নিয়তি যেন আ।সকে চেনে শিয়ে গেল। তুমি আমাৰ সঙ্গে কেন 
গেলে ন। ; হোমার গুব পর্।বেগণ শক্তি আছে, তুমি হ। হালে সেই 
অস্ভুত নাঁটাট| হন্ন তন্ন কে টুকে মানে পাখ্তে | আমি বিশ 
ভবে তোমাৰ কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গপেরা-গুহ খেকে ছে? এলান। 
কিয়ংকাল পরে একট ন।টাশলাঘ এস উপস্থিত হলাম ঘবট। 
লোকে লো।কাকীর্ণ, লোকদের স্ৃিও খুব। ঢাকা-বাধাগ্ডা, বক্ষ, 
পিট? সব ভর্রপুব। আমি সেই নীচের ঘবটায় একবার থুব-পাঁক 
দিলাম। ২* জন মুপোস-খুখো লেক আমার নাম ধগে ডাকুলে, 
তাদেরও ন।ম গানকে বণলে। 

*এর। সব মঘ।গপন্ি, আমীব-ওনবাও, বঙ সওগগব ;) এব সহিম, 
হর্কর।, নাকামের নং, মেডুনী- এইরকম পিয়াখেণা। পেকেৰ হীন 
ছদ্মবেশ ধারণ করেছে । এর। সবই শুরুণবধন্ধ, নদ্বংশীয়, কতবিদা, গুণী 
লোক । এব। নিজের বংশমধ্যাদ।, বিদ্য। পৃদ্ধি শিষ্টত। সব ভুলে গিয়ে 
আমাদের এই গুরুগন্তীগ কালে, নিহাস্ত ছিবলেমি বেহায়। কও 
আরম্ভ করেছে । আসি পূর্বেব একথা শুনেছিল।ম, কিন্তু বিখাস 
করিনি । দুইচাব ধাপ উপরে উঠে একটা থামেব গায়ে ঠেন দিয়ে 
অন্ধপ্রচ্ছন্ন হ'য়ে আমি শীচেণ দিকে চেয়ে দেখত লাগলাম । সাগৰ- 
ওরঙ্গেব মত মানুষের জনঙ। ঘেন ডথলে উঠছে । নান রংএব 
মুখোম-পবা, নান। বংএব কাপড-গবত লোক, শুতবকমে গগ্মবেশ 
করেছে, তাদের মাগ্ুম বলো চেন যায় ন। | চ।খিপিকে চীৎকাব, ৩।পি, 
ঠা! তামানা , তার মধ “থকে একট এক।ঠান বাচ্য বেছে ডঠজা, 
অম্নি দেই জনহ।ব মধো একট। চাঞ্লা উপস্থিত হন ঠার। পবস্পরে 
হাত-ধবাধবি করে, বাহ-ধবাধবি কবে, গল। জড়।জড়ি করণে মগুল।কাবে 
নাচঠে আবন্ত কবে দিলে, মেঝের উপৰ সঙ্গোবে গ। ফেলত 

লাগল-ধডাস ধড়।স শব্ষ হে লাগল-ধুলে। উড লাখল, 
ঝাড় ল্নের মৃদু আলোকে সব দথ। যাচ্ছিল_ফমেই গত দত কৰো 
কতরকমের ভঙ্গী কর্চে, মাতালের মত ৮প্তে টপ্হে চলেছেন 
মেয়েগুলে। টাংকার কব্চে-গপরলাপ বকৃচে। সব দেশ নবকেন 
বীভতৎন কাণ্ড । 

“আমাণ চোথেব নীচে, আমর পায়ে? নীচে এইপব বা।পাব চল্ছিল। 
তার! যখন নাচতে নাচত5 ঘুবে ঘুবে' মাচ্চিল তাদের হ।ওয়। আমাব 
গায়ে লাগছিল। আমাণ কোন পবিচিত লাক আম।ব পাশ 
দিয়ে যেতে-গেতে এমন এক একটা বুখাসভ কথ। বল্ছিন মে লজ্জায় 
মরে যেতে হয। এইদমন্ত তুমুল শখ, এইসমন্ত গুঞন, এই- 
মমন্ত গোলম।ল, এই বাদ আবাদি মেমন ঘবেব মধো। তিমান আমার 
মর বোও চপ্হিন। শেখে এমন হন, আম আনে ভব লাম, 


প্রবাসী--কাতিক, ১৩৩, 


[ ২৩৭ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এসমন্ত মতা, ন। স্বপ্ন এরাই আসলে প্রকৃতস্থ আর আমিই বিকৃতমন্তিঞ্চ 
নয়ত?” আমার ভয় হ'ল। শাি তাড়।তাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা 
পবন এল।ম। বেখানেও দেই বীভৎস আবেগের ক্ঠধ্বনি ও চীৎকার 
আমাক অনুসরণ কর্তে লাগল । 

“মাপন।কে সাম্লাবার জন্য, মাখ।ট। একটু ঠাও। কর্বার জন্থা, 
গাড়ীবাবাগায় এসে দাড়ালাম । আমার রান্ত।য় ঘেতে সাহস হ'ল না । 
আমাৰ মাথার ভিতর মেত্নকন গে।লম।ল চল্ছিল, তাতে বোধ হয় মামি 
যাবার পথ থুজে' পেঠাম না। হয়ত আমি গাড়ী-চাপ। পড় তাম | 

“ঠিক এই মুহ্ে একট] গাড়ী দনজাব কাছে এসে দাড়াল । একজন 
ভ্র/লোক গাড়ী থেক নেমে পড়ল । তার কালো ছদ্ম বেশ, মুখে 
মখমলের একট। মুখোন | নে দরজার কাছে এল। 

পদ্বংববঙ্গী বল্লে -'আগন।প টিকিট, ?' রমণী উত্তর কব্লে ৫ 
“আমান টিকিট? আমার টিকিট-মিকিট কিছুই নেই।, 

“ “তবে বল্সে গিষে একট। টিকিট শিয়ে আন)" 

"মুখে দধাবিণী আবার থামণেব। চকের কাছে ফিরে এসে নিজের 
গকেট হা হড়াতে লাগল । তার পর বলে" উঠল ?-- 

“ 'পয়ন। নেই। আ। এই আংটি আছে, এই আংটিব বদলে একট। 
প্রবেখ-টিকিট 

“যে রমণী টিকিট বন্টন কর্ছিল সে টত্তর কবলে 2-'অসম্তব, 
মামন। ওবঝমেব খবিদবিঞী কবিনে | এই কথা ব'লে দে হীরের 
আংটিট। ঠেলে' ফেল্লে ; আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেইথানে 
আ।ংটিট। পড়ে গেল । 

পছুদাবেশিনী, আংটিটাব কথ। ভুলে খিয়ে, চিগ্।ম্ হয়ে সেখানেই 
নিশ্ন হয়ে দিয়ে বইল। 

“আমি আটিউা কুড়িয়ে তাব হাতে দিলাম | দেখ লাম, মুখেসের 
হিতর দিয়ে তাব চোখের দৃষ্টি আমন চোখের উপপ নিবদ্ধ। লে 
আমাকে খল্লে 2 যাতে আমি ভিরে যেতে পাবি তার জন্য 
অ।ম।কে একটু সাইাযা কণ'ন। দোহাই আপনার, আমাকে সাহাদ্য 
করতেই হবে)? 

“আমি বল্লাম 2 কিস্ত মাদাম আমি মে বেরিয়ে যাচ্চি 

“*৩বে আমাকে এই আংটিব বদলে ঠিন্টে টাক দিন। আমি 
এঠ দানের জন্য অ।পনাকে চিরঙ্গীবন আশীর্বাদ কবৃন।" 

“আছি দেই আংটিট। হার আঙ্গুলে আবাব পবিয়ে দিলাম। তার 
পর বক্ম-ম।ফিনে গিয়ে ছুঢে। টিকিট কিনে আমব| ছুগনে একলা 
গুবেশ করলাম) 

“্যথন ঢ।কা-বাবাপায় পৌছুলাম, খন দেখি তার প| টল্চে। নে 
ভ!র অন্য হাতে আ।মাণ বাহ জড়িয়ে ধবৃলে । আমি জিজ্ঞাদ। কব্ল।ম ৫ - 
'আপনাব কি কোন কষ্ট হচ্চে।? 

“পে উত্তব কবলে 2-না না, ও কিছু না, আমার একটু মাথা 
ঘৃণ্ছিল, আব কিছু না)” 

“সেই প্রমত্ত পাগলাদের আওডাষ আবর আমর। প্রবেশ কর্লাম । 

“তিনবাব আনর| থুব-প(ক দিয়ে এলাম-মুখেলধাবীব বিশু 
তবঙ্গের ভিতর দিয়ে পথ চল। বড়ই কঠিন; ঠেলঠেলি করে? 
এ ওব ঘাড়ে পড়ছে, এক-একট। অশোভন কথ! চীৎকার করে বলে" 
উঠছে । যে মহিল। আনা বা ঘবলম্বন করে' আমার সঙ্গে চল্ছিল 
এইলব অভ কথা তাও কানে আস্ছে মনে কবে আমি লজ্জায় মরে 
যাচ্ছিলম। আবার আমব প্রবেশ দ[লানের শেষ প্রান্তে ফিবে। 
এল।ম। 

“রমণী একট! কৌনের উপব বলে পডল। আমি কৌচেব পিঠে 
হাতিট। ভব দিয়ে তার সামনে পড়িয়ে রইলাম । সে বললে,” 


১ম দংখ্যা ) 
নিশ্চয়ই তোমার খুব অদ্ভুত বলে' মনে হাচ্ছে? হট আমারও খুব অন্ভুত 
ঠেক্ছে। এরকম জিশিষের কোন ধারণাই আমার ছিল না, এদৰ 
গিনি স্বপ্রেগ কথনও মনে করতে পার্তাম ন।| কিন্তু দেখুন, তান! 
আমাকে লিখলে,_সে লেকটি এক স্ত্রীলোকেব সঙ্গে এখানে আসবে, 
আর, এরকম জায়গায় যে আস্তে পারে, না জানি দে কিরকম 
সত্রীলেক 

“আমি বিশ্ময়ের ইঙ্গিত কর্ন।ম, সে বুঝতে পাৰ্লে। আমিও ৩ 
এইথানে এসেছি, কেন এসেছি বোধহয় আপনি পিজ্ঞান। কব্বেন। 
আমার কথ। মতন; আনি তাকে 4খতে এনেছি । আমি হার 
স্ত্রী আর এইণব লোক যাগ এখানে এসেছে এব এসেছে 
মন্ত্রতার ত।গিদে, বদৃখেয়ালের তাগিদে । কিন্তু আমায় এখানে এনেছে 
একটা দরুণ মন্দ্রন্তিক ঈম!। আমি তকে খুজে বেড়াচ্ছি, আমি 
সমস্ত রাত একট। গেএস্তানে ছিলাম । কিন্তু আমি আপনাকে শপথ 
করে? বল্কি, মাকে সঙ্গে ন। নিষে আমি এপয্যস্থ কখনও একস। বাণ্তায় 


বের্হনি। আম মেগানেই শিয়েছি শাঘার সঙ্গে একগন রঙ্গা 
গিয়েছে | তপু দেখুন, যে মব প্রালোক অন্য পথেব পথিক আমি 


তাদেরই মত এখানে রয়েছি । একজন শ্রপবিচত পবপুধমের হাত ধঝেঃ 
চলেছি । ন। জানি ঠিশি ম(মাণ সন্ধে কি আব ছেন। কি লদ্সাবৰ কথা । 
সমন্তই আমি বুঝি । কিন্তু এসব স?3--শাচ্ছ। খপনাব কি কখনও 
ধা হয়েছে আসি উতব করলাম ছু হাগ্য বনে হয়েছে 

পতি হালে আমাকে ক্ষম। কব্বেন। কেনন। আপনি ঘর বোবেন।' 

“ “কোন উন্ম।দে। ক॥ন যে ক্ন্থর এই কথ! সঙজোবে বলে-"কৰ 
এই কাঞ্জ” সে কষ্ঠনথব নিশ্চমহ খাপনি হবে জানেন | শিষঠির বাগ 
মত থে বাহু ঠেল| মেবে গাপের পণ্থ, নবকেৰ পথে কাটকে নিয়ে অয 
পেবাতধেকি প্রণল ত। গাপশি হয়ত জানেন। আপনি নিশ্ত 
গানেন। এইরকম কোন মচন্ে, একগ্ন লোক ন। কাঠ 
পাবে এমন কাজ নে; পে শুধ প্রতঠিনোব চায়, আন কিছু 
চায় না|; 

“আমি উন্তণ দিতে ঘা চ্ছণ।ম এমন মম্য, দে উঠে পড়ল। 
সময় থে ছুজন মুখোসধাশী আমদের সঞ্পথ দিযে যচ্ডিণ, 
পিকে একদৃষ্টে চেয়ে ৭ঈল। দে বললে, 

“টিপ! এই বলে তাদের পিছনে পিছনে আমাকে চেনে 
নিয়ে চল্তে লাগল; আমি কিছুত বুঝিনে_ এমন এক০। পাপচঞ্ে 
মধো আমি গিষে পড়লাম, সমপ্ত তন্তগুলাব স্পন্দন সি বেশ অগ্ভব 
করতে পাব্চি এথচ কোন তশ্উ ঠিধ ধবচ্েে পাবৃছিনে 

“আমার সঙ্জনার ব্যাকুল দেনে' আমাৰ এতকা বেড়ে গেল। 
কোন বাস্তব অনুভতিন এমনি পথাণম যে আমি শিশুৰ মহ আজ্ঞাবহ 
ইয়ে পড়লাম এবং আমবাএ ই মুখে।স্ধাবীব পিছনে পিুনে চল্‌ 
লাগলাম । ওর মধ্যে একজন পুরুষ, ও আব-একগন বনণা। তার। 
মুদ্্ববে কথ কচ্ছিল ; কথার শব্দ মণি কণ্ঠে শানাদের কানে এসে 
পৌছে চ্ছিল। আমার সাঙ্গনী বলে' উঠল £ - 

“এসেই! তাণই কন্বব ; হ|, হ| ভাই মত খরীরের গডন _+ 

পদ্বিতীয় সুখোদধারী হাস্তে লাগ্ল। (মার সঙ্গিনী বল্লে, এ 
ভাবই হাদি; ওগে, এ সেই-_এ পে বটে। পরট। তা ভালে ঠিকই 
বলেছে--ওম। আনার কি হবে? 

“আমর! সেই দ্ুই মুখোসধারীর পিছনে পিছনে চল্তে লগ লাম। 
তাবা গুবেশ-দালানেব বাইরে গেল, তাদের পিছনে পিছনে আমবাও 
গেলাম। তাবা দিড়ি দিযে উঠে বক্সে! গেল; আমরাও উপবে 
উঠলাম। একটা মাঝখানের 'বন্সে এসে তাব। খাম্ল-_আমর। 
ছাঁয়ব মত ও।দেন পিছুনে বইলাম। একটা বন্ধুকর। বছেব দর 


সেম 


তাদেব 


মুখোসুপরা নাচের মজ্লিস 


৯০ ৯৯ পিপি পা 
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খুলে গেল। তানা তাৰ ডি প্রবেশ কব্লে। তার পর বক্সের 
দরজাট। আবাব বন্ধ হয়ে গেল। 

“আমার বান্ত মবল ম্বনা রমণাঁব বিষন উত্তেজিত ভাব দেখে আমি ভীত 
হ'য়ে পড়লান। আসি ভাব মুখ দেখতে পাচ্ছিল।ম না; কিন্তু সে এতটা 
আম।ব গ। ঠেসে ছিল থে তাৰ হৃংপিগ্ডের স্পন্দন, তার গত্রশিহরণ, 
তার হঙ্গপ্রতাঙ্গের কম্পন আমি বেশ অনুভব কব্তে পার্ছিলাম। 
এরূপ মউুভপুবব তীব্র মন্তর। আদি কন পূর্বের দেখিনি । এ একট। 
অমান্তনি ব্যাপার । এই বমণী সন্ধন্ধে গম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে কেমন 
লোক মামি কিছু গানিনে | কিঞ্তু ভাব এঠ অবস্থায় আমি তাকে 
ছেড়ে খেতেও পাজিনে । 

“খন দেগডল এ ছুই মাখোনধাবা বছর মধো ঢুকে বাক বন্ধ 
করে” দিলে তখন থে শিশ্ন ভাবে একট ছাড়িয়ে বইল-: যেন একেবারে 
অহিজূত ভয়ে। হাব পাবে চট কবে? উঠে” তাদের কথ। শোন্বার জন্য 
ধরার কাছে এপ থেবকম জায়গায় পাডিয়ে হিল, একটু নড়।চড়! 
হলেই দে ধব। গড় ঠে গাব্ত, তা হালে তার মববনাশ হ'ত £ তাই আমি 
তাকে দার কণে নিলে এলো পাশের বঝোব দরজা খুলে ভার 
ভিত? এবেন কৰ্ণ।ম। গাব পর দরণজউ। বদ কৰে দিলাম। সে একট! 
হাটুর ডপা ণ দিষে মে ওদের বক্সের পর্দা -আড়।লের গায়ে কান 
পেতে বণ | আমি হাব উট দিকে মাথ। নাঃ করে? খাড়। হয়ে 
দিয়ে ছিপান। 

“আমি ঘ! দেখলাম, ঠাতে মনে হাল, আমার এই সঙ্গিনীর রূপ 
একট] বিশিষ ভাচেব | খুখেব দে খংশট। সুখোনে ঢাক। ছিল না 
পেত মুগেন নীচেব অংশও বেশ শুর্নাণ, মথঅলেব মত পেলব, বেশ 
গোপগাপ। ঠোটছুটি টুপ্টুকে লাপ ও আতি সুকুমার , তার মুক্তার 
মত গড ছোট সাদ। দন্তপংন্তি ঝিন্তসিক কৰ্চ-তার হাত দুখানি 
প্রতিমা হাতে? মত, হাব মাজাট। থেন আঙুলের মধ্যে মাপ টে-ধর। 
যায়, ভাব কালে রেশ নি 0ল। তার মখেন-্টপির ভিতর খেকে প্রচুর 
কেশ-গুচ্ছ পেরিয়ে এসেছে-আর তাৰ প। দুখানি কি হন্দর, কি 
হাস্কা- হান মমন্ত গঙনটাত ছিপছিপে ও হাল্কা ধরণেব। 

শশিন্চযহ এক রমণী অলোকসামান্থ, রূপসী । আখি এর স্বংপিগ্ডের 
পান, সপ্ত শবীবের শিইবণ ও কম্পন আগ্রভব কৰ্চি-এসমন্ত 
খদি ভালবানার দণন্‌ হয়-মাখাকে ভলবামার দকস্‌ হয়-এই 
ধার পবাকে খাদ বিধাতা আমার আগ্ভঠই বেখে খকেন-_ত। হালে 
আসব কিমসৌঠাগ্-গামার কি সৌছ।গ্য 

“এইবকম গামি ভাবছি এমন ময়, হঠাত দেখি এ রমর্ণী উঠে, 
আমাৰ ধিকে মুখ ফিরিয আঙগভাঙ্গ। রবে এ৯ কথাগুলি বল্লে-_ 

“দেখুন আপনাব কাছে খামি শপথ করে। বল্ছি_আদি হলারী, 
গামি নবখৌবন।, আমার বয় মবেমাজ। উনিশ। এব আগে আমি 
খগেব দেবহার মহ শিপণঙ্ক শুভ ছিনম-এখন_এখন”শ দ্ুই হাতে 
আমার গণ! এচিয়ে ধনে মে শিল্পে ৫তাএন আমি আপনারইস৮ 
আমাকে গ্রহণ করান ।? 

“এই কথ। বলেও নে এঙ্ধপ হার আবেগের মঙ্গে আম।কে চুন 
কব্লে-চ্ন্বন কি দংশন ঠিক পুঝ। গেল নামে চনে আমাব সমস্ত 
শবীন শিউবে উঠ প- কেপে চঠল । 

“একট। অ।গ্রনের হল্কা আমার চে।ণেব উপর দিয়ে চলে? গেল। 

“্দশখিশিটি পনে দেখি, আমি ঠাকে বাছপাশে ধরে আছি সে' 
মুক্ি চা, আদব ত।- কু পিষে ফু পিয়ে কাদৃছে । 

আে আশ্তে আবাৰ চার চঠগ্ভ হাণ। ভার মুখে।মের ডিতর 
পিষে দেগ।ত গেলাম ৮ ঠাব চোখ কোরে বনে গেছ। মামি চার 
পাও, মুখের নাচের আশটা পিখতে পেল।ম, নিন ছবের শীত হাব 


১৪ 
দিলি 2৮৮825১3258 
+তে দাঁতে ঠোকাঠুকি ভচ্চে- গেইসমন্ত দৃশ্য গাবার যেন আশি 
দেখতে পাচ্চি। 

“ঘ| য। ঘটেছিল গে-নমপ্তই হার স্মবণে ছিল। সে আনার পায়ের 
তলায় এসে বাদ পড়ল । ভাব পণ ফু পিয়ে ফুপিয়ে বপ্তে লাগ ল 

“আমা উপর শি আপনার কিছুমাত্র দয়। থাকে, আমা থেকে 
আপনার চোখ ফিবিযে নিন, গমাকে ও।ন্তে (৮৯&। করবেন ন!। 
অ।ম।কে বেঠে দিন- গাম।কে গল মান। হবেস।মি আপনাকে 
তুঁল্ৰ ন|।” 

“এই কথ। বলে? নে আবার উঠে পড ল ৮৯টকবে রজব কাছে ছটো 
গেল, দরজ।9| খুলে" আবার ধিরে এল | ফিরে এসে বল্লে-দেোহাঠ 
আপনার, আমাৰ পিছনে আর আসবেন না)? 

“হাতের ঠেলীয় ধম কৰে দরুজ। খুলে? গেল, আবার বন্ধ হাল। 
সে একট। উপছায়ার মত আমার দৃষ্টি থেকে গন্তহিত হ'ল । দেই 
এবধি আব আগি তকে দেখিনি? 

“তার মর্গে মামার আব দেখ। হয়নি । সে অবধি- দেই ছয় মাস 
থেকে আমি তকে সর্বার খীগেছি-ন।চেব মজিমে, থিয়েটাবে, 
বেড়াব।র জায়গায় । দুর থেকে, ছিপ ছিপে, শিশুর মত ছোট পাছগশি 
_কালে। টুল-কোন তরুণী দেখলেই আমি তার আনুমবণ কবতান, 
কাছে নেতাম, মুখখ।ণ। ভাল করে দেখতা।ম_মনে কৰ্তান। আমাকে 
দেখে দে লঙ্ার় লাল ঠাযে উবে, ত। হালেভ ধৰা প5বে। কিন্ত ভাকে 
গার গেল।ম ন।- কে।থাও গেল।ম শা, কেবল পেহাঘ তাকে বাবে? 
শুরু আমার গগেব ভিতব | নান আকাবে তাকে দেখ তে পেঠাম। 

“মোট কথা। সেভ বাস্তব থেকে গ।মি দেন আর গামি নেত। এক 
গল আপবিচিত। রমণী গেমে উন্মন চায়ে, মর্ধদাত আনায় আশায় 
থাব্ছি-আ।র সবদ1ত হতান হায় পড়ছি ভষাখিহ হি অএচ 
ঈষ| বব্ব।ব আনব অধিকার (লিউ, জ।ানিনে কার উপব শরম কাঠে হবে। 
এত গাগলামির কথ। কা49 ক প্রধান কাতেও পাবিশি কেরন 
আমি গামপ শনুবেত পক হি, নঠ আয।ধিনাই আমাকে পুডিযে 
ম।র্ছে 1” 

এই কথ।গুলি বলিয়।ই, সে একট। পন্য ঠাহার পুকের পাকেট 
থেকে ব।হির করিল । তার পব তি খয।কে খলিল 25 


'আ।সি সবই ত ভোম।কে বলেছি, এখন এঠ পজ্রখান। পড়ে দেখে)? 


প্রবাপী-- কার্তিক, ১৩৩৩ 


পভ পাস পসিপা পি পিতা তা পাঠ পাশ পাটি লাগি পাট ৩ 


[ ২৩৭ ভাগ, ২য় খণ্ড 

“নে রমণা খিছুই ভোলেনি, এবং ভুল্তে গারে না বলে১ মর্তে 
বাচ্চে, সেই হত।গিনীকে বোধ হয় আপনি ভুলে? গেছেন? 

“আপনি বখন এই পত্রথান। পাবেন, আমি তখন আর থাকব ন। 
*খন আ।পনি পেয়।্-ল।শেজের গোরস্থানে যাবেন, সেগ।শকার ছার, 
ণঙ্গককে বলবেন, ঘে-পাখরের উপর শুধু মেরি" এই নাম লেগ! আছে, 
নে নুন সনাবি-প্রপ্তরটি ণেন আপনাকে বেবিয়ে দেয়। তার প্র 
নেউ সমাবি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে, নতজানু হয়ে প্রার্থন। কব্বেন |” 

আ.ন্তশি বলিল ৪ 

“আমি সবে কাল এই পত্রথানি পেয়েছি ; আর এ পঞ্র পেয়ে আঙ্গ 
সঞ্খলে আমি সেখানে গিয়েছিল'ম ॥  দ্বারবঙ্গক সেই সমাধিগ্তস্তের 
বড আমাকে শিষে গেল; আমি সেইখানে দুই শন্ট। ধবে' নতজানু 
হায়ে পর্থন। কর্পাম, কীদ্লাম। বুঝতে পার্চ? সেই রসণা 
সেইখানে ছিল। কেবল তাব জলন্ত আগ্মাপুরধ পালিয়ে গিয়েছিল ; 
অন্রতে দগ্ধ ও অন্বতাপের ভাবে ভারাক্রান্ত তার 
শবীণট। ভেঙ্গে পড়েছিল। দে ছিল দেইখানেই-_আম।র পায়ের 
নীচে-তা।ব জীবন সবণ মবত আ।মার অজ্ঞত | তজ্ঞাত? তবু, যেমন 
গোবেব ভিভর, মেইরকম আমার জীবনের মধ্যেও লে একটা স্থান 
গধিকার কবে রয়েছে । এবকম কোন কিছু ভুমি জান কি?-এরাপ 
ভীনণ ঘটশান কথ| তুমি কথনে! শুনে কি? তাই আব কোন আশা 
কোবে। ন 1 আমি আব।র তাকে দেখতে পাব মনে কর?- কখনই না। 
আমার ঠচ্ছ।, হার গোটা খুঁড়ে ঘি তান পণ চিই পাউ তা হালে, 
৩] দিয় ঠার মুখখানি আবার গড়ে তুপি। আমি তাকে সঠাহ 
্রানবানি , বৰ তে পাবচ, আরলক্জগ।র । আমি পাগলের মত 
তকে ্ালবাশি ,খদি আমি জানতে পাখি, এ লোকে তাব পবিচয় 
ন। গেলেও পবলো।কে ভার গণ্চিয় গাব - ৩ হালে আমি এই মঠন্তেচ 
গ্রহ» করবি? 

এঠ কগাগুলি বালম। মে মাদাৰ ২৯ ই৯তে গরথান। ছিনাইয়। 
পন, পত্রথান। বাবার চন্বন করিতে পাগিল, এবং শিশুর মত 
বাদিঠে লাখিণ। 

আমি তাকে আমাৰ বার মধ্যে গ্রহণ করিল।ম, কি বলিব 
ব্রিতে পরিণাম ন।- আমিও ভব সঙ্গে কাদিতে লাগিলাম। 
শ্রাজ্যোভিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তা ৩ পি রসি পাটি তা পি পাটি পা পাটি পাটি পাটি পা 


প্রবাসীর আত্মকথ। 
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বের শানেৰ ওপর দিয়! হ৮ডিয়। পিবাণ শন্দ-একট। ফোপানির 
শবা ।--এই মশিবেৰ একচ। আধার কোণে মনেকদণ ধবিয়া শান্ত 
তবে ছিলাম; খিল।ন মগ্ডপেব গায়ে থে সব বিরাট মুষ্টি, কাললনিক 
মুর্তি ছিল তাহ।বই বি আকিতেই ব্যাপৃত ছিল।ন,-এনন সময় 
এ শক শুনিতে পাইয়া, কে প্রবেশ করিঠেছে জানিবান জন্য দার 
পিকে মুখ ফিগাঠলাম | 

একটি বদ্ধ! বমণা দীনদশাপন্ন। ও প্রায় উলঙ্গ । তাঁহার হ।তে আছে 
চ।উল ও মংস্তপুর্ণ ছে 'তণঢ1 কটোন। এবং হেট ক্ডিনট। গোল।পী 
যে মোমবাতা | শিশ্যহ দূব হতে আসিযাছে ; দেহ যেন আস্ছিতে 
ত।নিয। পড়িয়।ছে, মনে হইদ, কি একার দাবণ ছুণনে অভিতত। 
এড শর্বালনপবিশাক| বাবা এক্স তি শব ণনাদবান্থ বেটিয়। 


এই নৈবেদ্য-ম।মগী,- এই হা্তময়, গ্রকাগকায়। আোনা-ঝক্মকি 
দেবতার সম্মখে যদ্দ্-বেদির উপণ্তর অপণ করিতে আসিয়াছে । 
তাহাণ পরেই মে কসর পিটিতে লাগিল, এবং প্রেতযে।নিদিগকে 
ডাকিবাধ ৭্ট। বাজাইতে লাগিল। যেন দে এই কথ বলিতে 
চাহে বাধ নুদ্ধ। তুম এখানে একবার এসে দেখো, তোমাৰ 
জন্ভথ আগি কি গ্রিনিম নিয়ে এসেছি; আমাব যথাসাধ্য এই 
উপহাব সংগ্রহ করেছি ; আমার উপর দয়। করে, কৃপ। করো, আমি য| 
প্রার্থন। কর্ছি ত1 আম।কে ৭13 *-** 

ছোট মোমবাতিগুলা পুড়িয়। গেল; মাছির ভোট তিনট। ব।টির 
উপব ন।মিয়। নৈবেদা সামত্রী খানে লাগিল ;--বেচানী বৃদ্ধা চলিয়া 
গেল। 

নাগা অক্মঙ্গে্ু টাংকার কবিয়। বন! ইখাও আবার গে বেখাব 


১ম সংখ্যা] 


নিকট ছিরিয়! আপিল) তাহার অগ্তবে কেনেন বলিল, এখনও তার 
গভৃত” ছাড়ে নাই; অথচ দে যখাসাধা দেবতাকে উপহার দিয়।ছে। 
তাই নে ছুটিয়। আগিয়। ফৌঁপাইতে ফেঁপাইতে আর্রব করিতে 
করিতে আবার প্রচণ্ডক্াবে "গ্- পিটিতে ল।গিল, ঘট। বাজাইতে 
লাগিল ,বুন্‌! বুন! বুস্‌! ডিং! ডিং! ডিং! তাহার তাৎপধ্য 
এই £-- 

শবাব। বুদ্ধ! তুমি মামার কথ শুনলে না, আমার দিকে একবার 
চেয়েও দেখলে না; আমি যে একখন গরিব বৃদ্ধ। রমণী অতি 
অভাগিনী_তুমি কি এহ নিষ্ঠ,র হবে,_আমার কথায় কর্ণপাতও 
কব্বে ন|_এ কখনই সম্ভব নয়।”__তাহার পর, হল্দে পাচ সেন্টের 
মত তাহার মুখের টউপব দিয়। অঞ্র গডাইতে লগিল। 

খিল্ভেষ্ট।র,_রেতাঞ৩প্রদেশে যাহার খুব-গরিব এক বৃদ্ধ! 
পিতামহী আছে--নেই সর্বপ্রথমে উঠির| তাহার কাছে যাহ! ছিল-- 
৫ফ্যাঞ্ক মূল্যের “দাপেক” মুদ্র।--দমন্তই তাহাকে দ্িল। আমিও 
আমার থলে ঝাড়িয়। তাহ।কে সমন্তই দিল(ম। সে ভ্যাবাচাক! 
খাইয়া, খুব নতশিরে “চিন্‌ চিন” করিতে ক.রতে আমাদিগকে ধন্যবদ 
জানাইল। এই অনপেক্ষিত ধনল[ভ করিয়। নিশ্চঃই তাঁর বেশ একটু 
উপকার হইল । নে ইগার। মঙ্কেতের দ্বার। আমাদিগকে বুঝইয়। 
বলিল পে আব-একট। ভিক্ষাৰ জন্থ এপানে এসেছিল - দে ভিন্গ 
দেওয়। মানব-দ্মান লাধ্যাতীত"* ্ 

১৪ 

আ।জ দিনট। খুবই নিঙ্ুক। | পুবেব সোব বাতাস, আকাশ অন্ধকার, 
দ্ুঃ দিন ধবিয়। আ।সব। থুঘ।ন্-ঘ।নের সম্পধে আছি । আজ প্রাঠে 
এযোবয়-কালে, জ।হাদ আর নোঙ্গর নানিতেছে না; কাজেই নোঙ্গরট। 
নট হঈছে এক? উপরে উঠানে| গেল (এই কৌশলট। বিপদ্গনক); 
তাগার পর, আনা। আমাদের অভান্ত আংশযস্থান তৃবনে গিয়। আশ্রয় 
লইল।ম। 

আব আগি,নির্দি্ইট পোয়। খট। কালের পাহার।র কান্ধে শিষুক্ত 
হঈলাম-বেশ একটি ক পাহাব|, কিন্ত মেই-সঙ্গে একটু বাংসল্য 
ভনও ছিল ববং সবচে চেয়ও বেশা। আদি বিষপ্লচিন্তে মনে 
মনে ভাবিতেছিল।ম, এই পাহার। কি আমাব শেন পাহার! হইবে? 

গতকন্য একট! গাকেন ডাহা যখন এখান দিয়| চলিয়। বয়, 
তখন একড। ভকুনন।ন। আমাকে দিয়। গিয়াছিল। এই একুমট। 
একেবাবেই অনপেক্ষিত ; পারীতে ফিবিয়। যাইতে হুকুম হইয়াছে। 
সৈশ্বনাহী “করেজ” নামক জাহাজে আন!কে ফাঁন্সে লইয়। যাউবে। 
হ-লং হইতে ফিরিয়। আনাকে লইবার জন্য জাহাসট| তুরানে 
মপিয়। থামিবে-_আব কাল আমাদের যাত্ররক(ল জান।নে। হইবে। 
নকল সময়েই এই নৌ-বিভাগেব ব্যপারে তাড়াতাড়ি ও হরুদ্দ,ম! 

ছুইটার মময় আম|:দর সেই তুর।নের উপল।গবে প্রবেশ করিল।ম-_ 
মেখানে সমুদ্র বেশ শাস্ত। এখন থুব তাডাতাড়ি আমাদেব ভেরঙ্গ- 
গুল। গুাইয়। লইতে হইবে । আমার কাম্রায় সমস্তই বিশৃঙ্খল ও 
ওলটপালট হইয়। রহিয়াছে । যে-নকল বাক্‌সে। তাড়াতাড়ি “নবুজ 
চীন।"কে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল তাহ! একট| “পান” নৌক| করিয়। 
অখিয়। পৌছিয়ছে। মে গবম,_-দিল্ভেষ্টার হাদফান, করিতে করিতে 
কাঞ্জে চলিয়। গেল। এই জটিল গঁঠরি বাধ! কাজে মারও তিন 
মন দিল্ভেষ্টারের তাবে খাটিতে লাগিল। আরামে কাজ করিবার 
জন্য সকলেই বিবস্ত্র হইল । 

রাত্রি হইল। আমিও প্রস্তুত হইলাম । আমাও গমান্থানের 
মঞ্ুনরণ কবিতে বেচাবী প্রহাসনঙ্গীদিগেব সঠিত বিদায-সম্ভ।ষণ 
কবিতে প্রস্থত হইলাম । স্গাসাৰ সকলের জগ্ঘহ কঈ হইতে আ।গিল- 


, সপ্বাপীর আম্মকথা 


০ পসিলা্সিশ্াি পিপি লি তাত তত 


স পািল 


মামার জীবনের এই আকশ্তি£ পবিবর্ধনে এতই বিপর্মাস্ত হইয়| 
পড়িয়।ছিলাম যে আগ ঘম।ইতে বেশ একটু দেরী হইয়। গেল। 

একক্গন উচ্চম।ন্থুলের ন।বিক, আম।র কাম্বার পোত ছিদ্রের নীচে 
সেকালের বিষাদময় খুৰ একঘেয়ে একট। বেত।ঞ% প্রদেশের স্বর 
গাহিতেছিল, তাহা শুনিয়। খুব ভোরে আমান ঘুম ভাঙ্গিয়। গেল। 
দিনট। শান্ত নির্দূল, হন্দর :_-এই মেখ-ৃষ্টির দেশে, এই খ্বতৃতে এইরূপ 
দিন খুবই বিরল। পাহাড়গুল। রামধনুব মত বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত; 
সমুদ্র গাঁ নীলবর্ণ; একটা ম্নানমধুন দীপ্তিচ্ছটা, গ্রীম্মমগ্ুলহ্বলভ 
একট। গভীর স্বচ্ছত। চ।রিদিকে বিরাজ করিতেছে ;. এই সব তুমূল ঝড়- 
বৃষ্টির পব, সন্ত প্রকৃতি যেন আরামে বিশ্রাম করিতেছে । আর কিছুই 
করিবাব নাই: আম।ব কাল ছাডিয়। দিয়াছি, আমার তোরঙ্গগুল! বন্ধ 
রাখ! হইয়ছে। গিল্ছেষ্টাব আমার বুদ্ধমূত্তি ও আমার পুতুলগুল।কে 
এইমাত্র কাপড়ে জড়াইয়! গুছ!ইয| রাখিয়।ছে ;-_ ইহীরা আমার সহযাত্রী। 

আনার বিশ্বাস.-আমার শমক্লাস্ত জীবনে, কেন স্থান হইতে 
এমন শীস্তভাবে প্রস্থ!ন কনা কখনও গটে নাই। সঃস্ত দিন আমি 
দিগন্তেব পানে চাহিয়া আছি, সমুদ্রেব উপব চাহিয়। আছি--“কবেক্স + 
জাহ।জখান। কখন্‌ ন। জনি আমাকে লইতে আদসিবে। কিন্ত 
সাদ। পাল-ওয়।লা কতকগুল। “জোঙ্ক"' শৌক| ছাড়। আব কিছুই 
নেরাগাচর হয না। 

সেউ “সবুঙ্গ চীন।” শাংত ফুল-কট। বেশমেব একট। জকালে। 
পোমাক পবিষ।, মন্ধ।ব সময় ম।নাদেব নিকট বিদায় লইতে আদিল । 
শীত খতুর জন্য এই পে!মাক দে কান্টপ্‌ হইতে আান।ইযাছে | 

লধ্যস্ত সমযে প্রায শীতকালের মত ঠ1৩1; মনে হয় যেন 
ডিনেম্বব মাস। কে, “কবেগ”-জাহাঞ্জের ত দেখ! নাই; আর-এক 
রপ্রি এই উপনাগরে, এই অন্ধকাবময় পাহাড়গুল।র মধো কা।ট।ইতে 
হইবে । পঁচম।স ক।ল উহ।দেব মধ্যে আমি বন্দী ছিলম। আবার 
উহার্দিগকে দেখিতে আামিব না ইহা নিশ্য়। আজ শেষ-রাতর, 
তাই আঙ্গ রাতে উহাদিগকে একটু: বিষধচিখ্বে দেখিতেছি*.*কি 
মুত, ণেষে সকলেবই প্রতি কেমন একটু মমত। জন্মে সু্া।ন্থের 
সরান পীঙ-আঁভাব উপর এই-সব পাহ।ড-এমন কি দুঃস্থ পাহাড়- 
গলাও শিছন্চ কালে। বলিয়। মনে হইতেছে ; আর দুরত্বের ব্যবধান 
অনুভূত হয় না; মনে ভয় যেন একটি পাত্র গ্লেট-পাঁথরের খাঁজ-কাট| 
দেওয়াল, শীত-শাকাশের নীহারশীতল গায়ে ছায়।চিত্রের আকারে 
খড় হইয়া আছে । 

এই “কবেজ” জাহাজখান।, আমদের গণনানুসারে, অন্তত আজ 
পৌছনে। উচিত ছিল ; উহা'ৰ অ।সিতে খুবই বিলম্ব হইয।ছে। কাল 
প্রাতে নিশ্চয়ই আমিয়। পৌচিবে। 

সন্ধ্যার “ডেক্‌ পবিদ্দাৰ”এর পর, আমার "পাহার! থরে"*্র বন্ধুব! 
আমার মহিত সাঞ্গাৎ করিবার জন্তা আমার কাম্রায় আসিল ;-+9 
ত।হাবা নানাপ্রকার ফণাশ করিল, বিদায়-সন্থ।যণ করিল ।- সবশেষে যে 
আজিল সে হইতেছে সিল্ভেষ্টাব-কিছু €ছ।ইবার আছে কি ন। তাহাই 
দেখিবার জন্য সে ম্বতই আসিয়ছে। সে ভয়ে-ভয়ে একটি ক্ষ 
মুর্তি আমাকে দিল। এই মুর্ধিটি সে তার প্রথম “0০717707101 
অনুষ্ঠানের সময় পইয়াছিল। এটি কতকট| তাহ|ব রক্কবচের মত ২-. 
*শ্মৃতিচিহঙ্গবপ এটি কি নিয়ে যাবে ফাপ্ডেন ?”- মে শারও মনে কৰে 
--শাটি আমকে আ।গদে বিপদে রক্ষ| করিবে । 

আমাকে কেন আবার ফ্রান্সে ভলব হইল, একথ| আমার 
নাবিকেব। ঠিক বুঝিতে পারিতেছে ন|; তাহার। কল্পনা করিতেছে, 
-আমাব কি দশ। হইবে, আমর প্রতি কর্পগেব। কিবা? আচ 
কবিনে। আশি থেন তাহ| নাছই এলি ন তত 
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স্পা পোস্ট 





উহার এই ক্ষুদ্র উপহারটি বহুমূল্য হনে বুকে চাপিয়। ধরলাম । 
মুগ্তির বিষয়টি এই £- গোর তমসা্ছন্ন ঝটিবাণ মধো একটি শিশু 
নতজানু হইয়। আছে। তাহাৰ সত এঠ পৌরাশিক কাহিনী 
আছে "বিপুল জলরাশি আম।কে পিরিয়। ছিল, কিন্তু হে ভনবান্‌, 
তুমিই আম।কে রগ। কবিয়াছ |” 

তাহার পর, পিল্ছষ্টারও যেন আসর সহিত দগ্ধ মুলাকাৎ 
করিতে আসিয়ছে-_এই ভাবে হাকেও আমাৰ কাছে একটু 
বসাইলাম; এাং প্রেত স্বদ্দে বাক্ালিপ করিলাম । ভাহার 
গোয়েলে। প্রদেশে আমার কখন কথন কা্গ পড়ে, সে মমধ হাহাৰ 
পিতামহীর কুটারে গিয়। ভাগব সহিত আগ করিব -এইবপ স্তিৰ 
হইল। 

তখন, নে দেন কি-একট। চিন্তয বিভোর হইল 2-এই 
বেহাঞ, এখান হহতে কহ কত তোগন দৃবে তাহার গ্রামে 
ফিরিয়। শিয়। আবার কি শাখার সহিত তাহার নাগাৎ হইবে 7- 
হাহ। কি কখনও শটিবে? এঠ আন মে বছিয়। ভাহ। কল্পন। কাই 
যাঁয় ন|।- ভাহ।র সাধেন দেশে মন্মন বেন শঅকট। দ্ৃতেধা ঘবনিক। 
রহিয়াছে*-- 

তাহার পর, তাহার 'ভাবন। হহন, তাহাদের কুটাবে গেলে কি 
করয়। আমার যথাযোগা আদর ার্থন। কবিবে। দে আথ। নীচু 
করিয়। আম।কে বলিল 2 জানেন, আমাদের বাড়া,লেট। একট 
খোড়ে। চাল।পৰ”-বেঢাবী নেচাং শিশু । খোড়ো চাল-পবের 
কথ| বলিধার পর, আদি ভাহ।র হস্তনন্দিন কটিয়। ভাহাকে শুইতে 
যাইতে বলিল।ম। মে যদি গানিত, এইনা পোডে। চাপানা_- 
রেতাঞ-প্রতদ-শব এইটণব পুবাতন চালা আমি কহ 
ভালবা(স"*" 

আজ ঝর “কবেল গঠাজ খ।নিয। পোয।তে | আমাদের 
জাহাঙ্গের পাশ ধিখ| নাইব।ব মময থেবপ কোনাচণ উঠাইল নেবণ 
জল ম।পিব।ব বূলি বলিতে লাশিন, হাহাতে আদি গশিয। পটিলাম। 
যাক--এইবার তবে প্রন্থানের সময় আগিয়াছে, আমার জীবন পথের 
এই শেষ যাত। , সব ঘবসানহ বিঝ।দনয় এখন (দেগ। সইঠেছে এই 
প্রবসের অবস।নট!ও বিনাদময়। 

আ'জকার দিনটাও বেশ উদ্দণ মনোরম প্র।নকান হইতেই 
মজ।র জগ্ত ন্মেউাদ।গ-আয়োদনো ১&েঃএা দেখ দিয়াছে , ৯ টান 
সময “করেঙ্গ "কে সন্দিত হইতে হইবে। আমার আন্ুবশ্ু-ভিন্ত 
মিল্ছেষ্টাব ও ব্যান শাবিকেণ। আনার ৮ কাবুচ কি কাধিবার 
জন্য, এনে জম। ঠ১যা পরবে আয়ে ১শটোণ কবিঠেছে | 


প্রবানী--কাঁভিক, ১৩৩০ 


সপা্পাসিপাস পাত পাপা ৩৩ ০পাত পিপিপি পপ পানি পা ৯ সপ পাটি পা সপাি পাটি পাস পি পাড় পানি পি পািপাটিপাি পতি পি পাছি পাটি পি পি পিপি পরা পাছি পাছি পা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





তাহার পন বিদ।য় লইবার জন্য এক-ল।ইন হইয়। উহার আমার 
কাম্বাৰ সম্ভুগে আ।সিয়। দাড়াইল | এই সকল নরলমতি নবিকদের 
শিদামসগ্ত।ষণ বান্ত বকই মন্দষ্পর্থী। 

আমার “পহার।-ঘবেশর সহচরেরা আসিয়া আদাকে বিদায়-চুম্বন 
কবিল; স্ুনিদ্রা-বিবহিত-য।-তা কাপড় পর।--এইরপ কতকগুল। 
নাবিক আমাকে তাহাদের জাহাঞ্সে লইতে আদিল। একটা ডিঙ্গি 
আমার জন্ত অপেঙ্গ| কবিডেছিল-_অ।মাদের জাহাঞ্জ হইতে এই 
ডিঙ্গিতে না'মবার সময় আমাব বুক যেন ফটিয়। যাইতে লাগিল 

“কবে? সঙ্গিত হইয়ছে, যত্র! করিতে উদ্াাত, এমন সময় 
একট। জোন্ক-নৌক1--মাগুরীনেব_ নানারকম উসার!-সঙ্কেত করিয়া 
হাডাতাডি আমদের নিকট আদিল । -সেই “সবুজ চীন.” আমার 
মাব।পথের জন্য একরকম খুব শিতি চ। বাকেবন্দী করিয়। পাঠ।ইয়ানে। 

আমাদের জাহাগের পাশ দিয| আমরা চলিয়। গেলাম_-রবিবাবের 


প্র/হাতিক পরিদশনের জন্ত, জ।হাজেব সরঞ্র(জসকল ডেকের 
উপব দদ্বুঃমত সারি আবি মাজাহয়। রাগ। হইয়াছে ।  আম।কে 


বিদ'য়সপ্ত'মণ কহিখার জন্য উপরিতন কর্চাবীব। শিরন্াণ এবং 
টুপি নাডিতে পাগিল। খন সব দূর মবিয। গেল-যখন পেই-সব 
পিচিঠ গিরি মালাৰ গিছনে উুবনের উপনাগৰ ধীরে ধীবে আবার 
কদ্ধ হউয। পড়িল-যখন অ।ম।দের পৃর্বজাহাছের ম।স্বল গুল! একেবাবে 
দৃষ্টিব বহিতি হইল, ভুখন হামি আব চোখের জল রাখিতে 
গখিলান শন | 
১৫ 

সমস্ত যেন ছুটিয। পলাইউল, শীলিমার মধ্যে বিলীন হইল। 
মধাবাঙিণ পুবেবই আমবা "বাণ দরিয়া”য় আসিয| পড়িযাছি। 

হথন সেই সমুদ্র শাস্তি আবিভতি হইল_গেই সমুদ্ধ মাহাব 
ঘব। মমন্তঈ পনিবার্থত ও বিধাস্য হইয়া থাকে। একট|। সমযেন 
আবন।নে' চিকাণ্লব মত যেন একট। হাড়ি পড়িয়। গেল। এবং 
এই শান্তা মধো,। আমাদের পূর্ব জাহাজ ও তুরানের উপনাগর 
চট করি! বেন দ্রণীভূৃত হঈল।-কোন্‌ সুদুবে যেন বিলীন হইল-- 
আ।মাব মনে একট। শতিও বাখিয়! গেল ন|। আমি জানিভ।ম, 
উহার স্মতিচলিয়। বাবে, কিন্তু এ5 শীপ্ঘ যাইবে বলিযা মনে কবি 
নাউ আমি উঠাতে বিশ্য়বিলল হইলাম মো কথা, প্রেমের 
বন্ধন ছাড। আরব কোন বন্ধন পৃথিবী কোন গানেই আামাকে বাধিয। 
রাখিতে পাবে নাই । 

(মমাপ্ত) 
পরী জ্যোতিরিন্্নাথ ঠাকুর 


প্রশ্নোত্তর 


(মহ।কণীৰ মান) 


কোথায় খেকে আস্ল ভুমি, 
শুধাই তোমায় তাই, 
তেসার জাতি ?-নাম কি স্বামর ?- 
কোথায় তামার ঠাই ? 
*অমর-লোকের থেকে এলাম, 
স্থখ-সাগরে আমার হে ধাম, 


জাতি আম।র অজাতি,- আর 
অগম-পুরুষ “সাই” !* 
“জাতি আমার আত্ম, ওগো, পরাণ আমার নাম, 
অলখ আমার ইষ্ট সে, এ গগন আমার গ্রাম!” 


, তরী রাঁধাচরণ চক্রবর্তী 


১ম সংখ্যা ] 


বেনো-জল 


১৭ 


বেনোৌ-জল 


বারো 


সেদিনকার সেই মারামারির পর থেকে, কুমার-বাহাছুরের 
অবস্থাট। হ'য়ে উঠল দস্তরমূত অসহনীয়। বিনয়-বাবুদের 
কেউ মুখে বা ব্যবহারে তার প্রতি কিছুমাত্র অনাদর 
প্রকাশ না করুলে ও, কুমার-বাহাছুর মনে-মনে এট বেশ 
অন্গভব কবুতে লাগলেন যে, সকলের চোখে অকম্মাৎ 
ভিনি অনেকটা নীচে নেমে পড়েছেন ! যে চায়ের আসরে 
ব'সে প্রতিদিন সকলে অবাক্‌ হ'য়ে তীর স্বমুখেকথিত 
পল্পবিত বীরত্ব-কাহিনী শুন্ত আর বাহবা দিত, আজ 
সেখানে শুধু রতনের নামেই বাহব। শে।ন। য'যআর 
সব-চেয়ে যা অসহা ব্যাপার, সেই বাহ্বায় চক্ষুলজ্জার 
খাতিরে তিনি কোন আপত্তি পধ্যন্ত করুতে পারেন ন। ! 
রতনকে আগে তিনি গরীব ব'লে দ্বণ। ও উপেক্ষা 
করুতেন, আঙকাল তাকে পরম শক্র ব'লে মনে কবৃতে 
লাগ্লেন। 

সেন-গিন্নী এখন রতনকে ছেলের মতন আদর-যত্ু 
করেন। তিনি যখন-তখন বলেন, “ভাগ সেদিন রতন 
ছিল! নইলে আমার সন্তোষকে সায়েবরা হয়ত মেরেই 
ফেল্ত !” 

সন্তোষ পধ্যস্ত রতনের মৌসাহেব হয়ে পড়েছে 
দেখে" কুমার-বাহাছুরের মনে গুঃখের আর অবধি ছিল 
না! সন্তোষ এখন প্রায়ই রতনের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, 
রতন সম্বন্ধে তার মনের ভাব একেবারে বদলে গেছে। 
আকঞ্কাল সে আবার রতনের কাছ থেকে মুগ্লিযুদ্ধ ও 
যুযুৎস্থর কস্রৎ শিক্ষা করুছে। 

অথচ এই ভাবান্তরের কোনই সঙ্গত কারণ নেই! 
সেদিন কুমার-বাহাছুর যে ব্যবহার করেছিলেন, 
সেইটেই তো স্বাভাবিক তার সঙ্গে ছিলেন মহিলা, 
আর বিরুদ্ধে অতগুলে! অভদ্র সাহেব । অসম্ভবের বিরুদ্ধে 


লড়তে গেলে সেদিন পূর্ণিমার উপরে অত্যাচার হবার ৯ 


সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। রতন য| কধেছে, সে তে। 


ক ২৬২) এড) 


ঞ 


পাগলের আচরণ! আজ যারা তাকে কাপুরুষ ব'লে 
ভাবছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকৃলে তারা কি করত? 
নিশ্চয়ই তিনি যা করেছেন, তাই ! তবে? 

সব-চেয়ে অসহা এই স্থমিত্র।! আজ সকালে সে 
তাঁকে মুখের উপরে একরকম অপমান পধ্ন্ত করতেও 
লজ্জিত হযনি। মে হঠাৎ এসে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে 
বস্ল--“কুমার-বাহ।ছুব, ' আজকাল আপনি এমন-ধারা 
মন-ম্র। হ'য়ে থাকেন কেন ?+ 

তিনি বল্লেন, “তার মানে ?? 

সুমির। বল্‌লে, “আগে আপনি আমাদের সঙ্গে কত 
গল্প করুতেন, কত কথ। কইতেন, কিন্তু আজকাল মে' 
হিমালয়ের চেয়েও গম্ভীর হ'য়ে উঠেছেন 1 

তিণি বললেন, “গন্ভীপ হ'য়ে উঠেচি? ঠক, ন। খে! 
কি গল্প শুনতে চান, বলুন 1” ৃ 

স্থমিত্রা ঠোট-টেপ| হাসি হেসে বল্লে, *সেই লাঠি 
মেরে ব্যাজ্র-বধের গল্পট| ! সে-গল্পটা আমার ভারি ভালে 
লেগেছিল, আর একবার শুন্তে বড় নাধ হচ্চে ।” 

কুমার-বাহাছুবের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল! স্থনীতি 
সামনে বসে কার্পেটের উপরে ফল তুল্ছিল, সে ধমক 
দিয়ে বলেঃ “হ্মি, তোর বড় ঝাড় হয়েচে দেখংচি 1” 

স্থমিত্র। বল্লেঃ হ। দিদি, কুমার-বাহাছুর কি 
আমদের পর গ!? তাঁর বীরত্বের গল্প আমার ভালে। লাগে, 
সেজন্যে তুমি ধমক দিচ্চ কেন বল দেখি ?” 

স্থনীতি রেগে বল্লে,* “সুমি, ফের ঘি তুই একট] 
কথা বলিস্‌, তোর সঙ্গে আমি কথনো কথ। কইব না!” 

স্থমিত্রা বললে, “বেশ দিদি, বেশ! তুমি যখন এত 
বড় একটা প্রতিজ্ঞা ক'বে বস্লে, তখন দরকার নেই 
আমার আর বাঘ-মারার গল্প শুনে ।” ঝলেই সে ভঙ্গীভরে 
দ-হাত দুলিয়ে চলে গেল। 

কুমার-বাহাছুর ছুঃখিতের মতন চুপ ক'রে বসে রইলেন। 

_স্থনীতি বল্লে, "স্থমি'র কথায় আপনি যেন রাগ 
শকর্বেন না, সকলের পেছনে লাগাই ওর স্বভাব।” 


১৮ 


সপ ৯সপ ৬্প স্পা পাজপাসণা সপ জা এ অর্পাতি ত ১০ স্পাই 2 পাল লি পতি 


কুমার-বাহাছুর ারী-ভারী গলায় বল্লেন, “রাগ 
আর কার ওপরে কবুব বলুন! আমার অপরাপ, সেদিন 
আমি 9োয়াভাঁদ কারে আম্ুহহা। করতে গাইনি | তাই 
আজ এই অপমান সহ করতে হচ্চে!" 

স্বনীতি ব্যস্ত ভাবে বললে, “না, না, মি নিশ্ডয়ই 
আপনাকে অপমান করুবাণ জন্যে পরকণ। বলেনি, এত 
সাহস ওর হবে না!» 

বমাব-বাহাছুব বললেন, “মক, শ-কখ। নিয়ে আব 


পাপা প ২ সি পিপি ও 


আলোচনার দরুকার নই নান আর প্ুবীতে 
থাকতে তালে। লাগত না, ভাবর্ব৮ % চাপ দিনের মনো 


কল্কাতায় চ'লে খাব ।” 

স্থনীতি বললে, “খন এসেচেন, আরো কিছুদিন 
থেকে যান ন।। এখানকার হাগয়। খুব ভালে। |” 

_্তা আমি জানি। কিন্ু হাওয়া খেতে 
তো! এখানে অ।পিনি 1” 

--"তবে কি জন্তে এসেচেন ?” 

_স্তা কি আপনি জানেন ন1?” 

"আসি? আমি কি কবে ্গান্ব ?” 

--আপনি কি জানেন না খে কি সম্পংল, 
আপনাদের সাঙ্গ গগনভাগন মেলামেশা করি ?? 

এতক্ষণে সুনীতি বুঝতে পারলে সে শুনেছে বটে 
কিন্ত কুমার-বাহাছুরের মুখে এমন ইঙ্গিত এব আগে সে 
আর-কথনো শোনেনি । লক্জাম লনাব মুখ লালা 
উঠল, সে কোন জবাব দিতে পালে ন|। 

কুমার-বাহাছুর৪ আগ্মপ্রকাশেব এই প্রথম সথযে।গট। 
ছাড়তে পারলেন না, এর জন্যে অনেক দিণ ধরেই তিনি 
€মু অপেক্ষা কারে আছেন. চেষাধখান। হুনীছেব 
আরো কাছে টেনে এনে হিশি বস্লেন ২ হাব পব সামনের 
দিকে হেট ভয়ে, কোমল-ম্থরে বীরে পীবে বল্লেন, তোমার 
কাছে কাছে থাকৃতে পাব ব'লেই আমি পুরীতে এসেচি। 
আজ যে এত অপমান স'য়েও এখান থেকে যেতে আমাৰ 
মন উঠচে ন।, সে কেবল তোনার জন্যেই । এ-কপ। কি 
তুমি জানে। না স্থনীতি ?” 

স্থনীতির বুকের ভিতরট। কাপ্তে লাগল, সে থেন 
তখন ষেখান থেকে একছুটে পালিয়ে যেতে পাবুলেই পাচে 


আমি 


মামি 


হযে 


প্র বাদী--কািক, ১৩৩৪ 


৯২৫ ২৯৫৫৯, ঞ 


[ ২৪শ ভাগ, ২ হয় থণু 


৯৫ পাস পা পাছত ৯ ৩ ছি পসিপাসিল শপ সিপ 


কুমার- বাছুর বল্লেন, “এতে তোমার বাবা আর 
মায়ের৪ মত আছে-অন্ততঃ আমি এইরকমই শুনেচি। 
এখন কেবল ফোমার মতের অপেক্ষ।। তোমার মৃত 
পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি । ত| হলেন 

_-দিদি, তোমাকে আর কুমার-বাহাঢুরকে বাব। 

ডাকচেন” বলতে বল্ছে সুমিত! এসে আবার সে থরে 
ঢবল। 

কুমার-বাহাদ্ধুর তাঢাভাড়ি সোছ| হয়ে বাসে ছুচার- 
বাণ কেনে ণল্লেন, "বিনম বাণ আমাকে ডাকুচেন? 
তন, কি দবুকাপ 1 

_-"আনন্দ-বাবুএসেচেন আমাদের নেমস্তম করুতে ।” 

_আচ্ছা, মাচ্চি” বলে কুখার-বাহাদুর উঠে, 
দান্ড়ালেন। তার পর এমন স্থযোগটা নষ্ট ক'রে দিলে 
বখলে মনে-মনে স্মিত্রার উপরে আরো-বেশী চটে 
ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন । 

স্থমির1 ছুঈমি-ভরা ভাসি হাসতে হাস্তে এগিয়ে 
এসে বল্লে, “দিদি, কমাব-বাহাছ্র প্রস্থান করেছেন, 
হন্বাণ এখন ভোদাব সর্ধে নিহযষে কথ। কইতে পাবি? 

হনীতি ভঘে-ভয়ে সন্দেহপর্ণ স্ববে বল্লে, ভোর 
আবার কি কথ। আছে?” 

হুমিত। চোখ ঘুরিয়ে বল্লে, “বা রে, কুমার-বাহাছুরের 
তোমা সঙ্গে কথ। থাকৃতে পারে, আব আমার 
নেই বুঝা ?” 

সুণাঠি বুঝলে স্থুমিঘ। কিছু সনদে করেছে! সে 
ভাতাডি উঠে পাড়ে বল্লে, “সবূ, সরু, বাব! কেন 
াকৃচেন শুনে আসি ।” 

স্মিত দিদিব একথান। হাত ধ'রে বল্লে, “আহা, 
অন ভাড়াতাড়ি কিসেব, আগে আমার কথাটাই শুনে? 
যাও না? 

বেকায়দাঘ পাড়ে স্তনীতি বল্লে, “আচ্ছ॥ কি বল্বি 
বল!” 

খুব চুপিচুপি স্থমিন। বল্‌্লে, “লক্ষ্মী দিদিটি আমার । 
কুমার-বাহাছুর অমন ভিখিরির মতন মুখ ক'রে তোমাকে 
কি বল্ছিলেন, আমাকে তা! বল্‌্তেই হবে !” 

--"৫স একটা বাজে কথা 1? 


১ম সংখ্যা ) 


বেনো-জল ১৯ 
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__“উহু! কুমার-বাহাছুর নিশ্চয়ই জান্‌তে চাইছিলেন, 
তার গলায় তুমি মাল! দিতে রাজি আছ কি না।” 
. হ্মিত্রার গালে ঠাস্‌ ক'রে এক চড বসিনে দিয়ে 
স্থনাতি সে পর থেকে চ'লে গেণ ! 

স্থমিত্রা তবু ছাড়লে ন।--সঙ্গে-সঙ্গে 
বল্লে, “তুমি কি জবাব দিলে দিদি, বলোন। 1” 


দেতেথেতে 


তেরে! 


আজ সকাপে এক নতন খিশ্ময়। ইজি-টেয়ারে বসতে 
গিয়ে একটা ছারপোকা কাঁখড় খেয়ে 
বেয়ারাকে মৌখিক শাসনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাৰ যুক্তি এই, 
কল্কাতার পলে-বোয়া হটুগোল মখন এখানে নেই, তথন 
কল্কাতার ছারপোকাই ধ। এখানে এসে কোন্‌ অধিকাবে 
তাকে দংখন ঝৰুবে ? বেযার। এই অকাট্য যুক্তির বিকুদ্ধে 
কোন কথ। বল্তে ন| পেরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে মাথা 
চুলকোচ্ছে, এমন-সময় তগাৎ বাড়ীর আঙিনার উপরে 
দেখ। গেল, বল্কাতার আরে। ছুটি মুদ্ধিমান্‌ বিশেষ তরকে 

বিনয়-বাবু আশ্চযা ইয়ে হংরেজীতে ব'লে উঠলেন 
“আয মিঃ ্যাটে|। মিঃ বালু! আপনাগ। এখনো জাবিত 
আছেন ?” 

অত্যন্ত । বশ্কাতার আপনাদের মত বিখ্যাত 
ডাক্তারের অভাবে আমবা কিছুতেই মর্তে পারিনি 1৮ 
এই ঝলে মিঃ চণাটে। এসে বিনয়-বাবুধ করমণ্দন করলেন । 

মিঃ বাস্থুর সঙ্গে করম্দন করৃতে করুতে বিনয়-ব।4ু 
বল্লেন, “কবে এলেন? কোথায় আছেন ?" 

মিঃ বাস্থ বল্লেন, “এসেছি কাল সন্ধা।য়। আছি 
হোটেলে । বড়দিনের ছুটিট। এইখানেই কাটিয়ে ঘা ।” 

মিঃ চ্যাটে! বল্লেন, “আপনার। কল্কাত| অন্ধকার 
ক'রে এসেচেন_আমরা তাত আলোকের সন্ধানে 
পুরীতে এসেছি ।” 

_কিস্ত ইলেকুটিকের আলোর অঙাব এখানে 
অত্যন্থ। আপনাদের মন উঠবে কি?” 

_-"সেই পরীক্ষাই তো করুতে চাই !” 

তার পর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বিনয়-বাবু 
বেয়ারাকে চ। আন্বীব ঝুম দিলেন 1.5 85* ০০০ 


বিনয়-বাণু 


মিঃ চ্যাটোকে পেয়ে কুমার-বাহাছরও যেন বর্তে 
গেলেন। তিনি বেশ বুঝলেন, এইবার তার দল ভারি 
হোলে।- অর তাকে কোণগাসা হ'য়ে থাকৃতে হবে না। 
ঝ'জনের ইংরেজী বুনিতে অকন্ম।ৎ বিনয়-বাবুর বাড়ী 
মুখারত হয়ে উঠপ,-আমর। কিন্তু ভবিষ্যতের কখোপ- 
কথনের ভাঘ। থেকে সে বুক্নিগুলি বাদ দিয়েই 
লিখ্ব। 

সন্ধ্যার মুখে শিঃ চ্যাটে কুমার-বাহাছুরকে নিষে 
বেড।তে বেঞ্চলেন | তিনি ক্রমেই সমুদ্রতীরের নিজ্ঞন 
অংখেব দিকে ঘাচ্ছেন দেখে কমার-বাহাগর বল্লেন, 
“এদিকে কেন?" 

মিঃ চ্যাটে। বল্লেন, “তোমার সঙ্গে গোপনীয় কথা 
আছে |. এস) এইখানে বে।দো 1? 

কুার-বাহাছুর কলের পুতুলের মতন মিঃ চাটোর 
স্দে এগিয়ে, সমুধরেব ধারে একথান। উল্টানো ডিঙির 
উপরে গিবে বস্লেন। 

মিঃ ৯]।ট| বল্লেন, "তার পর? আসল খবর কি ?” 

পনার-বাহাছু মিয়মাণ খবরে বল্লেন, প্বশেষ কিছু 
শুবিধে ক'রে উঠতে পারিনি)? 

--“অথাত ??? 

_-এগানে এসে পথ্যন্ত বিবাহের কথ। আর ওঠেনি ।* 

মিঃট্যাটে। ক্রুদধকগে বল্লেন, “নরেন, তুমি একটি 
গঞ্ুমণ ' তোমার জন্যে আনার | কর্বার, প্রাণপণে 
করেচি। ভোম।কে গাছের উপরে তুলে দিয়েচি, তপু 
তুমি ফল পাড়তে পারুচ না? এমন মুখের সঙ্গে আমি 
আর কোন সম্পর পাথ তে চাই নে 1? 

পুমাবপাহ।চর কাতিঞগাবে বল্লেন, “আপনি যদি 
আমার অবস্থ| বুঝ তেন, ৩। হ'পে আমার উপরে কখন 
রাগ করুতেন না” রর 

বুমার-বাহাদুরের কাতর দিনতিতে কণপাত ম। ক'রে 
তেশনি উগ্রভাবেই ছিঃ চাটে। বল্লেন, “জানো, আঙ্গ 
পথ্যন্থ তোমার পিছনে আমার কত টাক। খরচ হয়েচে? 
আট হাজার টাক! পুরী থেকে বার-বার তুমি আগে! 
টাকা চেয়ে আমাকে চিঠি লিখে ' আমিকি টাঞার 
গুবভাক চিণধা।ল ঘি আমাণ ঘাড়ে চাপিয়ে 


গাঙাডি 2 এ 


৬ 


রাখতে চাও, তা হলে স'রে দাড়ানে। ছাড়া আমার আর 
উপায় নেই” 0. 

কিন্ত আমার দশ। কি হবে তা হ'লে ?” 

--সে ভাবন। তুমি ভেব। হয় আত্মহত্যা, নয় 
ভিক্ষা_এই তোমার শেষ পরিণাম |” 

--“আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর কিছু দিন 
সাহাধ্য করুন।” টু 

--"অখাৎ, অ।মাকে আরে! টাকা দিতে হবে 
তোমার বিলাসী জীবনকে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে বাচিয়ে রাখবার 
জন্তে ! কেমন, তুমি এই বল্‌তে চা তে।? কিন্ত তার পর 
তুমি যদি বিফল হও, আমার টাকা কে দেবে? একটা 
মাটির ভাড়ের যে দাম, তোকে বেচলেও তো সে দাম 
আদায় হবে না।” 

--"মিঃ চ্যাটো, আমি এত দিনে নিশ্চয় কৃতকাধ্য 
হতুম, কিন্তু এ রতন ছোড়াই মাঝে থেকে আমার সাধে 
বাদ সাধচে।” 

মিঃ চ্যাটো অত্যন্ত বিশ্মিত হ'য়ে বল্লেন, “সে কি! 
এরা কি রতনের সঙ্গে স্থনীতির বিবাহ দিতে চায়?” 

না, না, তা কেন ?” 

"রতন কি তবে তোমার 
পেরেছে ?” 

_-পনা, তাও নয়। আসল কথ। কি জানেন? 
এখানে রতন ক্রমেই দেবতার মত্ত হ'য়ে উঠ চে, আর আমি 
ক্রমেই পিছনে স'রে যাচ্চি।” 

--"তার মানে, তোমাকে ঠেলে? ফেলে" রতন তোমার 
শৃগ্চ আসনে উঠে বস্বার চেষ্টা করুচে £” 

-_“আমার তো সেই সহঙ্দেহ হয়!” 

এর দ্বার প্রমাণ হচ্চে রতন তোমার চেয়ে 
ব্দ্ধিমান্‌?” 

--না, তাআমি মানি না। দৈব তার সহায়।”__ 
এই বলে কুমার-বাহীছুর বিশেষ ক'রে যে-ঘটনার জন্যে 
রতনের আদর বেড়ে উঠেছে, আছ্কোপাস্ত তা বর্ণন। 
কবরুলেন। তার পর স্থনীতির কাছে কাল যে-ভাবে তিনি 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এই-সঙ্গে সেটাও মিঃ চ্যাটোকে 
জানিয়ে দিলেন। 


গুঞ্তকথা 


খ 


প্রণাসী-_কার্তিক, ১৩৩১ 


জান্তে 


[ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মিং চ্যাটো সমস্ত শুনে চিস্তিতমুখে অনেকক্ষণ গভীর 


হ'য়ে রইলেন। কুমার-বাহাছুরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে 
বল্লেন, “আজ আবার মিঃ ঘোষ রতনের জন্যে এক 


সম্মানভোজের আয়োজন করেচেন, আমারও নিমন্ত্রণ 
আছে।” 


মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “তাই তো, পথ-থেকে-কুড়িয়ে- 
আনা একটা কাঙলকে নিয়ে তো বড় মুক্কিলে পড়তে 
হল দেখ.চি।” 

কুমার-বাহাছুর হতাশভাবে বল্লেন, "ওর জন্যে আমি 
হ'য়ে আছি রান্গ্রস্ত ঠাদের মতন। ওকে না সরাতে 
পারলে আর উপায় নেই 1 

মিঃ চ্যাটোর মুখ হঠাৎ উজ্জল হয়ে উঠল! তিনি 
বল্লেন, “ইতিমধ্যে কল্কাতায় থাকতে রতনের এক 
গুপ্তকথ। আমি আবিষ্কার করেচি। একদিন ছ্ুবিধে 
বুঝে সেইটেকেই কাজে লগাতে হবে 1” 

কুমার-বাহাছুর সাগ্রহে ঝলে উঠলেন, “কি, কি 
গুপ্ককথ। ?” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “যথাসময়ে শুন্তে পাবে। 
আপাততঃ তোমার কর্তব্য শোনো। রতনের সঙ্গে 
তুমি সন্ধি স্থাপন কর। েযাতে তোমাকে বন্ধুভাবে 
নেয়, সেই চেষ্টায় থাক। তার মনের কথ! যত জান্তে 
পার ততই ভালো । কিন্তু সর্বাগ্রে দর্কার, তোমাকে 
স্থনীতি ভালোবাসে কি না সেইটে জান্তে পার1।” 

বোধ হয় বাসে ।” 

_-"বোধ হয় বল্লে চলবে না-আগে এ-বিষয়ে 
নিশ্চিত হ'তে হবে। কারণ স্থনীতির মত থাকলে তার 
বাপ-মায়েরও অমত হবে না, এ আমি ঠিক জানি। 
তুমি একবার যখন কথা তুলেচ, তখন দ্বিতীয়বার 
কথা তোল! বেশ সহজই হবে ঝ'লে মনে করি!? 

-__কিস্ত আমার পকেট যে একেবারে খালি ! হাত- 
খরচও করুতে পার্চি না!” 

আচ্ছা, আরো মাস-ছুয়েক আমি তোমার খরচ 
চালব--তার পর আর আমার ক্ষমতায় কুলোবে না, 
এট। কিন্তু সর্বদাই মনে রেখে 1?” 


মিঃ চ]াটো,। এজগর্ভে আপনিই আমার 


১ম সংখ্যা ] 


শ্রেষ্ঠ বন্ধু! আপনার খণ এ-জীবনে আমি পরিশোধ 
কর্তে পাব্ব না!” 

কিন্তু মিঃ চ্যাটে! এ কৃতজ্ঞত।র উচ্ছৃাসে কুল্লেন না । 
পাকা সওদাগরের মত শুষ্ক ওজন-করা ভাষায় বল্লেন, 
“পরিশোধ করতে পার্বে নাকি? পরিশোধ করতেই 
হবে! তুমি বেশ জেনো, মনে-মনে আমরা কেউ 
কারুর বন্ধু নই-স্বার্থই আমাদের এক ক'রে রেখেচে। 
আমি কল্কাতার সম্বান্ত ধনী-সমাজে শিকার খুঁজে” 
বেড়াই_এই আমার ব্যবসা । তুমি আমার পণোর 
মতন । এমন পণ্য আমি আরো বিকিয়েচি। আমি 
জানি, মিঃ সেন একজন খুব ধনবান্‌ লোক । ভাক্তারিতে 
.আর নানা ব্যবসায়ে অংশীদার হ'য়ে তিনি অনেক টাকা 
জমিয়েচেন। তিনি সহজেই মাহধকে বিশ্বাস করেন। 
তার এই ছূর্ধলতাই আমার সহায়। আমি আরো 
জানি, মিঃ সেনের মত নির্বোধের মতন উদার। তিনি 
মেয়ে আর ছেলের দাবি সমান ব'লে ভাবেন। স্থনীতির 
বিবাহে তিনি যৌতুক-ূপে যে সম্পত্তি দেবেন, তার 
অর্ধেক আমার, অর্ধেক তোমার। এই আমার সর্ত। 
এই সর্তের একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ হ'লে বিবাহের পরেও 
তোমার স্থুখন্বপ্ন আমি ভেঙে দিতে পারুব। বুঝেচ 
নরেন? পাছে তুমি ভুলে যাও; তাই সমস্ত ব্যাপারটঃ 
আর-একবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম। আমি 





তোমাকে মাথায় তুলেচি, আবার দবুকার হ'লে আমিই 


তোমাকে পায়ের তলায় ফেল্তে পারি 1” 

কুমার-বাহাঁছুর ছুঃখিতভাবে বল্লেন, “মিঃ চ্যাটো, 
আমি আপনাকে নিশ্চয়ই ঠকাঁব না, কিন্তু আপনি বড় 
হৃদয়হীনের মত কথা কইচেন! আমি সত্যিই আপনার 
উপকৃত বন্ধু-_আমাকে বিশ্বাস করুন !* 

মিঃ চ্যাটে! কঠিন হাস্য ক'রে বল্লেন, “প্রেম, বন্ধু, 
কতজ্ঞতা--ও-সব কাব্যের কথা, ব্যবপা-ক্ষেত্রে একেবারে 
অকেজো! সংসারট! হচ্চে মন্ত এক ব্যবসা-ক্ষেত্র_- 
এখানে সব-চেয়ে যা উচ্চ, সেই মাতৃক্ষেহই নিঃস্বার্থ নয়! 
মাও নিজের রক্-মাংসে গড়া সন্তানের কাছ থেকে 
গ্রতিদানের আশ! রাখেন। যেস্বার্থহীন (প্রেমের কথ। 
বলে, আমার মতে সে হয় কপট, নয় নির্বোধ । তোমাকে 


বেনোজল . 
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আমি বিশ্বাস করি না_খালি তোমাকে কেন, কারুকেই 
না! বিশ্বাস করলেই আমি ঠকৃব। ততক্ষণই বন্ধুত্বের 
প্রাণ, যতক্ষণ ছুই পক্ষের কেউ কারুর স্বার্থে বাধা না 
দেয়! তুমি আমাকে বন্ধুত্বের কথা শোনাচ্ছ? হা, হা, 
হা, হা 1”? মিঃ চ্যাটে। উচ্চম্বরে উপহাসের হাসি হাসতে 
লাগলেন। 

কুমার-বাহাছুর অবাক্‌ হয়ে মিঃ চ্যাটোর মুখের দিকে 
তাকিয়ে রইলেন, তার নিক্মুখী মনের গতিও এই অদ্ভুত 
ও কুৎসিত যুক্তি শুনে" যেন শ্তস্তিত হ'য়ে গেল ! 


চৌদ্দ 


আনন্দ-বাবুর বাড়ীর সাম্নের চাতালে, চেয়ারের 
উপরে বসে বসে স্বাই কথাবার্তা কইছেন। 

একদিকে বিনয়-বাবু ও সেন-গিম্নী পাশাপাশি ব'পে 
আছেন, তদের সাম্নে একটা বেতের টেবিল,__পূর্ণিমার 
হাতে-বোনা কারুকাধ্য-করা প্রচ্ছাদনীতে ঢাকা । 
টেবিলের গু-ধারে আনন্দ-বাবু। তার দুপাশে রতন ও 
সন্তোষ। কুমার-বাহাছুৰ একটু তাতে একখানা ইজি- 
চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় আছেন। 
স্থনীতি ও স্থমিত্র। বাড়ীর ভিতরে পুর্ণিমা যেখানে 
রাম্মাঘরে ব্যস্ত হ'য়ে আছে, সেখানে সাহাঘ্য 
করুতে গেছে। 

স।ম্নেই সমুদ্র__সীমা। থেকে অলীমে, অসীম থেকে 
সীমায় ক্রমাগত ব্যন্তভাবে আনাগোনা কর্ছে--তালে 
তালে, গতি-লীলার ছন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে! আজ পৃর্ণিমা 
তিথি, সাগরের কালো বুকে আলোর দেলা ছুলিয়ে 
আকাশ-সায়রে চাদ স্থির £,য়ে আছে। 

কথা হচ্ছিল সাহসের । কুমার-বাহাছুর একটু আগেই 
মতপ্রকাশ করেছিলেন, “সাধারণতঃ ইংরেজেরা দেশী 
লোকের চেয়ে সাহসী ।” 

রতন বল্লে, “আমার তাতে সন্দেহ আছে। "কোন 
যুক্তিতে আপনি এ মত প্রকাশ কর্‌লেন ?” 

“দেখুন, পথে-ঘাটে ইংরেজ কথায়-কথায় দেশী 
লোককে আক্রমণ করে। প্রায়ই সে মারে, কিন্ত মার 
খায় না। কল্কাার গড়ের মাঠে ফুটবল খেলায় জ্বন- 


সস 
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কতক ইংরেজের ভয়ে আমি হাঞ্জার হাজার দেশী 
লোককে পালাতে দেখেচি। এখেকে কি প্রমাণিত 
হয়? কি 8. 

কিছু প্রমাণিত হয় ন|। একজন মাত্র 
ইংরেজকে৪ আনব] ব্ক্তিগতগাবে দেখি শ।, দেখি সমগ্র 
রাজশক্তির মৃত্তিমান্‌ প্রকানের মতন কারণ এট। প্রায়ই 
দেখ। গেছে যে, একজন মার হংরেজকে আখাত কারে 
অনেককে বিরাট রাজশক্ডি'র প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করৃতে 
হয়েে অর্থাত নিশোষিত প্রত্যেক 
হখরেজও আপনাকে ব্যক্তিগভঙাবে দেখে না, সে 
জানে যে, নাথেই সে এক, আসলে তার পিছনে দেহ- 
রক্ষীর মত সমগ্র রাজশক্তি সঙরককভাবে জেগে আছে। 
সে নেটি৬কে খুন করুলেও ভার ফাশি হবে ন।_এই 
দ্রাথকালের ব্রিটিশ পাজঠে আজ পথ্যন্থ ত| হয়নি । এই 
সচেতনতাই তাকে সাহায্য করে, আর আমাদের 
পিছনে হটিয়ে দেয়। আমাদের স্বদেনেও জাতির মপ্ো 
এমন দষ্টান্ত আছে 'অস্থা।  বলবান্‌ উত্যণ তুর্ন'ল 
প্রভূর হাতের মার শীরবে হগম করে, শত শত গরার 
প্রজাকে জগ্দার পক্ষের একগন মাএ কম্মগারী অখাণে 
নিযাতন ক'রে আসে, কিন্ত এসব কি সঠসেব পাঁরটয়, 
ন। কাপুরুষতার অঠিনয় %” 

বুমাব-বাহাদুর বল্লেন, “কিশ্থ আমার মতে, আমব। 
যদি প্রত সাহমী হত়ুম, ৩ হ শেইএত ভেবে চিন্তে কাগ 
করতে পারৃভূম শা। মিঃ গোম সেধিন ঠিক কথাই 
বলেছিলেন 1......বেশী বুখিমান্‌ হয়েই আমরা নিজেদের 
সর্বনাশ করেচি। এই ধঞ্চণ, আপনার কখাই। আমি 
ভীরু নই, কিন্ত সাত-পাচ ভে তব তে সেধিন আমিও 
কুখে ঈ।ড়াতে পাব্পুম না আপনি কিন্তু প্ররুত সাহসী, 
তাই একল! অভ্ুগুলে। ইংবেজকেও বিরুদদে। দেখে ত্য 
পেলেন ন।। হ1, একেই বলি সাহস" 

আনন্দ-বাবু ও ধিনয়-বাবু অবাণ্‌ হ'য়ে বুমার-বাহা- 
ছুবের মুখের দিকে তাকালেন এব সব-০১য়ে বিশ্িত 
হ'ল সন্ত্রোষ_-কাপন রতন সম্বদ্ধে তার মত সেইই 
বেশীরকম জান্ত। তারই মুখে আজ রতনের স্থখ্যাতি । 

বতন |কন্ত কিছুমাত্র বিপির হাপ না, লে বললে, 


হতে হয়ে । 


প্রবাী--কারিক, ১৩৩৩ 


[ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


“মাপ করবেন কুমাঁর-বাহাছুর, আলোচনায় যখন নিজেদের 
কথা ওঠে, তখন ত| বন্ধ করাই উচিত ।৮ 

কুমার-বাহাছুর বল্লেন, “আমি সত্য কথাই বল্চি, 
আপনাকে লঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ নয়। আপনার 
সঙ্গন্ধে আমার ম| ধারণা" 

রঙন বাধ। দিয়ে বল্‌্লে, “আমার সঙ্গদ্ধে আপনার এই 
উচ্চ পারণার জন্যে আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্চি। 
কিন্তু দয়। কবে অন্য প্রসঙ্গ তুলুন হুখ্যাতি শুনে" শুনে" 
আসি আন্থ হ'যে পড়েচি 1” 
7. এমন সময়ে সুনীতি ও স্মিত্রাকে নিয়ে পুর্ণিম। 
সেখানে এসে দাড়াল । 

আনন্দ-বাবু একবাণ সমুদ্র ও একবার আকাখেব 
দিকে তাকিয়ে বল্লেন, একি চমৎকার রাত্রি রতন, 
এখশ কথ বন্ধ ক'রে একটি গান গাও ।” 

রতন বল্‌পে, তাতে আমি নাবাজ নহ' আজ 
আম।রও গান গাইতে সাধ হচ্চে 1” 

-“পূিমা, হামোনিধামট। আনতে বালে দে তো মা” 

_না, না প্ররুতির এহ স্বাভাবিক উত্সব- 
সমারোহের মন্যে একট। কতরিম ঘন্তের আওয়াজ সব 
মানৃধ্য নষ্ট ক'রে দেবে? ভার চেয়ে এই পরিপৃণ পৃণিমাতে 
যদি পূরণিম। দেবাও আমার সঙ্গে তার মধুর কগ মেলাশ, 
তবে গানটি ধখাথ ই সকলের ডালো লাগবে? 

আননাবাবু বার বার মাথা নেড়ে বল্লেন, *অবচ্ঠ, 
অবশ্য 1”, 

বিনয়-খাবু উৎসাহিত হযে 
প্রস্তাব 1” 

পূর্ণিমা কিন্তু লঙ্জি ত-মুখে নাধাজ হ'যে বল্‌্পে, “আমি 
পাণ্ব 1 

মেনগিক্ী বল্লেন, গাও ন। স। পুর্ণিম, লজ্জ। কি?” 

পূর্ণিমা বল্লে, "উনি একে গাইয়ে মানুষ, তার ওপরে 
কি গান ধরবেন, আমি পার্ব কেন?” 

রতন বল্ল, আমি আপনার জান।-গানই গাইব । 
আমার গান তো এখানে সবাই শুনেচেন, আজ আপনিও 
প্রমণ ক'রে দিন যে, ও-বিষ্ভাটি এখানে খালি আমারই 


ঃ 


বল্লেন, “চমৎকার 


একছেটে ল্য! 


১ম. সং রা | 
আনন্দ- বাবু বল্লেন, “বাজে তকে চাদের আলো বয়ে 
যাচ্ে__পূর্ণিমা, আমি আর অপেক্ষা কর্তে পারুচি ন11” 
অগত্য। বাধ্য হ'য়ে রতনের সঙ্গে পূর্ণিম। গান 
ধরলে _ ও 
“ওরে সাবধানী পথিক, বারেক 
পথ ভুলে মরু ফিরে... 
যুক্ কগেব মুক্ত সুরের কুহক-মন্্ে আকাশে বাতাসে 
সাগরে এ চাদের আলোছে যেন এক স্বপ্নিলোকের 


কল্পন। প্ুণক €ঈনে উঠপমামনের এ খত তদের 
হিন্দোলার থেন সেই প্রণকই  বিশ্ববকবিৰ ভাষা 
আপনার প্র1ণের কথ। বল্ছে আর বল্ছে ! ,. ১২, সকলেই 


স্থবূ হ'যে বসে রইলেন। 

পুর্ণিম। বল্লে, “বাবা, সেই বিকেল থেকে রান্না- 
ঘরের গরমে বসে আছি, মাথাট। কড় ধরেছে, 
একবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে বেন্ডিয়ে আসব 1?” 

এিক্ল!?" 

_একুল। ন। দেতে দাও, রতন-বাপ আমার সঙ্গে 
চলুন |” 

-“বেশী দূরে যাসনে ঘেন শা 

-ন|, এখনি ফিরে আপ্চি! আস্বন বভন-বাব 1 

পূণিম। ও রতন চ'লে গেল । স্বমিম! নীরবে তাদের 
দিকে চেয়ে রইল 1... *.. 

কিছুক্ষণ মব।ই চুপচাপ । হঠাৎ আনন্দ-বানু জিজ্ঞাস! 
করুলেন, “মাচ্ছ। বিনঘ, রতনের মনন ছেলেকে ভোমাব 
জামাই করতে সাধ যায় কি ন। ?” 

বিনয়-বাবু বিন্ময়্-ভরে বল্লেন, “হঠাৎ তোথাব এ 
প্রশ্ন কেন?” 

-য| জিজ্ঞাসা কর্লুম আগে ভাগ জবাব দাও।” 

-পএকথ। তে। আমি কখনে। ভেবে দেখিনি, এক 
কথায় কিক'রে জবাব দিই 1? তবে বতন যে স্্পাত্র, তাতে 
আর সন্দেহ নেই ।* 

-শ্রপু স্থপাত্র নয় বন্ধু, ছুলভি পার! রূপে-গুণে 
প্রায় অদ্বিতীয়!” 

সেনগিশ্নী বল্লেন, “কিন্ধ বংখগৌরব নেই, আব বড় 
গরীব। স্বীকে পালন করুতে পারবে ন। 1৮ 


বেনো-জল 
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কুমার-বাহাছুর আগ্রহে র সঙ্গে উৎকর্ণ হ' হ'য়ে সব কথা 
শুন্ছিলেন। এখন সেনগিত্্রীর মত জেনে তার ঠোটের 
কোণে সকলের অগো্রে আশ্বন্তির একটি ক্ষীণ হাসির 
রেখ। ফুটে উঠল! তার বু থেকে যেন একট। বোবা। 
নেমে গেল। রতন তা ভ'লে তাব প্রতিতন্দী হতে 
পাবুবে না। | 

আনন্দ-বাবু বপ্লেন, “বেশী টাকা আব বেশী 
গরীবান। এই ছুইই মান্তষের চরিজরকে নষ্ট করে। কিন্ত 
দরিছদোর শিশ্ন-গুরে নেনেও রতন তার চরিত্র হারায়নি, 
হুতরাং দাবিদ্রা তার পাক্ষে সম্মানের ।সে গরীব কি 
ধশী আমাদের ভ| দেখবার দবুকাব নেই । আমার তো 
মনে ভমঘ, রতনের যখন চরিত্র আব মন্তয্ত্ব আছে, আমি 
অনায়াসে হাব হাছে কন্যা সম্প্রদান করুতে পারি। 
তার ঘদি পমসার অভাব থাকে, আমি যা যৌতুক দেব 
তাইতেই ভার সে অভাব মিটে যাবে |” 

সকলের মধ্যেই বেশ-একটু উদ্ভেক্গনাব সঞ্চার হ'ল 
-আনন্দ-বান্‌ রতনের সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহ দিবেন !.. 
স্ুমিতা ফিবে তাঁকিষে দেখ লে, দূরে চন্দ্রকরোজ্জল সাগর- 
সৈকতে রতন ও পণিমা পাশাপাশি দাড়িয়ে আছে ! 

বিনয়-বাবু বল্লেন, “কিন্ধ রতনের আম্মসম্মানবোধ 
কি রকম জান তে।% তোমার দেণয়। যৌতুকের টাকার 
উপর শির্তর ক'বে সেখে পুণিমাকে বিবাহ করতে বাদি 
হবে, আমার তে| ছা] বিশাস হয় না।” 

_আপি৭ শ্বশ্তা তাই এনে কবি । সে-গেছে 
অ।মি তাকে সাহাঘা করব । তার প্রতিভা আছে, পুষ্ট- 
পোষকের অভাবেই মে খালি বোঙ্দগার করতে পারৃচে 
ন। আমি তার পু্ঈপোষক হব।” 

ভুমি কি সত্যিই রতনকেই তোমার জামাই 
করুবে ব'লে স্থির কবেচ /” 

'আনন্দ-বাবু মপ্তক আন্দোলন করুতে করতে বল্লেন, 
“স্ির আমি কিছুই করিনি,_ঘা বল্লুম কথাব কথা 
মান । আমি খালি বল্তে চাই, রতন আমার জামাই 
হ'লে আমি খুব স্থধী হব। একথ| রতন ব! পূর্ণিমা 
কেউই জানে না। বিশেষ, রতন আর পূর্ণিগ। ছুজনেই 
ছু্গনের বন্ধু বটে, কিন্তু তার! পরস্পরকে বিবাহ করতে 


২৪ 


প্াসিশা সপ সা সিসি তাস বা সপাস্িপি সপ ৯ সা পাপা ৯ 


রাজি হবে কি না, আমিও ত| জানি ন|_অথচ, তাদের 
সম্মতি আগে দরুকার। তবে.তার রাজি হ'লে আমি 
বাধা দেব ন|। এ প্রপঙ্গ আর নয় -এ ওর! আম্চে!” 

রতন ও পূর্ণিমা সমুদ্রের ধার থেকে ফিরে এল। 
সকলেই তাদের দিকে কেমন এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে 
বারংবার তাকিয়ে দেখতে লাগল । রতন তা লক্ষ্য 
করুলে, কিন্ত কারণ বুঝতে পারুলে ন1। 

কুমার-বাহাছুর হতাখভাবে ভাবতে লাগলেন, 
আমি এখনো অগার্ধ জলে তলিয়ে আছি, কিন্তু এই 
রতন লোকট। কি ভাগাবান্‌! এখনে! এ জানে না, কি 


চল্রে কৰি চল্‌, 
এ সাঝ-আআধিয়ার আস্ছে নেমে, 
উঠবি কিন| বল্‌? 
"এ চেয়ে গ্যাধ পুব-কিনারে 
মেঘ জমেছে গ্রগন-ধারে,_ 
শাঙন-সাঝের অন্ধকারে 
ঝরতে পারে জশী। 
বর্!-সাঝে ওরস। কিসে ?-- 
চল্রে কবি চল্‌। 


নীরব কবি (র, 
অতল-তলে তলিয়ে গেছে 

বিরাট্গ ভীরে- 
ঢাকৃল গগন গহন মেঘে, 
ঝড়ের হাওয়া উঠল বেগে, 


চর 
কোন্‌ 


প্রধামী-কাণ্ডিক ১১৩৩০ 


/ ২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ 
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সৌভাগ্য এর জন্তে অপেক্ষা ক'রে আছে! মিঃ ঘোষের 
সমস্ত সম্পত্তি, আর পৃর্ণিমার মত স্বন্দরী! এ পেলে 
আমি এখনি স্থনীতিকে ছাড়তে রাজি আছি! 
ভগবানের অন্ত।য় পক্ষপাতিতা দেখে কুমার-বাহাছুর একটি 
দীর্ঘনিংশ্বাস ত্যাগ কর্‌লেন। 
রতনের হঠাৎ স্থুমিত্রর কথ! মনে পড়ুল। কিন্ত 
এদিকে ওদিকে চেয়ে কোথাও তাকে দেখতে পেলে না। 
৪8৮ রতন ও পুর্ণিমা ফিরে আস্বা মাত্র, সকলের 
অজান্তে স্থমিত্রা সেখন থেকে উঠে গেছে। 
ক্রমশঃ 
জী হেমেন্দ্রকুমার রাঁয় 


আমি তারে শুধাই রেগে 
ভেজায় কিবা ফল? 
বাদল মেঘে মাঁদল বাজে 
চল্‌ রে কৰি চল্‌। 


উঠল কবিবর, 
আমায় বলে--“চলৌো, চলে।”-- 
ডাঙা গলার স্বর। 
আধার নামে ভুবন ঘেরি'__ 
বৃষ্টি ঝরার নাইক দেরি, 
বিদ্যুতেরই আলোয় হেরি__ 
চোখ, ছুটি ছল্ছল্‌--, 
এবার বলি--“কবি, কবি__- 
কি হয়েছে বল্‌!” 


শ্রী স্থনিশ্ল বন্থু 


১ম সংখ্যা] 


পছ পপি ৩ ৯ ৮৮৯৮১ প্াসিপাা সি সিল পিসি সা সিপস্াস্পা তি পিস সিপশ 
২৫৯ পি 


মহীশুরে কফি-চাঁষ 
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২৫ 


মহীশূরে কফি-চাষ 


দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশে চা রবার এবং কফির 
চাষের বহুল-প্রচারের সঙ্গে-সহক্গ অনেক বিদেশী চাকর 
রবারওয়াল। এবং কফি-ব্যবপায়ীর সমাগম হইয়াছে । 
দাক্ষিণাত্যেই ইহারা এই-সব ব্যবসায়ে বু অথ থাট।- 
ইতেছে এবং ইহাদের চেষ্ট। ও উদ্যমের ফলে অনেক 
পতিত জমিতে বেশ ভাল ফসল হইতেছে । মহীশব প্রদেশে 
কফি-চাষের প্রথম অবস্থ। হইতেই, অনেকে, ইহ যে 
কফির উত্পা্নেব একটি কেন্দন্থল হইব, তাহ। পবা, 
পাবিয়াছিলেন। এবং কফি-চাষেব বাপ্যাপন্ত। হইতে 
অনেক ইংবেজ যুবক এখানে এই কায লিপু বহিযাে। 
প্রথমে যদিও, সময সমঘ, কমি-ফসলেণ ভবিষ্যৎ সঙ্গন্ধে 
অনেক সন্দেহ এব” শিবাশাব সরা 
মোটের উপব কফ্ি-ফসলের অবনন্থ। 
ভালঈ চলিতেছে । প্রথম দিকে প্রত্যেক ক্ষেন্ররেব 
মালিক ভিন্ন ভিন্ন ছিল, বিদ্ধ ববা৭ এব” চা-এর চাষের 
জন্য প্রায়ই কফি-ক্ষেখ্জে কাজ করিবার লোকাভাব 
ঘটিতে লাগিল। এই কাবণে এখন মহীশবে কব 
চাষ একরূপ সমবায পদ্ধতিতে এক 
জন লেক অনেকপ্তপি ক্ষেত্রের ম্য(নেজাণ ভইঘ। কাজ 
চালাইতেছে। প্রথম প্রথম মাসিক ৯০ হইতে ১০০ ট,ক। 
বেতনে কফি চাষেব জন্য ম্যানেজার পাণছ। 
কিন্তু বর্তমান কালে এই সামান্য বেতনে লোক পা 
একরকম অসম্ভব, কারণ একই স্থানে রবাব ব| চাঁএব 
কাজে ম্যানেজারীর বেতন অনেক বেশী। 

মহীশৃরে কফি-চাষের ইতিহাস পর্যালোচন| করিতে 
গেলে মিঃ আর এইচ. ইলিয়ট লিখিত “1910, 3১০76 70] 
০০16০ 1১181611610) 11)১০০ নামক পুস্তকের উল্লেখ 
করিতে হয়। এই পুস্তকে কফি-ব্যবসায় সম্বন্ধে নান! 
বহুমূল্য তথ্য আছে, তবে ইহার কতক অ*শ সাধারণ 
পাঠকের ভাল লাগে না, তাহা কেবল ব্যবসায়ীদের 
উপযোগী । ইহার আর কতক অংশ সাধারণ পাঠকেরও 
পড়িতে বেশ ভাল লাগে। ১৮২২ খৃষ্টানদের পৃর্ব্বে কফি- 


খে 


৪ 


হইঘ|ছিল, শনু৭ 
বৃবাববই বেশ 


হইতেছে । এক 


থাই, 





চাষ সন্ধে কোন সরুকাণী কেতাব ব। খাতাপত্র নাই। 
কথিত আছে দে একজন আবব সন্ন্যাসী, আরবদেশ 
হইতে ২০৭ বসব পর্ন ককি-বীঙ্গ আনিয়, বাবাবুদান 
পাহাডেপ উপব ঠাহাণ মন্দিবের চাবিদিকে বপন করেন। 
মিঃ ইলিঘট বণেন 2 
“কফি-বীজ সতপিন পুর্ষোহই মহাশুব প্রদেশে আনা 
বীতিখহ চম আবাদ কিন্ত গত 
শভধার (১৮) খেন হাসের পুর হয় নাই । কিং 
গ।ছের গপিউ৭ যদিও লোবেব| বনুকাল হইতেই জানিত। 


হোক ন। কেন, ইহা 


তখাপি উহার বাবার বেশীদিন ভয় নাই 1...” 


একটি কঙ্গি-উৎপাদক প্রদেশ € 
এইসময় হইতেত কফির প্রচলন বহুলডাবে আবরম্ত 
হয়। দাশ্সিণাত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী হইতে থাকে। 


প্রতেতক বাড়ীতেই ভোর বেলাঘ কফি টতয়ার হয়, 
ইচ| পানে লোকদের স্থাস্থাও নাকি ভাল থাকে। 


প্রায় 
এবং 


২৬ 


ভারতবর্ষের এ-অঞ্চলের জলহাওয়ার পক্ষে কফি অত্যন্ত 
উপকারী, অনেকেই এই কথা বলেন। চায়ের প্রতি 
দোগিতার জন্য কফির প্রচলন এখনে। তেমনভাবে 
হইতেছে ন।, কিন্তু কফির ব্যবহার দিন দিন ঘেমনভাবে 
বুদ্ধি পাইতেছে এব” লোকেরা যেমন আদরের সহিত 
ইহার অভ্যর্থন। করিতেছে তাহাতে মনে হয় কিছুকালের 
হ্বধ্যেই কফির গ্রচলন সমপ্ত ভাবতধনে 
রর্ভমান সময়ে মীপরে ধে 


চডাইয়। পড়িবে। 


চা 


ক্ষ 





প্রথম যে কফ্ধি মগীশূরে পাওয। যায়, তাহাব উৎপত্তি 
কোথ। হইয়াছে, তাহা ঠিক-মত জান। বায় না । এই কি 
“চিকৃ” নামে গবিচিত। পঠিকৃমাগালুব" মহরেব শিবটি 
" ইহার চাষ-আব।দ হয় বপিধাই ইভাব এই নান। শি" 
ইলিয়টের পুস্তকে এই চিক কফির বিষ লিখিত 
আছে £- 

“এই কফির অবস্থ! গোড়াতেই বেশ আশাপ্রদ ছিল, 
গু এবং ইহার ফলল যে বহুকাল পধ্যন্ত বেশ ভালই হইবে, 
এমন আশাও অনেকে করিতেন, কিন্ত তাহার পর ১৮৩৬ 
থৃষ্টাব্ষের শেষের দিকে তিন বছর অনাবৃষ্টি-জনিত 
গরম ভয়ানক হওয়ায় পোকা কফির ক্ষেত আক্রমণ 
* করিতে আরস্ত কবে। এইসময় এই কফি গাছের 


প্রবাসী-কারিক, ১৩৩ 


সা সপ সিস্িত 
৮ আপামর পিসি পিপাসা ৯ পাপা পাসিপপা সাপটি পাস পাপা ৯পাস্পাসপাসিপ পাপা ১৩ 


০ 
মহীশুব নাঙ্োর পরা্ীনভন কফি-বগাণের ছি ঠরকাব ঝা্গলে। 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শাসিত সপাসিপাসপি পা সপাসিপাস্টিসিপান্সিপাসিপাস্টিা সা সিস্ট 


বাডনের অবনতি হইতে থাকে । এই অবনতি এত 
এয়নক হয় বে, যদ্দি চাধীরা কেবলমাত্র এই চিক কফির 
উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিত তাহা হইলে এইখানেই 
কফি-চাষেব শেষ হইত। বাবাবুদান পাহাড়ের উপর 
উচু জঘিতে কেবল কয়েকটি ক্ষেতে কর্ষি-চাষ ভাল 
করিয়া হইতে পারিত।” 

এই বিপদ্‌ এড়াউবার জন্য কুরুগ হইতে অন্ত এক- 

প্রকাথ কফির বীজ মান। হইল এবং মহীশূরের জমিতে 
ইহ বেশ ভালনূপে জন্মিতে লাগিল। পরীক্ষার দ্বার! 
খন দদখ। গেল থে কুরুগেব কফি মহীশুরের জমিতে 
বেশ ভাল করিয়াই গজাইবে তখন 
পুরানে! সব জমিতেই আবার পূর্ণ 
উদানে কফি চাষ আরম্ভ হইল। 
ঘেখনে খালি জমি পাওয়া গেল, 
তাহাই খুব চড়। দবে ক্রয় করিয়া 
তাহাতে কফির চাষ আরম্ভ কর 
হইল। বিলাতের কফিবাবসায়ীবা এই 
নৃতন বক্ষি সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান্‌ 
বলিছ। মনে হইল ন।, কারণ তাহারা 
বলিল যে, কুবুগের কফি তাহারা 
মহীশ্রের কফির দামে কিনিতে 
পারিবে ন|। 

“কিন্ত ক্রমে দেখা গেল, যে, 
কুরুগের বাঁজ হইতে উৎপন্ন কফি-গাছগুলি খত বাড়িতে 
লাগিল ততই তাহাদ্বে ফলগুলি মহীশুরের কফ্ষি-ফলের 
মন সমান দবের হইতে লাগিল। এবং ক্রমে এই নূতন 
বি লণ্চনের বাজারে পুরানে। মহীশর-কফি অপেক্ষ। 
বেশী দামে বিক্রি হইতে লাগিল ।” 

মহীশব-কফির দা বেশী হইবার কারণ মহীশৃরের 
আবহ ওয়। এবং জমি খুব চমতকার এবং কফির বীজ 
ছায়াতে ধীরে ধীরে পাকান হয়। ইলিষটু সাহেব এই 
ছায়াতে “কফি-ফল ক্রমে ক্রমে পাকান” সম্ন্ধে অনেক 
কিছু লিখিয়াছেন। রৌদ্র আট্কাইবার জন্যই 
যে ছায়ার প্রয়োজন তাহা নহে_কফিক্ষেত্রের উপর 
দিযা শুক্দ বায়ু বহিয়া যায়। তাহা রোধ করিবার 


১ম সংখ্যা ] 


৪ ৯পনপিিপাসিপাসিপা পিপিপি সরান পতিত উপ উরি ৯িত সি ৩ 


২৫৯৩ সি সি সি পাট 





কফি-কাব্খানাব একটি দৃ* 


জন্যও বৃক্ষের ছাগার প্রয়োজন । এই 


শুকৃনে। হাওয়া যদি কোন ভিজে জমির 
উপর দিয়া যাওম়া-আস। করে, তবে 
ডাহা অচিরেই কেঠে। জমিতে পরিণত 
হউবে। কেঠে। জমিতে কেবল কফি 
নয়, প্রায় কোন ফনলই ভাল হয় না। 
এ ছায়া রচনা? করিবার ছুটি উপায় 
আছে। প্রথম--ক্ষেত্রের উপর সম 
গাহ পোড়াইয়া দিয়া পুনর্বার নির্দিষ্ট 
স্থানে কিছুদূর অন্তর অন্তর করিয়| 
বৃক্ষ লাগানো | দ্বিতীয়--জঙ্গলের সমস্ত 
আগাছা পোড়াইয়া দিয়া, তার পর 
মাঝে মাঝে বড় বড় গাও নষ্ট কর] 
অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে তাহাতে 
কফি গাছেরা বথেঞ্ই পরিমাণে ছায়। হইবে এব, 
শুকুনে। ভাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে । মিঃ ইশিনট এই 
বিষয়ে বলেন ৫-- 

“যতদূর সম্ভব পূর্বের বৃক্ষদের ছায়াদানের জন্য রক্ষ। 
করা উচিত, কারণ জমির উপর বৃক্ষাদদি পোড়ান হই 
তাহা বৃক্ষাি-না-পোড়ান জমি অপেঙ্গ! অনেক কম 
দিনে ভাল ফলগ দেয়।” 

ছায়াদানের জট নানাপ্রকীর বৃক্ষের ব্যবহার আছে, 


মহীশুরে কফি-চাষ 


২৭ 


তবে মহীশূর প্রদেশে দধূপাণি ওক 
নামক বৃক্ষের ব্যবহার খুব বেশী হয়। 

প্রথম জমি নির্বাচন করিবার সময় 
চাধীকে বিশেষ সাবধান হইতে 
হইবে। কারণ সে যদি প্রথমেই 
স্বাভাবিকভাবে, অযথা রৌদ্র এবং 
দর্ষিণ-পশ্চিমে অথব। পৃবে হাওয়া 
হইতে রক্ষিত জমি পায় তবে তাহার 
ফমল ভাল হইপে। এই জমি যদি 
উত্তব, উত্তর-পূর্ব, অথবা! উত্তর- 
পশ্চিমমুখী হয় এব” মাচ্চ, ও এপ্রিল 
মাসেব বৃষ্টি উপযুক্ত পরিমাণে পায় 
অগ৯ দর্কারের বেশী বৃষ্টি ন। পায় 





কফি-বাগানের একদল বুলী-রনণ। 


তাহু। হহলে কফি নসলের পরঙ্শে আরে। ভাল । প্রত্োেক 
দেবো মেখানে বগি চ1%॥ হয, সেখানেই একটি 
করিষ। কফি-চাষের উপমোগ্। শিদ্দিই পাম। (21108 


0 001099 20119) আছে । এই সামা বা! %979এর 


একমাহল এদিকে বা গুদিকে কফি জন্সিবে ন।। মহীশট্র 
হা বেশ ভাপ কগিয়। দেখ। যার । কফি-গাঙ্ছ 
স্যাংসেতে এবং গরম স্থানে ভাল হয়। কফির ক্ষেত 
বে-কান কমের কাদাটে জমিতে কর যায়। 'তবে 


২৮ 





কফিব বন্।বাঠী তন 


জমির উপবে গাছগাঞছডাৰ সার 
উপযুক্ত পরিমাণে খাক। চাহ এবং 
জমির নীচে বেশী পাখব ন। খাকাঠ 
ভাপ। অনেক রকম জমিতে বিণ 
চাষ হয়। ঘন-বুঙ্গ|»ছাদিত জমিতে, 
বেশে। জমিতে, কেঠে। জমিতে, 
ইত্যাদি নানাপ্রকাব জদছিতে কির 
চাষ হয়। তবে ঘেসব আসিতে 
গাছপাল। পঠিয়। সার হই খাকে এব 
বেশী পোদ ভাওয়।এ পায় না, সেইসব 
জমিতেই কমি সন্নাপেক্ষ। ভগ্তমন্ধূপে 
হয়। জগি স্থির করা হইয়া গেলে 
পর, জমি উপরেব আগাছ। এবং 
অপ্রয়োজনায় পুণাদি সমস্ত নষ্ট করিয়া 
যেমন করিয়াই হোক সরাইয়। ফেলিতে হয় | গরম 
কালে যেসমঞ্ত গাছ বেশ ঘন ছায়া দেয কিন্কু ব্বাব 
পময় বিশেষ ছায়াদান করে না, কেবল, সেই সম 
বৃক্ষই কিছুদূর অন্তর অন্তর রক্ষ/ কবিতে হহবে। 
এই-সমস্ত কাষ্য হইঘ| গেলে পর সারি মার খোট। 
২. পতিযা ছ্ব ফুট পঙ্গ। ছয ফট চ্ল্ড। শে টতৈক্ৰী 
রি, ১ 


নেও 


প্রবামী কাক, ১৩৩১ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্্া্িরাসিপাস্পিপাস্পিপাসটিপাস্টিপাসটি 





পো পাসিসিপস্সিপাি 


করা হয় ও তাহার মধ্যে এক ফুট 
চওড়া ছুই ফুট গভীর করিয়া গর্ত 
খোঁড়া হয়। এইগর্তে কচি চারা 
বলাইয়া দেওয়া! হয়। 

কফির চারা যেখানে প্রথম গজান 
হয়, সেই স্থানটি ভারি চমৎকার। 
যেখানে সহজে জল পাওয়া যায়, 
এমন একটি পরিষ্কার জায়গ! স্থির 
কর! হয়। এ জমিটি দুই ফুট গভীর 
করিয়। খনন করিয়া পাথরশূন্য কর 
হয় । তার পর জমিটিকে বেশ 
পরিদ্ধার করিয়া এবং সার ঢালিয়া 
বীজ লাগাইবার উপযুক্ত কর! হয়। 
প্রত্যেক চারফুট অন্তর জমির মধ্যে 
চলাফেবা করিবার জন্য পথ বাখা 





কফির শ্টি বাছাই কব! হইতেছে 


ইয়। বাজ লঃগাইবার ছয় সপ্তাহ পরে অঙ্কুর দেখা দেয় 
এবং অস্কর আটি ইঞ্চি লম্বা হইলে পর ছুইটি ডিম্বাকতি 
পাতা ভাহাতে গজায়। তাহার পর দশ মাস এই শিশু- 
কফিগান্ছকে বিখেষ মন্ত্র করিতে হয়। দশ মাস পরে শিশু- 
গছগ্ডলিতে ১৭টি করিয়া কচি-কচি ডাল গজায়। 
তার পর বধাকালে বৃষ্টিপাতের আরন্তের সঙ্গে-মঙ্গে পূর্ব 
হইতে প্রস্থত ক্ষেত্রে কফি-গাছগ্ডলিকে লাগ।ইযা দেয়া 


১ম সংখ্য। ) 





কফিব খাবাপ শু টি বাছ।উ কৰা হইতেছে 


ইয়। অনেকে, বীজ হইতে অঙ্কুর 
গঙ্গাইবার পর শভ্াহাতে এক জোড়া 
পাত! যখন ফুটিয়া উঠে তখন, 
প্রত্যেকটি চারা-গাছকে এক-একটি 
ছোট ঝুড়িতে করিয়। রাখে । ন্গেতে 
লাগ|ইবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হয় যেন চারার প্রধান শিকড় কোন 
রকমে ঝঁকিয়া ন। যায়। চারাকে 
বেশ শক্ত করিয়। লাগাইতে হয়। 
চারা লাগাইবার দ্বিতীয় বঙ্মরে 
গাছের মাথা ছাটাই কর! হয়। গড়ে 
ডিন ফুট করিয়াই ছাটিতে হয়। 
কেহ কেহ অবশ্য ছুই ফুট বা চার ফুট 
করিয়াও গাছ ছাটে। 


মহীশযে কফি-চাঁষ ২৯ 


২৭ অপ সপসি ৯৯৩৯ 


তৃতীয় বৎসরে গাছে ফল ধরা আরম্ভ হয়। কিন্তু সপ্তম 
বৎসর ন। আস। পথ)ন্ চাষী পূর্ণ ফপলের আশা! করিতে 
পারে ন। | এই সমর চাষীর সবচেয়ে চিন্তা এবং 
উদ্বেগের সময়। এপ্রিল মাসের বৃষ্টি পাওয়ার পর কফির 
ফুল হয়। 'এই সময় যদি বৃষ্টি সামান্য কয়েক বিন্দু কম 
হয়, তবে চাষীর সমস্ত আশ! ভরসা চলিযা যায়। তাহার 
হাজার হাজার টাকার লোক্লান হয়। এপ্রিল মাসে 
জল-হাওয়। শিয়ম মত পাইলে ছিস্দের নাগাদ ফল ঝাড়াই 
হইতে পাবে। প্রথমে লাগ ঘলগুলিকে তুলিগা ঝুড়িতে 
কবি ওদন করিবাব এবং পুইবার স্থানে লইয়। মাসা 
হয়। জলের বেগে ফলে উপরেব পাতলা খোগ। 
ছাড়িয়া মায়। তাব পব ২৪ ঘণ্ট| কাল ফলগুলিকে জল 
হইতে হাকিয়। গালি দেওয়। হয়। তাহাতে ফলের 
উপন যে সামান্য শকর। থাকে তাহ। দৃঢ় হয়। 
হাল্ক। ফল গুলিকে বাছিয়। ফেলা হয় এবং অবশিঞ্ ভাল 
ফলপ্ুলিকে শকাউবাব জন্য মদনের উপর ছড়াইয়। 
দেওয়া হয়। মাবো মারে ঘশগ্তলিকে নাড়িমা-চাড়িয়! 
দিতে হয় এবং শ্ক1ইতে প্রা একদিন সন লাগে। 
মারে একদিন থাকিবার পর ফ্লগুণিকে বীবে পীরে 
শুকাইবার জন্য নির্দ্ট ভূমিতে ছড়াইয়া দেওয়। হয়। 
কফি ফল বেশ ভাল করিয়া শুক্কাইয়। গেলে পর 





কাঁফব শান ছাড়ান 


৬৪ 


পাপাস্িপাস্িপাসিপিস্টিপাস্টিপাসিপাসি পাস পা পাসিপোসি পাস পাটি পাটি পাটি পাটি পভ পি পাশ পাশ 


তাহা বাজারে পাঠাইবার বা চালান দিবার উপযুক্ত 
হয়। 

কফি-চাষের বিষয় সামান্য একটু বলা হইল । এই 
কার্ধয বাহির হইতে সহজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্থবিক 


প্রবাসী--কান্তিক, ১৩৩০ 


পাতি প ৯ পাস পাটি পাঁছি পাস পাশ পাস পা 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৬ পা পাটি তাস পি পা পাটি পাটি পি পি পা পাটি পাটি পাটি পাশি পাটি পাস পাটি পি পাটি পাটি পি পাস প ৬ পি পাসটি শা 


তাহ। নয়। তবে একদল লোকের কাছে কফি-চাষ 
বিশেষ ভাল লাগিবে, কারণ এই কার্যে জঙ্গলের খোলা 
হাওয়াতেই বেশীর ভাগ সময় যাপন করিতে হয়। শিকার 
ইত্যাদির আনন্দ যথেষ্ট পরিমাণে ইহাতে আছে। 


ব 


ডঙ্কা-নিশান 


নবম পরিচ্ছেদ 
বন্ধক-পুরুষ 

কিরাতগ্রাম থেকে কুমার ৮ন্গুপ্ত বৈশাপীর দ্বার গ্রামে 
পৌছে, মন্ত্রী একটারের মুখে শ্ুন্লেন_বৈশালীর 
সাতজন মহামান্য নগর-জ্যে্ঠ গলায় কুঠার বেধে এপং 
পাতে ভৃণ ক'রে মগধের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। গলায় 
কুঠার বাধার অর্থ এই মে,জয়ী মগধ ইচ্ছা করুলে এ 
ফুঠারেই তাদের মাথাপ্ডালো দেহ থেকে বিচাত করতে 
পারেন, তার জন্যে অন্যত্র অগ্ন খজ তে থেতে হবেনা । 
আর দ্লাতে তূণ করার উদ্দেশ, মগধের তুলনায় যা 
তৃণভোজী জীবের সামিল, গোবেচারা ব'লে মগধ তাদের 
মার্জনা করুলে গোহ্ত্যাটা আর ঘঈতে পায় ন।। মোট 
কথা বজক-দুর্গ এখন মগধ-সেনটৈ কূপার অধীন। সমস্ত 
শুনে চন্দ্রগুঞ্ত জিজ্ঞাসা করুলেন-প্হঠা এদের মতি- 
পরিবর্তনের কারণ ?” 

*শুন্লুম ভর-মহাদেবীর উত্সব উপলক্ষে পণ্য- 
বীথিকার বেনের। আলোর মালায় নগর সাজিয়েছিল | ঘি- 
মাথা সল্তের ঘিয়ে লোঙে ইদুরে নাকি একটা! প্রদীপ 
উল্টে ভ্যায়, ভাইতে বাজাবে অগ্নিকাণ্ড হ'য়ে শস্াগার 
পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে; বৈশালীর হঠাৎ আত্ম-সমর্পণের 
এই হ'ল মুখ্য কারণ।” 

“এখন কণুব্য ?” 

“মেইজন্যেই তো তাড়ান্ডাড়ি আপনাকে 
আনানো। বস্মানে আমাদের ক্তব্য কি, সে-বিষয়ে 
আপনার সঙ্গে পরামশ কবা প্রয়োজন মনে করেই তো! 


এখনে 


আপনাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে । মগধ থেকে সেনা 
ভোঙ্য ঠিকমত আন্ছিল না। তাঁর উপর স্থনক্ষত্রের 
চিঠিতে জান্লুষ, মহাগাজের শারীরিক অবস্থাও তেমন 
ভালে! নয়। এঅবস্থায় আমাদের এখানে আর বেশী 
দিন থাকা সম্ভব নয়, যুক্িনুক্তও নয়। স্থতরাং বৈশালী 
যে আর্মনমর্পণ করেছে, সেটা আমাদের সৌভাগ্যই 
বল্‌্তে হবে ।” 

“কিন্ত বৈশালী পূর্বোও অমন অনেকবার 
আত্মসমর্পন ক'রে, পরে, মগধের পল্টন পিছন ফিবকেই 
নিজমৃগ্তি ধারণ করুতে বিলম্ব করে নি। স্তরাৎ এবার 
এদের একটু কায়দয়ি ফেল্তে চাই । সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
এদের কুলপুতদের ভিতর থেকে জনকয়েক বন্ধক-প্রণ্তিভূ 
শিতে চাই, ত। হ'লে সন্ধি-বন্ধন অটুট রাখতে এরা 
বাধ্য হবে, কারণ অন্যথা করুলে বন্ধক-প্রতিভদের প্রাণ 
যাবে। সন্ধি পাকা করবার এই এক পশ্থা আছে, অন্ত 
পন্থা অবশ্য বৈশালীছুর্গের উচ্ছেদ-মাধন | 

প্রসন্ন শকটার শ্মিতমুখে বল্লেন “আপনি প্রবীণের 
মতন কথা বলেছেন । আমি ইতিমধো সন্ষিপত্রের একটা 
খস্ড। প্রস্তত করেছি । আমার প্রথম প্রত্তাব হচ্ছে. 
মগধের রাজকুমারের হন্তে বৈশালীর মহাসম্মতের কন্টা- 
সমপণ | দ্বিতীয় প্রস্তাব, বৈশাপীর কুলসজ্ঘের শ্রেষ্ঠ 
কুলের অন্ততঃ দশজন কুলপুত্রকে সন্ষি-বন্ধনের বন্ধক- 
প্রতিক স্বরূপ পাটলিপুত্রে অবস্থানের জন্তে প্রেরণ । আর 
তৃতীয় প্রস্তাব ইচ্ছে, বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বৈশালীর 
পাঁচখানি দ্বার-গ্রাম গধকে দান। ভূতীয় প্রস্তাবে 
সম্মত না হ'লে, অকারণ যুদ্ধ বাধানোব দগু স্বরূপ 


১ম সংখ্যা | 


পিসি ১৯০: পাখি ৯৩ ৯ পাটি পাটি িপাছি পাটি পাদির্ণাি পাস্িপা সিসি পাপা 


দশ কোটি মুদ্রা দণ্ডকর দিতে হবে, তা! নইলে বৈশালীর 
সমন্ত অধিকারে, মগধের নির্দিষ্ট বাজপুরুষ অর্থাৎ মগধের 
শৃসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ।'.'" 'অবশ্য যতদিন 
দণ্তকরের টাকা! শোধ ন। হয় এ শাসন-প্রতিষ্ঠা ততদিনই 
বলবৎ থাকৃবে ।” 

ন্্রগুপ্ত ঘাড় নেড়ে বল্লেন “শেষের সর্তে বৈশালী 
সম্মত হবে ব'লে মনে হয় না। তা" ছাড়া আমি উচ্ছিন্ 
সন্ধির পক্ষপাতী নই।» 

শকটার বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন--কুটুক্সিতা ন। 
হতেই কুটুত্ব-গ্রীতির উদয় হ'ল নাকি ?” 

চন্্রপ্ুপ্রের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্ল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
*আম্মলংবরণ ক'রে বল্লেন-আপনি আমায় ডল 
বুঝ বেন না, আমার বক্তব্য এই, থে, রান্দরধানী থেকে ঘখন 
নিয়মিত নৈগ্ঠভোজ্য আস্ছে না, তার মানে ইন্দমুগ্তিণ দল 
প্রবল হয়েছে । মহাবাজের অস্থথখ দেখে এসেছি, 
সম্ভবতঃ তাঁর পীন়্ার বুদ্ধি ঘটেছে, আর আপনি এইমাত্র 
বল্লেন স্থনক্ষত্রও তাই লিখেছেন। আর স্থনক্ষত্র ন! 
লিখলেও এটা শন্থমান কবা কঠিন নয, কাপ্ণ, তিনি 
স্স্থ থাকলে সৈম্তভোজ্যেব একপ অব্যবপ্ধা পটৃত না। 
তত্তিশ্ন কিরাত-গ্রামে যাবার ঠিক আগে পাটলিপুত্ব থেকে 
কিছু সৈন্য প্রার্থন। করেছিলাম । এপযান্ত সৈম্তও পাই 
নি, চিঠির উত্তরও পা নি। মহারাজের গীড়া সত্যিই 
বুদ্ধি হয়েছে; স্থতরাং আমাদের চিন্তিত হবার যথেষ্ট 
কারণ ঘটেছে । এ অবস্থায়, শক্ত ষখন নিজে থেকেই 
শরণাপন্ন হয়েছে, তখন তার গলায় প| ন| দিয়ে একটু 
উদারতা দেখালে ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশী। 
সদ্ধির সর্ত নিয়ে তর্ক ক'রে দিন কাটাবাব মতন দী সময় 
আমাদের হাতে নেই। রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফেরে 
গিয়ে, মহারাজের শধ্যাপার্খে উপস্থিত থাকা পুত্র 
হিলাবে আমার কর্তব্য, এবং উত্তরাধিকার হিসাবে 
আবশ্যক |” ূ 

“কিন্ধ বৈশালী যদি এরূপ আপন থেকে আত্মসমর্পণ 
না করত? তা হ'লে তো! বিলম্ব করুতেই হ'ত।” 

প্রাজনীতিতে “হ'তে পার্ত'র জায়গা নেই। যা 
হয়েছে বা যা” হ'তে পারে, শুধু তাই নিয়েই আমাদের 


ডঙ্কা-নিশীন 


পিসি পাটি পা পি পাছি পাটি পিপি পাসপাসিপাসিপা৯৫ পাস 
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কার্বার। মগধের বিচক্ষণ মহাঁমাত্যকে সে কথা স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া বাহুল্য ব'লে বিবেচনা করি।” 

“আগনি রুষ্ট হবেন না, আমি আপনাকে পরীক্ষা 
কর্ছিলাম।” ু 

“আপনি আমার হিতৈষী, আমি আপনার 
উপর রাগ করুতে পারিনে। যদি ওদ্ধত্য প্রকাশ করি 
দমন করুবেন |” 

শকটার গরসন্নমুখে বল্লেন--"কুমার, আমি আপনাকে 
মগধের ভবিষ্যৎ সম্রাট বলেই মনে করি। তা" ছাড়া 
এ অভিযানেব আপনি সেনাপতি । পেইজন্তে আপনার 
সঙ্গে পরামর্শ অবশ্য-করণীয় বলে মনে করি।” 

চন্দরপগ্ুপু বল্লেন_-“আমার মতামতের খুব বেশী মূল্য 
মাছে বলে আমি মনে করিনে। কারণ, আমি জানি 
আপনাদের কাচ্ছে আমি বালক। আপনি জিজ্ঞাসা 
করুলেন, তাই বল্লাম । বল্লাম বলেই যে সে মত 
গ্রহণ করতে হবে, এমন কোনো কথ। নেই । আপনি 
বহুদরশী, বিচক্ষণ; ব্ঠমান ক্ষেত্রে আপনি য! শ্রেয় মনে 
করেন তাই কর্বেন। যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, আদেশ 
করুবেন, আমি যথাসাধ্য করুন ক্রটি করব না। কিন্তু 
রাজনীতির পাকা চাল চালা কাচা মস্তিষ্কের কর্ম নয়।” 

«তা হ'লে সন্ধির সর্ত এখনি লিখে পাঠানো! যাক?” 

“ক্ষতি কি ?. ভালো কথা, বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে 
মহারাজকে না জানিয়ে পাকা কর। উচিত হবে কি?” 

“সময় অল্প, নইলে নিশ্ঘই জানাতাম। আর তা ছাড় 
বীরপুরুষেরা বলেন,--শস্রর ছুর্গ দখল করুতে ব৷ সুন্দরীর 
পাণিগ্রহণ করুতে দিনক্ষণ দেখ বারও অবকাশ নেই; আর 
অন্যের মতামত নেবার৪ অবসর নেই; ও ভগবানের 
নাম ক'রে নিয়ে ফেল্তে হয়। তাব পর তিনি য।? 
করেন ।” 


দশম পরিচ্ছেদ 
সীমা-সাক্ষী 
শকটার বিদায় হ'য়ে নিজের শিবিরে চ'লে গেলে, 


চন্দ্রগুপ্ত তাঁর একজন বাছুত্পার বা শরীর-রক্ষীকে 
ডেকে মনীপাত্র ও লেখনী চাইলেন। অনেক দিন 
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প্পাসপাস৯০ 


মায়ের : খবর পান নি, সাই: মাকে চিঠি লিখবেন। 
তাছাড়া মহারাজকে ৪ লিখতে হবে। মসীপান্তরে কচ্ছল 
নেই দেখে বাহৎসারকে কাজলের চেষ্টায় শিবিবাস্রে 
পাঠিয়ে কুমার নিজেব বিয়ের প্রসঙ্গট। কিভাবে 
চিঠিতে প্রথমে উখবাপন করবেন ভাই মনে 
মনে ভাবছিলেন। বাহ্ৎসারেধ বিলম্দ দেখে হঠাৎ 
মাথা তুলো ত্ানুব দরঙগার দিকে চাইতেই বিস্ময়ে 
ষ্টার মন ভরে উঠল। আপাদ-মস্তক ধালোয় আচ্ছন্ত্ 
একট লোক ঘেডা ঢটিয়ে তারই ভানুব দিকে আস্ছে। 
কাছে এসে লোকট। ঘোড়। থেকে নেবে করঙগোডে 
চন্দগ্পুকে ননঙাণ বরুলে। 

“একি 1 গোপক তুমি ! হঠাৎ এখানে ? 

“আজে হ্যা! বড়ো পাঠিযে দিলে |” 

“্বন্ডে।? বন্ধগোপ ?” 

“আজে” 

«সে কি? £কোনে। বিপদ হঘ নি তে? পাহাডালো। 
সন্ধি ভঙ্গ কবে সেনাগুলে ভান। দিঘেছে নাকি %” 

“আজ্ঞে ন।, স্দি ববহ আবে পাকাই হযেছে। 
সীমাসাক্গী পাওয়া গেছে ।” 

“পাওয়া গেছে ?...আমি যে বারণ করেছিলুন... 
তোমার ভাই কি কাউকে হতা। করুলে নাকি ?” 

“আজে, ন।। আপনি চ'লে আসার পথ, ক'দিন 
ধরে উৎসবই চল্ছিল। শেষদিন আমাদের গোষালাৰ 
হথামত মহিষের দঙ্গলে শকব ছেডে দিয়ে শিঙের 
গুভোয় শকর বণির যোজন কব হয। কিন্তু নহি 
ওখানে বেশী পাওয়া গেল না। তাই চমবীর দঙ্দলেই শকব 
ছাড়। হয়। চমরীপ্ুলে। একাজে অভ্যস্থ নষ, শুক্র দেখে 
কেমন ভড়কে গেল। শকরট। পালাচ্ছিল। আমাদের 
মেজো তাকে আট্কাতে গিষে হ্রোচট খেষে পড়ে ঘা) 
তাতে শকরটা দাত দিযে তাৰ পেট চিরে দ্যায। সমপ্ত 
নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। জানাশুনা গাছগাছড়াও 
পাওয়া গেল না। পাহাড়ীব। বল্লে-বাচবে না।. 
তাই শুনে মেজো বল্‌্লে, যখন বাচবই ন। হখন 
আমাকেই সীমা-সাক্ষী করা হোক । বড়ো বারণ কবেছিল, 
॥& কিন্তু মেজো কিছুতেই শুন্লে না। সেপাইদের সঙ্গে 
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যুক্তি ক'রে নিশী'রাতে কখন যেসে সীমান্তে গিয়ে 
হাঁজির হয়েছে ত। কেউ জান্তে পারে নি। তার পরদিন 
সকালে যখন খোজ পড়ল, এবং অনেক আতিপাতি 
ক'রেও মেজোকে পাওয়া গেল ন|, তথন বড়ে| বল্লে-- 
“তাহলে সর্দনাশ হয়েছে, সে সীমা-সাক্ষী হ'তে সীঘান্তে 
গেছে। বড় একগুয়ে সে' কাল বলেছিল আমি কান 
দিই নি। ..বোধ হয় সর্দনাশ হয়েছে ।' 

“তথনি সীমান্তের দিকে যাওয়া হ'ল। রোহিণী নদীর 
উৎসেব কাছে পৌছে দ্যাখ। গেল বড়ে। যা বলেছিল 
তাই ,-গল। পধ্যন্ত মাটিতে পৌভা আমাদের মেজে।ঃ 
খাপি মাথ। বেরিয়ে আছে? আর তার পিঠে পিঠ দিয়ে 
একট পাশান্ডী,-ভার৭ গল! পথান্ত পৌতা! লোকটা 
দিন দুই আগে আমাদের একজন সেপাইকে ভীর ছুড়ে 
ঘেবে ফেল্বাৰ চেষ্ট। কবে, সেপাইবাই তকে গ্রেপ্তার করে; 
মেপাইকাই তাকে মেজোব কথাঘ এনে, মেজোর সঙ্গে 
জীবন্ত সনপিস্ত কবে। আমর। মখন গেলুম। তখনে! 
মেজো দেহে প্রঃণ ছিল। বাড়োকে দেখেই ক্গীণ স্বরে, 
বল্লে- পড়ে, মগের সীমা এইবাব পাকা হ'ল ৮ তার 
গবেই শিবনেন হ'য়ে গেল। ..বডে। প।গলের মতন ছু'হাতের 
দশট| আল ঈড়শীর মতশ শক্ত ক'রে মাটি আচে তুলে 
ফেন্ভিল...হঠাৎ মেজোর মর। মুখের পানে চেয়ে 
বিডবিড় কবে কি ব'লে, শেষে ঠেঁচিয়ে বালে উঠ ল-_না, 
ভাই, তোর শেষ ইন্ডে মানি পণ্ড কৰুব নাঁ। গ্রামে যখন 
ফিরিয়ে নিষে মেতে পারলাম না, তখন তুই যেখানে 
থাকৃতে ইচ্ছে করেছিস সেইখানেই তোকে রেখে থেতে 
হবে। তোর মুমুষ, মুখের সত্যপালনই.তার সকার 1... 
অন্যরকম সংকারের চেষ্ট। কারে তোর আত্মাকে আর 
কষ্ট দেবনা । থাক, ভাই, এইখানেই থাক্‌, এই তোর 
কামনার স্বর্গ, এইখানেই তোর চৈত্য নিম্মাণ ক'রে দেব... 
সীম।-সাক্ষীর কথা শুনে "ধান্ত তুই সাক্ষী-প্রতিষ্ঠার জন্তে 
ব্যস্ত হয়েছিলি। জানিনে সীমাপাঙ্গী হবার লোভে 
এ তোর ইচ্ছামৃত্যু কি ন|।” ” 

এই পধ্যস্ত ব'লে গোপক ঝরঝর ক'রে্কেঁদে ফেল্লে। 
তরুণ চন্ত্রপ্তপ্ত শোকার্ত এই গোয়ালার ছেলের হাত ছুটে! 
নিঙ্জের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে শূন্তদৃষ্টিতে চেয়ে 


১ম সংখ্যা] 


্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কয়েকটি মুলত 
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রইলেন। তার কপালের শিরগুলো৷ দেখতে দেখতে 
ফুলে উঠল । তার পর একট! অগহা ব্যথাকে যেন 
মাথ| থেকে ঝেড়ে ফেল্বার জন্যে বেগে ছুই-একবার 
নাথা নাড়। দিলেন । তার পর ভাই-হার। রাখাল-ছেলের 
দুঃখে, সমবেদনায়, মগধের ভবিষ্যৎ সম্রাটের পাথরের 


মতন [নিশ্চল মুপ্তির দুই চোখ খ দিয়ে টপ, টপ. ক'রে তপ্ত 
অশ্রু“ গড়িয়ে পড়তে লাগল। বন্ধুগোপের মৃত্যুম়ী 
ভাইয়েব শেষ তর্পন রান্বপুত্রের চোগের জলে সমাপ্ত হ'ল। 
( অসম্পূথ ) 
সত্যেন্সনাথ দণ্ড 


স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলসুত্র 


7] 
একজন লোককে মদি অল্প একটু জল দেওয়। খায়, ত। 
হলে সে সম্ভবতঃ সেট্রকু খাবে! দিতে প। ধোবে 
ন।। জলের পরিমাণ যদি একটু বাড়ান খায়, ত। হলে 
হয়ত খাওয়। ছাড়া, রান্ন। ব অপর কোন খুব দর্কারি 
কাজে সে কিছু জল ব্যবহার করুবে। যদি একট 
একটু করে” জলের পরিমাণ বাড়িয়ে ৯প| খায়, তা হলে 
দেখ। বাবে, যে, সে ক্রমে ক্রমে কম প্রযোছনীয় 
-ব্যবহারে৪ জল খরচ করবে । .অথাখ পরিমাণ বেড়ে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রয়োজনীয়ত। তার কাছে 
কমে যাবে। এর থেকে একট! িনিষ দেখ! যাচ্ছে, যে, 
কে'ন ভে!গ্যের, ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘকে, তৃপ্চিদানের 
ক্ষমতা, সেই ভোগ্য ইতিপূর্বে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি- 
সংঘের দ্বারা কি পরিমাণে ভুক্ত হঞেছে, তাৰ উপর 
নিভর করে, এবং পূর্বতুক্ত ভোগ্যের পরিমাণ যতই 
বেশী হয়, ততই, নৃতন করে" ঘা আসে, তাৰ প্রয়োজনীয়ত। 
কমে যায়। এমন কি, এমন সময় আস্তে পারে, যখন 
তোগ্যের পরিমাণবুদ্ধির' ফলে তার প্রয়োজনীয়ত। ব। 
তৃপ্তিদধানের ক্ষমতা লোপ পেয়ে ভার একট। অপ্রয়ো- 
জনীয়তা ব। অতৃপ্তিদানের ক্গমত। অন্মগ্রহণ করে। যথা, 
খদি পূর্বোক্ত লোকটিকে তিরিশ কোটি ঘড় জলের 
মধ্যে ফেলে দেওয়! যায়, তা হলে তার তৃপ্তিলাভের পথে 
বিশেষ বিশ্ব উপস্থিত হবে। এর থেকে একটি সাধারণ 
নিয়ম পাওয়া যাচ্ছে। সেটি এই, যে, ভোগ্যের 
প্রয়োজনীয়তা ( তৃপ্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যদানের ক্ষমত1) 
ক্রমশঃ বিলীয়মান।* এক কথায়, একে ন্োগ্যের ক্রমশঃ 
৫ 


বিলীয়মান প্রয়োজনীয়ত। বল। খায় । এক গেলাস আপ 
দি এক ব্যক্তিকে ক পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান করে, 
ছুই গেলাম জল ভাকে ২ক অপেক্ষ। কম স্বাচ্ছন্দ্য পান 
করুবে, দশ গেপাস জল হয়ত তাকে সব শুদ্ধ ৬ ক 
পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দাণ করুবে। ধশ গেলাম জল যদি 
একব্যক্তিকে ন। দিয়ে দশ ব্যক্তিকে এক গেলাম করেঃ 
ব।৫ গেলান করে? ছুই ব্যক্তিকে দেওস। যায় তা হলে 
সেই একই দশ গেলাম জল থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য 
পাওয়া যাবে । অথাজ কি ন। ভোগ্যসমষ্টি ভোগীসমষ্টির 
মধ্যে কি ভাবে বন্টন কর| হবে, ভার উপর ভোগ্যের 
স্বাচ্ছন্দ্যদান-ক্ষমত। নিভর করে। কেন না, স্বাচ্ছন্দ্য 
ভোগীর মনের একট। অবস্থা মাত্্র। ভোগী ছাড়। 
স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অর্থ হয় না। একজনকে যদি অতি- 
ভোজন করান যায়, আর ছুইজনকে অদ্ধভোজনে 
রাখা ঘায়, তা হলে যে-পরিমাণ স্বাচ্ছনা্য ৮৪ হবে, তার 
চেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য সষ্ট হবে যদি তিনজনকেই পরিমিত 
ভোজন করান হয়। ন্ত।হলে দেখ! যাচ্ছে, যে, একই 
পরিমাণ ভোগের নানানু পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান 
করার ক্ষমতা আছে এবং কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য ত। 
হতে পাওয়। যাবে, তা ভোগ্যবপ্টনপ্রণালীর উপর 
নিভর বরুবে। এবিষয়ে কে কিছু বলার আগে 
বিলীদ্মান প্রয়োজনীয় ত| সম্বন্ধে দুটি কথ! বল। দবৃকাঁর। 

প্রথম কথা হচ্ছে এই, যে, কোন তোগ্যের থেকে 
তৃপ্তি আহরণ কবুতে হলে সেই ভোগ্য বস্ত অন্তত 
একট নির্দিষ্ট পরিমাণে থাক! দরুকার। তার চেয়ে 
কম পরিমাণ থাকলে কিছুমাত্র৪ তৃপ্তি তা হতে পাএয়। 


৩৪ 


শস্িপাসি পাসিপাসটি পাশ পাটি পা 


৩২৯ পিস ৯প সত নে 


যায় না। যথা) পণ। থাক: জলের সন্ধে সেহ “নিন 
দানারভ্তের সীম] দশ ফোটা, অথাৎ দশ ফোটার কম 
জল থেকে কেউ কোন তৃপ্বি পেন পাবে না| কষার্ভকে 
দখ ফোট।র কম জপ দিলে ভাব তপিধ পরিবরে অভপ্রিই 
হবে। দশ ফোটার থেকে যদি জলের পরিমাণ এক 
এক ফৌটামাত্র করে, ঞমশ বাড়িয়ে সাওয়। মায়, 
তা হলে কিছুদূর অবপি ভার তপিদান-ক্ষমত। আম5 
বর্দনশীল থাকে এবং তার পৰে বিপীর়মান প্রয়োজনীয়তার 
নিরম অন্তসাণে তার কপিদান-ক্গমতা কমতে থাকে। 
স্থতরাং দেখা ঘাচ্ছে, যে, কোন ভোগের পরিমাণ অভি- 
রিক্ত কমহলে ভোগীর প্রথমে অভ্তপ্তিলাভ হয় (যখন 
তার পরিনাণ অত্যন্ত কম খাকে অথাৎ আন্বাদন দিয়ে 
শুধু ভোগের ইচ্ছা বাড়িযে এবং অন্াবট। ভাল 
করে” বুঝিয়ে দেয়), হার পব হয় (অন্নদব অবধি) 
'গমশবদ্ধনখীণ ভাবে চপিলাত, হাবপব স্ব কিছুদর 
হপ্রিলাহ অপ্বিব্দনখাপ খাকে) পিলাহ 
বিশীমমান পয়োজনীযহাপ নিষম অগ্সাণে হয় ৰং 
অত্যধিক পবিযাণে কোগ্যেব আাধ। বাদালে প্রনবায 
অতৃপ্ধির হ্ত্রপাত হয। (আমাদেব দেশে জলকই্ট দিযে 
সরু করে? বন্য। অবধি এলে এই মত্যেব একট উন্বাত রণ 
পালয়। মায়। ) দ্বিতীম কথ। হচ্ছে এই, ষে, কোন কোন 
গ্কলে বিলীগষমান প্রয়ো্নীয়তাব শিম খানে এ 
মাতালের মদ খানয়।। মদের 2মান্রা বাডানর সঙ্গে সঙ্গে 
মাভাল আরও খেতে চায়। তার তপ্বি কমশঃ বেড়েই 
চলে (এক্ষেত্রে অবশ্ঠা বলা যায়, মে, এমশ+বদ্ধননাণ 
প্ররেজনীয়ত। ব। তপ্লিদানক্নতাব জেব অন্ধদব অবধি 
ন। থেকে এন বেশীদর 'অবদি চলে, যে, ও নেম হবার 
আগেই গাঙাপ ভেোগশক্ি রহিত ভয়ে পড়ে)। অথব। 
ডাকটিকিট-সংগ্রাহকের টিকিটে সথা। বেডে যাপযার 
শঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্তিৎগুবেড়ে চলে । (অবশ্ঠা এস্থলে 
টিকিটগুলিকে এক নামে চালালে সেগুলি সব 
বিভিন্ন প্রকার, স্ৃতরাং সবগুলি একজাতীয় ভোগ্য 
নয়। যদি কোন সংগ্রাহক ভারতবষের পঞ্চম জঙ্জঞের 
মুখ ছাপ! এক আন! দামের টিকিটই শুধু সংগ্রহ করে, 
ত। হলে টিকিটের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্বি বেড়ে 


অশ্ব 


যেখন 


 প্রবাী_কাঙিক, ২ ১৩৩, 


গা ভাগ, ২য় থণ্ড 


হত তিতা ১ পাশি ৪ সপ সতত ১৯০৯৯ প৯প সস ত৯পািপ পি 


চলেছি ন মনেই) । আর আছে কদণ | মে যতই জমায় 
তার জমাবার ইচ্ছা ততই বেড়ে চলে । (এস্থ-লে অবশ্য 
প্রথমতঃ বল। যায়, যে, ক্ূপণতা অস্বাভাবিক মানসিক 
অবস্থার ওকাশ মাত্র। দ্বিতীমতঃ বল। যায়, যে, এ- 
ক্ষেত্রে৪ কমশ-বর্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা বনুদুরব্যাপী 
হয়ে রয়েছে। ততীম়তঃ বল। ঘায়, যে, রুপণ ত ভোগ্য- 
বিশেম জমায় ন।, সে জমায় টাক!) অর্থাৎ কি ন। সাধারণ 
গাবে বিনবার ক্ষমতা । এসব ছাড়। কোন কোন্‌ 
ক্ষেএ্রে ঞমাগত জমিয়ে খাবার বদ্দনশীল 
প্রয়োসনীয়ত শিদ্দেশ করুছে বপ। শক্ত । “আরও চাই" 
বলার মানে এ নয়, যে, “মাগে য। পেয়েছি তাতে 
থে অনুপাতে তপিলা5 করেছি পরে যা পাব ত। থেকেও 
পেই অঙ্গণাতে ব। তার চেয়ে বেশী অন্পাতে হপ্ি' 
পাব”। চতু গেলাপ জল ঘি কেউ চায়, তার দারা প্রমাণ 
হয় না, বে, তার কাছে প্রথম তিন গেলাসেণ প্রয়ো জনীমত। 
»তুণ গেপাসেব ভলনায় কম অসাধাণণ উদাহবণগুলি 
নিরে অনেক কিছু বলপ। খাম, কিন্খ শু এ-বিষখটি 
নিয়েই ত| হ'লে অনেক লিখতে হয় । এইসব উদ্াহরণেব 
অশ্তিষ্বের জন্য আমাদেব মুল বিষয়ের বিচাণ আটুকাখ 
না। 

বিলীয়মান প্রযোজনাযন| একটা সাধ।খণ নিনম। 
বিশেষ বিশেষ স্থলে বদ্দনশীল প্রয়োদনীরহ। বহুদরব্যাপী 
স্বাশাবিক ও অধ্বাভাবক ছুই কাগণেই হতে পাবে। 
তাতে কিছু যায়-আসে ন|। 

আগেই বপ। হয়েছে ঘে একই পরিমাণ ভোগ্য বা 
ভোগ্যসমষ্টির বিভিন্ন পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্যদান কবার ক্ষমতা 
আছে, এব” কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়। যাবে, তা 
নিভর করে ভোগাসমগ্টি বণ্টন কি ভাবে হয়, তার উপর। 
এই সত্যের মলে রয়েছে ভোগ্যের বিলীয়মান 
প্রয়োজনীয়ত।। সামাজিক আয় একটি ভোগ্যসমষ্টি 
এবং সে-ভোগ্যসমষ্টি ভোগ করে সমাজভুক্ত ব্যক্তির । 
এখন, সামাজিক আম্টি কি অনুপাতে এই ব্যক্তিরা পায়, 
তার উপর, সেই আয় থেকে কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য 
স্থষ্ট হবে, তা নিভর করে। এক ব্যক্তি সমগ্র সামাজিক 
আয়ের অদ্ধেক এবং আরও দশজন বাকি অর্ধেকের 


উচভ| 


"১ম সংখ্যা | 


৯১ সস পস্প ০৯ প১প২সিপ পিপি 


ছয় আনা পরিমাণ পেতে পারে । হয় ভ পণ হাজার 
লোক পাবে ছুই আনা পরিমাণ । এটা মোটেই উংকষ্ট 
রকমের বিভাগ হল না। বন্টনপ্রণালী পরিবর্তন কবে 
স্বাচ্ছন্ধযবৃদ্ষির ক্ষেত্র এখানে খুবই রয়েছে । সুতরাং 
দেখ। যাচ্ছে, নে, একই পরিমাণ সামাজিক আমন বণ্টন- 
প্রণালী পরিবন্তনের ধলে * বিভিন্ন প্রকার সামাদিক 
দাচ্ছন্দ; দাশ করতে প্লে । 

খদি কোন চোগা কেন ব্যবহারে লাগান খায় ও) 
হলে সেই ভোগোর পাধিমান বালে একটা কিছু খাক্বে 
নিশ্চই । পরিমাণ কি ভাবে ভাষায় প্রকাশিত হতে, 
তা, ডোগাটি কি এব কোন সমাজে বাবজত 
হ:্ছে, ত।ব উপর নিশর করে । গেমন, কণন সের, পাউগ্ 
প| কিলোগ্রাম ঠিপাবে 2 গ্রকাশি5 হবে, কখন 
গছ বা মিটাণ চিসাবে, সণ্চ। ঠিসাণে (সময় 
ঠপাবে, মেমন গান্ডীভাড।, ম।ইনে, মাষ্টাবের 
বতন, উত্যাদি ), কখন সংখ্যা হিসাবে, কখনও ব। 
শক্তি, পিপি | খনজ পবিমাপক অন্ত কোন ভাষাম। * 
আমর লাবাবণতঃ বিঃখষণের চবিপার দগ্ত সব তোগোপ 
পারিমাণকে মাথাম প্রকাশ কবর । “যমন এক মাজ। 
কাপড় ব। সভীয় মা চাল। আনাদের শুধু কয়েকটি 
হজ বুদ্ধির কথা মনে রাখতে হবে। যেমন ২-ছুই আআ 
এক মাত্রা ০১য়ে বেশী, দশ আআ ঝুড়ি মাথার চেয়ে 
কম, তীয় মাত্রার কথা বলে প্রথম ৪ খিতীয় মাএ। থে 
আছে, এট ঠিক | বিশেন বিশেষ স্থলে সব-কিছু বিশদ 
ভাবে বর্ণনা করা হণে, কিস সাধাবণ "ডাব মাত্র 
কথাটাই চল্বে । 

কয়েক মাত্। শোগ্য যদি কারুর থাকে, ত1 হলে 
“কান বাবহারে তাকে লাগালে যেমন মাত্রা বাড়িয়ে 
ওয় যাবে, তেমশি বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার 
শিয়ম অশ্ুনারে পরের মাত্রাপ্তলি আগের পির চেয়ে 
বম স্বাচ্ছন্দ্য দেবে। কাজেই একই ভোগ্ে ঘদি একের 
বশী বাবারে লাগান গায়) ও হলে, কোন ব্যবহার 
[পশেণে অঠিবিজ্ত শাত্রায় মেহ চভগ্যটি ন। লাগিরে, 


কখন 


চাকরের 


*. "মমন 1101560০৬01, রি? [০967, [0০1 ই 
০৭197১ £110017010105) 70165556700) 0৪1)100606) ইভা।দি। 


স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কয়েকটি মুলসূত্র 
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মব ব্যবহাবে হিসাব করে? লাগালে একই পরিমাণ 
ভোগোব থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দা বা উপ লাভ হবে। কেউ 
যদি একশ মাত্রা স্রহা কেটে থাকে, সে-তা দিয়ে ধুতি, 
গাদ্ছা, বিছানাব চাদর, উড়ানি ঞভৃভি অনেব-কিছু 
প্রস্তুত কবুতে পাবে (অগাৎ্ তার অনেক শ্ুলি বাবহার 
স[ড)। সেমদি শুধু পৃতিই প্রন্থত করে তা ভলে 
প্রমোজনাভিরিক্ত ধৃতি দিয়ে হাব শ্বাচ্ছন্দা পপি খব হবে 
ন|। পুতি প্রগতে দশম মাএ সত শাগালে তার যদি ক 
পরিনাণ ভতপি পা হয, একাধএ মাজা এ একই ব্যবহারে 
লাগালে যদি তা থেকে & ক পরিমাণ তপ্তি লাভ হয় এবং 
গামছ। প্রস্ততে প্রথম মাত্রা হতাব তপিদান ক্ষমতা যদি 
2 কপবিমাণ হয়, ত। হপে ধুতি তৈরাতে দশম মানার পর 
আর একীপশ। আঞএ| মুত ব্যবহার ন। করে? সেই আুতাটুদ। 
প্রথম মাএ। কূপে গামছ। টশরীতে লাগালে ১ ক পরিমাণ 
স্বাচ্ছন্দা বেশী পাওয়। মাবে। সৃতরাং কোন মাত্র! 
ভোগ্য কোন বাবহারে পাগানর পর্বে দেখ। উচিত, যে, 
অন্য কোনে! প্যপহাবে পাগিয়ে হ। থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য 
পাপয়।খায় কি . 

ঘেমাঘার ব্যবহ।বে সব্বাপেক্গ। 
কম প্রযোজনীয়ত। সিদ্ধি হয়, (ই মাহ। সেউ ক্ষেত্রের 
(ব্যবহারের ) সীমাস্থিত মাত! (10021018] 0056 ) 
এব সেই মাহ। সেই শেতে ব্যবহার করবে ঘেটুকু 
প্রয়োজনীয়তা, পাণয়। ঘাষ, সেউ প্রয়োঙ্জনীয়তাটুকু 
হচ্ছে সেই ভোগোর তই ক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা 
(17191801081 0011105 )1 একটি ভোগোর মি চার বম 
ব্যবহার পাকে, তা হলে, যে পবিমাণ ভোগা আছে, তা 
এমন ভাবে এ চার ব্যবহাবের মধো গাগ করে? দিতে 
হবে, যে, সব ক্ষেভ্েইট তেন দে হোগ্যের সামাস্থিত 
প্রয়োজনীয্পত। সমান হণ, অথাৎ দেন কোন ক্ষেএেই সেই 
ভোগোর শীঘাস্থিত মাএ অন্ত কেত্রেণ শীমাস্থিত মার 
0৯য়ে কম প্রয়োজনীয়] শী দেয় কেন ন। সে রকম 
স্থলে “ম ক্ষনে বেশা প্রঃ মাজনীনত।পাওমা যায়, ০সগানে্ 
তোগাট্ুৰ বাবদত হলে গাচ্ছশা বেশী গাওয়। যাবে! 
সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রযোজনীয়তা সমন হলে ও। থেকে 
গোসট সর্দাপঙ্প।, বেশা প্রয়োজনীয় পাওয়া যাবে এবং 


ন। 


কৌন চেখে 
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প্রবাসী কাণ্তিক, ১৩৩৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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সমান হওয়া! সম্ভব ন।হলে যত বেশী সমতার দিকে ঘাবে 
ততই প্রয়োজনীয়ত। বেশী পাঁওয়। যাবে। 


প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ 
মাত্র প্রথন বাবহ।রে দ্বিতীয় বাবহারে তৃতীয় বাবহ।বে চতুর্থ বাবহারে 
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উপরের তালিক। মত যদ্দি কোন ভোগা থেকে 
প্রয়োজনীয়ত। পাওয়া যায়, তা হলে প্রথম বাবহাঁবে 
দ্বিতীয় মাত্রা ভোগা লাগানর পূর্বের দ্বিতীয় বাবহারে প্রথম 
মাত্র! লাগান স্বাচ্ছন্দা নুদ্ধি করুবে না। প্রথম বাবহারে 
ছিতীয় মাত্রা ল।গ।ন৪ অপচয় হবে| দ্বিতীয় ব্যবহারে 
দ্বিতীয় মাত্র। লাগানব পূর্বে চতুর্থ বাবারে প্রথম মায়া 
লাগানও অপচয় হবে। ঘদি ভোগ্য শুপু বার মাত্র। পরিমাণ 
খ|কে, তা হলে চারটি বাবহাবে তিন তিন মাত্রা লাগ।লে 
সবশ্তুদ্ধ প্রয়োজনীয়ভা পাওয়। যাবে (১০৮৯৮), 
(৯1৮ 1৭)1(0(৮1৭1১)1 (৭1৩1৫) 
২৪ 1২১ | ১৮ ৯০ ক পরিমাণ । 

এইবূপ করিলে সীমাস্থিত 'প্রয়োর্জনীয়ত। প্রথম ক্ষেত্রে 
হচ্ছে ৮ক, ছিতীয় কেত্রে ৭ক, ততীয় ক্ষেত্রে ৬ক ও চতুর্থ 
পেজে ৫ক, অথাৎ কি না অসনান। আগেই বলা হয়েছে) 
যে, সীমাস্থিত প্রঞ্েজনীয়তার সকল ক্ষেত্রে সমতা যত 
বাড়বে ততই প্রয়্োজনীয়ত। বেশী পাওয়া যাবে । এখন 
উপবের, ভালিকামত অবস্থাতে (মাত্রার ভগ্রাংশ ছেড়ে 
দিলে) সর্বাপেক্গ। সমভাবঙ্গা ভয় প্রথম ব্যবহাবে পাচ 
মাত্র, দিতীয় ব্যবহারে চার খাত্র।, তৃতীয় ব্যবহাবে দুই 
মাত্রা ও চড় ব।বহারে" এখ মাত্রা লাগালে; ভাতে 
পাওয়া যাবে (১০7 ৯1৮1৭ 1৬)+(৯+৮+ ৭+-৬) 
+(৮+৭) + (৭)-৬০+৩০ +১৫+৭-৯২ক 
পরিমাণ প্রয়োজনীয়ত1, অর্থাৎ পর্বা পেক্গ। ২ক বেশী। 

এর থেকে আমর] একটি সাধারণ নিয়ম পাচ্ছি। 


৬৭3 


স্ল্টিকে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তার সামা বা অধ্িকতম 
প্রয়োজনীয়তা লাভের উপায় বল! যেতে পারে । 

ব্যবহারকে ব্যক্তির স্থান দিলে এর সঙ্গে বিলীয়মান 
প্রয়োজনীয়তার নিয়মের সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যবহারের 
বাছে তভোগোর 'প্রয়োজনীয়ত! ক্রমশঃ বিলীয়মান । এবং 
বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্য ভোগ্যবণ্টনপ্রণালীর উপর তার 
প্রয়োজনীত।-দানক্ষমতা নিভর করুছে। 

(২) 

ভোগ্য উত্পাদন কি ভাবে হয়, এখন তা দেখতে 
হবে। ভোগ্য উত্পাদনের প্রধান উপকরণ তিনটি প্রকৃতি 
(70015), মানুষ (189001) ও মুলধন (0801651])। 
প্রকৃতি আমাদের যা কিছু ভোগ্য বা তার উপকরণ দেয়, 
তাকে প্ররূতি বলা হচ্ছে । যথ। জমি, জঙ্গল, জল, বায়ূ, 
নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। মান্চমকে প্রকৃতির থেকে বাদ দেওয়া 
হচ্ছে। তার কারণ মানুষের বিশিষ্টত। এই: যে, সে শুধু 
ভোগা উত্পানের একটা উপায় মাত্র নন; সে ভোগ্য 
উৎপাদনের উদ্দেখাও বটে। মানুষের দ্বার এবং মাহুষের 
জন্ত ভোগ্য উত্পাদিত হয। প্ররুতিদত্ত উপকরণগুলির 
জন্য মালঘকে কোনে শরম করুতে হয় না । অবশা এদের 
ভোগখোগা কবে? তুল্বার জন্ত শরম অনেক ক্ষেত্রেই 
করতে হয়; কিন্তু সেঅন্য কথা । এরা থে আছে, সে 
মা্টষ থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে। যে-ক্ষেত্রে 
মান্ঠষের শ্রমের সাহায্য ছাড়। প্রকৃতি উপভোগ্য হয় নাঃ 
সে-ক্গেত্রে প্ররুতি শুধু উপকরণ রূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে। 

ঘানষ বল্‌্তে মানুষের শ্রমই বুকার়। প্রকৃতির কাছ 
থেকে ভোগ্য আদায় করে" নিতে শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। 
দা যাক্‌, সমুদ্রে অনেক মাছ আছে। মীনুষ যদি নিজের 
শমে সেই মাছ ধরে" আনে, তাহলে তাকে কি শুধু 
প্রকৃতির দান বলা চলে? মাছের যে তৃপ্তিদানের ক্গমমতা, সে 
শুধু মাছের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। অতল জলের 
তলায় যে ম!ছ রয়েছে, তাকে কি সামাঞ্জিক স্বাচ্ছন্দ্যের 
দিক্‌ থেকে ভোগ্য বল! ঘায়? ব্বিধা মত স্থানে মাছের 
স্থিতি না হলে তার তৃিদানক্ষমতা থাকে না। এবং 
ভোগ্যের স্থিতি মানুষের দিক্‌ থেকে যত বেশী স্থবিধামত 
স্থানে হবে, ততই তার তৃপ্রিদানম্মমঞ্জ বেশী । যেমন, 


১ম সংখ্যা ] 


স্মি্িসি 


ব্যাপারী মাছ গৃহস্থের দরজায় এনে দিচ্ছে, সেইজন্তই 
ব্যাপারীর শ্রমের একট! মূল্য আছে। সে মাছের তৃপ্তি- 
দানক্ষমত| বাড়িয়ে দিচ্ছে, বলা যায়। জঙ্গলে কাঠ 
আছে বলে" দিলে, ত, গৃহস্থের উচ্চন জলে না; কাজেই 
কাঠরের শ্রমের একটা মূল্য আছে! সে, কাঠ যে- 
খানে কাজে লাগবে, সেইখানে 'এনে দিচ্ছে, অর্থাৎ কিন! 
কাঠের তৃপ্পুদানক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে । অন্য ভাষায় 
বলা যায়, যে, কাঠরে প্ররুতির কাছে পাচ্ছে জঙ্গলের 
কাঠ, আর নিগ্গের শ্রমে তাকে করে' তুল্ছে 
উন্তনের কাঠি। কয়লার খনির কুলি প্ররুতির কাছে 
পায় মাটির তলার কয়লা, আর নিজের শ্রমে তাকে 
করে? তুল্ছে মাটির উপরের কয়লা | খুক্তা-উত্তোলক 
প্রকৃতির কাছে পাচ্ছে জলের ভয় শুক্তি, 
নিজের শ্রমে তাকে করে? তুল্ছে গলার হারের মুক্তা । 
জঙ্গলের কাঠ ও উচ্চনের গোডার কাঠ, গটির তলার 
কয়ল। ও মাটির উপরের কয়লা, জলের তলার শুক্তি ও 
গলার হারের মুক্তা, এসবের কি প্রয়োজনীয়তাসিদ্ধির 
ক্ষমতা বা প্রয়োজনীয়ত। সমান? দ্বিতীয় গুলির যদি 
প্রয়োজনীয়তা বেশী থাকে, ত, বেশীব ভাগটা আসছে 
কোথা! থেকে ? উত্তর £-মাষের অমশক্তি থেকে । 
প্রারৃতিক জিনিষেব স্থিতি পরিবর্তন করে" কেমন 
করে' মান্থষের অম তার প্রয়োজনীয়তা বুদ্ধি করে, তা 
আমর] দেখলাম | এখন দেখ্ব, কি করে" বিভিন্ন 
প্রাকৃতিক জিনিষ মিলিয়ে বা প্রাক্কতিক জিনিষের আকুতি 
পরিবর্তন করে" শুপু শ্রম-সাহায্যে (বাঁ অন্য কোন 
প্রাকৃতিক জিনিষের সাহায্যে) মাচষ ভোগ্য উৎপাদন 
করে। রন্ধন, নান। জিনিষ মিলিয়ে ভোগ্য উত্পাদনের 
একটি উদাহরণ। তাসের ও জলের সাহায্যে মাটি 
থেকে ইট তৈরী করা আর-একটি উদ্াাহরণ। মানুষের 
আম কেমন করে' প্রকৃতিকে ভোগযোগ্য করে? তোলে 
এর দ্বারা বোঝা যায়। , 
নানা জিনিষ মিলিয়ে দেওয়া বাঁ একটার সাহায্যে 
আর-একটিকে. বদলান, বিষ্লেষণের দিক্‌ থেকে জিনিষের 
স্থিতি পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। আলুর স্থিতি 
ক্ষেত থেকে কড়ায়,এনে ফেলা এবং সেই একই কড়ায় 





স্বাচছন্দ্যহ্জ্ঞিনের কয়েকটি যুলসুত্র 


৯ পি পা প৯৯৫৯ এটি পাটি পাটি পাটি পি পাস পান্টি পা পা পানি পা পা্িপাসিপাসিতাকি পিপিপি পিসি স্পা পাটি আপিন পাস পাটি ৫ পা অপরটি পাস বাসি পাটি পা্িসি পাত পা পাসিপাস্পিপাস্স্সিপীসসি 


আর. 


৩৭ 


পটল, মশলা, চন ইত্যাদি নান। জায়গা! থেকে এনে ফেলা! 
ও কড়ার তলায় তাপের সংস্থান দ্বারা রন্ধন হয়। একে 
প্রতিক জিনিষের স্থিতি পরিবর্তন ছাড়া আর কি বল! 
যায়? 

গাছের গুঁড়ি কেটে চেঁছে টেবিল তৈরী কর! শ্রমের 
সাহাযো প্রাকৃতিক জ্রিনিষকে নূতন আকুতি দেওয়ার 
উদ্বাহরণ। বড় জোর অন্য কিছুর মিশ্রণে তাকে পালিশ 
করে' তোল] হয় বা তার অংশগুলিকে একত্র রাখা হয়। 
কাঠ ও পালিশ একত্র স্থাপন, কাঠ ও পালিশের স্থিতি 
পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। কাঠকে টেবিলের 
আকৃতি দান করাও কাঠের নান। অংশ বাদ দিয়ে বাকি- 
ট্রকু রাখ। ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে বলা যাঁধ, যে, 
মাচষ নিজআমে বাদ দেওয়া অংশগ্তলির স্থিতি 
পরিবর্তন করুল। 

এখন দেখতে হবে মূলধন কি। মূলধন সেই ধন, 
যা অন্য ধন উৎপাদনের মুল। যে-ধনের সাহায্যে 
নৃতন ধন উৎপন্ন হয়, তাই মূলধন। কিন্তু তা হলেও 
মূলধন ধন ছাড়া আর কিছু পয়। অন্য সব নেব মত 
প্রকৃতি ও খাস্থষের সাহাযেই মূলধন উৎপন্ন হয়। 
কেবল ভোগের উদ্দেশ্যে মূলধন উৎপাদন করা হয় না, 
ভোগ্য উৎপাদনের সহায়তার জন্যই মূলধন উৎপাদিত 
হয। অবশ্য ভোগের জন্য যা উৎপাদণ করা হয়, তাকেও 
মূলধননপে অনেক সময় ব্যবহার করা যায়। মুলধনকেও 
ভোগা বলা চলে, যদিও তার ভোগ অন্য ভোগ্যের 
ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কাল পরে হয়। 

প্ররতির থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে? মানুষ একটি 
জাহাজ তৈরী কবরুূল। আর করুল লোহার বড়শী ও 
তাতের দড়ী এবং মাছ ধরার জাল।. এগুলি মা্ঠষ 
অবিলঘ্বে ভোগ করতে পারুবে, এআশায় উৎপাদন 
করেনি । আশা এই, যে, বহুকাল ধরে" এরই সাহায্যে 
সমুদ্রের মাছ ধরা যাবে। এখন এই জাহাজ ও মাছ 
ধরার সরঞ্জাম হচ্ছে মুলধন। মূলধন ভোগ্য হলেও 
সাক্ষাৎ ভাবে নয়। কেউ কেউ মূলধনের কোন কোন 
অেণীকে যন্ত্রজাতীয় ভোগ্য নাম দেন। 

কিন্তু একথা বলেঃ রাখ! দরুকার়, যে, যুলধন হলেই 


৩৮ 


মে ত অবিশন্বে ঘেমনঃ 
একথান। নৌক|| মাছ ধরার জন্য ব্যবঙগত হ'ল এটা 
মূলধন; আধার বেড়িয়ে বেড়ানোর জন্যে ব্যবঙত হলে 
ভা নয় । কেননা, বাণহারক তার সাহাধ্যে কিছু উৎপাদন 
করছেন ন।। | থেকে তৃপ্রিই আহবণ করুছেন । কাজেই 
দেখ। যাচ্ছে, দে, ঢভাগাটি মুললন কিন। হার বিচাব 
হয়, সেটি কি ভাবে বাবজত ভচ্ছে, ৩] দিয়ে। মুলসন 
ক্িএব কিমণধন নয়, এ নিথে আনেক পট হক চলে। 
সে সব বদ দিয়ে অমব! শ্রধু বঝে নিল্চি থে) যে পন 


পসপ পাস পাত ৫৯ পাস ৯ পসপাসিত ২প এসপি স্পা ৯১৫ 


2ভাগা হাবে না, ভ। শর । 


প্রবাসী--কারিক, ১৩৩০ 


পাপ পাসপসিত ৫৯৩ পাস পাপা পাপা তা 


| ২৩শ ভাগ, ২যু খণ্ড 


সাক্ষাংভাঁবে ডোগ্য উত্পাদনের সহায়ক কূপ ব্যবহৃত 
হম্ু। তাহাই মূলধন । 

তা হলে দেগ। যাচ্ছে, থে, প্রধানত প্রঞ্চতি ও মানিম 
এই ঢয়ের সাহাধ্যেই ভোগ্য উৎপাদন হয়। 'এবং কোন 
কোন ভোগ্য ভবিধ্যতে হোগা উত্পুদনে সহায়তা করুবে, 
এই উদ্দেশ্যে উৎপাত, রঙ্গিত এবং বাবঙত হয় ( সথা, 
খথ ভত্যাদি)। এদের নাম মলপন | গ্ৃতরাং মূলধনকে 
আলাদা করে বরুলে গোগা উৎপাদনের উপকরণ তিনটি 
_প্রঞ্চতি, আভষের শরণ, ও মুলপন । 

শ্রী অশোক চট্োপাধ্যায় 


বিদ্রোহী 


(সেদিন কি তিথি ছিল মনে নেই । কিন্তু বেশ মনে 
আছে, টিয়েপাশীর পালকের মত গাছের পাতাখ্চলির 
উপর জ্যোহন্গাণ পার সেদিন একেবারে 
কারে নেমে এসেছিল । 
শেত-পাথরেব মঠিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, খুমের 
দেশের রাজকগ্তের। 
এসে কোন বূপকথাব রাজপুন্রেব জীয়নকাঠিৰ স্পশেব 
অপেক্গ। কাবে দাটিসে আছে । কাচি দিয়ে সমান কারে 
ছাঁট। ষেহেদি-গাছের বেড়াটাকে সেদিন আব বেডাখ 
মত দেখাচ্ছিল নাঁ-দেখাচ্ছিল একটি। মার়াপুৰীর 
দেয়ালের মত যার ভিওরে ঠোকৃবাব পথের সন্ধান 
কেউ কখনে। পায়নি । 

সেই নিস্তন্ধত। ৪ রহল্তোব বাণাতে হখা (জ্যাহলার 
মাঝখানে একট! বেঞে গাশ।প।শি এসে বস্প্ুম-আমি 
আর নীল।। আমার কের ভিতর তখন থে হাতুড়ীর 
আঘাত দুপদাপ করে পরর্বছল তার বাস্বা, প্রাণণণ 
চেষ্টাতেও নীল।ব কা থেকে গোপন করতে পেরেডিলুম 
কিনা মে কখ। আজ হলপ কবে বগ্‌তে পা নে। 

(বঞ্ধেৰ পণ বাসেত শীলা আমার কনা হও 
তার পদ্মফুলের দলের মত হাত ছুটোর ভিতর তুলে 
নিয়ে বল্ল--ত্োমাকে যে ফিরতে হবে শরৎ-দা। 


লের মত্ত 
আর সেভ জাহলায় বাগানেল 


(জাংলার পাব। বমষে নেমে 


শরং-বাঁবু হঠাত থে কেন শরহ্পার পদবীট। লাশ 
কারণ ঠিক ধবৃতে ন। পেরে ভার দিপে 
বিশ্মিত বিহ্বল চোখ তুলে চাইতেই সে আবাণ 
বপল-_অঙ্গীকার কবে। ন। শবহ-দ, ভে (যার সমন্ত দেহট। 


করুল তাব 


আমাকে ব'লে দিচ্ছে এ হত ডাগ। দেহটার প্রলোভন 
তুমি জয় কবুতে পারুছ ন।। কিন্তু জয় যে তোমাকে 
করতেই হবে । বে প্ূুপটার দিকে ভাকযে তমি আমাকে 
পা করবার গগ্য ব্যগ হয়ে উঠেছু, সেটা ঘে আজে। 
এমন আট আছে ভাব কারণ, -ঞিনিষটা আগার 
পাথব হাযে গেছে। ষে জিনিষ পাথর হয়ে যায়, 
চোখের মাপ-কাঠিতে তার পরিবঞ্ছন পরা পড়ে ন। 
পুংপিত কদাকার ছাইগুলোও যে পাখরের চাইতে 
কত ভাপে। তা ভুমি বুঝবে না-কিন্ক আমি তা বুঝি। 
ঞষির অভিশাপ এইজন্যই অহপ্যাকে পুড়িযে ভন্ম করে" 
নি- তাকে পাখর ক'রে রেখেছিল । 

আমার হাতট। হাতের ভিতর চেপে ধরেই নীলার 
বঠন্বর বেদনায় ভাবী হ'য়ে থেমে গেল । তার স্পশ 
আমার পক্তেণ ভিতর দিয়ে মদের নেশার মত সধাপিত 
হাসে ফিরতে লাগল 

আমি বল্লুম-নীলা, মনের ভকুম মেনেই আমি 


দবিঘাপ তরী ভাঁসিযেছি। জানি নে কুল কখনে। মিল্বে 


১ম সংখ্যা 1 


২৮৯ পাছত সদ সত সপ সিসি ০৯৩ সত ৯৭ 


কি না-খেলে ভালোই, ন। মেলে ত। নিথেও জোর- 
জববুদন্তি কখনো করতে যাব না। মনকে যারা হুকুমে 
ফেরাতে পারে তাদের সাধন। আমার নেই এবং সে 
সাধনার জন্য আমি লৌভও কখনে। করি নে। আমাকে 
গ্রহণ কবা না-কর। তোমার ইচ্ছ।। কিন্তু হী ফেবুবার 
হুকুম্টা-ন। দিলেও চল্ত। 
আঘাতট| হযতে!। একটু 
ইয়েভিল। 


বেশী বকমের ক। 
নীলাব চোখে গল আমার 
শরং-প্রভাতের দম্ক। তাওয়া খসেপিড়। শেফাপী- 
দলের মত ঝারে পড়ছে লাগল । কিভ একট পরেই 
আপনাকে সন্বরণ ক'রে নিয়ে সে বললে না) ন।» এ ইক 
নয় শরৎ-দাঁ-এ আমার মিনতি, আমার প্রাথন। 
আমার ভিক্ষা । একট। জীবন বাথ ক'রে দেওয়ার ছুঃখ 
যে কন ত| জেনেছি বালে আৰ কাবে। জীবন নিষে 
খেপবাব সাহস আর আমার নেহ। ন্মামার জীবনের 
ই€াসট। হাব পরবে আনাব বির 
পর 


৬ 


হ।তেব উদর 


আগে শোনো, 
+ রর চি 
নরেশ রাঘকে তভোনাণ আনে আছে কিনা জানিনে। 
কিন মনে থাকার কথা । কাৰণ, ভমি 'এসে আমাদের 
অদর্ধলসে যোগ দেলমাব গরেঞি কিছুদিন সে ছিপ। 
গাব, দে তাক একবার দেখেছে তাব পক্ষে তাকে একে 
বাবে তুলে যাওয়। আমি তো অন্ধত সম্গবপব বলে মনে 
করিনে। সেছিল একট। (1১ তার পামের গোড়ালি 
থেকে চুলের ডগাটি পথ্যস্ত ছিল বৈশিষ্ট ভরা। লঙ্কা, 
বাতাসে হেলে-পড। মহ টেহার।। অথচ ভাকে 
দেখলেই মনে হাভ ঝড়ে সম্মথে পথ রোধ কাবে 
দাড়াবার ন্ই সে মক্ষি| হখে বয়েছে, ঝড় তাকে ভেঙে 


ন। ফেলে হেলিয়ে দিয়ে বেতে পারবে ন।॥  রংটা তার 
আগুনের মত দপৃদপ ক'রে জল্ত। বাঙালীর ভিতর 
ও-রকমের প্বং বড় বেশী দেখা যায় ন।। সবচেয়ে স্ন্দর 


ছিল তার চোখ । সে যখন চোখ তুলে তাকাত তখন 

মনে হ'ত, অকুল পাথার জলের ভিতর ছুটি নীলোৎপল 

হুষ্টির প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়ে যেন ফুটে উঠেছে। 
ইংরেজীতে ফাষ্টংক্লাশ ফাষ্ট হয়ে সে* যেদিন কলেজ 


বিদ্রোহী 


৩১ 
5322858% 


হতে বৈরি এশ, সেই দিনই বাব। তাকে নিয়ে এলেন 
আমাদের বাড়ীতে আমার সঙ্গে তার পরিচয় কবিয়ে 
দেবার জন্তে। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই অলস্কোচে 
হাত বাড়িয়ে সে আমার অভ্যর্থনা করুতে কিছু মাত্র 
পুঠ| বোধ কবেনি। 
আমি তাকে কতটা 


২৯৮৯৩ ১৩ ১সাপিসিপি ৯৩ ৩৩ পিসির সপ সপ উঠি পা 


ভাল বেসেছিলুম জানিনে, কিন্ত 


তব প্রতি হিতসেধ আমার মন যে ভরে গিয়েছিল ₹। 
মামি ভাল কাণেই জান্ডম। পুরুষের অহ শৌন্দধা 
আমি কিছুতেই মহ ধুতে পার্ছিলুম না। কেমন 
একট। দেব চাডে গেল আমার ভাকে জয় কবুবার 
জন্য এবং জয় ধর জন্ম করুবাপ জন্ত। তার সুযোগ 
উপস্থিত হলে সে-্মোগকে আমি কথনে। বার্থ হতে 
দেউনি। 


সেদিন বধাৰ বাদল আকাশের কানায় কানায় নিকষ- 
কালো কেশের বাশি এলিনে দিয়েছে । আর তার 
কাজপ-আক। চোথ ছুটি ছাপিয়ে ঘে-জলের ধারা উপচে 
পড়ছে ভাবই ঝাপ্টায পবণী ডিজে একেবারে তরুণ হয়ে 
উঠেছে। মেঘের মাযালোকের ভিতর মায়ের মন থে 
২2২ হাবিয়ে নিকদেশ হয়ে যেভে পারে সে-কথাট। সেই 
দিন প্রথম আমার কানে ধরা পড়েছিল । এই হারিয়ে- 
এ1৪য়া ঘন শিয়ে আমি জানালার ধারে বসে আছি, নরেখ- 
বায় এসে খবের তেতব ঢুকেই একখ ন। চেয়ার টেনে প্রার 
আমার গ। থেমেই বসে পড়ল । আমি কঠস্বরের ডিতৰ 
দিয়ে বিজ্রপের ঝালট। ঝাঝিয়ে তুলে বল্লুম_কি নরেখ- 
বাবু.-এই বাদ্লাধ অভিপাগে বেরিয়েছেন বুঝি ? 
নবেশ আমার মুখের দিকে তার তারার মত জল্জলে 
চোগ্‌ ছুটি তুলে ধারে বল্ল-_অভিসারেই বেরিয়েছি বটে, 
কিন্ত সে-অিসাপ হোমারকাছেই নীলা, আর কারে 
কাছে নয়। আনি আঙ্গ তোমার পাধের তলায় নিঙ্গেকে 
নিবেদন ক'রে দিতে বেরিয়েছি। 
আমি হেসে উঠে বল্লু-আপনি বুঝি সবে মাত্র 
রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতাগুলো পংড়ে এসেছেন, 
আর তার ঘোর এখনও কাটেনি! কিন্তু বাস্তব জীবনের 
ভিতর নরেশ-বাবু যেখানে-সেখানে কবিতা টেনে আন্বার 
চেষ্ট। করুলে সামাব্দিক আইন-কান্ঠন বিপি- 


তাতে 


৪০৩ 


প্রধাসী-কাত্তিক, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পা সা 
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স্পা সপাস্পা সপা সপোন পাস আাসিপাস্পিাসসিপাশিপাস্পিপ সা সি স্পাসিশ 


নিষেধগুলোর প্রতি বিশেষ স্থবিচার কর! হয় ন1, এটা 
বোঝ বার বয়ন আপনার হয়েছে । একলা পেয়ে আমাকে 
অপমান করৃবেন ন। আপনি । 

আমার কথার ভিতর থে জাল|ছিল,__বুঝ তে পার্লুঘ 
তা চাবুকের মত নরেশকে স্পর্শ করুল। সে বিন্ময়ে 
ব্যথায় গুমূরে উঠে বল্ল _ অপমান»_-একে তুমি অপমান 
মনে করৃছ নীলা! ন|ন।, এধে আমার কেবল মুখের 
কথ| মান্র নম! কথার ভিতর দিয়ে আমার সমস্ত জদয় যে 
আন বেরিয়ে এসেছে, আমার মস্ত মন যে তোমার 
পায়ের কাছে আপনাকে বহন ক'রে এনেছে আপনাকে 
বিকিয়ে দেবাব জন্বো--কেন এই সহ্ঙ্জ কখাটি। তুমি 
বুঝতে পার্ছ ন।? 

তার কান্নার মত আ।্ করুণ স্থর আমার কানে 
পৌছালেও মনের দৌরে ঘ। দিতে পাবুলে না । আঘাতের 
বেতট। সমান জোরের সঙ্গেই নিক্ষেপ ক'রে আমি 
বল্লুম--আপনার জদয়টাকে আপনি ঘত বড় একট। চি 
বলে মনে করেন, নরেশ-বাবু, সকলে যদি তা মনে করুতে 
ন। পারে, ভবে সন্ভবতঃ সেট! 'পেনাল কোডের, কোন 
ধারার ভিতর পড়বে না। কিন্তু আপনি বার বার 
আমাকে নাম ধ'রে ডাকছেন কেন বলুন তে? সে 
অধিকার তে। আমি আপনাকে কোন দিন দিইনি । 

হঠাৎ বিদ্যুতের “এক্‌, লাগলে মাগ্ষের সব দেহ যেমন 
এক মুহূর্তে শিথিল হ'য়ে এলিঞুয় পড়ে, আমার কথার 
আঘাতে তার দেহটাও তেমনি প্রথমে চেয়ারের উপর 
এলিয়ে পড়ল । কিন্তু পর মুডব্রেই সে সোজা হয়ে পায়ের 
উপরে দাড়িয়ে বল্ল-4১1,16]1( নীল-, 9916॥ ! তার 
পর আর একটি কথাও না ব'লে সে ঘর হতে বেরিয়ে 
গেল। চেয়ে দেখ্লুম আমি-_-তার মুখের ভিতর কোথাও 
এতটুকু বন্ত নেই। বাহিরে মেঘের খুকে যে হাহাকারট। 
জেগে উঠেছে সেই হাহাকারটা যেন মূর্তি নিয়ে তার 
চারিপাশেও জেগে উঠেছে, সে চল্ছে কিন্ত পা সে ঠিক 
রাখতে পার্ছে না”_বহুকালের কুণ্ন রক্তহীন দুর্বলের 
মত থর থর ক'রে তার দেহ টল্ছে। নিজের নিষ্ঠুরতায় 
শিউরে উঠে আমি /ডাক্লুম-_ নরেশ-বাবু-_নরেশ 1 
কিন্তু সে-ডাক তার কানে পৌছাল না। 


ক ক ১ 
হঠাৎ নীলা সুন্ধ হয়ে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে 
দেখলুম নীল। তো নয়--অবিকল শ্বেত-পাথরে খোদাই- 
কর! খোকের একটি করুণ মূর্ভি। 
চোখভরা এক কলস জল নিয়ে আমি বল্লুম--খাক্‌ 
নীলা,_-আমি আর শুন্তে চাইনে। 
রোদের-আচে-শুকিয়ে-যাংয়া ফুলের মত একটু রন 
হাপি হেসে নীল। বল্ল--এর পরের কথাগুলো আর 
আমাকে বল্তে ভবে ম। ভাই! নরেশের তিনথান। 
চিঠির ভিতর দিয়েই তার ইতিহাস লেখ। হয়ে গেছে । এ- 
চিঠিগুলে। বাঁকে রেখে মামি সোয়ান্তি পাইনে । আমার 
বুকের কাছে থে জায়গাটাতে কলিজার ভিতর প্রাণের 
ইঞ্চিনট। দাপাদাপি কর্ছে তারি একান্ত নিকটে এগুলোকে 
রেখে দিয়েছি । সেইখানে জেগে থেকে এর! রাত্রি দিন 
আমাকে পাহার। দিচ্ছে । নরেশের দেহের স্পর্শ আমি কখনে! 
পাইনি। কিন্তু তার মনের মদে যে লেখাগুলো মাতাল 
হয়ে উঠেছে তারি স্পর্শ ফুলের বনের বুকের গন্ধ যেমন 
বাতাসকে থিরে রাখে তেমনি ক'রে আমাকে ঘিরে রেখেছে। 
বুকের ভিতর হ'তে গাটাপাচ্চারের স্বচ্ছ পাতল। খাম্‌- 
খানি খুলে নিয়ে চিঠি ক'খানা আমার হাতের ভিতর 
গুজে দিয়ে নীল। বল্ল-_-চেঁচিয়ে পড়। 
চিঠিগুলোর গায়ে নম্বর আক।--এক, ছুই, তিন। 
প্রথম নহ্বৰের চিঠিখান। খুলে নিয়ে আমি পড় লুম-_ 
ইয়োরোপের পথে 
তারিখ- খোজ রাখিনে। 
নীল।,__ঘরের মানুষকে তুমি পথের উপর এনে দাড় 
করিয়েছ_-পথ-যার শেষ নেই-_সীম। নেই__যে মনের 
ইচ্ছার মতই অফুরন্ত । বেছুইনের মত অগাধ অবাধ 
জীবন- ঝড়ের হওয়ার মত দিগ্িদিকে ছুটে চলেছে-_ 
কখনো দিগন্তবিলীন মরুবালুকার বুকের রেণুগডলো৷ উড়িয়ে 
ছড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে, আবার কখনে। বা ধরণীর* কটিতটের 
অঞ্চলের মত নীলের ছোপে ভরা প্রান্তরের বুকের উপর 
দেহভারটাকে এলিয়ে দিয়ে। পাহাড় তার উদ্ধত মাথা 
তুলে আমাকে ডাক্‌ছে, সহর তার কল-কোলা হলের স্ত্বতি- 
থান দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করছে !- 
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আজ আমার আচ্ছাদনহীন মাথার উপর মেঘের 
মাদদল বেজে উঠেছে। তাঁর গঞর্জানিতে ধরণীর মুচ্ছাহত 
বুকট। ছুলে” ছলে” কাপ.ছে। 

মেঘের বুকের এই থে গঙ্জন-_এর সঙ্গে আমার মনের 
গঙ্জানির কিছু মাত্র তঞ্চাৎ নেই! ওর বুকে যে ক্ষুধা 
থেকে থেকে থর্থরিয়ে উঠছে, সে ক্ষুধায় আমার অন্তর 
ভ'রে গেছে । ওর ক্ষুধার হাহাকারের আকাশ-ভাঙার 
কান্নার স্থরে ছুনিয়ার এক প্রান্ত হ'তে আর-এক প্রান্ত 
পর্যন্ত তোলপাড় পড়ে" গেছে, কিন্তু আমার এ বুক-ভাঙা 
কান্নার হাহাকার বারে! কানে পৌছচ্ছে না । অত ঝড় 
আকাশের বুকটাতে মেঘের এ ক্ষুধ। কে জাগিয়ে দিয়েছে 
জানিনে, কিন্ধ আমার বুকের ক্ষুধা কার চারিপাশ ঘিরে 
হাঁহাকারে ফেটে পড়ছে হা তুমিও জান আমিও জানি। 

নাগেন।না। আমি ভিক্ষার আনে নিয়ে 
তোমার কাছে দরুবার কবুতে আমিনি । ক্ষ্ধ। আমার যেমন 
তীব্র, ভিক্ষা আমার তেমনি অহা । তাই মাঝামাঝি রধার 
ধার আমিধারিনে। আমার পণ--হয় জয় কর্ব, না হয় 
জয়ের যুদ্ধে মরণকে বরণ ক'রে নেব । জয় করুতে পারিনি, 
ত।ই ছুটে চলেছি মরণের পথে । এপথ কোথায় শেষ 
হবে কেউ ত। জানে ন। | তবুও এই নিরুদ্দেশ যাত্রার পথট। 
অভভসার-যাত্রার ভয়াকুল আনন্দের মতই আমাকে পেয়ে 
বসেছে। মৃত্যু-বধূর ঘুখের ঘোম্ট। খুলে" তার বূপট। দেখে” 
নেবার জনে। আমার মনটা অজ মেতে উঠেছে-_তোমাকে 
পাবার জন্যে সেদিন আমাৰ মনট। সন ক'রে মেতে 
উঠেছিল ঠিক তেম্নি কারে। 

সমুদ্রের লীল।, তরঙ্গের দোলার ছুলে ফেনা ফেনায় 
ফুলে? উঠে, আমার পায়ের তলাষ বেলা-তটের বুকের উপব 
আছড়ে পড়ছে। সমুদ্র, নীলা, ঠিক তোথার নীল চোখ- 
দুটোর মত-তেম্নি নীল-তেম্নি উজ্জ্রল-তেমনি 
অথই পাথার। ভোমার চোখের চেহার। যেমন মুহর্তে 
মুহুণ্ে বদলে যা” এর চেহারাও তেম্শি পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়ে ছুটে' চলেছে । এই মুহূর্তে হাসির তরঙ্গে 
উচ্ছৃসিত হয়ে উঠছে, পর মুহর্ভেই আবার বিদ্রপের 
অষ্রহান্তে চারিদিকে ফেনার বুদ্বুদু ছড়িয়ে ফেটে 
পড়ছে। তোমার »খেয়ালী চোখছুটোর* মতই এরও 
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খেয়ালের অন্ত নেই। এই মৃহর্তে এ যাকে মাথায় তুলে' 
নাচাচ্ছে, পর মৃহ্্ভেই নামিয়ে দিচ্ছে কোথায় কোন্‌ 
অন্ধকার আবর্তের অ।ত্তনাদের মাঝখানে । 

হঠাঙ কেন জানিনে, ঘুরে' ঘুরে, সেই দিনের কথাই 
আজ মনে পড়ছে,যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম-- 
যে দিনের প্রভাত আমার জীবনে যা বহন ক'রে এনেছে 
তার চাইতে বড় স্থখও কেউ আমাকে কখনো দেয়নি, 
তার চাইতে বড় ছুঃখও কেউ আমাকে কখনে! দিতে 
পাবুবে না। তোমাকে দেখে সেদিন আমার মনের ভিতর 
কোন্‌ প্রশ্নট। অকম্মাৎ আন্মনে জেগে উঠেছিল জান ?-- 

বুন্থহীন পুশ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি+ 
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী !” 

তোমার ডান হাতে সুধাপাত্র আর বাম হাতে বে বিষ- 
ভাগু সেই প্রথম দেখব দিনেও আমাব মনের অন্তধ্যামী 
দেবতার কাছে সে খববরট। ছাপা ছিল না। হয়ত 
মনের এক কোণে তখনি পিছিয়ে পড়বার ইচ্ছাও 
জেগে উঠেছিল । কিন্ত পারিনি গে|_তা পাবিনি। তুমি 
জান কি ন| জানিনে, এক রকমে সাপ আছে যার দৃষ্টির 
খপ্পরে পড়লে কোন জানোয়ার আপনাকে সবিয়ে 
আন্তে পারে ন।। তোমার চোখেও যে সেই সাপের 
চোখের মায়াকাজল কতট| ঘনীভূত ভয়েছিল--আজ তা! 
বুঝ তে পাবুছি, আর তেব উপব দ্বণাগ্ন আমাব সমস্ত 
মন বিযিষে উঠছে । তোন।র ম্পর্ধ।-তোথার বিদ্রপ 
আমাকে কতবার আঘাত করেছে, আর ভাবি সঙ্গে 
সঙ্গে কালে। মেঘেপ ঢেউ কতদিন খাব ননেধ আকাশ 
নিবিড় কবে পিষে গেছে। এ বুকটার ভিতর থে 
উদ্ধতম্পর্দ। ফণীর মত ফণ। তুলে ফোস্‌ ফোস্‌ করছে 
তাকে টেনে বের কারে এনে কেটে টুকটবে। টকৃবো কারে 
ফেল্বার জন্যে, তাৰ রক্তাক্ত জ২পিগুট| পাষের ভলায় 
থেঁংলিয়ে দেবার জন্যে একট| দরুণ ইচ্ছা! সময়ে সময়ে 
আমার মাখাঘ অক্ষশের আঘাত ঠকেছে। কিন্ত তোমার 
ধবিদ্রপের প্রলয়-ঝঞ্ধার পিছনে বে অপক্বপ সৌন্দর্য 
ছিল, তার ঘোহ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে 
পারিনি। তোমার সেই মাক্াবী চোখের আকর্ষণের 
খগ্নর হ'তে আমি যে আমাকে মুক্ত ক'রে আন্তে 
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পরি ডি আমিও আমার বন্ধ ৮ সৌগ্জাগযের ফল ব'লে 
মনে করি। এ মুক্তি তুমি আমাকে দ্াওনি_এ 
আমি অজ্জন করেছি আগার নিঙ্ছের সামর্থোর জোরে। 
আমার এ শল্তিব বহর--:এ প্রাধীনতার আনন্দ তুমি 
বুঝবে না, কিন্ত দি আবার কাউকে খপ্পরে ফেল্তে 
পার এবং সে যদি এমনি কারে মুক্তিলাভ কবৃতে 
পাবে ভবে সে বুঝবে । আর দে পলে পলে তোমার 
-খেয়ুলের আগ্রণে আপন।কে আহতি দিতে থাকবে 
সেণবুঝবে। 

এর পরেও যদি আমি তোমাৰ কাছে থাক্ভুম নীল।, 
- তবে কিকরৃতুম জান? পোড়ার চাবুক দিঘে চাবকে 
আর-একবার ভোম।কে সাবেঞ্ছ। করুতে চেষ্ট 
পাক। ঘোডসোয়ারেব। যেমন ক'রে বদমাইস দো্রাকে 
চাবুকের চোটে মাযেস্টা কবে তোলে । 

হয়ত দিঞ্জেল কর্বে-এ চিঠি তোমাকে কেন 
লিখছি ? ভাব কে।নে। কৈফিমহ নেই । লিখেছি গেযালেব 
ঝৌকে, ডাকে৪ দিলম খেষারেব ঝোকেই। তোমাৰ 
খেয়াল হন পোডে|ন। হয পাখের 
মেখে।। 








ভলাষ মাডিসে 


নবেশ 
দ্বিতীম পন 
রঃ প্যারিস 
". ভাবিথ_-১০ই মে 
ফের প্যারিসে ফিরে এসেছি । লগুনে আমার মন 
টিকল না। লগুনেব মেই গন্তীব অভিব্ন্ত পেোয়াব 
কুণ্ডলীর ভিতর আমার মন হাপিয়ে উঠছিল- নিশ্বাস 
রুদ্ধ হ'য়ে আস্ছিল । 
বেঁচেভি | 
ফরাপী জাতটার দিকে যতই তাকাচ্ছি ততই এদের 
উপর আমার শ্রদ্ছা বেড়ে মাচ্ছে। এর! কাজকে গ্রহণ 
করে গম্ভীর মুখে নয়-হাসি দিয়ে। জীবন ভারী পাথরের 
মত এদেব বুকে চেপে বসে না, হাও্য়ার মত হান্ক। প। 
ফেলে' এদের সম্মুখে এসে দীড়ায়। লঘু হাত দিয়ে এর! 
তাকে তুলে' নেয় মিপ্ধ হাস্যে শেষ ক'রে নামিয়ে রাখে । 


এখানে এসে হাপ ছেডে 


প্রধা সী--কার্ডিক ১৩৩৯ 


৯১ পাত পাসিত সপ কা পতির্পাও 


[ ২৪শ ভাগ, ২য় খণ 


০. পরি পর ছি ৩১ কাস পরপর পসি পিছ ৫% পতি পিপি 


অথচ ছুনিযাকে' রাম জাভটা কি দেয়নি? ছুনিয়ার 
সাহিত্যের ধন্ভাগ্ডার ফরাসীর জহরতে ভরপুর, শিল্পকে 
এরা নূতন ক'রে মূর্তি দিযে গড়ে তুলেছে, যে গিমো- 
ক্রেপির হা ওদ] ছুনিয়ার দত্ত ৪ স্পদ্দার উন্ধত মাথাকে 
ইয়ে দিঘে সকলে! সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে এই 
ফ্ণামীৰ মন থেকেই তার উদ্ভব । এর রক্কে-রাঙ। 
মাটির উপর দিয়ে হাসির ভাওয়| ছড়িয়ে চ'লে যায়, তাতে 
এদের লখুনুভোর ভালভঙ্গ হবার কিছুমাত্র সম্ভাবন] 
নেই । 

'ক|ফেোতে বসে আছি। হঠাৎ আমার চাবিধিক্‌ 
কলহাপো মুখরিত হযে উঠ ল। বাতাসে গদের ফেনাব 
মত নেশার আমেজ চারিনে গেগ। সদা-ফোট। চেনার 
গিষ্ট উগ্র গন্ধ কোযাবাৰ মত উচ্্পিত হয়ে ফেটে পড়ল। 
চোখ দিবিযে শিয়ে দেখি-ম্গুর-সভাতলে অপ্পরীব নুত্ 
স্থরু ভয়ে গেছে, অপ্মদীদের বসন।ধল খ'সে পড়েছে, 
কববী টুটে? বেণী এলিসে গেছে, তস্ত হাদেব লীলায়িত । 
নো ন্ত বা ছাপিয়ে ভাগের অপূর্ব গতিভঙ্গী 
লীলার ঝনুণ। ঝবিষে দিঘে চলেছে । 

ভোগ ভিড পানপারর পূর্ণ ক'রে আমার 

এ উত্সবের মদ উপচে পড়ছে | বেঁচে গেছি নীল!” বেচে 
গেছি, যে, ভুমি আমাকে বাধতে চাওনি ! কি সম্পদ্‌ ছিল 
তোমার এ দেহটার উপকগে 1-যার গর্বে পরাটাকে 
সবার মত পাখে মাড়িয়ে চলেছিলে ; আমাব সুধ্যের মত 
দীপ প্রেম উপেক্ষার মেঘে ঢেকে দিতে কুঠা বোধ করনি । 
একবার সত্যিই মনে হয়েছিল, আমি দেউলিয়ে হয়ে গেছি 
তাই ভোমাকে জয় কবুতে পাবুলুম না। কিন্ত এখানে 
এস সে কুল আমার ভেঙে গেছে। বাদের পায়ের কাছে৪ 
তুমি দাড়াতে পার না এমন হাজাও নারী তাদের অন্তরের 
পানপান পু কাণে করুণ নেরে আমার দিকে 
চেঘে আছে, যব পানপাত্রট। আমি গ্রহণ করব সেই 
আপনাকে সার্ক মনে করুবে। এই তো জীবন! 
এর আকাশ নীলের ছোপে ভরা_-তাজ। তরুণ__ 
তারায় তারায় আলোময়। সমুদ্রে দোলার মত 
এর অশান্ত অক্লান্ত দোলা শিরায় উপশিরার রক্তের 
কণাগ্তলি নাচিয়ে দিয়ে যায়। সৌন্দর্য্য এদের পায়ের 


১ম সংখ্যা] 


ধুলোয় পড়ে ফুল হ'য়ে ফুটে" ওঠে, আনন্দ এদের গায়ের 
বাতাসে জন্ম নেয়। এদের বুকের বাননার ভিতরে 
বসন্তের সম্তাবন! গোপন হয়ে আছে। 

কেটি, ক্যাথারাইন, জুলি, জেস্মিন,। নাইনা, 
রেনী __অন্ত নেই গে। অন্ত নেই | কারো কূপ ওল চপল 
বিদ্যুতের লতার মত। আপ্তশর শিখার মত আবার 
কেউ ব। জল্ছে_-কথনে। প্রধীপের মত আলে! করে, 
কখনে। ব। দিক্টাকে জালিষে পুড়িয়ে ছারখার করে 


প্য। এদের সব চাইতে কাকে আমার ভাল লাগে 
জান? ন্যান্সিকে। তাপ কূপের ভিতর জালা আছে, 


কিন্ত জালাব ঢাইতে ঢের বেশী পয়েছে শরতের 
জে]তস্গার করুণ লিপ্ত । সম্য মমঘ ধরণার ধূলে|মাটি 
ছাড়িয়ে পে থে কোন্‌ গ]তিশে?কের মাম হগনে 
দাড়ায়! তখন তাঁকে দেখপে আমার বাংলা মায়ের 
হামল শব কথ। মনে পড়ে ০চাখে ভা বাতাদের 
বকে দিশেহারা মেখের মত পুষ্টি, বর ভাগ ছুপো ৪ঠে 
ছ্যেষ্মার প্পশে সমুদ্রের বুকের মত। 

ভাকে প্রথন আমি দেবেছিশুন প্যাবিসেণ ফুলের 
'একট| প্য/বিপের ফুলেস 
এক্জিবিশনগুণো। এমন একট। গিনিষব। দেখে চোখ 
দ্ড়িয়ে থা্বুক ভারে ও.১-কেবল ফুপের সৌনাষ্যে 
নয়-খার। ফুলের মতই স্বন্দর তাদের কূপেব আ্হাওয়ায়। 
ফেনান্খেঘামের খোকার মত কারে। ক্ধণ যেন দেহের 
বেটাটার উপরে আল্গোছে ফুতে উঠেছে কারো 
“লিগার মত লাল টকটকে ঠোটের উপব 'প্যান্সিরঃ 
হাপির মনত মিষ্টি হাসি দপ্দপ্‌ কবে জণ্ছে । আজাপতি 
অমরগ্তলোর আনাগোনা অচল খুলে কাছে 
বেশী কি সচপ ফুলের কাছে বেশী সে কথাট| ঠিক 
বরে বলবার জো নেই । এক গাধ। আধ-ফুটন্ত গোল:পের 
দিকে ঝুঁকে পাড়ে হ্যানসি অন্যননগ্গ হয়ে দাড়িয়ে ছিল। 
তার সম্মুখেই আরএক থোক। বস্বাই গোলাপ অল্‌ 
জল্‌ ক'রে জল্ছিল। সহ থোক।টা ভুগে নিয়ে ন্যান্সিণ 
হাতের কাছে তুলে ধ'রে আমি ফরাসীতে বল্লুম- 
উপহার তাকে, যে রূপে বস্রাই গোলাপকেও হার 
মানিয়েছে। 


এই 


এপ অবিশানো ॥ 


৪ 


বিদ্রোহী 


এ ৯৯৩ ৯ পাও পাস পাস প সিপাসি ৯ 


৪৩ 


পাস পাত সপ সি ৯৩ হারের ২৫ পিসি ২৩৯ পরাস্ত সিপিসিপি সিএ 


স্বপ্ন হ'তে জেগে উঠে' আমার মুখের দিকে ভাকিয়ে 
ম্যান্সি আমার গোলাপের খোকার ভব! হাত ছুটো. 
তার হাতের ভিতর টেনে নিযে বল্লে--বিদেশী বন্ধু, 


তোমাকে কাফেতে দেখেছিলুম-তার পর তোমাকে কত 
খুঁজেছি! 
সং স্‌ স্‌ 


স্টান্সি বল্ছে সে আমাকে শিষ়্ে শীগ্‌শির ইটালিতে 
বেড়াতে যাবে। সেখানে ইদেব জলে গঞ্ডোলার তালে 
তালে তার বুক যখন ছুলে উঠবে সেই বুকের উপর 
মাথ। রেখে খুমোব_ নাঃ না, মারা গাত গেগে কাটাব । 
হয়ত আমান মন তখন কীসের ভাষায় গেয়ে উঠবে 
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তু ঙাধ পত্র 
তনিমা 
তারিখ শেযের দিন। 


নল।,- 

বেশ বুঝতে পাবুছি জীবনের খোশ খাভাট। এবার 
খুঁটিয়ে নেবার দিন একান্ত আকশ্মিকভাবেই খনিন্সে 
এসেছে | হ্যত আছগের বেলাশেষের আলোর 
পর এ দুনিয়ার আলোর সঙ্গে কোনই সন্পরক থাকবে 
ন।আর আমার! এই স্থন্দর পরণাটাকে ছেডে থেতে 
মায়। হচ্ছে, কিন্ত ওয় করুছে ন। এতটুকু ৪। পরপাপের 
মোহ আমকে টান্ছে-কিস্ু ববির আলো) তার 
হাসি, তাৰ কান।এগুলোর মরা ত কম নয়! ও গো, 
আন তোনাব কখাই বা এমন ক'রে আশার মনে পড়ছে 
কেন বল্‌্তে পার? আর মনে পড়ছে আমার বাংলা 
সাজের কতা । বল, আমার সোনার বাংলা, শেষ 
বিদামেণ দিনটাতে তোমার বুকে আথ। বাথ পাবুলুম 
ন। সা বাঙালা তার দেখকে কত ভালবাসে মবণেৰ 
দুয়ারে দাড়িয়ে আদ তা বেশ কারে বুঝতে পারুছি। 
চোখের শম্মুথে ধীরে ধারে অন্ধকারের যবনিক! নেমে 


আস্ছে_পবপারের অদ্ধকা-নিবিড ঘন শিকষ- 


৪৪ 
কালো! তার কুন নেই-_-শেষ নেই-_পীমা নেই। 
যেদিন প্রথম দরিয়ায় ভেসেছিলুম দে দিন যেমন মনে 
হয়েছিল, এ অন্ধকারও ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে। 
আজ আবার যদি আমার বাংল।-মায়ের বুকে ফিরে 
যেতে পারতুম ! 

ইয়োরোপের সব দেশের সেরা দেশ এই ইটালি। 
এর পর পল্পবে আমার বাংলা-মার শ্যামল শোভার 
আমেজ আছে, এর নারীর চোখে আমার সোনার বাংলার 
করুণ কোমল স্ষিপ্ধ শা আছে। এর স্থধ্যের আলো 
বিকাশের জন্য মেঘের অন্তগ্রহের ভিখারী হয়ে বসে 
থাকে না, এর চাদের আলে। নায়েগ্রার প্রপাতের মৃত 
অজন্র উচ্ছ্বাসে উচ্ছসিত হ'য়ে ফেটে পড়ে। 

ন্যান্সিকে বল্লুম মাখার সাম্নের জান।লাটা খলে' 
দিতে । জানালার ডিতর দিযে আদ্রিয়াতিকের নীল 
জল দেখ। খাচ্ছে। শৌকোগ্ুলোব চারি পাশ ঘিরে 
ঈাড়ের বঠের ছপপাণির আওয়াজ কার বুকের করুণ 
কান্নার মত শোন! যাচ্ছে! দাড়ের ঘায়ে উচ্ছলে 21 
জলের'কণাগুলো ুধ্যের আপোতে জল্ছে। 

শিয়রে এসেন্তান্সি দাড়াশ। পশ্চিমের গায়ে উ'লে- 
পড় স্য্যের এক থোক! আলো তার বাশ্পেভরা করুণ 
মুখখানির উপর পড়ে' তাগার বুকে আলোর বিন্দুর মত 
জল্ছে। আমি ছুই হাতে ধাঁরে ধীরে তার মুখখানিকে 
কপালের উপর টেনে নিয়ে বল্লুষ জলের বুকে বেল।- 
শেষের আলোট। আদ্র ঠিক চাদের আলোর মত দ্রেখাচ্ছে। 
এই টাদের আলোতে 'গঞ্োলায়' ভ।সার কথ। তোমার 
মনে পড়ে গ্তান্সি। তার আত্দ্বর গুম্রে উঠে বল্লে - 
ওগে। থান থাম। ভার পর উচ্ছৃমিত হয়ে সে লুটিথে 
পড়ল আমার বুকের উপর । 

কতক্ষণ সংজ্ঞ|-হাবার মত পড়ে ছিলুম মনে নেই। 
হঠাৎ সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ডাক্লুম_শীলা_ নীলা 
নীলা! 

ন্যান্সি বুকের উপর হ'তে মুখখানি সরিয়ে নিষ্বে চোখ 
দুটোর উদ্দীত অশ্রু ধারা সংযত ক'রে জিজ্ঞেস করুলে-_ 
ও কী নাগ? ও কার নাম? ওকে 

নীলা যে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়.__-সে যে পুরুষ 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩০ 
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হ'তে পারে ন| এরি ভিতর সে কথাটা বুঝে নিয়েছে 
স্ান্সি! আমি তাকে বল্লুম-তোমাকেই ভাকৃছি 
স্তাম্সি আমাদের ভাষায় নীলের অর্থ নীলকান্ত মণি। 
তোমার চোখ ছুটে! ঠিক নীলকান্তম্ণির মত কিনা! 

হতভাগিনীর মুখখানি একটা আকস্মিক আনন্দের 
আলোকে নবারুণের মত রাঙা হ'য়ে উঠল। পরপারের 
যাত্রী প্রিয়তমের এই মিথ্যে আদরে হয়ত তার বাকী 
জীবনের অনেকগুলো দিনের পাথেয় সঞ্চিত হয়ে রইল। 
_কিন্ত বুকের ভিতর এ আমার কিসের ধস্তাধন্ত চল্ছে 
_-দেহের সমস্ত রক্ত নিংড়ে বের ক'রে ফেল্বার জন্ 
এ কারা মাতামাতি স্থরু ক'রে দিয়েছে একি গো-- 
একি! * * * 

চেয়ে দেখি হ্যান্সি বড় একটা গেলা ভ'রে নিয়ে 
যাচ্ছে আমার তরুণ বুকের তাজা তপ্ত রক্তে। বুকের 
কোন্‌ নাড়ীট। কোন্‌ ব্যথার টানে ছিড়ে” গেল গে! ! 

ন্যান্সিকে কতবার বলেছি-_রোগটা বড় ছোয়।চে, 
আমার এত কাছে সে যেন ন! ঘেসে! কিন্তু কই, সেত 
শুন্লে না, সে তো মেরি, মরিয়ম, মার্গারেটের মত আনন্দের 
পান-পাত্র নিঃশেষ ক'রে বসগ্চের পিকের মত আনন্দের গান 
শেষ করেনি! কি পেয়েছে সে আমার ভিতর ? বসস্তেব 
আমেঙ্গ আমার জীবনের বেলাতট হ'তে যতই স'রে পড়ছে 
সেখে ততই আমাকে বুকের ভিতর টেনে নিচ্ছে--ম| 
যেমন কুশন মরণোন্মুখ ছেলেটিকে বুকের ভেতর টেনে 


রাখ্তে চায্স। আমার ন্ান্সি ঠিক আমার বাংলার 
মেয়েদের মত ! 
ী রং রী চর 


ন্যান্সি আমার মাথায় চুমো খেলে-'ুিবির মত 
তার লাল ঠোট ছুটো আমার ঠোটের উপর এলিয়ে 
পড়েছে-ঠিক বধার প্রথম মেঘ যেমন ক'রে ধরণীর বুকের 
উপর এলিয়ে পড়ে। চুমোর পুলকে আমার সারা দেহ 
শিউরে উঠ্ছে-_এ শিহরণ যে থাম্ছে না গো-_থাম্ছে 
না 

হাত হ'তে আমার কলম খসে পড়ছে- আবার 
চোখের পাতা ছেয়ে অন্ধকার নেমে আস্ছে-_অন্ধকার_- 
অন্ধকার_মেণল। রাগ্ির অন্ধকার হ'তও গাড়-_সমুদ্রের 


১ম সংখ্যা ) 
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বুকের ভিতরকার অন্ধকার হ'তেও নিবিড়। কানে 
ন্ান্সির বুকফাট! আর্তরনাদের ধরনিটা তটের উপর সমুদ্রের 
ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে _নীল।-_নীল1-_ 
পু ক এ চর ক চি 

এর পর আর পাচ ছপ্ন দিন নীলার কাছে যেতে 
পারিনি। অসহ্‌ মাথার যন্ত্রণাস্স ঘরের ভিতর আটকে 
পড়ে ছিলুম--সবে সেদিন একটু ভাল আছি। পিয়ন এক- 
গোছা চিঠি এনে সম্মুখে ফেলে দিয়ে গেল। একখানি 
নীল রঙের খামের উপর মুক্তোর মত হাতের লেখাট। 
আমাকে চঞ্চন ক'রে তুল্লে । চিঠিধান। খু'লে দেখি নীলা 
লিখেছে_দেখা কর্বার ফুরুন্থৎ পেলাম না বন্ধু, মাফ, 
কোরো । জীবনে নরেশের দেহের স্পর্ণ পাইনি, তাই 
ইট।লির যে ম!টি তার দেহটাকেম্পর্ণ ক'বে আছে, তারি 
কাছ থেকে আমার আহ্বান এসেছে-_লে আহ্বান 


অশোক 


- 8৫ 
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উপেক্ষা করতে পাবুলুম না । আর যদি পাই ন্ান্সিকে-_- 
তাব দেহে হয়ত নরেশেব স্পর্শ এখশেো লেগে আছে ! 
বন্ধু, সে আমার চাইতেও হতভাগিনী-কারণ সে পেয়ে 
হারিয়েছে ।__না পাওয়ার যে ছুঃথটা আমার কাছে এত 
অসহা হয়ে উঠেছে, যে পেয়ে হারিয়েছে তার ছুংখ সেকি 
করে মহা করুছে ?-- 

কালে! মেঘের মত বুকটাকে আলো! ক'রে যে নীলা 
ফুটে উঠেছিল__ককালে। মেখের মন্তই নীল সমুদ্রের ভিতর 
সেহারিয়ে গেছে! মে আজ দশ বছরের কথা !-তবু সে 
নীলেৰ আলে। আছে নিভে যায়নি! পরপারের উপকূল 
থেকে তার গ্োতির ব্বেখাট। বুকের নিতল অন্ধকারকেও 
আলোর প্রতীক্ষা ভ'রে রেখেছে যেমন ক'রে স্থ্্যের 
আলোকধারা রজনীর অন্ধকার-গহন বুকটাকেও আলোর 
আগের প্রতীঙ্গায় উশুখ ক'রে রাখে। 

তরী হেমেন্দ্রলাল রায় 


অশোক 


অশোকের কথা 


আমি আগ পিশল্ভারট। পাশাপাশি শুধ। হায়ে ধসে? 
আহি । ভাব্ছি,পিওল্ভারট| বল্‌ছে -আর কেন বন্ধ, 
বল এক শিমেষে তোমার সব ভাবনার শেষ কবে' দিই | 
ই, বন্ধু, তোমাব একটি অগ্রিটপ্ধন দিযে আমাকে সব 
বৌঝ। হ'তে মুক্তি দেবে জানি, কিন্তু মুক্তি কি সত্যই 
দিতে পার্বে-10 07562150091 9650) আআ) 
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পুলিলকমিশনারের কাছে চিঠি)| তাকিয়ে থেন 
বল্ছে,_ না, যেয়ো নাক । ওতে লিখ্লুম, তোমবা যে 
আযানাবুকিদ্ই্কে ধর্বার জন্তে কত কাগুই ন| করেছ, 
কাবুল পর্য্যন্ত ডিটেকুটিভ পাঠিয়েছ, তার মৃতদেহ কাল 
সকালে এখানে দেখলে, নিশ্চন্ন খুব খুসি হবে না, 
পুরস্কারের মোট। টাকাট। ভাগে জুটুল ন।। আমি 
স্ব-ইচ্ছায় স্বস্ছন্দচিত্তে আপনে বিনাণ করুছি, নিঙ্গেব 
দলের ষড়নস্ত্রে +-প্রতিহিংসায় কেউ আমায় মারেনি। 


আর একখান। চিঠি বাড়ীতে লিখুলে হ্য়, দাদাকে । 
তাকে ৬ আমাপ ভমিধার্রিগ সব অংশ দিয়ে এসেছি, শুধু 
যদি তিশি করেকহাজাৰ টাক| পাশের ঘরের তরুণ 
কবিটিকে দেন। সেই সাতমহণ জমিদা র-বাড়ী,_এক 
বিল্লীরব-আকম্পিত ভারাভপা নিশীথে সেই ' বাড়ীর 
ছোট ছেলেটি ঘখন সথখসম্পদ ছেড়ে এই বিপ্লবের ছুংসহ 
পথে প্রলয়ের শখ শুনে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই রাতে 
বাড়ীখানি নদীর কলকলে আন্রবনের মশ্মরে থেমন করে? 
ডেকে চেয়েছিল, মেই ছবিখানি মনের সামনে ভেসে 
উঠছে। বায়ুে।পের দীঘ ফিল্ম্‌ হ'তে মাঝে মাঝে কাটা 
অসংলগ্ন ট্রক্রে। ঘটনার ছবির মত, শৈশব-জীবনের কত 
হারাণ ক্ষণ, কত ভুলে-বাওয়। ঘটনা, কত ট্ুকৃরে। কথা, 
ছড়ান হাপি চোখের উপর নিমেষে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে, 
- আমের মুকুলে? মত সেই যে ছেলেটি গ্রীম্মের দুপুরে 
খেনাঘাটের বটচ্ছায়ায় বসে? পারাপার দেখত) বাবাতে 
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»পেিপাসিলা সাপ পাস পাস পাত পাপা ত এ 


বিছ্যৎচমকে কেঁপে মায়ের কোলে 1 লুবিয়ে তেপান্তবের 
মাঠ পার হ'ত)--সেই পৃর্জোর সময একবার বলির 
ছাগল লুকিযে ছেড়ে দিদেছিলুম, সেই থে বল লেগে 
কপালট। কেটে গিয়েছিল, রক্ত দেখে আমার হরিণট। 
কি সঙ্জল চোখে চেয়েছিল, হেমন্থেব দুপুণে অঙ্গের 
পরীক্ষার দিনে স্কুলের পর থেকে ক্্যোহন্গার প্রথম-দেখ। 
মুখখানি, শিরাধফুলের মত সে সামনের পগ দিয়ে 
চলে? গেল, আমার চে'খে সোনার কাঠি বুলিখে, সার। 
দুপুর গাছপালার ঝর্ঝরানিততে আকাশ-আলোর কাপনে 
কিশোর মন বীণার মত বাজতে লাগ্ল, সে পরাক্ষায় 
ফেল হয়েছিলুম_ব্যর্থ 5 ওয়ার পরম আনন্দ 
কোনদিন অল্ঠভব করিনি । 

ঠিক ভাবৃতে পারুছ্ছি না, টকরে। ঘটন। গুলে। এশে।মেলে। 
আস্ছে, মাথাট। হত একটু বিকণ 
বুঝতে পার্ছি, আমার মধ্যের 
[01050180101 সঃঙ্ে হাব মানতে ১1০ না) 
জীবনের রঙীন মপুণ শ্বৃতি দিয়ে ছুপিষে বাথ্তে চাচ্ছে। 
আচ্ছা, বেশ। 

ভাল লাগে ন। ভব্তে। গ্ুন্দরী পুথিবী তাৰ হুম 
খতুর স্ুধাপাত্র দিয়ে একদিন আমায় *াণযেছিল। 
হৃদয়ের পেয়াল। ঘন প্রেমে শৌন্বয্যে কানায় নাধ 
ভরে' উঠেছে, ভঘিত তপ্ত ওঠ দিয়ে পান কৰুতে গেপুন, 
শিমেষে পেয়াল। খান খান হয়ে তেডে গেল, স্ব 
মিলিয়ে গেল । তার পৰ স্বাধীণত। 1 অগ্রিশন্ধে দী্। 
নিয়ে দিকে দিকে বিধ্রোহেব আগুন জালিয়ে প্বংসেব 
লীলায় মাংলুম, জয় পুড়ে' গেল, জাগ্ণ না-কেউ জগ্ল 
ন।। মুঠ্যর বাশি-শুনে আমর কুরে যে ক্্যাপাদপ 
খর ছেড়ে বেরির়ে পডেছিলুম, সেই সীদের কেউ 
মরেছে, কেউ জেলে, কাবে। বিচার হচ্ছে, কেউ বন- 
জঙ্গলে লুকিষে। 

বুঝ ্রম না, বেন জীবনের এ অগিজালা 
মায়াচঞ, কষ্টির ভাডাগড়। থেল।। বড় 
পড়েছি। 

নৃতাময়ী মোহিনীর মত পুণচন্ছ হধাডাগু বুকে করে, 
দিকে দিকে মদিরাধারা প্রবাহিত কৰে ৯লেছে। প্রথম 


এমন কলে? 


হয়েছে | বেশ 
11030111010 091 এ 


অতীত 


ছু'থনুথেব 


শান্ত হযে 


প্রধাসী--কার্তিক, ১৩৩০ 


॥ ২৪শ ভাগ, ২ ২য় খণ্ড 


চে ৮৯৩৯ রসিপসি ি৩ 


মৌবনের বং বসন্তের ঙ্গে দাহক্সাধাবাতপ্ত কত রাত্রি গানের 
সরে ফেনিরে উপৃচে উঠেছে । এই চাদের আলো৷ আমার 
রক্তের সঙ্গে মিশে আমার মাতাল করে তুল্ত! আজ এ 
জেযাহস] চোখে একটু মায়া লাগাপ্স না, মনে হয় এ যেন 
বিশ্বনাতার অশ্রঙ্গল গলে" ঝরে? পড়ছে । কাল সারারাত 
ওই বশ্তি হাতে যে পুএরহান। কুলীনারীর গুম্বে গুম্রে 
কান্ন। শুনেছি, তাই এ আলোয় মিশে গেছে। 

জ্যাহ্স।! এই কথাটি আমার বুকের সমস্ত রক্ত 
দুলিয়ে দিলে । আমার শৈশবের রূপকথার রাজকন্। আজ 
কোথার আছে জানি ন|। শুধু ঘি ভাব মন-জাগানে। 
মুখের মিষ্টি হাপিটি, মন-মাতানো চোখের স্বপ্নের চাউনি 
একবাব দেএতে পেতুম তবে যাবার এ গ্লান্তক্ষণ পূর্ণিমা 
বাত্রির মত মপুর হাত। তার কতদিনের কত রূপে দেখা 
কত মুগ্তি চোথের সামনে এলোমেলো ডেসে নিমেষে 
মিলিয়ে যাচ্ছে । বখুলগাছেণ দোল্নায় ছুল্তে ছুল্‌তে 
কি আণুটি কঝেঃ মে চেথেছিণ ! ভাব জমিনে আমার 
জলথাধারের পথস! ছশিয়ে যে মেফটিপিন দিয়েছিলুম 
কি সিগ্ি হেসে নিখেছিল। 

সতেরো আঠারো বছরের আমি এই উতত্রিন বছরের 
আমিকে হাতছাশি দিযে আকৃছে,আনন্দ কি পাগণি? 
জাবনের সে ছুটি বছব প্রেমন্বপ্পে যৌবনে উদ্দামতায় 
ভরপুর ছল । অমিদারের ছেপে, প্রেসিেশসা কলেজে 
পড়ি, আমার মৃত শৌখান শন্দর ছেলে ক্লাধে কেউ ছিল 
ন।। ঞ্যোতম্সার। তখন কল্কতায় এসেছে, সে চধল। 
বালিক। নয, সলঙ্গ। কিশোরী । ভাব একটি মিষ্টি কথা 


এনে মধ্যে পারাঞ্চণ ঝুম্কুমির মত বাজ.৩, তার একটুক্ষণ 


গল্প করাঘ আমি সভরাজাণ ধূন মাণিক কুড়িয়ে পেতুম, 
আমার মত ভাগাবান্‌ কে? তখন আমাপ জাঁবনে শেলীর 
যুগ, আযাপাষ্টারের কবির মত কোন বিশ্বউর্বশীর সন্ধানে 
মন উদাস, জেযাৎসস, সে ত বিশ্বসৌন্দধ্যলক্ষ্মীর প্রতীক 
নাত, খন পপ ও কপকে ডেধাঙ্দ নেই, তারি চোখের 
১।পযায় ঠুবনউব্বশা জেগে উঠেছে। 

অন্ধকার রাতে ঘখন ডিনেমাইট দিয়ে ট্রেন উড্োতে 
গেছি, ভিড়ের মধ্যে যখন কাউকে মারতে বোম। হাতে 
চপ করে; দাড়িয়ে আছি, পুলিসের হত থেকে পালিয়ে 


১ম সংখ্যা] 


যখন আসামের জঙ্গলে রেডি আধা নিশ্থানের 
গোলাপকুঞ্চে দ্রাঙ্গীরস পান কবে যখন লুটিয়ে পড়েছি, 
আমার জীবনের এই চিরন্তনী চিরতরুণী আমার সামনে 
জেগে উঠে? বারবার কি ব্ল্তে চেয়েছে! আছও সে 
আমায় চঞ্চল করে" তুল্লে। 

কিন্ত, শোন জ্যোতস।, অঃ [ম বদি কাপুরুষের মত 
আপনাকে বিনাশ করতে যেতৃম, ত। হলে কথা ছিল। 
লোকে বার্থ প্রেমে, অর্থাভাবে, সমীজেব পোকণিন্দায়, 
সম্সারের দ্বুখভাবে আন্মহ্ত্য। করুভে বাধ। কোন 
ছুখকে সংগ্রামকে আশি জীবনে ডরাই না। কিছু, 
কিছু ভাল লাগে ন। যে,এই জীবনভবা শগুতায়। এই 
পৃথিবীব অথহখন বন্মচক্রে, বেঁচে থাকার খাথকত। খুজে 
পাঁই না। 
এখন বুঝছি কেন ন্ণ বল্ত-দ।দ।, মাঝে মাঝে ইচ্ছে 
কবে? একট। দড়ি এনে গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ি, একদিন 
সকালে উঠে দেখবে আমি মঝে আছি ।  বতঙ্গণ 
খিঘাটার কি বেশ থাকি, কোন পাতে রাজঝাণী, কোন 
নাতে ভিখাব্ণী। কোন রাতে 
অজ্ছিন।, 


আধঘেস।। কোন রাতে 
কোন বাতে কপালবগ্তল1-খিঘাটারেব ই 
বঙীন পিনে কাল্পনিক জগতে অবাৰ জীবনে সব 
থাকি । কিন্ক তার পরব, উঃ, দিনের বেলাটা, 
বাচতে ইচ্ছে কবে না; ভবু ভোমরা যেকাদিন আছ, 
তোমাদের সেবা কবে? একটু টু পুণ্যি করুছি। পুলিসের 
চোখ এড়াবার জন্তে আমর। থে ক'জন পরছাড়া লক্ষমীছ।ড়। 
৪ই সমাঞজপরিতান্তার ঘরে আড্ছ। নিয়েছিলুম, তাদের 
সেব। করে' দে থে স্বর্স্থখ পেয়েছিল । সে শুধু থিযাটার 
কবে জীবিক| অজ্জন করৃত । কিন্তু পক্ষের মধ্যে সে 
পদ্মুটি কি এতদিন শিশ্মল আছে? কত প্ররুষের মন্ত 
লালসায় সে পন্মেব মব পাপড়ি পঞ্ের তলে ছিন্নবিচ্ছির 
হযে ভলিষে গেছে । 

নারীর ও মোহিনীরূপ মামার ভলোয় না। 
সে গানের সুর, 
স্ব্ণমগ 


গুলো 
একট 


যে রূপে 
ফুলের পাপড়ি, আলেয়ার আলো? 
হ'য়ে সংসারের মরীচিকায় ঘোরায়, সে প্রিয়ার 
রূপ নয়,_নিপীড়িতা মানা যখন দুঃখের ত্যাগের দুর্গম 
পথে ডাক দেনট-তার বন্ধনশৃঙ্খল ভর্বার জন্তে 


ছল 2৯৬৯০» ০৯০৯৯, 


আশোক ২৭ 


৮৪৯ পাস ৯ দত 4 স ৮৯৩৩৩ নে 


গ্রলঘাগ্রি জেলে ল মৃত্যুর ম মধ্যে ছুটে ৫ ঘেতে হয়, মেই বন্দিনী 
মায়ের পাযে আমি জীবনেব বরণমাল। দিয়েছি-_-এই 
অত্যাচারনিগীডি ত| দুঃখিনী দেশ মা, এই যুদ্ধাগ্রিদদ্ধা 
আপন সন্তানরক্কলুষিত। শক্তিম্দপীডিতা পৃথিবী-মা, 
ম। গো, তোমার এই বাথাভরা অশ্রমাথা মুখ আমাকে 
ঘনছাড়। করেছে । 

কালে! মেঘে চাদ ঢাকা পড়ছে, একটা ঝড় উঠছে, 
রুষচড। গাছট। মণ দৈভোব মত বাতাসে উদ্দাম হ'য়ে 
উঠেছে | জে নয়) এই ঝঙ্গা চাই । এই 
বিছাতের ঝিকিশিকিতে বজেব গঙ্জনে ঝঞ্জার কে 
কগে রুদ্দের আহবান ওঠে, দেহের রক্ত 
বিল্মিল্‌ কৰে, সাদুুলো নাচতে খাকে, এই গঞ্জমান 
পন্জা্রিশিখাঘ নবঙ্গীবনেব অভিসাবে মুত্যুর বাশি 
বালে । 

ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে গড়লুম। অন্ধবাণের গর্ভ 
হতে ঝে ডো হাপ্য। পীড়িত পুখিবীর বুকের কান্নার 
মত ছুটে? আ|স্ছে। সত্যই একট। কান্নার শ_মা, 
ম।। কে গ্ম্বে গুম্বে কাদ্ছে_ পৃথিবীর বুকেব বাথায় 
গর শুক দীঘশ।সের মহ। চারিদিকে বিদ্যুৎ জলো' 
উঠল, সে আলোষ দেখতে পেলুম, রাস্তার মাঝখানে 
একটি ছোট খুকী লুটিয়ে পড়ে, আছে, ভার কালে! 
কৌকুড। চলগুলে। বাভাদে ভড়ে' খোয়ায় লুটিয়ে পড়ছে । 
তাড়াতাডি ভাকে কোলে তুলে নিলুম, শঙ্গত কান্ত 
মুখখ।নি শিশিরসিক্ত শেফালির মত, মুদিত কমলের 
মত চোখ বোজা, জামার বোতাম কয়েকট। খুলে গেছে, 
গে। গে। কে মুছু আন্তনাদ করছে । তাকে বুকে জড়িয়ে 
ধীরে বল্লুম”_কি হথেছে *খুকী? ঘাড়ে মাথা রেখে 
শান্ত হয়ে সে নেতিয়ে পড়ল। গঞ্জনান অন্ধকারট| 
টক্তবো। টুরবে। কবে বিছ।খ আকাশের এক প্রান্ত 
অপর প্রান্ত চিরে গেল। কন্যাহীনা মাতার 
অঞজলের মত বড় বড় ফোটায় বুষ্টি পড়তে লাগ্ল, 
বাতাম মন্ত হয়ে উঠল। ঝড়ের ভাগুব ণৃত্যে মাতবার 
জন্যে পথে বেরলুম, কোথা থেকে এ ফুলের পাপড়ি 
আনার বুকে পড়ে ঘবে ফেরালে। 

তাড়।ভাড়ি খুকীক বুকে করে” ঘরে ফিবুলুম। 


জেগে 
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প্রবাপী--কাত্তিক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯. 
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বিছানাটা পাততে হ'ল, বাঁকৃস হ'তে ফর্সা চ!দর বের 
কর্‌তে হ'ল, বালিশট। কি শক্ত _কচি মাথায় লাগবে। 
ধুলে।-ল।গ! জাম। পাজাম। ঝেড়ে দিলুম, ছাড়ান হ'ল না, 
ছাড়াতে গেলে হয়ত খুম ভেঙে যাবে, কেঁদে উঠবে, 
আর ছাড়িয়ে পরাব কি। কোনমতে খুকীকে শুইয়ে 
জান্ল। বন্ধা করে' তার পাশে বিছানার ধারে বস্লুম। 
ছোট হ্ুন্দর নাকে নোলকট। কি স্থন্দর, কচি হাতে 
সরু বালাগুলে। কি হ্ুন্দর দেখচ্ছে, কি মিষ্টি ছোট 
পা ছুটে কি নিটি মুখখানা । তার গালে প। ছুটোতে 
চুমো খেলুম। রিভল্ভারট। গেসে উঠল । 

ঘুমন্ত মিষ্রি মুখের দিকে চেয়ে আছি। সে চঞ্চল 
হ'য়ে নড়ে" উঠল। নিশ্চম্ব গবম হচ্ছে। খবরের কাগঞ্জ 
দিয়ে বাতাস কবুতে লাগলুম। অস্থির হস্গে মে 
কেদে উঠছে,না। মা। এ ত ভারি যুক্সিল, ছোট 
মেয়েদের ভোলাবার মন্ত্র ত আমার জানা নেই, 
ঘুমন্ত খুকীকে গ| ভিন্ন কে শান্ত করতে পারে। ধীবে 
বুকে তুলে" নিয়ে মৃদু মু দে।লাতে দোলাতে মুখে আডল 
পুরে দিলুম। আঙ্ল চুষতে ট্মতে একটু শান্ত হাল। 
শুইয়ে দিতেই আবার ছটফট করুছে, কেঁদে উঠছে-_ম।, 
মা। চোখ খুলে” হাস্ভে, যদি জাগে ত ভয়প কাদবে_- 
হয়ত দুধ খেভে চাইবে, আমার ঘরে দুধ কোথার! 

রিভল্ডাবটা হেপে উঠল,কি বন্ধু বড় মুঞ্ষিল! 
ঘরের কোণে বেহালাট। খ্ঁম হযে চাইল, বেশ 
হয়েছে! বেহালাট। তুলে' নিষে এলুম, ধলে। জমেছে। 
তাতগুলেম ছাত| পড়ে পুজ্জেছে, অভিমাশিনী নাধিকাণ 
মত সে কোন কথ। কইতেই চার ন।। বগম, বন্ধু 
পূর্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করে, একট সাহায্য কর। বেহালারন 
বঙ্কার উঠতেই খুকীর কান্না থামতে পাগল, গানের 
স্বরে সুরে সে ধীৰে ঘুমিয়ে পড়ল । 

বাইরে ঝড় থেমে গেছে। জান্ল! খুলে? দিলুম | কচি- 
শিশুর আখির মত তারার আবাশ ছেয়ে ফেলেছে, খুকীর 
মুখের দিকে চেয়ে বেহাল! বাজাচ্ছি। হঠাৎ এক কুকুরের 
'€ঘউ ঘেউ শব্দ বেহালার গানের উপর কমলবনে মত্তহম্তীর 
মত এল সশব্দে দরজা খুলে” একটা বড় কালো কুকুর 
ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানায় লাফিয়ে উঠ,ল, তার পর 


ঘুমন্ত খুকীর দিকে চেয়ে তার কি আনন্নৃত্য। 
বেহালা রেখে দাড়িয়ে উঠতেই এক বয়স্ক যুবক 
আর বিছ্যান্নতার মত এক তরুণী এসে ঘরে ঢুকলেন । 
তরুণীটির এলোচুল জড়ানয়, লুটান শাড়ীর টানে, 
চোখের ইসারায় বোঝা যাচ্ছে বিছানা থেকে অতি 
ব্যন্ত শঙ্কিতভাবে উঠে এসেছে । তার চোখ ছুটি আনন্দে 
দীপ্ত হয়ে উঠল, বিছা'ন। হ'তে খুকীকে তুলে? বুকে জড়িয়ে 
'এই যে রেণু, এই যে রেণুঃ বলে' আনন্দে চুমো খেতে 
আরম্ভ করে' দিলে, আমার দিকে ভ্রক্ষেপই নেই । যুবকটি 
একটু বিশ্মিত দেত্রে আমার দিকে চেয়ে বিনীতন্বরে 
বল্লে,_ ক্ষমা করুবেন__ 

জার একটু এগিয়ে আসাতে আলোট। তার মুখে 
গড়ল, আমি নিমেষে চিন্লুম, আনন্দের সঙ্গে বলে? 
উঠলম--আরে তুমি, স্থরেশ 

কলেজে সুরেশ ও আমার ভাব বন্ধুত্বের একট! উপমার 
বস্ত ছিল। একটু এগিয়ে এসে পে অবাক্‌ হ'য়ে একটু 
ব্যথার সঙ্গে বল্লে,_ তুমি! কি চেহার। তোমার হয়েছে! 
কলেজে তে।মার মৃত কেউ সুন্দর ছিল না, এ যে 
£8015515 £170501 এটি ভাই আমার মেয়ে, কোথায় 
পেলে ? হেসে বল্পম,__রাত ছুপুরে কি মেক্চেটিকে রাস্তায় 
হাওয়। খেতে পাঠিয়েছিলে? মেয়েটির মাথায় হাত 
বুল্ষে স্থরেশ বল্লে,-ওর ভাই ওরকম খুমস্ত উঠে 
বেড়ান রোগ হয়েছে, আজ আবার দরজাট। খোলা 
ছিল,_-উনি হচ্ছেন আগার শালিক] । 

শিবীষ-ফুলের মত সিগ্ধ লাবণ্যমাথ। তরুণীর দিকে 
চাইলুম। খুকীকে কোলে করে আমার অগোছান খর 
আর বই-খাভা-গাদাকরা টেবিলটি দেখ ছিল। স্থরেশ 
ধীরে বল্লে, তুমি এত কাছে আছ, জান্তুম না। আমি 
ওই সাম্নের গলিতে দ্বিতীয় বাড়ীতে থাকি। এট! বুঝি 
মেস, ন। হলে? এত অপরিষ্কার,কি সৌথীন তুমি ছিলে! 

তরুণীর মুখটি একটু করুণ হ'য়ে উঠল, সে একটু 
ঘুরে দাড়িয়ে আমার টেবিলের বই-কাগজগুলে ঘাটুছৈ, 
এই অগোছাল ঘরটা! নিমেষে গুছিয়ে দিতে পারলে 
মে যেন কি আনন্দ পায়। ধীরে নে বল্লে”_দাদা, 
দিদি হয়ত বড় ব্যন্ত হচ্ছেন। রঃ 


১ম সংখ্যা ] 


৩ 
স্পিস্িলাতিপা সপ সসিপাসটি 


সুরেশ বল্লে,_হ। ভাই, রেণুর মা, বুঝতেই পার্ছ, 
কি রকম ছটফট করছে । এখন যাই, কাল সকালে 
আস্ব 'খন। অতসী, বই ঘাটুতে আরম্ভ করেছ ত! 
শ্যালিকার বই কিনে কিনে আনি গেলুম। এম এখন, 
কাল আলাপ হবে 'খন। , 

দরজ। পধ্যন্ত তাদের এ'শয়ে দিয়ে এলুম। যাবার 
সময় অত্সী বিছু বল্লে ন॥ শুধু রীন চোখে চেয়ে 
ধীরে একটা নমস্কার করুলে। কুকুবটা৭ আমার দিকে 
চেয়ে একবার ল্যাজ নাড়লে। 

চপ করে' একা ঘরে বসে' আছি । চাদ পশ্চিমাকাশে 
ঢলে" পড়েছে, পূর্ববাকাশের তাবাপ্তলো দপ্রপ, করৃছে। 
বিভল্ভারটা কোথায় রাখলুম, ননে পড়ছে ন|। 
ইজিচেয়ারে বসে? নীলাকাশের দিকে চেয়ে ভাঙ বেহাল।র 
মানভঞ্ন করুতে বস্লুম। 

পৃথিবী! গো, এই ছুরস্ত ক্কযাপ। ছেলেটাকে ভূমি 
বুঝি বড় াঁলবাস, তাই ছুটে। স্থকোমল হুন্দর বাহ দিষে 
নেবে রাখ বার জন্যে এ ঝড়ের রাতে এম্নি ভোট-ম। হ'য়ে 
এলে। 

এই গেট খকীটি 
আগায় সাধ লে দেখছি । 
এসে বল্লে--চল, শুপু 
মুখখানি দেখবার জনে] ছুটে চল্লুম । 

স্থরেশ এখন হাইকোর্টের উকীল। সুন্দৰ বাড়ীখানি। 
আমাকে বাস্টীর ভিতর একেবারে তাব বে নিয়ে 
গেল। অতসী অভ্যর্থনা করে? বসালে, কুকুরটাও একবাব 
ল্যাজ নেড়ে সম্ভষণ জানিয়ে গেল। স্ুদ্জেশ বাইরে 
মন্ষেলদের কাছে চলে" গেলে অতসী মুচকে হেসে 
বল্লে,কাল আপনার রিভল্ভারট! নিয়ে এসেছি । 

আশ্চধ্য হ'য়ে বল্লুম”৮_খুঁজে” পাচ্ছিলুম ন। বটে। 
আর চিঠিটা? 

চোখে বিদ্যুৎ ঠিকরে সে বল্লে,সেটাও। ভয় 
নেই, সেট! পুড়িয়ে ফেলেছি। 

বিশ্মিত-মুগ্ধ-নেত্রে তার দিকে চাইলুম। মু হেসে 
সে বল্লে,_রিভল্ভারটা আর পাচ্ছেন না, আর অমন 
করতে যাবেন নাশকিস্ব__ রি 





সস 





তার ছুখানি কচি হাত দিয়ে 
তাই মকাল-বেলা স্থরেশ বখন 
শখন ভার ফলের মত কচি 


অশোক 








৪8৯ 
সমস সি 
এ মেন তার হুকুম। 
সববেশের মা! রেখুর হাত ধরে ঘরে এলেন। 


ছোটবেলায় তাকে যেমন দেখেছিলুম, সেই দিব্যলিগ্ধ স্বেহ- 
কল্যাণমণ্ডিত মর্তি, কাচাসোনার মত দেহের আভা 
সাদা থান ফুটে? বেরুচ্ছে, তাকে দেখলেই পায়ের ধুলো 
নিতে ইচ্ছে করে। প্রণাম কবে" উঠে' দাড়াতে মাথায় 
হাত বুলিয়ে বল্লেন,-ল্গি বে তুই এত কাছে আছিস, 
এতদিন দেখ। হয়নি 

হেসে বল্লুম,মাব দেখা পেতে অনেক পুণ্যির 
দবুকা দে এ | 

ন্েহনযনে চেখে বল্পেন৮-কি রোগ হাষে গেছিস! 
মেসে আছিস বুঝি! 

অতসী ফোড়ং দিলেই] থা, থেমন নোংব। তেম্নি 
অন্ধকার। 

ম। বল্লেন, ঘা চিহাবা হযেছে । দেশ ছেড়ে আয়, 
শামাদের এখানে থাকবি । 

বশ্লুঘমে ভাগ্য কি আছে এ খে তোমার প্রপাদ 
পাব এ লক্ষমীভা ডাদেন ৭-ন্ব এাবট। খুব আছে, মেখ।নেই 
বলো না নিজের খর করে' ছিরে বসতে পারি | 

রেণু মার পাশে সলঙ্দাবে দাড়িয়ে আমাকে বার 
বাথ দেখছ্িল। হাথ দিকে আগ্রমণ হযে বল্লুমএ 
ঘাটি যেকিছু বলে না। 

ম|হেসে বললেন, নিঙিবে রেণু, চন্তে পাবুছিস্‌ না, 
9 যে ভোকে কাল চি কৰে নিছে গেছল। 

রেণু একটু ভীত হাথে মাকে জড়িসে ধবুলে। মা হেসে 
উঠে? ধল্লেনতন। €ব নাও ৪ তোর কাক, প্রণাম কর। 
আজবেণুর জন্মদিন । ৪ 

রেণু উ।ড1তাডি গ্রণামট। পেরে অতমীব পানে গিস্বে 
দাড়াল। আমি তাকে টেনে শিল়ে বল্সুন।ন। ম,কাক। 
নয়, আসার এখন মদের দরুকার, আনার নাম অশোক, 
একট! লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বুঝ লে ম। ? 

ম। চলে' গেলেন। রেণু অএপীর কানের কাছে গিয়ে 
কি বল্ছে। আদি বল্লুম,-কি বল্ছে? 

অতপী হেসে বল্‌্লে,__বল্ছে, চুলগুলে| কি বিচ্ছিরি 
হয়ে রয়েছে! ওর ক কেউ নেই যে চুল আচ.ড়ে দেবে? 


৫০ প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩০ 


রেখুর দিকে চেয়ে বগ্লুষ। আমার হ আব মা নেই । 

বা, আমি ত হলুম,-বলেই সে রাঙা মুখখানি 
টেবিলের আড়ালে লুকোলে। একটু পরে এক ভাষা 
চিক্ষণী এনে আগাব টুলেন সন্ধার কধূতে বসল। 

কাল রাতে জীবনট| একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছিল, 
আজ এই 'অতসীব-হাতে-গোছান খবে বসে ভাব ছি, 
রাতারাতি পথেব ভিথারী কেমন করে, পাখপতি হঃয়ে 
ওঠে । আমাকে একেবাবে দীন করে? তাব পণ একি 
এশ্ধা দেওয়া! 

মে মাকে গাবার দেলুম। এমন মা কার আছে । ভাব 
কাছে গিয়ে বসলে মনের সব ভাপ জুঙিযে খার়। 
নিষ্ঠাবতী হিন্দ বিধব| উনি, ছোট বেলা হানে পিভগীন 
স্থরেশকে কি লেহমুয খাসন ও শিষ্টার সঙ্গে মানুষ 
করেছেন। সুরেশ যখন র।ঙ্গলমাজে বিয়ে কবুতে চাইলে, 
বাড়ীর সবাই কি আপন্তি করলে, কিন্ত ইনি নিজে 
গিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ করে এলেন। এ মায়ের 
আশীর্বাদের প্রসাদে এক দিনেই থেন সেরে গেছি । 

আব এই বেণআটিকে পেলুষ, ছেলেবেলার সেই 
চিরআনন্দম্য সবপ শিশ্ আমি আমার এবো মরেনি 
দেখছি, আর-এক শিশুর কলহাগে সে জেগে উগল। 
প্রতিবংখের আগ] স্ব্প হবার বিকল হচ্ছে ক্গি আবাব 
নতুন উদামে ছোট শিশু পিরে সে শখের সাবন। সক 
করুছে !_বে কঙ্গিথ চিরশবান ঘোণী আমাৰ জীবনে 


নিয়ে এল । 

আর অভ্মা % এই মিষ্টি মেখেটি থেন কত দিনের বদ্ধু। 
সার। দুপুর তার পাউন্রেবীট। খব উৎসাহেব সঙ্গে আমায় 
দেখিয়ে কি করুণ মধুর হেসে চাইপে। কত বই নে পড়েছে, 
মে কত ভাবে, প্র দশে, কিছই সে করতে পারৃছে প17 
দেশের কা কর্‌.ত এত ভাব ইচ্ছে বরে। কতকগুলে! 
রাঙজনীতি-সমাজনীতিএ বই দেখিষে মে বল্শেদেখুন 
এসব ঠিক বুঝতে পারি নাঃ কিশব ধখন দেখি এর। | 
বল্ছে তার সঙ্গে আমাব মনের কথার মিল ₹'য়ে যায়, এত 
আনন্দ হয়। কিন্ত শুধু রাশ-রাশ বই পড়ে কি হবে 
বলুন, আমারও মাঝে মাঝে অবসাদ আসে। 

বল্লুমঠ--কেনঃ তোমরা ত ক্রাঙ্গ, তোমাদের কত 

স্বাধীনতা । ্ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সে বল্লে, কি আর ম্বাধীনত| মাছে, এই য। বি-এ 
পথ্যন্ত পড়েছি, আর জোর করে' এখনও বিয়ে দেয় নি। 

হেসে বল্লুম,_-আমার মৃত ঘরছাড়া বিদ্রোহী তোমাকে 
ঘরকল্প। করবার উপদেশ দেবে ন|। তবেকি জ্জান, শান্তি 
ঘি চা৭, তবে ওই ঘবকন্নাতেউ পাবে । 

নাঃ আমি জীবনটাকে সব দিকে পরিপূর্ণ করে 
অন্ভব করুতে চাই,__ কথা গুলে। বলে'ই সে একটু লঙ্ভিতত 
হয়ে চুপ করুলে। 

'্আামার জীবনের এক নিগুচ গভীর বেদনার পথে ভার 
সঙ্গে জান। হণ বলে" সে একদিনেই আমাব পরম বদ্ধ 
হযে উঠেছে । 

সন্ধ্যাবেলায় সে বল্ছিল._ চু শচাপ বলে ভাববেন ন। 
বেশী। আপনার মনটা একটু অন্্স্ত আছে, শবীবট। 
সারিয়ে নিন ভাল করে"। আপনাব। নিবাশ হ'লে 
কি হবে? 

বল্লুম,_তুদি কি ভাব আমা দেব দিয়ে দেশেব কোন 
আজল হবে ? 

£ন বল্লেশআমি কি জানি বলুন, তবে মামি যর্দি 
ছেলে হযে জন্মাতৃম, আমি? আযানারুকিছ, হতুম | 
আপনাব বেহালাটা বাজান, চুপচাপ বসে" থাকলেই 
মন খারাপ হবে। 

মেখেবা চিবকাল 'মামাব কাছে রহগ্, তাদের বুঝতে 
চাহনি, শুপ হাদেব প্রেনেব শপার্শে জীবনটাকে বাঞ্জিষে 
চলেছি। 

(৩) 

ধীরে ধীবে মনটা! দেখহি সুস্থ হযে উঠছে, অবসাদ 
কেটে দাচ্ছে,। নবজীবন পাচ্ছি। আমাকে তাজ। করে 
ততোল্বার জন্যে অতসীর চেষ্টার অস্ত নেই । 

ছোট ঘরের গাবদে পোরা এই বাঙালীর মেয়েটি। 
কিন্ত তার মন দেখি পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে । 
পৃথিবীর কত ঘরের হানিকান্ন॥। কত জ্ঞাতির উত্থান 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিদিনের স্থখছুংখ জড়িয়ে 
আছে। তার জন্তে স্থরেশ সব দৈনিক সংবাদপত্র গুলে। 
নেয়, তার পর কত ইংরেজী ফরাসী মাসিক পক্তিকা, 
আর বই কেনায় ত শেষ নেই। স্থরেশ সেদিন বল্লে, 
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কাছে অতসীর বই-পড়াট! একটা সথ মাত্র। কিন্তু 
আমি দেখছি, ওটা ওর জীবনের ক্ষুধা, চিত্তের বিকাশ । 

'রোজ সকালে অতপী আমাচ্ক ধরেঃ তার খবরের 
কাগজের রাজহে নিয়ে যায়, মানবসভ্যতাচক্রের গুরুপ্তর 
ধ্বনি, পৃথিবী-মার জংপিগ্ডের পকুধক্‌ শস যেন শুনতে 
পাই। প্রথমে দেশের সব খবর খুটিয়ে খুঁটিয়ে 
পড়া,--কোথায় বোম ফাটল, কার কার|দণ্ড হ'ল, কোন 
কলের আগুনে কত কুলী মণল, ইত্যাদি। তার পর 
বিদেশের আয়লর্াণ্ড থেকে হনলুলু সব দেশের খবর 
চাই, জারের সঙ্গে আমীরের কি গুপ্রমন্ত্রণা হচ্ছে, 
বল্কানে অশান্তির রূপ কি দাড়াচ্ছে। কোন নিপীড়িত 
জাতির ন্বাধীনত। সংগ্রামের উতিষাস, কোন প্রেসি- 
০৬ণ্টের বর্তত।, কোন পাজবিদ্বোহীর বিচার, প্রতি- 
বিমঘে তার মন পজাগ, উৎসুক । 

চুপুরে কোন দিন কোন দঝদেখেব ভ্রমণকাহিনী ব। 
জাতিণ বিবরণ নিয়ে বসে, কোন দিন কোন দেশের 
ইতিহাস নিয়ে বলে; বেছুইন্ব কিশাবে জীবন চালা, 
ধবালী-বিপ্লরবেৰ বাতে কি হযেছিল, লা।প পাণ্ডের জীবন- 
ধার। কি রকম, সাহাগাৰ মরুকমে কি সগ্াতা চাপা 
গাড়েছে_সব পড়ে? শুণিষে আলোচনা করে? আমার এ 
মণকে পুখিবাপ মানবসশ্যভাথ উতিাসপাবার সঙ্গে 
যুক্ত করঝে' দিতে চাষ । 

প্রথম কয়েক দিন খবরের কাগজ পড়তে মন লাগত 
না, কিন্ত এখন এ নেশার মত লেগে গেছে, হঠাঙ 
রাতে খুম ভেে যায়, ভাবি সকালে আয়াল যাও সঙগন্গে 
কাগজে কি লেখা থাকৃবে, অমুক বিচারের রায় কি 
বেরুবে, বৃহৎ মানবসমাজের জীবনম্পন্দন আপন 
নাড়ীতে অনুভব করি। 

কিন্তু মনট। এতে ঠিক সারেনি, সেরেছে অতসীর 
গানের সরে 1 আন্ধোবেলাঘ সে বেখুকে শিম়্ে গান 
গাহাতে বসে, আমাকে সে ভাঢ। বেহাপায় নতুন তাত 
লাগিয়ে বাসাতে বসতে হম গানের স্ব এক দিন 
আলো।-বাভাসের মৃত আমাব নিত্য প্রযে।জনীম ছিল, 
শান্তিহারা জীবনটধুআবার হরে বাধ দ্ি। , 


অশোক 
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আশ্চযয অতলীর গলাট|! এ যেন কোন সঙ্গীতযন্ত 
হ'তে স্থর ঝরে পড় ছে, গান খখন থেমে খায়, নৃত্যমমী 
স্থরপরীদের শিঞ্জিনীর্বনি রিনিঝিনি বাজে, মন তবে? খর 
ভরে কাপে, খুরে? বেডায | তার সন্ধ্যায় গাওয়। গানের 
স্ব এখনও কানে বাজছে 

গানের শ্ুরের ঠিতব দথন দেখি হবনখানি। 

আমি তথন তাকে চিনি, আমি তখন তাকে জানি । 

পৃথিবীকে জীবনকে গানের গুরেব ভিতর দিসে 
দেখা, এই পরম পুষ্টি সে আমায় দিলে । 

আজ বেহালা বাজাতে বাজাতে হঠাং থেমে গেলুম, 
দেখে সে বল্লে”কি হ'ল আপনার ? 

বেহালায় এক পুবানে। হর বাজাতে বাজাতে মনে 
হ'ল, যেন আমি আমার সতেবে। বছবের আমিতে ফিকে? 
এসেছি, ্যোতস। আমার সামনে বসে? গান গাইছে । 
এম্নি এক শুরু! একাদশীব হাবান সন্ধ্যা চোখের উপর 
চমকে উঠল । 

মনের সব অন্গকাৰ বন্ধ ঘর গুলো খুলে যাচ্ছে, গানের 
হ্বরেব আলোর ভরে? উঠছে । রানে এক ছাদের কোখে 
দাড়িয়ে মে মে গান গাহছিল, “সহ মালশ, রাগিণী ভারায় 
তারাধ কেঁপে বাজ ছে 

আংদি ঠাভ দিনে দ্বাব খুল্ব ন। গো 
গান দিয়ে থাব খালার | 
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অতভসী আমান চাবিপিকে দেন একট আমার জাপ 
রচন। করুছিল। মাঝে মাঝে তার কথাগুলো শ্ুন্তে 
শুনতে মনে হয়, কথাগুলে। ঠিক বুঝতে পান্ছি না, 
শুধু স্থরেৰ মত বাজছে, তার* সুনার ঠোট নাড়ার ভঙ্গীটা 
এক শিল্পকাযোর মত উপভোগ করি, পহস্তময় শধুব চোখের 
দিকে চেয়ে খাকি। কাল ঘগন “স সঙ্গযাব অঙ্গকারে 
জান্লার ভুপারণ পিকে হাবিনে দাড়সে ছিল আমার 
মনে ভাপ) তে ঘেশু জনি শষ 
বিখনাপার অব্যকা ব্যাপপ হর মি) 
চিববাি চেখে কার পতাক্ষা কবৰ্ছে। 

কিন্তু অতদী মাদামঙ্ধ পে? দে সৌন্দধ্য-অ।নন্দের 


[িপক্ণ? 
লোম 


একট পদক, 


গপাণ 


৫২ 


বূপজাল দিয়ে আমাম খিধুছিল তা ট্রকুরো ট্ুকৃরে। 
হ'য়ে ছিড়ে' ধুলোয় লুটিদ্নে গড়েছে । 

আজ সন্ধাবেলায় বেণুব সঙ্ষে ছাদে ফুলের টবে 
জল দিচ্ছি। রেগু বলূণে _এই টব্টায় বেণী জল দা€ না, 
আমি আর পাবুছি না। 

বল্লুম, কৈ টবে গাছ টক ? 

সে অবাক ভাযে বল্লেতা বা) উমি যে টাকাট। 
দিয়েছিলে, সেটা গতে ত পুতে বেখেছি, দেখবে 
পরুশুদিন কেমন টাক।র গ।৬ হবে। 

মা গল্প করুতে ধরে' নিয়ে গেলেন। কথায় কথায় 
অতদীর কণ। উঠল । এ! বল্লেন,_দেখ, ওর মা 
মরার সময় ৪কে আমার হাতে দি গেছেন বল্লেন_ 
দিদি, সরসীকে তোমাব হা দিবেছি, অতলীকে তোমাৰ 
কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হঃদে মব্চি, তুমি ওকে ঠিক পা ত্রেই 
দেবে জানি। ত। দেখত এতদিন ও বিয়েব কথা বল্লে 
হাড়ে জলে উঠত, এখন তোৰ উদব একটু টান হমেছে 
দেখছি। তুই কি খপিম ণল্‌? 

হেসে বল্লু* একটি টান হয়েছে? আমার মত 
লক্ষমীছড়া ! 

মা বল্লেন, চুপ কর হতভাগ। 1 জুরেশ বল্ছে। 
ভোর! দু'জনে মিলে একট! কাগজ বেব কু, ও তার 
টাকা দেবে। 

ধীবে বল্লন- মা) ভুমি ত জান, সব. বেন এ কথ! 
তুললে? 

বুধ লুম। মাব খুনে বেন! লাগল । ধাঁবে 
হাঁভখানি ধাঝে আদব করতে লাগল্ুন॥ ভাব পর 
জানি না কেমন কবে জ্যোহদ:ব কথা উঠল, আমি 
দেড় বছর বাংলায় নেই ভাদের কথা কিছুই জানি 
না। মা বল্লেন, জ্যো২স।র স্বামী গেল বছব মারা 
গেছে, জমিপাবের ছেলে আদ খেষে লিভারের অস্থখ 
করুলে, বুকটাও খাবাপ ছিল । 

আঙ্নাদ কবে" উঠ লম--সে বেম্ন আছে মা? 

মা ধীরে বল্লেন তোর কণ। ঠেবে ভাকে একবার 
দেখতে গিয়েছিলুম, যখন এসে দঈডাপ, বুকই। ফেটে 
গেল রে! একটু কাদণে না, শু]ু মুখট| বুকে গুজে 
গড়ে' রইল । 


তার 


প্রবাসী _কাড়িক, ১৩৩৬ 





[ ₹৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস পাস পাসটি পাটি পাস পি পস্টিপসটি পিপিপি সি পাস 





পি পাটি পি 


তার পর মা ষে কত কি বলে' যেতে লাগলেন কিছুই 
আমার কানে এল না। 

অনেক রাত পধ্যস্ত মার কাছে দ্গ্যোতনস্সার সব কথা 
শুনতে লাগলুম। সেই আমার চিরতরুণী জ্্যোৎন| _ 
বিয়ের রাতে লালচেলীপরা তার প্রতিমার মত মুষ্তিটি 
চোখে আকা রয়েছে । এখন লে বৃহৎ জমিদার-পরিবারের 
কতী, এখনও সে তেম্শি মিপ্ধ মধুর দিব্যপ্রী। মার 
কথ। শুন্তে শুনতে দেই শুন্রবসনপরিহিত1 কল্যাণী 
লগ্দীর ছবিটি ভাব ছিলুম, ভেনাসের মত মুখখানি এখন 
ম্যাডোনার মত হয়েছে। ছগিজ্ঞান। কবুলুম--তাঁর ছেলেটি 
কেমন হয়েছে মা? 

মা বল্লেন,_কি হ্ৃন্দর হয়েছে রে, কি শান্ত, নঅ, 
আমায় গ্রাম কবে এমন হুন্দরমুথে দাড়াল ' 

বুকে কি একট। বেদন। হচ্ছে, উঃ, সেই মাত।লট। 

ভাবি জীবনট। কি? আমাকে দিয়ে বিশ্বশক্তি 
কি করাতে চায়। ধরো, এই সরেশ, ভার হাইকোটও 
মকেল, মোটর, স্ত্রীকন্থ। নিয়ে বেশ সুখে আছে, কিন্তু 
আমি ও এমনি করে শান্ধ হয়ে থাকতে পারি না। 

. আমার হাতে তোমার পাশিকে দিলে না প্র, 
তোমার বজকে দিলে, আমাব কপালে তোমার ছুঃগের 
অগ্নিতিলক আলিয়ে দিলে! ইন্ছে করছে, একটা 
ধূমকেতুর মত পুথিবীব এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত 
পয্যস্ত ছুটে যা, অগ্রিপুচ্ছ দিয়ে সব অত্যাচারীদের দগ্ধ 
করে, রাজার মুকুট খনিযে, ধরণীর প্রাসাদ জালিয়ে, 
শক্তিব দণ্ত ধুলায় লুটিয়ে, এই সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র 
চুরমার করে'। 

(৫) 

অভদী ধরে? ফেলেছে আবার আমার মনটা বিকল 
হয়েছে। ছুপুরে রেণুর সঙ্গে খেলায় বেশ মন দিতে 
পারুছিলুম না, সে রেগে আমার সঙ্গে আড়ি করে" চলে, 
গেল। এবার বুঝছি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার 
সময় এসেছে। 

অতপী আমাকে লাইব্রেরীতে ধরে নিয়ে গেল, 
বল্লে-আবার কি ভাবচ? কাল সারারাত খু:মাওনি-» 
ছাদে খুরেচ । 


১ম সংখ্যা! ) 


সিপাস্পিপী 





পাস্প্পাসিনপাসি পাস পাস পাসিপাসটি পাটি পাসি পি পাসি পি ৯ পি পা 


বুঝলুম আজ সহঙ্জে সেছাড়বে না। ভালবাসার 
ছুখ তাকে আর দিতে চাই না, খেলাখুলি সব 
বুঝিয়ে দিই । 
' হেসে বল্লুম,--আমি হচ্ছি একটা আ্যানাকিষ্ট, 
মৃত্যুর দোসর আমার জন্য ভাঁব কেন? 
কি করুণমুখে সে আঘাব দিকে চাইলে ।  কত্তবূপে 
নারীকে পেলুম,__কেউ বুকে আগুন জালায়) কেউ চন্দনের 
প্রলেপ বুলোয়, কেউ আলেমার আলে হয়ে দিশাহার। 
করে' ঘোরায়, কেউ নিপ্ধ গৃহে মঙ্গল প্রদীপ জালিষে 
সারারাত প্রতীক্ষা করে। 
ধীরে বল্লুমদেখ, তোমার কথ। দিযে গান দিয়ে 
আমার এ ভাঙা মন তুমি সারিয়ে তুলেছ, তোমার খণ 
কোন দিন শুপ তে পারুব না বন্ধ, কিন্ক এর উপর কোন 
লোভ কোরো না। 
তার বুকের রক্ত রিম্ঝিম্‌ করৃছে, চোখ জল্জলে হয়ে 
উঠল, বল্লেতমামাকে শুপু তোমাব বন্ধুব কাজই 
করুতে দাও, তোমার মনো ঘে শপ্ি আছ, তাকে 
ব্যর্থ কোরো না। 
ধীবে ধল্লুম৮_সেই শন্তিকেই সাথক করুবার জন্যে 
আমার চলে' যেতে হবে। 
সে ভাঙ।-গলাগ্স বল্লে,-আবাব ভুমি ৪ই পথে যাবে? 
বল্লুম,ঠিক পপথে নম। দেখ, তুমি ঘরে বসো? কাগজ 
পড়, অত্যাচার-অবিচারের কথ! , আমি তা পারি না 
আমার গা জলে, ইচ্ছে কবে অত্যাচার্ীর ট্রি টিপে 
ধরিগে | প্রিভল্ভার আমি ফের চাইছি না, এবার প্রাণে 
প্রাণে আগুন জালাব, €ই নিপীড়িত পদদলিতদের 
জাগাতে হবে, তাদের প্রাণের বারুদে বিদ্রোহের আগ্রি 
জ্বালিয়ে অবিচারের মূরণোত্সব হবে। ভুমি কি ডাব, 
এই যে শ্রমিকের রক্তে রাঙান, নারীর অশ্রুতে তেজান 
ধনীর স্বর্ণ স্ত,পীরুত হচ্ছে, শক্তিমদমন্ত রাষ্ট্রণন্তির শ।সন- 
পেমালা অত্যাচাবের বিষে ভরে? উঠছে, এই বাজ্য নিসে 
রাজনীতিবিদদের জুয়্াখেল।, মানবাত্স। নিয়ে পুরোহিত 
দের ধাঞ্সাবাছি, এই প্রবলজতির নিষ্ঠুর, লোড অভিমান, 
শক্তির ক্রুর অত্য।চার চিরকাল টিকবে? এই যন্্রবক্তি 
অধিষ্ঠিত বণিক্‌-স্ত্/ত। চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে বাৰে, আম র। সেই 


অশোক 


৩৯ প্াস্টিপাসি পি পাসটিপাসি ৫৯ পাপা উিপ্াসি পাস পিপি পি পাটি পি 


৬ পাস পি প ৯ পাস পি পি পউি পসি পািপাসিপাস্টি প ৯ পি পাসি সিপিস্িপাছি সি 


ধ্বংসের যুগের অগ্রদূত, নটবর রুদ্র আমাদের হাতে তার 
বজ দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে 
জাতিতে জাতিতে স্বাধীনতার মন্ত্রে পিনাকধ্বনি করে" 
সবাইকে জাগাতে হবে। 
অন্তসীর মুখ অগ্নিশিখাব মত রাঙা হ'য়ে উঠল, 
চোখে স্বপ্পের গোলাপী আভা জড়াল, চুল ফুলে? উঠল, 
বুক ছুল্তে লাগল । 
দীপ্ুকগে বলে? উঠ লুম, 
“হায় সে কিস্থখ এই গৃহ ছাড়ি 
হাতে লয়ে? জয়তুরী 
জণত।র মাঝে ছূটিয়া পড়িতে 
বাজ ও বাজ ভাঙিতে গড়িতে 
অত্যাচীরেব বঙ্গে বসিয়। 
হানিতে তীক্ষ ছুবি।” 
অতপী বলে' উঠ ল,-আর আমরা ' 
বল্লুম,--বাংল!বও সেদিন আস্বে, তোমাদের পদ্দা 
হিডে? যাবে, গারদ ভেডে খাবে, অবপ্তরঠন খসে' যাবে। 
আজ বাংলার এ কাণে যে প্রাণে আগুন জলে" নিভে 
যাচ্ছে দেখ, বি ওর ফাসিকাঠে ঝুলিয়ে জেলে 
পৃবে' সে গ্রাথকে মারুবে?-আজ শুধু পূর্বহ্ছচনা। 
ভাবছে এ যুগের খ্ররুগোবিন্দ কোথায় কচ্ছ, ভপস্া 
করৃছেন জানি না, কিনব তিনি দুঃখেখ সাধনা আরম 
করেছেন -ভিনি আসছেন, তিনি আস্ছেন, তার 
আগমনের জন্যে আমাদের আয়োজন করুতে হবে। 
(৬) 
আজ নিশীথরাতে আবার ঝড় খণিয়ে এসেছে। 
ওই অন্ধপার শৃগ্ত হ'তে ঝগ্জার কগে প্রলয়পথে যাত্রার 
আহ্বান আবার এল। ভাঙ| দেহমন ত সারান হ'ল, 
শান্তিনীড় ছেড়ে আবার দুঃখের পথে বেরুতে হবে। 
তরুণী বদ্ধু করুণ চোখের ঢাওয়া কিছুতেই ভুলতে 
পারছি ন।। 
পৃথিবীর নাড়াতে নাড়ীতে কি বাধার টান পড়েছে, 
এই আকাখ-জোড়া হাহাকারে গাছপালার করণ মনরে 


- বুকের দীরসশ্বাসে তারি বেদন। পাচ্ছি। আজ রাতেই 


বেরিয়ে পড়ি, এদের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পাবুব না। 


৫8 প্রবাপী--কাঁতিক,-১৩৩* 


মাগো! কতরূপে তুমি আমার সঙ্গে কত পীলা 
কর্ুবে। এক ঝড়ের রাতে তুমি ছোট মা হরে কচি 
হাতের বাধনে বেঁধে ঘরে , দিরিয়ে আন্লে, আর 
এক রাতে এ কি প্রলয়গ্কীরূপে ডাক দিয়ে খরছান। 
কর্ছ। 

দীক্ষার রাতের কথা মনে পড়ছে । 
ঝড়ের রাভে বত পুরাতন বট-গাছেব তলায় ভাঙ। মন্দিরে 
কালীমুর্তির সাম্নে প্রতিজ্ঞ! করেছিলুম, এ জীবন মা'র 
কাজে উৎসর্গ কর্ব। গৃহ ছাড়লুম, সব শ্রেহবন্ধন ছিশ্ 
করুলুম, অর্থ মান স্বখলে।ভ ত্যাগ করুলুম। আছে শুধু 
শ।ণিত খড়গ, অত্যাচারীর মুণ্ত, রক্তের জেত। এই 
ঝড়ের আকাখে কালীর বিশ্বরূপ দেখছি নিবিড-তিমির 
ঘন কেশরাশি আকাশে ছেয়ে গেছে, বঞ্গা্ত খড়োর 
আভা নৃত্য কবে? বেড়াচ্ছে, প্রলয়-উৎ্লবেপ অদ্রন্গাস্ের 
শোতে রাজ্য-সামাজ্ চণ-নিচুরণ হ'ষে যাচ্ছে। 

বিদ্যুতের চিকিমিকিভে অতীর চোখের 
জেগে উঠল। 

বাতাসে লাইত্রেরী-ঘরের জান্লা গুলে। সশন্দে বাধ 
বার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। দরজা ঠেলে লাইব্বেপীতে 
ঢুক্লুম, অন্ধকারে আলোর গুইচট। খুজতে গিনে কার 
গানে হাত পড়ল,_শাডীব খস্থসে-চুড়িব টং টাহএ 
অদ্ধকার কেঁপে উঠল, কেশের মদির গন্ধ, বিছ্যতের মহ 


এমনি এক 


৮াউনি 


স্পশ! ঙ্গীন্লা দিয়ে বিগ্যুতেণ, আলে ৯ম্কে থেল। 
দেখ লুম অতসীর অরির্ববচশীয় মুর্খ। 

তুমি? 

হা, আমি। 

সমস্ত অন্ধকার হাথ গর হবে বেজে আমায় 


খিরে' ধবুলে। 

দু'জনে ছাদে বেরিয়ে এলুম, 
বইয়ের গাপ। তেসে গেলে কিছুই থায়, আসে ন|) 
কতক্ষণ দুজনে পুপ্ধ দাড়িয়ে রইলুম। 

বল্লুম,- ওই যে ঈশান কোণে কালে। মেদে বিছা 
জলে" উঠ ছে,৩মি দেখতে পাচ্ছ না কিক আমি 
পাচ্ছি,__পৃথিবী পুড়ে বিশ্রোহের আগ্তন জলে' উঠে, 
নটরাজ তার ধ্বংসের লীল। সর কযুলেন বলে? । এক-এক 


--আগ ঝড়-জলে ওই 


পসপসপাস পাস পাসিপাসি পান্িপা৯িপাসি পাস পাস পাস পা পাটি বাটি পি পাটি পাটি 


| ২৩শ ভাগ, বয় খণ্ড 


পাশ পাটি পাও পা পা পাটি পা ৮১ পাছি পঠ পাি পি পি পাি তা ৯ পাস পাস পাস পাস ৯ পসপাস্িপািতা 


দেশে তিনি ভাণ পু ছুইয়ে যান্ডেন, রাজনিংহানন ধুলায় 
লুটিয়ে পড়ছে,__-একবার রুশিয়ায়, একবার চীনে, একবার 
আয়ল্যা ও, একবার তুবঙ্কে -রুদ্রের চরণ-চিহু দেশে দেশে 
পড়ছ , যেখানে জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষ অতুযুগ্র 
হয়ে উঠেছে, শতাকীর পর শতাব্দী নিপীড়িতের নিরুদ্ধ 
বোন জমে" উঠেছে,_9ই ইয়োরোপের অন্তংস্থলে ভীষণ 
অগ্না্পাতের যত ঘুদ্ধাগ্রি জলে উঠছে, ক্ষুক্ধ জনসংঘের 


বিদ্রোহের ভমিকম্পে বপ্তধান বণিক-মভাত। কোথায় 
তলিয়ে যাচ্ছে । দেশে দেশে সেআগ্ুন ছড়িয়ে যাচ্ছে । 
আজ ঝড়ে রুদ্রের আগমনী বাজ.ছে। 

আকুল ধারায় বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল। দুজনে 


বারান্দার কে।ণে সরে? পাশাপাশি দাড়।লুম। আমার দীপু 
মুখের দিকে চেয়ে সে শ্ুপু বল্লেশতুছি কি সত্যি যাবে ? 

শুপু তার মুখের দিকে চাইলুম । 

- তোমছেক আমি বাধ! দেব না, 
দুবার হবে ডাক দিএ। 

আমাদের পিরে বডঙ্গল উদ্াম মাতার 
হতাখাস, পিচ্ছেদের হাহাকারের আৰে 


আমাকে যখন 


হ'য়ে উঠল। 
অশ'ছল, (প্রম্নাগ 
প্রপঘ-পগিককে ৯লে যেতে হবে। 
অতসীর কণা 
সেহ ঝঙেব পাতে বন্ধ যে চলো 
কত নচণ কেট গেপ। গতিবছর একবার করে? 
তার খবর পেতুম, রেণু প্রতি-জন্বাদিনে পৃথিবীর 
যেকোণেই সে খাবুক তার বিদ্রোহীছেশের একটা 
উপহার এসে পৌছত । কোন বংসর নিউইয়র্ক, থেকে, 
কোন বার প্যারিস খেকে কোন বার বাগ্দাদ থেকে। 
ধন্মান ধনিক-সভ্যত। ও রাষ্ট্রতস্ত্রেব ধরবংসেচ্ছুক যে পৃথিবী- 
জোড়া বিপ্রবকারীর দল আছে, সে তাতে গিয়ে যোগ 
দিয়েছে । বন্ধু বখন ধূমকেতুর মত পুথিবীর এক প্রান্ত 
হ'তে অপর প্রাপ্ত খুরে' বেডিয়েছে, আমি খুলে গিয়ে 
মেয়েদের পড়িয়েছি। ঘরে বসে? কাগজ পড়েছি, নভেল 
পড়েছি, বাম! কবেছি, সব ঝট দিয়েছি, আর প্রতিদিন 
সেই ঝড়ের পরাতে ধেখ। জ্যোতিম্ময় মুন্তিখানি ডেবোছি, 
সেই মন-ভোলান পব-ছাড়ান প্রাণ-মাতান দীপু মুখ । 
তার পর জারতের মহা দিন এন" ম্হাত্ম। গ্বান্ধী 


গেল তার গর 


১ম সংখ্যা ] 


২০৯৪৯ ৩৯প১ত৯াসিপস্ত৯৩৯৩৯৫ ৯৩৯৩৯৩৯৩৯৯৩ ত সপ সপ 


সত্যাগ্রহের পাঞ্চজন্য বাজিয়ে অন্ধপ্রথ- ৭ প্রত্থত্ব- 
পীড়িত ভারতের ধুলিলুষ্ঠিত আত্মাকে মুক্তির ছুর্গম 
পথে আহ্বান করলেন, এ নব ভগীবথ স্বাধীনতার এখ্খ 
বাজিয়ে চিরঅপরাজিত মৃত্যকজয়ী অমর আত্মা অমুত- 
লোক হ'তে নবশক্তিগঙ্গার আবাহন করলেন মত 
মক জনসংঘ এ সপ্দীবনী ধারার স্পশে জেগে উঠল 

বেণুব জন্মদিন? ভাকে ধবে চবুকার স্থতে। 
কাটাতে বসেছি । সহল। পেছনে পাযের শব্দে চমকে চেয়ে 
বাক হ'য়ে দাড়ালুম, অশোক আমার সামনে দাডিযে, 
ভাতে একট| চবুক।। কি সৌমা প্রি মনি) বাচাপাব |, 
দ[ড়িভরা মুখখানি যেন যিশ্তখুঙ্জের মত! 

আমার হাত জড়িয়ে ধবে' সে বল্লে,ফিবে? এলম, 
আবার নৃতন খেলায় মাংতে। 

বল্লুন+কি আশ্চনা! তোমাৰ কথাউ ভাব ছিলুম, 
আজ বেণুব জশ্বাদিন, এখন৭ তোমাৰ উপভার 
না । 

এই যে, বলো? সে চবু্কাট। বেখুকে দিলে | রেখু অনি 
সনজ্জভাবে ত।কে প্রণাম করে' উঠে? ধাড়াল। 

আবার ম।য়ের ড(:: ফিবে এলুমতৰলে সে বেখুকে 
আদব কবুলে। 

বলে গিয়েছিলুম, ভারহেব দিন দর করুবাব জন্যে 
বীব মাধক আস্বেন, তিনি এসেছেন । কিন্তু মা কৈ? 

চোথে অশ্ব বান ডেকে এল) কোনমতে বললুষণ" 
গেল বছর তিশি স্বর্গে গেছেন । 

বন্ধু সামনের চেয়াবে বসে পড়ল, 
বন্লেতআমায় কিছু বলে গেছেন । 

আমান সনন্ত মুখ বাও। হযে উঠ, তাব মু্াদিনের 
কথাগুলে। কানে বাজতে ল.গল, তিনি বলেছিলেন, 
সেই লক্্মীছাড়। ছেুলট। যদি আবার ফিবে আসে মা 
বলিস, আমি তাকে প্রতিদিন আশীর্বাদ করেছি, তার 
হাতে তোকে দিয়ে যেতে পারুলে আমি খুব আনন্দে 
মব্তুম। বন্ধুর করুণ সুখের দিকে চেয়ে ধীরে বল্লুম,_ 
তোমাকে তিনি প্রতিদিন আশীর্ববাদ করে? গেছেন। 

অক্ফুটম্বরে মাথা নত করে সে বল্লে,_বুঝেচি। 

দাদ| এলে অশোক বল্লে,-ওহে। মর্নে আছে বলে- 


এল 


ভাঙ। গলাধ 


অশোক 


সলভ ভরি 


৫৫ 


ছিলে, ঘদি কাগজ বেব করতে চাঁ৭ তটাকা দেব, এখন 
সে কথাটা রাখ দেখি। 

দাদ! রাজী হলেন। 

তার পরের দিনগুলে। লেখায় পড়ায় কাজে কি 
উৎপাহ-আবেগের সঙ্গে কেটে যেতে লাগল | সভা 
করে? সমিতি গল্ডে প্রবন্ধ পিখে গামে গ্রামে খুরে। 
দিনরাত গান্ধীর খাণী 'প্রগারে অশোক উদ্দাম হয় 
উঠল। 

একদিন বিকেলে দাদ। শুকৃনে। মুখে এসে বল্লেন, 
এবে। অনোককে প্রলিষে পরবে নিযে গেছে, কোথায় 
বিদ্রোহগ্চক বত দিষেছিল। 

স্বাধীনভার সংগ্রামে প্রাণ দিতে হবে জানি, তবু 
চোখে জল এল | দাদ] মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন” এই 
ববি বাঙালীধ বার মেয়ে 

শুধু বল্লুম, ওর কি ভাঙ| এরীর জান ত। 

গাদ| ধারে বললেন,--দেখ, কাল থেকে আমি আর 
কোর্টে যাবন।। 

উৎসাহের সঙ্গে বলণুম,- সত্যি, যাবে না! 

দাদ| হেসে বল্লেন, হ্যারে, আর ভাল লাগে ন।। 

দাদার পায়েব ধুলো নিয়ে উঠে" দাড়ালুম। 

জেল খেটে বন্ধু যখন ফিরে এল ভাব শরীর একেবারে 
ভেঙে গেছে । কিস্ক খদ্দরপর| সেই বোগ। লম্বা এরীবে 
কিতেছদ। সোনা আভাব মত দেহের রংএ অন্তরাত্ার 
দীপ্যমান সত্য পরুষটিব কূপ দেখ! মাচ্ছে, জেলবাসশীর্ণ 
তপঠকিষ্ট মুখে কি অপকপ মহিমা জান, অহনিশি 
দেখে এ চোখ তপু হয় ন।। 

অশোকের সঙ্গে জেল £হথকে একটি তরুণ হুন্দর 
মুবক এল । তাবলিগ তেজোমধিত মুখখানির দিকে 
চেমে বল্লুম,_-এ কে? 

অশোক ভার পিঠ চাপড়ে বল্‌্লে,_দেখ, জেলে 
গিয়েছিলুম তবেই ত এটিকে পেলুম, এ হচ্ছে জ্যোত্ম্নার 
ছেলে, আমর। এক জেলেই ছিলুম। 

বল্লুম,_আহা গেল বছর ত ও ম৷ হারিয়েছে। 

কি করুণ হেসে বন্ধু বল্লে,_-হা, তাই ত মার কাজে 
এমন করে লেগেছে । ওরে রেণু, স্থতো-কাটা বন্ধ 


৫৬ 


২৫ ৯পসিপাসিপসপাসপসপাআ্পাসিি ২৮৯ পপ 


করে' পালাচ্ছিন কেন, আষ। 
অতু, জান, এর নাম অশোক । 

সেই ভাউ। শরীর নিয়ে বন্ধু আবার কাজে লাগল। 
€হট। প্রতিদিন খুব-শান-দেএয়। ছুরিব গত লক্ষ হতে 
লাগল, স্লান করা, খাণয়।, ঘুঘান, কিছুরই হুশ থাকে 
না। (কোনে! বাবণ মানে ন।। আম যখন ঠেকাতে 
পার্তুম না, বেণুকে পাঠাতম। বেণু জোব কপুলে, তবে 
লেখ। বন্ধ হ'ত, খুগোতে দেত। 

একটু এনীরসারতেই আশোক আবার 
বেরিয়ে পডল। 
বল্লে, সত্যিকার দেখ 


এটি আমার ছোট-ম]। 


বল্কাহ। ছেচুড 
“পণণুপ্র তাকে বারে পাখতছ পাবুলে না । 


ঘথ[নে, সেই নিবন্স নিপীটিত 


অন্ধ মুক ভাহ গামবাসীদেব জাগাতে হবে। গামেই 
আমার কাজ। 
হঠাৎ এক সন্ধায় এক গ্রাম থেকে দাদার কাছে 


টেলিগ্রাম এল”-মশোকের ভয়ানক অন্থণ |। সেই 
রাতেই সবাই কল্কা। ছেড়ে বেরলুম | গিয়ে (দেখি সহব 
থেকে অনেক দূরে এক শীণ নদীর ভীবে এক প্রাচীন ভ 
গ্রামে পচ পুকুরের পরে এক কুড়েঘরে অশোক 
ইন্রয়েঞ্জায় পড্ডে পয়েছে। নীলার মত শিগ্চ চোখে 
চেয়ে বললে, এসেছ ভাই, ভাবছিলম আব বুঝি দেখ। 
হবেন।। 

দদ[কে বল্পুম৮এ কি কাণ 
ওই চাষার কুঁড়েতে পড়ো! £ 

দাদা বল্লেন,+-এ গাম ওদের জগিধারীর মধ্যে, অস্ৃখ 
শুনে' ওর দাদ। মোটও পাঠিয়ে দিষেছিলেন সহরে শিখে 
যেতে, অবশ্য নিজের বাড়ীতে রাখতেন না, কোন বন্দে 
বন্ত করে? দিতেন, কিন্ত অশোক কিছুতেই গেল না । 

রেণুর অনেক কানন।ক!টির পব অশোক গানেই এক 
পাক।-বাড়ীতে যেতে রাঙ্জী হ'ণ 

তার পর সাতদিন মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সেবা! করে? 
ধন্য হয়েছি। আমার জীবনের এই সাতটি দিন-রাত 
আমি কত জন্মের কত পুণ্যফলে পেয়েছিলুম। এ 
দিন-রাতের প্রতিক্ষণ আমার মনে গাথা রয়েছে। 
জীবনপ্রদীপ নিভ্বার আগে কি জল্জলে হয়ে উঠল। 
সে রাতে বন্ধু অতি শান্ত হ'যে শুয়ে ছিল, জ্যোতকসার 


দাদ]! এত অস্থথ, 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্‌ রর ত৯-৯৩৯৩৯ 
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আলে। বিছ্বানাঁয় এসে পড়েছে, বাগান থেকে আমের 
মুকুলের গঞ্ধতরা হাওয়া আসছে, কচিপাতা-ভরা গাছ 
থেকে একট। বউ-কথা-কও পাখী মাঝে মাঝে 
ডেকে উঠছে, নিঝুম ঘুমন্ত গাম, শুধু আমর। দুঙ্গন 
জেগে আছি । দীরে সে বল্লে- তুমি শুতে যা০, আমি ত 
ভালই আছি। 

_ তুমি একটু ঘুমোও ন|। 

-ঘন কি চোখে আস্বে। 

-আমার৪ ত আসবে ন|। 


৮ ৯ পি পাস পাস এ 


ছোট মা? 

হা পিছে আর খেকে এতক্ষণ ঝগ ড। করুছিল, 
বে রাত জাগবে। আগামি ছুঙ্গনকেই জোর করেঃ ঘুমোতে 
পাঠিয়েছি । 

দেখ, 
দিএ। 

--ই|, সে আমি ভেবেছি তমাকে সেব। করাব 
মপো এদেব দিলন হয়ে গেছে । 

_জান্লাট।খুলে দাও ত। কিস্ুন্দর জ্যোখনা। 
এমনি এক জ্যোখস|-বাতে আমি অবূতে গিয়েছিলুম ! সে 
মুড়া থেকে কে বাচিয়েছিল জীবন কি পরমাশ্চব্য 
রহন্ত, সেদিন বুঝিনি, আজও বুঝলুম না, শুধু জান্লুম 
কোন আনননয় বিশ্বশন্তি আমাকে হট্টি করে' তার কাঙ্গ 
করিষে আবার ছুটি দিচ্ছে। জীবনের সত্যি কাজট। এতদিন 
পরে খাঁজে? পেলুম মনে হচ্ছিল। এক মাস গ্রামে গ্রামে 
পীড়িতদের সেবা করে' যেকি আনন্দ পেয়েছি, তার 
তুলন| নেই । দেখ, মহাপুরুষদের সেই কথাই পত্যি-_ 
শক্তি দিয়ে নয, প্রেম দিয়ে, লোভ দিয়ে নয়,ত্যাগ 
দিয়ে-জীবনকে ধ্বংস করে? নয়, আপন জীবন উৎসর্গ 
করে' আত্মার আনন্দ খুজে' পাওয়া বায়। 

পাখার বাতাস করুতে করতে বল্লম,_-একটু 
ঘুমোতে চেষ্ট! কর না। 

ভোরের শুকতারার মত কোন্‌ জাগরণের আলে! তার 
চোখে জলে উঠল, আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে 
সে বল্লে,_না, আজ আমায় বল্তে দাও । বিশ্বের সৃষ্টির 
কাজে ব্রঙ্গার সঙ্গে আমিও যোগ দিয়োছ, রুদ্রের বজ হ'য়ে 


_বেএ ঘুমোতে গেছে 


এদের যদি বেশ ভাব হয়, ওদের বিয়ে 


১ম্‌ সংখ্যা ] 





ভাঙার খেলাটাই সারাজীবন খেল লুম, গড়ার খেলাটা আর 
খেলা হল না । আমি এ ছোট মাটির পৃথিবীর বিশ্বেশ্বরের 
সঙ্গে আনন্দের হৃষ্টি-সাথী হয়ে জন্মেছিলুম, পৃথিবীর 
কোন্‌ অনাগত যুগের স্বপ্ন আমায় মাতাল করেছিল 
জান, পৃথিবীতে এক ধর্ম প্রেমধর্ম, এক জাতি_-মানব 
জাতি, এক দেশ-_-এই পৃথিবী মা! । কোন্‌ মহামিলনের 
দিকে জশৎ চলেছে, ইংরেজ, জান্মান, কাফী, জুলু, 
বাঙালী, চীন, থে লাঙ্গল ঠেলছে, যে লোহা পিছে, মে 
লিখছে, যে জাহাজ চালাশ্ছে, সবাই সভ্যতার বিপুল 
রথচক্রের এক-একটি চাকা, শন্ির রথে চড়ে" শতাব্দীর 
পর শতাব্দী নর-নারাঘণ চলেছেন, কোন্‌ শান্তিব আনন্দের 
মিলনের যুগের দিকে, কত কোটি তাহার বাহু, বিপুল 
তাহার শক্তি, ছুঃখদ্বন্বময় ইতিহাস-পথ দিয়ে নব নব ধশ্ম 
জাতি, রাজ্য ভেঙে গড়ে কতরূপে তিনি চলেছেন, 
কখনও নরমুণ্ডের পাহাড় তুলে বাজ্য পুড়িষে রক্তের 
শআ্রোত বইয়ে_আলেকজান্দার, চেঙ্গিদ। নাদির, 
নেপোলিয়ান) কখন আত্মার জ্ঞান-শিখ! জালিয়ে 
প্রেমেব আত বইযে- বুদ্ধ, খুষ্ট, চৈতন্য, গান্ধী । সে 
যুগে ইংরেজ বাঙালী কাফীতে প্রভেদ থাকুবে না, পুরুষ ও 
নাবীব অধিকাবে ছেদ থাকুবে না, লোকে লোকে 
জাতিতে দ্গাতিতে শক্তিৰ জন্য অর্থেব জন্য বীভত্প নিষ্ঠু 
সংগ্রাম নেই, ধনীর ধনবগ্কার, শক্কিমন্তের রণহুগ্কার থেমে 
গেছে,_-মানব-ইতিহাসের সেই অনাগত যুগের প্রতীক্ষায় 
আমার ভারত, বিশ্বমানবের এই মিলনভূমি, 
এই বন্দিনী ছুঃখিনী ভাবত, তার বুকের ধশ্মের আরত্তি- 
প্রদীপ ছিন্নমলিন অঞ্চলে ঢেকে পশ্চিমের ঝোড়ে। হাওয়ার 
মুখে তপন্থিনীর নত দাড়িয়ে আছে,__ 

শ্রান্ত হয়ে সে চুপ করুল। 
লাখলুম। 
মাতরম্‌। 

বুম, না» ত। শুন্লে তৃূমি আরও উত্তেজিত হবে। 
আর, যে স্থর তুমি শুনেছিলে, সে স্থুর আমার গলায় নেই, 


আমার গলায় মে ঘ| হয়েছিল, এখন আর কিছুই গাইতে 
পারি না। 


আবাব বন্ধ উত্লেজিত হয়ে বালে? উস 75 


ভারত, 


তাকে হাওয়। করুতে 
সে দীবে বল্লে_একটা গান গাও, বন্দে 


অশোক 


সি পাসপাসিপাসপিস্পাস্পিপাস্পিলা সানি সিপাসটি সপাসিপাসিপাস্পস্িপিসিলািপাসিপাস্িা ১৩ সত 


৫৭ 


সপাসিপ স্পা তি সপিউিত পা 4. ত৯পাসিত সতত ৯৯৫৯৩৯৫৯৯৩৯ পসত 


নিশ্মম প্রতি ৷ কাকে € সে সরেহাই । দে ন।। ডাক্তার 
বল্ছিল, আমি বাচতে পার্ভূম, কিন্তু যৌবনে যে 
উচ্ছঙ্খল জীবন যাপন করেছি, প্রঞ্চতি ভার হিসেব 
রেখেছে, আজ কড়ায় গণ্ডায নঝে নিচ্ছে। একটু গাও, 
সুরের স্থধার জন্তে প্রাণটা তমিত হচ্ছে । 

ধীরে ধীরে মিষ্টি শ্ল-বৰ কয়েকট। হিন্দি গান গাইলুম। 
বন্ধ একটু শান্ত হল। ছোঃ শিশুব মত গানের স্থরে 
সরে ঘুমিয়ে গড়্ল। 

রাত গভীব হয়ে এল, ঝিল্লার ববে পাুবণ আকাশ 
বিমঝিম করুছে রাতের বুকের দীঘশ্ব। সে মত, মাঝে মাঝে 
অন্ধকার বাগানে মন্মবধ্লনি। বন্ধর বোগশীর্ণ মুখের 
দিকে চেষে চোখে ছল এল! ভাবছিলুম, বৌদ্ধযুগে 
সেই বাজা অশোকের সম্ধ পৃথিবীতে মে ছুঃখ দারিদ্র্য 
পাপ ছিপ, সেই স্বার্থ দন্ত শর্দিব হানাহানি কিছু 
কমেছে কি? এখন৪ সেই জীর্ণ তৃণকুটীর, সেই অন্দরতা, 
ভীরুভ|, অত্যাচাব! এ অশে।ক চলে নাবে, ওই তরুণ 
অশোক ৭9 চলো আবে, মানব প্রেমখান্তিব যুগের 
পিকে একট এগোবে কি? ৃ 

-[বাপ্তলে। ছাথাব খব কাছে প্রদীপশিখাব মত 
পপ করতে লাগল 1 মনে হল-খুগে যুগে দেশে দেশে 
সাবা ম্বাদীনতাব জঞ্চে প্রাণ দিযে এসেছে, তারাই 
অনিমেষ নযনে এ বন্ঈমান পুথিবীব দিকে চেয়ে আছে, 
আমাদেব স্বপ্ন তোমরা কি স্ফল কবুলে, আমাদের মতৃযু 
কি সার্থক হপ? 

এর পরের রানে অশোক বড় চঞ্চল হযে উঠল। 
শুধু ঘদি একবানের জন্য আমান মাগের গলাট। 
পেতৃম, গানের সুরে ভিিখে তাকে নিগ্ধ করে দিতৃম। 
সেরাতে ভাপ বিদ্রোহী মাষ নর, কবি-মান্ঘঘটি জেগে 
উঠেছে। টাদের মালোর দিকে চেয়ে সেযেন মাতাল 
হয়ে উঠল,-আঠ1]1। কি মধুব দ্যোখস|। সমস্ত স্থষটি 
ফুটে এ কার হাসি, এ হৃবণলক্মীৰ অঙ্দের লাবণ্য, দেখ, 
দেখ। পৃথিবী-ম! এতদিন তার মাত রংএর আচল 
উড়িয়ে আমায় খুখিয়েছে-£ই বন্ডের লাল, আকাখের 
নীল, গাছপালার সবুজ আলোব সীমাহীন শুভ্রত1,-- 
(শীন্দর্মা-মবপ্রঠন খলে 


আচ্ছর পথিনী-স| আব (কান 


৫৮ 


শাস্পিসিপিসি পাপা পা» ৫৯৮৬ পাপ পাত পসপাসির প্রাসপসতসপসপা পাস পাত্তা পাঠপসপাসিত 


আমায় ডেকে নিচ্ছে -দেগানে সব ঝব| পাত।, ্বকৃনে। 
ফুল, মরুহার। নদী, মর। প।ধীর! দমে । দেখ, দেখ, কে 
ওখানে দাড়িয়ে, ও জ্যোতন্া। মোনালিসার মত অপূর্ব 
হেসে আমায় ডাকুছে_- 

শেষরাতে আবেগের 'প্রতিক্রিঘ। হলঃ সে অবসন্ন 
হয়ে পড়ল। ধারে একবার জিজ্ঞাসা করুলে,__গান্ী 
কেমন আছেন? মহাত্মাজী ? 

গান্ধীর উদ্দেখো সে বারবার প্রণা্ কব্ুল। 

ধীরে বন্থুম_তিনি ভালই আছেন। 

গান্ধী যে দুদিন হল ইপ্রেজের কাখাগাবে বন্দী, 
একগা! ওই মৃত্র্যণিককে বল্তে পারুলুম ন1। 

হঠাৎ বন্ধুর চোখ বিদ্যুতের মত আলো উঠল, সে 
বলে? উঠল,-ন।, ওরা গুঁকে বন্দী করুবে, জেলে পুরুবে । 
যীশ্ুকে ফি ফাসীকাঠে ঝুল্তে হয় নি? এধে অনেক 
দিনের জমা পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। 

ভাব.লুম, সত্যই ত--এ ত আনাদের পাপের ফল। 
এতক্ষণ ভাবছিলুম, পশ্চিমদেশের বন্ধমান সভ্যতার 
ব্থতার কথা, এ স্ভ্যত। ইঞ্চিন তরী কবেছে, এয।বোপ্রেন 

তৈরী করেছে, সমুদ্র পার হয়েছে, বাজ্য জয় করেছে, কিন্তু 
মানবাজ্মার স্বাদীনত। দিতে পারলে না, শুধু শক্তি দিলে, 
কল্যাণ দিলে না| নিজেদের হীনত| ভীরুতার কথ। ত 
ভাবিনি। 

অন্ধকার পৃথিবীর দিকে €চয়ে মনে হল, এ ধেন 
একট। বড় জাহাজ চির-অন্ধকাঁরের জোয়ার ঠেলে চলেছে, 
যাত্রীর। জাহাজের জীয়গার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি 
করে' চলেছে; জাহাজের উপরে কি আছে, তলায় কি 
আছে, কৌথায় চলেছে ত। কেউ জানে না। কোন্‌ 
প্রবলজাতি কাপ্ধান হয়ে জাহাজের হাল ধরে? চালাবে 
এই নিয়ে শতান্দীর পর শতাব্দী রক্তের শত বয়ে 


পরবাসীকা্তিক, ১ ১৩৩০ 


পপ সি প্লাস ৬৪ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৫৮ পান্তর্ণা সালা সা সিপাসিকাসির ১পাসিি সত পাসিপা শস্পিপি 


চলেছে । আনার বন্ধু এ জাহাঙ্গের প্রান্ত হতে খসে 
মুক্তার অন্ধক!র সাগরে কোখার তলিয়ে যাবে তাত 
দেখতে পাচ্ছি না। ধীরে বন্ধুর পার মুখে চোখের- 
জলে-ভেজা একটি চুমে। দিলুম । 

শেষের রাতে বন্ধু অত্ান্ত দুর্বল হয়ে পড়ল, বিকারে 
মন্তিক্ষ বিরত হয়ে গেল। শুধু মাঝে মাঝে ছু'চারটি 
কথা অগ্রিক্ষলিঙ্গের মত-110010  688110- গান্ধী 
_অত্যাচাবীর মুণ্ত-নরপ্ডের পাহাড়--নাদির চাই 
_রশ্তেব আোত-অতশী- বেহালা নয় রিভলভার_কে 
জ্যোহ্স।-যাচ্ছি_ পৃথিবী-মাজালাও আগচন-_ জাগো! 
জাগে।-1000119 

ভোরবেলায় সপ্ধপিমগ্ুল মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে 
বন্ধ চলে' গেলেন । 

আজ রেণুর জন্মদিন। বন্ধুর দেওয়া চবুকাট। সে 
আজ ফুল দিষে এঙ্গণ সাজাচ্ছিল,। আর পাৰুলে না, 
ছাদের কোণে কাদতে গেল। অঝোক পাশের ঘরে 
বসে কাগজের জন্য লিখ হিপ, স্বাধীনতার অগ্রিপ্রদীপথানি 
বন্ধু তাব ভাতে দিঘ্বে গেছেন! দেও আর লিখতে 
পাবুলে না, রেখুর পানে গিষে ছাদে চুপ করে? দাড়িয়ে 
আছে, টাক।পোত। টব্টাণ পাণে | 

আজ অবিরল ধাবায় চেঁখের জল বঝরৃছে, ঝরুক, 
প্রতিদিনই চোখের জশ বাপুবে। 

আজ আকাশের এউদার আলোর দিকে চেয়ে 
ভাবছি, রাও! চেলীর ঘোম্টার নীচে সাহানার তানে 
আমাদের শুভপৃষ্টি হয়নি বটে, কিন্তু মৃত্যুর অবগুষ্ঠন- 
তলে তারার আলোয় জ্যোতিশ্মষ অৃতময় আত্মার 
সঙ্গে আমার মিলন হয়ে গেছে, আমার পারীজন্ম সার্থক 
হয়েছে, আমি ধন্য হলুম | 


৯৫৯ ১৫ ৬৫৯৫৯ 


শ্রী মণীব্দ্রলাল বন্থ 


১ম সংখ্যা) 


দক্ষিণ কানাঁড়াঁয় বন্যা 


৫৯ 


দক্ষিণ কানাঁড়ায় বন্য 


ভারঙবষের পশ্চিম উপকূলে বোস্বাই প্রদেশের দক্ষিণে 
ও মালাবারের উত্তরে দক্ষিণ,কানাড়া জেলা অবস্থিত । 
দক্ষিণ কানাড়ার প্রাকৃতিক দৃ্ট ননোধম। অনেকগুপি 
ক্ষুদ্র শ্দ্র তটিনী এই জেলাটির সৌন্দঘা বদ্ধিত করিয়া 
প্রবাহিত। এই নদীগুলি গ্রীষ্মকালে শু হইয়া যায়। 
বস্াকালে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জলরাশি এই নদী- 


পরিমাণ বুষ্টি হইলে গ্রাহা করে না ও তাহাদের ক্ষেঞ্র- 
গুলিকে সামান্ত বান হইতে রম্দগী করিবার কোন 
চেষ্টা বরে ন।। 

অপেক্ষাকৃত বড় নদীগুলিতে ছোট ছোট দ্বীপ 
আছে। এই দ্বীপগ্ুলিকে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 
“কুছুর বলে। এ-সকল ত্ীপে লোকের বসতি আছে 





বন্-গাড়ত প্যানেম]াঙ্গালে।বের দৃণ্ঠ 


গুপিতে আসিয়া পতিত হওয়ায় ক্ষুদ্র আ্োতন্থিনীগুলি 
স্বীত ও বেগবতী হইয়া উঠে। এই সময় একটু বৃষ্টি 
হইলেই নদীর জল কূল প্লাবিত করিয়া শস্টক্ষেত্রগুলিকে 


ধৌত করে। স্থতরাং এখানকার শস্তক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত 


ও চাষ-আবাদ হইয়া থাকে । এ ত্বীপপ্তলিতে সাধারণত 
নারিকেল বৃ্ষই জন্মায়__২।১ টি শসাক্ষেত্রও মাঝে মাঝে 
দৃষ্টিগোচর হয়। এইপদকল স্থানে ফলন খুব ভাপ হয়। 
সেই কারণেই মধ্যবিত্ত রুঁষকের৷ স্বচ্ছণতার প্রলোভনে 


তেছেন 


রি 


-কধ্যক 


তে] 


৫ 


্ 


লের একটি দৃহ) 


বিনষ্ট বনতোয়। 
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| সাইমন্ম £ ডিও কক গৃহীত আলোক চিত্র হ 


দশিএ কান ঞেল। কসিটির 





১ম সংখ্যা ] 


দর্গিণ কানাড়ায় বন্য 





_- ৮ িপপিশ্ীশীশীট শশা তত 


বন্ট|-বিনষ্ট বানতেযাঁলে অপব একট দৃষ্ঠ 


[ ছবির মধ্যস্থলে জ।তীয় স্বেচ্ছাসেবক এযুক্ত অচ্চ্পণা দণ্ডায়মান । ইনি ৫২টি বালকবাঁলিক।কে মৃত্যুর কবল হইতে রঙ্গ! করিয়াছেন।] 


অন্ুত্র বাস করে না। অনেকে বেশ পয়সা খরচ করিয়া 
খরবাড়ী নিম্মাণ করিয়া 'কুছুঝে' বাস করে। 

গত নই ও ১ই জুলাই হঠাৎ এখানকাব সখা 
পধকগণের উপর বকুণদেবের কোপ পড়িল। সই 
তারিখের রাত্রি হইতে কল্যাণপুর 'কুছরেব নিকটস্থ 
নদীর জল কুল প্লাবিত করিয়। বেগে বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। এখানকার লেক সামান্য বানে অগ্যন্ত__ 
কাজেই ইহাকে তাহার! বাধিক বান বলিগ্জা মনে করিল। 
কিন্ত পরদিন ছ্িপ্রহরে নদীর জল ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি 
পাইল । ক্ষকগণ ইহাতে অত্যন্ত শক্ষিত হইল। 
কয়েকখানি কুঁড়েঘর পতিত হওয়াম দরিদ্র অধিবাসীগণ 
তাহাদের মুল্যবান ভ্রব্যসামগ্রী লইয়। গ্রামস্থ জমীদারের 
আলয়ে আশয়-..গ্রহণ করিল। সন্ধ্]ুর অনতিপূর্বের 


জমীদারের আপয়ও পতিত হইপ | নুধ্যান্তের সঙ্গে 
সঙ্গে সহস্রাধিক নরণারী গৃহহারা হইল। অনেক 
কষ্টে নরনারীর। নিজেদের জীবন রক্ষা করিল। কিন্ত 
গো-মহ্ফিদি গৃহপাপিত জন্ত ও অন্যান্ত দ্রব্য সমগ্তই 
গাপিয়। গেপ। এই বিপন্ন নরনারীকে সমদনত সাহায্য 
দান কর হহয়াচিল বাঁণয়া ক্ষতিগ পরিমাণ বেশী 
হয়নাই । শিকটন্থ গাক্ষায় ও পাহাড়ে বন্তাক্ি্ই নর- 
নারীকে থাকিবার স্থান দেওয়! হয়। উদ্দিগীর জাতীয় 
স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রণপণ পরিশ্রম করিয়া বন্থাপাড়িত 
স্থানে সাহাধ্য প্রদান করেন। 

সেই দিনই অন্তত্র হইতেও বন্তার সংবাদ পৌছিল। 
কুপুপুর, বানতোয়াল, প্যানেম্যা্দালোর, কুলুর, উপীনান- 
গণ, বেলতানগদী গ্রভৃতি স্বান হইছেও বন্ঠাপ সংবাদ 


৬২ প্রবাসী _ কার্ভিক, ১৩৩০ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৩৯ পাটি পাটি পি পাটি পাটি পি পি পাটি পাটি পাস পািপাঁসি পছি পাটি পাস্টি পি পোঁছি পাছি পাছি পাপা পি 


পা পাসিপাসিপাসিপাস্সিলাসি পাটি পাটি পান্টি পাস পোর্ট পাটি পাটি পাটি 


পাওয়। গেল । নদীর উভয় পার্খের প্রায় সমস্ত গ্রামেই 
বন্যার প্রকোপ হইয়াছিল । নদীর খাতটি অত্যন্ত অগ্রশপ্ত 
বলিয়া উপ্চানো জলের বেগে নদীতীরস্থ একটি গ্রামও 
বন্তার গ্রকোপ হইতে রক্ষা পাইল না। এইরূপে সহ 
সহজ নরনারী গৃহহীন ও সন্বলহীন হইয়া! পড়িল। 


কল্যাণপুরে সাধারণেব পভতর বস্ত্র বিতরণ 

স্বেচ্ছাণেবকের। সাধামত সাহাধ্য গদানে ক্রটি করেন 
নাই। প্রয়োজন অনুসারে তাহারা চাউল, বন, ইষধ 
ও পথ্য বিতরণ করিয়াছেন। উদ্দিগী তালুকের অন্তগত 
আকুর নামক একটি গ্রামে রম্ধনের জন্য শুঙ্ষ স্থান 
না পাইয়া! ভিজা চাউল ভক্ষণ করিয়া গায় চারিশত 
লোক একই সময্ে উদ্ররাময় রোগে আক্রান্ত হয়। এই- 
সকল ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের জন্য একটি অস্থায়ী দাতব্য 


৯ ৫৯ এসি পাটি এটি পাটি পি তি পাটি পা পাখি পি পাস পি পি পাটি পাস পাস পা 










কেন্মানথন গ্র'মের বন্য।গাড়িত মুনলমানদিগকে বস্ত্র দাঁন 


১ম সংখ্যা ) 


দক্ষিণ কানাঁড়ায় বন্য 


৬ও 


পািপাস্পিণী সপাস্পসি পাপা পা সিরা সিপি সিল সি তি পাসি পাটি পাসিপাস্টিপাস্িপাস্মিপাটি পাস সপাস্টিাসি পি পাস্পিপাস্প্পিসিশী সিস্টিতা সিপাসিপন পাস পাসিপাস্টিপ সিপাস্টিপাশ ৯ পািলা ঈিপাসি পাটি তি পাপাসিপিস্পিসপাসপাসিপাস্পাসপাস্াসিপাস্িতিস্পিতি 


চিকিৎসালয়ও স্থাপন কর। হইয়াছে। নুস্থ ও সবল 
লোকদিগকে চরুক। ও তাতের কাজে নিযুক্ত করা 
হইয়াছে। কিন্তু এখনও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। 
দুঃখের বিষয় সর্কারী সাহায্যও উপযুক্ত পরিমাণে 
পাওয়। থায় নাই। 

গত ৬ই ও ৭ই আগষ্ট, তারিখে আবার একটি ভয়াবহ 
বন্যার সংবাদ পাওয়। যায়। নেত্রবতী নদীর জল বেগে 
বৃদ্ধি পাওয়ায় বানতোযাল, পানেমাক্গালোর, উপীনানগদী 
ও ডের গ্রামগুলি সম্পূবরূপে বিধ্বগ হয়। এই-মকল 
ধংস প্রাপ্ত গ্রামণ্তলির কতকগুলি ছবি প্রদন্ত হইল। 

বানতোয়াপ গ্রামে প্রায় এক হাজার খব লোকের 
বমতি আছে। এই গ্রামটির প্রাকৃতিক পৃশ্য অতীব 
মনোহর । কিন্তু এই প্রবল বন্। এই শান্তিপূর্ণ গ্রামটির 
সঞ্চল মৌন্দরধ্য হবণ করিয়াছে । মেখানে াসাধিককাল 
পুরে হন্দর সুন্দর ঘর-বাড্ডী গ্রামের খোভ। বদ্ধন করিত, 
সেখানে আজ চারিদিকে শুধু প্বংমের লীলা । ৭ই 
আগস্ট, তারিখে পেহবতী নদীর জল হঠাত বৃদ্ধি পায়। 
গ্রাথের অধিবাসীরা কোনক্রমে পরিত্যক্ত চালার উপর 
ও অন্যান্য উচ স্থানে খাইয়। নিজেদের জীবন রক্ষা 
কবে।. কিন্ত গেমহিঘ।দি গৃহপাপিত পশুগুলি সমস্তই 
শামিথ। ঘায়। দুইদিন পরে সাতটি মানের মৃতদেহ ও 
এই ধাস্ুপেব ভিতর হইতে উদ্ধার কর হয। 
গ্রথটির চতুদ্দিক্‌ জলে বেষ্টিত হওয়ায় অন্য স্থান হইতে 
সাহায্য পাইতে বিল খটে। এামে যাইবার রাস্তাগুলি 
সমস্তই ডুবিয়। যাওয়ায় লোক-চলাচলের পথ বন্ধ হয়। 

প্যানেম্যাঙ্গালোর গ্রাম নেত্রবতী নদীর অপর 
পণ্ধে অবস্থিত। উভম্ব গ্রামের মধ্যে নদীব উপরে 
একটি সেতু আছে। দিবাভাগে এইগ্রামে বান ডাকে। 
স্থতরাং এখানকার অধিবাসীরা সকলেই কোনপ্রকারে 


প্রাথে বাচিয়াছে। মিঃ আচ্চব| নামক একজন মুপলমান 
ব্বেচ্ছাসেবক নিঙ্গের প্রাণ বিপন্ধ করিঘা ৫২ জন নিরাশ্রয় 
রমণী'র ও বালকবালিকার প্রাণ রক্ষা করেন। অন্যান্য 
স্বেচ্ছাসেবকেরাও এই বিপন্ন নরনারায়ণের জন্য প্রাণপাত 
পরিশ্রম করিয়াছেন । 

উপীনানগদী ও ভেম্ুর গ্রামের অবস্থাও অত্যন্ত 
শোচনীয়। এখানকার নরনারীর দুর্দশার কথাও 
বর্ণনাতীত। দ্যাঙ্গালোর সহর এবং চতুদ্দিকন্থ গ্রাম- 
গুলি এই প্রবল বন্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় 
নাই। 

এ পথ্যস্ত এই বন্যাঞান্ত জেলাতে ২৬টি সাহাধ্যকেন্্ 
স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ ১২ হাজার নরনারীকে 
মাহাযা কর] হইতেছে । অন্ন বস্ব উধ ও পথ্য ইত্যাদিতে 
ধৈনিক প্রায় আটশত টাকা খরচ হইতেছে। কিন্ত 
বন্ধমানে আরও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। এখনও 
৪৮ হাজার লোকের ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিতে সাহাষ্য 
করা দর্ুকাব। রুষকদিগকে ফসলের বীজ ক্রয় করিবার 
জন্য৪ অথসাহায্য করিতে হইবে। যাহাতে এইসকল 
ন্দীমতৃক গ্রামে ভবিষ্যতে বন্য। না! হয় সে-বিষয়েও 
দৃ্টি দিতে হইনে। স্থায়ীভাবে এই দৈব উপত্রবের 
প্রতিরোধ করিবার ব্)বস্থ। করিতে হইবে । 

বাংলা, বোম্বাই, মহীশূর, বিহার ও ব্রঙ্গদেশ হইতেও 
বন্যার সংবাদ আসিয়াছে । গত বৎসরের উত্তর-বঙ্গের 
ভীষণ বন্যার কথা এখনও কেহ ভুলিতে পারে নাই। 
সে নময় সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ ভাবে বিপন্ন নরনারীকে 
সাহায্য করিয়াছিল, আশ। করা যায়, বর্তমান ক্ষেত্রেও 
সকলেই এই ছুদ্দখাগন্ত নরনারীকে যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতে ভুলিবেন ন1। 

শ্রী প্রভাত সান্যাল 


৬৪ 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভাক্কর-শিপ্পে জার্শীনি 


(১) 

দেবদেবীর প্রতিমাগড়া ছাড়া ধর্তমান ভারতে ভাস্কর- 
শিল্পের পরিচয় একদম পাই না বলিলেই চলে। আজকাল 
কয়েকজন মারাঠ। এবং বাঙ্গালী শিল্পী -ভাঙ্র্ষ্যে হাত 
দেখ।ইতে স্থরু করিয়াছেন মাত্র। 

এমন কি মধ্যযুগের ভারতেও মন্দির ৪ তীর্থক্ষেত্রের 
আওতার বাহিরে কোন স্থপতি তাহার শিল্পক্ষমত। 
দেখাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। মহারাষ্্ী দেশেব 
মালবান নগরে সআট্‌ শিবাজীর এক প্রন্তরমৃদ্তি সাবেক 
কাল হইতেই গ্লাড়াইয়া আছে শুনিয়াছি। কিন্তু এই 
ধরণের কাজে বোধ হয় এইটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 

আরও প্রাচীনতর যুগের সাক্ষী স্বরূপ মহারাজ 
কণিষবের মূর্তি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মথুবাব 
সর্কারী সংগ্রহালয়ে অনেকেই এট। দেখিয়। থাকিবেন। 

ইয়োরোপ ও আমেবিকার যেকোনো দেশেই মাই, 
দেখিতে পাই যে, ভাব্বরধ্য আঙ্গকাল একমাত্র মন্দির 
গির্জা বা ধর্মগৃহেরই একচেটিয়। শিল্প নয়। প্রত্যেক 
ঝড় বড় শহরের রাস্তায় বাগিচায় পৌরভবনে নানা প্রকান 
মুর্তি বিরাজ করিতেছে। এইগুল| গড়িবার জন্য শিল্পীও 
সকল দেশেই বিস্তর । ন্‌ 

মুস্তিগড়া শিল্পীর একট| সখ মাত্র নয়। ইহ! একটা 
ব্যবসাও বটে। মূর্তি গড়িস্া শিল্পীরা অন্রসংস্থান করিয়। 
থাকেন। কবি, লেখক, টৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি 
শ্রেণীর স্থুধীদেব মত্তন স্থপডতিরাঞ্ জনগণেব “পৃজাস্থান" 
বিবেচিত হন। 
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বর্তমান ভারতের বাগ-বাগিচা, সবুকীরী বাড়ী, 
পাঠশালা, সংগ্রহালয় সবই বিদেশীর হাতে । কাজেই 
এইগুলাকে অলঙ্কত করিবার জন্য যে-সকল শিল্প 
আবশ্যক সবই বিদেশীর। স্বজাতীয় ওস্তাদগণের হাতে 
গড়াইয়। থাকেন । কি নগর-নিশ্বাণ, কি রাস্তা-নিম্মমাণ, 
বর্তমান ভাবতের প্রত্যেক গঠনকাধ্যেই বিদেশীষ শিল্পী ও 


কারিগরেরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছেন। 
ভারতীয় দেবদেবী এবং মন্দিরগুলা যদি ভারতবাসীর 
হাতে না থাকিত তাহা হইলে ধর্মসংক্রাস্ত ভাস্কর-শিল্পও 
এতদিনে ভারতীয় শিল্পীর আওতা হইতে বাহিরে 
চলিয় যাইত। 

পরাধীনতার ফলে ভারতবাপী যতগুলি ক্ষমতা! 
হারাইয়। বসিয়াছে তাভাব ভিতর ভাঙ্কর্যের শিল্পক্ষমত। 
অন্যতম । ম্বাধীন দেশে বেড়াইতে আমিলে ভারতীয় 
পর্যটক মাবেই শিপ্পের তরফ হইতে স্বদেশের দুর্গতি 
প্রতি পদবিক্ষেপে বুঝিতে পাঁরেন। স্বরাজ স্থাপিত 
না হইলে ভারতে স্পতি-বিদ্য। উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ 
করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। 

শিল্পের উন্নতি ও প্রসার পয়সা-নাপেক্ষ । গরীৰ 
লোকেরা কুঁড়েঘরে প্রিষতম বস্ও আনিয়া মজুদ করিয়া 
বাখিতে পারে না।  নগর-পল্লীর কর্তার পৌরভবনের 
কর্তার! সংগ্রহালয়ের কর্তারা সর্কারী টাকা খরচ করিতে 
রাজি খাকিলেই দেশের পল্লীশহরের শিন্দীর। নিজ নিজ 
ওস্ত।দি দেখাইবার জন্য ঝু'কিতে পারে । ইয়োরোপ- 
আমেরিকায ভাঙ্ষরশিল্প এইরূপ সর্কারী অর্ডারের 
সাহাখ্যেই শিজ পায়ের উপর দ্াড়াইতে পারিয়াছে। 

(৩) 

পশ্চিম মুন্ুকের লোকেরা জার্মান্দিগকে মূর্তিশিললে 
পাকা কারিগর বিবেচনা করে ন। | জার্শান্র। বিজ্ঞানে 
ওক্ডাদ, দর্শনে ওস্তাদ, ব্যবসায়ে ওস্তাদ, লড়াইয়ে ওন্তাদ 
এবং সঙ্গীতে ওস্তাদ। এই-সকল দিকে জার্মানির 
খ্যাতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্বত্রই রটিয়াছে। 
কিন্তু স্থৃকুমার শিল্পের আসরে জাম্মান্‌ জাতিকে পশ্চিমারা 
আজও সম্মান করে না। পশ্চিমাদের এই বিচার যুক্তি- 
সঙ্গত নয়। কি মধ্যণুগে, কি বর্তমান কালে জান্মান্রা 
সকুমার শিল্পে অনেক উ'চুদরের স্ষ্টি সাধন করিয়াছে। 
সেইগুলা কোন হিসাবেই অন্তান্ত পশ্চিমাশিল্পের তুলনায় 
খাটে। নয়। ভ।বতীয় পধ্যটকের! জান্নীনিতে আসিলে 


১ম সংখ্যা ] 
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ফ্যাক্টারিগুলা দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে জার ন্‌ স্থাপত্যের 
সংগ্রহগ্ুলা দেখিতে ভুলিলে অনেক বিষয়ে দরিদ্র 
থাকিয়া যাইবেন। 

ভারতীয় শিল্পীদের সংসারে ইতালীর নাম আছে 
এবং ফ্রান্সেরও নাম আছে। *কিস্ত আমাদের বিদেশ- 
প্রীতি ব৷ “বিদেশী-আন্দোলন”গকে এই ছুই দেশের 
সুকুমার কলার অথবা! প্রাচীন গ্রীসের সৌন্দধ্য-ন্যট্টিতেই 
আটক রাখা ঠিক নয়। রূপের রসে জান্মান্রা কোনো 
দিনই বঞ্চিত ছিল না৷ আজও ইহার! এই রসে বঞ্চিত 
নয়-_এই ধারণা ভারতের জ্ঞানমগ্ডলে প্রচারিত হওয়া 
উচিত। 
ণঁ (৪) 

ফরাসী স্থপতি রোদ্যার মমসাময়িক জাম্মান ওন্তাদের 
নাম হিল্ডেব্রাড। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিউনিক শহরে 
ইঞ্ঠার কাজের এক বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় 
হইতে জার্মানিতে রোযার প্রভাব কমিতে থাকে। 
বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়। জার্মানির ভাক্করেরা অনেকেই 
কিছু না কিছু হিল্ডেব্রাণ্ডের শিল্প হইতে শক্তি লাভ 
করিয়াছেন। মাহিত্যে হাউপউ্মানের যে স্থান, ভাস্কর্যে 
হিল্ডেব্রাণ্ডের সেই স্থান নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

হিল্ছে ব্রা মিউনিক শহরেই শেষ গধ্যজ আড্। 
গাড়িয়। ছিলেন। এই শহরের প্য।কৃপিমিলিয়ান প্রাট্স্‌” 
নামক চৌরাস্তার উপর এক কৃআ আছে। নির্ণবার্গ, 
ইত্যাদি শহরের মধ্যযুগের কুআগুল! জাম্মানিতে এবং 
ইঞগ্গোরোপে প্রসিদ্ধ। এই পৌর-কৃপলমূহ একসঙ্গে 
বাস্বশিল্প এবং ভাস্করশিল্পের বেন্দ্র-্বূপ। ম্যাক্‌- 
সিমিলিয়ান প্লাসের পৌর-কুপের আবেষ্টনকে ভাঙ্কষ্টে 
অলঙ্কৃত করিবার ভার হিল্ডেব্রাণ্ডের হাতে পড়িয়াছিল। 
জাম্মনর! তাহার নিষ্পন্ন শিল্পের তারিফ করিয়। থাকে। 
ফ্রান্সে বহু স্থপতি শড়কের চৌমাথায় স্থিত জলের 
ফোয়ারায় মূর্তি বসাইয়! নামঙ্জাদ! হইয়াছেন। 

ঘরবাড়ী তৈয়ারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিগড়ার 
কান্জ চালাইতে হয়। কাজেই স্থপতির পক্ষে মূর্তিটার 
রূপ-কল্পনায় আশেপাশের আস্বাব সরগ্রামগ্ডল। বিশেষ 


ভাস্কর-শিল্সে জান্মানি 
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শিল্পীর হাত কিন্তপ তাহা এই আবেষ্টনের-_-আকাশের 
চতুঃসীমার সঙ্ধ্যবহার করবার কৌশলে ধর1 পড়ে। 
বলা বাহুল্য এই কৌশল সম্বন্ধে নানা স্থপতি নানাপ্রকার 
রূপ-বৈচিত্র্যের পথ বাছিয়৷ লইয়াছেন। 

অনেক সময়ে খোলামাঠে_আকাশের ত্বলে-- 
বাগানে- অথবা শড়কের ধারে মুর্তি গড়িবার ফর্মায়েস 
আসে। শিল্পীকে তখন আবার এক নয়| সমস্যায় পড়িতে 
হয়। মুর্ভিটা খাড়া করিয়া তোলাই স্থপতির একমাত্র 
কাজ নয় । রূপের সঙ্গে আকাশের বা আবেষ্টনের 
কি সম্বন্ধ তাহা তলাইয়। মাজাইয়। বুঝাই প্রত্যেক 
ভাস্কর-শিল্পের ওস্তাদপদবাচ্য গুণীর প্রধান রুতিত্ব। 

এইসকল বিষয় আলোচনা করিয়া হিল্ডেব্রাগু, 
“ডাস্‌ প্রৌবলেম্‌ ভার ফম্ম” ( অর্থাৎ “রূপ-সমস্যা” ) 
নামক একখানা পুস্তিক। লিখিয়াছিলেন। ফরাসী ওস্তাদ 
রোযার চিন্তাও ভাস্কর-সাহিতো আদৃত হইতেছে । 

(৫) 

বালিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারির ময়দানে একট! 
সিংহমূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ণ করে । এইটা 
গড়িয়/ছিলেন গার্ডল। গতব্মর (১৯২২) এই শিল্পীর 
মৃত্যু হইয়াছে। জ।নোআর গড়িয! তিনি প্রসিদ্ধ। 

এক-একট। জানোআর আল্গ!-আল্গাভাবে গড়িবার 
দিকে তার ঝোক ছিল বেশী। পশুগুলাকে বন্য দুর্দান্ত 
অবস্থায় দেখানো তাহার শিল্পের লক্ষা নয়। উন্মাদনা, 
দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদির প্রভাব গার্ডলের জানোআরে 
দেখ।যায় না। 

আবার পশুচিত্ত, জানোআর-হৃদয় ইত্যাদি বিশ্লেষণের 
দিকেও গার্ডল মাথ। খেলান গাই । জীবজন্তর যথাসম্ভব 
প্রাকৃতিক আরুতি রক্ষা করাই ছিল তাহার স্থাপত্যের 
বিশেষত্ব । জুঅলঙজি বিদ্যার পণ্ডিতের! গার্ডলের 
হাতের সাফাই প্রশংসা করিবেন। জ্যান্ত জানোমার 
স্থির-ধীরভাবে ধ্রাড়াইয়া আছে, এই দৃশ্য শিল্পে দেখিতে 
হইলে গার্ডলের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে হইবে। 

এই হিসাবে তীহার বনমাহ্নষ বা মান্ষ-বানর 
জীবটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই | এইটাই 


৬৬ 


ভার ক্যিন্ষ্রে” ভবনে এই মূর্তি দেখানো হইয়াছিল। 
দর্শকেরা একটা জ্যান্ত নরুবানরের হাত পা মুখভঙ্গী 
পাথরের শিল্পে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। অনেকদিন 
ধরিয়া গার্ল এইটার জন্য খাটিয়াছিলেন। 
(৬) 

প্যারিসের মতন বাপিনেও বে-সর্কারী প্রদর্শনী- 
ভবন অনেক আছে । এই-সকল ঘরে শিক্পদ্রব্যের 
ব্যবসায়ীরা চিত্রকর ও ভাঙ্ষর্দের কাজ দেখাইয়। খাকে। 
কেনা-বেচার ব্যবস্থাও থাকে, বল।ই বাহুল্য । হবালাষ্টইন 
কুলিট্‌ ইত্যাদি নানা কোম্পানীর আশ্রয়ে এইরূপ 
শিল্পবাজার বসে। এই-সকল বাজারে ছুই মহিলা 
শিল্পীর কাজ দেখা গিয়াছে । ইহার ছুইজনেই নারী- 
মূর্তি গড়িয়াছেন। মৃর্তিগুল। সবই ছুঃখ-দারিদ্র্য যন্ত্রণার 
অভিব্যক্তি। কোনো! গড়নেই প্রাণ নাই, শক্তি বা 
স্বাস্থ্যও নাই। চোখমুখের ভিতর দিয়া হাছতাশ 
বাহির হইতেছে । কতকগুলা শিশু লইয়। এ+ জননী 
বিত্রত্ত, দুর্ভিক্ষ এবং টনর।খ্যের আবহাওয়।। আর-এক 


প্রবানী--কার্ডিক, ১৩৩৭ 
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মূর্তির লম্বা লম্বা মোচ.ড়ানো হাত-পার আবেষ্টনে অশান্তি 
উদ্বেগ এবং ব্যাধির উৎ্পীড়ন পরিক্ফুট। 

জীবনে আনন্দের অভাব দেখাইবার জন্যও জার্্মান্‌ 
শিল্পীরা বাটালি ধরে । দেখিবামাত্র মনে পড়িবে 
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অনাহার-প্রপীড়িত হাম্টবিহীন মরণ- 
মাত্র-প্রত্যাণী ভারতীয় নরনারীর জীবন । এইগুলা 
কি জাশ্মানির বর্তমান রাষ্ত্ীয় দৈন্তের সাক্ষী? না বোল্‌- 
শেভিক বিপ্লবের অশ।স্তি কল্পনা! করিয়া মহিল। স্থপতি 
উদ্তট স্থ্টি করিয়াছেন ? 

চিত্রশিল্পেও জাশ্মান্রা এই ধরণের দৈন্য এবং 
অশান্তিকে রূপ দিতেছেন। কোনে! কোনে সমজদার 
বলিতেছেন -*এই ধরণের ছুঃখ-কষ্টের মূর্তিকে রুশ 
সাহিত্যবীর দস্তয়েব স্কির প্রভাব বিরাজ করিতেছে ।” 

ভারতীয় দর্শক সহজেই অনুমান করিবেন, 
জান্নানিতে কোনো এক গড়ন-রীতি অথবা শিকল্পাদর্শ 
প্রভাবশালী নয়। এখানকার শিল্পসংসারে একসঙ্গে ববিধ 
রসের রূপের ও রীতির হুষ্টি এবং প্রচার চলিতেছে। 


শ্রী বিনয়কুমার সরকার 


বাদল-বিদায় 


ওগে। বাদল, তোমার বিদ্বান বাজে, বাজে, 

মোর চেতনায় আঘাত ৫হনে, বুকের মাঝে ! 
তোমার চোখের জলে পুষে 
যে-বাণী হায় গেলে খুয়ে 

তারি আকুল বিলাপ-প্ননি থামে না যে, 
আমার গোপন বুকের মাঝে! 


সেই রাগিণী ফিবুছে যে গো কেঁদে কেঁদে 
কি-যেন তার ছিল বলার, গেছে বেধে; 
না-বলা সেই বাণীর আভাস 
ছেয়েছে আন সারা আকাশ,__ 
মানস-লোকের দ্বারে-দ্বারে সেধে সেধে 
সেই রাগিণী ফিরুছে কেঁদে । 


কত কথাই সেই-কাদনে রইল গাথা, 
কত হারা-স্থতির ব্থা_আকুলতা ! 
কত প্রেমের কাহিনী যে 
এ কাদনে গেদ ভিজে, 
আজ বাদলে তারি করুণ সজলতা, 
হারা-ম্থৃতির আকুলতা ! 


বিদায়-পথের ওগো বাদল, তোমার বাণী 
হারা-দিনের কোন্‌ বারতা দিল আনি"; 
নাম-হারা কোন্‌ স্থরের স্ৃতি 
মনের মীড়ে জাগায় গীতি, 
'অনেক-কালের ভুলে-যাওয়া বেদন্‌ হানি 
ওগো বাদল, তোমার বাণী। 


শী হৃযীকেশ চৌধুরী 





পাতালে স্বর্গ__ 


আমর! পৃথিবীর উপরে কত হন্দর হুন্বর দূ দেখিতে পাই-কত 
নদ নদী গিরি পর্ধত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের সারি আমাদের এই স্নেহমদ্ী 
ধরার বুকে কত বিচিত্র ধোভীর হৃষ্টি করিয়ছে। কিন্তু এই পৃথিবীর 
তলায়, মাটির মধ্যে কত বিচিত্র দৃশ্য আমাদের চক্ষুর এবং মনের 
আড়ালে গোপন রহিয়াছে তাহার ঠিকাঁন।৷ নাই। এইসমস্ত দৃপ্যের 
করেকটি সম্বন্ধে এখন কিছু-কিছু জাঁন। গিয়াছে । এডোয়্ড 
এল্ফ্েড হার্টেল নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, গঙ চল্লিশ বৎসব 
ধরিয়া, মাটির নীচে কোথ য় ফি আছে ত।হর সন্ধানে ফিগিতেছেন-_ 
তাঁহারই অকুস্ত এবং প্রাণ-তুচ্ছ কর! চেষ্টার ফলে আমর। দার্গিল।ন 
এবং প্যাডিরাক গহ্ব:রর মধ্যের রম্য দণ্যের খবর জানিতে পারিয়াছি। 
এই গহবরের কাছাকাছি স্থানের বপিন্নারা মনে করে যে এইসব 
গহ্বর দৈত্যুদ।ন| ভূতপ্রেত বাস করে এবং ইহার তলায় নরক নামক 
ভীষণ স্তন অবস্থিত। দাঁর্গল।ন এবং পাাাটিরাক গহণরে অবতরণের 
পর তিনি কপসেসের মাজভুমির ১৭টি পর্ববতগাত্রের ফাটলে 
প্রবেশ করেন। ইহার পুর্বে কোন লোক এইসমস্ত পর্বতগুহ!য় 
প্রবেশ করে নাই। অনেকে বলে যে এইনব গুহার মধ্যে যাহার 
একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহার আর কোন দিন ফিরিয়া 
আসে নাই। সাহসী হার্টেল, ফ্রান্সের রাবুয়েল গুহার মধ্যে 
অবতরণ করেন-এই স্থানটাকে লোকের এতই ভয় করিত 
ষে ইহার পাশ দিয়! ঠাটিবার সময়েও তাহাদের গ। ছম্‌ ছম্‌ করিত। 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করার কথ। লোকের স্বপ্পেরও বাহিরে ছিল। 
ইহ'র পরে তিনি সার্জাকের নিকটবর্ত। মাটির নীচে প্রবহম।ন। নদী 
সর্গ্নেসের একটি ম্য।প তৈয়ার করেন। মাটির নীচে প্রবেশ করিয়। 
সমস্ত নদীটি দেখিয়। তার পর এই ম্যাপ তৈয়ার হয়। 

এই-সমস্ত অভিযানের মধ্যে একটিতে তিনি এক অগ্নিহদ 
আবিষ্কার করেন। দড়ির সিড়ি, কোমরবীধ। দড়ি, মোমবাতি, 
ম্যাগ্রেদিয়াম ফিতা, দিয়াশালাই, হাতুড়ি, ছুরি, থার্মোমিটার, 
ব্যারোমিটার, গ্যাস-মাক্ক, (মুখোস ) এবং অন্যান্ত দর্কাপী তোড়- 
জোড়ে সঙ্জিত হইয়। তিনি অবতরণ শর করিলেন। তাহার 
মুখের সামনে একটি টেলিফোন ঘাড়ে বাধ! ছিল-এই টেলিফোনের 
তার তাহার কোমরে বাধ! দড়ির মধ্য দ্রিয়। গহ্বরের উপর পথ্যস্ত ছিল। 
তাহাতে উপরিস্থিত লেকদের সহিত কথাবার্তা বলিবার বেশ স্ুবিধ| 
হইত। গুহায় নামিবার পুর্ব্বে, দড়িতে বাধিয়। একট। থার্মোমিটার 
গুহার মধ্যে একেবারে নীচে নামাইয়। গুহার মধ্যের টেম্পারেচার 
লওয়! হয়, এই-সঙ্গে গুহার গভীরতারও মাপ লওয়া হয়। তাঁর পর 
ছয় জন লোক মিঃ হার্টেলকে দড়ির সাহায্যে আস্তে আস্তে 
নামাইতে থাকে-_গুহার গায়ে কোথ|য় কি আছে ন| জানার জন্য 
তাহাকে অতি ধীরে ধীরে নামান হয়। কিছুক্ষণ পরে টেলিফোনে 
খবর আলিল-_-প্দড়ি ছাড়িয়। দাও ।', ভাছারা অবশ) দড়ির পিড়ি 
উপরেই বাধিয়। র।খিল, কারণ আবার ভাহ।কে দেই সিডি বাহিয়! 


লে।কের। কন খাড়। করিয়া! রহিল, কখন কি খবর -আসে। 
কিছুক্ষণ সব টুপচাপ-তার পর টেলিফোনের ঘণ্টা বাঙিয়! 
উঠিল এবং নচ হইতে শব আপিল "শক্ত করিয়া! ধর 
খুব জোর করিয়! দর ধর, একট। ভয়ানক খারাপ স্থানে আপিক! 
পড়িয়ছি।” আবার পানিক ক্ষণ সব চুপচ।(প, তাঁর পর আবার খবর 
আদিল,_-“আমি গ্যাস-মাঙ্গ মুখে ঠিক করিয়! ল।গাইভেঙি, এখানে 
ভয়নক খার।প গরম |” তাঁর পর দশ মিনিট নিস্তপ্ধতার পর উপরের 
লোকের। খবর প|ইল--“দড়ির পি'ঠি হারাইয়। ফেলিয়/ছি, মোমবাতি 
নিবিয়। গিয়াছে, প্রথম গহ্বর তলায় আসিয়। পৌছিয়াছি।” 





পতালে আগুনের হদ-__নিজের জীবন ধ্পিন্ন করিয়া মি; হার্টেল 
দড়ির সিড়িতে ঘবতরণ করিতেছেন 
আবার একটু পবেই খবর আসিল_-“বাতি আলিয়াছি, নতুন- 
মর। ভন্র দেহের উপর দিয়। ই।টিতেন্ছ, এইনমন্ত মগ জন্তদের 
দেহ চাবিদিকে পচ ফুট উচু হইয়। ছড।ইয়া! আছে ।” ইহার একটু 


৬৮ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাঁতালে মৃত জন্তংদর কন্কলন্ত,পের উপর দাঁড়াইয়া হার্টেল 
টেলিফোনে কথা বলিতেছেন 


পাইয়ছেন। এইরকম করিতে করিতে তিনি মাটির নীচে ১৫০* 
ফুট নামিয়! গেলেন। এই সময় টেলিফোন বলিতে লাগিল-_ 
“এখানে বেজায় শীত, চারিদিক স্যাতসেতে, আর কুয়াসাঁ। দ্বিতীয় 
গুহাতে প্রবেশ করিলাম । ১৮** ফুট। প্রকাণ্ড হদ দেখিতে 
পাইভেছি_-অদ্ভুত সমস্ত দৃণ্ত_নানারকম গন্ধপ্রব্য পুড়িতেছে__ 
একটা খারাপ গন্ধ ক্রমশ অসহা হইয়। উঠ্িতেছে।” এইসমপ্ত 
অদ্ভুত এবং মনুষ্যক্ু'র অ-দৃষ্ট দৃণ্ঠ।দি দেখিয়া বৈজ্ঞানিক হাটেল 
সাহেব দড়িতে ঝাকানি দিয়! ধুঝাইলেন-- “এবার উপরে ছেল ।” 

তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়।, পাতালপুরী হইতে পুনরায় পৃথিবীর উপরে 
নীল আকাশের তলায় এবং নিম্্ীল বায়ুর মধ্যে ফিরিয়। আসিলেন। 
উপরে আসিয়৷ পরদিন সদলে গুহায় অবতরণ করিবর আয়েজন 
হইতে লাগিল। সর্বাগ্রে একটি ছোট নৌক|র বন্দোবস্ত হইল _ 
গুহার মধ্যের নদী পাঁর হইবার জন্য ইহ! কাজে লগিবে। 

পরদিন অবতরণ করিবার বিশেষ কষ্ট হইল না, করণ কষ্টের 
ভার সমস্ত মিঃ হার্টেল দূর করিয়াছিলেন। সকলে নীচে নাঁমিবার 
পর নৌকাখানিকে নামাইয়! দেওয়া হইল। তার পর সকলে মিলিয়। 
গুহ।র পর গুহার মধ্যে মণ করিলেন। 

অনেক সময় এইসমন্ত কাঁধে মিঃ হার্টেলের খোর বিপদ্‌ 
উপস্থিত হইয়!ছে__প্রাণ যাইবার মতও অনেক সময় হইয়াছিল। 
একবার তিনি এবং তাহার দুইগগন সহকন্মী মাটির তলায় প্য।ডরিয়।ক 


মাটি? নীচে, পাতালের নদীতে মি; হার্টেলের নে কা-বিহার 
নদীতে নৌকায় করিয়! জরীপ করিতেছিলেন। নেকা ছাড়িয়া! একটু- 


ক্ষণের জন্য তরে আপগিয়াছিলেন। ফিরিয়| আসিয়। দেখিলেন 
নৌক| ভাসিয়। গিফ্াছে। কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় 
হঠাৎ তাহাদের মোমবাতি জলে পড়িয়। নিবিয়। গেল। চারিদিক্‌ 
অন্ধকরে ডূবিয়। গেল। কত বিপদ্‌ অতিক্রম করিয়। তাহারা যে 
আবার সুর্যের আলো! দেখতে পাইলেন তাহার ইয়ত্তা! নাই। 

ইংলগ্ডে ইয়কশাঁয়ার প্রদেশে হাকর। দিল্‌ গুহাতেও তিনি 
অবতরণ কখেন। অস্য কোন সাথী ন। পাইয়। তিনি একজাই ন।মিবেন 
স্ির করিলেন। গুহাব মুপে তাহার স্ত্রী উপরে থাকিয়। টেলিফোন 
ধরিয়। বসিয়া রহিলন। নামিবার সময় তাহ।কে বেশ কয়েকবার 
সান করিতে হইল । গুহার নীচে নমিয়া চারিদিক দেখিয়। শুনিয়! 
টেলিফোনে উপত্ের লোকদের ৬।কি:ত স্বরু করিলেন-- কোন সাঁড়! 
নাই। জলে টেলিফোনের কল নষ্ট হুইয়। গিয়াছে । আধ ঘণ্ট। ধরিয়। 
তিন ক্রমাগত তাহার স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকদের চীৎকার করিয়! 
ড।কিব।র পর তাহার। শুনিতে পাইল এবং তাহাকে অর্দামূত অবস্থায় 
টানিয়। তুলিল। 

পাশিয়।ন্‌ গবর্ণমেন্টের নিমন্ত্রণে মি; হার্টেল ককেণ।স পাহাড়ের 
মাটির তলায় একট। গরম-জলওয়।ল। নদীর মধ্যে প্রবেশ করেন। 
তহ।কে নদদী-গহবর হইতে অদ্দধেক ঝল্দানো! এবং অর্ধ-মৃত অবস্থীয় 
উপরে তোলা হয়। পাহাড়েব স্থিতরে সা'ল্ফিউরিক আ্যাসিডের 
ধোয়।তে এই কাও হয়। 


১ম সংখ্যা ] 





পাতাল ভ্রমণকারী এডো।য়ার্ড এযাল্ফেড হ।্টেল 


পন্তে।য়া, সহরে ১৮৫৯ থুঃ অবে মি? হার্টেলের জন্ম হয়। তিনি 
পৃথিবীর নান! বিখ্যাত স্থানে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই, 
মানুষের অদ্ষ্ট স্থানগুলিতে কি আছে তাহ! দেখিবার ইহার প্রবল 
অনুরাগ । 

কোন গহ্বরে নামিবার পূর্বে, গহ্বরের মুখের চারিদিফের অন্তত 
৬৫* ফুট স্থান, ভূতত্ব এবং স্থানিক (1020£15171091 970 
£6০19১109] 9056 ) জরিপ করিয়। লওয়। প্রয়োজন। 
গুহার মধ্যে নানা স্থানে শব্ধ উৎপাদন করিয়া তাহার গভীরত! 
জানিতে পার! যায়। দড়িতে তাপজ্স।পক যগ্ধ বাঁধিয়া গুহার ভিতরের 
টেম্পরেচার লইতে হয়। যে-সমস্ত লে।কের! নীচে নামিবে তাহার 
নিশ্নলিখিত জব্যাদি সঙ্জে লইবে_অনেক পরিমাণে দড়ি, মই, বড় 
বড় মোমবাতি, দিয়াশীলাই হাতুড়ি, শিওা, ছুরি থার্মোমিটার, 
বারে|মিটার, কম্পাল। গ্য।স্মাস্ক,, 105-810 09015, খাদ্য ভ্রায। 
কিছু রাম (1৩1) ) সঙ্গে রাখাও বিশেষ দর্ক।র। 

যাহারা নীচে নামিবে তাহীরা পরিবে-_-শক্ত-ফিতা-ব্ধ! জুতা, 
গেটার, পশমের জাম। (তাঁহ।তে অনেক পকেট খাক। চাই ), ঢোল! 

পান্ট, একটা শক্ত কাপড়ের ব্লাউস্‌, যাহাতে পাথরে ঘষিয়। ছি'ড়িয়া 
না যায়, সিদ্ধ চামড়ার টুপি ( ইহাতে পথর পড়ার শব্দ ক।নে লাঁগে ন1) 
এবং একটা পিঠে বধিবার বেলা । 

অনীম সাহস এবং ধৈরধ্য লইয়। বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের ডগ্ 
পৃথিবীর জ্ঞানভাগার নূতন নূতন রক্রে পূর্ণ করিতেছেন । মিঃ হেলে 
জন্যই আমর! জ্সানিতে পারিলাম যে মাটির তলায় এত সুন্দর সুন্দর 
বগা দৃশ্য আছে-_যে তাহার বর্ণন। কর! অসম্ভব! 


বাঁয়ক্কোৌপের ছবি তোলা__ 


বায়ক্ষোপে আমর! নানারকম ছবি দেখি, ত।হাগ মধ্যে কতকগুল 
দেখিলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্‌ হইল যাইতে হয়। এইসমন্ত ছবি যে সব 
সময়ে সত্যিকার ঘটনা হইতে তোল! হয়, ত নয়। তবে ইহাও 
সকলের জান। উচিত যে সবই একেবারে ফাঁকি নয়। কঙকগুলি 
ছবি তোলাইবাঁর সময় অভিনেতার] এবং অভিনেত্রীর! যথেষ্ট সাহসের 
পরিচয় দেন। 

কয়েকবছুর আগেও যত সব ডংপিটে কাণ্ডের ছবি তোল! হইত, 
সবগুলির মধ্যেই কিছু-ন।-কিছু চালাকি থাকিত, যাহাতে দর্শকেরা 
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পঞ্চশস্য-_বায়ক্ষোপের ছবি তোল। 


৬৯ 





বায়স্বেপেব অভিনেতার চমতকার অবস্থ। দেখুন- মুখের ভাব কৃত্রিম 
নয়, চিলের ঠোকর খ।ইয়। হইয্স!ছে 





(২) পাহাড় ডিঙ্গ।ন 


(১) দে।তাল৷ হইতে নীচের 
মে।টরে লাফ 
দুইগুনেই বায়স্কোপের অভিনেতা 


হইতেছে, ত৩ই, দর্শকের! সত্যিকাৰ থটনার ছবি দেখিতে চাহিতেছে। 
নকলে আর তাহ।দের মণ ভরে প| | দর্শকদের চক্ষুর গ্লুধ। মিট।ইবার জন্য 
অভিনেতার। তাহাদের সাহসের এবং অভিনয়ের অসীম শক্তির পরিচয় 
দিতেছে। আমাদের দেশে যে দু-একটি বায়স্কেপ কোম্পানী চলন্ত ছবি 
তুলিতেছে, তাঁহীরা আমেরিকা এবং ইউরে।পেব বায়স্কে'পওয়ালাদের 


৭৬ 


চলস্ত চিত্রের নূতন অভিন্তে।র| (অবশ্ঠ সকলেই নুতন ) নিজেদের মহ! 
পণ্ডিত (ভূইফোড়) বলিয়। মনে করেন এবং জিনিষটার মধ্যে 
যে কতখানি শিখিবার আছে তাহ! একবার ভাবিয়াও দেখেন ন|। 
উচ্চদরের অভিনেতাদের (51715) বিশেষ বিপদ্জনক অভিনয়ে 
নামান হয় না। সেইসমন্ত দৃশ্যে তাহ।দেরই মত দেখিতে শুনিতে 
অন্য একজনকে নামাইয়। দেওয়া হয়। অভিনয় ভাল হইলে অব্য 
দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন যশব। খাতি হয় না--তবে তাহার জন্য নে 
যথেষ্ট অথ পায়। বর্তমানে কিন্তু অনেক “ষ্টার” অভিনেতা ও বিপদৃ- 
জনক দৃশ্ঠেও নিজেই নামিতেছে। একবার একগ্ন উচুদরের 


৯: 
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চারতলা বাড়ীর উপরে কার্ণিসে একট! 

ডাগ্ডায় অভিনেতা খুলিতেছে। 

নীচে ডাঁন পাশের ছ'বতে দেখুন, 
অভিনেতা যত শক্ত কাজ 

করিতেছে বলিয়। মনে হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহ! নয়। 
অভিনেত। হঠাৎ পড়িয়। গেলে নীচের ট ঙ্গানে। তারের 

জালে অট্কাইয়া যাইবে। দর্শকেরা এই জাল 
ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পায় ন। 


অভিনেত্রীকে প্রথর শোডের জলে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়। হইল। 
পিছনে নৌকায় করিয়! ক্যামেরাম্য।ন্‌ ছবি তুলতে তুলিতে চলিল। 
নদীটি খানিক দুব গিয়। ঝর্ণার মত হইয়। অনেক নীচে পড়িয়ছে। 
কথা ছিল এইখানে আমিবার পূর্বেই অভিনেত্রীকে জল হইতে তুলিঃ। 
লওয়। হইবে। কিন্তু বৌরার কীঁঞ্ছীকাছি আসিলেও কেহু আর 
অভিনেত্রীকে জল হইতে তুলিতে পারিল ন1_হঠ।২ অভিনেত্রীর 
সেক্রেটারী তাহাকে একট। চড়ীয় তুলিয়৷ কোন রকমে রক্ষা করিল। 
নির্দিষ্ট স্থান পার হইবার পর অভিনেত্রীকে কেহ যখন জল 
হইতে তুলিতে পারিল না, তখন তাহ।র মুখে ভয়ের ভাঁব ভয়।নক 





প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩৩৩ 
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[ ২৩শ ভাগ, বয় খণ্ড 


সত্যি হইয়! ফুটিয়। উঠিয়ছিনল। ছবিতেও তাঁহা' বেশ উপভোগ্য (1) 
হইয়াছে। 

অনেক সময় অভিনেতাদের বিপদজনক উ'চু স্থানে অদৃশ্য 
শক্ত তাব দিয়। বীধিয়! দেওয়| হয়, তাহাতে অভিনেতা নিয়ে 
বেশ ভ।ল করিয়৷ অভিনয় করিতে পারে-_দর্শকেরাও পর্দার উপর 
তার দেখিতে পায় না, চ্ইজন্য তাহ।রাও চিত্র বেশ উপভোগ 
করে। 

অনেক সময়, বিপদ-জনক্‌ ভয়ানক উুস্থ(নে যখন অগ্ডিনেতার! 
অভিনয় করে, তখন অভিনয়-স্থানের কিছু নিয়ে শক্ত তারের জাল 
খাটাইয়। দেওয়া হয়। অভিনেত। যদ্দি হঠাঁৎ পড়িয়াও যায়, তবুও 
সে কোনপ্রকার আঘাত পাইবে না। 








বিছ্যতের বাঁতির সাহ।ব্যে জলের মধ্যে 
আলে।ক ছড়ান হয় এবং লে|হার মোটা নলের মধ্যে 
বসিয়। ফটে।গ্রফার ছবি তুলিতে থাকে 


জলের মধ্যে অভিনয় । 


চলন্তচিত্র দেখিতে দেখিতে আমরা সকলে অভিন্তো- 
দেগই দেখি এবং তাহাদেরই গশংসা করি, কিন্তু চলস্তচিত্রের 
ছবি যাহার! তোলে তাহ।দের কথ। কেহ একব।রও ভাবিয়া দেখে 
নাঁ। তাহাদের উপরেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব নির্ভর করে। 
অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সকলরকম কষ্ট ভোগ করিয়! 


ছবিটিকে যদি ধ্খু'তি করিয়! না তুলিত- তবে ছবিটি দেখিবার 
কোন আশাই আমাদর থকিত ন।। অডিনেতারা খালি ভাতে ছলে 





হাটু-জলে গাম! ক।গড় ভ্রিজ।ইয়া ক্ামেরাম্যান্‌ বায়ন্থাপের 
ছবি তুলিতেছে 
ফটোগাফারকে কিন্তু তহর ছবি ভুলিবার সমস্ত পর্ন দাঁড়ে 
কগিয়। দৌড়াইতে হয়। 


এশিয়ার পথে বিপথে 


[ডঃ স্ভেন হেডিন সুইডেন দেশেব একজন বিখা 
বৈজ্ঞানিক । ভিনি এপিয়ার লোকে জান! এ।ং অঙ্জান। প্রায় সমস্ত 
জায়গায় ভ্রমণ কবিয়াছেন। তিন্নত, তুর্কান্থীন। সঙ্গোলিয়। এবং 
মধ্য-এগিয়াব সন্ত অজ।না স্থানে বেশী অমণ করিয়াছে »। স্থান সম্বন্ধে 





পঞ্চশস্য-এশিয়ার পথে বিপথে 
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ত(হার অপেশ্ব। বেশী জানে এমন কেহ বোধ হয় এখন 
পৃথিবীতে নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক, অসম-সাঁহনী, সুইডেছনর সঙ্জাস্ত 
ংশের লোক এবং প্রচুর অমূল্য গ্রশ্থের লেখক। তিনি পৃথিবীর 
প্রায় সফল দেশের সকল বৈজ্ঞানিক সভার কোন-না-কোন-প্রকারের 
সভ্য। তাহার ত্রমণগুলি কোন সময়েই বিশেষ নিরাপদ্‌ হয় ন_- 
মাঝে মাঝে ভীাহ।কে অনাহারে বড়বৃষ্টির মধ্য দিয়া, কখনো ব। 
মরুভূমির মাঝখান দিয়। এবলা ভ্রমণ করিতে হইয়ছে। পথে 
চোর-ড।কাতের ভয়ও বড় কম ছিল না। আমরা তাহার নিজের 
কথায় তাহার ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলিব । ] 

আমি এসিয়ার পথে বিপথে ২৪০৭৭ মাইলেরও বেশী ভ্রমণ 
করিয়াছি। ভ্রমণ-কালে আমার মাথার উপর দিয়া কত বিপদ্‌ 
চলিয়। গিয়।ছে এবং কতবার আমি মৃতার অতি নিকট হইতে 
ফিরিয়। আসিয়াছি তাহার ঠিকন। নাই। 

আমি একেবারে গোড়া হইতে আরস্ত করিব। অনেক বৎসর 
পূর্বে আমি প্রথম এসিয়ায় প্রবেশ করি। তখন গরম ক।ল। 
ভু।ডিকাভ্কারী হইতে টিবলিদ যাইবার জন্য আমি একট! গাড়ী 
ভাড়া করিলাম। এই গাড়ী 'টয়ক।” (তিন ঘোড়ায়) টানে। 
প্রথম দিকে রাস্তা খুবই চমতকার। ঘোড়ার তালে তালে প৷ 
ফেলিয়! চলিতে লাগিন। র.স্তার ছুধারে গছের সারি--রাস্ত!র 
চারিদিকে অনপ্ত সবুঙ্গ মাঠ। এই সময় ঘে'ড়ার গলায় ঘণ্টার শব্দ 
বেণ মধুর লাগিতেছিল। কিন্তু ক্রমশ রাস্তা খারাপ হইতে লাগিল 
এবং চড়াই হইতে লাগিল। ক্রমশ পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। 
রাস্তার দুইপাশের ঘন কৃষ্ণ পাথরের দেওয়াল মনে ভয়ের সঞ্চার 
করে, পাহাড়ের উপর দিয়। এই রাস্ত। খুব শক্ত করিয়। পাক! তৈরী। 
উহতে অনেক অর্থ ব্যয়ও হইয়ছে। ইহা ককেশিয়ান প্রাদশের 
উপর দিয়া চলিয়। গিয়াছে । বাস্তার নাম সামরিক সগ্ণি। এই রাস্তা 
হইব।র পর কশিয়ার জার বলিয়াছিংলন--'"আমার ধারণ] ছিল থে 
আমি সোন।-বাধান রানার উপর দিয়া চলব, কিন্তু এখন দেখিতেছি 
কেবল কালে! এবং ধূনর পাথরের উপর দিয়। চলিয়াছি |” 

রাস্তা যে কেমনভাবে চলিয়াছে, তাহ। জানিবার কোন উপায় নাই। 
দোজ। চলিয়।ছে, হঠাৎ ডানদিকে পুরিয়! গেল, তাঁর পর হঠাৎ ঝ 
দিকে । চড়াই চলিয়াছে, হঠ।২ কথা-নাই বাত্ী|-নাই উতরাই সুরঃ 
হইয়! গেল। রাস্ত। মাঝে মনে এমন ঢালু যে গড়।ইয়| যাইবার যথেষ্ট 
ভয় আছে। »স্ত।(ব পাশে পাশে খাদ, তাহার ভল দেখা যায় ন।। তাহার 
মধ্যে পডিলে সমস্ত চুব্‌ ইইয়। থাইবে। একবার আমার গাড়ীর এক 
পাশের ছুখ।ন! চাকা রাস্ত! হইতে হঠাৎ ছিটকাইয়। গেল--তবে ভাগ্য- 
ক্রমে অন্য পাশের ছুখান। চাক! কোন প্রকার রাস্তায় আটকাইয়। 
রহিল। কোন রকমে বীচিয। গেগাম। শীতকালে এই পথ বরফে 
আচ্ছন্ন হইয়! যায়, তখন স্জে বাবহার করা ছাড়! অন্য উপায় নাই। 
শীতকালে আরে। একটা ভয়ানক বিপদ হয়, মাঝে মাঝে উপর হইতে 
বরফের চাপ ধপিয়। অ।সে। সেইঙগ্য রান্তার যে-সব অংশ দিয়। বরফের 
চাপ বেশীর ভগ যয়, দেইলমন্ত অংশের উপর পাথর দিয়া খিল।নের মত 
কয় দেওয়। হইয়ভে, তাহাতে রাস্থাব লোকের। রঙ্গা পার। 

একবার ছাত্রাবস্থায় আমি বাগদাদ হইতে পারস্তের কাব্মান্সা 
সহর পধ্যন্ত ভ্রমণ করিয়।ছিলাম। আমি একল। ছিপাম, সঙ্গে কেন 
চাকর বাকর ছিল ন|। হাতে তখন আমার মাত্র ২** ক্রোন্‌ (প্রায় ১৫৬ 
টাক) ছিল। কাহারে! কাঁছে কিছু ধার করিব।র প্রয়োজন বে।ধ করিলাম 


না-মনে করিল(ম বাহ। আছে তাই।তেই কুল[ইবে। বাঞ্জারে একদল 
আরব বণিকের খোজ পাউঙ্াম-তীহাবা কারমানসা পর়াজ মাল বচন 
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হিম।লয়ের একট। উপত্যক।য় ডঃ হেডিনের দল । ভারবাহী পশুব! 
কাটা পথ অপেক্ষ। অসম।ন জমীতে ভ।ল চলিতে পারে 


তাহাতে আমার হাতের টাকার মিকি খুরচ হইয়া গেল। জুন মাসে 
গরম অসহা বলিয়। দিনে চল! বন্ধ থাঁকিত। রাত্রে ঠাণ্ডা পড়িলে 
আবার যাত্র। মুর হইত। আমি আমার খচ্চরের পিঠে 
বলিয়া ভারবাহী জন্তদের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনিতে শুনিতে 
ঘুমাইয়। পড়িতাম। রাত্রে ভ্রমণ কর। হইত বলিয়। আ।শে-পাশের 
কোন স্থান দেখ! হইত ন|। সমন্ত স্থান ভাল করিয়। দেখিব স্থির 
করিয়। একজন বৃদ্ধ আরবকে সঙ্গী হইবার জন্ত রাজি করাইলম। 
কিন্তু বণিকৃদের দল আমাদের কথ।এ রাজি হইল ন|। তখন এক 
অন্ধকার রাত্রে আমরা আমাদের থচ্চব লইয়। দল ছাড়িয়। পলায়ন 
করিলাম । একটু দুরে গিয়া জোবে জৌরে চলিতে লগিল।ম। খচ্চরের 
গলার ঘণ্টার শব্দ আকাশে মিশাইয়া গেল। 

কিছুদূর খুব দ্রুত চলিক়। গতির বেগ কমাইয়। দিলাম, কারণ 
তখন আর ধর! পড়িবার ভয় রহিল ন|। ভোরে কিছুক্ষণ বিশ্র।ম 
করিয়া সকাল হইতেই আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথে 
ছোট ছোট অনেক যাত্রীদল দেখিলাম। তাহার! প্রায় সকলেই তীর্ঘ- 
যাত্রী। তাহাদের সঙ্গে অনেক মৃতদেহও ছিল। তাহারা সকলে 
বযাবিলোৌনের নিকট কার্বাল।য় হোসেনের কবরস্থানে যাইতেছে । 
পুরুষের চলিযাছে ঘোড়ায় এবং নারীর! খচ্চর ব। উটের পিঠে ঝুড়িতে 
বসিয়। চলিয়াছে। পিঠের ছুইপাশে দুইটি ঝুঁড়ি ঝুলান থাকে। 


আনগানতে দেল আলী অমির পিজি 


আনি পাকা | পাও 


প্রবাসী-কাস্তিক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপ পা সি সিসি সি সপ স্পা সিস্ট পিসি স্পা সিপা স 


ডাঃ হেডিন যাত্রীদূলের সঙ্গে চলিয়াছেন। উপবে যে স্তপ 
দেখ যাইতেছে, উহ। পথিকদ্দিগকে মরুভুমির ডাকাত 
হইতে সতর্ক করিবায় জন্য 


হৃড়বলে। ঝুঁড়ির উপরে শাদ| কাপড়ের ছাদ থাকে _তাহাতে, কেহ 
ইচ্ছ। করিলে পুরুষদের তীব্র দৃষ্টি হইতে মুখ লুকাইতে পারে। বড় 
লোকের বাঁড়ীর মেয়ের এরকমন্ডবে ভ্রমণ করে না। তাহাৰ 
দুইটি খচ্চরের উপর বদানে। দেলার় করিয়। যায়। ইহ। বেশ 
আরামের আসন, ইচ্ছ। করিলে ইহাতে শোয়াও যায়। পারস্যের 
ধনী লোকেরা কিছু টাকা তাহাদের দেহ-সৎকারের জন্য রাখিয়। 
দেয়। মরিবার পৰ তাহাদের দেহ কার্বালাতে গের দেওয়া হয়। 
দেহকে বেশ ভাল করিয়। বাধিয়!, রীন কন্বলে জড়াইয়। কার্বালায় 
বহন করিয়া লওয়া হয়। একট। খচ্চরে একট। দেহ বহন করায় অন্গবিধ। 
হয় বলিয়। দুইটি দেহকে একত্রে বহন কর| হইয়। থাকে। সেই জন্ত 
কোন স্থানে একজন থাকিলে পর, তাহার দেহ, অন্ক কেহ মর! পর্যন্ত 
অপেক্ষ। করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় বহুসংখ্যক দেহও এক-সঙ্তে 
লইর়। যাঁওয়। হয়। এই সময় অনেক দুর হইতেও অনুকূগ বাযুতে মৃত 
দেহের বদগন্ধ নাকে আমে। 

পারস্তের রাস্ত।য় চঞ্জিবার সময় এইসমন্ত গন্ধ এবং ঘোড়া উট 
খচ্চর ইত্যাদির মৃতদেহের পচ গদ্ধের সহিত অভ্যন্ত হওয়া একাস্ত 
দর্কার। 
কার্মান্সাহে পৌছিয়। আমি আমার সঙ্গী বৃদ্ধ আরবকে তাহার 
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চে ২ সপ সিপ ৯০১৩ 


সেখানে কোন পার? চিত লোক নাই, কোন ইযোরোগীম নাই), তবে 
এইটুকু জানিহাম, যে, সেখানে মুহমের হাসান নামে একজন ধনী 
বণিক বান করেন, তিনি ইউরোপের পূর্বব-দক্ষিণ প্রাপ্তেব অনেক 
স্থানে ব্যবন! করেন। আমি তার বাড়ীতেতার সঙ্গে দেখা বরিতে 
গেলাম । তিনি দ।মী কার্পেট এব' কম্বলের উপব বসিয়! হিদাব নিকাশ 
করিতেছিপেন। আমি কে।ন রকমেই ত।হাকে বুঝাইতে পারলাম 
ন। মে আমি কোথ! হইতে অ।সিতেছি। কিত্ব যেই আমি বলিল(ম 
থে আমি দ্বাদশ চালদের রাজা হইতে আসিতেছি, তিনি বলি.লন-_- 
“তবে আপনি এখানে ছয় মান আমার অতিথি হইয়। থাকিবেন।” 
আমি টাহ।কে বলিলাম বে আমার অত সমর মাই, আমাকে আবার 
ভ্রমণে বাহির হই.ত হইবে। একটি চমৎকার বাড়ী আমার জন্য 
দেওয়। হইল। খাওয়াদাওয়। চাকরবাকর, সবরকমের স্ববন্দে বস্তু 
ছিল। কতরকম ফল থে খাইতাম তাহ। মনে নাই। রসেভব! 
মাঙ্গুব, ঈমিই্ট তরমুজ গ্রঠুবছিল। আন্ব।বলে আমাব জন্য চমতক।ব 
আনব পোড়| সব সময় মজুত থাকিঠ 1 ভ্যাহ।তে চড়িয়। আমি আ।ণে- 


৯২৩ সপাসিপ সা সিসি ৯ 


পাশের নান। বিধা।ত স্থান এন: জব্যাদি দেখিতাম। আমার সবই 
ছিল কিন্তু হাতে একট! পয়দাও ছিল ন।। আমার অবস্থ! ভিক্ষুকের 
মতনই খাব।প ছিল। গেউজন্য মন বড খাবাপ ছিল। আমি এক 


দিন অ।মর একজন ভদ্রলোক পরিচ।রককে বলিল।ম _আমি বড় গণীৰ 
মামার হাতে একটাও পযন| নাইনে অনাক্‌ হইয| ধলিল_-পয়স। ? 
পথপাব অছ্াবকি? যঠ চাও, হান।ন সাহেবের কাছে পাবে_-”। 
পিদায়েৰ সময় আগ। হাসান আমাকে এবটি বৌপামুদ্রপূর্ণ থলিয়। দান 
কবিলেন। এখন হইতে মাগি পাবস্র রাজধানী তেহরানের দিকে 
পোড়ায় চ.উয়। যাত্র। কবিলাম। এইপময় প্রতাহ প্রায় ৯* মাইল 
কবিয়। পথ চলত।ম। এত দ্রুত আন কণনে। ভ্রমণ করি নাই । পথে 
আমায় পচবাব পোড। বদল করিতে হয়। 

১৯-৬ সালে আমি একট! বাকট,য়ান উটের পিটে চড়িয়। ১৪০৭ 
মাইল, পূর্ব-পাৰনা হইতে বেল স্থানের সীমান্ত পর্যান্ত, ভ্রমণ করি। 
শমা নঙ্গে ১৪টি উট এনং চাবজন পাখশীক ভৃতা ছিল । এই 
বেশেব পৃর্নি দিকে প্রকাণ্ড মকছুমি (কাভিন) অবস্থিত। ইহার বেশীব 
ভাগ স্থ।নই নোন| এ?ং পলি মাটিতে পূর্ণ। জায়গাটা বেশীব ভাগ 
সমতল কিন্তু নেনে গলিমটি সেইগানে বেশ টাপু। শীতকালে 
এইখানে এায়ই বৃষ্টি হর এবং ক'দ। এত নরম হয় যে উটের প। 
তাভার মাধো পোজ। ঢকিয়। ময়। কমশ উট বসিয়। পড়ে এবং আর 
তাহার উঠিবার কোন আাশ। থাকে না| এহস্থানে অনেক্ যারীদল 
এমনিভাবে মাবয়াছে। আম নধস্ত জানিয়াও কাভিব মরুভূমি পার 
হইব স্থির করিল।ম। দ্ুঈসন ভূচা এবং ৪টি উউ লইয়| মাত্র। করিব 
ঠিক হঈল। হঠাৎ গানিকট। বৃষ্ট হইয়। গেল। কাদা শুকাইবার 
জন্য মপেক্ষ। কলাম । এই সমথ শন্য একট! যাঁরীনস মাম।দের 
সামনে দি। চলিয়। গেল । আমন তাহাদের পিছনে চলিলাম। 
আমাদের ৮৪ মাইল পথ না-গাঁমিয়। চলিতে হইবে । পথে কোথ।ও 
জনমানব ন।ই, গাছ পাল। নাই, জল নাই। অর্ধেক পথ আসিবার পর 
আবার আকাশে মেঘ দেখ। দিল -আমরাও তাড়াতাড়ি চলিতে সুরু 
কধিলাম। বৃষ্টি আবস্ত হইল। পথে চিও পোপ হইয়। গেল। 
কাদাও ক্রমণ বাড়িতে লাগিল। বিকাল বেলায় পশ্চিম আকাশ 
অন্তগামী স্র্যোর রঙে রাঙা হইয়। উঠিল। আমর সামনে অগ্রগ।মী 
যাত্রীদলেব উটের দলকে মাঝেম।ঝে দেখিতে পাইতেছিলাম। আমর। 
উত্তর দিকে প্রু্ণপণ গ্রে চলিতে লাগিলান। কৃরধ্য ডুবির গেল। 
চারিদিকে অগ্ধকার ছড়াইয়। পড়িল। চোখের মামন্রে হইন্তে আলোর 


গাগা মাঁছুঘরের পিছনে 


৯৯৮৩৯ পি সি ৩৯ পাটি ০ সস ক ৯৩ শপোিাত পি পতিত 


৭৩ 
ঘট( শুনিতে গইল।ম। এইননয় এই স্থানের সম্থঙ্জে একট! 
চলিত গল্পের কথ! মনে পড়িতে ল।গিল। কাঁভির মরুত্তুমিতে 
নান।প্রকার ভূঙ-প্রেত বাদ করে। অন্ধকারে তাহারা বিপন্ন 
পথিকদের পথ তুলাইয়। হত্যা করে। এখানে অন্ধকারে ভূতের ঘণ্ট। 
বাজাইয়। পথিকদের বিপথে চালিত করে। যে পিছনে পড়িয়! থাকিবে 
তাহার মরণ স্বিরিনিশ্চয়। 


২ উপ্রাসিপা সি পাসিপািপা্ি শি ত সিপাস। 





ডাঃ ছেডিনেব দল হিথ।লযের শসস্তন বরছ সুষ্টিৰ মধ্যে চলিয়!ছেন 


বৃষ্টি বাড়িয়। চলিয়াছে। আগে কিছুক্ষণ এম্নিভ।বে বৃষ্টি হইল 
সব আশ। শেষ হইবে । উটের পা কাদায় বসিয়! যাইবে-_আমার্দিগকে 
ইট ভাগ করিয়! পায়ে চলিতে হইব । একবার ভাবলাম উটের পিঠের 
বোব। ফেলিয়। দিই তাহাতে উহার! একটু হার্ধ। বৌধ করিবে। কি 
করি ড।বিতেছি--এমন সময় হঠ।ৎ উটের দল আলিয়! গেল। ব্যাপার 
কি, খোজ করিয়া জানিল।ম যে, কাদার মঠ শেষ হইয়া গিয়াছে--শক্ত 
ভূমিতে আদিয়। পড়িয়াছি, আর তয় নাই-সকল বিপদ পার হইয়। 
আমিয়ছি। পূর্নদিকের অন্ধক।র দূব হইয়া] গেল-আলে।ক দেখিতে 
পাইল।ম। 


যাছুঘরের পিছনে 


যাছুখরে আমরা হাজ।রো রকমের মৃত জন্তর দেহ দেখিতে পাই। 
সেগুলি এমনভ।বে রক্ষিত আছে যে তাহাদের দেখিলে একেবারে 





শিল্পির হাতে তরী ব্যাপ্ত পুর্নগীবন লাঁভ করিতেছে বলিয়। মনে হয় 


হাড়, হা মাথ।র খুলি-ব| অন্য'কছু চি৮ পাইয়া শিল্পা তাহার এক। 
সজীব প্রতিমুর্তি খাড়! করিয়। তোলে । প্রাগৈতিহ।সিক যুগের জগ্কদেব 
দেহ এমনভাবে তৈরী এবং এমনভাবে চামড়ায় মৌড়। হয়, যে, তাঁহ। 
দেখিলে নকল বলিয়া! কেহ কল্পন। করিতে পরে ন|। 

চিড়িয়/খানাবন্দী জন্তর্দের দেখিলে কষ্ট হয় তাঁহ।ব। মরাব মত 
কোনরকমে বাচয়। আছে। কিন্তু যাঁদুঘরের জন্তগুজিকে ভাহ।দের 
বন্থ মূর্তিতে এবং হাবে-ভাবে দেখিয়। চমতকৃত হইতে হয় এবং দে-সব 
শিল্পীরা এই ম্ৃতজন্তদের নূতন প্রাণ দ'ন করেন তাহাদের প্রশংস। 
করিবার উপযুক্ত বাক্য পাওয়! যাঁয় না । 

এই কাজের শিল্পীকে যাদ্কব, শিল্পীিস্বী এবং প্রাণিতন্ত্বিদ্‌, 
এফাধারে সবই হইতে হয়। কারণ, কেবল জগ্ভটিকে তৈবী করিলেই 
উহার কাঁধ্য শেষ হয় ন।-- কেমন জায়গ।য় বসাইতে হউবে, কেমনভাবে 
বসাঁইতে "হইবে, দেহেব ভজী এসং চোখের ভাব ইত্যাদি কেমনধার! 
হইবে, সবই তাহাকে নিখুঁতভাবে করিতে হয়। এইখানেই কাঁধা 
সমাপ্তি নয়- ঙাহাদের পোকামাকপ্ড়র ভাত হইতে বার জন্য 
রাসায়নিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। 

প্রথমে মর। জন্তর দেহ হইতে চাঁমড। ছাঁড়।ইয| লইয| তাহ।কে লোম 
সমেত ট্যান কবিচে হয। এই কার্মা যথেষ্ট স।ব্ধানত।র সঙ্গে কবিতে 
হয়- কারণ সীমান্ত ভুলে একটি বমলা চামড| নষ্ট হইয! য'উচে পাবে। 





মৃত জস্তদেয় ছল টও।ন রহিয়াছে 


তার পর এই চামডাকে “কিকার” নামক কলে বিদ্যুতের সাহায্যে 
নরম করিয়া লইতে হয়। এই চামড়াকে বিশেষ করিয। পরিষ্কার 
করিয়া রাখিতে হয়। 

-. পুরাকালে লোকে মতগ্স্তর দেহের মাংস বাহির করিয়। ফেলিত--৮ 


প্রবাসীস্কার্তিক, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শ্পাসিপসসিপাসটিপি সস 








এবং তাহার মধ্যে য-ত| ভরিয়। তাহ।কে কোনরকমে খাড়। করিয়। 
রাখা হইত-_তাঁহ।তে খরচ কম হইত বটে কিন্তু জিনিষট। অল্লকালেই 
নষ্ট হইত, এবং তাহা দেখিতিও বিশেষ হুত্রী হইত না। বর্তমান 
সময়ে প্ল্যাষ্টার দিয়া মুত জন্তুর মাপের একটি মডেল তৈরী কর! হয়। 
এই মডেলটিকে তৈরী করিবার সময় বিঘেষে যত্ত লওয়! হয়-_ কারণ 
জন্তর দেহ ভাব ভঙ্গী অনেকট! এই মডেলের উপরেই নির্ভর করে। 
স্তর একট।| বিএ্ষে ভঙ্গীকে আদর্শ ধরিয়। শিল্পী এই মডেল তৈয়াগী 
করেন । মডেল তৈয়ার হইয়! গেলে পর জন্তুর চানড়।কে তাহার উপর 
আস্তে আন্তে পরাইয়। দেওয়। হয়। জিশ্ষিটিকে শস্ত করিতে হইলে 
মডেলেব ছ।প লইয়। কোন শক্ত এবং কঠিন দ্রব্য দিয়! জস্তটির দেহ 
তৈয়াৰ করিয়। লওয়া হয়_-তাত।র পর চামড়া! পর!ইয়। দেওয়। হয়। 
অবশেষে জন্তটিৰ নাক মুখ এবং চোগ তৈয়ার কর! হয়। এইরূপে 
জন্টি তৈয়ার কর। শেম হইয়। থ।কে। 





প্লাষ্টারের তরী জন্তদের মডেল 


_ ইগকে বঙ্গ! করিবাৰ উপযোগী দৃণ্ঠ এবং স্থানও তৈয়াৰ করিতে 
হইবে। কুত্রিম গাছপাল| উতাদির দ্বার। জন্তটির বনের সত্যিকার 
ঘরবাড়ীৰ মত একটি স্থান, (অবগ্ঠ অনেক ছোট করিয়।) তৈয়ার করা 
হউয়| থ|কে। উর মধ্য জন্তটিকে দেখিলে একেবারে বনের 
জন্ক বলিয়। মনে হয়। সমন্ত শস্তটিকে দৃগ্ভ সমেত একটি 
কাচেব কেসে আবদ্ধ করিয়। হলে রক্দ। কর! হয়। 

পাখদের এম্নিছ।বে তিবী কব খুব বাহাদুরি কাজ। 
গরমে মৃহ পঙ্গীর পালক সাবধানে, একটিও ন। ভাঙ্গিয়া, তুলির! 
লই ত হয়। তার পর চামড়া । কক বাঁ অস্ত কোন এম্নি- 
প্রকার দ্রব্যের একটি সমান ম।পের মডেল তৈয়ার করিয়া 
ত'হার উপত্ন চামড়া পরাইয়া দিয়!__পাঁখীব প। গল! এবং 
ডান। ঠিকমত শক্ত করিয়া বাধিয়! দিতে হয়। তাঁর পর পালক 
পর।ইবার পাল।। এই কাজটি সর্ব্বাপেক্ষ। কঠিন। 

সরীস্থপ ইত্যাদির দেহ রক্ষা করিবার জন্তা সেলুলয়েডের 
ব্যবহ।র হয়। কেমন করিয়। ইহ! তৈয়র করিতে হয়, তাহা 
শিল্পীর। গোপন রাখেন- কেবল এইটুকু জান! যায় যে ল্লাষ্টার 
দিয়া প্রথমে মডেল গড়িয়া! লইতে হয়। 

এইসমন্ত দ্রব্য তৈয়ার হইয়া গেলে পর তাহাদের যাদুঘরে 
স্থাপন করিয়া বহুমূল্য রত্বদির মতন যত্বে রক্ষ! করা হয। অনেক 
সময় তাহাদের কৃত্রিম অ।লোতে রঙ্গ! কর! হয়, কারণ, *দেখা গিয়াছে, 
যে, সুযোের কিরণে অনেক সময় তাহার। নষ্ট হইয়া! যাঁয়। 

এক-একটি জন্ত্র চামডার মলা যে কত তাহ। বল! যায় ন1. সেইজসা 


১ম সংখ্যা ] 





য।ছুধরের জন্তদের দেখিলে সত্যিক।র বনের জস্ত বলিয়! ত্রন হয় 


যে সমস্ত গ্লীস-কেদে এইনব থ|কে-তাহা চোরডাকাত পোকামাকড় 
এবং আগুুনর হাত হইতে সব সময় ধিশেষ সাবধাঁনত।র সহিত রক্ষা! 
করা হয়। 

কাচের কেসের মধ্যে রক্ষিত জন্তদের নমুন।গুলিকে দেগিলে এত 
সজীব এমন সত্য বলিয়। মনে হয় যে দর্শকেব। অনেক সময় তাহাদের 
চলাফের! এবং ল।ফব!প দেখিবার জগ্য অপেক্ষা করে । 


অগ্নির সহিত যুদ্ধ__ 


বস্তমান কালে যে গ্রথাতে আগুনের সঙ্গে সঙ্য দেশে লোকেরা 
মুন্ধ করে, তাহাকে একটি বিশেষ বিজ্ঞন বলিলেও চলে । চিকিৎসা 
শাস্েব মত ইহাকে অগ্রিনিব।এক শাস্ত্র বলিলেও কোন ভুল হয় না। 

আগুন জিনিধটির কয়েকটি বিশেষ বর্শা আছে । তাহা সকল সগয়ে 
এবং সকল স্থানের সকলপ্রকাঁরের আগুনে ব্ত্নান থাকিবে_মেইডস্যা 
বৈজ্ঞানিকেরা আগুন নিবাউবার সময়ে কয়েকটি বিশেম উপয অবলম্খন 
করেন । বর্ঠমান চিকিৎসকের যেমন রে।গকে হাড়।ইবার জন্য অপেক্গ। 
ন| করিয়। রে।গের মূলকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, “5মূণি বন্উনান 
'অগ্নি যোদ্ধারা'ও আগুন লাগিলে তাহ।কে নিবানে। অপেগগ। আগুন 
যাহাতে না৷ লগে তাহার চেষ্ট।ই বিশেষ করিয়। করেন। 





আদিম ফায়ার-ব্রিগেড গাড়ী 


কিন্ত এই কাধ্যে, সাধারণের মথেষ্ট দায়িত্ব বোধ এবং তৎপরতা না 
খকাঁর জন্য, অগ্সি-সোদ্ধার! সকল সময়ে তাহাদের কাধ স।ফলা লাভ 
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ছি 


খুব চু বাড়ীতে আগুন নিবান-_অগ্নি-যোদ্ধাদের অীম সাহস 


দেখবার জিনিন। ফ্লায়ার ইঞ্জিনের মই কলের 
সাহাম্যে খেলে এবং বন্ধা হয় 


মরে, ঠাহাব সংখ্য| নাই-অথচ এইসব ক্ষেত্রে সাধারণের সসান্ট 
একটু সাবধনভর ফলে অনেক প্রাণরগ্। হইতে পারে । আমেরিকাতে 
প্রত্যেক বৎসর প্রায় ২০৮৪৪৪৯৯০০৯ টাক। আগুনে নষ্ট বরে। আমাদের 
দেশের তির পরিমাণও খুবই বেশী । আমেরিক। ধনী, আমরা 
গবীব; আমেবিক।র শ'তি হইলে শাহ! সে অল্প সময়ে পূর্ণ করিতে 
পাবে-_ আমদের প্রায় ক্ষতি চিরস্থায়ী হইয়। ফাম। 

বস্তমান সময়ে আগুন নিবইবাঁর বৈজ্ঞ।নিক উপায় আবিক্ষারে 
আমেনিক! অগ্রণী । আজমেবিকাঁর প্রত্যেক সহরের মিউনিসিপ্যালিটির 


ফায়।র-ব্রগ্রেট আছে । ফায়ার-ব্রিগ্রেডের লোকেবা এই কাজের জগ্থ 
বিশেঘভীবে শিশিত ভষ- তাভীনা কালের মদন নিগ তি রগ জমজ 





প্রবাশী-_কার্তিক, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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ফায়ার-ব্রিগেডের পাম্পে জল যোগাইবার মেটা দে।ট। পাউপ- এই পশ্পেৰ লাই।যো জন দশতপা! পন্ত ওঠে 


আগুন লাগিবার সব্বপ্রধান কারণ অসাবধানঠ|। সিগ|রেটের 
আগুন হইতে যে কত বাড়ী ঘর ছুয়ারে আগুন লগে তাহার সংখ। 
নাই। অথচ জলস্ত সিগারেট মাটিতে ফেলেয়। তাহ! জুতা! দিয়। চাপিয়। 
নিবাইয়। দেওয়। বিশেষ শক্ত কাঁজ নয়ু বলিয়া মনে হয়। থিয়েটার, 
আপিস, বাড়ী, কলপর ইত্যাদিতে অনেক সময় ইলেকটি,কের তার গলিয়। 
শিয়। আগুন লগে । যদি মাঝে-মাঝে সমন্ত তার শাল করিয়। 
পরীক্ষা করা হয় তবে এই ডয় বন্ধ পরিমাণে কমিয়। যায়। একজন 
একটা জলম্ত সিগারেট, শিউইয়র্কের 2১50) [31017 এর কাছে 
ফেলিয়। দেয়, হওয়াতে সেই সিগারেট বাড়ীর মধ্যে গিয়। পড়ে এবং 
আগুন লাগে। দেই আগুনে ১৪৫ জন বালিক|-কর্মুচারী পড়িয়া মরে। 
১৯১১ সালে এই ব্যাপার হয়। শ্লিকাগেতেও এইরকমে 179100015 
7076206এ ৬০* লোক পুড়িয়। মুরে। 

কোন বাড়ীর ভিতরে অ।গুন নিবাইবার একটি চমংকাঁর বৈজ্ঞানিক 
পদ্থা আছে। একটি কল আছে--তাহার নম স্বয়ংবর্ী যন্ত্র। বাড়ীর 
মধ্যের তাপ ১৫৫*" ডিগ্রির বেশী হইলেই এই কল হইতে চারিদিকে 
জল ছড়াইয়। পড়িবে-তাহাতে আগুন একেবারে ন। নিবিলেও 
ফাঁক্কার-ব্রিখ্রেড না আস। পয্যস্ত আগুন বেশী ছড়াইতে পারিবে না। 
জল পড়িবার সঙ্গে নঙ্গে আগুনের ঘ্টাও বাজিবে। 

একপ্রক।র শ্বয়'ক্রিয় দরগাও আছে। উত্ত।প বাঁড়িলেই ঠাহ। 
আপনা-আপনিই বন্ধ হইয়। যায়। দরের দরজ। ধন্বা হঈ্য| গেলে 
বাহিরের হাওয়। আর খরে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়। আগ্তন 
একই স্থানে আবদ্ধ থকে -চরিত্িকে ছড়াইতে পারে না। 

কোস।3 গ।গুন,.লাগিলে এই কয়েকর্টি কথ। মনে পাখা উচিত? 


৬১) সব্ব।গে আ।গুন বেখানে লাগিয়াছে সেইখানেই ঘেন আবদ্ধ 
থাকে, এরূপ চেই্। কবিতে হইবে। 

(২) সইজ-দাহা দ্রব্যাদি ন্মন করয়। হে।ক সরাহয়। ফেলিয়া 
রগ করিতে হাবে। 





সহরের কোগাও অ।গুন ল/গিলে এইখানে ঘণ্টা বাজিয়৷ ওঠে । 
সহরের-_এমন কি সমস্ত ডিষ্ক্টের সঙ্গে এই সেন্ট।ল 
ফায়র-ব্রিগেড আপিসের যোগ আছে 


(৩) প্রাণ-রঙ্গার উপায় প্রণপণ করিয়। করিতে হইবে। 

(৪) যধ।নে সবচেয়ে বেশী বিপদ সেখানেই সবচেয়ে বেশা 
জের দিয়। ক।জ করিতে হইবে। 

(৫) হটউখোল ন। করিয়। বিশেষ কোন বাক্তি ব। ফায়াবব্রিগেন্েষ 
কর্তার শাজ্ঞ।মত কাজ করিতে হইলে । 
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৯০৯. রি ৫ 
নিউইয়র্কের ফাঁয়ার ব্রিগেডের লোকেদের শিক্গ।লয়। আগুনের সঙ্গে 





ও ৬ 


যুদ্ধ করিবার সময় যাহ। কিছু শিখিবার দব্ক।র সবই এইখানে থেখান হয় 


(ছবিখানি ১৩২৯এর পৌম মাঁপেব প্রব।দী হইঙে দেওয়! হইল ) 


আগুনের মত শত্রু আর নাই। এই শক মানুষের সঙ্গে ধুদ্ধে 
কাংকেও বন্দী করে ন।, যাহ|। পায় সব ধ্বংস করিয়। যায়। আগুন 
নিবাইণ।র বৈজ্ঞ।নিক উপায়ও যেমন দিন-দিন বাড়িয়! চলিয়াছে, সহজে 
আগুন লাগিবার কারণও তেম্নি বাড়িয়। চলিয়াছে। আজকাল 
থিয়েটার ইত্যাদিতে যেমন এগুন নিবাইবাৰ সকলগ্রকার ?বজ্ঞ।নিক 


তাহার মধ্যে একটি সেলুলয়েছ ফিল্ম্‌। ফান্সে নিয়ম হইয়ছে যে 
১৯২৫ সালের পর কোন বায়স্কোপ “কোম্পানি অ-দাহা ফিল্ম্‌ ছাড় অন্য 
কোনপ্রকার ফিল্ম ব্যবহ।র করিতে পারিবে ন|। 

রসায়ন।গ।র এবং রাসায়নিক কারথানায় হঠাৎ আগুন লাগে এসং 
এইসব আগুন নেবান ভয়।নক শক্ত ব্যাপার । 


9৮ 
লাগিলে তাহা সবচেয়ে ভয়ানক হ্ম। এইসমস্ত স্থানে খাছ্য-দ্রব্যাদি রক্ষা 
করিবার কলে আমোনিয়| ব্যবহার হয়। মাঁগুন লাগিলে আমো- 
নিয়।র গ্যাসে লোকে অজ্ঞান হইয়। পড়ে-এবং অনেক সময় মগিয়াও 
যায়। নাইটিক আসিড যেসমন্ত কারখানায় ব্যবহার হয়, ৫দখনে 
আগুন ল/গিলে আরে! মুক্ষিল। নাইটিক আসিড গ্যাসের গন্ধ নাই 
কাজেই প্রথমে বুঝিতে পার! যায় না। যে মুহুর্বে ফায়ার ব্রিগেডের 
লোকেরা নাইটি.ক আযাদিড আগুন-লাগ।-্থানে আছে বলিয়। বুঝিতে 
পারে, সেই মুহুর্তেই তাহারা অজ্ঞন হইয়। পড়ে। গ্যাস বাহির 
করিয়! দিবার নলের বন্দোবস্ত আজকাল অনেক কারখানাতে 
হইয়ছে। 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩৩০ 


০৭ পা প ৯ পাঁছি পা পা পা পরি পি পি পাটি পসি পি পাস পাখি পাটি পা পাটি পাটি পাটি পা পাটি পি পাটি সিসি পাস প্ভী এ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নিউইয়ক সহরে ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের বিদ্যালয়ে রীতিমত 
শিক্ষা দেওয়া! হয়। এই বিদ্যালয়ে অগ্নিসংক্রাস্ত যাবতীয় বা।পার 
পাঠ করিতে হয়। যন্ত্রাদি ব্যবহার, ইঞ্জিন চালান, প্রাথমিক সাহায্য- 
দন, বৈদুতৎতিক ব্যপার, সহজদাহা এবং কঠিনদাহা জ্রব্যাদি, মে।টর, 
ড্রিল, বাধ্যতাঁ এবং অবিলম্বে নায়কের আদেশ প্রতিপালন ইত্যাদি 
সমন্ত ব্যাপার সুচ।রুরূপে অগ্নিষো দ্ধাকে শিক্ষা! করিতে হয়। 

যদিও অশ্রি-যোদ্ধ।রা কোথাও আগুন লাগিলে তাহ নিবাইবার 
প্রাণপণ চেই| করে, তথাপি তাহারা কোখাও যাহাতে আগুন ন| লাগে 
তাহার চেষ্টাই বিশেষভাবে করে। 

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


“ডেঙ্গু-জ্বর” সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


কলিকাতা ও তাহার চতুণ্পাস্বস্থ স্থাচুন এবার ডেসুজ্বরের ভীষণ 
প্রাছুর্ভীব দেখ। য/ইতেছে। প্রায় প্রত্যেক প'রবারেই একব! 
ততোধিক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হইয়ছ্েন। পাঠক-পাঠিকাদের 
মধোও বোধ হয় কেহ-কেহ এই খ্ংরর হাড়ভাঙ্গ। প্রকোপ সহ; 
করিয়াছেন। তাই আশ1 করি আমাদের এই আলে।চনা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। 

“ডেঙ্গু” শব্দটি নাকি হিনুস্থানী “ডাণ্ডি” ব। একই অর্থব!চক 
ম্পেনদেশীর “ডেঙ্কুরে” শব হইতে আসিয়াছে । ডেঙ্গু রোগীর চলা 
ফেরা বেদনারিষই্ট বলিয়া অনেকট! শক্ত ও সোজা ডাণ্ডার মত হয়, তাই 
এই নাম। এইজ্বয়ের নিয়মই এই যে বলোকে এক সময়ে আশ্রাস্ত 
হয়। "গ্যাল্ভেষ্টন' নীমক আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র সহরে একবার প্রায় 
২০১*** লোকের এই পাড়া হইয়াছিল। 'ব্রাউন্স ভাইল' নামে আর- 
একটি ক্ষুদ্র স্থানের ৮,** অধিবাসীর মধ্যে ১,*** লে।কেরই ডেঙ্গু 
হইয়াছিল। কলিকাতা! সহরে এবার যেরূপ দেখ। যাইতেছে তাহাতে 
খুব কম পক্ষে প্রায় লক্ষ জোকের ডেঙ্গু হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে এই রোগ ১৮২৪ খুষ্টাঙ্ছদ প্রথম আম্দনী হয় এবং 
ইছার দুই 'তিন বসর পরে ইহ। 'ওয়েষ্টইণ্ডিজ'এ ছড়াইরা পড়ে। 
১৭৬৪ থুষ্টাকের পুর্বে ডেসুত্বর কেহ চিনিত ন।। স্পেন দেশের 
সেভিল নামক স্থানে এই রোগ প্রথম ধরা পড়ে। ইহার পর 
পৃথিবীর বহু স্থানের উপর দিয়! এই জ্বরের ঢেট চলিয়া! গিয়াছে। 
পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় গ্রীষ্ম প্রধান ও নাঁতিশীতোঝ দেশই এই জ্বরের 
প্রকোপ সহ) করিয়াছে । স্পেনছেশে প্রথম আ।বিভাবের দশ বৎসর 
পরেই ডেঙ্গুত্বর পারন্ত, মিশর ও উত্তর-আমেরিক।য় ছড়াইয়। পড়ে। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহ! দক্ষিণ-আমেরিকার পেক প্রদেশ 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়। পড়ে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্র্ব-আ ফিক, 
মিশর, আরবদ্দেপ, ভ।রতবধ, ব্রহ্গদেশ ও চীন এই বিস্বৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়। 
ডেঙ্গুর প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এবং এই সময়েই ইহ। হংকং, দিরিয়।, ফিজি, 
ভূমধ্যদাগরের কয়েকস্থ।নে, গ্রীস ও এসিয়। মাইনরে ছড়াইয়৷ পড়ে। 
বিংশশতাবীর প্রথৰ ভাগেই ইহা পেনাং, সিঙ্গাপুর, সিংহল, উত্তর- 
ব্র্ধদেশ, এমন কি সুদুর পশ্চিম অস্ট্রেণিয়। পধ)গ্ত প্রদার লাভ 
করে। একক্থানে একবার ডেঙ্গুত্থরের আবির্ভীব হইলে, সেইস্থ'নে 
মাঝে মাঝে পুনরায় ইহার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। স্বপ্রসিদ্ধ ডাক্তার 
ম্যান্সন্‌ সাহেবের মতে প্রতেঃক ২* বৎসর অস্তর ডেঙ্ুজরের এইবাপ 


যাবতীয় সমুদ্রতীরবর্তী বৃহৎ বন্দরগুলিতে প্রায় প্রতেক বৎমরেই 
এই ঢেউ আসিয়। লাগে বলিয়। আমার মনে হয়। কলিকাতা, বোশ্বে, 
মান্রাজ, সিঙ্গ।পুর, পেনাং, কলমে, হংকং, রেঙ্গুন প্রসৃতি বন্দরে 
১৯১ থুষ্ঠাব্য হইতে প্রায় প্রত্যেক বৎদরেই ডেসুজ্বরের প্রকোপ 
দেখ। গিয়াছে । ডেস্গুজ্বরের বাহন “ষ্টেগোমাইহা” (506£017915 ) 
মশক বাশিজ্যপোতের ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাধারগুলিতে অনায়াসে ঝাচিতে 
পারে ও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে, তাহ। সুপরীক্ষিত হইয়।ছে। 
হৃতরাং জাহাজে একটিমাত্রও রোগী থ।কিঙে তাহার দ্বারা কতকগুলি 
সহযাত্রীর রোগের সম্ভাবনা! থাকে এবং তাহার। যখন কোন বন্দরে 
নামিবে সেখানেও পারিপার্থিক এবস্থ। অন্নকুল থাঁকিলে কিরূপভাঁবে 
রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে তাহ। সহজেই অনুমেয় । বধাকালে 
এই পারিপর্থিক অবস্থ। খুবই অনুকুল খাঁকে সন্দেহ নাই। তাই 
এখন কলিকাতার ডেঙ্গুজ্বরের ঢেউ গিয়া সুদুর হংকংএর তীরে 
লাগিতে পারে। দুনিয়ার আবহু।ওয়ার সহিত আজকালকার নিকট 
সম্পর্কের এই একটি বিষময় ফল। 

স্থথের বিষয় এ জ্বরটা মারাম্মক হয় না। কেছকেহ বলেনযে 
একবার এই জ্বরে আজ্রাস্ত হইলে ভবিষ্যতে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়। যায়। কিন্ত প্রায়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। উচ্চ 
পার্বত্য প্রদেশে এবং শীতপ্রধান দেশে ও শীতকালে এ জ্বর হয় 
না। গরম ও নীচু জযয়গাই ইহার প্রিয় ক্ষেত্র। সমুদ্রতীরবর্তা 
সান বাঁ নিয় বারিবিধৌত প্রদেশই ইহার প্রবৃষ্ট স্থান। এই রোগের 
বীজাণু এখনও স্থিখীকৃত হয় নাই। যদিও রক্তকণিকার ভিতরে 
অনেকে এই বীজাণুর অনেকপ্রকার হৃঙ্্ষশরীর দেখিতেছেন ! তবে 
এক বিষয়ে কাহারও মতন্বৈধ নাই,_-মশকই থে ডেঙ্গুত্বরের বাহন তাহ। 
স্থনিশ্চিতরূপে জান! গিয়াছে। ম্য।লেরিয়।-জ্ব্র মশক দ্বারা সংক্রামিত 
হয়, একথ। সকলেই জানেন।, এই মশককেই ষখন আবার ডেঙ্ুজ্বরের 
বাহন বলিয়! দেধী সাব্যস্ত কর! হইতেছে, তখন বোধ হয় অনেকেই এট। 
ডাক্তারদের আঙ্গগুবি কথ। বলিয়। মনে করেন। যদিও এখানে 
বলিয়। রাখ! দর্কার যে “আযনোফেপিস্‌” নামক মশক যাহ! সাধারণত; 
ম্যালেরিয়ার বীজাণু সংক্রামিত করে, তাহা ডেঙ্ুক্বরের বাহন নহে। 
যাহ। হষ্টক, মশক ডেঙ্গুত্বরের বাহন কি না সে সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
দিব। তীহা হইতেই পঠক-প।ঠিকার। নিজেদের মতামত ঠিক করিয়। 
লইবেন । 


১ম সংখ্য। | 
২৮৯ স্পিস্পিস্পির্সা পসপিস্পিস্পিসিপ 
স্থ'নে ডেঙ্গুত্ষরের খুব প্রাছূর্ভাব হয়। সেই সময় আমেরিক।র ছুই দল 
দৈম্ত একটি পার্বত্যস্থ'নে পরম্পরের সাগ্রিধ্যে বাস করিত। একদল 
পর্বতের শীর্ষ দেশে উচ্চভূমিতে ছিল, আর একদল পর্বতের সানুদেশে 
নি্ছুমিতে ছাউনি কিয়! ছিল । তখন বর্ষাকাল, নিয়ভ্ুমিতে ভয়ানক 
মশার উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। যদিও সেই স্থানের কোথাও 
জল জমিয়। থাকিতে পারিত না তবুও বঝছুসংখ্যক মশার আবির্ব 
হইল । উচ্চভুমিতে মশা! ছিল ন! এক্লং দেখানে কাহারও ডেঙ্ুজ্বর 
হইল ন|। নিম্নভূমিতে কয়েকজনের ডেস্ুত্বর হইল। এই রোগী.দর 
তৎক্ষণ।ৎ শ্বতন্ত্র করিয়। সব্ধ্বদা মশ।রীর ভিতর রাখা হইল। যাহার 
সুস্থ ছিল তাহাদগের প্রতিও সন্ধার পুর্বব হইতেই মশাপীর ভিতর 
থাকিবার আদেশ হইল। তাহ! ছাড়। সেনানিব।সের জানাল। ও 
দরজ।গুলি একপ্রকার শ্বপ্র্জীলে ঢাকিয়! দেওয়। হইল। এই- 
প্রকারে দেনানিবসে ডেস্গুর বদ্ধ হইল। মাত্র একজন সৈনিক 
এক রাত্রে তাহার সৈশ্াধ্যঞ্গের বাড়ীতে বিন। মশ।রীতে শুইয়।ছিল 
হাহারই ডেস্ু হইল। অথচ তাহাব ঠিক পার্থেই এক ব্যক্তি মশারী 
থাটাইয়। শুইত তাহ।র কিছুই হইল না। সুয়ে কেনালের 'পোট. 
সৈয়দ" বন্দরে ম্য:লেরিয়। হইত বলিয়া ১৯*৬ খুঃ সেখানে ম“ক- 
কুল 'ধ্বংদ করিবার আয়োজন হয়। তাহাতে মণ! প্রায় নির্বল 
হইল। এই বৎসরের শেমভাগে ও তাহার পরের বতসর এ বন্দরের 
পার্ধবন্তী সমুদীয় স্থ।নেই ডেঙ্ুজ্বরের প্রছুর্ভাৰ হইল, -কিস্তু এইস্থানে 
হইল ন|। আমেরিকার লাঞজাদ্‌ ও 'সেন্ট ডমিংগে নামক দুইটি 
স্থান সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ২* ক্োশ দূরে। তথায় বংসরের 
অধিকাংশ সময়ই প্রচুব পরিমাণে মশা হয়। একনার সেখানে ছুইটি 
নাবিকদলেব ভিতর ডেঙ্গুক্ধরের আবিএব হয়। কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ 
তাহ।দের অন্য সকলের নিকট হইতে দুরে সরাইয়। লইলেন ও তাহাদের 
সর্বদ| মশরীর ভিতর রাখিয়। মশা মারিবার নানাপ্রকার কৌশল 
অবলম্বন করিলেন। ইহাতে অতিশীঘ্বই ডেঙ্গুজ্বর বন্ধ হইয়া গেল। 
সিরিয়। প্রদেশের বেরুথ. ন।মক স্থানে গ্রাহ।ম নামক একজন ডাক্ত।র 
পবীঙ্গ। করিয়। দেখিয়।ছেন যে ডেঙ্গুবোগীকে কাম্ডাইয়ছে এরূপ মশ! 
ধরিয়। লইয়। পর্বত“ হস্থগ্রামের ছুইটি লোকের দেহে বসাইয়। 
দেওয়াতে উভয়েবই ৪1৫ দিন পরে ডেঙ্গুর হইয়াছিল । ইহ! ছাড়! 
কোন কোন ডাক্তার দেখিয়াছেন যে ডেস্কুরোগীর শরীর হইতে 
কিছু রক্ত স্বস্থ লেকের দেহেব শির।র ভিতর প্রবেশ করাইয়। দিলেও 
চেঙ্গুম্বব হয়। 

বিশেষজ্ঞ ।ক্তারদেব সে ইএকার মশ! ছেঙগুজছরের বাজন-- 
কিউলেক্স্‌ ফ্যাটিগ্রেন্স (6৮163910175) ও ষ্টেগেমাইয়। 
ক্যালোপাস্‌ (319017912 (9191915 )। প্রথমোন্তটি শ্রীর্মপ্রধান 
মর্বদেশেই পুব প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়। যাঁয়। ইহার রং 
পাট্কিলে, বুকের দিকে ছুইটি কাল দাগ আছে ও পেটের দিক্টায় 
ধুগর বর্ণের কয়েকটি রেখ! আছে। পুরাতন পুক্করিণী, ডোব|, গর্ত 
প্রভৃতি বন্ধ জলাশয়ে এই মশ! জন্মে। ্টেগোমাইয়।” মশক মানুষের 
বাসস্থানেই চৌবাচ্ছা, পুর/তন টিনের কৌটা, হৃষ্টিজলের পাইপ, হাড়ি 
কলসী প্রভৃতি গৃহের নানাবিধ অব্যবহ।ধ্য জলপূর্ণ পাত্রেই বংশবৃদ্ধি 
কদিতে পারে। এই হিসাবে ইহারা অধিক বিপদ্জনক। স্ত্রী 
স্টেগোমাইয়। একসঙ্গে ২*টা হইতে ৭৫ টা ডিম জলের উপর পাড়ে। 
এগুলি দেখিতে ক্ষু্র, কাল, সিগারের মত এবং সহজে মরে না। 
বাচ্ছাগুলি ডিম হইতে ফুটিয়। বাহির হইবার সপ্ত।হ মধ্যে নিজের!ই 
পুনরায় ডিম পাঁড়িবার উপযুক্ত হইয়! উঠে; স্ত্রীমশক বৎসরের বহুবার 
ডিম পাড়ে, বিশেষতঃ শ্রীম্ম ও বর্ধ।কালেই অধিক ।* শীতকালে ডিম 








“ডেু-জ্বর” সন্বদ্ধে কয়েকটি কথা 
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৭৯ 
শীতকালট| কাটাইয়। পুনরায় গ্রীত্মকাঁলে খুব সজাগ হইয়। উঠে। 
পেটের দিক্ট।য় সাদা ও কাল ডোর1-ডের| দেখিয়াই “ষ্টেগৌমাইয়া”) 
মশক চিনিতে পারা ফায়। এই-সব ডোরা-ডে।র! দাগ থাকে বলিয়া 
ইহার আর-এক নাম “বাঘা-মশক' (11£07-77050019 )1 এই 
জাতীয় মশা! দিনে রাতে সর্কদাই কাম্ড়ার়। মশাব ভিতর স্ত্রীমশকই 
মানুষের অধিক শত্রু, করণ ইহ।রাই ম।নুষের রক্ত খায় ও নানাপ্রক্কার 
রোগের বী্গাণু বহন করিয়! বেড়ায়। পুরুষমশকগুলি অপেক্ষাকৃত 
ভদ্র এবং মানুষের বিশেষ ক্ষতি করে না। 

এইব।র ডেঙুজ্বরের লক্ষণগ্ুলি ও ইহার প্রতিকারের কয়েকটি সহজ 
উপায় বিবৃত করিয়। এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই বোগে যে ভীষণ 
গাত্রবেদন। হয় তাহ। বোধ হণ অনেকেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ 
ধাহার৷ একবার ভুগিয়ছেন তাহার ত বিশেষভ।বেই ইহ'র পরিচয় 
পাইয়।ছেন। ইহাতে শরীরের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থি, মাংসপেশী, 
ও মাংসপেশীর বন্ধনীতে এত বেদন। হয় যে এই জ্বরের 
অ|র-একটি নম হইয়াছে *13£671590176 16৮৪৫”, বা হাড়ভাঙগ। 
জবর। অসহা মাথার যন্ত্রণ।, চে'থের পিছন দিকে ব্যথ|,._-এমন কি 
চেখ এদিক ওদিক ঘুরাইভেও লাগে, রাত্রে অনিদ্র।, সবরের সঙ্গে 
অক্ষুখা, পেটের পীড়া, ব| বমি কাহারও কাহা১ও হয়। ছেলে'পলেদের 
কখনও কখনও প্রল।প-বকা! ব। তড়ক| হয় ব| হয়ত জ্বরের সময় 
বেহু'স হইয়। পড়িয়। থাকে | গুবটা তিন-চার দিনেই ছাড়িয়া 
যায়, জ্বর ছাড়ার সময় প্রায়ই খুব ঘাম হয়, কাহারও কাহারও 
এই সময় পেটেৰ পীড়1ও হয়। জ্ববট! ছাড়িয়| গিয়! ছুই-এক দিন 
রোগী ভাল থাকে । সেই সময় গায়ে হামের মত 1957 বা গেট 
বাহির হয় এবং দেই সঙ্গে সঙ্গে জরট! পুনরায় বৃদ্ধি পাঁর়। 
কিন্তু এই শেষের জ্ববট| প্রায়ই দু'এক দিনের বেশী থাকে ন|। 
কদ।চিৎ শেষের জ্বরট। প্রথম জ্বরের চ|ইতে গুরুতর হয়। ভ্বরট। সারিয়। 
গেলেও শরীরের দুর্বলত| অনেক দিন পধ্যস্ত থাকে । কদচিৎ কাহারও 
ছুইতিন বারও ভ্ব্ট| ফিরিয়। আমে ও গাব্রবেদন। হয়। কিন্তু এরূপ 
দৃষ্টান্ত বিরল । 


ডেঙগুত্বর নিবারণ করিতে হইলে নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে 2--(১) বাটীতে কোথাও জল জমিয়া ন। থাকে তাহার 
ব্যবস্থ। কর! । (২) যেখানে জল জমিয়া থাক! নিবারণ কবা যায় না 
(যেমন কলিকাতায় পায়খানার টাঙ্ক ইত্যাদি) মেই-সব স্থানে 
জলের কিনারায় প্রতি দণ দিন অন্তর কেপোসিন তেল কিছু সাবান- 
ছলেব সহিত মিশাইয়। ঢাক্ি! দেওয়।। প্রতি ১৬ 'কিউবিক্‌' ফুটে 
১ আউন্স. কাব্নলিক খ্যাঞ্ডি দিলেও চলে ॥ পেষ্টারিন (785107706 ০0৫ 
015৩ [9007016017) ছড়।ইয়। দিলেও চলে। পেষ্টারিন ও কেরো সিন- 
হেল একমঙ্গে মম।ন ভাগে মিশাইুয়। ভলের কিনারার ছড়াইয়! 
দেওয়াই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। পানামা, কাইরে। প্রভৃতি 
স্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণের ভস্ক এই ছুইটিই খুব অধিক ব্যবহার 
হইয়ছে। পুঙ্ষরিণী বা বড় ঙল|শয়ে দিতে হইলে টিনের বড় একট। 
পিচকারী দিয়! ছিটাইয়! দেওয়াই সর্ববোতকৃষ্ট উপায়। (৩) ডেঙ্গু- 
রোগীকে সর্ব! মশারীর ভিতর রাঁথ। উচিত ও বাঁড়ীর অন্য সমস্ত 
সুস্থ ব্যক্তিদের মশারী ব)বহার কর! উচিত। (৪) কেহ কেহ বলেন 
ডেঙ্গুজ্বরের সময় প্রত্যহ কিছু কিছু কুইনিন খাইলে এই হ্বর 
হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ডেসুজ্বরের ভীষণ গাত্রবেদনায় একটু 
কুইনিন স্যালিসাইলা সঃ ( € গ্রেন), 'এম্পিরিন্‌ (« গ্রেন) 'ক্া।ফিন 
সাইট্ণস্ (৩ গ্রেন) একদঙ্গে মিশাইয়া একটি বা ছুইটি পুরিয়। 
থাইলে গাত্রবেদন! ও মাথাধরার অনেকটা উপশম হয়। 


কুল-প্রদীপ 
(খুজর।টী উপকথ। ) 

এক গরীব ব্রাঙ্ষণের একটিমাত্র ছেলে । ছেলেটির 
যেমন বুদ্ধি তেমনি লেখাপড়ায় মন। কিন্তু ব্রণের 
অদৃষ্ট খারাপ, তিনি পয়সার অভাবে ছেলেকে একটু আদর 
কর্‌তে পারেন ন।, ভাল করে' খেতে দিতে পাবেন না। 
এইজন্যে তার মনে বড় দুঃখ । একদিন ছেলেকে ডেকে 
তিনি বল্লেন, "তোমার নাম রেখেছি কুল-প্রদীপ, আমার 
আশা আছে ভবিষ্যতে আমার বংশ তুমি উজ্জল কর্বে। 
কিন্তু এখন যে তোমায় খেতে দিতে পারুছি ন।, তাৰ 
কি?” 

কুল-প্রদীপ ছেলেম।ম্ুষ হ'লে কি হয়, বাপের কষ্ট সে 
খুব বুঝত। সে বললে, “বাবা তুমি কিছু ভেব না, 
আমি এবার নিজে রোজ গার কবুতে চল্লুম ।” 

ব'লে ত পে গ্রাম ছেড়ে নহরে চ'লে গেল। সেখনে 
গিয়ে বাজারের মাঝখানে এক দোকান খুলে' বস্ল। 
দোকানে জিনিষের মধ্যে ছিল, একটা খাশি বাকৃস, 
খানকতক সাদা কাগজ, আর দোয়াত-কলম। তার পব 
দোকানের সাম্নে দাড়িয়ে সমন্তদিন ধ'রে টেচাতে লাগ্ল, 
“এখানে বুদ্ধি বিকী আছে, মে দামের চাও (সই দাখের 
পাবে। কে নেবে গোচলে এস।” তাই না শুনে' 
কত লোক ভিড় করতে লাগল, কিন্তু অতট্ুকু ছেলের 
কাছ থেকে কে আর বুদ্ধি নিতে যাবে? যে আনে 
সেই একটু দ্রাড়িয়ে দেখে চ'লে যায়, খদ্দের আর 
জোটে না। 

শেষটা সন্ধ্যে যখন হয়-হয়, তখন গোবর-গণেশ ব'লে 
একটি স্বাদ]! ছেলে সেইখান দিয়ে মাচ্ছিল, সে কিসের 


গোলমাল হচ্ছে, এগিয়ে দেখতে এল । “বুদ্ধি চাই, বুদ্ধি 
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জিনিষ বিক্রী হচ্ছে, তাই সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করুলে, 
“কত ক'রে সের দিচ্ছ ?” 

কুল-প্রদীপ তখনি জবাব দিলে, “ওজন ক'রে বিক্রী 
করি না, যেমন পয়সা দেবে, ঠিক তেম্নি জিনিষ পাবে ।” 

গোবর-গণেশ বল্লে,তবে দাও ত দেখি দুপয়সার 1” 

তার হাত থেকে দুটো পয়সা নিয়ে কুল-প্রদীপ এক 
টুকুরে। কাগজে লিখলে, "ছুঙ্গন লোক যেখানে ঝগড়া 
করুবে, সেখানে কখনো ধাঁড়িও না |” লিখে সে 
গোবরগণেশের কৌচার খুটে ক!গজটা বেশ ক'রে বেঁধে? 
দিলে । 


তাই নিয়ে ত গোববগণেশ বাড়ী চল্ল। বাড়ী 
গিয়ে তার বাবাকে বল্লে, “আমি ছুপর়পায় বুদ্ধি কিনে 
এনেছি !” 

ভাব বাবার নাম ছিল ধনর্ধর। তার টাকাকড়ি 
ছিল অনেক হাজার, কিন্ধকু কানাকড়ির বুদ্ধি ছিল 
না। তিনি ত শুনেই দেখতে চাইলেন, কিরকম বুদ্ধি 
কেনা হয়েছে । দেখেই মহাখাগ্রা! বল্লেন, “সকলেই 
জানে থে ঝগড়ার কাছে দড়াতে নেই, খালি তুই জানিস্‌ 
না। তাই ব'লে এই ছুলাইনের জন্যে দু-ছুটো পয়সা খরচ 
কবুলি?” খনি তিনি বুদ্ধির দোকানে গিয়ে হাজির 
হলেন, তাঁর পর কুলপ্রদীপকে যা-নয় তাই ব'লে গালাগালি 
দিতে লাগলেন। নে চুপটি ক'রে শ্ুন্তে লাগল, শেষট। 
যখন তিনি বল্লেন, “তুমি আমার ছেলেকে বোকা পেয়ে 
পয়স। ঠকিয়ে নিয়ে, এখনি ফিরিয়ে দাও, নইলে 
চৌকিদার ডাকৃব 1”_-তখন কুলগ্রদীপ বল্‌্লে, ৪ কিন্তে 
এসেছিল তাই বিক্রী করেছি। এখন ও যদি আমার বুদ্ধি 
ফেরৎ দেয়, তা হ'লে আমিও পয়স। ফিরিয়ে দেব ।” 

ধনুদ্ধর কাগজখানা দৌকানের বাক্সের উপর রেখে 


দ্রিলন । কলগ্রদীপ মাথ1। নাড বললে. “উন. কাগন্জ্র 
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ফেরৎ চাই না, বুদ্ধি ফেরৎ চাই। যদি তোমরা পয়সা 
ফিরিয়ে নিতে চাও তা হ'লে এত লোকের সাম্নে 
একখান! কাগজে নিজের হাঁতে লিখে" দিতে হবে, যে ও 
আমার বুদ্ধি শুনে, কখনও চল্বে না। যেখানে ঝগড়া 
হবে, গসেইখানেই দাড়িয়ে দেখ বে।” 

চার পাশে যাঁরা ভিড় করেছিল, তাঁরা সবাই তার 
কথায় সায় দিলে । কাঙ্গেকাজেই ধন্ুদ্ধর একখান! 
কাগজে, যেমন বল| হ'ল, তেমনি লিখে নাম সই ক'রে 
দিলেন । তার পর ছুটে। পয়স। হাতে পেয়ে মনে 
করলেন, খুব সহঙ্গে কাজ ভাসিল্‌ কর। গেল। 

পরের দিন সকালবেলা, দেই দেখের রাজ।র দুই 
রাণী, ছুই সখীকে ধাজারে পাঠিয়েছেন আতরের নমুন। 
আন্তে। ছুই সখী এক দোকানে এসে উঠ । 
ছুজনে ছু শিশ আতর দেখতে চাইলে । দোকানীর 
কাছে তখন একটিমাত্র শিশি ছিল | কাজেই কে 
সেট| নিয়ে মাবে এই নিয়ে ঝগড়। বেধে গেল। 
মেই সময়ে গোবরগণেশ সেখানে এসে পড়েছে, আর 
দূর থেকে কুলপ্রদীপকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে 
যাবে মনে করেছিল, কিন আর পলাবার উপায় 
নেই! দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে লাগল । গোবর- 
গণেশকে একল। সাম্নে পেয়ে রাণীর সখীর৷ ছুঞ্জনেই 
তাকে সাক্ষী মেনে বস্ল। তার পব তার! বাড়ী গিয়ে 
ছুই রাণীর কাছে পরম্পরের নামে নালিশ করলে, আর 
প্রত্যেকেই বল্‌লে, তার যে কোন দোষ নেই একটি ছেলে 
তার সাক্ষী আছে। রাঞ্জার কাছে তাদের বিচারের জন্যে 
পাঠিয়ে দিয়ে ছুই রাণী গোবরগণেশকে ব'লে পাঠালেন 
যে অপরের সধীর হ'য়ে কোন কথা বল্লে ভার মাথাটি 
কাটা যাবে! গোবরগণেশ ভয় পেয়ে তার বাপের 
কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বল্লে। তিনি সমস্ত দিন 
সমস্ত রাত্রি ভেবেও কোন উপায় বার করতে পার্লেন 
না। তখন গ্রির হ'ল সেই বুদ্ধিওয়লার কাছে যাওয়া 
যাক্‌, সে ষদি কিছু বুদ্ধি দেয়। 

তার পর ছু্গনে কুলপ্রদীপের কাছে যেতেই সে চেয়ে 
বস্ল পাচখো। টাক। | প্রাণের দায়ে ধঙ্ুদ্ধর তাকে তাই 
দিলেন। টাকা হাতে নিয়ে সে বললে, রাজার কাছে 
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গিয়ে একটি কথারও জবাব পিও না, কেবল পাগলের ভাথ 
করবে ।* 

রাজসভায় গিয়ে গোবরগণেশ তাই করুলে। থ৷ 
জিজ্ঞেদ কর! হয় তার কিছু জবাব দেয় না; শেনটা ঘোড়ার 
ডাক, কুকুরের ভাক ডাকৃতে আরম্ভ করুলে। রাজা তখন 
চ'টে গিয়ে বল্লেন, “দাও ওট।কে রাস্তায় বার কারে!” 

রাস্তায় না বেরিয়ে গোবরগণেশ চোচ| দৌড় দিলে | 

দিন কতক যায । একদিন ধন্তদ্দবের ভয় হল, রাজা 
যদি কোন হ্থত্রে জান্তে পারেন, যে গোববগণেশ সত্যি 
সত্যি পাগল নয়, ত। হলে ত তার ভয়ানক শাস্তি হবে! 
এর প্রতিকার কি, জান্তে গেল বৃদ্ধির দোকানে । 
কুল-প্রদীপ বল্‌্লে, “পঞ্চাশ টক! ন। শিষে ত কথা 
কইব ন11” 

তাই দ্রিতে, বললে, “রাজার মেজাজ যখন ভাঁলে। 
থাকৃবে, তখন গিষে সব কথা খুলে? বলে মাপ চাইলেই 
হবে।” 

গোবরগণেশ একদিন তাই করলে । রাজ। 
ব্যাপাবট। শুনে ভারি খুপি হলেন 1 তিনি তখনি কুল- 
প্রদীপের কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দিলেন, “আমাকে 
একটা বুদ্ধি দাও, থ| দাম লাগে, দেব ।” 

কুলপ্রদীপ ব'লে পাঠালে, “আপনাকে একটি খুব 
ভাল বুদ্ধি দেব, তা দাম বেশী নয়, একহাজ।র 
টাকা)” 

রাজা কুলগ্রদীপের কথা সব শুনেই বুঝেছিলেন, 
ছেলেটির বুদ্ধি ঝড় কম নয়। তাই তাকে একহাজাব 
টাকাই দিলেন। কুলপ্রদীপ শুধু এই কথাটি লিখে দিলে, 
“খাবার আগে দেখে" নেওয়া উচিত |” 

কথাটি খুব স্থন্দর দেখে, রাজা সমস্ত খাবাৰ পাতে উঁটি 
লিখিয়ে রাখ লেন। 

দিনকতক পরে হঠাৎ একদিন তার খুব অস্থথ হ'প। 
মন্ত্রী তাকে মেরে ফেল্বার মখ্লব ক'রে কবিরাজকে ব'লে 
ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলে । সোনার বাটিতে 
সেই ওষুধট! ঢেলে রাজার হাতে যখন তুলে' দেওয়া হ'ল, 
তখন তার নঞ্জরে পড়ল সেই লেখাটি,.”খাবার আগে 
(দেখে নেওয়া উচিত। 
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তিনি ওুধটার দিকে : খানিকক্ষণ চেয়ে হরেন 
দেখে কবিরাজের ভয় হ'য়ে গেল। সে ভাবলে, ওমধ 
খাবার সময়ে রাজ। ত কোনদিন দেখেন না! আজ 
কেন দেখছেন ? তবে নিশ্চয় জান্তে পেরেছেন ! তখনি 
সে রাজার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। রাজা ত 
কিছুই বুঝতে পাবুলেন ন|। তাই প্রহরীকে দিয়ে মন্ত্রীকে 
তখনি ডাকতে পাঠালেন। 

মন্ত্রীর হ চক্ষু স্থির! 
বল্লে, “মহারাজ ত সবই টের পেষেছেন, 
মাপ করন্‌।” 

রাজ। তখনে। কিছুই জান্তে পারেননি, ত্রমে 
জের। ক'রে সব ঘটন|ট। যখন স্পষ্ট হ'যে উঠল, তখন 
বিষের পাত্রটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে দুজনকে রাজ্য থেকে 
দুর ক'রে ভাড়িয়ে দিলেন। 

তার পর? ভার পব সেই বুদ্ধিমান ছেলে কুল-প্রদীপকে 
এন মন্ত্রীর আসনে বলালেন। কুল-প্রদীপ আর তার বাবা, 
গরীব ব্র।দ্ষণের সম্ত ভঃখ চলে গেল । 

উ্রী প্রভ।তকিরণ বন্ 


সে এসেই জোড়হাত ক'রে 
আমাদের 


ফুলের রেণু 


ফুলের মধ্যে নানাবর্ণেব ধূলার মত ফুলের রেণু থাকে । 
ফুলের প্রধান উদ্দেশ্য এই রেণু-ধারণ । গভকেশরের 
ভিতর ছোট ছোট অপরিপুষ্ট বীক্স থাকে, রেণু বা পরাগ 
গরকেশরে পড়িলে তবে বীজ জন্মে। কীজই বৃক্ষাদির 
বংশ-রক্ষক ব|। 'পিগুদাতা”। অবশ্ত অনেক গাছের বীজ 
জন্মে না, কলম করিয়া বা “তেউড়? দ্বার। তাহাদের বংশ 
রক্ষা হয়। কোন কোন দেশে হিম খত প্রায় ১২ মাসই 
থাকে, বরফও একেবারে গলিয়া! যায় না, তথায় অনেক 
গুছ এইরূপে যুগযুগান্তর ধরিয়া বংশ-রক্ষা করিতেছে-_ 
যেমন সাইবেরিয়। দেখের তূণবর্গ । আমাদের বাশ বংশবর্গ 
কয়েক রকম তাপীবর্গ, কয়েকপ্রকার কদলী এইবূপে 
ংশরক্ষা করিতেছে । কিন্ত প্রকৃতির উদ্দেশ্য বীজ দ্বারা 
বংশ-রক্ষা করা। অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন যে 


প্রবাসী কার্তিক, ১৩৩, 


রি বি ভাগ, ২ খণ্ড 


বাশ- গাছে ৫০1৬০ বহর অন্তর খানের মত বাঁ হয়। 
অনেক তালী-শ্রেণীর জীবনে একবার মাত্র ফল হয় ও 
তাহার পরেই তাহার! মরিয়া যায়। কদলীরও বীজ হয় ও 
তাহাতে গাছও হইয়। থাকে। তবে সৌখিন কলার 
বীজ হয় ন| বটে। মানব নিজেব স্থৃবিধার জন্য কত 
ফলকে ঘে বীজশন্য করিযাছে, তাহা প্রকুতির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিয়]। 

সাধারণতঃ সকল বক্ষেরই বীজ আবশ্যক এ 
বীজ জন্মিতে রেণুব আব্খ্যক। স্থতরাৎ রেণই ফলের 
চরম লক্ষ্য । 

আবার পরাগ কীটেবও অতি উতৎকুষ্ট খাদ্য । মৌমাছি 
কেবল মধু লুটিতে আসে না' রেণুর লোভও তাহাব কম 
নহে। ভ্রমর কেত্তকীফুলে পরাগের লৌভে আপিয়া 
কিৰপ অন্ধ ভম প্রাচীন কবিগণ তাহার স্থন্দব বর্ণন! 
করিয়ানেন। 

পুরাকালে বিলামী রমণীগণ ফলের 
মাখিতেন, শগায ভুডাউভেন ও তাহা দ্িয়। কেশ সংস্কার 
করিতেন। এখন যে পাউডার, দেখিতে পাই, তাঙ্বা৪ 
এ রেণুর মত, ৪ তাভারই স্থপাভিষিক্ | বিলাপীদের 
আর-একটি দ্রব্য জাফরান্কফলের কেশর। 

একটি ফুলে অনেক রেণ ছন্মিয়া থাকে । ইহাদের মণ্যে 
মাত্র ছুই একটির প্রয়োজন, বাকি সব মাঠে মর! যায়। 
পূর্ধ্বে ঘখন পরাগ বায়ু দ্বারা গর্ভকেখরে আসিতে পাইত-_ 
এখনও এরূপ ফুল অনেক আছে--তখন পুষ্পের রেণু 
পর্যাপ্ত জন্মিত। কারণ অনেক রেণু বাতাসে উড়িতে 
উড়িতে রুচিৎ ছুই একটি গর্কেশরে পৌছিত। পরে 
খন কীট রেণু বহন করিতে আরস্ত করিল, তখন 
রেণুর অপব্যয় কমিয়া গেল, কারণ কীট কেবল ফুল 
হইতে ফুপেই বসিত, স্থ তরাং অল্প রেণুতেই কাজ হইতে 
লাগিল। গাছেরও সুবিধা হইল। পর্যাঞ্ধ রেণু 
স্ছজনে ভাহার যে শক্তি লাগিত তাহা হইতে অনেকটা 
বর্ণ গন্ধ ও মধু এস্বত করিতে ব্যয় করিতে পারিল। 

আবার বায়-বাহিত রেণুগুলি ছোট হাক্কা ও শুষ হয় 
এবং সহজে বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। অনেক সময়ে 
শুনিতে পাওয়া যায় অমুক স্থানে 'চন্বন' বৃষ্টি' বা রক্তবৃষ্ট 


রেণু, মুখে 


১ম সংখ্যা ] 


০৯৮৯৮ 
হইছাছে। তাহা আর কিছুই নহে পরাগ-বুষ্টি! অর্থাৎ 
বাতাসে সাদা ও লাল বর্ণের বেণু উড়িতেছিল, বৃষ্টির 
সহিত বধষিত হইয়াছে। 

কাঁট-বাহিত রেণুগুলি_-বড়, শুয়াযুক্ত বা আঠাল 
হয়, কীট-পতরঙ্গের স্পশে অগ্সলে তাহাদের গায়ে 
লাগিয়া খায়। 

পুপ্পের বীজ গভকেশরে বদ্ধ থাকে, বাহিরে আপিতে 
পারে না স্কৃতরাং ফুলের অবরোধ-প্রথা আমাদের 
অপেক্ষা কম নছে। এই বীজই রূপান্তরিত হইয়া 
ভবিষ্যতে বশরক্ষা করে। ইহাদেরও আকার-প্রকার- 
ভেদ আছে। 

রঃ শী ধীরেন্দ্রকৃষ বহ্থ 


ফেরিওয়াঁপা 
ফেরিওয়াপ। ঠেকে যাচ্ছিল_ণ্চাই আম-পাক। 
আউম্” । 
বস্তার ধাবে বাবান্দায় জমিধাব-বাণ ধড়িয়ে ছিলেন 
ডাক পড়ল ফেিওয়ালাকে। দর-দন্ত্র হল। ফেরি- 
ওয়াল! বলে ১২ট।, বাবু বলেন ২্টা। ঞ্রুমে বাবু ১৮ট। 
কবে নিতে ব্বীকাধ করুলেন। ফেবিওয়াল। অনেক 
অন্গনধ-বিনয় কবে জানলে ১২টব বেশী সে দিতে পার্বে 
ন|। গরীব লোক-_ধেশী লাভ নেই- কয়েকটি পোষ্য 
আছে, ইত্যাপি। বাবু তবু দর করুতে ছাড়লেন ন|। 
ভিনি ১৬ট|পধ্যন্ত নিতে পারেন। তখন ফেরিওযাপা 
ফলের চ্যাঙারিট। মাথায় তুলে? নিয়ে বল্‌লে, "আমি গরীব 
মানুষ, পাচ জায়গায় ফেবি করতে হবে--আমায় বিদায় 
দিন-আমি ১২টার বেশী দিতে গার্ুব ন|। আমি 
দর-দস্ত্রর করি নে।” বাবু রেগে বল্লেন, “ব্যাটা 
ধম্মপুত্ত,র যুধিষ্ঠির! ব্যাটা! ফেরিওয়ালা বলে কিন! 
দপ-দস্তর করি নে 1” সময়ের বৈগুথো সে আজ 
ফেপিওয়াল!-গাল্টা তার পচ্ছন্দ হ'ল না--সে ক্রুদ্ধ" 
ভাবে উত্তর দিল, "বাবু, আপনি বড়লোধ, আমি গরীব 
ফেপিওয়ালা, তাই বলে” আমাকে গালাগালি কর। 


ছেলেদের পাত্তাড়ি-_-ফেরিওয়ালা 


৮৩ 


সামান্য ফেরিওয়ালা অত বড় একটা জমিদারকে 
অপমান কধবে--তাকে কিনা প্রকারাস্তরে অভদ্র বলে! 
বাবু ভয়ানক রাগ লেন--পেয়া্দ। ডাকুলেন, গরীবকে ছুচার 
ঘা প্রহার দিয়ে তার ফলগুলো সব পথে ফেলিয়ে দিলেন। 
বেচারির সামান্য পুঁজিটুকু নষ্ট হ'ল। পথে দাড়িয়ে সে 
এই অত্যাচার সহ করুলে__তার মুখ দিয়ে একটি কথাও 
ফট্‌ুল না। যখন ফলগুলে| চারিদিকে ছড়িয়ে পড় ল-- 
তখন সে নির্দাক্‌ গুদ্িত হ'য়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে? 
পড়ল- ফলগুলো লোক ও খান-বাহনের চলা-ফেরাতে 
সব ছড়িয়ে ন্ট হয়ে ঘেতে লাগল-শুধু চেয়ে ফ্যাল্‌- 
ফেলিযে দেখতে লাগল । তার ক্ষতি যে কতট! হ'ল 
জান্লেন শুপু সেই অন্তঘামী | এক অব্যক্ু ব্যথায় 
উপর দিকে চেয়ে “হ| ভগবান্‌ 1?” বলো" উঠে" দ্াড়াতেই 
ভার মাথাট। কেমন ঘুরে গেল, নিঙ্গেকে সাম্ল!তে 
ন। পেরে দ্রুতগামী একট| গাড়ীর আঘাতে সে পড়ে? 
গিয়ে-অজ্ঞান হয়ে গেল। বাবু তখন তা “বৈঠকে” 
বসে' রাগের জেরটুকু অশ্বরী তামাকের ধোয়ার সঙ্গে 
উড়িয়ে দিচ্ছিলেন । 

এই ঘটনার পর পাচ বছর কেটে গেছে। একটি 
আট বছুবের ছেলে সেদিন সকাপল-সকাল ঞ্চল থেকে বাড়ী 
কিুছিল। ছেলেটি বড়লোকের-বোঞ্জ ঘারবান্‌ সঙ্গে 
করে' আনে-_আজ একটা অজানিত কারণে আগেই ছুটি 
হওয়াতে দ্বারবান্‌ আসেনি । বালক এপেক্ষা ন| করে, 
পাড়ার দুজন ছেলের সঙ্গে বাডী ফিরুছিল। ছেলে ছুটি 
ভাব ঠেয়ে বসে বড। পথের বাক ফিবুতেই হঠাৎ 
একট। জুড়ী গাড়ী তাদের সাম্নে এসে পড়ল । কোচম্যান 
প্রাণপণে লাগামে টান দিল্লে। বড ছেলে ছুটি ছুটে 
দুদিকে সরে গেল-তারা রোজ হেঁটেই যাওয়া-আসা 
কবে, কিন্তু ছোটটি পথ চল্তে অনভ্যপ্ত, ভয়ে কি 
রকম হতবুদ্ধি হ'য়ে সেইখানেই দাড়িয়ে পড়ল। 
পলক ফেল্তে ন। ফেল্তে বেগে জুদ্ডাট। একেবারে 
ছেলেটির একহাত তফাতে এসে পড় । কোচআ্যান 
বহু যত্নে গাড়ীর বেগটা হঠাৎ সংঘত করতে পারুল 
না | চারিদিক থেকে একট। হাহাকার রব উঠল। 


এ 


পপ পি পসত পি পসিপ পাস পি পে সাস্িপাস্িপাসি পার 


থেকে পড়ে বি মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে-_কিন্ত 
তবু সে সেখান খেকে নড়তে পারছে না। এইবার 
ভার শবীরট। বুঝি ঘোড়ার পায়ের তলায় চূর্ণ হয়। 
ছুটে, এসে কোথ। থেকে একটা খোঁড়া ছেলেটাকে 
এক ধাক্ধ| দিয়ে ঘোড়ার পায়ের কাছ “থকে দূরে ছুড়ে 
ফেলে? দিলে, সঙ্গে সঙ্গে জুড়ীট। সেই খোড়ার ঘাড়ে এসে 
পড়ল । হঠাৎ গাড়াটাও খেমে গেল। চক্ষের পলক 
ফেল্তে না ফেল্তে এই-সকল ঘটন। হয়ে গেল। 
খেড়াকে যখন ঘোড়ার পায়ের তল। থেকে টেনে বার 
করা হল তখন সে উখবানশক্তিরহিত ৷ 

সংবাদ পাবা মাত্র বালকের পিতা ঘটনাস্থলে এসে 
খোড়াকে দেখলেন, তাব চিকিৎলার রীতিমত ব্যবস্থা 
করূলেন। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ধনী পিত। 
উপকারীকে জানালেন যে প্রত্যুপকারে খঞ্জকে তিনি 
মাঁসক পুত্তি দেখেন এবং তার চিকিৎসার সকল ভার 
বহন কর্বেন। খঞ্ত তখন কিছু সুস্থ হগ্সেছিল, সে উত্তর 
দিলে, “বাবু, আমরা গরীব লোক, কিন্তু উপকার করে 
দমনিই নে। প্রাণের আবেগে ছেলেটিকে বাচিয়েছি, 
বড়লেকের ছেলে বলে শয়। ক' বছর সাগে এ রকম 
এবটি ছেলে আমি হারিয়েছি তার মা আর সে এক 
সময়েই আমাকে ছেড়ে চলে? যায়-সে বড় ছঃখের 
কাহিনী, কি আর বল্ব_-আপনারই মত এক ধনীর 
দদাতে আমি শর্বন্থ হারিযেছি-নিজে পণ্ু হয়েছি- 
প্রাণাধিক প্রিয়নকে দারিপ্র্যের তাডনায় অনাহারে 
মবুতে দেখেছি_আমার প্রাণ ঝড় কঠিন, ভাই এখনও 
ডে চব হাঘে যামনি।" 

বথা কয়টা ব্যথা দুজন্কই অনেক্ষণ প্র্ধ করেঃ 
বাখলে। কিছু পরে ধনী জিজ্ঞালা কবুলেন, “তুমি 
কেমন করে? জীবিকা নির্বাহ কর?” 

খণ্ঠ সে অনেক কখ।। অবস্থ/চন্রে সব খুইযে 
আমি-শেষে ফেরিওয়াল! হয়েছিলাম." 

বাবু-ণকি হয়েছিলে ?” 

খর্--“ফেরিওয়ালা হয়েছিলাম। এক ধনী বাবুর 
বাড়াতে আমবিক্রী করুতে যাই--তারই কপায় আমি 
সব হাপিয়েছি--আজ আমি খঞ্জ, সর্বস্বান্ত, সংসারে এক]। 


লস পি পাস পাশ পি পাস সি 


প্রবার্ী_কাত্তিক, ১৩৩৯ 


২৫৯ ৯ পাস পিপিপি স্পা পাটি ৫৯ এপস পট পি পি প এমিপসি পরিপাছি পরিপসিপিপিিপিসিপাি পিপিপি 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিন্ত দয়ালের বড় দয়া, খে, তিনি আজ আমার এই অসহায় 
অবস্থাতেও একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা করুবার ক্ষমতা! 
আমাকে দিয়েছেন। আমি প্রাণের আবেগে-আমার 
সেই মৃত সন্তানকে মনে করে'ই বাছাকে বাচিয়েছি। 
আশা করি বালকের পিতা হ'য়ে আজ আমার এই 
অসহায় অবস্থায় উপকারের কথা তুলে আমাকে অপমান 
করুবেন ন। |” 

ধনী কতক্ষণ যে তার পর স্তব্ধ হয়ে বসে? ছিলেন 
কারও খেয়াল ছিল না যখন তিনি বাড়ী ফিরলেন চোখে 
তার জল--প্রাণে তার বুকজোড়া একট| দারুণ ব্যথা । 
মৃত্যুশয্যায় খেষের দিন কণ্টা বালক গোপালের নি 
সঙ্গ পেয়ে খঞ্জের যা উপকার হয়েছিল তার ধনী চি, 
শত চেষ্টা করলেও বোধ হয় তার শতাংশের একাংশও হ'ত 
না। পিতার আঙ্ঞায্ বালক প্রত্যহ স্কলের পথে ও বাড়ী 
ফেরুবার সময় নিঃসঙ্গ সেই খোড়াকে যে নির্মল সাহচধ্য- 
টক দিত--তা'তে তার শেষ দিন কটা! যে বড়ই মধুময় 
হ'য়ে উঠেছিল তা" তার মুখ দেখেই বুঝ। যেত। 

সেদিন দুয্যোগের সম্ভাবনা! দেখে' দ্বারবানের ইচ্ছা 
ছিল না গোপাল পথে দেরী করে। গোপাল স্কুল থেকে 
একেবারে বাড়ীতেই ফিরে এল ॥ সন্ধ্যায় বড় ছুষ্যোগ 
হওয়াতে সে সময়ও খগ্জকে দেখতে যেতে পাবুলে না। 
মনট। কিন্তু তার বড়ই অস্থির হ'য়ে পড়েছিল । সমস্ত রাত 
দে ভাল করে' ঘুমোতে পারেনি । সকালে উঠে" যখন 
“খোক। বাবুকে দেখতে পাওয়া গেল না, তখন একট। 
হৈ চৈ পড়ে' গেল । চারি দিকে খোজ হ'ল, কোথাও 
পাওয়। গেল না। বাবু নিজে গাড়ী করে' ছেলে খু'জ তে 
বার হলেন । কি মনে হওয়াতে আগেই খঞ্জের বাড়ীতে 
গেলেন_সেখানে গিয়ে দেখেন এক অপুর্ব দৃশ্ত_! বুকের 
উপর নিদ্রিত গোপালকে নিয়ে খঞ্জ চিরনিন্রায় বিশ্রাম 


কর্ছে ! 
আচার্য জী শ্যাম ভট্ট 


চীনে গল্প 
চীনদেশের মস্ত সদাগর চাঁও-সি। সদদাগয়ের মাথায় 
বেণী হাটার তালে হাটুর পেছনে দোল খায়। চীন-মুল্লুকে 


। 
রঃ 


লট কান 





বাশীরের পপ্ডিতানী 
চিন্্রকব শ্রীসারদাচরণ উকিণ 


১ম সংখ্যা) 


এ বেণীর জুড়ি নেই। রাজ। মহাখুপি হয়ে সদাগরকে 
বখশিশ দিলেন_সোনার-পাতে-মোড়া মৌতাতের এক 
নল) আর তার সাথে ণচিয়েন্,»-এর এক পত্র' তার মানে 
চাঁও-সির শীগগির মরণ নেই । 

সদাগরের মাথার বেণী আড়াই হাত। সদাগরের 
বৌ টিয়ানের পা দুখানি আড়াই আঙ্গুল; রাজোর মধ্যে 
এমন সুন্দর পা আর নেই ?--ব।ণী আদর ক'রে টিয়ানকে 
ইনাম দিলেন-মুক্তাঝিচ্কের তৈরী কচি পায়ের 
জুতো । 

ংসারে চাও-সি আর টিয়ানের কোন ছুঃখ কষ্ট নেই, 
কিন্ত মনে ভারি আপশোষ-__একমাত্র খরের ছেলে মান্য 
হ'ল না! বেণী দূরে থাক, ছেলে টেকুর মাথায় টিকিটিও 
নেই। তার উপর আবার সর্বনেশে কথা শোনো,_- 
বলে কিনা, ষোল আঙল পা না হলে সে মেয়েকে 
বিয়ে করে কে?...ছিঃ ছিঃ । টেকু হ'ল কি। 

সকলে বল্লে- দেশের শন্ত,র।...বেনেখ পো সময় 
থাকুতে অমন ছেলেকে ত্যাজ্যপুক্ত,র করে।। 

পাড়াপড়শী সায় দিলে_ঠিক কথা । ..আর, চাও তো, 
আমাদের ঘরের ছেলেকে পুষ্যিপুত্তর দিতেও আমরা 
রাজী । 

উঠানে দাড়িযে জ্ঞাতিকুট্রম চ্যাচাতে লাগ ল-- 
'তা তো যেন হ'ল। কিন্তু ঞুপুষ্যি ছেলে যে বাপ- 
পিতামার আইন না মেনে দেশের মুখে কালী দিয়েছে, 
তার পেরাচিত্তিরের কি? দেশ যে রসাতলে যাবে” 
চাও-সি, ভাল চাও তো। হারাকিরি করো। তুমিই ঘরের 
কত্তা, তোমারই এ পেরাচিত্তির করতে হয়। পেটে 
ছোর! চালাতে ভয় হয় ত, নাও--এ রেশমী ফিতে, 
গলায় ফাঁশি দিয়ে কুলের কালী খুচোও। 

শুনে" চাও-পির মহাচিন্ত(_সে কি! তোবঙ্গে আমার 
রাজার নিজেব হাতের লেখ। চিয়েন্‌ তার মানে শীগংগির 
আমার মরণ নেই, আমি মরে কি পাজার অপমান করতে 
পারি? 

(৯ 

চাও-সি টিয়ানকে বল্লে_রাড। বৌ, তুমিও থে 

আমিও সে-_শাস্তরেরই কথা। বাপ-পিতাম'র আইন 


ছেলেদের পাত্তাড়ি__চানে গল্প 


৯ পেসিপাসিপিসিপস্িপাসিপাস্পাসিপা্িপাসি পাসিপাস্িপাস্িপাস্িপসি-পাসটি পাস পাস সপ ২ পসিপাসিপাসিপাস্িপাসিপাসিপ সপ সপসপাসিপস 


৮৫ 


পাস্পাসত ৯৩৯ প৯ পাস পি সি পান্টি পা পসি পাসি পাটি পাটি পা পি পাপা পাসিপাসছি পি 


৯ পাস প৯ ৩ 


মানে ন।_ ছেলে, না দেশের শত্ত,র। ছেলের জন্যে দেশ 
ত রপাতলে যায়।-এর পেরাচিত্তির এখন হারাকিরি। 
কিন্ত তোরে আমার রাজার নিজের হাতের লেখ! 
“চিয়েন্‌” তার মানে শীগগির আমার মরণ নেই? তুমিই 
এ রেশআী ফাশটি গলায় দিয়ে কুলের মান রাখে | 

আড়াই আঙুল কচি পা ছুটি নাচিয়ে নাচিয়ে টিয়ান্‌ 
বল্লে-সে কি কথা? পায়ে আমার রাণীর দেওয়া মুক্তো- 
ঝিনুকের জুতো১--আমি মর্লে এ জুতোর মান রাখে 
কে? 

সদাগর বল্লে_তাও তো বটে !...আচ্ছা, তবে দেখ, 
কোথাম্ম আছে মালীর বেটা চৌ-চৌ; তারই গলায় 
রেশমী কাশ দিয়ে বংণের ইজ্জত রাখা যাকৃ। 

(৩) 

আফিং থেয়ে চৌ-চৌ ঘরের কোণে ঝিমুচ্ছিল। 
টিয়ান্‌ তাকে জাগিয়ে তুল্লে, বল্লে- আহা, চৌ-চৌ, 
চিরদিনট। থেটে খেটে থেটেই মর্লে! এখনও কি 
জিরোবে না? 

মিট মিট কঃরে তাকিয়ে চৌ-চো বল্লে-_মা ঠাকৃরুণ, 
জিরেনকি আর চাই নে, কিন্তু পাই কই? কত্বা-মশা"র 
কড়ি হজম ক'বে ব'সে থাক্বে, কার ঘাড়ে দুটো মাথা ! 

টিয়ান্‌ বল্লে-_তাই তো বলি, বাছা,_ এদ্দিন শুধু 
ভূতের মতন খেটেই মরলে; তবু কেউ কদর বুঝলে না, 
সেইটেই তো আরো দুঃখ 

টিযানের আদরে চৌ-চৌ গলে গেল। আঠারবার 
মাজা ঈইয়ে তালে তালে সে টিয়ান্‌কে সেলাম ঠুকৃতে 
লাগল । 

টিয়ান্‌ বল্লে-আর খাটনীতে তোমার কাজ নেই, 
বাপু; এখন একটু জিরোও। ধরো, নাও এ রেশমী 
ফিতেটি--গলায় ক'সে গিরে দিয়ে একবার ঝুলে'ই দেখো 
কত আয়েসের জিরেন মিল্বে 1-__এই-না ব'লে টিয়ান্‌ 
চৌ-চৌর গলায় বেশ মী ফাশটি পরিয়ে দিলে । 

ওমাঃ !-বলে চৌ-চৌ লাফিয়ে উঠ.ল। টিয়ান্‌ 
ম'রে যেতেই সে ছুহাতে গলার ফাশ টেনে খুলে' ফেল্লে। 
ভাবলে ছুত্তোর জিরেন! এ কেমন জিরেন রে 1... 
মৌতাতের আয়েসটাই মাটি হ'ল। 


৮৬ 


(৪) 

টেকু বাপের বাক্স খুলে' টাকাকড়ি বিলিয়ে দিচ্ছিল 
জান্লা গলিয়ে রাজ্যের যত কাঙালীকে | চৌ-চৌ চৌকাস 
ডিডিয়েই পেছন হ'তে রেশমী ফাশটি তার গলায় 
পরিয়ে দিলে । বল্লে-টেকু কত্তা, ভারি মে পরের ধনে 
পোদ্দারী হচ্ছে! চুরি ক'রে অত জোবুসে খয়রাৎ 
চালাবেন না, এখন একটু জিরোন্‌্। এ জিরেন-ফিতে 
খোদ মাঠাকৃকণেরই দেওয়া । মা-ঠাকুরণ আমাকেই 
দিয়েছিলেন; কিন্তু দিরেন আমার কপালে নেই, তাই 
আপনাকে খমরাৎ করতে এলুম। 

চৌ-চৌর হাতের হেচকা টানে টেকুর দম আটুকে 
জিভ, বেরোবার জে! হচ্ছিল। ছুচারবার গে। গে। 
ক'রে সেমুখ থুবড়ে ভয়ে পাড়ে গেল। হাফ ছেড়ে 
চৌ-চৌ ঘরের কোণে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে নতুন 
ক'রে আফিংএর ডেল| মুখে গুজে? ঝিমুতে লাগল। 

হস হয়ে টেকু দুহাতে গলার ফাণখুলে' ফেল্লে। 
তার পর বাগান হতে শিকুলি-বাধ| বুড়ে। বাপরটাকে 
টেনে আন্লে; আর তাব গলায় ফাশ দিয়ে গাছের 
ঢালে ঝুলিয়ে রেখে, নিজে খিড়কির পথে চম্পট দিলে । 

(৫) 

কুটুমের বাড়ী “হারাকিৰি হয়েছেভোর বেলা 
শোক করতে জ্ঞাতিগোষ্ঠি সাদা কাপড় মড়ি দিযে 
সদাগরের বাড়ীতে এসে হাজির ।  * 

উঠানে পা দিকেই তারা পেখে-চা৭-সি রাঞ্জাব 
দেওয়। সোনার পাতে মোড়। মৌভাতের নল টান্ছে। 

দেখে, জ্ঞাতিকুটুম চ'টেই লাল--বটে ! চাঁও-সি, 
তুমিও দেখচি দেশের শত্তর)- নইলে 'হারাকিপি, 
করলে না? 

ভয়ে-ভয়ে চাও-মি বল্লে-রাঙ্াবৌ মালী-বেটার 
আকেল দেখলে ! 

টিয়ান্‌ বল্লে-_তাই ত! চৌ-৮া, জিবেনেব কথাটা 
তুলে' গেলি! 

চৌ-চৌ বল্‌্লে__ম। ঠ।কৃরুণ, ভয় নেই,_-টেকু-কভাকে 
দিয়ে আমি সে কাঞ্জ সেরেছি। 

চৌ-চৌর কথা শুনে" সকলে উঠে” পড়ে ছুটে" গিয়ে 


প্রবাসী - কার্তিক, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


দেখে বটেই তে !-.*কিন্ত এ কি টেকু ?-_বাগানে 
গাছের ডালে জিভ বের ক'রে ঝুল্ছে--চাও-সির বুড়ো 
বাদরট। ন।? 

জ্ঞাতিকুটুম বল্লে-বুঝেছি,_-এ-ও . চাও-সির 
চালাকি । আ'রেও টেক সবার উপর টেক। দিতে চায়, 
তাই মুখোস বদলে গাছে ঝুল্ছে! কিন্তু চোদপুরুষের 
অপমান ক'রে বেণী রাখেনি, তাই মরার সঙ্গে সঙ্গে 
দেবতা তাঁকে বেশীর মত লেজ দিয়ে দেশের মান 
রেখেছেন। আমব| হলুম জাতকুটম, আমাদের চোখে 
ফাকি 1- রেশমী ফানে গাছে ঝুল্ছে-ওতো টেকুই ! 

সবাই বল্লে-_ঠিক ঠিক, হুবহু টেকুই । 


দেশের বালাই দূর হল, মনে কাবে সবাই 
নিশ্ি্ত | 
(৬) 
দখপনের দিন যেতে না-যেছে টাও-সি কাজাব- 


নিজের-হাতে-লেখ। “চিয়েন্৮এর আন না রেখে চোখ 
ওল্টালে। জ্ঞাতিকুটুম নতুন ক'রে শোক করতে সাদা 
কাপড় মুড়ি দিয়ে আবার মদ!গরের বাড়াতে এসে 
হাজিব। এপেই তার| চাও-পির টাকার সিন্দকের উপর 
আসন গেড়ে বস্ল। 

এদিকে খবর পেরে টেকুপ্ত বাড়ীতে এসে উপস্থিত । 

জাতিকুটুম বল্‌্লে-কে হে, বাপু, ভুমি ? 

টেকু বল্লে-আখমায় চেন না কি?-আমি টেক 
চাও-মি-নদাগরের ছেলে। 

“টেবু, /--পবাই বল্লে-মিছে কথা। টেঞু তো 
কবেই মরেছে ।" 

গায়ের মোড়লরাও বিচার কীরে বল্লে-ঠিকই 
ত। টেকু ত মরেছেই। বলুক দেখি কেউ-মরেনি ; 
তা হ'লে টেকুকে এখনই ধারে এ রেশমী ফিতে 
দিয়ে ফাঁশি দেওয়। খাবে । আর টেকু খন আগেই 
মরেছে তখন এ আর কে হবে ?-চা৪-পি সদাগরের থে 
বুড়ো বাদরটাকে খুজে প।ওয়। যাচ্ছিল ন।, হুবহু সে-ই । 

মোড়পদের এ বিচারে দ্রেশজুদ্ধ লোক ধন্তি ধণ্তি 
করতে লাগল। 

জ্ঞাতিকুটুমর। 


টেকুকে ধারে এক বাদর-নাচ- 


১ম সংখ্য। ] 


৬পস্পাস৯পসপস ০৯ 


ওয়ালাকে বিলিয়ে দিলে। বাদরওয়াল। 
*বুড়ে৷ শ্বশুরবাড়ী যায়” “বুড়ো রাগ করেচে'_এ-সব খেলা 
দেখায়। মনিবের কথায় তাকে উঠতে বস্তে হয়, 
তাই তার মাথায় এখন আড়াই হাত বেণী। নাচ.নার 


তাকে রি য়ে 


বিক্রমশিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 


৮প 


পাপা 


ভালে আড়াই হান বেণী যখন স্বাট্ুর, পেছনে দোল খায়, 
তখন সবাই বলে- টেকু যে পাপ করেছে, দেবতা তার 
শোধ তুলেছেন । দেখছ না, বাদরটার লেজটা যেন 
চাও-পিরই মাথাব বেণীটি ! 


এ৷ কাভিকচন্দ্র দাঁশগুপ্ত 


বিক্রমশিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষঠ। 


মভারাজ1 ধর্মপাল মখন বাংল। ও মগর্ধে রাজন 
করুছিলেন; সে-সময় দেশে শান্তি ফিরে' এসেছিল । যে 
“ম[তশ্ন্যা” দেশে অশান্তি স্ষ্টি কবেছিল, গোপালের 
নির্বাচনের সঙ্গে সম্দে তার লোপ হয়। দেশে শান্তি 
ফিবে এসেছিল ব'লে ধন্মপাল যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া অন্য 
কাছে ভাত দিতে পেরেছিলেন । পাঁলবাঙগাব। বৌদ্ধ 


ভিলেন, তাই ধম্মপাল একটি নতুন বিহার স্থাপন 
করেন ভিক্ষদের জন্য । সেটি হচ্ড্ে_বিক্রমশিলীন 
বিহার । যদিও সে সময় নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান 


ছিল, তবু এই নতুন মঠটি খুব শীঘ্ব একটি বড় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পবিণত হয়। 

আজকাল একট| প্রশ্ন শোন| যাচ্ছে বিক্রমশিলার 
বিহাঘ কোথাব ছিল? কেহ কেহ বিক্রমশিলাকে 
বিক্রনপুরেব সঙ্গে জড়িত করেছেন, তারা বল্তে চান 
যে বিক্রমপুবেই বিরুমশিলার মঠ ছিল । এখানে নামের 
সামগ্ত্ত খুব আছে বটে, কিন্ত সেইটেই মুখ্য প্রমাণ 


ভ'তে পাবে ন।। এবিষয়ে লামা তারানাথের কথা 
আমি অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি । লামা 
তারানাথ তাঁর ভারতীয় বৌদ্ধধম্মের ইতিহাসে এই 


বিক্রমশিলার মঠকে মগধে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে নির্দেশ করেন । (জামর্ণন পণ্ডিত 
991)1911:61এর অন্ত বাদ 78770]) পৃঃ ২১৭ দ্রষ্টব্য |) 
এই প্রমাণ অগ্রাহথ ক'রে আমর! বিক্রম্শিলাকে বিক্রম- 
পুরে নিয়ে যেতে পারি নে। সেইজন্য আমাদের মনে 
হয়, এটি ভাগলপুরের পাথরঘাটার কাছে গঙ্গার তীরে 
স্থাপিত ছিল । (৭.4,3.73. 1910 পঃ১, শীনন্দলাল দের 


প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। যতদিন ন। এই স্থানটি বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে খনন কর! হচ্ছে, ততদিন এ প্রশ্নের চরম মীমাংস। 
হবে না। যদি সরুকার বা সাধারণের চেষ্টায় এটি খনন 
করা হয়, তবে এখান থেকে এমন শিললিপি বা শীল 
আবিষ্কৃত হ'তে পারে ধার দ্বারা আমরা বল্তে পারব 
যে এইটিই বিরুমশিলার মঠ ছিল। 

অষ্টম শতাব্দীতে ম্কারাজ পশ্মপাল শুধু এই মঠটির 
প্রতিষ্ঠ। ক'রে ক্ষান্ত হননি, যাতে এটি একটি বড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'তে পারে তারও ব্যবস্থ।. ক'রে 
দিয়েছিলেন । প্রথম, তিনি এর বাহাসম্পদের দিকে মন 
দেন, যাতে ভিক্ষুরা শান্তিতে এখানে থাকতে পারেন 
তার ব্যবস্থা ক'রে দেন। ভিক্ষুদের পূজার জন্য অনেক 
মন্দির তৈরী ক'রে দেন। লাম। তারানাথ বলেন- এই 
মঠে ১০৮টি মন্দির ছিল। মঠের ঠিক মাঝখানে একটি 
প্রকাণ্ড মন্দির ছিল-_তাতে মহাবোধি-মুত্তি ছিল। এ- 
ছাড়! আরও ৫৩টি ছোট মন্দির ও ৫৪টি সাধারণ 
মন্দির ছিল। বল। বাহুল্য এ-সব মন্দির মহাযান বৌদ্ধ 
মন্দির। এ ছাড়া ছাত্র ও অধ্যাপকের বাসের জন্য 
যথাযোগ্য ঘর তৈরী ক'রে দেন। 

যাতে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জ্ঞানের ও বিদ্ভার গৌরব 
বৃদ্ধি পায় সেজন্য তিনি বিশিষ্ট অধ্যাপকদের জন্য ব্যবস্থা 
ক'রে দেন। লাম! তারানাথের মতে এই-রক্ম বিশিষ্ট 
অধ্যাপক ছিলেন_-১০৮ জন। এরা ছাড়া আরও ৬ 
জন আচাধ্য ছিলেন, তাদের কাজ ছিল প্রধানতঃ 
পূজাদি করা ও মঠের রক্ষণাবেক্ষণ করা। রাজ! 
ধর্দপাল ব্যবস্থা ক'রে দিলেন যাতে এই ১১৪ জন 


৮৮ 


পাটি পাস্িপাি পািপাস্িপাসি পাস সপ সি পপ ৯ পি 


পণ্ডিতের সমস্ত খরচ রাজকোষ থেকে [আসে । একজন 
সাধারণ লোকের যা খরচ, তার চারগুণ খরচ এক- 
একজন পণ্ডিতের জন্য বরাদ্দ ছিল। 

পাঠ্যবিষয় কি হওয়া উচিত ও অধ্যাপনা কিরকম 
হবে, সে-সব বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি সমিতি 
ছিল । লামা তারানাথ এই সাঁমিতির কাধ্যক্ষেত্র সঙ্বন্ধে 
বলেন যে এর দৃষ্টি নালন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরও ছিল 
(9011191001এর 11501500515) 1 এর মানে কি 
বোঝ। শক্ত । লাগ! তারানাথ কি বলতে চান যে 
নালন্দা মঠ বিক্রমশিলার অধীনে ছিল? মন, ছুটি 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্সেঃর সহঘযোগ ছিল? তবে এমন 
দেখা যায় যে একই পণ্ডিত ছু জায়গায় বসে কাজ 
করেছেন। যেমন পণ্ডিত অভয়কর গুপ্ু ও দীপঙ্কর 


পাস্তা ২৯৫ প ৯৫ ৯. পাটি পা 


গিরিচুড়া ভাঙি আমি, গিরি দবী লঙ্ঘি, 
দ্বংসের আমি চিরসঙ্গী, 
লালসের বিলাসের লীল। আমি জানি ঢেব__ 
নিতি মোর নব নব ভঙ্গী। 


মন্থনে বান্থকীর ফণ। ধরি জাপ্টি' 
বুকে সহি সাহারার তাপটি, 
নাচি স্থরাপান করি', ঝঞ্ধায় গান করি, 
মানিনাক পুণ্য কি পাপটি। 


ঘরে-ঘরে বাজে মোর বিজয়ের ডঙ্ক।, 
ভাঁঙি গড়ি কনকের লঙ্কা, 

গ্রাস করি চন্দ্রে, ডাক দিই মন্দ 
নাই আশ।-নিবাশার শঙ্ষ।। 


নন্দনে হান। দিই-_লুটে নিই স্বর্গ, 
হানি গজভুণ্ডেতে খড়গ, 

জোরে আমি ভোগ করি,_দাস নহি যক্ষেবি, 
মৃত্যু ত প্রলয়ের চর গে! । 


জোর করে" কেড়ে লই অমিয়ার অংশ, 
নিজে করি নিজ কুল ধ্বংস, 
কৈলাসে টান দিই, প্রাণ নিতে প্রাণ দিই 
নির্দয় আমি যে নৃশংস। 


পরবাসী-কা্তিক, ১৩৩৯ 


পাপা পািপ১ ০১৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৬ ৯ ৯৯৩ ৯৩ সপ ৩৯িপাশি প সিকি পাসিপাস্িাসি পাস পাসিপাস্িাস্টিত সপ সিপাশি পাপ 


ছু'জায়গায়ই নানা বই রচনা করেছিলেন । সে সময় যে- 
সব পণ্ডিত জীবিত ছিলেন, তারানাথ তার একটা 
তালিকা দিয়েছেন £-. 

(১) কল্যাণ গুধ (৭) বুদ্ধগুহা 

(২) সিংহভদ্র (৮) বুদ্ধশাস্তি 

(৩) সাগর মেঘ (৯) দিংহমুখ 

(৪) প্রভাকর (১০) ধন্মাকর দত্ত 

(৫) পূর্ণবদ্ধন (১১) আচাধ্য পন্মাকর 

(5) বুদ্ধজ্ঞানপাদ ঘোষ (কাশ্মীরবাসী )। 


বো হয় এব মধ্যে অনেক পণ্ডিত বিক্রমশিলার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আচার্য্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ 
দীক্ষাপুরোহিত ছিলেন । তিনি পণ্ডিত সিংহভদ্রের শিষ্য 
ছিলেন। 


শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বন্থু 


চণ্ডীর সাধে আমি একা করি যুদ্ধ, 
জানকীরে বনে করি রুদ্ধ, 

জীবনের ভীতি আমি, মরণের প্রীতি আমি, 
আমি চিব হিংশ্রক ত্রুদ্ধ। 


আমি ক্রু নিষ্ঠুর, আমি ভীম মন্দ, 
কিছু নাই কিছু নাই ছদ্ম, 

ভগবান্‌ সাথে লড়ি' জোর করে' বুকে ধরি 
বাঞ্চিত রাঙা পাদপদ্ম । 


নিয্তির ক্রীড়নক অবিবেকী 'অন্ধ 
ংস ও আমি জরাসম্ধ, 
ঘেই পথ দিয়ে যাই রয়ে যায় শুধু ছাই_- 
ভাঙতেই লভি যে আনন্দ । 


ভাঙবতেই পারি শুধু, পাগিনাক গড তে 
মব্তেই এসেছি যে মর্তে, 

স্ষমার ঘটগ্রলি খালি করে" পদে দলি-_ 
স্থধা দিয়ে পারিনেক ভরুতে। 


চলে? যাই হাসে লোকে বামে আর ভাইনে,-- 
বোকে আর কোন দিকে চাইনে, 

ভয়ে লোকে দেয় পৃজী, ঘ্বণ! করে যায় বুঝা, 
সবই পাই, ভালবাস! পাইনে ! 


শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক 





[ এই বিভ।গে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রাস্ত প্রশ্টোত্তর ছাঁড়। সাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাঁণিজ্য প্রভৃতি বিময়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুপি সংক্ষিপ্ত হওয়। বাঞ্চনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপ! হইবে। 


ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থকিবে ভাহারা লিখিপা জানাইবেন। অনাম। প্রশ্গোত্তর ছাপ। হইবে না । একটি প্রশ্ন ব| একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়! প।ঠাইলে তাহ। প্রকাশ কর! হইবে ন|। লিজ্ঞাসা 
ও মীমাংসা! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়ার অশ্ডাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দে্ত লইয়। এই বিভাগের প্রবর্তন কর! ইইয়াছে। জিশু/দ! এরূপ হওয়! উচিত, যাহার মীম।ংদায় 
বহু লোকের উপকার হওয়! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল ব| স্ছবিধার জন্য কিছু জিঙ্ডানা কণা উচিত নয়। প্রশনগুলির মীমাংস। 

পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহ! মনগড়া ব। মান্দাজী ন হইয়! যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখ। উচ্িত। কৌন বিশেষ বিশয় লইয়! 
ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাস! বা মীমাংস। ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের শ্বেচ্ছাধীন-_তাহার সন্বঙ্থে 


লিখিত ব! বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব নঃ। 


নুতন বৎসর হইতে বেলের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নুতন করিয়। সংখাগণন! 


আর্ত হয়। এুতরাং ধাহারা মীমাংস৷ পাঠাইবেন, ভ।হারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংস! পাঠাইতেছেন হাভ।ন উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাসা 
(১২১) নর 
ব!ংল।র স্বাধীন হিন্দুরাজ। 


বাংল। দেখের ম্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরাজ! প্রথম কে ছিলেন? 

তাহব নাম কি এবং বাদত্ব কোথায ছিল? 
শা শোভাবাণী রায় 
(১২২) 
ভূ-পয্যটক মাটিনেট, 

ভ-পধাটক মাটিনেট, কত সালে পয্টন আবন্ত করেন এবং 
কোন্‌ কোন্‌ জেলার মধ্য দিয়! ভারতে মাসেশ তাহার বিধরণ কেহ 
জীনাইলে বাধিত হইব। 


প.স. 
(১২৩) 
মেক্সিকোতে এঠপ্রতিষ্ঠ। 
“মেক্সিকোতে হাল যেদিন নঠপ্রতি। বামলীমব-বিধান 


দিল কোন্‌ মনীন। গেজ রাখে কি পুরাণ তার 7" 
৬ সহ্যেশ্সনাখ। 
মেক্সিকোতে কাহার দ্বার এবং কত খ্ষ্টান্দে রামসীতাব মঠ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? তাহ! আও বিদ্যমান আছে কি? 
৷ দুগাচরণ ধায় চৌধুবী 
(১২৪) 
কলার চাষ 


কলার চাষ এবং কল। রক্ষ। করিবার প্রণালী শিক্ষ। করিবার কৌন 
ক মাছে কি? থাকিলে কোন্‌ ঠিকানায় ইহ। পাওয়। যায়? 
গীচিহাট। পাব্রিক-লাইব্রেদীর মেম্বারগণ 
(১২৫) 
স্বধন্দ্রে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্দে। ভগাবহঃ 
ইহার অর্থ নান| জনে নান।রূপ করেন। ইহার বাস্তবিক অর্থ কি ও 


কোথায় প্রয়োগ হইয়া ছল। 
শী বিষণচরণ শাস্থী 


(১২৬) 
নারিকেল-গাছ-ধ্বংসকারী পোক। 


চাক! জেলায় যে নাগ্িকেল-গাছ হয়, হাহ! প্রায়ই গুবরে পেকাগ 
মত একবপ পোকার উৎপাতে নষ্ট হহয়। ম।য়। এই পোকাব উৎপাত 
হইতে গছ বপন কৰাৰ উপায় কি? 
শরমহী সরণব।ল| দেখা 


(১২৭) ঃ 
মাটির জিনিনে এন।মেল 
বিলাতে £5রি মটিব জিনিমের (বৈয়ান, শিপ) চীন। বাসন 
ইন্যাদির ) উপর ফঈাচের মত, পাতল। একপ্রকার এনমেল কর হয়; 
এহ এনামেন প্রস্তুত করিফা এদেশীয় মাটির জিনষে ব্যবহার করা 
যায়কি ন।॥ এবং হহা প্রশ্তুত করিতে কি কি জিনিম লাগিয়। থাকে 
ও কেমন খরচের সঞ্তাবন|? ভাবের কোন স্থানে ইহার কাব্খান। 
আছে কি? 
শ্রী তর্থবাসী পাল 


(১২৭) 
সীখান্থ প্রদেশে হিন্দু 
ভারতের ডতৰপশ্চিন সীমান্তে, আফগশিশ্ব।নে ও বেপুচি- 
স্থানে যে-সব হিন্দু আছে, ডইদের এচার-ব্যবহার কিবপ” উহাদের 
মধো জাতিভ্েদ-প্রথ। বন্তমান মাছে কি? এবং উহার। ব্রণ ও 
সন্ধ্যাসীদিগকে অদ্ধ1! করে কি? 
এ বঙ্ধিনচল্জী চটেপাধ্যায় 


(১২৯) 
বিধবা-বিবাহ-স5। 
লাহোরে বিধব।-বিবাহ-সহায়ক সঠা স্থাপিত হইয়াছে। 
ভারচের অশ্গ কোনও স্থানে এইরূপ অগ্রষ্ঠান থাকিলে তাহার ঠিকান। 
কি? লাহোরের বিধবাঁ-বিঝাহের মধ্যে অসবর্গ বিধবা-বিবাহ 
থাকিলে সংখ্যায় কত? 
সতী দীনবন্ধু আচ] 


(১৩৭) 
কবি হরিশ্ত্ত্র সানু 
উত্বর ভারতে হরিশ্চন্দ্র সাহু নামে এক কবির নাম শুনিতে গাওয়। 
যায়। ইহার আদি নিবাস, জীবিত কাল, জাতি ও রচিত কাব্য কি? 
শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্য।বিনোদ 
(১৩১) 
জাফানের চাদ 
স্থারতবধে কাশ্মীর তিম্ন মর কোন জায়গায় জাফানের চান হয় 
কি ন|। 
শ্রী বুহমিক। মেন 
(১৩২) 
চীন।-বাদামের চান 
চীন|-বাদ।মের চান সম্বন্ধে কোন ইংরেজী ব! বাংলা বই আছ কি? 
কোথা পাওয়। যায়, দাম কত? আনাদেপ দেশে কোথায় কোথায় 
চীনে-বাদ।মের চান আছে? 
মহম্মদ মন্হব উদ্দীন শাহজাঁদপৃথী 
(১৩৩) 
ভারতে লবণ-উৎপ।দন 
পুর্ব্বে আমাদের দেশে নুন উৎপাদন কর! হইত ; খন হইভে, কি 
জন্য ও কাহ।দের দ্বার| উহার উৎপাদন রহিত হইল? কোন্‌ গ্রচ্থে ইহার 
বিশেষ বিবরণ পাওয়। যাইবে ? 
শ্রী জ্যোতস্গারাণা দেবী 
(১৩৪) 
জাভায় চিনি প্র্ুত কর! শিক্ষ। 


“জ।ভাতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণ।লা” শিখিতে হইলে কিরূপ 
অভিজ্ঞত] লইয়| যাইতে হয়; সেখানে মসিক খরচ কত? 
বাজেন রায় 
(১৩৫) 
ই পোক। শিখারণর উপায় 
অনেক ভদ্রলোক পাক। বাড়া নিম্মাণ করিয়।ও “টই”-পোকার 
ষন্থণায় নিশ্চিম্তমনে বাস করিতে পারিহেছেন ন। | ত পোক। ধ্বংস 
করিব।র কোন উপায় আছে কি? / 
এ হকুম।ব পৈত 
(১৩৬) 
অগুবাচীর মধ্যে অখ্রিপক খাদ্য গাওয়। নিষিদ্ধ কেন? 


বিধবাগণ অধুবাচীর মধ্যে অগ্রিপক্চ খাদা “ভজন কবেন ন। | ইহা 
কোনও শাস্্রঙ্গত কারণ আছে কি? 
এ ম্মমিযকান্ত দত্ত 


মীমাংস! 


(৩) 
নোবেল পুঞস্কাব 
বিগত শ্রাবণ-ংখ্য। “প্রবামী”তে ঞ| শরৎচন্ত্ ব্র্ধ নোবেল পুরক্ষ!র 
সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহতে একটি ভূল রহিয়। গিয়াছে। 
রসায়নবিদ পণ্ডিত ভ্যান্ট-হফ, জাতিতে জার্মান নহেন, ওলন্দাজ। 
ইনি ১৮৫২ থুষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী রটার্ডাম সহরে জন্মগ্রহণ 


প্রবাসী-্-কার্তিক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করেন এবং লিডেন বিশ্ববিচ্ঠা লয়ে শিক্ষ।লাভ করেন। বহুদিন আ্যামৃষ্টার্ঃ 
ডাম সহরে শিক্ষকতা করিয়া ১৮৯৬ খুষ্টাবধে বের্লিন প্রুশিয়ান 
আকাডেমী অব. সায়াল্সের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্য।পক হইয়। জাঞ্মানীতে 
আসেন। ১৯১১ থুষ্টান্দে ইহার মৃত্যু হয়। ব্রহ্গমহাশয় ১৯০৪ খুষ্টাবা 
পর্যন্ত বিবরণ দিয়াছেন। ১৯*৫ খুষ্টাব্দ হইতে নোবেল পুরস্কার 
ধাহাকে মাহাকে দেওয়] হইয়াছে তাহ! নিষ়্ে প্রদত্ত হইল-_ 


১৯০৫ 
পদার্থ বিচ্যা পি, লেনার্ড, জার্মানী 
রসায়ন পি, ফন, বেয়ার জান্দানী 
ভেমজবিগ্ত। আর, কক জার্মানী 
সাহিত্য নিঙ্কেভি5 পোল 
শাস্থি কাঁউন্টেন বার্থ ফন ঈটনার শান্িয়া 
৯০৬ 
পদার্থাবিগ্ধ। জে, জে, টম্সন্‌ ইংলা।গু. 
রসায়ন আর মোসা। (1১1055817 ) ফাস 
রামন ক্যাজাল স্পেন 
ডেমজবিদ্ধা 1 
গল্গি ইতালী 
সাহিতা জিয়োহুয়ে কার্ছুচি ইভালী 
শাস্তি থিয়েডে।র রুজভেল্ট্‌ আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য 
১৯০৭ 
পদার্থবিদ এ, এ, মিকেলসেন আমেরিকা যুক্তবাজ্য 
রসায়ন উ, বুকনার জান্মানী 
ডেষজবিদ্য। এ, ল্যাভার্ধ, যান্স 
স।হিত্য রাডউয়া ক্ষিপলিং ইল, 
ই, টি, মনেট। ইভালী 
শাস্ত 
ল, বেনে। (1২607010) ফান্স 
১৯৬৮ 
পদার্থবিস্ত। জি, লিপমান জার্মানী 
রসায়ন ডাক্তার র।দার্ফোর্ড, নিউজিল্য।ও 
( এলি মেচনিকফ, কশিয়। 
ভেমজবিস্তঞ। : 
প্‌ এহাব্লিক জাপানী 
মাহিত্য রুডল্দ অয়কেন্‌ জান্মানী 
র্‌ € কে, পি, আবনও সশ্‌ সুইডেন 
শা 
€ ফে.দছারিক বাইয়ের (73710) ডেন্যার্ক, 
১৯০৯ 
জি, মনি ইতালী 
পদার্থবিদ্য। 
সি, ন্‌, ব্র/উম জাশ্মানী 
রমাঁয়ন শ্িল্হেল্ম্‌ মষ্ট ওয়াজ, জার্মানী 
ভেমজশ্ন্থ থিয়ৌোডর কসের (1০0707) অস্রিয়। 
সাহিত্য সেল্ম। লাগের্লফ, স্থইডেন 
অগষ্টান বিয়র্নারেট, হল্যাও 
শান্তি দৃ' এস্ব্'নল্‌ দ্য কন্স্তা (1), 
750০901170116 06 007517101) স্রা্স, 


১ম সংখ্যা ] 
১৯১৬ 
পদার্থবিগ্য! জে ভ্যান্‌ দার ওয়।লস হল্যা্ড 
রসায়ন ও, ওয়াল জান্মানী 
ভেষ্জতন্ এ, কসেল জার্মানী 
সধহিতা পাঁউল হেইসি জান্মানী 
শান্তি বার্ণ ইন্টার্ন্তাশান্য।ল্‌ পিস্‌ বুরো নামক হুইস্‌ 
শান্তিমভা সুইডেন 
১৯১১ 
পদার্থবি্া। ভিয়েম্‌ (৬১1০০) জান্বানী 
রস।ফন মাদাম কুরি (দ্বিতীয়বার ) পোলাও 
ভেনাতন্ব গুল্ম্থা' (091511520) ফান্স, 
সাহিত্য মরিস মেটাপ্লিঙ্ক, ফাস, 
পাঠ আ।সের 
মিড 
১৯১২ 
পদার্থবিদ্য। জি ডালেন (05, 1).110)) 
রান [ ভি শ্রিগয়াবড, (৮. 2178400 ) 
পি সালালিয়্য।র (7৯ 471,010) 
৮এনভবিগা। আলেক্সিস কাবেল আমেরিকার যুক্বাঁড| 
সাঠিহ্য গেব্হ।, হাউপউ.মন্‌ জ।ঞ্মানী 
শান্তি ইলিগ, রুট মামেবিক।র যুক্তরাজ্য 
১৯১৩ 
পদ্্থবিষ্ঠ। ওনেস (11 1, 07065 ) 
রস।য়ন ভ্যারনার (৬৬. ৬৬০0701) জান্মানী 
ভেসজকিছা। সি, হিশে (1২061) ফান্স, 
সাহিত্য রশীন্রনাথ ঠ।কুব বাংল। 
শান্তি লা ফণ্ডেন্‌ (11. 1-8 17007107106 ) ফালা 
১৯১৪ 
পদার্থবিদ) এইচ, ঘন ল।টই জান্মানী 
বনায়ন টমাস, ভত্ন, বিচাঢ'স্‌ 
দেবজবিছা! আব, ব্যাবেনি 
মাহি দেওয়। ২য় নাই 
থান্তি দেওয়। ২য় নাই 
১০১৫ 
পদার্থাবগ। ( উর, এইচ, ব্র্যাগ ইংলও, 
উবু, এল ব্র্যাগ ংপঞ্জ, 
রসায়ন ভিল্ই।টের (1২. ৮৮111509110) 
ভেষজবিষ্ঠা দেওয়। ভয় নাই 
সাহিত্য রোম রোল। ফান্স, 
শাস্তি দেওয়। হয় নাই 
১৯১৬ 
দাহিত্য ডি, ফল্‌ হাইডেষ্টা।ম, 


শস্য কোনও বিষয়ে পুবস্থ।র দেওয়। হয় নাই । 
১৯১৭ 


পদার্থবিদ্যা বার্র। (01). (3. 1191019.) 


বেতালের বৈঠক-_মীমাংস৷ ৯১ 


পিপি সত পি আর সি স্পা ৯৫ সপাসিাসিপিস প সপাসিপাস্সিপাসিপাস্সিণ সপিসপাস্পিপাসিপাসিপাসিপাসিপাসিপাসি 


সাহিত্য কাল্‌ ছিয়েল্ূপ ও এইচ, পণ্টোপ্লিড্যান 
শান্তি 0০17110 17661700197810 09 17 1001 নামক সভ| 
অন্যান্য [বিয়ে পুধস্থীর দেওয়! হয় নাই। 
১৯১৮ 
পদ9বিস্ত। 
রম।য়ন 


এম, পরাঙ্ক, 
হাবের (1 11900) 
অন্য কোমও বিষয়ে পুবস্জার দেওয়! হয় নাই। 


১৯ ৯ 


পদাথবিদ্ক। (0. ১৭) 
বদায়ন দেওয়। হয় নাহ্‌ 
তেমজবিদ্ধা! বোদে (1. 1101061) ফান্স, 
সাহিত্য স্পিটলাৰ্‌ (0. 501016£) 
শাস্তি উড়ে! উইল্সন্‌ শা।মেরিক।র যুক্তরাজ্য 
১৯২০ 
পদাবিগ্ঠ। গুইআমে (017, 12. 30018170) ফাস, 
রসায়ন নেয়ার্ন্স্ট, (৮৬, ২০750) জান্মানী 
ভেনজবিদ্ধা ত্রোন (4১1019801) 
সাহিত্য পট হাম্ছন্‌ নরওয়ে 
শান্তি লেঞ& ব্ঙ্োয়। (1699 173০9149015)  যান্স, 
১৯২১ 
পদ8বিস্ক। আল্ব।) আইন্ষ্টাইন্‌ জাশ্।নী 
বসায়ন ফেডাঁরিক সডি ইংল্যগু, 
সাহিঠা আনাভোল ফ স্‌ ফান্স 
ডি € কে, এইচ, ব্যাটিং স্থইস্ডেন 
€ লাঙ্গে (010,115 14506 ) 
১৩২ 
পদার্থবিদ্যা বিলসবোর ডেন্মার্ক 
রসায়ন এফ, ডব্র. আ্যাষ্টল ইংলগু, 
সাহিত্য জসিস্কো বেনাডা1২ ম্পেন 


মাঝে স'বাদ ম্দাসিয়ছিল যে রক্‌ঞেল।র ইন্ষ্টিটিউটএর ডাক্তার 
নোগুচি (জাপান) ভেগজবিদ্যায় ১৯২১ খুষ্টাব্ষের নোবেল পুরস্কার 
পাইয়াছেন। সংবাদটি সত্য কি ন| তাহ! আমার সঠিক জান। নাই। 
জী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্য।য় 
(৫৪) 
5গমহল নিশ্মীণ করিতে নে কত খরচ পড়িয়ছিল ত।হ! এখন 
স্বিবীপৃত হয় না| এ সশ্বঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন এতিহাপিকের তিশ্র ভিন্ন 
মড,_ইহার সধ্যে কোন্টি যে অশ্রীন্ত 'হলপ করিয়া বলা যায় না। 
স্প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ৬17061704৮7 ১1010 তাহার 4১ 1715015 
01707601100 2770 06919 নামক গ্রন্থে ঠাজমহল 
নির্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে ্বীয় মত এইতাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :-- 
£]100 ৪0025910950 1000916৫05৮ ৯১010005171 
10151187 1176 
(1৮৫১ 1২৯, 5০১০০,০০9 (59 14075) বু 07500৯91016 


৮৭1 67000100841) 13705101071) 21) 


11205015010] 10501111100 101127550 6১050 ০1 016 ০95 
01070 11010 21010000705 100 016 11816 50100 06 1২5. 411) 
48) 8260.7 0 ($1 10105) 48 07994007820 1519605, 
50৮0 &100035 5130 [310১)) ৪৯ ১0০6 101) 6৪11095 1)0100100853 


৯২ 


প্রবামী্পকার্ভিক, ১৩৩৯ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খন্ড 


৯৮৯৮৯ সিসি পর পট ৮৯ পিস পসিপিিসি ৯৯৫৯ ৫৯৫ ৯পসিপিসিপসিপিসপসিপিসপসপিসিপসিত৯ ৫৯প৯৫৯পস্পিসপস্পিসিপছি ৫৯৫৯৫সিপিসি পিপি পপপসপসিপস্পিস্পিস্পাসিপাসপাসপিসি্্ট সি 


8001৮710100 20010150601 25 37100 016101966) 17 
01070 11177161510 1007 2100 71151 11111107009005 
51060117125 101007601916 05100190510 070 6১0960০6 2 
01106 7011110)75- 91011108521 00125019660 00১09৮ 09 
গাথা 0110 917011717016501560 09 51১010- 1106 1 
৬:11 01 10110019]9 100 177010060,076100121765106010 15 
006 0৯0১৯ ৮০700 1018 190 00175100160 15 91)171031717661) 
0011000,1 

ই তে ব্যয়ের মোট্।সুটি একটি ধাবণা কব! যাইতে পাঁরে। 
৬. /১, 31010] এক জায়গায় ইহাও বলিয়াছেন মে_- 

“10০01 100610918 00০09 77271017] স25 [যা6520060 
[91০01১71015 ৬.5 
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উদ্ধত কথাগুলি হইতে তাজমহল নিন্মাণের বায় স্বন্ধে মতের এহ 
বিভিন্নত। হওয়াব একটি সগ্ে।মজনক ক।রণ পাঁওয। যায় । 

আ। তপোধীরকৃপ বায় দপ্তিপার 
€ ৭৩ ) 
“মহ।গ্লান গা 

আতি প্র।চীনকা।লে পূর্ববঙ্গ কহকগুণি খণ্বাগ্যে বিছক্ত ছিল এবং 
করতো।য়। নদী-ঠারস্থ পৌও,বর্দন পৌও রাজ রাজধানী দ্বিল। 
হ্ববিখাত চীন পরিব্রজক “ঠযন চাং" খুঃ ৭ম শতাব্দীতে ভাহাব ভার৬- 
ভ্রমণকাঁলে উন্ধ রাজধানী পরিদর্শন করিয়াছিলেন । কাঁশ্দীবেব রাঁজাও 
খুঃ অঈম শতাব্দীতে পৌগু,বন্ধন পরিদর্শনে গিবাদ্বিলেন। পালবংশীব 
রাঁজগণেব ভাম্লিপিতেও পৌও বঙ্নের উপ্লেশ দেখ। যায়। অতএব 
পৌগু,রাগত্ব মে খঃ অষ্টম শতাব্দীতে পুৰববঙ্গে সমৃদ্ধ হইয়াছিল চাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। শ্যারু এ, কানিংহ'ম বু গবেষণার ফলে সিদ্ধ।স্ত 
করিয়াছেন দে বগুড়াৰ প্রা ৮ মাইল উত্তরে মহীন্তান-গড়ের যে 

ংসাবশেষ দেখিতে পাওয়। যায়, উহাই প্রাচীন পৌগুরাজধানী 

পৌও বর্দনেব শ্মতিষ্তপ | 

আধুনিক গবেমণায় মু স্থান-গড়েব ভিতব একটি হ্বৃহতৎ বৌদ্ধমন্দিব 
পাওয়। গিয়াছে । বগুড়াব ভুতপূর্বব কালেন্টাব_নুশিশি 5 পুঝাতস্ববিদ্‌ 
বটব্াল মহাশয় বলিয়াছেন নে মহা স্থানের পুবাতস্থেব মপ্যে বৌদ্ধতন্বই 
শ্রেঠতম। বগুডাগ ডিষ্টিক্ট ইঞ্জিনিয়াব*মিষ্টার নন্দী, ১৯*৭ থুঃ অকে 
মহাস্্ানের অনেকগুলি প্তপ খনন করিয়ছিলেন এবং তাহাতে অনেক 
পুরাতন এতিহাসিক চি গাওয়া গিয়াছে ।  এই-সকল গবেসণার 
প্া।লোচনায় মহাস্থানে বৌদ্ধতত্বেব প্র।ধান্ই উপলক্ষিত হয়। বর্তমানে 
যাহ। “মহাস্থান-গড় পামে অঠিহিত, তাহাই যে প্রাচীন পৌগু বর্দনেৰ 

ংসাবশেষ সে বিণয়ে 'আ।ব কোন সন্দেহ নাই । 

মহাভাবত ও পুগাণে দেখ। যায় ঘে, বাঁছদেব নামে এক ক্গমহাশীল 
পৌগু,রাজ। ১২৮* খুষ্টপৃণ্বাঝে পৌগু বর্ধনে রাজত্ব করিতেন । “ইয়ন 
চাং_-যথন পৌও,বর্দাশে আ(সিয়াছিলেন তখন সেখানে কোন বাজ! 
ছিল ন।--সঙ্চলেই ম্বাধীন ছিল এবং নান! স্বানে বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠত 
ছিল। খুঃ অঃম এতাব্দীতে পৌগু বর্দানে জয়ন্ত নামে এক রাঁজ। ছিলেন 
এবং নবম শত।ব্দীতে ভ'হাব রাজ্য পালরাজাদেব তস্তগত হয়। পাল- 
রাজাদৈর রাজধানীও পৌগু.বর্ধীনে ছিল। কিন্তু পালরাজা যখন 
সেনরাজাদের হল্তগত হয় তখন তাহারা গোড়ে রাজধানী লয়া যান। 

করিত আছে যে ইহার পব পরশুরাম পমক এক ছত্রিয় রাজার 
সময়ও উক্ত পৌও,বর্দীনই তীহার রাজধানী ছ্রিল। অনপ্বর শা হুলতান 
নামক এক নুসলমান ফকির তাহাকে পবাস্ত করিয়। এ স্বানে মুসলমান 
শাসনের বিস্বাব করেন। 


উপরোক্ত বিবরণ ঠইতে দেখা যাঁর যে মহাস্থান প্রাচীন বিজেতাদ্গের 
প্রীক্গধানী” ও “গড়” অর্থাৎ ছুর্গ ছিল এবং তাহ! হইতেই “মহাস্থান 


গড়ের" উৎপত্তি হইয়াছে । 
গ্ী যশোদাকিঙ্কর ঘোষ 


“শীলাদেবীর ঘাট” 


“মহাস্থান-গড়ের” চারিটি চোরণ ছিল, কখিত আছে যে শীলার্দেবীর 
ঘ।ট তন্মধো একটি। এখন যাহ। শীলাদেবীর ঘাট নামে অভিহিত হয় 
সংস্কৃত সাহিতো তাহাই “শীত-্বীপ” নামে পরিচিত । বটব্যাল মহাশয় 
বলেন যে, মহাস্ানের নিকট করতো।য়। নদী ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়! 
পুনরায় বগুড়ার প্রায় এক মাইল উত্তরে সংমিজিত হইয়াছ্ছে এবং মধ্য 
স্থান “নীতদ্বীপ' বলিয়া কথিত হয়। তিনি আরো বলেন যে,_“শীত” 
--বৌদ্ধ শীল শব্দের অপত্রংশ মাত্র, হ্ৃতরাং শীত দ্বীপ বাঁ “শী দ্বীপ” 
অর্থে বৌদ্ধদের একটি বর্শস্নান বুঝায়। এ সম্ব্ধে আবার মতভেদও 
দেখ। যায়। মিষ্টার ও'ডনেলের মতে গোবিন্দ দ্বীপের নিকট পীথর- 
ঘাটাই “শীল দেনীর ঘাট”, এবং কানিংহাম সাহেব উক্ত মত সমর্থন 
করেন। আবার মিষ্টার বিভারিজ ব'লন যে, “শীতদ্বীপকেই" স্থানীয় 
লে।কে “শীলাদেবী” বলিয়! অশুদ্ধ উচ্চ।রণ করে। 

একণন বাঙ্গালী তিহাদিকের মতে “শীল!দেবী” রাজ পরশুরামেব 
একমার কম্ত' | তিনি পরন। এন্দবী ও অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন । 
শৈশবে মাতুবিয়েগ হওয়ায় তিনি কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়[ছিলেন 
এবং সর্ববদ! যাগমজ্ঞ লইয়। খাকিতেৰ। শা স্ল্তানের সৈল্রা যখন 
মহাস্তান-গড় আক্রমণ করিয।ছিল, তখন পরগুবাম বৃদ্ধ ছিলেন এবং মুদ্ধ- 
কাধো অপাবগ ছিলেন এবং কণ্যার মর্যয।দ। রক্ষী কবিতে পারিবেন না 
ভাবিয়। ক্ষোভে তাহার প্রাণবিয়ৌগ হয়। অতঃপর তাহার সেন।পতি 
নিহত হইলেন এবং শত্রুর! গড়ে প্রবেশ করিলে শীলাদেবী তাহাদের হত্ত 
হইতে স্বীর মর্ধা।দ| রক্ষা করার জন্ গড়ের প্রাচীর হইতে করতোয়া 
নদীতে লঙ্প্রদানপুর্র্বক আত্ম প্রথণ বিসর্জন করিলেন এবং সেই হইতে 
উক্ত স্থান “শীল।দেবীর ঘাট” বলিয়া অভিহিত হইতেছে । উক্ত স্থানে 
প্রতিবৎসব যৌগেব সমষ্ স্র(ন করার জন্য ব্লৌক সমবেত হয়। 
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সতী যশোদা!কিস্র ঘোধ 


(৭২) 
“পঞ্চন!গরে বারাহী দেবী” 
পঞ্চসাঁগবের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার। 
পীঠমাল। ব। অন্য কোথায়ও ইহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়। যায় না। তবে 
ভারভের মধ্যে নৌয়াখালী জিলাঁতে ৬ব।রাহী দ্রেবীর প্রতিম। বিদ্যমান 
আছে এবং এই স্্নেই ভৈরব মহারুদ্র ও দেবী বারাহীব পুজা হইয়া 





“বেল! অবসান হল” 
চিকণ শপণচন্দ সিংহ । 


১ম সংখ্যা ] 


পোস্ট 








থাকে। চত্তীতে ৬বারাহী সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়। যার তাহাতে জান! 
যায় যে তিনি অষ্ট শক্তির অন্যতম! । অন্য কোথাও এই মূর্তির পূজ। 
হয় বলিয়। জান! যায় না। দেবীর ধ্যান পাঠে দেবীমুর্তির স্বরূপ 
জানা যায়। দেবীর ধ্যান, 
“গু বারাহীম্‌ অষ্টক-তুজাং ব্রিনেঙাং বরদ[য়িকাং 

পাশাঙ্ক শধনুর্ববাণং মধ্যে শীংদনাস্তোজ।ং 

দক্ষ কর্ণে মুখং দুর্গং বামকর্ণে বরাহকং 

বরাহবাহিনীম্‌ আদা জর্ব কী নার্থসিদ্ধয়ে” ॥ (?) 

নোয়।খালী জিল! পুরে সমুদ্রগর্ভে ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে 

অথব ব্রয়েদরশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিথিলার রাজপুল বিশ্বস্তর শুর 
চক্দ্রনাথ-দর্শন-মীনসে জলযানে চট্টগ্রাম জিলাঁয় আগমন করেন। গৃহে 
প্রত্যাবর্তন-সময়ে নাবিকগণ দিগ প্রান্ত হইয়! চট্টগ্নামের পঞ্চাশৎ মাইল 
পশ্চিমোত্তর কোণে সমুদ্রে নৌক| নঙ্গর করিয়। একরাত্র যাপন করেন। 
সেঈরাত্রে সমুদ্রগ্স্থ বাঁরাহীদেবী রাজ। বিশ্বপ্তর শৃ'কে প্রত্যাদেশ 
করেন যে তিনি যেন নমুদ্রগঠ হইতে সেই মুন্ভিব উদ্ধার করিয়া সেস্কানে 
দ্েঁশীব গ্বাপনা করেন ও একটি নুতন রাজোর পত্তন করেন। অবশ্ঠই 
দেবীর কৃপায় যে গেস্(নে একটি নূতন দ্বীপেব সৃষ্টি হইবে দেবী তাহাও 
আঙ।স দিয়াছিলেন। প্রভাতে দেখ! যাঁয় যে নৌকা একটি দ্বীপে আবদ্ধ 
হইয়। আছে ও নৌকাব নিকটেই দেবীমৃত্তি পাঁওয়। যায়। দেবীকে 
তথায় স্থাপন। করিয়। যখাবিহিত পুলা করা হয়। সেই প্রাতঃকাল 
কুষ্ষাটিকায় সমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়। দেবীকে পূর্বাস্য করিষা স্থাপন করা 
হয়। কুশ্মাটিক। অপসারিত হইলে মহারাজ বিশ্বস্ত তাহার ভুল 
বুঝিতে পারেন এবং নকলেই একঘোগে “ভুল য়, ভুল হয়” বলিয়! 
চীৎকার করিয়। উঠেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম “তুনুয়]” হয়। 
যেস্থানে মুর্তি আবিক্ষ।র হয়, তাহ। এ বি রেলওয়ের নো।য়াথ|লী শাখ।র 
সোনামুড়ী স্টেশনের অতি নিকটে ও ভানুয়াই নামে প্রপিস্ধ। তথা 
বারাহী গাঞ্ নামে একটি বৃক্ষ ও একখন। প্রশ্তব-বেদী আছ্ছে। প্রঠি- 
বংসর এখানে একটি মেল! হইয়] থাকে । পুর্বেবে নোয়াখালী জিলাকে 
ভূপুয়। বল! হইত এবং এই স্থানেই দ্'দণ ভূএ/1র অন্ততম নৃপতি রা! 
লঞ্গণমাপিকা রাছত্ব করিতেন। উক্ত শুর বংণ পুরুতানুত্রমে এখানে 
রাঞ্জত্ব করেন ও দেবীর ঘথাবিহিত পুজা] কবেন। দেশীর জন্য করেক 
দ্রৌণ জমি বৃত্তিষ্বরূপ অ।ঠে | বিধব। নিঃসন্তান রাণী শশিমুগী একাশী 
যাওযাঁর সময়ে তাহার কুশপুরোহিত আমিঘাপাড়।-নিবাসী রাঁধাকান্ত 
চত্রবত্তীর নিকটে দেশীকে বাখিয়। মান ও দেবীর ভন্য একটি মন্দ 
নিশ্মীণ করাইয়। দেন । তদবধি দেঁবী-প্রতিম। আমিধাপাড়ীতেই আঁডে। 
দেবীর সেবার জন্য যে নির্দিষ্ট জমি আঙ্ে, তাহার অধিকাংশ নদীগর্ভস্থ 
ও পরহস্তগত। অবশিষ্ট জমির আয় দ্বারা দেবীব সেবাঁকাথ্য নিষ্পন্ন 
হওয়। অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মশািবটির অবস্থাও চরম সীমায় 
উপস্থিত হইয়াছে । অর্থাভীব-প্রযুক্ত মন্দিরের সংস্কার করা হইতেছে ন। 
ভপুষা যে পঞ্চপাগরে অবস্থিত তাহার কিছু আনুমানিক বিবরণ 
দিতেছি। পূর্বেই বল! হইয়াছে, নোয়াখালী জিল! সমুদ্লগভে ছিল এবং 
বন্তমান নোয়াখালী জেল! ভুলুয়ারই অধিকাংশ লইয়! গঠিত। ইহার 
উত্তবে মেহার ও ত্রিপুবা, পুর্বে চ্টল ও তরিপু 1, দক্ষিণে সন্দীপ, পশ্চিমে 
চত্রদ্বীপ বা বাকল! বরিশাল -এই পঞ্চ তৃখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমুদ্রকেই 
সম্তবতঃ পঞ্চসাগ্ বল! হইত। এই যুক্তি মৌলিকতা কতদু্ব আছে, 
তাত! কোন প্রাচীন ভূগোলবিদ্‌ পণ্ডিত দিতে পারিলে বিশেষ সুখী 
হউন । ৬বারাহী দেবী সম্বদ্ধে ত্রিপুরার রাজমালায়, প্যারীমোহন সেন 
প্রণীত নোয়াখালীর ইতিহাদে ও নোয়াখ।পী পত্রিকায় বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। এতদ্বাতীত জনন্্ রায় প্রণীত বাব-ভূগুণাতেও ্ঠাহার 
বিস্তৃত ইতহাস আাছে। তাহার বিবরণে দেখ। যায় ওদেশী চতুড়ু জ। ; 


বেতালের বৈঠক-_মীমীংসা 
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৯৩ 
কিজ্ত প্রকৃত পক্ষে দেবী অষ্টভূজ1 | এই দেবী সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে 
ইচ্ছ। করিলে দেবীর বর্তমান তত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত কুষ্মোহন চট্টো- 
পাঁধ্যায়ের নিকট লিখিলেই জানিতে পারিবেন। তাহার ঠিকানা পো: 
আমিষাপাড়া, জিঃ নৌয়াখ।লী। 

শ্রী হধাংশুচরণ চক্রবত্তা 
(৩) 
খেতপাথরের বাসন সাঁফ করা 
১ম প্রকরণ, কতকগুলি বাঁম।-পাখরকে ভালরকমে গুড়া করিয়া 
চালিয়। লইবার পর তাহাতে পরিমাণ মত ভিনিগার মিশাইভে হইবে। 
তৎপরে খ মিশ্রিত জব্য দ্বাগা খেতপ্রস্তরখানি উত্তমরূপে ধুইর়া ফেলা 
উচিত। কিছু পরে চামড়া দ্বারা পাথরখাঁমির উপর “হোয়াইটীং ঘর্ষণ 
করিয়৷ ধুইয়। ফেলিলেউ পাথরথ।নি বেশ পরিস্কার হইবে। 
২য় প্রকরণ.__সমপরিমাণ ঝাম।পাণরগুড়। ও চ|-খড়ির গুড। 
পরিক্ষার প্রিয়! চ!লিয়। লইয়। উভয়ের সম পরিমীণ কাবর্বনেট অভ. 
সোডার মহিত জল দ্বার। মিশা ই আঠা-আঠ। করা উচিত। তার পর 
শক্ত কশ দিয়। এগুলি শ্বেতপাথয়ের উপর মাথাইয়। তিনণদন রাখিয়া 
দাও। তৎপরে জল দিয়! ধুইয়! মুছিয়! ফেলিলেই পাথরখানি নুতনের 
ম্যায় হহবে। 
ওক প্রকরণ,_বুইবৃ-লাইম, সগ্পরিমাণ কষ্টিক পটাশ ও নরম 
সাবান মিশ্রিত করত জল দিয়। আঠ।-আঠ। কর! উচিত। তারপর 
উহ! শক্ত কশের ঘ্বর। খ্েতপাঁধরের উপর মাখাইয় সাত দিন এভাবে 
রাখিয়া দিবে । তাঁর পর জল দিয়! পরিষ্কার করলেই পাথরথানি নিশ্দুল 
হইবে। পাথরখানি বেশী দয়ল। হইলে এক বারে নাও পরিষ্কার 
হইতে পারে, সেইজন্য পুনরায় উক্ত গ্রকিয়। করিবে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ- 
রূপে পরিদ্ুত হইবে । 
৪র্থ প্রকরণ,__শ্বেত-পাথরের উপর প্রথমে সৌড। ও গরম জল দিয়া 
বেশ করিয়। ধুইয়। ফেলিবে। তার পর এক টুক্রা কাপড় অক্ক্যা্িক 
আসিডে ডুবাইয়। লইয়। পাখরখানির উপর চাপ দিয়।রাথ। হিন 
দিন পবে কাপড়ণানি তুলিয়। লইয়। সোঁড। ও জল দিয়! পুনরায় ধুইয়া 
ফেলিবে। একবারে পরিদ্কৃত না হইলে ২1৩ বার উক্ত নিয়ম অবলম্বন 
করিলেই আব অপরিষ্ষীর থাকিবে না। 
ও ধীরাজমে'হন কয়াঁল কাব্যবিনোদ 
(৭৪) 
আলু রক্ষ। 
বুডি ভাগ জল ও একড।গ সাল্ফিউদ্িক আ।সিড একত্রে মিশ্রিত 
করিয়। আলুগুলি ঘণ্টা ছুঈতিন এই সলিউশনে ডিজাইক! রাখিতে 
৯ইবে। তাহার পর বৌদে */কাইয়। বালির, উপর রাখিয়া! দিতে 
হইবে। ইহাতে ছয় মাস পর্যন্ত আলু ঠিক থাকে। এবিষয়ে 
বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত হেমচস্ত্র মুখোপাধ্যায় 
হাজাবীবাঁগ কলেজের রসায়নের অধ্যাপক মহাঁশয়কে পত্র লিখিবেন। 
জী রোহিণীকুমার চট্টেপাধ্যার 
(৮২) 
“পাতকুয়ার জলে কমায় স্বাদ” 
কুপ-খননকাঁলে যে কূপের নী'চ বালি থাকে তাহার জল সাধারণতঃ 
কষায় লাগে না এবং পর্ষার হয়। আর বালিশুহ্য কুপের জল 
কমায় এবং অপরিক্ঠুত হয়। যেকৃপেষ জল কষায় লাগে তাহাতে 
চুগ ও ফটকিবী দিলে কণায় স্বাদ লাগে না, ইহ! পরীশিত। 
কূপ যদ্দি গাছের নীচে অথব। ছায়ায় খনন করা হয় তাব উ কষায় 
স্বাদ সম্পূর্ণকপে দূর করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় ন।। 
গ্রা গুলদাঁচবণ রায় ও শ্রী হরেশচন্্র রায় 


স পাটি পাস পাটি পাশ পা তি 


? 
লের ভাল-মন্দ মাটির গন নিত কবে। বে মাতে কোনরূণ 
জান্তৰব। গনিজ পদার্থ না হাঠাঠ ভাল মা । পরস্থ যে মাটিতে ভা 
মিশিত থাকে, হাতা খাবাপ আ।টি ব লয়। পরিগণিত। আটি ছাল 
হইলে জলও ভাল হহয়। থাকে। পদবন্থরে ঘাটি খাবাপ হঠলে আল 
খারাপ হয় | বোধ ভয ৮+1 জেলা? মাটিতে চাস্তুত বা পশিঞ্ 


পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া জলে কনায় শ্বা হয! থাকে । 
আমি ঈত্তবধঙ্গে ও কোন কোন স্বনণে গলেব নপি দাদ হইডে 


দেখিষ।ছি। মাটির কাগণেত এইবকম হয | 

প্রঠিকারেন টপায়-জগল কথায়পাদ হইলেই কষেক দেব পাথপিণ। 
চুণ ব| হদভাবে আবিক আজাব পানে-বাওয়! ৮ল দেই জলে। সপো 
ফেলিয়। দিলে, ৬।৭ দিন পর ( এ করদন ঢল-বাঠ11 বদ্ধ বাখিবেন ) 
দেখেও পাইবেন, সেই কনার হ্বাদ গর নাত । মনকথ। তখন জলে 
আরকোন গন্ধ খ'কে মা। 

এ রমেনচন্র চণপন্তা 
(৮১) 
বয়] ও 2 ছলজ।নাব জীবনী । 

লপ্ষ-প্রচিঠ রহহামিক হয বঙছেশাখ অন্দে পাধ্যায় প্রণ 5 
পিলীগ্থরী” নামক খ্রচ্থে সসাগন বাগিযাব (তংসঙ্গে ম্যাজী না 
ভাঙনের উঠিহানও আছে) সপ্পুব ও সহা ভঠিছান আলোচিত 
হইয়াছে । বাছিয়। মঞ্চধে আনেক আউকনছেল বাছির ঠতযাচছে 
হা, কিন্তু ব্লকে প্রত হতিহান বন নায় না । হন আমাৰ 
যঙপুব মনে পড়ে, খত বতননের “ভ1ব5101” কোন চেন লংখায় 
রাজিয়! সন্ধগো পরে ধুর লেখ। বাহির হহযাচিল। 


“দিলীগ্বী” গগ্ছেব গপিস্কান বিকবাস চাপায় এও সন্ন, 


দাত দান। 
হা বমেশচন্দ্র চধণ 


১৯৩১, কর্ণগয়াপিস দ্বীট, কলিকা চা । 


(৯৩) 
হিনটিজ মন শিস। 
শিশাঠিলানিশখকে আমি হিথিটিথন ও হেনমেবিস 
গুপ্তবিজ্ন গুলি হাতে কপনে শিখন দিয়া খাকি। 
-(প্রদগেনাণ ) গাব এন বদ 
আ।লদনগর ছে) বংগুৰ 
গ্রফেমা৭ আব, এনা পান্দ্র নহ।এ্য ছা কিকাতায় ৮৮ নং 
বিন ছ্রাটি বানচত্ ভট্টাচায়া মহাশয় মনমোহন বিদা। শিগগ। দেন। 
তিনি বাংল। ভাশ(য় একথাশ প্কণড গিথিধ।ছেন, লা | শন! 
মাত্র রি 


ইভা 


না কনা |1কিধর সধব।ব 
সব্লপথমে 1), ৯1305) দিছি 
(১1০১7000510 704 11910001571) আমোবিকায় আবিকাৰ কবেন। 
ক্রুদে তথ| হইতে প্রাক প্রথিবীর নমপ্ত সভ)দেনে বাপু হইয়।ছে। 


1100015) নস) এস 


1১101 1২, সত বিএথান। হংপূর এবং 132 গু 13 আ]।৬, 
1১1. 4৬) 2), 1) 51706 7)5 টিনেছেনী 02110070170), 
(91000, 11150655101), 8. 10৭) হতে এ বিদ্া শিপ 


পদ[ন করিয়। খ|কেন। 
আদকল প্রায় মকল দো করিয়াছে । 
নহমান্‌ খান 
তকণ দে!নাল 
ভাঙ্ের "তাবতবদে? আবছুনাণ এন মহাসযের সেল মেবিজ ম্‌ সন্বদ্ধে 


এ কটি প্রবন্ধ বাহির ইয।ছে। 


দেশেহ এজ বিদা। 9255 


প্রবাসী কাতিক, ১৩৩০ 


০১৩৯৩ স্পি৯৩৯ ৩৯১ ৩৯০০১ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
পুস্তকের নাছ 
১৫৭০ 11১19706190) 1) 1700 


(7) 
(2) 


1.09171075, 
11917,0710060120 1১) 1১191, ] 07765 (0921065, 
গা পমোদচন্ত্র সরকার 
(৬) 
বঙ্গলপিব উৎপত্তি । 
বঙ্গীয় ধর্শাগার দইপন্তির বিব11টি নিহ।ন্থ ছুজ্ছের়। এক মাত্র 


প্রাচান প্রত এটনবুদয় বিণয় নির্ণয়ের প্রধান উপয। প্রাগীন 
খমমুহের অধ তন্্ণান্্র অন্ততন | উজ গ্রন্থে বঙ্গলিপির বর্ণনা 
সংছে | যথ1- 
অথুন। খুগ্রনামি ককারহন্বনৃন্তমং। 
বামরখ| বেদ ব্রথা। বিবগ্দশিণবেখিক। || 
আবোণেখ! বেদ তি সাত্র। সাক্ষাৎ মর তী ॥” 
নগুলী অধশাকাণ। মধ্যে শুগ্তঃ সদাশিবঃ 0” 
পা ঞননে আমে কক্চাবের কগ্ধ বলিব | উই 15 বামবেখ। 
অর্থ দ গিখবেখ। বিছ। গধোবেখ। শিব, মাহ। সরন্থঠা, অন্ন, 


কার বুওশী দেখত! ও মধো এগ্ঠ সদাশিব |” তত্বণাস্ত্ে অগ্ঠাপ্ত 
বগবেখওড কপ বিবণ আছে । হহবাং তগ্রশান্ত্রে কাল নিকপত 
বঙ্গশিপিৰ উত্পত্তিবগরণ নি ীত হইবে । 
প্রশাসন রই আতি প্রাচীন বনিধা লোকে বিখাস | কিন্ত 
গততধপিদ্1। মক্ল হত সত প্রাগীন বলষ। স্বীকাব কবেন না। 
তাছাদ্দণ মতে কঠকগলি তন্ব অনাগত আধুনিক । এইনকল গাধুনিক 
শাহের বণনা গাঠ কবিলে মনে ইয় ধেন উঠ।দের বয়স ২৫০,১৪০ 
বংসবেব পেশী নে ফলকপ। তশ্রমাত্রেহ আধুনিক নহে । 
হথববিবেদ, গোপথাবাগন প্রভৃতি গ্রষ্থে ভগ্রশান্্েণ উল্লেখ আছে । 
ভিতগাব পাণাণগাত্রে মাছ স্কন্দগুপ্র মগ্রদ্ধে তশ্বেব বিবরণ খোদি 
আচে । সলাুবু ২০৭ খুট পথান্ বন্তমান ছিলেন | তগুন্ন "ললিত- 
বিপ্ুব গ্রস্ত উস আছে, “বুদ্ধদেব বিশবামিত্রের নিকটে অঙ্গ, বঙ্গ, 
মগধ, দ্রাবড প্রতি বর্ণথাল। ।লখিতে আবন্ত করেন।” ইহ! দ্বার! 
প্পগঠ প্রতীয়মান ৯ইঠেছে থে পদ্ধদেবের সময়েও (খও পৃঃ ৪৭৭ 
মদ তিনি দেইন্সাগ করেন) বঙ্গলিপি বিদ্যমান ছিণ। অতএব 
বঙঈগলিপি চঘ ব পবা তন, তদিপয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

ডাযনণণের বাজ। হথন্দববনের মধ্যে একখানি ভাক্রলিপি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন 1 এহ। লপণনেনের র।জাধিক।ব সময়ে জনৈক ধান্গণকে 
মি? সশন্দপ্রকীপ গনত্ত ঠহয়ছিল! উক্ত সনদ লিপিব কতকগুলি 
আব বাসগ।লাণ মণশ | পত্ডিতপ্রবব বামগতি হ্যা।য়বএ মহাশয় বহ 
গাবনত। দ্বাব। হিস করিয়াছিলেন, বোধ হয়, গ্রসকণ শঙ্কর বর্তমান- 
ক্বণ বঙ্গাপব গষ্ট হইনার কালে খোদিত হইয়। খাকিবে। স্থচগাং 
ইপাব বতমবের পুণের ( লঙ্দনেন হাগার বৎসর হইল পাঞ্খাঢ়াত 
ইঠয়াছেশ) যে বঙ্গণিপির বিএনানও। ছিল, তীঠাতে কোন সন্দেহ 
নাহ। বঙ্গণিপিব উৎপ/ত্তকাল মন্ধন্ধে ইঠ। অপেক্গ। অধিব ৩৭ প্রমাণ 
প্রদশন করা মগগ্তব। প্রিন্সেপ, সাহেব বুগ-ঘুগা্তরের সমুদয় অক্ষর 
অধায়ন কণিয়। স্বির করিয়ছেশ যে, বর্তম।ন সময়ের দেবন।গর 
হানণ বঙ্গাক্ষণের পব উত্পন্ন হইয়ছে। অতএব তাঁহার সিদ্ধা্তু- 
অন্নমাকে পুরাঠন পঙ্জলিণি। বনম।ন দেবনগর অক্ষর হইতে 
প্র/টীন। 

উড়িয়া, দ্রাবিড়ী প্রঠতি বর্ণমালার নধো জাবি) বর্ণমালাই সর্ব্বাপেক্ষা 
প্রাচীন বলিয়া বোধ হয। কাখণ আধ্যদের ভরতাগমনের সময় 
দান্িণাতোর জ।বিড় ভাথ।ভাবগশই হদভ] ছিল। ( এমশ্বন্ধে মত্বৈত 


ভঠলেই 


১ম সংখ্যা] 


৯ কাপ অপ তপাসিত শপ ৯৮ ৯৮৯ পস্তি১৫স 


আছে ।) কোন এক সভ্যত। অনেক! সেই জাতির ভাধ।র উপরই নি ড 
ৰরে। 

ভধার ক্রম এইরপ-সংক্টত নামক গাথ।-ভানা) গালী ভাষ।, 
প্রাকৃত ভামা, হিন্দী, বাল, উড়িয়। প্র ত। ছুকচ্চাব সংক্ষত 
ভাবার কে।মলতা সাধনের জন্যই গাপাডানার উৎপত্তি হয। উহ। 
বুদ্ধদবের পবকালে প্রপ্লিত ছিল। এই ভান। ১৫* বহনব-ক্কালে 
পরিবর্তিত হইয়। আশোক বাজাৰ সণঘ পালী ভান! নান প্রসিদ্ধ 
হয়। মহারাজ বিক্ুনাদিত্যের সি বত্কটি প্রাত ভাবার 
একখানি ব্যাকরণ লিখেন | তীছার সময়ে উক্ত ভামাণ বিলক্ষপ 
প্রচার ন। থাকিলে তং-কর্তক কখনই উক্ত ব্যাকরণ পচিত হই 
না। এইরূপেই ক্রমে ভাম।ব বিকাশ হয । 

আমাদের যে সংস্কৃত শ্রানা, তাত মবিদ। একবাপে বাবহ।ঠ হয 
নাই; জমশং উহার অনেক গবিব্কীন ভইয়।ছে। এ পত্িবদুশ 
হেতু মস্ত ভানা পধানত; ঢাবিভাশে বিভক্ু | থা] বারণ 
(এঠ ভাষায় বেদমন্্সককণ বচিত হয), মানবিক (বৈদিক ভাদ| নিতু 


দ্কচ্চ'বন্ধ ভিন বলিয়। কদণঃ উহার সত্লত। সাধিত হলে, 
মানবিক ভাগায় নন্বনংঠিত। ও বাম।য়ণ বণিত তম, কালবাসিক ও 
পোৌবাণিক। কালিদান প্রভাতি কবিগণেব আদাতভির গরিব ধরনে 


পৌবাণিক সংঙ্ঙেন সি । প্রকাবান্থবে নকল হাসাকে প।দেশেক 
ভ!মা বলিষ। গণ্য কণা ঘাঁইতে পাবে। এচন্য _বিভিন দেশের 
শিক্ষিগিণকে বিভিন্ন বণমি।ল। শিক্ষা কবিতে হইত । 

রী বমেশচন্দ চক্রনন্তা 

প্রসিদ্ধ ঠহ।সিক ইীসূক্ত বাগদান বন্দো।পাধায প্রথন 116 

(91117 01 1োত 012৮ 10]0)৮ নামক পুত চড্া্য। 
চারু বন্দ্যেপাধা।য 
(৮৭) 
দিলীগবে। » জগবাখবে। ব। 

মুদলনান গমাটু দগের মণ আর বাদশাত সবনপকাণেই আদশ 
নবপতি ছিলেন । সগাট আাকববের এই গুণো জগ্যত ঠিন্দ প্রজাগণ 
তাহাকে পবমেশ্বব-স্থ।নীয় মনে কবি! সগন্গবে “িলীথবে। বা জগ গ্বে। 
ব” বলিয়। স্তব করিতেন। 

শ্রী বমেশ্চন্দ্ চরবন্তা 

১৩২৮ স।লের শিদাঘ নখ প্রজ্তাতীতে” দ্ধ বঠিহানি 
আীন্ক যছ্ুন!থ সবকাব মহায়েব “দিলীখবে। ব। জখদীগণে। কি রঃ 
একটি হববচিঠ প্রবন্ধ বাঠিব ভইয়াছিল। তাত। তইভে কোন কোন 

অংশ'নিষ্কে উদ্ধ ত করিয়। দিলাম । 

“প্রাচা ইতিহামে অনেকন্থলে দেখতে পাওয। খায় যে রাঁছঈ। 
নিজেকে প্রজগণেব ধন্মনেত। বলিয। ঘেধণ। কবিয়াছেন। ইহার কারণ 
মান্ষের স্বাভাবিক আক্মগৌবব হইতে পাবে, অথবা গভীব বাগনতিক 
ফন্দী। রাজ। যদি মন্তব এবং বহি গত এই উদয় গেইট কর্ু। হউঠে 
পারেন, তবে দেশে ভাহাৰ অপেপ। উচ্চতর কেন শক্তি কিনে 
গরে না, জগতে ভাহ।ব ক্ষমতা অপরতিহ, দ্রন্দভীন একক । নয 
লক্ষ অশ্বারে।হীর প্রভু, দিল্লীর বাদ্‌শাঃ ও এই ভাবিয়। স্থগ পাইুঞন 
যেঠিনি কোটি কোটি মানবের স্বেচ্ছাতক্তি এবং আন্তবিক প্রেম লাভ 
করিতেছেন। তিনি আন্য মানবের মত নহেন, দেবছার আবমাব আথা। 
দৈবশক্তিসম্পন্ন। 

“মুসলমান রাজ্যে রাজার দৈবভাব ওযা অভি সহ । ইস্ল।মের 
বিধি অনুপাবে দেশশাসক প্রকৃত বিশানীগণের দেনাপতি (আমি 
উল, মুম্নীন) এবং সখবেচ প্রার্থনার (জমাএৎ নমাছ) নেশ। 
অর্থাৎ ইমাম । ন্দিনিই একমাতে খালফা এবং মরিচ মিনি নিজ পাদর 


বেতাঁলের বৈঠক-_ মীমাংসা 


শতত ৩১৯৩৯ সপ ৯১৩ সপ ৯৯ পিল ৯৩৩ 
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৬৫ 
উপযুক্ত হন, ভে প্রেরিত পুরুষের (য় মুখম্মদের ) গণ ও ও শত ভাহাতেও 
বন্তিয়াছে, এবং তিনি একাধারে ইস্লামীয় সৈম্বের নায়ক ও ধর্শ- 
গ্রন্থের দর্রেচ বাখ্যা-কারক (মুজ তাহিদ )। 

“গার হিন্দুব। ত প্রতাহই অবারকে পুজ। করিবার জন্ত, ম্বীকার 
করিবার জগ্য প্রপৃত আছে। তাহাদের বিখান থে এপ অবতার 
কোটি কোটি বাব শীতে দেখ! দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখা 
দিংবন2--হে ভব বখজ ! ঘ'নহ পল্সেব গ্রঃণি এবং অধশ্বেব অঞু।খান 
হইবে হখনহ আঁমি নিজেকে (অবভতাব রূপে জগতে) সৃষ্টি করিব 
(গীতা )। হতবাং দেখ। ঘাহতেছ্ে ঘে সুঘপ যুগে ভারতে কি হিন্দুকি 
মুনলম।ন অনহাবেহ প্রতহীঙ্গায় লায পাঠিয়। ছিল। রাজার পক্ষে 
এ মহ হণোগ। 

“ঠিক এঠ হনোগে বাদ্ণাহ খ।ণার নিজেকে ইন্সাম্‌ই-কামিল 
ব। মাহিণ-»-জনান (অর্থাৎ সুগ।বভাৰ ) খলিয়। স্কাপিত করিলেন। 
যদিও [তিশি লিশিতে গছিতভ জানিতেন না, তথাপি দব্বারে মু।গণ 
লোভে ও ভয়ে এক পতি কহ।ওয়।) সহ কিয়! দিল দে বাদশাহ 

বাশের মববএঠ ও শিউলি ব্যখাকাবক এবং ধন্ম নন্দী সমস্ত প্রশ্নের 
দেখ বিচারক (যু হাতিদ ১1 এদিকে হিনুব! ভাহার গুণে মুক্গ 
হয়া এনং হ চাব ভাতে নি্েধেন বশ্মের প্রশ্রয এবং নাধু সঙ্গ দী 
গ্গুক দপাধি দিল। 
“মুঘরনানদের হধো প্রত ভক্ষণ গং ভগ গঞ্থুলোভী চাটুকারগণ 


তাহাকে "নাহিবই-ামান্ি অর্থাৎ বন্ঠগান মুগেব প্রভু বা গুরু 
বলিতে লাগণিন। 
“এই ভরপ্তগণণ অধিকাংণই পার মকছিণ। পাবস্ত জাতি মধ্য, 


মুঘলনন হইবার গবও শবপুজাণ আংকাঙ্স। হাহ।দে মজ্জাগত ছিল। 

পখাকববের পাবণিক শিযপ। কসগাবী ও মছাসদ্গণ ভাহ।কে আবতার 
বলিধা পেমামর করিত লাণিন। চিনি হাহ।ই বিশ্বান করিলেন। 
এবং প্রথমে পোখনে, পরে অনেকট। প্রকাণ্ে নিজেতে মুহম্মদের 
অনেকগুলে 7 ও শপ্তি মাবোগ কখিচহ লাগিলেন, এবং অবনেসে 
আবও উচ্ত উঠিয়া 11 বা আবভাবধ দাবি কবিলেন।” 

এই কয়েকটি এংখ গপড়িলেই বুঝ। যায, গদিলীগবে! ব| জখদীখরে। 

1" কে।ন্‌ দেংএ, কি কানে প্রয়োগ হইয়।ছিল। 

শনহী চিত্রলেখ। চৌধুরাণী 
গ্রভাশী ছড়া যদ্ববাবুৰ একটি ইংবেজী প্রবন্ধেও ইহাৰ বিবরণ 
রঃ রর যাইবে--1100 ১১০1502৯000 11950 91 [২০118 
7 010 14২07 111010009116) 1107177777১ /1৮০) 4৯405010922, 
আ- 
(৮৮ ) 
হিন্দুদিগেণ দেবত। 
'নদ।ব। বিবুধ।” সনের খাশং আানাং গনৈহ সহ 
তেলোতকো তে অন্ত্রিশতকে টি- ডি ॥? 

গন্নপুহাদের £ই দোক দুষ্টু দেখ। যায় খে, ৯৪ পন্পুরাণেই হিন্দুদের 
দেবচাব সংপা। ৩৩ কেটি বলিয়া বদিত হইয়াছে । পুবাণ!ক্ত এই 
বা নংগা। পুশ্থাপুখুকণে গ্ণন। করিলে কি হয়, তাহ। ঠিক 
বল! মায় ন! 

হতএব একনার গনপুবাণেই (পনুণাণ হবৃহত্গ্রন্থ । উন গ্রন্থ 
মাদ খণ্ডে বিছক্ত _2ষ্টিথণ্। উতবখণ্ড, পা হালথগ্ড, ন্বর্গধণ্ড, ভমিখণ্ড। 
রক্ষণণ্ড ও বিয়াযোগম!ব) হিন্দুর ৩৩ কোটি দেবভাব বিবরণ 
মংগুগীহ হহতে পারে । পছপুধাণির প্াপিষ্থান_বঙ্গবাসী কাধা।লয় ; 
৩৮১ নং ভন নীচবণ দন্ছেন ছাট, কলিকাত। | 


পরী আাঙ্নচন্দ হাক 


৯৬ 





(৯৯) 
আবিরের লাল-রং 


আবির প্রস্তুত করার প্রণালী £--খেতপার জাতীয় পদের সহিত 
( শঠিগাছের মূল, চুপড়ি ও খ।ম আলু, বুনে। ওল ও কচু হইতে শেতসা'র 
পাওয়। যর ) লাঁল-রং মিশ্রিত করিলেই আবির গুস্তত হয় । 

শঠি-পালে। প্রস্তুত করিবার ( বাঙ্গ(লী-ঘরের নরনারীগণ অনেক স্থুলে 
শঠিপালে! প্রস্তুত করার প্রণালী গানেন বলির এস্থলে আর ততসম্বন্ধে 
কোন কথ। উল্লেখ করিলাম ন1) পর আঠাবৎ অবশিষ্ট যে পদার্থ থাকে, 
তাহ! ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইর়। গুড়! করিয়! লউন। এই গুঁড়ার 
সহিত মেজেন্ট। ব| খুনগারাপী-রং উত্তমরূপে বাটিক! মিশইয়। লইলেই 
আবিরের লাল-রং প্রস্তুত হইল। 

তত়িন্ন আমাদের দেশী অনেক রপ্রক পদার্থ হইতেও (যেমন 
পলাশ-ফুল, কুহুম-ফুল, চে-মূল, মণ্্রঠ-ছাঁল ও মূল প্রসৃতি ) আবিরের 
ল।ল-রং প্রস্তুত হইতে পারে। টাট্‌কা পলাশ ফুলের রসের নহিত 
(যদি শুকন। হয়, তবে ক্ষাথ করিয়া! লইতে হইবে) ক্ষার মিশ্রিত 
করিলে, সুন্দর লাল-রং পাওয়। যার়। এই লাল-রঙেব সঙ্গে খেতসার- 
পদার্থ মিশ্রিত করিয়। খৌদ্রে শুকাইয়। লইলেই আবির লাল-রঙে 
রঞ্জিত হইয়। যাইবে। 

পার্বত্য-চট্টগ্র/ম-অঞ্চলে এক প্রকার বৃক্ষ আছে। সেই গাছ দুল সহ 
জলে সিদ্ধ করিলে, অতি ন্বন্দর লাল-রং পাঁওয়। যাঁয়। উহার সহিত 
শ্বেতপার মিশাইলেও আবির লাল-বর্ণ ধারণ করে। 

সী রমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 
আীমতী কমলকামিনী দেবী 


(৯৭) 

কলিক।ত। বড়ব।জারে আরারুটের সহিত জ।মানি রং মিশ্রিত 
করিয়। আবির চৈয়ীর হয়। কোন ছাদের উপরে বন্ত। বস্ত। আরারুট 
ঢালিস্। গাদ। কর! হয়। কটাহে জল দিদ্ধ করিয়। তাহাতে বিলীতী 
রংঢাল। হয়। এই গরম লাল জল আরারুটের গাদায় ঢালিয়। ময়দ| 
ভিজানর মত ভিন হয়। সমস্ত আরারুট লাজ জলে ভিজিলে 
মেলিয়! রৌন্তে শুকাইতে দেওয়। হয়। ইহু| বৌদ্রে শুধু হইয়। ধুলার মত 
হয়। এইগুলি বস্তায় পুরিয়। বাজবে "আবির বলিয়। বিকি হয় 'এবং 
বাংল। দেশে ও বাংলার বাতিবে রপ্ানি হয়। 

»। বাসানুজ কণ 


(৯২) 


বঙ্গভাষায় পশুপালন সম্বন্ধীয় পৃন্তক 
গিরিশ চত্রবস্ত'--গে।ধন 
বঙ্কুবিহারী ধর--গে!-চিকিৎস। 
বন্থমতী আাঁফিস-_পশু-চিকিৎস! 
ভেটেরেনাবি সার্জন 
ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত-_-পশুচিকিৎস! 
গুরুনাস বাবুর দে।কানে পাঁওয। যায়। 
শরৎ বক্ষ 
(৯৩) 


মুশিদ কুলী খ| 


এতিহ।সিক যুক্ত ্ামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুদিত 
“রিয়াজ উদ, সাঁলাতিন” গ্রস্থের তৃতীয় উদ্যান ২৪* এবং ২৬৯ পৃষ্টা 


প্রবাসী-+কাত্িক, ১৩৩, 


সপস্পিস্পিস্পিসিপিস্পিপিসপিসিপাস্পিপাসিপাস্পাসিপাসিপা সিপা সপাস্পা সপাসিপাস্িপাসিপাস্টিত সপাস্পিতাসিপাস্টিপাসিপা সা পা সি সা পাসিপা সপ সপ সপ স্পাস্িপাসিপ সপন সপস্পী সপাসিপাসিত 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাঠে জান| যায় যে “নবাব বিচারের সময় কোন পক্ষ সমর্থন না করিয়া 
ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে স্কারবিচার করিতেন। একদ| কোন একটি 
হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারেন যে তদীয় 
পুত্রই হত্যাকারী, এজন্ভ তিনি আপন পুত্রের প্র।ণদণ্ড বিধান করিয়। 
সুখ্যাতি লাভ করেন।” মুর্শিদ কুলী খার হবিচার সম্বন্ধে অনেক গল্প 
আছে, তন্মধ্যে তাহার পুত্রের প্রাণদণ্ডের গল্পটিও অন্যতম । “এই ঘটনার 
কোন বিস্তুত বিবরণ জান। যায় নাই" শ্রীযুক্ত রামপ্র/ণ বাবু & পুস্তকের- 
ফুটনোটে ইহাই লিখিয়াছেন। 
ঞ শ্যামাশস্কর মৈত্রেয় 
মুশিদকুলী খ। যে তাহার একমাত্র পুত্রকে প্র।ণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া- 
ছিলেন ইহার খৃস্তান্ত শ্রীমুক্ত দুগাদ।ন লাহিড়ী সম্পাদিত বঙ্গের 
ইতিহাস, ৩২৯ পৃঠায় আছে। 
এ যোগেশচন্ত্র গোস্বামী 


(১৬) 
ইষ্ট ইও্ডিয়। কোম্পানী 

১৬১০ খ্ীগ্ান্দের ৩১ শে ডিসেম্বর ইষ্ট, ইণ্ডিয়। কোম্পানী ইংলওর 
রাজী এলিগাবেথের শিকট চাটার গ্রহণ করেন-_একথ! প্রযুক্ত 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার “ভারত-পরিচয়ে* ঠিকই 
লিখিয়াছেন। আবার যে-সমন্ত এতিহাসিক বলিয়াছেন ১৫৯৯ 
বীষ্টান্দে ইষ্ট, ইও্ডিয়া! কোম্পানী ইংলণ্ে গঠিত হয় ত্াহারাও ভুল 
বলেন নাই। উভয় মতই ঠিক। ইষ্ট ইগ্ডয়। কোম্পানী ঈংলগ্ডে 
গঠিত হইবার এক বৎসর পরে রাণী এলিজাবেথ ব-কোম্পানীকে চাটার 
প্রদান করেন। প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উত্লেখ কর! 
যাইতে পারে। 
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শ্রী শ্ামাশক্কর মৈত্রেয় 


১৬** খুঃ অন্দর ৩১ শে ডিসেম্বর তান্লিখে ইস্ট, ইত্ডিয়! কোম্পানী 
য রাণী এলিজাবেথের নিকট চার্টার গ্রহণ করেন তাহার প্রমাণ 
&ট, ইতিয়। জোম্পানীর ইতিবৃত্ত-লেখক জন রসের “ উযা15 ০1 
11 1710701017106 17৭0 10018 00700519” গ্রশ্থখানি পাঠ 
চরিলেই দেখিতে পাওয়! যায়। ১৫৯৯ খ্বঁঃ অন্দের ২৪ শে সেপেনম্বর 
ব্বপ্রথম এই কোম্পানী গঠন করিবার জন্য লগ্ডনে আন্দোলন 
টপস্থিত হয়। পরদিন ৯৫ শে সেপ্টেম্বর লগ্ডন সহবে এই বিষয় 
নদ্ধারণের জন্য একটি সভ। হয় এবং উ্র-সভ। হইতেই রাণী 
গলিক্তবেখের নিকট ইষ্ট, ইণ্ডিয। কোম্পানী গঠনের অনুমতির জন্য 
একখানি আর্জি পেশ করা হয়। ১৬** থৃঃ আবের ৩১ শে টিসেম্বব 
এলিজাবেধ এ চার্ট।র প্রদান করেন। 

41109019100 01 00607151421] 00 07191-0120012 
2850 10019 00100921) 15 07060 3150 1)000771961, 11 
115100100-07100 7620 01170010167, 00160075010. 0 
(5 13162101016) [01000০00 01) 11৫ [১৪010101) 01 2. 101081009 
27700102015 001 
1001756 10 117/00 09 010 15850100105.1 (44৮10101501 076 
1107000191010157510 10017 001177151৮9], 
1১00 130) 


3০01 1701১161101) তি 012100617 


টো], 


শী যোগেশচন্দ গে।স্বামী 
লগ্ন ও শান&।ড1থেব বাণিজ্য প্রতিষে।গিতাব ফলে ঠষ্ট, ইওিয়া 
কোম্পানী গঠিত হয়। 

১৫৯৮ খুং অন্দে 'পানিস আমাৰ যুদ্ধে জয়ী কবার পৰ 
হইতে ভারতবধেব সহিত বাণিজ্য কনার জন ইংরেজ বণিকদের 
প্রবল ইচ্ছ| হয়, এবং ১৫৯৯ গ্রীঃ অন্দে ওলনাজগণ (1৫ 10100) 
ইংরেজদের উপর মরিচের দর প্রতি পাউগ্ডে ৩ শিলিং হইতে ৬ শিলিং 
এবং ক্রমে ৮ শিলিং করাতে ইংরেজ বণিকগণ এক মহতী সভা 
আহ্বান করিয়। তাহ।তে ভারতের সহিত বাণিজ্য করার সঙ্কপ্প 
স্থির করেন | মহ্তা-ণী এলিজাবেথ অন্দের শেষ 
ত।রিখে অর্থাৎ ৩১ শে ছিদেম্বর উক্ত বণিন্‌ সম্প্রদায়কে ভারতের 
সহিত একচেটিধ। বাঁণিদ) করাব জন্য এক সনন্দ ( 011711) প্রদান 
করেন। 

106 : (7) ৮৬170600455 91210750101 [7150015 01 
10019) 17210 11) 02986 337. 

(2) [07750107615 17151909 01 1202171707121271601172 
7061100. 

(5) 2710 11007781100 

ঢ:০ 0০981001201), 00910071, 
উক্ত স্থবিখ্যাত এ্রতিহ'সিকগণের লিখিত বিবরণ ভ্রাস্তিমূলক বলিয়। 
মনে হয় না-_হুতরাং প্রভ।ত-বাবুর “ভাঁরত-পরিচয়ে' লিখিত ১৬০ খুঃ 
অব্ের ৩১ শে ডিসেম্বরই ইষ্ট ই্ডিয়! কোম্পানীকে এলিজাবেখ চার্টার 
দেওয়ার প্রকৃত তারিণ বলিয়! মনে হয়। 


১৬৬০০ এ 
৫ 


শ্রী মশোপাঁকিস্কব ঘো 


বেতাঁলের, বৈঠক-_মীমাংসা 


৬৫৯৮ পাছত ৯৫৯ ৮৯া ত্র সিট পিস তসাসিত ৯৩৯৩৯ প৯ ৩৯৩ সতত ৩৯৩০ ৯৩ 


৯৭ 
তিিনিলি মতে ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর সং সনন্দ রাণী নিছে 
১৬০০ খুষ্টাবের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে দান করেন। +01870এর 
মতে ১৬ শতাব্দীর শেষ দিনে রাপী উহ। দান করেন। “79700 এর 
মতে লগ্নের ১০১ জন বণিক ও নাগরিক (01057) ১৫৯৯ 
খীষ্টান্দের ২২ শে সেপ্টেপ্বর তারিখে [.০£ [9১০:এর সভাপতিত্বে 
[70500615 1791]1এ সভ| করিয়! [.07007)12550 [70015 
0০7১21) প্রতিষ্ঠা করিয়া! রাণীর নিকটে সনন্দ প্রার্থনা করেন; রাণী 
তখনই উক্ত সনন্দ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহার 1১15) 0০8201 
তাহাকে তখন সনন্দ দান করিতে নিষেধ করেন ; কারণ স্পেনের সম্ভিত 
তখন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। অবশেষে সন্ধি ন। হওয়াতে 
১৬০০ ুষ্টান্েব ৩১ ডিসেম্বর তিনি ০১০1 00521007 বা সনন্দ 
দান করেন। 

শী কালীপদ বিশ্বাম 


(৯৬) 
ভারতবর্ষে কূমিবিদ্যালয় 
পুদ| এগ্রিকাল্চ।রাল কলেজ, বিহার_বি, এস, লি, পাঁস দর্কার-- 
মাসিক খরচ ৩* হইতে ৩৫ টাক।। 


পুনা  কুষি কলেজ বন্বে আই, এস-সি ৪৫--৫* টাঁক। 
কয়েমবাটুব ” মাদ্রাজ ম্যাটিক ৩৫_-৪০ টাঁক। 
নাগপুর » মধাপ্রদেশ এ ৩৫--৪* টাকা 
কানপুর ৮.৮ যুক্তপ্রদেশ এ ৩৫_-৪০ টাক! 
লায়েলপুর 5, , পাপ্তাৰ আই, এস-সি ৪০--৪৫ টাক 
স্বরুল (বিশ্বভারতী) ,, বাংলা ম্যাটিক ৩*--৪* টাকা 


ইহ। ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশণেই ৪ মখথব| ৫টি করিয়। নিয়শ্রেণীর 
বিদ্যালয় আছে, যাহাতে অতি আগ্পদিনের দন্থ চামাদের সেই গ্রাদেশের 
ভাঁধায কুষি শিক্ষ। দেওয়! হয়। 

বঙ্গদেখে মণিপুর (ঢাক) অমরপুব ( বর্দমান ) ছুর্গাপুর (চটগ।ম ) 
চু'চড়। (হুগলী ) প্রভৃতি স্বানে এ১বূপ বিদ্যালয় আছে। এখানে কোনও 
পাশের গাবশ্যক হয় ন|। খরচ ১*২ ভইন্ডে ৩৫২ টাকা পডে। 

বর্তমান বর্ষে সাবোর কুদি কলেজ উঠিয। গিয়াছে। 
ভিবথায় শীকদার, এ ইন্দির। দেবী, এ শবত রঙ্গ, তী তরুণ 

ঘোমল ও ত্ী তৃষপ্তিবালা রায় 

(১৬) 
“দ্রাবিড় বৈদিক ব্র।্ণ' 


মনুসংহিত।-রচনা-কীলে বঙ্গভমি আর্াবামের অমোগা ছিল ; পরে 
সুখিষ্টিরের তীর্ঘভ্রমণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই উহা! “নতত-দ্বিজ-সেবিতম্* । 
জন্মেজয় যজ্ঞার্থ গৌড়াদণ হইতে ব্রঙ্গণ লয়! গিয়াছিলেন। (প্রবাসী, 
অগ্রহায়ণ ১৩১৮ 3 (5017500৭901: বি. ৬৬১ 15,155) বঙ্গের 
বাহিরে বাঙ্গ।লী দরষ্টব্য)। কোৌঁটিল্য সম্ভবতঃ এই ব্রাঙ্গণবংশসন্ভূত। 
বগুড়া দিনাজপুরের সীম।ন্-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত গরুডন্তস্তে পালরাঁজদিগের 
বান্ণ-মন্ত্রীগণের উতকীর্ণ কীর্তিকাহিনী এসিয়াটিক বিসাচ্চের ১ম 
ভলুমে ৩* পৃষ্ঠায় লিখিত আছে । ইহার! বঙ্গের আদি বৈদিক। 

ইহার আচীরভষ্ট হইলে আদিশুব রাটীয় ব্র।ক্গণদিগকে কান্তকুজ 
হইতে আনয়ন করেন। কিছু দিন পরে বারেন্্রগণও এদেশে আসেন। 
ইহার প্রায় ১০ বংসর পরে শ্যামল বর্ধ।দেব কর্তৃক বৈদিক ব্রাঙ্মণগণ 
শানীত হন। দ্রাবিড় কাহার। ? স্বন্দ পুবাণে দেখ। যায়--“কণাট।শ্চৈব 
তৈলঙ্গ। গর্জররাই্বাসিনঃ | অন্ধ)শ্চ দ্রাবিডীঃ পঞ্চ বিদ্ধা-দক্ষিণ- 
বাঁসিনঃ ॥+ কর্ণাট তৈলঙ্গ গুজরাট অন্ধ, দ্রাবিড় দেশেব ব্রাঙ্গণগণ 
ভ্লাবিড। 


৯৮ 


গদাধর ভটের কুলজীর ১৭৪ হইতে ১৮৪ প্লোকে দেখা যায় মেদ্রিনী- 
পুরের মগ্ননাগড়-বিজয়ী রাজ! গোবর্ধীন।নন্দ বাগুবলীন্দ্র রাজ্যাভিষেক- 
হেতু ভ্রাবিড় দেশ হইতে পাঁচজন: সাগ্রিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। 
মাদ্রাজের বৈদিকধশ্ব-প্রচারিণী সভার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পার্থ- 
সারথি আয়াঙ্গারের নিকট হইতে শ্রীধুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি- 
এল, মহাশয়, সংগ্রহ করিয়। কুলজী মুদ্রিত করিয়াছেন। হান্টার 
স্বীয় ্রাটিট্টিকেল একাউন্ট এ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে উহার 
১৯৯ শ্রোকে দেখ। যায় উত্কল-প্রান্তে কাঁশীজোড়াস্তরালে জানুখন্ডী 
নামে একব্যক্তি সরোবর প্রতিষ্টার্থ দ্রাবিড় হইতে সপুত্র পঞ্নন নামক 
এক।সগ্রিক ব্রণ মানফন করেন । ২১১ গ্লে।কে দেখ। যায় দ্রাবিড়াগত 
্রা্মণগণ উত্ত আদিবৈদিক ব্রাক্মণগণের সভিত বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইয়ছেন। এই মিলিত ত্র।ঙ্গণ-সম্প্রদ।য় পশ্চিমবঙ্গে 'জ্রাবিড় বৈদিক' 
ব্রঙ্গণ নামে আখ্যাত। (ভ্রান্তিবিলয়-_্রী হরি“্চপ্র চক্রবর্তী প্রণীত ) 

শী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ 

পশ্চিম বঙ্গের "দ্রাঝিড বৈদিক ব্র।গ্গণ” আখ্যায় আথ]।ত ব্রাক্ষণগণ 
পুররববঙ্গে “পরাশর”্, মধ্যবঙ্গে “গোৌড়াদায বৈদিক” ও দক্ষিণ বঙ্গে 
“বাসেত” ব্রাঙ্গণ নামে পরিচিত । বাঁংল। দেশে মন্সংহিহার যুগে 
রক্ষণ ছিল ন1। উক্ত মংহিতায় আছে পুগু, দেশের ( গৌড় ) ক্ষত্রিয়গণ 
ব্রাঙ্গণ শভাবে উপনয়নাদি সংঙারচ্যত হইয়। পতিত হইয়াছেন। 
মহাভারতের যুগে পুণু দেশে (গৌড়ে), কলিঙ্গ দেশে (মেদিনীপুর 
পর্যন্ত এক সীস। ), তা্লিপ্ত (তমলুকে) আথ্য ধঙ্গণ ও আধ্য 
ক্ষত্রিয়েব বমতি ছিল | মহাভারতের যুগে মে ব্রঙগণগণ বাংলাদেশে 
ছিলেন তাহার বাংলার আরিব্রাাণ | ত।র পর-“মহাভা রতীয় 
যুগেব আবসনে মাভিথ্য বীববাঠিনী নন্দ নদদীব তীরবত্ব। প্রদেশ 
হউতে অগ্রমর হইয়! তামলিপ্তি গ।ঘ বাঙাস্থাপন কবেন। কালক্রমে 


প্রবাসী-্কার্তিক, ১৩৩৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সমস্ত দক্ষিণ বাংলা, উত্তর বাংল। ও নদীয়। জেলার মেহেরপুর হইতে 
ফরিদপুরের পুর্বব সীম| পধ্যস্ত বিশাল ভূমিথ্ের উত্তরাংশের প্রায় বার 
আন! ভূমি মাহিষ্য-রাঁড্যতুক্ত হয়। উক্ত মাহিষ্য রাজাগণ এদেশে 
আসিবার সময় তাহাদের সঙ্গে একদল, ব্রাঙ্গণ ( পুরোহিত ) আনিয়া 
ছিলেন।”-_-“তমলুকের ইতিহাস”। বৌদ্ধধুগে ৬৩২ খুঃ অন্দে গৌড় 
সম্রাট রাজ! শশাঙ্ক ( নরেন্দ্রুপ্ত ) মুলস্থান (মূলতান ) হইতে আর-এক 
দল বিশুদ্ধ শাকন্ীপী ব্রাঙ্ণ আনয়ন করেন। ইহারাও পরে বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধ ও পাল রাঞ্জবংশের মাস্তিন্ন ও পৌরোহিত্য করিতে ধাঁকেন। ঠিক 
এই সময় মাহিষ্য স্বাাণগণ এই শাকদ্বীপী বাক্ষণগণের সহিত প্রাতি- 
ছন্দিভ| করিতে আসিয়। রাজরোষে পতিত হন ও ধীরে ধারে সমাজেও 
সম্মান হাঁরাইতে থাকেন। বলাই বানুলয তখন মাহিষ্য রাজগণের 
রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে, সহ।নুঙ্ুতি দেখ।ইবার তেমন আর কেহই নাই। 
তার পর যখন ৮৯১ বৎসর পুর্বে ৯৫৪ শকে রাজ! আদিশুর বর্তম।ন রাঁী 
ও বারেন্্র ব্র।গ্ষণগণের পূর্ব্বপুরুম পাঁচজন ব্রাক্গণকে কান্তকুজ হইতে 
আনয়ন করেন তধন হইতে কিঞিদিধিক দেড়ণত বৎসর ধরিয়। এই 
মাহিন্য ব্র।ঙ্গণগণ নিজেদের শ্বাতন্ত্য রক্ষা করিয়া! অসিতেছিলেন। কিন্ত 
যখন ১১০৩ শকে রাঞ্জ। শ্যামলবন্মুদেব দ্র।বিড় হইতে একদল বৈদিক 
ত্রাহ্মণ আনয়ন করেন তখন হইতেই ধীরে ধীরে ইঁহার। উক্ত বৈদিক 
ব্রাহ্মণগণের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্/ ডুবাইয়। দিতে লাঁগিলেন। কিন্ত 
বৈদিক সমাজে মিশিতে পারেন নাই এমন এক দল এখনও বাংল! দেশে 
স্থানে স্থানে দেখ। ঘায়, ইহারাই পশ্চিমবঙ্গে “দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাঙ্গণ” 
নামে অভিহিভ। 


প্ীদীনবন্ধ আধা 
এ। গৌবহরি আচ।ঘা 


মানসী 


তমার গঞ্চেণ 
বসো বা প্রন বাগে 
আমান এস্মেণ 
কানন খল আগে । 
শা1আগ-১শেন 
মদন ৬ণচুনে 
উপ বশে 
বেধন। উচ্ছলে! 
কোমল চরণের 
নৃপুরে প্রাণ দিয়! 
আমার বন্দন। 
উঠিছে ছন্দিয়া ! 


তোমান কগের 

করুণ সুর ছাপি' 
আনার পিন 

ভষ। যেখায় কপি?! 

ললিন অঙ্গের 

মাধুরী-হিন্দোলে 
আ।বেশ-বিহবল 

দে|ছুশ মন দোলে! 
তোমার সঙ্গীত, 

উছল বূপরাশি, 
আমার প্রাণ সে যে, 

আমার গান হাঁসি! 

শ্রী পরিমলকুমার ঘোষ 





গন * 
আর আধার ভাল,_ আলোর ক।চে 
বিকিয়ে দেবে আপনাকে মে । 
অ।লোরে থে লে।প করে” খায় 
সেই কুয়াস। সবানেনে । 
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে 
মহজ মনে বিহার কণে, 
গভিম।নী জ্ঞানা তোম।গ 
বাহির দ্বারে ঠেকে এসে |) 
ঠেম।ন গণ ম।পন।য় আপনি দেখায়, 
তাই বেয়ে, ম|. চল্ব সোজা । 


মাব। পথ দেখাবার ভিড় করে গো 
তার! শুধ বাড়ায় খেজ। রি 
গা €৪কে আনে পুজার ছলে - 


এসে দেগি দেউল-ভালে 
আপন মনে বিকরটাকে 
সাজিয়ে পাণে তগ্সবেনে ॥ 
কোন ভীঞকে ভয় দেখবি 
অঁধাব তোমান সব মিছে 1 
ভর্ল। কি হোর সাম্নে শুধ। 
ন। ভয় আমায় রাগবি পিছে ॥ 
আমায় দূগে যেই তাড়াবি, 
সেই তরে তোর কাজ বাড়াবি, 
ভোমায় নীচে নাম্তে হবে 
আমায় ষদি ফেলিগ্‌ নাচে 
বাচাই করে" নিবি সেরে 
এই খেল। কি থেল্ৰি ওরে ? 


“য় তোর হাত জানে ন। মারকে জানে 
ভয় জেগে রয় তাহার প্র।ণে, 
যেঠের তত জানে না মাকে জানে 
ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে, 
যে ভোর মারকে ছেড়ে হাতকে দেখে 
- আদণ জান। দেই জানিছে ॥ 


( উপাসনা, ভা্র ) শ্রী রবীন্দ্রনাণ ঠাকুর 


গাঁন 

অক ৩ণে দলে দলে মেন থে ডেকে যায় 
অ।য়। আ।য়, অ।য়, 

(মেদ খনে আমের বনে রব উঠেছে ত1হ-৮ 
যাই. যাই, যাই । & 


উড়ে-মাওয়ার স।ধ জাগে তার পুলক-ভর! ঢলে 
পাতায় পাতাসক। 

নদীব ধারে বাধে বারে নেপ যে ডেকে খায় 
আয়, আয়, আয়, 

কানের বনে কণে শণে রধ উঠেছে তাই- 
যাই, না, যাই । 

মেণেন গ।নে তরীগ্ুলি তান মিলিয়ে লে 
পাল-তোল। পাখায়। 


(প্রাচী, ভার) শি রবীননাথ ঠাকুর 


গান 
ধ্দাথধি কানন এবি? 
আধ ঘেনেৰ ছায়। খেলে। 
পিয়ালগুলি নারের হাটে হাওয়।য় হেলপে। 
বরষণেণ পরশনে 
শিহপ গে বনে বনে, 
বিরহী এ মন গণ গামার 
দুধ পানে গাখ। এলে । 
এ।কাশপথে বলাক। পাম 
“শন সে অক।রণের বেগে, 
পুব হাওয়তে টেট খেলে খায় 
ডানাৰ শানেব জুফান লেগে। 
শিলিখুখব বাদল-সা।বে, 
কে দেখ। দেয় গ্দয় ন।বো, 
প্পননপে চুপে ঢপে 
বাথায় আমাব চরণ ফেনে। 


(শান্তিনিকেতন-পত্রিক ভাপ) আ। ববান্দনাথ ঠাকুর 


গন 
অগ্সিশিখ। এম এস, আনে! খানে। আনো! 
দুখে গুণে ঘরে এপ্নে গহর্দীপ জালে 
অ।নে| শক্চি আনে। দাপ্ি, 
আনে শান্ছি, আনে 2প্তি, 
আনে ট্রি ভালোবাস, আনে। নিহা ভালে । 
এস পুণাপথ বেয়ে এম হে কল্যাথ ॥ 
৬ হপ্তি এভ ঢাগরণ দে আ।ণি? | 
টগেব(তে মহণেশে 
(জগে থাকে নিণিমেসে, 
গ।ননা-উতসবে তব শুল হানি ঢালে ॥ 
€( শান্তিনিকে তন-পজ্িকা, ভদ্র ) হী রবীন্দ্রনাথ সাঁকর 


১০০ 


৫৯৫১ ৫৯৩ পপ ১পসিপি স্পা ১৩৯৩৯৫৯৯৯২২ ৫৯ সতত 


বিদ্যাপতি 


বাঙ্গলর ও মিথিল।র একজন আ।দিকবি।".-সমন্ত 
বিদ্যাপতির নকলে বাঙ্গালায় 
কিন্তু ত্র ব| মথুরার সঙ্গে 
ভাষার 


খিদপা।পতি 
আধ্]াবন্ত তার গানে মু হইয়াছিল 17." 
যে ডাধ। হয়, তাহ।প নম ব্রগবুলি। 
সেভানার কোন মণ্গণ নাই | মেট। নে-কাপের মেখিলী 
অনুকরণ মাত্র ।"** 

চৈতন্ত-সম্প্রদ।য়ের বৈধব ধন্মে গোছ। হইতেই দ্ুহটি এল হয়। 
একটির নাম গোশ্বামীমত,। অপরটির নাম সহঙচিয়।। গোন্ধমীমতের 
লে।কের। মুখে বেদ মানিত কিন্তু কখনও পঠিত ন।, যাহার বড় 
পণ্ডিভ হইত তাহার। গাঠ। ও ব্রগকত্র পড়িত। কিন্তু ভাগবতহ 
তাহাদের প্রধান পুখি।".'সহজিয়।ব| সং পুখিব দিক্‌ দিয়া বড় 
যাইত ন।, তাহার্। মনে করিত নিজের দেহেতেই সদত্ত বিশবব্রশও 
আছে, দেহেব সেবাই তাহাদের পরম।র্থ। শ্রীলে।কেব প্রেম হইতেই 
তাহাপ। বিশ্বপ্রেমে যাইতে চেষ্ট। করিত | বিধ্পঠিকে অইদিয়াগ। 
সহজিয়। ভাব হহতেই দেখিত। আাহাব| উহাকে ম।হজন রমিক 
ভক্তের একঞ্জন বলিয়। মনে কবিত।*** 

বিদ্যপতি কিন্তু সহিয়।ও ছিলেশ শ|. 'বধ৭3 ছিলেন না| 
তিনি মিথিলা বাঙ্গল। ও ভরহবষেব অন্যান্য দেশে এ।গাণের 
স্তায় স্মার্ত ও গঞ্চোপ।সক ছিলেন--গর্থাৎ স্মৃতির ব্যবগ্থ। মানিয়া 
চলিতেন এবং গণেশ ধ্য শিব বিধুঃ ও দুর্গ। এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা 
কবিতেন। তাহাদের পৃরবপূরুধেণ। অনেকেই শিবেব মনিব দয় 
শিপাছিলেন, তিনিও নিজের গ্রাম বিসপাতে শিবেব মন্দির দিয়।- 
ছিলেন ।'*'গঙ্গাগ প্রতি ত।ঠ।র প্রগ।ট ভাজি ছিল। তাহার মামনক।ল 
উপস্থিত দেখিয়। তিনি পানী কবিয়। গঙ্গংর তীরে বাভতেছিলেন, পথে 
আর গময় নাই, অদ্তিমকাল উপস্তিভ দেখিয়। তিনি পাপী নামাতে 
বলিলেন এবং মাটিতে বিছ।ন| করিয়। শুইপেন। এমন সময় দুর 
একট জলশ্রোতেব শব হইল; দেখ! গেল, গঙ্গ। সোতশিনী হইয়। 
বেগে মেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই জলেই তাহাব অন্তজণী 
হইল। তিনি 'ঘমন কুনঃরাধ।ব প্রেমেব অনেক পদ লিখিয়। 
গিয়।ছেন তেমনি শিব ও গঙ্গ।র বিষয়ে অনেক পন লিখিয়। গিয়।ছেন। 

স্ৃতিণান্ত্রে ডাহার প্রগ।ড বুৎপত্তি ছিল। খিনি নৈবনব্বধলার 
নামে একখ।নি শৃতির খ্রস্থ রচন। করিস্ঠী গিযাছেন। উহাতে স্মৃতির 
মতে শিবপুঞার যত বিধ।ন আছে সব দেওয়। আছে। গঙ্গাবাকাবলী 
ন।মে আর-একথ।নি শতিৰ গ্রন্থ লিখিহ|! গিয।তেন, উহাতে ২বিথাব 
হহতে গঙগানাশণ পথ্যস্ত গঙ্গার কোন্‌ হার্থে কোন্‌ হারখখবৃতা করিতে 
হয় তাহার বিখরণ গাওয়। বায়। নেকালে নানাপপ দান চলিত 
ছিপ শাহর মধ্যে বেডশ দান আি প্রদিদ্ধ। এই বেশ দানের 
মধ্যে আবার ভুল।পুবধ দান সর্ধঞরধান। বিদা।প ৩ দ্রানব।কা।বলা 
ন।মে এক স্মৃতির গ্রন্থ লিপিয়। অঠ নকণ দানের ভতিকন্তব।ত। নিণয় 
করিয়া যান। বাবধমাসে “তর পাব্ধণ নকণেই জানেন । ঠিশি এ 
তের পাব্বণে এক বই লেখেন, তাভাধ শাম বমত্রিয়া। বায়ভাগেবও 
তাঠ।ব এক খই আছে, নাম “বিহাগলাবশ | 

পুরাণেও তাহার প্রগ্ পাঙিহয হি । ডিশি খখণ শিবগি'হে 
পিআ। দেবীসিংহেব সঙ্গে নৈমিষারণো বন করিতেছিলেন দেই সময় 
কোশল মিথিল। কাশী প্রয়াগ প্রতি দেশের প্রধান প্রধান গ্রথম ও 
নগবগুলির একটি বিপরণ লিখিয়। যান। উহার নাম ভূপরিয'ম। 
উহ। এখনকার গেজেটিয়ারেখ মত। কিন্তু পুরাণের সঙ্গে ন। দিলাইলে 
ত উহ। প্রমাণ বলিয়। গ্রাহ হইবে ন|, ঠাই তিনি লিখিয়।ছেন যে 
বলরাম শাঁপগ্রস্ত হইলে খাপ হইছে উদ্ধাৰ ইইউবার জন্য বে-নকল 


প্রধাসী-কাণতিক, ১৬৩, 


প৯প২৫৯৮৯ 


॥ টন ভাগ, ২য় খগু 


১০৫ পাত ১৮১৫ ৭ ২৩৯৫৯ ২৮৯৫৫ পাসিপসি পউিত্রসি পিপি 


দেশে ও যে মকল তীর্থে গ গমন করেন তাহারই বিবরণ লইয়। তিনি 
লিখিতেছেন। 


তাহার নিঞ্জের সময়েরও অনেক ঘটন| তিনি তাহার পুরুষপনীক্ষায় 
লিখিয়। গিপাছেন। পুর'যপরীক্ষ। একরকম গল্পগুচ্ছ বলিলেও হয়।... 
ডহাতে মানুদ্দগঞ্জনীপ সময় হইতে আরম্ভ করিয়। বিদ্য/পতির সময় 
পৰস্ত অনেক সঠ্য ঘটনা পাওয়। ঘায়। সাহার! পুরুষ, ধাহাদের 
পুবষের মত দদ্গুণ ছিল, তাহাদেরই গল্প পুর'ষপরীক্ষায় পাওয়। যায়। 
ধুমলমানের। এদেশ জয় করিলে তাহার। হিশ্ুদের সবিশেষ হিন্দু 
বারপূরাধদের সঙ্গে _কিগিপ বাহার করিঠেন তাহার অনেক দৃষ্টা্ 
ইহাতে পাওয়। যায়। নহার| এই সময়কার ভারতবমের ইতিহাস ভাল 
করিয়। খুনিতে চান, পুৰ্ষপরাশ| তাহ!দের পক্ষে বড় দর্কার। 

বিদ্য।পতিপ্ আর-একখানি গতি পরন্দর বই লিখনাবলী অর্থাং 
গএ লিখিবাব ধাপ। | কাহাকে পত্র লিখিতে হইলে কিন্ীপ পাঠ 
দেওঘা দর্কার, াহ! এহ পুস্তকে খুব ভাল করিয়! দেওয়। অ।ছে 
ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সে-কালেব আনেক রাজাপাজড়। ও খড় বড় লোকের 
নাম আে। 

তখন ভারতবমেৰ পূর্বাঞ্চলে দুগাপৃঙ্গা। খুব চলিষ। াণিতেছিণ। 
অ।মাদের দেশের সাহড়িয়। গাঞীয়ের মহামহেপাধায় শুলপাণি 
ছুগোতদখবিবেক নাগে একখাশি গ্র্থ লেখেন ।  উড়িষ্য।র গাও 
পুরুষে নম দেব ছুগাপুগার আ।ব-একথানি গ্রচ্থ লিখিয়ছিলেন। কিন্ত 
বিদ্যাপতি ছুগাভক্তিতনঙ্গিণী প্রমাণে ও প্রয়োগে এই ছুই পুস্তক 
গপেগ। কোন অংশেই ম্যান নহে । এইনকল স্বৃতির গ্রন্থ লিখতে 
বিদ্যাপতিকে সমপ্ত “বদ পুবাণ স্মৃতি গড়তে হইয়াছিল, 'কনন। তিনি 
ঘ।হ। কিছু বপিয়াঙিলেন নকলেরহ প্রমাণ দিয়।ডেন ।--, 

প্রয়।খে গ্গ। যমুন। ও নরপূতী সিলি 5 হইয়। যুক্তবেণী হইয়ছিল। 
কিন্ত সপ্তগ্রামে গিয়। আব[ব তিনটি নদী যে দুক্বেণী হইলেন ে-কথ। 
বিদা।পত প্রথন প্রচার করিয়। ঘান। প্রথম মুনলনান আামণে প্রবল 
শ্বোনে হিন্দুদিশের ধন্ম কন্ম একপ্রকার লে।প হয়৷ আসে। মৈথিল 
পণ্ডিতের। নানা গ্র্থ ব্রচন। কবিয়। আবার হিন্দুসনাগকে পুনগঠিত 
করিখ!র চেষ্টা করেশ।  বিাপতি এই সকল মৈথিণ পণ্ডিতদের 
একজন প্রধান 1... 

মে মময় সুসলমানের। কুবগে এ, ধৃন্দ।বন, প্রয়াগ। এখন কি কাশী 
গথান্ত পোপ করিয়। তুলিয়ছিল, দেই সময় বিদা।গতি প্রাছভ ৩ 
১ইয়। নান। গ্রশ্থ লিখিয়। অনেক হার্থেব পুনঃসংস্থ।পন ও অনেক হিশু 
মংকন্মের পন প্রচলন করেন। তিনিও তাহার সহযে।শী মেধিল 
পঙ্িতদিগেব নিকট হিশ্বুসমাঞ্জ চিরদিন ধরণী খকিবে। পরবস্থা 
পঞ্ডিতর। হিশ্ুদিগের [ণিয়াকাণ্ড ও তার্থ সব্বন্ধে বই লিখিতে গেলেই 
তাহাদিখকে বিদাপতির দোহাই দিতে ভইয়াচ্ে 1... 

বিদা।পতির বংশ পাঁতের বংশ ।-**বিধ্াপতির অতিনুদ্ধ প্রপিত।মহ 
কম্মাদিত ঠাকুরের নাম পভীতে এইবগ পাওয়। যায়--গড়বিমপী-নিবাসী 
কম্মদিঠ) প্রিপঠী ; গিথিল।য় তিলকেশণ নামক শিব-মঠে কীর্তিশিল।য় 
কম্মাদিত্যেণ নাম উতৎকীর্ণ আছে । কাল--গন্দে নেত্রে শশাঙ্ক গঙ্গ 
গদিতে শ্রীল্গণ-প্(পতে অর্থাৎ ২১৩ লং | ইসবী ১৩২৯ সাল ]। 
কম্মদিত্যের পুত্র সাদ্ধি-বিগ্রহিক অর্থা২ সন্ধি বিগ্রহ করিব।র ক্ষমত(- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী দেখদিতা ধিদ্যপতির পিতামহের সন্বন্ধে ভাতা জ্োতি- 
রীগর কবিশেখরাচাধ্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চসায়কগ্রন্থকর্ত। ও 
ধুত্তনমাগম প্রহমন কর্ত! এবং মিথিলার ভাষ|য় বর্ণন-রত্ু(কর ন।মক 
প্রথম গদাগ্রস্থ-রচয়িত। | প্রপিতামহের ভ্রাত। দশকণ্মপদ্ধতি-কর্তা 
মইনহন্তক বীরেখব ঠাকুর রাজনন্ত্রী ছিলেন। বীরেশ্বরের পুত্র 


৬৮১ প৯৫৭ 


১ম সংখ্যা ) 


স্প্রসিদ্ধ মহামহত্তক সঙ্দিপিগ্রহিক চণডেশন। 
কৃত্যচিস্তামণি গুভূৃতি গ্রন্থ রচন। করেন |" 

চণ্ডেখবর তুল।পুরুষ দান করিয়! সংসাগাম তাোগ করেন একপ 
প্রবাদ আছে । বত্তাকর সপ্ত-কৃভা, দন, ব্যবহার, শুন্ধি, পুজা, 
বিবাদ, গৃহস্থ ; তশ্মধ্যে বিবাদ-রত্র।কর আমাদের দেশের প্রামাণিক গ্রশ্থ 
এবং ইংরেজীতে অন্ুবাদিত হইয়াছে। 

বীরেখরের আর-এক ত্রাতুপুত্র রামদন্ত উপব্যায় কণ্মপদ্ধতিকর্ত। ৷ 
দুইজনের গ্রন্থ একত্র মিথিল।য় মুদ্রিত হুইয়াছে। 

বিদ্যাপতির পিত| গণপতি ঠাধুর ছুর্গাক্তিতরঙ্গিণী নানক এরদ্থ 
রচন। করেন। উক্ত গ্রন্থে শিবসিংহের পিত।র অগ্রজ রাগ ঞগণেরের 
নাম আছে। গণপতি ঠাকুর গণেখরের সভ।পগ্ডিত ছিলেন ।*.* 

মিখিলায় তথন ব্ক্ষণ রাজ। | ইহার। এককালে ক্ত্রিয় রাঁজ|দিশের 
গুরু ছিলেন। পরে ইহারাই বাঞ্জা হইয়।ছিলেন। বিদ্য।পতির পূর্ব্ব- 
পুবষের ক্ষত্রিয় র/জা দগেন দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ চিলেন। খ্র্গণ-বংণেরও 
তাহার। দক্ষিণ হত্তই ছিলেন। বিদ্যপতি নিজেও অনেক রাজ।র 
অধীনে কার করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্তিসিংহ, তার পর দেবসিংহ, 
তার পর শিবসিংহ, তার রন পদ্মসিংহ, তার পর হরপিংহ, তার পণ 
শরদিংহদেব। তার পর ধারসিংহ ৷ বিদ্া।পতি উহাদের সকলেরই 
র সভামদ্‌ ও পণ্ডত ছিলেন । 

কীত্তিসিংহের রাজধেন ঠিক পুব্বেই মুনলম।নের। তির০ত দল 
করিয়। লয় এবং তিবহুতে অরাজকত। উপস্থিত হয়) হিন্দু সমা্গ 
লওভগ্ হইয়| যায়। কীনগ্টিসংহ পিতৃরগ্য উদ্ধার করেন এবং আবান 
হিন্দু সম।জের পুনগঠন করিতে জারস্ত কবেন 1...দমাজ-গঠনেব ভ।রট। 
দীথজীবী ধিদ।পতির উপরই পড়িয়।ছিল 1... 

বিদাপতির শেপ সংস্কৃত গ্রন্থ 'গঙ্গভভিতণঙ্গি ণী' ভি৪তের রাজা 
বীরসিংহেব সময় লেখ। হয়। এটি ১৫ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ পরায় 
১৪৫০ সালের ।-**শিদা।পতি প্রায় ১** শত বত্নর বয়সে এ পুস্তক 
লেখেন. 

সহ্জিয়ার| £ঘ ধলিয়। খ|কে বিদ্য।পতি পরসিক ভক্ত ছিলেন, 
লখিম।দেবী হ।র প্রেমপনী, একথ।উ| একেবাণেই বিখামযোগ্য নহে । 
কাৰণ বিদ্যাপতি শুধু শিবদিংহ ও লখিস।দেবীরই ভণিঙ| দেন নাই, 
ডোগীগর ও হর র।ণীব ভণিত। দ্রিয়ছেন ; দেবসিংহ ও তাহার র।ণীব 
ভণিও। দিয়াছেন; শিবসিংহ ও তাহার অন্যাগ্ত রণাব ভণিত। 
পিয়াছেণঃ তিরছুতের অণেক বড় বড় রাজকর্মুচারা ও তাহাদের 
পরিবরের নামে ভণিতা দিয়াছেন; এমন কি হুমেণ শ।হের নামেও 
ণিত। দিয়াছেন। গতরাং ভশিভায় র।ণাদের নাম দেখিয়। বিদ)।পত্িকে 
নহজিয়। ঠওরান যুক্তিযুক্ত নয় ।-'*বিদ্য।পতির পুত্রপৌত্রের। বেন পণ্ডিত 
ছিলেন। তাহার পুত্রবধূও গান লিখিয়।ছেন শুন। বায়। 

বিদ্যাপতি পগ্ডিত।**.তিবতেব রাজাদের একজন প্রধ!ন নভাসদ্‌ 
এবং হিন্দুদম!জের পুনগঠনে কৃতসংকপ।.*.তিনি কবি।".*তিনি 
ইতিহান লিণিতেছেন। কীন্রিসিংহ কেমন করিয়। পিহবৈরীন।শ করিয়! 
রাজ্য উদ্ধার করিলেন, শিখসিংহ কেমন করিয়। শ্বথান হইলেন, 
দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন করিয়। সকল বাধ। খিক্প 
অতিক্রম করিয়। শিবসিংহ রাজ্য লাভ করিলেন, তাহার ইতিহাসের গন- 
গুলি তাহার কীন্তিলত। ও কীর্ডি-পতাকা গাহাকে ভারতববের একজন 
প্রধান ইতিহাস-লেখক করিয়া তুলিয়াছে।*..একট। জিনিষ কিন্তু বড়ই 
আশ্চর্য --বিদ্যাপতি সংস্কতে যে বই লিখিয়াছেন, তাহাতে শ্মৃতি 
অর্থাৎ হিছুয়ানী ত আছেই, তার উপর শিব আছেন, ছুর্গ। আছেন, গগ। 
আছেন; কৃষ্ণ ব বি একেবারেই নাই। আবার মৈথিল ভাষায় যে 
গান লিখিয়(ছেন তাহাতে শিবও অ।ছেন, সেই সঙ্গে ছুর্গাও আছেন, 


ইনি সপ্তবহ্(কর, 


কষ্টিপাথর--পল্ট দাস 


১০১ 


গঙ্গ।ও আছেন, বেখার ভগ কুষ্ব। আছেন! ইহার অর্থ কি? যগন 
পঙিত হইয়। সংগ্লতে লিখিতেছেন তখন কৃষ্ণ-বিধুর নামও করেন নাই, 
কিন্তু যখন মৈথিলা ভাষায় লিখিতেছেন তখন রাধ| ও ম।ধবে ভরপুর । 
উহার অর্থ ঠিক বোঝা যায় ন। 1... 

কীন্ত্রনের গান বিদ্য।পতির সময় হয় নাই। উদ্জ্বলনীলমণি ভক্তি- 
রসামৃতিদ্ধু প্রতি রসশাস্ত্রের বই খুব এরচলিত হইয়া গেলেই বৈষ্ণব- 
সমাঞ্জে ইানীন্তন কীর্তনের সৃষ্টি হ্য়।...বিদ্য।পতির অন্ততঃ দুইশত 
বৎসর পরে ।.*বিদা।পতির অনেক গনে রাধ[কৃষের নামও নাই, গন্ধও 
নাই ।"*মিথিলায় প্রবাদ আছে, কামিন$ করএ সন|নে গানটি কোন 
বাদসাহের ফর্মায়েশী 1". 

বেফর্মায়েসী গন বিদ্যাপতি নিজেও দে সকল লিখিয়।ছেন তাহার 
অনেকই মাত্র আদি রসের, রাধ।€₹ধঃ ব। বৈধবের পদ নয় |". 

সংস্কত অলঙ্ক।রে মত কিছু কবিপ্রোডোক্ি আছে, যত চলিত উপম। 
আছে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তাহ।র গানগুলিতে দেগুলির প্রচুর ব্যবহার 
করিয়াছেন। হালাসপ্তনতী, আর্ধ্াসপ্তসতী, অমরুশতক, শুঙ্গার- 
তিলক, শঙ্গারশতক, শুঙ্গ।র|&ক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অ[দিরমের 
কবিত।গুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ 
করিয়াছেন । অনেক সময় পড়িতে পড়িতে সুপরিচিত সংস্কৃত গ্লোক মনে 
পড়ে শুধুই যে সংস্কত উপম। বিদ্যপতির সন্থল, ত।হ। নহে, গ্রাহাব 
নিজের উপমাও আছে ।""*ব্দ্।পতির নিন্ব কিন্তু সাজানর তারিফ । 
তাহাতে একট| শুতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়।...গানের 
ভিতর ভাবগুলিনাজান বিদাপতিব্র নিজেরই । সে অতি হ্ুন্দর। 
বিদ্য।পতি বহিজ গতেই হউক, আ।র অন্তজ গতেহ হউক, সুন্দর পন্দর 
জিনিনগুলি বাছিয়। লইয়। নাঁজাইবার সমর সুন্দরতর সুন্দরতম করিয় 
তুলিয়াছেন।-** 

বিদ্।পতি অনেক জায়গায় খতু বর্ন। করিয়াছেন। ভাঁন| অতি 
মিষ্ট, সন অতি মিষ্ট, সংস্ত খঠ বর্নার য| কিছু মিষ্ট আছে সব আনিয়া 
এক কর! হইয়াছে। গানগুলি কিন্তু ছেোট। একটা পুর। কিছুর 
বর্ণনা ভুল করিয়া করিতে গেলে ঘতটুক জায়গা চাই, গানে ততটুকু 
জায়গ। পাওয়। যায় না । সৃতর|ং ছু" চারিটি অতি মিষ্ট জিনিন একত্র 
করিয়। গানটি শেষ করিতে হইয়াছে । বেশী কথ| বলিবার জায়গ। নাই, 
সতিরাং যাইার। সংস্কৃত পড়িয়াছে তাহাদের পঙগে হর আব তব! ছাড। 
নুতন জিনিষ কিছুই নাই। “কবল দেই সংস্কৃত কবিতার স্মৃতি 
জ।গাইয়। দিয়াই গান থামিয। থায় 1." 

তিশি সৌন্নধ্যেব কৰি ছিলেন, সৌন্দব্য পষ্টি করিয়। গিয়।ছেন। 


( প্রাচী, ভাদ্র) শর হবপ্রনাদ শান্জী 


পল্টত্দাঁস 


প্রায় ,দ৬ শত বতসৰ পূর্ব যখন অযোধ।ায় নব।ব শুজা-উদ্দৌল। 
ও দিলীতে লাই-অ।লম বিরজ করিতেছিলেন, তখন অযোধা।র ভক্ত 
সধকগণে। আদয়সিংহাসনে এক মহ।ভত্তের রাজত্ব ৮লিতেছিল। 
ইনিই ভগ গল্ট,দান।*"" 

পল্ট, অযোধ্যার নংগাজলালপুর গ্রামের কান্দুবণিয়। নামে এক 
গ্রমা দেকানীর ছেলে ।:.* 

অমোধ্যাব।সী ভক্ত গোবিন্দদ(সের কাছে পল্ট, উপদেশ ল।ভ 
করেন ।-*তিনি 


“চারবরণ-কে| মেটি কে ভক্তি চল।গগ মূল। 
গোবিন্দ গুরুকে বাগমে পল্ট ফলে ফল॥ 


প্রবাধী--কার্তিক, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শখ পাটি পাঁছি পাটি পাস পাটি পাটি পাটি পাটি পি পাটি ৮ স শাটি পাছি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পাস পাশি পাস পাস পা্টিপাস্িপ সি পাপা লাশ ৯ পাশিপাসি পা পাপা তি পি পান্টি পাস তাছি পি পাছি পাস পাস পাস পাস্টিপী সি পাতি পাছি পাসিশাছি পাস পাছি পাছি ৮ 


সহর জল।লপুর দুড় মুড়ায়। অবধ তু$। করধনয়।। 
সহজ করৈ ব্যাপার ঘটমে' পল্ট, নিত ণ বণিয়। ॥”" 


“তিনি ধন্ম-সধনাতে জাতি-ভেদকে মিটাইয়। ভক্তিকেই মূল বলিয়। 
চালাইলেন, ভক্ত গেবিন্দের দাধনার উদ্যানে পল্ট,-ফুলটি বিকশিত 
হৃইল। জালালপুর সহরে ইনি মাথ| মুড়।ইয়। অযোধ্াাতে কোমরের 
ঘুন্সী ছি'ড়ির। সাধন! গ্রহণ করিলেন। পল্ট, জাতে বেণে গহীন, 
নেআপন দেহের মধ্যেই নাধন। করিতে লাগিল। আর সহজ- 
সাধনাতেই সে সিদ্ধি পাইল ও সংসারে সহগ্গ-ভাবেই দে চলিতে 
লাগিল।" 


সাধক মধ্যবুগে নিজ দেহকে মন্দির ও সাধনার ক্ষেত্র মনে করিয়। 
দেহের মধ্যেই সব নাধন্! করিতেন। ধন্মমে একট। আশমানী বপ্ধ 
নয়। এই দেহেই তাহার সহঞ্জ দেত্র ও ক্রমবিকাশের সব “ঘাট? 
আছে, ইহ| বুঝিতে পারাতে ধর্ম অনেক পরিম।ণে শাভ।বিক হইয়। 
আিল 1...তখন প্রায় সব সাধকই অতিহীন বা অস্পৃণ্ঠ কলের--তীহ।র 
দেহ কেহ ছৌঁয় ন। দেহটার অপমান বগন অসগ হৃইয়। উঠিল 
তখন দেহেই তাহার! তীর্থকে পাইয়। একেবারে পন্য ভইয়। গেলেন , 
মানুষ যাহ। ছু'ইতে চায় ন। সেগানে ব্রহ্মনেগের সাধন-কমল কুটাইলেন। 
সব অপমান ধন্য হইয়৷ গেল। 

ইনি স।ধক হইলেন, তনু কবীর প্রভৃতির মত গৃতস্থও রহিলেন। 
গৃহ ও সাধনার মধো থে কোনে! নিত্য-বিরাধ আছে হাহা তিনি 
মানিতেন ন।। “ঘটের মধ্যে সহঞ্জ সাধন।” কর।র সঙ্গে বাঠিরেও 
সহজ-ভাবে সংসারী রহিলেন। লংসার ছাড়িয়া সংসাখকে অপমান 
করিয়া কোঁনে। উৎকট বৈরাগো আপনাকে কুলাউলেন প1- তাঁত 
তজনাবলীতে আছে “সহজ করে বৈরাগণ” । 

এখনও নগপুরজলালপুর গ্রামে উত্।র বংশধবের। বান করেন। 

পল্ট, র নিক্সের লেখাতে তর কিছু কিছু আত্ম-পর্চিয় মেলে" 

"পল্ট, দাস ইক বাঁণিয়। রহৈ অরধ-কে বীচ” 
“পল্ট,দাস তে। অযোধ্যাবাসী এক বেণেৰ ছেলে মাত্র” | 


“পল্ট জাতি ন নীচ মোসম ইগুণকী খান। 
নাঁমকেরে প্রতাপসৌ। ভা আনকী আন ॥" 


"আমি পল্ট, আমার সমান নীচ গ|তি আর কে? সকল ম-গুণের 
আধার রা কেবল নামের প্রতাপ্রেই আমি যা-কিছু মনুষাত 
পাইয়ছি |", 

বাল্যকালে বসম্ত-রোগে তার মুধপান। একেবারে 
যায়। তিনি নিজেই বলিয়।ছেন-- 

“শকলদ।র মো নী নীচ ফিব জাতি হমাবা”-- 
“আমি।মোটেই এুন্দর ন্, তার উপর জ।তিও আমর নীচ।” কেবল" 
“্ত্তনামকে লিহেসে পল্ট, ভয়াএগংভীর”--“সতা নামের প্রতাগে 
আসার রূপেব মধ্যে একটি গভারঠ। তোমর। দিতে পাইতেছ ।” 
তাহার লৌন্দর্যা ন| গকিলেও একটি বড় পবিত্র মাধ্মা ও গভীবশ। 
তার রূপে ছিল। 

তিনি বিব।হিত গতস্থ হইয়। খুব শাস্থ পবিত্র ও সাদ[সিধ! তবে 
সংদার করিতেন । ডিনি নিজেই বলিয়।ভেন- 

“ভীথ ন মাংগৈ সংতজন কষ্টে পল্ট দস 

পলট দাস বলেন, সাধক কখনও ভিখারী বেরাগী হইবেন ন| । 
তিনি আপন অন্ন আপনিই কগিয়। গাইবেন । বিন। প্রয়েজনে কেন 
অন্ভের বোঝা হইবেন ? 

আর পেশাদার ধান্দিক হইলেই ন!ন। কু অিয়া জোটে। এজন্য 
তিনি সকলের সঙ্গে মিশিতে পাঁরিলেও তথনক।র. ধশ্ম-ব্যবলায়ী 


শ্ভীন হইয়। 


পুরে।ভিত সুল্ল। ব।প্ণ,দ্বীদের দেখিতে পারিতেন ন।। তাই তিনি 
আক্ম-পরিচয় দিয়।ছেন-_ 

“মন সব-কে। হরি লেয় নভন-কে। রাখে রাজী 

তীন না দেখ দেখ সকৈ বৈরাগী পংভিত কাজী |” 
“সবার মনই পল্ট, হরিতে পারিল, সবাইকে সে প্রসন্ন করিতে 
পািল, কেবল এই তিনটি সে দেখিতে পারে না- বৈরাগী, পণ্ডিত 
আঅ।র কাজী ।” 


নিন্দা তাহাকে অনেক সহিতে হইয়।ছে, কিন্তু নিন্দকদের উপর 
তার একটুও রাগ ছিল ন| | 

“ইর-কে। মৈ নহি জান্ত। ই নিন্দক সাহব মেরা হৈ জী । 
“ঘম্যদের কথ। বলিতে পারি না_তবে নিন্দক মহাশয় অ।সার বড় 
অ[পনর লে।ক--সব।ই আমকে পরিত্যাগ করিলেও তিনি আমাকে 
হ।ড়িবেন ন। 1” 

“দেখিকে নিন্দকঠি করে পরুনাম মৈ, 

ধন্য মহারাজ তুম ভক্তি ধোয়। 

ফিহ। নিস্তার তম আয় সংসারমে 

ভক্তকে মৈল বিনদাস ধোঁয়। |" 
“শিন্দককে দেখিলেই আমি প্রণাম করি। হেমহাস্মন, তুমি বন্যা, 
তুমি জগতের ভক্তি ধুইয। পবিত্র কব । সংসাবে আডসিয়। তমি সাধকের 
নিস্ত।(ব করিয়া, ভক্তের ময়ল। বিন| পয়সায় তুমি পুলে |” 

“নিন্দক জীরৈ জুগন জ্গ কাম হমাবা হোয়__ 

বাম হমারা হোয় বিন| কৌড্রীক! চাকব। 

কমর বধকে ফিটুর করে তি লোক উজ।গব । 

উমে হমারী সেচ পলক ভর নাঠি বিসারী 

লগী রহে দিন রাত প্রেমসে দেত। গারী ॥. 

সন্বনকে। দু করে জগতকে। ভরম ছড়াবে । 

নিন্দক গুর হমাব নাঁমকে। ব্রহী মিল।রৈ ॥", 
“নিন্দক যুগের পর যূগ বাঠ্য়ি। থাকুক, ৩বেহ আমার ক।ম সিদ্ধ 
ভইবে। আমারই কাজ দেপিদ্ধ করে-€ন বিনা পয়সাৰ চাকর, 
কোমর বাধিয়। সে নিতা জগত গাকিয়। তিনলে।ককে জাগ্রত রাখে। 
স্।বাৰ এক গলকও গাব সঙ্গে বিচ্ছেদ নাহ, দিন রাত আনার সঙ্গে- 
সঙ্গেই নেআছে | কত “প্রম-ভরেই নে গলি দেয়। মেহ সাধকদের 
দৃঢ় করিয়। তেলে, জগতের ভ্রম ও জগতের কাছে সম্মন পাইয়। 
সাধকেব যে “মাহ ও নেশ। জন্মে তাহ। দুর কবিয়| দেয়। নিন্দক তে। 

আমার গুর'। তব কৃপাতেই তে। ন।ম মেলে |” 

“পল্ট, রে পরন্মারথী নিন্দক নক ন জাহি। 

নিন্দক বহে জে। কুল হমকে। জোখো! নহি ॥" 
“তে পল্ট, নিন্দক বড়ই নিংগার্থ, তর কি কণনে। নরকে যাইতে 


পার্ধে” নিন্দক বদি ঞুশলে থাকে ঠবে আব আমার সাধনায় কেন 
আশঙ্কা! নাই ।” 


ভখন অনেকে পেটের দায়ে সম্গ্া।লী হইত -. 

“গিরহস্থী মে জব রূহ পেট কে| রহে হৈনান। 

পল্ট, হরিকা সরনমে' হ।জির দব পকব।ন॥" 
“গৃহস্থ-জীবনে বখন ছিল।ম তখন পেটের দায়ে হয়রান ছিল।ম, অন্ন 
জুটিতন|। পল্ট, বলেন, ভরির শরণে আপিয়। দেখি সব মিষ্টান্ন 
হাজির হইল ।' পুরে "সাগ মিলে] বিন লোন রহী” একটু শাক 
মিলিলেও লুনটুবু জুটিত ন| | 

আব।র অনেক বৈরাগী ভিগ৭শ করিত আর ব্যবস।ও চাল।ই»-_ 

"নস্তে হৈ অমাজ খরীদ কেরাখতে। 


১ম সংখ্যা! ) 


পাপা পাটি পাটি সএনিপাস্িপসিপাসিপস 
২ পািপস্পাশিপাস্টিাসিত সি স্িপাস্পিপাসি প সি শাসিত ৯৫ পাপা পা ৫৯ 


মহংশী-মে ডারৈ চৌঙ্গন। চ/হতে | 
দেখে রহ বৈরাগ ॥” 
“শম্তার সময় শম্ত কিনিয়। মহার্ঘ হইলে চারগুণ দাম আদায় করেন! 
দেখন! কেমন চমৎকার বৈরাগ্য 1” 
তারা প্টক1 ছঃ সাঁতক।” পাগড়ী পরিয়। “ছুশাল। রূপৈয়। ষাঠক” 
গায়ে দিতেন! আবার ”গোড় ধরা") অর্থাং প| পৃঃ করাইয়। দীঙ্গ! 
দিয়। বিলক্ষণ রৌজ গার করিতেন । 
গল্ট, তাদের সোজাসুজি “সাচ্চা” কথ। গুনাউয়। দিতেন । কাজেই 
: প্সব বৈরাগী বটুরকে পল্ট, কিয়। এজ" 
“নব বৈরাগী মিলিয়। পল্টকে পংক্তি ও জাতির বভির কথিয| 
দিল।” 


“হম সব রহে নহপ্ত তাহিকো কোউ ন মানৈ। 
বনিয়। কালহিক। ভক্ত তাহি-কে। সব কোই মানে ॥” 
“আমর। সব মহস্ত আছি, আমদের কেহ মানে না । পলট, হইল 
বেনে, সে কাণকার ভক্ত । সেই অর্বচীনকে সবাই কিনা মানে !” 
পন্ট, কিছুই উত্তর ন। করিয়! টুপ করিয়। থাকিত্েন_ 
“পল্ট, হম্সে লড়ন-কে! আরৈ সব সংসার। 
বে বোলে হম চুপ রঠো আ।পুই জাতে হার ॥” 

"গল্ট, বলেন, মবাই আমার সঙ্গে আসেন ঝগড়।,করিতে, আমি 
কোন উত্তর ন। করিয়। চুপ করিয়। থ।ফি বলয়! সবাই হারিয়। যায়।” 

কিন্ত ইহাতেও তিনি নিক্কতি পাইলেন না। ঠিনি রাত্রে নিদ্রিত 
আছেন এমন সময় উর কুটীবে আগুন লাগিল । ধ।র। উত্তর ন। পাইয়। 
বিফল-মনোবখ হইয়। যাইঠন তারাই তার উপর এই শোধ তুলিলেন। 
পল্ট, কোনমতে রক্ষ। পাইলেন । হার সম্প্রদায়ে উত্তরকালের 
লে।কের। কেহ কেহ মনে করেন হিনি তাব সিদ্ধিব গুণে নুতন দে 
লইয়। বাহির হইয়। ম(সিলেন। এই বিশ্বাসটি হওয়ার একটি 
হে পল্ট,র লেখাতে আছে। পল্ট, লিখিয়াছেন “সখের সব 
আগুন লাগগিয়। ঘে ৮৭ হইল ইহতই তেস।কে ধন্য বলি আমর 
প্রহধ। তুমি আমার পুধ।ন জীর্ঘ শবরূপ-নলিন স্বর্ণাপ--দগ্ধ করিয়! 
নুতন পবগ দিলে । শনপাব, তামার দয়ায় নম্র” ভ। 
আধ্য।য়িক জীবনের কথ।। তার সম্পদায়ের উত্তরকালে লোকের 
ইহ! ভুল বুঝিয।, তার ঘর পুড়িয়। গেলে তার দেহ ভষ্ম হইয়। 
নৃহন দেহ হইয়াছিল, ইহাই বুঝাইলেন। ভাব-রপিকদের কথ। স্টল- 
বাদীদের হাতে পড়িয়। এমন কিড়ম্বন।ই লাঁভ করে। কিন্তু পণ্ট, 
এসব কোনে! দাবীই করেন নাই। তিনি দেগিলেন কিছুকাল ঠার 
দুবে থাক।হ উচিত। তিনি নিচ্গই বলিয়।ছেন-- 

“পল্ট, এদন বুঝকে ডারদিয়। সব শার। 
লে পরোসিন ঝে।পড়া নিত উঠি ব।ডত গর ॥” 

“পল্ট, এমন বুঝিয়ই ম|থর সব বোঝ। নাম।ইয়। কহিল-_হ্ে 
প্রতিবেশী ভাইরা, তোমরই আমার এই পটাবথ।নি লও, করণ দেখি- 
তেছ ঝগড়া রোজই বাড়িয়। চলিতেছে ।” 

“পল্ট, কিছুকাল জগন্নাথ প্রস্থ ত তীর্থ ও নান। দেশ ভ্রমণ কৰিস্তে 
ল।গিলেন। তখন ভার শক্রুর। বলিতে লাগিল--“দেখিলে! পল্ট,র 
নিজ দেশের প্রতি মমত। নাই। দেশে দেশে পুজ। ও সম্মান কুড়া- 
ইতেছেন, অথচ নিজ দেশ অযোধ্যায় কত ছুঃখ কত দুর্দাশা রহিয়াছে। 
অযোধ্যার প্রতি তাঁর দেখিতেছি কৌনে! মমতাই নাই। যেন অযোধ্য। 
ছাঁড়িতে পারাটাই সাধন ।” 


আমল কথা, তারা পল্টকে দুরে যাইতে দিবে রঃ । সাম্নে রাখিয়। 
দগ্ধীইয়! দগ্ধীইঞ্সা মারিবে। 


কথ্টিপাথর__রাঁমায়ণা যুগের ধাতু ও ধাতব শিল্প 


৯ পি পা পাটি পাস ৩৯ পানিও 


১০৩ 

যাঁহ। হষ্টক, দীধকল পরে উনি দেশে ফিরিয়। আিয়। আবার ধীর 
ভবে কাঁজ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার অ।সিয়। তিনি তার কাজ 
করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন । সেখ।নে এখনও তার সমাধিস্থান 
ও ভক্তসম্প্রদায় আছে। 

ইহার ধর্মসাধন ও ধর্্মত ও প্রেম প্রভৃতির উপদেশ অতি গভীর ও 
মধুর । ধাহার! তাহা আলোচনা! করিবেন তাহারাই তৃপ্ত হইবেন। এই 
জন্য ইহাকে কেহ কেহ দ্বিতীয় কবীর বলেন। 
(প্রচী, ভাব্র) 


৯০৬৩ শপার্াস্টিপী ১পািত ৯৩ 


শ্ শ্ষিতিমোহন সেন 


রামায়ণা যুগের ধাতু 'ও ধাতব শিল্প 


মৌলিক ধাতুগুলির ব্যবহার ড।রতবণে অতি প্রাচীন কাঁল হইতেই 
প্রচলিত ছিল। ধাতু গালউয়। প্রয়োজনীয় কাধে! ব্যবহারের উল্লেখ 
বেদে আছে । বেদে ধাতু গলান, মুদ্র। প্রস্তুত করণ, লৌহ কলস নির্(ণ 
প্রস্থতির কথ। আছে । (খখেদ ৫ম মণ্ডল--১৯, ২৭, ৩০, ৩৩, ৫২, 
৫8, ৫৫, ৫৭ স্ুৃত্ত ও ৬ মণ্ডলের ২, ২৭, ৪৬, ৪৭, ৪৮ স্ুক্ত দ্রষ্টব্য । ) 
শুর যজ্্ধেদেও কতকগুলি ধাতুর কথ। আছে। যথা-হিরণং চষে ; 
ময়ন্চমে 7: %ামং চমে ; লৌহং চমে ; সীসং চমে; ত্রপু চমে; 
যঙজেন কলীত্ত।ম। (১৮১৩) 
রামায়ণে স্বর্ণ রৌপ্য তাঅ লৌহ সীসক পারদ ত্রপু প্রভৃতির 
নামের উল্লেথ দেখিতে পাওয়। যায়। ভারতীয় সমাজ যে বহু প্রাচীন 
কাল হইতে এই-সকল ধাতুর বিষয় জানিত, তাহার প্রধান কারণ 
হারতবধষে এউ-সকল ধাতুর অধিকাংশেরই আকর বিদ্যমান ছিল। 
দাক্ষিণাত্ের চিত্রকট, দণ্কারণ্য প্রভৃতি মরণা প্রদেশের বর্ণনায় 
জানিতে পর। যায়. 
শেতভিঃ কুঙগতাত্।ছিঃ শিলাভিবগশোভিতমূ। ৭ 
ন।ন।-ধাতু-সমাকীর্ণং নদী-দর্দ,ব সংযুতম | কি--২৭। 
অন্থত্র -“বিরাজস্তেত্চলেন্ছন্য দেশাধাতুবিভূদিতা? । 
এই-নকল শঞ্চল ধাতুব অআকরসমূহে পুর্ণ ছিল । 
যেধাব ডওর প্রদেণেও ধাতুর আকর ছিল ঝলয়। জান। যয়। 
এতিহ|সিক যুগের বৈদেশিক ইতিহ।সলেখকদিগের গ্রন্থে এবং 
মেগস্থানিস গ্রডৃতি প্র।চীন ভ্রম্ণকারীগণের ভ্রনণ-কাহিনীতেও এই- 
সকল ভ।রতীয় সম্পদের বিবরণ অবগত হওয়। যায়। 
ইতিহাপিক প্রিনি লিখিয়।ছেন-_সিদ্ধুদেশে বর্ণ ও রৌপ্যের খনি 
ছিল। ইহ| খু; ১ম শহাবীর কথ।। মেগান্থ।নিম তাহার ভ্রমণ- 
পৃত্তন্তে ভারতে খর্থ রৌপা তত্র লৌহ প্রভতির আকরের উল্লেখ 
করিয়ছেন। উহ। খু; পু ৪র্থ শঙ।ন্দীর কথ।। আধুনিক মোগল- 
ইততহ।স আউন-ই-আক্বরিতেও ন্ডরতবধের ধাতুখনিসমুত্রে বিশ্বৃত 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । অবগ্ঠ এই-সকল বর্ণন। আধুনিক। 
রামায়ণী মুগ্ে পর্ণ ও রৌপ্যের বাবহ।র অত্)স্ত অধিক ছিল। স।মান্য 
লোকের গুহেও ডন কনক- ও রজন-নির্ডিত তৈজদপত্র ছিল। বিশিষ্ট 
প্র।সাদ।দি নির্মাণে বর্তম।ন সময়ে যেমন মন্টর-প্রস্তর।দির বাহুল্য ব্যবহার 
দেঁখ। যায়, সে-কালের রাজগৃহ।দিতেও সেইরূপ জ।কজমকের সহিত 
স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহৃত হইত। 
অযোধ্যায় রাম-ভবনের বহিরাঙগণে 
অবস্থিত ছিল। 
স্বর্ণের বাহুল্য-ব্যবহারে রাক্ষদপুরী লঙ্ক। ছিল কনক-লক্কা-ম্বর্ণ- 
কিরীটিনী লঙ্ক(। লঙ্কার চতুর্দিকের প্রাচীর, গৃহ, গৃহের ছাদ, কুটিম 
(মেজে ), এমন কি দৌপানগুলি পর্যন্ত স্বর্ণময় ছিল। রাবণ সীতাঁকে 


১২৯৪ 


বেদিকাসমূহে ্মুর্তিসমূহ 


১০৪ 


লইয়। সব্বপ্রথমে লঙ্ক।র যে গৃহে যাইয়। উপনীত হইয়াছিল, তাহাতে 
ধতব শিল্পের এবং মণি মাণিকা ও স্ক্টিক সমাবেশের বিশেষ 
বিচিত্রতা লক্ষিত হইয়াছিল। "রাবণ শোকদীন| বিবশ! সীত।কে 
বলপুর্বক লইয়! হ্দ্যম।লাসমশ্িত অস্তঃপুরের দুন্দুভি-শব্দে মুখরিত 
কনক-নিশ্শিভ সেপান-পণে আরোহণ করিল। সেই কনক-সোপ।ন 
হস্তীদস্ত নুবর্ণ রজত ও ক্ষটিকে নিশিত মনোহর স্তত্তম,লার উপ 
স্থাপিত । সেই স্তশ্তগুলিব গাত্রও আবার বঞ্রমণি ও বৈদুধ্যমণিতে 
খচিত। দেহ গুতের গজদস্ত ও রজতে নিশ্মিত গবাক্ষগুলি র্ণজালে 
বিমণ্ডিত ছিল |” 

লঙ্ক।র বর্ণন।র প্রায় দর্বাত্রঈ 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

তখন সাধারণেব ব্যবহাগা আনেক দ্িনিস পবা শুষ্ধপ্গুলি লৌহ- 
নির্মিত ছিল । 

শকটের উল্লেখ বাঁমীয়ণে আছে। 
(বাঁলকাণ্ড ৩১ সগ)। একট বথ প্রক্তি 
সাহায্য প্রস্থত তই | 

ধাতুনিশ্মিত যে-সকল দ্রবোর নাম রামাযণে দেখিতে গাওয। যয 
তাহার কতকগুলি নিয়ে গরদান কর। গেল। 

ধাঁডুনিশ্মিত পশুমৃত্তি (অ ১৫), কনকনিন্দিত মন্তি (ম ১৪), কাঞ্চল- 
নিন্দিত মণি-খচিত সিংহাসন (অ ৩), শর্ণ ও রৌপ্য বেদিক। ।অ ১০), 
হৃবর্ণের ভদ্রাসন ( ২৬), শ্বর্ণমঞ্জরীপূণণ শ্টিক-ধবল চামর (ল ১১), 
(ম ২৬), ময় বণ (না ৫৩), তম্তী ও শের লৌহ বম (ল ৭৪), 
সবর্ণরজ্দু (ল ১১৮), কাঞ্চন কবচ (গাঁ ৬৪), স্বণমুষ্টি খড়গ (। ৪৩), শরণ 
কিরাট (নথ ১০), শরণ ও রজত মুদ্র। (অ ৩০), শর্ণ কমণগ্লু (ঠ ১), সণ 
কলনী (হু ১১), ্ণ পত্র (হু ১) ভর্ণ প্রদীপ ( ১১), শর্ণখউ। (গর ৯১), 
শরণ্ময় ভন্তপ্রন্গ(লন-পাত্র (আস ৯১), বঙজতনিশ্িত ছে(ছন-পাত 
(ব। ৫৩), কাণ্্যময দে।হন-পাজ (ব 9), সর্ণাসন (2১), ভঙ্গার( ন 
১৪), রৌপ্য পঞ্জব (ল ৬৫), ইত্যাদি । 

নর্ণ-'ও রৌপানিশ্মি5 দ্বব্যাদির উল্লেখ বাশীত রামাঘণে ভন্য হীন 
ধাতু-দ্রব্যের উল্লেখ বেশী দেখিতে পাওয। যায ন|। ইভাব প্রধান 
কাবণ এই যে রাম।যণ রাঁজপরিবারেবউ ইঠিহাস। আযে।ধা।, লঙ্ক। ও 
কিছ্ষিদ্ধ্যার বিভব বর্ণনায় রাঁম।য়ণ পুর্ন; দরিদ্র-্গীবনের কথা! উত(তে 
নাই। যুদ্ধ।স্রগুলি বৌধ হয় সকলি গ্লৌভ-নির্দমি ছিল । 

র।মায়ণী যুগে এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতুর মিশ্রণ দ্ধার| যৌগিক 
ধাতু প্রস্তুত করিবার বীতি প্রচলিত ছিল কিন! 'ঠাহ। স্পঃ অবগত 
হওয়। যায় না। আমব| উপরে যে-সকল ধাতু-নির্িত দ্বোব উল্লেগ 
করিযাছি গাহাতে কাংশ্ুদোহনার উল্লেগ আছে। কাত একটি 
যৌগিক ধাতু । বালকাণ্ডের ৭২ সর্গে আছে পুত্রাদিব বিবাহ অন্দে 
গৃহে যাইয়। রাঙ্জ। দশরথ চাবিজন বাঙ্গণকে বৎস ও কাংস্ত দোহনভ।ও 
সহ গাভী দান করিয়াছিলেন । হুতরাং এই যৌগিকধাতুটির কথা 
আমর! রাম।য়ণে প1ই । 

কোন বৈদিক সাহিশ্যে কা'গ্তের উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেবের 
সমসাময়িক হশ্রতের নামে যে আবূর্ধেদের প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত মাছে, 
সেই স্থপ্রাচীন *ন্শ্রতে" কাংস্সের উল্লেখ আছে । (হৃশত, সত্রস্থান, 
৪৬ অহ ৩৬৩ শ্লোক | ) 

প্রাচীন ভারতে তাম। ও টিন (ত্রপু) পরিচিত ছিল। স্মৃতিশ।স্তে 
এই ছুটি ধাতুর পরস্পর যৌগে যে কাংস্ত উৎপন্ন হয় তাহ। প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। যথা ত্রপৃস্তাতরয়োঃ সংযোগে ধাত্বদ্বরস্য কা-স্যযন্তে(ৎপত্তি ।” 

পিত্বল আর-একটি যৌগিক ধাতু । তাহ। দস্তা! ও তামার মিশ্রণে 
প্রস্তুত হয়। আঁবণ্য কাণ্ডের ১৯ নর্গে বপক ভবে পিত্বলেব উল্লেখ 


খর্ণ- ও রোপা-শিপ্পের এইবপ উচ্চ 


যথ।--শকটা এতমাএস্ক 
ঘানগলি লোহ কীলকেব 


প্রবাসী-কার্তিক, ১৩৩০ 


পাস্টিপাসিপিস্িপসিপাসি পাস্টিরাসি পা ৫৯ পাছি ছি পি পাপ পাটি ৯১৫৯ পাত পাত ১প৯৩ ৯ সত ১৮৭ পাতি পা ১ 


। হা ভাগ, ২য় খু 


৯২৫ ৯৫৯০৮ ১৯৩৯ পাঠ প৯ পাটি পি পাত ৯ পা পস-পাসি ৯ পাশ পি 


দেখি তে উর যা়। হত, খর রে হইয়া! রামকে যে দার 
দিয়ছিল, তাহার এক অংশে আছে £-তুধাগ্নির উত্তীপে স্বর্ণ-প্রতিরূপ 
পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্গিত হয়, সেইরূপ আত্মস্লীঘায় কেবল তোর 
লঘৃতাই দৃষ্ট হইতেছে 1” স্থবর্ণপ্রতিরপ ভর্থে তান্তিক যুগে আধুনিক 
পিতলকে বুঝা ইত । 


র।মায়ণে পারদের উল্লেগ আছে বটে, কিন্ত তাহার কোন ব্যবহীরের 
পরিচয় পাওয়া! যায় না। পারার সংখেগে আধুনিক কালে সিন্দুব 
প্রপ্থুভ ভয়; রামায়ণে সিন্দরের উল্লেগ নাই । তখন মভিলার। দিন্দুর 
বাবার করিত না; আধুনিক যাব্রাগানের ত্রীকৃষর মত গণ্ড পার্শে 
বন্কবর্ণ মনঃশিলার ভিলক ব্যবহার করিত। সীতা হনুম।ন্কে 
বলিভেছেন (৫1 তু ৪) 27 রাম ঘে মনঃশিলা দিয়। আমার 
গঞ্ডপর্শে তিলক করিয়। দিয়ছিলেন এউ কথ।টি রামকে স্মবণ 
কবাইয। দিও । মনঃশিল।ও একটি রক্ষবর্ণ গিরিজ-ধাতু বিশেষ । 

গবদ হইতে সিন্রের উৎপণ্ত সুখে যুগে হইয়াছিল । বচেব 
উল্লেখগড স্থশ্রতে আছে (হৃশ্রত--ল্ত্রস্তান। ৪৬এ? ৫৪ গ্লোক)। 
কিন্তু রাম।য়ণে নাউ । 


রামায়ণে দর্পণেব উল্লেগ আছে , কিন্তু তাঁহ। ধাতু-নিশ্মিত কি 
স্রটিক-নির্নিততাহ।ব আভাম কোন স্থানেই নাই। (বঙ্গীয় সাজে 
বিবাহাদি কিষায এখনও বব-কম্তাব। নবহ্থন্দরের প্রদত্ত ধাতু-নির্মিত 
দর্পণ বাবহাঁব করিয। থাকে। পূর্বাবাঙ্গলার কুমারী কন্যার! মাঁঘ 
মাসে মাপমণ্ল পুজিতে বাউয়| চিত্রি্জ দর্পণ পুছ। কবে ও মন্ত্র জপেন 

শামি পুজিতেছি গডির আষন1। 
গাম।র জচ্যে যেন হয় গভ্রেব আয়ন। || 

প্রাচীন দর্পণের কথ। চিন্ব। করিতে পাঠক এই ছর্টি কথ।ও একটু 
ভবিবেন 1) 

কাচ ও স্টিক এক নহে। স্কটিক আকরিক মভামূলা প্রস্তর : 
বালি ও লবে প্রপ্তত ঘৌগিক পদীর্থ কচ। কাঁচকে দর্পণে পরিণত 
করিতে প্রদের শ্রযোন্ধন। গাবদেব উল্লেখ বামায়ণে থ।কিলেও 
পারদেব যৌগিক বা রাসায়নিক দি স্ঞ্ুতেব পূর্বে গরিচিত হয 
নাই। (517 পি, সি, বধ ভাহাব “হিন্দু বসয়নেব ইতিহাসে" 
লিখিয|ছেন_-পাবদ সখের সময় ভারতীয় সমাজে পরিচিত 
হইয়াছিল । সত ১ম শতাব্দীর আবর্ধেদ গ্রন্থ। সুশ্ত কাশীরাজ 
দিবেদাদেব সময় আবিভ্ভ হইয়াছিলেন বলিয়া তাভার রচিত 
গত্ুভা গ্রন্থে শ্কাশ। কাশীবাঁজ দিবোদাস ছিলেন বুদ্ধদেবের 
সমসামধিক | নবে আঙ্গভের যে প্রতিসংক্গ।ওর হইয়াছিল এবং 
বন্ধমান 2শ্ত যে মেই প্রতিসংক্কারেবউ ফল তাহা বল! খাইতে 
পাবে ।) 

কোন খতুকে রূপ।স্তরিত করিয়। কাংস্য ও পিত্রলে পরিণত কর। 
বাতীত উদ্ধ ধাতৃতে অর্থাৎ র্ণে বা বৌপো পরিণত করিবার কেন 
চি্তা ব। কল্পন। বৈদিক সাহিত্যে নাই। পাশ্চাত্য ধতিহ!সিকের! 
বলেন, প্রাচীন মিসরীয়েরউ নাকি নীচ ধাঁতুকে উচ্চধাতুতে পরিণত 
করিবার জন্য সর্বপ্রথম চেষ্ট! করিয়।ছিল। তাহ।দের এই বিদ্যার 
নাম ছিল “িমিয়। বিদ্য।? | (মিসরীয়েরা কিমিয়। বিদ্য।র সাধনে 
বনু শক্তি ব্যয় করিয়াছিল। শোন! মাধ, তাহারা কিমিয়।-প্রভাবে 
নীচ ধাতুকে হ্বর্ণে পরিণত করিতে পাঁরিত। এই বিদ্যা ক্রমে 
“এল্কোম” নামে পরিচিত হয়। এখন 'এলকেমিই' কেমিষ্্ী নামে 
পরিচিত। ) 

রামীয়ণে নীচ ধাড়কে উচ্চ ধাতুদ্তে পর্রণহ করিবার কোন 
উল্লেখ নাই। 


১ম সংখ্য। ] 





পাসিতাস্পা সপাস্িসপাস্িপান্পাস্া পা 





সপ সিপসা 


পল্প-ম। 





১০৫ 





চে ৯ ৯ পাসপাসিপাসিল ১৩৯পসিপাতপা সত ৯৯ পাশ সা সিপাস্টপ সি সিল সপসিপাস্টিশ 


কিন্তু বালকাঁণ্ডের ৩৭ সর্গে ধাতু উৎপত্তির যে বিবরণ গ্দত্ত স্বর্ণে পরিণত হইত 1” (কি ৪২ দর্গ |) এই কল্পনাও তাস্থ্িক যুগের 


হইয়াছে, তাহাতে এক পদার্থের সংস্পর্শে অন্য পদার্থ - অর্ধাং কাঞ্চন, 
রজত, লৌহ, ত্রপু ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়।ছিল বগা হইয়াছে । 

কি:দন্ধ]। 
তাহ। সমশ্তহ 


এই রচন| তান্ত্রিক যুগের প্রক্ষিপ্ত বলিয়! মনে হয়। 
কাণ্ডের এবস্থানে আছে “মেন পর্বাতে মাহ। খাঁকিত, 


“পরশ পাথর” সাধন।র পরে কপ্সিত হইয়।ছিল বলিয়। মনে হয়। 
রামায়ণ গেবিক, জাঙ্নদ, সুধা (চুন) প্রতি আবো কঙগুলি 
আ।কনিক পদের নাম আহ্ছে। 
(সৌরভ, ভাগ) 


ও পলী-ম। 


পল্লী-মায়ের বুক ছেড়ে আন্ত যাচ্ছি চলে? প্রবাস-পথেশ 
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানে। বাম্প-রথে। 

উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে, 
বিদায়-বেলার বিয্োগ-বাথা অশ্র আনে ছুই নয়ানে। 


চির-চেশার গপ্ডী কেটে বাইরে এসে আজকে পাতে 
নূতন করে? দেখা হ'ল অনাদৃতা মায়ের সাথে, 
ভক্তি-পৃজা দিইনি যারে তুলেও বাহার বঙ্গে থেকে. 
ন্রশিরে প্রণাম কবি দূর হ'তে ভার মুর্তি দেখে?! 


স্নেহময়ীর রূপ ধরে? মা দ্াডিযে আছে মাঠেব 'পবে, 
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে পিক হতে এই দিগন্তরে ! 
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদধিকে ভার আঙ্িনাতে, 
দেখছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্দিন!তে । 


ওই থে মাঠে গরু চবে ল্যাজ ছুলিয়ে মনের সথখে, 

ওই থে পাখীৰ গানের স্থরে কাপন জাগে বনের বুকে, 
“মাথাল্‌"মাথায়, কান্তেহাতে, ওই যে চলে কালে। চাষা, 
ওরাই মামের আপন ছেলে- এরাই মায়ের ভালোবাস! 


এব কভু ভোগ করে না অন্ন জলেব বিষম জালা, 
মায়ের বুকের পীযুষ-ধার। ওদের তরে নিত্য-|পা, 
মা-ভরা ধান, গাছ ওর। ফল, যার খুসী সে খাচ্ছে খেষে, 
মুক্ত মায়ের অন্নশাল1,-হয় না নিতে কিছুই চেয়ে ! 


সহজভাবে ওর| সবাই ঠাই পেয়েছে মায়ের কোলে, 
শান্তি-হৃখে বাস করে সব, কাটায় না! দিন গপ্ডগোলে, 
গরু যেথায় চরে বেড়ায়, শালিক তাহার পাশেই চরে, 
কখনো ব৷ পৃষ্টে চড়ে, কখনো! বা নৃত্য করে! 


রাখাল ছেলে চরায় ধেশু, বাজায় বেণু অশথ মুলে, 


সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠল ছুলে” 


সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাধন শুঁটে' 
মায়ের মুখের হাপির মত কমর্প-কলি উঠল ফুটে?! 


১৪ 


তুপুববেলার বৌদ্-তাপে ক্রান্ত হ য়ে রুমক- রা 
বস্ল এসে গাঙে হলে ুপ্ধিতে 
ম!থার উপর ঘন-শিবি় টি 
ও ষেন মা আপন হাতে তত কব সূ [গের ছাত।! 
গামভেজ। তাব প্রান্ত দেহে শীতল সমীর মেম্ন চাওয়া 
পাঠিয়ে দিল অমনি ম। তার মিদ্ধশীঙল আল-হা ওম! 
কালে! দীঘিব কাজল-জলে মিটাল তার স। আলা 

কোন্‌ সেআদি কাল হতে মা রেখেছে এই জলের জাল! 


সবুজ ধানে এ ছেয়েছেও কৃষক তাহা দেখল চেয়ে 
রডীন আশার স্ব এল মীল-নয়নেৰ আকাশ ছেয়ে! 
গদেরউ 9 দরের গিনিব, আমর। মেন পনের ছেলে, 
মোদেগ ৪ভে নাই অধিকান--প্র| দিলে তবেই মেলে! 


ওই যে লাউএব “জাংল।” পাত। ঘর দেখ| বাস একটু দ্ুবে-_ 
কুষক-বাল। আস্ছে ফিরে? পুকুর হ'তে বল্পী পৃরে” 

ওই কুঁড়েখর_উহ্বার নাঝেই দে ঠ্রিজ্থ বিরাজ করে 

শ।ই রে সে সুখ অট্রালিকান্ব, নাই রে সে সুখ রাজার ঘরে। 


কত গভান তৃপ্তি যে গে। লুকিধে আছে পল্লীনপ্রাণে, 

জান্তক কেহ, নাই ঝা জান্সক,সে কথ| মোর মনই জানে ! 
মায়ের গেপন বিস্ত মা, তার খোজ পেখেছে ওরাই কিছু, 

মোদের মত ভাই ওঝা মার ছুটে নাকো মোহের পিছু ! 


আজকে আমাণ মন দুলেছে মাটির মায়ের এই এ রূপে, 
আপন মনে আপ.শোমেতে কাঁদ্‌ছি থে ভাই চপে চুপে ! 
বাশ্প-শকট,-মে যেন এক অসৎ ছেলের মৃপ্তি ধরে? 

ফুস্লে আমার য।চ্ছে নিযে শিস্‌ দিযে আর ফৃত্তি করে! 


তাই যেন | দেখচে মোরে গভীর ব্যথায় নয়ন মেলে 
যেমন করে? দেখে ম। তা"র প্বংস-পথের-পথিক ছেলে ! 
প্রণাম করি তোমায় মাগে।, ভক্তি-ভরে নআরশিরে, 

্দম। বণো-আবার আমি তোমার বুকে আস্ব ফিরে"! 


গোলাম মোস্তফ। 





ইউরোপে শক্তিতস্ত্ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা 


যুদ্ধের পরে ইউরে গায় রাষ্্রতন্ত্রে গণমতের প্রভাব অনেক কথিয়। 
গিয়াছ্ে। কর্মুনৈপুণ্য স্শৃঙ্ঘল। ও সংহতির জন্য গণপ্রভ।বকে খবব 
করিয়। স্দক্ষ ও কর্মীকুশল একদল লোকের উপর শাদনের সম্পূর্ণ 
ক্গমত! ছাঁড়িয়। দিবাব প্রবৃত্তি এখন ইউরোপে প্রবল হইয়! উঠিতেছে। 
জান্মীনী ও কশিয়াতে জননায়কগণ বিন। বাঁধ'য় যেরূপ গ্মতা ব্যবহার 
করিয়। আপিয়াছেন তাহাতেই বুঝ! যায় যে শঃক্তর নিকট মানুষ কত 
সহজেই মন্তক অবনত কবে। জান্মানী ও কশিয়ার রাষ্্রীয নেতার! 
আপনাদের মত যথেচ্ছ ব্যবহার কবিলেও গণপ্রাধান্তকে তাহাব! 
স্বীকার করিয়। আদিয়।ছেন এবং জনসাধারণের প্রতিভূ্ঘরূপই তাহার 
ক্ষমতার ব্যবহাব কবিষ| আসিয়।ছেন। কিন্তু ইতালী ও স্পেনে যে 
নববিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহার মুলে রহিয়।ছে গণপ্রাধান্যকে অস্বীকার 
করিয়! শক্তিধরের শাসনপ্রাধাস্ত স্থ(পনের প্রয়াস। এ হিপাখে এই 
আন্দে।লনের সঙ্গে ইংলগ্ডের অলিভার ক্রমওয়েলের আন্দে।লনের তুলনা 
চলিতে পারে। গণমূলক দুর্বল শ।সনতস্ত্ের পরিবন্তে এভ্িধর পুরুষের 
যথেচ্ছ শাসনে দেশের বায়-সঙ্কোচ ঘটাইয়। এবং খুব কঠেব নিয়ম- 
নিষ্ঠার প্রবর্তন করিয| সব্বত্র হশৃঙ্খল! ও সংহতি আনয়ন করিয়া 
দেশের মঙ্গলমাধন কর।ই এই নব আন্দোলনের উদ্দে্। একজন 
শক্তিধর পুরুষ যতদিন পধ্যস্ত নেতৃত্ব করিবার সুযে।গ পান ততদিন 
পথ্যন্ত এরূপ শাসনে হুফলই ফলিয়। থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের 
শক্তির উপর একান্ত নির্ভর করিয়! খ।কিতে হয় খলিয়াই সে ব্য্তি- 
বিশেষটির অন্তদ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার নানাগপ গেলযোগে 
স্ত্রগাত খটে। দেশ যখন পুী'ভুহ আবজ্জনাঁয ভরিয়। উঠে, ছুর্ব্বলত! 
যখন নান। অত্যাচারের ক।বণ হইযা উঠে, তখন কিন্ত ছুউ-একজন 
এভিধরের শাসন অনেক সময়ে মঙ্গলের কাবণ হইয। থকে । রাষ্্ীয় 
দুর্দশ। হইতে মুক্ত করয়। ইঠানীকে নবজীবনে সঞ্জীবিত কবিবার 
জন্য মুসোলিনি ফা।পিস্তি বিপ্রবেব গচন। কবেন। মুসে।লিনিৰ পরিচাল- 
নায় শান্ত ধশ্মে দীক্ষিত নবীন ইভালী রোমক মামাজেযের পূর্ববগৌগবে 
আপনাকে অধিষ্ঠিত কবিবার গ্রযাদ পাইতেছে। আ।ল্বেনীয়াতে 
গ্রীসের প্ররোচনাতেই ইতালীর দূতের গুপ্তখাঙকের হস্তে মুত 
সংঘটিত হইয়াছে মনে করিয়। এই হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব গ্রীসের উপর 
আরোপ করিয়। মুসোলিনি গ্রীক সরকারকে যেরূপ হীনত| স্বীকার 
করিতে বাধ্য করিয়ছেন তাহ। স্ববট্‌ গ্রীসের স্বাধীনতাকে শুন 
করিয়াছে। 

র্য/পেলে। সন্ষিসর্তে আডরিয়াটিক উপনাগরেয় কর্তৃত্ব লইয়। ইতালী 
সরুকার ও যুগোসু।ভিয়ার মধ্যে যে রফা-নিপ্পত্তি হয় তাহাতে ফিউম- 
সংক্রান্ত কতকগুলি সর্তের শেষ মীমাংস। হয় নাই। শেষ নিষ্পত্তি না 
হওয়। পর্য্যন্ত ফিউমে ন্বায়ত্ব-শীসনের প্রতিষ্ঠ। হয় এবং সিঞোর 


নির্বাচিত হন । ইউরোপের অর্থনৈতিক 


দৌপোলি শামনকর্তী। 
দুরবস্থা! বাঁড়িয়। উঠাতে ফিউ। প্রদেশের দুর্দশা এতদুর বাড়িয়। 
উঠিয়ছে যে ফিউম সরকার বেকার সমস্যার সমাধান না করিতে 


পারায় মন্ত্রীদভা পদত্যাগ করিয়ছেন । দোপোলি ইতালী- 
সর্কাঁরকে জানাইয়াছেন যে শীঘ্তই ফিছম সম্বন্ধ একটা! মীমাংস! ন। 
হইলে শাসনচস্ত্রের অভাবে অরাজকত। দেখ। দিবে । বৈরাজ্য ও মাংস্ত- 
স্যায়ের হস্ত হইতে ফিউমকে রঙ্গ! করিবার অজুহাতে মুসোলিনি- 
মন্ত্রীনভ। ইতালীয় সেনাপতি জেনারেল জিয়র্দাইনকে ফিউমের 
এর সামরিক শাসনকর্ত। নিয়োগ করিয়! পাঠাইয়।ছেন। ইতালীর 
এই হঠাৎ অধিকারে বুগে।সু।ভিয়া-সরকাঁর অত্যন্ত বিরস্ত হইয়।ছেন। 
বুগেসু।ভিয়। কোনও দিন আপনাব দাবী পঠ্ত্যাগ করেন 
নাই । এবং ভাহাব এই দাবীর সুত্রে উভয় রাজ্যের মধ্যে কথ।- 
বার্ত। চলিতেছিল | কাদ্গে-কাজেই যুগোয়ীভিয়ার সহিত কোন- 
প্রকার নিপ্পত্তি হইবার পূর্বেই ইতালীর ফিউম অধিকার যুগো- 
স্াভিয়। কখনই পছন্দ কঠিতে পারেনা । ইহা বুঝিতে পারিয়৷ 
হঠাৎ আক্রমণে হাত হইতে আতম্মরক্ষ। করিবার জন্য ইতালী ফিউম- 
প্রাস্তে সৈম্ব-সমাবেশ আস্ত কঠিয়। দিয়!ছেন। ন্বার্থে স্বার্থে যেরূপ 
সংগত বাঁধিয়। উঠিতেছে তাহাতে মনে হয় এইরূপ একটি সদর 
উপলন্মকে অবলহ্থন করিয়! আধার শীস্রই শান্তিহীন ইউরোপে সমরানল 
দ্বলিয়! উঠিবে। 

বিশ্বযুদ্ধে অবসানে ইউরোপে পোল, স্নৌভ।ক্‌ প্রভৃতি জাতিকে 
আবার মাথা তুলিয়৷ ধড়াইতে দেখেয়। ম্পেনেও জাগরণের সাড়া 
পড়িয়া গিয়াছে । আপনার পূর্ববগৌরবের কথ! স্মরণ করিয়া বর্তমান 
ছুগতি হইতে মুভ্ডিলভ করিতে স্পেনে তীব্র আকাঙ্ষ। জাগিয়াছে। 
বিংশ শতাব্দীব আরন্ভ হইতেই স্পেন ছুরবস্থর চরম সীমায় 
উপনীত হইযাছে। আপনার বিশ।ল সাস্্জ্য একে একে হার।ইয়। 
*্ণেনেব 'বশিষ্ট ছিল মরকে। প্রদেশ। ১৯*৯ খুষ্টাব্দে মুরজাতিও 
বিঞ্রোহী হইয়া মরক্ষেস মেলিল! অঞ্চলে স্বাধীন রাজন্ব স্থাপন 
করে। এই তের নংসর স্পেন বিদ্রোহ দমনের বৃথ! প্রয়ান পাইয়া 
আসিয়াছে । অভিযনের পর অভিযান অকৃতকাধ্য হুইয়। ফিরিয়। 
খাসিযাছে এবং তাহার ফলে পনেরো বার মন্ত্রীনভার] পরিবর্তন 
হষ্য়াছে। কিস্যু অকন্মণ্য মন্ত্রীনভার পরিধর্তে ছুর্ববল মন্ত্রীসভারই 
হস্তে শাননভার পড়াতে ফল একই হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর 
নৃতন বন্দোবস্তের চেষ্টা হইয়াছে, নুতন লোকের উপর শৃঙ্খলার ভার 
পড়িয়াছে, কিন্তু একইরকমের বিশৃজ্বল|, একইরকমের বেবন্দোবস্ত 
সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়। দিয়াছে । বর্তমানকালোপযোগী 
সাজসরঞ্জা মহীন বৈজ্ঞানিক যুদ্ধপদ্ধতিতে-অশিক্ষিত বর্বর মুর জাতির 
নিকট বার বার পরাস্ত হইয়াও ইজ্জতের ভয়ে স্পেন মরকে। প্রদেশ 
পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্ধে স্পেনের চরম দুর্গতি 
হয়। এইবার মেলিল! অভিযাঁনকে সফল করিবার জদ্ক বিপুল উদ্যোগ 


১ম সংখ্যা] 


পাস্িপাস্টিস্পিপিসিপাস্টি 





চলিতে থকে । এবং বিরাট আয়ে।জনের ফলে দেঁড় লক্ষ সুসজ্জিত সৈল্য 
মেলিল। ছুর্গ জয় করিবার জন্য প্রেরিত হয়. কিন্তু স্পেনের এমনই 
ভূর্ভাগ্য যে সমন্ত আয়োঞ্জন ব্যর্থ করিয়। প্রায় দশ সহম্র সৈন্য ক্ষয় 
করিয়। অভিয।ন ফিরিয়া আসে। স্পেন-সর্কারের এই শক্তিক্ষয়ে 
স্থযোগ বুঝিয়! ক্যাটালোনিয়। প্রদেশের অধিবাসীবর্গ মাথ| নাড়া 
দিতে আরম্ভ করে। ক্যাটালো নিয়-প্রদেশবাপীগণ স্পেনের শানন- 
পাশ হইতে মুক্ত হইয়। স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠ। করিবার প্রয়াস 
অনেক দিন হইতেই করিয়া আসিয়াছে বৈবাজাবাদ (47031017157) ) 
এ প্রদেশে অনেক দ্দিন হইতেই বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়ছে। 
বাসিলোন! সহর বৈরাজ্যবাদীদের একটি প্রধান আস্তান।। তাই 
বাদিলোন। শঞ্চলে সর্কার-পক্ষের সহিত ইহাদের দাঙ্গ। হানীম। 
অনেকবারই হইয়। গিয়ছে । অকন্ণা মন্ত্রীনভার কর্দকুখলত।র 
অভাব দেখিয়। বৈরাঙ্গযব'দীগণ নিজেদের শ্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্যাট।- 
লোনীয়া-বাঁসীগণকে স্পেনের সম্পক ছিন্ন করিয়। স্বরাু ইইতে 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । 

ঘরে ও বাহিরে স্পেনের এই অপীম ছুর্গতি কন্মধীব দ্য-রিভেরা 
প্রাণে আঘাত করে। শক্তিধর পুরুমের যথেচ্ছ শ।সনের ছ্বার।ই 
ম্পেনের বর্তম(ন অবস্থ।'র একমাত্র প্রততকার সম্ভবপর বিবেচন। করিয়। 
দা-রিভের! লেইরূপ শাসন-বাবস্থ। স্থাপনের জন্য বিজ্বোহ ঘোষণ। 
করিয়াছেন । তীাহাব এই বিদ্রেভ সআটের বিখদ্ধে নহে | 
কেবলমাত্র বর্ধমান মন্ত্রীনভাকে দুব করিয়া দিয়। শনভার শত্তিধব 
পুরুষদিগের এক পরিচালন|-সমিতির ( 01190:91 ) হস্তে সম্পর্ণ ভাবে 
শান্ত করিয়া দেওয়ই এই বিদ্রোহে মুখা উদ্দেগা। দা-রিভের। বলেন 
মে বৈরাজ্যবাদদী এবং মুক্তিকামীদিগকে দমন কবা পরিচ।ল কগণের 
সব্বপ্রধান লক্ষ্য । ৩াহাঁর পর মরতে আপনার মাদার প্রতিঞ। 
কর! ইঠদের কর্তব্য। জ্বাতীর অহঙ্কাব অটুট র|খিয়। যথাসম্ভব 
মরক্কোর যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে স্পেনকে সরিয়। পড়িতে হইবে । যুদ্ধের 
অসম্ভব বায় বহন কর! রাজস্বের বন্বমান মবস্থায় স্পেনের পক্ষে 
সম্ভব নহে। দ্য-রিভেরার কর্ধন্দমতায় মুগ্ধ হইয়। স্পেনের সামরিক 
বিভাগ দ্য-রিভেরার পঞ্চ অবলম্বন কবিয়ছেন। বিপদ্‌ গণিযা মন্্রীবভ। 
পদত্যাগ করিয়াছেন ও সম্রাট আল্ফোন্সো দ্য-রিভেরাকে মন্ীনভ! 
গঠন করিতে আহা।ন করিয়ছেন। কিন্তু ব$মান গণপভাকে মাণিয়। 
চলতে বা আইন-পরিখদের হুকুম মানিতে দা রিভেরা রাজী নহেন। 
সেইন্জন্ত মন্ত্রীসভা গঠন করিতে দ্য রিভের! সম্মত হন নাঁই। দলের 
মতকে চিন্ন করিয়া যতদিন পর্যান্ত ন|! স্বাবীননত আক্মবিকাঁণ 
করিতে সমর্থ হইবে ততদিন শসন-পরিষদ ও আইন-মজলিস 
উঠাইয়! দিয় শক্তিশালী পুরুষদ্িগকে বাহাই করিয়। দ্য রিভের1! এক 
পরিচালৰমগ্ুলী (01600979 ) গঠন করিয়। দেশশ।মনের ভার 
নিজহস্তে গ্রহণ করিবেন। সম।ট্‌ গ্য-রিভেরার প্রন্ত।বে সম্মত হইয়।ছেন 
এবং বেশবাসীর বিক্দ্ধাচরণ রোধ করিবাব জন্য সামবিক অ।ইন 
জারি করিব।র হকুমনম| সহি করিয়াছেন। সমপিক আইনের বলে 
বিরুদ্ধবাদীদিগকে দমন করিবার ম্বিধ। দ্য রিভের| লাভ করিলেন। 

শাদন-ক্ষমত! লাভ করিয়াই ছ্য-রিভের| জুয়া খেল! বন্ধ করিয়া 
এক ভ্ৃকুমনাম। জারি করিয়ছেন এবং নানী প্রকার কঠোর বিধিব্যবস্থ। 
প্রণয়ন করিয়। দেশে শুঙ্খল। ও হুশাদন আনিবার প্রয়।দ করিতেছেন । 


তুরষে নৃত্তন শাসনতন্ত্র-_ 


লোজান মদ্ধিপত্র স্বাক্ষর হওযীর সঙ্গে-সঙ্গেই নবীনতুফের শনন- 
পদ্ধতি লইয়। তুরঞ্ষে একট। নূতন সমস্ত। দেখ! দিয়াছে । আঙ্গোরা- 
সর্কারের হুকুমে খলিফ।র হাদী ক্ষমও। সুপ্ত ফরিয়। হহ।কে ইস্ল।মধন্ম- 


দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 


সপ পাস্িপাসিপি পি পাটি পাপা পাসি পাসমিপস্সিপিস্িপাসিপাসিপসিপাসসিসটি পাটি পাপা 
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জগতের গরু করিয়াই যখন কেবল রাখিবার বন্দোবস্ত হইল তখন 
প্রয়োক্ষনের চাপে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব মুস্ত।ফ| কামালের উপর অর্পণ করা 
হইলেও কোনও বিধি অনুনারে আইনসঙ্গতভাঁবে ভাহার নির্বাচন 
হয় নাই। স্তানুন হইতে রাঞ্জধানী আঙ্গোরাতে সরাইয়া লওয়াও 
প্রঙ্গাবের মত লইয়। হয় নাই। লোঙ্জান বৈঠকের পর যখন শাস্তি 
স্থাপিত হইল তখন আজ্মরক্ষ(র অজুহাতে যে-সব ব্যবস্থা হইয়াছিল 
তাহ। বজায় রাখিতে হইলে আইন মজলিসের সম্মতি প্রয়োজন 
হইয়। পড়ে। মুস্তাফার দল নিয়মতশ্ব প্রচলনের চেষ্টাই পাইয়া 
আপিয়াছেন। কাছে-কাজেই পূর্বে কাজগুলিকে আইন মজ.লিদের 
নিকট হই.ঠ মঞ্জুর করাইয়া লওয়। দর্কার হইল। 

তুরক্ষের শাসনতন্ত্র সাধারণতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইবে বলিয়। 
আইন-মকস্গলিন ঘোনণ। করিয়াছেন এবং মুস্তাফা কাঁমাল পাশা 
প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। রাজধানী কোথায় হইবে 
এখনও স্থির হয় নাই। ধার্মিক নুসলমানের। স্ত।ঘুলেই রাজধানী 
রাখিবব জন্য ইচ্ছুক কিন্তু জাতীয় দল রাষ্রনীতিক শু সামরিক হবিধার 
দিক হইতে ম্যাঙ্গেররাতেই রাজধানী স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর। 
শাই এ সম্বন্ধে একটি শেষ মীনাংসা হইবে। এদিন পযান্ত তুরস্ক 
রাজো ধর্ধতন্ত্বের (1০০03০/র ) প্রভাব বেশী ছিল, মুস্তাফা 
কামালের সাধনায় তাহ! রা্ট্তঞ্নে পরিণত হইল । 

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 





ভাঁরতবর্ধ 


দিলসীর কখ;গ্রস-- 


গত ১৫ই দেপ্েম্বৰ দিল্লীতে স্পেশাল কংগেসের অধিবেখন হইয়। 
গিয়ছে। মৌলানা 'শাপুল কাপাম আজাদ সভাপতিব আসন গ্রহণ 
করিয়।ছিলেন। অভিভামণে ঠিনি বলিয়।ছেন -"“কংগ্রেন এখন আর 
কেবলমাত্র আমলা-তত্তের অন্য।য় কায্যের প্রতিবাদ করিয়াই নিশ্িস্ত 
হইয়। নাইনে শাদন-তস্ত্বেব বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে 
চেষ্ট] »রিতেছে। কবল মাত্র নিঙ্গের নহে, সমগ্র পাশ্চ।ত্য জাতির 
দাসত্ব-মে।চনের চেষ্টা ভীরতকে যেগদান করিতে হইবে। খেলাফতের 
আন্দোলনে যোগদান করায় ভারতবধেরও উপকার হইয়াছে । তাহাতে 
ভাঁরতবানীব মনেও স্বাধীনতার আকাঙ্ষা। জাগিয়াছে। জাতীয় 
সংগ্রামে জয়লাভ করিবাব পক্ষে অনহমোগি তাই শেঠ অন্ব। এই 
অনহযোগ-নীতিৰ ফলেই দেশের লোকের চোখ ফুটিয়ছে-আইন- 
আদ।লতের €ম্কিকে দেশের লোকে এখন আর তেমন ভয় করে ন|। 

শকাউলিল প্রবেশ-সম্পকে মতভেদ লইয়। যথে্ট শক্তির অপব্যয় 
হয়।ছে। শয়। কংগ্রেমেব পৰ যদি মকলে গখিলিয়া একযোগে ক'জ 
করিতেন তই ইইলে বঞমান বিরোধ ঘটিত না । বভ্মান অবস্থ।য় 
কাউন্সিল বঙ্জন বৃথ|। এখন কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া কাউন্সিল- 
গুলিকে শ্দহযেগের উপকরণ হিনাবে ব্যবহার করিতে হইবে। 
কাউন্সিলের ভিতরে ও বাছহিবে কাজ ঢালাইবার ভার নিখিল-ভারত- 
কংগ্রেস-কমিটিকে নিগের হাতে লইতে হইবে। হিন্দু-সুনঙ্গমানের 
একত। বাতিরেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ স্বপ্নের মতই অলীক 
বলিয়। মনে হয়। অমি খবের নামে আপনাদিগকে বলিতেছি, 
আ।গনার। এইগানেই ঠিক করন-_ভাবতবালী তার মুক্তির শেৰ 
আশাটুকু বাচ।ইয়। র।ণিবে, ন। নাইবা নপুধ ও আগ্রাব রক্তা্ত মৃত্তিকায় 
তাছ। বিস্ভজন দিবে । ১৯১২ সাল মুসলমানদে 1 রাজনীতিক্ষেত্র হউন্ডে 
জু সরিয়। থাঁক। আনি ঘেমন মমর্থন করি নাই, এখনও তেম্ি' 
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হিন্দুদের সংগঠন ও শুদ্ধি-আল্দে।লনের আমি বিবৌধী। নীতি হিনাবে 
এ পথ আপন্তিঙ্গনক নহে, কিন্তু ঈন। এবং অশ্রীতির আবহাওয়ায় 
ইহ! হিন্দু-মুললমানদের মধ্যে বিদ্বেষেরই সৃষ্টি করিবে । বমানে 
ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গ কবিতে ল। গাবিলেও ভবমাতে ব্যাপকছবে 
আ।ইনভঙ্গের জন্য অ।স।দিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে 

গ্রেসে নিয়'লখিত প্রস্ত(বগুণি পরিগৃহীত হইয়াছে -- 

(১) অহিংস আসহমোগ শীতি পুনবায় সমর্থন করিয়। এই 
মহ।সভ। বে।মণ। করিতেছেন থে, মীহাদের ধন্মগতও ব। বিবেক-দল্পকে 
কোনোরূপ আ।পত্তি থ।কিবে ন। সেই শ্রেণীৰ কংগ্রেসমেবকগণ আগামী 
নির্বাচনে বাবস্থ।পক-সভ।র সদন্ত-পদেব প্রভিবোগিতা কবিতে 
পারিবন। মহ।সভ] আ।রে। প্রস্ত।ব করিতেছেন যে, কাউন্সিল প্রবেশের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ কর। হউক, এবং ঘন সত্বর সম্ভব 
স্বরাজ লাভের জন্য মহাম্মার নির্দেশ-মত নমণ্ত কংগ্রেন'সেবকগণ 
গঠননীতি সংপূর্ণ করিবার জন্য দিপু উতস।হে কাজ জারমত ক্ুন। 

(২) কংগ্রেস স্থিত কবিতেছেন নে আইন-অমান্য আন্দে।লন 
পরিচ।পনার জন্য কালবিলম্ব ন। করিয়। গনকত নেতাকে লইয়। একটি 
কমিটি গঠন কণ। হউক। মহ।ঞ%! গান্ধী প্রমুখ পাগনেতিক কয়েদীগণের 
কারামুক্তি, জজিবং-উল-আববেব স্বাধীনতা ও পাঞ্জাব অনচারেব 


সন্তোনগ্লনক দীনাংস| করার জন্য এখনই স্বরাগল।৪ দব্কার। সেই 
স্বরাজল।ভেব জণ্ত কমিটি সকল প্রদেশে উপদেশ ধিবেন। কমিটি 


সদহ্য নির্বাচিত হইয়াছেন ,_ত্রীযুক্ত চিশ্তরঞন দ।ন, মৌলন। মহম্মদ 
আলি, বললভভাই পটেল, রাজেক্প্রনাপ, মঙ্গল সিং, ঢাক্াব বিচলু। 
জহরলাল নেহরু ও বিঠলচাহ পটেল । 

(৩) হিন্দু মুসলম।নের ভিঠর ধকাস্থপনের চন্য দুইটি কমিটি 
নিযুস্ত হইবে। প্রথম কন্টি জ।তীয় সগ্থ প্রতিঠার ব্যবস্থ। করিবেন, 
দ্বিতীয়-কমিটি সম্প্রতি নে-নমন্ত স্থানে হাঙ্গান। ও স।ত্রদাযিক বিরোধ 
হইয়। গিয়াছে নেই-সকল স্থান অন্ুনন্বান ধখিয়। একটি বিপোর্ট, 
দাখিল করিবেন । 

(৪) ভাবগবধ় এখন পাধানহাব সংগ্রামে প্রবুন্ধ হইয়।ছে। 
ঈংলগু সেই পথের প্রতিবন্ধক । উপশিবেশমযুহে ভাবহবাসাদেব প্রতি 
কৃতদ।সের মত ব্যবহ।ন কর। হইতেছে ও তাহাদিগকে গ্রগমানিত কর। 
হইতেছে। আ্তবাং ভ।এতবাসা ১গ্রট প্রিটেন ও তাহা উপশিখেশ- 
জাত সমস্ত দ্রব্য বঙ্জন করিবে । 2 

ইহ। ছড়া কংগ্রেদে ছোটখাট আ।রে। কহকুলি প্রস্ত।” পরিগুহাত 
হইয়।ছে। 


নাভার সম্পর্কে শিখদের চাঞ্চল্য 

নাভার মহ[র|জকে পদচাত করিয়। রাজ্যশাসনের হার একজন উংরেজ 
কল্মচারীর উর প্রদত্ত হইয়াছে এত ব্যাপার লইয়। শিখ সম্প্রদায়ের 
ভিভর ভীমণ চ।ঞল্যের সথষ্টি হইয়াছে । তাহ।র| শির্দেম বলিয়। বিবেচিত 
মহ।রাজেন প্রতি এবৈধ দণ্ডের প্রতিবাদ কণিয়। বিণয়টি পুশাবেচন| 
করিবাপ জন্য গবমে স্টকে মন্ুবোধ করিয়।ছিলেন। গবমে টগর শিকট 
হইতে কোনে। উত্তর ন। পাওয়ায় আঅকানী জথ। নাভারাজ্যে প্রবেশ 
করিতে গিয়। পুলিশের ৯০১ গ্রেপ্তার ভহঙ্েছে । নাভ।বাঙ্গে শি 
দেওয়।নেব অধিবেশনও বন্ধ কিয় দেওয| হইয়।ছে। শিখগণ এ 
অন্।য় আদেশও প্রতিপালন করিতেছে ন|। খাল্না-কলেজেএ অনেক 
অধ্যাপক নাভায় গ্রবস্থান করিতেছিলেন ; অকালীদের প্রতি তাহার 
সহানুভূতি অ।ছে এই সন্দেহে ভাহ।কে নাভাবাজ্য হইতে বহিত্বত কর! 
হইয়াছে । নাভ।ব আল্যন্তপিক ব্যাপ।ব শ্বচঙ্গে দেখিবার জন্য 
প্ডিত জহরল।ল, অধ্য।পক গিদ্‌ওযানী এনং ত্ীগুভ্ত শান্তনম্‌ দিল্লা- 


প্রবাসী--কার্ডিক, ১৩৩, 


॥ ্ 
শ্পাস্পসিনপা সততা সপোন পাস পাস পাপা পপ সিপাসি সপ সা সবাস্িপ সিল» পিপি অপাসিপা্িপাসিপিস্টিপাসিপাস্িপাস্িশা সপাস্পাস্নিপাসিপাস্টি সি সিপাস্িপাসিপাসিপাসিপাসি, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পপাস্মিিস্মিপাস্টিপাস্টিসসিপসিিসি 








কংগ্রেসের পর নায় গিয়াছিলেন। ন|ভারাজ্যের জাইটোতে পদার্পণ 
করিবার পরই তাহার।ও. গ্রেপ্ত।র হইয়ছেন। নাঁভার জেল! আদালতের 
ম্যাজিষ্রেট সর্দার নারায়ণ গিংহের এজলাসে তাহাদের বিচারও সুরু 
হইয়। গিয়াছে । তাহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ এবং ১৪৫ 
ধারা অগুনারে অভিবুক্ত কব! হইয়াছে। এযুক্ত জহরলালের গ্রেপত।রের 
পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু পুত্রের সহিত দেখ! করিতে নীঁভায় গমন 
করিয়ছিলেন। পণগ্ডিতজি নাঁভরাঁজ্যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক 
আন্দেলনে যোগদ।ন করিবেন না এবং পুত্রের সহিত দেখা করিয়াই 
নাাবাজ্য ত্যাগ করিবেন__এই ছুই সপ্ঠে নাভার রাজ-সর্কার পিতাকে 
পুত্র সহিত দেখ। করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। পঙ্ডিত মতিল।ল সেই 
সও্ডে স্বীকৃত না হইয়। নাভারাজ্য হইতে প্রত্য।গমন করিয়ছেন। এই 
সম্পকে নাভায় নিক্ষিয়-প্রতিরে।ধ-আন্দে(লন আরম্ভ করা কর্তব্য 
কি ন। দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে তাহাই জিজ্ঞ।স| করিয়। ড12 কিচু 
এক ইন্ত।হাব ঝাছিব করিয়াছেন । 

ব্যপ।র ক্রমেই ঘোরালে। হ্ইয়। উঠিতেছে । অকালী জথ৷ প্রত্যহ 
দলে দলে নভার।া অভিমুখে রওন। হুইতঠেছে এবং গ্রেপ্তার 
হইতেছে । ৃতরাং নাভ।ঙেও আবার গুরুক।-বাগের অভিনয় আরম্ত 
হওয়। অনস্তব বলিয়! মনে হয় না । 
পঙ্কজমের বিবাহ 

সম্প্রতি মাদ্রাজের খুষ্টান মিশনারী৭ কুম।বী পঙ্কজম্‌ নায়া একটি 
হিন্দু বালিক।কে ভুলাইঘ। লইয়। খিয়ছিল। কিছুদিন পরে কুমারীর 
জর.ত। তাই।কে দিখনাবাদেব হত হইতে উদ্ধার করেন। মাদ্রাজের 
মংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই তারিখে শ্রীযুক্ত পি মাণিক নায়গ।র নামক 
একছগন ইলেক্টিক-ইঞ্সিনিয়।রের মহিত এ্মতী গঙ্থজমের হিন্দুমতে 
বিবাহ ভইয়। গিযাছে। প্কজমেব আম্মীয়ের। এই বিবাহে বাধা দিতে 
০৯| করিয়।ছিলেন, কিন্ত সে চে্ট। সফল হয় নাই। ত্রাঙ্গণেরা 
বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়। এই বিনাহক।য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন । 
ডাঃ নাইড়ুর অবস্থ।_ 

বোন্বাইএব 'ভয়েস্‌ অন. ইগডয়। জান।ইতেছেন, ভ্রিচিনপল্লী জেলে 
ডঃ বধ্দারাজুপু নাইড়ব উপর জেল-বর্তৃপক্ষ অতান্ত দুর্ব্যবহার 
কবিতেছে ৷ তাহাকে তাহ।ব সাধ।রণ খাদ্য দেওয়া হইতেছে ন।, অন্যান্য 
বন্দীদেব নিকট হইতে তাহাকে আলাদ| করিয়া রাখা হইয়াছে এবং 
তহাকে কোনে পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেওয়। হয় না, অথবা 
লিখিবার জিনিমপত্রও দেওয়! হইতেছে না। ওজনে ৬ সের কমিয়! 
গিয়াও চিনি বেশ প্রফুল্ল আছেন। 


সামজ্ত-রাজ্য-প্রজাসম্মিলন__ 


দিলীতে গত ১৬ই নেপ্টেব্বর সন্ধ্যার সয় কংগ্রেসমণ্ডপে 
নিখিল-ভ।বত সামন্ত রাজ্য-সমুহের প্রতিনিধিমূলক সমিতি স্থাপন 
কবিবার জন্য একটি সভার অধিবেশন হইয়! গিয়ছে। মিঃ কেল্কার 
সভাপতিব আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি সামন্ত-রাজ্যসমূহের 
শাসন-প্রণালী, শাদন-সংগ।ব ও স্ব।য়ং-শাসন প্রবর্তন-সম্পর্কে বক্তত। 
করেন। সভায় ভারতের সামগ্তরাজ্যসমুহে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের 
জন্য সমগ্রভ।বতবা।গা হনিয়প্রিত আন্দেলন উপস্থিত করিবার এবং 
আগমী ফেঞ্য়াদী ব। মাচ্চ মাসে দিল্লীতে নিখিল-ভারত-সামস্ত-রাজ্য- 
প্রজা-সন্মিলনের অধিবেশণ বনাইবার প্রস্ত।ব পরিগৃহীত হইয়াছে । 


রয়াল কমিশনের সফর-- 
রয়।ল কমিশনের সভ্যগণ ৪ঠ। নবেম্বর হইতে ২*খে নবেম্বর পর্য্স্ত 


১ম নংখ্যা ] 


দিল্লীতে, ২২শে নবেম্বর হইতে ২৯শে নবেম্বব পর্যযস্ত এল।হ।বাদে, 
১ল! ডিদেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্স্ত বোন্ব।ইয়ে, ওরা! জানুয়ারী 
হইত ১২ই জানুয়ারী পধ্যন্ত মাদ্রাজে, ১৬ই জানুয়ারী হইতে ৬ই 
ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত ফলিক।তায়, ৮ই ফেকয়ারী হইতে ১৪ই ফেরুয়াৰী 
পথ্যস্ত পাটনায় ফর কবিবেন। পাঁটন হইতে তাহার। আবার দিল্লীতে 
ফিএিয়। যাইবেন। 


বেহার বন্যায় সাহ'য্য-- 


মিঃ মাক্ফ।সন্‌ ও রীমুণ্ত (সিংহ "বিহারের বন্যায় প্রবিত স্থান- 
সমূহে খুরিয়। বেড়াইতেছেন। ছাপরায় একটি সভায় প্রযুক্ত সিংহ 
বলিয়াছেন তিনি বন্য।র সাহাষ্র জন্য তিন লঙ্গ' টাক দান করিবেন। 
মুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের আবেদনের ফালে নাঁন। স্থান হইতে এপধ্যস্ত 
১৫ হাঙ্গর টাক। পাওয়। গিয়াছে । 


ঝালোয়ারের মহাপাজ।_- 

“নেশন' পত্রের সিমল।স্থ্িত সংবাঁদদ1ঠ1 শি্ননেখিত সংবাদটি প্ররণ 
করিয়াছেন £-ভারতের রাজন্যব্গেব মেকি ছুববস্থ। তাহ। দন দিন 
জননাধ।ছণেৰ গেটর হইতেছে উতিপুব্বে নাছ, চ।ম্প। ও উদয়পুরের 
মহাবাজার বিষয় সকলেই অবগত হইয়[ছেন | সম্প্রতি প্রকাশ ঝলোয়ারের 
মহারাজা] ন।কি বাঞছ্যেন সহিত সাসধিকভ।বে সম্পক ছিন্ন কবিতে 
বাধ্য ইইয়ছেন। বিন যাবৎ ৩15|ৰ ইংলগে ধস কবান ইহাভ 
নাকি কাণ। সম্প্রতি পণিটিবযাণপ বিহ।গেব একজন মিদ্টিবা 
কর্শুগাপা রাজ্য শসন কবিতেছেন। 


লাপ! গিরিধারী পাল-- 

গ্রাসিদ্দ কংথেনকম্মা লাল। শিরিধাবী লাল ২ বংগব কাবাদণড 
ও ৫ শত টাক। গর্থদণ্ডে দণ্ডত হহয়াছিলেন। যখন তিনি গরেপ্তাণ 
হন তখন ত.হাব সঙ্গে ২৩, টাক ছিল । সরকারে তাঠ। বঝাছেযাপ্ন 
হইয়াছে । সম্প্রতি আগ্রিমান। আদায়ের জন্য তাহ।ব বাড়াল চেয়ব 
সোফ। পুতি কেক কব হইয়ছে। জিনিষগুণি বিণয় কবিয়। 
জরিম।ন।ব টাক! সংগৃহীত ইউবে। 


মামরাজ্য-প্রদরশনীর জণ্ত দান_- 

বিটিশ-সাআজ্য-প্রদশনীর ঘে অংশে আগ্রাজেব সবাসমূহ প্রদশি 
হইবে আাহ।র ব্যয়নিববাহের ৪ন্য গাঠ।পুবমের বাজ। মাধছেব লট 
বাহাদুরের শিকট ৫৭ হাঁজাব টাকা দিয়াছেন। 
লালা লাজপঙের দান - 

সাহারনপুরেব দঙ্গ।য় যে-সকল লোক দিগন্ত হইয়াছে গাহ।দের 
সাহাযোর জন্য ল।ল! ল।জপ» রায় ২০০০ ২ ট।ক। দান কায়াছেন। 
নটরাজনের পদত্যাগ - 


“বন্ধে ক্রনিকেল' জ।নাইন্ডেছেন যে কেনিয়। অপম।নের প্রতিবাদ 
স্বরীপ শ্রীবুক্ত নটগজন বোম্বাই-গবর্ণ মেন্টের অধীনে বিচাবকের পদ 
পরিত্যাগ করিয়। একথ|না পদত্য।গপঞ্জ প্রেরণ করিয়[ছেন। 


কাশ্মীরে তারবিহীন টেলিফোন-_ 


সম্প্রতি কাশ্মীর ও জশ্ুগাজ্ে তারহীন ঢেলিফোন স্থ।পিত হইয়াছে 
এই পার্বত্য দেশের মধা দিয় ১৫০*, ফুট পাহাড় তিকম কবা 
অত্যন্ত দুরহ কাঁধ্য হইলেও ইগ্লিনীয়াবেব অধ্যবমাযের ফলে তাহ! 


দেশ-বিদেশের কথা--বাংল। 


১৩৯ 


সম্ভব হইয়।ছে। এই টেলি.ফ]ন লাইনের উদয় প্রান্তেই কথা বার্ত! খুব 
স্পষ্টভাবে শোন। গিয়াছিল। 
শ্রী হেমেন্্রলাঙ্গ রায় 


বাংল! 
বাণ্লায় ডকাতির বহর_- 


গত জুলাই মসে বাংল! দেশে ৭৫টি ডাকাতি হইয়। গিয়াছে। 
গত আগষ্ট মাসে হইয়ছে ৫১টি। গত বৎসব (১৯২২) আগষ্ট 
মদে হইয়াছিল ৫৫টি । ঢাকান্ির সংখ্য। বাঁংল। দেশে মিয়তই 
বাড়িয়! চলিয়।ছে। দারিদ্র্য নিবারিত ন| হইলে ডাঁকাঁতি কমিবার 
সম্ভবনা গল । 


আনন্দময়ীর আবেদন -- 


আ্িরীটো।ল। ব।লিকা-বধূ নিযা(তনের বিষয় আপনাব। সকলেই 
অবগত ভাঙেন। আছি সেউ নিধ্যাতিভ] বধ শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী, 
বয়ন ১৮ বতসর। এখন আ।মি পিতার গলগ্রহ। গিহা দরিদ্র ও 
খণগন্ত, তাহাতে বয়দও অধিক, আমার ভবিষাত-চিন্ত।য়ও বিশেষ 
ক।ঙব। এনপ ্মবপ্তায় দরিদ্র পিভীকে আবে! বিপন্ন কর। অধৌক্তিক- 
বিবেচনায় আমার গাঁবিকব ভন্য দেশবাসীর বুপাব উপর নির্ভর 
করিতে বাধ্য হইল'ম। অনেক ভদ্রমহিল। মেয়ে মত ন্বেহচক্ষে 
আমকে দেখিঠেছেন, সাভাষ। কবিতেছ্েন। নানা প্রকাব সদুপদেশও 
দিতেছেন। দে আতিগগের উপদেশ-মত পতনাজিজ্রী আশ্রম” 
গতিত্।ব সন্ধা করিয়াছি । কক্স ত আ।মাব এখ মহত উদ্দেগ্ভ সিদ্ধিকলে 
প্রদিদ্ধ হেোমিওপা।থিক-টুষধ-বাবসায়ী শ্রদ্ধস্পদ গধুক্ত মহেশচক্র 
হট।চাদা মহ।ণয় ১১ নং সিমল। হ্বীটও (কলিকত।) হইভে ১০০, 
ঢাক। সাহান্য কবায়, আমাব সংকল্প স।ফল্য-লাভ করিবে, এই আশা 
পাইলাম । 
গাভাব| যেঝপ লাহামা ।মাপিক ব। এককালীন) জীবিকার ব| 
আশ্রমের পঙ্গে বিখ্চন। করিবেন, নিয্'লখিত ঠিকানায় প1ঠ1ইয়। চির- 
লণী বাখিবেন | উতিত- 
বিনী১1, আপনাদের স্নেহের কম্ত। 
আমতী আনন্দময়ী দেবী। 
যুক্ত অগেবনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটা, 
এম মলঞ্চ।, পো মোনাবপূর, 
জেল।---২৪ পব্গণা। 
সাহিত্য-বিষয়ে উত্সাহ দন__ 
১। দয়ালশ্ুতি সববণপদক-- 
বিএ - “বর্তনান সময়ে গ্সমঙ্গাব সমাঝনকল্পে বঙ্গদেশের কুটার- 
শিল্পসমুহের উন্নতিব প্রয়োজনীয়তা ।” 
২) বঢকুস্থুতি বৌপ্যপদক (সর্ণগঞ্ )- 
বিধয়--“জা তায় চগঠনে সঙ্ববদ্ধজ্গীবনেৰ প্রভাব |” 
৩। কৃন-দ।স পাল রৌপাপদক__ 
বিনয--1-1৬০5 91 12007001012 11710171000000 02 
1025৬ 00100801011, 
৪। শ্রীকণি দৌপ্যপদক -_ 
বিষয়-“একটি নুদ্রগর্পে বর্তমান কালে বাজলার গল্লীজীবনের 
নিখুত চিত্র ।” 
৫€। নন্দদাণীম্থতি বৌপাপদক - 


১১৪ 





পরধাসী-কারতিক, ১৩৩৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





বিষয়--”রমেশ দত্তের আদর্শ নীরী চিত্র ।” 

প্রবন্ধগুলি ১২ নং মুরলীধর সেন লেন কলিকাতা এই ঠিকানায় 
১৫ই নভেম্বর তারিখের মধ্যে সুহৃদ লাইব্রেরীর সম্পাদকের নামে 
পাঠাইতে হইবে । 


বাংলার একটি প্রাচীন কী বোপ-_ 


পদ্মাগর্ভে রাঁজাবাড়ীর মঠ ।_ খু্ীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ 
হিন্দুরাজা চাঁদরায় ও কেদার রাঁয় তাহাদের মাতার চিতার 
উপর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাঞজাবাড়ীতে এক ন্ববৃহং মঠ 
স্থাপন করেন। প্রায় তিনশত কি ততোধিক বদর যাবৎ 
সেই মঠটি বছ বাধাবিপ্ব অতিক্রম করিয়া গর্ববভরে শির উন্নত 
করিয়া পল্মাতীরে দণ্ডায়মীন এ।কিয়। হিন্দুদের পূর্ববকীন্তি স্মরণ 
করাইয়। দিতেছিল। ক্রমাগত ছুইবার পদ্মা তাহার বীর্তিনাশ। 
মাম সফল করিবার মানসে মঠটির প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত 
হইয়াছিল। কিন্তু যেন দয়া করিয়া উহাকে গ্রাস করে নাই। 
ইহার শিল্পকা্য এত হন্দর ছিগরযে যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ 
হুইয়াছেন। এই শুদৃগ্ত মঠটির প্রত্যেকথানি ইষ্টক নানাবিধ কারুকার্য 
খচিত ছিল। মঠটি উচ্চতায় প্রায় ৮* হস্ত এবং পরিধি ১২* হাত 
ছিল। শুন। যায় ইহ। নাকি আরও উচ্চ ছিল, ব্রমেই নীচের দিকে 
ফতকট। বলিয়। গিয়াছিল। গত ১৮৯৬ থুষ্টান্দে ভাগ্যকুলের রাজা 
গুনাণ রায় এই মঠটি নিজ বায়ে সংস্কার করাইয়। দিয়াছিলেন। 
পঞ্মানদী এবার ঢাক! জিলার দক্ষিণ দিক্‌ দিয়! অতি প্রবলবেগে 
ভাঙ্গিতেছে। সম্প্রতি উক্ত বিশাল মঠটিকে গ্রাস করিয়। সে ভাঙ্গন- 
যক্জে পূর্ণাুতি প্রদান করিয়াণে। রাঙ্জাবাড়ীর এই মঠের সঙ্গে সঙ্গে 
পূর্ববঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ কীত্তি লোপ পাইল । 

--২৪ পর্গণ।-বত।বহ। 

সাহিতি কের সম্মান-লাভ-_ 


জীযুক্ত শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কৃত ।--অ।মরা গুনিয়। হখী 
হইলাম যে কলিকাা-বিশ্দা।লয় এ্যুক্ত শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়কে জগততারিণী-সুবর্-পদক দানে সম্মনিত করিয়াছেন। 
স্বদেশ । 
বিধবা*বিবাহ অনুষ্ঠান__ 


হিন্দু-ধর্দম অনুসারে হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দিবার জনা মেদিনীপুরে 
একটি বিধবাবিবাহ-সমিতি স্থ।পিত হ্ইয়াছে। দেশের অনেক 
গণামান্ত লৌক এই সমিতির সভ্য হইয়ছেন। বঙ্গের বাহিরেও 
অনেকে এই সমিতিকে সাহাধ্য করিতেছেন ।--সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
ভাগবতচন্জ দাঁপ শর্মণের চেষ্টায় এপয্যন্ত একটি বিধবাবিবাঁহ 
হইয়ছে।_স্দেশ 
দান ও সৎকম্ম-_ 

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি।__আ1০।ধ্য প্রকুললচঞ্জ রায় বেঙ্গল 
রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে বিহারের বন্তাপী'়তদিগের সাহায্যার্থ 
্রীযুক্ত রাজজেক্্প্রসাণ্দর হস্তে ৫**২ টাঁকাঁ এবং তমলুকে 
বন্তাপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত সাঁতকড়িপতি রায়ের হন্তে 
৪৪১1%, প্রদান করিয়াছেন ।- যুগবার্তী। 


সাহাধ্যদান--বৃঙ্গীয় গতর্ণ মেন্ট ফরিদপুর রাজেন্রা কলেনে বিজ্ঞান 
শ্রেণী খুলিবার জন্য ১৬***২ টাক! এককালীন প্রদান করিয়াছেন। 
এজছ্য লর্ড লিটনের গতর্ণ মেন্ট, জনসাধারণের ধন্তবাদাহ। 
-কাশীপুরনিবাঁসী। 
জাঁপান-সাঁহ।য্যে বিশ্বভারতী | ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপানকে 
সাহায্য করিবার জন্ত শান্তিনিকেতনে বিশ্বতারতীর একটি 
সাহাধ্য-ভাগ্ডার খোল! হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর 
এই ভাতগীরের সম্পাদক হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর 
ছাত্র এবং শিক্ষকদিগের নিকট হইতে চাদ! তুলিয়া! ৭৫*২ টাক! 
সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহারা যে টাক! সংগ্রহ করিবেন, তাহা 
সমস্তই জাপানের রাঁজদুতের নিকট পাঠাইয়। দিবেন। এই ভাগারে 


কেহ চাদ। দিতে ইচ্ছ। করিলে শাস্তি-নিকেতনে সম্পাদকের 
নিকট পাঠাইতে পারেন ।- সদেশ। 
নৃতন শিক্ষালয়__ 


জীরামকৃ্। বিদ্যাপীঠ | বৈদ্যনাগ ধ।ম-পোঃ আঃ দেগুঘর | 
যাহাতে বালকগণ শৈশব হইতেই লৌকিক বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে- 
সঙ্গেই জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হইপ্া নিজেদের চরিব্রগঠনপূর্ববক 
কর্ণঠ স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, সেই উদ্দেশ্তে এই বিদ্যালয়টি 
স্থাপিত হয়। শরীর মন ও মন্তিক্ের উৎকর্ষ সাধন করিয়। বিদ্যার্গীর 
ভিতরের পূর্ণতীকে পরিস্দুট করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠঠনের মুখ্য 
উদ্দেন্ত। জ্ঞানানুশীলন, কর্মকুশলত|, নিয়মানুবর্তিতা, চরিত্র এবং 
সাম।ঞ্জিক জীবন গঠন প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাজগতের আদর্শ গুলিকে 
লক্ষ্য করিয়।, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর মানুষগঠনই এই বিদা।গাঠের 
উদ্দেন্ত। গ্ষমী সম্ভাবানন্দ ইহার অধ্যক্ষ । 


গুরুসদয় দত্তেব সৎ্কাধ্য-_ 


দত্ত মহাশয় আগার্মী বধের জন্থা ৰাকুড়া জেলার প্রতোক পন্সী- 
সমিতির করণীয় এইবপ কাঁধ্য-তালিকা নির্ধীরিত করিয়াছেন :_- 
প্রত্যেক পল্লী-সমিতি বালকদের ও বালিকাদের জন্ক বিদ্যালয় খুলিবে, 
আমিকদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় খুলিবে। প্রত্যেক পলীসমিতি অন্ততঃ 
২টি করিয়! পুঙ্ষরিণীর সংস্কার করিবে এ*ং পঁচশত করিয়। বৃক্ষ 
রোপণ করিবে। প্রতোক গ্রামে একটি করিয়! পুঞ্চরিণী পানীয়- 
জলের জন্য স্বতস্তরভাবে রক্ষিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী সমিতি কৃষি- 
কার্যের কিছু-কিছু নুতন সংস্কর, এবং গ্রাম্য শিল্পের উন্নতিবিধানের 
চেষ্ট। করিবে। - আনন্দবাজার পত্রক1। 


সদচুষ্ঠান-- 


বিনামূলো কালান্বর চিকিৎসার কেন্দ্র বেঙ্গল হেল্থ. এসোসি- 
য়েশন বিনামুলো কালাদরগ্রস্ত রেগীদিগের চিকিৎসার জন্য ইলিয়ট্‌ 
রে ও সার্কুল।র রোঙের সঙ্গমস্থলে মেনাস্‌ প্রমানী কোম্পানীর 
ওষধালয়ে একটি কেন্্র স্থ'পন করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার 
৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিক| পধ্যস্ত ডাক্তার রোগী দেখিবার জন্য এই 
উষাধালয়ে উপস্থিত খাকিবেন।-- সম্মিলনী । 


--সেবক। 


১ম সংখ্যা] 


সিদ্ধৃদেশে নূতন আবিষ্কার 


১১১ 


সিদ্ধুদেশে নুতন আবিষ্কার 


সিন্ধুনদীর গতি-অন্যায়ী সিন্ধুদেশে তিন ভাগে 
বিভক্ত। যথা--উত্তর সিন্ধুদেশ, মধ্য সিদ্ধুদেশ ও দক্ষিণ 
সিদ্ধুদেশ। দক্ষিণ সিদ্ধদেশ আমাদের বাংলা! দেশের 
মত নদীমাতৃক দেশ, কাজেই তাহা আমাদের দেশের মতই 
জনবহুল, হ্ুজ্জলা, স্বফলা ও শস্শ্ত/মলা। অতি 
প্রাচীনকালে এই দেশের তুর্থ অংশ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। 
ক্রমে ক্রমে এই বিশাল নদীর পলি পড়িয়া এই দেশটির 
উদ্ভব হইয়াছে । সিদ্ধুদেশের মধ্য অংশ দক্ষিণভাগের 
পূর্বে পয়মবন্তি হইয়াছিল, সেই কাকণে এই দেশের 
মৃত্তিকা শক্ত । উত্তর সিন্কুদেশে নদীটি অত্যস্ত অগ্রশস্ত 
ও অন্ত কোন পক্ঃপ্রণালী নাই। এইকারণে উত্তর 
পি্ধদেশ মরুভূমি-সদৃশ_চারিদিকে বালুকাত্বাশি ধু ধু 
করিতেছে, কেবল মাঝে মাঝে ছুই-চারিটি বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। 
কেবল নদীর উভয় পার্খে ১৭১৫ মাইল পর্যন্ত এককপ 
ফসল হয়। এই প্রাচীন প্রদেশটির অনেক স্থানে বৌদ্ধ- 
যুগের অনেক এীতিহাসিক তথ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। 

পূর্বের সিন্ধুদেশে প্রত্বতত্ব বিভাগের অনেক কর্মচারী 
দক্ষিণভাগের অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়! 
প্রাচীন বৌদ্ধযুগের এঁতিহাসিক তথ্য অবগত হইবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কেহই এই জনশূন্য ও মরুভূমি- 
সদৃশ উত্তর প্রদেশে খননকাধ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
গত বৎসর শীতকালে সবুকারী প্রত্বতত্ব-বিভাগের পশ্চিম- 
প্রান্তের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় এই স্থকঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাহার 
এই প্রথম প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে সার্থক হইয়াছে । 

এই চিত্তাকর্ষক এঁতিহাসিক তথ্যসমূহের বিবরণ 
প্রদ্ধান করিবার পূর্বে উত্তর সিন্ুপ্রদেশের ভৌগোলিক 
ও এঁভিহাসিক বিবরণ প্রদান করা আবশ্তক। 
“রোহরী আলোর, নগর উত্তর সিম্ুদেশের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত। এইস্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট পর্বতমাল! 
আছে। এইস্থানে দিস্ধু নদী এই-সকল পর্বতমাল! 
ভেদ করিয়৷ প্রবাহিত হইয়াছে। বাংলা দেশের পদ্মা 


এবং মেঘনা নদীর স্তায় পিন্ধু নদী গতিপরিবর্তন করিয়া! 
থাকে। এঁতিহাসিকের। নির্দেশ করিয়৷ থাকেন সিন্কুনদী 
এপর্য্স্ত অন্ততঃ ১৭ বার গতি পরিবর্তন করিয়াছে। 
এই গতি পরিবর্তনের নিদর্শন উত্তর ও মধ্য সিকুপ্রদেশে 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং পূর্বে পূর্ববনারা এবং 
পশ্চিমে পশ্চিমনার1 নায়ী ছুইটি ক্ষুপ্র মরা নদী এখনও 
এই প্রদেশে বর্তমান আছে। 
এই প্রদেশের অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ প্রদক্ষিণাস্তে 
সর্ব্বোচ্চ ধ্বংসাবশেষটিই খনন কর! স্থির হয়। ইহা 
মহেঞ্চদড়ো। বা মহেগ্থমারী নামে পরিচিত । এই স্থানটি 
নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের রুকু কোটরী শাখার দোক্‌রী 
স্টেশন হইতে ২৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত 
স্থানটির আয়তন প্রায় ৭৫০ বিঘা। 
এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ একটি গ্রাচীন বৌদ্ধ 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ । নানপ্রকার চিহ্ন দ্বার! গ্রমাথ 
হইয়াছে যে সিদ্ধুনদী খৃষটীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাবীতে 
এইস্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল। এতদিন সকলেই শুনিয়া 
আসিতেছিল যে, পূর্বনারাই সিন্ধুনদীর সর্বপ্রাচীন 
গর্ভ। এই ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় প্রকষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে মে 
ধারণ। ভ্রমাত্ক। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তপটির সঙ্মিকটস্থ 
ঝাউবন দেখিয়া বোঝ! যায় পূর্বে এস্থান দিয়! পি্ধুনদী 
প্রবাহিত ছিল। তখন এই অংশে নদীর মধ্যে দ্বীপের 
ন্তায় বড় বড় চড়াছিল। এইপ্রকার দুইটি চড়ার উপর 
এই গৌরবমণ্তিত নগরের* দুইটি প্রধান দেবমন্দির 
অবস্থিত ছিল। এই বিস্তীর্ণ সহরটির আয়তন ও 
ংসাবশেষ দেখিয়া বোধ হয় মহেঞ্দড়ো প্রাচীন সিন্ধু 
দেশের রাজধানী ছিল। এই সহরটি নদীর পশ্চিমতীরে 
অবস্থিত ছিল। এখানে একটি স্থবৃহৎ (প্রায় দেড় 
মাইল লম্বা!) রাজপথের নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বীপের 
চারিদিকে বীধা ঘাট ও সোপানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান । 
রাজপথের নিকটে যাইবার মোপানও ছিল বলিয়া 


প্রবাসী--কান্তিক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মহেগ্জরড়ে। নগরের প্রাচান বৌদ্ধপ্ত,পেব ধ্বংশ(বশে 
(প্রাচীন দিক্ষুনদীব গ হইতে গুহাত ) 


প্রতীয়মান হয়। একটি ঘাটের কাছে প্রায় ৫০1৫৫ ফুট 
উচ্চ একটি পর্বংসাবশেষেণ নিদর্শন আছে। . উত্তাই 
রাজপ্রাসাদের ধ্বংসম্তপ। রাজপ্রামাদটি পরিখ।-বেট্িত 
'ছিল তাহাও বোঝ| যায়। রাজপ্রাসাদ হইতে কিছুদরে 
গেলেই ছোট ছোট রাস্তার নিদর্শন দেখিতে পাওযা 
যায়। এ অঞ্চলেই সহরের হাটবাজাব ছিল, এবং সহবের 
এই অংশই জনবহুল ছিল । 2 

বাংল। দেশের মত সিন্ুদেণেও প্রন্তরের অভাব। 
কাজেই এখানকার সমস্ত সৌধমাল। এবং মন্দিরাদি ইষ্টক- 
নির্িত। প্রাচীন ব্যাবিলমের স্থপতিদের ন্যায় 
দিন্ুদেশের প্রাচীন স্থপতিরাও প্রকাগু প্রকাণ্ড ইষ্টক- 
নিশ্মিত মঞ্চের উপর মন্দিবাদি শিম্মাণ করিত। 
সিদ্ধদেশের স্থপতিরা মন্দিরগুলিকে বন্যার আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই ৪০1৫* ফুট দেওয়ালের 
উপর ইষ্টক-মঞ্চ নিম্মাণ করিত। আবিষ্কৃত স্তপটি 
১৬০০ বর্গফুট একটি ইষ্টকমঞ্চের মধ্যস্থলে নিশ্মিত। 
মঞ্চটির চতুদ্দিকস্থ প্রাঙ্গণের টারিপাশে অনেক ক্ষু্র 
ক্ষুত্র গ্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রাঙ্গণে কয়েকটি ক্ষুদ্র 
ক্ত্র স্তপেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃহৎ স্তপটি 


প্রার্থণের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মঞ্চে পূর্বদিকে 
সোপানাবলী দিয়। প্রবেশ করিতে হয। সোপানাবলীর 
সাহান্যে উপরে উঠিলে প্রবেশপথ 1 এখানে ছয়টি ৫০ 
ছিল। তত্পবে প্রার্ূণ। প্রাচীন ,প' নামক বৌদ্ধ মন্দির- 
সমূহ সাধারণতঃ ঢুই ভাগে বিভক্ত । কতকগুলি ভিতরে 
ফাপ। ও অন্থগুপি নিরেট । মহেগ্দড়োর পুপটি ফ্লাপা। 
এই সত পটির উপরিভাগ রৌপ্রুপর ইষ্টক দ্বার। শিশ্মিত। 
সুপটি পূর্নদারী। ইহার ভিতরের প্রবেশ-পথে উউয় 
পার্খে মোপানাধলী আছে। এই-সকল সোপানের 
সাহায্যে চতুদ্দিক প্রদশিণ করিতে হয়। শীযুক্ত 
বন্দ্যেপাধ্যায় মহাশয় যখন এই শু.পটি প্রদক্ষিণ করেন 
তখন ইহার ছাদ ভগ্মাবস্থায় ছিল। এই প্রদেশের 
মুদলমান জমিদারবর্গ কর্তৃক এই কুঁকার্যযটি অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। তাহারা ভৃপ্রোথিত অর্থলোভে এই-সকল 
শ্পের নানা অংশ বিনষ্ট করিয়া এই-সমস্ত প্রাচীন 
কীঙ্ির নিদর্শন পাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। 

এই স্তুপটির প্রবেশপথের ছুই দিকৃকার সোপানাবলীর 
মধ্যস্থলে একটি ছোট মন্দির আছে-_-সেখানে একটি 
ধ্যানী বুদ্ধম্দ্ির ভগ্রাবশেষ রহিয়াছে। এত দীর্ঘ 
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দিন জলরৌদ্র সহ করিয়াও যে মূর্ভিটির চিহ বিলুপ্ত হয় 
নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। মুর্ঠিটি ইষ্টকের উপর 
কর্দমের প্রলেপ দিয় নির্টিত হইয়াছিল। সমাসীন 
বুদ্ধের হস্তদ্বয়ের ও জক্ঘা-প্রদেশের সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও 
বিদ্যমান রহিয়াছে । এককালে স্মুপ্তিটি নান! বর্ণে চিত্রিত 
ছিল এবং বোধ হয় স্বর্ণপত্জে মণ্ডিত ছিল। কালক্রমে 
চিত্রলেপ ও স্থবর্ণপত্র ধ্ংস হইয়। গিয়াছে। কেবল 
মুদ্তির কাঠামোর সঙ্ভিত ইষ্টকগুলি দেখিলে বোধ হয় 
যে এককালে এস্থানে ধ্যানমুদ্রায় সমাসীন বৃদ্ধমূত্ডি 
ছিল। 

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভাজ! হাড়ি কড়ি শঙ্খ 
,প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে অনেক তামার 
পয়সাও পরিলক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশের 
উপরকার লিখিত অংশ অত্যন্ত অম্পষ্ট। -+ 

যে ইষ্টক-মঞ্চের উপর স্ত.পটি নির্শিত সেটি প্রধান 
মঞ্চের মধ্যস্থলে নিশ্মিত এবং এই ছোট মঞ্চের উত্তর ও 
দক্ষিণ গাত্রে ছুই তিনটি বড় বড় সিড়ির ধাপের মত 
ধাপ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশর দেশের গীজে 
পিরামিডের মত এই ধাপগুলি মানুষের উঠিবার ধাপ 
নহে। এককালে এই-সমস্ত ধাপের উপরে মাটির বা 
পাথরের বুদ্ধমূত্তি সজ্জিত থাকিত। খনন-কালে ছোট 
মঞ্চটির গাত্রে রাশি রাশি ভন্ম পাওয়! গিয়াছিল। ইহ! 
হইতে বুঝিতে পারা যায় যে স্তপটি এককালে অগ্নিদাহে 
বিনষ্ট হইয়াছিল। রৌদ্র-পক্ষ ইষ্টকের যে স্তুপটি এই মঞ্চের 
উপর নির্মিত, তাহার ভিতরট! ফাঁপা ছিল এবং এই 
রৌন্র-পক্ষ ইষ্টক-নির্ষিত স্ত,পের ভিতরে অথবা বাহিরে বু 
চিত্র ছিল। এই-সমস্ত চিত্রের অনেক অংশ বৌদ্রপক- 
ইঞ্টকের উপরে পাওয়! গিক়্াছে। এই ১৭ শত বৎসর 
জ্লরৌদ্র সহ করিয়াও এই-সমস্ত চিত্রের অংশগুলি 
এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে । কোন অংশে বুদ্ধ- বা বোধিসত্ব- 
মৃত্তি, কোনটিতে বা দেওয়াল-চিত্রও দেখিতে পাওয়! 
যায়। একটির উপরে নীল জমিতে শাদা ফুল এবং 
তাহার উপরে গোলাপী জমিতে মেটে লাল বর্ণের ফুল 
আছে। বুদ্ধ-বা বোঁধসব-ম্তিগুলি সাধারণতঃ শাদ। 
ও লাল রংএ চিত্রিত হইয়াছে। এই জাতীয় কোন 


সিন্ধুদেশে নূতন আবিষ্কার 


৬৫৫ পান্টি পাত্র স্াসি্র্রি সির পিপাস্পিসি্টি তা া্পাসপা্পর্টপিসটাসির৫ি৯তসিত 
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কোন চিত্রযুক্ত ইষ্টকের উপরে কাল অক্ষরে চিত্রিত 
লিপি আছে। কোন লিপি খরোী অক্ষরে--ইহা 
এখনকার পার্শী অক্ষরের গ্ভায় দক্ষিণ দিক্‌ হইতে বাম 
দিকে লিখিত হইত। আবার কোন লিপি ব্রাঙ্গী 
অক্ষরে । এই আকারের ব্রাহ্গী অক্ষর ও খরোগী অঙ্গর 
দীশুধুষ্টের জন্মের ছুই খত বৎসর পবে আর ঝাবহার 
হয় নাই। 

এই চিত্রগুলি অজস্তার চিত্র।বলী অপেক্ষ। বনু পুরাতন 
এবং স্যার আউরেল ষ্টাইন ম্ধ্য-এশিয়ার প্রাচীন বিনষ্ট 
নগরগুলিতে যে-জাতীয় চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন 
এই চিত্রগুলি অনেকটা! সেই জাতীয় এবং ইহাতে প্রাচীন 
গ্রীক শিল্পের প্রভাবের পরিচয় পাওয়। যায়। যে 
অপেক্ষাকৃত ছোট ইষ্টকের মঞ্চটির উপর রৌদ্র-পক্ক 
ইষ্টকের স্তুপ নির্মিত হইয়াছিল, তাহার নীচে এক ফুট 
পরিমাণ ভস্ম পাওয়। গিয়াছে । ইহ| হইতে অনুমান 
হইতেছে যে একটি প্রাচীন স্তুপ ধ্বংস হইয়া! গেলে 
তাহার ধ্বংসাবশেষের উপর খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই 
সুপটি নিশ্মিত হইয়াছিল । স্তপের চারিদিকে যে প্রাঙ্গণ 
আছে, তাহার চাঁরিপাশে যে-সমস্ত ছোট ছোট কুঠরী 
আছে, তাহাতে অনেকপ্রকারের প্রাচীন মুদ্র। ও মৃত্তির 
খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। পূর্বদিকের একটি কুঠুরীতে 
অনেকগুলি চীনেমাটির ছোট-ছোট বুদ্ধমূর্তির থণ্ড ও 
একটি শকের মস্তক পাওয়া গিয়াছিল। পশ্চিমদিকের 
কুঠুরীগুলিতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়। গিয়াছে। 

এ-সমস্ত মুদ্রা ঘরের মেঝের নীচে মুন্ময় পাত্রে রক্ষিত 
ছিল। এই মুদ্রাগতলির মধ্যে সর্বাপেক্ষ। আধুনিক গুলি 
খুষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর মুদ্রা"। অনেকগুলি মুদ্রা নৃতন 
ধরণের। এরূপ মুদ্রা এপর্যস্ত ভারতের কুত্রাপি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। এ-সমুদয় মুদ্রী সম্ভবতঃ উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গাঁচীন কালের মুদ্রা। এই 
মুদ্রাপ্তলির সহিত ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে আবিষ্কৃত 
কার্ধাপণ বা কাহাপণের কোন সাদৃশ্য নাই। এই 
ুন্রাগুলি ছ'াচে ঢালাই করিয়! প্রস্ত করা হইয়াছে, 
এগুলি [)0100],-0)01:90 ( অন্ব-চিহিত ) নহে। 

মহেঞ্পদড়োতে যে তাত্রমুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
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তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা আধুনিকগ্লি শক জাতী 
কুষাণ, বংশীয় সম্রাটদের 'রাঙ্জত্ব চালের মুদ্রা। ইহা 
অপেক্ষ। প্রাচীন আবও ছুই জাতীয় মুদ্রা এ স্থানে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহার মধ্যে সর্বপ্রাচীন 
মুন্তগুলির উপরকার চিহ্নাদির পাঠোদ্ধার হওয়াতে 
প্রমাণ হইয়াছে যে প্রাচীনকালে সিদ্ধুদেশে বৌদ্ধ 
এবং প্রাচীন জরগুস্নীয় ধর্ম পাশাপাশি বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল । এই-সকল মুদ্রাতে সমাসীন অথব। 
দণ্ডায়মান বৃদ্ধমুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কৌন 
মুদ্রায় আবার মৃত্তির মস্তকের চতুদ্দিকে প্রভামগ্ডুল ব। 
ভামগ্ডল (01০) আছে । অনেক মৃদ্রায় প্রাচীন অগ্নিবেদী৪ 
আছে । পারস্ত দেশের পার্থিয়ান বংশের মুদ্রায় 
অগ্রি-বেদীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কুষাণ 
সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রাতেই সর্বপ্রথমে অগ্রি-বেদী 
দেখিতে পাঁওয়। মায়। স্থতরাং মহেঞ্জদড়োর ধ্বংসাবশেষের 
মধ্যে আবিক্কত সর্ববপ্রাচীন মুদ্রায় অগ্নিবেদীর যে চিত্ত 
পাওয়া! গিয়াছে তাহাই পুথিবীতে সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন 
অগ্ি'বেদীর চিত্র। 

দিতীয় শ্রেণীর সুদ্রাগুলি গোলাকার, কিন্ধু কুষাণ 
সাজের শুদ্রার ন্যায় পুরু নহে । এপর্যন্ত এপ কোন 
মুদ্র। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই । এই- 
সকল মুদ্রার এক পার্খে ভাক্ুুতীয় রণ-দেবতা মহাসেন 
অথব! কাণ্ঠিকেয়ের মৃদ্তি, অপর পারে অন্যান্য দেব-দেবীর 
মুদ্তি অঙ্কিত আছে। এই হ্বিত্বীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি কুষাণ 
সম্রাটগণ কর্তৃক প্রচলিত মুদ্র। অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়! 
অন্গমান হয়। এবং বোধ হয় এই মুদ্রাণ্তলিই ক্রমে 
ক্রমে পূর্বপ্রচলিত সমকোণী কাধাপণ মুদ্রার স্থান 
অধিকার করে । কুষাণ বংশের সম্াগণ সিন্ধুদেশ 
অধিকার করিলে এই জাতীয় ঘুদ্রার পরিবন্তে কুষাণ 
বংশীয় সম্রাট্গণের পুকু তা্রদুদ্র। সিন্ধু দেশে প্রচলিত 
হইয়াছিল। 

এই ধ্বংসম্তপের ভিতর কয়েকটি সীল-মোহরও 
আবিষ্কৃত হয়। এগুলি প্রন্তরনির্ষিত নহে। পূর্ববকালে 
প্যারিস-প্রযাষ্টারের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ সিন্ধুদেশে 
ব্যবহার হইত । ইহার বর্তমান সিন্ধী নাম চিরোলী। 


প্রধাসী_কার্তিক, ১৩৩, 


৫১৫৯ পা সাস্পিপাস্িাস্তি সি উি্পাস্পপাটি সি সির সি ৯, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০৫ পাস সপিস্প উপর সি সি সি সপাসিপাস্পিপাস্পিাস্পিপি সিসি পাটি 


এই চিরোলী-নির্মিত ছুইটি পীলমোহর এবং আর একটি 
সীলমোহরের একথণ্ড পূর্বববর্ণিত ত্তুপের- পাদদেশে 
অর্থাৎ নদীর ঘাটের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। . এই 
তিনটি সীলমোহরের মধ্যভাগে একটি চতুষ্পদ অন্তর 
আকৃতি আছে এবং এই জন্তর আকৃতির সম্মুখে একটি 
ধ্বঙজ আছে এবং সীলমোহরের উপরে ও নিয়ে কতকগুলি 
অক্ষর আছে | এই জাতীয় সীলমোহর ইতিপূর্বে 
পাঞ্াবের মণ্টগরমেরী জেলার হারাগ্না গ্রামে আবিষ্কৃত 
হয়। ছুই তিন বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলেই রায় বাহাছুর 
পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী কতকগুলি সীলমোহর আবিষ্কার 
করেন। বিখাাত প্রত্বতত্ববিদ্‌ স্যার আলেক্জাণ্ডার 
কানিংহাম্‌ ও অন্তান্ত প্রত্বতাত্বিকগণ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে এ-সকল মোহরের উপরকার অক্ষরগুলি 
ভারতবর্ষে ৃষ্টপূর্বব তৃতীয় শতান্মীতে প্রচলিত ব্রাঙ্গী 
বর্ণমালার প্রাচীন আকার। প্রকৃত পক্ষে এই-সকল 
লিপি চিত্রাক্ষর ভিন্ন আর কিছুই নহে; খাহার। বলেন 
যেএসকল লিপি প্রাচীন ব্রাঙ্মী বর্ণমালায় লিখিত, 
তাহাদের ধারণ। ভ্রমাত্মক। প্রত্বতত্ব-বিভাগের ডিরেক্টার 
জেনারল্‌ ডাক্তার ডি বি স্পূনারও এ-সম্বদ্ধে শ্রীযুক্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইয়াছেন। 

মহেপ্দড়োতে যে সীলমোহরগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তন্মধ্যে তিনটিতে ছুইটি বিভিন্নপ্রকারের চিত্রাক্ষর দৃষ্ 
হয়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আবিষ্কৃত ৪1৫টি মুদ্রায় শুধু 
একপ্রকারের চিত্রাক্ষর আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় 
যে, যে জাতি এই-সমস্ত সীলমোহ্‌র ব্যবহার করি 
তাহারা প্রাচীন মিশরবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য 
ছিল এনং মুদ্রার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। 

এশিয়া মহাদেশে পূর্বে এরূপ চিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত 
হয় নাই । এই চিত্রাক্ষরগুলি প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষরের 
অনুরূপ নহে। কাজেই এগুলি আবিষ্কৃত হওয়াতে অনেক 
নৃতন তথ্য অবগত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে । এই- 
সকল সীলমোহরের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে সীল- 
মোহরগুলির মধ্যস্থলে বন্না সমেত একপ্রকার এৰশুঙ্গ 
বন্তগর্দভ (0171০01) ) মৃ্তি দৃষ্ট হয়। হারাপ। গ্রামে 
আবিষ্কত সীলমোহর দেখিয়া পূর্বের প্রত্বতত্ববিদেরা 


টম পংখ্যা ) “7; 








স্৯ পাটি 


অন্্মান করিয়াছিলেন যে এই জাতীয় সীগমোহরে বৃষের 
মূত্তি আছে। কিন্তু ডাক্তার স্পনার প্রমাণ করিয়াছেন 
'যে এই জন্তগুলি একশৃঙ্গবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা প্রাচীন গ্রীক 
পর্ধ্যটটকগণ কর্তৃক বর্ণিত এবশুঙ্গ গর্দভের ( 0101০017 ) 
মৃদ্তি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্য্ব মহাশয়ের মতানগপারে এই 
তিনটি সীলমোহরে যে জাতীয় চিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে 
তাহা এশিয়াখণ্ডে খু্ের জম্মের ৩ হাজার বৎসর পূর্ন 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


পো পাসিপাস্িপাস্পস্িস্মিপাসিপাস্িপাস্িলািপাস্পিিসিপিস্িসিপাসিপাসিপাি পািপাস্িপাসিপািপাসিপািপাসিপাসিপাসটি পাপা পা পাতি 


১১৫ 
ব্যবহৃত হইত। এই অঙ্গমানের কারণ সর্কারী কাধ্য- 
বিবরণী মুদ্রিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 


বারাস্তরে এই ধ্বংসাবশেষের অন্যান্ত আবিষ্কৃত দ্রব্যের 
বিবরণ প্রদান করা হইবে । * 


* প্রত্ততত্ব বিভ।গের ডিরেক্টর জেনারেলের অগুমোদন অনুসারে 
এলৌসিয়েটেড প্রেস অব ইত্ডিয়। কতৃঞ্ক প্রকাশিত "সিঙ্কুদেশের 
এতিহাসিক বৌদ্ধ স্ত.পের” ইংরেজী বিবরণ হইতে সন্কলিত। 





লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


( পূর্ব-প্রকাশিতের পর) 


পাচের বাড়ি 

১। তামেচা। কোমর, ভাণ্ডার, পালট, সাগু। 

২। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, পালট, শির । 

৩। তামেচা, কোমর, শির, করক, বাহেরা। 

৪। শির, করক, পালট, হুল, ভাগার । 

৫। বাহেরা, ভাগ্তার, কোমর, সাণড) তামেচা । 

৬। তামেচা, পালট, হুল, শির, গ্রীবাণ। 

৭। তামেচা, কোমর, হুল, শির, গ্রীবাণ । 

“সাণ্ু*- মস্তকের ঠিকৃ মধ্যদেশ বরাবর সীতির 
ছুই অশুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ত করিয়া বক্রভাবে ভ্রমধ্য 
দিয়া আসিয়। নাঁসিকার ও মেরুদণ্ডের বামপার্শ ঘেষিয়া 
পাখুর মূল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া যায়। অপির 
অগ্রভাগে দক্ষিণ পৃষ্ঠদেশ ছেদ্দিত হয় এবং অসির মধ্য- 
ভাগে বাম বক্ষ ও বাম উদর ছেদিত হয়। এই আঘাতের 
দ্বারা সরলভাবে উপবিষ্ট অশ্বারোহী সহ অশ্ব ছেদিত 
হওয়। সম্ভবপর হইতে পারে। 

“করক” সদরক্ষিণ পদের সন্ধিস্থলের ভিতর দিকের 
গিরার উপরের সীমানা! হইতে আরম্ভ করিয়। উপরের 
দিকে চারি অঙ্গুলী পধ্যন্ত স্থান মধ্যে আঘাত করিয়া 
ধক্রতাবে পদসন্ধি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়। 

“ছল” _নাঁভিকে কেন্দ্র করিয়া চারি অঙ্গুলি ব্যাসের 
বৃত্তের মধ্যে অনিকে ভূমিধ সমান্তরালভাবে শরীরের 
মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। * 


০ 


বণন। 

১। “সা” আটুকাইবার নিমিত্ত হাতের মুঠার 
বদ্ধাঙ্থলী দক্ষিণ গ্দ্বের উপর বরাবর থাকিবে ও 
মণিবন্ধ মস্তক হইতে প্রায় অর্দীহস্ত সম্মুখ বরাবর 
থাকিবে, লাঠি বক্ষের সমান্তরালভাবে থাকিবে এবং 
অগ্রবিন্দু ঈষং উর্মুখ হইয়া বাম স্বন্ধ হইতে প্রায় এক 
হস্ত বাম দিক্‌ বরাবর উর্ধে থাকিবে । 

ওয়, পর্থ। “করকের” আঘাত প্রয়োগ করিয়া 
তরাস কিম্বা গরদেশ উভয়প্রকারেই লাঠির চালনা 
হইতে পারে। | 

“শির” আট্কাইয়া লাঠির অগ্রবিদ্দু নিয়ের দিকে 
চালনা করিয়া, পদাঙ্ুষ্ঠের অর্ধহস্ত সম্মুখে ও বামে ভূমি 
সংলগ্ন করিয়া লাঠিকে ভূমির উপরে লম্বভাবে রাখিয়া 
“করক” আটকাইতে হইবে। 

ধর্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম | ভুলের শ্রতিকার করিবার নিমিত্ত 
লাঠিকে বক্ষের সমাস্তরালভাবে চালনা করিয়। অগ্রবিন্দ 
বামপার্খের দিক্‌ দিয়া উপরে তুলিয়। হাকিম্া আঘাত 
করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ বরাবর বাহির 
করিয়া দিতে হইবে । সে সময়ে প্রয়োজন হইলে ঠাটের 
অন্তান্ত ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া সম্মখের হাটু একটু সরল 
রাখিয়া দেওয়! যাইতে পারে। ; 
ছয়ের বাড়ি 
পালট, ভাণ্ডার, 


১। তামেচা, কোমর) করক, 


১১৬ 


বাহেরা। ২। শির, বাহেরা, তামেচা, কোমর, চির, 
সাগ্ড। ৩। তামেচ।॥ চির, শ্রহুস, বাহেরাঃ ভাণ্ডার । 
৪। তামেচা» পালট, ভাঙার, কোমর, শির, গ্রীবাণ। 
৫। তামেচ।, কোমর, ভাগার, শির, করক, বাহেরা। 
৬। তামেচা, শির, চির, ছল, সাণ্ড, কোমর । 
৭। বাহেরা, ছল, চির, 'গ্রীবাণ, ভাগার, করক। 
সাতের বাড়ি 

১। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, হুল, 
শির। ২। ভামেচা, বাহেরা, ভাঙার, কোমর, চির, 
হুল, উল্টা শির (শির রান্ত)) ৩। তামেচা, বাহেরা, 
ভাগ্তার, কোমর, চির, হুল, সাও । ৪ | তামেচ বাহেরা, 
ভাণ্ডার, কোমর, চির, হুল, উপ্ট| সাণ্ড (সাণড চপৃ) 
৫। তামেচা, পালট, ভাখার, কোমর, শির, 
গ্রীবাণ। 


“উল্ট। শির” (শির রাস্ত,)ক মন্তকের মধ্য দেশ 
বরাবর সী'তির ছুই অশ্্ুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়! 
দক্ষিণ ভর, দক্ষিণ চক্ষুঃ নাসিকার অগ্রভাগ ও বাম কোমর 
ভেদ করিয়! বাহির হইয়া যায়। 

উল্ট। সাণ্ড (সাগ্ড চপৃ)-মন্তকের ঠিক মধ্য দেশ 
বরাবর সীতির ছুই অঙ্গুলী বাম হইতে আরগ্ত করিয়া 
বক্রভাবে জমধ্য দিয়া আসিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের 
দক্ষিণ পার্খ ঘেষিয়া পাযুমূল ছেদন্ন করিয়া বাহির হইয়। 
যায়। অসির অগ্রভাগে বাগ' পুষ্ঠটদেশ ছেদিত হয় 
এবং অসির মধ্যভাগে দক্ষিণ বক্ষ ও দক্ষিণ উদর ছেদিত 
হয়। 

বর্ণনা 2 

২য়। “উল্ট| শির” আটকাইব।র কালে হাঁতের 
মুঠো দক্গিণ স্বদ্ধের উপর বরাবর থাকিবে, মণিবদ্ধ মস্তক 
হইতে প্রায় অর্দহস্ত সম্মুখ বগাবর থাকিবে, লাঠি 
বক্ষের সমান্তরাল থাকিবে, অগ্রবিন্দু ঈষৎ উর্দামুখ 
হইয়া বাম স্বন্ধ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ হস্ত বাম বরাবর 
উর্ধে থাকিবে। 

৪র্থ। *্উণ্ট। সাণ্ত” আট্‌কাইবার কালে দক্ষিণ 
হন্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী মন্তকের দক্ষিণ পার্থর অদ্ধ হস্ত সম্মুখে 
ও কিঞ্চিদধিক অর্দ হস্ত উর্ধে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিদ্দু 


হল, 


প্রবাসীস্কার্তিক, ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ঈষং নিয়মুখ হইয়া বাম ক্বন্ধ হইতে প্রায় এক হস্ত 
বাম দিক্‌ বরাবর থাকিবে । লাঠি বক্ষের সমান্তরাল 
থাকিবে। | 
আটের বাড়ি 
১। শির, করক, বাহেরা, ভাগ্ডার, কোমর, চির, 
হুল, সাগু। 


২। শির, মোঢা, করক, পালট, চির, 
হুল, ভাওার, সাণড। 
৩। শির, বাহেরা, পালট, ভাগ্ডার, 
কোমর, চির, হুল, সাগু। 
৪1 বাহেরা, অন্তর, মোটা, কোমর, 
পালট, ছল, চির, সাগড। 
৫। বাহেরা, ভাগার, পালট, শির, 
সাকেন, মোঢ়া, কোমর, তামেচা। 
“সাঁকেন” -অঙ্ির অগ্রভাগ দ্বারা বাম হাটুর চারি 
অঙ্গুলী উর্ধে এবং অসির মধ্যভাগ হ্ধারা দক্ষিণ হার 
প্রায় দ্বাদশ অঙ্গুলী উর্ধে এক সঙ্গে কাটিয়৷ ফেলা হয়। 
বর্ণনা ১-৫ম। "সাকেন' আট্কাইবার সময় 
হাতের মুঠো বাম কোমরপার্খ হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী 
সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ পদের 
বৃদ্ধানষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ হস্ত বাম দিক্‌ বরাবর 
থাকিবে | বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে আটের বাড়ি সম্পন্ন করিয়া, 
ক্রমে অল্পে অল্পে দ্রুত চালন! অভ্যাস করিতে হইবে। 
এবং পধ্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হন্তে ও অপরজন বাম 
হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ও মাঝে মাঝে পরস্পরে বিভিন্ন 
পাঠের অভ্যাস করিতে হইবে। 
নয়ের বাড়ি 
১। তামেচা, কোম্র; চির, হুল, বাহেরা, করক, 
পাঁলট, ভাগার, তেওয়র। 
২। তামেচা, কোমর, চির, শির, হুল, বাহেরা, 
করক, পালট, ভাগ্ডার। 
৩। তামেচা, পালট, গ্রীবাণ, কোমর, ভূজ, মোড়া 
করক, সাও, ভাগার। 
৪। শির, ভামেচা, শ্রীবাণ, উল্টা মোড়া, মন, 
ভাগার, সাকেন, করক, সাও্ড। 


১ম নংখ্য। ] 


৫ | হিমাএল, ভাণ্ডার, 
সাকেন, পালট, তামেচা, সাগ্ড। 
, "তেওয়র” স্দক্ষিণ কর্ণের প্রায় তিন অঙ্কুলী উর্ধধ 
হইতে আরম্ভ করিয়া বাম কর্ণমুলের নিম্ন কাটিয়া বাহির 
হইয়া যায়। 

ভুজ”-্বাম বাহুর মধ্যভাগ ; বাঁম শঈপ্ধী ও কম্ুই- 
এর মাঝ।মাঝি । “উপ্ট! মোড়া” » বাম স্বন্ধ মোঢ হইজজে 
আরম্ত করিয়া দক্ষিণ স্তনের বোটার ছুই অঙ্গুলী নিন 
বরাবর দক্ষিণ বক্ষপার্খ কাটিয়া বাহির হইয়! যায়। 

“মন” বাম বক্ষপার্খ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ 
গলদেশের মূল কাটিয়া বাহির হইয়া যাঁয়। 

“হিমাএল”_দক্ষিণ গলদেশের মূল হইতে আরম্ত 
করিয়া বাম কোমর পার্খ কাটিয়া বাহির হইয়। যাঁয়। 

আসর” -দক্ষিণ হাটুর অর্দহস্ত উর্দ হইতে আরম্ত 
করিয়া ভিতরের দিকে ঈষৎ নিশ্মুখে বক্রভাবে উরুদেশ 
কাটিয়া ফেলা হয়। 

বর্ণন। £_-১। “তেওয়র” আট্কাইবার সময় হাতের 
কজি দক্ষিণ ক্ষন্ধ হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুথে 
থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাঁম দগ্ধ মোঢ হইতে প্রায় 
অষ্ট অন্ুলী বাম দিক্‌ বরাবর উর্ধে থাকিবে। 

৩য়। “ভূজ” আট্কাইবার সমম্ম হাতের মুঠার 
রদ্ধাঙ্গুলী বাম স্বন্ধ হইতে প্রাক চারি অস্ুলী বামে ও 
প্রায় অর্ধ হস্ত সম্মখে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিকমুখ 
হইয়া ঈষৎ বামের দিকে হেলিয়! থাকিবে । 

৪র্থ। “উল্টা মোটা" আট্কাইবার সময় হাতের 
মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম ভ্রর অর্দহস্ত সম্ম্থ বরাবর থাকিবে 
এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম কুক্ষি হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম 
দিক্‌ বরাবর সম্মুখে থাকিবে। 

“মন” আট্কাইবার কালে হাঁতের মুঠ! বাম বক্ষ- 
পার্শের বামে ও লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ হাটু বরাবর গেলে 
প্রতিপক্ষের আঘা'তকে বামে ও নিয়ে আঘাত করিয়া দূর 
করিয়! দিতে হইবে । 

৫গু। “হিমাঁএল” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠার 
বৃদ্ধাঙ্ুলী দক্ষিণ স্বদ্ধ মোটের প্রায় অষ্টাদশ অশ্ুলী 
টসচ্মুখে এবং লাঠির অগ্রবিন্দ্ বাম ক্ষদ্ধ মৌঢ হইতে 


আনর, মন, তেওয়র, 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষ। 


১১৭ 


কিঞ্িদধিক অর্দহস্ত বাম ও সম্মুখ ভাগ বরাবর উর্ধে 
থাকিবে । 

“আসর” আট্কাইবার কাঁলে হাতের মুঠা কোমর 
হইতে ঈষৎ নিষ্ দিক্‌ বরাবর প্রায় অষ্টাদশ অন্গুলী সম্মুখে 
ও অর্দ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিয্মুখ 
হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে । 

নয়ে্র চতুর্থ বাড়িতে তামেচা ও সাঁগ্ডের আঘাঁতের 
প্রতিকার আঘাত করিয়াই করিতে হইবে। 

দশের বাড়ি। 

১। তামেচা, মোটা, করক, পালট, চির, বাহেরা, 
হুল, ভাগার, কোমর, সাণ্ু। 

২। তামেচা, চাঁপনি, উল্টা মোটা, ধুনিয়া পালট, 
সাঁকেন, করক, তেওয়র, কোমর, ভাগার, হিমাএল। 

৩। শির, হুল, পালট, উল্টা মৌঢ়া, চির, তেওয়র, 
মোটা, চাকি, দক্ষিণ আনি, সা । 

৪ | ধুনিয়া পালট, জজ্ঘ।, চাপনি, আসর, কোমর, 
মোটা, অন্তর, বাহ্রো, তেওয়র, সাও । 

প্চাপ্নি* দক্ষিণ হাটকে দক্ষিণ দিক হইতে একটু 
বক্রভাবে নিষ্মমুখে কাটিয়া ফেল] হয়। 

প্পুনিয়া পালট” স দক্ষিণ পদের বাহিরের দিকের গিরার 
ঠিক মধ্যভাগ হইতে চারি অঙ্গুলী নিয় পধ্যস্ত। ইহার 
মধ্যে আঘাত করিয়া উর্ধদিকৃ বরাবর সন্ধিস্থল বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেওয়1 হয়। 

“চাকি” -বাম কর্ণের প্রায় তিন অন্গুলী উর্দ হইতে 
আরন্ত করিয়! দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন কাটিয়! 
বাহির হইয়া যায়। 

“দক্ষিণ আনি” দক্ষিণ গুনের বোটাকে কেন্দ্র ধরিয়া 
চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসির অগ্রবিদ্দু বিদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। 

“দক্ষিণ আনি” প্রয়োগকালে হাতের পিঠ নিজ বাম 
দিকে, অস্কুলীগুলি দক্ষিণ দিকে, কম্ছইটি নিগ়্ের দিকে 
এবং অসির ধারের পিঠ উপরের দিকে থাকে । 

“জব” - দক্ষিণ হাটু ও গুল্‌ফের ঠিক মধ্যদেশ বরাবর 
গ্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক্‌ হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। 

বর্ণনা £-২য়। প্চাপ্নি” আট্কাইবার কাজে হাতের 


৯৯১৮" 


মুঠা কোমর হইতে প্রায় ছয় অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর প্রায় 
অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও' অর্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে) 
লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া 
থাকিবে । অসির পারব দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত 
করিতে হইবে । 

দধুনিয়৷ পালট” আটুকাইবার কালে লাঠির অগ্রবিন্দ 
দক্ষিণ পদের বৃদ্ধান্্ুলীর অর্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখ বরাবর 
ভূমিম্পর্শ করিয়া ভূমির উপরে লম্ব বরাবর থাকিবে। 

৩। “চাকি* আটুকাইবার কালে হাতের মুঠা বাম 
কর্ণের কিকিদধিক অর্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে এবং 
লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ স্বদ্ধ মোটের প্রায় এক হন্ত দক্ষিণ 
ও কিঞ্চিদধিক অর্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবর উর্ধে থাকিবে । 

গ্রকারাস্তর £_-হাতের মুঠা মণ্তকের মধ্যদেশের অর্দ 
হস্ত সম্মুখে ও উর্ধে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্ব 
মোঢ় হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম ও অষ্টাদশ অস্থুলী সম্ম 
বরাবর থাকিবে । 

"দক্ষিণ আনি"র প্রতিকারের নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিণু 
নিজ বাম দিক দিয়া উপরে তুলিয়। হাকিয়। আঘাত করিয়। 
গ্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে 
হইবে। (হুলের অন্তরূপ ) 

হর্থ। প্জজ্ঘ।” আটু্কাইবার কালে হাতের মুঠ। 
কোমর হইতে প্রায় ছয় অর্গুলী নিয় বরাবর প্রায় অষ্টাদশ 
অঙ্গুলী সম্পুথে ও অর্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে; লাঠির 
অগ্রবিন্দু নিম্ন মুখ হইয়া! ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে । 
অপির পার্ দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে 
হইবে । 

এগারর বাড়ি। 

১। শির, হুল, গ্রীবাণ, আনি, পাট, ভাণ্ডার, 
চির, মৌ1, মন, আসর, তামেট।। 

২। তীমেচা, পালট, উল্টা মোটা, কোমর, দিগর, 
তেওয়র, ভাগার, হাতকাটি, চাকি, দক্গিণ আনি, সাও । 

৩। তামেচা, কোমর, ভাগার, আসর, মন, দিগর, 
করক, মোড়া, তেওয়র, আনি, বাহেরা। 

৪1 করক, পিও্, দিগর, সাঁকেন, ভাগ্ডার, মন, 


প্রবালী--কার্তিক, ১৩৩৭ . 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভুত; উপ্টা মোঁঢ়া, গ্রীবাণ, উন্টা অন্তর, উল্টা সাগু। 
( নাগড চপ.) 

“আনি” বাম ছুধের বটুকে কেন্দ্র করিয়া চারি অঙ্গুলী 
ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসির অগ্রবিন্দু বিদ্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়। | 

“দিগর” _দক্ষিণ হাটুর ডিতর দিক্‌ হইতে ঈষৎ 
নিমমুখে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলা হয়। 

“পিও্ডি” দক্ষিণ হাটু ও গুল্‌ফের মধাদেশ বরাবর 
ঈযৎ নি্মুখে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলা হয়। 

পউন্টা অন্তর”-বাম কর্ণ মূলের দুই অঙ্গুলী নিয় 
হইতে আবস্ত কিয় মস্তক ও গলদেশের ঠিক সন্ধিস্থল 
ভেদ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের ছুই অঙ্গুলী নিম দিয়! 
বাহির হইয়া যায়। 

বর্ণনা :--আনির প্রতিকারের নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দ 
উপরে তুলিয়া হাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের 
লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিক্‌ বরাবর বাহির করিয়া দিতে 
হইবে। 

প্রকারান্তর :--অথব। নিজ লাঠি নিম়মুখ করিয়া 
রাখিয়া অগ্রবিদ্দু ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়| নিয়ের 
দিক্‌ হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ 
বাম দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। 

২য়। “দ্দিগর” আটুকাইবার কালে হাতের মুঠা 
নিজ নাভির প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মথ বরাবর ঈষৎ 
নিম্নে খাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্নু বাম পদের বৃদ্ধান্থুঠ 
বরাবর সম্মুখে থাকিবে । 

€থ। পিপি” আট্কাইবার কালে হাঁতের মুঠ। 
নিজ নাভি হইতে প্রায় অষ্টাদশ অস্তুলী সম্মুখ ও প্রায় 
অষ্ট অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর থাকিবে, লাঠির অগ্রবিশ 
নিষ্মমুখ হইয়। ঈয২ বামে হেলিয়া খাকিবে। 

"উন্টা অন্তর” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ! 
বাম ব্বন্ব-মোড়ের ঈষৎ বাম ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী- 
সম্মুখ বরাবর খাকিবে। লাঠি উদ্ধ মুখ হইয়া ভূমির 
উপরে লম্ব বরাবর থাকিবে। 

ক্রমশঃ 


সতী পুলিনবিহারী দাস 


ঠক 
[শু 


ধা স্ব 
টং না? 





“মুসলমানী' নাম” 


উপরি উত্ত প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, যে, 'কোন ইংরেজ মুসলম।ন- 
ধন্ম গ্রহণ করিলে ত।হার নাম বেমালুম বদ্ল।ইয়| যাইবেই এমন কে।ন 
নিয়ম দেপা মায় না । অধিকন্ত তিনি অন্তম।ন করেন থে মুসলমান 
মাত্রেরই নাম আরবী হইতে হউণে এপ কে।ন ইগ্লামিক ধর্মমবিধি 
নাউ ।; ইহ। সম্পূর্ণ পরমান্মক । প্রতোক মুমলমান বালক বালিকাব 
আরবী ভাষাতে নাম দেওয়। এবং কোন হিন্দু ব গপর কোন ধর্মাবলম্বী 
মুদলমান-ধন্ধে দীর্মিত হইলে তাহ।ব পূর্ধব নামেন পরিবস্তে মুসলম।নী 
নাম দেওয়া ইস্ল।সিক ধর্মসম্মত। মিষ্টার মার্মাডিউক পিক্থল (উহ, 
[12177705156 17910501511) ও মিষ্টার ডিজি আপসন্‌ (ই 
[), 2 0175013) মুদলমান-ধর্দে দীক্ষিত হইবাব সময় উভাদেব 
নামও নিশ্চয়ই পরিবর্তিত করিয়। মুসলমানী নাম রাখ! হইয়।ছিল। 
হবে যদি কেহ তাহাদিগকে তাহাদের পুরর্ধন।মেই অিভিত কবেন, 
ভাহা হইলে সে আলাদ| কথ।। 

লেখক বলেন যে ভাবতীয় মুসলম।নদেব ভারভীয় ভাঁম। ননুধায়ী 
ন।ম বাখায় কোন বাধ। না । কিন্তু ইাতাব একথ। নে যুক্কিসঙ্গ 5 নয, 
1%। বল।ই বালা । 


রহিমদাদ খ। 


- সম্পাদকীয় মন্তব্য | মি: মাাডিউক পিবথল ও মিঃ ডি জি 
আপ সন্কে “কেহ এআাজাদেব পুর্বনামেই অভিহিত কবেন” না; 
তাহার। নিছে নিজেদের সংবাদপত্রদিণে ঈ এ ইংরেজী নানে অভিন্ন 
কবিয়। থাকেন । পঞ্জলেপক মহাশয় মুদি উত্ত ছুই ব্াঞ্সিব আরবী ন।মেব 
উল্লেগ কোথ।ও পাভউয। থাকেন, হাত! হইলে খন্গ্রহ কিয় প্রমাণ স 
তাহ। আম।দের নিকট পাঠাইবেন | 

বাংল। দেশে মুসলমানদের যাছু সেখ, হারু সেগত কালু প্রভৃতি 
নাম দৃষ্ট হয়। এগুলি সম্পূর্ণ আববী নাম নে । 

“ভারতীয় মুসলম।নদের ভারতীয় ভাষ! আনুযাসী ন।ম রাগার কোন 
বাধ। নাই", ঠিক একখ। আমি লিখি নাই। পত্রলেখক আদার 
মন্তবোর, “যদি না থাকে, তাহ। হইলে, এই কথাগুলি ও শাহর 
পূর্বাবস্ত দুটি বাকা বাদ দিয়ছেন। 


জাতীয় এক্য ও মিলনের ধার। বজায় রাঁখিবার জন্ প্রতোক 
মুনলমানের নাম আল্লাহ হজরত মোহাম্মদ ও অন্যান্য অউলিয়। দর্বেশ 
পীরপয়গন্বর শাহহুফি প্রস্তুতি সাধুপুরুষদের পবিত্র নামের সহিত 
যোগ রািয়। আরবী ভাষায় রাখিতে হয়। এরূপ নামকরণ পুণ্যজনৰক 
বলিয়। মুমলমানদের বিশ্বস। তাই স্ত্রীপুরুষ-নির্বরবশেষে পৃথিবীর সব- 
স্থানের মুসলম।নদের ও যে-সকল খৃষ্টান হিন্দু প্রস্তুতি ধর্মাবলম্বী ইসলাম 
গ্রহণ করেন, তাহাদের পূর্ববনাঁম বদলা ইয়। আরবী ভাষায় রাখিতে হয়। 
এতত্বযতীত হিন্দুদের নামে মুনলমানদের নামকরণ ন। কর! বিষয়ে আর- 
একটা গুরুতর বাঁধ! রহিয়ছে। হিন্দুগণ প্রতিমাপুঙ্গক; সুতরাং 
তাহাদের নমগুলিও প্রীল্প সবই পৌরাণিক গ্রগ্থাদি ওহইতে গৃহীত ও 
ছান। দেবদেবীর নামানুসারে হইয়া থাকে । এমতীবন্থ।্ন একমাত্র 


আল্ল!হর উপ।সক মুসলমানের নাম হিন্দুর বছদেবত্বজ্ঞাপক নামানুসারে 
একেবারেই হইতে পারে ন। ॥ মুদলমানী মতে ইহ! সম্পূর্ণ নিন্দনীয় 
ও ধন্দবিগহিত কাজ । প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাবে সময় সময় ইহার 


বাতিকমও লঙ্গিত হয়; যথ|_-সৌদামিনী বেগম, গগন ঠাকুর, 
মনোহর খ।, হরেন ভুই |, নগেন উন্ভাদি মুসলমানেৰ ন।ম দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

মুদলমানী ন।মের সঙ্গে খুষ্টানী নামেব কতকট। এক্য দেখিতে পাওয়। 
যায়, ক।বণ, উভয়ের ধরন্দরশুন্তে কিছু মিল মাছে । যণ।--[)910- দাউ, 
12৬০ হওয়।, 1০5৫--উইনফ,  15980-ইস্তাক, 04০০- 
ইয়াকুব, 4১0০7 আদম, ১1০5৫5- মুছ|, 1698 ইস, £১02- 
1717 55 এব্র।হিম, ১0100102 » সোলেমান, 5৭5 সারা, 21100561 
মোকাইল, 5০7%- সৌফিয়।, 1219 »মবিযম, ইত্যাদি । 
আবী ভাবা ব্যতীত অন্য ভ।মায় মুসলমানের নামকরণ কর! 
নিন্দনীয় হইলেও এদিক্‌ দিয়। হ।হ| কতকট। সমর্থন কর! যাইতে 
পাবে। 

সম্পার্ূক মহাশয় বলিয়াছেন “কোন অন্য-ধর্াবলম্বী ভারতবাসী 
খুদলমান হইলে তাহার নাম বেম।লুম্‌ বদ্‌লিধ। যায়। কিন্তু মাম্দাডিউক 
পিকৃথল, জঙ্ত্র আ।প্লন প্রভৃতি উউবোপীয়গণ মুসলমান হওয়ার পরও 
তাহ।দের নাম বদলায় নাই ।” [লেখক যে কথাগুলি আমার বলিয়। 
উদ্ধত করিয়াছেন, তাহ। আমার নহে ।- প্রবাপীব সম্পাদক।] এ 
ধাবণ। ঠিক নহে , উত্ত মো দয়দ্বয়েব সম্পূর্ণ নাম মোহম্মদ মান্ীটিউক 
পিকৃখন ও দাউদ ছর্জ আগ্দন। এরূপ লর্ড হেড্‌লি আল্কারক, 
প্রফেমব হাকন্‌ মোস্তফ। লিয়ন, কাণ্ডেন নুরদ্দিন ষ্টিফেন্সন্‌, ইত্যাদি । 
একটু লক্ষা কবিলে এপ নাম হিন্দু হইতে মুসলমানধন্মগ্রহণকা রী 
ল।কদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়। যাইবে । যখাদীন মোহাম্মদ 
গাঙ্গুলি, বোকনুদ্দীন ঠাকুব, গাজী মাতমুদ্র ধর্মপাঁল, ইত্যাদি । অব্ঠ 
আমর! ব্যক্তিগতভাবে এক্প খিচুড়ি নামেরও পক্ষপাতী নই। হিন্দু 
পুষ্টান প্রর্তৃতির ন্যায় মুসলমানের নাম রাখার আরও অসুবিধা! আছে। 
জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক হরেন্ত্র নামক একজন দুসলমান চম্বন্ধে সে হিন্দু 
কি মুসলমান জিজ্ঞ।স! করিয়াছিলেন । হিরণঞুম।র বন্দোপাধ্যায় নামক 
জনৈক খুষ্টান প্রফেসর ছিলেন , তী।হ।ৰ নাম দেখিয়। অনেক ছাত্রই 
তাহ।কে হিন্দু বলিয়। ভ্রম কবিতেন। আগ্দন সাহেব যে মুনলমান 
তাহ। আমর। অনেকদিন পধ্যন্থ জানিতে পারি নাই । সুতরাং 
বিশজে।ডা মোস্লেমের বিশ্বঙ্গনীনতা ও বৈশিষ্ট্য বঙ্ষার অনুরোধে 
আরবী ভাম।য় মুললমানদেব নামকরণের যে আবশ্যকতা ও সার্থকতা 
মাছে সেবিষয়ে সন্দেহের অবসর মাত্র নাই। 


মোহাম্মদ আবছুল হাকিম বিক্রমপুরী 


সম্পাদকীয় মন্তব্য । বিক্রপুরী মহাশয়ের দীর্ঘ পত্রের কেবল 
প্রাসঙ্গিক অংশটি ছাপিলাম। মুসলমানের! নিজেদের নাম যেক়পই 
রাখুন তাহ!তে আমাদের কোনপ্রকীর বিধি বা নিষেধ নির্দেশ 
করিবার অধিকীর নাই। আমর! কেবল ইংরেজ-লাতীয় মুসলমান 
এবং ভারতীয় মুসলমানদের নামের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখিয়। 
কিছু অ।লো।চন] ও অনুমান করিতেছিলাম। 


১২০ 


বিক্রমপুরী মহাশয় বলিতেছেন, মিষ্টার পিকৃখলের ন।মের গোড়ায় 
“মোহাম্মদ” শব্দটি আছে। আমর! কিন্তু তাহা কোথাও ব্যবস্থাত হইতে 
দেখি নাই। নইন্টীস্থ সেখ্রীতে তাহার স্বাক্ষরযু্ত প্রবন্ধ দেখিয়াছি ; 
আগেক|র বোম্বাই ক্রনিরো তাহার ছাপ নাম দেখিয়াছি; তাহার 
প্রণীত একটি গল্পের বহি সমালোচনার জন্য আমর নিকট আসিয়।ছিল, 
তাহ।তে তাহার নাম দেখিম়(ছি; এ বহির সঙ্গে আমার নামে তাহার 
একখান! চিঠি আসিয়াছিল, তাহ।তে তাহার স্ব।ক্ষর দেখিয়।ছি; কিস্ত 
কোথাও ' গোহাম্মদ” নামটি দেখি নাই। সেইবপ, মুসলম।ন হইবার 
আগে মি।র ডিঞ্জি মাপ্সন ডি.জি আগ্নন্ই ছিলেন, এখনও আছেন; 
কিন্তু আগে “ছি”্টি “ডেভিড "জ্ঞাপক ছিল, এখন উহ। “ দ।উদ্‌”- 
জ্ঞাপক হইয়াছে । যেমন গোপলচন্দ ঘোষ থুষ্টিয়ান হইলে জজ. 
চাল্স দেম হইতে গারেন। যাঁহ। হইক, পত্রলেখকদ্বযের সব কথ 
নিভূ'ল বলিয়। সানিয়! লইলেও, আমার আসল বন্তব্য আন্ত বলিয়। 
প্রমাণিত হয় ন।। আমি লিখিয়াছিল।ম, "কোন ইংরেজ মুনলমন- 
ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহ।র নাম বেমালুম বদলিয়। যাঁইবেই, এমন কোন 
নিয়ম দেখ। যায় ন| 1” বিক্রমপুরী মহাশয় যতগুলি ইউরোপীয় মুল- 
মানের নামের উল্লেখ করিয়।ছেন, তাহার প্রত্যকটিরই এক ব! 
একাধিক শব্দ হইতে মানুষগুলিকে ইউরোগীয় বলিয়। বুঝ। যায়; অর্থাৎ 
নামগুলি “বেমালুম বদলিয়।' যায় নাই। তাহার মানে এই, 
যে, এই-সব লোক মুসলম।ন ধর্মের খাতিরে নিজেদের নাম হইতে 
ইউরো পীয়ত্ব বিলুধধ করেন নাই; কিন্ত 'অধিকাংশ ভ।রতীয় মুসলমান 
ভীহাদের ন।মের মধ্যে ভারতীয় কোন চিহই রাখেন ন।। যে-সব নামে 
ভারতীয়ত্ব আছে, সেগুলিকে বিক্রমপুরী মহাশয় খিচুড়ী নাম বলিয়াছেন । 
তিনি “বিশ্জেড়। মে।স্লেমের বিশ্বজনীনত।” চান, অথচ কোন 
মুলমান যে আগে হিন্বু ছিলেন, তাঁহার কোন চিহ্ন তাহার নামে 
রাখিতে চান ন| | হিন্দুদিগকে “বিশ্ব”*বহিষ্ঠুতি মনে করিয়। ইউরেগীয়- 
দ্িগকে “বিশ্বের” অন্তর্গত মনে করিবার কোন কারণ নাউ। হিন্দুতব- 
ব। ভারতীয়ত্ব-জ্ঞ।পক নামগুলিকে অবিশ্বজনীন মনে করিলে, কাজেই 
বলিতে হয়,ম।ম্।ডিউক পিক্থল, নুকদ্দিন্‌ ট্িফেন্সন্‌, বিশ্বজনীন নম 
নহে। পুর| আরবী নামও আরবদেশীয়, “বিশ্বজে।ড়।” নহে । কোন 
ভাষার নামই “বিশ্বজোড়া” ঝ| “বিখজনীন নহে ও হইতে পারে ন|। 
কেন ন|, কোন ধর্মের ব। কোন ভাষাৰ “বিশল্সনীন” হইব।র 
সম্ভাবনা! নাই । 

হিন্দুদের সব নাঁম দেবদেবীর নাম অনুসারে রাখ হয না; যথ। 
বিনয়ভূষণ, বিভুচরণ, গগনলাল, অতুল, প্রধুপ্, ইত্য।দি। মুসল- 
মানের অব আরব দেশীয় ন।মকে ভারতীয় সমুদয নম অপেন্গ। 
পবিভ্রতর মনে করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন; কিন্তু ভাহ।দের দ্বাণ| 
ভারতের নাম অপেক্ষ। ইউরোপীয় নাম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবার কোন 
করণ নাই। সুতরাং মুসলম।ন সমাজ যদি মান্মাডিউক পিক্থল আদি 
নাম কাহাকেও রাখিতে দেন, তাহা! হইলে অতুল ভৌমিক মুসলম(ন 
হইলে তীহ।র নাম সম্পূর্ণ বদল[ইবার কোন কারণ দেখ! যাঁয় ন!। 

এবিষয়ে আর কোন বাঁদ-প্রতিবাঁদ ছাপ। হইবে ন|। 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩৩৬ , 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাতার 

গত আশ্গিন মালের প্রবাঁসীতে সাতার সম্বন্বে যাহা লেখ! 
হইয়াছে, তাহার শেষে যে লিখিত হইয়াছে “কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
উহাদের মধ্যে বাঙ্গালী খুব কম+'*"***” ইত্য।দি--ইহা ঠিক হয় নাই। 
অবগ্ত কলেজ-স্কেয়ার-ক্ল।বে বাঙ্গালী বেশী না থাকিতে পারে, কিন্ত 
কলেজ স্কোয়ার বাব ছাড়া আরে বছ সম্তরণ-সমিতি আড়ে-- 
মেমন সেন্ট।ল হুইমিং বাব, আহিরীটোল। সুইমিং কাব, লাইফ, 
দেটিং গোসাইটী গুভৃতি। ভাহাতে বন বাঙ্গ।লধ সভ্য আছেন এবং 
প্রত্যেক বংনবেব সম্তরণ-প্রতিযোগিতাবৰ ফল দেখিলেই দেখ! 
ঘাইবে যে বাঙ্গলী-সম্ভন এখন আর ভীাহাদের পিতাম।তার 
অঞ্চল ধরিয়। নাই, গ্রত্যেক বংসবই তাহ।র। সব বিষয়েই ১ম, হয়, 
ওয় স্থান অধিকার করিয়। বিশেষ কুতত্ব দেখাইতেছেন। এ 
বিষয়ে একমাত্র অবাঙ্গ।লী শ্রীযুক্ত দ্বরক।দ(স মূলজী যাহ! কিছু কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহ। বাঙ্গালী মুরারীলাল (পোকা ) মুখোপাধ্যায়, 
যুগলকিশোর গোস্ব'মী, প্রবোধচন্ত্র ভড়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
নিবারণচন্ত্র দে, শান্তিপ্রিয় পল, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, স্থশীলম্বন্দর 
শাল, আশুতোম দত্ত প্রভৃতির তুলনায় কিছুই নহে। 

দে্টাল হইমিং ক্লাবের শ্ীমান্‌ প্রফুল্পকূম।রের সম্বন্ধে আরও 
একটু লেখ। উচিত ছিল ।-ইনি কেবল প্রথম হন নাই, অধিকত্ত 
সকল বিষয়েই পূর্ববেক।ব সময়-নির্দেশ (২০০০৭) ভঙ্গ করিয়াছেন, 
তাহ। নীচের তালিক। দেখিলেই বুঝ। যাইবে । 

পূর্বের সময়-নির্দেশ 
১ মাইল (২৭ মিঃ ৯3 মেঃ) 
(কলেজ-স্কেঠযাব ব্লাবের, পীমুত 
মেহিতমোহন দে তাহাদের 
1006701097০ এই 
সময়-নির্দেশ প্রতিঠ। করিয়া- 
ডিলেন )। 
অদ্ধ মাইল (১২ মিঃ ৪৩ সেঃ 'পেকা? সুখেঃ) ১২ মিঃ ২৯৪ মেঃ 
সিকি মাইল (৬ মি:৩ঃ সেট ই ) ৫ মিঃ৪৯ং সেঃ 
২২০ গঞ্জ €২ মিঃ ৫১ দে; সুশীল শীল) ২ ম্নিঃ৪৪ সেঃ 

গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর (৭ই আশিন ) তারিখের ১৩ মাইল সাতারেও 
বাঙ্গালী প্রফুল্নকুম।র গেম, বীরেন্্রনাথ পাল ও রবীন্ত্রন।থ রক্ষিত 
ধথ।কমে প্রথম, দ্বিতীষ, ও তৃতীয় স্থান অধিক।র করিয়! বাঙ্গালীর মুখ 
উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহ্ার। তিনজনই সেন্ট।ল হইমিং ক্লাবের সভ্য। 
এক্ষেত্রেও এমান্‌ প্রফুল্লকুমার গত বৎসরের সময়-নির্দেশ ভঙ্গ 
কবিয়।ছেন। 

ছয় বৎসরের শিশুটি অর্দ ম।ইল সীতার কাটে নই, দিকি মাইল 
ক।টিয়াছে ৷ তাহাও বিশ্ময়কর বটে। 


প্রফুললবুম।রের সময় 
২৫ মিঃ ৪ সেঃ 


তামসকুমার মল্লিক 


বেলা-শেষের গান _সদুতান্ত্রনাথ দত্ত। এম সি সবকাৰ 

এও, সন্পস, ৯*। ২ এ হ্বিমন বোড, কালক্াত।। ১৭০ পু এক 
টক। ছয় আন। । ১৩৩০ । 

যে কবিণ জীবন-বেল|। মকালে শেন হওয়।তে সমগ্র বঙ্গ হাহ।- 

কার করিয়াছিল, সেই বাঁালীব প্রিয় কবি স্ন্দ্রনাথেব বিশ্িপ্ত 

রচনাবলীব কতকাংশ এই পুস্তকে মংগুহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে । 

৪৫টি বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন পসেব কবিই। এই পুস্তকে আছে । 


সতেন্্রনাথেব কবিতার এ্রঝিচিয় দেওয়। অন।বশ্যক। এই পুণ্তক 
পাঠক-পাঠিকার নিকট নিশ্চয় সমাদৃত হইবে। 
আকবোল-তাবো প- হী ঈকুমার রায়, বি-এস্‌ সি, এফ -আব্‌- 
গি এস্‌কর্তক লিখিত ও চিত্রিত । প্রবাণীব আকাবের ৫২ পৃষ্টাৰ 
বই। বগচিত্রে ভূমিত। দ[মের উপ্লেগ নাই। প্রকাশক ইট রাষ 
এব. সন্স, ১** গড়পার বোছ, কলিকাত। | ১৩৩০ । 
সণ্মাৰ রায়ের লেখার সঙ্গে বঙ্গদেশের শিশু.সমাজ পরিচিত , 
ইহার অকাল-বিয়োগে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভ।ন। বিশেষ লতিগন্ত হঠয়।ছে | 
ইহার নাল! সময়ের ঘে সব বঙ্গভব। রসরচন। “সন্দেশ” গঞঙ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, মেইগুলিই মংঘহ করিয়। বই ভাপ। হইঠেছিল ; ছুঃখেব 
বিনয় একুমাব-ব।পু উহার প্রকাশ দেখিয়া ঘ18৯ পারিলেন না, তাহার 
মবণোত্তর-কালে এই পস্তক প্রাাশিত ভইপ। আকুমার-বাবু বঙ্গ- 
মাতিঠো এইবাপ উদ্ভট আজগুবি অগলগ্র কণায় আ।বে।ল তাবে 
করধিতা-বচন।-পদ্ধতিব প্রবর্তক । শিশুৰ মংলগ্স চিন্তাধার। অগে। 
আঅসংলগ্র আবোল-তাবে।ল বচনায় আ।পন্দ অধিক পায়; কমন 
প্রবাণেবাও এই অনাবিলহামাপুর্ণ রমবচন। সমানই পভোগ করে। 
ভাব ম্সংলগ্র, ভান। আবোল-তাবে।ল হইলেও রচণাব বাকাবীতি 
বিশুদ্ধ, ছন্দ ও মিল নিগুত ন্দর; এই কবিত। পড়িলে শিষ্ঞদেব 
ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে জ্ঞ।ন ও ভাঝ।-শিক্ষ। আনন্দের ভিতর দিয। হইবে । 
এরূপ বই বাংলাভ।ষায় এই একনাত্র ও ইহ। নূতন প্রবন্থন। এক্সনা 
ইহ।ব বিশেন প্রচার ও সমাদর হওয| উচিত । 
রমল।- খা মণীন্রল।ল বহু গুধনদাস চটোপাধা।য এগ, 
সমস, কর্ণগয়ালিন দ্রীত্‌, কলিকাত। | ২৭৬ পুষ্ঠ|| মঠ দিক ॥ ১৩৩৭ 
মণীন্্রলালের রমল। উপন্যাস ধার।বাহিকভাবে প্রবসীতে 
প্রকাশিত হইয[ছিল; এখন তাহ! পুস্তকাকারে গ্রকাশিত হইল । 
মণীন্দ্রপ।ল বড় মিঠ। হাতে কবিত্ব-মবদ ভান।য গল লিখেন; 
এই উপন্যাসে তিনি নিছক কবিপন। ও নিছক অর্থোপ।সনাৰ ব্যর্থত। 
দেখাইয়। উভয়ের সংমিশ্রণে ও সামঞজসোই ষে প্রকৃত সাংসারিক ছুথ 
তাহাই নিপুণভাবে দেখাইয়ছেন | 
প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত চরচন্ত্র রাষেব স্মীকা গল।টের ছবিটি 
উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মানপিক প্রবণত। ও সমস্ত খটনার একটি 
ইঙ্গি তপূর্ণ হন্দর প্রকাশ । 
কবি সেখ সাদী-শ্রী হরেশচন্্র নন্দী প্রণীত। অধ্যাপক 
ভাঙ্গার হেদায়েং হোসেন, পি এচ-ডি লিখিত ভূমিক। । বেঙ্গল 
পাবলিশিং হোম, কলিক।ত। ৷ ১৩৭ পৃষ্ঠ। ॥ সচিত্র । শত্ত কাগজের 
মোট। মলাট। পাঁচ সিকা। ১৩৩০। 
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ফাসভানাৰ ক্থদেৰ নধো করিবব সেখ সাদী একজন প্রধন। 
তাহার হ্গীবন বুগ ও বাকের গবিচষ এই পস্থকে প্রদত্ত 
হউয়ছে। লেখক বত উদ্বেদী গ্রন্থ হইতে উপকৰণ সঙ্কলন করিয়। 
এই পুপ্তক রচন|। করিয়াছেন । লেগক্ ফার্ণাহাম। যে জানেন ন। 
তাহাণ প্রমাণ পদে পদে গাওয। যায; গ্রন্থকার ফার্সী ভানাভিজ্ঞ 
হইলে খেবশ শদ্ধ ৪ নিভু ল বিবরণ দিতে পারিভেন, এপুস্তক 
গেরুণ হয পাই, গবের মুখে ঝাল খাওয়ার ম্যাষ ইতবেজী হইতে 


সঙ্কলিঠ উপকরণ লেখক লিজ কবিয়। আন্যবিকতার সহিত 
লিখিছে পাবেন নাত । যেনব কবিতার অন্ববাদ পড়ে দিয়াছেন 


তাহাবও ছন্দ ও মিল পন্বত্র নিখুত হয় ন'ই। এঠ' অগুবাদগুলির 
সহিত বাংল ন্ঙ্ষরে ফা যুণ দিলে আনে। ভাল হইত। সীহার। 
নিজ কবি নন, তাহাদের উচিহ গদ্যে কবিত।র অনুবাদ কৰা । 
যাহ।উ হটক, কবি সেখ সদীৰ পবিচয লাভেব পক্ষে এই পুস্তক 
যথেষ্ট সাহানা কবিবে) রং অন্ুনাশিংহ পাঠক এই পুস্তক হইতে 
সাদাৰ জাবণ ৪ কাবা-পরিচাষক অপর বত পুস্তকের লাম জানিতে 
পাবিবেন। 


জলধন-গ্রস্থবলী-__নায় শাজলবধর সেন বাহ।ছুব। গুব- 

দন ঢটেপাবায় এগ, সন্র্, কণগযালিন প্রত, কলিকাত।। ৩২৪ 
পৃই। | ছুঠ ঢাক । ১০5০ । 

এহগঞ্ে জলব-বাবুব শি্পলিখিত বইগুলি আছে 

(১) হিমাদি (লমণ-এুত্তান্ত), (১) পাগল, (উপন্ত।ন ১. (৩) 
প্রথম চিএ (ভ্রমণ), (১) চোথের জল (উপন্যাস), (5) পুরাতন 
পথিক (গন্গুচ্ছ ), (১) করিম মথ (উপলন ), (9) আশার্ববাদ 
(উগগ্ঠ।স সমষ্টি ) 

জলবরব।খুর এমণ-ব্ান্ট প্রমিদ্ধ,। উপন্য।স জনপ্রিয় । 
হৃতর।ং তাহাদের পবিচয দিতে হইবে না । মহারা জলধর-বাবুৰ 
লেগ। হলো বাদেন, তাভব। একত্রে অনেকগুলি বই এই গ্রস্থাবলীতে 
গাউবেন । 

গন্থ(বলীঙে একটি শুটীপত্রে নিতান্ত ভাব আডে। অন্য 
খণ্ডে গ্রকাশকেব। এ আহাৰ রাপিবেন না, এই আশ। ও অনুরোধ। 


বাসস্ভিকা__প্রথম খণ্ড 

এমএ, ছি এল্‌ অপাদিঠ। ঠুল 
দান এক টাক।। 

ঢাক|-বিশ্ববিদ্য।লয়েব সহিত্যন্ভাষ পঠিত ছাত্রদেক কহকগুলি 
রচন|র সহি মধ্য।পকদেৰ কষেকটি রচনব সমাষ্ট এই বাসস্তিক।-_ 
প্রঠিবতনবের বানস্তিক ফ্নল। প্রইবাবকাথ ফমলের ফিবিপ্তি-- 

১। হুবেৰ লহর ( কবিত।)--এী পতি প্রসন্ন ঘোষ, বি-এ-- 

ব।কাবন্ল শ্বল্পপ্রাণ কবিতা । জগতের সমন্তই হরে বাধা এইটুকু 
মাত্র বন্তব্য। 

১1 মধ্য-এশিয়য ভবতীয় সভ্যত।-- হী নরেক্মমোহন রায়। বি-এ 
সাব আউরেল্‌ ষ্টাইন মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সত্যতার মে-সমস্ত 
ধ্বংসাবশেষ আ।বিক্ষাৰ করিয়াছেন ও গন্যান্ত যাঁ-কিছ প্রনঙ্গ কমে পাওয়। 


১৩২৯।_ তরী নরেশচ্্রী সেনগুপ্ত, 
ফুলঞ্্াাপ ৮ পিজি ১৯০ প্ুঠ। | 


১২২ 


গিয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । বহু জ্ঞাতবা 
তথ্যে পূর্ণ ও মনোজ্ঞ । 

৩। বাঙ্গাল! সাহিত্য--মহামহে।পধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শান্ত্রী- 
গলাশীর যুদ্ধের পর হইতে আধুদিক কাল পর্য)স্ত বঙ্গনাহিত্যের ধারা 
অনুসরণ । ১৮৫* সালে মেকলের ব্যবস্থায় ইংরেজী শিক্ষ। প্রবর্তন 
হইলে ১৮৬* পর্যন্ত বাংল।দ।হিত্যে নৃতন প্রবন্ুনের কাল। কিন্তু “১৭৫৭ 
খষ্টাব্ের পরে একণ? বছবের মধো উল্লেখযোগ্য কোন বড় বই বাংলায় 
লেখা হয় নাই” তারপর মিশন্রী-প্রচেষ্টা। বদুনন্দন গোস্বামীর 
রামরসায়ন ও রাধামাধবোদয় দুখানি “অমূল্য রত্ব।” “রথুনন্পনের সে 
পুরাণো যুগ বাংলাদেশ হ'তে বিদায় গ্রহণ কবৃলে ।” মাইকেল নবযুগের 
প্রবর্তক--অমিত্র।গর, চত্ুদ্দিখপদী, শুতন ধরণের নাটক ও প্রহসন বচন। 
করিলেন, ডাহার পব বামনাঝ।য়ণ তর, দীনবন্ধু মিত্র নাটক বচনায় 
খ্য/তিলভ করেন। দীনবন্ধু ''হ।সির ভিতর দিয়ে বিদ্ধপ বর্ণে 
সিদ্ধহন্ত, তার মত কেউ ছিল ন।।”' ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর 
প্রথম পেশাদারী থিয়েটারের পন্তন ও গিরীশ ঘোষের নাটক 
আভিনয়। তিনি সংস্কত অপঙ্কার-শ।শ্ের বিশেষ নিষেধ সন্দ্েও নাটকে 
শাস্তরসের অবভারণ। করেচেন।”  “অমৃতলাপ বহস্থর মাটেব ধারণ। 
আর্ক, তার নাটকের এসব খুত নেই।” ১৮৩৮-৩৯ সালে প্রথমে 
বাংলায় গল্পের বই বের হয়_নব-বাণু-বিলাস ও নব-বিবি-বিলাস, | 
“এদব বই এগন খুঁজে পাওয়। যায় না|” ১৮৪৬ মালে বিছ্যাসাগব 
মহাশয়ের “বেতালপঞ্চবিংশতি” | তার পর গিবীশ বিছ্যারতের 
প্রশকুমার-চবিত” ত।ধাশঙ্করের “কাদন্বরী” “বিচিত্রবী্্য” “রোমাবতী”। 
“কল্ক(তায় গৌরমেহন ঢা প্রথমে ইংরেজী স্কুল খুলেন। ১৮১৭-১৮ 
মালে হিপ্দুকলেগ স্থাগিত হয়।” ১৮৩৫ খুষ্টার্ধে লঙ্, উইলিয,ম্‌ 
বেস্টিষ্ক ইণবেজী ভ।।য় উঠ্শিগ। দেওয়ার বাবস্থ। করেন।”' “এব পর 
ভগণীতে একটি প্র$ইভেট কলেছেব প্রঠিঠ| হয ও বৃষ্খনগবে গবর্ণ মেন্ট, 
একটি কলে স্থ।পন করেন ।” “বাংলায প্রথম মৌলিক গল্পের বই 
টেকটাদ ঠাঝন কঠ "লালের রে ছুলাল।"” হাব পর তাৰ “বামা- 
রজিক।' প্রকাশিঠ হয়। তার পর আমিলেন কালীপ্রসন্্ন দিংভ । 
'্ততুম পাঢাব নক্স। বইগানি মকণেব পছ। উচিঠ।” "১৮৬৪ খুষ্টান্দে 
বঙ্গিমচন্দ্রেণ দ্রগেশনন্দিনী প্রকাশিত হয__ছুতিন বব পবে কপালকুগুল।।" 
“প্রতাপ পোষ এসময়ে বঙ্গাধিণ-পখাজয' লেগেন |” “তাৰ গৰ সাপ্তাহিক 
পত্রিকীব আকাবে উপশ্য।স বেকত্ভ হুক হ'ল।) “লগুন-রহস্ত" 
“হরিদাসের গুপ্তকণ।" এভাবে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়।” ১৮৭২ 
খুষ্টাবে বঙ্গদেশে বঙ্গদশনেব আবিাব হয। বঙ্গদর্শন বাংলা-সাহিতো 
মুগান্তব আনয়ন করে।” বঙ্গদর্শন লেখকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ- 
যেগ্য অশয়চন্্র সবকাব, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিহা-কষ্টির প্রথম স্তর 
ধ্রতিহসিক উপস্থান, খিতীয় সরে শিপ্পকলাব বিকে ঝেৌঁ।ক _বিমপৃঙ্ষ ও 
চন্দ্রশেখব-_ছুটে। পল এক গ্পে জুড়িয়। দেওয়। | 'বিষবুক্ষে এচেষ্ট। 
মফল হয়োচ, চশ্দ্রণেখবে ত। হযান।' তৃতীয় স্তরে নিখুত চরিত্র 
অস্কন ও সর্বশ্রেষ্ঠ অ।ট ফলাইতে চেষ্ট(__রজনা, কৃষ্বা সতের উইল। 
'কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্থিমচন্দের রচন| উন্নতির চদম শিখরে উঠেচে। 
এরকম শ্রেষ্ঠ রচন। আর হয় নাই।” চতুর্থ শ্তরে ধর্মপুত্তক রচন।__ 
আনন্মমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীত।রাম_-“এই তিনখান! বইয়ের সাহিত্যিক 
মূল্য কম)” উপন্য(স-জগতে ধাঁর। বঙ্কিমবাবুর অনুসরণ ক্রেন তাদের 
মধ্যে এক নম্বর রমেশ দত্ত। বঙ্গদর্শনের অনুপরণ করিয়! ছুখনি 
পত্রিকা প্রকাশিত হয় আঁযাদর্শন ও বান্ধব। 

“বঙ্কিম-বাবুর পর অসংখ্য উপন্যাস লেখ। হয়েছে ।-প্রথমতঃ-. 
আর্টের দিকে এদের দৃষ্টি নেই। লেখকদের যথার্থ সৌন্দরধ্যবোধ নেই ও 
সৌন্দর্য হষ্টির ক্ষমতাও এদের আছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়ত 2 


প্রবাসীস্কার্তিক, ১৩৩৭ 
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| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
7০০10র দিঁকে দৃষ্টি বেশী। তৃতীয়তঃ--মাজকালকার উপশ্যসে 
100121 0016এর বড় অভাব দেখা যার ।” 

“গ্বীতিকাব্য বাংলার একচেটির। 1” “সুদূর বৌদ্ধযুগে বাঙালী 
প্রচারক খোল-করতাল নিয়ে গান করতে করতে তিব্বত মঙ্গে।লিয়। 
সাইবেরীয়ায় ধর্প্রচার কবেছিলেন।” জয়দেব, বিদ্যাপতি, চত্তীদাস 
গীতিকাবোর রাজা। বর্তমানে গীতিকান্যের রাজ! রবীন্নাথ ৷ “বৌদ্ধ 
ও বৈষ্ণব ধন গানের সাহীযা প্রচারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে-গন 
প্রাণের আবেগে রচিত হয়েছিগ--ধন্মপ্রচারের উদ্দে্ নিয়ে সে গান 
রচিত হয় নাই। উদ্দেগ্ত নিয়ে গান রচন| করলে কি শেচনীয় 
ফল হয় তার পৰিচয় অ।মব| ব্রহ্মদঙ্গীতে পাই ।” 

৭1711517650 410 11151755011 0151105) 13181650 911210 
একই জিনিষ ( যেখানেই এর কোন একটির নির্মল ও সম্পূর্ণ বিক।শ, 
সেগনেই অপর ছুটি আপনি এসে জুটে। কিন্তু যে মুহূর্তে একটির ভিতর 
দিয়ে আর-একটিকেংপ্রকাশ করুবার চেষ্ট। হয় তখনি সব পণ্ড হ'য়ে যাঁয়। 
কালিদাস একথাটি খুব ভাল করে? উপলদ্ধি করেছিলেন ; তাইতে ভাব 
রচন। এত নিগুত। ঠিনি কাব্য লিগতেন ; তার ভিতর দিয়ে ধর্ম- 
এচার কৰৃতে চেষ্ট। কবেননি ; ধর্ম ও নীতি ভাব লেখায় আপনি এসে 
জুটেছে।” 

শান্ত্রীমহাশয় এঠিহাসিক। এজন্য প্রত্ত যাহা, পুর/তন যাহাও 
তাহার মন্বদ্ধে তিনি গোগ্য জন্ুবী। যাহ। স্ঙ্গামান বন্তুমান ও নুতন 
তাহার সপ্ধন্ধে ভাহাব মন্তব্য ভ্রমসকঙ্কুল। বঙ্কিম পববন্তী উপন্য।স 
সম্বন্ধে তাহার অভিমত নিতান্ত ভান্ত। বন্গগঙ্গীতেব মধ্যে 
প্রণের আবেগে রচিত বমবচন। আছে বারে। আনা_চা৭ আন। 
দন্দপ্রচাবের উদ্দেশ্যমূলক ম।হিত্য হিসাবে নিরেস গ।নও আছে, কিন্ত 
কেন কিছুব বিচার কবিতে হয় ভাভাব অধিকাংশ দেখয়।ই। 

৪1 বিলষ-ম।। (কবিত।)--তী উমাপ্রসন্ন দে, বি-এ-+10001 
10016 ৭১1০ 1 

৫1 গোলাপের শন্মকথ। (কখিক| )-খী চশীনচন্দ বাধ 

৬। এক (গল্প )-ধী নবেশচণ্দ সেনগুপ্ত 

+। আ্কৃতাবা (ঝ্বিত। )-এী বণীন্দবনব গুঠবায 

৮1 মতোন প্রযাণ (কাব্যপবিচষ )-শ। শিহীশচন্্র চৌধুবী, 
বি-এ 

৯। আবাহন (কবিত। )--শ্ী ভপেন্চন্দ্র হাজর|। 

১০। ধহির্ভারতে ভাবতীয় সভ্যতা রমেশচন্্র মজুমদ।র, এম্‌- 
এ, পি এইচ-ডি-এশিয়।-মাইনব সিরিয়! আর্মেনিয়'র চীন এক্ষ গ্তাম 
আনাম কাশ্োডিয়। কোচিন মালয় প্রভৃতি দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার 
বিস্তাবিত মনোজ্ঞ কৌতুহলোদ্দীপক বুলহথ্যপূর্ণ লিখিত রচনা__ 
প্রতে)ক ভারতবাসীর অবশাপাঠ্য। 

১১। মহার1ষ্রে স।ম।জিক প্রচেষ্ট। ( বিবরণ )-_থী হেরম্ব ভট্ট।চাধ্য, 
বি-এ-মহার।ই্ই দেশে সানাজিক হিতলাধন-চেষ্টঠর বিবরণ। 

১২। পল্লীদগন্ত।_প্রী পারমল রায়_ পলীসংস্কার ও পল্লীর উন্নতি 
সম্বন্ধীয় আলে চন! । 

১৩। বহুরূপী (গল্প )--এ মন্থ রয়, বি-এ। 

তিন দফা ছবি আছে। ব্যঙ্গ ও রঙ্গচিত্রগুলি সন্দর। নরেশ- 
বাবুর উৎকট ছবিখানি ন| ছাঁপিলেই ভাঁলে। হইত । 

মোটের উপর বাঁসস্তিক। উত্তম হইয়াছে। 

মস্নবী-শরিফ - আবছুল ওয়াহেদ প্রণীত | 
নর্ঘ্যাল স্কুল। ৩৯* পৃষ্ঠা । ছুই টাক1। ১৩৩*। 

মওলান। জালালউদ্দীন রুমী একজন ভাবরসিক শ্রেষ্ট সুফী ও 

উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন; তীহা।র ফার্সীভাষায় রচিত মঙ্গনবী কাবা 


চট্টগ্রাম 


১ম নংখ্য। ] 
পারন্ত সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ রত্ত। এই গ্রবৃহৎ গ্রগ্থের একাংশের 
বঙ্গানুবাদ করিয়| গ্রন্থকার হঙ্গসাঁহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেন ও বঙ্গবাঁসী 
মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন । ধাঁহ।রা দেশ-বিদেশের কবিত্ব ভাবুকত! 
ও সর্বজনীন সীর্ধবকাঁলিক সীর্ধ্বভৌমিক ধন্দতস্বের সম্ভোগ করিতে 
উৎম্ক তাহারা এই কাব্য পাঁঠ করিয়। আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। 
অনুবাদ সাধারণ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে হইয়াছে; এবং মিল সর্বত্র 
উৎকৃষ্ট হয় নাই। রর 
অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংল। অক্ষরে ফার্সী মূল ছ'পিলে মুল ফা সাঁর 
ছন্দ-সৌন্দধ্য বাঙ্গ।লী পাঠক-পাঠিক! উপভোগ করিতে পরিতেন। যদি 
পুস্তক স্বৃহৎ হইবার ভয়ে তাহ। ন| করা যাঁয়, তনু স্থানে স্থানে বিশেষ 
কবিত্বমণ্ডিত প্লেকের মূল দিতে পার! যাইত। ভূমিকায় ফার্সা 
অক্ষরে মূল শ্লেক কয়েকটি থাকাতে ইহা ফাসীঁভাাভিজ্ঞ বাঙ্গ'লীর 
নিকট অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছে । 
স্বভাবকবি গোবিন্দদাস-__জী হেমচশ্ চক্রবর্তী প্রণীত । 
প্রকীশক শ্রী পরেশমোহন হালদার, বি-এল্‌, রংপুর, ৬১৩ পৃষ্ট।। সচিত্র । 
কাপড়ে বাধা । ছুটাকা। ১৩৩০। 
গেবিন্দদ।স বাংলাদেশের একজন বড় কবি। তিনি দেশবিদেশেব 
বিদ্য।শিক্ষার সুযোগ পান ন।ই, তাহার কাল্চার ব্যাপক ছিল না, তবু, 
ডাহার অসাধারণ কবিত্ব-শত্তি ছিল--কবিত্ব তীহাঁর স্বতঃস্ফূর্ত, এজন্য 
তিন্বি ্ভাব-কবি। তাহার ধবিত্বেব বিশেষত্ব ছিল সরলতা ও পল্লী- 
জীবনের ভবি এবং ধদেশ- ও স্বজাতিত্রীতি। গোবিন্মদসের জীবন 
ছুঃখেব সংগ্রামের নিধ্য/তনভোগের ভি৬র দিয়। অতিবাহিত হইলেও 
তাহার কবিত। রসমধুব প্রবহবাঁন হন্দর ইললিঠ। এই কবির জীবন 
ও কাব্যের পরিচয় মকলেরই জীন। উচিত। এই দর্জি 'ও অনাদৃত 
কবির জীবন্চরিত এত শীপ্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়। আমর! অত্যন্ত 
শ্রীত হইয়াছি। আমর। যখন কলেজের ঢাঁত্র ছিল।ম, তখন গে।বিন্দ 
দাসের সমস্ত পুস্তক কিমিয়া স্ব্ণমণ্ডও মরে।কে। চাম্ড়ায় বাধাইয়। 
র।খিয়।ছিলাম--ইতরাং এই কবির জীবনচরিত ও কাব্য-পরিচয় পাইয়। 
আমর! যে মতান্ত সুখী হইয়ছি, তাহ। বলাই বাগল্য। 
মোহন-স্ধাঞ শিবরতন মিত্র সক্কলিত। প্রক।শক 
বিপন্‌ লাইব্রেরী, ঢাকা । ১১৫ পৃষ্ঠা । সচিত্র । পচ সিক।। ১৩৩০। 
রাহা রামমোহন রায় ইংরেদ আমলের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী। তিনি 
মানব-জীবনে আবশ্যক প্রত্যেক বিষয়ের অদশ অবস্থ। আপন।র অদামান্ত 
মনীষার বলে দেখিতে পাইয়। ভাহাব স্বদেশে সেইসব বিধয়ের প্রবর্তন 
ও সংস্কার করিয়। গিয়াছেন। সাহিত্য, সমাজ, ধশ্ম, রাষ্ট প্রভৃতি সকল 
দিকে তাহাকে আমর! অগ্দুতকপে দেখিতে পাই। দেই মহাপুরুষের 
জীবনী ও কর্ু-গ্রচেষ্টার সকল দিকের পরিচন্ন এই পুস্তকে প্রণালী বদ্ধ- 
ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । পরিশিষ্টে রাজার বাংল। গ্রস্থবলীর একটি 
তালিকা আছে। বাহার! রাজার বড় জীবন চরিত পাঠ কবিবাঁর অবসর 
পান না, তাহার! এই পুস্তক পাঁঠ করিলেও রাঁজীকে বুঝিতে পারিবেন 
এবং ভাহার সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিত্তের পরিচয়ের প্রভাবে নিজেরাও 
সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক হইন্তে পারিবেন। 
যুধিষ্ঠির-শ্রী শশিতুমণ বু প্রণীত । প্রকাশক ইতিয়ান 
প্রেম লিমিটেড, এলাহ।বাদ। ১১৪ পৃঃ সচিত্র ৷ এক টাক।। ১৩৩০ । 
যুধিতিরের আখ্যান ও চরিত্র শিশুপাঠ্য কবিয়। চেখ|। যুখিষ্টিবেব 
চরিত্রে কুগুণের সমাবেশ থাকাতে তিনি ধন্মপুত্র নামে পরিচিত 
হইয়।ছিলেন। এই আদর্শচরিত্রের আখ্যান শিশুরা পাঠ করিলে, 
তাহাদের চরিত্র সংগঠনে সাহায্য হইবে। আখ্যান-রচনানীতি 
একটু সেকেলে, গুরুগন্তীর সংস্কতশবব বুল-_-কিশোর-কিশোরীদিগের 
পাঠ্য হইতে পারে। ছবিগুলি ভাঁলে। । * মুদ্রারাক্ষস 


পুস্তক-পরিচয় 
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পিপাস্টিপাসিপাসপিপাি পাসি পাস পাসিপা সি পি পা পাসিপাস্টিপাসিপাস্ছি পচ 


উমাকান্ত (সামাজিক উপন্যাস)- রা শিবনাথ শাস্্ী 


কর্তৃক বিরচিত। হুন্দর বীধান। ২৪৬ পুষ্ট|য় সম্পূর্ণ। মূল্য দেড় 
টাকা মাত্র। প্রকাশক ইতডিয়ান্‌ পাবলিশিং হাউস, ২২1১ কর্ণওয়লিস্‌ 
প্রীট, কলিকাত|। 

বঙ্গের একধুগের ধর্দনেত| ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় শিবনাথ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনার সকল বিশেধত্বই এই উপন্য।সে বর্তমাঁন। অল্প 
কথায়, অঞ্সসংখাক উপযুক্ত ঘটনার রেখাপাতে, এফ-একফটি মহা সন। 
মানুষের ছবি আঁকিয়া তুলতে তিনি সিদ্ধহন্ত ছ্িলেন। এপুস্তকে উহার 
সে শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া মায়। উমাকাস্ত, উমকান্তের জননী, বৃদ্ধ 
রামগতি,_ইহাঁদের প্রত্যেকের চরিত্র এমন মহৎ, ও সে ৮রিত্র এমন 
সন্দর ফুটিয়।ছে যে পাঠকের মনে এমন সত্যকার মানুম দেখিতে ও এমন 
মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়। উন্নত হইতে প্রবল আক।উক্ষ।র উদয় হয়। 
গ্রন্থকার ইহাদের দেম ও খুতগুলিও ঠিক ইহ।দের উন্নত প্রকৃতির অনুবূপ 
করিয়।ই আঁকিয়াছেন। “তিনি ঘর্দি কখনও জ্ঞ।তিবিবাদের রণে 
অবতীর্ণ হন, তবে পায়েব বৃদ্ধানুষ্ঠের উপরে সমগ্র দেহটি রাখিয়া 
অশ্নিবৃষ্টির ন্যায় বাক্যবৃষ্টি করিতে পারেন,”-_এই একটি কথায় গ্রস্থকার 
যে-ছবি আঁকিয়। দিয়াছেন তাহ। একটি দীর্ঘ প্যারাগ্রঃফেও অধিক 
ম্পষ্ট কর! সম্ভব নয়। মানুষের এমন তাজ! সজীব ছবি লচরাচর 
উপন্যাসে পাওয়। যায় ন | নবযুবক উমাকীস্তেৰ মনে প্রথম দায়িত্ব শু 
গাস্তীধ্যের ভ।বের উদ্মেম,__এটি এমন বিষয় নে সহঙ্গে কোনও উপন্য।স- 
লেখক ইহ।র বর্ণনায় হাত দিতে চাহিবেন ন|, কিন্ত গ্রস্থকারের হতে 
এটি চমতকার ফুটিয়াছে। উমাকাস্তের প্রথম পর্ী-স্ত।সণও অনি 
হন্দর ও পবিত্র । সেকেলে বুদ্ধ র/মগতির মহন্ত দেখিয়। পাঠক চক্ষু শুক 
রাখিঠে পাবিবেন না; উমাকাস্তের বাড়ীর মহিলাদের মতই তাহাকে 
বলিতে হইবে, “ওম।, কি মান্বম! কি মানুম!” ভদ্রমুবক, নরেশ 
পতিত। বিনোদ্িনীকে প্রেমেব শক্তিতে শুদ্ধ কবিয়। লইয়| বিবাহ 
করিলেন। এ ব্যাপারের বর্ণনা] করিতে গিয় গ্রন্থকার পাঠককে 
পাপেব স্বাদটি বেশ করিয়। চাখিবাব যোগ দিবার জন্য মন্ত্র 
বিগ্লেমণে ছু'চাবি পঙা খর5 কধেন নাই ; অথচ যে-ভাবে ইহ। বর্ণিত 
হইয়ছে তাহ।তে ঠ্দয় আদ ও উন্নত হয। গ্রস্থক।প দায়িক্বিহীন 
সাহিহ্যবিলাসী কিংব। লেখনীঙ্গাবী ছিলেন ন।, ধর্মপ্রচারক ও সমাঁজ- 
সংস্কারক ছিলেন । কি হইলে এপ নারীকে ভঙ্রুসমাজে গ্রহণ কর! 
সম্ভব, এ প্রশ্ন তাহাকে স্বীয জীবনে বঞবার মীমাংস| করিছে হইয়া 
ছিলি। এক্গ্ত এ উপন্যাসে তাহার কলিত এই ঘটনার বিশেষ মুলা 
আছে। গ্রন্থকার সাহিতিকরূপেও ঘ্শস্বী হইয়ছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার উন্নত জাবন ও চরিত্রের বিশেমত্ে্ট তিনি অমর 1 এই উপন্য।সে 
তাহাব নিজের সেই চরিত্রের ও প্রকৃন্তিব (580001)19£1800102] 0910 
ডাঁয়। যত অধিক পবিমাঁণে পঙিয়াঙ্ছে, ভাহাব আর কোনও উপন্য!সে 
৩ত পড়ে নাই । নং 

গ্রন্থকারের “বিধবার ছেলে" গু “উম।কাস্থ” ঘঈন।হিলাবে প্রায় এক, 
কিন্তু “বিধবাব ছেলে',তে নায়কেন সদনুষ্ঠ।ন গুলির বিস্ত ভ বর্ণন।ব 
দক্ন্‌ মান্ুদগ্চলি ঝাপঞ। হইয়া পড়িয়াছিল। এপুস্তকে তাহ। হয় 








নাই। যাই! হউক, উপগ্যাস-লেখকগণ  গগ্গেৰ প্রটটিকে জটিল 
করিয়। পাঠকের কৌতুহল উত্তেজিত করিবার জগ্ত যে-সক্ল 
কৌশল অবলঙ্কন করেন, এপন্তকে তাহ। না, উহাব প্রট 


প্রায় জীবন-চরিতের মতই সরল। কিন্ত মংসারের সাধারণ খটন|- 
বলীর ও মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহ।বের বৈচিত্র্যের মধা দিয়। খ্রচ্ছকাব 
এই ন্র্র পৃস্তকে অনেকগুলি সঙ্গীব সহ্দয় ও মত চবির ফুটাউয়। 


তুলিতে আশ্চধ্যরূপে কৃতকা্ধা ইইয়।ছেন। এ 
স 
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প্রবাসী--কার্ভিক, ১৩৩৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বিষুর দশ অবতার « 


হিন্নুদের ধারণা, ভগবান্‌ পুথিবীতে অবতীর্ণ হন। 
খষ্টান্দের খষ্ট গবতপ্রেরিত। ভগবানের পুত্র। মসল- 
মান্দের মহম্মদ ভগবানের প্রেরিত পুরুষ, ভগবানের 
সখ।। এইপ্রকারে, ভগবানের বা ভগবতশক্তিবিশিষ্ট 
পুরুষের পৃথিবীতে আবিঠাবে বিশ্বাম পৃথিবীর সভ্য জাতি 
মাত্রেই দেখ! যায় । বাঙ্গলা দেশে আমবা তে। অবতারের 
জ্বালায় বিব্রত, এখনে সেখানে ১০ বছর ১২ বছর 
অন্তর ভগবান কেধল অবতীর্ণই হইতেছেন! এই ব্যাপার 
কিন্তু অশান্ীয় নহে, ভাগবধতে আছে -অবতারাঃ 
হাসংখ্োয়াঃ ।. ভাই চারিদিকে দেখি, কেহ শিবেণ 
অবতার, কেহ বিষুর অবভার, ইত্যাদি 

বিষণ অবতারই কিন্ত পুরাণে সমধিক প্রসিদ্ধ । 
জগত্-রক্ষার্ূপ কাজ সহজ নহে, অনেকট। নডিম়া-চড়িয়। 
বেড়াতে হয়। ভগবানের হাতের কারিগরী এই বিশ্বট। 
বড় স্থবিধার জায়গা নহে । একছঈন প্রসিদ্ধ স্বদেখতক্ 
সম্যাপী বপিয়াছিলেন যে, তিনিগ ইহার চেযে একট। 
ভাল বিশ্ব তৈয়ার করিয়। দিতে পারিতেন। এখানে 
ভোরবেল৷ রাধা ডাল বিকাঞ্গে টকিয়া উঠে। একট| 
পরম ধাশ্শিক শান্ধশীল জাতি দেখিতে দেখিতে 
ছু'্পাচ শ বছরের মধ্যে ভাঁগুব নুত্য করিতে করিতে 
যাচ্ছেতাই করিতে আরম্ভ করিয়া দে | শিলে 
হাতে গড়িয়াছেন, ফেলিয়া তো আর দিতে গারেশ 
ন) কাজেই বিষ্ুকে মাঝে মাঝে আসিয়া মি কথ। 
বলিয়া, বেত পিটিঘ্া বিদ্রোহী দপকে স্বপথে আনিতে 
চেষ্টা করিতে হয়| এইরূপে পরিআাণ|ঘ মাধুনাং খিনাশায় 
চ দু্কতাং ঘে ভগবানের ভবনশ্রমণে আগমন, ইহ|রই 
নাম অবতার। রি 

খগ্রেদের আমল হইতেই বির কম্মব্যঙ্গতার পরিচয় 
পাই। প্রাঙ্ষণগুপিতে তে। বিষুই প্রধান দেবত। ভইয়। 


* লেখক কনক সঙ্কলিত এবং অনতিবিলগ্ধে প্রকাশিতব্য 
10000219119 01 13000011150 2170 1)171]700108] 200100016 
17008192007 উ]05০৪1যএব এক আধা! অবলম্বনে লিখিত | 


পড়িয়াছেন। ইহার পরেই, ইতিহাসে পুরাণে যেখানে যে 
ব্যক্তি ব। উপকথাব নায়ক একটু অসাধারণত্ব দেখাইয়া 
ছেন, ভিনিই বিঞ্চর অবতার হইয়া পড়িয়াছেন। তাই 
ভাগবতের উক্তি অবতারাঃ হাসংখ্যেয়াঃ 

আমরা কথায় কথায় বলি, বিষ্ণুর দশ অবতার । 
কিন্ত অবতারের সংখ্য। দশে নির্দেশ অনেক পরবস্তী বলিয়! 
মনে হয়। কোন কোন পুরাণে মাত্র ছয় অবতারর 
উন্েখ আছে । কোখাও সাত অবতার। কোথাও 
আবার অবতারের মংখ্য। তেইশ-চবিবিশে গিয়া উঠিয়াছে 
(শীমদগাগবত) । নারদ অবতাব, ব্যাস অবতার, 
নু্দ অবতাঁব, জৈনদেব গ্রথম তীর্থর খষভদেব অবতার, 
ইত্যাদি | 

সংখা। ঘন দশেই নিদ্দি্ঠ হইযা গেল, 
কাহাকে কাহাকে দশ সংখার ধববা হইবে হাভা ঠিক 
হয় নাই। মহাভাবতের দক্ষিণভারতীয় সংগবণে নিষ্- 
লিখিত শ্লোকটি পাওয়া যাম 

মহস্তাঃ কুম্মে। বরাহশ্চ নরসিংহোশ্থ বামন | 
বামে বামশ্চ বামন্চ বুদ্ধঃ কঙ্দীতি তে দশ ॥ 

ঠিক এই ভালিকাবৰ অনুযায়ী এবং অবিকল প্রায় 
এই মতেই একটি শ্লোক বাঙ্গালা দেশে অনেকের 
মুখেই শুনিতে পাওধ। যাকস। কিন্তু এ শ্রোকটির মূল 
দয কোন্‌ পুরাণ, ভাহ। খজিয়। পাইলাম না। * যাহ। 
হউক, বাঙ্গাল। দেশে অবভার-গণনায় এই তালিকাই 
প্রধানত অনুগত হইম়্াছে। কিন্তু ব্যতিক্রম যে 
একেবারে হয় নাই, তাহা নহে। 

বাঙ্গালা দেশে যেখানে সেখানে কাল পাথরের 
চতুস্জ নিষুমূর্তি পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সমন্তই 
প্রাঙমুদলমান মুগের। এই মূর্তির বামাধঃ, বামোর্দী, 
দক্ষিণোদ্ধ ও দঙ্গিণাধঃ হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ চক্র গদ। ও 
পদ্ম থাকে । এই ঘুর্তিগুলির চালেতে সময় সময় দশ 


তখন এ 





* এ শ্নেক্টি বব।হপূরাণে আছে ।--প্রবানীর সম্পদক। 


১ম লংখ্যা | 


৯ পাল সিপাি পাপা পাটি পাসিাসি পাঠ পনি শসা পাস ৩৯ ৯ 


অবতারের মূর্তি অক্ষিত খাকে। বিষণ, পুজার সহিত 
সংশিষ্ট আর-একরকম প্রত্তর-শিল্পের নমুন। বাঙ্গালাদেশে 
পাওয়া যায়। আমি এগুলির বিঞসষ্ট নামকরণ 
করিয়াছি। চতুদ্দশ বৎসরের প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যায় 
প্রশ অবতার প্রস্তর” নাম দ্রিয়। এইপ্ুশি সঙ্গন্ধে এক 
গ্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পাচ-সাত ইঞ্চি দীর্ঘ, এরকম প্রস্থ, 
এবং ইঞ্চিথানেক বেদের মাপে এই পাথরের পাটাগুলি 
তৈয়ার হইত। এগুলির এক দিকে বিষণ লক্ষ্মী সরস্বতী 
ইত্যাদির মুর্তি এবং অপর পিঠে দশ অবতারের মৃন্তি 
খোদিত থাকিত। রাজসাহীর যছুধরে, ঢাকার যাদুঘরে 
এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিব্রশালায় এইগুলির 
নমুনা দেখিতে পাঁওয়। যাইবে । বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে 
তামার একখান! এইরূপ পাটা আছে। এই বিষুঃপট্র- 
গুলি হইতেও দশ অবতারের মধ্যে কাহুকে কাহাকে 
ধরা হইত এব” কাহার পবে কাহাকে বলান হইত, ভাহ। 
জান খায়। 

জয়দেব (আম্মানিক ১১৭5 খুঃ) গীতগোবিনে | 
বিখ্যাত দখ-অবভার-স্োছে উপরিউল্সিখিত শোকের মগ 
কুম্মে। বরাহশ্চ ইত্যাদি ভালিকারই অন্ুসবণ করিয়াছেন । 
বিষঃমূত্তি ও বিষংপন্ট গুলিও অধিকাংশই জয়দেবের সময়ের 
অথাৎ পাল-সেন-বম্ম রাজাদেপ আমলের-_তৈয়ারী। 
আশ্চধ্যের বিধয় এই মে অনে+ বিধ্বমু্তিতে রামের পরে 
পরশ্ুরামের স্থান দেখ! মায়। 
শিল্পীব। করিভ তাহাব ব্যাখা। দে এয়। কঠিন । পবশুবামের 
পরবে রামেব আবিভাবের মত একটা সর্বজনবিদিত 
ব্যাপার যে শিল্পীরা দানিত না, ইহাই কি পরিয়ী লইতে 
হইবে? যদি তাহাই ভষ, খাভাবা শিল্পীদেব নিশ্মিত 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠ। করিবার জন্য কিনিয়া লইতেন তাহার! 
সকলেই তে! আর মূর্খ ছিলেন ন।? তাহারা এমন শ্রমপূণ 
মুর্তি স্থাপনার্থ কিনিতেন কেন? ঢাক।-মিউজিয়মে ছুখানা 
বিষুণপট আছে, ছুখানাই বিক্রমপুরের খিলপাড়া দেউলে 
প্রাপ্ত। এই বিষপট ছুখানিতেও পরশুরামকে রামের পরে 
দেওয়া হইয়াছে । আর ছুখান। বিষুঃপট্ট পাওয়। যায় 
রামপালের দক্ষিণাংশে স্থিত একট! পুকুর কাটিতে। এ 
ছুখানাও ঢাকা-মিউদিয়মে আছ্ছে । উহাদের একখানাতে 


কেশ যে এই-রকম হুল 


বিজুর দশ অবতার 


৯০৯৫৯ পাসি ত শত সত 


১২: 


০৯ পাছত পে পাস ৩৯ পিপি অর্াসি পট তা 


টিগ্গ বাদ লা আর বানি বলরাম 
বাদ পড়িয়াছেন । উহাদের স্থানে গেখা দিয়াছেন 
ত্রিবিক্রম অর্থাৎ একবার বামন-মূর্তি খোদিয়া তাহার 
পরে আবার বামনের আকাশে-এক-পা-তোল। লীলা-মৃর্তি 
খোদিত হইয়াছে । 

আর-একটি আশ্চয্যের বিষয় এই থে, এই কঞ্চভক্তের 
দেশে, এই রাই-কান্ঠ-প্রেমগীতি-প্লাবিত দেশে, কৃষ্ণ 
কোথাও অবতার-রূপে প্রদর্শিত হন নাই! এমন কি গীত- 
গোবিন্দেও না। গীতগোবিন্দে কুষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং এই 
শান্ববাক্য অনন্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ 
জয়দেব গোস্বামীর মতে দশ অবতার কষ্ণেরই অবতার । 
কিন্তু কৃষ্ণের অংশাবতাররূপে প্রসিদ্ধিও শান্্েই আছে। 
বাঙ্গালায় বম্মরাজার| প্রমবৈষ্ণব ছিলেন। ভোজবম্মের 
বেলাব-লিপিতে চন্দ্রবংখ-বর্ণন।-প্রসঙ্গে নিমলিখিত প্লোকটি 
আছে। 
সোপীহ গোপীশত কেলিকারঃ 
কষে মহাভারত স্ত্রধারঃ। 
অ [71 দঃ * পুমানংশরীতাবতারঃ 
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সেই রুষ্ণ বিনি এই পৃথিবীতে শত শত গোপী লইয়। 
কেলি করিয়াছেন, যিনি মহা ভাবতের কুক্রধারন্বপ, যিনি 
আদ্য পুরুষের অংশরুত অবতার, যিনি ভূমিভার হরণ 
করিয়াছিলেন, তিনি (এই বংশে) প্রাছুভূত হইয়া- 
ছিলেন। 

এই শ্বোকের মূল উৎস ভাগবতের ১১শ ক্বন্ধের ৪থ 
অধ্যায়ের ৩য় ৪ ২২৭ শ্লোক ছুইটি বলিয়া মনে হয়। এ 
শোক দুইটিতেই ক্ুমেণের অংশাবতরণ ও ভমিভারহরণের 
গুসঙ্গ আছে। পরমবৈষ্ণৰ ভোজবশম্মের বেলাব-লিপিতেও 
যখন কৃষ্ণেব অংশাবতারত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, 
সন্দেহ উপস্থিত হওয়া 


তখন মনে 
স্বাভাবিক যে হয়ত এই 
* 'আদ্যত আমার পাঠ। শ্রীযুক্ত রাঁধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত 


বাখালদাস বন্দ্যে।পাধ্যায় মহাশয়ের। অর্থাঃ এই পাঁঠ উদ্ধত করিয়াছেন ।. 
কিন্তু আঁদযঃ পাঠই সঙ্গ৩তর থলিয়। বে।থ হয । 


১২৬ 


এ পি পি পাটি জানি পাছি পাছি কাটি ত ৯০৯ 


অংশাবতরণপ্রসিন্ধির িটইীর বম্ম-সেনদের জীবের শিশ্ী- 
গণ কৃষ্ণকে অবতরের তালিকা হইতে বাদ দিয়াছেন। 
প্রায় প্রত্যেক অবতারেরই এক-একখানা পুরাণ বা 
উপপুরাণ আছে,_মৎস্য পুরাণ, কুম্্ পুরাণ, বরাহ পুরাণ, 
নৃসিংহ পুরাণ, বামন প্রাণ ইত্যাধি। রামায়ণ ও 
মহাভারত ইতিহাস বলিয়! বিখ্যাত। কিন্তু ও-ছুখানাও 


প্রকৃত পক্ষে পুরাণ,”-একখানা রামের পুবাণ, একখানা! 
কষ্েের পুরাণ । 

অবতারসমুহের এত্তিহা নিয়ে সংক্ষিগাকারে 
হইল । 


বিবৃত 





ফুনিতহাকণ 0৪ রা 
বিত্রমপুরে প্রাপ্ত মংস্যাবতার যি 


পবা পী-_কার্তিক, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা পি পাটি পাটি পা পা পি পাসি ত স পাটি পাত পা পাত পাটি তত স পাটি পাটি পাটি পাশি পা পাটি পি পাস্টিপাসিপাস্টিপাসিপাসিপাছি পাটি পাস্তা 


মত্স্যাবতার 


মৎস্যাবতারের কাহিনী প্রথমে শতপথ-ব্রাহ্গণে দেখ। 
দেয় (১1৮)। মানবের আদি পিতা মনু একদিন হাত 
ধুইবার সময় দুইহাতের মধ্যে এক ক্ষুত্র মৎস্য পাইলেন। 
মৎস্য বলিল, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমিও 
আপনাকে রক্ষ। করিব । 

মন | কি হইতে আমাকে রক্ষা করিবে ? 

মৎ্প্য। জল-প্লাবনে এই সমস্ত স্থপ ভাপিয়া যাইবে, 
আমি সেই প্লাবন হইতে আপনাকে রক্ষা করিব । 

মগ । তোমাকে ফিরপে রক্ষা করিব? 

ম্স্য। যতদিন ছেট থাকি ততদিনই আমাদের 
বিপদ্‌._অন্য মাছে ধরিয়া ধরিয়া খায়। আপনি আমাকে 
প্রথমে একট। হাঁড়ীর মধ্যে রাখুন, বড় হইলে একটি পুকুর 
কাটিয়া তাহাতে রাখিবেন, আরও বড় হইলে সমুদ্রে 
ছাড়িয়। দিবেন, তখন আর কেহ আমার কিছু কবিতে 
পারিবে না। 

মত্গ্ত শীঘ্রই বড় হইয়া উঠিল। একদিন সে মন্তকে 
বলিল,__ বংসরেকের মধ্যেই জল-প্লাবন হইবে, আপনি 
নৌকা প্রস্তুত করুন। প্লাবন আসিলে নৌকাতে উঠিয়া 
আমাকে স্মরণ করিবেন, আমি প্রাবন হইতে আপনাকে 


উদ্ধার কবিব। 
প্রাবন নির্দিষ্ট সময়ে আসিল । মম্থ নৌকাতে উঠিঘা 


মৎসাকে স্মরণ করিলেন । সেই বিপুলকায় মৎস্য নৌকার 
নিকটে ভাসিতে লাগিল) মন মাছেব শিংয়েব সহিত 
দড়ি দিয় নৌক। বাধিলেন। মহ্গ্ত নৌকা] টাশিয়। উত্তর- 
গিরিতে গিয়া লাগাইল । এইন্ধপে জলপ্রাবনে মন্থ রক্ষা! 


পাইলেন । 
শতপথ-ব্রাঙ্গণের এই গল্প পুরাণে আরও বুদ্ধি প্রাপ্ত 


ইইয়াছে,_তখায় দেখা যায় সন্তু সমগ্ত প্রাণীর এক 
এক জোড়া, ব্ুক্ষলতাদির বীজ এবং বেদসমূহ লইয়া 
নৌকায় উঠিধাছিলেন । ইহ] হইতেই মহ্গ্তাবতারে বিষঃর 
বেদ উদ্বাব প্রসিদ্ধ হইয়াছে । মহাভারতে মহশ্তা ত্রঙ্গার 
অবত।র, কিন্তু মগ, ভাগবত, ও অগ্রিপুরাণে মহল্তা বিষ্ণুর 
অবতার হইয়াছেন । 

স্মরণীম্ন যে, জলপ্লাবন-কাহিনী খুষ্টান্দের বাইবেলেও 
আছে এবং তাহা পুরাণোক্ত কাহিনীর অনুরূপ | 


১ম সংখ্যা ] 





বরাঁহ অবতার 
[ টাক! মিউজিয়মে রক্ষিত ] 


কম্মাবভার 
কুষ্মাব তার-কাহিনীর মূলও শভপথ-ত্রঙ্গণ (৭,8,৩৫)। 
“স যত কুম্মে। নাম এতঘ। রূপং প্ব। প্রজাপতিঃ প্রজ। 
অগ্থজত। যদঞ্ছজত অকরোৎ তদাদকরোৎ তশ্মাং 
কুম্মঃ। কশ্যপে। বৈ কৃশস্তস্মাদাহুঃ সর্বঃ প্রঙ্জাঃ কাশ্ঠপ্য 
ইতি। সঃ সকৃম্মোহসৌ সআদিত্যঃ 
(অন্থবাদ) প্রজাপতি কুম্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজা 
সষ্টি করিয়াছিলেন । স্থজিয়াছিলেন অর্থাৎ করিয়াছিলেন । 
করিয়াছিলেন তাই তিনি কৃষ্ম। কশ্ঠপ ( কচ্ছপ) অর্থে 
কৃম্ম বুঝায়, তাই এই জীবগণকে কাশ্থপ্য বল! হয়। 
খিনি সেই কৃর্, তিনিই আদিত্য । 


বিষুর দশ অবতার 








সি 


রাণীহাটিঠে প্রাপ্ত বরাহ অবতার-মুদ্তি 

এই ক্ষুদ্র শাস্ত্োক্তিটিতে পুরাণ-কাহিনী-হ্ষ্টির অনেক 
বীজ লুক্কামিত আছে । আজ সেই-সমন্তের আলোচনার 
দরুকার নাই। দ্রষ্টব্য শুধু এই যে এখানে প্রজাপতির 
কুম্মরূপ ধারণ করার প্রসঙ্গ আছে। সেই কুম্মকেই আবার 
আদিত্য বল! হইয়াছে । বিটি এক আদিত্য। ক্রমে 
পুরাণে কুশ্ম বিণ অভিন্ন হইয়। উঠিলেন। 

অমূতোদ্ধারের জন্য দেবাহ্থরে সমুদ্রমস্থন-কালে 
কৃম্মরূপী বিষ মন্থনদ গু মন্দর পর্বতের তলে যাইয়া তাহা 
ধারণ করিয়াছিলেন । কৃম্ম পুরাণের প্রথম অধ্যায় 
দেখুন । 

বরাহাবতার 

পৃথিবী সমুদ্র-জলে ডুবিয় গিয়াছিল। কেন গিয়াছিল, 

সে সম্বন্ধে নান! মুনির নানা মত। কেহ বলেন, অতিরিক্ত 


১২৮ 


শাসিপ সি উতসিপাস্িপাসির্া সপ সত সস পিসি ৯ সিল তা ৯৩ 





রি হত 
হা ০৩৮৭ এ 


টঙ্গিবাডীব নুসিংহাবত।ব 


লোকের ভারে । কেহ বলেঞ্ঈ, পাপীব গ।পের ভারে। কেহ 
বলেন, গ্রলয়-জলে। কেহ আবার বলেন, বির অসহা 
তেজে। বৈদিক সাহিত্যে দেখ। যায়, প্রজাপতি বরাহ- 
রূপে পাতে খুড়িয়। পৃথিবীকে জলের উপরে ভাসাইয়। 
তুলিয়াছিলেন। শতপথ-ত্রাঙ্গণে এই বরাহের নাম এয । 
লিঙ্গপুরাণেও দেখ! যায়, প্রজাপতিই বরাহরূপে পৃথিবী 
উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্ত পুরাণকার বলিয়াছেন, প্রজাপতি 
ও নারায়ণ অভিন্ন। এইবূপে বুদ্ধ প্রজাপতির এই অব- 
তারটিও অপেক্ষাকৃত নব দেবত! বিষণ আত্মলাৎ করিয়া 
লইলেন । 


নৃসিংহাবতার 


নৃসিংহাবতারের কাহিনী অপেক্ষারুত প্রসিদ্ধ। 
প্রহলাদের গল্প অনেকেই জানেন। প্রহলাদের পিতা 


প্রবাসী-- কার্তিক, ১৩৩, 


সত পাস সপ স্পসপাসিপ ৯৩৩ পি পাসিপ সপ তা সি উ পাত ৩৯ 


॥ ট ভাগ, ২য় খণ্ড 


০২৮১৯ ৩০৩ ০৯৩ পপ পাস সরস সি ৯পসিত 


হিরপ্যকশিপু ফর নাম শুনিতে পারিতেন ন।, প্রহলাদ 
কিন্তু 'ক'তে রুষ্ণ স্মরণ করিয়া কাদিয়া আকুল হন! 
তাই আমরা কথায় বলি, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! হিরণ্য- 
কশিপু পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বিষণ কোথায় 
আছে? ভক্ত প্রহনাদ বলিলেন, তিনি সর্বত্রই আছেন। 
নিকটে ছিল একট! পাথরের শ্ুস্ত। হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তবে এই পাথরের স্তস্তেও আছে? প্রহলাদ 
বলিলেন, নিশ্চয়ই আছেন। বিষ্দ্বেষী হিরখ্যকশিপু 
দৌড়িয়া গিয়া স্স্তে লাথি মারিলেন। অগনি সেই স্তশ্ত 
ফাটিয়া! গেল, তাহা হইতে বিষণ অর্ধসিংহ অর্দ মানুষ 
আকুতিতে ভয়ঞব গঞ্জন করিতে করিতে বাহির 
হইলেন এবং হিরণ/কশিপুকে নখরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়। 
ফেলিলেন। 





বৈধ আখ বায় নুসিংহাবভ।র 


এই গল্পও সমন্ত পুরাণে একরকম নহে । কোন কোন, 
পুরাণে পুস্ত ফাটিয়। নৃসিংহের আবির্ভাবের গল্প নাই । 
সম্মুখ-যুদ্ধে নৃসি“হ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ভাগবতে 
দেখা যায়, হিরণ্যকশিপু স্তস্তকে লাথি মারেন নাই, 
ুষ্্যাঘাত করিয়াছিলেন। বাঙ্গাল! দেশের নৃসিংহমৃত্তিতে 
কিন্ত হিরণ্যকশিপু স্তস্তে লাথি মারিতেছেন, মন্ত্র এক 
ধারে ক্ষুদ্রীকারে এই দৃশ্য দেখান হইয়া থাকে । ত্রিবা- 
স্করের মৃর্তিতত্ববিৎ এ গোপীনাথ রাও লিখিয়! গিয়াছেন, 
লাখি মারাঁব কথা পদ্মপুরাণে আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের 





। 
1 
4 


বৈষব আখড়ায় স্থিত নৃসিংহাবতা র" 

পদ্মপুরাণে কিন্ত লাথি মারার কথা খুঁজিয়। পাইলাম ন|।% 
বঙ্গবাসী সংস্করণের পন্মপুকাংণ আছে, হিরণ্যকশিপু 
তরবারি দ্বারা স্তস্তে আঘাত করিলেন। 

বৈদিক তৈত্তিরীয় আরণ'কে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ 
আছে। 

বামনাবতার 

প্রহলাদের পুত্র বৈরোচন তাহার পুত্র বলি। বলি 
প্রবল হইয়! স্বর্গ মর্ত্য পাতাল দখল করিয়া লইলেন। 
তথুন বিষণ হগ্বকায় ব্রাঙ্গণের রূপে বলির নিকট যাইয়া 
শুধু ত্রিপাদ-পরিমিত ভুমি ভিক্ষা চাহিলেন। বলি 
ভিক্ষা দিলেন। তখন বামনরূপী বিষণ এক পদে 
আকাশ ও একপদে পৃথিবী আবৃত করিয়। ফেপিলেন। 
আর এক প।রাখিবার আর যায়গা নাই, তাহা বালির 
মন্তকে রাখিলেন এবং পা] দিয়া ঠেলিয়া৷ বলিকে পাতালে 
পাঠাইয়া দিলেন। এই গল্প অনেক পুরাণেই আছে, 
কোন কোন পুরাণে বলির দানের উচ্চ প্রশংসা করা 
হইয়াছে। 

বিষ্কুর তিন পাদবিক্ষেপ বেদের আমল হইতেই 


* এই লাধি মারার কথা কোন পুরাণে আছে, কেহ জানিলে 
দয়! করিয়া পৌোঃ রমনা, ঢাকা, এই ঠিকানায় লিখিয়। জানাইলে 
কৃতজ্ঞ থাকিব ।--লেগক। 


১৭ 





বিষ্ুর দশ অবতার 





১২৯ 


পু ৩ তক 
্ র্‌ 





7 
তি ত য় 


রর 





ক 


ঢ।ক! মিচিয়,মর বামন।বভা।র 

প্রসিদ্ধ । ব্রাঙ্গণগণ খকৃসস্ত্। তদ্িষ্ণোঃ 
পবম্ং পদং সণ| পশ্গপ্ছি সুরঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌, মনে 
করিতে পাবেন | বিঞ। (অথাহ আব।) তিন পাদ 
নিক্ষেপে আকাশ অতিক্রম বরেন। সন্ধ্যা হইতে সকাল 
এক পা, সকাল হইতে দুপুরে এক প| আর ছুপুর হইতে 
সন্ধ্যায় এক পা ফেলা হয়। আচমনে পরম প্ং অর্থাৎ 
সর্বোচ্চ পাদবিক্ষেপের (দুপুরের ) কথা বল! হইয়াছে । 

এন্সশ্ঙলাস্ম ম্পর্দিত ক্ষত্রিয়দের দমন করিবার জন্য 
২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। 

লাজ গল্প সকলেই জানেন। 


আচমানেব 


১৩০৩ 





বৈশ্ব আখড়ায় বাঁমনাবতাব 


লীন যেকি করিয়া অবতাররূপে গ্রাহ হইলেন 
তাহার কারণখুঁজিয়। পাওয়া কঠিন | তিনি দিবানিশি মদে 
চুর হইয়া! থাকিতেন। পুরাণে তাহার কোন একটা বড় 
কাজের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। লাঙ্গল 
তাহার প্রধান অস্্। মদের ঝোৌকে একবার যমুনা- 
নদীকে নিকটে আসিতে ডাকিয়াছিলেন। যমুনা আসিল 
না দেখিয়া হল বিধিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন | 


প্রবামী-কার্তিক, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





রাণাহাটিতে প্রাপ্ত পরশুরাম মুক্তি 


স্ুচ্ধন্কে অবতার-রূপে কল্পনা হিন্দুধর্মের জীবনী- 
শক্তি ও উদারতার পরিচায়ক। কিন্তু পরবর্তী পুরাণ- 
কারগণ পূর্বপুরুষের এই কীগ্ঠিটি লোপ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধরূপে 
বিষ অস্থরদিগকে নান্তিক্যবাদ শিখাইয়। নরকে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

হ্ক্ক্ি এখনও অবতার হন নাই। কলির শেষে 
কন্ধি আবিভূ্তি হইবেন এবং শ্নেচ্ছ নিধন করিবেন। 

এই গেল অবতারের কাহিনী। এখন অবতার" 
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গুলির পাথরের মূর্তির কথা একটু বলি। বাঙলাদেশে 
বরাহ, নৃসিংহ ও বান অবতারের মুর্তিই বেশী পাওয়া 
য়ায়। বিক্রমপুরে একটি অপূর্বস্থন্দর মহস্থয অবতারের 
মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, নীচে তাহার বর্ণন! প্রদত্ত হইল। 
একটি পরগুরাম-অবতারেব , মূর্তি পাওয়। গিশছে। 
এই ছুইটি মূর্তিই অসাধারণ) দ্বিতীয় একটি মংস্ত বা 
দ্বিতীয় একটি পরশুবাম বাঙ্গলার কোথাও পাওয়া 
গিয়াছে বলিয়। জানি না। বুদ্ধমূর্ভি অবশ্ঠ বাঙলা 
দেশে অনেকই পাওয়। গিয়াছে, কিন্তু ওগুলিকে বিষ্ুর 
অবতার বুদ্ধের মূর্তি বলিয়া গণ্য করা যায় ন|। 

উপরে ঘে মত্ম্তাবতারের মুত্তির উল্লেখ করিয়াছি 
উহা বিক্রমপুরে, রামশালের ভগ্রাবখেষের ঘধ্যে পাওয়া 
যায়। মূর্তিখানি কাল পাথরের, প্রার তিন ফুটি উচু 
চিত্রে দেখা যাইবে, মূর্তিখনি খুবই »ুন্দর। পাকা 
কারিকরের হাতের তৈয়ারী। 

বিক্রমপুরে বরাহ্‌মূত্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে। 
ছখানার ছবি দিলাম। চাঁলভাঙ্গাখানি ঢাক।-মিউজিয়মে 
আছে। বরাছের উখিত বাম কন্তইর উগর অঞ্জলি বদ্ধহস্তা 
ভয়কম্পিতা পৃথিবীর মূর্তি থাকে। সময় সময় বরাহের 
বিস্তৃত পদদ্য়ের অগ্যন্তরে ক্ষুদ্র একটি শুকরমৃত্তি 
.উত্বকীর্ণ থাকে; শুকরটি খেন জলের নীচে পৃথিবীকে 
খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ঢাকা-মিউদ্রিযমের মৃত্তিখানায় 
পৃথিবীর মূর্তি ভাঙ্গিয়া গিমছে, নীচে শুকরও নাই, 
বরাহবতারের দ্বিতীয় মূর্তিখানাতে পৃথিবী ও শূকর 
ছুই আছে। ঢাকা-মিউদ্গিয়মের মুর্তিধানাব ভাঙ্্ধয 
খুব ভাল । দ্বিতীষ খানাঁও মন্দ নহে । উহা বিক্রমপুর 
রাণীহাটি গ্রামে পা ওয়া যায়। 


বিষুণর দশ অবতার 
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মংস্তপুরাণে অষ্টবাহু নৃসিংহমূর্তি নিশ্মাণের বিধি 
লিপিবদ্ধ আছে। ঢাকা-মিউজিয়মে একথ!না নৃসিংহ 
আছে, উহা চতুতূঁজ। বিক্রমপুরে আরও বন নুসিংহ- 
মূর্তি আছে। টক্গিবাড়ী-বাজারে এক কটগাছের নীচে 
একখানা হয়হাতওয়াল! নুপিংহ আছে। তাহার ছবি 
দেওয়া হইল। বিক্রমপুবে এক বৈষণব-আখ ড়ায় কয়েক- 
খানি নুসিংহমূর্তি আছে । সবগ্ুলিই ছয়-হাঁতওয়াঙ্গা। 
আটহাত ওয়ালা নুসিংহ পূর্ববঙ্গে দেখিঘ্াছি বলিগ্গা মনে ' 
হয় না। 

ঢাঁকা-মিউজিয়মে একখানা অতি হন্দর বামন- 
অবতারের মূর্তি আছে। বামনের এফ পা আকাঁশে 
উথিত। পায়ের নীচে দেখান হইয়াছে, বলি বসিয়া 
দান করিতেছেন, ছত্রধানী বামন দাড়াইদা তাহা গ্রহণ 
করিতেছেন, ভৃত্য ভূঙ্গার হইতে জল ঢাক্য়৷ দিতেছে, 
সেই জলে দান শুদ্ধ হইতেছে। 

পূর্ববোক্ত বৈষ্ণব আখড়ায় প্রায় ছয় ফুট উচ্চ একখানা 
বামন-অবতারের মুর্তি আছে। ইহাঁও কাল পাথরে 
তৈয়াবী ও প্রচুর-কারুকায্য-সমন্বিত। নীচে ১১শ-* ১২ 
খুষ্টীয় শতাব্দীর অঙগরে 'ন যো বা" এই অক্ষর কয়টি লিখিত 
আছে। বোধ হয় নমো বামনায় লিখিভ হইতেছিল। 
অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে যুদ্িখানি রাখ। হইয়াছে, তাই 
ভাল .ফ'টোগ্রাফ উঠে নাই। 

পূর্বোক্ত পরশুরাম-মুক্তিখান| বিশেষত্ব-বঞ্জিত। বিষ 
গদার স্থানে হাতে পরশু । অতি সাদাফ্ধি মুত্তি। 
এখানিও রাণীহাটি গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। 


প্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
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উ্টা-অস্তর 


পরগাছা 


১ 

খুনী মোকদ্দমার ফ্যাসাদে পড়ে পাচ বছর সত্রম 
কারাবাসের পর শঙ্কর যে-দিন ছাড়া পেয়ে জেলখানার 
বাইরে এসে দাড়াল, সেদিন তার মুক্তির আনন্দ ছাপিয়ে 
কিসের ষেন একট। দুরস্ত আহ্বান তার দ্েহ-মনকে সবলে 
আবার সেই স্বদীর্ঘকালব্যাপী কারাবাসের দিকেই টান্তে 
লাগ্ল। আকাশে আলো-ছায়ার মাতামাতি তার চোপের 
সামনে কেমন যেন বিশ্রী দেখাতে লাগল। জেলে 
যতদিন সে ছিল নিয়ম-মত কাজ করত, যা খাবার পেত 
মহানন্দে খেত, রাত্রে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোত, আর 
যখন একটু অবসর পেত ভাবত তার স্ত্রীর কথা। 
ংসারে তার স্ত্রীকে দেখবার লোক আর কেউ ছিল 


না। বয়স যখন ভার বারো বছর তখন শঙ্কর তাকে 
ঘরে আনে। তার ছিল এক বুড়ো মা, শঙ্কর তাকেও 
আশ্রয় দেয়। আত্মীয়-অনাত্ীয়ের মধ্যে ই তিনটি 


লোক নিয়েই তার ছোট সংসারটি বেশ চলে যাচ্ছিল। 
বিয়ের বছর না ঘুরে আস্তেই শঙ্করের শাশুড়ী মারা 
গেলেন। তিনি মারা যাবার মাস সাতেক পরেই শঙ্কর 
জেলে যায়। জেলে যখন সে যায় তখন তার স্ত্রী মালতী 
অন্তঃসত্বা ছিল। শঙ্করকে যে-দিন পুলিশ এসে গ্রেপ্তার 
করে+ নিয়ে গেল, সে-দিনের কথা সে এজীবনে তুল্তে 
পারুবে না। সে-দিন তার সবচেয়ে ছুঃখ হয়েছিল 
মালতীকে দেখে । মালতী সে-দিন কত করেই না পুলিশের 
লোকদের পায়ে মাথা খৃঁড়েছিল, কত করেই না শঙ্করকে 
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ফিরিয়ে দেবার জন্য নিতান্ত অবুঝের মতই কাকুতি- 
মিনতি করেছিল--সে কথা কি শঙ্কর তুল্‌তে পারে? 
শঙ্করের জেলে যাওয়। ব্যাপারটা বড়ই অন্ভুত। সে 
নিজে অপরাধী নয়- একথা সে নিজে যেমন জান্ত 
গ্রামের অনেকেই ঠিক্‌ তেম্নি জান্ত। সেই খুনের লাসটা 
যেকি করে' শঙ্করের ঘরের পিছনের পুরানে| কুপটাতে 
কে কোন্‌ জন্ম-জন্মান্তের শক্র তা-সাধন কর্বার জন্য এনে 
রেখেছিল সে রহসা শঙ্কর আজও ভেদ কর্তে পারে নি। 
বিচারের সময় সারা গ্রামময় খুজে সে নিঞ্জের সপক্ষে 
একজন সাক্ষী পেল না; তার অপরাধ মে কোনোদিন 
কারু কাছে মাথা নোয়াতে পারুত না। কিন্তু বিপক্ষে 
তার সাক্ষী হল ঢের। তবুও আরো! ছু'তিনটি লোক এর 
মধ্যে জড়িত ছিল বলে আসল অপধাধী যে কে সেটা ভাল 
করে' ঠিক করা গেল না । কাজেই কারু চরম দণ্ড হ'ল 
না। সকলেরই জেগ হ'ল, শঙ্করের হল সবচেয়ে বেশী। 
শঙ্কর জেল থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে দাড়িয়ে 
রইল-_পৃথিবীটাকে একবার ভাল করে" দেখে নিতে। 
তখন প্রায় সন্ধ্য1 হয়-হয়। সদর থেকে গ্র।মে হেঁটে যেতে 
হবে। গ্রাম অনেক দূরে। শঙ্কর জেলখানা! থেকে 
কেবল একটা জিনিষ নিয়ে বেরিয়েছিল - সেইটেই তার 
একমাত্র সম্বল-সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য । এই শঙ্কর যে 
সেই ম্যালেরিয়া গ্রস্ত শক্তিহীন সামর্যহীন শঙ্কর, তা 


দেশে কারু চিন্বার মো নেই__এম্নি আশ্চর্য্য পরিবর্তন' 


হয়েছে! শঙ্কর আগে ছিল পাতলা ছিপৃছিপে আর লঙ্ব।, 
মাার কট! ট্রল_কগাছ গুণে বেছে দেওয়া যেত) আর 
এখন তার বুকের পাটা পঞ্চাশ ইঞ্চি লহ্বা লম্ব! হাত 
দুখানি যেমন মোট! তেম্নি শক্ত, যেন কাঠ; মাথায় এক 
বোঝা উত্বখুক্ক চুল। শঙ্কর একবার গ্রামের পথের কথা 
মনে কবুলে, আবার ভাবল, গ্রামে সেয়ে কি হবে? 
মালতী কি বেঁচে আছে? এপাচ বছরে তো সে তার 
কোনে। খবরই পায় নি। বেঁচে থাকলেও গ্রামে নেই, 
কারণ সেখানে কে তাকে খেতে পরতে দেবে? তারকি 
সন্তান হয়েছে, সেকি বেঁচে আছে? মালতী তাকে কি 
খাইয়ে মানুষ কর্বে--তার যে নিজেরই জোটে না ?-- 
এই-সব কত কথাই না আজ শঙ্করের মনকে তোলাপাড়া 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩৩০ 


৯ পা সপাস্টিপাস্টিসি পাপা পাটি পাটি পাস পাশপাশি পাসিপান্সপাস্পাসিপাসিপাসিলা সপাসিপাসিপাস্িশসিপাসিলাসিলাস্পী সপাস্টাস্টি পাস্টিপাস্িপাস্টপাসিপাস্টিপীসিপাসিপাস্িপাি 


[ ২৩শ ভাগ) ২য় খণ্ড 
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করে' তুল্ল।. খানিকক্ষণ সেইখানে বসৈ' থেকে তার 
পর শঙ্কর চল্তে লাঁগল-_গ্রামেরই দিকে । 

বোশেখ মান। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কালো মেঘের 
দল মাথার জট! উড়িয়ে দিয়ে আকাশ জুড়ে ঘন্যুদ্ধে মেতে . 
গেল। তাদের হঙ্কারে আকাশ পাতাল কেঁপে উঠল। 
তাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আগুন ছুটতে লাগল । শন্করের 
মনে ভয় হ'ল। প্রকৃতির এমন রুদ্র খেলা সে বহুদিন 
দেখে নি। বহুদ্দিন এমন উন্মুক্ত প্রান্তরে দাড়িয়ে মেঘের 
এমন গুরুগন্ভীর গঞ্জন তার কানে পশে নি। শস্করের 
পেছন ফিরে চাইতে সাহস হচ্ছে না- ক্রুতপদে ঝড়ের 
আগে আগে ছুটে চলেছে। পেছনে ভয়ঙ্কর তসৌ-সে" 
শব্ব। শঙ্কর মাঠ পার হয়ে এসে একটা বাড়ীতে উঠল। 
সেটা একটা মন্দিরের পাণ্ডার বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকেই 
শঙ্কর একট] ঘরের দরজায় ধাক্কা! দ্িল। ভিতর থেকে 
একজন প্রোচগোছের পাণ্ডা একটি বছর পাচেকের ফুট- 
ফুটে ছেলেকে কোলে নিয়ে দরজা খুলেই একেবারে 
সভয়ে পিছিয়ে দাড়িয়ে বল্লে,_-একি ! কে তুমি? 

শহ্কর তখন ভয়ে কাপছিল। সাষ্টাঙ্গে পাগাঠাকুরকে 
প্রণাম করে বল্ল- ঠাকুর মশাই, আমায় একটু স্থান 
দিন, ঝড় থেমে গেলেই আমি বেরিয়ে যাব, আমার 
বড় ভয় কবুছে। 

শঙ্করের করুণ স্বরে আর অতবড় একটা লোককে 
সামান্য ঝড়ের ভয়ে এমন করে? কাপতে দেখে পাণ্ডা- 
ঠাকুরের দগ্ধ হল, সে শঙ্করকে ভিতরে আস্তে বল্লে। 
শঙ্কর ভিতরে এসে সভয়ে দরজ। বন্ধ করে' দিয়ে এক- 
কোণে গিয়ে বসে” পড় ল। পাগ্ডাঠাকুরের কোন্পের ছেলেটি 
এতক্ষণ ধরে' শঙ্করক্কে দেখছিল । সে বল্লে- দাদাঠাকুর) 
আমার ভয় কর্ছে-_-ও ডাকাত। , 

পাগডাঠাকুর হেসে বল্লে, না দাদু, ভগ্ন কি, ও 
ভালো মানুষ । 

ছেলেটি আর কোনো! কথা না.বলে' দাদাঠাকুরের 
কোলে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ সেই' ঘুমন্ত শিশুর 
মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শঙ্করের চোখ যেন ঠিকৃরে গেল। 
কি ন্ুন্দর ছেলে, চোখ ছুটি যেন ঠিক মালতীর চোখের 
মতো, রংটাও ঠিক' তেম্নি'। যদি তাঁর অম্‌নি' সুগার 
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একটি ছেলে থাকতো, যদি সে গ্রামে যেয়ে দেখতে পেত 
যে তার সেই ছোট কুটারখানিতে মালতী ঠিক এমনি একটি 
ছেলে কোলে করে' তার প্রতীক্ষায় পথের দিকে চেয়ে বসে, 
আছে, তবে তার কত্তই না আনন্দ হ'ত। সহস! শঙ্করের 
বুক চিরে একটা তপ্ত নিশ্বাস বেরিয়ে এল । আজ বহুদিন 
পরে তার শু চোখের কোণ আণনি আর হয়ে উঠল । 
কিসের যেন একট] পুলকময় আবেশে তখন শক্করের দেহ- 
মন অভিভূত । 


৮৯৩ ২পাসপা২ত 


চি 

পরদিন ছুপুর-বেলায় গ্রামে এসে তার সব স্থখ-স্বপ্নই 
মরীচিকার মতো! কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তাব সে 
কুটারের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নেই । সেখানে সঙ 
আগাছার ঝোপ হয়ে গেছে । যাঁকে সামনে পেল তার 
কাছেই মালতীর কথ! জিজ্ঞাস। করুলে, কেউ ঠিক উত্তব 
দিতে পারুলে না । কেউ বলে_-এী পাশের গাযে আছে, 
কেউ বলে-৫স আর নেই; কেউ বলে--তাকে কৰে 
কোন্‌ বোষ্টম ভেক দিয়ে ক্ঠী-বদল করেছে । শেষের 
কথাটাই শঙ্ষরের কাছে সত্য বলে? মনে হাল । মালতীর 
রূপ ছিল। কাজেই এক্ূপ সহাম্নসম্পদ্হীনা রূপসী যে 
অনেক' বোষ্টমের দৃষ্টি আকর্ণ করৃবে তাতে আর 
সন্দেহ কি? সে সেই পরিত্যক্ত ভিটাতে বপে? 
বসে' অনেক ভ|বলে, চে।খের অনেক জল টস্‌ টস্‌ 
করে, মাটিতে পড়ে শুকিয়ে গেল। গ্রামের দু-এক 
জনে এসে বল্ল,_-শহ্কর, আবার বিয়ে করে সংসারে 
মন দে।- শঙ্কর এ কথার কোনো উত্তব দিল না। 
বিয়ে করে” সংসারী হ'তে তার মন আব কিছুতেই 
চায় না। বে এমন একটা কিছু চাই যাকে নিয়ে সে 
তার কর্মক্লাস্ত দিনগুলি ণির্কিদ্ধে কাটিয়ে দিতে পারে। 
সেই পাগু-ঠাকুরের কথ! মনে হল। পরদিন সেইখানে 
ফিরে এসে সে বিনা-বেতনে চাকরী নিল। 

পাগ্ডা-ঠানুর যখন মন্দিরে যায় তখন শঙ্কর তার ঘরে 
পাহারায় থাকে । পাণগা-ঠকুবের এক এ ছোট ছেলেটি 
ছাড়। আর কেউই নেই। ছেলেটির নাম দেবদাস 
পাগ্ডাঠাকুর দাস্থ বলে' ডাকৃত। দ্রাস্থ এখন শঙ্করের 
কাছে আস্তে ভয় পায় না, শঙ্করের বড়ই বাধ্য হয়ে 
পড়েছে । কোনে কোনোদিন সন্ধ্যাব আরতির সময় সে 
শঙ্করের সঙ্গে গল্প করতে কবুতে পাগড-ঠাকুরের সঙ্গে 
মন্দিরে যেতেও ভুলে যায়। আগে দাস্থকে একা পাণ্ড- 
ঠাকুরকে দেখতে হ'ত, এখন শঙ্করই তার সব ভার প্রায় 
নিয়ে বসেছে । এক-একদিন দাস্ছ রাত্রে শঙ্করের বিছানায় 
ঘুমিয়ে পড়ে, পাণ্ডাঠাকুর শোবার সময় এসে শঙ্করের 
কোল থেকে তাকে নিয়ে মায়, সারারাত শঙ্কর ছট্ফট্‌ 
করে, মরে-ঘুম হয় না। একদিন শঙ্করের মনে বড়ই 


পরগাছ। 
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একটা বদ্খেয়াল হ'ল। সে ভাবলে কি করুলে সে 
দাস্ুর সবটুকু আব্দার সবটুকু অত্যাচারের ভ:র এক 
নিতে পারে, কি করলে দাসকে সে এক! বুকে জড়িয়ে 
শুয়ে থকৃতে পারে, তাতে বাধা দেবার আর কেউ না 
থাকে। চুরি? চিরি করে কিলাভ? কোথায় লুকিয়ে 
রাখবে? পাগ্ডাঠাকুর তে তক্ষুনি সমস্ত দেশ পাতি 
পাতি কবে" খুজে যেখন থেকে হোক্‌ দাসকে বের 
করুবেই করুবে। দাস্থকে ছাড়। মে তার একটি দিনও 
চলে না। কিন্ত চরিন। করে'ই বা উপায় কি? কোনো 
প্রক।বে লুকিয়ে যদি এদেশ ছেড়ে যেতে পারে, কোনো 
এক পাহাড়-পর্বতে লুকাতে পারে, তবেই তো রক্ষ। 
পাওয়। থাম-তবেই ভে দাসকে পাওয়। সান়। শঙ্কর 
দান্ুকে চুরি করাই ঠিক কবে ফেস্লে। 

£স-দিন অমাবশ্যার রাত্রি। মন্দিরে পুজার বিরাট 
আয়োজন । পাগু-ঠ!করেব ফিবে আম্তে অনেক বিলম্ব 
ভবে, তাই দাসকে আর নিয়ে গেল ন।। দস্থ খেয়ে দেয়ে 
নানা কথ| বল্‌তে বল্‌্তে শঙ্গবের কোলেই ঘুমিয়ে পড়ল। 
শঙ্কর পৃমন্ত দাস্তুকে বুকে ভাল করে' জড়িয়ে ধরে? বেরিয়ে 
পড়ল। কিছুদূর দীরে দীরে হেটে চল্ল। কিন্তু ভয় হল মে 
পাছে এর মধ্যে কোন কারণে পাণ্ডাঠাকুর ষদি হঠাৎ 
বাসার ফিরে দেয়ে থাকে তবেই সর্বনাশ ঘটাবে । সে 
দাস্থকে আরে! জোরে বুকে চেপে পরে? প্রাণপণে ছুছতে 
লগল। দাস্থব ঘুম ভেঙে গেল। পে প্রশ্ন করল, 
কোথায় যাচ্ছ শঙ্কর-দ।? 

শঙ্কর ছুটুতে ছুটতে বললে, চল্‌, পরে শ্ুন্বি। 

দান ভুল্বার ছেলে নয়। সে ক্েঁদে বল্ল,-আমায় 
এ অন্ধকারে কোথায় নিষে ঘাচ্ছ বল? 

শঙ্কর কোনে। উত্তর দিল ন।, পূর্ণবেগে ছুটতে 
লাগল ' 

দাস চীৎকার কবে? কেঁদে উঠে বল্লে,-দাদাঠাকুর, 
শঙহকরদ| আমায় টরি কৰে" নিয়ে পালাচ্ছে, শীগ্গীর এসো। 
আমাধ নাচা9। আমায় নাচাও। 

শঙ্কর দেগলে এ ভে। ম্ড্রামুঙ্ষিল। এব চীতকাবে 
চারদিকের লোক জড হতে পারে । সে দাস্থর মুখ 
হাত দিয়ে চেপে ধবে ছটুতে লাগল । তবুও ভাঙা 
ভাঙ। সবের কাম! শোন! যেতে লাগল। এবার 
শঙ্কর কোমরের কাপড খুলে তার এক দিকৃ দাস্থর মুখের 
মধ্যে ঠেলে দিয়ে ছুটতে লাগল । এবার আর দাস্থ 
কাদতে পারুলে না। শশ্করের বোদ হল যেন তার পিছু 
পিছু কেউ ছুটে আস্ছে। কোথায় পালায়? এয়ে 
একটা ঝোপের আড়ালে ছোট একট! কুটার দেখ। যায় নাঁ, 
শীষে মিট্ুমিট কবে দীপ জল্ছে, এধানে লুকালে 
হয় না? শঙ্কব সভয়ে সেই কুটীরে ঢুকে পড়ল। ও 
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কুটারে যে থাকত: সে শঙ্গরকে কচ দেখেই চিনে ফেল্লে। 
যুগ-যুগান্ত না দেখা হলেও য়ে সে-শঙ্করের মুখ এ জীবনে 
ভূল্‌তে পারে না। শঙ্করও চিন্লে এ তারই সেই মালতী । 
মালতী শঙ্করের কোলে ছোট ছেলেটি দেখে জিজ্ঞাসা 
করুলে,_এ কার ছেলে? তুমি কোথা থেকে একে 
নিয়ে এলে ? 

শঙ্কর চুরিব কথাটা মালতীর কাছেও গোপন করে? 
বল্লে_-এ আমার এক বন্ধুর চেঁলে। তুই আব কথ। 
বলিস্নে মালতী, তুই বাইরে একটু মে দীড়। । 


শঞ্গরের গলার শুর ও চোখের চাউনি দেখে 
মালভীর ভয় হল, সন্দেহ হল । নে বল্লে,চুরি করে" 
আননি তে।? 


শঙ্কর বল্লে,টুরি !_ন। হা ঠিক নয়_-তবে কি 
জানিস্‌ মালতী, তুই চুপ্কর। 

মালতী সবিশ্ময়ে প্রশ্ন করুলে_কোঁথেকে চুরি করে 
এনেছ? ঠাকুর-মন্দির থেকে ? পাণ্ডা ঠাকুরের ঘর থেকে ? 

শঙ্কর বিন্ময়ে নির্বাক হয়ে মালতীর মুখের দিকে 
| করে চেয়ে রইল। মালতী ললাটে করাঘাত করে' 
চেঁচিয়ে বলে? উঠ্ল,_কি করেছ, শেষে নিজের ছেলে 
চুরি! কেন আন্লে, আমি মে একে ঠাকুর-মনিরে 
দান করেছি। 

শঞ্কর সবলে দাস্থকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে' বল্‌লে, 
--আমার ছেলে! দান করেছ! কার কথাধ দান করেছ 
মালতী? 

ম।লতী শঙ্গরের কঠস্বরে ভয় পেল, একটু পিছনে 
সরে' বল্লেশদ।ন ন। করে' আমার যে আর উপায় ছিল 
ন।। ত। ন। হলে বাছা! এতদিল ন। খেয়ে মার। থেত ! 

-কি কবে ধন করলে? পাঙা-ঠাকর তোমায় 
চেনেন? তবে চলে। তার প। ধরে মিনতি করে? 
নিজেদের ছেলে নিঙ্গের! ফিরিয়ে নিয়ে আসব চলে| | 

মালতী আচলে চক্ষু খুছে বল্লে,-ন। তিনি তে। 
আমায় চেনেন ন।। অমি রাত করে' মন্দিরের বারান্দায় 
একে ঘুম পািয়ে বেখে এসেছিলুম, তখন এর বয়েস 
ছ'মাস। তারপব কতদিন ভেবেছি কেন এমন কাজ 
করুলুম, মা হয়ে বুকের সম্থানকে কেন এমন করে দূরে 
ফেলে দিলুম! কিন্তু উপায় ছিল না। তখন আমি সে 
কথা প্রকাশ করলেও কেউ বিশ্বাস করত না। পাণা- 
ঠাকুরের টাকা পয়সার অচাব নেই, তিনি কত যনে ওকে 
পালন করেছেন। আমি প্রতিদিন কাঁজে অকাজে 
আগে একবার করে" মন্দিরে যেতুম, শেষে ভাব লুম যাকে 
ত্যাগ করেছি তাকে ভুল্ব। তাই প্রাণ আমার শতকে 
হাহাকার করে? উঠলেও আর আমি সেখানে যাই নি। 

শঙ্কর বসে ছিল, উঠে ম'লতীকে সজোরে এক 


প্রবাসী _কাতিক, ১৩৩৯ 


৬৬ ১ পাসপাছিত সি ৩৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থগ 


কাছ প্লাস পা ৩৯ পাপা পাস ৯ পাস পাটি তত তি পাস পা পি পাছি পানি পাটি পি পাটি পাটি পা পাচ 


পদাঘাত করে, বললে” সর্কনাণী ! ! তোর মতো রাঙ্ষসী 

মা এমন সোনার কাঠ্িক গর্ভে ধরেছিল কেন? হায় হায়! 

এখন কি হবে? কি করে" আমার দাস্থুকে রক্ষা করি, 

কোথায় পালাই? শেষে কি নিজের ছেলে নিজে চুরি 

করে জেলে যেতে হবে? হ1 ভগবান্‌! একি করুলে? 
৩ 


দাস্থর কান্না আর থামে না। শঙ্কর তাকে কত করে' 
বুঝলে, তবু সে শোনে ন।। তার মুখে কেবল সেই 
একই কথ,দাদাযাক্রের কাছে যাব, দাদাঠান্ুরের 
কাছেঘাব। শঙ্কর একবার ঘরে যায়, একবার বাইরে 
আসে। ঘখন কুটীরের পাখ দিয়ে কোনে। লোক যেতে 
দেখ। যায়, তখন সে দৌড়ে গিয়ে দাস্থুর মুখ চেপে ধরে, 
আবার লোক সরে গেলে ছেড়ে দেয়। ৬ম্নি করে 
একদিন একরাত্রি কেটে গেল। দাস্থ এক ফোটা দুধ ব1 
জল কিছুই খেল ন|। সন্ধ্যার পরে দাস্থর জর হ'ল। 
প্রবলজর। আর সে উচ্চ চীৎকার নেই, ছুজ্জয় জরের 
তাড়নে অবোধ ক্ষুপ্র শিশু বিছানায় ঢলে? পড়েছে। শঙ্কর 
শিয়রে বসে'-নীরব নিঝুম। তার ছুর্দান্ত চিত্ত তখন তার 
বিপক্ষে তুমুল বিদ্রোহ করেছে। এখন সেকি করে? 
ডাক্তার আন্তৈ গেলে সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর 
ডাক্তাব ন। আন্লেও দাস্থুর জীবনের কোনে। আশ নেই। 
জরের ঘাসে দানুর মুখখানি শুকিয়ে গেছে--টবশাখের 
রোদে বাগানের গোলাপ থেমন করে" মলিন হয়ে শুকিয়ে 
যাঁয়। শহ্ধর সেই মুখখানির দিকে চেয়ে। ক্রমে শিশুর 
সর্বাঙ্গ অবশ শিথিল হ'ষে আস্ছে। শঙ্কর সহসা উঠে 
দাড়িয়ে বল্লে, মালতী, তুই বোস, আমি চল্লাম 
যদি ডাক্তাব আনতে পাবি তবে ফিরুব, নৈলে আর 
ফিরব ন|। 

শঙ্কব ধীরে ধীরে কুটীর থেকে বেরিষে এল । রাত্ির 
গনান্ধকাবে নিজের শরীব নিজের চোখে দেখা যায় না 
এম্নি নিবিড় এমনি গ্চিভেদ্য ! শঙ্গর সভয়ে সেই 
অন্ধকারে প্রান্থর অতিব্ম করে" গ্রামের দিকে চল্ল। 
পল্লীর [নজ্ছুন প্রান্তর প্রতপুত্ীর মত ভয়াবহ । আশে- 
পাশে শহস! মানুষের কঠন্বর শুনলেই শঙ্কর ভয়ে শিউরে 
ওঠে - এ বুঝি ধরুতে এল !-মার অম্নি দ্রতপদে চল্‌্তে 
থাকে। এম্নি করে' সে গ্রামের ডাক্তারের বাড়ীর 
সাম্নে এসে দাড়াল। একবার মনে হ'ল পাণী-ঠাকুরকে 
খবর দিলে হত, সে হয়তবা! বেশী টাক। দিয়ে ভাল 
ডাক্তার নিতে পাবরৃত, হয়ত ব। দাস্থ বাচতে পার্ত। 
কিন্তু তাতে শঙ্করের লাভ কি? সেডাক্তারের ঘরের 
সামনে এসে ডাকৃল,ডাক্তার-বাবু! 

ডাক্তার ঘুমুচ্ছিল। শঙ্করের ভাকে জেগে উঠে বল্লে, 
-কে? 


১ম সংখ্যা] 


শঙ্কর বার ছুই ইতস্ততঃ করে” বার দুই কেশে নিয়ে 
বল্লে, আমি শঙ্কর । 

শঙ্কর! ডাক্তার লাফিয়ে উঠ.ল। পুলিশের খোজা- 
খুঁজির কথা ডাক্তার জান্ত। বাইরে এসে একবার 
শঙ্করের আপাদমস্তক দেখেই সে বুঝতে পাবুলে যে এই 
সেই ছেলে-চুরির অপরাদী ফেরারী আসামী শঙ্গর। 
ডাক্তার প্রশ্ন কর্লে,-তুমি মন্দিরের পাণ্ডাঠাকুরের 
বাড়ী থাকতে না? 


শঙ্গর হা! কিনাকি বল্বে ঠিক না পেয়ে মৌন হয়ে 
রইল । 





প্ট্াসি, 


ডাক্তার আবার প্রশ্ন করুলে,_ তুমি তার খর থেকে 


এক ছেলে চুরি করে* নিয়ে পালাও নি? 

শঙ্কর এবার ভাক্তারের পায়ের উপর পড়ে বল্‌্লে,- 
ডাক্তার-বাবু, আপনি ওসব কথ পরে শুনবেন, আগে 
চলুন। 

ডাক্তার সবিস্ময়ে বল্লে,কোথায় যাব ? 

শঙ্কর ডাক্তারের প। দুখানি আরো জোরে চেপে ধরে" 
বল্লে,_ চলুন ডাক্তার-বাবু, কোনো ভয় নেই? 

প্রথম ডাক্তারের ভয় হ'ল-_-এঙ্করের চেহারা দেখে। 
অতবড় লঙ্বা, ডাকাতের মত চেহারা, চোখ দুটো শ্বাপদের 
মত হিংশ্র। কিন্তু তার কণস্বর শুনে ডাক্তারের দয়। হ'ল। 
সে নীরবে শঙ্করের পিছু পিছু চল্ল__উদ্দেশ্ট-_আর কিছু 
হোক্‌ আর না হোক্‌ শঙ্করের বাড়ীর খোজট। অন্তত নিয়ে 
এসে পাও্া-ঠাকুরকে দেওয়া যাবে। অন্ধকারের মধ্যে ছুই 
জনে প্রান্তর অতিক্রম করে' একটা জীর্ণ-কুটারের সাম্নে 
এসে ঈাঁড়াল। শঙ্কর কুটীরের বাইরে দাড়িয়ে বল্লে”_ 
ডাক্তার-বাবু, ঘরে যান্‌, দ্রাস্থ মর্ছে, আমি আর যাব না। 
য্দি পারেন তাকে বাচাবেন-_ নির্দোষ শিশু । আমি 
এইখানে ফ্লাড়িয়ে রইলুম, পার্ব না তার যন্ত্রণা দেখতে । 
শেষ হয়ে যাবার আগে আমীয় একবার ভাক্ষবেন। আমি 
একবার শেষ-দেখ! দেখে নেব। 

ডাক্তার সভয়ে কুটারে ঢুকল। মালতীর কোলে মাথা 
রেখে দাস্থু এলিয়ে পড়েছে। এক্টা আধ.-ফোটা 
গোলাপের কলিকে জোর করে” টেনে ছিড়ে তণ্ত মাটিতে 
ফেলে দ্দিলে সেটা যেমন করে' শুকিয়ে মান হয়ে যায়-_ 
দাস্থও ঠিক তেম্‌নি হয়ে গেছে। বুকে পিঠে খিল ধরে, 
গেছে। সেই সরল মুখখানির উপর অস্তিমের করাল 
ছাঁয়। বড়ই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। দাস্থুর কাছে বসে' 
ডাক্তারের ছু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল । শিশুর 
বাচবার কোনো লক্ষণই আর অবশিষ্ট নেই। হাত পা 
ধীরে ধীরে হিম অসাড় হয়ে আস্ছে। নিশ্বাস ক্ষীণ_ 
অতিক্ষীণ। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার জামার হাতায় চোখের 
লট! মুছে নিয় ডাকৃল,_শঙ্কর ! নর 


পরগীছ। 





শঙ্কর কাঠের পুতুলের ম মত ঠিক এই ডাকটির অপেক্ষা 
করেই যেন বাইরে দাড়িয়ে ছিল। সে ধীরে ধারে ঘরে 
ঢুকে এক কোণে দাড়াল- দেব-মন্দিরে শয়তান যেমন 
সভঙ়ে দাড়িয়ে থাকে । ডাক্তার বল্ল” _পাণ্ডা ঠাকুরকে 
একবার খবর দিলে হয় না? 

শঙ্গরের গলা ধরে? এসেছিল, সে ভাঙা গলায় বল্লে,__ 
তা হয়। কিন্তু ডাক্তার বাবু, ফিরে এসে কি আর দেখতে 
পাবে? 

ডাক্তার বললে, পাবে । তাড়াতাড়ি এসে! । 

শঙ্কর আর মুহত্ত মাত্র বিলঙ্গ না করে? ছুটতে 
লাগল । বাতাসের আগে আগে ছুটে এপে পাপ্তা- 
ঠাকুরের দরজার সাম্নে দীড়াল। তখন ঘরে প্রদীপ 
জল্।ছল। দরজার থাক দিয়ে চেয়ে শঙ্কর দেখ লে-_পাশ- 
ঠাকুর বসে' বসে কি মেন ভাব্ছে, তার চোঁখের জলে 
বুক তেনে গেছে ' চেহারা দেখে শঙ্কর চম্কে উঠল! 
মহামারীর সময় একে একে সমজ্জ পরিবারকে হারিয়ে 
জীবিতাবশিষ্ট গৃহস্বামীর চেহারা যে রকম দেখায় পাণ্ডা- 
ঠাকুরের চেহার। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। শঙ্কর অনায়াসে 
বুঝতে পার্পে, কেন তার এমন দশা হয়েছে। প্রথম 
পাণ্ডাঠাকুরকে ডাকৃতে তার সাহস হ'ল না। তার পর 
দান্ুর মুখখানির কথ। মেই মনে হল, মনে হল যে ফিরে 
যেয়ে হয়ত বা আর তাকে দেখতে পাবে না, তখন তার 
চমক ভাঙল । সে সভয়ে ডাকৃল,_দাদা-গাকুর ! 

শঙ্গরেষ গলার সর শুনেই পাগ্ডা-ঠাকুর চিন্তে 
পারুলে। সে উন্মাদের মত লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে এসে 
বল্লেশ কে? শঙ্ষর ? দে আমার দাছুকে দে তোকে 
আমি কিছু বল্ব না, একজীবন অনায়াসে খেতে পাবুবি 
এমন ধন তোকে আমি দিয়ে যাব। তোকে আমি 
সব দেব, তুই আমার দাদুকে ফিরিয়ে দে। 

চলো, দিচ্ছি ।-_-বলে' শঙ্কর বেরিয়ে পড়ল। পাণ্া- 
ঠাকুর পিছু পিছু ছুটে চল্ল। নিমিষের মধ্যে মাঠ 
পেরিয়ে ভাঙা কুটারের সামনে এসে দাড়িয়ে শঙ্কর 
বল্‌্লে,__যাঁও, এই ঘরে যাণ্ড। ,. 

পাগ্ডা-ঠাকুর লাফিয়ে পড়ে দাস্থকে নিজের কোলে 
টেনে তুলে নিল--শাবকহারা ব্যাত্র যেমন করে” তার 
সন্তানকে অপহারীর কোল"'থেকে ছিনিয়ে নেয়। বুকের 
মধ্যে টেনে নিযে পাগা-ঠাকুর ডাকল, দাদু! 

মুহস্তকালের জন্য যেন দাস্থর জ্ঞান ফিরে এল। 
রক্তবর্ণ চক্ষু ছুটো৷ মেলে একবার পাণ্ডা-ঠাকুরের দিকে 
চেয়ে আবার চক্ষু বুজল- আর চক্ষু খুলল না, কিন্তু 
ঠোটের উপর ফুটে উঠল একটু নিশ্চিন্ত নিভরের হাসি! 


তরী প্রিয়নাথ বন্ 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


আমি পীড়িত ও দুর্ধল আছি বলির়। এ মাসের 
কাগজে নিয়ম রক্ষার জন্য সামান্ত কিছু বিবিধ প্রসঙ্গ 
লিখিলাম। 


উইলিয়ম্‌ উইন্ষ্টান্লী পিয়ার্সন্‌ 
শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্ততম অধ্যাপক, 
ভারতবর্ষের অক্ুত্রম বন্ধু, সকল জাতির স্বাধীনতার 
একান্ত অনুরাগী, মানবপ্রেমিক উইলিয়ম্‌ উইনৃষ্টান্লী 
পিয়ার্সন মহাশয়ের ইটালীতে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে 
অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। 


মল্লভূম-শিল্পসমিতি 

বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণপুর বহুকাল হইতে 
তসর, গর?, গ্ুভৃতি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। এক্ষণে 
শ্রীযুক্ত লক্ষমীকান্ত দত্ত, এম্‌-এ, ও আরও ছুইজন গ্রাজুয়েট 
মলভূম-শিল্পসমিতি নাম দিয়া একটি কার্বার স্থাপন 
করিয়াছেন, এবং বেনারসী কাপড়ের মত কাপড়ও 
প্রস্তুত করাইতেছেন। জিনিষ ভাল, তাহা আমরা 
দেখিয়াছি । দাম বেনারসী অপেক্ষা কম। বা'লাদেশে 
এইসব কাপড়ের খুব কাটুতি হওয়। উচিত। তা ছাড়" 
অন্যান্ত রকমের কাপড়ও আছে 


ধনুবিদ্যা, অসিক্রীড়া, ইত্যাদি 


বন্দুক কামান প্রভৃতির ব্যবহার আরস্ত হইবার 
পূর্বে, যুদ্ধে তীর ধনু, তলোয়ার, গদা, প্রভৃতি ব্যবহৃত 
হইত। বর্তমান সময়ে যদিও যুদ্ধে তীর ধনু ব্যবহৃত 
হয় না, তথাপি জাপানে, আমেরিকার ও ইউরোপের 
নানাদেশে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ধ্চবিদ্াা শিক্ষা করে। 
ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল হয়, এবং পটুতা ও একাগ্রতা জন্মে। 
তলোয়ারের দ্বারাও যুহ্ধে জয়লাভ করিবার কল্পনা 
আজকাল কোন প্ররুতিস্থ লোকে করেনা। কিন্তু 


ওলোয়ার . থেলারও চলন ইউরোপে খুব আছে। 
লাঠিখেলারও চলন আছে। একাগ্রতা, পটুতা ও 
স্বাস্থ্যবৃদ্ধি প্রধান লক্ষ্য । 


এইসব বিষমের সংক্ষিপ্ত ঘৃত্তাস্ত এন্সাইক্লোপীডিয়া 


বিটানিকার  আচ্চারী, ফেন্সিংং ফয়েল্‌-ফেম্দিং, 
কেন্-৫ফম্সিং, সিংগ্ল্‌-ষ্িক, (প্রভৃতি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। 


পঞ্চাশ বৎসর পরের ঘর-সংসার 


ভারতবর্ষের অনেক লোকের ধারণ। যে স্ত্রীশিক্ষার 
বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারের আদত রূপটি 
নষ্ট হইয়া যাইবে । কিন্তু আমেরিকায় স্ত্ীশিক্ষার প্রভৃত 
বিস্তার ও উন্নতি সত্বেও, ইতিমধ্যেই উল্টা! কথা শোন। 
বাইতেছে ; ওম্যান্‌ ্টটিজেন্‌ পত্রে তাহার কিছু আভাস 
পাওয়। যান । 

“গৃহকাধ্য বলিতে আজকাল আমরা যাহা বুঝি পঞ্চাশ 
বৎসর পরে তাহার কোনে। চিহ্নই থাকিবে না। অস্তত 
গৃহস্থালীর দাসত্ব এবং বন্তমান দাঁস-দাসীর অস্তিত্ব যে আর 
থাকিবে না, তাহাতে কোনো! সন্দেহইই নাই । প্যাট- 
ইন্ষ্টিটিউটের গার্স্থ্য-বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ফেঁডারিক ডক্রিউ 
হো এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন । উক্ত বিজ্ঞানের আরে! 
বহু শিক্ষক ও ছাত্রেরও এইরূপ ধারণ1।” 

“মিঃ হো বলেন) পঞ্চাশ বৎসর পরে ঝি-চাঁকরের 
কোনো স্থানই গৃহস্থালীতে প্রায় থাকিবে না; কিন্ত 
আমেরিকান্‌ গৃহ সংসার তখন আধুনিক গৃহের তুলনায় 
চিত্তাকর্ষক ও কাধ্যকারী অনেক বেশী হইবে ।” 

'আমি বলিলাম, “কিন্তু ঘর সংসার চালাইতে এবং 
সকল দিক্‌ দিয়া ভাল ভাবে ইহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে 
হইলে পরিশ্রমের দর্কীরু। এবং কেবল একটি গানষের 
অমেও তাহা হওয়। সম্ভব নয়।” 

“তিনি বলিলেন, “সে কথা সত্য। কিন্তু ভবিষ/তে 
নিজেরা সংসারের কাজে আরো অনেক বেশী সময় দিবেন, 
এবং বাহিরের লোকের সাহা] দবুকাঁর হইলে ঘণ্টা, দিন 
কিবা সপ্তাহ হিসাবে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞর উ-চুদরের কাজ 
পাইতে পারিবেন। যে জাতীয় কাজ দর্কার, তাহার 
জন্যই লোক ভাড়। পাওয়া যাইবে । গৃহকম্ম আর নীচ 
কাজ থাকিবে না; ইতিমধ্যেই ইহার সম্বন্ধে মানষের হীন 
ধারণ। কমিয়। আসিতেছে । ভবিষ্যতে গৃহবম্্কে মাচষ 
দ্ধ ও সম্মানের চক্ষে দেখিবে; সকল রকম কাঁজবেই 
আমরা যেমন অদ্ধা করিতে আস্ত করিয়াছি ইহাকেও 
তেমনি করিব। 

“একশত বৎসর পুর্বে গৃহই সামাজিক জীবনের কেন্দ্র 


১৯ সংখ্যা এ 


ছিগ। বু পিক্পবাবসাথের কেন্দ্রও গৃহই ছিল 
বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কারের, কার্খানার উদ্ভবের এবং 
আমাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে গত শতাব্দী হইতে গৃহের বহু পুরাতন কাধ্য লোপ 
পাইয়া গিয়াছে । কিছুকাল ধরিয়া আমর| পরিবন্তনের 
ভিতর দিয়া চলিয়াছি। এদেশের মাচষের মাঝামাঝি 
একটা জায়গায় স্থির হইয়া বসিবার পূর্বে সকল বিষয়েই 
চরমে গিয়। উঠিবার একটা ঝোক আছে। 

“এই ক্ষেত্রেও চরমে উঠিবার বেলা আমরা গৃহের 
সকল কাজ ও কর্তব্য হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়া- 
ছিলাম । মাঝামাঝির শোভন সীমায় ফিরিয়া আমিবার 
সঙ্গে সঙ্গে গৃহের কতকগুলি কাজ আবার তাহাকে 
ফিরাইয় দিব বলিয়া মনে হয় । পৃথিবীতে এমন কতক- 
গুলি জিনিয আছে, ষাহা একান্তই গৃহের এলাকার 
অন্তর্গত। তাই আমার মনে হয়, পারিবারিক জীবন 
আবার ফিরিয়া আসিতেছে; পুরাকাঁলে থে পাবিবারিক 
জীবন ছিল সে-জীবন অবশ্ঠ আর ফিরিয়া আসিবে না; 
এই নূতন জীবনে অধ্যয়ন ও গভীরতর জ্ঞানের খলে 
আরে দুঢ়তা ও উন্নতির দেখা মিলিবে। 

“বিবাহিত রমণীদের মধ্যে অধিকাংখই জীবনের 
একটা বিশেষ কালের সমস্ত সময়টাই ঘর-সংসার গড়িতে 
ব্যয় করিবেন। প্রথমতঃ মেয়েদের নিজেদের ভরণ- 
পোষণ করিবার ম্ত শিক্ষ। দিয়া মানুষ করা হইবে। 
শিক্ষা সমাপনের পর অনেকে হয়ত নিজ নিজ পছন্দ-মত 
কাঁজে কয়েক বংসর লাগিয়। খাকিতে পারেন। তাহার 
পর তাহার! বিবাহ করিবেন এবং সন্তানসন্ততির জন্ম ও 
পালন-কালটায় প্রায় সমস্ত চিন্তা ও সময়ই গৃহ-ধশ্মের জন্য 
ব্যয় করিবেন । মানসিক, আর্থিক ও শারীরিক সকল 
দিক্‌ দিয়াই মেয়ের1-জীবনের সম্তান-ধারণ-যুগটায় গৃহের 
অন্্রক্ত হন | 

"মেয়ের নিজেদের কাজ ও সম্তানের ধত্র নিজেরাই 
করিবেন, দরুকার-মত গৃহকন্ম্, বন্ধন, সন্তান্পাঁপন ও 
অন্তান্ত কাজে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেন। 
কাজের জন্য ভাড়া করিয়। আনা এইসব বিশেষজ্ঞের 
পুরাকালের মত সংসারের অঙ্গীভূত হইয়া আর থাকিবেন 
না, বিশেষ একট! শ্রেণীভুক্ত হইয়্াও থাকিবেন না। 
আজকাল সকল শিক্ষিত ব্যবসায়ীর মত ইহারাও শিক্ষিত 
ব্যবসায়ী হইবেন। ইহারা শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল 
প্রভৃতি ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের মত সম্মান ও ব্যক্তিত্বের 
দাবী করিবেন। 

"কোনে। কোনে সহরে গৃহকার্ধযকে একটা ব্যবসায়ে 
পরিণত করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে । শিক্ষার 
প্রতি অর্থাৎ জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রতি অঞ্মাদের একট! 


বিবিধ প্রসঙ্গ _-আত্মনিপ্দার একটি দৃষ্টান্ত 


১৪১ 


লরি প্‌ পাস পাটি ৯ ৩৯৩ অপপাসিল ১৮ সি 


নী টান হওয়াতে, এবং ১ আমরা শিক্ষিত কক্মার 
কম্মের মুল্য বুঝিতে শিখাতে, মানুষের চোখে -গৃহকার্যের 
মর্যাদা বাড়িয়া উঠিতেছে। এই কাধ্যে লোক পাওয়া 
জনমতের উপরই নির্ভর করে। আমি এমন অনেক 
ভদ্র ও শিক্ষিতা যুবতী জানি যাহারা গৃহকাধ্য 
সম্বন্ধে মান্গষের সেকেলে হীন ধার্ণাট! ঘুচিয়া গেলেই 
লোকের বাড়ী গিয়া অর্থের বিনিময়ে কাজের সাহাধ্য 
করিয়া দিয়া আপিতে রাজি আছেন। সঞ্চল ব্যবসায়েই 
মানুষ, তাহার কার্্যপটৃতার উপযুক্ত মূল্য পাইছে 
কি না এবং সম্মানজনক ব্যবহার পাইন্েছে কি না, 
এই ছুইটি বড় জিনিষ দেখিয়া চলে। সকলজাতীয় 
শ্রমেই শ্রমিকদের মনের ভাব বদ্লাইতে স্থরু করিয়াছে, 
গৃহকাধ্যেও নিশ্চয় তাহার শ্ুচনা হইবে। সেকেলে 
ভেদ-রেখাগ্তলিকে আমরা ক্রমে উঠাইয়৷ দিতেছি। 
হইতে পারে যে ইতিমধ্যেই নৃতন কোনো ভেদরেখা 
দেখা দিয়াছে, কারণ আজকালকার মানুষ পরাসক্ত ও 
গলগ্রহকে ভাল চোখে দেখে না।” 


আত্মনিন্নার একটি দৃষ্টান্ত 


কাগজে দেখিলাম, হিন্দুমহাসভার অধিবেশন 
উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্র হইতে আগত শ্রীপাদ শাস্ত্রী নামক 
একজন লোক বাঙালীদের ভীরুতার গল্প করিয়া 
শ্রোডৃবর্গকে হাপাইয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
বলিয়াছিলেন, যে, বাঙালীদের নিন্দা করিবার জন্য সে-সব 
কথা তিনি বলেন নাই, অর্থাৎ তিনি আমাদের কল্যাণ- 
প্রাথী। একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কল্]াণ- 
কামনায় সমালোচন। ও-রকমের হয় না। এ নিন্দুক 
ব্যক্তিকে আমরা বাঙ্গালীবিশ্বেধী মনে করি, এবং 
তাহার গল্পগুলাও সত্য ঘটনা কি না, সে-বিষয়ে আমাদের 
সন্দেহ আছে। বাঙালী একটা অদ্ভুত সাহসী জাতি, 
আম্রা তাহা মনে করি না'ও বলি না। কিন্তু জন- 
সমষ্টির ও ব্যক্তিবিশেষেব ভীরুতার চরম দৃষ্টান্ত ভারতীয় 
বীরজাতিদের ব্যবহার হইঞ্তেও দেখান যায়। তাহার 
দ্বারা তাহাদের জাতিগত ভীরুতা প্রমাণ হয় ন|। 
অতএব, আমর] মনে করি, যাহারা প্রতিকূল মন্তব্য না 
করিয়। গ্রপাদ শান্গীর অবজ্ঞা-ও-বিখেষ-প্রণোদিত গল্প 
বাংলা কাগজে ছাপিয়াছেন, তাহারা স্ুবিবেচনার কাজ 
করেন নাই। 

বাঙালী বিল্লববাদীদের “রাজনৈতিক” ডাকাত্তী, 
*্রাজনৈতিক” খুন প্রভৃতির সমর্থন আমরা করি না, 
নিন্বাই করি; যেমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীরদের পরদেশ 
লুঠন ও অগণিত নরহত্যারও প্রশংসা করি না। কিন্তু 


১৪২ 


প্রবাসী-্-কার্ডিক, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৬ পাপাস্িপাসদিপািপাছি পরা পাঠ পাটি পাশ পান পান পাটি তি পি পাশি পানি পাটি পাপা পাপা পাটি পা পাপা পা পা পাপিসপাসিপাসিলাসিাটি পাশির্শািলশি পজী পাটি পি পি পাটি পাসি পি পরি পাটি তা পা পাি পি পি পাটি পা পািপাসটিকাসি পাছত 


আমরা চাই, যে, বাঙালীর ছেলেরা ডাকাত গুণ্ডা 
জব্দ করিতে, নারীর উপর অত্যাচারীদিগকে দমন 
করিতে এবং নানা বিপৎসঙ্কুল সংকাজে সেইরূপ সাহস 
গ্রদর্শন করুন যেরূপ নিভীকত| বিপথগামী ও নিবোধ 
বিপ্লববাদীরা দেখাইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি এন্প 
সাহস তাহাদের অনেকের আছে। 


শাক্ত বিপ্লববাদীর পুনরাবিভাব ? 

অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীপ্ন ব্যবস্থাপক 
সভায় এই প্রস্তাব করেন, যে, রাজনৈতিক কয়েদী- 
দ্রিগকে জেল হইতে খালাস দেওয়। হউক। অবশ্য, 
যাহারা খুনখারাবী করিয়াছে, তিনি এরূপ ককষেদী- 
দের মুক্তি চান নাই। যাহা হউক, সর্কার পক্ষ 
হইতে এই প্রস্তাবের বিরোধিত| কর: হয়, এবং বলা 
হয়, যে, অস্ত্বলে ও তদ্বিধ অন্য উপায়ে রাষ্ট্রবিপ্লব 
ঘটাইতে উদ্যোগী একট। দল বঙ্গে গোপনে গড়িয়া 
উঠিতেছে। এই প্রকারে প্রমথবা বুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া 
যায়। সবুকার পক্ষ হইতে ষ্টিফেন্সন সাহেব অনেক 
বাঙ্গ।লী সম্পাদককে সর্কারী উক্তির প্রম।ণও দিয়াছিলেন, 
শুনিতেছি। এই-সব প্রমাণের মূল্য কিরূপ, জানি ন|। 
শান্ত বিপ্লবপন্থীর পুনরাবিভাব যে হয় নাই বা হইতেই 
পারে না, একপ বলিবার মত গোপনীয় দেশের খবর 
আমর! রাখি না। কিন্তু যদি সত্যই সেরূপ পুনরাবির্ভাব 
হইয়া! থাকে, তাহাতে, সাত্বিক প্রতিরোধ ও অসহযোগ- 
পশ্থার অনুদরণ করিগ্বা ধাহারা জেলে গিয়াছেন, তাহাদের 
মুক্তির বাধা কোথায়? তাহার। ত শাক্ত বিপ্লববাদী 
নহেন। আঘাত সহ্য করাই ,তীাহাদের ধশ্ম,। আঘাত 
করা তাহাদের নীতি নহে । ণ 

ইংরেজের রাজনীতি বড় আজব চীজ। অঙ্গনয় 
বিনয় প্রার্থনা “আইনসঙ্গত” আন্দোলনে তাহার। কান 
দেন না। অসহযোগপস্বীপ্দিগকে তাহারা জেলে পাঠানঃ 
এবং অন্য সব পথ বন্ধ দেখিয়া যাহারা উন্মত্ত ও “ম্রিয়।” 
হইয়া তাহার উল্টা পথের পথিক শাক্ত বিপ্লব পয়াসী 
হয়, তাহাদের ফাসী দেন।, অনহযোগ-গ্রচেষ্ট। ও শা 
বিপ্লবচেষ্টা উভয়ই যে ইংরেজের শাসননীতির ফল, তাহা 
ত্বীরুত হয় না । রাশ ব্রক্ উইলিয়ম্সের লেখ! সর্কারী 
বাধিক ভারতবিবরণীতে স্বী$ত হইয়াছে, যে, মহাত্ম। 
গান্ধীর প্রভাবে বিপ্রববাদ ভারতীয় রাঞ্জনীতি-ক্ষেত্র 
হইতে অন্তঙ্থিত হয়। সেইজন্য, বোধ হয়, তাহার 
গ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাহাকে ছয় বৎসরের নিমিত্ত 
কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে, তাহার 
প্রভাব কা্ধযক্ষেত্র হইতে কতকটা অপস্ত হওয়ায়, যদি 
বিপ্লবপস্থার পুনরাবিভাব হয়, তাহা হইলে দৌষট। কাহার ? 


গোস্বামী তুলসীদাঁসকে শ্রদ্ধা অর্পণ 


তিন শত বৎসর পূর্বে বারাণসীধামে হিন্দী ভাষায় 
রামায়ণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণেতা মহাকবি গোস্বামী 
তুলসীদাস পরলোক যাত্রা করেন। এইজন্য এবৎসর 
বারাণসীতে ও হিন্দীভাষী আরও অনেক স্থানে তাহাকে 
অদ্ধা অর্পণের জন্য সভা হয়। তিনি কবি, ভক্ত ও 
ধশ্মোপদেষ্ট। ছিলেন। হিন্দীভাষী প্রদেখসমূহে তাহার 
রামায়ণ দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক 
আদর্শ ও জীবন যে পরিমাণে গঠিত হইয়াছে, অন্য কোন 
গ্রন্থ দ্বারা তাহা হয় নাই। ইহার গ্রন্তাবলীর ভাল 
অন্্বাদ ও ইহার জীবনের আলোচনা যত হইবে, তত্তই 
মঙ্গল। 


আমেরিকান্‌ সাংবাদিকদের ত্রুটির কথা 


ডাক্তার গ্নেন্‌ ফর্যাঙ্গ সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন পত্রে যে 
সাতটি দৌঘকে আমেরিকান সংবাদ-পত্র পরিচালনের 
মহাদোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি অন্তদেশেও 
এবং তথায় সমানই অকল্যাণকর বলিয়। বোধ হয় । অন্ততঃ 
ভারতবষে ত বটেই । সুতরাং তাহার মতগুলির সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিলে কাজে লাগিতে পারে । তাহার মতে যে 
কয়টি মহাদেষের জন্ত আমেরিকার (এবং অন্ঠান্ 
দেশের) মালিক এবং সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে 
লোকহিত সাধন করিতে পারে না, তাহা এই-- 

“প্রথমতঃ, আমেরিকান্‌ পত্রিকাগুলি অপরিব€নীয় মতামত এবং 
কাযাপ্রণ।লীনিয়।মক নীতি (7০110 ) লইয়। কীজ আরম্ভ করে। 
প্রত্যেক মাসিক পত্রেরই এরূপ একটি নির্দিষ্ট নীতি থাকিতে 
হইবে, এই ধাঁরণাটির জন্য উপকার অপেক্ষা অপকার হইয়াছে 
বেশী। অর্থগৃর, হওয়। এক্ষেত্রে যেমন দৌধের, কোন প্রকারে মত 
পরিবন্তন না করাও সেইরূপ । অবশ্ঠ আমি ইহ। বলিতে চাই না, যে, 
উপযুস্ত' সম্পাদক হইতে হইলে তাহাকে একেবারে মেরুদগ্বিহীন 
হইতে হইবে । কোন বিষয়েই কোন স্পষ্ট মত নাই, এমন মানুষের 
পক্ষ লইয়াও আমি ওকালতী করিতেছি না। আমি শুধু এই বলিতে 
চাই, যে, আঞ্জকালকার পরিবর্তনশীল জগতে ধর্দি কতকগুলি অপরি- 
বর্তনীষ মতাঁদত লইয়া কাজে নামা যায়, তাহ! হইলে দেশের লোককে 
ভাল করিয়। কিছু বুঝাইয়। দেগুয়া শক্ত; অথচ এইটাই পত্রিকার 
কাজ। 

আমেরিকায় দশট। থবগের ক।গঙ্ধ ও মাসিক পত্রের ভিতর ন'ট।র 
এই অবস্থ। । ত।২র ফালে অধিক।ংখ আমেরিক।ন্‌ পত্রিকাই খুব ভ।ল 
করিয়। মাক।-মার! হইয়। উঠিয়াছে--কতকগুলি রক্ষণশীল, কতকগুলি 
উদার-নৈতিক, ইত্যাদি । এবং যে মুহুর্তে একটি পত্রিকীকে এইরূপ 
একট। নির্দিষ্ট মতের ব।&ন বলিয়। চিছিত করিয়। দেওয়! হয়, তখনই 
ইহার পাঠকের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ করিয়। দেওয়া হয়। এ মতাবলদ্বী 
মানুষ ভিন্ন আর কেহই উহ। পাঠ করিতে চায় না । সাধার*ভাঁবে 
কথ। বলিতে গেলে একেবারে নিত,ল কিছু বল! শত.) তবু ইহা ভরস! 
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করিয়। বল! চলে, যে, উদারনৈতিকগণ, শুধু উদ্ারনৈতিক পত্রিকাই 
পাঠ করেন এবং রক্ষণশীলগণও কেবলমাত্র গৌড়। কাগজগুলির 
দিকেই পক্ষপাত দেখান। বদ্ধমূল মত, এবং সমুদয় ব্যাপারে 
নির্দিষ্ট কোন একট! দিক্‌ হইতে দেখা ; এই ছুইটি জিনিধ প্রাচীরের 
মত খাড়া হুইয়। শিক্ষিত সমাজের এই শ্রেণীগুলিকে পৃথক্‌ করিয়া 
রাখিয়াছে। তাহাদিগের ভিতর মানসিক বাণিঙ্গ্য বা আদান প্রদান 
অত্যন্তই কম।" ্ 

তাহা হইলে এইরূপ আদান-প্রদানের কি প্রকার 
ব্বস্থ। কর যায়? 

“গ্রতাক শেখর মাগসতক দ্ুই বা তিন শ্রেণীৰ পত্রিক। গডিযা 
ভবে বিভিন্ন মতামত জ।নিতে হইবে, «কপ ব্বস্থ। হওয়। উচিত নয়। 
নানাপ্রকার মত।মত একই পত্রিকায় পাওয়। ঝাইবে ন। কেন? আদ 
পত্রিকার মভোর প্রতি গবিচলিভ অনুরাগ ভিন্ন আর কোন লঙ্গয 
থাক উচিত নযর়। সত্যের খাতিরে যখন যে-দিকে মাইতে হয়, 
আদশ সম্পাদক ভাহ।ই যাইবেন। ফলে হয়ত ভাহ।কে জানুয়।রী 
মাসে রঙ্গণশীল এবং ফেব্রুয়রী মাসে উদারনৈতিক হইতে হইবে৷ 
পত্রিক।গুলিকে এক একটি নির্দিষ্ট গোপে ভাগ করিয়। রাখ।, 
এবং মম্পদকদিগের ঘে অভ্যাদ-দোষে এউপ্রকার মাক। মার সম্ভব 
হয়, এই দুইটি দোষে জাতির অগ্রগমন যথেষ্ট দত হইতে পারে না, 
এবং জাতিৰ ভিতর ভবের সংগাত এবং মানসিক মস্বধিপ্বব চলিতে 
থক” 


ডাঃ ফর্যাঙ্ক আরও বলিতেছেন-- 


“দিতীয়?, আমেবিকান্‌ পত্রিক।গুলি, দেখেব লোকে যে-নব বিষযে 
মাগঠ প্রকাশ কবে, সেইগুলিই বাদ দেয়। ধর্ম, বাণিজ্য, শিক্ষ।, 
রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষিয়ে, যে জিনিষগুলি সর্ধব।পেঙ্গা প্রয়েজনীয় 
এবং যেগুলি মন্বন্ধে খোলাখুলি অ।লে।চন। হইলে, মণ্ডলী, সম্প্রদ।য় 
এবং রু।বগুলিতে সত্যমত্যই যুদ্ধ বাধিয়। খাইতে পারে, সেগুলি 
গধিকাংশ মম্পাদকেব আফিসেই প্রবেশপথ পায় না । আমেরিকান 
গম্প।দকখণ সর্বাদউ এমন জিনিমেব সদ্ধানে ব্ন্ত, যাহ! অধিকতম- 
সংখ্যক লে।ককে তাহাদের পত্রিক। কিনিতে উৎসাহিত করিবে, 
কিন্ত ণমন জিনিম তাহীর! চাঁন ন|, যাহার অ।লোচন| হইলে শেষে 
চহার্দের নেক গ্রাহকই তাহাদের ক।গদ লওয়া বদ্ধ কবিবেন। 
খনিবট। আগ্রহ উদ্রেক করিতে তাহ।র। অবঞ্ঠ চান, কিন্তু অভিরিত্ত 
শাগভে উঠার আপত্তি আছে । ন্বীকার ন। করিলেও এই নীতি 
গন্সরণ করিয়।উ তাহারা চলেন। সম্পাদক মহাশয় গাহকগণ 
কিসেৰ ভিতর রস খুঁজিয়। পাইবেন তাহা! আবি্দ(র কবিতেই বাস্ত, 
তাঙাধিগের বথার্থ কল্যাণ কিনে হয তাহ। ভ।বিবপ ব। আলে 5ন। 
করিবার অবকাশ ভহার নাউ। নে সম্পাদক কেবলম।ত্র পাঠকের 
আগ্রহ উদ্দেক করিতেই চাঁন, কালে তিনি একটি উত্বেজনা- 
মববরাভর বণিক হইয়। উঠিতে পারেন, কিন্ত যিনি পাঠকের যথার্থ 
মক্লের দিকে লক্ষ্য রাখেন, ত।হাঁকেই বলি যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ । 

“একেবারে সর্ববদৌষের অতীত হইয়। উঠিতে হইবে, এমন উপদেশ 
আমি দিতেছি ন1। পাঠকদ্দিগের রুচির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে তাহার! 
পত্রিকাটি ত্যাগ করিবে, এবং কাগজ চলিবে ন7। আমি বলিতে 
চাই, যে, অনেক ক্ষেত্রে অতি-সাবধানতার পরিবর্তে একটু যদ্দি সাহস 
দেখানো যাঁয় তাহা হইলে আধিক সুবিধাও হয়, এবং পত্রিক! 
পরিচালনের সামাজিক মূল্য বৃদ্ধি ত হয়ই। 

“ত্তীয়তঃ, আমেরিকান্‌ পত্রিকাগুলি পাঠকবর্জের বুদ্ধিকে বড় 
কমাইয়! দেখে। অধিকাংশ সম্পাদক একটি ভুল করেন, “সাধারণ 
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পাঠক' নামে তাহার। একটি কাল্পনিক জীব স্থষ্টি করেন, ষে কোন 
কালে ছিল না, নাই, এবং থাকিবেও ন| । আমাদের ভিতর 
অনেকেই পাঠকের বুদ্ধির অগম্য ভাবে লেখনী চালন! করিয়। ব! 
তাহার অল্পবুদ্ধির স্তরে নামিয়। আদিয়। লিখিবার চেষ্টায় যে-সময় 
নষ্ট করেন, পাঠকের মনে বধার্থ কি যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা 
খুঁজিয়। বাহির করার চেষ্টায় তভটা। মোটেই করেন না। 

“পাঠকের বুদ্ধি সম্বন্ধে হীন ধারণ! পোষণ করাট। সাধারণ 
সম্পাদকদিগের সর্বপ্রধান দোষ। ইহা অস্বীকার কর! চলে না, যে, 
আমাদের জনপ্রিষ পত্রিকাগুলি এই ধারণ। লইয়াই চলে, যে, 
আমেরিক।ন্‌ মনকে কাড়ক্ত দেওয়া! আমোদ দেওয়। চলে, কিন্ত 
ভাহাকে কণনও হ্বন্দে মাহলান কব চলে ন|। 

“চতুর্থত/, আমেবিকাৰ সম্পাদকবগ পাঠকের গন একটু বাডাইয়। 
দেখেন | উচুদরের কাগজগুপির এইটিই সর্ধাপ্রধান দোষ। বোধ হয় 
উইলিয়ম হাজ লিটই বলিয়! খ।কিবেন, যে, প্রতিদিন সকালে উঠিয়। 
নূতন করিফ। ধরিয়। লওয়। উচিত, ষে, পৃধিবীর লোকে কিছুই জানে না। 
আদল কথা, আমাদের ভিতর অতি অল্প লোকেই কোন কিছু সম্বন্ধে 
পাকাপাকি খবর রাঁগে। উচুদরের কাগজগুলিতে এমন অনেক 
অভিপ্রয়োঞ্জনীয় তথ্য সংঙ্ষেপে দেওয়। থাকে, যাহ। একটু বিশদ 
ভাবে লিখিলে হাজার হাজার আমেরিকান অতিশয় আগ্রহ সহকারে 
পাঠ করিতে পারে। তবে পড়িতে বসিয়া, যদি অভিধান, বিশ্বকোষ, 
সাময়িক সাতিতোর নিঘণ্ট এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহ।স, বাজনীতি 
প্রভৃতির এক-একটি বিশেষজ্ঞে পরিবেষ্টিত হইয়|, পড়িতে হয়, তাহ। 
হইলে অবশ্ঠ কেহ পড়িবে কি ন। মন্দেহ। 

“আউশ পত্রিকার উচিত পাঠিকেব বুদ্ধিকে ঝড় করিয়। এবং 
তাহ।র জ্ঞানকে ছেটি করিয়। দেখ|।। পত্রিক।য় যেরূপ গ্রবন্ধকে 
মামি আদশ মনে করি, তাহ। এমন ভবে লেখ। হইবে যেন উহার 
পাঠকপাঠিকার দল অকম্মাৎ মঙ্গল গ্রহ হইতে পৃথিবীতে আপিয়। 
পড়িয়ছে,--তাহ।র|। ইংরেজী ভাষ| জানে, কিন্তু প্রবন্ধে যে-সকল 
তখোর আলোচনা হইতেছে, সেগুলির বিষয় তাহার কিছুই জানে 
ন।। একটি প্রবন্ধ বুঝিতে হইলে যাহ! কিছু জান। দর্ক।র, সব 
যেন এ প্রবন্ধের ভিতরেই থাকে । আামি অবগ্ঠ খুব বেশী বাড়ীইয়! 
বলিতেছি। কিন্তু এইদিকে উন্নঠির খাঁনিকট। চেষ্টা ন! করিলে 
মদের গভীরবিষয়ক পত্রিকাগুলিও যথার্থ পত্রিকার পরিবর্থে গল্প 
সুন/ইবার কাগজই থাকিষ। যাইবে। 

“পঞ্চমত?। আমেরিক।ন্‌ ক।গজগুলি আমাদের মাতৃভাষা লিখিত 
নয়। উচুদরের এবং নীচুদরের সকল কাগজেরই এই দৌষ আছে। 
অন চল্তি কথ। |থ।থথ মভ়ভ।ষ। নয় এবং দুর্বোধ্য আড়ষ্ট পণ্ডিতী 
ভাষাও নয়। ঙ 

“উচুদরেব কাগঞ্জগুলি যদি আপনাদের পণ্ডিতী খুক্নী ত্যাগ 
করিয়। সাধারণ ভামায় কথা বলেন এব" নীচুদরের কাগজগুলি মদি 
অভদ্ধ চল্তি কথ। ত্য।গ করেন, ত।হ। হইলে জন্সমাজের কতখানি 
উন্নতি থে হয়, তহ। একমুখে বর্ণনা কর! যায় ন। কয়েকটি মাত্র 
বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তির মধ্যেই দেশের উচ্চ চিষ্ঠঠর ধার।ট। তাহ। 
হইলে আবদ্ধ হইয়। থাকে না, এবং আ।মেরিকন্‌ ভাষার শোচনীয় 
অধঃপতন নিবারিত হয্প। 

প্বষ্ঠতঃ, আমেরিকান্‌ পত্রিকাগুলি যধাকীলে কথ| বলার দিকে 
বড় বেশী লক্ষ্য রাখে । যখন যাহা ঘটিল, অমনই তৎক্ষণাৎ ঠিক 
সময়ে কিছু লিখিবার জন্য এমন উদ্ধশ্বাসে দৌড়ের ভিতর কোথাও 
একট। গলদ আছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সকল 
পত্রিকার বিরুদ্ধেই এই অভিষে।গ কর! যায়। চট করিয়া মে মত 


১৪৪ 

প্রকাশ কর! হয়, তাহ অপেক্ষা ভাবিয়া চিনতিয় তোকথ। বলা হয় 
তাহার মূল্য যেঅধিক অমি কেবল.ইহাই বলিতেছি না; সে ত 
জানা কথাই। আমি বরং ইহ।ই বলিতে চ।ই, যে, যেদিন একট! 
ঘটনা ঘটিল অথব| যে মান ঘটিল। সেই দিনে বা সেই মাসেই যদি 
সে বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ কর। যার, তাহা হইলে উহা 
যথাকালে প্রকাশিত হইল বল| চলে না। আমেরিকান্‌ পত্রিকাগুণি 
আসলে যথাকালে কাজ করে ন, ইহাই বৌধ হয় আমর বল! 
উচিত; কারণ যে সময়ে কথ! ঝবলিলে কথাতে যথার্থ দেশের 
কাজ হয়, তাহাই যথ।কাগ ; এবং কোন ঘটন! সম্বন্ধে মত 
প্রকাশ করিবার যখ।কাল, উঠা যে মুহূর্তে ঘটিল তখনই নয়, 
কিন্তু উহ। যগন জনমমাজের মনে চিন্তায় এবং বাঁক্যে স্থান অধিকার 
করিতে সঙ্গম হইয়াছে, তখন। পাঁজী দেখিয়। দিন স্থির করা 
মম্পাদকের উচিন্ত নয়। তাত!ব দেখ। উচিত, ঘে, কতদিনে একট 
ঘটনার সংবাদ ও চিন্ত। এমনভাবে দেশব্যাপী হইয়। ছড়ইয। পড়িতে 
পারে, যে, দে বিষয়ে কিছু লিখিলে অধিকতমসংখ্যক আান্নম 
আগ্রহ করিয়। উভ। পাঠ কবিবে এবং নে বিষয়ে আলে।চন। 
করিবে। 

“সপ্তমত:, আমেরিকান পত্রিকগুলি আমেরিকান্হের (4১106- 
[10871৭1এর ) সমর্থন করেন। উহাকে তাহার! পূর্বপুরুষ 
হইতে প্রাপ্ত কোন অপরিবন্তুনীয় স্থ।?র ব| স্থিতিশীল গ্িনিষ মনে 
করেন। কিন্ত আগেরিকান্ত্রটা কেন অচল সম্পত্তি নয়, উহাকে 
সধ.ত্ব রক্ষ। করিবার দব্কার নাই; উহ। বদ্ণশীল জিনিষ, উহাকে 
বিকশিত হইতে, বাড়িতে দিতে হইবে। আমর| উহাকে রঙ্গ 
করিবার জন্য যে শন্তি ব্যয় কবি, ভাহাব অদ্দেকও যদি উহ।কে 
বিকশিত করিয়। তভোল।বপ শৃষ্টি কাখোর দিকে দিতাম, ঠাহ। 
হইলে সম্ভবত? বুঝিতে পারিত।ম, যে, উহাব বিবস্ঠন ব| বিকাশই 
উহাকে রঙ্গ। করিবার শ্রেষ্ঠ উপ।য়। একটি মঙ্জ।র ব্য।পার এই দেখি, 
ষে, যে-সকল সম্পাদক আমেবিকান্ত্রকে রক্গ। করিতে সর্ববপেঙ্গ। 
ব্ন্ত, তাহারাই বোধ হয় জিনিঘটি কি ভাল করিয়া বলিতে 
গারেন ন। 1৮ 


ভারতব্েও আমর! ট্রেখি লোকে “হিন্দুত'” 
“ভারতীয়ত।”, “ভারভীয় সভাত।” প্রভতির হইয়। প্রচুর 
ওকাপভী কবে। তাহার! ধবিম। লয়, ষে, এ জিনিষপ্তপি 


৯৫ সপ পাস, 


্রধাসী--কার্তিক, ১৩৩ 


প ৯৬৩ ৯৩ পাস সপাসপাসিপা্৫ ১৫১৯ 


২ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৮৯৫ পাতি ৩৯ ৩৯ ১৩৯৫৯ ০৯ তাছি সপ. পা পি পাটি পাতি পাস পাখি প ৯ পাছি পি পিপাসা 


অচল স্থাবর, এবং একেবারে রণতপ্রাপ্। কিন্তু 
সেগুলি অচল মোটেই নয়, উহারা এখনও বাড়িতেছে, 
এবং তাহাদের বিকাশ বিবর্তন এবং বুদ্ধি যেন উপযুক্ত 
ভাবে এবং হথপথে হয়, সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি 
রাখ। দর্কার। 


বিশ্বভারতী-সংবাদ 


যুক্ত রবীন্দ্রন।থ ঠাকর মহাশয় স্বাহাঁর সমস্ত বাংলা 
পুস্তকের স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন__ 
তাহার পুস্তকের সংখ্যা দেড়শতেরও উপর হইবে। ঠাকুর 
মহাশয়ের সমস্ত বাংলা বই কলিকাতায় ১০ ন্বর কর্ণ- 
ওয়ালিস স্রীটে বিশ্ব ভারতী-কীর্ধালয়ে বিক্রয় হইবে । এই 
্রস্থালয়ের সংলগ্ন একটি পাঠাগারও খোল। হইয়াছে, 
শরমূক্ত ঠাকুর মহাশয়ের যে-কোন বঈ এ পাঠাগারে গিয়া 
পাঠ করার স্বিণা থাকিবে। 

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর একটি কারিগৰী-বিভাগ 
খোল। হইয়াছে। সেই বিভাগে বই বীধানে1, গালার- 
কাজ, কাপড় বোন।, কাথ। সেলাই, কাঠের ও মার্টির 
খেলনা তৈয়ারি প্রভৃতি কাজ শিখানে। হইতেছে । এ 
বিভাগের পরিচালন-ভার প্রধানত মহিলারাই গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই বিভাগের সমস্ত কাজের নমুনাও বিশ্ব- 
ভারতীর উপরি-উক্ক কলিকাতার কাধ্যালয়ে পবিদর্শনের 
জন্য রাখ। হইবে। 


চিত্র-পরিচয় 


বন্দণা 
গুজরাট অঞ্চলে মহিলাবা দেবতার সম্মখে মন্দির 
বাজাইয়া ভজন গান করেন । 
কাশ্মীরী পণ্ডিতাঁশী 
কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদিগকে পণ্ডিত ও ব্রাঙ্গণীদিগকে 
পত্তিতানী বলে। 


“বেলা অবসাঁন হল” 
বেলা-অবসানে কমল মুদ্রিত হইতেছে, মুদ্রিত কুস্ম 
ছাড়িয়া প্রজাপতি ও ভ্রমর ফিরিয়া চলিয়াছে__এই মৃত্যুর 
ও বিচ্ছেদের পূর্ব্বাভাঁস ভাবুকের মনে বেদনা ও নয়নে 
অশ্রু জাগাইয়াছে। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
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অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 





«“সত্যম্‌ শিবম্‌ হ্থন্দরম্” 
“নায়মাত! বলহীনেন লভ্যঃ” 


২য় সংখ্যা 








সমস্যা 


যে ছাত্রের! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বসে, 
তাদের সংগ্য। দশ বিশ হাজার হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের 
সকল্রেই পক্ষে একই প্রশ্ন, এক কালীতে একই অক্ষরে 
ছাপানো । সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে 
পাবুলে তবে ছাত্রের! বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী 
পায়। এইজন্যে পার্শ্ববর্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর 
চুরি করে'ও কাজ চলে। কিন্তু বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম 
এত সহজ নয়। এক একজাতির কাছে তিনি এক-একটি 
স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমপ্যার সত্য মীমাংসা 
তারা নিজে উদ্ভাবন করুলে তবেই তারা তার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভায়তকেও তিনি 
একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েচেন, যতদিন না তার সত্য 
মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের ছুঃখ কিছুতেই শাস্ত হবে 
না। আমরা চাতুরী খাটিয়ে যুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে 
উত্তর চুরি করুচি। একদিন বোকার মত কর্‌ছিলুম 
মাছি-মার1 নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মত কবুচি ভাষার 
কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল 
পেন্িল দিয়ে ষেগোল গোল চিহ্ন কাটুচেন তার সব- 
কটাকেও একঝ্ম যোগ করতে গেলে বিয়োগাস্ত হয়ে ওঠে। 


বায়ুমগ্ডলে ঝড় জিনিষটাকে আমরা দুর্য্যোগ বলে'ই 
জানি। মে যেন রাগী আকাখটার কিল চড় লাখি 
ঘুযোর আকারে আস্তে থাকে । এই প্রহারটা ত হ'ল 
একটা লক্ষণ । কিসের লক্ষণ? আসল কথা, যে-বাযুস্তর- 
গুলো পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল 
থাকা উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেচে। এক 


.অংশের ঝড় বেশি গৌরব, আর*এক অংশের বড় বেশি 


লাঘব 'হয়েচে। এত সহা হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্ 
গড়গড় করে' ওঠে, পবনদেবের ভেপু ছু হু করে হুঙ্কার 
দিতে থাকে। যতক্ষণ গুতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন 
না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পংক্-ভেদ ঘুচে না যায়, ততক্ষণ 
শান্তি হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না । যাদের 
মধ্যে পরস্পর মিলে চল্বার সম্বন্ধ, তাদের মধ্যে ভেদ 
ঘটুলেই তুমুলকাণ্ড বেধে যায়। তখন এঁ যে অরণ্যটার 
গাভী্্য নষ্ট হয়ে যায়, এ যে সমুদ্রটা পাগলামি করতে 
থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শাস্তিশতক 
আউড়িয়ে কোনে ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, 
স্বর্গে মর্ত্যে এই রব উঠ.ল, "ভেদ ঘটেচে, ভেদ ঘটেচে।* 

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মানুষের মধ্যেও তাই। 
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সিপাস্টিপছি স্পা পাসি পাঁসিপি সি পািপাস্টি পাটি পাটি পাটির পাটি পাটি লাসিপাসি পাস পাস্াস্পিপাসিপাসি। 


বাইরে থেকে যারা কাছাকাছি, ভিতরের থেকে তাদের 


যদি ভেদ. ঘটল, তাহলে এ ভেদটাই হল মুল বিপদ্‌। 
যতক্ষণ সেট! আছে, ততক্ষণ ইন্ত্রদেবের বজ্তকে, উনপঞ্চাশ 
পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বার! 
দমন করবার চেষ্টা! করে" ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই 
থামানো যায় না। 

আমরা যখন বলি স্বাধীনতা! চাই, তখন কি চাই সেট! 
ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা, সেইখানে 
সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো সঙ্গে কোনো 
সম্বন্ধ নেই, কারো! কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারো 
প্রতি কোনে! নিতর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্রো 
লেশমাত্র হস্তক্ষেপ করবার কোনো মানুষই নেই। কিন্ত 
মাহষ এস্বাধীনতা কেবল যে চায় না, তনয়; পেলে 
বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিন্পন্‌ ত্রুসো তার জনহীন 
স্বীপে যতখন একেবারে একল! ছিল ততথন সে একেবারে 
স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই 
একাস্ত স্বাধীনতা চলে' গেল | তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার 
একটা পরস্পর সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনত1। 
এমন কি, প্রভৃভৃত্যের সম্বন্ধে গ্রভুও ভৃত্যের অধীন। 
কিন্ত রবিন্সন্‌ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরম্পর-দায়িত্বে 
জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন 
বোধ করে নি? কেননা, তারের সম্থদ্ধের মধ্যে ভেদের 
বাধা ছিল না। সম্বন্ধে মধ্যে ভেদ আসে কোথায়? 
যেখ!নে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে 
উভয়কে ঠকিয়ে জিতে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে 
উভয়ের ব্যবহারে সইজভাব থাকে না। ফ্রাইডে যদি 
হিংস্র বর্বর অবিশ্বাসী হ'ত, তাহলে তাঁর সম্থদ্ধে রবিন্সন্‌ 
ক্ুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হত। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের 
পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে 
আমাকে টেনে রাখে না, কিন্তু ভাই বলে'ই যে তারই 
সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা 
নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম 
বন্ধু, স্থতরাং পল আমাকে বাধে, আমার চিত্ত তারই 
. সম্বদ্ধের মধ্যে স্বীধীনতা। পায়, কোনো বাধা পায় না। যে 
স্বাধীনতা সনবন্ধহীনতায়, মেটা নেতিস্থচক, সেই শন্ততা- 
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মূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেম্ব। এর কারণ হচ্ছে, 
অসপ্ব্ধ মান্য সত্য নয়, অস্থের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে 
সম্বন্ধের ভিতর দিষেই সে নিজের সত্যতা! উপলব্ধি করে। 
এই সত্যত। উপলব্ধির বাধায় অর্থাঞ: সন্বদ্ধের ভেদে, 
অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার হ্বাধীনতার বাধা । কেননা, 
ইতিস্চক স্বাধীনতাই মানুষের" যথার্থ স্বাধীনতা। 
মানুষের গাহ্স্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে 
কখন, ন|, যখন পরস্পরের সহজ সম্বদ্ধের বিপর্ধ্যয় ঘটে। 
যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেশ 
করে” তাদের স্দ্ধকে পীড়িত করতে থাকে, তখন 
তারা পরস্পরের মধ্যে বাঁপ। পায়, কেবলি ঠোকর 
খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে 
পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুৰ হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে 
বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্বন্ধভেদের বিপ্লিব। কারণ 
সম্বন্বভেদেই অশান্তি, সেই অশাস্তিতেই স্বাধীনতার 
ক্ষতি।. আমাদের ধর্মপাধনাতেও কোন্‌ মুক্তিকে মুক্তি 
বলে-? যে মুক্তিতে অংস্কার দূর করে' দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে 
চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে 
যোগেই মানুষ সত্য__এইজন্তে সেই সত্যের মধে)ই 
মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা। পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার 
শৃন্যতাকে চাইনে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সন্বন্ধের 
পরিপুর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের 
স্বাধীনত। চাই, তখন নেতিস্চচক স্বাধীনত। চাইনে, তখন 
দেশের সকল লোকের সঙ্গে সন্বন্ধকে যণাঁসম্ভব সত্য ও 
বাধামুক্ত কর্‌তে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে 
দিয়ে, কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাক্‌তে পারে, বাইরেও 
থাকতে পারে। আমরা পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েচি, 
সেখানকার লোকের! স্বাধীনত। চাই বলে, প্রায় মাঝে 
মাঝে কোলাহল তুলেচে। আমরাও সেই কোলাহলের 
অনুকরণ করি, আমরাও বলি আমরা স্বাধীনতা! চাই। 
আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে' বুঝতে হবে যে ফুরোপ 
যখন বলেচে স্বাধীনতা চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ 
কারণে তার সমাঞ্জ-দেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল-_ 
সমাজবর্তী লোকদের মধো কোনো-না-কোনে। বিষয়ে 
কোনো-না-কোনো আকারে সম্বদ্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি 


২য় সংখ্যা ] 


সমস্তী! 
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টিন, লেইটেকে দূর করার হারাই তারা মুক্তি পেরেছে 
আমরাও যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন ভাবতে হবে 
কোন্‌ ভেদটা আমাদের ছুঃখ-অকল্যাণের কারণ--নইলে 
স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলিবূপে ব্যবহার 
করে” কোনো ফল - 
হবে না । যারা 
ভেদকে নিজেদের 
মধ্যে ইচ্ছা করে, 
পোষণ করে তার! 
স্বাধীনতা চায় এ 
কথার কোনো 
অর্থই নেই। সে 
কেমন হয়, না 
মেজবে৷ বল্‌্চেন যে 
তিনি স্বামীর মুখ 
দেখতে চান্‌ না, 
সস্তানদের দুরে 
রাখতে চান, 
প্রতিবেশীদের সঙ্গে 
মেলামেশা করতে 
চান না, কিন্তু বড় 
বৌয়ের হাত থেকে 
ঘরকরুনা নিজের 
হাতে কেড়ে নিতে 
চান। 

যুরোপের কো- 
নো কোনো দেশে 
দেখেচি রাষ্ট্রবিপ্নব ঘটে? তাঁর 
থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন 
ইয়েচে। গোড়াকার কথাটা 
এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা এই 
ছুই দলের মধ্যে 'ভেদ- ঘর্টেছিল। সে ভেদ জাতিগত 
ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ । সেখানে একদিকে রাজা ও 
ধাজপুরুষ, অগ্ঠদিকে প্রজা যদিচি একই জাতের 
মান্ষ, তবু ভাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশী 


চা 









হয়ে উঠেছিল । এইজ তাদের হিরোর উট 
মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে বাষ্ট্রনৈতিক 
শেল্লাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে* ঘুচিয়ে 
দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখচি, আরেকটা 
্ বিপবের হাওয়া 
্রবইচে । খোজ 
ঢু করতে গিয়ে দেখা 
সেখানে 
]॥ বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা 
] টাকা. . খাটাচ্ছে, 
॥ আর যারা মঞ্জুরী 
| খাটতে, তাদের 
॥ মধ্যে অধিকারের 
| ভেদ অত্যন্ত বেশী। 
এই ভেদে পীড়া 
| ঘটায়, সেই পীড়ায় 
| বিপ্লব । ধনীরা 
| ভীত হয়ে উঠে, 
|| কম্মীরা যাতে ভালো! 
বাসস্থান পায়, যাঁতে 
তাদের ছেলে- 
গুলেরা লেখা-পড়া 
শিখতে পারে, যাতে 
তারা সকল বিষয়ে 
[৫ কতকটা। পরিমাণে 
আরামে থাকে দয়! 
& করে' মাঝে মাঝে, 
সে চেষ্টা করে, কিন্ত তবু 
ভেদ ষে রয়ে গেল); ধনীর 
অনুগ্রহের ছিটে-ফোটায 
সেই ভেদ ত ঘোচে ন॥ তাই আপদ্‌ও মিটতে চায় না। 
বহুকাল হল ইংলগু, থেকে একদল ইংরেজ আমেরি- 
কায় গিয়ে বসতি করে। ইংলগডের ইংরেজ সমুদ্রপার 
থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার 
করেছিল) এই শাসনের দ্বাৰা সসুদ্রের ছুই পারের, ভেদ 
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মেটেনি। এ ক্ষেত্রে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির টানটাই 
প্রবল হওয়াতে বন্ধন জোর করে? ছিড়ে ফেল্তে হয়েছিল। 
অথচ এখানে ছুই পক্ষই সহোদর ভাই। ] 

একদিন ইটালিতে অগ্রিয়ান ছিল রাষ্ট্রের মুড়োয়, 
আর ইটালিয়ান ছিল ল্যাজায়। অথচ ল্যাজায় মুড়োয় 
প্রাণের যোগ ছিল না । এই প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই 
ছুঃসহৰপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার থেকে 
মুক্তিলাভ করে" সমস্ার সমাধান করেচে। 

তাহলে দেখা যাচ্চে ভেদের দুঃখ থেকে .ভেদের 
অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্চে মুক্তি। এমন কি, আমাদের 
দেশের ধর্ম্মসাধনার মূল কথাটা হচ্চে এঁ__-তাঁতে বলে: 
ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই 
সত্যের মধ্যে আমাদের পরিজ্বাণ। 

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেচি বিধাতার পরীক্ষাশ।লায় সব 
পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ব নয়। ভেদ এক রকম নয়। 
এক পায়ে খড়ম আরেক পায়ে বুট, সে এক রকমের 
ভেদ; এক পা বড় আরেক প! ছোট, সে আরেক রকমের 
ভেদ; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে 
অন্য অংশের বিচ্ছেদ, পে অন্য রকমের ভেদ; এই 
সব রকম ভেদই স্বাধীন-শক্তি-যোগে চলাফের! করায় 
বাধ। দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন 
রকমের। খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্থের উত্তর 
চুরি করে নিয়ে ভাঙা-পা নিজের বলে' চালাতে গেলে 
তার বিপদ আরো বাড়িয়ে তুল্তে পারে । 

এযে পূর্বেই বলেচি একদ|। ইংরেজ-জাতের মধ্যে 
ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক 
শেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে? জুড়েচে। কিন্তু 
যেখানে কাপড়টা! তৈরিই হয়নি, সথতোগুলো কতক 
আলাদ। হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে? আছে, সেখানে 
রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে নাঃ 
সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজ- 
নৈতিক তাতে চড়িয়ে বনু স্থতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে 
পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের 
কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা খায় না। 

শিবঠাকৃরের তিনটি বধু সম্বন্ধে ছড়ায় বলুচে 
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.এক কন্যে রাখেন বাড়েন, এক কন্তে খান, 

এক কন্ঠে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান। 
তিন কন্তেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল, কিন্ত 
দ্বিতীয় কন্তেটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, 


"বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্তের সেটা আয়তাধীন ছিল ন1) 


অতএব উদর এবং আহার-সমস্তার পূরণ তিনি 
অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে কবুতে বাধ্য হয়েছিলেন,_- 
বাপের বাড়ি ছুটেছিলেন। প্রথম কন্তের ক্ষুধানিবৃত্তি 


“সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, 


তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আর মধ্যমাটি তার 
ফলভোগ করে পরিতৃপ হয়েচেন। ইতিহাসে এরকম 
দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 

আমাদের এই জন্মভূমিটি রি মধ্যমা প্রেয়সী 
নন, সেকথা ধরে? নেওয়া যেতে পারে। বহু শতাব্দী 
ধরে' বারবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই 
লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তার পথ হতেই পারে 
না। হয় তিনি রাধেন নি অথচ ভোজের দাবী করেছেন, 
শেষে শিব-ঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির 
দিকে চল্তে চল্তে বেলা বইয়ে দিয়েচেন_-নয়ত 
রেধেছেন, বেড়েচেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেছেন 
আরেকজন পাত শুন্য করে' দিয়েচে। অতএব তার 
পক্ষে সমস্তা হচ্চে, যে কারণে এমনটা ঘটে, আর যে 
কারণে তিনি কথায় কথায় শিব-ঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন, 
সেটা সর্বাগ্রে দুর করে? দেওয়া )-_-আবদার করে? বুল্লেই 
হবে না যে, মেজ-বউ যেমন করে' খাচ্চে আমিও ঠিক 
তেমনি করে খাব। 

আমরা সর্বদাই বলে? থাকি বিদেশী আমাদের রাজা, ' 
এই ছুঃখ ঘুচলেই আমাদের সব ছুঃখ ঘুচবে। বিদেশী 
রাজা আমি পছন্দ করিনে। পেট-জোড়া পিলেও 
আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখ.চি 
পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে আপনি এসে 
পেট জুড়ে বসেচে। ব্ধত্বে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে 
পালন করুলেও বিপদ, আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেরে 
তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ধারা 
অভিজ্ঞ তারা ধলেন, তোমাদের আশে পাশে চারদিকেই 


২ সংখ্য। ] 


ম্যালেরিয়াবাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না কুবুলে 
তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুদ্ষিলের ব্যাপার 
এই যে, পিলের উপরেই. আমাদের যত রাগ, ডোবার 
উপরে নয়। আমরা বলিঃ আমাদের সনাতন ডোবা, 
ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূত্তকালের পবিজ্র. পদচিহ্ছের 
গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্তমানের 
অবিরল অশ্রধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক, কিন্ত 
আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ভোবায় 
শতধা হয়ে থাকে । 

পাঠকেরা অধৈধ্য হয়ে বলবেন, আর ভূমিক1 নয়, 
এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কি বলেই ফেল। 
বল্তে সঙ্কৌচ হচ্চে; কারণ, কথাট! অত্যন্ত বেশি সহজ | 
শুনে সবাই অশ্রদ্ধা করে' বল্বেন-_ও ত সবাই জানে! 
এইজন্টেই রোগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তার-বাবু অনিদ্রা 
ন। বলে যদি ইন্সম্নিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাকে 
ষোলো টাকা ফি দেওয়া যোলে! আনা সাথক হল। 
আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজ্জেদের মধ্যে 
ভেদের অস্ত নেই। প্রথমেই বলেছি-_-ভেদটাই ছুঃখ, 
এটেই পাপ। সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর 
হুদেশীর সঙ্গেই হোক'। সমাজটাকে একট] ভেদবিহীন 
বৃহৎ দেহের মত ব্যবহার ক্র্তে পারি কখন ? যখন 
তার সমস্ত অন্গপ্রত্যঙ্জের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্মশক্তির 
প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তার পা ক'জ কবুলে হাত 
তার ফল পায়, হাত কাজ্জ করুলে পা তার ফল পায়। 
কল্পনা করা যাক, হুষ্টিকর্তার স্থষ্টিছাঁড়। ভুলে দেহের 
আরুতিধারী এমন একটা অপদার্থ তরি হয়েছে যার 
প্রত্যেক বিভাগের চারদিকে নিষেধের বেড়া) যার 
ভান-চোথে বীঁচোখে, ডান-হাতে বাহাতে ভাঙ্কুর- 
ভান্গবৌয়ের সম্পর্ক, যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের 
কাছে উঠতে গেলেই দাবডানি খেয়ে ফিরে যায়, যার 
তজ্জনীটা কড়ে-আঙূলের সঙ্গে এক পংক্তিতে কাজ 
করুতে গেলে: প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয়, যার পায়ে তেল 
মালিশের দর্কার হলে? ডান-হাঁত হরতাল করে" বসে। 
এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অন্ত পাড়ার দেহটার মত 
ইযোগ স্থবিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে অন্ত 


সমস্থা এ 


৯৪৯ 





দেহটা জুতো জামা পরে, লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে 
বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, এ দেহটার 
মত জুতো জামা লাঠি ছাতা জুট্ুলেই আমার সব ছুঃখ 
ঘুচবে। কিন্তু স্থপ্টিকর্তার ভুলের পরে নিজের ভুল যোগ 
করে? দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার 
জুতো! খসে' পড়বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় 
দেবে উড়িয়ে, আর ম'নর মত লাঠি যদ্দি সে কোনোমতে 
জোগাড় করতে পারে অন্য পাড়ার দেহটি সে লাঠি 


ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার গ্রহসনটাকে 


হয়ত ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে? দিতে পারে । .এখানে 
জুতো জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত 
একর অভাবটাই' সমস্যা । কিন্তু বিধাতার উক্ত 
দেহরূপী বিদ্রপটি হয়ত বলে? থাকে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক, আপাতত সবার 
আগে যদি কোনে। গতিকে একটা জামা জোগাড় করে? 
নিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকৃতে পারি ত! হলে সেই জামাটার এঁক্যে 
অশ্নপ্রত্যঙ্গের এক্য আপনা-আপংনি ঘটে উঠবে। 
আপ নিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্চে নিজেকে ফাকি দেওয়া । 
এই ফাকি সর্বনেশে 7 কেননা, নিজরুত ফাঁকিকে মানুষ 
ভালবাসে, তাকে যাচাই করে দেখতেই গ্বৃত্তি হয় না। 

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন 
দেশে ছুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় 
শোনা যেত,_আমরা কি নেশন, না, নেশন নই। 
কথাট। সম্পূর্ণ বুঝতুম তা বল্তে পারিনে, কিন্ত আমরা 
নেশন নই এ-কথ| যে-মান্থুষ বল্ত রাজ! হলে তা'কে 
জেলে দ্িতুম, সমাজপতি হলে তার ধোব! নাপিত বন্ধ 
কর্তুম। তার প্রতি অহিংঅভ$ব রক্ষা করা আমার পক্ষে 
কঠিন হ'ত। তখন «এ সম্বন্ধে একটা বাধা তর্ক এই 
ছিল যে, সুইজর্ল্যাণ্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি 
রয়েচে তবুও ত তারা এক নেশন, তবে আর কি! 
শুনে ভাব্তুম,যাক্‌, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই 
বল্লেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাসির আসামীকে 
তার মোক্তার যখন বলেছিল---“ভয় কি, হুর্গা ঘলে' ঝুলে 
পড়” তখন সে সাস্বনা পায়নি; কেনন! হুর্গা বল্‌তে 
সে রাজি কিন্তু এ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি । স্থই- 


১৫০ 


আসি 


জরুল্যাপ্তের লোকেরাও নেশন, আর আমরাও নেশন, 
এ কথা কেবল তর্কে সাব্যন্ত করে' সান্তনা! কি,_-ফলের 
বেলায় দেখি আমরা "ঝুলে পড়েচি আর -তারা মাটির 
উপর খাড়া দাড়িয়ে আছে । রাধিকা চালুনীতে করে, 
জল এনে.কলঙ্ক ভগ্ন করেছিলেন । যে হতভাগিনী নারী 
রাধিকা নয় তারও চালুনীটা আছে, কিন্ত-তার কলঙ্ক- 
ভঞ্জন হয় না, উল্টোই হয়।" মূলে যে প্রভেদ থাকাতে 
ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাব্বার কথা। 
স্থইজবূল্যাণ্ডে ভেদ যতগ্তলোই থাক্‌, ভেদবুদ্ধি ত নেই। 
সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধ। 
নেই ধর্ে বা আচারে বা সংস্কারে । এখানে সে বাধা 
এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিশ্ব দূর 
করুবার প্রশ্তাব হবামাত্র হিন্দুপমাজপতি উদ্বেগে ঘন্মাক্ত- 
কলেবর হয়ে হরুতাল করুবার ভয় দেখিয়েছিলেন। 
সকচ্ের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, 
মুখের কথায় বয় না। ধারা নিজেদের এক মহাজাত 
বলে, কল্পনা করেন, তাদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের 
পথ' ধশ্মের শানে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, 
তাহলে তাদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না, 
স্থৃতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাদের পক্ষে 
সহজ হতে পাবুবে না। তাদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। 
আমার কোনে বন্ধু ভারতের প্রত্যন্ত-বিভাগে ছিলেন । 
সেখানে পাঠান্‌ দস্থারা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে 
চড়াও হযে স্ত্রী হরণ করে" থাকে । একবার এই রকম 
ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা 
সহা কর কেন? সে নিতাস্ত উপেক্ষার সঙ্গে বল্লে, 
এউয়ো ত বেনিয়াকী লড়কী 1” “বেনিয়াবী লড় কী” 
হিন্দু, আঁর ঘে ব্যক্তি তার হরণব্যাপারে উদাসীন সেও 
হিপ, উভয়ের মধ্যে শান্্গত যোগ থাকৃতে পারে কিন্ত 
প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অগ্ভোর 
মণ্মে গিয়ে বাজে না । জাতীদ্র এ্রক্যের আদিম অর্থ হচ্চে 
জন্মগত" একা, তার চরম অর্থও তাই। 

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো 
বড়. সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে 
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.[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পড়ে, তখন আপনাকে আপনি যীকি দিয়ে আপনার 
কাছ-থেকে কাজ উদ্ধার কবুবার চেষ্টা) করে? থাকে। 
বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম-হাতে ফাকি 
দিয়ে ডান-হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের 
রাষ্ত্ীায় এক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবান্তবতা 
আছে সে-কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি-_ 
সেইজন্যে সেদিকৃটাকে আমরা অগোচরে রেখে তার 
উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তস্ত গড়ে” তুল্‌্তে "চাই তার 
মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে' গোচর কর্তে ইচ্ছা 
করি। কাচ। ভিৎকে মাঁলমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিত- 
মত চাপা দিলেই মেতপাক1 হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ 
একদিন সেই বাছল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্বলতা 
ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো- 
দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের 
বিরোধ তার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাকুলে 
কোনো উপায়েই স্থলে সংশোধন হতে পারে না। এসব 
কথা শুনলে অধৈর্ধ্য হয়ে কেউ কেউ বলে? ওঠেন, 
“আমাদের চারদিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শক্রুরূপে 
আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্চে, অতএব দোষ 
আমাদের নয়, দোষ তারই । ইন্তিপূর্্বে আমরা হিন্দু 
মুসলমান পাশাপাশি নির্ব্বরোধেই ছিলুম কিন্তু ইত্যাদি 
ইত্যাদি ।” শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মানুষের ছিত্র 
খোজে । পাপের ছিন্র পেলেই তারা ভিতরে প্রবেশ 
করে? সর্বনাশের পাল! আরম্ভ করে? দেয়। বিপদ্টা 
বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি 
ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্চে সকল বিপদের 
সেরা । 

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন ঝড় 
তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ খেয়! দিয়েচে । মাঝে 
মাঝে লোনা জল সেঁচ্‌তেও হয়েছিল, কিন্ত সে ছুঃখটা 
মনে রাখবার মত নয়। যেদিন তুফান উঠল, সেদিন 
খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন হয়েচে। 
কাণ্তেন যদি বলে-_য্ত দোষ এ তুফানের, অতএব নকলে . 
মিলে এঁ ভূফানটাকে উচ্ৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর আমার 
ফাটলটি যেঈন ছিল তেমনই থাক্‌; ত। হলে এ কাঞ্চেনের 
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মত নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। 
তৃতীয়পক্ষ যদি আমাদের পক্রুপক্ষই হয়, তা হলে এই কথাটা 
মনে রাখতে হবে তঃরা তুফানরূপে আমাদের ফাটল 
মেরামতের কাজে লাগৃতে আসেনি । তারা ভয়ঙ্কর বেগে 
চোঞ্পে অ'ুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্থানে আমাদের 
তল] কাচা। দুর্বলাত্মাকে বাস্তবের কথাটা তারা ভাইনে 
বায়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে । বুঝিয়ে 
দেবে ডাইনের সঙ্গে বায়ের যার মিল নেই রসাতলের 
রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার পক্ষে বন্ধ। 


এক-কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা 


লবণান্থ। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি কুরে” বৃথা 
মেজাজ খারাপ ও -সময় নষ্ট কর্চি ততক্ষণ যথাসর্ধন্য 
দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লাগ্লে পরিন্রাণের আশ! 
থাকে। বিধাতা. যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করৃতে 
চান, বর্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে 
দিতেও পারেন-__কিন্তু তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ করে 
সমুদ্রকে ডেবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মত ধর্মপ্রাণ 
হিন্দুরও এতবড় আবন্দীর তিনি শুনবেন না। অতএব 
কাপ্তেনদের কাছে দোহাই পাড়্চি যেন তারা কণস্বরে 


ঝড়ের গঞ্জনের সঙ্গে পাল্ল! দিতে গিয়ে ফাটল-মেরামতের- 


কথাটা একেবারে চাপা না দেন। 


কাণ্চেনরা বলেন--সেদিকে যে আমাদের লক্ষ্য আছে 


তার একটা প্রমাণ দেখ যে, যদিও আমরা সনা'তন-পন্থী 
তবু আমর! স্পর্শ দৌষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর 
করতে চাই। আমি বলি এহ বাহা। স্পর্শদোষ ত 
আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহা লক্ষণ। যে সনাতন 
ভেদবুদ্ধির বনম্পতি আমাদের পথরোধ করে" দীাড়য়ে 
আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই ত পথ 
খোলসা হবে না। 

আমি পূর্বের অন্যত্র বলেচি, ধর্ম যাঁদের পৃথক করে 
তাদের মেল্বার দরজায় ভিত্র দিক থেকে আগল 
দেওয়া । কথাটা পরিফ্ষীর করে" বল্বার চেষ্টা করি। 
সকলেই বলে' থাকে__ধর্দ্মশবের মূল অর্থ হচ্চে যা আমাদের 
ধারণ করে। অর্থাৎ আমাদের যে-সকল আশ্রয় করব, 
তার হচ্চে ধর্শের অধিকারতূক্ত। তাদের সম্বদ্ধে তর্ক 


সনস্তা 


১১ 


স্পা 


নেই। এই-সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটে ন! 
এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা করি, কথায় কথায় ষদ্দি 
মত বদল ও পথ বদল কবুতে থাকি, ত| হলে ৰ'চিনে। 
কিন্ত সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে 
পরিবর্তন চল্চে, যেখানে আকম্মিকের আনাগোনার 
অস্ত নেই, সেখানে নৃতন নৃতন অবস্থার সম্বন্ধে নৃততন করে, 
বারে বারে আপোষ-নিষ্পত্তি না করুলে আমর! বাচিনে। 
এই নিত্য-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্লবকে অঞ্রবের জায়গায়, 
অঞ্রবকে ঞ্ুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ্‌ -ঘটুবেই। 
যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে ফ্লাড়িয়ে থাকে, 
শিকড়ের পক্ষে সেই ঞ্রব মাটি খুব ভাল, কিন্তু তাই বলে? 
ডালপালা গুলৌকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর 
নয়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে, পৃথিবী ধর্মের 
মত করব হর্ই আমার পক্ষে ভাল-_-তার নড়চড় হতে 
থাকলেই সর্বনাশ । আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ 
করে, সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ঞ্রুব করে? তুলি, তা 
হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিজরে হবে। 
অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোণে। গাড়ি বেচতে হয বা 
মেরামত করুতে হয়, নতুন গ'ড়ি কিন্তে হয় বা ভাড়া 
করুতে হয়, কখনে। বো গাড়িতে ঢুকতে হয়, কখনে। বা 
গাড়ি থেকে বেরতে হয়, আর গাড়িটা কাৎ হবার ভাব 
দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড়বার জন্ত্ে বিধান নেবার 
পূর্বে ভাটপাড়ায় সইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম যখন 
বলে- মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী কর, তখন কোনো তর্ক না 
করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব । ধর্মের এ কথাট! 
আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতই নিত্য । কিন্তু ধন্ম যখন 
বলে_মুসলমানের ছোওয়া অর্পন গ্রহণ করুবে না, তখন 
আমাকে প্রশ্ন করুতেই হবে_কেন করব না? একথাট! 
আমার কাছে ঘড়ার জলের মৃত অনিত্য, তাকে রাখব কি 
ফেল্ব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা । যদি বল, এসব কথা 
স্বাধীন বিচারের অতীত, তা! হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের 
সামনে ধাড়িয়েই বল্তে হবে,বিচারের যোগ্য বিষয়কে 
যারা নিধিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার 
ধিক্কার আছে “ধিয়ে! যে! নঃ প্রচোদয়াৎ” যিনি আমাদের 
বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তার! পাগ্ডাকে দেবতার চেহশ় 


সপাস্িপাস্পির 
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বেশী ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে, তার! দেবপূঙ্জার 
অপমান করতে কুন্ঠিত হয় না ।, 

সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির 
ষোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য মিলন সম্ভবপর। 
সেখানে অবুদ্ধির উত্পাঁত বিষম বাধা । সে যেন মানুষের 
বাসার মধ ভূতুড়ে কাণ্ড। কেন, কি বৃত্তান্ত, বলে" 
ভূতের কোনে! জবনাবদ্দিহী নেই। ভূত বাসা তৈরি 
করে না, বাসা-ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। 


এত বড়*জার তার কিসের? না, সে বাস্তব নয়, অথচ 


আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব বলে" মেনে নিয়েছে | 
প্রকৃত বাস্তব গে, সে বাস্তবের নিয়মে সংযত, যদ্দি বা 
সে বাড়ি-ভাড়৷ নাও কবুল করে, অন্তত সরুকারী ট্যাক্ে। 
দিয়ে থকে । অবাস্তবকে বাস্তব বলে মান্লে তাকে 
জ্ঞানের কোনে নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্তে 
কেবল বুক ছুরছুর করে, গা ছমছম করে, আর বিনা 
বিচারে মেনেই চলি। যদ্দি কেউ প্রশ্ন করে “কেন, 
জবাব দিতে পারিনে, কেবল পিঠের দিকে বুড়ো- 
আঙুলট। দেখিয়ে দিয়ে বলি “ী যে!” তার পরেও 
যদ্দি বলে কই থে?” তাকে নাস্তিক বলে' তাড়া করে? 
যাই। মনে ভাবি, গৌস্কারটা বিপদ্‌ ঘটালে বুঝি,_ 
-ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মট্কে দেয়! 
তবুও যুদি প্রশ্ন ওঠে “কেন ? ত। হলে উত্তরে বলি, *আর 
যেগানেই কেন খাটাও, এখানে কেন খাটাতে এস না বাপুঃ 
মানে মানে বিদায় হও। মব্বার পরে তোমাকে 
পোঁড়াবে কে সে ভাবনাট! ভেবে রেখে দিয়ো |” 
চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখ'নে আমার 
স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার 
মধ্যে সর্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা 
আছে। অবু্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একট! 
স্থপ্টিছাড়া শাদনকে মানি যা না আমার ন1 সর্ধবমানবের | 
স্থতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার 
মতো হাত-পা-বীধা এক-কারায় অবরুদ্ধ অকাল-জরা ্রস্ত- 
দের সঙ্গেই আমার মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি 
স্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। বৃহতের 
সঙ্গে এই ভেদ থাকাটাই হচ্ছে বন্ধন/ কেননা পূর্বেই 


প্রবানী-_-অগ্রহায়ণ, ১৩৩০. 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস 





পাসপাস্টিপাস্পিাসিপি 


বলেচি ভেদটাই সকলদিকৃ থেকে আমাদের মূল বিপদ্‌ 
ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্চে ভেদবুদ্ধি, কেননা 
চিত্তরাজ্যে সেআমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক করে? 
দেয়, আমরা একটা অদ্ভুতের খাঁচায় বসে" কয়েকট। 
শেখানো বুলি আবৃত্তি করে'.দিন কাটাই ।  * * 

ীবনযাত্রায় পদে পদ্দেই অনুস্ধিকে মানা যাদের 
চিরকালের অভ্য।স, চিত্রপ্তথ্ের কোনো একট! হিসাবের 
ভুলে হঠাৎ তার! স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢে'কি- 
লীলার শাস্তি হবে না, স্থতরাং পর-পদ্দপীড়নের তালে 
তালে তার! মাথা কুটে মবুবে, কেবল মাঝে মাঝে পদ- 
যুগলের পরিবর্তন হবে এইমাত্র প্রভেদ। 

যন্ত্রগলিত বড় বড় কারুখানায় মানুষকে পীড়িত করে, 
যন্ত্ৎ করে বলে আমরা আজকাল সর্বদাই তাকে কটুক্তি 
করে" থাকি । এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল 
পাড়চি জেনে মনে বিশেষ সাস্বনা পাই। কার্খানায় 
মানুষের এমন প্ুতা কেন ঘটে; যে-হেতু সেখানে তার 
বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে বর্মকে একট। বিশেষ সন্কীণ্» ছাচে টালা 
হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। কিন্ত লোহ! 
দিয়ে গড়! কলের কার্খানাই একমাত্র কারখানা নয়। 








২ পাসিপাস্পিশি 


-বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে 


সঙ্কীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র. অতি নিষ্ঠুর শাসনের 
বিভীষিকা সর্বদা উদ্যত রেখে বন্ৃযুগ ধরে, বহুকোটি 
নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি 
কর্‌তে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেচে সেই দেশ-জোড়া মানুষ- 
পেষ! জাতা-কল কি কল-হিসাবে কারো 'চেয়ে খাটো। 
বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে, এতবড় স্সম্পূর্ণ 
সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্বকঠোর "বিধিনিষেধের কার্খানা 
মানুষের রাজ্যে আর কোনোদিন আর কোথাও উদ্ভাবিত 
হয়েচে বলে* আমি ত জানিনে। চট-কৃল থেকে যে 
পাটের বন্তা তৈরি হয়ে বেরোয়, জড়ভাবে বোঝা ' গ্রহণ 
করুবার জন্তেই তার ব্যবহার। মানুষ-পেষা কল থেকে 
ছাটা-কাটা যে-সব অতি ভালোমান্ুষ পদার্থের উৎপত্তি 
হয় তারাও কেবল বাহিরের বোঝা বইতেই আছে। 
একটা বোঝ! খালাস হতেই আরেকটা বোঝা তাদের 
অধিকার করে? বসে। 


২য় নংখ্যা ] 


সপাস্টি 





প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর 
চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন--“স নো বুদ্ধা৷ শুভয়। 
সংযুনক্*_ণ্য একঃ অবর্ণঃ৮--যিনি এক, যিনি বণ- 
ভেদদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত 
করুন। তখন ভারত এক্য চেয়েছিলেন কিন্তু পোলিটিকাল 
বা সামাজিক কলে-গড়া এক্যের বিড়গ্বন। চাননি। *বুদ্ধা! 
শুভয়া” শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিল্তে চেয়েছিলেন, অন্ধ 
বস্তার ল্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের 
কঠিন কানমলার দ্বারা নয়। 

ংসারে আকম্মিকের সঙ্গে মানুষকে সর্বদাই নতুন 
করে" বোঝা-পড়া করুতেই হয়। আমাদের বুদ্দিবৃত্তির 
সেই কাজটাই খুব বড় কাজ। আমর] বিশ্ব স্্টিতে 
দেখতে পাই, আকম্মিক__বিজ্ঞানে যাকে ৮9017010)) 
বলে_-আচম্কা এসে পড়ে। প্রথমটা সে থাকে এক: 
ঘরে” কিগ্ু বিশ্বনিয়ম বিশ্বছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে 
সবার করে' নেন, অথচ সে এক নৃতন বৈচিত্রোর প্রবন্ঠুন 
করে। ম্রান্থষের ব্যক্তিগত জীবনে, মান্তষেব সমাজে, 
আকস্মিক প্রায়ই অনাহত এসে পড়ে। তার সঙ্গে যে- 
রকম ব্যবহার করলে এই নৃতন আগস্থকটি চারদিকের 
সঙ্গে স্থসঙ্গত হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে, রুচিকে, 
চাঁবিভ্রকে, আমাদের কাগুজ্ঞানকে পীড়িত অবমানিত ন। 
করে" সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেট। সাধন কর্‌তে হয়। মনে 
কর। যাক একদ। এক ফকীর বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার 
মাঝখানে খুটি পুঁতে তার ছাগলটাকে বেঁধে হাট কৰুতে 
গিয়েছিলেন। হাটের কাক সার! হল, ছাগলটারও একটা! 
চরম সদগতি হয়ে গেল। উচিত ছিল এই আকস্মিক 
খু'টিটাকে সর্বকালীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে 
উদ্ধার করা । কিন্তু উদ্ধার করবে কে? অবুদ্ধি করে 
না, কেননা, তার কাজ হচ্চে যা আছে তাকেই চোখ 
বুজে স্বীকার করা; বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেচে তার 
সম্বন্ধে সে বিচারপূর্ববক নৃতন ব্যবস্থা করতে পারে। 
যে দেশে, যা আছে তাকেই স্বীকার করা, য| ছিল 
তাকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা! সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে 
খু'টিট। খত শত বৎসর ধরে, রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। 
অবশেষে একদিন খামকা কোথা৷ থেকে একজন ভক্তি- 


সমস্থা! 
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পািপাসি পাটি পাস্িপাছি পাটি পাটি পাস্টিপাস্টিবাস্িপাসিাসি পাটি পাটি পাটি পাপা 


গদ্গদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু পি'দূর লেপে তার 
উপর একটা মন্দির তুলে? বস্ল। তারপর থেকে বছর 
বছর পঞ্রিকাতে ঘোষণা দ্েখ গেল- শুকুপক্ষের 
কান্তিক-সপ্ধমীতে যে ব্যক্তি খুঁটীশ্বরীকে এক সের 
ছাগদুপ্ধ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পৃজা দেয় তার 
সেই পুজা ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ। এমনি করে" 
অনুদ্ধির রাজত্বে আকন্মিক খুঁটি সমন্তই সনাতন 
হয়ে ওঠে, লোক-চলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে বাধা পড়ে 
থাকাটা সহজ হয়ে ওঠে। যার| নিষ্ঠাবান তারা বলেন, 
আমর] বিধাতীর বিশেষ হষ্টি, অন্য কোনো জাতের সঙ্গে 
আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও আমাদের 
চলে কিন্তু খুটি না থাকূলে আমাদের ধর্ম থাকে ন।। 
যারা খুঁটীশ্বরীকে মানেও না, এমন কি' যার। বিদেশী 
ভাবুক, তাবাও বলে “আহা, একেই ত বলে 
আধ্যাত্সিকত।।; নিজের জীবনযাত্রার সমন্ত সথযোগ- 
সুবিধাই এগ| মাটি করূতে রাজি, কিন্তু এটি থেকে 
একটা খুটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপড়াতে চায় না।" 
সেই সঙ্গে এও বলে, “আমাদের বিশেষত্ব অন্ত রকমের, 
অতএব আমবা এদের অন্থকরণ করতে চাইনে, কিন্ত 
এরা যেন হাজার খুঁটিতে ধশ্মের বেড়াজালে এই রকম 
বাধা হযে অত্যন্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে থাকে । কারণ, 
এটি দূর থেকে দেখতে বড় স্থন্দন।” 

সৌন্দধ্য নিয়ে তর্ক করতে চাইনে। সেটা 
রুচির কথ।। যেমন ধশ্মেব নিজেন অধিকারে ধশ্ম বড়, 
তেমনি স্বন্দরের শিজের অধিকারে সুন্দর বড়। আমার 
মৃত অর্বাচীনের বুদ্ধির অধিকারের দিক থেকে প্র 
কবুবে, এমনতর খ,টি-কণ্টঝ্চিত পথ দিয়ে কথনো স্বাতস্থ্- 
সিদ্ধির রকি এগোতে পারে? বুদ্ধির অআওমানে বুক 
বেঁধে নব্যত্ত্ত্ী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাত্রে তার ঘুম হয় 
না। যে-হেতু, গৃহিণীরা স্বস্ত্যরনের আয়োজন করে? 
বলেন, “ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কি জানি কোন্‌ খুঁটি 
কোন্‌ দিন বা দৃষ্টি দেয়। তোমর] চুপ কণে' থাক ন1। 
কলিকালে খুটি নাড়া দেবার মত ভান্পিটে ছেলের ত 
অভাব নেই ।” শুনে আমাদের মত নিছক আধুনিকদেরও 
বুক ধুকধুক কবুতে থাকে, কেননা রক্তের ভিতর থেকে 





১৫৪ 


সংস্কারটাকে ত ছেঁকে ফেল্তে পারিনে। কাজেই পরের 
দিন ভোর-বেলাতেই এক সেবের বেশি ছাগনুদ্ধ তিন 
তোলার বেশি রজত খরচ করে" হাফ ছেড়ে ৰাচি। 

এই তগেল আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্তা। যে 
বুদ্ধির বাস্তায় কর্মের রাস্তায় মানুষ পরম্পবে মিলে সমৃদ্ধির 
পথে চল্তে পারে সেইখানে খুঁটি গেছে থাকার সমস্য; 
'যাদের মধ্যে সর্বদা! আনাগে!নার পথ সকল রকমে খোলা 
রাখতে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে, 
পরম্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে তোলার সমস্থ; 
বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, 
অবুদ্ধিব অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিববিচ্চিন্ 
হবার সমশ্য।; খুটিরূপিণী ভেদনদ্ধির কাছে ভক্তিভরে 
বিচার-বিবেককে বলিদান কর্বার সমস্য|! ভাবুক লোকে 
এই সমস্তার সামনে দাড়িয়ে ছলছল নেত্রে বলেন, আহা, 
এখানে ভক্তিট।ই হ'ল বড় কথা এবং স্থন্দর কথ।, খুটিটা 
ত উপলক্ষ্য; আমাদের মহ আধুনিকের। বলে, এখানে 
বুদ্ধিটাই হ'ল বড় কথা, সুন্দর কথা, খুঁটিটাও জঞ্জাল, 
ভক্তিটাও জগ্জাল।-_কিন্য আঠা, গৃহিণী ধখন অশুভ- 
আশঙ্কায় করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজের 
ডান-হাত বীপ্া রেখে আসেন, তার কি অনির্বচনীয় 
মাধুধ্য ! আধুনিক বলে, যেখানে ডান-হাত উৎসর্গ করা 
সার্থক, যেখানে তাতে নেই অস্কৃতা, যেখানে তাতে আছে 
সাহস, সেখানেই তার মাধুধ্য ৮কিন্ত যেখানে অশুভ- 
আশকা মুট্ুতা-রূপে দীনত।-রূপে ভাব*কুশ্রী-ক্বলে সেই 
মাধুধ্যকে গিলে খাচ্ছে, স্ুন্বর সেখানে পরাস্ত, কল্যাণ 
সেখানে পরাহত । 

আমাদের আর-একটি- প্রধান সমস্ত। হিন্দুমুনলমান 
সমস্য! । এই সমস্ার সমাধান এত ছুঃসাধ্য তার কারণ 
ছুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্মের দ্বারাই অচলভাবে 
আপনাদের সীমা-নির্দেশ করেচে। সেই ধশ্মই তাদের 
মানববিশ্বকে শাদা-কালো ছক কেটে ছুই সুস্পষ্ট ভাগে 
বিভক্ত করেচে, আত্ম ও পর। সংসারে সর্বত্রই আত্মপরের 
মধ্যে কিছু-পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই 
তদের পরিমাণট। অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। 
বুশম্যান জাতীয় লোক পরকে দেখবামাত্র তাঁকে 


প্রবাসী-্অগ্রহাঁয়ণঃ ১৩৩৯ . 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নির্ব্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে । তার ফল হচ্চে পরের সঙ্গে 
সত্য মিলনে মান্ুষের যে-মুষ্ত্ব পরিস্ফুট হয় বুশ ম্যানের 
তা হতে পারেনি, সে চুড়ান্ত বর্বরতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে 
আছে। এই ভেদের মাত্র! যে-জাতির মধ্যে অন্তরের 
দিকৃ থেকে যতই কমে এসেচে সেই জাতি ততই 
উচ্চ-শ্রেণীর মঙ্চষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেচে। সে-জাতি 
সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্মের চরিত্রের উৎকর্ষ 
সাধন কবুতে পেরেছে । 


হিন্দ নিজেকে ধর্মপ্রাণ বলে পরিচয় দেয়, মুনলমানও 
ভাই দেয। অর্থাৎ ধর্মেৰ বাহিরে উভয়েরই জীবনের 
অতি অল্প অংখই অবশিষ্ট থাকে । এই কারণে এর! নিজ 
নিজ ধশ্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে 
বথাসস্তব দূরে ঠেকিয়ে রাখে । এই যে দৃবন্বের ভেদ এর] 
নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজ.বৃৎ করে" গেঁথে রেখেছে; 
এতে করে' সকল মান্ষের সঙ্গে সত্য-যোগে মনুষ্যত্বের যে 
প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েচে। ধশ্মগত 
ভেদবুদ্ধি সত্যেব অসীম স্বপ থেকে এদের সক্ীর্ণভাবে 
বিচ্ছিন্ন কবে রেখেছে ।  এইজন্েই মায়ের সঙ্গে 
ব্যবহারে নিত্য-সত্যের চেয়ে বাহা-বিধান কৃজ্িম-প্রথা 
এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেচে। 

পূর্বেই বলেচি_মানব-জগৎ এই ছুই সম্প্রদায়ের 
ধর্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই ছুই ভাগে অতিমাত্বায় বিভক্ত 
হয়েচে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক হিন্দুর এই 
ব্যবস্থা, সেই পর, সেই শ্ত্রেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ফাকে 
তার ঘরের মধ্যে এসে ক নাপড়ে এই তার ইচ্ছা। 
মুসলমানের তরফে ঠিক এর উদ্টে!। ধর্মগণ্ডীর বহির্বস্তা 
পরকে সে খুব তীব্র ভাবেই পর বলে? জানে, কিন্তু সেই 
পরকে সেই কাফেরকে বরাবরকার মৃত ঘরে টেনে এনে 
আটক করতে পাবুলেই সে খুনী । এদের শাস্ত্রে কোনে। 
একটা খঁটে-বেব-করা শ্লোক কি বলে, সেটা কাজের কথা 
নয়, কিন্তু (লাকব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর 
ধরে? ধর্মকে আপন দুর্গম ছুর্গ করে' পরকে দুরে ঠেকিয়ে 
আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্মকে আপন ব্যহ 
বানিয়ে পরকে আক্রমণ করে তাকে ছিনিয়ে এনেচে। 
এতে করে, এদের মনঃ প্রকৃতি দুই রকম ছাদের ভেদ- 
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বুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে 
এমন ছুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাড়িয়ে প্রধান স্থান 
অধিকার করে' নিয়েচে ;--আত্মীযভার দিক্‌ থেকে 
মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে" ঠেকিয়ে 
রাখে, আত্মীয়তার দিক্‌ থেকে হিন্দ মুঘলমানকে চায় 
না, তাকে গ্রেচ্ছ বলে” ঠেকিয়ে রাখে । 

একট! জায়গায় ছুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেল্বার চেষ্ট। 
করে, সে হচ্চে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের 
ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখ। যেত 
এ যে প্রথমা কন্াটি রাধেন বাড়েন অথচ খেতে পান 
না, আর সেই যে তৃতীয়। কন্যাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি 
যান, এদের উভয়ের মধ্যে একট। সন্ধি ছিল, সে হচ্চে এ 
মধ্যমা কন্যাটির বিক্দ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কনা 
বাপের বাড়ি চলে খেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতীন, এই 
ছুই পোপিটিকাঁল ৮11দের মধ্যে চুলোচুপি বেধে উঠত । 
পান্মায় ঝড়ের সময় দেখেচি কাক ফিঙে উভয়েই চরের 
মাটির উপর চঞ্%চ আট্কাবাৰ চেষ্টায় একেবারে 
গায়ে গায়ে হয়ে পাখা ঝটপট করেচে। তাদের এই 
সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরুকার নেই। 
ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েচে তার চেয়ে 
বছুদীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর মেবে এসেচে। 
বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান 
মেলেনি । কেননা, বাংলার অথণ্ড অর্গকে ব্যঙ্গ 
করার ছুঃথটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আঙ্গ 
অসহকার আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসপমান যোগ 
দিয়েছে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যন্দী- 
করণের ছুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতর মিলনের 
উপলক্ষ্যটা কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে ন|। আমরা 
সত্যতঃ মিলিনি, আমরা একদল পূর্বমূখ হয়ে, অনাদল 
পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপ টেচি। 
আজ সেই পাখার ঝাপট বদ্ধ হল, এখন উভ্ষ পক্ষের 
ঞ এক-মাটি- কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে 

গে বিক্ষিপ্ত হচ্চে। রাষ্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা 
কখচেন আবার কি দিয়ে এদের চধুঃ ছটোকে ভুলিয়ে রাখা 
যায়। আসল ভূলট। রয়েচে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে 
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ভোলাবার চেষ্টা করে? ভাঙা যাবে না। কম্বল চাপ! 
দিয়ে যে মনে ভাবে বরফটাকে গরম করে' তোল গেল 
সে একদিন দেখতে পায় তাতে করে; তার শৈত্যটাকে 
স্থায়ী করা গেছে। 

হিন্দৃতে মুসলঘানে কেবল যে এই ধর্মগত ভেদ তা 
নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির 
অসমকক্ষতা ঘটেচে। মুসলমানের ধন্মসমাজের চিরাগত 
নিয়মের জোবেই তার আপনার মধ্যে একট। নিবিড় 
এয জমে" উঠেচে আর হিন্দুর ধন্মসমাজের সনাভন 
অন্থুশ[সনের প্রভাবেই ভার আপনার মধ্যে একটা প্রবল 
অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েচে। এর ফল এই যে, কোনও 
বিশেষ প্রয়োজন ন। খাকুলেগু হিন্দু নিজেকেই মারে, 
আর প্রয়োজন থ।কৃলেও হিন্দু অন্যকে মাবৃতে পারে না। 
আর মুধশমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন ন। ঘটুলেও 
নিজেকে দটভাবে রক্ষ। করে, আর প্রয়োজন ঘটুলে 
অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় 
মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল 
কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। 
একদল আগ্যন্তরিক বলে ধলী, আর একদল আত্যন্তরিক 
দুর্বলতায় নিঙ্জীব। এদের মধ্যে সমবক্ষভাবে আপোষ 
ঘটবে কি করে? ? অত্যন্ত ছুয্যোগের মুখে ক্ষণকালের 
জন্যে তা সম্ভব, কিন্তু খেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার 
ময় উপস্থিত হয় সেধিন সিৎহের ভাগট। বিসদৃশ রকম 
বড় হয়ে ওঠে, তার কারণট। ভার থাবার মধ্যে । গত 
মুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমণ্ড ইংরেজ জাতের মুখ্রী। পাংশুবণ 
ইয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মত ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও 
তারা আদর করে? সহায়তর জন্যে ডেকেছিল। শুধু 
তাই নয়, থোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্শান-বৈরাগ্যে 
কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্ষাম বিশ্বপ্রেম জন্মায় তেমনি 
যুদ্ধশেষের কয়েক দগড পরেও রক্ত-আহুতি-যজে। তাদের 
সহধোগা ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দীক্ষিণ্যেরও 
সঞ্চার হয়েছিল । যুদ্ধের ধাঞ্কাট। এল নরঘ হয়ে, আর 
তাঁর পরেই দেখ। দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা, আর 
তার পরে এল কেনিয়ায় সাআজ্যের সিংহদ্ধারে ভারতীয় 
দের জন্যে অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থ। | রাঁগ করি বটে, কিন্তু সত্য 
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সমকক্ষ না হয়ে উঠলে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় 
মা। এই কারণেই মহাত্মাজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে 
গ্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অন্ুভবযোগ্য করে” 
তোল্বার চেষ্টা করেচেন। উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষ- 
নিষ্পত্তিই তার লক্ষ্য ছিল। এই আপোষ-নিষ্পত্তি সবল- 
দুর্বলের একাস্ত ভেদ থাকৃলে হতেই পারে না। আমরা 
যদি ধশ্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পার্তুম, 
তা হলে রাজার বাহুবল একটা ভালো রকম রফ 
করবার জন্যে আপনিই আমাদের ভাক পাড়ত। 
ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতানয়তই পরস্পর রফা- 
নিষ্পত্তির কারণ ঘটবে । অসমকক্ষত| থাকূলে সে 
নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আঞার ধারণ কর্বে। ঝর্ণার 
জল পানের অধিকার নিযে একদা বাঘ ও মেষের মধ্যে 
একট। আপোষের কনৃ্ফারেম্স, বসেছিল। ঈশপের 
কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে গ্রবলতর 
চতুষ্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কি রকম অত্যন্ত সগল করে 
এনেছিল সে-কথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের 
কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দুমুদলমানে কেবল যে মিলিত 
হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সম্কক্ষতা 
তাল-ঠোকা! পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়- 
পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা। 

মালাবারে মোপ.লাতে-হিন্দৃতে যে কুৎসিত কাণ্ড 
ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-স্থত্রে হিন্দুমুসলমানের 
সন্ধির ভগা জোয়ারের মুখেই। যেছুই পক্ষে বিরোধ 
তার! স্থদীর্ঘকাল থেকেই ধর্শের ব)বহারকে নিভ্য-ধন্ম- 
নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, এসেচে। নন্ুপ্রি ত্রাঙ্মণের 
ধর্ম মুখলমানকে স্বণা করেচে, মোপা-মুমলমানের ধর্ম 
নমুত্রি ব্রাঙ্মণকে অবজ্ঞা করেচে। আজ এই ছুই পক্ষের 
কনৃগ্রেস্মঞ্চঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা 
তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজবুৎ করে 
পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা 
বারবারই বলে আস্চি আমাদের সনাতন ধর্ম যেমন আছে 
তেম্নিই থাক, আমর অবান্তবকে দিয়েই বাস্তব ফল লাভ 
করব, তাঁর পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ 
সংশোধন হয়ে যাবে | বাজিমাৎ করে? দিয়ে তার পরে 


প্রবাসী--অশ্রহাঁয়ণ, ১৩৩ 
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[ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 
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চালের কথা ভাব.ব, আগে ত্বরাট হব, তার পরে মানুষ 
হব। 

মালাবার-উৎপাত নস্বদ্ধে এই ত গেল প্রথম কথা। 
তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্চে হিন্ুমুসলমানের অসমকক্ষতা । 
দ্াক্তার মুঞ্জে এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা করে 
দক্ষিণের হিন্দুসমাঞগ্ুরু শঙ্করাচাধ্যের কাছে একটি 
রিপোর্ট, পাঠিয়েচেন ; তাতে বলেচেন :__ 
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ভাক্তার মুগ্ধের এ-কথাটির মানে হচ্চে এই যে হিচ্দু 
এহিককে এঁহিকের নিয়মে ব্যবহার করুতে অভ্যেস করে- 
নি, সে নিত্যে অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েছে 
জলে । বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তির জায়গায় 
ভগবান্কে দাড় করিয়ে দ্রিয়ে এর আত্মীবমাননায় স্বয়ং 
ভগবানের অবমাননা করে বলে'ই ছুঃখ পায়, সে কথা 
মনের জড়ত্ববশতই বোঝে না। 

ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আরেকটা অংশে তিনি 
বল্চেন, আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দু রাজা 
্রাহ্মণ-মন্ত্রীদের পরামর্শে তার রাজ্যে আরবদের বাস- 
স্থাপনের জন্যে বিশেষভাবে স্থবিধা করে? দিয়েছিলেন । 
এমন কিঃ হিদ্দুদের মুসলমান-কর্ব'র কাজে তিনি 
আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে তাঁর আইন-মতে 
প্রত্যেক জেলে-পরিবার থেকে একজন হিম্দুকে মুসলমান 
হতেই হ'ত। এর প্রধান কারণ ধন্ধপ্রাণ রাজ! ও তার 
মন্ত্রীরা সমুদ্র-যাতরা ধর্্মবিরুক্ধ বলে'ই মেনে নিয্পেছিলেন ; 
ভাই, মালাবারের সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্য রক্ষার ভার সেই- 
সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্ার বৈধত! 
সম্বদ্ধে যারা যৃদ্ধিকে মান্ত; মন্গকে মান্ত না। বুদ্ধিকে 
না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনৈ বসে+ও 


২য় সংখ্যা ] 


০৯ পিপাসা 





সপাসি পসিাসি পাস 





তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্শের মধ্যাহকালকেও 
স্থপ্তির নিশীথ রাত্রি বানিয়ে তোলে । এই জন্যেই তাদের 
“ঠিক ছুপ.প'র বেল! 
ভূতে মারে ঢেলা।” 

মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোস মাত্র 
পরে? অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই 
অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দু-সিংহাসনে এখনো রাজা আছে। 
তাই হিন্দু এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে 
বলে ভগবান আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা 
অবুদ্ধিকে রাঁজ করে? দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে? 
আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধি- 
বিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান কখনো? মোগল 
কখনো! ইংরেজ এসে পূর্ণ করে' বস্চে। বাইরের থেকে 
এদের মারটাকেই দেখতে পাচ্চি, কিন্ত এরা হল উপলক্ষ্য। 
এরা এক একট। ঢেল। মাত্র, এরা ভূত নয় ।--আমরা 
মধ্যাঙ্ককালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে 
অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্্ম। তাই 
ঠিক ছুপ প'র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা কবুচে, 
কাজ কবুচে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই 
পিঠের উপর 


গেঁয়ো-গীত 


পো পািপাসিপাস্পাি পাছিলাসি পাসিপাসিপানটি পাটি পাটি পি পি পাসি পা পি পান্টি পি পাটি পি পি পি পিপি পি পা পাটি পাখি পি পি পি পাটি 


ঠিক দুপপ'র বেলা, 
ভূতে মারে ঢেলা। 

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই 
অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে । সেই 
আমাদের চারিদিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাধের 
উপর পরবশতাকে চড়িয়ে দিয়েচে-সেই আমাদের 
এতদূর অন্ধ করে? দিয়েচে যে যখন চীৎকার-শব্দে ঢেলাকে 
গাল পেড়ে গলা ভাঙ্‌চি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্ীয় 
পরমারাধ্য বলে, তাকেই আমাদের সমস্ত বাস্তভিটে দেবত্ 
করে? ছেড়ে দিয়েছি । ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের 
পরিত্রাণের আশা থাকে না, কেননা জগতে ঢেলা 
অসংখ্য, ঢেল। পথে ঘাটে, ঢেল। একটা ফুরোলে হাজারটা! 
আসে, কিন্তু ভূত একট! | সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেল্তে 
পারুলে ঢেলাগুলো পায়ে পড়ে' থাকে, গায়ে পড়ে না । 
ভারতবধের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত 
প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করুবার সময় এসেছে, শুধু ক দিয়ে 
নয়, চিন্তা দিয়ে কর্ম দিয়ে, অদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি 
ব্যবহার দিয়ে ;-“ঘ একঃ অবর্ণঃ” যিনি এক এবং সকল 
বর্ণভেদের অতীত, “স নো বৃদ্ধা শুভয়া সংযুনক্ত,” তিনিই 
আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন ॥ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গেঁয়ো-শীত 


(হিন্দস্থা নী ) 


বাব-লী-গাছের আড়াল দিয়ে উঠল টাদা (রে, 
ওই আলোর ঝালর ঝুলিয়ে দিল ডাইনে বা ধারে) 
সই লো সই কোথায় গেলি তুই !__ 
হলুদ্্‌-বরণ চাদীর রং, 
মরি কিবা বূপের ঢৎ, 
গ্বরগ-পুরে ফুঁটুল যেন সোনার গাঁদ] রে, 
তার আলোর-পরাগ ধবুঝব্‌ এ ঝরছে আধারে; 


মই লো সই কোথায় গেলি তুই !-_ 


ঝুরুঝুরু পুবের বায় ্ 
শ।লের বনে কি গান গায়। 


ঝিলীগুলো ভান ধরেছে খ্বাদাড়-পাদাড়ে,_ 
অশখ-গাছে থাম্ল এবার পেচার কাদা রে; 
সই লো সই কোথায় গেলি তুই !_. 
কেটে গ্রেল বাদল আজ 
উজল হ+ল ত্বাধার সাঝ, 
ডিমি ডিমি মাদল বাজায় দাওয়ায় দাদা রে,__. 
ওই বাব.ললা-গাছের আড়াল দিয়ে উঠল টাদা রে। 
সই লো৷ সই কোথায় গেলি তুই |-- 


তরী স্নির্্ঘল বন্তু 


১৫৮ 


প্রবাসী-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ * 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সমাধান 


সমস্যার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, অম্নি 
দেশের কৃতী অকুততী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের 
জন্য দায়িক করে? জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে_ আমরা 
ত একটা তবু যাহোক কিছু সমাধানে লেগেচি, তুমিও 
এমনি একটা সমাধান খাড়া কব, দেখা যাক তোমারি বা 
কত বড় যোগ্যতা ! 

আমি জানি, কোনও ওুষধ-সত্রে এক বিলাতী ডাক্তার 
ছিলেন। তাঁর কাছে এক বুদ্ধ এসে করুণন্বরে যেম্নি 
বলেচে, “জ্বর”, অম্নি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে 
একটা অত্যন্ত তিতো জ্রস্বরস গিলিয়ে দিলেন-_-সে 
লোকট। হাপিয়ে উঠল, কিন্ত আপত্তি কর্বার সময় মাত্র 
পেল না। সেই সঙ্কটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে 
বাধ! দিয়ে বল্তুম, জ্বর ওর নয়, জর ওর মেয়ের-_তা হলে 
কি.ডাক্তার রেগে আমাকে বল্তে পারতেন যে, “তবে 
তুমিই চিকিৎসা কর না; আমি ত তবুযা হয় একটা 
কোনো ওষুধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েচি, তুমি ত 
কেবল ফাঁকা সমালোচনাই করুলে 1” আমার এইটুকু 
মাত্র বল্বার কথা যে, “আসল সমগ্যাট। হচ্চে, বাপের জর 
নয় মেয়ের জর, অতএব বাপকে ওসুধ খাওয়ালে এ 
সমশ্টার সমাধান হবে ন1।” 

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে স্ববিধার কথাট1 এই যে, আমি 
যেটাকে সমস্য! বলে" নির্ণয় করুচি, সে আপন সমাধানের 
ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ করুচে।--অবুদ্ধির প্রভাবে 
আমাদের মন দুর্বল, অর্ুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরম্পর 
বিচ্ছিন্ন; শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; 
অবৃদ্ধির প্রভাবে বান্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ 
করুতে পাঁরিনে বলে'ই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত 
পরাহত ; অবুদ্ধির প্রভাবে ন্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে 
আস্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পর- 
বশতার পাথর চাপিয়ে বসেচি। এইটেই যখন আমাদের 
সমস্যা তথন এর সমাধান “শিক্ষা* ছাড়া আর কিছুই হতে 
পারে না। 


আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেচি, ঘরে যখন 
আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে 
সর্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে ঈ্াড়ানো চাই ) 
অতএব সকলকেই চর্কায় স্থতো কাটতে হবে। আগুন 
লাগলে আগুন নেবানো চাই এ-কথাটা আমার মৃত 
মানুষের কাছে ছুর্ববোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার 
হচ্চে, কোন্টা আগুন সেইটে স্থির করা; তা হলেই সিদ্ধান্ত 
করা সহজ হবে কোন্ট। জল। ছাইটাকেই আমরা যদি 
আগুন বলি তা হলে ত্রিশকোটি ভাঙাকুলো লাগিয়েও সে. 
আগুন নেবাতে পারুব না। নিজের চবুকার স্থতো, 
নিজের তাতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার কর্তে পারচিনে 
সেটা আগুন নয়, সেট। ছাইয়ের একট! অংশ অর্থাৎ 
আগ্তনের চরম ফল নিজের তাত চালাতে থাকূলেও এ 
আগুন জল্তে থাকৃবে। বিদেশী আগাদের রাজা এটাও 
আন নয়, এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় করুলেও আগুন 
জল্বে-_এমন ।ক স্বদেশী রাঁজ। হলেও ছুঃখদহনের নিবৃত্তি 
হবেনা। এমন নয় যে, হঠা আগুন লেগেচে, হঠাৎ 
নিবিয়ে ফেল্ব। হাজার বছরের উর্ধকাল যে আগুন 
দেশটাকে হাড়ে মাসে জালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে স্থতো 
কেটে কাপড় বুন্লেই সে আগুন দুিনে বশ মান্বে 
এ-কথা মেনে নিতে পারিনে । আজ ছুশো-বছর আগে 
চর্কা চলেছিল, তাতও বন্ধ হয়নি, সেইসঙ্গে আগুনও দাউ- 
দাউ করে' জল্ছিল। সেই আগুনের জবালানি-কাঠটা হচ্ছে 
ধন্মে কম্মে অবুদ্ধির অন্ধতা। 

যেখানে বব্বর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাঁড়া হয়ে থাকে, 
সেখানে বনে জঙ্গলে ফল মূল খেয়ে চলে; কিন্তু যেখানে 
বহুলোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যম প্রকাশ পেতে 
চায়, সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালরকম করে? 
চাষ করা অত্যাবশ্ঠক হয়ে ওঠে । সকল বড় সভ্যতারই 
অন্নরূপের আশ্রয় হচ্চে কৃষিক্ষেত্র । কিন্তু সভ্যতার একটা 
বুদ্ধিবপ আছে, সে ত অন্নের চেয়ে বড় বই ছোট নয়। 
ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মনের: ক্ষেত্র কর্ষণ করে' 


২য় সধ্যা ] 


সমাধান 
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বিচিত্র ও বিভ্ীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিমে তুল্তে পারুলে 
তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু ধেখানে অধিকাংশ 
লোক মুঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে অন্ধসংস্করের নানা বিভীষিকায় 
সর্বদা ত্রন্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণতৎকারের দরজায় সর্ববদ! 
ছুটোছুটি করে" মরুচৈ সেখানে এমন কোনে! সর্বজনীন 
স্বাধীনতামুলক রাষ্ট্রিক বা সামীজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘটতেই 
পারে না যার সাহায্যে অধিকাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ 
স্াধ্য অধিকার পেতে পারে। আজকালকার দিনে 
আমরা সেই বাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিযার ভিতর দিয়ে 
স্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ 
কবুবার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজপর্ধযন্ত তার 
সম্পূর্ণ আদর্শ দখিনি। কিন্তু আধুনিক যুরোপে আমেরিকায় 
এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখতে পাই | এই পয়াস 
কখন থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেচে? যখন 
থেকে সেখানে জ্ঞান ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি 
বছুলপর্িমাণে সর্বসাধারণের মধো ব্যাপ্ত হয়েচে। 
যখন থেকে সংসারযাজ্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের *বুদ্ধিকে 
স্বীকার করুতে সাহস করেচে তখন থেকেই জনসাধারণ 
রাজা গুরু জড়প্রথ। ও অন্ধসংস্কারগত শাক্সবিধির বিষম 
চাপ কাটিয়ে উঠে? মুক্তিব সব্ধপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধি 
োগে দুর কবুতে চেষ্টা কতেচে। অন্ধা বাধ্যতা দ্বারা 
চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব 
কোনো জাতি কখনো ভাল করে? বুঝ তেই পাবুবে না, 
বহন কর! ত দূরের কথা। হঠাৎ এক সমযে ধাকে তার। 
অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন বলে' বিশ্বাস করে তাঁর বাণীকে 
দৈববাণী বলে' জেনে তারা ক্ষণকালের জন্তে একটা 
দুঃশাধ্য সাধন করুতে পারে, অর্থাৎ যে আংত্মশক্তি 
তাদের নিজের মধো থাকা উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে 
কোথাও খাঁড়। করে' কোনো এক সময়ে কোনো একটা 
কাজ তার! মরীয়া হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য 
ব্যবহারের জন্তে যে আগুন জবালাবার কাজট! তাদের 
নিজের বুদ্ধির হাতেই থাকা উচিত ছিল কোনো একদিন 
সেই কাজটা কোনও অগ্নিগিরির আকস্মিক উচ্দ্বাসের 
সহায়তায় তারা সাধন করে? নিতে পারে । কিন্তু কুচিৎ- 
বিস্ুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো 


জালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির 
নিত্যোতৎ্সবে তাদের প্রদীপ জল্বে না এবিষয়ে সন্দেহমাত্র 
নেই। অতএব যে শিক্ষার চট্চায় তারা আগুন নিজে 
জালাতে পারে, নিজে জালানো অসাধ্য নয় এই ভরসা 
লাভ করুতে পারে, সেই শিক্ষ। পাওয়াই ঘরের অন্ধকার 
দূর হওয়ার একমাত্র সছুপায়। 


এমন লোককে জানা আছে, থে মানুষ জন্ম-বকার, 
মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈতৃক 
সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজাড় হয়ে 
এল । অর্থ ন। হলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জনের 
দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর, যে, সে-পথের 
সাম্নে বসে? বসে পথটাকে হম্ব কর্বাব দৈব উপায় চিন্তায় 
আধ বোজা চোখে সে সর্ধবদ। নিযুক্ত, তাতে কেবল তার 
চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কম্চে না। এমন সময় সন্যাসী 
এসে বল্লে, তিনমাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে 
লক্ষপততি কবে? দিতে পারি। এক মুহূর্তে তার জড়ত৷ 
ছুটে গেল। সেই তিনটে মাস সন্যাসীর কথামত সে 
দুসাধ্য সাধ ন করুতে লাগল । এই জড়পদার্থের মধ্যে 
সহসা এতটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্তাসীর 
অলৌকিক শক্তিতে খিশ্মিত হয়ে গেল। কেউ বুঝলে 
ন!, এট। সন্যাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, এ মাহুধটারই অশক্তির 
লক্ষণ । আত্মশক্তির পথে চল্‌তে যে বুদ্ধি যে অধ্যবসায়ের 
প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই, তাকে অলৌকিক-শক্তি- 
পথের আভাস দেবামাত্রই সে তার জড়শধ্যা থেকে লাফ 
দিয়ে ওঠে। তা না হলে আমাদের দেশে এত তাগা- 
তাবিজ বিক্রি হবে কেন? যারা রোগ তাপ বিপদ আপদ্‌ 
থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসঙ্গত উপায়ের পরে মানসিক 
জড়ত্ব-বশত আস্থ। রাখে না, তাগা-তাবিজে স্বস্তযয়নে 
তন্ত্রে মন্ত্রে মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং অজজ্ সময় 
ও চেষ্টা ব্যয় করতে কুন্টিত হয় না। একথ! ভুলে যাঁয় যে, 
এই তাগা-তাবিজ-গ্রন্তদেরই রোগ তাপ বিপদ্‌ আপদের 
অবসান দেবতা বা অপদেবত! কারো কপাতেই ঘটে না, 
এই তাগা-তাবিজ-গ্রস্তদেরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শত- 
ধারায় চিরদিন উৎসারিত । 

যে-দেশে বসস্ত-রোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বার! 
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জেনেচে এবং সে কাবণটা বৃদ্ধিব দ্বার! নিবারণ করেছে, 
সে-দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ করে? দৌড় মেরেচে। আর 
যে-দেশের ম'চুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে? চোখ 
বুজে ঠিক করে? বসে" থাকে, সে দেশে মা-শীতলাও থেকে 
যান, বসস্তও যাবার নাম করে না । সেখানে যা-শীতলা 
হচ্চেন মানিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজ- 
চ্যুতির লক্ষণ। 

আমার কথার একট। মস্ত জবাব আছে। সেহচ্ছে 
এই যে, দেশের একদল লোক ত বিদ্য।শিক্ষা করেচে। 
তার! ত পরীক্ষা পাস কর্বার বেলায় জাগতিক নিয়মের 
নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণ বিশুদ্ধ ইংবেছি ভাষায় 
সাক্ষা দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে । কিন্তু আমাদের দেশে 
এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ষির পরে, বিশ্ব- 
বিধির পরে, বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্চে? তারাঞ কি বুদ্ধিব 
অন্ধতায় সংসারে সকলরকমেরই দৈন্ত বিস্তার কবে না? 

স্বীকার কবুতেই হয়ঃ তাদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধি- 
মুক্তির জোর বড় বেশি দেখতে পাইনে। তারাও 
উচ্ছঙ্খলভাবে যা”-তা' মেনে নিতে প্রস্তুত; অন্ধভক্রিতে 
অদ্ভূত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তাঁরা উন্ুখ হয়ে আছে; 
আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিটৈবিক ব্যাখ্যা করতে 
তাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই? তারাও নিজের বুদ্ধি- 
বিচারের দায়িত্ব পরের হাজেসমর্পন করতে লঙ্জা বোধ 
করে না, আরাম বোধ করে। 

তার একটা প্রধান কারণ এই থে, মুঢ়তার বিপুল 
ভারাকর্ষণ জিনিষটা ভয়ঙ্কর প্রবল। নিজের সতর্ক 
বুদ্ধিকে সর্বদ। জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন 
হয়। যে-সমাজ দৈব গুক্র ও অগ্রাকৃত প্রভাবের পরে 
আস্থাবান্‌ নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করুতে শিখেছে, 
সে সমাজে পরস্পরের উত্পসাছে ৩ সহায়তায় মানুষের মনের 
শাক্ত সহজেই নিরলস থাকে ।. আমাদের দ্রেশে শিক্ষা- 
প্রণালীর দোষে একে ত শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে 
সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সঙন্কীর্ণ। এইজন্তে 
সর্ধজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে 
অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্ু করে? রাখ তে 
পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩* * 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। 
তার পরে অশিক্ষিতদের সজে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই 
যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনা দ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, 
আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিংয়ের ঘুম ঘুমোই; আমর! 
কুতর্ক করে' লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টী করি, জড়তা বা 
ভীরুত্ববশত যে কাজ করি তার একটা স্থনিপুণ বা 
অনিপুণ ব্যাখ্য। বানিয্জে দিয়ে সেটাকে গর্বেবের বিষয় করে, 
দাড় করাতে চাই। কিস্তওকালতির জোরে হুর্গতিকে 
চাপা দেওয়া যায় না। 

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে 
এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত বলে' ঠেকে যে একে 
আমাদের সমস্যার সমাধান বলে? মেনে নিতে মন রাজি 
হয় না। এইখানে গীতার উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে 
দ্রিতে হয় যে, কাজেরই অধিকার আমাদের, ফলের 
অধিকার নয়। আঁশুফলের প্রতি অতিশয় লোভ করেই 
আমরা জাছুকরের শরণাপন্ন হই) ফলের বদলে ফলের 
মরীচিহা দেখে নৃত্য করতে থাকি । তাতে সময়ও নষ্ট 
হয়, বুদ্ধিও নষ্ট হয়, ফলও নষ্ট হয়। তাতে বর্তমানকে 
ভোল।তে গিয়ে ভবিষ্যৎকে মাটি করি। 

দেশের মুক্তি কাঁজটা খুব বড় অথচ তার উপায়ট। খুব 
ছোট হবে একথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একট! গলদ 
আছে। এই প্রত)াশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাকির পরে 
বিশ্বাস; বাঞ্জবের পরে নয়, নিজের শক্তির পরে নয়।- 

সৌভাগ্যক্রমে অনেককাল পরে একটা সম্্‌ষ্ান্ত 
আমাদের হাতের কাছে এসেচে। সেটা সম্বন্ধে আলোচন। 
করুলে আমার কথাট। পরিষ্ার হবে বাংল! দেশ 
ম্যালেরিয়ায় মর্ূচে। সেমার কেবল দেহের মার নয়, 
এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মন-মরা করে? দিয়েচে। 
আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্য, অধ্যবসায়ের 
অভাব এই রোগজীর্ণতার ফল | ম্যালেরিয়া থেকে 
যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল যে আমরা সংখ্যা 
হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তখন. 
কেবল যে ছুইজনের কাজ একজনে করতে পারুব তাও 
নয়, এমনগ্রকৃতির কাজ এমন-ধরণে করুতে পারুব যা এখন 
পাঠ্িনে। অর্থাৎ কেবল যে কাজের পরিমাণ বাড়বে 


২য় সংখ্যা) 


তা নয়, কাজের ' উৎকু্টিবাড়বে। তাতে সমস্ত দেশ 
উজ্জ্বল হয়ে উঠবে । *এ-কথা৷ সকজেই জানি, সকলেই 
মানি,_কিন্ত সেইসঙ্গে এতকাল এই কথাই মনে লেগে 
রয়েচে যে, বাংল! দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করে, দেওয়া 
ৰা এই রোগের হ্রাস করা অসম্ভব। বাংলা দেশ ক্রমে 
ক্রমে নিমর্ণচ্ষ হতে পারে, কিন্ত নিমঞরক হবে কি করে? ? 
অতএব অনৃষ্টে যা আছে তাই হবে।. 

এমন সময়ে একজন সাহপিক বলে' উঠলেন দেশ থেকে 
মশা! তাড়াবার ভার আমি নিলুম। এত বড় কথা বল্বার 
ভয়সাকেই ত আমি যথেষ্ট মনে করি। এই গুরুমানা 
অবতারমান! দেশে এতবড় বুকের পাটা ত দেখতে পাওয়া 
যায়না । এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ 
করেচেন। একটি গ্রামেও যদিশ্তিনি ফল পান তা! হলে 
সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। 

এইটুকুমাত্র কাজই তার যথার্থ কাজ, মহৎ কাঁজ। 
কোনো একটিমাত্র জায়গায় যদি তিনি দেখিয়ে দিতে 
পারেন যে বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে, 
দেওয়া যেতে পারে তা হলেই হ'ল । 

স্বহস্তে তিনি নিজের চেষ্টায় সমস্ত অলস দেশকে 
নীরোগ-করে”' দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা 
তিনি যেটা প্রমাণ কবরুবেন সেইটেকে দেখ স্বয়ং গ্রহণ 





পাস তাস 


" করুলে তবেই সে উপস্থিত বিপর্দ থেকে রক্ষা পাবে এবং . 


'ভাৰী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মত প্রস্তুত হবে। নইলে 
বারে বারে নৃতন নৃতন ভাক্তার গোপাল চাটুজ্জের জন্তে 


তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে' থাকৃতে হবে, আর 


ইতিমধ্যে তার পীলে-যক্কতের সাংঘাতিক উন্নতিসাধনে 
সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে । 

ম্যালেরিয়া যেমন শরীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের 
একটা বিষম ব্যাধি। এতে মানুষের মুল্য কমিয়ে দেয়। 
অথাৎ গুণ তি হিসাৰে তার পরিমাণ বাড়লেও গুণের 
হিসাবে অত্যন্ত কমে" যায়। স্বরাজ বল, সভ্যতা বল, 
, মাহুষের যা-কিছু মুল্যবান্‌ এই্বধ্য সমস্তই এই গুণের 
হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ যতই 
বেশি হোক না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই বলে'ই 
ফসল ফলাতে পারে না । ভারতবর্ষের" ত্রিশকোটি 


সমাধান 


মাছষের মুন পরিমাণ-হিসাবে প্রভূত, কিন্তু যোগাতা 
হিসাবে কই স্ল্প। এই অযোগ্যতার, এই অবুদ্ধির, 
জগদ্দল পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে 
ঠেলে না ফেল্লে বিধাতা আমাদের কোনো বর 
দিলেও তা সফল হবে না এ যদ্দি সত্য হুয় তবে 
আমাদের কোমর বেধে বল্তেই হবে এই আমাদের 
কাজ। এ-কাজ প্রত্যেক কর্মীকে তার হাতের কাছ 
থেকেই স্থুরু করুতে হবে। যেখানেই যতটুকুই সফলত৷ 
লাভ করবেন সেই সফলতা সমন্ত দেশের। আয়তন 
থেকে ধারা সফলত।র বিচার করেন তীর স্কুগ্ন হবেন, 
সতাতা থেকে ধার! বিচার করেন তারা জানেন যে, সত্য 
বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে ভ্রিভূবন অধ্ধিকার করেঃ 
নিতে পারেন। 

আজকের দিনে জান্নানির কত্তখানি দুর্গতি হয়েছে, 
সকল দিক্‌ থেকে সে কত দুর্বল হয়ে পড়েচে, ত1 
সকলেরই জানা আছে । এই জাম্মানিতে এই ছুংখের 


- দিনে, যখন তার সত/ই ঘরে আগুন লেগেছে, তখন 


জাম্মীনি আগুন নেবাবার নানা উপায়ের মধ্যে ৫কান্‌ 
একট! বিশেষ উপায়কে প্রীধান্ত দিয়েচে . সে কথা 
আমাদেরও আলোচনার যোগ্য । বয়ংগ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করুবার জন্য যে প্রচেষ্টা আজ সেখানে 
প্রবর্তিত হয়েচে সে সম্বদ্ধে একটি চটি বই বেরিয়েছে । তার 
নাম, [659৫ ১0810 0050801017 10 051120215, 
তার থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে? দিই-_ 
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এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে কয়েকটি ভাববার কথ! আছে 


প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৩ 


| ২৩শ ভাগ? ২য় খণ্ড 


পিসি ৯ পাস্টিপাস্টিসি পাসি পা পাসি পাটি পাসি-পছি পাছি পাস পাস পাট পানি তি পাটি পাস পি পাটি পাঁস্টি পাস্িপাস্টিপাসি পাটি পি পা পোসটি পাটি পা পাি পারি পাটি পা পি পরাছি পি পা পি পাছি পাতি পাছি পি পি পি পাছি ৯৯৯ পাসি প ৭ পরি প ৬ পি পরা্ি পি পাটি পরি ত৯ 


প্রথম হচ্ছে, জার্মানির অবস্থা নিতান্তই নৈরাশ্তজনক। 
কিন্ত তবুও সেখানকার লোকে সেটাকে চরম বলে মেনে 
নিয়ে ভাগ্যের নিন্দা! করুচে না, তার কারণ, তারা সত্যের 
বর পাবার জন্তে বরাবর বাস্তব পথ অবলম্বন করতে 
অভ্যন্ত। তারা বুদ্ধিকে মানে বলে'ই নিজেকে মানে । 
দ্বিতীয় কথা হচ্চে, এরা এ-কথা নিঃসন্দেহ জানে -যে ভাবী 
কালের জন্যে যখন উন্নতির নৃতন ভিৎ বসাতে হবে তখন 
সেটা একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবপর" এই উন্নতির 
দ্বারা তারা.যে নিজের ভৌগোলিক সীমা'র মধ্যে বড় হবে 


তা নয়, সমগ্র ফুরোপের সভ্যতার" সঙ্গে আপন প্রভাবের - 


দ্বারা সম্মিলিত হবে। তৃতীয় কথা হচ্চে এই, অবস্থ৷ 
যতই শোচনীয় হোক, ব্যাপারট। যতই দুঃসাধ্য হোক, তবু 
এটা করাই চাই । 


একথা! বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ মান্য শিক্ষার দ্বারাই 
তৈরি হয়,__“মানুষ করে' তোলা” কথাটার মধ্যে এই অর্থ 
. আছে; প্রকৃতির ক্রিয়া জন্তকে জন্ধ করে, মানুষের শিক্ষা 
মাছষকে মানুষ করে তোলে । আজকের দিনে যে 
মানসিক অবস্থায় আমর! এসে পৌচেছি,__সেটা ভালোই 
হোক আর মন্দই হোক, সে অবস্থা আমাদের পূর্ব 
কালীন শিক্ষার দ্বারাই ঘটেচে। এই অবস্থা পাক। 
করবার জন্যে কত শান্ন কত উপদেশ কত ব্যবস্থা আছে 


তার সীমা নেই। যে বর্তমান অবস্থা এই শিক্ষার ফল, 


সেট! হচ্চে ভিতর দিক্‌ থেকে মনের স্বাতস্ত্রহীনতার 
অবস্থা। এই অবস্থা কোনোমতেই বাইবের দিকে স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠার অনুকূল হতেই পারে না। অতএব যদি স্বরাজকে 
 প্রার্থনীয় বলেই মনে করি তা হলে আগেকার শিক্ষাকে" 
অতিক্রম করে" এমন কোনোরকম শিক্ষা দেশে চালাতে 
হবে যাতে দেশের লোকের মন বুদ্ধিবৃত্তির স্বরাজের প্রতি 
আস্থাবান্‌ হতে পারে। যেশিক্ষায় আমাদের বর্তমানটা 
গড়ে? উঠেচে, সেই শিক্ষাতেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ 
গড়ে” ওঠে, তা হলে সে আমাদের এই বর্তমানেরই পুনরা- 
বৃত্তি হবে। 
আজ জান্মানি একথ! চিন্তা করুতে প্রবৃত্ত হয়েচে যে, 
তার পূর্বতন শিক্ষাবিধির মধ্যে একটা দোষ ছিল। 
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সার্বভৌম শিক্ষার সমগ্রতার দ্বারাই জার্মানির অধি- 
বামী মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা লাভ কবুবে এই চিন্তা সে দেশে 
আগুন লাগার বরূপকের জোরে উপেক্ষিত হয়নি । 


অথচ সেখানে অন্নাভাব বস্ত্রাভাব আমাদের দেশের 


চেয়েও প্রবলতর। আগে স্থুতো৷ কাট্ব, কাপড় বুন্ব, 


খাব, এবং তত্দারায় স্বরাজ পাব, তাঁর পরে উপযুক্ত অব- 


কাশ নিয়ে মনের দ্রিক্‌ থেকে মানুষ হব গ-কথা মানুষের 
কথাই নয়। প্রাণের যেমন একটা সমগ্রতা আছে, তা 


ইট সাজিয়ে ক্রমে ক্রমে ট্রকরো টুকৃরে! করে' গড়া" নয়, 


মনুষ্যত্বেরও তেমনি সমগ্রতা আছে। তার দেহ পরুবে 
বন্»। আর তার মন থ|কৃবে উলঙ্গ, এ সয় না--কোনো 
প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে তাঁর পূর্ণ তাকে কিছুকাল ধরে'ও 
খণ্ডিত কবুলে সে ক্ষতি হয়ত কোঁনোকালে আর পুরণ 
হবে না। যদি বলি যতদিন স্বরাজ না! পাব' ততদিন 
দেশে শিল্পকাধ্যকে প্রশ্রয় দেব না, কেন না, শিল্প- 
কার্য অবশ্থপ্রয়োজনীয় নয়, তা সৌখীন, তা? হলে 
স্বরাজ কবে পাব জানিনে, কিন্তু যে শিল্প শত শত 
বৎসরের সাধনায় প্রাণলাভ করেচে, 'স্বল্লকালের অনাদরে 
চিরদিনের জন্গে তা লুপ্ত হতে পারে। দেশে এয়ন 
লোকের অভাব নেই ধারা বল্বেন না হয় তাই হ'ল। 
আমি এই বলি, মান্থষকে একদিকে অসম্পূর্ণ করে আর 
একদিকে তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্চে কলসীর 
একদিক থেকে ছিদ্র করে আর একদিকু থেকে তা*তে 
জল ঢালা। মানুষ আপন সম্পূর্ণতা প্রকাশ কর্বার 
অবসর পাবে এইজন্তই মানুষের স্বাধীনতা । ম্পার্টা 
আপন পূর্ণ" মন্ুয্যত্বকে পঙ্গু করে? বাহুবলের সাধনা 
করেছিল, তাতে কোনো! ফল পায়নি; এথেন্স, তার 
কোনো একট! বিশেষ শক্তিকে সঙ্কীর্ণ করতে চাঁয়নি, 


'মচষ্যত্বের সর্বাঙ্গীনতাকে চেয়েছিল, এইজন্যে সকল 


২য় সখ] 





পাস 


শক্তির সঙ্গে যোগেই সে বাহুবলকে পেয়েছিল। এর 
কারণ হচ্ছে, মনুষ্যত্বের প্রাণময় অথণ্ততাই মানুষের পরম 
সত্য, কোন আশ্ড প্রয়োজনের লোভে তাকে খণ্ডিত 
করুলে সমন্তুটাকেই ক্লিষ্ট করা হয়। রঃ 

সেই চটি বই থেকে আর-এফটি- অংশ উদ্ধৃত করে? 
আমার এই লেখ! শেষ করি । - 
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এই ছুটি প্যারাগ্রাফ থেকে আমাদের শিক্ষার ও 
চিন্তার বিষয় যেটুকু আছে সে হচ্চে এই ষে, কাজের বাধা 
অতি কঠিন, কাজের ফল অতি নিকট নয়, অথচ কাজের 


অধ্যবসয় দুর্দিমনীয়। 
তরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুপ্প 





উইলিয়াম্‌ পিয়ার্সন্‌ 


ভারতবর্ষে ফিরিবার ঠিক পূর্ব্বে ইটালীতে ভ্রমণকালে 
শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পিয়াসন্ মহাশয়ের আকম্দিক 
দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। 
তাহার নাম জনসাধারণের নিকট বিস্তৃতভাবে পরিচিত 
না হইতে পারে, কিন্তু আমার স্থিরবিশ্বাস যে তাহার 
মৃত্যুতে যেক্ষতি হইল তাহা শুধু তাহার আত্মীয় এবং 
বন্ধুৰান্ধবের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের প্রতি 
ভালবাস তাহার কাছে যেরূপ সত্যকার সামগ্রী ছিল, 
সেবার. আদর্শকে তিনি তাহার স্বভাবের সহিত যেরূপ 
পূর্ণভাবে মিলাইতে পারিয়াছিলেন, খুব কম লোকেরই 
ভিতর আমরা তাহা দেখিয়াছি। যে-সকল অজ্ঞাত 
অখ্যাতনামা লোকের মধ্যে গুতিবেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
ফরিবার মতও কোনো বিশেষত্ব ছিল না, সম্পূর্ণ বিশ্বাসের 
সহিত হ্বত:প্রবৃত্ব হইয়া তিনি তাহাদের নিজের সখ্য 
দান করিতে পর্ধদাই প্রস্তুত ছিলেন, .এবং এই দানের 
মধ্যে জ্ঞাতসারে. ৰা অজ্ঞাতসারে অহঙ্কার রিপুর সতবর্ঘ- 


সাধনজনিত আত্মতৃপ্িগত ভাববিলাসের কিছুমান 
প্রভাব ছিল না। ছুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত লোককে তিনি 
নিত্যনিয়ত যে-সাহায্য করিতেন তাহার জন্য তীহার 
সর্বসাধারণের প্রশংসা দ্বারা পুরস্কৃত হইবার কোনে! 
সম্ভাবনা ছিল না, কাহার কাছে নিজের দৈনিককত্যের 
মতই তাহ! নিতান্ত সহজ এবং প্রচ্ছন্ন ছিল। তাহার 
দেশপ্রেম ছিল সর্বমানবের দেশের-প্রতি, পৃথিবীর ষে 
কোনো দেশের লোকের উপুর কিছুমাত্র অবিচার বা 
নিষ্ঠুর আচরণ ঘটিলে তিনি অস্তরের সহিত বেদনা 
অনুভব করিতেন, এবং মহৎ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়! 
তাহাদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তিনি নির্ভীক- 
চিত্তে আপন দেশবাসীর নিকট শাস্তি বরণ করিয়া 
লইয়াছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তিনি আপন 
আবাসডূমি বলিয়! জীনিয়াছিলেন, তিনি অনুভব করিয়া" 
ছিলেন যে এইখানেই তিনি তাহার বিশ্বমানবের প্রতি 
সেবার আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন) এং যে- 


১৬৪ 


প্রবাসীস্অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








*.. উইলিয়ম্‌ পিয়াসন্‌ ও রবীন্ত্রনাথ--শাস্তিনিকেতন আশ্রমে 

তাহার একান্ত বাসনা ছিল, এবং বরাবরই তিনি এইজন্য 
সচেষ্ট ছিলেন এবং যথাসম্ভব অর্থদান করিয়াছেন । আমার 
বিশ্বাস, আমর! যদি ক্তাহার এই ইচ্ছাকে কাধ্যে পরিণত 


ভারতের কল্যাণের সহিত তাহার জীবনের সকল আঁশ 
জড়িত ছিল, তাহার প্রতিও নিজের স্থগভীর ভালবাসা 
গ্রকাশ করিবার স্থযোগ পাইবেন । 

আমি জানি এদেশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে 
তাহার এমন অনেক বন্ধু আছেন যাহারা তাহার মহৎ 
নিঃস্বার্থ হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেন, এবং তাহার 
এমন' অশেক বন্ধু আছেন ধাহারা তাহার মৃত্যুসংবাদে 
মন্দাহত হইয়াছেন। আমার মনে দৃঢ় ধারণা যে 
স্কাহার এই প্রিয় আশ্রমে তাহার নামে একটি স্থায়ী 
স্বতিচিহ্ন নিশ্বাণ করিবার ইচ্ছাকে সকলেই অন্থমোদন 
করিবেন। আমাদের আশ্রম-সংক্রাস্ত হাঁসপাতালটি 
যাহাতে নৃতন করিয়! তৈরী হয়, এবং যথাবশ্তক সাজ- 
লরঞ্জাম সংগ্রহের পর উত্তমরূপে চালিত হয়, ইহাই 


করিতে পারি, এবং 


ছেলেদের জন্য স্বতস্ত্রবিভাগের 
ব্যবস্থা রাখিয়! একটি ভালরকম হাসপাতাল নিশ্শাণ করি, 


তাহ হইলে তাহার স্বতিকে' যথার্থ সম্মান কর! হইবে, 


এবং মানবের ছুঃখকষ্টে তিনি ঘে সমবেদনা অন্ভব করি- 

তেন তাহার আদর্শ এই হাসপাতাল আমাদের সর্বদা মনে 

করাইয়া দিবে । এই অভিপ্রায়ে আমর! তাহার বদ্ধুবাদ্ধব 

এবং তাহাকে শ্রদ্ধা করেন এমন সব লোকের নিকট আজ 

উপস্থিত হইতেছি, এবং আশা করিতেছি যে এ বিষয়ে 

সকলেই আমাদের মুক্তহস্তে দান করিয়া সাহায্য করিবেন। 
ী। ববীন্দ্রশাথ ঠাকুর 
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স্থমিত্রার জন্মদিনোৎসবের ঘটন?র পর মাস ছুই অতি- 
বাহিত হইয়া গিয়াছে । ইহার মধো স্থরেশ্বর বিমান ও 
স্থমিত্রা কয়েকবার মিলিত হইয়াছে এবং ত্রবসরে তিন 
'জনের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফলে পরস্পরের সম্পর্কে 
প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া 
উঠিয়াছে। একত্র হইলেই একটা কোনও প্রসঙ্গ 
উপলক্ষ্য করিয়া তিন জনের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হয়, 
এবং মনের গভীরতলনিহিত বিরোধ ভাষার মধ্যে 
আলোড়িত হইয়া ভাপিয়া উঠে এবং প্রকাশ পায় । 

এই বিরোধটা প্রকাশ পাইত বিমান এবং স্থরেশ্বরের 
মধ্যে সর্বদা, স্বরেশ্বর ও স্মিত্রার মধ্যে সময় 
সময়, এবং বিমান ও স্থমিআার মধ্যে কদাচিৎ । বিমান- 
বিহারী সর্ববিষয়ে এবং সর্বতোভাবে স্থমিত্রার 
সহিত এক্য রাখিয়া চলিত। স্থরেশ্বর এবং স্থমিত্রার 


মধ্যে প্রায়ই তর্ক এবং দ্বন্দ ঘটিত বলিয়! সেমনে করিত' 


স্থমিত্রার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে তাহার চিত্ত অধিকার 
করিয়া বাখিবে। কিন্ত মান্ধমের মন যে অভটা সহজ 
নহে ভাহা -সে জানিত না। বিকুদ্ধাচরণে সৌজগ্ত না 
বাড়িলেও আকধণ বাড়ে; একের চেয়ে বিরোধ 
অধিকতর মর্মস্পর্শী । 

ক্রোতম্বতী যখন সমতল ভূমির উপর দিয়া বহিয়া চলে 
তখন প্রশান্ত থাকে, কিন্ত যখন নন্ধুর ভূমিরু উপর দিয়া 
যায় তখন ছার্দাস্ত হইয়া উঠে। সেই প্রাকৃতিক বিধির 
অঙ্রূপ নিয়মে বিমানের সহিত কথাবার্তায় “হুমিত্রীকে 
বেশ শান্ত মনে হইত, কিন্তু স্ুরেশ্বরের সঙ্গে কথাবার্তার 
সময়ে সে অধীর হইয়া উঠিত। স্ুরেশ্বর কিন্তু সে সময়ে 
তাহার ধৈর্ধ্য ও সহিষুতা, হইতে একটুও ভিত্তিচ্যুত 
হইত না। জলে আর পাথরে সংঘর্ষ বাধিলে- জল 
অধীর উচ্ছৃসিত হইয়া উঠে, কিন্তু সেই সফেন উচ্ছ্বাসের 
মধ্যে পাথর স্তব্ধ হইয়াই থাকে । 

কিন্তু এই বিরোধ এবং সংঘর্ষের তিতর*্দিয়াই জন্মে 


শ্বৌোরবে অপূর্ব হইয়াছে। 


অল্পে অলক্ষিতে স্থরেশ্বরের প্রতি স্থমিত্ার একটা গভীর 
আকর্ষণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অধিকাংশ দিনই 
বিমানবিহারী একা আদিয়৷ তাহার সহিত সন্ধ্যা অতি- 
বাহিত করিয়। যাইত, কিন্ত সে-সকল দিনে বিমানবিহারীর 
মহিত একটানা একন্থরা নির্বিরোধ নির্ধিবাদ কথা- 
বার্তায় অল্পক্ষণের মধ্যেই. স্থমিত্রার বিরক্তি ধরিয়! যাইত। 
না খাকিত তাহার মধ্য উত্তেজনা, না থাকিত তাহার 


মধ্যে উদ্দীপনা, না থাকিত বিতর্ক, না থাকিত বিচার । 


কেবল মিল, কেবল এঁক্য। ছুই ঘণ্টার শ্রসঙ্গ দুই মিনিটে 
শেষ হইত। 

স্বমিত্র| সময়ে সময়ে তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিত, কিন্ত 
য়ে তর্ককে' নিরোধ করিতে বিমানবিহারীর : কিছুমান্ত 
দ্বিধা বা বিলম্ব হইত ন; শুধু অপ্রতিবাদের দ্বারাই নহে, 
প্রয়োজন হইলে স্বীয় মত বর্জন করিয়াও বিমানবিহারী 
সথমিত্রার সহিত একমত হইত । কিন্তু সুমিত্রার উচ্ছল 
প্রকৃতি তাহাতে তৃপ্তি পাইত না। স্থরেশ্বরের সবল 
এবং সপ্রতিবাদ বিরোধের তুলনায় বিমানবিহারীর 
নির্বিবাদ এক্য স্থমিত্রার নিতান্ত ফিকা মনে হইত। 

কোন এক মাসিকপত্রে নারীনিগ্রহ-শীর্ষক স্থমিজ্রার 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের বক্তবা, 
পুরুষ বহুকাল হইতে কৌশলে নারী-জাতিকে তাহাদের 
সাধারণ ও স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 
আসিয়াছে; তাহার ফলে ক্রমশঃ নারীজাতি হুর্বল ও 
আশ্রয়ার্থী হইয়া উঠিয়্াছে। নচেৎ মিরা কখনই, 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

যেদ্রিন প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সেদিন সদ্্াকালে 
স্থরেশ্বর ও বিমান উভয়েই হ্মিত্রাদের বাড়ীতে বেড়াইতে 
আলিয়াছিল। বিমান সে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া! উচ্চ- 
কঠে প্রশংসা করিল; বলিল প্রবন্ধটি যুক্তি- ও বিচার- 
ইহার পূর্বে আর কেহ 
এমন অখগনীয়রূপে নারী-জাতির সপক্ষে ওকালতী 
করিতে পারে নাই। | 


১৬৬ 


কৌতুহলী স্থরেশ্বর স্মিত্রার দিকে চাহিয়: আগ্রহ- 
ভরে কহিল, “কই দেখি, দেখি! নারীর অধিকারের 
বিষয়ে কি ওকালতী করেছেন দেখি ।” 

স্মিত্রা আরক্ত মুখে কহিল, “না, না, সে কিছুই হয়- 
নি, সে আপনার'ভাল লাগবে না।” 

স্থরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, “বিমান-বাবুপ যখন এত 
ভাল লেগেছে তখন আমার ভাল লাগবে না বল্ছেন 
কেন? আপনি কি বল্‌্তে চান যে বিমান-বাবুর পছন্দ 
আর মতের কোনও মূলা নেই, না আমার রস-বোধের 
কিছু মাত্র শক্তি নেই 1”. 

অপ্রতিভ মুখে স্থমিত্র! কহিল, “না, তা বল্ছিনে। 


স্থরেশ্বর হাসিয়া কহিল, “তবে বিমান-বাবুর আর 


আমার মধ্যে গ্রভেদ করুছেন কেন? প্রবন্ধটা তাকে 


যখন দেখিয়েছেন তখন আমাকে দেখাতে আপত্তি 


কি?” 

স্মিত্রা তাড়াতাড়ি কহিল, 
নিজেই দেখেছেন ।” 

হবরেশ্বর তেমনি হাসিয়া কহিল, “আমাকে ন| হয় 
আপনি নিজেই দেখান । সব বিষয়েই যে বিমান-বাবু আর 
আমার মধ্যে অভিন্ন ব্যবহার করতে হবে তার কি মানে 
আছে। 

এই ক্রুতপরিবর্তিত যুক্তিতে কৌতুকান্থিত হইয়া 
স্থমিত্রা হানমিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, ভার কোনো মানে 
নেই।” তাহার পর আর বাদাহ্নবাদ না করিয়া মাসিক 
পত্রথানা লইয়া আসিয়া স্থরেশ্বরের হন্তে দিল । 

সথরেশ্বর স্থুমিত্রার প্রবন্ধটি বাহির করিয়া পড়িত্তে 
আরম্ভ করিল এবং অনতিবিপস্বে তন্মধো গভীরভাবে 
নিবিষ্ট হইয়া পড়িল। যতক্ষণ ধরিয়া স্থরেশ্বর পাঠ করিল 
স্মিত্রা অধীর কম্পিত হৃদয়ে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিয়া 
রহিল। তৎকালে বিমানবিহারী তাহার সহিত নানা 
বিষয়ে কথা কহিয়৷ যাইতেছিল, কিন্তু চেষ্টা এবং ইচ্ছা 
সন্ত্বেও সে তাহাতে মনঃদংযে'গ করিতে পারিতেছিল না। 
পাঠান্তে স্থরেশ্বর কিন্ধপ সমালোচনা করিবে,_নিন্দা 
করিবে, না সুখ্যাতি করিবে, সেই চিন্তা তাহাকে উদ্ভাস্ত 
করিয়া রাধিয়াছিল; ক্ষণপূর্ধে বিমানবিহারী ষে অমিত 


“আমি দেখাইনি, তিনি 


প্রবাস।স্অগ্রহায়ণ, ১৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এবং অমিশ্র প্রশংসা করিয়ছিল তাহা তাহাকে কিছুমাত্র 
আশ্বাস দিতেছিল না। 

পাঠ শেষ হইলে স্থরেশ্বর স্থমিতরার দিকে চাহিয়া মৃদু 
হাস্য করিয়া কহিল, “এটা কিন্তু আপনার ঠিক ওকালতী 
হয়নি) এটা পুরুষ-জাতির সঙ্গে কলহ হয়েছে। কলহটা 
আবার কিরকম জানেন? দেহের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে অধিকার-ভোগ আর অধিকাঁর-ভেদ নিয়ে কলঙ্কের 
মত। মুখ বসে” বসে" খায় বলে' হাত একবার বিদ্রোহী 
হয়ে উঠে বলেছিল, যত রসাস্বাদন মুখ করবে আর আমি 


পরিশ্রম করে তাকে আহার জোগাব ? তা হবে না। রই- 


লাম আমি ঝুলে' আর উপর দিকে উঠছিনে !? পরে দেখা 
গিয়েছিল যে বিদ্রোহের ফলে মুখের চেয়ে হাতের লাঞ্ছনা 
কম হয়নি? মুখ পর্যন্ত না ওঠার ফলে মুখ পর্য্যস্ত ওঠ.বার 
শক্তিই তার লুপ্ত হয়েছিল । তেমনি অক্পপূর্ণার বৃত্তিকে 
দাশ্াবৃত্তি বলে? ভূল করে পুরুষ-জাঁতিকে আপনারা যদি 
শুকিয়ে মারুতে চেষ্ট। করেন, ঠিক জান্বেন তাতে 
আপনারাও পুষ্ট হবেন না।” বলিয়া স্থরেশ্বর মৃদু মুঁছ 
হাসিতে লাগিল। 

স্বরেশ্বরের এই বিরুদ্ধ সমালোচনায় হুমিত্রার মুখ 
আরক্ত হইয়া উঠিল । প্রথমটা তাহার মুখ দিয়া প্রতিবাদের 
কোনো বাক্য বহির্গত হইল না, কিন্তু ক্ষণপরে সে নিজেকে 
দু করিয়া লইয়া বলিল, “আপনাদের এই দস্ত, এই 
অহস্কারই আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ । 
আপনারা যে'মনে ক্রেন আপনার! উপাজ্জন করে? এনে 
না দিলে আমাদের শুকিয়ে মবুতে হবে, এইটেই আমাদের 
প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অত্যাচার ।” 

স্থুরেশ্বর শ্াস্ত-সংযতভাবে কহিল, “ঠিক বিপরীত। 
আমরা যে ও-রকম মনে করি আপনাদের এই ধারণাই 
আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অবিচার । 
শক্তি আর প্ররুতির বিভিন্নতার অন্ছরোধে এতদিন স্ত্রী- 
পুরুষের মধ্যে যে অধিকার ভাগ হয়ে এসেছে তা নিয়ে 
যদি আপনারা মাম্লা করতে চান্‌ ত সৃষ্টিকর্তাকে 
প্রতিবাদী করুবেন, পুরুষদের করুবেন না ।” 

স্থমিত্রা উত্তেজিত হইয়া বলিল, “কিন্ত আমাদের শক্তি 
আর প্রকৃতির জন্মে কি আপনারাই দায়ী নন? চিরদিন 


২য় সংখ্য। ) 


১:৮৯ পা্পাসিপাস্সিপাসি পি পা্িপাসিাস পসিপাস শিস ৯৮৯ 


আমাদের দুর্বল করে, রেখেছেন বলেই কি আমরা হূর্বল 
নই ?” 

' স্থমিত্রার কথ শুনিয়া স্থরেশ্বরের মুখে কৌতুকের 
মুদু হাস্য ফুঠিয়া উঠিল । নে কহিল, “এই কথাই ত 
আপনি আপনার প্রবন্ধের মধ্যে নান! প্রকারে কয়েকবার 
বলেছেন। কিন্তু এ ত বহুপুরাতন অসার যুক্তি! 
এ আর আপনারা কতবার বল্বেন ? এ তর্কের উত্তরে 
আমি যদ্রিবলি মে কোনে! এক জাতি যদি অপর কোনো 
জাতিকে চিরদিন বলহীন করে, রাখতে পেরে থাকে 
তা হ'লে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয় যে প্রথমোক্ত জাতি অপর 
জাতির চেয়ে সবল, তাঁর উত্তবে আপনাব। কি বল্বেন 
বলুন 1? . 

স্থবেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়! স্থমিত্র। ক্ষণকাল বিষুট- 
ভাবে নীরনে চাহিয়া রহিল, ভাঙার পৰ ধীরে ধীরে 
কহিল, বিল্ব, এ থেকে এ কথাও প্রমাণ ভানে পারে 
যে চিরদিনই পুরুষ্গাতি স্ীজাতিকে নানা ছলে আব 
কৌশলে দাবিয়ে রেখেছে ।” 

স্থমিত্রার কথা শুনিয়! সথরেশ্বর হাপিয়া! উঠিল । 
বলিল, “অর্থাৎ আপনি স্বীকার করুছেন পুরুষ নারীর 
চেয়ে, শক্তিতে বড় ন। হোক, বুদ্ধিনে নিশ্চয় বড় ?” 

বিমান এতক্ষণ এ তর্কের মধ্যে কোনও কথা কহে 
নাই, কোন্‌ দিকৃ হইতে স্থমিত্রার পক্ষ গ্রহণ করিয়া 
থে স্থরেশ্বরকে আক্রমণ করিবে তাহাই সে মনে মনে 
ভাবিতেছিল। এবার স্থমিত্রাকে কোনও উত্তর দিবা 
অবপর না দিয়া সে বলিল, "ছল আর কৌশলকে বুদ্ধি 
বলা চলে না; ছুষ্টবুদ্ধি বল্‌তে পারেন ।” 

স্থবেশ্বর হাসিয়া কহিল, “দুষ্বুদ্ধিও বুদ্ধিরই অন্তর্গত। 
তা ছাড়া বুদ্ধি তুষ্ট হ'লেও যে একট! প্রবল এক্তি তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই ।” | 

বিমান উত্তেজিত হইয়! বলিল, “ত| হলে অত্যাচার 
উৎ্পীড়ন জুলুম'জবরদস্তী সবই যে *এক একট! প্রবল 
শক্তি তাতেও কোনও সন্দেহ নেই ?” 

স্থরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, “নিশ্চয়ই নেই। কারণ 
ওগুলোকে শুধু শক্তির দ্বারাই : প্রতিহত করা যায় । 
তর্ক অথব! প্রবন্ধের দ্বারা করা যায় না বিশেষতঃ 


রাজপথ 


১৫৯ ৩৯৯ পস্পিসিত ১৫টি পরি পসরা পাছি পাছি পাস ৯ 


১৬৭ 





৯ পাস ৯ ৩৯৩৯ পাটি পাটি পাসি পিল ৯ ৯ পাছি পাটি পাটি পরি কাটি পি পিন 


আজকাল মাসিক পত্রে নারীজাগরণ-সদ্ধে সচরাচর যে 
সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তার দ্বারা ত যায়ই ন1।” 
তাহার পর স্থমিত্রার দিকে চাহিয়া শ্মিতমুখে ঈষৎ 
কুষ্ঠার সহিত কহিল, “আমার অবিনয় ক্ষমা করবেন, 
কিন্তু একথা আমাকে বল্তেই হবে যে নারী-জাগরণ- 
বিষয়ে আপনাদের লেণ।- প্রবন্ধ গুলির একমাত্র উদ্দেশ্ঠ 
হচ্ছে সাহিত্যন্থ্টি করা, জাগরণটা আপনাদের কি- 
ভাবে হওয়। আবশ্তক সে ধারণ।ট। বোধ হয় আপনাদেরই 
ঠিক নেই, তাই আপনাদের প্রবন্ধ গুলিতে পুরুষজ্বাতির 
প্রতি কটুক্তি ছাড়া আর বড় বেশী কিছু পাওয়া যায় না ।”” 
: এই স্পষ্ট এবং কঠোর উক্তির বিরুদ্ধে সহসা কোনও 
উত্তর না পাইয়া সুমিত্রা বিমুড়ুভাবে চাহিয়া রহিল। 
কিন্ত “বিমানবিহারী উত্তপু হইয়া উঠিয়া বলিল, 
“মেয়েরা পুরুষদের প্রতি কটুক্তি করুছে বলে আপনি 
অন্নুযৌগ করছেন, কিন্তু আপনি এএই ছু চারটা কথায় 
তাদের প্রতি যেরকম কট,ক্তি করুলেন তারা সকলে 
মিলে কি ততট] কর্‌তে পেরেছে? মাপ কর্বেন স্থরেশ্বর- 
বাবু, সত্রী-জাতির সম্পর্কে আর-একটু সংযত আর.শিষ্ট' 
হলে বোধ হয় কোনও ক্ষতি হয় না।” 
বিমানবিহারীর এই তিরঙ্কারে বিস্মিত হইয়া স্থরেশ্বর 
বলিল, “না, নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু মেয়েরা এই ষে 
পুরুষজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাধিয়েছেন তাতে কি 
তার! পুরুষদের পক্ষ থেকে শুধু সংযম আর শিক্টতাই 
আশ। করেন, সামান্য প্রতিবাদও আশঙ্কা করেন না?” 
তাহার পর স্থমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 
“দেখুন, অন্তঃপুরের পাচিল ভেঙে আপনারা-যখন রাজ- 
পথে বেরিয়ে আস্তে চাচ্ছেন তখন আর রাজপথের 
ধূলিকীকর-ছুঃখ-তাপকে ভয় করুলে চল্বে না। এটা 


' নিশ্চয় জান্বেন যে গোলাপের চাষ করুতে হ'লে সজে- 


সঙ্গে কাটার চাষ কর্তেই' হবে|” 
স্মিত্রা আরও স্মিতমুখে কহিল, 
জানি।” 
স্থরেশ্বর সহাসামুখে কহিল, “তা যদি জানেন; তা 
হ'লে এ কথাও জান্বেন যে একই পক্ষ থেকে ভয় আর 
ভক্তি ছুই প্রত্যাশা কর! চলে না? মন্দির থেকে বেরিয়ে 


“তা আমরা 


পা পি পিসি পা প৯ পা পাত প৯ পা পাস সপািপাি পাছি পাটি পা 


এসে দেবতা যদি ভক্কের প্রতি সংহারমৃদ্ঠি ধারণ 
করেন, তা হ'লে উক্ত ভয় নিশ্চয়ই পায়, কিন্তু ভক্তি- 
পুষ্পাঞ্চলি দেওয়া বোধ হয় স্থগিত রাখে ।” 

এবার স্থমিত্রা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, “স্কগিত 
রাখতে হবেনা। আপনার] একেবারে বন্ধ করুন। 
দেবী বলে' আমাদের ভুলিয়ে না রেখে মানবীব পদে 
আমাদের দাড়াতে দিন।” 
_ হরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া হাসিতে 
হাসিতে কহিল, “দেখলেন ত বিমান-বাবু, এদেব 
মানসিক অবস্থাটা । নারীজাতিব খাতিরে এর। আমাদের 
কাছ থেকে বিশেষ করে' কিছুমাত্র শিষ্টত৷ বা! সংযম-পেতে 
চান্‌না। অথচ আমি এর প্রবন্ধের অকপট সমালোচন। 
করছিলাম বলে আপনি আমাকে অশিষ্টতার অপরাধে 
'অপরাধী করছিলেন!” তাহার পর স্মিত্রাকে সঙ্গেধন 
করিয়। বলিল, “কিন্ত আপনার ভাষাটি ভারি চমৎকার 
হয়েছে। একেবারে তর্তরে, ঝরঝরে ! আমাদের প্রতি থে 
অকারণ গালি বর্ষণ করেছেন তার একমাত্র সান্তনা এই 
'যেখা বলেছেন তা! হ্থন্দর কবেই বলেছেন ।” বলিয়। 
সরেশ্বর হাসিতে লাগিল । 

সেদিন স্থরেশ্বর প্রস্থান করার পরও বিমানবিহারী 
কিছুক্ষণ থাকিয়া গেল | স্ুমিত্রাকে ঈষৎ উন্মনা লক্ষ্য 
'করিয়৷ সে বলিল, পহুরেশ্ববনের আসল মু্িটি ক্রমশঃই 
প্রকাশ পাচ্ছে! তার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠত! হলে 
হয়ত দেখা যাবে সে আজ যতটুকু রূটতা প্রকাশ করে' 
গেল, সেটাও তার ভাণ করা বিনয়ের অভিনয়!” 


স্থমিত্রা-সবিন্ময়ে কহিল, “কীঁটত| প্রকাশ করে' গেলেন. 


কখন ?” ৃঁ ৃঁ 

বিমানবিহারী কুষ্টমুখে কহিল, “তুমি যদি সেট। 
বুঝতে না পেরে থাক তা হ'লে এখন তা বোঝাতে যাওয়। 
যেমন কঠিন তেমনি অনাবশ্যক! তুমি কি মনে কর 
বনজ 'শুধু রূঢ় কথা দিয়েই প্রকাশ করা যায়?” 

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া স্থমি্তা ্ণকাল নির্বাক 
হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর স্মিতমুখে কহিল, 
শক্থরেশ্বর-বাবু ষদ্ধি হেয়ালী করে' গিয়ে থাকেন তকি 
করে' বুঝব বলুন ?” 


প্রবাসী--অগ্রহথায়ণ, ১৩৩ , 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পি পাটি পাটি পাপা সি পা সপা সপ পান্টি পাস পাটি পাটি পাটি পা্ি পি পাছি পাটি পান্টি পিপি পাসিপাসটি পাটি পি লাস্ট পাসটিপীসপাস্টিপাস্পিলা 


স্থমিত্রার এই সপরিহাঁস লঘু উত্তরে উত্তেজিত হইয়া! 
উঠিয়া বিমান কহিল, “স্ঁয়ালী ? কেন, তোমাকে আর 
তোমাদের সমপ্ত দলটিকে সে প্রকারান্তরে কপট বলে” 
গেল না? বল্লে না যে তোমাদের প্রবন্ধ লেখবার এক 
মার উদ্দেশ্ট হচ্চে সাহিত্যস্থাষ্টি করা?” 

স্মিত! মুছু হাসিয়া কহিল, *্যা, সাহিত্যস্থষ্টির 
কথা বলেছিলেন বটে কিন্তু সমালোচনা! করতে গিয়ে 
এটুকু বলাকে. রূঢ়তা বলা যায় কি ?” বিমানবিহারী 
অধিকতর উত্তেজিত হইয়। উঠিয়। বলিল, "সমালোচন। 
বল্ছ তুমি কাকে ? অনথক অকারণ নিন্দাকে যদি সমা- 
(লোচনা বল্তে হয় তাহলে গালাগালিকেও উপদেশ বল! 
চলে! একটা জিনিসকে অপরন্দিনিসের সঙ্গে গোল কোরো 
না স্মিত্রা। তোমার প্রবন্ধে যুক্তিতর্কের সংশ্রব নেই 
বল্লে সমালোচনা করা হয়, কি নিন্দা করা হয়, এটুকু 
বোঝবার ক্ষমত| আশার আছে_-এবং সেটুকু বুঝে? 
ঠপ করে" থাকার ধৈর্ধা আমার নেই 1” 

বিমানবিহারীর কথার শেষাংশের তাৎপধ্য উপলবি 
করিয়া আরক্রমুখে স্ৃমিত্রা কহিল, কিন্ত অকারণ 
আমার প্রবন্ধের নিন্দা করে' স্বরেশ্বর-বাবুর কি লাভ?” 

ধিমানবিহারী বলিল, “লাভ কিছুই নেই। এটুকু 
হচ্ছে ওর প্রকৃতি। একদল লোক আছে-তারা মনে 
করে অপরের সঙ্গে একমত হলেই খাটো হ'তে হয়। 
তাই তারা কারণে অকারণে সব কথার প্রতিবাদ করে 
নিজেদের বিশেষত্ব প্রমাণ করুতে চেষ্টা করে। আমি 
বল্লাম, তোমার প্রবন্ধে যথেষ্ট যুক্তি আছে, অতএব 
সে বলে' গেল আর কিছু থাক আর নাই থাক যুক্তিটাই 
তাতে নেই !” 

কিন্ত বিমানবিহারীর এত কথা, এবং পরে আরও 
বছ বহু প্রশংসা সত্বেও, স্থমিত্রা যখন একাকী হইয়া 
প্রবন্ধটা! খুলিয়া! দেখিতে বফ্ি, তখন তাহার নিকট 
স্বরেশ্বরের নিন্দা-প্রশংসাই একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল ভাহার প্রবন্ধ যেন 
হুচারু পরিচ্ছদে আবৃত কুগঠিত দেহ। 

(ক্রমশঃ) 
শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্পোপাধ্যায় 


হয় সংখ্য। ] 


মৌরীফুল 


১৬৯ 


মৌরীফুল 


মুখয্যে-বা ডীব পিছনে 
উপঞম 


ন্বকার তখনও ঠিক হয খাছ । 
[খবাগানে জোনাকীর পপ সাঙ্গ জাল্বাব 
'রিতেছিল | তাল-পুকুবেব গাড়ে গাছেব মাথায় 
[ছুড়েব দল কালো হইখ| ঝুলিতেছে-মাঠের পাবে 
[শ-বাগানেব পিছনট। সুষ্যাপ্তেব খেষ-আলোয় উজ্জল । 
রিদিক্‌ বেশ কবিত্পূর্ণ হইসা আসিতেছে, এমন সময 
খুদোদেব অন্বর-বান্ডী হইতে এক তুমুল কলবব আব 
হ চৈ উঠিল। 

পন্ধ রামতভ মুখয্যে শিবরুষ্জ পবরম্হংসেব শিষা। 
তনি বেজ পন্ব্যা বেলাঘ আশুতি দিয়। খাবেন, এদান্য 
ধায় একপো।য়। খাটি গাঙ্ষ। ঘি তাব চাই । হ্িনি নানা 
'পাথে এই খি সংগ্র5 করিষা ঘবে রাখিম। দেন আঅন্য- 
দনেব মত আঙও তাকেব ভপব একটা খাটিতে ঘিট। 
ছল, ভাব পবন স্শীল। সেই বাটি হাকেন উপৰ 
ইতে পাটি] পে ঘিটাব সমঞ্তই দিয। খাবাণ ততখাখা 
চবিষাছে। 

বামতন্ত সুখুখ্যে মহকুমাৰ কোটে গিক্াছিপেন। পি. 
1ডার চৌধুবীদের পক্ষে একট| মোকদ্দমাব সাক্ষ্য দিতে । 
বপক্ষের উকীল তাকে জেরাব মুখে জিজ্ঞাসা কবেন_- 
আপনি গত মে মাসে পাচ রাঘ আগ ভাব ভাইয়েব 
[চীপেব জাষগ। নিষ্ষে মাম্লাষ প্রধান সাগা ছিলেন 
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রামতন্থ মুখুষ্যে বলিষাছিলেন-ই। তিনি ছিলেন । 

উকীল পুনরায় জেরা করিয়াছিলেন_-“ছু-নালিৰ 
ীপুরীদের কানসোনার মাঠের দার্শার োকদম।য় 
মপনি পুলিসের দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন কি ন1?” 

রামতন্থ মুখুষ্যে মহাশয়কে ঢোক গিলিয়া স্বীকার 
চরিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে। 

বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন করেন,_-“আচ্ছ। 
এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের স্বত্বের মামলায় আপনি 
ধাদী পক্ষের সাঙ্গী ছিলেন কি না?” 

কবে তিনি এসাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মুখুযৌ মহাশয় 


পখমট। ভাহা মনে করিতে বেন মাই, ছার পর 
বিপশের উক্ীলেব প্ুনহপুন কডা প্রশ্নে এব৭ মুন্সেধ- 
বাবু আকুটা-শিশিহ দিব সম্মথে হতভাগ্য পামতর 
মনে পড়িমাছিল যে তিনি এ সাঙ্গ্য দিঘ।ছিলেন বটে এবং 
এহ গত জুলাই ঘাসে এভ পোটেই শাহ তিনি দিয়া 
গিযাঁচ্ছেন। 

তাঁভাব পথ কোনে কি পটিঘাছিল, বিপক্ষেব উকীল 
হাকিমের দিকে চাতিঘা বামতন্তব উপব কি ব্যঙ্গ, 
বরিয়াছিলেন, বামতন্ট উীল আম্ল।য ডপ্ভি মুন্সেফ-বাবুখ 
এসলাসে হঠাৎ কিকপে ধপুষ্প সফপঙেন্ধেব আবিষ্কার 
কবেন, সেসকল কথা উল্লেখেব আব প্রযোজন নাই । 
তবে মোটেক উপব ব্পল। যয, বানতন্ মুখমো যখন বাদী 
আপসিয়। পৌ্িলেন, তখন তাপ শবাবের ও মনের অবঙ্থ। 
খবই খারাপ | কৌথাব এ অবস্থা তিনি ভাবিখাছিলেন 
| হাত পুইষ। 91৭1 হউথা শাপুরুব উদ্দেশে আহুতি দিয় 
আশিত্য বিষঘবিষে ছজ্জবিত ননাকে একটু স্তিব করিবেন, 
ন। দেখেন থে আঞতিব জন্য আাল।দ। কিমা ডোল। দে 
পি-টুকু তাকে ছিশঃ ভাব মবটাই এপেবাবে নষ্ট হইয়াছে! 

ভাব পব প্রায় অদ্দ-ঘণ্ট। ধবিষ। মুখুয্যে-বাড়ীর অন্দর 
মহলে একট বাতিনত কবির লঢাই চলিতে লাগিল । 
মুখুষ্যে মহাশযেব পুত্রবধূ গশীল। গ্রথমট। একটু অপ্রতিভ 
হইলেও সাম্লাইযা লইয| এমন সব কথায় শ্বশুরকে জবাব 
দিতে লাগিল ঘাহ। একদন আঠাবে-বসর-বধস্ক। তরুণীব 
মুখে সাজে না পক্ষান্তরে কোটে বিপক্ষের উকীলেব 
অপমানে ও ঘবে আসিয়। পুত্রবধূর নিকট অপমানে 
ক্িপ্তপ্রায় রামতঙ্গ খুখধ্যে পুঅবধূব পিহকঝুল ও তাহাব 
নিজের পিভৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়। 
এম্নস্ব দুরূহ পারিভাষিক শন্দেব ব্যবহাব করিতে 
লাগিলেন যেবোধ হয় বিদ্যাসাগথ মহাশয়ের ডুবালের 
গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন ন| করিলে সে-সব 
বুঝ। একেবারেই অসম্ভব। 
_ এমন সম মুখয্যে মহাশষেব ছেলে কিশোরী বাড়ী 


১৭০ 


৯৮ পাস পি পাটি তাত 


আসিল, ভাহার বয়স ২৫1২৬ হইবে, বেশী রোধা। পড়া 
না শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাছারীতে ৯২ টাকা 
বেতনে মুহুরীগিরি করিত। 

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল 
ঘরে আলো দেওয়া হয নাই, অন্ধকারেই জাম। কাপড় 
ছাড়িয়। সে বাহিরে হাত প। ধুইতে গেল। তার পর 
ঘরে ঢুকিয়। শুনিল, ঘুট্থুটে অন্ধকার ঘরে স্থশীলা তাহার 
সম্মুখের বাতাপকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে থে এ 
ংসারে থাকিয়া সংসার কর! তাহার শক্তিতে কুলাইবে 
না, অতএব কাল সকালেই ঘন গরুর গাড়ী ডাকাইয়! 
তাহাকে বাপের বাণী পাঠাইয়। দেওয়া হয়। 

কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব ন| দিয়। 
লন জালিয়। ও বাশের লাঠিগাছা৷ খরের কোণ হইতে 
লইয়া বাহির হইয়া গেল। ৪-পাড়ায় রায়-বাড়ীর চণ্তী- 
মগ্ডপে গ্রামের নিষ্বশ্ম। যুবকদিগের যাত্রার আখড়াই ও 
রিহাসেল চলিত-_সেউখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়। অনেক 
বান্রে বাঁড়ী ফিরিয়া আস। ভাহার নিত্যকম্মেব ভিতর । 
» বাম্তঙ্গ সুখুষ্যে মহাশয় ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে 
কাটাইলেন। প্রতিবেশী হবি রায় তামাকের খরচ 
বাচাইবার জন্য সকাল সন্ধ্যার মুখুয্যে মহাশয়ের চণ্তীমগ্ডপ 
আশ্রয় করিতেন, তাহাকে রামতঞ্ছ জানাইলেন যে 
তিনি খুব শীঘ্রই কাশী ঘাইত্রেছেন, কারণ আর এ-বয়সে 
ইত্যাদি । |] 

তাহার এ বানপ্রস্থ অবলম্বনের আকাজ্ফার জন্য দায়ী 
একমাত্র তাহার পুত্রবধূ স্থশীল1। স্থশীলা সকাল নাই 
সন্ধ্যা নাই একট। কিছু ন। বাধাইয়া থাকিতে পারে না। 
সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে 
পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। 
তাহার জন্য রামতন্থ মুখুয্যের বড়ীতে কাক চিল বসিবার 
উপায় নাই। শ্বস্তর-শাশুড়ীকে মে হঠাৎ আটিয়া উঠিতে 
পারে না বটে, কিন্তু এজন্য তাহার চেষ্টার ক্রটি দেখ! 
যায় না। 

অনেক রাত্রে কিশোরা বাড়ী ফিরিয়া! আসিয়া দেখিল 
তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আন্ ুং সতী ঘুমাইতেছে। 
খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহারাক্ষিম্পষ করিয়া সে শুইতে 


পরবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩ , 


. ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গিয়া দেখিল স্ত্রী ঘুম-জড়ানো চক্ষে খিছবানার উপর উঠিয়া 
বপিয়াছে। ম্বামীকে দেখিয়। একটু অপ্রতিভের স্থরে 
বলিল--“কখন্‌ এলে? তা আমায় একটু ভাক্‌লে না 
কেন?” 

কিশোরী বলিল--“আর ডেকে কি হবে? আমার 
আরকি হাত পা নেই ! নিতে জানণিনে ?” 

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়। উঠিল_-“নিতে জান তে। 
জেনে।। কাঁল থেকে আমার এখানে আর বন্বে না।- 
এ যেন হয়েচে শক্রপুরীর মধ্যে বাস _বাড়ীস্ৃদ্ধ লোক 
আমার পেছনে এমন করে* লেগেছে কেন শুন্তে চাই। 
ন। হয় বরং” 

কান্নায় ফুলিয়। সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিল। 

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত দুপুরের সময় গায় পড়িয়া 
ঝগড়া করিয়া একটা বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে । এরকম 
করিয়া আব সংসার কবা চলে না_ভাত ঢাঁক। ছিল, 
খুলিয়। লইয়। খাইয়াছে, ইহাতেও যদি স্ত্রী চটিয়৷ যায়, 
তাহা হইলে আর পার| যায় না। কিছু না, ও একট! 
ছল, এ সামান্য সুত্র ধরিয়| এখনি সে একট। রাম- 
রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়! তুলিবে। 

কিশোরী বপিল--“যা খুসী কাল্কে কোরো -- এখন 
একটু ঘুমুতে দাও । ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি 
এই তে। অপরাধ? তা বেশ কাল থেকে ওঠাবো, চুলের 
নড়া ধরে? ওঠাবো 1” 

স্থশীলা কথাও বলিল না, মুখ্ড তুলিল না, বালিসে মুখ 
গুঁজিয় পড়িয়া রহিল। 

পরদিন সকালে উঠিয়৷ রাঁমতন্থ মুখুষ্যে শুনিলেন 
চৌধুরীর! খবর পাঠাইয়াঁছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম 
দিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি বলিলেন__“ও বৌমা, 
একটু সকাল-নকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।” 
বেল! স্টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন স্থশীল! 
স্নান করিয়া আপিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, 
গৃহিণী মোক্ষদাস্ন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রাধিতেছেন।' 
স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকীদার হাকার সরে 
বলিতে লাগিলেন-_“হয় আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না 
হয় বাপু গুর একট। বিহিত করো। সেই সকাল থেকে 


২য় সংখ্যা ] 


পাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বল্চি_ও বৌমা, দুটো 
ত চড়িয়ে দাও, ওগে! যা হয় ছুটো-কিছু রাধ-_হাতে 
য়ে ধরুতে কেবল রাকী রেখেছি। কার কথা কে 
1নে ?--এই বেলা ছুপুরের সময় রাণী, এখন এলেন 
য়ে" 

স্থশীলা রক হইতে সমান গলায় উত্তর দিল-_-“মাইনে- 
রা দাসী ত নই, আমি মখন পারবে! তখন রান্না চড়াবে! 
-সকাল থেকে বসে” আছি নাকি? এত খাট্রনি সেরে 
বার আটটার মধ্যে ভাত দেবো_মানুষের তো আর 
বীর শয়_-যার না চল্বে সে নিজে গিয়ে বেধে নিকৃ_-” 

এই কথার উত্তরে মোক্ষদ! খুস্তী হাতে রান্নাঘরের 
ওয়ায় আসিয়। নটরাজ শিবের তাণ্ডব নর্তনের একট। 
ধুনিক সংস্করণ সরু করিতে বাইতেছিলেন--একটা 
নায় তাহা বন্ধ হইয়। গেল। ূ 

একটা দখ-বার বংলরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, 
[ালেরিয়ায় শরীর জীর্ণশীর্) পরনে অতি ময়লা এক 
যছ।, শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে 
কটা ছোট বাখারীর ছড়ি লইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। 
হলেটি পাঁশের গ্রামের আতরালি ঘরামির ছেলে, গত 
সর ভার বাপ মারা গিয়াছে, ছুটি ছোট ছোট বোন 
বার মা ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব 
|রাপ, সবদিন থাওয়! জুটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি 
জাইয় হাপু গাহিয়া ম। ও বোন দুটিকে প্রতিপালন 
চরে। সে এগ্রামের প্রায় সব বাড়ীতে আসিত, কিন্ত 
খুষ্যে-বাড়ী আর কখনো আসে নাই, তাহার একটা 
চারণ এই যে দাঁনশীলতার জন্য রামতন্গ মুখুষ্যে গ্রামের 
ধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না। 

ছেলেটি উঠানে দীড়াইয়। বগল বাজাইয়। নানাবূপ স্থর 
চরিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাপু গহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে 
পঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল। 

তিনটি নেহা গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে 
মনেক ধন্তাধস্তি করিয়া রামতচুর মেজাজ ভাল ছিল না, 
ফরিয়। চাহিয়! দেখিয়া মুখ খিচাইয়া বলিলেন--“থাম্‌ 
_থাম্‌, ও-সব রাখ _ এগন ও-সব দেখবার সখ. নেই 
যা অন্য বাড়ী দেখগে যাঁন1- ্ 


মৌরীফুল 


৯পাছি পি পাটি পা পি পাশ পাসি পাটি পাছি পরান পাটি পো পা পা প সপীনিপাি পাসিপাসিপাসিপাসিপাস্টিপাসিপাস্িপাসিপাস্িপাসি প স্পা পাস সপাছিপাস্িপাি সি উপাসনা পাছি পি পা 


১৭১ 
নসিব 


স্থশীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে অবাক্‌ হইয়া 
হাপু গাওয়া দেখিতেছিল-_ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে 
যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়া তাহাকে 
ডাকিয়া বলিল--“শোন্‌, তোর বাড়ী কোথায় রে ?” 

-হরিষপুর, মা-ঠাকৃকণ। 

--তোর বাড়ীতে কে আছে আব? 

--মোর বাপ মার। গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাকরুণ_- 
মোদের আর কেউ নেই, মুই বড়, মোর ছোট ছুটো 
বোন আছে-_" 

_তাই বুঝি তুই হাপু গাস্‌? হ্যা রে এতে চলে? 

রামতচ্র পমক্‌ খাইয়া ছেলেমানষ অন্যন্ত দমিয়া 
গিয়াছিল, স্থশীলার কথার ভিতর সহাচভূতির স্থুর 
চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল--চোঁখের জল 
ডহু করিয়। পড়িতেই ম্যালেরিয়াশীর্ণ হাতটি তুলিয়া 
চোখ মুছিয়। বলিল-_ না মা-ঠাকৃরুণ, চলে না। এ-সৰ 
লোকে আর দেখি চায় না। মুই যদি ভাল গান 
গাইতি পার্ভাম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের 

ংসারের-__এই শীতি মা-ঠাক্রুণ__ 

স্থশীলা বাধা দিয়া বলিল, “দীড়া, আমি আস্চি ,” 

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতিকষ্টে সাম্লাইয়া 
চ:হিয়! দেখিল আল্নায় একখানা নতুন মোটা বিছানার 
চাদর ঝুলিতেছে_হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া! সেই- 
খান। টান দিয়। লইল । তার পর জানাল! দিয় বাড়ীর মধ্যে 
চাহিয়া দেখিয়া চাদরখান। তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে 
দিয়া চুপিচুপি বলিল--“এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত 
বেশ কাটবে । কাট্বে না? খব মোটা। শীগগির যা, 
লুকিয়ে নিয়ে বা কেউ না দেখে” 

ছেলেটা চাদর হাতে হতবৃদ্ধি হইয়া ইতভ্ততঃ 
করিতেছে দেখিয়া স্থশীলা বলিল--ওরে এক্ষনি কে 
এসে পড় বে, শীগগির যা” 

ছেলেটাকে বিদায় দিমা স্থশীল। ভিতর-বাড়ীতে 
ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বশিয়াছেন। 

ছেলেটার ছুঃখে সুশীলাব মন খুব নরম হইয়! গিয়াছিল, 
সে গিয। রান্না-ঘরে ঢুকিয়া বাজে মন দিল, শ্বশুরকে 
জিজ্ঞাসা করিল--'আপনাকে কিছু দেব বাবা?” 





১৭২ 


স্পস্ট পাস পা পি পাস পাসটি পান্টি পাটি পাস্টিলাসটি পা্টিপাস্টিপাসি পাটি পাস 


মোক্ষদ] ঝঙ্কার দিয়! উঠিলেন-_“তোমাকে আর কিছু 
দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা 
হ'য়ে গিয়েছে, নাও এখন পার তো এদিকে এস একবার, 
হাড়িটা দেখ, নয়ত বলে! নিজে মরি বীচি একরকম 
করে' সাঙ্গ করে, তুলি” 

রামতন্গ কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া 
উঠিয়া চলিয়। গেলেন। এই-সব ব্যাপারেই স্থশীল! 
অত্যন্ত চটির যাইত, রামতঙ্গ পুত্রবধূর নেকট কোন 
জিনিস চাহিয়া খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া 
যাইত, কিন্ত লোকে তাহাকে জব্দ করিতেছে ব| অপমান 
করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহাব আর কাণ্ড 
জ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বীধিয়া রণে আগ্রয়ান্‌ 
হইত। সেই বা ছাড়িবে কেন? 





২পাস্টিপাসিপাসটিপাসসি, 


মাস ছুই পরে। 

ফান্তন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গবম পড়িয়াছে। 
কিশোরী অনেক রাত্রে বাঁড়ী ফিরিয়াছে। বাড়ীতে যে যার 
ঘরে ঘুমাইতেছে । সে নিজের ঘবে ঢুকিযা দেখিল সথশীল। 
ঘরের মেজেয় বপিযা একখান! চিঠি লিখিতেছে | কিশোরী 
স্ুণীঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিল-_কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে । 

স্থশীলা চিঠির কাগজগান। তাড়াতাড়ি আচল দিয়া 
চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিিয়া.একটু ছুষ্ট,মির হাসি হাসিল, 
বলিল,_-বল্ব কেন? 

-থাঁক্‌, না বল? ভাত দাও । রাত কম হয়নি৷ 
আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ভ হবে। 

সুশীলা ভাবিয়াছিল স্বামী মাপিয়। সে কি লিখিতেছে 
দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে । প্ররুতপক্ষে 
সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছিল না, স্বামীকে কথা 
বলাইবার এ তার একটা পুবানো! কৌশল মাত্র । অনেক 
দিন সে স্বামীর মুখে ছুটে ভাল কথা শুনে নাই, তাহার 
নারীহৃদয় ইহারই জন্য তৃষিত ছিল এবং ইহারই 
জন্য সে ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে৪ এই সামানা ফাদটি 
পাঁতিয়! বপিয়। ছিল-_কিন্ত কিশোণী ফাদে প) দেওয়! 
দূরে থাকুক্‌, সেদিকে ধেসিলও না দেখিয়া স্বশীল। বড় 
নিরুৎসাহ হইয়া! পড়িল । 


প্রবাসী-্-অগ্রহায়ণ, ১৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাসিপাসি পাসিপাসটি পি পাসি পাসমিপাসটি পাটি পা 


কাগজকলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভাত 
বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চুপচাপ, অবস্থায় আহারাদি 
শেষ করিয়া! কিশোরী গিয়া শয্যা আশ্রয় করিবার পর, 
সে নিজে আহারাদি করিয়া শুইতে গিয়। দেখিল 
কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এপাশ ওপাশ করিতেছে । 
আশায় বুক বীধিয়া এবাপ সে তাহার দ্বিতীয় ফাদটি 
পাতিল। 

--একটা গল্প বলো না? অনেকদিন তো 
বল্বে লক্ষমীটি-_ 

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী 
স্ত্রীর নিকট বটতলার আরব্য উপন্তাস হইতে নানা গল্প 
বলিত। রাত্রিব পর রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিয়া স্থশীল। 
ঘুগ্ধ হইয়া যাইত,_-জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন 
পরীদের জগত, খেজুর-বনের মধ্যে ঠাগ্ডাজলের ফোয়ারা 
হইতে মণিমুক্তা উতক্ষিপ্ত হইতেছে, পথহীন দছুরস্ত মরু- 
প্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওৎ পাতিয়া বসিয়া 
আছে, সমুদ্রের ঝড়, তরুণ শাহজীদাগণের দৈত্যসঙ্কুল 
অরণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারযাত্রা_ এ-সব 
শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত, ঘুম ভাঙিলে 
ঘরের মধ্যের অর্ধ-রাত্রির অন্ধকাঁর বিকটাকার জীন্দেহের 
ভিড়ে ভরিয়া! গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে 
জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহজাঁদাদের 
কল্পনা করিতে গিয়া অজ্জাতসারে সে নিজের স্বামীকেই 
যাত্রার দলের রাজার পোষাক পরাইয়৷ দূরদেশে বিপদের 
মুখে পাঠাইত, শাহ্জাদাদিগের ছুঃখে তাহার নিজের 
স্বামীর উপর সহান্ুভৃতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। 
এইরকমে গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়ক-নায়িকাদের 
গুণ দৃশ্তমান গল্পকারের উপরে প্রয়োগ করিয়া সে 
স্বামীকে প্রথম ভালবাসে । সে আজ ৫1৬ বৎসরের কথা, 
কিন্তু স্থশীলার এখনও সে ঘোর কাটে নাই। 

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইযা দ্িল,হ্যাঃ, এখন গল্প 
বল্ব! সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন রাত- 
দুপুরের সময় বকৃবক করি আরকি! তোমাদের কি? 
বাড়ী বসে সব পোষায়। 

অন্য মেয়ে হইলে চুপ্‌ করিয়। যাইত । স্থশীলার মেজাজ 


ঙ 
পি পাটি পাীপািপাসটি পাটি পাশা পাস্টি 


বলনি, ূ 


চর 


২য় সংখ্যা ] 


ছিল একগুঁয়ে। সে আবার বলিল,_ত! হোক্‌, একটা 
বলো, রাত এখন তো বেশী নয়__ 
,_না বেশী নক্- তোমার তো রাত কমবেশীর জ্ঞান 
কত! নাও, চুপ চাপ, শুয়ে পড় এখন__ 
স্থশীলা এইবার জিদ্‌ ধরিল,২_-বলো না একটা, একটা 
ছোট দেখেই না হয় বলো-_-এত করে' বল্ছি একট! কথ। 
রাখতে পার না_ 
কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল,_আঃ! এ তে বড় 
জাল! হ'ল! রাতেও একটু খুমুবার যে! নেই--সমস্তদিন 
তো গলাবাজিতে বাঁড়ী সর্গরম রাখ্বে, রাত্তিরটাও 
একটু শাস্তি নেই? | 
এইটাই ছিল শ্শীলাব ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে 
একথা শুনিয়। সে ক্ষেপিয়া গেল,বেশ করি গলাবঝাজি 
করি, তাতে অস্থবিধে হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান 
থেকে-রাত ছুপুর করুলে কে! নিজে আস্বেন রাত 
দুপুরের সময় আড্ড। দিয়ে_কে এত রাত পর্ান্ত ভাত 
নিয়ে বসে থাকে? নিজের দেহ, পরের আর তো দেহ 
না! খেটেখুটে এসে একেবাবে রাজা করেছেন আর কি! 
নিজের খাটনিটাই কেবল-_ 
কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, শ্রীর উত্তরোত্তর 
চড়া স্থরে তাহার দৈষ্যচাতি ঘটিল-_উঠিয়া বসিয়া প্রথমে 
সেন্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘাঁকতক পাঁখার বাট বসাইল, 
তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর 
হইতে নামাইয়া ধাক্ধ। মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, 
বলিল-বেরো-_ঘর থেকে বেরো আপদ্_দূর হ_ 
রাত ছুপুরেও একটু শাস্তি নেই-_যা বেরো-যেখানে 
খুসি যা 
ঘরে আলোর কাছে আসিয়া কিশে।রী দেখিল স্ত্রী ছুই 
হাতের নখ দিয়া আচ ডাইয়। তাহার হাতের আঙলগুলিতে 
রক্তপাত করিয়! দিয়াছে । 
ইরাণী শাহাঁজাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী 
মধ্যে মধ্যে দুরস্ত স্ত্রীর প্রতি এবূপ ওুঁষধি প্রয়োগ করিত। 
'শেষ রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্গায় চারিদিক যখন 
ফুলের পাঁপড়ীর মত শাদা, ভোর রাত্রের বাতাস নেবু- 
ফুলের গন্ধে আর পাপিয়াব গানে মাগ্লামাখি, সুশীল! 


মৌরীফুল 
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১৭৩ 


৯ ৩টি পি পি পাসি পাঁসি পাসিতা » পি পাস্টিপাসমপসি পা 


তখন ঘরের দোরের বাহিরে দালানে আচল পাতিয়! 
অক।তরে ঘুমাইতেছিল। 

মকাল হইলে যে যার কাজে মন দিল। মোক্ষদা 
বলিলেন_“বৌমা, আজ চৌধুরীরা শিবতলায় পূজো 
দিতে যাবে, আমাদের যেতে বলেছে, সকাল-সকাল 
সেরে নাও ।” 

এই চৌধুরীটি ছিলেন প্ররুতপক্ষে রামতন্থ মুখুয্যের 
প্রতিপালক, হারাই গ্রামেব জমিদার এবং ইহাদেরই 
জমি-জমা-সংক্রান্ত মোকদ্দমার তদ্দির ও সাহায্য করিয়া 
রামতঙ অন্নসংস্থান করিতেন । 

বেলা দশটার মধো আহারাদি শেষ করিয়া ভাল 
কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল-_ছুই ঘণ্টার পথ। 
চৌপুরী-বাড়ীতে কলিকাতা হইতে একটি বউ 
আপিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, 
এমএ পাস করিয়া বছর ছুই হইল ডেপুটিগিরি 
চাকরী পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, 
চৌধুরীদের সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ সম্পর্ক আছে, 
এজন্য চৌধুরী-গৃহিণী রাসপুধিমার সময় তাহাকে 
আনাইয়াছিলেন। ইন্তিপূর্বে সে কখনো পাড়াগায়ে আসে 
নাই। নৌকায় খানিকটা বণিয়৷ থাকিবার পর বউটি 
দেখিল নীলাগ্বরী-কীপড়-পরণে তাহারই সমবয়সী আর- 
একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, 
নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি খুব 
সন্তষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে তাহার বাধ-বাধ 
ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়চোপড় পরিবার 
অগোছাল ধরণ দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার 
সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়াায়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভাল 
নয়। নৌকার ওধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত 
সাবিত্রীত্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই 
বিস্তৃত বড়মানুষী ফর্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকাস্ন 
কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ 
চুপু করিয়া বপিয়া রহিল। বউটি লেখা-পড়া জানিত এবং 
দেশবিদেশের খবরাখবরও কিছু-কিছু রাখিত-_চৌধুরী- 
গৃহিণীর একঘেয়ে বড়মাহ্ুধী চালের কথাবার্তায় সে বড় 
বিরক্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া! থকিবার পর, 


হি 


৯৯৫ ৯৫৯ 


ম লক্ষ্য বরিল তাহার সঙ্গিনী ঘোমটার ভিত তর তে 
গালো-কালো ডাগর চোখে তাহার ' দিকে সকৌতুকে 
ঢাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল-_ 
তোমার নাম কি ভাই ? 
সুশীল সন্দিগ্ধম্বুরে বলিল-_শ্রীমতী স্থশীলাস্থন্দরী 
দেবী । ূ 
স্থশীলার রকম-সকম দেখিয়। বউটির খুব হাসি পাইতে 


নাগিল। সে বলিল-_অত ঘোমট। কিসের ভাই? তুমি 
মার আমি ছাড় তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও 
এস ঘোমটা খোল, একটু গল্প কবি । 

এই কথ। বলিগ্কা বউটি নিজেই স্থশীলার ধোষ্ট। 
[লিয়াদিল-__খুলিতেই সথশীলার হ্বন্দর মুখের দিকে চাহিয়া 
সে যেন মুগ্ধ হইয়। গেল_-রং যদিও ততট। ফসণ নয়, 
কন্ত কালোর উপর অত শ্রী সে কখনে! দেখে নাই, 
নদীর ধারের সরস সতেজ চিন্কণশ্ঠ(ম কল্মী-লতারই 
[ত একট। সবুজ লাবণ্য যেন সারামুখখানায় মাখানে।। 
খখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগায়ের 
মেয়েটিকে ভালবাঁসিয়া ফেলিল জিজ্ঞাসা কাপল--উনি 
বসেঃ আছেন তোমার কে ভাই, শাশুড়ী ? 

-হ্যা। 

- এস আর-একটু সরে" এস 
মার দেখতে দেখতে যাই। 





ভাই, ছুজনে গল্প করি 
তোমার বাপের বাড়ী 


কোথায় ভাই ? নি 
স্থশীলার ভয় কাটিয়। যাইতেছিল, ০স বলিল-__সে 
£'ল শিম্লে। 


- কোন শিম্লে? কল্কাত। শিম্‌লে ? 

কলিকাতায় শিম্লে আছে নাকি? কৈ তাহ। তে। 
শীলা কোন দিন শোনে.নাই। সে বলিল-_আমার 
বাপের বাড়ী এখান থেকে তে। বেশী দুর শয়। ৫৩ কোশ 
পথ, গরুর গাড়ী করে? যেতে হয়। 

নদীর ধারের যবক্ষেত, সমেক্ষেত, বুনো গাছপালা 
দেখিয়া বউটি খুব খুসি । এ-সব সে পূর্বে বড় দেখে 
নাই, আঙুল দিয়। একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া 
বলিল__বাঃ, বড় হম্দর তে।! ওটা! কি পাখী ভাই? 

--ওটী তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি 
কখনো? 


প্রগাসী_-অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ 


। ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বউটি বলিল-_- ভাই, আমি কল্কাতার বাইরে 
আযাদিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে 
চন্দননগরে বাগান-বাক়্ীতে যাবার কথা মনে আছে, তার 
পর এই আস্চি-_তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল। 
ওটা কিসের ক্ষেত ভাই £ ৃ 

সুশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙ়ল দিয়া নদীর 
ধারের একট| মৌরির ক্ষেত দেখাইতেছে-_ প্রথমটা সে 
সঙ্গিনীর চোখ-ঝল্সানো র”, অদৃষ্টপূর্ব দামী সিক্কের 
শাড়ী, প্লাউদ্দ এবং চিক্চিকে নেকুলেসের বাহার দেখিয়! 
যে ভয় অন্তভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়! 
স্রশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ সঙ্গিনীর উপর একটু স্সেহ 
আপদিল--কলিকাতায় মাছরাঁঙ! পাখী, মৌরীক্ষেত এসব 
সামান্য জিনিনও নাই নাকি? স্থশীল! হাপিয়া বলিল, 
_-তুমি ফুলের গন্ধ দেখে' বুঝতে পার না ভাই? 
ও তো মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ীর 
গায়ে তো কত মৌরীর ক্ষেত আছে_ মৌরীর শাক 
কখনে। খাওনি ? কল্কাতায় বুঝি নেই ? 

কলিকাতার বৌটি বুঝাইয়া দিল যে কলিকাতার 
অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্তমান অবস্থায় 
সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাক সম্ভবপর নয়, তবে 
ভবিষাতে কি হম বলা যায় না। 

ঘণ্টাখানেক পরে বখন নৌক। শিবতলার ঘাটে গিয়া 
লাগিল, তখন তাহাদের দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের 
কথাবার্ত। হইয়া গিয়াছে । সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের 
গল্প শুনিয়। শ্বুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা 
জাগিয়া উঠিল-_সেট। সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, 
তবু কি জানি কেন সেটা কাক পাইলেই মাথ। তোলে ! 
প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাভাকে কত 
আদর করিত, রাত্রে খুমাইতে না দিয়া নান! গল্পে ভুলাইয়া 
জাগাইয়। রাখি, স্থশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়। 
কত সাধ্যদাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া ধিত--সেই 
স্বামী তাহার কেন এমন হইল? তাহার বুকটার মধ্যে 
কেমন হু হু করিয়া উঠিল। 

ছুজনে তাহার! খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে 
এদিক ওদিকৃ« বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক্‌ 1"" 


৮৯ পাত 


২য় সংখ্যা ] 


নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া 
আছে! ওমা, পানকৌড়ির ঝাক চরের উপর বসিয়া 
বসিয়া কেমন বিমায় ! 

কলিকাতার বউটি বলিল--এস ভাই, আমরা একটা 
কিছু পাতাইশ কেমন? + 

স্থশীলা খুসি হইয়া বলিল খুব ভাল ভাই, কি পাভাব 
বলো-__ 

-এক কাজ করি এস--আস্তে আস্তে নদীর ধারে 
যে মৌরীফুল দেখে এলাম, এস আমরা দুজনে মৌরীফুল 
পাতাই। কেমন? 

স্থশীলা আহলাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। 
নদী হইতে অঞ্চলি করিয়া জল তুলি! তাহাবা মৌরীফুল 
পাতাইল। 

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন__কৌারা এদিকে 
এস। 

তাহারা গিয়। দেখিল গাছতলায় অনেক লোক- 
সেদিন পুজ| দিতে অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রক1গ 
বটগাছ, তার তলায় ভাঙ| ইটের মন্দির । গাছতলা হইতে 
একটু দূরে এক বুড়ী নান। ইউষধ বিক্রয় করিতেছে । স্থশীল। 
ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়। জিজ্ঞাস। করিয়া! জানিল, 
রোগ সারা, ছেলে হওয়া হইতে স্থরু করিয়া সকলরকমের 
ও্ষধই আছে, গরু হারাইলে খুজিয়। বাহির করিবার 
পর্যযস্ত। মেয়ের! সেখানে ভিড় করিয়। দাড়াইয়া ওউঁষধ 
কিনিতেছে। স্বশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত 
ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দ্রিকে 
লইয়া চলিল, বলিল__চলো! মৌরীফুল দেখিগে কেমন 
পূজো হচ্চে। 

একটুখানি মন্দিরে দাঁড়াইয়া সথশীলা একটা ছুতায় 
সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ওঁধধ-বেচ] বুড়ীর 
নিকট ্রাড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী 
বলিল-__কি চাই? | 

স্থশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল । 

বুড়ী বলিল-_“আর বল্‌্তে হবে না মা-ঠাক্রুণ। তা 
তোমার তো এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায়নি, 
ও-বয়েসে অনেকের-- * 


মৌরীফুল 
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স্বশীলা সলচ্গভাবে বলিল--তা৷ নয়। 

ঝুড়ী বলিল-_-এবার বুঝলাম মা-ঠাক্রুণ--ত1 যদি 
হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বার-মুখো টান আছে। 
একটা ওষুধ দিই, নিয়ে মাও, এক মাসের মধ্যে সব ঠিক 
হ'য়ে যাবে--৪রকম কত হয় মা-ঠাকৃরুণ__ 

বুড়ী একট শিকড় তুলিয়। বলিল--এই নাও, বেটে 
খাইয়ে দিগ। কেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল 
হবে না। আট আনা লাগবে ও 

স্বামীর বারমুখে। টান আছে-_একথা শুনিয়া সুশীল 
খুব দমিয়া গেল। তাহার আ্াচলে একটা আধুলী বাঁধা ছিল, 
আজ কার দিনে জিনিষট।-আস্টা কিনিবার জন্য সে ইহা 
বাড়ী হইতে শাশুড়ীকে লুকাইয়! আনিয়াছিল। বাড়ীর 
বার হওয়া তে বড় ঘটে না, কাজেই এট। তাহার পক্ষে 
একটা উত্সবের দিন। আধুলীটি শাশুড়ীকে লুকাইয়া 
আনিবার কারণ-_মোক্ষদ। ঠাক্রুণ জানিতে পারিলে 
ইহা এতক্ষণ ভাহার আচলে থাকিত না। স্বশীল৷ আচল 
হইতে আণুলীটি খুলিয়া! বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার 
প্রণালী জানিয়। লইয়৷ শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে 
বাধিয়া লইল। 

পূজা! দেওয়া সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া 
নৌকায় উঠিল। গামের ঘাটের কাছাকাছি আসিলে 
স্বশীলা বলিল,_-ভাই, তুমি এখন দিন কতক 
আছ তো? 

_না ভাই, আমি কাল কি পরুশ্ু চলে" যাব। তা 
হ'লেও তোগায় তুল্বে। না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি 
আমার মনে থাকৃবে ভাই--চিঠি পত্র দেবে তো? এবার 
পাড়াগায়ে এসে তোমায়, বুড়িয়ে পেলাম- তোমায় 
কখনো ভুল্ৰ না। 

স্থশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা তাহাকে 
কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে তুষ্ট, একগুয়ে 
ঝগ্ড়াটে। 

তাহার হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, ইহা! তার 
মায়ের দেওয়া আংটি, প্রথম বিবাহের পর তাহার ম! 
তাহার হাতে এটি পবাইয়। দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে 
খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল-_দেখি ভাই 


চার 


তোমার আঙ; ল, , তুমি হ হলে মৌরীফুল, তোমায় খাওয়াবার 
কথা, কাপড় দেওয়ার কথা-_শই আংটিটা আমার মায়ের 
দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এট। দেখে তুমি গরীব মৌরী- 
ফুলকে ভুলে যাবে ন1। 

স্থশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়া দিতে 
গেল/_-বউটি চট্‌ করিয়! হাত টানিয়া লইয়া বলিল--দূর্‌ 
পাগল! না ভাই, এ রাখে।--তোমার মায়ের দেওয়া 
আংটি-এ কেন আমায় দ্রিতে যাবে ? না ভাই-_ 

স্থশীলা জোর করিতে গেল-_-হোক্‌ ভাই, দেখি-- 
মায়ের দেওয়া বলেই-_ 

বউটি বলিল-_দৃর্‌ ! 
সে বরং-- 

স্থশীল। খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার 
হইয়া গেল--মে চুপ করিয়। বসিঘ। রহিল। গ্রামের 
ঘাটে নৌকা লাগিল। বউটি স্থশীলার হাত ধরিয়া 
বলিল,_পায়ে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো না। 
আচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি 
আমায় দিতে যাবে ভাই ?--আচ্ছা, তুমি যদি দিতে চাঁও 
এই পূজোর সময় আস্বো-অন্ কিছু বরং দিও-_-একদিন 
না হয় খাইয়ো--আর্ট কেন দেবে ভাই !_আর আমায় 
ভুলবে না তো! ভাই? 

স্থশীল! ব্যগ্রভাবে বলিল-:তোমায় ভুল্বো ভাই 
মৌরীফুল ? কখখোনো না-তুমি কোন্‌ জন্মে যে আমার 
মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল__ 

তাহার পর সে একটু আনাড়ি ধরণে হাসিয়া উঠিল 
_হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি-_মৌরীফুল-_ 
মৌরীফুল-_-মৌরীফুল-_তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর 
ধারের মৌরীফুল--0তামায় কি ভুল্‌তে পারি ?-- 

কথ। শেষ ন। করিয়াই সে ছুইহাতে সঙ্গিনীর গলা 
ঈ্ড়াইয়া! ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখ ছুটি জলে 
চরিয়৷ গেল। 

কলিকাতার বউটি এই অদ্ভুতপ্রকৃতি সঙ্গিনীর 
মক্রপ্লাবিত হ্থন্দর মুখখানা বার বার সন্গেহে চুম্বন 
চরিল-_-তার পর ছুজনেই চোখের জলে ঝাপ্সাদৃষ্ট 
£ইয়! ছুজনের কাছে বিদায় লইল। 


না ভাই, ও-সব প্রাখো__ 


প্রবাসী__অগ্রহায়ণ, ১৩৩* 


রা ভাগ, ২য় খণ্ড 


পপা্ীপাসিশা এপ 


দিন কতক কাটিয়া গেল। (কিশোরী বাটা নাই, 
কি-একট। কাজে অন্ত গ্রামে গিয়াছে, ফিরিতে ২১ দিন 
দেরী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিয়। জমিদার-গৃহিণীর 
আহ্বানে তাহার সাবিত্রী-ব্রত-প্রত্িষ্ঠার আয়োজনে 
সাহায্য করিতে চৌধুরী-বাড়ী চলিয়া গেলেন। যাবার 
সময় বলিয়া গেলেন,__বৌমা, আমার ফের্বার কোনো 
ঠিক নেই, রান্না-বান্না করে” রেখে, আমি আজ আর 
কিছু দেখ্তে পাব্ব না, চৌধুপী- বাড়ীর কাঁজ--কখন 
মেটে বল! যায় না। 

একথ। মোক্ষদার ন! বলিলেও চলিত । কারণ 
ভোবে উঠিয়া বাসন-মাজ| জল-তোলা হইতে আরম্ত 
করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল স্থশীলার 
উপর । এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনে! দিন 
ঝি-চাকর প্রবেশ কবে নাই-যদিও পূর্বে বাড়ীতে 
বরাবরই একজন করিয়া ঝি থাকিত। স্থশীলার 
খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার 
যথেষ্ট ছিল- যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন 
নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না। 

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্তান্ত কাজকম্ম সারিয়া 
স্থশীল! রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। 
কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়। গিফ়াছে, একথা স্থশীল! 
বহুবার শ্বশুরকে জানাইয়াছে। রাম্তঙ্গ মধ্যে মধ্যে মুর 
ডাকাইয়া কাঠ কাটাইরা| লইতেন, এবার কিন্ত অনেকদিন 
হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই । কিশোরীর দোষ 
নাই, কেননা সে বড় বাড়ীতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ 
তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে 
রান্নাঘরের পিছনে খিড় কীর বাইরে অনেক শুকৃনা বাঁশ 
ও ডালপালা পড়িয়া আছে-_স্থশীল! রান্না! চড়ানোর 
পূর্বে ব। রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন-মত এগুলি দা 
দিয়া কাটিয়! লইয়া! কাজ চাঁলাইত। রামতন্ দেখিলেন _ 
কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ 
কাটিবার লোক ভাকিয়। আনা--আগিলেই এখনি একটা 
টাকা খরচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুকৃ, কারণ 
বকুনিই উহার স্বভাব । 

কাঠ নাই দেখিয়! স্শীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল, 


২য়'সংখ্যা ] 


(দিকে বাড়ীতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া! গায়ের 
শল মিটায়, কাজেই মে আপন 'মনে চীৎকার 'করিতে 

গল,পার্ব ন], রোঞ্জ রোজ এমন করে” সংসার 
চরা আমায় দিয়ে হ'য়ে উঠবে না-আজ ছুমাস ধরে? 
ল্চি কাঠ নেই, কাঠ নেই__এদিকে রান্নার বেলা ঠিক 
মাছেন'সব, তার একটু এদিক ওদিক্‌ হবার যো নেই-_ 
কি নিয়ে রাধ বে? হাত পা উন্নের মধ্যে দিয়ে 

“বেনাকি? রোজ রোঞ্জ কাঠ কাটে কেটে 

*ধাঅত স্থখে আর কাজ নেই--থাকৃল হাড়ী 

ড়” যিনি যখন আস্বেন, তিনি তখন করে নেবেন-__ 

রাধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা 
বসিয়া বসিয়। তাহার মনে হইল ততক্ষণ ম্শলাগুল! 
বাটিয়া রাখ। যাক -সে মাঝে মাঝে কাজের স্থবিধার 
জন্য কয়েকদিনের-মসল| একসঙ্গে বাটিয়! রাখিত। 

বেল! প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুট্ফু্টে 
বউ, পরনে একখান! পুরানো: চেলীর কাপড়, হাতে 
থাকিবার মধ্যে ছুগাছি শাখা_একটি বাটি হাতে 
রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উকি মারিয়া বলিল 
-দিদি আছ নাকি? 

স্থশীলা মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া 
বলিল--আয় আয় ছোট বউ--আম় না ঘরের মধ্যে-_ 
ঠাক্রুণ নেই-_ 

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল--একি দিদি, এত বেলা 
হ'ল, এখনও রান্না চড়াওনি যে! 

স্থশীলা মুখ ঘুরাইয়া৷ বলিল-_রান্না চড়াব! ্াড়ী- 
কুঁড়ি ভেঙে ফেলিনি এই কত! 

, বউটির চক্ষে ভয়ের চিহ্ন পরিশ্ফুট হইল, সে বলিল-- 
না দিদি, ওনব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও 
লক্ষ্মীটি, নৈলে জান তে। কিরকম লোক সব-- 

- দেব--দেখ্বে সব আঙ্ কিরকম মজা, রোজ 
রোক্গ কাঠ কাট্ব আর ভাত রাঁধব, উঃ! 

-_কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দা-খানা দাও দিদি, 
আমি দিচ্চি কেটে। 

-তোর কিদায় তুই দিতে যাবি? বস্‌ ঠাণ্ডা 
ই'য়ে-যাদের গরজ আছে তারা নিজেরা বুঝুক্‌ গিয়ে 








মৌরীফুল 
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'--তোমার পায়ে পড়ি দিদি, দাও রান্নাটা চড়িয়ে, 
জান তো ওরা__ | 

-তুই বস্‌ দেখি ওখানে চুপ করে” দেখিস্‌ 
এখন মজা--আঁজ দুমাস ধরে, রোজ বল্ছি কাঠ: 
নেই, কথা কানে যায় না কারুর, 2০৯ মজাটি 
দেখাব_- 

স্থশীলার একপ্ঁয়েমিতে বউটি কিছু রি হইল, 
কারণ মজা কোন্‌ পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু 
সন্দেই ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু' বলিতে 
না পারিমা সে চুপ করিয়া রহিল। 

এই বউটি রামতন্ঠ মুখুয্যের জ্যাঠতৃত ভাই রামলোচন 
মুখুষ্যের পুত্রবধূ। পাশেই এদের বাড়ী। রামলোচনের 
অবস্থ! খুবই খারাপ--তা সত্বেও তিনি বছর ছুই হইল 
ছেলের বিবাহ দিয়াছেন - রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্র- 
বধূই গৃহিণী । ছুরবস্থার সংসারে ছেলেমানুষ বউকে 
ংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে 
অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়ীতে হাত পাতিয়া 
তেলটা মুনট| লইয়া যাইত, চাল না থাকিলে আচলে 
বাধিয়া চাল লইয়! যাইত-_ধার বলিয়াই লইয়! যাইত-_. 
কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না। 
মোক্ষদা ঠাকৃরুণকে বউটি বড় ভয় করে-_-তিনি থাকিলে 
জিনিষপত্র তো! দেনই না, যদি বা দেন তাহা বছ মিষ্ট 
বাক্য বর্মণ করিবার পর। তবু বউটির আসিতে হয়, 
কি করিবে, অভাব। -স্থশীলা তাহাকে মোক্ষদা 
ঠাক্রুণের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা! 
যখন যাহ দর্কাঁর সাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্ত 
একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুপিয়ার মোক্ষদা ঠাক্রুণ 
তাহা কখন ভুলিতেন না-গল। টিপিয়া কড়াক্রাস্তিতে 
তাহা আদায় করিয়া ছাড়িতেন। স্থশীলা ছিল 
অগোছালো ও অন্তমনস্বধরণের মাহষ। সে ধার দিয়া 
অত শত মনেও রাখিত না, বা সামান্য তেল শুন ধার 
দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না,_ শোধ 
দিতে আপিলে অনেক লময় বলিত,- ওই তুই আবার 
দিতে এলি ভাই ছোট বৌ) ওর আবার ন্বে কি?-- 
যা,-ও তুই নিয়ে যা ছাই। 
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স্থশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়৷ বউটির দিকে 
চাহিদা বলিল-_তার পর, তোর রাষ্নীবান্না ? 

বউটি বাটিটা আচল দিয়া 'ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, 
বাহির করিয়। কুষ্ঠিতভাঁবে বলিল-_পেদিনকার সেই তেল 
নিয়ে গিয়েছিলাম দিদি, তা আমাদের এখন৪ আন! 
হয়নি। আজ রাধবার নেই_একসঙ্গে দুদিনের দিয়ে 
যাব_-সেইজন্যে-_ 

স্থশীলা বলিল--আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। 
দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয়নি । 

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল স্থণীলা মবটুকু এই কুন্ঠিতা 
দরিদ্রা গৃহলক্ষীটিকে টালিয়া দিল | বউটি চলিয়। 
যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল-_লক্্মী 
দিদি, দাও রান্না চড়িয়ে-_ 

স্থণীল! বলিল--তুই পাল! দেখি--আমি ওদের মজা 
না দেখিয়ে আজ আর কিছুতে ছ'ড়চিনে-_ 

বেলা ১২টার সময় মোক্ষদ। ঠাকৃরুণ আসিয়া দেখিয়। 
গুনিয়। হৈচৈ বাধাইয়া দ্িলেন- প্রকৃতই ইহাতে রাগ 
হুইবারই কথ।। একটু পরে রামতম্থ আদিলেন, তিনি 
ব্যাপার দেখিয়। দালানে গিয়া আপন মনে তামাক 
টানিতে স্থুকু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া 
উঠিল, মোক্ষদা উচ্চস্বরে স্ুশীলার কুলজী গাহিতে 
লাগিলেন_ স্থশীলাও যে খুব শান্তশিষ্ট, এ অপবাদ 
তাহাকে শক্রতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার 
ঘখন খুব বাধিয়া উঠিগ্বাছে এমন সময় কোথা হইতে 
কিশোরী আসিয়া হার্জির হইল-যদিও আজ তাহার 
ফিরিবার কথ। ছিল না, তবুও কাজ মিটিয়া যাওয়াতে সে 
আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে 
পাইয়া হাকডাক আও বাড়াইয়। দিলেন। কিশোরী 
এত বেলায় বাড়ী আসিয়া এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়! 
অত্যন্ত চটিয়া গেল__তাহার সমস্ত রাগ গিয়৷ পড়িল স্ত্রীর 
উপর। হাতের গোড়ায় একখানা শুকনা চেলা-কাঠ 
পড়িয়া ছিল, .সেইট| লইয়াই লাফাইরা নে রান্নাঘরের 
দাওয়ায় উঠিল-_হ্থশীলা তখনও বসিয়া বাটন! বাটিতে- 
ছিল--ব্ব।মীকে শুকৃন। কাঠ হাতে লইয়! বীরদর্পে রাক্না- 
ঘরে লাফাইয়৷ উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুফাইয়া 
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গেল--আম্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হাত 
দুষ্ট তুলি নিঞ্গের দেহটা আড়াল করিবার চেষ্টা 
করিল--কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর, খোঁপা ধরিয়। এক 
হেঁচকা টান দিয়! তাহাকে মাটিতে ফেলিয়। দিল, তাহার 
পর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড়ি 
মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল 
রান্নাঘরের দাওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাক্কা মীরিল 
একেবারে উঠানে। ধাক্কার বেগ সাম্লাইতে না পারিয়! . 
স্শীলা মুখ থুবংড়িয়। উঠানে পড়িয়া! গেল__মার আরও 
চলিত, কিন্ত রামতন্ন তামাক খাইতে খাইতে ছেলের 
কাও দেখিয়া হা ই করিয়া! আসিয়া পড়িলেন। 

পাশের বাড়ীর বউটি তখন শ্বশ্তর ও স্বামীকে 
খাওয়াইয়া সবে নিঞ্জে খাইতে বমিতেছিল, হঠাৎ 'এ- 
বাড়ীর মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে -খাওয়! ফেলিয়! 
স্থশীলাদের খিড়কীতে ছুটিয়া আসিয়। উকি মারিয়া 
দেখিল-_হ্থশীলা উঠানে দড়াইয়া আছে? সর্ববাঙ্গে ধূলা , 
বাট্নার পান্রের উপর পড়িয়। গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে 
হলুর্দের ছোপ; মাথার খোপা এক ধারে খুলিয়া কতক 
চুল মুখের উপর, কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে; গাঙ্ুলী- 
বাড়ী হইতে ছুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া 
আসিয়াছে, আরও ছু একজন পাড়ার মেয়ে সাম্নের 
দরজায় গিয়া উকি মারিতেছে--ওদিকে পাচীলের উপর 
দিয়। মুখ বাড়াইয়া তাহার নিজের শ্বশুর রামলোচন 
মজ। দেখিতেছেন। 

চারিদিকের কৌতুহলদৃষ্টির মাঝখ|নে, সর্বধাজ্সে 
হলুদের ছোপ ও ধূলিমাখা, বিশ্রস্তকুন্তলা, অপমানিতা 
দিদিকে অলহায়ভাবে উঠানে দাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া 
তাহার বুকের মধ্যে কিরকম করিয়া উঠিল--কিস্তু সে 
একে ছেলে নুষ তাহাতে অত্যান্ত লঙ্জাশীলা, শ্বশুর 
ভাস্বর এবং এক-উঠান লোকের মধ্যে বাড়ীর ভিতর 
ঢুকিতে ন! পারিয়া প্রথমট! সে খিড়কীর বাহিরে আকুলি- 
বিকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু গাঞ্গুলী-বাঁড়ীর প্রো 
গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হুঁকা-হাতে,_কি হে রামতন্থ, 
বলি ব্যাপারখানা কি শুনি, বলিয়া বাড়ীর মধ্যের 
উঠানে আপিয়া হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে 
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না পারিয়৷ বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং স্বশীলার 
হাত ধরিয়া খিড়কী-দোর দিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ 
ফুপাইয়া কাদিয়া উঠিয়৷ বলিল-_কেন ও-রকম কর্‌তে 
গেলে দিদিমণি, লক্ষি, তখনই যে বারণ, করলাম? 


তার পরদিন ছুপুরবেল! স্থশীল] রান্নাঘরে রাঁধিতে- 
ছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদা ঠাক্রুণ 
কি ওয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সুশীলা 
পিছন ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের 
বাটিতে কি গুলিতেছে, পাখে একটা ছোট বাটি। 
£মাক্ষদার কিরকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞ।সা করিলেন 
-_বউমা, তোমার বাটিতে কি?-_কি মেশাচ্ছ ডালের 
বাটিতে ? 
স্থশীলা পিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া যেন 
কেমন হইয়া গেল, তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়। 
মোক্দার ₹ন্দেহ আরও বাড়িল--তিনি বাটিটা হাতে 
তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি 
একটা বাট]। 
তিনি কড়াস্থরে জিজ্ঞাসা করিলেন- কি বেটেছ 
এতে ? 
তিনি দেখিলেন পুত্রবধূ উত্তর দিতে পারিতেছে না, 
তাহার মুখ লাল হইয়] উঠিয়াছে। 
ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা 
ঠাকৃক্ুণ বাটি হাতে__€মা কি সর্বনাশ। আর একটু হ'লে 
হয়েছিল, গো--বলিয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া 
হাট বাধাইলেন। 
কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামতহ্ 
আমিলেন, গাস্ুলী-বাড়ীর মেয়েপুরুষ আসিল, আরও 
অনেকে আদিল। | 
মোক্ষদা সকলের সাম্নে সে বাটিট। দেখাইয়া বলিতে 
লাগিলেন দ্যাখো তোমরা সকলে, তোমর1, ভাব 
শাশুড়ী-মাগী বড় ছুষ্টনিজের চোখে দেখে নাও 
ব্যাপার, কি সর্বনাশ হয়ে যেত এখুনি, যদি আমি ন! 
 দেখ্তাম--দোহাই বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই 
আদ্ধ ঠেকিম্বেছ-_ 


এক-উঠান লোক-_সকলেই শুনিল রামতন্থর দুরস্ত 
পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে 
গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কেউ অবাক্‌ হইয়া গেল, কেউ 
মুচর্ঘক হাসিয়া বলিল-ওসব আমর1 অনেককাল জানি, 
আমরা রীত. দেখলেই মান্ষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে 
বলে' এতদিন--. 

কে একজন বলিল্গ--জিনিসটা 
হয়েছে? 

মোক্ষদ। ঠাক্রুণের গাল-বাদ্যের রবে মে কথ চাপা 
পড়িয়া গেল। 

গাঙ্ুলী মহাশয় রামতন্গকে বলিলেন-_-গুরু রক্ষা 
করেছেন! এখন যত শীগ্গির বিদেয় করুতে পার তার 
চেষ্টা করো, শাঙ্ক্রে বলে, ছুষ্টা ভাধ্যে' আর একদিনও 
এখানে রেখে। না। 

সমন্ত দিন পরামশ চলিল | ট 

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ী ডাকিয়া 
আপদ্‌ বিদায় করা হইবে, আর একদিনও এখানে না, 
কি জানি কখন কি বিপদ ঘটাইবে। বিশেষতঃ 
পাড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্য - 
জন্য বউঝিও দেখাদেখি এরকম হইয়। উঠিবে। 

সেদিন রাত্রে স্থশীলাকে অন্য একঘরে শুইতে দেওয়! 
হইল-_ইহা মোক্ষদাঠাকরুণের বন্দোবস্ত, কাল সকালেই 
যখন যেখানকার আপদ্‌ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া 
হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের? 

রাত্রে শুইয়া শুইয়। কত রাত পধ্যস্ত তাহার ঘুম 
আসিল না। ঘরের জানাল। সব খোলা, বাহিরের জ্যোৎলা 
ঘরে আদিয়। পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই 
ছুইদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে,__সে স্বভাবতঃ নির্বোধ, 


কি তা দেখ! 


- লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্বে কখনও তেমন 


করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্বে 
বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ 
ও কালকার দিনের মত শ্বশুরশাশুড়ী ও এক-উঠান 
লোকের সামনে এভাবে অপমানিতাও সে কোনদিন হয় 
নাই। তাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়! তাহার চোখের ভুল 
হা মানিতেছে নাকাল মার খাইয়! পিঠ কাটিয়া গিয়াছে! 
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সপ 


ও হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া! হাতের কাচের চূড়ি ভাঙ্গিয়া 
হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে । তাহার সেই স্বামী, যে 


স্বামী ৫।৬ বৎসর পূর্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমন. 


রাঁত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়! 
কত ভুলাইয়া পান মুখে গুজিয়৷ দিত--সেই স্বামী এরূপ 
করিল? 

পান খাওয়ানোর কথাটিই স্শীলার বার-বার মনে 
আসিতে লাগিল। রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরে ফুটিল। 
তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পা তা- 
ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ ধোয়া 
ধোয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায়, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন- 
গুলো প্রশ্ষুট-গুস্থন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলি নদীর 
ধারের সিমুলতলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়! ঢলিয়া 
পড়ে, . পাড়াগায়ের আম্বনে বাখবনে জ্যোংস্বা-ঝর! 
বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাঁকলী, বসস্ত- 
লক্ষ্মীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাচ্ছপালা 
তখন আবার নূতন করিয়া টাটকা ফুলের ডালি 
সাজাইতেছে। . | 

শুইয়। শুইগ্া স্থশীলা! ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে 
ভালবাসে না_- কেবল ভালবাসে তাহার মৌরীফুল। 
মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাভার কথা মনে করিয়া সে 
রোজ রাত্রে কাদে, তাহাকে *না দেখিয়া কলিকাতায় 
ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্য সত্য যর্দি কেউ 
তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল__-আর ভাল- 
বাসে ওই ছোট বউটা । আহা, ছোট বউএর বড় কষ্ট! 
ভঈবান্‌ দিন দিলে সে ছোট বউএর দুঃখ ঘুচাইবে। কিন্তু 
স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে? ও কিছু না, 
অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, 
নইলে সেও ফি এমন ছিল? মৌরীফুলের বর তো! কত 
জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পঞ্জ লিখিয়! 
দেখিলে হয়, যদি উহার কোন চাকরী করিয়৷ দিতে পারে । 
চাকরী হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় 
থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না,..মাঠের 
ধারের ছোট ঘরখানি দে মনের মত করিয়া সাজাইয়া 
ঝাখিবে, উঠানে কুম্ড়ার মাচা বাধিবে, বাজার-খরচ 


প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ * 


" হুসিয়ার, 


[ ২৩ ভাগ, ২য় খু 


কিয়া যাইবে । লোকে বলে সে গোছাল নয়, একবার 
বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে গোছাল কিনা... 
আচ্ছা, ওই বাড়ীখানায় যদি আগুন লাগে! না--. 
আগ্তন দিবে কে? ছোট বউ! উহ্থ, দিতে তাহার 
শাশুড়ী ঠাক্রুণই দিবে, যেরকম লোক ! 

জানালার বাহিরে জ্যোৎস্বায় ওগুল। কি ভাসিতেছে ? 
সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোতস্বা-রাত্রে পরীর 
সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো? তাহার 
বিবাহের রাত্রে কেমন বশী বাজিয়াছিল, কেমন সুন্দর 
বাশী, ও-রকম বীশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে...আচ্ছা 
পিওনে মৌরীফুলের একখান! চিঠি দিয় গেল না? লাল 
চৌকা খাম, খুব বড়, পোনার জল দেওয়া, আতর ন!কি 
মাখান 

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধূর উঠিবার দেরী হইতে 
লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাকৃরুণ ঘরের মধ্যে উকি মারিয়া 
দেখিলেন পুত্রবধূ অরের ঘোরে অঘোর অচৈতন্ত অবস্থায় 
ছেঁড়। মাছুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ ছুটো জবাফুলের 
মত লাল। 

সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার 
দিকে বিশেষ কেহ নজর করিল না, তাঁর পরদিন বেগতিক 
বুঝিরা রামতন্থ ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে 
সে জরের ঘোরে ভুল বকিতে লাগিল--সত্যি মৌরীফুল 
তা নয়, ওরা যা বল্ছে-আমি অন্য ভেবে__ 

সন্ধ্যার কিছুপূর্বেবে সে মারা গেল। 

তাহার মৃত্যুতে গাঙ্গুলী-পাড়ার হাড় জুড়াইয়া গেল, 
পাড়ার কাঁকচিলগুলাও একটু সস্থির হইল। কিছুদিন 
পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা৷ ঘরে 
আমিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন স্বন্দর মেয়ে, কম্পটু, 
গোছাল। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্লদিন 
পরেই যখন কিশোরী পালেদের ষ্রেটে ভাল চাকরীটা 
পাইল, তখন নতুন বৌএর লক্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই 
খুব খুসি হইল। | 

সংসারের অলম্দ্ৰীস্বূপা আগের পক্ষের বউএর নাম 
সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে নাই। 


তরী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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যহীশূর রাজ্যের তীর্থস্থান 
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মহীশুর রাজ্যের তীর্থস্থান 


রামায়ণে মহীশূর রাঞ্জের অনেক তীর্থস্থানের নামের 
উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক হিন্দু ভিন্ন অন্যান্ত 
ধর্মমতাঁলম্রীদেরও অনেক প্রসিদ্ধ তীর্থ মহীশূরে অবস্থিত। 
যদিও পূর্বে বহু বৌদ্ধবর্শ[বলম্বী মহীশূরে বাস করিত, 
কিন্তু বর্তমানে এখানে তাহাদের কোন প্রসিদ্ধ তীর্থ 
নাই। কিন্তু জৈন-শৈব-বৈষ্ণবমতাবদন্ধীদের অনেক 
থগ্রসিদ্ধ তীর্থ মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত । এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে 
মহীশূর রাজ্যের প্রশিদ্ধ তীর্ঘস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দিতে প্রয়াস পাইলাম । 





শ্রবণবেলগোলার মন্দির 


শ্রবণবেলগোলা ।-_ মহাবীর-প্রবস্তিত জৈনধশ্মমা বলম্বী- 
দের শ্রবণবেলগোলা একটি প্রসিদ্ধ' তীর্থস্থান। এখানে 
তাহাদের প্রধান গুরু বাস করেন। সেই কারণে ভারত 
বর্ষের সমস্ত জৈনরাই এস্থানটিকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া 
থাকে। এখানে গোমতেশ্বরের একটি বিশাল প্রস্তরমৃত্তি 
আছে। মুদ্তিটি প্রায় ৬ ফুট উচ্চ ও পাহাড় খুদিয়া 
নিশ্মাণ করা হইয়াছে। গোমতেশ্বরের বিশাল মৃত্তির 
চতুর্দিকে অনেক মন্দিরাদি আছে। *এখানে একটি 


হইয়াছে এবং পর্বতের 


সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়। আসিয়া এখানে ধর্শজীবন 
যাপন করেন। এখানুকার প্রর্বতোপরিস্ত প্রাচীনতম 
মন্দিরটি স্থপ্রসিদ্ধ সম্রাট চন্ত্রপ্তথের ন'মে উৎসর্গীকৃত 
নাম হইয়াছে চন্দ্রবেট্র। 
যে পর্বতের উপর বিশাল গ্রন্তরঘূর্তিটি খোদিত 
হইয়াছে তাহার নাম ইন্দ্রবেট্র। পর্্বতটি সাস্ছদেশের 
গ্রাম হইতে প্রায় চারিপত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। 
মন্দিরগামী দর্কগণকে পাহাড়ের পাদর্দেশে 
জুতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে তয়। 
গ্রীষ্মকালে পাছুকাবিহীন অবস্থায় এই 
পর্বতারোহণ করা বিশেষ কষ্টকর। 
মুন্তিটি উত্তবমুখী অবস্থায় দণ্ডায়মান । 
যে ভাঞ্কর এই বিশাল মৃত্তিটি প্রস্তুত 
করিয়াছেন তিনি নিপুণতার সহিত 
তাহার কাধ্য সম্পাদন করেন নাই । 
কারণ মৃর্ডিটির বাহুদ্বয় শরীরের অশ্ু- 
পাতে বড় হইয়াছে । অন্ান্ অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ মাপানুযায়ী হয় নাই । নির্ববি- 
কারচিত্ত ধ্যানীর মুর্তি কল্পনা করিয়! 
ভা্কর মূর্তিটির দেহের নিক্নভাগে 
উইটিপি ও পদদ্বধয়ে লতাপাতা খোদিত 
করিয়াছেন! যেন ধ্যাননিরত সন্গ্যাসী 
ভগবৎচিস্তায় এতই বিভোর যে নিজের 
দেহের প্রতি মনোনিবেশ করিবার কোনই আগ্রহ নাই। 
এখানে প্রতিব্সর ছোট ছোট উৎসব হয়। দশবার 
বৎসর অন্তর এই বিশাল মূর্তিটির অঙ্গ দ্বৃত দ্বারা ধৌত 
করা হয়। সেই সময় এখানে খুব বড় উৎসব হইয়! 
থাকে ও ধনী জৈনরা এই ব্যাপারে মহল সহজ টাকা 
ব্যয় করেন। 

শৃ্জেরী ।__ভারতবর্ষের প্রপিদ্ধ মঠগুলির মধ্যে শূঙ্গেরী 
মঠ অন্ততম। মহীশুর রাজ্যের তীর্ঘস্থানগুলির মধ্যে 


১৮২ প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৫০ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





গোমতেম্বর মুষ্টি অবণবেলগো লা, 


স্থানটি প্রসিদ্ধি লাভ বরিয়। আদ্রি- 
তেছে। কথিত আছে বিভাগু4 খাঁষ 
এখানে গ্রায়শ্চন্ত করেন এবং রাজা 
দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের পুরোহিত 
খষ্যশৃঙ্গ মুনি এই স্থানে জন্মগ্রহণ 
বরেন । গামায়ণীয় যুগের কথা 
ছাড়িয়া দিলেও এস্কানটির মাহ'ত্মা 
কমিয়| যায় না। শৈব শঙ্করাচাষাও 
এস্বানটিকে নানা উপায়ে মহিমা- 
মণ্ডিত করিয়াছেন। শঙ্করাচায্য ও 
ত্বাহার পরবন্তী স্থলাভিষিত্ত গণ নানা- 
প্রকার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করাতে এই 
স্থানটি শৈব উপাসকদিগের একটি শ্রবণবেপগে।লার পবিত্র কুণ্ 

প্রপিদ্ধ তীথস্থানরূপে গণ্য হইয়াছে । শুঙ্গেরী বিশেষরূপে পুজিত হইয়া থাঁকেন। তিনি ফখন তাহার 
আসর এজ সর্সপর্মীনলন্ত্রী সর্দপক্ান লাক কক পাভীা- করিয়। বতির্ তন তখন সহ সহ নরনারী 


২য় সখ্য ) | মহীশুর রজ্যের তীর্থস্থান 


১৮৩ 


পপি পাসিপাসপিস্পসিা সি সপ সিাকসসপিসসি 





শৃঙ্গেবীর নব-নির্দিত মন্দির | শৃ্মেবী মন্দি:রণ দোপানাবলীতে ত্রাঞ্গণ ডিক্ষুকদল 





শৃঙ্গেরীর রণ 


সম্পাদন কবিতেছেন। শৃঙ্গেরী গ্রামে 
যাইবার পথ অত্যন্ত ছুর্গম। এখানে 
শতাধিক ছোট ছোট মন্দির আছে। 
পথ চলিতে চলিতে সেগুলি দেখিতে 
পাণয়। থায় | সর্বাপেক্ষা বিখ]াত 
অন্দিৎটির নাম বিদায়শঙ্কর | এই 
মন্দিরটি সুন্দররূপে কারুকাধাখচিত। 
এখানকার গ্তরু নদীর উপরে একটি 
নবনিশ্মিত গৃহে বাস করেন। এই 
গৃহ আধুনিক কায়দায় নিশ্মিত । 
ভেলার সাহায্যে এই গৃহে গমনাগমন 
করিতে হয়। নদীর তীরে বাধা- 


নগ্নপদে তাহার অন্গগমন করে। তিনি যেখানে পদাপণ খাট আছে--সেখানে প্রতাহই শত শত পোষ। মস্ত 
করেন সেখানেই রাজার স্তায় সম্মান ৪ অভার্থনা প্রাপ্র খেল! করে। এখানে প্রত্িবংসরই কয়েকটি উৎসব 
হন। কয়েক বর্ষ হইল একটি যুবক এই মঠের গুরু হয়। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত উতৎসবটির নাম নবরাত্রি। 


১৮৪ 


সপাস্িস্িপাস্িপাস্টিপাসি পাটির পাসিপসি পাটি পাস পি পি পারছি পাটি বাসি পান্টি পিপি পা্িাি পাছি পাপা পাটি পি সি পি পা পাছি পি পি 





বেলুড় মন্দির 


বিতরণ 
সাহাধ্য 
আছে। 


ভোজ দেওয়া হয় ও মহিলাদর্শকদিগকে বন্ধ 
করা হয়। মহীশৃরের রাজা এই মঠটিতে অর্থ 
করিয়া! থাকেন। মঠের অনেক ধনী ভক্ত 
তাহারাও বহু অর্থ সাহাধ্য করেন। যদিও শৃঙ্গেরী 
তীর্থের অনেক প্রাচীনতম কীন্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি 
যুগ যুগ ধগিয়া শঙ্কর-উপাপকগণ ও অন্ান্ত হিন্দুগণ এই 
মঠটিকে প্রপিদ্ধ তীর্থরূপে গণ্য ক্লুরিয়া আসিতেছেন। 
বেলুড়-পুরাণাদি ধর্দগ্রস্থে এই স্থানটির নাম ভেলুর 
বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা দঙ্সিণ-কাশী নামেও খ্যাত। 
এখানকার মন্দিরটি চেন্ন-কেশবের নামে উৎস্গীরত। হদ- 
শাল! বংশের রাজা বিষুঃবদ্ধন ধশ্ম পরিবর্তন করিয়া বিষুর 
উপানক হন। তিনিই দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নিম্মাণ 
করেন। এই মন্দিরের চিত্রা প্রাচীন চালুক্য চিত্রকলার 
নিদর্শন প্রদান কবে। এই শিল্পীদের অঙ্গিত চিত্রাদি 
দেখিবার জন্য প্রতিব্সর বেলুড়ে বহু লোক-সমাগম 
হয়। চৈত্র মাসে এখানে একটি বাৎসরিক উত্সব হ্য়__সে 
সময়ে এপ্রদেশের অনেক লোক এখানে সমবেত হয়। 
এই মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা সম্বন্ধে এগ্রদেশে একটি 
উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কথিত আছে, যখন মন্দিরে 
দেবতাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন ভুলক্রমে দেবীকে 


প্রবাসী-_অগ্রাহায়ণ : ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৩ ৯-প পাস পাস্িপাসি পাস পাস পাস্টিপাস্টি পাটি পা্টিপাসি পান্টি পান্টি সপাস্টিপা সি পাস্াসিপাস্টিপাস্িপস্টিতি * 


লোকের বিশ্বাস সেইজন্য দেবতা সময় 
সময় স্থবুহৎ পাদুকা পরিয়া এই পর্বতে 
গমন করেন। এই কারণে মন্দিরে 
এক জোড়া বৃহৎ পাছুকা আছে। 
পাছুকা পুরাতন হইয়া গেলে নির্দিষ্ট 
কারিগর দ্বারা পুনরায় পাছুক। প্রস্তত 
করা হয়। এই শ্রেণীর কারিকরগণের 
মন্দিরের আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার 
আছে 1 প্রতিব্পর কেবলমাত্র 
উত্সবপিবসে সর্বশ্রেণীর লোককেই 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। 
বদিও ক্রমে ক্রমে উত্সবের.ধুম কমিয়! 
আমিতেছে, তথাপিও এখানকার 
মন্দিরের কারুকার্য দেখিবার নিমিত্ত 
[ম হইয়। খাকে। 

মন্দিংটি মহীশ্ব সহর 
রাজপন্কাীর এই 


বতৎমরে বহুলোকের সমাগ 
নঞ্চনগড়-_নঞ্জনগড়ের 
হইতে ১২ মাইল দূবে অবস্থিত। 





হয় সংখ্য! ] 





চানুণ্তীব মন্দণ 


মন্দিবটির উন্নতির জগ্ত যথেষ্ট অথব্যয় করেন। এখানে 
প্রতিবংসর মহাসম।রোহেব সহিত বথদাজ। পর্ব সম্পন্ন 
হয়। সেই সময় পাশিণাতের নান। দেশ হইতে অফংখ্য 
মরনারী এখ'নে সমবেত হয়।  বহুপ্রাচীনকীলে এই 
মন্দধিএটি নগ্রন্দেশ্বরেব নামে উতসগ কর। হইয়াছিল। 
মন্দিরটির এক. অংশে ৬৬ জন ভক্ত শৈবের মৃণ্তি আছে। 
আসল মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৩৮৫ ফুট ও প্রস্থ ১৬০ ফুট । এই 
মন্দিরটি ১৪৭টি স্তস্তের উপর দপ্ডায়মান। মহীশুরের 
রাজবংশ বছুদিন হইতেই এই মন্দিংটির ব্যয়ভার বহন 
করিয়া আমিতেছেন। ১৮৪৫ খুষ্টান্বে মুম্মদী কৃষ্টরাজ 
ওদেয়ার কতৃক গোপুএম্‌ নিশ্মিত হয়। রাজ-পরিবারের 
মৃহিলারাও মন্দিরের নানা অংশ নিজ নিজ বয়ে নির্মিত 
করাইয়াছেন। মহীশূর হইতে রেলপথে এই মন্দিৰটিতে 
যাওয়া যায়। ” 


মহীশুর রাজোর তীথস্বান 


২ পাসিপাস্িপাসপাসিপা্িপাসিপাটি পাসিল লাস তা সিট শীত উপ উাসি্ািপাসিপাসিপাসিপাস্িপাস্িপাস্িপাস্পাসিপাস্পিকা 


১৮৫ 


চামুশ্ী--চামুদ্তী পর্বাতেব উপব দে মন্দিরটি আছে 
তাহাঁও রাজপরিবাবের সাহায্যে পরিচালিত । মহীশুর 
স্হর হইতে চামুণ্ডী পর্দত দেখ! যায়। পর্দাতটি ৩৫০০ 
ফুট উচ্চ। ইহাতে আরোহণ করিবার . জন্য রাস্তা ও 
সোপানাবলী মাছে | মহীখবেন রাছ। এখানে যাইবাব 
জন্য একটি ১৬ ফুট চণ্রড। ৭141 পিম্মাণ কবিয। দিয়াছেন । 





১গুগী সন্পিবে দক বৃষ মুগ 


মোটর যোগেও এ পথে পর্বতের উপরে ৪ঠা যায়। গ্রতি- 
বৎসর দশের ব। বিজয়া-দশমীর সময় এখানে বিরাট্‌ 
উত্সব হয়। এই সময় একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় নানা 
শ্রেণীর ভিক্ষুকদল। ইহারা পর্বতে উঠ্িবার সোপানা- 
বলীতে সমবেত হয়। এখানকার স্ুদৃশ্ট মন্দিরটি পর্বাতের 
উচ্চতম প্রদেশে প্রতিচিত | ১৮২৭ খুষ্ান্দে কুষ্ণগাজ ওদেয়ার 
মন্দিরটির সংক্গার করান ও গন্দিরটির একটি চূড়া নিশ্মাণ 
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করান। মহীশুরের রাজারা এ মন্দির 
টির আরও অনেক সংস্কার করাইয়া- 
ছেন। বর্তমানে পর্বতে আরোহণ 
করিবার সোপানাবলীতে বৈদ্যুতিক 
আলোক সংযোগ করা হইয়াছে। 
সোপান সাহায্যে পর্বতে উঠিবার 
মধ্যপথে একটি বিশাল খোদিত বুষ- 
মুর্তি আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দোদ্দ 
দেবরাজ এই বুষটি নিশ্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন । এই মন্দিরে কালীমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রাচীনকালে 
. এখানে নরবলি দেওয়া হইত। 

মেলকোট-_সংস্কারক রামান্ুঙ্গা- 
চাধ্য চোল-রাজগণ কর্তৃক নিপীড়িত 
হইয়৷ এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি এখানে 
চতুদ্দশ বধ কাল বাস করেন। হৃতরাং এটি টব্ণবদের 
একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ । মুলমান আক্রমণকারীগণ এখান- 
কার মন্দিরের অনেক অংশ ধ্ংস করিয়াছে । রামানজ 
কতিপয় নিন্নশ্রেণীর লোকের সাহায্যে দিল্লী হইতে 
শ্রীরুষ্ণের অপহৃত মূর্তি উদ্ধার করেন। সেই কাহণে 
গ্রতিবংসর একদিন সেই শ্রেণীর লোকেবা মন্ধিবে 
গ্রবেশ করিবার অনুমতি পায়।2 


বাবুদান পীঠ--এখানকার গুহাটি হিন্দু মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্ঘস্থান। চীক্মাগালুর হইতে 
কয়েক মইল দূরে এই গুহাটি অবস্থিত। মুসলমানদের 
বিশ্বাস যে বাবুদান নামক একজন কালান্দরের এখানে 
সমাধি হইয়াছিল, সেই কারণে ইহ তাহাদের তীর্বস্থান। 
হিন্দুর বলে মে এখানে দ্াজেয়ের সিংহামন আছে, 
কাজেই ইহ। একটি হিন্বৃতীর্থ । এখানে উভয় সম্প্রদ।য়েরই 
অনেক যাত্রী প্রতিবংসর আগমন করে। গুহাটি বর্তমানে 
মুনলমানদের তত্বাবধানে আছে। 

শিবগঙ্গা-ব্যাঙ্গালোর জেলার অন্তর্গত শিবগঙ্গ! 
পর্বতে প্রতিবৎসরেই অনেক তীর্ঘযাত্রীর সমাগম হয়। 
প্রবাদ যে এই পর্বতে উঠিবার যতটি সোপান আছে 
এই স্থান হইতে কাশী তত যোজন দূরে অবস্থিত। 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ , 


১০. পাত ৯৫৯০১ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


১৩৫ ৬পাস্টণা সিাসিপিসি পাসিপাসিপাসি পাঁচ পাপা সিপাস্টি্াসিতা 


৮৫ পাস বাস্টিরাসপা সপ ১৫22 ৯৮৯ 





শ্বিগঙ্গ। পাহাড় হইতে চামুণ্তীব দৃগ্ 

“এই পর্বত 'প্রদর্সিণ করার ন।ম কাঁশী দর্শন। প্রবাদ 
যে এই পর্ধত প্রদক্ষিণ করিলে কাশী তীর্থ দর্শন করার 
পুণ্য অজ্জিত হয়ু। 
*. তীর্থহলী__এই স্থানটি মালনাদ জেলায় অবহ্ত। 
প্রতি বৎসর স্নানযাত্র! উপলক্ষে এখানে অনেক যাত্রীর 
সমাগম হয়। কখিত আছে যে এখানে স্নান করিয়া 
পরশুরাম সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। 

চিতলদ্রগ--এই স্থানটি লিঙ্কায়তদিগের একটি 
প্রসিদ্ধ তীর্থ। মহীশূর রাজ্যে অনেক লিঙ্গায়তের বাস 
--স্থৃতরাৎ ইহা একটি প্রধান তীর্ঘরূপে পরিগণিত হয়। 
লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু এখানকার মঠে 
বাস করেন। 

তদ্যতীত মহীশূর রাজ্যে আরও কয়েকটি কষত্র ক্ষুত্র 

তীর্থস্থান আছে। স্থানাভাবে মকলগুলির বিবরণ প্রদান 
কর। সম্ভবপব হইল ন।। তীথস্থানগুলি পরিদর্শনের 
জন্য মহীশূরের রাঁজীর মুজরাই বিভাগে অনেক কর্মচারী 
আছেন। তাহার! সমস্ত মন্দিরাদি সম্বন্ধে অভাব 
অভিযোগ অবণান্তে রাজ-দব্ুবারে পেশ করেন। 
মহীশূরের রাজ-সবুকার তীর্থস্থানগুলি সংরক্ষণের নিমিত্ত 
ঘথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। 


ঞ 


শ্রী প্রভাত সান্যাল .. 


২য় নংখ্যা ] 
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এ নির্বাসিতের আত্মকথ। 


আঙ্গ জীবনের পঞ্চম অস্ক অভিনীত হইবার পূর্বেই যখন 
ঘবনিকা ফেলিতে হইবে তখন এই ক্ষুদ্র জীবনের 
কাহিশীটা আমি লিখিয়া যাইব। একাহিনী লিখিবার 
কোন প্রয়োজন আছে কি না জানি না, কিন্ত এই স্থদূরে 
সব শেষ হইবার পূর্বে আমার হ্ৃদয়ট। অভিমানে ফুলিয়া 
উঠিতেছে, ঠোট ছুটা কীপিযা কাপিয়া উঠিতেছে। কাহার 
উপর এ অভিনান জানি না, কিন্ত যদি এ জীবনের পরেও 
আমার কিছু বচিয়| থাকে এবং এ পৃথিবীর কথা শুনিতে 
পায় তাহা হইলে আমিঠিক জানি বে যদি এ কাহিনী 
পড়িঘ। কেহ সহা্ভূতিব স্ববে “আহ।” বলে, তাহা হইলে 
আমার সেই অমর অবশেষ নিশ্চয়ই ফুকারিয়া কাদিয়া 
উঠিবে। 

আমার বয়ন এই ২৬ বৎসর চার বশর আগে আমার 
জীবন স্থখের অমতে ঝানায় কানায় ওরিয। উঠিয়াছিল, 
ভাবিয়।ছিলাম এ অমৃতের এক তিল কোন দিনই বুঙ্ছি 
কম পড়িবে ন।; যেদিন কেশের উপর শুভ্র তার পরোয়া না 
জারি করিয়। মৃত্যুর দূত আসিবে। সেদিনও বুঝি এই 
অমৃত এমনই কানায় কানায় উপডাইয়। পড়িবে । আঙ্গ 
সেই মৃত্যাৰ দূত ত কাচ। চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার 
পরোয়ানা জারি করিতেছে, কিন্তু জীবনে সে অমৃত কই? 
ক যে শুক্ষ, মন যে শুকনো পাঁতর চেষেও নীরস। যাঁক্‌ 
সে কথা -আজ কেন আমি এই আন্দামানে মৃত্যুর কালো 
গহবরের মুখে আসিয়া পা বাড়াইয়াছি তাহাই বলি-_সে 
এক রমণীর জন্য। অদ্ভুত এক নারী! তেমন মেয়ে 
বাঙালীর মধ্যে কেন কোন জাতির মধ্যে আছে কি না 
জানিনা । সে আজ কোথায় বশিতে পারি না, কিন্ত 
তাহার জলন্ত রূপ আজও আমার চোখের সম্মুখে ঠিক 
সেইভাবেই জলিতেছে_বোধ হয় মৃত্যুর পরেও এই 
ভাবেই জলিবে। 

সং গু ক চে 

মফঃস্বলের এক কলেজ হইতে আই-এস্সি পাস্‌ 

খ্রিয়া প্রেসিডেক্সি কলেজে প্রথম দিনই ধে ছেলেটির 


পাশে বসিয়াছিলাম তাহার নাম বীরেন। কৌক্ড়ান 
চুল অযত্ববিন্যস্ত, স্ন্দর পুষ্ট শরীরটিতে যত্বের অভাব 
স্থম্পষ্ট, নাকটি টিকোগে বাকা, চোখ দুটি তত টানা নয় 
কিন্তু তীক্ষ। 

অধ্যাপক কথায় কর্ধীয় সেদিন নেপোলিয়নের কথা 
আনিয়া ফেলিলেন। অধ্যাপকটি নেপোলিয়নের একটি 
গৌড় ভক্ত । তিনি নেপোলিস়নেব বীরত্ব, নেপোলিয়নের 
নিভীকতা সম্বন্ধে বেশ প্রাণে সহিত বলিতেছিলেন, 
আর বীরেন শুনিতেছিল সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া-_তাহার 
শবীবট। এক একবার আবেগে শিহ্রিয়া শিহরিয়া 
উঠিতেছিল। 

তাহার সহিত বন্ধুত্ব সেই দিনই হইয়া গেল; সেদিন 
আমার স্থদিন কি দুর্দিন আজও আমি ঠিক কবিয়! উঠিতে 
পারি নাই। 

সে ছিল যেন একটা স্থিব শক্তির অফুরন্ত ভাগাব। 
সে আমাকে দেখাইদ[ছিল একট। বিছ্যাতের চমকু যাহা 
একবার তীত্র আলে দিয়াই চির-অন্ধকারে ডুবাইয়া দেয়। 

একট। বংনবের মধ্যে একমাস বোধ হয় তাহার সঙ্গ- 
ছাড়া থাকি নাই, শুধু সেআসিলেই আমার সমস্ত বিশ্ব 
পৃ হইয়া উঠিত-_ভাবিয়াছিলাম আমি তাহাকে সম্পূর্ণ 
বুঝিয়াছি, সম্পূর্ণ পাইয়াছি। কি ভুল! তাহাকে সম্পূর্ণ 
পাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু একটুও বুঝি নাই। আজ যখন 
তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছি তখন তাহা হইতে কত দূরে! 

তাহাব বিশেষত্ব ছিল তাহার অল্প কথা!। এত কম 
কথা কহিতে আমি আর কাহাকেও শুনি নাই । আমরা 
ছুজনে প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা! 
পাশাপাশি চলিয়াছি, তাহার মুখে একটিও কথা নাই, 
আমিও থেন তাহার মৌনিতায় মুগ্ধ ও পূর্ণ হইয়া থাকিতাম, 
কথার অগাব বোধ করিতাম ন।। 

সেদিন শনিবার, কলেজ সকাল-সকাল বন্ধ হইয়াছিল । 
বীরেনকে সেদিন ক্লাসে দেখি নাই। ছুটির পর মেসের 
বাসায় নিজের খরটিতে বসিয়া আছি।ঃ এমন সময় বীরন 
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প্রবাসী--অগ্রহীয়ণ, ১৬৩* " 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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আসিয়া উপস্থিত। তাহার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ আজ 
আমার মনে ইইল থে তাহার চোখে মুখে একটা 
অস্বাভাবিবন্ব আছে খাং আমি এতদিন লক্ষ্য করি 
নাই। 
» সে আদিযাই রপিপ, “অশান্ত, এরকম পড়া-শুনার 
কোন সাথকত]1 আমি কিছুদিন থেকে দেখতে পাচ্ছি 
না? 

আমার নাম শান? । কিন্ত নার গকল-রকম খেশায় 
ও ব্যায়ামে দক্ষতা এবং মারপিট করিবাধ স্পৃহ| দেখিয়া 
সে নামট। একটু বদ্পাইফ। লইযাচছিশ । 

সে বলিল, “তাই আজ আমি টন্লাম 1৮ 

আমি আশ্চয্য হয় জিজ্ঞাস। করিলাম, “কোথায় ?” 

সে তাহার কৌোক্ডান এক গোছা চল কপাল হইতে 
সরাইয়। বলিল, *দেনে দেলাষ।” 

কেন জানি না আমি করেব ভিতর কেমন একটা 
অন্বন্তি ণোপ ফিতে আরগ কপিমাছিল।ম, পুষ্টি নত 
কবিধ| দিজ্ঞামা কগিলম, কি করুণে ৮ 

* মে বলিল, “এখনে। [কিছ গিট কিনি? 


ক 


সে চলিখা গেল । 
১ 

ইহার পর এই বসব হউনে তা, ঠিক এক বহসর, 
ঢাকাষ একটা ফ্টবল "ম্যাচে সৎঘাতিক ভাবে মার খাইয়া 
খেলা শেষ .হউবাব পৃর্সে্ট অভি কষ্ট আঠ হইতে কাহির 
হইয়। আলিতেছিল[ম, আাখাট। হঠাৎ কেখন ঘুবিয়। গঠাতে 
পড়িরা যাইতেছিলাখ, ভু'টি সবল বাহু আমাকে জড়াইয়া 
ধারল- তাহা বীরেনেব। ঠিক মনে পড়ে আমার মুখের 
উপর বাঁবেমেব মুখ ঝবিমা পড়িয়াছিল, তাহাণ পর আর 
মনে নাউ, সংজ্ঞ| হাবাহয়াছিলাম। 

যখন জ্ঞান :উল তখন দেখিলাম বিপুল জনতা আগার 
চতুদ্দিকে ণিরিয়া দাড়াইয়াছে আব আমি বীবেনেব কোলে 
মাথ। পাখিয়। শুইয়া আছি । জ্ঞান হইতেই উঠিঘা বসিতে 
চেষ্টা করিলম, বীবেন শাগ্ম্বরে বলিল, উঠো না 
উঠিল।ম না, শুইয়া পহিপাম। খেলার সঙ্গীরা আপিয়া 
আঘাত পরীক্ষা! করিয়। বলিল আঘাত গুরুতর হইয়াছে, 
আবনএব আমাক ভাক্তারখানায় লইয়া ঘাঁওয়া দরকার । 


বীঁবেন তাহাদিগকে বলিল যে সে আমার আত্মীয়, সেই- 
জন্য সেব্যবস্থা সেই করিবে। ইহাতে কাহারও বিশেষ 
আপত্তি দেখ! গেল না। অতি বত্বে গাড়ীতে তুপিয়া 
যখন সে আমাকে তাহার বাশায় লইয়া আমিল তখন 
রাত্রি ৮ট। হইবে। 

গাড়ী হইতে ছোট শিশুটির মত সে আমাকে কোলে 
তুলিয়া লইপ। সে বলিষঠ জানিতাম, কিন্ত সে যে 
এত বলিষ্ঠ সে ধারণ। আসার ছিল না। আমি আপত্তি 
করিয়া বলিলাম, “আমি সেটে যেতে পারুব |” 

সে চিরকালই কম কথ। কহে, আজও শুধু সংক্ষেপে 
বলিল, “না, তোমার পাষে চে!ট লেগেছে ।” 

বারান্দ। পার হইয। বীরেন আমাকে খরের মধ্যে 
লইয়। আমিতেই, একটি ভরণীৰ কঠম্বর অতি নিক্ট 
হহভতে আমার কানে গেল, “দাদ” 

তরুণাণ মথ আমি দেখিতে পাইতেছিলাম ন।, কারণ, 
আনান মাখ। বাবেনের কাধে ছিল, কিগু যাহা কানে গেল 
তাহা আসি কখন শুনি নাই_-একট! বীণার যেন সাতটা 
তাব ঝঙ্কাণ দিয়। উঠিল, একট। শীতে যেন উজান-বহান 
সুখ বা্িঘ। গেল। 

বিছান।য় আপি খন বীরেন আমাকে শোয়াইয়) 
দিল তন দেখিতে পাইলাম সেই তরুণীর মুখ, ১৫।১৬ 
বৎমরের একটি তরুণী বিস্মিত হইয়া আমাব পুতি চাহিয়া 
আছে। তাহার দেই দডাইবার ভঙ্গীটি আজ এই মৃত্যুৰ 
দ্বারে আসিয়াও আমি স্প্ট দেখিতে পাইতেছি , মৃত্যুর 
পরে যদি চোখ থাকে, দেখিব । 

তাহার মুখে সৌনধা ছিল নিশ্চয়, কিস্থু শুধু সুন্দর 
সে নয়, সে যে অপূর্ব | তাহার বণ উজ্জল নহে, শ্যাম নহে, 
হাহার বর্ণ পাশিস্বকরা সোনার উপর প্রতিফলিত 
বিছ্যতের আলোর আত) ভাহার চোখ শুধু টানা নহে, 
শুধু বড় নহে, টানা বড় চোখ অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু 
তাহার ভিতর অমন বিছ্যাতের আলো আর কোথাও 
দেখিতে পাই না। 

বার বার তাহার কথ| বলিতে গিয়া বিদ্যুতের কথা 
বলিতেছি__কারণ এই স্থদূরে সব অন্ধকার হইবার পূর্বে 
তাহাকে এফ উকর। বিদবাৎ ভিন্ন আর কিছুই মনে হইতেছে 


২য় সংখ্যা ] 


০২ প৯াছি প ৯-পরাসি পা পাপা পা পাটি পাস পাত পাসপস পাস ত 


মা। বিছ্যুৎই বটে-_যাহা আলে! দিতে পারে- যাহা 
নিমেষে ধ্বংস করিতে পারে। 


ঙ 


৯ ৩৬ পাশ পাস পাশ সি ৯ 


কিছুক্ষণ পরেই খুব জোরে জর আপিয়াছিল। তিন 
কিন্বা চার দিন জরের ঘোরেই কাটিয়া গিক়াছিল, কিছু 
মনে নাই । যখন চোখ মেলিয়া ভাল করির। চাঙিবার 
এবং বুঝিবার ক্ষমতা হইল তখন প্রাতঃকাল। সে 
একখানি বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়া গেখিলের নিকট 
কি করিতেছিল; আমার পাশ-ফেরার শবে ফিবিয়। 
দেখিল আমি চাহিয়। আছি । আমার ঠিক মনে পড়ে 
আমি তাহার সেই অদ্ভুত ছুই চোথে একট আনন্দের 
আভা খেলিঘ| যাইতে দেখিয়াছিলাম ! বীরেন আমিদ। 
ঘবে ঢুকিল এবং আমাকে আগগিত দেখির। জিজ্ঞাস। 


করিল, "অশান্ত, কেমন আছ ?” 
, আমি ক্ষীণ স্বরে বলিলাম, "ভাল আছি ।” 
বীবেন মুগ ফিপাইঘা বণিপ। “পপ, অশান্তকে 


কিছু খেতে দে” 

চপল! চপল।! যে তাহাপ এই নাম রাখিযাছিল, 
সেকি নখদপণে তাহার সন্ত ভবিষ্যৎ জীবনট। দেখিয়। 
লইয়াছিল? 

চপল! এক বাটি গরম ছুব লইয়া আমিন এবং বাঁবেন 
'ফিভিং কাঁপৃ করিঘ্বা তাহ! আস্তে আন্তে আমাকে পান 
করাইয়! দিল। 

দুই চারি দিনের মধ্যে আমি অনেকট। সারিয়া 
উঠিলাম--তাহা যে-ডাক্তা দেখিতেছিল তাহার 
গুধধের গুণে, ন। চপলার, সেবার গুণে বলিতে পারি ন। 

সেধিন ভাত পথ্য করিয়াছি ।  চপলা আমাকে ন। 
ঘুমাইতে দিবার কত-রকম ফন্দীই ন। বাহির কাঁরতেছে_ 
“আচ্ছা আপনার নাম “অশান্ত কে দিয়েছিল? 
আপনার মা?--ভারি ছুষ্ট, ছিলেন বুঝি? তা বেশ 
বোঝা যায়-তা না হলে ফুটবল খেল্তে এসে এমন 
মারামারি ক'রে বসেন ?” 

আমি হাসিয়া বলিলাম, পনা না, মা আমার নাম 
“অশান্ত দেননি, বরং *শান্ত'ই দিয়েছিলেন? কিন্তু তোমার 
এঁ দাদাটিই আমাকে “অশাস্ত” ক'রে তুলেছে ।” 


নিরববাদিতের আত্মকথ। 


৯ পি পা 


১৮৯ 


৯ পা পা পসি পিস পাত পাশ 
পাসি পি পি» পি পাটি পাস পা এসি পাস পরি পাউ পা পাও পাস পাস পা পাশ পি পাটি পাপ পি 


চপল বলিল, “তা হোকৃগে- এ 'অশান্তই বেশ, 
আমার অশান্থ লোককে ভারি ভাল লাগে ।” 

আমা সুখ চোখ বোধ হয় মুহর্তের জন্য রাড! হইয়। 
উঠিয/ছিল। কিন্ত চপল। সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া 
যাইতে লাগিল, “চিরকাল শান্ত, পা গুনে গুনে চলে) 
চারিদিক না ডেবে কাজ করে না_এইরকম লোক 
দেখলে আমার ঘেয। হয়। যে জিনিষটা মানুষকে 
মান্য ক'রে তোলে, তাদের মধ্যে তা নেই, তারা গাছ 
পাথরের সামিল ।” 

চপলার চোখ ছুট। ধেন চকুচক্‌ করিয়া উঠিল 
৯৫1১৬ বৎসরের বালিকার মুখে এরকম কথ! কখন শ্নি 
নাই-__ফেমন থেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। 

চপলা বোধ হয় আমার এই অভিভূত ভাবট] লক্ষ 
করিয়াছিল, তাই ও-প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য বলিল, 
“আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন ?* 

আমি বলিলাম, “কেউ নেই--মা বাবা বহুদিন 
মাঝা গেছেন_এক দাদা আছেন, তিশি বন্মায় 
থাকেন--* | 

চপল। কতকটা নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, 
আমাদেবই মত।” 

এমন সময বারেন একখান! চিঠি-হাতে ঘরে-ঢুকিয়া 
বলিল, “চপল, আমি বোর্ধ হয় দিন কতকের. জন্য 
বাইবে খাচ্ছি_-? 

চপলা কোন কথা বলিল না। 

আমি অনসন্ধিৎস্থ হইয়| ছিজ্ঞাস| করিলাম, “কোথায় 


“ঠিক 


খাচ্ছ %” 


বীরেন বলিল, “কিছু দূরে ।” 

আমি জেদ করিয়। বলিলাম, “তবুও--৮ 

বীরেন শান্তস্বরে বলিল, “সে জীয়গা তুমি জান পাঁল 
নাম শুন্লেও বুঝতে পারুবে না-আসামের 
কাছ।কাছি।” 

তাহার গণ্ডীর মুখ লক্ষ্য করিয়া আমি আর কারণ 
জিজ্ঞাসা] করিতে সাহম করিলাম না, শুধু *জিজ্ঞাস! 
করিলাম, “কবে ফিরুবে ?” 

পূর্ব শান্তভাবে সে ধলিল, “কিছু ঠিক নেই। 


৯৯০ 


৯ ৩৯ ৯৯ ১৩২৩৯৩৯৩৯৩৫ ৯৯৯টি ১৩৯৫৯৩১৩৯৬৫ ১০ ৯৯০ 


তবে ১৫ দিনের মধ্যে নয়। তুমি ভাল করে? না সেরে যেন 
যেও না_-অন্ততঃ আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরে ।” 

বীরেনের যাওয়ার কথা শুনিয়া অবধি আমি নিজের 
যাওয়ার কথা ভাবিতেছিলাম এবং মনের কে'ণে একটা 
অজ্ঞাত ব্যথাও অনুভব করিতেছিলাম। বীরেনের 
অন্থপস্থিতিতে আমার আর যে তথায় থাকা উচিত নহে 
তাহার নিঃসন্দিপ্ধ কারণ চপলা এবং একটি বৃদ্ধা দাসী 
ছাড়া আর বাড়ীতে কেহ ছিল না। কিন্তু বীরেনের 
শেষের কথাটায় আমার মনের কোণ হইতে অজ্ঞাত 
ব্যথাট। যেমন যাছ্মন্ত্রবলে সরিয়া গেল তেম্নি সঙ্গে 
সঙ্গে সারা মনটা তাহার প্রতি বিম্ময় ও শ্রদ্ধায় ভরিয়! 
উঠিল । এ (লোকট! কি দেবতা! তাহা না হইলে বন্ধুর 
প্রতি ইহার এত বিশ্বাস! 

সেদিন এরকমই ভাবিয়াছিলাম, পরে কিন্তু অন্ত- 
রকম ভাবিয়াছি। সেদ্দিন সে তাহার বন্ধুকে বিশ্বাস 
করে নাই-- করিয়াছিল তাহার ভগ্রীকে । 

মনের মধ্যে নানারকম তোলপাড় করিতেছিলাম, 
এমন সময় দেখিলাম বীরেন বাহির হইয়া যাইতেছে। 
আমি ডাকিয়া বলিলাম, “বীরেন, আমি বেশ সেরে 
উঠেছি, এইবার আমিও যাই-_” 

বীরেন, *পাগল হয়েছ, এখনও তুমি খুব দুর্ব্বল” বলিয়া 
বাহিরে চলিয়া! গেল। 

আমি নিজে না দেখিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতে- 
ছিলাম, যে, আমার মুখের ছবিতে বিপন্ন ভাব স্পষ্ট 
বোঝা যাইতেছে । চপলার চোখ যেন কৌতুকে নাচিয়া 
নাচিয়া উঠিতেছিল। তাহার ওষ্ঠে চাপাহাপির খেল! 
আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার চাপা- 
হাসিতে তাহার চোখের চাহনিতে আমার সারা মনে 
যেন আগুন ধরিয়া গেল। আমার মনে তখন কি 
হইতেছিল জানি না, আমি বলিয়া ফেলিলাম, চপলা, 
তুমি কিচাও না যে আমি এখান থেকে যাই 1” হঠাৎ 
কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লঙ্জায় মরিয়া গেলাম, কিন্তু সে 
লজ্জা আমার দ্বিগুণ হইল চপলার উত্তরে । 


চপল! খুব সাধারণভাবে বলিল, “রুমন লোককে কে 
চাদে ভিত তায় পালন 91 


২ পিসি ৬০ 


প্রবাসী _ অগ্রহায়ণ ১৩৩, * 


রা ভাগ, ব্য খণ্ড 


১৫ ২প সপ সপ ৯ পা পি 


উত্তরট। ষেন আমার পিঠে চাবুক মারিয়া আমাকে 
সজাগ করিয়া দিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে নিজেকে 
বিশ্বাস করিয়; আর এক মুহ্র্তও এখানে থাকা আমার 
উচিত নহে। সেইজন্য বলিলাম, “আমি বেশ সেরে 
উঠেছি-_তা ছাড়া আমার বাড়ী যাওয়াও একবার 
নিতান্ত দরুকার। তোমার দাদাকে একবার ডাকো, 
আমি বুঝিয়ে বলি।” 

চপল! বলিল, “দাদ। চ'লে গেছেন ।”' 

আমি বিশ্মিত হইয়ী বলিয়া উঠিলাম, “চলে গেছে! 
কখন ?" 

“এই যে একটু আগেই গেলেন_যাই আপনাকে 
ওসুধ দিই” বলিয়। চপল! উঠিয়া গেল। 

আমি হতবুদ্ধির মত চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া 
রহিলাম। অত বড় বাড়ীটাতে আমি আর চপল! 
কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল । 
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আজ এই মৃত্যুর সাম্না*সাম্নি ধ্াড়াইয়। আমি 
নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিতেছি, যে, যে-নারী আমার সমস্ত 
জীবনটা এমন বিরস করিয়া আমাকে এমন ঘ্বণিত মৃত্যুর 
মুখে আনিয় ফেলিয়াছে তাহাকে কি আজও আমি 
ভালবাসি ?--বলিতে পারি না_আমার এ পোড়া মন 
এত ছুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েও ত স্পষ্টভাবে “না” বলিতে 
পারিতেছে না। এখন যদি কোন যাছ্মন্ত্রবলে এই 
লৌহ-কারাগার বিবাহ-বাসরে পরিণত হয়, আর সেই 
নারী ফুলের মালা হাতে লইয়া আমাকে বরণ 
করিতে আসে, তাহা হইলে আমি কি তাহাকে প্রত্যাখান 
করিব? এ-সব আমি কী ভাবিতেছি! পাগল হইলাম 
নাকি-__যাঁহা লিখিতে বসিয়াছি তাহা যে আমাকে শেষ 
করিতে হইবে, পাগল হইলে চলিবে না! ত! 

হ্যা, বীরেন সেদিন চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার 
দিন তিন-চার পরে চপলা একখানা টনিক সংবাদপত্র 
আমার হাতে দিয়া বলিল, *ঘুমুবেন না, পড়ুন-_-” 

সেই সময়টা “ম্বদেশীর” সময় । সারা বাংলা দেশটা 
তখন কিসের একটা! উন্মাদনায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। 
ছ'চাবিট। «বামকেসে'র বিবরণ সে-দিনের কাগজটায় 


হয় সংখ্যা ] 


ছিল। আমি. কাগজটায় একবার চোখ বুলাইয়া৷ লইয়! 
চোখ তুলিয়া চাহিয়! দেখিলাম চপল! একট! চেয়ারের 
উপর চুপ করিয়! বশিয়া আছে। চোখ তুলিতেই 
সে বলিল, “এরাই মানুষ, কি বলুন !” 

আমি আর কি বলিব, চুপ "করিয়া রহিলাম। চলা 
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, “আচ্ছা, 
আপনি কি মনে করেন এর! ভুল করুছে ?” 

আমি যেকি উত্তর দিব ভাবিয়। পাইলাম না। 
কারণ এসব কথ। আমি কখন ভাবি নাই। সেইজন্য কোখ- 
রকমে বলিলাম,_হ্যা, তা হুলই ব। কেমন ক'রে 
বলি-_” 

চপল! আমার কথায় মনোযোগ ন। দিয়া নিঙ্জেই 
বলিয়! চলিল, “হয়ত ভূল কবুছে_-হয়ত করুছে না, কিন্তু 
তারা কাজ কর্ছে, তাঁরা চুপ ক'রে ঝ'সে নেই। যদি তুলই 
হয় ত। হ'লেও তারা ভূল কাজ ক'রে ঠিক কাজের রান্ডা 
তৈরী কবুছে ।” 

আমি বিশ্মিত হইয়! শুনিতেছিলাম আর ভাবিতে- 
ছিলাম এই ১৫1১৬ বৎসরের কিশোরী এ-কী এ সব 
বলিতেছে! 

আমার বিশ্মিত ভাব দেখিয়া চপল! অল্প একটু 
হাপিয়। বলিল, “আপনার নাম “অশান্ত” হ'লেও আপনার 
ভিতরট।| ভারি “শান্ত”, না? 

আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম, “কেন বল ত?” 

চপলার ওষ্ঠে তখনও একটু হাসির বেখ। প্রভাতের 
প্রথন কিরণের মত লাগিয়াছিল ; সে বলিল, “এই- 
রকমই আমার মনে হয় ।” 

তাহার ওষ্ঠের আবেশমণ্র মুছু হাঁসি, তাহার মুখের 
অন্থপম সৌন্র্স্য, তাহার অদ্ভুত চক্ষু আমার মনে তখন 
বিপ্লব বাধাইয়। তুলিয্ছিল আমি মুগ্ধ হইয্সা দেখিতে- 
ছিলাম, হঠাৎ আমার মুখ দিয়া আমার মনের কথা অস্ফুট 
স্বরে বাহির হইয়া আসিল, 'চপলা, তুমি বড় স্থন্দর !”? 

একট| খুব মুহু কম্পন তাহার সমন্ত দেহটা 
আলোড়িত করিয়া গেল, একটু গোলাপী রঙের আভা! 
গণ্ডে না ফুটিতে ফুটিতেই মিলাইয়া গেল। এক মুহূর্ত 
পরেই খুবই সাধারণ কথার মত সে বলিল, “লোকে 


নির্ববাসিতের আত্মকথা 
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১৯১ 


সপ পাস সপ ৯ম সপ ৯৫৯৮ ৯৩৯ সপ সপ স্পা সপাসি 


তাই বলে বটে ।” তার পর চেয়ারটা ছাড়িয়! উঠিয়! অন্ত 
ঘরে চলিয়া! গেল । 

সে চলিয়া! যাইব। মাত্র আমার আবেশ ভাড়িয়া মনটা 
সজাগ হইয়। উঠিল এবং আমার সমস্ত মুখটা প্রথমে 
লজ্জায় লাল তাহার পর নিজের প্রতি দারুণ ঘ্বণায় কালো 
হইয়া গেল। মনে মনে, বলিলাম-_-"আর নয়, আজই 
শেষ। আজই আমাকে এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে-+* 
আমি ঠিক জানিতান চপলা ম্বণায় আমার সম্মুখে আজ 
আর আপিবে না -অতএব আমাকে নিজে গিয়াই আমার 
বিদায়ের সংবাদট। দিতে হইবে। 

কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। প্রায় 
আধ ঘণ্টা পরে চপল আমার ঘরে আসিয়। পু'ব্বের সেই 
চেয়ারট! অধিকার করিয়া বপিল এবং আমার মুখের 
প্রতি অসস্কোচে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “কি 
ভাবচেন।” 

আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলিলাম, “তেমন 
কিছু নয়।” 

চপল। খিল্খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে হাসি নয়, 
যেন একট। প্রাণ-মাতান গান, যেন রূপার পেয়ালায় 
সোনার কাঠির আঘাতের শব্দ । 

সে হাসিতে হাপিতে বলিল, “তেমন কিছু নয় 
বল্ছেন, কিন্ত আমি জানি বেশ একটু “তেমন কিছু । 
কি ভাব্চেন বল্ব ?” 

আমি শঙ্কিতম্বরে বলিলাম, “কি ?” 

সে আর-একবার হাসির লহর তুলিয়৷ বলিল, 
“ভাবেন “ভারি অন্তায় হয়ে গেছে, আজই চলে যাব, 
কেমন, ন। ?সেটি কিন্তু হবেন।। চলে যাওয়া, সে দাদ। 
আপার পর--* তাহার পর একটু গম্ভীর স্বরে বলিল, 
“আর অন্তায়ই বা কি হয়েছে বলুন? সুন্দরকে সন্দর 
বল্‌্তে পাবেন ন।? ফুলের বেলা পাখীর বেল! বুঝি কিছু 
দৌষ হয় না, যত দোষ মানুষের বেল1।” 

আমার মনের অবস্থাটা বর্ণনা করিতে চেষ্টা না 
করাই ভাল। 

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, 
“দেখুন, এই যে রাস্তাটা আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে 


১৪২ 


স্পিন স্পা সরাসরি সপ ৯৫ সপসপাসত ১ স্পাসত ৯৫ পিপি পাসপাসিপান 


গিয়েছে, এটা বেশ নির্ষন।, আমরা বগা ওটা দিয়ে 
একটু বেড়িয়ে আস্ব, কি বলুন ? আপনার একটু একটু 
এরফ়ান, দরকার হয়েছে। যাই আপুনার দুধটা হ'ল 
কিনা দেখি 1৮ ও 
সে চলিয়া গেল। 
'আঙ্গি-স্তস্তিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই অঙ্ৃভ 
কিশোরীর কথা । একি মায়াবিনী! কুহক জানে? 
ন্ট হই ৫ রি 
নেদ্দিনের কথাটা'খুব স্পষ্ট মনে আছে । নেই দিনই 
সেখানকার শেষ দিন কিনা। 
এররাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর চলিয়া 
গিয়াছিলাস) চগলাও পাশে পাশে চলিয়াছিল। 
'অন্কেক্ষণ, মিঃশব্দে কাটিতেছিল । চপলা নিস্তর্ধত! ভঙ্গ 
করিয়া! বলিল, “চলুন ফেরা যাক। আপণি বোধ হয় 
ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন।” 
- ক্জামি বলিলাম, "নী, ক্লান্ত হইনি-_চলো! আর-একটু 
এগুনো যাঁক।” 
চপল! যেন একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না--না, বেশী 
£ঘড়ান আপনার ভাল নয়। আর এগুনে। হবে না।” 
আমি ঈষৎ হাপিয়াবলিলাম, “আচ্ছা চলো, ফেরা 
মাক্‌ । কিন্ত আমার ম্ুস্থতার সম্বন্ধে তোমার দাষী থেন 
নবচেয়ে বেশী ।'” মু 
চপলার গণ্ড কপোল আরক্কিম হইয়! উঠিল। সে 
কিস্ত যথাসাধ্য স্বাভাবিক স্বরে বলিল, “আপনি দাদার 
অক্ুস্থ বন্ধু কিনা ?” 
* আজ কিন্তু এ কথা আমাকে ততটা লজ্জা তে 
পারিল না। আজ যেন আমার সব কথা বলিবার দ্রিন। 
আজ, আমার সাহস ছুঙ্জয়। আমি বলিলাম “শুধু 
বন্ধুত্বের. খাতিরেই কি-_” 
১. কৃথাটা খেষ করিবার পূর্বে চপল! বাধ। দিয়া 
তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, “এ দেখুন, মেঘ ক'রে আস্চে, 
'চলুন চলুন শীগগির ফেরা যাঁকৃ-_” 
সেদ্রিন সেই বর্ধার সন্ধ্যাও যেন আমার কাছে 
স্বপ্রুময় রূড়ীন বসস্তের সন্ধ্যার মত মনে হইতে লাগিল। 
শ্রাবণের সেই ভিজা বাতাসেও যেন কিমের একট! 


্রবা্দী_-অ্হীয়ণ ১৩৩০ , 


সপ ৯ অসিত সা সি 


/ ২৩শ ভাগ; হয় খণ্ড 


৯৫৯ পেস প ৯ ৯ পাটি পাপা পাই পিপি পাস পাউাছি বাসি পা ৯৩৯ পরি পাসিপা্ি পি পৌসিপাসিপাসিত 


নাদিবতা অঙ্গভব করিতে লাগিলাম।' আজ সমস্ত প্ররূতি 


যেন সিরাজীর পেয়ালায় চুমুক দিয় মাতাল ,হইয়! 


পড়িয়াছে। শিরা-উপশিরার প্রত্যেক রক্তবিন্দু ষেন 
হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, পাইয়াছি! 
পাইয়াছি!! আবিষ্টের মত বাড়ী ফিরিলাম। রাত্রে 
আহারের সময় দেখিলাম চপলাও যেন এক মধুর -মোহে 
আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার চোখেও যেন গোলাপী নেশার 
আমেজ! কি সুন্দর সলজ্জ মুগ্ধ দৃষ্টি! 

হায়! আমাৰ এ সুখ যদি একটি দিনও স্থায়ী হইত! 
চিরম্গীবন চাহি না, সেই এক দিনের জন্ত ষে আমি চির- 
জীবন বিনিমঘ্ঘ করিতে পারিতাম! কিন্তু না_একটি 
সম্পূর্ণ দিনও না, প্রভাত হইবার পূর্বেই যে আমার সুখ- 
স্বপ্ন ভাঙিল! 

রাত্রি ১২টা কি ১ট1 হইবে, মোহময় আবেশে ঘুমাইয়া 
পড়িযাছিলাম। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া 
গেল। আমার ঘরের ঘে ছোট জাঁনালাট। চপলার ঘরের 
দিকে ছিল সেটা অল্প একটু খোল। ছিল, তাহ। দিয়! 
দেখিলাম চপলার ঘরে আলো! জবলিতেছে । চপল কাহার 
সঙ্গে যেন মুছু কথাব।| কহিতেছে। যাহার সহিত কথা 
কহিতেছিল তাহার স্বর একবার কানে গেল-_ এ স্বর যে 
পুরুষের ! একট! ঝাকানি খাইয়। যেন মোহ ছুটিয়া গেল । 
উঠিয়া বসিলাম, শিষ্টাচার ভূলিয়া সম্ত্পণে চোরের ন্যায় 
জানালার পা্শে আপিয়। দাড়াইলাম। দেখিলাম, একটি 
তরুণ যুবক ১৮।১৯ বৎসর বয়স হইবে, চপলার বিছানায় 
বসিয়া আছে-_ চপল! সম্মুখে দাড়াইয়া। আর দেখিতে 
পারিলাম না-বিছানায় আসিয়! শুইয়া পড়িলাম। 
সেই পুরাতন উপমাটা মনে পড়িল "ফুলের মধ্যে কীট”। * 

আচ্ছন্নের মত পড়িয়।৷ রহিলাম। সমস্ত চৈতন্য যেন 
অসাড় হইয়া গিয়াছিল। পাশের ঘরের কথাবার্তা আর 
কানে ঢুকিতেছিল না। মৃছু অথচ অসহ্‌ একটা যন্ত্রণা 
সমস্ত বুকটা যেন ভাঙিয়া দিতেছিল। এইরকমভাবে 
কতঙ্গণ পড়িয়া ছিলাম জানি না। দ্বারের উপর মৃদু 
করাঘাতে চৈতন্য যেন ফিরিয়া আসিল। উঠিয়া বসিয়া 


জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে ?” 


উত্তর হইল, “আমি চপল? দোরটা খুলুন ত সি 


২য় নংখ্য। ] 


কি যেন একটা ফিপ্িয়া পাইবার 'আাশায় তাড়াতাড়ি 
দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম চপল। আলো-হাতে দ'ড়াইয়। 
আছে--স্ই অতুল সৌন্দধ্য, সেই অতুলনীয় দৃষ্টি। “আস্থন 
আমার ঘরে» বলিয়া সে আলো লইয়। অগ্রসর হইল। 
আমি মন্তরুগ্ধের মত তাহার*পশ্চাৎ পশ্চাৎ্, চলিলাম। 
হঠাৎ মনে হইল, “এ কী করিতেছি । এই গভীর রাত্রে 
এক নারীর শয্বনকর্ষে চলিয়ছি, থে নারীর ছুদ্ধতির 
ইতিহাসের এক পৃষ্ঠ। এই মাত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি |” 
ভাবিলাম ফিরিয়া যাই__কিন্তু ততক্ষণে চপলাব শননকক্ষে 
আপিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম। 

টেবিলের উপর আলোট। রাখিঘ্না। ৯পল। এক পারে 
শির নত করিয়। দাড়াইয়া বহিল। আমিও অপর পার্খে 
দাঁড়াইয়! তীক্ষ ঘৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয। বহিলাম। 
এক মিনিট ছু'মিনিট করিয়। প্রায় পাচমিনিট নিঃশব্ে 
কাটিয়া গেল। 

আমি অধৈষ্য হইঘা দিজ্ঞাসা করিলাম, “আমাকে 
এখানে ডাকৃলে কেন??? 

ছু, এক ম্হর্ত সেকোনও কথা কহিল ন।, তাহাব পব 
শির নত করিয়। খুব ধীরে ধীরে বলিল, “আপনি আমাকে 
ভালবাসেন ?” 

অন্ত সময় হইলে এই অবস্থায় এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি 
উত্তর দিতাম জানি না) কিন্ত আজ নাকি কিছু পূর্বের বড় 
অ।খাত পাইয়াছিলাম, তাই তীক্ষ স্বরে বলিলাম, “না, 
কোনদিন না 1? 

এই কথায় চপল শির উন্নত করিয়া আমার প্রতি 
চাহিয়া দেখিল। তাহার চক্ষু বিস্ময়ে বিভ্ৃত হইয়া 
পড়িয়াছিল, এ উত্তর বুঝি £স কৌন দিনই আশ। করে 
নাই। তাহার চোখ হঠাৎ ধারাল ছুরির মত চক্চক্‌ 
করিয়। উঠিল--সে তাহার দৃষ্টি একবার ঘরের চতুর্দিকে 
ফিরাইয়া লইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িণ ঈষত উন্মুক্ত সেই 
জানালাটার দিকে । ছু এক মুহ্ন্ত সেই দিকে দৃষ্টি স্থির 
রাখিয়া সে ধখন দৃষ্টি ফিরাইল তখন তাহাব ওষ্ঠে একটু 
মুছু হাসির রেখা লাগিয়া আছে। আমার দ্রিকে তাহার 
সেই অতুলনীম্ঘ চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়! সে ঈষৎ হাসির 
সহিত বলিল, “সে আমার দাদা 1”? £ 


নির্ববাসিতের আত্মকথা 


১৯৩ 


আমি বিস্মিত হইয়া! বলিলাম, “দাদ। |_-কে বীরেন ?* 

“না, তার ছোট, ধীরেন |, 

*কই তাকে ত আঘি--" 

“ন। দেখেননি । সব বল্ছি। কিন্তু তার পূর্বে 
আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিন ।” 

যে মোহময় আবেশট। এতক্ষণ ছুটিয়। গিগাহিল সেট! 
আবার আমাকে চাপিঘা। পরিপ। আমি বলিলাম, 
“তোমার অন্ঘান ঠিক ।” 

ক্ষীণ হাসির একট। রেখা চপলাব ওঠে বিকশিত 
হইতে ন। হইতেই মিলাইয়। গেল। সেও মস্তক নত 
করিয়া বলিল, “আমার ইদযের কথ| না বল্লেও বুঝতে 
পেরেছেন বোধ হয় ।” 

সেদিন এ কথায় আমাব সমস্ত শরীরটা একটা 
পুলকের শিইরণে কণ্পিত হইয়। উঠিয়াছিল, কিসের যেন 
একট| কুহকে আচ্ছন্ন হইম। পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আজ 
মনে হইতেছে কুষাবাঁব প্রম-প্রণস্ব-প্রকাশের ধবণটা বুঝি 
ঠিক ওরূপ নঘ। তাহার কগন্বব সে সমঘ অত স্পষ্ট সতেজ 
হওয়। মেন একটু কি বকম! যাক সে কথা, ছুঃঙ্ধনেই 
স্থান কাল ভূলিব। নিজে অন্তরের মধ্যে তলাইয়া 
গিয়াছিলাম! মিনিট পাঁচ পবে চপলা বপিল, “আমরা 
সে শ্রেণীর ব্রঙ্গণ ভাতে কন্তাপণ দিতে হয জানেন ত?” 

আছি আশ্ধ্য হইয়। বলিলাম, “জানি । কেন?” 

সে বলিল, “আমারও একট! পণ আছে, সে পণ 
আপনাকে দিতে হবে|” 

আদি বিস্মিত হইস। বলিলাম, "কি পণ ?” 

চপল আমাব “চাখের উপর চোখ রাখিযষ। বলিল, 
“বল্ছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা করুতে 
হবে যে সে পণ আপনি জীবন পণ করেও দেবেন” 

আমি কোন কথ। বলিতে পারিতেছিলাম ন|। 
আমার নিকট এ কি এমন পণচাঘ যাহার জন্য পৃর্ন্বে 
হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়। লইতভেছে। মাথাট। কেমন 
যেন গোলমাল হইয়। যাইতেছিল, এমন সময় চপল 
ধীরে ধীরে আমার কাছে সরিয়! আসিয়া আমার একটা 
হাত ধরিয়া ব্পিল, “ভয় পাচ্ছ। ছিঃ! তুমি 'অশান্ত' 
না!” 
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এই তাহার প্রথম স্পর্শ । সে স্পর্শে সমস্ত শরীরের মধ্য 
দিয়া একট। তড়িংপ্রবাং বহিষা গেল। আমি যন্ত্র 
চালিতের স্তায় বলিলাম, “ওয় কিসের? প্রতিজ্ঞা 
কর্লাম।৮ 

চপল ধীরগন্তীরভাবে বলিল, “ঈশ্বর সাম্গী-_ 
প্রতিজ্ঞ করুলে !” 

আমিও সঙ্গে সঙ্গে ব'ললাম, “ঈশ্বর সাক্ষী, প্রতিজ্ঞ। 
করুলাম।* 

চপল সেই ঘরের কোণে বসান ছে!ট একটা 
আলমারী খুলিয়া কি একট। বাহির করিয়া আনিল এবং 
আমার চোখের সাম্‌নে ধরিয়া বসিল, "এট। কিজান ত?” 

কি সর্বনাশ! একট। পিস্তল ! 

আমি কম্পিতম্বরে বলিলাম, “এট। কি হবে ?” 

চপল! দৃঢ়ভাবে বলিল, “এটা তোমাকে ব্যবহার করতে 
হবে !” 

আমি প্রায় চীকার করিয়া বলিল'ম, "আমাকে ?” 

চপল। ঠিক তোনি প্রশান্ত গাবে বলিল, "তোমাকে । 
এটা' চালাতে জ্রান ত? এই 
চালায়।”? 

সে ঘোড়া ফেলিয়া! চাল'ইবার কৌশল দেখাইয়া দিল । 
তাহার পর আমার একট! হাত ধরিয়া থার্টের উপর 
বপাইয় শিক্ষে পাশে বদিল/ অভিভূতের মত বগিয়া 
রহ্লাম। চপল! বলিল, "নব শোন! আজকাল যারা 
বোমাওয়ালাদের ষড়যন্ত্রে আছে, আমার ছু'ভাই তাদের 
ছুঙ্ন। দাদা আসামের ছোটলাটকে খুন করতে 
গিয়েছিলেন, ধর! পড়েছেন। তোমাকে সেই কাজ করুতে 
হবে। একগ্ন সৈন্য মরুলে তার জায়গার আর-একজন 
দাড়ায়_ক্ড়াইয়েব নিয়মই এই | ছোড়ুদরা এর চেয়ে আরো 
দর্কারী কাঙ্জে শিপ্ত আছে, তার প্রাণও স্থতোর উপর 
ঝুল্ছে, তাই তোমাকে প্রয়োজন হয়েছে ।” 

শুনিতে শুনিতে ছু'তিন বার শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। 
উঃ কি ভয়ানক! আমাকেও ইহার মধ্যে যাইতে হইবে 
পিস্তল হাতে করিয়া খুন করিতে-। মাথা গোলমাল 
হইয়। গেল। আর যেন কিছু ধারণা করিতে পারিতে- 
ছিলাম না। শুধু মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া শিরশির 


দেখ এইরকমভাবে 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ * 


[ গুল ভাগ, ব্য খণ্ড 


করিয়া কি একটা ওঠা-নাম। করিতেছিল । চপলা আমার 
হাতে পিস্তলট] দিয়! তাহার সেই সুন্দর বাহু দিয়া আমার 
গলা জড়াইয়! ধরিয়া বলিল, "যাও, ভয় কি? তুমি 'অশাস্ত”, 
আজ সত্যই অশান্ত হ'য়ে ওঠ, উদ্দাম ঝড়ের বেগে 
বেরিয়ে যাও! যায় যাবে প্রাণ--প্রাণ ক'দিনের? সেই 
প্রাণের মায় কর্ুছ যা রোজ বুটের তলায় পেশা যাচ্চে? 
বাচতে যদি হয় তবে মান্থষের মত- আর মবুতে যদি হয় 
তাও মান্ষের মত-_বীরের মত। আমার মিলন হবে 
মানুষের সঙ্গে, পণ্তর সঙ্গে নয়। ইংরেজের ফাঁসি-কাঠে 
যদি তোমার প্রাণ যায় তবে পরপারে অপেক্ষা কোরো । 
আমি€ ফাসি-কাঠে গলা দিয়ে তোমার কাছেযাব। যে 
দড়ি তোমার গ্৷ আলিঙ্গন করুবে সে দড়ি আমার গলার 
হার হবে। যাও প্রিয়তম, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি জানিনে- 
হয় ত এই আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি |” 

চপণা নিবিড়ভাবে আমাকে চুগ্ধন করিল। সে 
চুঙ্ছনে যে কি মদির! ছিল জানি না, মাতাল হইলাম, পাগল 
হইলাম ! 

সেই রাত্রেই আবশ্তক জিনিসপত। এপইয়া ঢাকা 
ছাড়িয। চলিয়া গেলাম ।-- 

চে ঁ রঙ ক 

আর বেশী বলিবার নাই। 

ধরা পড়িলাম গাড়ীতেই। বিচারে শান্তি হইল 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর। যখন মাতৃভূমির নিকট শেষ বিদায় 
লইয়া জাহাঞ্জে উঠি তখন ভীড়ের মধ্যে চকিতের মত 
একটি তরুণীর দীপ্ত মুখ দেখিয়াছিলাম-_তাহ! চপলার। 

ভাবিম়াছিলাম এই মুখের ছবি সম্বল করিয়া ২০ বৎসর 
কাটাইয়া দিব। কিন্তুকীতুল! চার বসরও অতীত 
হয় নাই, সে ছবি এই মরুভূমির মাঝে কোথায় ম্লান হইয়া 
গিয়াছে। এই ২৬ বৎসর বয়সেই জীবন ছুর্বহ হইয়। 
উঠিয়াছে_-আর যন্ত্রণ-অত্যাচার সহিতে পারি না, আজই 
আমার জীবনের শেষ রাত্রি! 

প্রকাশকের কথা 

ধাহার কাহিনী আমি প্রকাশ করিলাম তিনি ঘেদিন 
আত্মহত্যা করেন তাহার পরদিনই আমি সেই কক্ষে নীত 
হই এবং একটি অন্ধকার কোণে একতাভা কাগজের 


২য় সংখ্যা ] 


বাণ্ডিল কুড়াইয়া পাই, তাহাতে উপরে লিখিত কাহিনীটি 
ছিল। " 

আজ আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। দেশে 
আপিয়া কৌতুহলের বশে চপলার খোঁজ লইয়াছিললাম। 


মায়ের ছেলে 


০২০৬৮ স্পাস্িপািপাসিপ সপাম্পাস্পা সপ স্পা সপিস্পিস্পা সা শপাসপিস্সিপা সপ সিপাস্পিপস সি সন সিস্টেমস পাস্তা 
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পপি সপ সিসি সিপাস্টিপান্পিতিসিলাস্টিপাসি পাস সপ সিস্ট সপাসপিপ 





শুনিলাম, বদিন যাবৎ পে নিরুদেশ। কেহ বলে সে 
আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ বলে দে পাগল হইয়া 


গিয়াছে। 
শ্রী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 


মায়ের ছেলে 


এক 
টাইগ্রীসের বুকে কালে। জলের ক্ষীণ আর্তনাদ--আকাশে 
কালো মেঘের মাতামাতি-_পৃথিবার বুকে ঝড় উঠিবে। 

চারিদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ট্রেঞ্চ বা পগার, 
তার পর কাটার বেড়।; এর মধ্যে বাঙ্গালী সৈন্যদের 
শতাধিক শিবির, শিবিরের মধ্যে সহস্র তরুণ বাঙ্গালী 
নিদ্রিত। 

কোয়াটার্-গার্ডের চারিদিকে ১, জন্‌ সশস্ত্র শাস্ত্র 
ঘুরিতেছে_-গায়ে তাহাদের কালো রংএর লম্বা কোট, 
স্কদ্ধে টোটাভরা রাইফ.ল্‌--যেন অদ্ধকীরের মূর্তিমান্‌ 
বিদ্রোহী পুত্র। টিপ্টিপ্‌ করিয়। বৃষ্টি নামিল__ আকাশে 
মেঘ ডাকিল--কিন্তু সে গঞ্জন যেমনি গম্ভীর তেমনি 
নিস্তেজ, দুইদ্দিকের বুষ্টিভেজ। লাল আলো ছুইট। 
মাতালের চোখের ঘোলাটে চাহনিতে সহন্র রাইফলের 
উপর পাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। 

অপীম খুরিতেছে-_তাহার কত কথা মনে 
হইতেছিল। গ্রামের স্কুল হইতে পাস্‌ করিম! সে 
কলিকাতায় আসে। কথ! সে চিপকালই খুব কম কত 
কিন্ত ভাবিতে পারিত সে খুব। বাঙ্গালী-জীবনের 
এই ক্রমবদ্ধিষ্ক আলস্য যুগধুগান্তরব্যাপী পাষাণতুল্য 
জড়তা,--এর বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া! উঠিত। 
এক মায়ের এক ছেলে সে-কিস্তু তাহার মারও যিনি মা 
সেই ভারতমাতার আহ্বান তার কানে পৌছিয়াছিল-- 
তাই একদিন কাহাকেও না জানাইয়া সে করাচির 
জাহাজে উঠিয়াছিল । 

আজ সে ভাবিতেছিল বাংলার ছায়া-স্থশীতল 
পাড়ার্গায়ের কথা । আজ এই অক্ককারে মাঝখানে 


ঈাড়াইয়া অতীতের সহশ্র স্থৃতিতে সে জলিয়া পুড়িয়। 
মগ্িতেছিল। কি ভাবিদ্া সে আসিয়াছিল--আর 
বাংলার তথাকখিত ভদ্রসমাঙ্জের যে পরিচয় দিনে দিনে 
পে এইখানে পাইতেছিল তা বাশ্তবেকই শোচনীয় । 

বৃষ্টি তেমনই অলপ-মস্থরভাবে পড়িতে, ছ-ন্জ্ 
তেম্নি তন্দ্রালুগাবে ডাকিতেছে--বাংলায় কিন্ত মন্টি 
হয় না- বৃষ্টি পড়ে ডো অনর্গলভাবে ধরার বুক ভাগাইয়া 
ঝর্শী-নদী ছুটাইয়া পড়ে_বজ্ব ভাকে তো আকাশের 
বুক ভাতিমা চুরিয়া চৌচির করিয়া ডাকে । কোথায় 
বাংলা-কোথায় তুবীস্থানের এই বৃক্ষলতাহীন অন্ধকঠরময় 
শিবির-প্রাঙ্গণ ! 

হঠ:ৎ অসম থম্কিয়া দড়াইল। বহুদূরে ছায়ার মত 
তিন-চারিটা ম্ছষ্যমূর্ত দৃষ্টিগোচর হইল | মৃহূর্তমধ্যে 
সেফ.ট-কেস্‌ খুলিয়া জলদগন্তীর স্বরে হাকিল-হু কাম্স্‌. 
দেয়ার- হল্ট! কিন্ত তার পরেই আর কিছু নাই-- 
স্কদ্ধের বন্দুক স্বদ্ধে আদিল-অদীম ভাবিল চোখের 
ধাধা। আবার ভাবিল--গুলি না কর] অন্তায় হইয়াছে-- 
সৈনিকের কাজ কর্তবাপালন করা-সেই অশরীরী 
ছায়ামূর্তি লক্ষ্য করিয়াই বন্দুক ছোড়া উচিত ছিল। 

বৃষ্টি একটু বেশী করিয়া নামিল--অগীম আরো! 
বেশী সতর্ক হইল, কারণ তাহার ঘ্বুন পাইতেছিল। 
চারিদিকে শত্রুর আড্ডা, এমন রাতটা বে তাহারা হেলায় 
নষ্ট করিবে এমন মনে হইল না। অন্ধকার যেন আরও 
গাঢ় হইয়া সেই দিগন্তবিস্বৃত মাঠের কানায় কানায় 
চাপিয়া বসিল। 

হঠাৎ সেই নেশ অন্ধকার মধ্ত করিয়া চারিবার 
রাইফলের শব্দ হইল--মুহূর্তমধ্যে বিউগল্‌ বাজিয়। 


১৯৬ 
উঠিল-_চারিদিকে হৈ চৈ পড়িল-_বুট পটি পরার ধৃম। 
শত্রু আসিয়াছে__সকলের প্রাণ একসঙ্গে নাচিয়! উঠিল-_ 
বুকের নীচে রক্ত যেন লাফাইয়া উঠিল। অসীম কিন্ত 
এক জায়গায় দীড়াইয়া রহিল_-কি এক অনিশ্চিত 
আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাপিয়া উঠিল। রাত্রিশেষের 
সেই উচ্ছঙ্খল মাতাল বাঘু যেন তাহার কানে কানে 
বলিয়া গেল--এ যুদ্ধের আহ্বান নয়। 

ছুই 
ভোর হয় নাই। রুষ্টি তেমনই 
পড়িতেছে, অন্ধকার তেশনই মুখ বুজিয়। আছে, আর 
প্রকৃতির এই ভ্রকুটি-কুটিল চোখের নীচে দাড়াইয়৷ সহস্র 
বাঙ্গালী যুবক। প্রত্যেকের হাতে রাইফল্‌, কিন্ত কারে 
মুখে উৎসাহ নাই। নিহিত স্থবাদারের মৃতদেহ আনীত 
হইল। যাহারা যুদ্বস্থলে শত শত প্রাণ লইয়। ছিনিমিনি 
খেলিয়াছে তাহারা আজ এই নুশংস হত্যাকাণ্ড দর্শনে 
শিহরিয়া উঠিল। রক্তে সমস্ত দেহ একেবারে মাথা, 
বুকের পাজর উড়িয়া গিয়াছে । ভয়ে বিস্ময়ে স্তস্তিত 
হইয়! সকলে দীড়াইয়া রঠিল। 

একে একে প্রত্যেকের রাইফল্‌ পরীক্ষা আরস্ত হইল । 
সকল অন্ই একেবাবে ঝকঝকে, কোথাও একটু দাগ 
নাই_নলী সম্পূর্ণ পরিষার। সকলের মনই একবার 
ভয়ে চম্কিয়া উঠিল, হয়ত এখনই সদ্যনিহত স্ুবাঁদারের 
আততায়ী ধরা পড়িবে । কিন্তু সকলের বন্দুকই পরীক্ষা 
করা হইল। 

পূর্বগগনে প্রভাতের অস্ফুট চাপা আলোক দেখ। 
দিল। সে প্রভাত যেমনই কুৎসিত তেমনই ভয়ঙ্কর। 
সমন্ত আকাশময় পুগ্তীভৃত কালো মেঘের ছড়াছড়ি-- 
মাঝে মাঝে থোলাটে সাদা মেঘে সে কালীর উপর যেন 
চুন লেপিয়াছে। বৃষ্টি খাখিয়। গিয়াছে__চারিদিকে 
অসম্ভবরকমের বিকট স্তবন্ধত।। স্ুধ্যের একটি রশ্মিও 
সে মেঘজাল ভেদ করিয়া বাহির হয় নাই। মুহূর্ত-মধ্যে 
যেন প্ররুতির বীভৎস নিস্তব্ধতা সহন্ত্র গজ্জনে ভাঙিয়া 
চুরিয়া চতুর্দিকে ট্রক্রা টুক্রা হইয়। পড়িবে। সহত্র 
বাঙ্গালী যুবক সেদিন একস্থানে দীড়াইয়া সেই দূর্ষেযাগময়ী 
নিশ। যাপন করিল । 


রাত্রি তখনও 


প্রবাপী-__- অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ * 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপ স্পপাসিপাস্পাস্পাসিপসিসস্পিস্পািস্পিস্িপ সপস্পাস্পিস্পাসিপাস 





পা 


প্রভাতে স্থব।দার-মেজর আমিলেন- সকলে অভ্যাস 
মত আজও সন্ত হইয়া দড়াইল। তিনি অতিশয় 
গন্ভীরভাবে বলিলেন_কে এ-কাজ করিয়াছ রলো-_সৈন্য- 
বিভাগে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর নাই। শক্রর 
গুধ্চচরের একাজ নয়__এ-কাজ তোমাদের--বলো, কে, 
বা কাহারা সৈনিকের অনুপযুক্ত এ জঘন্য নীচ কার্যে 
সংশ্ষিষ্ট ছিলে । 

সকলে নিব্দ।/কৃ- একটু শব নাই--একটু চাঞ্চল্য 
নাই। দেখিতে দেখিতে ক্যাপ্টেন আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। হুকুম হইল-যতক্ষণ না দোষী আত্মসমর্পণ 
করে ততক্ষণ সকলকে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে 
ইইবে_অনাহারে অনিদ্রায়- ঝড়ে জলে, নিশ্চলভাবে 
ঈাড়াইয়া থাকিতে হইবে । আর এক সপ্তাহমধ্যে 
অপরাধী বাহির না হইলে সমস্ত রেজিমেন্ট, দ্বীপান্তরে 
নিরব্লাসিত হইবে । 

সকলের হৃদয় চম্কিয়। উঠিল_শেষ আদেশ শুনিয়া । 
চোখে চোখে একবার আগ্তন খেলিল--বাংলার কথ। 
মনে হইল-_মা বাব। ভাই বোনের কথা মনে হইল। 

সমস্ত দিন চলিয়া গেল। বিকালে আকাশে 
অস্তগামী সুয্যের একটু ক্ষীণ আভা দেখা দিল। সে 
আভা যেন মুম্ধুর মুখের হাসির মত--পরক্ষণেই 
আবার গভীর আধারে বিলীন হইল । কিছুতেই 
কিছু হইল না-_এত ভয় প্রদর্শন-_শত অনগনয-_কিছুতেই 
দোষী বাহির হইল না। 

এড জুট্যাণ্ট, খিনি ছিলেন তাহার মাথায় এক নূতন 
বুদ্ধি আসিল-_বাঙ্গালীর ধাত তিনি জানিতেন-_বাঙ্গালী- 
প্রাণের কোমল অংশটুকু তিনি ভাল বুঝিতেন, তাই 
নিজে আসিয়া তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন-_বাংল। 
মায়ের বীর পুন্রগণ । তোমর] বাংলা দেশকে ভালবাস-_ 
৪৯ নম্বর বাঙ্গালী পল্টনকে ভালবাস । বাংলার 
ছেলে তোমর।-_ছুধের সঙ্গে তোমরা “জননী জন্মভূমিশ্ড 
স্বর্গাপি গরীয়সী” বাণী কণ্ঠস্থ করিয়াছ-_বাংল! মায়ের 
বহু বছরের গ্লানি তোমরা ঘুচাইতে এখানে আসিয়াছ। 


আমার কথা শোন-_-ভাব_কি কাজ করিতে তোমরা 


আজ বসিয়াছ । সাচেব বলিয়াছেন সমগ্র পলটন 


য় সংখ্যা ) 

নির্বাসিত হইবে। সে কি ভীষণ জিনিষ তোমর! 
জান না-_তোমরা দেখ নাই। তোমাদের হাত হইতে 
এ রাইফ.ল্‌ কাড়িয়া লওয়া হইবে তোমাদের পাশে এ 
সঙ্গীন আর ঝুলিবে না-জগতের পৃষ্ঠ হইতে এক 
মুহূর্তে--একটি আদেশে ৪৯ "নম্বর বাঙ্গালী পল্টনের 
নাম উঠিয়া যাইবে_লোক যুগষুগান্তর ধরিয়া বলিবে 
বাঙ্গালী সৈম্ভ হইবার অন্পযোগী-এ& এত খুষ্টান্সে 
তাহাকে সৈম্তদলে যোগদান করিতে দেওয়া হইম্লাছিল 
আর সে তাহার প্রাপ্ত ক্ষমতার এরূপ ব্যবহার কারিয়া- 
ছিল।-*. 

সমস্ত রাত্রির জাগরণজনিত ক্লেশে £ত্যেকের দেহ 
অবসন্ন হইয়। আপিয়াছিল-সমস্ত দিন কাহাবো মুখে 
এক ফোটা জল পড়ে নাই। কিন্ত এ বত্তু'ভা ধেন 
সকলেব প্রাণে অগ্নিমদিরা ঢ|লিল-_উদ্গ্রীব হইয়া সকলে 
সেই বাণী শুনিতে লাগিল । 

সকলের চেয়ে একটি প্রাণে বেশী আলোড়ন 
উপস্থিত হইল। তাইতে। মায়ের ছেলে সে-মায়ের 
সম্মান রক্ষা করিতে একট। প্রাণ কি এতই মুল্যবান্-- 
সমস্ত পল্টনকে ছুরপনেয় কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য কি সে তাহ।র একবারের জীবন দিতে পাবে 
ন।। সেকিআজ সেই আততায়ীদের সব কলঙ্কভার 
নিজের স্বন্ধে লইবে না? 

এড জট্যান্ট বুঝিলেন ফল হইয়াছে--তীহার বক্তৃতাতে 
কাজ হইবে-_বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি-তাহাকে ভাবিতে 
দেওয়া হউক। 

কিয়খকাল পরে আবার আস্ত ঝরিলেন_আর 
একটা কথা তোমরা মনে রাখিও। যে কলঙ্কের মসীলেপ 
তোমর1 আজ বাঙ্গালীর জীভীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় করিয়া 
যাইতেছ তাহা তোমাদের বংশধরগণ খত চেষ্টাতেও 
ক্ষালন করিতে পারিবে না । সৈনিক তোমরা-বীর 


তোমরা প্রণ তো তোমাদের একটা খেলার 
জিনিষফ। একটা গুলির আঘাত--একটা সঙ্গীনের 
খোচা এর মুল্য_-এর, জন্য এত। যে-বা যাহারা 


এ-কাজ করিয়াছে_হয়ত কোন ম্হুন্‌ উদ্দেস্টেই 
করিয়াছে- কিন্তু এই কার্য গোপন করিবার অভিলাষে 


মায়ের ছেলে 
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দি 

তাহাদের সে মহত্ব  ঢাকিয়া যাইবে_এ যেন মনে 
থাকে-_-একটা জীবন তো- দেশের জন্ত তো তাহা 
উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছ। আজ যদি আমার স্বীকার- 
উক্তিতে সমস্ত পল্টন রক্ষা পাইত আমি হাসিমুখে 
তাহা করিতাম--এ মৃত্যু লোভনীয়, এ মৃত্যুর ইতিহাস 
বাংলার প্রাণে আগুনের অক্ষরে লেখা থাকিবে__ স্বীকার 
কর কে একাজ করিয়াছ ? 

না- জার থাকা অসম্তভব। প্রাণ দিতে সে আসিয়াছে, 
প্রাণ দিবার এমন স্থমোগ আর কখনও হইবে নামাযের 
ছেলে সে-আঙ্জ মকলেব সম্মুখে সে অবীরোচিত হত্যার 
অপরাধ স্বীকার করিয়া জীবন দিবে-জগৎ দেখুক 
বাঙ্গালী ভীরু নহে_সে প্রাণ দিতে জানে__কারণ সে 
প্রাণের নেশায় ভবপুর। 

এক কোণ-হইতে সে উদ্কাসম ছুটিয়া বাহির হইল-_ 
মক্লে সবিস্মষে দেখিল সে আর কেহ নহে_অসীম। 

তিন ূ 

রাত্রি থাকিতেই সকলে বুট পটি পরিয়া প্রস্তুত হইল। 
আজ অসীমের শান্তি হইবে_-কি যে সে শাস্তি হইবে 
তাহা কেহ জানে না আর জানে নাই বা কেন- এর 
একমাত্র শাস্তি মৃত্যু যশংস হত্য। । 

অন্ধকার থাকতেই বিউগল্‌ বাঁজিল। সকলের বুক 
একসঙ্গে নাচিয। উঠিল। দিনের পর দিন তাহারা এই 
বিউগলের আহ্বানেই জাগিয়াছে--এই বিউগলের 
উন্মাদকারী আহ্বানবাণী তাহাদের রক্তের সাথে মিশিয়া 
গিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের মনে হইল এতো! 
প্যারেডের আহ্বান নয়। সকলের মন একসঙ্গে দমিক্জা 
গেল। নিতান্ত অনিচ্ছ। সত্বেও সকলে সারবন্দী হইয়া 
দাড়াইল । হুকুম হইল “00 90155 16চি (007), 0010 
01910)” সহম্ত্র বামপদ অগ্রসর হইল, সহন্্র ডান হাত 
ছুলিল, তালে তালে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল, 
কি মনোহর সে দৃশ্ঠ ! 

বহুদিন তাহারা রাইফল্‌ ছাড়া প্যারেড, করে নাই-- 
বামহাত যেন আব নড়িতে চাহে না__সমশ্রেণীতে 
তাহারা চলিল। 

চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ- বহুদূরে +অর্দচন্ত্াকারে শ্রেণীবন্ধ 


১৯৮ 


পাট পরস্টি পাটি পাটি পাস পাতি পাটি পানি পাটি পি 


বৃক্ষনমূহ- শূন্যতা! কানায় কানায় ভরা । খুনখারাবির 
রক্তরঙে পৃব-আকাশ মরীক্মী হইয়া উঠিয়াছে। লাল 
ডগডগে স্ুধ্য কালী-মাতার হস্তস্থিত খড়েগ অঙ্কিত পিন্দুর- 
চক্রের মত ভয়ঙ্কর__দেখিলে ভয় হয়। ক্রমে স্থধয উপরে 
উঠিল--চারিদিক্‌ হইতে অগ্নিকণাবাহী বাতান বহিল-_ 
মাটির অন্তস্তল হইতে অতৃপ্থির দীর্বশ্বাদ উঠিয়া সেই 
বিরাট, মাঠের বুক বিষাক্ত করিয়া দিল। 

মাঝে মাঝে:ছুই একটা পত্রপুষ্পহীন গাছ--মূর্তিমান্‌ 
অলক্ষমীর মত দাড়াইয়। | গ্রীম্মে শীতে বণস্তে বধায় এক- 
ভাবে ধাড়াইয়া আছে-_-কোথায়ও এতটুকু পরিবন্ঠন হয় 
নাই। শিকড়গুলি সব বাহির হইয়া রহিয়াছে_-যেন 
বুতুক্ষার প্রবল তাড়নায় সহ শীর্ণ বাহু বাড়াইয়াছে। 

মার্চ, করিতে করিতে তাহার! প্রায় এক মাইল পথ 
আদিল । হুকুম হইল--হল্ট-সব এক মুহূর্তে নিশ্চল। 
অদূরে নবনিশ্দমিত ফাসিকাষ্ট দেখিয়া কাহারও আর 
কিছু বুঝিতে বাকি রহিল নাকি নিষ্টুর শাস্তি, সৈনিকের 
প্রাণ যাইবে ফাসিকাষ্ঠে--আর এই নিষ্ঠুর হত্যা- 
ভিনয়ের জন্ত এ বিরাট, আয়োজনের কি কিছু 
গ্রশ্থোজন ছিল-_-সহম্র ভাইয়ের সম্মুখে একটি ভাইকে 
হত্যা করিবার কি প্রয়োজন ? ও 

২০জন করিয়া সেকশন ভাগ হইল--প্রত্যেকের 
নম্মুখে একজন করিয়৷ সুসজ্জিত; গুরুখা সৈন্য দাড়াইল-__ 
হাতে তাহাদের টোটাভর। বন্দুক-_বন্দুকের আগে ঝক্‌- 
ঝক্‌ করিতেছে নররক্তপিপাস্থ সঙ্গীন। 

অনীম উপস্থিত হইল--পরনে কয়েদীর বেশ--হাতে 
হাতকড়ি_-চারিদিকে গুরু! সৈন্য পরিবেষ্টিত, সকলে 
এক নিমিষে তাহার মুখের দিকে চাহিল-.কি দিব্য 
জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ সে মুখখানি | 

ফ'নি-কাষ্ঠের নিম্মে সেনীত হইল । সাহেব আমিয় 
একটা কাগজ হইতে তাহার দণ্ডাজ্ঞা, পাঠ করিলেন 
তুমি উপরস্থ কর্মচারীকে হত্যা করিবার অপরাধে 
অভিযুক্ত হইয়াছে_-তোমার অপরাধ অতি গুরুতর-_ 
অতএব তোমাকে এ শান্তি দেওয়া গেল যে মৃত্যু না হওয়! 
পর্ধ্স্ত তোমাকে ফাসি-কাষ্ঠে ঝুলান হইবে-ইহাই 
কোর্ট-মার্শাল বিচার । সকলে স্তব্ব-_নির্বাক্‌! 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩* 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পোস্টটি সি 


অসীমের মনে শেষবারের মত বাংলার কথা মনে হইল 
-মনে হইল সেই সোনার ধান-ক্ষেত-_-সেই সবুজ বেতঙগ 
বন, মনে হইল সেই স্থনীল আকাশ-_মিঠে ধানের গন্ধে ভরা 
মুক্ত বাতান। ছোট কাল হইতে সে দীঘির কালো 
জলে সাত্রাইয়া মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া খুধুর ডাক শুনিয়। 
মানষ হইয়াছে । সহরে আসিয়া তাহার ভাল লাগে 
নাই--সহরে বড় কৃত্রিমতা। আবার মনে পড়িল তাহার 
মার কখাসেই বিধবা মার একমাত্র সম্তান সে-_ 
আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই--কোলে পিঠে 
করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, তার সে মা, আজও 
হয়ত তার ছেলের পত্রের আশায় বসিয়া আছেন, কত 
আশ। করিয়া বাচিয়া আছেন আবার পুত্রের মুখ দেখিবেন, 
এই সর্বনেশে যুদ্ধ খামিলে আবার “মা” ভাক শুনিবেন। 
তিনি কি স্বপ্রেও জানেন যে তাহার প্রিয়তম পুত্র অন্যের 
অপরাধে আজ স্থদূর তুর্বাস্থানের লতাগুল্মহীন প্রান্তরে 
ফাসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতেছে-_-কি ভীষণ! তাহার চোখে 
জল আপিল, এ তো! সম্মুখে তাহার চির পরিচিত মাঠ 
যেখানে সে মাসাধিক কাপ যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে_-এই 
তো তাহার সহজ ভাই যাহাদের সাথে মাবুচ, করিয়াছে, 
এ সব ছাড়িদ্া সে কোথায় চলিয়াছে ! 

ফাসি-কাষ্ঠে অসীম উঠিল--তাহার গাল বাহিয়। 
ছুই ফোটা অশ্রবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার 
পাণ্ডর মুখ জ্যোতিতে উজ্জল হইয়া উঠিল। সে তো 
আজ মরিতে যাইতেছে না--সে অমর হইতে যাইতেছে _ 
মায়ের জন্য সে প্রাণ দিতেছে-__ভারতমাতা--যে তাহার 
জ্ঞান হওয়া পধ্যন্ত শয়ন ত্বপন--অশন বসন অধিকার 
করিয়া! রহিয়াছে_-সেই ভারতমাতার জন্য সে আজ 
মরিতেছে, অসীম চোখ বুজিল। সম্মুখে তাহার মৃত্তি- 
মতী হইয়া! ফাড়াইল--শস্যস্টামল নদীগিরিমণ্তিত 
অপূর্ববসৌনধ্যশোভান্বিত চিরপুজিত ভারতবর্ষ_ধার 
বুকে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে ধার অব্নে-ধার জলে-ধার 
ফলে সে মাহুধ হইয়াছে। করজোড়ে সে উচ্চৈ:স্বরে 
কহিল-_মা, আমি তোমার ছেলে--পাপ মানি না৷ পুখ 
মানি না, ধর্ম মানি না ঈশ্বর মানি না, শুধু জানি তুমি 
আছ--জামি তুমিই একমাত্র পুজার, তুমি পরপদদলিত 


২য় সংখ্যা] 





তালাশ 


লাঞ্ছিত, তাই আঙ্গ আমি যাইতেছি-_যুগে মুগে আমি 
যেন তোমার কোলে আসি- মুক্তি চাই না--আমি যেন 
শত আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও তোমাকে ন। হারাই, তুমি 
আমার, আমি তোমার । ভাই সব ! তোমরা রহিলে, মা'র 
কলঙ্কভার মোচন করিও, মা'র দাসত্বশৃঙ্খল মোচন 
করিও। 

সকলে চুপ-হায় রে কোন্‌ মায়ের সাগরছেঁচা মাণিক- 
সম ছেলে তুই আজ চলিলি। তোর ম| যেতোকে 
অনেক শিবপৃজা করিয়া পাইয়াছিল-_নিজে না খাইয়া 
তোকে খাওয়াইয়াছে-আজ তোর মরিবার সময় হইয়াছে, 
কিন্তু যুগে যুগে তোর মত ছেলের মা যদি ভারত হইতে 
পারে তবেই ভারত স্বাধীন হইবে । 


অকন্মার কাজ 





১৯৯ 


পা পাস পি পাস সত 


ঝুপ, করিয়া একটা শব্দ হইল। ছিসহতর চক্ষৃতে 
আগুন জলিয়! উঠিল, সম্মুখের উদ্যত-বন্দুক গুবুথারা 
সতর্ক হইল--তার পরেই সব চুপ। বিরাট্‌ মাঠের বুকে 
চৈত্র-রৌন্্র খার্খ। করিতেছে। 

দ্বিসহত্্র বাঙ্গালী-চোখের পৃত অশ্রুতে সেদিন তুকী- 
স্থানের পোড়া মাটি তৃপ্ত হইয়া গেল ।* 


শ্রী নিম্মলকুমার রায় 











% গত ফেব্রুয়ারী মাসে 17191) ]00119091 £০1০৪এর টে,নিঙে 
থকার কালে আমার শিবির-সহচর--২৮ দিনের বন্ধু পরী অমলচন্ত্র 
বন এম্‌এ, বি-এল্‌ মহাশয়ের নিকট হইতে উপরি-উক্ত কাহিনীটি 
শুনি। নাম-ধাম বদূলাইয়। কাহিনীতে বাদ্‌সাদ দিয়! ও জোড়া- 
তালি লাগ.ইয়৷ গল্পটি লিখিলাম।__একট বাঙ্গালীর তরুণ প্রাণের 
বীরত্ব যেন বাংল।র ঘরে ঘরে খোঁধিত হয়।--লেখক। 





অকন্মার কাজ 


এই থে ধরার অকেজোর। কি করে ত| তারাই জানে, 
নাইক তাদের কাজের মানে অমরকোষে অভিধানে । 
ছিনিমিনি খেল্ছে তারা দিবস-নিশি প্রাণট। নিয়ে, 
দেখ্‌লে পরে ভয় লাগে ভাই, বুক্টা। ওঠে টন্টনিয়ে। 
রিস্ত। তিথি আজকে মঘা,ঘরের ছেলে নেই বেরুতে, 
বরযাত্র যাচ্ছে ওয়া স্থমের আর কুমেরুতে। 
মরীচিকার অর্থ খুজে সাহারাতে ঝল্‌্সে মরে, 
চেয়ে চেয়ে টা্দের পানে চোখে ওদের চাল্‌শে ধরে। 
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেয়ালিতে, 
বিপুল ধর] হচ্ছে উজল খেয়া লীদের দেয়ালীতে। 
৫ 
আকাশেতে ডিগ্বাজী দেয় গ্রহের সাথে কইতে কথা, 
"চায় পাতাতে তারায় তারায় বিশ্বব্যাপী কুটুম্বতা; 
বিস্থভিয়স্‌ ডাক্‌ছে তাদের উ্ণ তাহার অন্দরেতে, 
ঠেক্ছে গিয়ে পান্সী তাদের মঙ্গলেরি বন্দরেতে। 
ঘুরছে তারা নানান বেশে নানান দেশে কিসের মোহে? 
বেছুইনের তাতে হায় দেখছি কেহ উট্ দোহে। 


খেয়াল করে চাপতে ছোটে কষ্টে এভারেষ্ট-শিরে, 
পেয়াল করে? মাপ তে জোটে পাগ্লাঝোরার পাগ্লামিরে ! 
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্ত আর হেয়ালিতে, 

বিপুল ধর! হচ্ছে উজল ওই খেয়ালের দেয়ালীতে। 


৩ 


পল্মরাগের চায়নাক ভাগ, চায় ন! যেতে স্বর্--ক্ষেতে, 
পাতাল-বাণী শুনতে থাকে সাগরত্লে কর্ণ পেতে। 
আগাছাদের ফুলের স্থবান কি কুতৃহল জাগায় প্রাণে, 
উষর ভূমে পড়ায় পলি, দিন নবীনের বস্তা আনে। 
আমর! অচল মৌনী-বাব1 বসে'ই মরি সাত্বিকেরা 
শিখীর পিঠে হচ্ছে উধাও ধরার যত কার্তিকের! । 
আমরা রাখি খস্ড়। খতেন, খুদ খুঁটে খাই ঘরের কোণে, 
তরুণ গরুড় উঠছে নভে অমৃতের ওই অন্বেষণে। 

পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেয়ালিতে, 

বিপুল ধরা হচ্ছে উজল ওই খেয়ালের দেয়ালীতে । 


রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক 





[ এই বিভাগে চিকিৎস।- ও আইন-সং্তাস্ত প্রস্টো স্বর ছংড়। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বণিজ প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্থনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে (দিলে ধাহ।র উত্তর আমার্দের বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার| লিখিয় জানাইবেন। অনা প্রশ্নোত্তর ছাপ! হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে এক।ধিক প্রশ্ন ঝ| উত্তর লিখিয়। প।ঠাইলে তাহা প্রকাশ কর! হইবে না। জিজ্ঞাসা 
ও মীমীংস। করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকৌব ব। এন্সাইক্লোপিডিয়ার অঙ্াব পূরণ কর সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্ঠ লইয়! এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়! উচিত, যাহার মীমাংসা 

"বহু লোকের উপকার হওয়। সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতৃহল ব| সুবিধার জন্য কিছু ভিজ্ঞাসা কর! উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংস! 
পাঠাইবার সমর যাহাতে তাহ। মনগড়া ব| আন্দাজী না ইইয। যথার্থ ও যুক্তিসুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচ্তি। কোন বিশেধ বিষয় লইয়া 
ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমীদের নাই । কোন ডিজ্ঞাস। বা মীনাংস। ছাপা বা না-ছ।প। সম্পূর্ণ আমাদের শ্বেচ্ছাধীন-_তাহীর সম্বন্ধে 
লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈধিয়ৎ আমর! দিতে পারিব ন!| নূতন বৎসর হইতে বেলের বৈঠকের এশ্সগুলির নুঙন করিয়া সংখ্যাগণনা 
আরন্ত হয়। সুতরাং ষাহার! মীমাংসা পাঠাইবেন, ভাবা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীম।ংসা পাঠাইতেছেন তাহা উল্লেখ করিবেন। ] 


জিজ্ঞাসা 
(১৩৭) 
সর্প্রথম যৌথ কারবার 

বাঙ্গালীদের স্থাপিত সর্বপ্রথম যৌথ কাব্বারের নাম কি? উহ! 
কোন, স্থানে স্থাপিত ও কত মূলধন লইয়। গঠিত হয়? কে কে প্রথম 
ডাইরেক্টর নিযুক্ত হয়? 

শী রামানুজ কর 
(১৩৮) 
'মহাপত্ডিত দীপঙ্কর, 

১৩২৭ সনের চৈত্র মাসের তারতবর্মে শ্রীযৃত বিপিনবিহারী মেন 
লিখিয়াছেন বাঙ্গালী মহাপণ্তিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিবতের রাঁজ। 
হল! লামাওএর পুত্রগণ কর্তৃক হ্ডিবলতে নীত হইয়াছিলেন। হাঁজার 
বৎসর পূর্বের এই বাঙ্গালী দিখিষ্জয়ী পুত সম্বন্ধে বিশ্মে বিবরণ 
কিসে জান! যায়? তিনি ব্রক্ষদেশে ও তিবাতে কি কি কাঁজ 
করিয়াছিলেন? তাহার লিখিত শ্রস্থাদর গধো কিকি গ্রন্থের উদ্ধীর 
হইয়াছে? ও কিকি গ্রন্থ মুজ্িত হইয়াছে? 

তরী তীবাপদ লাহিড়ী 
(১৩৯) 
ব্যায়াম শিক্ষার বিদ্যালয় 


ভারতবর্দে কৌথাও ব্যায়াম শিক্ষা বিদ্যালয় আছে কিনা? যদি 
থাকে তবে কোথায়? তাহার বিস্তারিত ঠিকান। কি? 
শ্রী মশায়উদ্দিন প্রধান 
শ্রী বাহারউদ্দিন সরকার 
(১৪০) 
“বর্ধমান জেলার পাঠস্থান” 

বর্ধম।ন জেলীর অন্তর্গত থান! কেতুত্রীমের সামিল নিজ কেতুণ্রামের 
মধ্য বহুলা নামক ১টি এবং অট্টহাস নামক ১টি মহাঁপীঠ, বিদ্যমান 
আছে। এবং এ ছুইটিই যে তন্ত্রোস্ত মহাপীঠ ইহাই অত্রস্থ জনসাধারণের 
পুক্রষানুক্রমে বিশ্বীস। কিন্তু পঞ্জিকাঁতে লীভপুর নামক স্থানে অ্টহাস 
বিদ্যমান আছে এবং সেইটিকেই মহাপীঠ বলিয়! প্রকাশ করা হইতেছে। 


এদিকে কেতুগ্রাম-মট্টহাঁসে ভৈরব বিল্বেশ নামে খাত আছেন আর 
লাভপুরে ভৈরব বিশ্েশ বলিয়। খ্যাত। বর্ধমান রাজষ্টেট বহু 
পূর্ববকালে কেতুগ্রামেই অট্টহাস মহাপীঠ শ্বীকার করিয়। তাহার সেবা- 
পুজাদিপ ব্যবস্তাব উন্য কতক তৃসম্পত্তি দান করিয়াছেন । এবং 
ভাল ভাল লাধুসন্্যাসীগণও এ স্থানটিকেই মহাঁপীঠ বলিয়া! 
নির্দিশ করেন । ততএব এসন্বকে প্রকৃত বৃত্তান্ত কি অর্থাৎ শাস্তরোজ্ত 
মহাপীঠ কোন্‌ স্থানে? অট্টহাঁস মহাপীঠ যাহা কেতুগ্রামে আছে 
তাহ।র পার্খে এক উত্তরবাহিশী নদীও দেখ! যাঁয়, বিস্ত লাভপুরের 
অট্হামের পাঙ্বে কোন উত্তরবাঁহিনী নদী নাঁই। 
শ্রী নুসিংহমুরারি পল 
(১৪১) 
পকুত্তিশিঙ্গ-প্রণালী” 

কুদ্ধি-শিক্ষ।-প্রণালী ও নিয়মাবলী জানিতে পাবা যায় এরূপ কোন 

বউ আছে কিনা?, 


“সস্তোষ) 
(১৪২) 


প্রপিত।মহের সন্বেধনব।চক বাংল! শব্দ 
প্রপিতামহীকে 'খিষ।” সম্বোধন করা হয়, কিন্ত প্রপিতামহের . 
সম্বোধন পদের কোন উদ্দেশ ,পাওয়। যায় না। প্রপিতামহকে কি 
বলিয়! সম্বোধন করা হয় বা করা যাইতে পাবে? 
কল্যাণী 
(১৪৩) 
“বাংলার ত্রয়োদশ চাঁক্লাদারের ইন্তিবৃত্ত ” ৃ 
“বাংলার ত্রয়োদশ চাক্লাদারের” নাম, উপাধি ও কর্তব্য কিকি? 
কোন্‌ কোন্‌ ইতিহাসে চাক্লাদারের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়? 
মোঃ ইয়াকুব 
(১৪৪) 
মান্ধাতার আমল 
লোকে কোন পুরাতন বা শুনিঙে “মাক্ষাতার আমল” এই 
প্রবাদব।ক্যের উল্লেথ করিয়া! থাকে । ইহার অর্থ এবং তাৎপর্ধ্য কি? 


মান্ধীতাই কি অতি পুরাতন রাঁজ। ? 
শ্রী শশিভষণ ধর চীপ্বরী 


২য় সংখ্যা] 
রর (১৪৪) 
পণ্ডিত গোস্ীচন্ত্র উবাসনী 


সংক্ষিপুসার ব্যাকরণের টাকাকাঁর পণ্ডিত গো্সীচগ্র উবাঁসনীর 
জীধনী কেহ জানেন .কি? তিনি কতদিন পুর্বে সংক্ষিপ্ত নার 


ব্যাকরণের টীকা লিখিয়াছিলেন। 
শ্রী নীরদবরণ ভট্টাচার্য্য 


(১৪৬১ 
গাছের পাত। 
পৃথিবীতে কোন্‌ গাছের পাত। সব চাইতে বড়? সেই গাছ কোন্‌ 
কোন্‌ দেশে জন্মায়? এবং সেই গাছের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থেব পবিমাণ 
কি? 
৬1০০7121088 নামক বিখ্যাত আফি,কান্‌ পন্মে পত্রেব 
দীর্ঘতম ব্যাসের পরিমাণ কি? 
ত্রী সীতেশচন্ত্র মুখোপাধা।য় 
(১৪৭) 
কোন, কাঁতে শোওয়। উচিত? 
শত পদ আহার শেষে 
চলিয়। শোঁবে বাম পাশে, 
বলিয়। একটা কথা প্রচলিত আছে, কিন্তু ম্ঃ ব্যাঙ্কস তার 
1120021071761600 200 10017785010 12090150178) পুস্তকে 
ঠিক উপ্টা কথ। লিখিয়াছেন। কোন, মতটি বিজ্ঞানসম্মত? 
শী যোগেন্ত্রনাথ কুওঁ 
(১৪৮) 
মৃতসৎকা রাস্তে 
মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া ঘরে যাইবার পূর্ববে বাহিরে থাকিয়। 
অগ্রিতে হাত-পায় সেক দিয়া, লৌহ তাক্র ইত্যাদি স্পশ করিয়া 
ঘরে প্রবেশ করার প্রথ|। আমাদেব দেশে প্রচলিত । কিজন্য এক্সপ 
কর! হয় কেহ জ্ানাইলে বাধিত হইব। 
প্র পরিমলকাঁন্তি রা 
(১৪৯) 
বৌদ্ধ 
বৌদ্ধধর্দাবলম্বী ভাবতের কোন্‌ প্রদেশে কত আছে এবং কোন্‌ 
স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রস্থাদির অধিক আলোচন। হইয়া থাকে ? 
শ্রী তূপতিনাথ পালিত 
(১৫০) 
ইক্ষুর পোক। 
ইক্ষুর চা ছে।ট থাকিতেই একরকম পে।কাচুমাঝে মাঝে গেড়! 
কাটিয়। দেয়। এই গোঁকা নিবারণের উপাঁয় কি? 
ঞ নীহাররগ্ণন চৌধুবা 
( ১৫১) 
মৃত শিশুর সৎকার 
হিন্দুগণ ছুই বংসরের নু[ন বয়সের মৃত শিশুকে মুগর্ভে প্রোথিত 
করেন; এবং তরুত্ধবয়ন্ক মৃতের দাহ সৎকার করেন। 
এই দ্বিবিধ ব্যবস্থার হেতু কি? 
জর রোহিণীচন্ত্র বিদ্াবিনোদ 
(১৫২) 
মাথন রক্ষ! করিবার উপায় কি? 


জী মণীন্দরকুমার দত্ত । 


বেতালের বৈঠক-_মীমাংসা 





২০১ 
(১৫৩) 
“সাদ জীরা” 
ভারতে সাদ। জীরার চাষ হয় কি না? যদি হয়, উহার আবাদ-প্রণালী 
কি এবং কোথায় বা উহার বীজ পাওয়! যায়? 
শ্রী উপেন্দ্রকিশোর দান 





পোপাস্াস্িস্পিতাস্পপাস্পাস্পস্লিপাসটপ 


(১৫৪) 
দাঁস-বাবসায় বা ক্রীতদাস-প্রথ! 


এখন পৃথিবীর মধ্যে কোথায় দাঁসব্যবসায় প্রচলিত আছে? কোন্‌ 
কোন্‌ সময়ে কোন্‌ কোন্‌ মহাআআব ফড়ে কোন কোন্‌ দেশ হইতে 
কীতদস-প্রথ| রহিত্য হইয়ান্ছে ? 
হী বিহারীতূষণ সাতর। 
(১৫৫) 
চালের পোৌক! 
চাউল কিছুদিনের পুরাতন হইলেই উহাতে ।একগ্রকীর কীটের 
অবির্ভাব হয় ও উহ। শীঘ্রই নষ্ট হইয়। যায়। চাউলে এইপ্রকীর 
কীটের উপদ্রব ন। হইয়া উহা! অনেকদিন অবিকৃত রাখিবার সহজ 
উপায় কি? 
এম্‌ এম্‌ চৌধুরী 
(১৫৬) 
"ছাপান্ন গাই” 
“পাচ গোত্র ছাপা 'গাই', 
তার উপরে ব্রাহ্মণ নাই। 
যদ্দি থাকে ছুই-এক ঘর, 
বশিষ্ঠ আর পরাশর |” 
ছাপান্ন গাই কিকি? উপরোক্ত প্লোকটির অর্থ কি? 
শ্রী শচীন্দ্রমোহন চত্র বনী 
(১৫৭) 


গ্রন্থকীট 


পুস্তক বহুদিন আলমারিতে রাখিলে উহীতে এককরপ কীট জন্মায় 
এবং পুম্তকেব মলাটে এবং পাতায় ছোট ছোট গর্ত করিয়। পুস্তক নষ্ট 
করিয়। ফেলে। ইহার কোনও সহজ প্রতীকার আছে কি? ন্যাপ খালিন 
দিয়। কোনও ফল পাই নাই। 
শ্রী মন্মথনাথ দত্ব। 


মীমাংসা 


(2) 
বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বাংলার বাঁজ। 


ুষ্টপূর্ব ৬৪২ অন্দে মগধে শিশুনাগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং 
তত্বংশীয় ৫ম রাজ “বিহ্বিসার"” ৫৩৭ হইতে ৫৮৫ খৃষ্টপূরববা্ষ পর্যন্ত 
মগধে রাজত্ব করেন। 

“গৌতম বুদ্ধ” খঃ পূর্র্ব ৫৫৭ অন্ধে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪৭৭ অন্দে 
ভাহার মৃত্যু হয়। অতএব তিনি যে রাঁজ। “বাশ্বসারের” রাজত্বকালীন 
৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্বীয় “রাজোষ্বরধ্য পরিত্যাগ পুর্ব্বক মুক্তির ক্ষামনায় গৃহ 
হইতে বহিষ্কৃত হন”, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই এবং তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণও আছে। 


২০২ 
স্পা পিসি পাস পাসটি পাস ০৮৮ পা পাঁসি প্রানি পাঁছি তি পাসি তপ্ত ৯ তাস 

মগধের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান দর্সিণ বেহার। প্রাচীন বক্ষ 
তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা, অঙ্গ (পুর্ব রঃ বা ৪এব বঙ্গ) 
বঙ্গ (পুর্ণ বঙ্গ) ও কলিঙ্গ (দক্ষিণ বঙ্গ ও উড়িদা।) 

বিশ্বিসারের বাঁজত্বকলে অঙগদেশ মগধ-স।আজা রর হইয়ছিণ : 
কিন্ত তৎকীলে কে যে অঙ্গের বাজ। ছিলেন, ইঠিহ।নে তাহ।৭ কোন 
উল্লেখ দেখ। যাঁয় না ; ভবে ইহ| বেশ প্রমাণিত হয়, যে, ঠখন অঙ্গদেশের 
স্বতস্ত্র রাজ। ছিল। 

বিশ্বিসারের রাজত্বকালপীন বঙ্গে ও কলিঙ্গে তর খাজা |ছল গিনি! 
লন্বপ্রতিষ্ঠ প্রাচ্য ও পাণ্চ।ত্য এতিই।সিকগণেণ বথগবেষণাপূুর্ণ বিবরণী 
হইতে তাহা কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। আতএব বুদিদেবের 
গৃহত্যাগের সময় বাংল।র রাজা কে কে ছিলেন হাব মীদাংস। প্রবুহ 
পুরাতত্বের অন্তর্গত নহে বলিলে অযৌক্তিক হইবে বনিয়। মনে হয ন(। 


আমর! দেখিতে পাই ষে বঙ্গে ও কলিজে ৭2 পব্ণ ৩২৮ আচ পর 
নন্দবংশীয় রাজন্বর্গের সময় আয সভ্যত।ব ধি৫তি হয়। এবং চন্দ 
গুপ্তের রাজত্বক।লংন (৩২২- ২৯৮ খঃ রঃ ). বঙ্গদেশ অগধের 


শাসনাধীনে আসে। 

থঃ পৃঃ গর্থ শতাব্দীর পুর্বে বাংপ| ও উড়িম্য। গনেশ আদিম জাতিৰ 
অধিনিবাস ছিল ; তাহার! পৃঃ পুঃ ৪র্থ শহাঝাতে আফাসভ)হ। প্রাপ্ত 
ছয়। 

খুঃ পুঃ ৬ষ্ট শত।বংতে বাংলা দেশে বুদ্ধদেবের সসনামায়ক আষা- 
সভ্যতাপ্রাপ্ত কোন রাজা ছিলেন ন| ; কিগ্ত আধ।বা সাহাধিগকে দঙ্গা 
বলিয়া জানিত বাংল। দেশে সেই-মকল আ।দিম ভাটির মধ্যে খুদ্ধদেবের 
সমসাময়িক শাসনকর্ত।ৰ ইতিহাস নিখপণ করা সম্ভবগব বলিযা মনে 
হয় না। 

এ বণোপবঙ্কর খো 


(৩৭) 
“কাঁখজ ছেড়।" 
যেকোন কাগজ ছিডিয়। এ।হাঁব বিভক্ত গ্বানে লগণ কিন দেখ। 
যায় অসংখ্য শুঙ্ম ছিন্ন তাঁঁশ রহিয়াছে এবং সেউ আঁ! বাগ 
সংব্দ্ধ হইয়া থাকে । বখন কেন চওড়। বাগজেবৰ দত দিকে মানব 
টানা যায় তখন কাগজের সমত্ত অংশে হাতের জোর পড়ে ন, সুতবাং 
হস্ত দ্বারা সাধারণতঃ যে জোর প্রয়োগ কর। ভয কাগজের আরশের 
বন্ধন ও জোর তদগেশ বেশী, তাই কাগজ সহ চেড| যায ন।| নিগ্ঞ 
এক ইঞ্চি চওড়া এক টুকুর কাগজ যদি ছুঠ হেব অগুলীর চাপ খব। 
বিপরীত দিকে টান! যায় তাহ হহলে হছে কাগদ টিড়িয়! বাহার, 
কারণ, এরুপ মবগ্ায় কাগজের সমন্ত মালের উপর হাপ্রেন যান আংডিব, 
কাজে-কাজেই সহজে ছিডিয়া বাউবে । উচ্চ নপব কোন বৈদ। !এণ 
স্ব আঁড়ে ব্লিয়। গামাব মান হয ন। 
নমহা গহন ই] (নাও 
(৮৫) 
আমেরিক। বাহবা পণ 


স্তারতবর্ষ হইতে প্রশাস্ত-মহাস/গর দিয। আমেবিক| যাইবার পথ-_ 
পি আও. ও কোম্পানীর জাহাজে বে।শ্বাই হইতে হংকং (১৭ দিন )। 

প্রশান্ত মহাসাগরের ডাক-জাহাজ কিংব। তোয়ো! কিনেণ কাইশ|র 
জাহাঞ্জে হংকং হইতে কোবে (৭ দিন) 

কৌবে হইতে ইয়ে।কোহাম। (টেনে )। 

পরবর্থাঁ প্রশান্ত-মহসাগরের ডাক-জাহাজ কিংবা তোযে। কিষেণ 
কাইণার জাহাজে ইঞ্জকোহাস। হইতে স্যান্‌ ফযান্সিস্কে। (১৬ দিন )। 


প্রবাসী-অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


পাট পন পাটি পি পাস পাটি পাটি তা তাটি পি পািলাটি ০৯৩ ৯০ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় থগ্ড 


৯পাইতস পভ তসপাসিত ৯৩৯৯৩৯৩৯৩৯৩ ৯৩৯৩১ ৩৯ পাটি পি ২ সপ সিপাসিপাস্পাসিত 


ভারতবধ ইইতে আটমেরিক। প্রাশস্ত-মহাসাগরের পথে হংকং 
শাঙখাই কিংবা অন্ত কোন জাগানী বন্দর ৯ইয়। সাতে ভয। পথ- 
আম, যথখ1, 

(১) কলিক।5। হইতে 2 


বি-আউ-এস্এন্কেংর ( আপকাঁৰ লাইন) কিংব| ইন্দোচীন 
এস্-এন্-কোংর জাহাঙ্জে হংকং (১৬ দিণ), শ।ংঘাই (২৪ দিন)। 
(এই ছুই কোংর জাহান সম্মিলিতভাবে প্রতিসপাহে ছাড়ে |) 

(২) বোন্ব।উ হইতে 2 

পি আগ, ও এস২এন কোংর মাসিক যাতী-জাহাজে শাংঘাই 
(২১ দিন)। 

পিপ্লন হউসেন কাউএার মালের জাহাজে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী 
লইবর বন্দোবস্ত আছে । 

(৩) কলোন্বে। 

পিতআ্যণ্ড ও কোম্পানীর পাঙ্সিক বাত্রী-জ।হাজে শ।ংখাই মেস।ডেরি 
সারিতিমের কিছ। শিপন উউসেন কাউশার পাঙ্গিক যাত্রী-জাহাজে 
জাপানী বনদবে পৌছান যাতে পাবে। হংকং শাংখাই কিনব। 
জাপানী:বন্দরগুলি হইতে আমেরিক। পান্থ 25 

(১) কানাড।--প্রশাপ্বসাগরীয় বাপ্পী পোত কোংর পাশিক ঘাত্রী- 
জাহ।লো হংবং হতে ১৬ দিন, শাণ্খাত হইতে ১৬ দশ এবং ইযে!- 
ফোহ।ম। হউতে » দিন লাগে । 

(২) আ।ডমিবাল পাউনে হংকং ভইতে ১৯ দিন, শংথাই হইতে 
১৬ পিন, ইয়েকোহান। হইতে ১* দিন লাগে । জাত!জ এক গক্গ' 
আস ছাড়ে। 

(9) নন তছনেন রা মাসিক যাণী জাহাজে হংকং হই 
৩১ পিন, শাংঘাতি হইছে ২৬ দিন ও ইযোকে|হ।ঘ। হইতে ১৫ দিন 
শাগে। 

(৪) তোয়া কিষেন বাইশ।র পাক্ষিক যাত্রীজ|হাজে হংকং হই 
২৯ দিন, শাংঘ|৯ হইতে ২৬ দিন, ইয়ে।কোঠ।ন। হইতে ১৬ দিন লীগে। 

(৫) প্রশন্ত-মহানাগরের ডাকগথে মাসিক্চ ঘাত্রীআহাজে হংকং 
হইতে ২২ দিন, শাংখাই ভউতে ১৮ দিন, ও ইয়ে।কোহ।ম। ভূইন্যে ১৪ 
দিন লাঃগ | 

(১) চীন| ঢাক-গখে গসিক বাত্রী-গাঠাজে হংকং হইতে ২২ 
দিন, শংঘাত হইত» ১৮ দিন, ও উয়োকো ভাসা হইতে ১৭ দিন লাশে | 

সমস্ত আমেবিকাব মহাদেশবা।পী বেদগথ দিয়। সুক্বাষ্ট্রে এক 
বনাবের মহি অন্য প্দবের মংঘোগ আ।ছে। 

উদাস বুক আগ, সত কলিকাতা, এই ঠিকানায় থেজ লইগে 
কোন্‌ লাইনে ছড়। কাছ ই “দি সুদাষ ও হন [বিচ্য ভান। যাইবে। 

শী শিশিবেলকিশোব দত্তবাধ 


হহতে 275 


(১০৪) 
বোধিদ্'ন 


বাবু মহ! বায় প্রণীত “তীর্থবিবরণে” দেখিল।ম, বুদ্ধগয়।র মন্দিরের 
পাশে বে বোধিম খিছ্যমান অ।ছে, উহা বুদ্ধদেখের বোদ্ধত্ব প্রাপ্তির 
বট-বৃক্ষ। উহ।র বয়স আড়াই হাজার বত্মর। 

অস্থ একখানি পুস্তকে দেখিলাম, সআাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র 
ও কন্ত! সঙ্বিত্র। সিংহলে বৌদ্ধধন্্ম প্রচার করিবার সময় ধোধিদ্রমের 
একটি শাখ। কাটিয়। অনতিদুরে শাখ।টি পুতিয়াছিজেন । সেই 
বৃক্ষটিই বুদ্ধগয়ার নিকট বুদ্ধমন্দিরের পার্থে অবস্থিত নিন? 
উহ। অগ্যাপি বর্তম।ন আছে। 

সআাট অশোকের রাঁজত্বকাল ২৬৩--২২৬ খুষ্ট-পুর্ববা্ধ পর্য্ত। 


২য় সংখ্যা ) 


ভাগ হহলে এহ ব্োধদ্রনের বয়ন ২১০০ »ংণন বে হাহাও 
কিছু বেশী বলা যাইতে পারে। কোন গঃভববিদ এমছদ্ধে সঠিক 
উত্তুব দিলে উপকত হইব । 
এ রমেশচন্দ চত্রবত্থী 

বোধি-_অখখ, বটবৃঙ্গ নয়। এর স্থিতি সন্দিবেব পশ্চিমে, 
ন্দিরদ্ধাবের ঠিক উপ্ট| দিকে_খন্দির-সংলগ্ একটি বেদির গপব। 
এর পুধব স্বান সম্বঙ্গে একটু নহাস্তর আান্ছ (1৮ 1)1৯0110 
(57400605050) 1) €)2 ১170105)1 

বর্তনান বেধিজমটি দেখে ৫৮ বছবেব বলে? পে।ধ হয় ন। শিল্ 
ইতিহাসে এটিব বন ৫* বর সাব্যস্ত হযেঙে। ১৮১১ থুঃ আঃ 
বুকানন্‌ সাহেব যে গাছটি দেশে এক শত বছর বষণ নির্দারণ 
করেছিলেন, সেটি ১৮৭৫ সচল বাড়ে পড়ে মাষ। ভার পৰ পূর্বেরবান্ত 
বোঁধিদমেরউ একটি চাবাকে ভাব গুলটিযিক্ঞ কব ভয় (1)00গে 
€(8074005 €)৮ ৯১1,11৮) 1 বর্ুমান গাছটি সেই 
গাঁ । সম্ভবতঃ শান-বাধান বেদি ওপব খাকার জন্য বয়সেন অনুবপ 
বাডতে'পায়নি | 

প্রায় ৬০৭ খুষান্দে শশাঙ্ক বোপিদখটিকে সমূলে? তুলে ছেলে 
পুডিয়ে দেন (15100) 117710100100581)5 তা 70 ৯071007) 
1১446 320) 1 21৭ পৰ আবে ।কেব চন্বা পুক্কন সারের বান। পুনর্বাধন্‌ 
এপ পুনবায় স্থাপন কবেন । দে গাছাট কহাদন ছিল কোনও নংবাদ 
পাওয। যায না। ৬৯০ খুং আই থেকে গ্রায ১৭০০ খৃঃ আই পর্যান্ত 
বোধিদ্রুতমব শিষ্য আপ কিছু গান। ঘা শ]। তেদ মাধ জানেন প্রমাণ 
সহ সংবাদ দিতে গবেন। 

যখন অশোক বৌদ্ধ গ্রভণ কবেণনি £থন নিলি প্রথম বোধি- 
পমটি কাটান (সগ্তবঠ: নমূলে শষ) | কিছু দৌস্ছরন্ম গ্রহণ কবর 
পব এটিণ প্রতি এঠ বেশী মহরণীপ হয়েছিলেন গে ভাৰ হাণী ঈর্ষা 
এটিকে নগ্ু কবেন। উনিও সপ্তনত এটিকে সমূলে নষ্ট করেননি । 

মোট কথ। বোপিদ্রমর্ট কয়েক বার সষ্টী হয । সন্দিব মেধানতের 
সমম ৩০ ফুট উঠ বেদিব 5 পুবান বেবি ছুটি সমূপ প্ন্ত 
পাওয়। ঘায। মে-দ্রটি সপ্তব5ঃ ৬৯* খু আনেন পাপের | কাৰণ 
বোদিটি পুননশ্ীনের মমায়ব | 

এমাঁপি সাতে বর্মান বোবিদমটিকে পুণের বোধিদাগে ই 
বংশজ প্রতিগন্ন করতে ইচ্চক | কিন্থ সে-বিনযে বিশেষ মশেত মাছে । 

শচামা হ্যামছট 

বৌদ্ধধর্ম গ্রচণের পুর্বে সন্ঘাট, খিশোক কতৃক তহা বিন 
হউয।ছিল। কিন্তু ডাত।ব দীপ্1 পরে উ৬াকে পুনঃসংস্থ।পন কবিযা এই 
বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞ।ণে ঠি'ন পুজ। ভক্ষি কবিছেন | বুশেন গতি বাজাৰ 
অত্যধিক ভক্তিশরন্ধা দশনে ঈনান্বিত। হতয। বাণী ভিদ্যবঙ্গিত। গোপান 
উহা কাঁটিয়। ফেলেন, কিন্তু লৌকিক শক্তি-গ্রভাষে ১ত। গুনগ্জাবিত 
হইয়া উঠে। তৃতীয়ব।ব ষষ্ট খুঙ্টাচন্দ গৌডেখ বাছা শশাঙ্ক নবেছ 
গুপ্ত এই বৃ মুলোৎপাটন কাবযাছিলেন, কিগ্ত সগধেশ্বর পুণ- 
বন্ধন উহ পুনঃ সংস্কপন কবেন। এ-সম্বদ্ধে একটি প্রচনিত গন 
এই যে, কৌন এক আঙ্ঞ।৬ শিব প্রভাবে এক খাত্রিতে এই 
গাছটি দশ ফুট উচ্চ হইয়! উঠে। গাজ। পূর্ণবর্ন্‌ এত্রহস্ত হইতে 
রক্ষা করিবাৰ জন্য উহাব চতুর্দিকে 2৪ ফুট, ডচ্চ এক প্রাচীর 
নির্মাণ করিয| দিয়ছিলেন । ১৮১১ খষ্টান্দে বুকানন হ।মিল্টন 
সাহেব বুদ্ধগয়।য় আসিয়। এই গাছটিকে খুব সঙগীব ও মঠেল 
দেখিতে পান। ভীহাৰ মতে ঠখন হাব বযণ শতবমেব কম ছিল 
ন1। ১৮৭৫ খুষ্টান্দে ইহ। প্রায় নষ্ট হইয়। ঘাষ এন্তং ১৮৭৬ থুষটান্দেব 
প্রবল ঝঁড়ে উহ! মাটিতে পড়িয়। যায়। বর্তমান বৃক্ষটির বয়স ৫* 


(7752, 10৮ 


বেতাঁলের বৈঠক_ মীমাংসা 


২০৩ 


বংসবেৰ ধিক হইবে না। সম্ভব: উহ মুল বৃক্ষের বীজ হইতে 

৮ৎপন্র হষ্ট়। থাকিবে এবিময়ে আরও সধিস্তার জাঁনিতে হইলে 

থ। গতুপচণ্ধ মুপোপাপায়েব প্রণীত “গয়।-কাহিনী” পাঠ করিবেন । 
আ প্রমখনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


(১০৭) 


ন্ট 


একাদনী ছুঠপ্রকার | সম্পূর্ণ ও বিদ্ধ! । বিদ্ধ! আবার পুরব্ব- 
বিদ্ধ। পববিদ্ধ। প্রভঠি ছেদে আনেকবকম | আ্রহ উপবাসাদিতে পুর্ব 
বিদ্ধ। পবিহগা।জ্গা। মুনি এপ্ীননীব উক্তি আছে পঞ্চমী-বিদ্ধ। ম্ঠীতে। 
ঘ্ঠী-লিদ। সপুনীতে ৪ দণ্মা-বিদ্ধ। একাদণীতে স্বধীব্াক্তি উপবাস 
কহিবে ন।। সাব্দা-পুবাণে লিখিঠ আছে একাদশী সী পুণিমা 
চতুর্দবী ভুভীযা চঠ্গী মানস এ অষ্টমী এই-সকল তিথি পববিদ্ধা 
হঈলে উপবাছে 15, কি পূর্লাবিদ্ধ। হলে পৰিহ্ঠাঙ্গা!। সৌর- 
ধর্টোতবে ব্যবস্থা গাছে একাদশী ও ছদনী উপবাঁসের যোগা, কিন্বা 
একাদরী-নমন্ঘিচ। দ্বাদণীতে উপবাস কর্মবা। কিছু দশমীযুক্তা 
একাদনী উপবন সন্বদ্ধে পবিভাদ।। হরিতক্তিবিলানের দ্বাদশ 
বিলাসে ৭১ হে ১৪৯ শোকে ( উপবাস-নির্ণয এ বিদ্ধ।-টপবাস দোষ) 
নান। পুরাণ সংভিভাদি গ্রচ্ছেং খ্বস্থ। লিপিবদ্ধ আছে। বিশদরূপে 
ডানিতত হহলে হবিন্ক্ষিবিলাসে গোন্াদী পর্তিতের ব্যবস্থ! পড়িয়! 
দেখিবেন । 
তরী সুজয়গে।পাল দত্ত 
সন্দপুহাণে ৪ গান্ুপুবাণে শক!দশীহন্থ হববিশ্তত মাছে | রঘুনন্দনের 
এক্াদনী 2৫ শনি ২ উহাদের মতে দশমী-বিদ্ধ। একাদশী কর! 
নিপিদ্ধ | 
চাক বান্দোপা ধ্যায় 
(১০৯) ্ 
এলচেব গাঁ 
এদাঢ পাবি আইনস্ত কবিলে। শাচ ইত কুলিয়। আনিয়। প্রথমে 
দলের চি * ফুট ঈষা নাতে হইবে । তাতার গৰ এলাচগুলি বাতাসে 
শক(ঠল। এতে ভয় । এঠকপ প্রকিয| অবপস্থন করিলে, এল|চ নষ্টের 
আাখঙ্য। থাকে ন1 অহা পৰীপ্দিত। 
হী রমেন্চন্ চ্বত্তাঁ 
(১১১) 
দা লবণ গালা 
দুধ এবণ সিহত কইিয়। খাঠাল কোনপ্রকার নিট হইবার 
কাবণ নাত) পাদাদ্রাবর দলা শাশীদুণ্ধ সর্ধাপেশন শবধিক পরিমাণে 
লবণ বর্দনান থকে, এউজন্হ দ্বগ্দো সহিত লবণ সেবন ভিন্দুশাস্্- 
খিবাদ। 
১১১ সনে! ছাস্রাসসাচাবের ১৯১ পৃ ও ৩৪৯ পঠ। ছট্টবা 
শর দগন্নাথ দাস 
শন্দপুপাণে ছশী লবণ সংখ নিচনধ কব হছে ; কিজ্ত কোনে। 
কোনো দশে অচ। প্লিত বলিয়। মগ সেই দেশের পঙ্গে' | নিষেধ 
নষু বলা হইযান্ধ। 
চাক বান্দীপাধাষ 
(১১৩) 


বগা 'নের খুতাগাবণের অনুবাদক মোটা আনান ( ি০৫3- 
১1.)005)1 শন্তবাদের মুলা ৮* টাক।তিন খণ্ডে আর ক্যাশ্খে, 
কোস্পানী ২, 0817102২০০৭ কলজিকাত। দ্বারা গ্রকাশিত। 
মোতাম্মদ মন্নুর উদ্দীন শাহজ।দপুরী 


২০৪ 





(১২১) 
বাংলার স্বাধীন হিন্দু রাঁ। 


বাঙ্গালাদেশে প্রবাদ আছে যে পুরাকালে সিংহবাহু নামে একজন 
বাঙ্গালী, এই বঙ্গদেণের স্বাধীন রাজ! ছিলেন। রাঁঢ়দেশে সিংহপুর 
নামক নগরে ভাহার রাজধানী ছিল। তাহারই পুত্র বিজয় সিংহ খৃঃ পুঃ 
৫ম শতাব্দীতে সিংহল (06১1০০) বিজয় করিয়ছিলেম । বিজয়- 
পিংহের সিংহল-বিজক্বের চিত্র এখন অজস্তার গুহায় দেখা যায়। 

আরো! কিংবদন্তী আছে, যে আদিশূর নামক জনৈক বাঙ্গালী খুটীয় 
৭ম শতাব্দীতে বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজ! ছিলেন, তাহার রাজধানী 
ছিল গৌঁড়ে। কথিত হয় যে তিনি কনৌ্জ হইতে বাল। দেশে যে 
পাঁচ জন ব্রাঙ্গণ আনয়ন করিয়াছিলেন ডাহারাই বর্ধমান রাঁট়ী ও বারেন্তর 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুন। 

এই-সকল প্রবাদবাকোর কোন এ্রতিহানিক ভিত্তি আছে বলিয়। 
মনে হয় না । তবে যে-সকল বিবরণের এতিহীসিক ভিত্তি ও মূল্য আছে 
তাহাই নিষ্কে লিপিবন্ধ কর! যাইতেছে । 

আর্ধাগণের পূর্বের বঙ্গদেশে অনার্ধা দহ্যর| বাস করিত। আধ্যর। 
আসিয় হিন্দুধন্ম সংস্কাপন ও আর্য্যসভ্াতীর বিস্তার করিলেন এবং 
তৎসঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশকে প্রধানত; ঠিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, 
বারেশ্র-_ উত্তরবঙ্গ, বঙ্গ__ পূর্ববঙ্গ, ও রাট_ পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গ | 

মৌধ্য- ও গ্রপ্ত-রাঙ্গত্বকালে বাংলাদেশ তাহাদের সাআ্াজাভুক্ক 
ছিল, কিন্তু ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্যবর্ধীনের মৃত্যু হইলে তাহার বিস্তৃত সাত্রাজ্য 
ভাঙ্গিয় কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে পরিণত হইল। তখন বাংলার উপর 
তক্মিকটবত্তাী অনেকগুলি প্রবল শক্তির নজর পড়িল। তাহার ফলে 
বাংলার অবস্থ। বড়ই শোচনীয় হইয়। উঠে । 

বাংলার সেই দুর্দিনে সেই পরিবর্ন-সমন্বত সঘযে দেশেব অনেক 
ক্ষমতাশালী বিজ্ঞলোক সম্মিলিত হইয়। দেশের শাস্তি ও হশঙ্বল! 
স্থাপনের জন্য “গোপাল” নামক জনৈক বুদ্ধিমান ও সুচতুৰ লোককে 
৭৫০ খুষ্টাব্ে বাংলার রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত কবেন। তাহাব। সকলে 
শ্বেচ্ছাপুব্বক “গোপালের অধীনত স্বীকার করিয়াছিলেন ; এবং 
ভাহার ওরূপ বশ্যত। শ্দীকার করিয়।ছিলেন বলিয়াই একদিন প্রায় সমন্ত 
উত্তর-ভারত বাংলার শাসনে আসিয়াছিু । গোপালকে আবার 
পগোপ।লদেব” বলিয়াও অভিহিত করা হয়। উক্ত ণগোঁপালদেবই” 
বাংলার প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরাজ| ছিলেন। 

“গেপাল” এই ন।মের শেবে “পাল” শব আছে বলিয়া তাহার বংশ 
বাংলার “পালবংশ” বলিয়! খ্যাত। 

গেপাঁলদেবের পুত্র ধন্মণাল এক সময় প্রায় সমগ্র টউথর-ভারতের 
অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পৌও.বর্দনে গোপ।লদেবের রাজধানী ভিল। 
বর্তমান বগুড়া সহ্গের ৮ মাইল উবে মহীাস্থানগডেব যে ধ্বংসন্তপ 
আছে, তাহাই প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দু রাজার রাজধানী পৌগ,বর্দনের 
শ্মৃতিতিহ। 

অন্তর বাংলাদেশ সেনবাঁজগণের হস্তগত হইলে তাহার। প্রথমে 
পৌগু,বর্দন হইতে রাঁজসাহী'র অন্তর্গত “দেওপাঁরে” এবং অবশেমে 
১১৬৯ খৃষ্টাবে গৌড়ে রাজধানী উঠাইয়! লইয় যান। 

শ্রী যশোদাকিস্কর ঘোঁদ 
(১২৭) 
স্বধন্মে নিধনং ভয়; পরধর্ো] ভয়াবহঃ। 

এই গ্লোকের প্রকৃত অর্থ এইরূপ 2 শ্বধন্দু ও পরধর্পু বলিতে কি 
বুঝায়, আমএ! প্রথমে তাহাই আলোচন। করিব। শরম কি?- স্ব অর্থাৎ 
আত্মার ধর্মই ্বধন্দী, অর্থাৎ যে ধর দ্বারা আপনাকে জানা যাক্স অর্থাৎ 


প্রবাসী--অগ্রহীয়ণ, ১৩৩১ , 


সপিসিপাস্িপাস্টিপাস্পাসিপাসিকাসিপাসি পা পাস পি পাস্িপাসিপাসিপািপাসিপাস্টিপাস্িপাসিপাসিপাসিপিসিপিস্টিপাস্টিপি সা প সপ সপ স্পা সি সি পি পাটির পাটি পাটি পি পি পাটি পাটি পাসটিাি পরস্ছি পাটি পাটি পাটি পি ত সিপাস্ির 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যিনি আপনাকে জানেন, তাহাই এন্বলে ম্বধর্থ । আর পরধর্মা কি ?-- 
ইন্দ্ির়গণের ধর্ম অর্থাৎ যে ধর্ম দ্বার! চিত্ত ইন্দটিয়াসক্ত খাকে-__যাহাতে 
আত্জ্ঞান জন্মে না (কারণ জিতশ্িয় না হইলে আত্মজান জগ্মে না), 
তাহাই এখানে পরধর্থের অর্থ। তাহ! হইলে যে পর্যাস্ত পরধর্দে 
অর্থাৎ ইন্দ্রিযগণের ধর্দ্দে মাসজ্ত থাক! যায়, তাবৎ স্বধর্ম অর্থাৎ 
আত্মজ্ঞান জন্মে না ব। তাহাতে থাকাও যায় না__কেবল পবধর্দেই 
থাক! হয়। 

পরস্ জন্ম হইলেই মৃত্যু অনিবাবা। তখন স্বধন্ম অর্থাৎ আক্মধর্টে 
থাকিয়াই মরণ ভাল। যেহেতু উহা! জীবকে ইহজন্মে। বিশেষতঃ পরজন্ো, 
উন্নত করে। পক্ষান্তরে ইন্জ্রিয়গণের ধন্মে থাকিয়। মরণ হইলে তাহার 
মত ভয়াবহ আর কিছুই নাই । কারণ পরধন্মে ভোগের নিবৃত্তি না 
হইয়! বরং বৃদ্ধিই হইয়া খাকে। সেইজন্যাই শ্রীভগবান্‌ গীতাতে বলিয়। 
গিরাছেন -“ন্বধন্্ে থাকিয়। মরণও ভাল ; কিন্ত পরধর্শে খাঁকিয়া মরণ 
বড়ই ভয়াবহ ।” 

এস্থলে পরধশ্মকে ভয়াবহ বলিবাঁর তাঁৎপর্যা এই যে, উহ। দ্বার! 
ভোঁগেব বসান ন। হইয়! ববং ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইয়! থাকে। 

প্র রমেশচন্ত্র চক্রবর্তী 
পন্বধন্থেঃ নিধনং শ্রেয়; পবধন্মো! ভয়াবহঠ, সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের 
প্রশ্ন ছুইটি-_ 

(১) ইহার বাস্তবিক অর্থ? 

(২) কোখায় প্রয়োগ হইয়াছিল? 

(১ম) স্বানুষ্ঠিভাৎ ( সর্ববাঙ্গপৃত্যাকৃতাৎ অর্থাৎ উত্তমকপে 
অনুষ্ঠিত) পরধন্খাৎ (পরধন্ম হইতে) বিপ্ুণঃ ( সদোষ অপি অর্থাৎ 
অঙ্গহীন ) শ্বধর্ধঃ ( স্বকীয়! ধন্মঃ অর্থাৎ নিজ-প্রকৃতিগত ধন) শ্রেয়; 
(পশসাতরঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ )। অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধশ্ীপেক্ষা1 
সদোন শ্বধশ্ন শ্রেঠ । 

“ন্বধর্ে ( প্রবর্ধমানদ্য ) নিধনং ( মরণং অর্থাৎ মৃত ) শ্রেয় (শ্রেষ্ঠঃ 
অর্থাৎ কল্যাণকর ) পরধর্থঃ (ইক্িয়ধর্শঃ ) ভয়াবহঃ ( ভয়দ্কুল ) 
স্বধন্দ্ন অর্থাৎ শাত্সধন্শ পালনে দেহাস্ত হইলেও. কল্যাণ লাভ হয় 
কিন্তু পরধর্মে অর্থাৎ উত্দ্রিয়ধন্ম্ের কাধ্য অতান্ত ভয়সঙ্কুল। 

(২য়) মহাবুদ্ব-শেত্রে সন্বগুণসম্পন্ন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন গুরুজন ও 
আতীয়গণ নঈ হইলে ধন্মহানি হইবে এই ভাবিয়। যখন শোকে ও 
মোহে অভিভূত হইয়। আত্মজ্ঞান হারাইক্স| সামান্ত মানবের ন্যার 
দীনভ।বে শিষ্যত্ব শ্বীকার করিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্তি-রূপ "ক্ষত্রিয়ধন্ন শ্রেয়” কি 
যুদ্ধে নিবৃত্তি শ্রেয়, ইহ! জানিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞানেচ্ছ, ধীমান্‌ অজ্জুনকে আীমস্তগবদ্গীতার ২য় অধ্যায়ের 
১১শ গ্রোক হইতে যে-সকল আত্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এই গ্লোকাংশ 
(৩য়) অধায়ের ৩৫ প্লোকের তশ্বধ্যস্থিত। 

গীত।-শান্্র সম্পূর্ণ ব্রন্মজ্ঞান-প্রতিপাদক, কেনন।, পুর্নর্রক্ম বলিয়া 
কল্লিত শ্রীকৃষ্কমুখ-পদ্মবিনিঃশ্গত। অতএব শ্রীকৃকণ যে সাধারণ সমাজ 
গঠিত বর্ণাশ্রমধন্মা ব্যক্তির ন্যায় হিন্দু মুদলমান ও থুষ্-ধর্দমীবলম্বীর 
গৌড়ামি-ভাঁব দেখাইয়। অঞ্ডুনকে নীচস্বভাবপ্রাপ্ত দলাদলি ব1 আত্মপর- 
ভাঁবে উপদেশ দিয়াছেন ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না । কেননা 
ভগবছুক্ত ধর্ম সর্বজনীন মনুষ্য মাত্রেরই রক্ষা বা পরিত্রাণের উপার়। 
স্থতরাং এই গ্রোকের প্রকৃত অর্থ এই যে মনুষ্য মাত্রেই সকলেই 
নিজ নিক্গ প্রকৃতির ধর্্মান্যামী কার্যা করে বা করা স্বাভাবিক 
ধর্দ। কারণ প্রকৃতি ব1! স্বভাবের অনুকুল কাধ্য ফ্রিতে 
সকল জ্ঞানীব্যক্তিই ইচ্ছা করে, প্রতিকূল কার্যধা করিতে 
কেহ চায় না। ৩য় অধ্যায়ের ৩৩শ ৩৪শ প্লোকে ভগবান্‌ বলিয়াছেন 
যেজ্ঞানী বা অজ্জানী সকলে স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী কর্দ করেম, 


হয় সংখ্যা) 
৮৫৯৫ ৬৫৯৫৯উপ্পিউপিপর্ি্ ৯৫ সি ৬ ৯৪৯৫ ৫১ 
তবে প্রভেদ এই যে জ্ঞানীর মন ( ইন্দ্রিয়াধিপতি ) সর্বদ। আস্মাতে 
থাকে এজন্ত, তিনি জিতেন্তিয, সুতরাং ধর্ম-ব। সৎপত্চ্যুত হয় না । 
অঙ্ঞানীর মন আত্মাকে ছাড়িয়া! পঞ্চতত্বে ( ইন্স্রিয়ে আসক্ত) 
থাকায় সে ইন্্রিয়নিগ্রহে অসমর্থ, অতএব সর্বদ| পাঁপপথে পতিত 
হয়। 

ভগবান অজ্জুনকে ক্ষত্রিয়প্রকৃতিবিরুদ্ধ সন্তিকব্রাঙ্গণেব লক্ষণ 
ও হিংসা-বিমুশ ও ভিক্ষুধর্্বোৎ্হক দেখিয়া বলিলেন--“হে অঙ্জুন, 
তোমার এই বিপরীবুদ্ধির স্বধর্মনবিরদদ্ধ বুদ্ধির উদয় হল কেন? 
কেননা, নিজবর্ণাশ্রমোচিত ধন্ৰের বিরুদ্ধ ধন্ম(চাবে ( উহ অপেক্ষাকৃত 
উৎকুষ্ট হউক ব| নিকুষ্ট হউক) হ্বর্গ, কীর্টি, বা মুক্তি কিছুই হয় না। 
যদি তুমি শর্গ কামনা করিয়া! খাক, হবে তাঁহ| -সিদ্ধ হইবে না, কেননা, 
তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম যুদ্ধ হইতে নিলৃত্ত হইয়াঁচ। মদি তুমি 
কীর্তি-কামনায় নিনুত্িমার্গ(বলম্বী ভইয়। থাক, তবে তাহাও তে।মাঁৰ 
"ম্কীন্তি' হইল, কেনন।, তোমার বনগমন-কালে ধার্থবাষ্টগণের শাঁসন 
"ও বিনাশের যে-সকল প্রতিজ্ঞ! করিয়।ছিলে, ক্ষপ্রিয হইয়া তাহ। 
পূর্ণ করিতে পারিলে না। আর যদি "মুক্তি লাভের জন্য নিবৃত্ত হইয়| 
থাক, তবে তাহাও তুমি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহ, কেননা, মমুক্ষগণ 
প্রথমতঃ স্বন্ববর্ণশ্রমধন্ম ঘখাবিধি পালন দ্বাবা ন্মস্তঃকবণক বিশদ্ধ 
করিয়। পরিণামে সন্ধ্যা গ্রহণ করেন । কিজ্ঞ-তুমি স্ববর্ৃত্যাগী, 
তোমার ঘুক্তি সম্ভব কোথায়? তুমি ত্রিয়, মুদ্ধকাধ্যই তোমার গর্গ, 
কীর্তি ও মুক্সির কারণ জাঁনিবে। নিবৃত্তি সন্ত্যাস জোম।ব গ্যায ক্ষত্রিয়, 
বীরের পশ্ম নহে 1” এইরূপে সেই মহাবীর-কেশবী অজ্ঞুনিকে নিশ্চেই- 
বৎ উপবিষ্ট দেখিয়। চজিচুড়ামণি শ্রীকুপ্ণ বীবভাব পুনঃ সচেতন 
করিবার জন্কই এই-সকল উপদেশ দিলেন। 
এই সকল আন্মজ্ঞান দিয়াই শান্ত ভউলেন এমত নহে, ধন্যুদ্ধে প্রবুতত 
হইয়। তাহাতে অপরাতুগ থাকাঠ ল্গক্সিয়ের পরন শ্রেয়ক্কর ইহাও 
উল্লেখ করিয়া মর্ধ্রনের মনে মে মশীস্্রীয় ও অধন্দু ভাব উদয় 
হইয়াছিল তাঁহাও অপনোদন করিয়াছিলেন । আাঁবে। বলিলেন যে এই 
ধন্মমুদ্ধে দেহন্যাগ হইলে র্গল5 ও বিজয় হইলে নিষ্ষণ্টক পাঁজ্যলা ; 
অনভথব 'স্বধন্মে নিধনও তা 7” ইহাঁও স্পঈগ করিয়। বলিযা। দিলেন । 
উভাই এই গোকাংশের প্রকৃত মর্থ। তবে যে নান। লোকে নানা- 
পপ ব্যাধ্য। কবেন তাহার কাঁবণ গীঠার পোকগুলি ভগবদ্কা, স্বয়ং 
ভগবান্‌ দয়! করিয়। হৃদযঙ্গম করিয়া ন। দিলে কাহারও প্রকৃত সত্যার্থ 
বুঝিবার ক্গমতা নাই । অতএব তাহাব চরণ চিন্তা করিতে কনিতে 
যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই বিপুত করিলাম। 

শ্রী জদয়বপ্রন বন্দোপাধ্যায় 
জীমগ্ভগবদগীতাঁর একস্থলে গীতগবান্‌ প্রশ্ন উত্থাপন কবিয়ান্থেন_- 
সদৃশং চেঈতে হ্বস্যাং প্রকৃতেঃ জ্ঞানবানপি ৷ 
প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিন্যন্তি | 

(জ্ঞানবান্ও স্বীর প্রকৃতির অনুবপ কার্য করেন; প্রাপিগণ 
প্রকৃতির অনুসরণ কবে ; অতএব উল্জিয় নিগ্রহ কি করিবে?) 

এই প্রশ্নে সমাধানের মধ্যে শ্ীকৃফ অন্বনকে উপদেশছলে 
বলিয্লাছিলেন -_ 

“দ্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্থ্ ভয়াবহঃ।” 

€ গীতা, কর্বযোগ নামক ৩য় অধ্যার ৩৫শ শ্লেছক 1) 

ইহার মোটামোটি অর্থ এই £-স্বধর্দ্দে নিধন ভাল, কিন্তু পরধণ্ম 
ভয়াবহ । বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া না দেখিলে এই অর্থ 
দ্বারা শ্রী্ভগবানের উপর পক্ষপাঁতিত। দোৌম আসিয়া! পড়ে। স্বধর্মন 
এবং পরধশ্খ্ব এই দুইটি শবের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে ভগবানেব- 
ও আত্ম-পর-জ্ঞাম আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা! কখনও সম্ভবপর 


বেতাঁলের বৈঠক-_মীমাঁংসা 


৯৫১৫৯৫৯৫১৫৯ ৯৫৬১৫২৫৯৫৯৫ ১৫৯ সপ সপ ৯৫৯ স প৯ পাপা প সনি পরি পাপ ই প সি সপ ৯ পাখির সপ আপা স্টিপাি ৯ প ৯ ৬ ৯ পাি 


সর্বাস্তরায্মা! ভগবান, 
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হইতে পারে ন| | এস্থলে স্বধর্ম অর্থে 'আত্মধর্ধ 
'ইক্জিয়ের ধর্ম বুঝিতে হইবে। 

সুতরাং উপরোক্ত গীতা-বাঁকোর যথার্থ ব্যাথা এইরূপ দাড়াইবে_- 

নধর অর্থাৎ যে ধরন দ্বারা আপনাকে জানা যার (জিতেলায় 
হইয়! আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া মার) তাহার অনুষ্ঠানে যে ছুঃখ কষ্ট 
এবং বিপ্ বিপত্তি (এমন কি নৃত্যু পর্সাস্ত ) বরণ করিয়! লইতে 
হয়, উহ! পরম শ্রাঘনীয়। কিস্ব উতল্জ্িয়ের ধর্ম অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি 
শবীরস্থ মহারিপুব তপ্রিসধান দ্বাৰা মে আপাতমধুর হুখশাস্তি 
পাওষ| যায়, তাহার আচন্ণ বড়ই ভয়াবহ। অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ 
আঙ্দ্ুনকে উপদেশ দিচেঞ্ছেন মে সর্বদা ইন্দ্রিয় দমন করাই কর্তব্য। 

শ্রীবিরজানাথ ভট্টাচার্য 

এই শ্লেকাংশের বাখা। এই সংগা। প্রবাঁসীর কষ্টিপাথর বিভাঁগে 

আযুক্র রবীন্দনাণ ঠাকুর মহাশয়ের " কৈফিয়ং” প্রবন্ধে দ্রষটুবা। 


এবং পরধর্্ম অর্থে 


(১২৬) 


নারিকেল-গাঁছ-ধ্বংসকাঁবী পোকা নিবারণের উপায় 
১। নাঁরিকেল-গাঞ্ছের গোডায় এক হাঁড়িতে জল ও গোঁবর 
মিশাউয়। রাঁগিয়। দিলে বুক্ষ-শীর্ববাসী পোকা উহাতে পড়িয়। বিন হয়। 
২। “ষ নাঁবিকেল-গাঁছকে পোক। আক্রমণ করিয়াছে তাহার তল- 
দেশে ( মাটিৰ উপর ) এবং শীর্ধদেশে ( যেখান হইতে শাখ| উদগাত হয়) 
কিপ্িৎ চিনি গুড বা অন্য কোনও খিষ্দ্রবা ছড়ইয়! রাখিতে হয়। 
কিছুদিন এইরূপ করিলেই মিষ্টদ্রবোর লোছে পিপীলিকাঁকুল দল বীধিয়া 
বক্ষে আবোহণ করিয়! থাকে । পিপীলিকাঁর দংশন-ন্বালায় বা অন্য 
বিধ অতাচারে উৎপীডিত হইয়া নাবিকেলবুক্ষের কীট মরিয়। যায় বা 
সৃক্ষাশ্রুক্প পবিভ্াগ করিতে বাঁধা হয়। 
উপরোক্ত ছুটি প্রক্রিয়াই বিশেষ পরীক্ষিত । এতদ্বাতীত বৎসরে 
স্মস্ততঃ ঢ্ুইবার নাবিকেল-গাঁছ বাঙ্ভাই কধিলে নারিকেল-গাঁগকে উক্ত 
শক্রব কবল হইতে রন্ণ কবা মাউতে পাবে । 
শী চল্লকাস্থ দত্ত সরস্বতী বিগ্যাভৃষণ 
ও প্রীমতী শ্রীতিকণ! দত্তজায়! 
ন।বিকেল-গাচেব মাথাঁয নানারূপ আবর্তন! জমিয়া এবং বুষ্টির জলে 
এগুলি পচিয়া উহাতে পোকার সৃষ্টি হয । এই-সমন্ত পোঁকা গাছের 
মজ্জ। খাইয়। ফেলে এবং গাছগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। নারিকেল-গাছের 
মাথ। সর্ববদ| পবিষ্কাব রাখাই গাছকে পোকার হাত হইতে রক্ষা! করিবাঁর 
প্রধান উপায়। গাছের মাথাগুলি বৎসরেব মধা ছুইবার, একবার চৈত্র 
মাদে ও একবার ভাত মাসে, বেশ পরিক্ষার করিয়া গোড়ায় প্রচুর 
পরিমানে পান! দিয়। দেওয়| দবকার | ইভাঁতে গান পিছু প্রতিবংমর 
প্রায় এক টাক! খরচ পড়িবে, কিন্ত গাছের ফলন প্রার দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
হইবে । পোকাঁয়-ধর! গাঁচ পরিষ্কার করিতে একটু বিশেম সতর্কতার 
দব্কার ; কাবণ কোন প্রকারে দুই একটি পোকা থাকির! গেলে শীপ্রই 
বংশনুদ্ধি হইয়া গাছ নষ্ট করিয়া! ফেলিতে পাবে । 
গাঁচিহাঁট। পাব্রিক-লাইব্রেরীর মেশ্বারগণ 
আমি অনেক গবেধণাঁর পর ছু প্রকারে নারিকেল-গাছ পোকার 
উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবাঁব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি এবং প্রতাক্ষ ফল 
পাইয়াছ্ছি | 
১ম গ্রকবণ 2-যে স্থানে নারিকেল-গাছ রোপণ করিবে সেইখানে 
১ হাত পবিমিত গভীর একটি কুপ খনন করিবে । তৎপর /৩ তিনসের 
অথব! সাড়ে তিনসের লবণ মাটির সহিত মিঙ্রিত করিয়া এ গর্ত পুরণ 
করতঃ বৃক্ষটি রোপণ করিবে । কিন্তু নারিকেল-জল কিছু লবপাক্ত 
হইবে । 


২০৬ 

হয় প্রকরএ। যেনারিকেল-পুক ছুই তিন হাত লম্ব। হইয়াছে দেই 
গঙ্থের উপব প্রতোক্ক দিন লবণ-ল দিবে । এই নিয়ম ছুই তিন মাস 
পাঁলন করিলে দেখিতে পাইবে গাছ শীস্্ শীন্র বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং 
কৌন প্রকার পোকা &ঁ গাছে প্রবেশ করিতে পারিবে ন। । এই গাছের 
জলও লবণাক্ত হইবে । 

হীবালাল সাহ। 
নারিকেলের চারা লাগাইবাব পুর্ণ বে গর্ত কর! হয়, তাহাতে যদি 
ছাই ও লবণ মিণাইয়। নারিকেল ছ(র| লাগ।শ যায়, তাহ! হইলে আর 
পোকার উৎপাত হইতে পারে ন।। ইহ! পবীক্ষিত ঘটন| | 

তত্তিন্ন নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বনেও পোকার উৎপাঁত নিবারিত হয়। 
যথা! ৫ 

১। গাছের গোড়ায় চারিদিকে বৃত্তাকীরে এক ফুট গর্ভ করিয়া 
তাহাতে ৩৪ দিন যাবৎ “বশ করিয়া গে।-চোঁন। ঢালিয়া দিলে পোকা 
মরিয়া যায়। 

২। মিষ্ট.দ্রবয যেগে গাঁছে অধিক পরিমাণে লালপি পড়! লগাইঠে 
পারিলে, তদ্দ্বারাও পোকার উৎপাত কমিয়। যায়। 

৩। গাছের গোড়ায় ধানের তুদ্দও পান। দিলেও গাছ গুল 
থাকে। 

৪1 যখন গাছে পোক] ধবে, তখন গাছী দ্বার। (যাহারা গা 
বাছির। দেয়, তাহাদিগকে গাছী বলে) গাঁচেব পোক। বাচ্ছাইয| ও 
মাথ| কাটাই! লইলে সেই গাছের আর কোন অনিষ্ট হইতে পাবে ন|। 

শ্র রমেশচপ্দ চরুনত্তা 
(১৩২) 
চীন।-বাদামের চান 


-আান্নাজ, বোশ্বাই ও ব্রহ্ম দেশে চীনাবাদামের চাম হয়। মোট ১৯৪৬ 
ভাজার একর জমিতে এই ফল উৎপন্ন হধ। উৎপন্ন শস্তেব পবিমাণ ৯২০ 
হাঁজার টন। ইহার মধ্যে মাপ্ধীছে ১৪১২ ভাজার, ব্রর্গাদেশে ১৪৯ 
হাজার বোস্বাই গ্রদেশে ২৭২ হাজার একাব জমিতে চীনাবাদামের চীস 
হয়। বাংলাদেশে কোন কোন গেলায় চীনা-বাদাসের শাবাদ হয়। 
বাকুড়। গলার আবাদী জসিব পরিনাণ ১** বিঘ।। অতি শল্ায়াসে 
এ-জেলায় ডাঙ্গ। জমিতে চীন।-বাদটম৭ চাম হইতে পারে। ফসল 
বিষা-প্রতি ৫ হইতে ৭ মণ পর্যন্ত হয়। এ চীনাবাদাম ফণা, 
বেলজিয়ম অষ্টিয়া-হাঙ্গেরী জপ্রানি ইতাপি গ্রেটব্রুটেন ও অন্যান্ত 
দেশে রপ্তানি হয়। চীদাবাদাম, চীবাবাদাগের ঠল এবং খৈল বিদেশে 
রপ্তানি হয়। প্রতিবৎমর প্রায় ৩ কোটী টাকার চীনাবাদাম বিদেশে 
রপ্তানি হয় এবং এক] গ্রেট লুটেন প্রতিবত্নর নান! দেশ হইছে প্রায় ৫1৯ 
কোটী টাকার চীনাবাদম খবিদ কবে। মার্ধাদ হইতে বাংলায় 
চীনাবাদ।মের তৈল আমদানী তয়। এই চীনাবদসের তৈলের ভি 
চর্দ্নি ও সাঁমান্ত বিশুদ্ধ ঘৃত মিশ্রি5 কবিয়। বাবে ঘৃঠ বছিয়। উন্চ 


মূল্যে বিক্রি ইয়। র্‌ 
এ] মানু ক? 


প্রবাসী---অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩৭ 


সপ পেপসি পি ৩৯১১৩ ১৬ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খগ 
(১৩৫) 
উই পোকা নিবারণের উপায় 


গিমেক্টফাঁটিয। গেলে পাক! ঘরেব মেঙ্গেতে অনেক সময় উইয়ের 
টিপ্প তুলিতে দেখ। যায়। এইসমন্ত স্থলে টিপি ভাঙ্গিয়! প্রচুর 
পরিমাণে কড়। তামাক পাত।-ভিজান জল, ৪,তের জল কিনব কেরোসিন 
ঢ'লিয়। দ্রিলে মমন্ত উই নট, ভইয়। যাইবে । তখন পুনরায় ভালরূপে 
সিমেন্ট কবিয়। ফেলিতে হইবে। দীলানেব কড়িকাঠ বর্গ। দরজ। 
জানান! ফেন কৰাট উত্যাদি বড় চৌবাচ্চায় পরিমাণ-মত নুন গুলিয়া 
সেই লোন।-জলে দুই এক সপ্তাহ ডিজাইয়। রাখিয়। পরে উঠাইয়। 
উত্তমরূপে বৌদ্রে শুকাইয়। কিযেজে।ট-অয়েল দ্বাব। দুবার বেশ 
করিধ। প্রলেপ দিয়া কাজে ল।গাইবে। উত্বাতে কাঠ উই এবং ঘুণ 
উভয়ের হাঁত হইভেই রক্গা পাইলে । 
এ সতোন্দ্রকুমার চক্রবর্তা ও 
তরী সরেন্দ্রকিশোর নন্দী রায় 


নি্ললিখিত উপাধ আবলশ্বন করিলে, উইপোকা উপদ্বব নিবারিত 
হইতে পারে । যথ।, 

১। ঘবেধ খু'টী ব। দ।লানের ভীম প্রভৃতি লাগাইবার পুর্বে 
ভীম প্রভৃতি লন্ণেব জলে ভিজাউয়া রাখিয়া পৰে ভতে ভিজীন-জল 
মাখাইয়। লইলে উই ধবিতে পাবে না। উহার সহিত ভালপাঁতার 
বস মাখাইয়। লঈলে মারও ভাল হয | 

২। দশ মেব গলে এক তোল। বমকর্প, (বেনেদোকানে কিনিতে 
পাওয়। পাঁয়) গুলিয়। সে মিশিহ জল উইপোকার উপগ্রবের স্বীনসমূহে 
ছিটাইয়। দিলে পোকার উপদ্বব কমিয়। বায়। 

৩। লে সঠিত বেশী পরিমাণে লবণ গিশাইয়। সেই জল 
ছিট।ইয়। দিলেও পোক| মরিয়! যায । 

উইপোক। নিবাধণেব উপাঁয় সম্বন্ধে শাসি গত মনের চৈত্র সংগা। 
পভাঁবতবর্ধের সম্পাদকের বৈঠকে” আলোচনা করিয়াছি । প্রশ্রকর্তা 
উভ। দেখিতে পাঁবেশ। 

ঞী বমেশচন্র চক্রবর্তী 


(১১৪) 
অন্থুবাচীব সব অগ্রিপক খাদা খাওয়া! নিষিদ্ধ কেন? 


অনুবাচীব মধ্যে যতী। শ্রী, বিধব। ও দ্বিজগণে” পাকন্্রব্য খাওয়া 
শাস্ে নিষেধ আঁছে। 
“্যতিনে। ব্রতিনশ্চৈর বিধব। চ দ্বিজস্তথ| 
অধুব(টী দিনে চেব পাকং কৃত্ব। ন ভক্ষয়েৎ। 
্পাকং পবপাঁকং ব। অপুবাচী দিনে তথা। 
ঠোজনং নেব কৰব্যং চাওাপান্ন সমং স্বৃতং |" 
শী রমেশচন্থ চক্রবর্তী 





গান, 


আকাশ-তলে দলে দলে মেথ যে ডেকে যায় 
আয় গায় আয়, 

গমের ধনে হামেব বনে রব উঠেছ আশ? 
যাই, খাত, যা । 

উড়ে যাওয়াণ সাধ জাগে ভাব পুপক-ছব। ছলে 
গাতায পু হায়। 


নদাঁর বাবে বাবে বাব মেখ যে ঠেকে বায ০ 
আধ হায় আয়, 
কাশের বনে গণে ক্গণে বব উঠেচে তাত 
যাই,যই, যাই । 
মখেব গানে ওরীগুলি তাশ মিলিখে ৮লে 
গল-তোনা পাখায়॥ 
1! শান্সিশিনেতন পিক, আশ্বিন ) 


গান 

গান, কে।থ! হতে আল পেলি হাড় 

সাজের বেনে *মল বেশে 

শণেক হাড় । 

ভষধবডা ওহ থে তোনার গগন জুড়ে 
পূৰ হভে কোন্‌ পান্িমেতে যায় বে উড়ে, 

পরবাগুক বী কাবে দেয মেসাড। 
ন।চেন নেশ!লাগল তলের পাত পাভাষ 

হও ধ।া দে।পায 'দালায শ।,পব বনকে মাহায । 
গকাশ তত আকাশে কার ঢটোছুটি 
বনে বনে জেদেব ছায়ায় লুটো পুটি, 

হবা হদীব ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেষ নাড়। ॥ 

(শাকনিকেতন-গঞ্জিকা, আগুন) শ্রা পবাঙ্গনাথ ঠাঞুর 


শি ববান্দণাথ গাকুর 


ও 

(তান হতেন বাখাখ।নি 

নাণে। আম।ব দাখিন ই।ভে, 
পয যেমন ধরার কারে 

আলোক রানী ড়া পাতে | 
তোমার আশিস্‌ আমাব কাজে 
মফল হবে বিশ্বমাঝে, 
জল্বে তোমার দীপ্ত শিখ! 

আমার সকল বেদদনাতে ॥ 
কন্দ করি যে হাত লয়ে 

কর্ম-বীধন তারে বীধে। 
ফলের আশা শিকল হয়ে 
| জড়িয়ে ধরে জটিল ফাদে ।* 


তোন।র রাখী ঝ।ধে!। আঁটি 
সকল বাধন যাবে কটি? 
কন্ম তখন বাঁণাব মণ 
বাজবে মধুর মুচ্ছ নাতে ॥ 


( প্া্ী, আশ্বিন) হ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব 


দেবাছুর্গা 

প্রীবৈবন্তুপুবাণ ত্রেতাৰ মাগেও প্রমাণ যোগাইয়াছে। এই 
পুবণের মতে, খারোচিম অথন্তরে হববথ রাজা ও সমাধি বৈগ্ভ এরতে 
গাব আবাধনা কাঁরয়া ফল পাইয়াছিলেন। দেবীভাগবত আরও 
একটু গগ্রসব হইয। বলেন, বাতি সুযুজ্ঞ গজ সর্বপ্রথম দেবীর পুজ। 
কবেন। 

ৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ এতকেস *খমগাদে বাজ! দনুজমর্দন বর্তমান ছিলেন । 
উহার তাষএদনে উল্লেপ আছে যে, তিনি অষ্টভূজা ছুর্গামুত্তি পুজ। 
কবিযাছিলপেন। শ্মান্ রঘনন্দনের তিথিতন্থে ছুর্গোৎসব-তত্বও আছে 3 
কাজেই এথুনন্মনের সমযে দুগোতসব হহত । আকৃবরের চোপদার রাজ! 
কনা রাবণ বা্লার দেওয়ান হইয়ছিলেন। ইহার পিতার নাম 
বিখ্যাত টাক।কা৭ কুপ্ুকছটট, পিতামহের নাম উদ্দয়নারায়ণ--রাজ! 
গথণেণেব ঠালক। ইনি এক মহাফজ্ড করিতে ইচ্ছা করেন 
বাস্ছদেবপুবের ভট্টাচ।যাগণ বংশানুতরমে তাহিরপুর-রাজাদের পুরোহিত । 
ডাহাদেন মধ্যে বমেশ শান্জী বা ল।-বেহারের সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত 
ছিলেন। তিনি বলিলেন- মহাধজ্ঞ চারিটি-_বিশ্বজিৎ, রাজন্ুয়, 
অশ্বমেধ ও গোমেধ । একালে এ সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব । তিনি 
তাহ।কে ছুর্গোৎসব কবিব।ব বাবস্থ। ও আদেশ দেন। আট 
নয লগ টাক। বায় করিয়। মহসমারোহে এই ছুর্গোত্সবের অনুষ্ঠান 
হয। বমেশ শাস্ত্রী দর্গোৎববপদ্ধতি লেখেন। এই পুজাপদ্ধতি 
দোঁখয। জগংনাবায়ণ নয লঙ্গ, টাকা খরচ কবিয় পুজা করেন। এ পুজা! 
হইল বাস পুজা । তাব পৰ সাভোড়ের রাজা ও আরও অনেক 
লোকে ছুর্গোতমৰ প্রচলিত কবেশ। সে পুজা! আজও চলিয়! 
গাদিতেছে। 

আমাদের দেণে প্রতিমা গড়িয। পুজা! হয। বাঙলার বাহিরে 
কোন কোন দেশে শুধু নবপন্ধিকাৰ পুজা হয়। নেপালে নব- 
গবেক। গুজ। হয়। 

খখেদে (২য় সগ্ুল, ২৭4 হুক্ত, ৯ম ঝক্‌) উপদেশ করিতেছেন-_ 

ও ধিয়। চকে বরেণো। ভূত নাং গর্ভমাদধে। 
বক্ষন্ত পিতরং তনা ॥ 

বৈদিক সাহিত্য আলে।৮না করিয়া বেশ বুঝিতে গারা যায় যে, 
দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়।ছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদি বা কুণ্ডের 
নাম যে “দগগ-তনয়।” ছিল, এইটি বোধ হয় তাহার একটি কারণ। 
যজ্ঞবোর্দতে অগ্রি থাকিত বলিয়া, অথবা দক্ষ-তনয়৷ অগ্রিকে 
আলিঙ্গন করিতেন বলিয়। লোকে বৈদ্দিকধুগের শেষ দিকে ধারণ। 
কিয়া লইল, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব । মহাদেব অগ্নি ব্যতীত 
আর কেহ নন। কেন না, “রুদ্র "শবে অগ্ি ও মহাদেব উভয়ই 


২০৮ 


পাশ 





বুঝাইত। তা” ছাড়! শতপথ ব্রাহ্ষণে অগ্নির পৌরাণিক আখ্যাপ্লিকায় 
অক্টমৃন্তির নাম-_ রুদ্র, সর্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, 
মহাদেব, ঈশান পাওয়। যায়।, শিবের সহিত দক্ষ-কম্য। সতীর বিবাহ 
হইয়াছিল, গেই আখ্যায়িক।র মুলে এই বৈদিক ব্যাপার। অগ্নির 
সহিত বেদি অচ্ছেপ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এইটুকু বুঝাইবার জন্ত বোধ 
হয় পুরাঁণে শিব ছুর্গার বিবাহ-ব্যাপার | 

প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন খধিরা অগ্নি 
প্রত্ঘলিত ন! বাখিয়া তাহ! নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময়ে তাহার 
অগ্নির আরাধনার জম্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন ন।। তবে তাহার! 
স্যত্বে বেদি রক্ষা করিতেন। খ্ষগ্বেদে (১১৩৬৩) উপদেশ 
করিতেছেন -_ 

“জ্যোতিষ্মভীমদ্িতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতীম,'-- 

“্যদমান জ্যে।তিত্মতী সম্পূর্ণলক্ষণ| শর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন ।” 

খধিরা এই বেদি বা কুণ্ডেক সম্মূণে বসিষ। গভীর ধ্যাননিমগ্ন 
খাকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়। গেল, 
তখন তাহাদের অগ্নির নিকট হবিঃ প্রভৃতি দানের দর্কার হইল। 
খধিরা কিন্ত পুনরায় অগ্নি প্রন্লিত ন! করিয়া কুগ্ডের উপব 
**অর্থাৎ 'দক্ষকন্য।'র উপর পীতবর্ণের মুস্তি স্থাপন করিতেন। এই 
মুর্তিকে তাহার! অগ্নি বলিয়। বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে 
ইহাকে “হব্যবাহনী” বলিতেন। খণ্েদেও তাই (১০1১৮৮৩) 
ঈরিত হইয়াছে_-“্যারুচে! জাতবেদসো দেবত্রা হব্যব।হনীঃ। তাভির্ণে। 
ধজ্ঞমিম্বচু (” অশ্মিপ এই নান হইবার কারণ, তিনি দেবতার নিকট 
হুব্য বহন করিয়। লইয়। যাইতে পারিতেন। এই মুর্তিই আমাদের 
ছুর্গা। কুণ্ডের দশদিক্‌ দুর্গার দশ হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটি 
দেবতার সংস্থনের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের একজন যোদ্ধা 
কুগডকে রক্ষ। করিয়া থাকেন ; একজন হজ্জের সুচন| করিয়। দিয়। 
থাকেন, ভাহার চারি হাভ। একটি দেবী যজ্জজ্ঞানদাত্রী, আর 
একজন যজ্ঞের জন্য অঞ্থাগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। ছুগীর 
সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট দেবতা খাকাঁয় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হইতেছে যে, ইহা। বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণ স্বরূপ । মুর্তিমান্‌ বেদজ্ঞান 
হইতেছেন সরম্বতী। যজ্ঞানুঠানের জনা যে অর্থের প্রয়োজন, 
তাহাই লক্ষ্মী। যোদ্ধা কার্তিকেয় 'খজ্ঞ রক্ষা করিতেন__-আর গণেশ 
যজ্ঞের সুচনা করিয়! দেন, তাই তার চাঁর হাঁত। বৈদ্দিক যজ্ছের 
হোতা, খত্বিক্‌, পুরোহিত ও যজমান, এই চারি হাত। দুর্গার 
পক্ষেও এগুলি ঠিক খাটে। এ ছাড়। আমর] পাই-_ 

বি পাজস। পুথুনা শোশুচানো বাধস্ দ্বিসে। 
অমীবঃ। ৩1১৫১ । 

“তুমি বিস্তীর্ণ তেজোদ্ার! অতান্ত দীপ্তিমান্‌, তুমি শক্রুদিগকে 
এবং রোগরহিত রাঁক্ষস্দিগকে বিনাশ কর।" 

আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদিক মন্বে অগ্নি- 
দেবতার নিকট অস্থরগণকে বধ কর! হইতেছে। 

ছুর্গাই যে বৈদিক অগ্রি, তাহার আর-একটি প্রমাণ এই-_ 

দুর্গ। দেবীর অর্চনাকালে আমর সাঁমবেদের এই সম্ত্র উচ্চারণ 


রক্দসো 


“ও অগ্ন আঙ়াহি বীতয়ে গৃণানে। হব্যদাতয়ে নি হোতা দৎসি 
বহিমি।» 
বৈদিক যুগের শেষভাগে দেখিতে পাঁওয়! বায়, “দক্ষ-কন্া+ 
ক্রমশঃ 'উদাঁতে পরিণত হইলেন, উমা, 'অন্বিকাক্স এবং 'অন্থিক' 
*ুর্গী'য় পরিণত হইলেন। এ সময় আর তিনি যজ্ঞবেদি রহিলেন 


প্রবাসী -__অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩* 


পেস পাস্পাসিপা্ি পাস্িপাটি পপ সপাস্টিপাসি পাস্িপী সি্াসিপসটি পাস্টিপাসি পা সত ও পাতা পাটি ৩ ৯ পস্িপাসিপাসি পাটি পািলাস্পিপাসর৮৯-৫ পাস পাটি পাস্তা ঈ্পাসি পাকি পান্টি পি পি পাসিপসটি পানি পাটি পাস পি বাসি পাটি পাট 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


না। যজ্ঞবেদি ও অগ্রির সম্মিলিত শক্তি স্ত্রীদেবতারূপে পুজিত হইতে 
লাগিলেন। 

শুরু যজুর্বেদ (৩৫৭) [ বাঁজসনেয়ী সংহিত ] বলিতেছেন--হে 
রুদ্র, এই তোমার হবিতভাগ তুমি তোমার ভগিমী অশ্থিকার সহিত 
আম্বাদন কর--“এষ তে কদ্রভাগঃ স্বত। অন্থিকায়। তং জুবস্ব ম্বাহ! | 
তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আমর! ছুর্গী মহাদেব কার্তিক গণেশ নন্দিকে 
একসঙ্গে পাইয়াছি। এই সময় রুঙ্জ ও মহাদেব অভিন্ন হইয়াছেন। 
উমা অন্থিকা ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাদেব রুদ্র তখন 
উমাপতি, অশ্িকাপতি । তথন উমা বা অশ্থিকা মহাদেবের 
ভগিনী নন। আমর! তৈত্তিরীয়-আরণাকের উক্তিগুলি নিয়ে উদ্ধৃত 
করিলাম, 


১। পুরুষস্ত খিন্ম সহআংক্ষত্য ধীমহি। তন্নে। রুদ্রঃ প্রচোদয়।ৎ। 
তৎপুরুষায় বিদ্ুহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্্ো রুগ্রঃ প্রচোদয়াৎ। 
তৎপুরুষায় বিদ্মহে বন্রতুগ্ডায় বীমহি। তনে। দণ্তিঃ প্রচোদয়াত। 


তৎপুরুষায় বিগ্মহে বকৃতুণ্ডায় ধামাহ। 
অনুবাক। ৫] তনে। নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় মহাঁসেনাঁয় 
বীমহি। তন্নে। যন্ুখঃ প্রচোদয়াং। | ১০১৬] রঃ 

২। কাত্যায়নায় বিদ্বাহে কন্তকুমারী ধীমহি। তন! ছুর্গিঃ 
প্রচোদয়াং। | ১০। 1৭] নাবারণোপনিমত ইহার প্রতিধ্বনি 
করিয়াছে _“কাঁতায়নায়েঃ বিদ্বাহে, কন্াকুমাদীং ধীমহি, তনে। ছুর্গা 
প্রচোদয়[ৎ।" 

1 সায়ণ ইহার ভাষ্যে বলিয়।েন, বেদে লিঙ্গব্যতায় হইয়! থাকে। 
তাই দুর্গ বুঝাইতে “ছুর্গির প্রয়োগ হইয়াছে। 'ছুর্গিঃ 
দুর্গলিঙ্গদিব)তাষঃ সব্ববত্র ছান্দসে দ্রষ্টব্যঃ।' ] 

৩। নমে। হিসণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায় হিরণ্যপতয়ে- 
হুশ্বিকাপতয় উম।পতয়ে নমে| নমট। ১০১৮ 

বৃহদ্দেবতা বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যগ্রস্থ । ইহাতে (২৭৮,৭৯) 
আমর! দেখিতে পাই, অদিতি বাঁক সরস্বতী এবং দুর্গা অভিম্ন। 
আমর! যে দুর্গার পুজ1 করিয়া! থাকি, গ্রাহার বাহন পিংহ। দেবী 
বাক্‌ নিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং দেবতার বিশেষ সাধ্যসাধনায় 
তাহাদের নিকট গমন করেন। এই বাক ও সিংহ যে অভিন্ন, শাস্ত্রে 
(91)7160209. আট 0১5 310010৬০০০৪ 01. 456-457.) 
তাহার প্রমাণ আছে। বাক্‌ এবং ছুর্গা ঘষে অভিন্ন, বৃহদ্দেবত। 
তাহার প্রমণ। আমর! যতটুকু পাইলাম, তাহা হইতে দুর্গার সহিত 
সিংহের সংশরবে একট! কারণ স্থির কর! যাইতে পারে। খখিধান- 
রাঙ্গণে (৪1১৯) রাত্রিসুক্ত বাচনের নির্দেশ আছে। পুজাকালে 
স্থালিপাক ঘন্ঞরাত্রির পুজা করিতে হয়। দেবী বাক ও যজ্জ- 
রাব্বি মূলতঃ এক হইলেও রূপতঃ বিভিম্ন। তৈত্তিরীয়ত্রাক্ষণে 
(১181৬1১০) উল্লেখ আছে যে, ইহার কখন ঢুকখন সম্পূর্ণ 
অভিন্ন । রাত্রিনুক্ত ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। 
খণ্বেদের থিলনুক্তে (২৫) রাত্রিদেবীকে দুর্গা নামে অভিহিত কর! 
হইয়াছে, আর এই সম্পূর্ণ মন্ত্র তৈত্তিরীয় আরণাকে (১০।১) স্থান 
পাইয়াছে। এই আবণ্যকে তিনি হব্যবাহন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন ; 
হৃতরাং দেখ। যাইতেছে যে, ছুর্গ| হব্যবাহনী ও অগ্নি এই তিনের 
মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ছুর্গা ও অগ্নি, অভিন্ন বলিয়া ছুর্গীকে 
জিহ্বাশ(লিনী বলা হ্ইয়াছে। এই জিহ্বা সাঁতটি। তাহার্দের নাম 
কালী, করালী, মনোজবা, হুলোহিতা, হুধুতরবর্ণা, ক্ফষুলিঙ্গিনী এবং 
শুচিন্মিতা। এই সপ্তজিহ্ব! প্রকট করিয়া যে দুর্গা বলিগ্রহ্ণ 
করেন, গুহাসংগ্রহ ( ১:১৩।১৪ ) তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়ছেন। 

বৈদিক যুগে অনেকগুলি দেবতার পুঁজ! হইত। সেই দেবতাগুলি 
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২য় সংখা! | 
বৈদিক যুগের শেষ দিকে ছুর্গ| ন।মে প্রচারিত ও পুজিত হয়। পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি যে, বাজসনেয়ী-সংহিতায় অন্থিক। রুদ্ত্রভগিনী, 
তৈত্তিরীয়-আরণাকে (১০1১৮) দুর্গা রুপ্রপত্বী। এই আরণ্যকে 
(১৮1১) আবার ছুর্গাদেবীর আরাধন। আছে। সেইখানে তিনি 
বৈরোচনী। বিরোচন সুর্য বা অগ্রির নাম। অস্ত্র (১1১1৭) 
যেখনে অগ্নিকে সম্বোধন কর! হইয়াছে, সেখানে দুর্গার (ছুগির) 
আরও ছুইটি নাম আছে--একটি বত্যায়নী, অপরটি কন্যকুমারী। 
কেনোপনিধদে (৩1২৫) পাওয়! যায়, ব্রঙ্গজ্ঞ দেবী হিমবানের 
কন্ত। উমা । তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০1১৮) রুদ্রকে উমাঁপতি 
বল! হইয়াছে। এই আরণ্যকে (১০২৬৩) সরম্বতীকে বরদা, 
মহাদেবী সন্ধ্যাবিদ্যা নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। পরে মাবার 
এগুলিকে ছুর্গাদেবীর গুণরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখ। যাঁয়। 

বৈদিক যুগ হইতে পরযুগের সাহিত্য আলোচন। করিয়! জানিতে 
পাঁর। ধায় যে, বৈদিক যুগে দুর্গা-তত্বের আরম্ভ হইয। রাঁশায়ণ- 
মহাভারত যুগে ইহ! সম্পূর্ণ হয়। 

( যমুনা, কার্তিক) 








শ্৷ অমৃল্যচরণ বির্যাভূষণ 
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কবি হোন ব। কল।বিৎ হোন তার লোকের ফব্মাস টেনে 
আনেন,_রাঁজার ফর্মাস, প্রভুর ফর্মাস, বগ্প্রভুর সমাবেশরূপী 
সাধারণের ফর্মাস। ফর্মাসের আক্রমণ থেকে তাদের সম্পূর্ণ 
নিষ্কৃতি নেই। তার একট। কারণ, অন্দরে তার। মানেন সরশ্বতীকে, 
সদরে তাদের মেনে চল্তে হয় লঙ্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন 
অম্বতভাওারে, লক্ষী ডাক দেন অন্নের ভাগাবে। শ্বেতপদ্মের 
অমরাবতী আর পোনার পদ্মের অলকা পুরী ঠিক পাশাপাশি নেই। 
উভয়ত্রই যাঁদের ট্যাকে। দিতে হ্য়_-এক জায়গায় খুসি হয়ে, আরেক 
জায়গায় দায়ে পড়ে'_তাদের ঝড় মুক্ষিল। জীবিক! অর্জনের দিকে 
সময় দিণে ভিতর-মহলের কাজ চলে না। যেখানে টীমের লাইন 
বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশ। করা মিথ্যে । এই কারণে 
ফুলবাগানের সঙ্গে আপিসের রাস্তার একটি আপোষ হয়েচে এই 
যে, মালি জোগাবে ফুল আর টুণম-লাইনের মালেক ঞোগাবে অন্ন। 
ছুর্ভাগ্যক্রমে যে মানুষ অন্ন জোগায় ম্ত্যলোকে তার প্রতাপ বেশি। 
কারণ, ফুলের নখ, গেটের জ্বালার সঙ্গে জবরদন্তিতে সমকক্ষ নয়। 

শুধু কেবল অন্ন-বন্ত্র-আ শ্রয়ের সযৌগট।ই বড় কথ! নয়। ধনীদের 
যে টাকা, তার জন্য তাদের নিজের ঘরেই লোহার সিন্দুক আছে, কিন্ত 
গুণীদের যে কীর্তি, তাঁর খনি যেখানেই াক্‌ তার আধার ত তাদের 
নিজের মনের মধ্যেই নয়। সে কীর্তি সকল কালের, সকল মানুদের । 
এইজন্য তার এমন একটি জায়গ। পাওয়। চাই যেখান থেকে সকল 
দেশকালেব সে গেচর হতে পারে। বিক্রমাদিত্যর র।জসভ।র মঞ্চের 
উপর যে কবি ছিলেন, সে্দিনকাঁর ভারতবধে তিনি সকল রসিক- 
মণ্ডলীর স।ম্নে দাড়াতে পেরেছিলেন--গেড়াতেই তার প্রকাশ আচ্ছন্ন 
হয়নি। প্রাচীন কালে অনেক ভাল কবির ভাল কাব্যও দৈবক্রমে 
এইরকম উচু ডাঙাতে আশ্রয় পাঁয় নি বলে” ক।লেন বন্যাস্রেতে ভেসে 
গেছে, তাতে কোনে! সন্দেহ নেই। 

এ-কথ। মনে রাথ তে হবে, ধাঁর। যথার্থ গুণী তার একটি সহজ 
কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ফর্মাঁস তাদের গায়ে এসে পড়ে, 
কিন্তু মর্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজস্ভেই তার! মার! যান না, 
ভাবীকালের জন্তে টিকে থাকেন। লোভে পড়ে, ফরুমাস যার! সম্পূর্ণ 
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রহ 
স্বীকার করে" নেয়, তার। তখনই বীচে, পরে মরে। আজ 
বিক্রম[দিত্যের নবরত্বের অনেকগুলিকেই কালের ভাঁঙাকুলে৷ থেকে 
খুঁটে বের কর্বার জে! নেই। তারা রাজার কফর্মীন পুরোপুরী 
থেটেছিলেন, এইজন্যে তখন হাঁতে-হাঁতে ত।দের নগদ-পাঁওন! নিশ্চয়ই 
আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু কালিদাস ফর্মাঁস খাটতে অপটু 
ছিলেন বলে” দ্িওন।গের স্থুল হস্তের মার তাকে বিস্তর খেতে 
হয়েছিল। ভীকেও দায়ে গড়ে" মাঝে মাঝে ফর্মাস খাট তে হয়েছে 
তার প্রমাণ পাই মাঁলবিকাগ্রিমিত্রে। যে ছুই তিনটি কাব্যে কালিদাস 
রাজাকে মুখে বলেছিলেন “যে আদেশ, মহারাজ; য! বল্চেন তাই 
কর্ব” অথচ সম্পূর্ণ আরেকট। কিছু করেচেন. সেইগুলির জোরেই 
সেদিনকাব রাঁজসভতাব অবসানে তব কীর্তিকলাপেব অস্ত্োষ্টিসংকার 
হয়ে যায়নি--চিরদিনের রসিক-সভায় তাঁর প্রবেশ অবারিত হয়েছে। 

মানুষের কাজের ছুটে! ক্ষেত্র আছে,_-একট! প্রয়েজনের, আর একট! 
লীলার । প্রয়েজনেব তাগিদ লমন্তই বাইরেব থেকে, অভাবের থেকে ; 
লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের খেকে । বাইরের ফর্মাসে এই 
প্রয়োজনের আমর সর্গবম হয়ে ওঠে, ভিতরের ফর্ম(সে লীলার আসর 
জমে । আজকের দ্রিনে জনসাধারণ জেগে উঠেচে ; তার ক্ষুধা বিরাট, 
তার দাবী বিস্তর । সেই বহছবসনাধাবী জীব তার বহুতর ফর্মাসে 
মানবসংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত করে" বেখেচে ;--কত তার আস্বাব 
আয়োজন, পাইক বর্কন্দাজ, কাঁড়ানীকাড়া-ঢাঁকঢোলের তুমুল 
কলরব--তাঁর “চাই চাই” শব্দেব গর্জজনে স্বরগমর্ত্য বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। 
এই গর্জনটা লীলার আপরেও প্রবেশ করে, দাবী প্রচার করতে 
থাকে যে, তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙগও আমাদের জয়যাত্রার 
ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে আমাদেব কল্পোলকে ঘনীতৃত কবে* তুলুক। সে- 
জনো সে খুব বড় ম্ধুবী মাব জ'াকালে। শিরোপ। দিতেও রাগী আছে। 
আগেকার রাজসভার চেয়ে সে হাকও দেয় বেশি, দামও দেয় বেশি। 
সেইজন্যে ঢাঁকীর পক্ষে এ সময়টা সবসময়, কিন্ত বীণকারের পক্ষে নয়। 
ওস্তাদ হাত জোড় করে' বলে, “তোমাদের হট্টগোলের কাজে আমার 
স্থান নেই; অতএব বরঞ্চ আমি চুপ কবে থাকৃতে রাজি আছি, 
বীণাটা গলায় বেধে জলে ঝীপ দিয়ে পড়ে, মর্তেও রাজি আছি, 
কিন্ত আমাকে তোমাদের সদর-রান্তায় গড়েব বাঁদ্যের দলে ডেকো ন!। 
কেন না, আমার উপরওয়ালার কাছ থেকে তার গাঁনেব আসরের জহ্যে 
পূর্ব হতেই বায়না পেয়ে বসে, আছি।” এ'তে জনসাধারণ নানা- 
প্রকার কটু সম্ভাষণ করে, সে বলে, “তুমি গো কহিত মান না, দেশহিত 
মান না, কেবল আপন খেয়ালকেই মান।” বীণকার বল্‌্তে চেষ্টা 
করে, “আমি আমার খেয়ালকেও মানি নে, তোমার গরজকেও মানি 
নে, আমার উপরওয়ালাকে মানি” সহশ্ররনাঁধারী গর্জন করে' বলে 
ওঠে__“চুপ 

জনসাঁধাবণ বল্তে যে প্রকাণ্ড জীবকে বোঝায়, স্বভাবতই তার 
প্রয়োজন প্রবল এবং গ্রভৃত। এইজন্যে স্বতাবতই প্রয়োজন সাধনের 
দম তার কাছে অনেক বেশি, লীলাঁকে সে অবজ্ঞা কবে। ক্ষুধার সময়ে 
বকুলের চেয়ে বাপ্তাকুব দম বেশি ভয়। সেজন্যে ক্ষুধাতুরকে দোষ 
[দিইনে ; কিন্ত বকুলকে যখন বার্তীকুর পদ গ্রহণ কব্বার জন্যে ফর্ম।স 
মাসে, তখন সেই ফর্মাদকেই দোষ দিই। বিধাতা ক্ুধাতুরের দেশেও 
বকুল ফুটিয়েচেন, এতে বকুলের কোনও হাত নেই। তাৰ একটিমাত্র 
দায়িত্ব আছে এই যে, যেখানে যাই ঘটুক, তাকে কারো দরকার 
থাক্‌ বান। থাক্‌, তাঁকে বকুল হয়ে উঠতেই হবে,-_ঝবে' পড়ে ত 
পড় বে, মালায় গাঁথা হয় ত তাই সই। এই কথাটাকেই গীতা বলেচেন, 
পস্বধন্দ্ে নিধনং শ্রেরঃ পরধর্দোর ভয়াবহঃ” ৷ দেখ। গেছে স্বধর্ে জগতে 
খুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েছে, কিন্তু সে নিধন (বাইরের, স্বধন্ 





২১২ 


প্রবাসী-অগ্রহায়ণ, ১৩৩০, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





করিলে কখন কোনও পদার্থের শক্তি বেধগম্য হইতে পারে না) সেই 
জগৎপতির যে আকাশা'দ কাঁধুজননশক্তি তাহাই মায় । সচ্চদানন্দময় 
পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই . সর্ধশক্তিমান্‌ পরমত্রদ্দের স্বরূপ 
বল! যায় না। কারণ, আপনি আপনার শক্তি এ-কথ নিতাস্ত অযুক্ত। 
যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে--এই নিমিত্ত দাহিকাশক্তিকে কখনই 
অগ্নি বল! যায় না, সেই প্রকার পরমাত্মার শত্তিস্বরূপা মায়াকে কখনও 
পরমাত্মা বলা যায় না। তাহ! হইলে শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি? শৃন্ত 
সেই শক্তির স্বরূপ এ-কথ| বলিতে পার না যেহেতু শূন্য সেই শক্তির 
কাধ্যশ্থরীপ বলিয়াছি। ন্বতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক এবং শুন্ত 
হইতে অতিরিক্ত অনির্ধ্বচনীয় শক্তিম্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। 
যোগবা শিষ্ট রামায়ণ শক্তিতত্ব এইরূপ লেখ। আছে-_- 

অপ্রমেয়স্ত শাক্তস্য শিবস্ত পরমাঝ্মনঃ | 

সৌথ্যচিন্মাত্ররূপত্ত সর্ধবস্তানাকৃতেরপি ॥ 

ইচ্ছাসত্ত। ব্যোমদত্তা কালসত্ত। তখৈব চ। 

তথা নিয়তিসতা চ মহাসত্ব। চ সুব্রত ॥ 

জ্ঞানশক্তি; ক্রিয়াশক্তিঃ কর্তৃতাকর্তৃতাপি চ। 

ইত্যাদিকানাং শততীনামস্তে। নাস্তি শিবাত্মন ॥ 
অপ্রমের শক্তিযুক্ত শুভময় সৌখ)চিন্সাত্র স্বরূপ আকৃতিবিহীন 
হইলেও তাহার ইচ্ছাসত্ত।, ব্যে'মসত্তা, কালসত্তা, নিয়তিসত্তীর ক্রমশঃ 
বিকাশ হয়। ইচ্ছাসত্তাদির অন্ুগতা৷ সত্ত। মহাঁসত্ত। ৷ পরমাত্মার জ্ঞান- 
শক্তি ক্রিয়াশক্তি কর্তৃত্ব অকর্তৃতব প্রভৃতি শক্তি আছে। শিবাত্বা হইতে 
পৃথক্‌ সত্ত। নাই। 

ধোগবাশিল্ঠ রামায়ণের নির্ববাণ-প্রকরণের উত্তর ভাগ ৮১ সর্গে 

লিখিত আছে-- 

, তাহার-পর দেখিলাম সেই মহাকাশে বিশীল-দেহ রুদ্রদেব মত্ত 
হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * % * * * দেখিতে 
দেখিতে তাহার শরীর হইতে ছাঁয়ার গ্ায় এক মূর্তি নৃত্য করিতে করিতে 
নির্গত হইল। প্রথমে সেই মু্তিটি ছায়। ধারণ! হওয়াতে মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হইল । * * * * তাহার পর ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়। 
সিঙ্ধাস্ত করিলাম-ছায়। নহে; একটি ত্রিলোচনা৷ রমণীমুর্তি তাহার 
সন্দুখে নৃত্য করিতেছেন। সেইনরমণী কৃষণবর্ণা, কুশ, তাহার সর্ববাঙ্গে 
শিরা পরিব্যাপ্ত, তাহার বিশাল দেহ জীর্ণ; তাহার বদনমণ্ডল হইতে 
সতত বহিজ্বাল। নির্গত হইতেছিল, তিনি বাঁদস্ত বনরাজির স্তায় 
পুপ্পপল্লপবরমণীয় শেখর ধারণ করিয়! ছিলেন। *&% * *% * * 
তিনি এত কৃশা যে স্থির হইয়। দীড়াইয়! থাকিতে অসমর্থা ; এইজন্য 
যেন বিধাঁত। সুদীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু দ্বারা তাহার পতনোগ্ুখ বিশীর্ণ দেহ 
একত্র গ্রথিত করিয়! রাখিয়াছেন। ভ্াহার আকৃতি এত দীর্ঘ লগ্ছমান 
যে তীহার সন্তক ও চরণ নখ দেখিবার জন্য আমাকে একবার অতি 
উর্ধে, একবার অতি নিয়ে গমনাগমন করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে 
হইয়াছিল। তাহার মস্তক, হত্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শিরা ও অন্্তন্ত্র 
দ্বার! গ্রথিত। - খদির প্রভৃতি কণ্টকবল্লীর ন্যায় মূল হইতে শাখা 
পধ্যস্ত তাহার সমস্ত শরীর সুত্র দ্বারা বিজড়িত। কুর্যাদি দেবের 
ও দাঁনবগণের বিবিধবর্ণের মস্তক কমলমাল। দ্বার (মালা গ্রন্থন করিয়া 
সেই মাল। তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়। আছেন। তাহার বন্্রাঞ্চলে বায়ু 
সন্ধুক্ষিত উচ্ফ্বলশিখীসম্পন্স বহির সংযোগে সমুজ্দ্বল হইয়! ছিল। 
ভাহীর লম্বমীন কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল; নরমুণ্ড দ্বারা তিনি কুণ্ডল 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। ডীহার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল স্তনদ্বয় বিশুঞ্ দীর্ঘ 
অলাবুর মত লঙ্বমান উর পর্যাস্ত ঝুলিয়৷ পড়িয়াছিল। তাঁহার 
খট্টাঙ্গমণ্ডলে কান্তিকেয়ের মুগ্পুচ্ছে ও ব্রক্মার কেশজালে বিশোভিত 
ইন্ত্রাদিদেবগণের মস্তক ঝুলিতেছিল। ড্রাহীর দত্তপংক্তিরূপ চন্ত্রশ্রেণী 





হইতে নির্মলকিরণপুঞ বিনিঃস্থত হুইতেছিল ; তাহাকে দেখিয়া 
মনে হইতেছিল যেন অন্ধকার-সাগরের একট! উত্ঘরেখ! উঠিয়াছে। 
গং কস কন দেখিলাম তিনি কখনও একবাহু, কখন বছবাহু 
হুইতেছেন। কখনও অনস্ত বিশীলবাহু উত্তোলন করিয়া! নৃত্য করিতে- 
ছেন। তাহার বাহুসমূহের উৎক্ষেপণে এই জগত্রপ নৃতামণ্ডপ কীপিক্গা 
উঠিতেছে। কখনও তিনি একমুখী, কখনও বহুমূখী, কখনও 
মুখবিহীনা হইতেছেন, কখনও বা অনন্ত ভয়ঙ্কর মুখ দেখাইতেছেন। 
কখনও এক পদে অবস্থান করিতেছেন, কখনও বহুপদা, কখনও বা 
অনস্তপদা, কখনও বা একেবারে পদশূন্যা হইতেছেন। এই-সমন্ত 
ব্যাপার দেখিয়া আমি গাহাফে কালরাত্রি বলিয়া অনুমান 
করিলাম। সাধুগণ ইহীকেই ভগবতী কালী বলিয়! থাকেন। 

নির্ববাণ-প্রকরণ, উত্তরভাগ, ৮৪ সর্গে_ রাম কহিলেন, হে 
মুমিবর ! ভগবতী 'কালী নৃত্য করেন কি নিমিত্ত? আর তিনি 
শূর্প, ফাল, কুদ্দাল মুষলাদির মাল্য ধারণ করেন কেন? বশিষ্ঠ 
কহিলেন--দেই ভৈরব যাহাঁকে চিদ্রাকাশ শিব বলিয়া! বলিলাম 
তাঁহার যে মনৌময়ী ম্পন্দশক্তি ডাহাকেই তুমি মায়! বা কালী 
বলিয়! জানিও। এ মায়া তীঁহ! হইতে অভিম্ন। এ ইচ্ছারপিণী 
স্পন্দশক্তি জীবার্ধাদের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্ক নামে, 
স্থষ্টির প্রকৃতি বা মূল কারণ বলিয়। 'প্রকৃতি” নামে দৃষ্ঠাভাসে 
অনুভূতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া “ক্রিয়।' নামে 
অভিহিত হন। এ মায়া বড়বাগ্রিজ্বালার ন্যায় দৃশ্মান আদিত্য- 
মণ্ডলতাপে শুধ্ধ হইয়া যান বলিয়া 'শুদ্কা নামে অভিহিত হন। 
উৎপলবর্গ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ বলিয়া তিনি “চণ্ডিকা” 
নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া ইহার নাম 
জয়! | সর্ধ্বসিদ্ধির আশ্রম বলিয়! ইঙার নাম 'সিদ্ধা' | সর্বত্র বিজয় 
লাভ করেন বলিয়! ইহার নাম 'বিজয়।, জয়ন্তী, জয়।, | বলে ইহীকে 
কেহ পরাজিত করিতে পারে না,বলিয়া ইহার নাম 'অপরাজিতা? । 
ইহার মহিম। কেহ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম “দুর্গা? । 
প্রণবের সারাংশশত্তিও ইনি ; এইজদ্য ইহীর নাম 'উমা+ ( উ, ম, অন 
৩)। নাঁমজপকারীদিগের পরমার্থস্বরূপ বলিয়! ইহার নাম 'গায়ত্রী” ; 
সর্ধজগৎ প্রসব করেন বলিয়! ইহার নাম “সাবিত্রী” । স্বর্গ, মোক্ষ 
প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইহ! হইতে প্রবাহিত বলিয়া 
ইহ্হীর নাম 'সরস্বতী'। ইনি গৌরাজী বলিয়। ইহার নাম "গৌরী? ; 
যখন শিবশরীরের অনুষঙ্গিণী হন তখনই গৌরী নামে অভিহিত 
হন। মন্তকের ভূষণবিন্দুরূপ ইন্দুকল। বলিয়াও ইহী'র নাম 'উমা"। 
উক্ত কাল ও কালী আঁকাশস্বরূপ| বলিয়! উহাদের বর্ণ কৃষ্ণ। 

উক্ত নির্ববাণ-প্রকরণের পূর্রবভাঁগে অষ্টাদশ সর্গে হরের আলয়ে 
অষ্টমাতৃকার আবাসস্থল বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাতৃক! যথ! £-. 
জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বঘা ও 
উৎপলা। 

যুর্বেদেও “অস্থিকা” দেবীর নাম আছে; তিনি তথায় রুদ্রের 
ভগিনী। কেনোপনিদে ব্রহ্মবিদ্যাকে উম! হৈমবতী বল! হইয়াছে। 
উম! ব্রহ্মবিদ্যা হইতে কালে ব্রক্গশক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। 
শ্বেতাঙ্বতরোপনিষদে মহেস্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে । দেব্যুপনিষদে 
মহাদেবী ব্রহ্গম্বরূপিণী, প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, শুন্ক ও অশূন্য, আনন্দ 
ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, ব্রন্মা ও' অব্রঙ্গা বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছেন। বহবচোপনিষদে দেবী সর্বাগ্রে একমাত্র ছিলেন এবং 
তিনিই ত্রদ্ষাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। খখেদ- 
পরিশিষ্টের রা্তিপরিশিষ্টে ছুর্গা দেবীর স্তোত্র পাওয়া যায়। 

কৈবল্যোপনিষৎ £-- 
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২য় সংখ্যা ] 


উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণঃ প্রশাস্তম্‌। 

ধ্াতব। মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমন্তসাক্ষিং তমনঃ পরস্তাঁৎ ॥৭ 

এখানে শিবকে “উম1-সহায় বল! হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 
নবম ও অষ্টাদশ অনুবাকে দুর্গা ও অস্থিকা বা উমাব উল্লেখ পঞ্কওয়া 
যার়। ুর্গ। অগ্রির সহিত অভিন্ন ; ভীহার কালী, করালী, মনৌজব! 
সুলোহিতা, স্থধৃ্বর্ণা, স্ফুলিঙ্িনী, শুচিম্মিতা নামে সপ্তজিহব! ( গৃহাসংগ্রহ 
১/৩/১৪ ; মুওকোপনিবৎ ১২৪8) * 

পাঁণিনির ব্যাকরণে ( 81১1৪১,৪৯ ) ইন্দ্র।ণী, বরুণ।নী, শর্বাণী, কদ্রাণী, 
মুড়াণী, পদ পাওয়া যাঁ়। 

এই-সকলের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও বরুণানী শব্ধ ধ্েদে পাওয়া যায়। 

মহাভারতের বিরাট্‌পর্বে কথিত আছে রাজ! মুধিষ্ঠির দুর্গার স্তব 
করিয়াছিলেন।' মহাভারতের ভীন্মপর্বে কথিত আছে অর্জুন দুর্গার স্তব 


করিয়াছিলেন। 
খশ্বেদরচনাকালে ও এঁতরেয়-ব্রাহ্মণ-রচনাবালে দেবপত্তীগণ 
দেবগণের সহিত যজ্জভাগ প্রাপ্ত হইতেন। উম! হৈমবতী 


্রক্মবিদ্যাকেই বলিত, কিন্তু অর্থিকা রুদ্রেন ভগিনী বলিয়! 
পরিচিত ছিলেন। ক্রমশঃ পরকব্রন্মের শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত 
হইল এবং উম! মহেশ্বরের পত্বী ও মায়াশক্তি সরূপে উপাসিত 
হইলেন। সাংখ্যমতাঁবলম্বী ও অদ্বৈতবাদীগণও পরব্রন্মের এই শক্তি 
স্বীকার করিলেন। মহাভারত-রচনাকালে ভারতবর্ধের প্রধান প্রধান 
নগরীতে দুর্গার মন্দির স্থাপিত হইয়া তাহার পুজ। হইত। 
এইরূপ নগরে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা অবগ্ঠকর্তব্য বলিয়। অগ্নি- 
পুরাণে ১*৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়ছে। “কারণ দেবালয়শুন্য নগর 
গ্রাম ছুর্গ ও গৃহাদি পিশাচাদি কর্তৃক ভুক্ত ও রোগাদি দ্বারা অভিভূত 
হইতে পারে” । ১৬-১৭। মহাঁভারতেও দুর্গাকে ত্রক্গবিদ্যা বল। 
হইয়।ছে। উত্তরকালে পরিচিত অনেক নামও মহাভারতে 
পাওয়। যাঁয়। যৌগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রচনার সময়ে শঙক্তিবূপিণী 
দুর্গাদেবীর পু্জা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । শিবের ভিন্ন ভিন্ন নামও 
পত্ভীর কল্পনা! যে পাণিনির পূর্ববর্তী তাহাও পাইলাম । 
যাঁজ্জবন্ধ্যসংহিতা ১।২৯০-২৯১- 
বিনায়কস্ত জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততে।হম্থিকীম্‌। 
ুর্বাদর্ষপপুষ্প।ণাং দত্ব।ব্যং পৃর্নিগ্রলিম্‌॥ 
রূপং দেহি যশে! দেহি ভাগাং ভগবতি দেহি সে। 
পুজান্‌ দেহি ধনং দেহি সর্বান্‌ কামাংশ্চ দেহি মে॥ 
অনস্তর বিনায়কজননী অশ্থিকাঁকে দুর্ব। সর্ধপ-পুপ্প দ্বারা অর্ধ্য ও 
পূর্ণঞজলি প্রদান করিয়। মূলের কথিত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থন। কয়িবে। 
কাত্যায়ন-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মাতৃগণকে যত্বপূর্বক পূজা করিবার 
বিষয় উল্লেখ আছে। বিধু-সংহিতার ষট্পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে ছুর্গাসাধিত্রীর 
দ্বারা পুত হইবার উল্লেখ আছে। এই ছুর্গাসাবিত্রী তৈত্তিপীয়-ব্রাহ্গণে 
উল্লিখিত হইয়াছে । (কাতায়ন্ৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধামহি তঙ্গে! 
ছুর্গি প্রচোদয়াৎ)-তৈত্তিরীয় আরণ্যক নবম অনুবাক | 
নারায়ণে।পনিষৎমতেও এইরূপ । 
ললিতবিস্তরের চতুবিংশ অধ্যায় পাঠ করিলে চারিদিকে চারি শ্রেণীর 
অষ্ট শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
গরুড়-পুরাণের পূর্ব্ব থণ্ডে (অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে ) ছূর্গাদ্েবী অষ্টা- 
বিংশতিতুজা, অষ্টাদশতুজা, হবাদশভূজা, অষটভুজা এবং চতুভূজা রূপে 
পুঁজিত হইবার উল্লেখ আছে। নবম্যাদি তিথিতে তাহার পুজ1 করিতে 
হইবে । ব্রহ্ষাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, 
চীমুণ্ড। ও চণ্ডিক। এই অষ্টশক্ষি এবং তাহাদের অসিতাঙ্গাদি ভৈরবের 
পূজাবিধানও আছে (চতুবি€শ অধ্যায়)। কুজিকা-পুজারও বিধান 


কণ্টিপাঁথর__রাথায়ণ-যুগের ধন্ত-বিজ্ঞান 


২১৩ 
আছে (ষড়বিংশ অধ্যায় )। ত্রিপুরা ও জ্বালামুখীর পুক্গাবিধান আছে 
(২৪ অধ্যায় )। 

অগ্নিপুরাণে ( অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে) গৌরী দেবীর প্রতিষ্ঠর 
প্রকার বর্ণিত হইয়াছে । এবং উমাপুঙ্জার বিবরণ ৩২৬ অধাংয়ে উত্ত হই- 
যাছে। সঙ্কট হইতে তারণ করেন বলিয়। ছ্র্গ৷ নাম হইয়াছে (৩২৩ 
অধ্যায়)। তিনি বেদগর্ভ, অস্থিকা, ভদ্রকালী, ভদ্র, ক্ষেমস্করী, বহুুজ। 
নামে প্রসিদ্ধ! (১২ অধায়)। আঙ্গিন মাসের শুরুপক্ষে দেবী গৌরীর 
পূজা! করিবে । ইহার নাম গৌরীনবমী ব্রত। আশ্বিন মাসের শুরু- 
পক্ষীয় অষ্টমীতে কন্য।তে হৃর্যা ও চন্ত্র মূলা-নক্ষত্রে সংস্রম হইলে 
তাহাঁর নাম অধার্দনা নবমী । তৎকালে চণ্ডা, প্রচণ্ডা, রুত্রচণ্ডা, 
চণ্যোগ্রা, চগুনায়িকাঁ, চগ্ডবততী, চগ্রূপা, আতিচগ্ডিকা, উগ্রচণ্ড ও 
মহিষমর্দিনীর পুজ! করিবে ; ইত্যাদি (১৮৫ অধ্যায় )। জয়ার্থী হইয়া 
আশ্বিন মাসের শুক্রাষ্টমীতে পটে ভদ্রকাঁলীর মুর্তি লিখিয়। এবং 
আয়ুধকাম্মু কাদিশন্ত্র ও ধ্বজীছত্রচ।মরাঁদি যাবতীয় রাঁজচি স্থাপন করিয়! 
যথাবিধি পুজ। করিবে । রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া বলি-প্রদ্বান 
করিয়। পরদিবস পুনরার পূর্র্ববৎ পুজ। করিয়া প্রার্থনা! করিবে--হে 
তদ্রকালি! মহাঁকালি! দুর্গে! ছুর্গতিহারিণি! ব্রৈলোকাবিজয়ে | 
চণ্ডি! মাতঃ! প্রসন্ন হইয়া আমার শাস্তি ও যশৌবিধান করুন । 
(২৬৮ অধ্যায়) । 


( মাধবী, আশ্বিন ) 





পপাসিপাসিপাসিপাি 





শী মনীষিনাথ বস্থ সরশ্বতী 


শপ 


রামায়ণ-যুগের যন্ত্র-বিজ্ঞান 


রামায়ণের নানাস্থানে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রশীলার উল্লেখ আছে। 
যন্থবিজ্ঞানে আর্ধ্যভারতের সভাতার কেন্ত্রভুমি অযোধ্যা অপেক্ষা 
অনার্ধা-সভাতার কেন্দ্রস্থল লঙ্কাই অধিক উন্নত ছিল। মানবী জ্ঞান 
অপেক্ষা দ।নবী জ্ঞানে বৈচিত্র্যের পরিচয় অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। 
(লঙ্কা ৩)। 

অযোধ্য। ও লঙ্কা__উভয় স্থানের বর্ণনাতেই ছুর্গাদির ও যন্ত্ার্গির 
উল্লেখ আছে। উভয় স্থানের দুর্গণীর্ষেই লৌহনির্ট্দিত শত শত শতত্বী 
নামক যন্ত্র রক্ষিত হইত । 

রামায়ণেব টীকাঁকার রামানুজ শতদ্রীকে নালিক আগ্েয়ান্ত্র বলিয়া 
লিখিয়াছেন, রামীয়ণে আগ্েয়ান্্ ও নালিক অস্ত্রের বছল উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়; সুতরাং শতদ্বীকে আধুনিক কাঁমান-তুল্য আগ্রেয়-অস্ত্র বলিয়া মনে 
করা যাইতে পারে। 

কুশধ্বজের সংকান্ত। রাজধানীতেও প্রাকীরোপরি যন্ত্রফলকসমূহের 
উল্লেখ আছে । (রা ৭১) 

লঙ্কায় রাঁবণের শয্য।-গৃহে যন্ত্রচালিত পাঁখ! ছিল। হনুমান 
নিশীযোগে সেই কক্ষে যাইয়া কৃত্রিমবালহত্তে বীজ্যমান পাখা বিশ্ময়ে 
অবাক্‌ হইয়। দেখিয়।ছিলেন। 

প্বালবাজনহস্তাভিবাঁজামানং সমস্ততঃ 1” ৫1৫1১০ 

লঙ্কায় দানব শিল্পী বিশ্বকর্মা-রগ্িত শৃশ্যগামী “পুষ্পক” নামক একটি 
যান বা বিমান ছিল। পুপ্পক ছিল হংসচালিত মহাঁবেগশাঁলী বিমান। 
লঙ্ক।কাণ্ড ১২৫ সর্গ ১ প্লোক । উহা আরোহীর ইচ্ছানুসারে, 
ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহত গমনে বিচরণ করিত । 

আকাশের উদ্দেশে উঠিয়া সেই স্থান হইতে নিয়স্থিত জনপ্রাণী, ঘর- 
বাড়ীর আকৃতি কিরূপ দেখা যায়, কিদ্ষিন্ধ্যা কাণ্ডের ৬২ সর্গে তাহার 
বর্ণনা আছে। এগুলি পরীক্ষিত সত্য বলিয়াই মনে হয়। 

সাগরে সেতুবদ্ধনে কোন উচ্চ বৈজ্ঞানিক রীতি আচরিত হইয়াছিল 


২১৪ 








কি না, মহর্ষির রচনায় তাহ। প্রকীশ নাই। কিন্তু সাগর-বন্ধনে যে 
যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণে আছে। যথা-_ 

হস্তিমাত্রান্‌ মহাকায়াঃ পাঁষাণাংশ্চ মহাবলাঃ। 

পর্র্বতাংশ্চ সমৃতপাটয যন্ত্ৈঃ পরিবহস্তি চ। ৫৬৬২২ 
হস্তীর স্তায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরথণ্ড এবং পর্বত-সকল উৎপাটিত 
হইয়। যনত্-সাহায্যে ( সমুদ্রে ) নীত হইতে লাগিল । 

দেতু যে কেবল জলে পাথর ভাদাইয়। হয় নই, পরস্ত তাহাতে 
মাপ-পরিমাপেরও প্রয়োঞ্জন হইয়াছিল, তাহা তিনি দেখাইতে ক্রটা 
করেন নাই। তাহার সংক্ষেপ বর্ণনাটি এইরূপ-- প্রস্তরখণ্সকল প্রন্গিপ্ত 
হইতে থাকিলে সমুদ্রের জল উৎক্ষিপ্ত হইয়! আকাশের দ্িকে উখিত 
হইতে লাগিল এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্াক 
বানর সুত্র ধরিয়! সেই সেতুর সম-বিষমাদি পরীক্ষ। করিতে লাগিল । 
এইরূপে বানর-শিল্পী নল ঘোরকর্শা! কণ্মাদিগের সাহায্যে সেতুবন্ধন 
করিতে লাগিল । (লঙ্কা ২২ সর্গ) 

একন্থানে পীংগু যন্ত্রের সাহায্যে সেতু ও কূপ খননের উল্লেখ আছে। 
(৯২৮) 

রাশীয়ণে অর্ণবযাঁনের উল্লেখ আছে । অর্ণব-যাঁনের উল্লেখ খগ্বেদেও 
আছে। কিন্ত তাহ যন্ত্রে চালিত হইত, কি বায়ুবেগে চালিত হইত, 
অথব। নাবিকগণের চেষ্টায় চালিত হইত, দে সম্বন্ধে কোন আভাসই 
রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থ।কিয়া যুদ্ধ করিতেন | 
রামায়ণে রাক্ষসী মায়। বলিয়া কথিত হইয়াছে । € ১৭৩৮৫) 

( সৌবভ, কার্তিক ) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার 


ইহাকে 


রঙ্গ-প্রদর্শনী পদাবলী 


বঙ্গের রঙ্গের কথা কত আর ক'্ব। 
নিত্য হয় অভিনয় দৃষ্ত নব নব॥ 

এলেন বিলত-ফের্ত গায়ে কোর্তাকুতি। 
অধ গোরা অধ কালা! বর্ণচোর! মুক্তি ॥ 


প্রবাসীস্অগ্রহায়ণ, ১৩৩* . 


[ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 





কুদয়ে দছুর যেন শার্দ পের নাতি। 

দর্পে হালে কেঁচো যেন সর্পের সজাতি ॥ 

পায়র! তোলে পথম শিখীর দেখি শিখি। 

ঠে।কর দিয়! বললে কাক “কেকা ডাঁকো দ্িকি ?” 

নাসিক বধন করি মুধিকা সুন্দরী 

কি সরেস করিণী সেজেছে আহা! মরি ! 

ড্যাল! মিছরি ফেলি থুএ' খুদে-পিপড়েগুলি 

ঝৌলাগু:ডর সঙ্গে করে মরণ-কোলাকুলি ॥ 

এই-সব দৃশ্য দেখি বনি-গিয়। জড়, 

কলির চতুর্থপার্দে করিলাম গড় ॥ 
(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, কাঠ্তিক ) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গাঁন 


ছাঁয়! ঘনাইছে বনে বনে-_. 
গগনে গগনে ডাকে দেয়া। 
কবে নব-বন-বরিষণে 
গোপনে গোপনে এলি কেয়া। 
পুরবে নীরব ইদারাতে 
একদ। নিজ্রাহীন রাতে 
হাওয়াতে কি পথে দিলি খেয়।। 
€( অ।যাঢ়ের খেয়ালের কোন্‌ খেয়া ) 
যে মধু হৃদয়ে ছিল মাথ। 
কাটাতে কি ভয়ে দিলি ঢ।কা। 
বুঝি এলি যার অভিসারে 
মনে মনে দেখ! হল তারে-- 
আ।়ীলে আড়ালে দেয়া-নেয়! | 
(আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া) 
( শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, কাণ্তিক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নাম 


নাম জিনিসট! মানুষের একটা অতি প্রিয় সম্পত্তি। 
সকল সম্পদ ত্যাগ করিলেও মান্ধষ নাম ত্যাগ করিতে 
পারে না। এই নামকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিবার 
জন্য দেশ বিদেশে কত মানুষ শক্তি সামধ্য ধন জন 
মান ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। মাম্ুষ 
অতি বড় শপথ করিবার সময় বলে “একথা যদি সত্য 
না হয়, তবে আমার নাম অমুকচন্দ্র অমুকই নয়।” 
অপমান করিবার একটি চরম উপায় মানুষের নামে 
কুকুর পোষা । 


পুরুষের মধ্যে আপামর সাধারণ সকলেরই নিজ 
নামে আজীবন অধিকার থাকে । কিন্তু প্রায় কোনো 
দেশেই স্ত্রীলোকের নিজের সম্পূর্ণ নামে অধিকার 
বিবাহের পর থাকে না। ভারতবর্ষেই এমন অনেক 
সভ্য দেশ আছে যেখানে আজ পর্যযস্ত বনু স্ত্রীলোকের 
কোনে নাম নাই ।॥ পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যায় সকল 
পরিবারের মেয়েদেরই এক ধরণের নাম। সকল বাড়ীর 
বড় মেয়েই জেঠি অর্থাৎ বড়কী, মেজ মেয়ে মাইলি, সেজ 
মেয়ে সাইন্গি, ছোট মেয়ে কাঞ্চি। আজকালকার অতি 


২য় সংখ্যা) 


চে 


নব্যা মেয়েদের অনেকের নিজ্ন্ব একটা করিয়া নাম 
হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষেরই কোনো দেশে 
' বিবাহের পর মেয়েদের সমস্ত নামটাই বদ্লাইয়। যায়। 
বিবাহের পূর্কে ধিনি ছিলেন শ্রীমতী ছুর্গাবতী বন্থ, তিনি 
যদ্দি হরিনাথ মলিককে বিবাহ করিয়। শ্রীমতী লক্ষমীরাণী 
মল্লিক হইয়া যান, তাহ! হইলে তাহাকে চেন! দেবতার 
পক্ষেও কঠিন হয়। কিন্তু এমন প্রথাও ভারতে আছে। 
অবশ্ত আজকাল কিছু কিছু বর্দল হইতেছে । আবার 
অনেক দেশ আছে যেখানে পুরুষের পারিবারিক নাম 
ব্যবহৃত হয় না। পিতার নাম হয়ত উদয়াচলম্‌, পুত্রের 
নাম অরুণাচলমূ, কন্ঠার নাম পন্মম। এখানে যদি 
বিবাহের পর কন্তার নাম না বদল হয় ত একরকম 
চলে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে বাস করিয়া ভদ্র লোক 
মাত্র মিষ্টার হইতে বাধ্য হন, স্থৃতরাঁং পিতা! হন মিঃ 
উদয়াচলম্ মাতা হন মিসেস উদয়াঁচলম্‌ পুত্রবধূ হন 
মিসেস অবুণাঁচলম্, কন্তা কখনও মিস্‌ পদ্মম্‌ কখনও 
মিস্‌ উদয়াচলম্‌। এক্ষেত্রে পারিবারিক এক নাম থাকার 
স্থবিধাটা থাকে না, অথচ মেয়েদের পক্ষে নিজস্ব নামটা 
হারাইবার একট। সম্ভাবনা থাকে । 

বাংলাদেশে মেয়েদের এই নাম সমস্যাটা চিরকালই 
অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এ দেশে বিবাহের পূর্বের ও 
পরে মেয়েদের নাম একই থাকিবার কথা। ব্রাঙ্ষণ 
কন্তা বিবাহের পূর্বে শ্রীমতী স্থভন্্র। দেবী থাকিলে 
বিবাহের পরে৪ তাহাই থাকেন। শুদ্র কন্য। হরিমতী 
দাসী হইলে শূদ্র বধূ হইয়াও তাহাই থাকেন। আমরা 
যদি ইংরেজের দেখাদেখি “মিসেসে'র সমাদর না করিতাম 
, তাহা হইলে আমাদের দেশে নারীর অধিকারের একটা! 
বড় সমম্যা সহজেই সমাধান হইয়া যাইত। বাঙালী 
মেয়ের নামের গায়ে বিবাহিতার ছাপ মারিয়া সম্পত্তির 
সামিল করিয়! দেওয়ার নিয়মও এদেশে ছিল না। তাহারা 
সকলেই শ্রীমতী; মিম অথবা! মিসেস্‌ নহে । 

আজকাল দুইটি কারণে এইরূপ নাম ব্যবহারেও 
একটু অস্থবিধা ঘটিতেছে। দাস নামটা যদিও বেশ 


নম 


২১৫ 


চলিয়া যাইতেছে তবু দাসী আখ্যাটায় হাঁনতার গন্ধ 
আছে বলিয়া মান্থষে ইহা নিজে ব্যবহার করিতে চায় 
না এবং অপরকেও লিখিতে ভয় পায়। তাছাড়া অসবর্ণ 
বিবাহের ফলে ব্রাঙ্গণ কন্তা শুদ্রবধূ এবং শুদ্রকন্তা 
্রাঙ্ণণবধূ হইতেছেন । এ ক্ষেত্রেও জন্মাবধি সকল- 
কেই দেবী না বলিলে নাম বদ্লাইয় যাইবার সম্ভাবনা 
থাকিয়া যায়। ফলে সমন্ত বাঙালী মেয়ের একটি মাত্র 
*শেষনাম” হইয়। দাড়ায়। ইহাতে স্্ী-স্বাধীনতার উন্নত- 
তর যুগে খ্যাতনামা মহিলাদের নামের গোলমাল হইতে 
পারে। এখনি হইতেছে। ইন্দিরা দেবী এক বৎসর 
পূর্বেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছুইজন ছিলেন। তবে ইহাতে 
আমাদের বেশী ভীত হইবার কারণ নাই। আমাদের 
দেশে এক পরিবারের ছুটি মান্থষের এক নাম রাখিবার 
নিয়ম না থাকাতে প্রতি পরিবারে পিতৃকুল মাতৃকুলের 
নাম বাঁদ দিয়া নাম রাখে । ফলে বাঁডালীর নামের সংখ্যাই 
বেশী। পাশ্চাত্য দেশে পিতা মাতা পিতামহ মাতামহ 
প্রভৃতির নাম রাখ। একটা ফ্যাশান ও গৌরবের বস্ত। 
ফলে 151067৮1১10, ০০৪৪ 710 প্রভৃতি বিখাতি 
পিতাপুত্রের একনামও প্রায় দেখা যায়। ইহাতেও 
ত ওদেশের লোকের বেশী অন্থবিধা হইতেছে না। 

ইহা ছাড়। আর একটি কথাও বলিবার আছে। 
সত্রীলোক যতই স্বাধীনতালাভ করুন, গৃহ-সংসারেই 
অধিকাংশের আজীবন কাটিবে। বাহিরেই পুরুষের 
জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে, তবু হিন্দৃস্থানী প্রভৃতি 
অনেক জাতির লোকের পদবীহীন নামট্ুকু মাত্র লইয়াই 
বেশ চলিতেছে । মিঃ হম্থমান প্রসাদ, কি মিঃ মাতাদীনের 
পিতৃনাম কিংবা পারিবারিক নামের দরুকার হয় না। 
স্থৃতরাং বস্থ কি চক্রবন্তীর গৃহলক্ষ্মী মঙ্গলা কি ক্ষেমস্করীর 
পিতৃনাম অথব। পতির নাম নিজ নামের পিছনে ন! 
জুড়িলেও চলিবে । তাহারা আজীবন দেবী লিখিলে 
ঘরের কি বাহিরের খুব বেশী ক্ষতি হইবে না, উপরস্ত 
নিজস্ব নাম চিরকাল বজায় রাখিবার গৌরবটা থাকিবে । 


শ্রী শান্তা দেবী 


পিসি 


২১৬ 


প্রবাসী-অগ্রহায়ণ। ১৩৩* 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রথযাত্রা 


আমার ন্ষেহাম্পদ ছাত্র শ্রীমান্‌ প্রমথনাথ বিশির 
কোনও রচনা হইতে এই নাট্যদৃ্টের ভাবটি আমার মনে 


আসিয়াছিল। 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১ নাগরিক 
মহাকালের রথযাত্রায় এবার যে রথ অচল হয়ে রইল। 
কিছুতেই নড়লেন না। কা'র দোষে হ'ল ত| জানি, 
গণৎ্কার গুণে" বলে দিয়েচেন। 
২ নাগরিক 
হয়ত কারো দৌঁষ নেই, হয়ত মহাকাল ক্লান্ত, আর 


চল্তে রাজি নন। 
১ নাগরিক 


আরে বল কি? চল্তে রাজি না হলে আমাদের 
চল্বে কি করে? এ দেখনা, রথের দড়িট| পড়ে” আছে, 
কত যুগের দড়ি_-কত মানুষের হাত পড়েচে এ দড়িতে, 
এমন করে ত কোনোদিন ধুলোয় পড়ে থাকেনি । 
৩ পাগরিক 
রথ যদি না চলে, আর এ দড়ি যদি পড়ে" থাকে 
তাহলে ও যে সমস্ত রাজ্যের গলায় দড়ি হবে। 
৪ নাগরিক 
বাবা রে, এ দড়িটা দেখে ভয় লাগ.চে, মনে হচ্চে ও 
যেন ক্রমে ক্রমে সাপ হয়ে ফণ। ধরে উঠবে । 
৩ নাগরিক 
দেখ না ভাই, একটু একটু যেন নড়চে মনে হচ্চে । 
১ নাগরিক 
আমর! ষদি না নড়াতে পারি, ও যদি আপনি নড়ে' 
ওঠে, তাহলে যে সর্বনাশ হবে। 
৩ নাগরিক 
তাহলে জগতের সব জোড়গুলেো৷ বিজোড় হয়ে 
উঠবে রে। তাহলে রথট৷ চল্বে আমাদের বুকের পাঁজরের 
উপ্র দিয়ে। আমরা ওকে নিজে চালাই বলে'ই ত ওর 
চাকার তলায় পড়িনে ॥ এখন উপায়? 


১ নাগরিক 
এ দেখ্না, পুরুতঠাকুর বসে" মন্ত্র পড়চে। 
২ নাগরিক 
রথযাত্রীয় সব আগেই এ পুরুতঠাকুরের দলরাই ত 
দড়ি ধরে, প্রথম টানটা দিয়ে থাকেন। এবার কি শুধু মন্ত্র 


পড়ে'ই কাজ সারুবেন নাকি? 
৪ নাগরিক 


চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। ভোরের বেলা সেই অন্ধকার 
থাকৃতে সবার আগে খুরাই ত একচোট টানাটানি করেঃ 
নিয়েচেন। কলিষুগে গুদের কি আর তেজ আছে রে? 
৩ নাগরিক 
এ দেখ, আমার কেমন মনে হচ্চে এ রশিটা যেন 
যুগ-যুগাস্তরের নাড়ীর মৃত দবদব, কর্‌চে। 
১ নাগরিক 
আমার মনে হচ্চে এ রথ চল্বে কোনো এক পুণ্যাত্া! 


মহাঁপুরুষের স্পর্শ পেলে। 
২ নাগরিক 


আরে, রথ চালাতে পুৃণ্যাত্মা মৃহাপুরুষের জন্যে বসে 
থাকলে শুভলগ্নও ত বসে" থাকবে না। ততক্ষণ আমাদের 
মত পাপাত্মাদের দশা হবে কি? 
১ নাগরিক 
পাপাত্মাদের দশ। কি হবে সেজন্যে ভগবানের 


মাথাব্যথা নেই। 
২ নাগরিক 


বলিস কি রে! পুণ্যাতআার জন্যে এ জগৎ তৈরি হয়নি। 
তাহলে যে আমরা অতিষ্ঠ হতুম। সৃষ্টিটা আমাদেরই 
জন্যে। দৈবাঁৎ ছুটে! একটা পুণাাত্মা দেখা দেয়? বেশিক্ষণ 
টিকৃতে পারে না-আমাদের ঠেল1 খেয়ে বনে জঙ্গলে 
গুহায় তাদের আশ্রয় নিতে হয়। 

১ নাগরিক 

তাহলে তুমিই দড়াটা ধরে? টান দাও না, দাদা, দেখা 

ঘাক রথ এগোয়, না দড়াটা ছেড়ে, না তুমিই পড় মুখ 


খুবড়ে। 


বয় সংখ্যা ) 


পাস পাসিপাসিপাস্সিা ৯প ৯ পািপাসিত ৯৩৯ ৮ প৯০৯প ১৯ 


২ নাগরিক 
দাদা, আমাদের সঙ্গে পুণ্যাত্মাদের তফাৎটা এই যে, 
" গুন্তিতে তারা একট। ছুটো, আমরা অনেক । যদি ভরসা 
করে? সেই অনেকে মিলে টান দিতে পারি রথ চল্বেই। 
মিলতে পারুলেম না বলে? টীন্তে পারূলেম ন।, পুণ্যাম্বা দের 
জন্যে শৃন্ের দিকে তাঁকিয়ে রইলেম। 
ও নাগরিক 
ওরে ভাই, দড়িটা মনে হল যেন নড়ে? উঠল, কথা- 
বার্ডা সামূলে বলিস্‌ রে! 
১ নাগরিক 
শান্ধে আছে ব্রাঙ্গনুহর্ধে রথের প্রথম টানটা পুবো- 
হিতের হাতে, দ্বিতীয় প্রহবে দ্বিতীয় টানট। রাজার, সেও 
ত হযে গেল রথ এগোল না; এখন তুতীগ টানট। কাখ 
হাতে পড়নে? রী 
( ৈন্থাদলের প্রতেশ) 
১ সৈন্য 
বড লজ্জ| দিলে বে। স্বয়ং রাজা হাত লাগালে সঙ্গে 
সঙ্গে আমর] হাজার জনে ধবে” টান দিল্রম, চাকার একটু 
ক্যাচ কোচ শবও হল না। 
২ সৈন্ঠ 
আমর| ক্ষত্বিয়। আমবা ত শদ্রের মত গোরু নই-_ 
রথটান। আমাদের কাঁজ নয়, আমাদের কাজ রথে চড|| 
,২ সৈনিক 
কিনব! রথ ভাঙা। ইচ্ছে করুচে কুডুলখান! নিয়ে 
রথটাকে ট্রকরো টুকরো করে ফেলি। দেখি মহাকাল 
কেমন ঠেকাতে পাবেন! 
১ নাগরিক 
দাদা, তোমাদের অন্ধের জোবে রথ চল্বেও শা, রথ 


ভাউবেও নী। গণৎকার কি গুনে' বলেচে তা শোনে। নি 
বুঝি? 
১ সৈনিক 
কি বল্‌ ত।. 
১ নাগরিক 


জ্রেতা যুগে এববাব মে কাণ্ড ঘটেছিল, এখন তাই 
ঘটুবে। রর 


রথযাঞ্জা 
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২১৭ 


১ সৈনিক 
আরে ত্রেতামুগে ত লঙ্কাকাণ্ড গটেছিল। 
১ নাগবিক 
সে নয়) সে নয়। 
২ সৈনিক 
কিছিদ্বযাকাণ্ড? 
১ নাগরিক 
ভারি কাচ্ছাকাছি। সেই যে শূদ্র তগস্তা কর্তে 
গিয়েছিল, মভাকাল ভাতেই তনে দিন ক্ষেপে উঠেছিলেন । 
ভাব পণ কামচন্দ শ্রেব মাথ! ফেটে ভবে বাবাকে শাস্ত 
কবেছিলেন। 
৩ দৈনিক 
আঙছ তসে ভয় নেই, আজ ত্রাঙ্গণই তপস্যা ছেড়ে 
দিষেচে, শদ্রেব ত কথাই নেউ। 
১ নাগবিক 
এখানকাব শন্রেব। কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে শান্ত 
পড়তে আরস্ত করেচে। পব। পড়লে বলে, আমরা কি 
মাফ নই? স্বধং কলিযুগ শদ্রের কানে মন্্র দিতে বসেচে 
যেতার। মানুষ বথ ঘে চলে ন| তাতে মহাকালের দোঁষ 
কি-না চল্লেই ভাল। থদি চল্তে স্থরু করে তা হলে 
চন্্রকূরধ্য গুঁড়িদে ফেল্বে। শদ্র চোখ পাড়িয়ে বলে কিনা 
আগরা কি মিস নই? কালে কালে কতই শুন্ব ! 
১ দৈনিক 
আজ শড্ু পড়চে শস্স, কাল ব্রাঙ্গণ ধরবে লাঙল! 
সর্দনাশ! 
২ সৈনিক 
ত। হলে চল এদের পাড়ায় গিয়ে একবার কষে' হাত 
চালানো বাক । ওব। মাফ, না আমরা মানুষ, প্রত্যক্ষ 
দেখিয়ে দিই । 
২ নাগরিক 
রাজাকে কে গিষে বলেচে, কলিষুগে শান্্ও চলে না, 
অন্্ও চলে না, একমাত্র চলে স্বণমুদ্রা। রাজা তাই 
আমাদের ধনপতি শেঠজিকে তলব করেচেন। ধন্পতি 
টান দিলেই রথ চল্বে এই-বকম সকলের বিশ্বাস। 


২১৮ 


১ সৈনিক 
বেণের টানে যদি রধ.চলে-তা হলে আমর! অঙ্গ গলায় 
বেঁধে জলে ডুবে মবুব । 


৯. টি পাটি পরি ৩৯ 


২ সৈনিক 
তা রাগ করুলে চল্বে কেন? বেণের টান আজকাল 
সবজায়গাতেই লেগেচে। এমন কি পুষ্পধনুর ছিলেটা 
বেণের টানেই চঞ্চল হয়ে ওঠে । তার তীরগুলো বেণের 


ঘরেই তৈরি। 
৩ সৈনিক 


তা সত্যি, আজকাল আমাদের রাজত্বে বাজ। থাকেন 
সাম্নে, কিন্ত পিছনে থাকে বেণে। 
১ দৈনিক 
পিছনেই থাকে  থাকনা, আমব। 
বায়ে, মান ত আমাদেবই। 
৩ সৈনিক 
পাশে যেথাকে তার নান খাকৃতে পারে, কিন্ত পিছনে 
যে থাকে ঠেপাটা যে তারি। 
(ধনপতির অন্রচরদের প্রবেশ) 
১ সৈনিক 


থাকি ডাইনে 


এরা সব কে? 
২ সৈনিক 
আংটির হীবে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলে। চোঁথের 
উপর লাফ দিয়ে পড়চে। 2 
৩ সৈনিক 
গলায় সোনার হার নয় ত। সোনাব শিকল বল্‌্লেই 
হয়। কে এরা? 
১ নাগরিক 
এরাই ত আমাদের ধনপতি শেঠীব দল। এ সোনার 
শিকল দিয়ে এর। মহাকালকে বেধে ফেলেচে বলে'ই তার 
রথ চল্চে না। 
১ সৈনিক 
তোমরা কি কবৃতে এসেচ ? 
১ ধনিক 
রাঁজা আমাদের প্রভু ধনপতিকে ডেকে পাঠিয়েচেন। 
কারো হাতে রথ চল্চে না, তার হাতে চল্বে বলেই 
সবাই আশা করে, আছে। 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


প ১৩৯৮ ৯৩৯ তা পাছি তা এসি পাস ৩৬ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০৯ পাস ৯০ ২:৮৯ পি পাত ৯৫৯৯৩ 


২ সৈনিক 
সবাই বল্তে কে রে, বাপু? আর আশাই বা করে 
কেনে? 
২ ধনিক 
আজকাল যা কিছু চল্চে সবই যে ধনপতির হাতে 
চল্চে। 
১ সৈনিক 
এখনি দেখিয়ে দিতে পারি তলোযার তার হাতে 
চলে না, আমাদের হাতে চলে। 
৩ ধনিক 
তোমাদের হাত চালাচ্চে কে সেটা বুঝি এখনো! খবর 
পাওনি ? 
১ সৈনিক 
চুপ, বেয়াদব! 
২ ধনিক 
আমরা টুপ. কপুব? আজ আমাদেরই মাওয়াজ জলে 
স্কলে আকাশে তা জান? 
১ সৈনিক 
তোমাদের আওয়াজ? আমাদেব শতদ্রী যখন 
বজনাদ করে? ওঠে-- 
২ ধনিক 
তোমাদের শতদ্লী বজনাদে আমাদেরই কথ! এক-ঘাট 
থেকে আরেক ঘাটে, এক হাট থেকে আরেক হাটে 
ঘোঁষণ| করবার জন্তে আছে। 
১ নাগরিক 
দাদা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে" পেরে উঠবে না। 
১ (সনিক 
কি বল? পারব না! 
১ নাগরিক 
না, তোমাদের কোনে। তলোয়ার ওদের নিমক 
খেয়েছে, কোনটা বা ওদের ঘুস খেয়েছে, খাপ থেকে 
বের করুতে গেলেই তা বুঝ তে পাঁবুবে। 
১ ধনিক 
শুনেছিলেম রথের দড়িতে হাত দেবার জন্তে নর্দদা- 
তীরের বাবাজীকে আজ আনা হয়েছিল। কি হ'ল 
খবর জান? 


২য় সংখ্যা ] 


৯ পাস পাটি পাছি পাস পাটি পপ ১ 


২ ধনিক 
জানি বই কি। যখন এর! গ্রহায় গিয়ে পৌছল, 
' দেখল, প্রভূ পল্মাসনে দুই পা আটূকে দিয়ে চিৎ হয়ে 
পড়ে আছেন। সাড়াশব্ব নেই। বহুকষ্টে ধ্যান ভাঙানো! 
হল। কিন্তু পা ছু'খান। আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছে, লে 
না। 
১ নাগরিক 
শ্রীচরণের দোষ কি, তারা আজ ৬৫ বছরের মধ্যে 
একবারও চলার নাম করেণি। তা বাবাজি বল্লেন 
কি? 
২ ধানক 
বলা-কওয়ার বালাই নেই । চাঞ্চল্যের অপবাদ দিয়ে 
জিবটাকে একেবারে কেটেই ফেলেচেন। গেঁ। গেঁ। 
কবুতে লাগলেন, তার থেকে যাব যে-বকম খেয়াল সে 
সেই-রকমেরই অর্থ করে? নিলে । 
১ ধনিক 
তার পরে? 
২ ধশিক 
তার পর ধরাধরি করে' বাবাজিকে রখতপা পথান্ত 
আন গেশ। কিন্তু যেমনি দড়ি ধবুলেন রথের চাকা] 
মাটির মধ্যে বসে? যেতে লাগ্ল। 
১ ধনিক 
হা, হা, বাবাজি নিজের মনটাকে যেমন গভীরে 
ডুবিয়েচেন, মহাকালের রথটাকে স্বদ্ধ তেমনি তলিয়ে 
দিচ্ছিলেন বুঝি? 
২ পূনিক 
গর পয়ষটি বতসবের উপবাসের ভাবে চাক। বসে, 
গেল। একদিনের উপবাসের ধাক্কাতেই আমাদের প| 
চল্তে চায় না! 
১ নাগরিক 
উপবাসের ভাবের কথা বল্চ, তোমাদের অহঙ্কাবের 
ভারটা বড় কম নয়। 
২ নাগরিক 
সে ভার আপনাকেই আপনি চূর্ণ কৰে। দেখ্ব 
আজ তোমাদের ধনপতিব মাথ। কেমন হেট না হয়। 


বথধাত্রা 


পাটি প ৯ তাসি ৪৯ পরসি পি পি ৩৯ তা পাত পাস পাক স্পা পাসিরা নি পাও পাপা পি পাসি-াটি পরি পাসি পিপি পাটি পাটি ত ২ পাস তাস পাছত 


২১৯ 


৯৮১ পাটি প ৯ পাটি পি সি পাটি পা পা পা ২ পা 


১ ধনিক 
আচ্ছা দেখো। বাবা মহাকালের ভোগ জোগায় 
কে? সেত আমাদের ধনপতি। যদি বন্ধ করে' দেয় 
তা হলে তার থে চল! ন।-চলা ছুই সমান হয়ে উঠবে! 
পেট চল। হল সব চলার মুলে । 
(মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ ) 
ধনপতি 
মন্ত্রী মশায়, আজ আমাকে ডাক পড়ল কেন? 
মন্ত্র 
রাজ্যে যখনি কোণে অন্থপাত 
তোমাকেই সর্বাগ্রে ডাক পড়ে। 
ধনপতি 
অথপাতে যার প্রতিকার সম্ভব আমার দ্বার তার 
ত্রুটি হয় না। কিন্ত আজকের সঙ্কটটা কি রকমের ? 
ত্র 
মহাকালের রথ আজ কারে! 


হয় তখনি ত 


স্থনেচ বোধ হয়, 
হাতের টানেই চল্চে না। 
ধনপতি 
শুনেচি। কিন্ত মন্ত্রী, এসব কাজ ত এত দিন-_ 
মন্ত্রী 
জানি, এদিন আমাদের পুরোহিত ঠাকুররাই এ- 
সব কাজ চালিয়েচেন।. কিন্তু তখন যে এরা স্বাধীন 
সাধনার ক্গোবে নিজে চল্তেন, চালাতেও পার্তেন। 
এখন এব তোমারই দ্বারে অচপ হয়ে বাধা, এখন এদের 
হাতে কিছুই চল্বে না। 
ধনপতি 
অন্য অন্য বারে রাজা সেনাপতি রাক্পারিষদ 
সকলেই রখের রশিতে হাত লাগাতেন, কখনো ত বাধা 
ঘটেনি । তখন আমর তকেবল চাকায় তেল জুগিঘ্লে 
এসেচি, রশিতে টান দিইনি ত। 
মন্ত্রী 
দেখ শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা । 
কাদের শক্তিতে সংসারট| সত্যিই চল্চে বাব! মহাকালের 
বখচক থোবাৰ দ্বাণ। লেউটেরই প্রমাণ হয়ে 
যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা তখন ইরা রশি ধরুতে- 


থাকে । 


২২৪ 


পাত সপাসটিপা্ি পা 


না-ধরূতে রথটা ঘুম-ভাঙা লিংহের মং মত ধড়ফড় করে নড়ে? 
উঠ্ত। এবারে যে কিছুতেই সাড়। দিল ন|। তার 
থেকে প্রমাণ হচ্চে শান্ত্রই বল, শস্ত্রই বল সমস্ত অর্থহীন 
হয়ে পড়েচে-অর্থ এখন তোমারই হাতে। সেই 
তোমার সার্থক হাতটি আজ রথের রশিতে লাগাতে হবে । 
ধনপতি 

আগে বরঞ্চ আমার দলের লোকে চেষ্টা করে দেখুক 
যদি একটুখানি কেঁপেও ওঠে আমিও হাত দেব, নইলে 
মকল লোকের সামনে 

মন্ত্রী 

কেন আর দেরি করা শেঠজি? রাজ্যের সমস্ত লোক 
উপো'ষ করে? আছে, রথ মন্দিবে গিয়ে না পৌঁছলে কেউ 
জলগ্রহণ কবুবে না। তোমার চেষ্টাতেও যদি রথ ন| 
চলে লঙ্জা কিসের, স্বয়ং পুরোহিত রাজা সকলেরই চেষ্টা 
বার্থ হ'ল, দেশমন্ুদ্ধ লোক ত তা” দেখেচে। 

ধনপতি 

তার। হলেন লোকপাল, আমর। হপুম পালের লোক; 
জনসাঁধারণে তীরের বিচাব কবে 'একরকমে, '্মামাদের 
বিচার করে আরেক রকমে । রথ যদি না চলে আমার 
লজ্জা আছে, কিন্তু রথ যদি চলে তা হলে আমার ভব। 
তা হলে আমার সেই শুভাদ্ষ্টের ম্পর্দ। কোনো লোক 
ক্ষম! করুতে পাব্বেই না। কখন কাল থেকে তোমরাই 
ভাবতে বস্বে আমাকে খর্বব কণ। যায় কি উপায়ে? 

মন্ত্রী 

যা বল্চ সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু ত৭ও রথ চল| 
চাই। আর বেশিক্ষণ যদি দ্বিধ। কর তা হলে দেশের 
লোক ক্ষেপে যাবে। 


পা পাস ৫৯ পা প৯ 


ধনপতি 
আচ্ছা তবে চেষ্টা করে' দেখি । কিন্তু যর্দি দৈবক্রমে 
আমার চেষ্টা সফল হয় তা হলে আমার অপরাধ নিয়ো ন। | 
(দলের লোকদের প্রতি ) বল, সিদ্দিরস্্! 
সকলে 
পিদ্ধিরস্ত ! 
পধণপতি 
বল, জয় সিদ্ধি দেবী! 


_..শ্রবাসী_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


২২ ৯ ৯০ সি পসিপাসিপসিপসপা৯িত ৯ পা ৩৯ পি পি পাটি প ও পা শত পাখি 


২৩শ ভাব, হয় খগ 


সকলে 
জয় সিদ্ধিদেবী। 
ধনপত্তি 


টান্ব কি! এ রশি যে তুল্তেই পারিনে। মহা- 
কালের রথও যেমন ভারী, রশিও তেমনি, এ ভার বহন 
কি সহজ লোকের কর্ম! (দলের লোকের প্রতি) এস, 
তোমরাও সবাই এস। সকলে মিলে হাত লাগাও । আমার 
খাতাঞ্চি কোথায় গেল? এস, এস। এস কোষাধ্যক্ষ । 
আবার বল, সিদ্ধিরস্ত--টানে।! সিদ্ধিরস্ত্, আরেক টান। 
সিদ্ধিরস্ব-জোরে। নাঃ, কিছুই হল না! আমাদের 
হাতে রশিটা ক্রমেই যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠচে। 


সকলে 
ছুয়ো! ছুয়ো! 

১ সৈনিক 
যাক! আমাদের মান রক্ষা হ'ল | 

ধনপতি 


নমগ্কারঃ মহাকাল! তুমি আমার সহায়, তাই তুমি 
স্থির হয়ে রইলে ৷ আমার হাতে যদি তুমি টল্তে, আমারি 
ঘাড়ের উপরে টলে' পড়তে, একেবারে পিষে থেতুম | 
খাতাঞ্চি 
প্রত, এই যুগে আমাদের যে সম্ম।ন স্মাদর ক্রমেই 
বেড়ে উঠছিল সেটার বড় ক্ষতি হল। 
ধনপতি 
দেখ, এতকাল আমরা মহাকালের রখের ছায়ায় 
াড়িয়ে লোকচক্ষুব অগোচরে বড় হয়েচি। আজ রথের 
সামনে এসে পড়ে আমাদের সঙ্কট ঘটেচে__ আশেপাশে 
লোকের দাত-কিড়মিড় অনেক দিন থেকে শুন্চি। এখন 
ধদি স্পষ্ট সবাই দেখতে পায় যে, রশি ধবে" আমরাই 
রথ চালাচ্চি তাহলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগবে যে 
বেশিক্ষণ টিকৃব না। 
১ সৈনিক 
যদি সেকাল থাকৃত তা হলে তোমার হাতে রথ চল্ল 
না বলে' তোমার মাথা কাটা যেত। 
ধনপতি 
অথাৎ তোমরা তা হলে হাতে কাজ পেতে। 
কাটতে না'পেলেই তোমরা বেকার। 


মাথা 
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১ সৈনিক 
আঞ্জ কেউ তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে 
না; রাজাও না। এতে বাবা মহাকালেরই মান খর্ব 
হয়ে গেচে। 
ধানপতি 
সত্যি কথা বলি--যখন সবাই গায়ে হাত দিতে সাহস 
করুত তখন ঢেও বেশি নিরাপদে ছিলুম। আজ সবাই 
যে আমাদের মান্তে বাধা হয়েচে এরই মধ্যে আমাদের 
মরণ । মন্ত্রীমশায়, চুপ করে" দাড়িয়ে ভাব কি? 
ম্ত্রী 
ভাবচি লব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল, এখন কোনো! 
উপায় ত আর বাকি নেই! 
ূ ধনপতি 
ভাবনা কি! যখন তোমাদের কোনা উপায় খাটুল 
না, তখন মহাকাল নিজের উপায় নিজেই বের কবুবেন। 
তার চল্বার গর্জ তারই, আমাদের নয়) তাব ডাক 
পড়লেই যেখান থেকে হোক তার বাহন ছুটে আস্বে। 
আজ যাদের দেখাই যাচ্চে না, কাল তার। সবচেয়ে বেশি 
চোখে পড়বে। তার আগে আমার খাতাপত্র 
সাম্লাইগে । এস হে কোষাধ্যক্ষ, আজ সিন্ধুকগুলো 
একটু শক্ত কৰে” বন্ধ কবুতে হবে। 
(ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান । ) 
( চরের প্রবেশ ) 
চর 
মন্ত্রী-মশায়, আমাদের শুদ্রপাঁড়ায় ভারি গোল বেধে 
গেচে। 
মী 
কেন, কি হয়েছে ! 
চর 
দলে দলে আস্চে সব ছুটে'। তা"র' বলে, বাবার 
রথ আমরা চালাব! 
সকলে 
বলে কি! রশি ছু'তেই দেব না! 
চর 
কিন্ত তাদের ঠেকাবে কে? রি 
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২২১ 
সৈম্যদল 
আমরা আছ্ি। 
চর 
তোমরা ক'জনই বা আছ। তার্দের মারতে মারৃতে 
তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে মাবে_তিবু এত বাকি থাক্‌বে 
ঘে রথতলায় তোমাদের আর জ্ঞায়গাই হবে না। 


চর 
মন্ত্রী মশায়, তুমি বে একেবারে বসে' পড়লে? 
মন্ত্রী 
ওর। দল বেঁপে মাস্‌্চে বলে আমি ভয় করিনে। 
চর 
তবে? 
ত্র 
আমার মনে ভয় হচ্চে ওরা পারুবে । 
সৈনিকদল 


বল কি, মন্ত্রী মহারাজ, ওরা পারুবে মহাকালের রথ 
টানতে? শিল। জলে ভাস্বে ? 
ত্র 
দৈবাহ মি পারে ত। হলে বিধাতার নূতন বিধি হর 
ইবে। নীচের ভলাটা হঠাৎ উপবের তলা হয়ে ওঠাকেই 
বলে প্রলয়। ভূমিকম্পে মাটির মধ্যে সেই চেষ্টাতেই ত 
বিভীষিকা । য| বরাবর প্রচ্ছন্ন আছে তাই প্রকাশ 
হবার সময়টাই যুগান্তরের সময়। 
সৈনিকদল 
কি করুতে চান, আমাদের কি করতে বলেন হুকুম 
করুন। আমার কিছুই ভয় করিনে। 
মন্ত্রী 
সাহস দেখতে গিয়েই সংসারে ভয় বাড়িয়ে ভোল। 
ইয়। গোয়ার্তমি করে? তলোয়ারের বেড়া তুলে' দিয়েই 
মহাকালের বন্তা ঠেকানো যায় না। 
চব 
ত| কি করুতে হবে বলেন। 
মন্ত্রী 
ওদের কোনো! বাধ। না দেওয়াই হচ্চে সৎপরামর্শ। 
বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিন্তে পারে। 
সেই চিন্তে দিলেই আর রক্ষে নেই। 


২২২ রা 
ৈনিকদল 
তা ংলে আমরা দাড়িয়ে খাকি ? ওরা আস্থক? 
চব 


এ যে এসে পড়েছে | 
মন্ত্র 
তোমরা কিচ্ছু কোরো ন1। স্থির হয়ে থাক । 
( শৃদ্রদলের প্রবেশ ) 
মন্ত্রী 


(দলপতির প্রতি) এই থে সদ্দান। তোমাদের 
দেখে বড় খুলি হলুম। 
দলপতি 
মন্ত্রীমশায়, আমরা বাবার রথ চালাতে এসেচি। 
মন্ত্রী 


চিরদিন তোমরাই ত বাবার রথ চালিয়ে এসে, 
আম্রা ত উপলক্ষ্যমাত্র । সেকি আর জানিনে? 
দলপতি 
এতদিন আমরা রথের চাকার তপায় পড়েছি, 
আমাদের দলে' দিয়ে খ চলে? গেচে। এবার ত আমাদের 
বলি বাব। নিল ন| | ৃ 
মন্ত্রী 
সেত দেখতেপাচ্চি। আজ ভোব-বেলায় তোমাদের 


পঞ্চাশ জন চাকার সাম্‌নে ধুলোয় লুটোপুটি করুপে-তবু 


চাকার মধ্যে একটুও ক্ষুধার লগণু দেখা গেপ ন। নডপ 
না, কযা কৌ করে? চীৎকার করে? উঠল ন।- তাদের 
স্তব্ধতা দেখেই ত ভয় পেয়েচি। 
দলপতি 
এব।রে থের তলাটাতে পড়বাখ জন্যে মহাকাল 
আমাদের ডাক দেননি তিনি ডেকেছেন তার রথেব 
রশিটাকে টান দিতে | 
পুরোহিত 
সত্যি নাকি? কেমন করে? জান্লে ? 
দলপতি 
কেমন করে? জান। যায় সে তকেউজানে ন।। কিন্ত 
আজ ভোর-বেগা থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই 
কথা নিষে কানাকানি ড়ে গেছে । ছেলে মেখে বুড়ো 
জোগান সবাই বল্‌০ে১বাব। ভ্ডেকেচেন। 


শিক তি ইত এিসপস৯ সপ পি পল সিল অর িকিলিমু লী এ 


। ২৩শ ভাগ, হয় থণ্ড 
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সৈনিক 
রক্ত দেবার জন্তে। 

দলপতি 
না, টান দেবার জন্যে । 

পুরোহিত 


দেখ, বাবা, ভালো করে? ভেবে দেখ, সমস্ত সংসার 
যার চালায় মহাকালের রখের রশির জিম্মে তাঁদেরই 
পরে। 
দলপতি 
ঠাকুর, সংসার কি তোমরাই চালাও ? 
পুরোহিত 
ত। দেখ, কাল খারাপ বটে, তবু হাঞ্জার হোক আমর! 
ত ব্রাহ্মণ বটে? 
দলপতি 
ন্্রীমখায়, সংসাৰ কি তোমরাই চালাও ? 
মী 
সংসার বল্তে ত তোমরাই । নিজগ্ুণে চল, আমরা 
চালাক লোকেরা বলে' খাকি আমরাই চালাচ্ছি । তোমা- 
দের বাদ দিলে আমবা ক'নই বা আছি! 
দলপতি 
আমাদের বাদ দিলে তোমর। যে ক'জনাই থাকনা, 
খাকৃবে কি উপায়ে? 
ম্ত্রী 
হা, উ।, সে তঠিক কথ|। 
দলপতি 
আমবাই ত জোগাচ্চি অন্ন, তাই খেয়ে তামরা বেঁচে 
আছ; আমরাই বুনচি বন, তাতেই তোমাদের লজ্জা 
চা 
সৈনিক 
সর্বনাশ ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত 
জোড় কণে' বলে" আম্ছিল, “তোমরাই আমাদের অব্- 
বন্ধের মাশি+”। আজ একি রকমের সব উল্টে বুলি! 
আর ত সহা হয় ন|। 
মন্রী 
( সৈনিকের প্রতি) চুপ কর। ( দলপতিকে ) সর্দার, 
আমরা তত্ে।যাদের জন্তেই অপেক্ষা কর্ছিলুগ। মহাঁ- 


২য় সংখ্যা] 
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কালের বাহন তোমরাই, সে কথ। আমর। বুঝিনে, আমরা 
কি এত মুড? তোমাদের কাঁজট1 তোমর। সাধন করে" 
দিয়ে যাও, তর পরে আমাদের কাজ করুবার অবসর 
আমরা পাব। 
দিপতি 
আয় রে ভা, সবাই মিলে টান দে! মরি আন 
বাঁচি আজ মহাকালের রথ নড়াবই। 
মন্ত্রী 
কিন্ত সাবধানে রাস্তা ৰাচিঘে চে'লো। 
বরাবর রথ চলেচে সেই বাস্তামন। 
উপর এসে না পড়ে যেন। 


যে-রাস্তায় 
আমাদের থ[ডের 
দলপতি 
বথেব পরে রী আছেন, রাল্তা ভিনিউ  ঠাঁউরে 
নেবেন, আমব! ত বাহন, আমরা কীইবা বুঝি। আয় বে 
সবাই ! এ দেখ চিস্‌ বথের চূড়ায় কেতনটা দুলে" উঠেছে, 
স্বয়ং বাবার ইসারা। হয নেই, আয় সবাই ! 


পুরোহিত 
ছুলে বেছু'লে! রশিছুলে! ছি,ছি! 
নাগবিকগণ 
হায়, হায়, কি সর্বনাশ ! 
পুবোহিত 


চোখ বোৌজ রে তোরা সবাই চোখ বোজ, ক্রুদ্ধ মহা- 
কালের মুর্তি দেখপে তোরা ভন্ম হয়ে যাবি 
সৈনিক 
ওকি ও! একি চাকারই শব্ধ নাকি? ন| আকাশ 
আর্তনাদ করে" উঠল? 
পুরোহিত 
হতেই পারে মা। 
নাগরিক 
এ ত, নড়ল যেন! 
সৈনিক 
ধুলো! উড়েচে যে! অন্যায, ঘের অন্যায়! বথ 
চলেচে! পাপ! মহাপাপ! 
শৃদ্রদল 
জয়, জয় মহাকালের জয় ! * 


রথঘাত্রা 
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পুরোহিত 
বাই ত, এ কি কাণ্ড হ'ল। 
টৈনিক 
ঠাকুর, হুকুম কর। আমাদের সমস্ত অন্বশঙ্ন নিয়ে 
'এই স্মপবিত্র বথচল। বন্ধ কবে? দিউ | 
পুবোতি 
সাহস হয না। বাব। স্বয়ং যদি 
খোয়ান্‌ আমাদের হুকুমে ভাব 


হুণুম করুতে 
উচ্ছে কবে? জাত 
গ্রায়শ্চিন্ হবে ন|। 
* সৈনিক 
তা হলে ফেলে দিই আমাদের অস্ব। 
পুবেহিত 
আমান আমিও ফেলে দিই আমাৰ পুঁথিপত্র ! 
নাগবিকগণ 
আমর। যাই সব নগর ছেড়ে! মস্্ী-মশায় তুমি কি 
করুবে ? কোথায় যাচ্চ ? 
মন্ত্রী 
আমি যাচ্চি ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরুতে। 
নমৈনিক 
ওদের সঙ্গে মিল্বে? 
মী 
ত| হলেই বাব। প্রসন্ন হবেন। স্পষ্ট দেখচি ওরা 
যে আজ তার প্রসাদ পেয়েচে। এ ত স্বপ্প নয়, মায়া নয়। 
ওদের থেকে পিছিয়ে পডে" আজ কেউ মান রক্ষা করৃতে 
পারবে না, মান ওদের সঙ্গে থেকে। 
সৈনিক 
কিন্তু তাই বলে' ওদের সঙ্গে সার মিলিয়ে বাঁশ ধরা! 
ঠেকাবই ওদের । দলবল ডাকৃতে চল্লুম। মহাকালের 
রখের পথ রক্তে কাদ। হয়ে যাবে । 
পুরোহিত 
আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব মন্ত্রণা দেবার কাজে 
লাগতে পারুব । 
মন্ত্রী 
ঠেকাতে পাবুবে না। এবার দেখ চি চাকার তলায় 
তোমাদেরই পড়তে হবে। 


২২৪ 
সৈনিক 
তাই সই। বাঝার রথের চাকা এতদিন যতদব 
চণ্ডালের মাংস খেয়ে অশ্ুচি হয়ে আছে। আজ শুকধ 
মাংস পাবে। 
পুরোহিত 


এ দেখ, এ দেখ মন্্ী! এবি মধ্যে বথট। রাজপথ 
থেকে নেমে পড়েচে। কোথায় কোন্‌ পল্মীর উপরে 
পড়বে কিছুই বলা পায় না। 

সৈনিক 

এ যে পনপতিব দল ওখান থেকে টীৎকাব করে, 
আমাদের ভাকৃচে ! রঞট। খেন গুদেরই ভাগ পঙ্গ্য করে? 
চলেচে। ওর! ভয় পেয়ে গেচে। চল চল, ওদেব বঙ্ষ। 
করিগে। 

মন্ত্রী 

নিজেদের রক্ষা কর, তার পৰে অন্য কথা । আমার ত 
মনে হচ্চে রথটা ঠিক তোমাদের অন্্রশালার দিকে 
ঝুঁকেচে, ওর আর কিছু চিহৃবাকি থাুবে না। এ দেখ! 


সৈনিক 
উপায়? 
মন্ত্রী 
ওদের সঙ্গে মিলে রশি পর'সে-তা। হলে বক্ষা পাবাব 
পথে রথের বেগটাকে ফিরিয়ে আন। সম্ভব হবে। আর 
দ্বিধ। করুবার সময় নেই । 2 (প্রস্থান) 
সৈনিক 
(পরস্পর )কি কবুবে? ঠাকুর, তুমি কি করুবে ? 
পুরোহিত 
বীরগণ, তোমবা কি করুবে? 
সৈনিক 


জানিনে, রশি ধবুব, ন।, লড়াউ কন্ব? চাকুব, তুমি 
কি করুবে? 
পুরোহিত 
জানিনে, রশি ধরুব, ন। আবার শাপ আগড়াতে 
ব্স্ব? 
১ সৈনিক 
শুনতে পাচ্চ_-হুড়মুড় শব্দে পুথিবাঁট। থেন ভেঙেচেবে 
পড়চে। 


প্রবাসী__ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


, [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক লি লি নিল এ ৯ সপ সপ সপ ৯৩, 


২ সৈনিক | 
চেয়ে দেখ, ওর| টাঁন্চে বলে? মনেই হচ্চে না। 
রথটাই ওদের ঠেলে নিয়ে চলেচে। 
৩ সৈনিক 
পুরুত-ঠাকুধ, দেখড রথট। যেন বেঁচে উঠেচে। কি 
পকম ঠেকে চলেচে। এতবার রথযাত্র। দেখেচি, ওর 
এরকম সজীবমুণ্তি কখনো দেখিনি । এতকাল ঘুমিয়ে 
ঘুমিয়ে চলেছিল, আজ জেগে চলেচে। তাই আমাদের 
পথ মান্চে না, নিজেব পথ বানিষে নিচ্চে। 
২ সৈনিক 
কিন্ত গেল নে»ব। রথখাত্র/ব এমন জর্বানেনে উৎসব 
ত কোনোদিন দ্রেখিনি। এ খে কবি আস্চে, ওকে 
দিজ্ঞাস| করন।, এসবের মানে কি? 
পুরোহিত 
আমরাই বুঝতে পারুলুম না, কবি বুঝতে পারুবে? 
গা ত কেবল বানিয়ে কথ] বলে, সনাতন শান্ত্রেখ কথ! 
জানেই না। 
১ সৈনিক 
শাপ্পের কথাগুলে। কোন্কাঁলে মরে' গেছে ঠাকুর। 
তাই তোমাদের কথ। ভ আর খাটে নাদেখি। ওদের ঘে 
সব তাজ! কথ, তাই শুন্লে বিশ্বাস হয়। 
(কবির প্রবেশ ) 
২ সৈনিক 
কবি, আজ রথধাত্রাযম এই যে সব উপ্টোপাণ্ট। কাণ্ড 
হয়ে গেল, কেন বুঝতে পার? 
কবি 
পারি বৈকি। 
১ সৈশিক 
পুরুতেব হাতে রাজার হতে রথচিল্ল না) এব মানে 
কি? 
কৰি 
ওর। ভূলে গিযেছিল মহাকালের শুধু রথকে মানলেই 
হল না, মহাকালের রথের দরড়িকেও মানা চাই । 
১ সৈনিক 
কবি, তোমার কথা শুনলে হঠাৎ মনে হয়, হত ব| 
একটা মাঁনে আছে, খুঁজতৈ গেলে পাওয়| যায় না। 


হয় মংখ্যা ] 
না কৰি 
গ্ররা বাধন মান্তে চায়নি, গুধু চলাকেই মেনেছিল। 
তাই ব্বাগী বাধনটা উন্মত্ত হয়ে ওদের উপর ল্যাজ 
্াছফাচ্ছে, গুড়িয়ে মাবে। 
পু পুরোহিত 
আর তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান যে দড়ির 
নিয়ম সামলে চল্তে পারুবে ? : 
পু কবি 
হয়ত পাঁরুবে না । একদিন ভাববে ওরাই রথের কর্তী, 
তখনি মর্বার সময় আস্বে। দেখোনা, কালই বল্‌তে 
হ্রু কর্বে, আমাদেরি হাল লাঙল চরুক1 তাঁতের জয়। 
মে বিধাতা মাহ্থষের বুদ্ধিবিষ্া নিজের হাতে গড়েচেন, 
অন্তরে বাহিরে অযৃতরনম ঢেলে দিয়েচেন, তাকে গাল 
পাড়তে বস্বে। তখন এরাই হয়ে উঠবেন বল-রামের 
চেলা, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। 
পুরোহিত 
তখন আবার রথ অচল হলে বোধ করি কবিদের 
ডাক পড় বে। 





কবি 
ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর। 
রথযাজাস্ব কবিদের ডেকেচেন। 
ভিড় ঠেলে পৌঁছতে পারেনি । 
পুরোহিত 
তার চালাবে কিসের জোরে? 
কৰি 
গায়ের কোরে নয়ই। আমর! মানি ছন্দ, আমর! 
জামি এক-কেোক1 হলেই তাল কাঁটে। আমর! জানি 


মহাকাল বারেবারেই 
তারা কাজের লোকের 


২৯১১, 


রথযাঁত! 


২২৫ 





সুন্দরকে কর্ণধার করুলেই শক্তির তরী সত্যি বশ মানে। 
তোমরা বিশ্বান কর কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোর, বা 
অস্ত্রে কঠোর,_-সেটা হল ভীরুর বিশ্বাস) ছুর্বলের 
বিশ্বাস, অসাড়ের বিশ্বাদ। 
নৈনিক 
ওহে কবি, তুমি ত উপদেশ দিতে বস্লে, ওদিকে যে 
আগুন লাগল। 
কবি 
যুগে যুগে কতবার কত আগুন লেগেচে। যা থাকবার, 
তা থাকবেই । 
সৈনিক 
তুমি কি করুবে? 
কৰি 
আমি গান গাব, “ভয় নেই।” 
টসনিক 
তাতেষ্হ'বে কি? 
কবি 
যারা রথ টান্চে তারা চল্বার তাল পাবে। বেতালা 
টানটাই ভয়ঙ্কর । 
সৈনিক 
আমরা কি কৰ্ব? 
পুরোহিত 
আমি কি করব? 
কবি 
তাড়াতাড়ি কিছু করতেই হবে এমন কথা নেই। 
দেখ, ভাব। ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠ । তার 
পরে ডাক পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে থাক। 


স্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. 





স্মৃতির মন্দির__ 


মানুষের মনে যে ম্মতি-মন্দির আছে, তাহ! প্রকৃতির এক অত্াশ্চর্যয 
কাণ্ড। এই মন্দিরে যে কত সহশ্র প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার সংখ্যা নাই। 
যাহার মনের এই-সমস্ত প্রকোষ্ঠ বেশ শৃহ্থলার সহিত সাজান থকে, 
তাহার স্মতি-মন্দিরকে একটি গোছান ভাঁড়ার-ঘর বল! চলে। কোথায় 
কি রহিয়াছে, কবে রাখিয়াছি আর কেনই ব! রাখিয়াছি, ভাঁবিয় 
আকুল হইতে হয় না। প্রয়োজন-মত যাহ! দরকার তাহ! বাহির 
করিয়া লইলেই হয়। 





শ্মৃতি-মন্দিরের দুয়ার 


স্মৃতিশক্তি চ।লন! করিয়া বৃদ্ধি করা যাঁয়। শ্মৃতিশক্তির চর্চা যাহারা 
যত বেশী করে, তাহাদের স্মৃতিশক্তি তত প্রথব। কিন্তু স্মৃতিশক্তির 
চর্চা না! করিয়া ক্রমশঃ এমন অবস্থায় আসিয়। পড়া যায় যে এক 
ঘণ্টা পূর্ব্ে কি করিয়াছি, তাহ! বহুকণ্ট ম্মরণ করিতে হয়। 
. পৃথিবীতে অনেকের আশ্চর্য্য ম্মৃতিশক্তির কখা শোনা যায়। এমন 
অনেক মৌকদ্দমার সীন্সীর কথ! শৌন। যায়, যাহারা অনেক বৎসর 
পরেও কোন এক বিশেষ ঘটনার বা কথাবার্তার সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা 
করিতে পারে । কোঁন কোন লেক কাঁহাক্কে কিকি কথা কেমনভাবে 
ষলিয়াছে, তাহার সমস্ত আবৃত্তি করিতে পারে। ঘাহারা সামান্য 
সামাগ্ঘ ব্যাপারও মনে রাখিতে পারে না, তাহাদের কাছে ইহা! অতি 
আঁশ্তর্ধ্য বলিয়া! মনে হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টার দ্বারা সবই সম্ভব 
হইতে পানে। 

ওয়াশিংটন এবং নেপোলিয়ন তাঁহাদের বিরাট, সৈম্দলের হাজার 
হাজার লৌকের নাম এবং মুখ মনে রাখিতেন এবং তাহাদের নাম ধরিয়া 
ভাকিতেন। একত্রাহাম লিন্কল্ন্‌ জীবনে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা স্তাহার নখদর্পণে ছিল। শিকাগোর এক খবর-কাঁগজ-আপিসের 
বালক-কর্মমচারী সহরের প্রত্যেকটি রাস্তার নাম, অবস্থান, ফাঁয়ার- 
বিগ্রেড-আপিসগুলির নম্বর, অবস্থান, খানার ঠিকাঁন! এবং বড় বড় সব 
আপিসের ঠিকানা মুখস্থ রাখিয়াছে। ইহাও বড় সহঙ্গ ব্যাপার 
ময়, কারণ শিকাগো সহরটি কলিকাতার দ্বিগুণ । 

আমাদের দেশেও এই-রকম অনেক লোৌক আছেন এবং 
ছিলেন। 

চেষ্ট। কবিয়া কেহ নেপৌলিয়ন, রামমোহন, ব! রবীন্দ্রনাথ হইতে 
পারে দা, কিন্তু চেষ্টা করিয়। আমর1 সকলেই স্মতশক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
খুব উচু স্তরে তুলিতে পারি। তাহাতে আমাদের এবং সমাজের 
অনেক লাভ হয়।. শ্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার কয়েকটি প্রকৃষ্ট নিয়ম 
আছে. 


(১) একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে। 

(২) কোন জিনিষ দেখিবার সময় সকল ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাকে দর্শন 
করিতে হইবে-_তাহাঁর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সবই মনের মধ্যে স্তৃতি- 
মন্দিবে গ্রহণ করিতে হইবে। 

(৩) মনের যে ক্ষমত। ছুর্ব্ধল, চাঁলন। এবং ব্যাযাঁম দ্বারা তাহাকে 
সতেজ এবং সবল করিতে হইবে। 

(৪) প্রথম-দর্শনের ফল চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা! করিতে হইবে। 

(৫) মধ্যে মধ্যে গত-ঘটনাবলীর মনে মনে পুনরাঁলোচন! রুরার 
প্রয়োজন আছে। 

(৬) নিজের স্মৃতিশক্তির উপর বিশ্বাস করিতে হইবে। কাগজে 
লেখ। নোটের উপর ভরস! কর! ঠিক নয়। 


পাপা পাশ পচ 





স্বৃতিমন্দির-_ন্থৃতি-প্রকোষ্ঠগুলি দেশিবার জিনিষ 
(৭) কোন ঘটনা মনে রাখিতে হুইলে--কি ঘটনা, কখন ঘটিল, 


কোথায় এবং কেন ঘটিল, কে কে ইহার সহিত জড়িত, ঘটনার ফল কি 
হইল, ইত্যাদি সবই মনে রাখিবার চেষ্টা কর! দর্কার। 

(৮) ম্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকে কাঁজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে-- 
তাহ! না হইলে ইহার কৌন দর্কার নাই। বাজে এবং অপ্রয়োজনীয় 
বিষয় মনে করিয়! রাখিবার তেমন দর্কার নাই। 

"আমার শ্মৃতিশক্তি নাই” বলিয়! ছুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। 
কারণ হুনিয়মে গেষ্টা করলে সকল লোকেরই শ্বৃতিশক্তি সতেজ 
হুইবেই। তবে !যেমন-তেমনভাবে ইহ! করিলে চলিবে ইনি 
জন্ত রীতিমত সাধন! গুয়োজন। 


ইয় সংখ্যা] 


পাস্িপাসসি্শাসি 





াসিপাসিপ 


, ভবিষ্যৎ বরফের যুগ--.. 


কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, মনে হয়, কিছুদিন পরে পৃথিবীময় 
আর-একটা বরফের যুগ আসিয়া পড়িতে পারে। সমস্ত পৃথিবী বড় বড় 
বরফের চাপে ভরিয়া! যাইবে এবং তাঁহাদের চাঁপে বর্তমান সভ্যতার সকল 
রকম কীর্তি লোপ পাইবে। 








কাণ্ডেন ম্যাক্মিলানের জাহাজ “বাওদোইন” বরফের মধ্যে 


কাণ্ডেন ডোনাল্ড, ম্যাক্মিলান এই প্রশ্নের বিশদ আলোচনা 
করিয্পাছেন। ম্যাকৃমিলান সাহেব ১৯*৮ সাল হইতে ১৯২৩ সাল 
পর্যন্ত উত্তর মেরু প্রদেশে ৮ বার গিয়াছেন। 





ভবিষ্যৎ বরফের ধুগের কল্সিতচিত্র--মান্ুষের তৈরী ঘর বাড়ী 
কেমন করিয়া বরকে চাপা পড়িয়। য।ইবে, তহাই 
দেখান হুইয়াডে 


পঞ্চশ্ত--ভবিধ্যৎ বরফের যুগ 


পে সপাস্পাস্পাসিপাস্পাস্পাস্পিপাস্স্া আপাসিপাস্পিলাস্সিপা 


২২৭ 


আমেরিকার অনেক ভূতত্ববিদ বলিতেছেন ষে আমেরিকা! একটা 
বরফের যুগের শেষে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার আরম্তে উত্তর- 
আমেরিকার ৪,**০,***, বর্গমাইল জমি বরফে ঢাক! ছিল-- এবং 
ইহা ৫*০,***, বছর পুর্বে আরম্ভ হয়। এই সময়ের মধ্যে 
বরফের চাপ মাঝে মাঝে অত্যধিক বাড়িয়া! উঠিত, এবং এই আবস্থ। 
প্রায় ২৬,*** বছর করিয়। থাকিত। 








ভবিষ্যৎ বরফের যুগের লোকেরা বোধ হয় 
এইরকম পোষাক পরিবে 


কাণ্ডেন ম্যাক্মলান বলেন যে অ|লস্‌ পাহাড়, আলাক্ক!, ইত্যাদি 
স্থানে বরফ কমিয়! আসিতেছে, এবং লোকালয় হউতে ক্রমশঃ দুরের 
প্রদেশে চলিয়া! যাইতেছে । কিন্তু উত্তর মেরুপ্রদেশে গ্নেসিয়ার ক্রমশঃ 
আগাইয়া আসিতেছে । গত ৭* বছরের ম্যাপ এবং বিববণ দেখিলে 
ইহ| বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যার। উত্তর প্রদেশসমূহে ( আমেরিকায়) 
ক্রমশঃ বেশী বরফ-পাত হইতেছে । সমস্ত পাহাড় উপত্যকা! বরফে 
ছাইয়া৷ যাইতেছে, তাহার সঙ্গে গাঁছ-পল! জীব-জস্ত সব মরিয়া 


" যাইতেছে । উত্তর আট্লার্টিকেও বরফের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া 


চলিয়।ছে। 

খ্রিন্লাগ্ডের জমির পরিমীণ ৩**,০** বর্গ মাইল, তাহার ৪**,*** 
বর্গমাইল বরফে ঢাকা । বাকি ১**,*** মাইল বরফে ঢাকিয়! গেলে 
তাহার ফল আরে! অনেক স্বানে ছড়াইবে। এল্স্মেয়ার ল্যাওও ক্রমে 


২২৮ - প্রধাসী-- অগ্রহায়ণ, ১5৪৯ ( ২৩শ ভাগ, হর ধর 





বরফে পূর্ণ হইতেছে। এই-সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়! গেলে বরফের চাঁপ ক্রমশঃ 
সমুস্ত্রের জলে পড়িবে এবং বরফের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় লোকালয়ের 
দিকে ভাঁসির়া আসিতে খাকিবে। তাহীতে ষে কত জাহাজ এবং 
কতলোকের প্রাণ নষ্ট হইবে তাহার সংখ্যা নাই। কাপ্ডেন ম্যাক্মিলান 
বলিতেছেন ষে এই বরফের বিস্তৃতির গতির পরিমাণ জ্রীনিতে পারি'্ল 
হিসাব করিয়! বলা যাইবে যে আর কতদিন পরে উত্তর-আমেগিকা 
একেবারে বরফে পূর্ণ হইয়! যাইবে । তিনি পুঞ্ররায় উত্তর-মেরুর দিকে 
যাত্র। করিয়াছেন_-বরফের বিস্তৃতির গতি নিরূপণ করিবার চেষ্টায়। 
ভাহার আশ। আছে -য তাহার এই চেষ্টা পূর্ণ হইবে। 
নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়। তিনি দেশের এবং মানুষের কল্যাণের জন্য 
বার বার নিজের জীবন বিপন্ন করিতেছেন। স্বাধীন জাতির লোক 
বৰাচিতে জানে বলিয়া! মরিতেও ক্রানে। বিদেশের লোক আসিয়! 
আমাদের গৌরীশস্করশৃঙ্গে আরোহণ করিবার চেষ্ট। করিতেছে । অথচ ্ 
আমর! মরার মত বসিয়া আছি । ই ই 
টি “ঈগল্‌ ট্যাপত'_উৎসব-সময়ে এই ছবি আকা হয় 






8৮ 


লালমান্ুষদের কথা _ 


আমর! আমেরিকার লীল মানুষদের গল্প অনেক কিছুই পড়িয়ছি । 
এই লাল মান্বষের| ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। তাহারা বে-সমস্ত 
জঙ্গলে বাস করিত, ক্রমশঃ শ্বেতাঙ্গরা সে-সমস্ত দখল করিতেছে । তাহার 
ফলে লাল মানুষেরা ক্রমশঃ সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া লয় 
পাইতেছে। 





বালির উপর আঁকা তীর-মানুষের ছবি 


একদন লাল মানুষ 
এই লাল মানুষদের মধ্যে নানাপ্রকার ভৃত-প্রেত পুজার 
«পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ্ 
লালমানুষদের মধ্যে যাহারা বৈদ্য_ তাহাদের সকলেই মানিক চলে। 
কারণ বিপদে তাহার! ভূতপ্রেতদের তাঁড়াইয়। দিয়! দেশে শাস্তি আনে। 
নানারকমের মন্ত্রতাস্ত্র হবার এই কাজ করিতে হয়। কোন উৎসব 
উপলক্ষে ইস্থাদ্দের মধ্যে নানাপ্রকারের চিত্র আকার পদ্ধতি আছে। 
এই-দমস্ত ছবি স্য্যোদয়ের পরেই স্থরু করিয়! হুরয্যাপ্তেব পূর্বের সারা 
করিতে হ্য়। ইহা! শান্ত্রের বিধান-_কাজেই ইহার নড়চড় হইবার . 
জে নাই। সবরকমের রোগ শোক দুঃখ কষ্ট আনন্দ নিরানন্দের জন্য 
* বিভিন্নপ্রকারের ছবি আঁকিবার পদ্ধতি আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই ছবি 
বালির উপর আকা হয়-_তবে যদি বালিতে কুবিধা ন! হয়, তাহ! হইলে 
হরিণের চামড়ার উপর আঁকা হয়। কয়েকটি চিত্রের নমুন! দেওয়া 
হইল।- 





- যুগের পর যুগ ধরিয়! জামেরিকার লাল মানুষেরা এই নাই-সিল্‌- 
ক ইডআই-ইশির অর্থাৎ রামধন্ুর ছবি আফিয়া আসিতেছে 


হয় সংখ্য। ] 





হ।স্‌-কা-ইশি এবং ছ বৌয়। 

কিছুদিন পুর্বে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে ল।লমানুষদের একটি বিশেষ 
উৎসব হয়। তাহাতে তাহাদের আদিম কালের নানাপ্রকার আচার 
ব্যবহার দেখিবার জন্য হাজার হাজ।র লৌক জন| হয়। এই উতনবে 
ছইজজন সর্দারের ছবি তোলা হয়। একজনের নাম হাঁস্কাইয়।সি_ 
ইনি নাঁভাযোশ প্রদেশের সর্ববাপেক্গ। অধিকবয়ন্ক বৃদ্ধা। আর একজন 
ছুবোয়৷ (7) 0০15 )--সীমান্ত প্রদেশের ণ্যে স্কাউট। এই ছুইঞ্জন 
লোক বহুকাল ধরিয়া! একে অন্যের প্রাণবধ করিবার জন্য ঘুরিয়াছিল-__ 
একে অন্যের পরম শত্রু ছিল। বর্তমানে ইহাপ। পরম শান্তভাবে বসিয়া 
-আছে। 





সাদ] জমির উপর রঙীন বালি দ্বারা আঁকা রামধনু 
- লালমানুষদের এই-সমস্ত ছবি, অনেকের ঃতে, পৃথিবীর যে কোন 


সভা দেশের চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে ৷ এই-স্মনস্ত চিত্র 
দেিলে প্রাচীন শ্রীদ আযামিরিয়ার কথা মনে হয়। চিত্রের প্রত্যেকটি 
রেখার মধ্যে কিছু না কিছু অর্থ আছে। কিন্তু আশা আছে শ্বেতাঙ্গ 
সভ্যতার স্সিগ্ধ আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লালমানুষদের সকল চিহ্ন 
ক্রমশঃ লোপ পাইবে। হয়ত ছু-একটা! চিত্রের নমুন! মিউজিয়মের এক 
কৌণে টাঙ্গান থাকিবে । রর 


পি 


পঞ্চশন্ত__ফীতের কস্রত্‌ 


২২৯ 


২পোসটিপাই পিপি পি পাটি পাসিকাসি পাটিপািপাস্মিপাি প৯৯াসি পরা পি পি পা পি সিসি 





ঈীতের কসরত 

মানুষের চোয়াল ভয়ানক শক্ত এবং জৌর।ল। আমর! অনেকেই 
সার্কাসে দেখিয়াছি যে একজন লোক দীতে করিয়! খুব ভারী জিনিষ 
মাটি হইতে উত্তোলন করে। সামান্ত একটু চেষ্টা করিলে জনেকেই 





গ।স্‌ লেসিস্‌ দাঁতের জোরে লোহার শিক্‌ ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছেন 


দীতে বেশ জোর করিতে পারে, এবং খুব ভারী জ্রব্য তুলিয়া অনেককেই 
অবাক করিতে পারে। সাম্‌নের ্ীঁত অপেক্ষা পাশের দাতের শক্তি 
অনেক বেশী। হাত অপেক্ষা দত দি কোন জিনিষকে বেশী শক্ত 
করিয়া ধর। যায়। াতের-ধরার ওজনও হাতের-ধরা ওজন অপেক্ষা 
অনেক বেণী হয়। শক্তিশালী লোকে দীতের সাহায্যে ৩** পাউও, 
ওজন দিয়া ধরিতে পারে। সাধারণ ফোরাল ব্যাক্তি মাটি হইতে ২৬* 
পাউণ্ড ওজনের জিনিষকে, তাহীর শরীরের সমস্ত পেশীতে জোর দিয়া, 
তুলিতে পারে) ফঁতের ব্যবহার যত বেশী হইবে, তাহার জোর 
ততই বেশী হইবে। ছেলেবেলা হইতে যাহার! সকল থাচ্য দাত দিয় 
ভাল করিয়। চিবাইয়! খায়, তাহাদের দাত সকল সময়েই বেশ জোয়াল 
থাকে। দীতের অযত্কে অনেকেই নানাপ্রকার অন্ত রোগে কষ্ট গায়। 
ব্যানাকষ দ্রীত এত পাবা ?ম বাদাম ভাত! দুরের কখা, একটু শক্ত 





পিয়ানে। এবং বাদক গাঁস্‌ লেসিসের দে ঝুলিতেছে 


রুটিও তাহ।রা চিবাইয়। খাইতে পারে না। ইহ। ছেলেবয়সের অযষ্ধের 
গুভফল | অনেকে তাহাদের ছেলে-মেয়েদের দাঁত দিয়! বাদাম 
ইত্যাদি শক্ত জিনিষ ভাঙ্গিয়৷ খাইতে মানা করেন। তাহাদের ধারণ! 
ইহাতে দত খারাপ হইতে পারে। ইহা ভুল ধারণা । শক্ত জিনিষ 
দাত দিয়! ভাঙ্গিলে মুখের এবং চৌয়ালের অনেক শির! এবং পেশী 
শক্ত হইবে এবং মুখের জোর বাঁড়িবে। জস্তরা সকল জিনিষই দ্ীতের 
সাহায্যে ভাঙ্গে বলিয়া তাহাঁছের দাতের এবং মুখের জোর এত 
বেশী। রহ 

যাহারা নরম খাবার ছাঁড়। অন্ত কিছু খাইতে পাবে ন।, তাহা র। 
যদি আমে ক্রমে শক্ত খাবার চিবাইয়। খাইবার অভ্যাস করে, 
তবে তাহাদের দাতের জোর ক্রমে ক্রমে বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে 
হজম-শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে । দেখ! গিয়াছে একজন লোকের দাতের 
চাপ এমনি করিয়। তিরিশ পাউগু. পধ্যস্ত উঠিয়াছে_ ইহতে সময় 
লাগিয়াছিল নাত্র তিন-চার মাস! 

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে কিছুকাল পুর্বেব এক রকম বুনে! বাদাম 
হইত--তাহ। ভাঙ্গিতে প্রায় হইতে ২** চাপ প্রয়োজন 
হইত। এ প্রদেশের লোকের! এ বাদান দাত দিয়। ভাজিয়। খইত-_ 
সেইঞন্য এখানের লোকেদের দাঁতের অস্বাভাবিক গোর ছিল। 
এখন এ বাদামের চাষ হইতেছে-_কিস্তু তাহার খোসা এখন সামান্ঠ 
চাপে নষ্ট হইয়৷ যায়--কাঁজেই আর দ(তের বেশী জোরের দর্কার 
হয় না। 

দাতের ব্যায়াম করিয়! দাতের জোর কি ভয়ানক বাড়ান যায় তাহ! 
ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। একটা কাঠের কড়ি হইতে আট- 
ইঞ্ি-পৌতা একটা লোহা দাত দিয়। ভাঁঙ্গিয়। ফেলা বড় সোজ! 
কথা নয় । পিয়ানো-বাদককে পিয়ানো-সমেত দঁড়ে বসাইয়া দাঁতে করিয়া 
শৃন্যে বেশী-কিছুক্ষণ ঝুলা ইয়া রাখাও রাম-শ্যামের কাজ নয়। যিনি এই 
কাজ ছুটি প্রায়ই করেন-- তাৰ নাম গাসলসিস । 


১৩৩ 


প্রবাসীস্অগ্রহায়ণ, ১৩৩ 


৬১ পাছি পা পাটি পাস পাস সিপাসি প ৯-পাছি পাছি পাসিপাসিপাসিপা ৯ পাস্পিপাস্িপাস্টিপাস্টিপাসি ৫৯৩ ৯ পািপাশিপাসটি পাস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাটি 





দাঁত ঘদি নীরোগ থাকে, তবে সকলেই হাড়, বাদাম . 
ইত্যাদির মত শক্ত শক্ত জিনিষ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে 
পারেন, তাহাতে অপকার কিছুই হইবে না 
উপকার হইবার সম্ভাবন। পুর! মাত্রার আছে। 


মামির” অভিশাপ 


তুতান্থামেনের মামি উদ্ধার করিবার কিছুক!ল 
পরেই লর্ড ক।র্নার্ভন্‌ ম।র1 গিয়াছেন। ইহার পুর্বে 
অনেক লেক বিশেষে বিশেষ মামির অধিকারী হইয়|- 
নানীপ্রকার ছুঃথ কষ্ট বিপদ আগ্দ্‌ ভোগ করিয়াছেন 
অনেকে আবার মারাও গিয়াছেন। এই-সব দেখিয়া 
শুনিয়া! অনেকে মনে করেন যে মামিদের উপর কোন 
এক দৈবশক্তি ক্রিয়া করে, যাহা মামির চির- 
নিদ্রার ব্যাঘাতকারীকে নানীপ্রকারে বিপদে ফেলে। 
লোকে ভাবিয়! পায় না, যে, ৩*** বছর পূর্বের মৃত 
কবরস্থিত মামি কেমন করিয়। এই মহৎ অনিষ্ট সাধন 
করিতে সক্ষম হয়। 

ব্রিটিশ মিউজিয়মে, ইজিপ্টের একটি মামির বাকের 
এক টুক্‌র৷ কাঠ আছে-তাহ। থিবস্‌ সহরের মন্দিরের 
একজন পুরোহিতপত্বীর। এই কাঠের টুক্রা অনেক 
লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে বলির! শোন! যার। 
ইঞ্সিপ্টলজিষ্টদের মতে এই পুরোহিতপত্বী খুষটপূর্বব 
১৬** অন্দে বাচিয়! চিল। এই কফিনের টাঁক্নায় একজন মৃত নারীর 
মুখ ন।না-রঙে আঁক! আছে। একজন ইংরেজ প্রথমে ইহা! ক্রয় করেন। 
কাইরে। পৌছিব।র পূর্ব্বেই তাহার হাত বন্দুকের গুলিতে উড়িয়া! যায়। 
তার পর তিনি খবর পাইলেন তাহার সমস্ত ধনসম্পতি নষ্ট হইয়াছে। 
অবশেমে তিনি নান! ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । 
ইহার কিছুদিন পরেই তাহার সঙ্গীও মারা গেলেন। তার পর এই 
কফিনের বাঞ্সর ঢাকৃনি একজন ইংরেজ মহিলার হাতে আসে। 
তাহাকেও নানাপ্রকার ছুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়। একদিন একজন 
অতিথি এই ভদ্রমহিলার গৃহে আসেন-__তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া কেমন 
একট। অন্বত্তি অনুভব করিতে থাকেন। তার পর কফিনের ঢাঁকনি 
দেখিয়া তিনি চম্কাইয়। উঠিলেন এবং তাড়াতাড়ি উহা! বিদায় করিয়া 
দিতে বললেন । 

এই ঢাকৃনির একখানা ফোঁটে। তোলা হয়। ফোটোতে মূর্তির চোখ 
দেখিয়। মনে হইত ষেন তাঁহ| একট। বিষাক্ত ঘ্বণায় ভরা । এই কফিনের 
বাল্পর ঢাকৃনি আরে। অনেক হত ঘুরিয়। অবশেষে মিউজিয়মে যাঁয়। 
সে সেখানে কাহারো কোন অনিষ্ট না করিয়াইবাস করিতেছে। 

একটি কাষ্ঠনিন্দ্িত গৌতম-বুদ্ধের মুর্তি সন্বদ্ধে এমনি একটা কথ! 
শোন! যায়। ভারতবর্ষে এক জাহাজের কাণ্তেন তাহা ক্রশ্ন করেন। 
ইংলগ্ডে পৌছিবার পূর্বেই হঠাৎ অকারণে জাহীজে আগুন লাগে। 
জাহাজের লশ্বরের। বুদ্ধমুর্তিকে জলে ফেলিয়া দিবার জন্য জেন করে। 
যাহ। হউক কোনরকমে জাহাজকে লিভারপুলে টানিয়। লইয়! যাওয়া 
হয়। কাণ্ডেন তখন এই বুদ্ধমূর্তিকে জলে ভাদাইয়া লইয়া তীরে 
লইয়। যান। কিছুকাল পরেই তাহার মৃত্যু হয়। কাণ্তেনের মৃত্যুর 
পর কাণ্তেন-ছুহিতা বুদ্ধমর্তিকে ঘরে রাখেন কিন্তু চাঁকর-বাকরের! 
গোলমাল আস্ত করিল। কেহ বলিল মূর্তি চলিয়! বেড়ায়, কেহ বা 
বলিল মুর্তি চারিদিকে তাকাইয়! দেখে। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাঁও ভীত 
হইব! উঠিল । বাড়ীতে কোন বাহিরের লোক আসিলে সেও এই 





এই বুদ্ধমূত্তিকে যে কেহ স্থানাস্তরিত করিবার চেষ্ট। করিয়াছে, 
তাহারই সর্ধবনাশ হইয়াছে 


মুর্তি দেখিলে ভয় পাইত। অবশেষে ১৯১১ সালে এই মূর্তি লগ্ডনের 
এক মিউজিয়মে দান কর! হয়। 

এক' হীর| সম্বন্ধেও এইরকম কথ চলিত আছে। হারাটির 
ইংরেজী নাম [1107০ 1)1917070. কেন এক হিন্দু মন্দিরের এক 
মুর্তির কপাল হইতে ইহা! থুলিয়া লওয়া হয়। ১৭ শতাববীতে 
টাভগর্ণিয়ের ইহ। প্রথম ইউরোপে লইয়! যান। ইউরোপে পৌছিয়াই 
তাহার অবস্থা! ভয়ানক খারাপ হইয়1 যায়। অবশেষে তিনি এই হাব! 
চতুর্দশ লুইকে বিক্রয় করেন। রাজ! লুই ইহা ভাহার প্রিয়পাত্রী 
মাদাম মন্থশেন্কে দি করেন। মাদাম এই হীরা পাইবার 
অল্পক।ল পরেই রাজার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন। তাহার পর 
রাজকুমারী লাম্বেল্‌ এই হীরার মালিক হন। ফরাসী বিজ্রোহীদলের 
হাঁতে ঙাহার মৃত্যু হয়। তাহার পর ফাল্স্‌ নামে একজন ফরাসী ইহ 
পায়। চৌধ্য অপরাধে দণ্ডিত হইবার ভয়ে সে ইহা! বিক্রয্প করিয়! দেয় 
এবং অবশেষে সে অনাহারে মরে । ১৮৩* সালে ইহা! হেন্রি টমাস 
হোপ নামে একঞ্জন ইংরেজ ক্রয় করেন। তাহার পৌজ লর্ড, 
হোপ ইহার অধিকারী হইয়া! নান দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। এই হোপ 
ডায়মণ্ড কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই । অনেককে 
ইহা! সর্ববস্বাস্ত করিয়াছে। অনেককে পাগল করিয়াছে, অনেককে হত্য। 
করিয়াছে। অনেক. ক্রোরপতি, বণিক্‌, রুশীয় রাজকুমার ইত্যাদির 
সর্বনাশ করিয়া ইহা একজন আমেরিকান ক্রোরপতির স্ত্রীর হাতে 


২৩১ 





ইজিপ্টের রাণী ক্রিওপেটণর কবরের ছুয়ার _ 
এইসব এখন যাদুঘরে আছে 


আসে। কিছুদিন হইল তাহার একমাত্র পুত্র মারা গিয়াছে। প্রাচ্য 
দেশের এই সমস্ত মামি, দেবমন্দিরের মুর্তি ইত্যাদি দ্রব্যের মধ্যে সত্যই 
কোন প্রকার শক্ত নিহিত আছে কি না কেহ বলিতে পরে না; 
বৈজ্ঞনিকেরাও এখনও ইহার কোন ব্যাখা! করিতে পারেন নাই। 


পুরাণকালের চিকিৎসা-শাস্ত্র 


ইছুদি ধর্দরতত্ববিদেবা "একটি পুস্তকাগার শ্বাপন করিয়াছেন। 
এখানে ৪**** পুস্তক এবং ৪২** পুখি আছে। এই-দকল প.খির 
মধ্যে ১৪** খুঃ অবের একজন ইহুদি বৈদ্যের লিখিত একটি পঁখি 
আছে। ইহাতে প্রায় ১৩** রোগের ব্যবস্থা আছে। 

বিছার কামড় সম্বদ্ধে আছে_- 

যদি গাধার পিঠে চড়া অবস্থ।য় কোন লোককে বিছয় কাম্ড়ায়, 
তবে সেই লোক যদি তৎক্ষণাৎ গাধার ল্যাজের দিকে মুখ করিয়! বসে, 
তবে কামড়ের জ্বাল৷ গাধার দেহে প্রবেশ করিবে । এই ইহুদি বৈদ্য 
“আব্রাহাম” নামে খ্যাত। তিনি আর্ব-নারীদের ধাত-মাজ। সম্বন্ধে 
বলেন - কচি বাদ।ম-গাছের (যাহাতে একবারও ফল ফলে নাই) 
ছাল দিয় আরব-নারীর! দীত মাজে। ইহাতে দাতের ব্যথা দূর হয় 
এবং দাত শাদা থাকে । | 

কানে ব্যথা সে সময়েও মাঝে মাঝে হইত। তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা 





ইন ধর্মত ববিদ্দিগের পাঠীগ।র 

--জলপাই-গাছের সরু শিকড় জলে সিদ্ধ কবিতে করিতে তাহার বান্প 
কানে লাগাইলে কানের ব্যথা .দুর হয়। চুল ওঠ! বন্ধ করিতে হইলে 
শশকের চর্ব্বি এবং মজ্জ। চাম্ড়ায় ঘমিতে হইবে। 

২*ট হাসের ডান চোখ নঙ্গে রাখিলে পথে দহ্থাভয় দূর হইবে । 

অনিদ্রু। রোগ দুর করিতে হইলে রোগীর বালিসের তলায় কাল- 
কুকুরের দাত রাখিতে হইবে। 

পু ধিখানি হিক্র ভাষায় লেখা, এবং কাগজ এত পাৎল! যে তাহা 
পড়া বেজায় শক্ত । 


জার্মানির অর্থ-সমস্তা_- 


বর্তমান সময়ের জন্দ্দানির অর্থ-সম্কটে বথা সকলেই জানেন । এই 
অর্থসঙ্কটের জন্ত সেখানের লোকের ছুঃখ-কষ্টের অবধি নাই। যুদ্ধের 
পূর্বে দেশের সচ্ছল অবস্থার তুলন! ছিল ন! বলিলেও চলে ; কিন্ত যুদ্ধের 
পরে আজ সেই দেশের ছুঃখ-কষ্টের তুলনা নাই। একথণ্ড রুটির জন্য 
লোকে হাহাকার করিয়। বেড়ায়। বাজারে আজ জন্ীন মার্কের কৌন 
মূল্য নাই। এক পাউ্ডে অর্থাৎ প্তীমাদের দেশের ১৫২ টাকায় আজকাল 





বর্তমান ঘোড়ার নালের দামে ১* বৎসর পূর্বে জার্খ্ব। নিতে 
একটি ঘোড়া পাওয়া! যাইত 


প্রবাসী-্পঅগ্রহথায়ণ, ১৩৩* 


-স্তবস্থা আরো! 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


« কোটা মার্ক পাওয়! 
যায় । এই অবস্থার 
উপর করাসীর! রূর- 
প্রদেশ দখল করিয়! 






জান্মানিতে একমুঠ। আলুব বর্তমান দ।মে ১ বংসর পূর্ব্বে 
এক গড়া আলু পাওয়া যাইত * 





পপ পাপন ৮ পেশা ০ তিল ও তক? শীশ্িশিতপিশীপাি নীতি পিসীকিশািসিশ 2 


বর্তমানে একখান! রুটির যা দ।ম-দণ বৎসর পুর্ব জার্দানিতে 
সেইদামে একখন! মে।টর-গাঁড়ী পাওয়া যাইত 





৮৭ কে 


দশ বৎসর পূর্ব তিনটি গরুর যা৷ দাম ছিল--এখন সেই দ্বামে 
এক ভাঁড় ছুধ প1ওয়াও ধর 


সঙ্গীন করিয়। তুলিয়াছে । বর্তমানে-স্বতপ্রাক় 
জঙ্দানির উপর ফরাসীদের বর্ধবরতা দেখি! অনেক সভ্যদেশ অবাক্‌ 
হইয়া গিয়াছে । বল্কান দেশসমূহের এবং আন্টরর়ার অবস্থাও প্রায় 
একইরকম । গত জুলাই মাসে সমগ্র জন্দানিতে ২০,২৪১,৭৪২, 
৯৬৬,০* মার্ক বাজ!রে ছিল। ৪১টি মুদ্্রাযস্ত্রে ২৪ ঘণ্টা কাজ করিয়! 
প্রতিষন্টায় ১৭,৫৬৩,৮১৯, ৪২ মার্ক ছাপা হইত। ইহা ছাড়া 
এানুমিনিয়মের উপর ছাপ। ২১,২**,**০,*** মার্ক ছিল। এই সময় 
হাজার মার্কের কম মূল্যের কোন নোট ডাপান হইত না, কারণ 
তাহাতে খরচ গ্গেণী পড়িত। | 


বয় সংখ্যা] 


কাগজের মার্কের এই বাড়াঁবাড়িতে লোকজনের বেতন অসম্ভব 
রকম বাড়িয়। গিয়।ছে--অবগ্ত তাহাতে লাভ কিছুই হয় নাই-বরং 
কষ্টের মাত্রই বাঁড়িয়। গিয়াছে। বাহার! যুদ্ধের পূর্বে জর্দান ব্যান্কে 
'মার্কের দরে টাকা জম! রাখিয়াছিল--এবং জমার সুদে আরামে দিন 
কাটাইত, তাহাদেরই অবস্থা! বর্তমানে সর্ববাপেক্ষ! থারাপ হইয়াছে। 

দশ বছর পুর্বে ক্বর্নানিতে যে পরিবারের আয় বার্ষিক ২৫,১৯৯, 
মার্ক ছিল তাহাদের লোকে ধর্না বলিত-_কিস্তু বর্তমানে এ দামে 
সামান্ত একট! বাজে জিনিষ ক্রয় করিতে পার! যায় না। 

রাশিয়াতে এখন নোট ছাপা! প্রায় বন্ধ আছে। বর্তমানে রাশিয়ার 
একখানা ১০-রাবল্‌ গোল্ড-নোটের দাম বাঁচারে ইংবেজী পাউগু, ্টালিং 
অপেক্ষা! বেশী বলিলেও হয়। 

ছবিগুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, বর্তমানে জার্মান মার্কের মূল্য 
কি প্রকার । 


মুক-অভিনয়ে পন রাজ্যের দৃষ্ঠা-_ 
গ্যারিসে একটি মুক-অভিনয়ে এক যাঁদ্বকরের ভূমিকা ছিল। 





৩৪০০০ ১৬ 


পঞ্চশস্ত-__মুক-অভিনয়ে পরীরাজোর দৃশ্য 


০৯পািপািপাস্পস্টিপাসিপিপাসিপাসিপাস্টিপাসিপাসপ সত সপাসিপাসপাস্পিস্িপাস্পাস্িপাশিপাস্ি স্পা সি সপাস্পিপাসিপাসপাস্িপাি পািপাসিপিস্ি সপাস্পস্পিপি 


গাছ বিরল। 


২৩৩ 





পাটি শপ 


রাজনভ। বসিয়।ছে__নাঁনা দেশের দৃতের! যাঁওয়া আদা করিতেছে। 
চারিদিকে লোকজন, চোখ-বল্সানে! ঝাড় লন । তাহার মধ্যে যাঁচুকর 
প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ হাঁত নাড়ি! দিবা মাত্র দর্শকের সাম্নে একটি 
অস্ভৃত পরীরাঞ্যের দৃশ্য হাঞ্জির 'ইইল। পরীরাজ্ের সব মূর্তিগুলিই 
জীবন্ত এবং সচল। সোনার পাখী উড়িয়া যাইতেছে । দ্র্যাগন 
তাহাকে গিলিবার জন্ঘ তাড়া করিয়াছে । ছবিতে দেখুন দৃশ্যটি কি 
চমৎকার । | 








হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


ঞ 
শি 


আশকা-বাঁক। নারিকেল-গাঁছ-_- 


নারিকেল-গাছ সাধারণতঃ সোজাই হয়।' ধাস্কুড়িয়াতে কিন্ত 
একটি নারিকেল-গাঁছ আছে তাহ! সাঁপের মত শীকা-বীকা হইয়। 





আঁকা-বাকা নারিকেল-গাছ 


ফরাড়াইয়৷ আছে। ইহার একট! স্থান এত বেশী বাকা, যে, একজন লোক 
সেখানে ঘোড়ায়-চড়িবার মত করিয়। বেশ বদসিতে পারে। এরূপ 


রী প্রবোধচন্দ্র সাউ 


২৩৪ 


প্রবাসী_ অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাঁকুড়া সারম্বত সমাজের উদ্‌বোধন-পত্র * | 


সপ্তসিদ্ধু প্রদেশে সরশ্বতীব যে স্ততি একদা উদীরিত 
হইয়াছিল, পেই স্ততি আমাদের সীরস্বত সমাজকে পালন 
কর্‌ন। 

যিনি স্থৃতি-জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্রিত্বরপিণী? যিনি সব 
বিচ্যাধিদেবী, জ্ঞানাধিদেবী, বাগখিষ্ঠাতৃদেবী; যিনি 
সংখ্যা-ব্যাখ্যা-ভ্রম-সিদ্ধান্তর.প1) তিনি বরদা হউন ॥ 

জ্ঞান অনন্থ, বিদ্যা অসংখ্য, বাক অগণ্য । অতএব 
সরম্বতীর পৃজা একার সাধা নয়, বহগোগী সমাঙ্জের 
প্রয়োজন । 

রেহ পুজার উপচার ও মুত্র উপাদান সংগ্রহ 
করেন, কেহ বিধিপূবৰক সরম্বতীর স্বরপ ধ্যান করেন। 
ইহারা! সরশতীকে ব্রদ্ধার পত্বীরপে পুজা করেন। কেহ 
নরনারী, জাতিধম নির্বিশেষে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মাঙ্গল্য 
বিলাইতে থাকেন । , ইহার। সর্বতীকে বৈষণবীশক্তির,পে 
পূজা করেন কেহ ছুঃখ ও ছুর্গতি, শোক ও ভয় হইতে 
মুক্ত হইবার এ।ং সখ ও খ্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার কামনায় 
সরস্বতী নামে ছূর্গাদেবীর পূজা করেন। মহারাষ্্র-দেশ- 
সম্বলিত দর্ষিণাপথে বঙ্গের ছূর্গাথুজ। নাই, শারদীয়। 
সরন্বত্তী-পূজা আছে। নিতনি ধ্যানময়ী হইয়া জ্ঞান, 
সমাক্‌ বাঙময়ী হইয়! বিদ্যা, কলনাময়ী হইয়া! কলা। 
অতএব সরস্বতীর মন্দিরে €বেশ-অধিকার সকলেরই 
আছে, কেবল উপচার-পরিভ্রষ্টের নাই। 

সাবস্বত সমাজের অভিধেয় ও প্রয়োজন বল। হইল। 
বকুড়ায় বিনিয়োগ সথ্ঙ্ছে সংক্ষেপে ছুই এক কথা 
বলিতেছি। রি 

আমি.বর্জের বাহিরে বহকাল কাটাইয়। তিনবৎ্সর 
হইল বাকুড়ায় আসিয়াছি। আমার জন্মস্থান বাকুড়া- 
জেলার নিকটে হইলেও এখানে এত বিষয় নৃতন 
.দেখিতেছি যে সেসবের বৃত্তান্ত জানিতে স্বভাব: কৌতু- 
হল জন্মিয়া থাকে । আপনাদের নিকট সেসব পুরাতন, 
এবং পুরাতন বলিয়! হয়ত আপনাদের জিজ্ঞাসার উদয়' 
হয়না। টু ৃ্‌ 


তথাপি পুরাতন যত অজ্ঞাত, নৃতন তত নয়। কারণ 
পুরাতন অতীতে, নৃতন বতণ্নানে; পুরাতন পশ্চাতে, 
নৃতন সন্মুখে ।. কিন্ত, পুরাতনকে আশ্রয় করিয়! বতগ্মানের. 
স্থিতি। অতএব পুরাতনকে ন। জানিলে নৃতন জানিতে 
পারা যায় না। এই হেতু পুরাবৃত্ব ও ইতিহাস চর্চার 
প্রয়োজন । কে চর্চা করিবে? 

সম্প্রতি বাকুড়াজেলার বতগ্নান সীমা ভুলিয়া যান। 


. ইহা প্রাক্কতিক নয়, পুর তন বিভাগও নয়। উত্তর সীমায় 


দামোদর নদ কতকটা প্রাকৃতিক বিভাগ ক্রিয়াছে। কিন্ত, 
পশ্চিমে মানভূমি দক্ষিণে মেদিনীপুর, এবং পুর্বে হুগলী 


“জেলা অল্লে-অল্পে বাকুড়ায় বিলীন হইয়াছে। মধ্যভারতের 


মালভূমির পৃর্কপ্রান্তে মানভূমি, এবং মানভূমির পূর্বে 
বাকুড়া; কিস্ত কোথায় মানভূমির শেষ এবং বাকুড়ার 
আরম্ভ, তাহ। ভূমি দেখিয়। বলিতে পারা যায় না। এই- 
রুপ দক্ষিণে বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও 
উত্কলে বাকুড়া অদৃশ্য হইয়াছে । অতএব দক্ষিণে ও 
পশ্চিমে বাকুড়ার সীমাপরিবতরনের স্থযোগ ছিল। এখান- 
কার পাথর্যা, কাকর্যা, লালমাট্যা, উচুনীচু ভূমি বহ্‌কালা- 
বধি বনভূমি ছিল, এবং পূর্বকালের ঝাড়খণ্ডের পূর্বভাগ 
হইয়/ছিল। “ঝাড়খণ্ড? শব্দের অর্থ বনভূমি। 
জাঙগলদেশবাসী ক্ষভাবতঃ দারণ হইয়া থাকে। 
অনুর্বরা নীরসা ভূমি, হিংন্রপশ, এবং ততোধিক হিং 
দহ্থ্যর বিচরণভূমি হইয়াছিল। দেশের কিয়দংশের 
নাম ছিল, মল্লভূমি। কতকাল পরে, কে জানে; 


 বনবিষুপুরের মল্লরাজগণ দন্্যর আক্রমণ নিবারণ 


অভিগ্রায়ে ঘট্ুপাঁল বা ঘাটোয়াল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
.মন্ভূমির মল্পজাতি বহকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এক 
প্রাচীন মল্লাধিপ কুরক্ষেত্র-যুন্ধে যোগ দিয়াছিলেন। 


* সমাজের আরম্ত-সমাগমে পঠিত। স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষঘূ, 
বিদ্যোৎসাহিনী সভ|, হিতকরী ,সমিতি, প্রভৃতি নামে সারম্বত সমাজ 
আছে। এই-সব সমাজের কাধ্যক্ষেত্র কত বিস্তীর্ণ তাহ! এই উদ্বোধন. 
পত্র হইতে উপলক্ধ হইবে ।--প্রঃ সঃ। 


হয় নথ্যা ] 


২ ৯পসিপাসিপাসিপাসিপসিপািপাসিপাস্ি্াসিপাসি পাম্পি পপ ৯৫৯৫৯৫৯ 


মহ্ুসংহিতায় এই জাতির উল্লেখ আছে।. বেল্ল-মল্ল-ভিন্ন 
প্রভৃত্তি প্রাচীন জাতিবাচক নাম সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া 
যায়।, বনবিষুণপুরের মল্প রাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় 
দিতেন। গণ-কম্ূ লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন স্থতিকারগণ 
বহু অনার্ধ জাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় গণনা করিয়াছিলেন । 
কিন্বদস্তীও. এই, বিষুপুরের রাজারা আদিতে বাগদী 
ছিলেন। এখানে শ,নিতেছি, তাহার! মেট্যা জাতি 
ছিলেন, এবং বাকুড়ার মৎস্যজীবী মেট্যা জাতি আপনা-- 
দ্রিগকে মন্লভূমির মেট্যা বলে। অন্তত্র মেট্যা জাতি 
বাগ্দীর এক শ্রেণী বলিয়া গণ্য । বাগন্ীও মাছ ধরে, 
শিবায়ন গ্রন্থে বাগদীনীকে মাছ ধরিতে দেখি । মেদ্দিনী- 
পুরের বগড়ী পরগণায় বাগ্দীর বাহুল্য আছে। বোধ 
হয়, বকছীপ শব্দের বিকাঁরে ব-গ-ড়ী, অর্থাৎ যেখানে 


বক বিচরণ করিত। পূর্বকালে এই অঞ্চল জলা ভূমি” 


ছিল। এখনও"বহ্‌স্থলে জলা ভূমি আছে। বোধ হয় 
ব-ক-ন্বী-পী (অর্থাৎ বকদ্ধীপবাসী) হইতে ব-গ-দী-_বাগদী 
শবের উত্পত্তি হইয়াছে । এদিকে দেখি, মা-টি-য়া শব্দের 
সংক্ষেপে মে-টা। নাম। মৃত্তিজ, মাটি-জাত-মাটিয়া। 
এইরুপ, ভূমি-জাত- ভূমিজ বা ভূঞা । মৃত্তিজ, ভূমিজ 
শব্দের অর্থ আদিম অধিবাসী (10918৬0003 )। 
আমাদের ভাষার “রাড়-বাগদী", 'াড়-চোয়াড়ি', 
শব্দ দুইটি সকলেই জানে। প্রথমে মনে হয়, রাঁ-ড় শব্ব 
রা-চ শব্দের বিকার। তখন অর্থ হয়, রাড়ের বাগদী, 
রাঢ়ের চোয়াড়ি। কিন্তু, এই অর্থ ঠিক মনে হয় না। 
কারণ ব্যাকরণে বাধে । তা ছাড়া, রাড়ের সর্বত্র কিংবা 
অধিক স্থানে বাগদী ও 'চোয়াড় নাই। পরস্ত, রাটের 
' তুল্য শ্রেষ্ঠ দেশও পূর্বকালে বিরল ছিল। এ কারণ 
মনে হয়, উভয় শব্ধ ঘন্ব-সমাঁস-নিষ্পন্ন সহচর শব, 
যেমন বন-জঙ্গল, থালা-বাটী ইত্যাদি । 
এই অঙ্মানের স্পষ্ট, প্রমাণ আছে। সেখানে ব্যাধ 
বলিতেছে, *আমি গো! চোয়াড় রাড়।” অতএব চোয়াঁড়, 


যেমন এক জ্জাতির দুর্ণাম ঘোষণা করিতেছে, রাড়ও তেমন- 


অপর এক জাতির নিন্দাবাঁচক নাম্ম। সে কোন্‌ জাতি, 
কেজানে। হেমচন্দ্র কোষে স' রা-টি শব আছে, অর্থ 
যুদ্ধ, কলহ, ঘবন্ব। অতএব রাড়জাতি ঘন্বপ্ডিয় ছিল । 


. বাঁকুড়া সারস্কত সমাজের উদ্বোধন প্র 


কবিকন্কণে 


ই 


১০ শত তাসিিসিপাসিপাসাসিপাসিপাসিপাসপািপাসিপাসিল সত সত ৯৮৯ ৮৯ 


চোয়াড় শকের নিও রা তাই বুঝায়। দ্থ্যকে 
চুয়াড় বলিত। টুরি।-আড় -চুরি-আড়-চুআড় (র 
লুধধ)। খেলায় দক্ষ যে, সে যেমন খেল আড়, খেলাড়; 
চুরিতে দক্ষ যে, সে ভেমন চুয়াড় (দক্ষ, রত অর্থে বা* 
আড় গুত্যয়)। ভূমি জাতিথ: প্রতি চুয়াড় নাম 
প্রযুক্ত হইত। এই জাতি বাকুড়া, মানভূমি, মমুরভপ্ষ, 
কেঙ্ঝর গ্রভৃতি স্থানে অনেক আছে-। ইহাদের বতমান 
প্রতাপও অন্ন নয়। ভূমিজ জাতি রক্তের টাকা ন! দিলে 
কেডঞজরে রাজার অভিষেক সম্পন্ন হয় ন|। মানভূমির 
বিপিন ভূঞার শৌর্য শ,নিলে চমত্কত হইতে হয়। 
ভূমিজ ব্যতীত মৃত্তিজ জাতি খাকে। এই জাতিই 
কি পূর্বে রাড় নামে খ্য।ত ছিল? 

মল শব্দের এক অর্থ, বলিষ্ঠ, বাহযোদ্ধা। পূর্বকালে 
বাগ্দী জাতি সৈনিক হইত। মেলেরিয়া রোগের 
আক্রমণের পূর্বে ইহারা লাঠীআল, ডাকাইত, দঝোয়ান, 


দিগার (দিকৃপাল) প্রভৃতি হইত । এহেন দেশে 
বিষুঃপুরের রাঙ্গবংশেব উদর 'হইয়াছিল। কবিকঙ্গণ 


কালকেতুর রাঙ্যস্থাপন বর্ণন। খবিয়াছেন। সেকালে 
সেরূপ পাজ্যের অভাব ছল ন|। তথাপি বিষুঃপুরের 
প্রসিদ্ধি হেতু মনে হয়, কবিকঙ্কণ এই রাজ্য লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন। বনবিষুঃপুরের পূর্বনাম কি ছিল, কে 
জানে। রাজারা বৈষ্ণব ধর্ধে অঙ্কুরাগী হইবার পরে 
রাজধানীর নাম বিষুপুর হইয়। থাকিবে। 

বাকুড়া জেলায় দশ লক্ষ লোকের মধ্যে বাগদী প্রায় 
এক লক্ষ । বাউরী লক্ষাধিক । আচারে ব্যবহারে বাউরী 
আরও নীচ । বোধ হয়, স* ব-্ব-র হইতে বাবরী, বাউরী 
নামের উতৎ্পত্তি। বাঞুড়ায় াওভালও প্রায় এক লক্ষ। 
এই তিন জাতি মিলিয়। বাকুড়ার* প্রাম পাচ আন! 
অধিবাসী । 

আশ্চর্য এই, ঝাকুড়ীষ এক লক্ষ ব্রাঙ্গণের বাস 
আছে। এই অসভ্য বর্বর দেশে ইহাদের আদিপুরষ 
কেন আসিয়াছিলেন, কে জানে। প্রাচীন কলিঙ্গের, 
মধ্যে বাকুড়া পড়ে, এবং কলিঙ্গের পরেই উতৎকলিঙ্গ, 
বতগান উতৎ্কল। এই "হেতু বাকুড়ায় উত্কলীয় 
আরাঙ্মণের বাস বুঝিতে পারি। কিন্ত কি সুত্রে কণৌজ 
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ব্রাহ্মণের আগমন ঘটিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান কতব্য। 


বাকুড়ার পূর্বাংশ, বঙ্গের উর্বর! সমস্থলীর সদৃশ বটে ॥ কিন্তু, 


সেখানে লক্ষ ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের খোগ্য ভূমি 
দেখিতে পাই না। বীকুড়া নদীমাতৃকা ভূমি নয়। মনে 
রাখিতে হইবে সমস্ত বঙ্গে ব্রাহ্মণ, মাত্র সাড়ে বার লক্ষ। 
বাকুড়ায় এক নৃতন জাতি দেখিতেছি। ইহারা 
সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত। সামস্তো ক্ষুদ্রভূপালঃ। 
ক্ষুদ্র রাজার নাম সামস্ত। বড় 'রাজাব অধীনে, 
সে রাজার রাজোর প্রাস্তেপ্সামন্ত রাজ্য । “রায় উপা- 
ধিতেও রাজত্ব প্রকাশিত আছে। কারণ, স* 
রাজন্‌ শব্দের বিকারে রা-য়। ওড়িষ্যার সামন্ত-রায়, 
ক্ষেপে সামস্তরা, এবং মধ্যরাট়ের সাতরা, এককালে 
রাজবংশীয় ছিল। বীকুড়া জেলার সামস্তরাজ্য ছাতনায় 
স্থাপিত ছিল। বাঁকুড়া শহর সামন্তভূমিতে অবস্থিত। 
সামস্তদিগের মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু দেখিলে বুঝি, 
ইহারা আদিতে বাঙ্গালী ছিল নাঁ। কেহ কেহ বলেন, 
সামস্তরা ছত্রী। ইহা! অসম্ভব নহে। হয়ত আদি সামন্ত 
সাহস-ব্যবসায়ী হইয়া ছাতনায় রাজা হইয়াছিলেন। 
শনি, বিষুপুরের মললবংশও বঙ্গের বাহির হইতে 
আসিয়াছে । এইরূপ, প্রাচীন রাজাদিগের সকলেই নাকি 
বিদেশাগত, একজনও বাঙ্রালী ছিলেন না। শশনিয়া 
পাহাড়ে যে চন্দ্রবমর্ণর নম ক্ষোদিত আছে, তিনি 
নব্যমতে বঙ্গের নিকটে আসিয়াছেন সত্য, কিন্ত, বঙ্গের 
ভিতরে পড়েন নাই। বঙ্গ ও উৎকল ও ছোটনাগ- 
পুরের প্রান্তস্থিত এই বনাকীর্ণ ভূখণ্ড সাহ্সিকের বিক্রম- 
' প্রকাশের লীলাভূমি হইয়াছিল। কত রাজার উখান 
ও পতন ঘটিয়াছে, কে জানে। যেসকল গ্রামের নামে 
গড় শব্ধ যুক্ত আছে, সে সে গ্রামে এক এক রাজার 
আবাস ছিল। বলা-গড়, পানা-গড়, শক্তি-গড়, অস্থর-গড়, 
বেত্র-গড়, মন্দারণ-গড়, নারায়ণ-গড় নামের ইতিহাস 
কে শোনাইবে? সমস্থলীতে প্রাকার ও পরিখা নিমণ 
করিয়া ছুর্গ রচিত হইত, অরণ্য-বেষ্টিত হইলে 
গড় আরও ছুর্গম হইত। স্বাভাবিক অরণ্য না থাকিলে 
বেউড়-বাশের কৃত্রিম বন দ্বারা ছুর্গ রক্ষিত হইত। 
ষ্বাকুড়া জেলায় বহগ্রামের নামে গড় নাম যুক্ত আছে। 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯, 


৯-পোসিপাসিপাসিপাি ৯৬৯ 


! ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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কিন্ত ফ্রভূমি সম্দধিসমপন ছিল কি? মঞ্লরাজত্বকালে 
অনেক দেবমদ্দির ও কাধ নিগিত হইয়াছিল, রাজধানী 
বিষুপুরের প্রিদ্ধি ঘটিয়াছিল। কিন্তু, ইহা হইতে দেশের 
সমৃদ্ধি বুঝিতে পার! যায় না। কারণ পেটে ও পিঠে 
মারিয়া প্রাসাদ নিমর্ণণ ও তড়াগ খনন অগ্যাপি ঘটিতেছে, 
ইংরেজ রাজ্যে না হউক বেশী রাজ্যে বেঠি ( বেগার) 
ধরা প্রচলিত আছে। যে দেশে প্রজার কীত্তি দেখিতে 
পাই না, সে দেশে লক্ষ্মীর কৃপা কই? তস্ত,বায় বঙ্গের 
কোন্‌ গ্রামে না ছিল? কাংস্যকার কোন্‌ গঞ্জে নাই? 
অবশ্ঠ সে কালে প্রজা এত ছিল না, তেমনই কৃষিযোগ্য 
ভূমিও অধিক ছিল না। কিস্ত, কেবল কৃষিকম: দ্বারা, 
বণিক-সহায় ব্যতীত কৃষিজাত দ্বারা কোনও দেশ ধনশালী 
হইতে পারে না। পথ দুর্গম, বনবেষ্টিত; ঘাট দস্থ/র 
-উপন্রুত) সার্থবাহ নিধিস্বে যাতায়াত করিতে পারিত না। 
তাছাড়া মল্লভূমি ধনশালী হইলে মুঘল বাঁদ্‌শাহের লোলুপ 
দৃষ্টি এড়াইতে পারিত কি? বর্গার লুনপ্রবৃত্ভি পুনঃ- 
পুনঃ চরিতার্থ হইয়াছিল বটে; বাধ হয় পূর্বভাগে ও 
দক্ষিণে তাহাদের ছুনিবার অত্যাচার পর্যবামিত হইত। 
ধনশালী ন! হইলেও মল্লভূমি দরিদ্র ছিল না। কারণ 
দরিত্র দেশের খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই থাকে না। 
রাজানুগ্রহে সঙ্গীত কলা সমাদৃত হইয়াছিল, কিন্ত 
প্রজাও সে রন হইতে বঞ্চিত ছিল না। একালের মতন 
অন্নকষ্ট থাকিলে সে কলা এত কাল তিষ্ঠিতে পারিত না। 
এখন বাকুড়াম ছুর্ভিক্ষ প্রায় লাগিয়া আছে, পাচ ছয় 
বৎসর পরে পরে স্থভিক্ষে যায় না। লোকে বলে, স্থুবৃষ্টির 
অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়। এটা কিন্তু, স্থুল কথা । এই যে উত্তর: 
বঙ্গের জেলাকে জেলা জলে ডুবিয়া গেল, অতিবৃষ্টি এক 
কারণ নহে। দেশের নদী, বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী। যদি 
সে প্রণালী রুদ্ধ না হয়, অতিবৃষ্টি হইলেও গ্রামকে গ্রাম 
পক্ষকাল ডুবিয়৷ থাকিতে পারে না। বাকুড়ায় 
অনাবৃষ্ট নৃতন স্ষ্টি কি? যদি নৃতন না হয়, তাহা! হইলে 
সে কালেও দুর্ভিক্ষ হইত না কি? ছিয্নাত্তর সালের মন্বস্তর 
যেমন ভীষণ হইয়াছিল, বোধ হয় তেমন ভীষণ হইবার 
সম্ভাবনা অধিক ছিল। কারণ অজন্সা হইলে অন্য 
স্থানের ধান*আনাইয়া! গ্রজারক্ষার স্থগম পথ ছিল না। 


হয় সংখ্যা | 


পি পাটি পি 


নিকটবর্তী স্বানও ৪ যোগাইতে পারিত, না, কারণ অনাবুষ্টি 
'অল্পদেশব্যাপী কদাচিৎ হয়। 

এই প্রশ্ন একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি । 
প্রথমে দেখি, অনাবৃষ্টির হেতু কি। পূর্ববঙ্গে অনাবৃষ্টি 
হয় না, এখানে হয় কেন দেখিতেছি, আরব-সাগর ও 
“বঙ্গসাগর হইতে যে ছুই নীরদ বাযুপ্রবাহ আমাদের দেশে 
বহিয়া থাকে, উহাদের সংঘর্ষস্থলে বীকুড়। অবস্থিত। 
শধু বাকুড়া নহে, মেদিনীপুর ও ওড়িষ্যার দশাও তাই, 
কতু এই, কভু অই প্রবাহ প্রবল হইয়া উভয়ে ছুর্ববল হইয়। 
' পড়ে ফলে স্থবৃষ্টি, বিশেষতঃ যথাকালে বৃষ্টি, বাকুড়ার 
ভাগ্যে নাই। 

কিন্ত, প্রকৃতি অন্ত এক বিষয়ে উদার ছিলেন। 
পূর্বকালে বাঁকুড়া বনভূমি ছিল। বিষুঃপুর নাম এখনও 
বনবিষুঃপুর নামে খ্যার্তী। সে জঙ্গল আর নাই। লোকে 
বন নিমূ'ল করিয়া শুখনা ভাঙ্গা ফেলিয়। রাখিয়াছে। 
মান্যবর মাজিষ্েট সাহেব পূর্বের বনভূমির এক মানচিত্র 
'করাইয়াছেন। তাহাতে দেখি অধিক কাল নয় পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বেও বাকুড়া জেলার বার আন! জঙ্গলে পূর্ণ 
ছিল। তখন প্রজা এত বৃদ্ধি পায় নাই, কৃষিভূমির টান 
পড়ে নাই, কাঠের দর চড়ে নাই, এবং বোধ হয় বড় বড় 
জঙ্গল যার-তাঁর অধিকারেও যায় নাই। এখন বুষ্টিজল 
বৃক্ষমূলে আবদ্ধ হয় না, বৃক্ষদেহে রসর,পে সঞ্চিত হয় না! 
পড়িবামাত্র গড়াইয়া জোলে উপস্থিত হয়, কিয়দংশ 
ভূনিয্গত হইয়া কাকর-বাহ,ল্যহেতু অবিলঘ্ধে সেই জোলে 
আসিয়। পড়ে, পরে খাল ও নদীর বন্তা সৃষ্টি করে। 
অনাবৃষ্টি হইলে ইন্দ্রের দোষ, অতিবৃষ্টি হইলেও ইন্দ্রের 
দোষ। কিন্তু বুদ্ধিমান জন প্রকৃতির সহিত কলহ করে 
না। প্রকৃতির দানে নিজের প্রয়োজন যথাযোগ্য সাধন 
" করে। আমাদের বুদ্ধি থাকিলে বন কাটিয়া! শখন! ডাজা 
করিতাম না, কিংবা নদীর দুই তীরে অবিচ্ছিন্ন বাধ 





বাধিয়া বনভূমির উবররতা-শক্তি সাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে . 


দিতাম না। যে মাটির উপরিভাগে পাথর কাকর মোট! 
ৰালি, তাহার জল কে আট্কাইতে পারিবে? অন্তঃশ্রোত 
কে রোধ করিবে? পারিত গাছে) কিন্তু, তাহা নিমুল। 
শ,খনা পাতা ঝরিয়া পড়ে না, পাতা পচিষ্কা মাটি হয় না, 


বাকুড়া সারন্থত সমাজের উদ্বোধন-পত্জ 


২৩৭ 


৯৮৯৯ ৯৮৯প৯৩সল পাস পা্িত ৬৯৪ পপ 


৯ প ৯ পাপা 


মাটিতে রসও থাকে যা ব.কুড়া শহরের পশ্চিমাংশ 
সেদিন পধস্ত বনাকীর্ণ ছিল। এখন সেখানে পাতা 
পচার লেশ নাই। অনেকে জানেন, এখন সেখানে 
কুআতে যত হাত দোড়ী লাগে তখন তত লাগিত না। 

অরণ্যধবংসের দ্বিতীয় ফলও ঘটিয়া থাকিবে । বায়ু 
শুফ হইয়া থাকিবে। ভূনিয়গত যে জল বৃক্ষ-মূল দ্বারা 
শোধিত হয়, কাণ্ড ও প্রকাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা-পথে 
উঠিয়া পত্রের নাসারন্ধ, দিয়া তাহার অধিকাংশ বাম্পাকারে 
বামুতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে'বায় শষ হইতে পায় না। 
শক্ষ বাষুতে দেহের রস এখাইয়! যায়, পিপাসা বৃদ্ধি পায়, 
এবং পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টায় বৃক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। 
তখন মাটিতে রস থাকিলেও শস্ডের পুষ্টি ও আধিক্য 
আশা করিতে পারা যায় না। 

প্রকৃতির সহিত কলহ না করিয়াও পৃবকাচলে লোকে 
জলস্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছিল। যেখানে বৃষ্টি অনিশ্চিত 
সেখানেই পুষ্করিণী ও বন্ধে বৃষ্টিজল ধরিয়া রাখিত। 
বাকুড়ায় এখন সেসব বুজিয়া গিয়াছে সম্প্রতি উদ্ধারের 
উদ্ম হইতেছে, কিন্তু, কেবল তদ্বারা ছুভিক্ষের উপশম 
হইবে না। বস্তুতঃ, বাকুড়ায় দুর্ভিক্ষ হয় না। ধান 
চীল পাওয়া যায়, লোকে অর্থাভাবে কিনিতে পারে না। 
বল। বাহুল্য, অথের অভাব আর অন্নের অভাব, এক কথা 
নহে। বৃষ্টিজল সঞ্চিত থাকিলে ধান শ,খাইবার শঙ্কা থাকিবে 
না) ধান জন্মিবে, কৃষিজীবী মাসকয়েক কর্মপাইবে, বেতন 
পাইবে । ধানে ও বেতনে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে। 
কিন্তু তা বলিয়া ধান যে সন্তা হইবে, একথা বলিতে পারা 
যায় না। 

অন্যদিক্‌ দিয়া দেখি। বত'মানে কৃষিযোগ্য ভূমিই 
আমাদের একমাত্র ধন হইয়াছে । জনসংখ্যার অনুপাতে 
বাকুড়ায় এই ভূমি অল্প। লক্ষ লক্ষ লোক ভূমি-হীন। 
তাহাদিগকে অন্যের ভরণীয় হইয়া জীবন যাপন করিতে 
হয়। যখন ভূ-স্বামী ভতণর শশ্তহানি হয়, তখন 
ভরণীয় প্রথমে কষ্ট পায়। সাজায় চাঁষ, কি ভাগে চাষ, 
ভরণীয়ের পৃক্ষে সমান কথা। বাসুবিক, কর্ণোপযোগী 
যাবতীয় ভূমি বাকুড়ার যাবতীয় লোককে সমান ভাগ 


.করিয়৷ দিলে প্রত্যেকের ভাগে ছুই বিখাও পড়ে না। যদি 


২৩৮ 


ছুই বিঘাও ধরি, তাহা হইলে স্থজন্মার বছরেও দেহের 
পরিশ্রমের বিনিময়ে সম্₹ংসরের মাত্র গ্রাসের যোগাড় 
হইত, অন্য ব্যয়ের নিমিত্ত এক পয়সাও থাকিত না। 
বস্ততঃ সকলের জমি নাই; যাহাদের নাই, তাহাদের 
পক্ষে সথবুষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রায় সম্ন। অন্য ক্পায় না 
বলিয়া তাহারা কষ্ট পায়। 

সেকালেও এই অবস্থা ছিল, স্থ্বৃটটি কুবৃষ্টি, অতিবৃষ্ট 
অনাবৃষ্টি ছিল। পুফ্করিণী ও বাধে জল থাকিত, আর 
থাকিত যেখানকার ধান সেখানে, অধিক দূরে যাইত ন। 
ইহাদের ফলে মাত্র এক বৎসরের অনাবৃষ্টি হেতু ছুর্তিক্ষ 
হইত না। অনাবৃষ্টি বহ বর্ষব্যাপী হইলে রক্ষার উপায় 
থাকিত না। কিন্তু, একই অঞ্চলে এর,প ঘটনা কদাচিৎ 
ঘটে। 

তখন সকলের জমি ছিল না। কিন্তু, ভরণ-পোষণের 
বহবিধ উপায় ছিল । জীবিকার প্রাচীন উপায়গ,লি 
একে একে সরিয়া যাওয়াতে আমাদের দৈন্ৰশ। 
ঘটিয়াছে। বাকুড়ায় এক বন হইতে কতলোকের খাদ্য 
সংগৃহীত হইত | অসভ্যদিগের পক্ষে বন এত 
মুল্যবান যে আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। 
চাষবাঁস নাই, শ্বচ্ছন্দে পুত্রকলত্র লইয়া দিন কাটাইতেছে। 
যাহাদের অল্পন্বল্প চাঁষ আছে, তাহারা ধনবান। এক 
মহআ. গাছ কত লোকের “খাদ্য নির্বাহ করে। বিশ 
পঁচিশ বৎসর পূর্বে ধীকুড়ায় নাকি মউলের মরাই বাধা 
হইত, এখন মউল দুশ্রাপ্য হইয়াছে ৷ মুগয়া ছিল, 
তাহার স্থতিবশে এখনও বর্ষে বর্ষে, যদিও এক দিন, 
বাগদ্ীর দল মৃগয়ায় বহির্গত হয়। কিছুদিন পূর্বেও 
গ্রামে গ্রামে যে বিল-ভোজন, বন-ভোজন ছিল; তাহা 
- সগয়ার প্রাচীন শ্থৃতি । বাউরী বাগদী সাওতালের 
কষ্টের জীবন ছিল বটে, কিন্ত, সে কষ্ট তাহারা অচ্থভব 
করিতে পারিত না। কত লোক সৈনিক পদাতিক ও 


অন্ত রাজভূৃত্য হইত | কত ব্যবসায় ছিল, কত কলা-. 
খয়রা জাতি জানে না, তাহাদের পূর্বপুরুষ . 


ছিল। 
কত কমকার যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নিমাণ করিত। খদির 
নির্ধান করিত; €লাহাঁর জানে.না এক কালে তাহারা 


লৌহকার ছিল; আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিত। ' 


প্রধাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯, 


প সপস্পশিপাস্িপ সস পাত সপাসিবাসি পাটি ত৯ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস পাত পাস ৯ পাস ৮৯ পি পা্ি পি ত ৯ ৯৩৯ পাস্টিপাসি পাসিপা সপাস্িপাি পি পাস্িপাসি পাস্টিপাসিত 


বাকুড়া় গোপাল জাতিও অল্প নাই । এক 
কালে এই জাতি হইতে বীরের উদয় হইয়াছিল। 
সে কালে গো ও মহিষ পালন কষ্টকর ছিল. না, 
বনগ্রান্ত-ভূমি চারণ হইয়াছিল । এই জাতির দেহ 
এখনও বলিষ্ঠ ও মাংসল। এদেহ আর থাকিবে না, 
দেশের গোধন শুন্য হইয়াছে। তৈলি জাতিও অল্প নাই। 
ইহাদের কত লোকে শকট-চালক ছিল, কে সংখ্যা 
করিবে ? (েলপথে যাতায়াত করিতে আরাম বটে, 
কিন্ত, পেটে শ্খাইয়া আরাম ভোগ করিতেছি। এই- 
রূপ, সেসব তাঁতী কই, বর্বকার কই? তাহাদেশ অন্ন: 
চিরকালের তরে মারা গিয়াছে । অথচ ভাবি, আমাদের 
দারিক্র্যের হেতু কি। 

সেকাল আর নাই, কিন্ত, আমরা. কালাস্তর লক্ষ্য 
করিতে পারি নাই। এখন যদি বা লক্ষ্য হইতেছে, 
তাহাতে হতাশ হইয়া পড়িতেছি । কালবিলম্বে ঘুম 
ভাঙ্গিলে অবসাদ আপসে। চোখের সামনে চিলে ছো' 
মারিয়া আমিষ লইয়া ছুটিয়াছে, আমরা দেখিতে 
পাইতেছি না, চোখ কচলাইতেছি। 

বাকুড়াই ধরন । এই শহরে অধশিতাবী পূর্বে 
যে ক্ষুদ্র বাজার নিমিত হইয়াছিল, তাহা বাড়াইবার 
প্রয়োজন হয় নাই; পঁচিশ বতপর পুবে+ ডাকঘরে 
পাচজন কেরানী নিযুক্ত ছিল, এখনও পাঁচজনেই কাধ 
নিবর্ণহ হইতেছে । কাল ভ্রুতবেগে পরিবতি ত হইতেছে, 
দশ পাচ বৎসর বিশ্রামের অবকাশ দিতেছে না। কামী 
ও কামিনী কয়লার খাদে ও চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে । 
নামাল দেশে শত শত গিয়া ছুই দশ টাক আনি- 
তেছে। বীকুড়া ও মেদিনীপুরের পাঁচক ও ভৃত্য ও 
দাসী বঙ্গবিখ্যাত হইয়াছে। চোখে না দেখিলে 
দেশের এই দারিদ্র্য বিশ্বাস হইত না। মুখ দেখিয়া 
কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র, কে ভদ্র কে নহে, তাহা 
বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালীর দেই শীর্ণ ও ছুব্প; 
দক্ষিণ রাঢ় মেলেরিয়ায় জর্জর) কিস্ত, বীকুড়ায় যেখানে 
মেলেরিয়া নাই বা অল্প, সেখানেও এইরপ শীর্ণ ও 
ছুবল দেহ যত দেখিতেছি এত যেন কোথাও দেখি 
নাই। যখন নিলাম বাজারে পাটশাগ ওজনে বিক্রি 


২য় সংখ্যা! ) 





হয়, তখন বুঝিলাম বীকুড়া দরিদ্রের দেশই বটে, নইলে 
অখাদ্য খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত না। যখন শুনিলাম 
"বাজারে ঝিঙ্গা চারি আনা সের বিক্রি হইতেছে, তখন 
বুঝিলাম বাকুড়াবাসী বন্ধ গাছের চাষ করিতেও উদ্দাসীন। 
কিন্ত, যখন শ,নিলাম বিলান্ভী আলুরও সেই দর, তখন 
বুঝিলাম বাকুড়া অজ্ঞানও বটে। যাহারা ভদ্রলোক, 
যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে গণ্য, তাহাদের কান্তিহীন 
লাবণ্যবর্জিত মলিন মুখমণ্ডল, জ্যোতিহণীন চক্ষু, অবসন্ন 
গতি দেখিয়! পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে, এমন কেন? 

গত জনসংখ্যানে প্রকাশ হইয়াছে, গত দশ বসবে 
বাকুড়ায় দশ জনের স্থানে নয় জন হইয়াছে। যাহার! 
ভাবুক, তাহার! ইহাতেই চমকাইয়া উঠিবেন। কিন্ত 
প্রকৃত ব্যাপার আরও ভয়ানক। লোকক্ষয় দশজনে 
এক নয়, ছুই হইয়াছেখ। অভাগা বাপ্ধালী ব্যতীত, 
হিন্দু বাতীত, সব জাতি বাড়িতেছে, দশ বলবে অন্ততঃ 
এক জন বাড়ে। বাকুড়ায় বৃদ্ধি দূরে থাক, স্থিতিও 
নাই, হাস হইয়াছে । স্বাভাবিক ক্রম যেখানে এগার 
জন দেখিতাম, সেখানে নয় জন দেখিতেছি। বলকর, পৃষ্টি- 
কর, প্রাণকর, আয়ুক্ষর আহার পাইলে এ দশ ঘটিত 
কি? প্ররুতির একি নিষ্ঠুর লীলা; জীবন ও জীবনোপায়ের 
সমথ্বয়ের এ কি নিম্ণি ব্যবস্থা । 

: শুধু এই নহে। কার অভিশাপে বাকুড়া কুষ্টক্ষেত্ 
হইয়াছে! দেশের অন্যত্র এই পাপরোগ আছে সতা, 
কিন্ত, ভারতের মধ্যে বাঁকুড়া অধিক কেন! বীকুড়ায় 
ছয় হাজার গ্রাম, ছয়হাজার কুষ্ঠী গণ। হইয়াছিল, কত 
গণা হয় নাই, কে জানে । দশ বার হাজারের কম হইবে 
কি? কি কারণে প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কে জানে । 
তার পর কত কাল ধরিয়া বংশাহুক্রমে ও সংস্পর্শদোষে 
রোগের বীজ ব্যাপ্ত হইয়াছে । আমর] নাকি হিন্দু; 
শূচি-অশুচির বিচার. আমরা যেমন জানি পৃথিবীর কেহই 
তেমন জানে না। হায় শাস্ত্র! কে পড়ে, কে বা মানে। 
কোন্‌ শাস্ত্রে কুষ্ঠীর সংস্পর্শ নিষিদ্ধ হয় নাই"? কোন্‌ স্মৃতিতে, 


কোন্‌ আম্ুর্বেদে কুষ্ঠীবংশে বিবাহ্‌ বিহিত হইয়াছে? মূ, . 


পুত্রম্েহে পাগল; কিন্ত, জানে না কি ভয়ঙ্কর পাপের 
পরিণাম ভোগ করিতে পুত্র-পৌত্রাদিকে রাখিয়া 


বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্বোধন-পত্র 


২৩৯ 


পোস্িপাসিপাসাসিপাস্টিপাসি পা্পাশিশীসিলা সাপটা পাস 


যাইতেছে। ভদ্র ইতর কাহারও দৃক্পাত নাই : পথে 





-ঘাটে, জলে ভাঙ্গায়, বাজারে দোকানে, নরস্থন্দরের 


হাতে, ,রজকের বন্ত্ে, রোগের বীজ ব্যাপ্ত হইতেছে। 
মুন্সিপালিটির চিস্ত। নাই, ডিষ্টিক্বোর্ডের কতব্য নাই, 
কাহারও এক কপদক ব্যয় নাই। মেলেরিয়া, কলেরা, 
বসন্ত দেখা দিলে ডাক্তার ছুটাছুটি করেন। কিন্ত 
কুষ্ঠরোগ নিত্যসহচর হইয়া বিনাবাধায় যথাতথা বিচরণ 
করিতেছে । ইহাতে একজনের প্রাণ নয়, ছুই পাচজনের 
নয়; বংশকে বংশ, দেশকে দেশ সমূলে উৎসন্ন হইতেছে? 
কে দেখে, কে ভাবে? - 

কেহ কেহ স্থধাইতে পারেন, দেশের এই অবস্থার 
সহিত সারম্বত সমাজের কি সম্পর্ক আছে। কিন্তু যদি 
সরম্বতী জ্ঞানাধিদেবী বুদ্ধিশক্তি-স্বরূপিণী, অহা 
হইলে এই বিতর্ক উঠিতে পারে না। সারম্বতসমাজ 
নইলে দেশের পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস, সমাজনীতি ও 
অর্থনীতি, ধম“ও কম? আচার ও ব্যবহার, রোগ ও তাপ, 
বিদ্যা ও কল], বাত ও বৃত্তি, কে চিত্তা করিবে? 
সরকারী কমচারীর “রিপোর্টঃ পড়িয়া আমাদের কর্ম 
নির্বাহ হইবে কি? স্থুপদর্শা মনে করেন, ধনে ও মানে, 
বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বড় হইলেই তিনি ধন্য- হইলেন। তিনি 
সুলিয়া যান, তাহার ক্ষেত্র ক্ষুদ্র হইলে, প্রতিবেশী অজ্ঞান 
ও নীচমন। ছজন হইলে ক্ষেত্রফল তাহাকে ও আহার 
বংশকেও ভোগ করিতে হইবে ।* ধনমদ, তনুমদ, 
বিদ্যামদ, অধিকারমদ বুঝি; কিন্তু ইহাও জানি 
স্বল্পনতোয়ে মফরী ফরুফর করে, অগাধজলসঞ্চারী রোহিতের 
প্রমত্ততা নাই। 

শিক্ষা বিস্তার হইলে দেশের দুর্নীতি ও ছূর্গতির 
কিছু উপশম হইবে। .কিন্ত, স্থৃফলের আশা অধিক 
করিবেন না। কারণ, বতমান শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষা। 
ইলগ্ডের ইংরেজজাতির নিমিত্ত যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা। 
ইহার নামেই, £0021151) 1200086০0 এই নামেই 
প্রকাশ, ইহা আমাদের দেশব্যতিরিক্ত শিক্ষা, সমাজ- 
বিচ্ছিন্ন শিক্ষা। বিদেশীয় শিক্ষা দ্বার! বুদ্ধির কৃত্রিম 
মার্জন! হইতে পারে, কিন্ত, গ্রয়োগকালে কৃত্রিম বুদ্ধি হত 
হয়। ইহার রহ উদাহরণ জানা আছে। আপনাদের 


দিই। 
বাউরী ও বাগদী করে নাই। পুর্বকালের নয়, নৃতন 
নিগ্িত। যাহারা করাইয়াছেন, তাহারা প্রাচীন নহেন, 
নব্য সভ্য শিক্ষিত। এমন তড়াগ যাহাকে জলপূর্ণ 
করিবার অভিপ্রায়ে শহরের এক নরক-কুণ্ডের ন্যক্কার- 
জনক মল-নালীর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে! এমন 
স্থানে তড়াগ যেখানে বর্যাকালে পাড়ার মলমৃত্র ধৌত 
হইয়া তড়াগের জল বুদ্ধি করে! সেখানে তড়াগ 
নয়, “তড়ার' (তটের) প্রয়োজন ছিল। সেখানে 
আরাম নিগ্িত হইলে পলীর শোভা ও স্বাস্থা রক্ষিত 
হইত। যেখানে কদাচারের বাহুল্য, বীভৎস সংক্রামক 
রোগের প্রাবল্য, সেখানে জীবনর,প জলের নিমিত 
পু্ষরিণী নহে, কৃপ প্রশস্ত, নলকূপ (001১৪ %19]1 ) 
নিরাপদ্‌। সর্কার হইতে স্বাস্থ্যতত্বপ্রচারক নিযুক্ত 
হইয়াছেন। যে দেশের শহরেই, বুদ্ধিমান জ্ঞানবান্‌ 
অগ্রগামী ভদ্রলোকের বাস নগরেই, এই শোচনীয় কাণ্ড 
স্বচ্ছন্দে সংঘটিত হইয়াছে, সে দেশের গ্রামে তাহার 
স্বাস্থ্যতত্থ গুহাতে নিহিত হইবে। জল যে নারায়ণ, 
তিনি সর্কা্ধী কমচারী বলিয়া এ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
পারিবেন না, কারণ মন্ত্রটি হিন্দু পুরাণের | তিনি ব্যাধি- 
জনক, অগুজীবের বিভীষিকাঃ দেখাইতে পারেন, 
কিন্ত তাহ বস্্পটেই চিন্তিত থাকিবে, অয়পট স্পর্শ 
করিবে না। 

এখন আর-এক দিক্‌ দেখি। প্রথমে বাগদেবীকে 
, স্মরণ করি। বাঙ্গালা ভাষা মধুর, এত মধুর যে শুধু 
ভারতবাসীর নয়, পশ্চিমদেশীর কানেও মধুর বোধ হয়। 
কিন্তু বাকুড়ার ভাষা এরূপ নহে। যোজনাস্তে ভাখা, 
সত্য বটে। কিন্ধু বাকুড়ার ভাখ শ্রুতিকটু ও রক্ষ। 
ইহার কারণ পূর্বে উদ্দেশ করিয়াছি। স্বভাব ও শিক্ষা 
অনুযায়ী মানুষের ভাষ। হইয়। থাকে, স্বভাবে দেশের 
গুণ পর্ণপ্রভাব বিস্তার করে। অধীর হইলে শিষ্ট ও 
শান্তেরও ভাষা পরষ হইয়া! পড়ে। বাকুড়ার ভাখা, 
অধৈর্ধের পরিচায়ক, প্রতিপদের দ্বিতীয় অক্ষরে বল- 
স্ভাস করিয়া ব্যক্ত হয়।. এই কারণে রক্ষ শোনায়। 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩৬ 


এ পা পাস পাস্টিত ঈ পাস প্াছি পাস পাছি পা পাটি পি পাত ভাসি 


ঘনবসতি দী় মধ্ো টার অশিক্ষিত * 


[ ২৩শ ভাগ, ২ খণ্ড 


প ৯ পাস পাটি পাস পিপি পাস পাসি পাকা পাস্পিপিস্মপাসিপাস্পা 


বাঙ্গালা ভাষায় বলল্তাস প্রায় নাই, প্রথম স্বর দীর্ঘ; 
বাকুড়ায় দ্বিতীয়স্বর দীর্ঘ ও উদাত্ত । একবার রর 
ভন্রলৌোক আমার এক কথার উত্তরে, “আছে-এ' বলিয়! 
ছিলেন। তাহার উদাত্ত স্বরে আমি আশ্চর্য হইয়া- 
ছিলাম। পরে, বুঝিয়াছি, বাকুড়ার ভাখাই এই, 
ভন্রলোকটি শিক্ষিত হইলেও দেশভাখা ভুলিতে পারেন 
নাই ফলে যে শব্দে একটি. অক্ষর আছে, সে শব্দ 
উচ্চারণ করিতে বীকুড়াবাসীকে বেগ পাইতে হয়। 
স* বন্ধ বা" বাধ, বীকুড়ায় বা---দ হইয়া পূর্ববঙ্গের 
বা---ত (ভাত), এবং কাটোয়ার প---র (পাড়) 
শ্মরণ করাইয়া দেয়। 

গত দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গাল] ভাষায় 
গুর, পরিবতন হইয়াছে। পূর্বের “বুড়া খুড়া" এখন 'বুড়ো! 
খুড়ো», “চিড়া পিঠা” এখন “টিড়ে শপিঠে”, বরাদ্ধ বাড়্যা। 
এখন “রেধ্যে বেড়ে হইয়াছে। পূর্বের “আইছি' 
খায়া', পান্য, আস্ত” আর নাই; “এসেছি', খেয়ে” 
“পেলে” “এস" হইয়ু গিয়াছে। লিখিত ভাষায় এই এই 
রপ প্রবেশ করিতেছে । কারণ দীর্ঘ-আকার, হ্ম্ব ওকার 
ও একারে পরিণত হইয়৷ ভাষার মাধুর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 
বাকুড়া বঙ্গের প্রান্তে বলিয়া ভাষা-সংস্কারের সুযোগ পায় 
নাই। ৃ 

কিন্তু, এই কারণেই বাকুড়ার শব্দ শাব্বিকের নিকট 
বহমূল্য। দক্ষিণ রাঢ়ের ভাখা, বাঙ্গালা ভাষ! নামে 
খ্যাত৭ বীকুড়া সে ভাখার পুর্বর,প রক্ষা করিয়া আসি- 
তেছে। বহ পুরাতন শব্দ যাহা অল্পদর্শীর দৃষ্টিতে লুপ্ত 
বোধ হইয়াছে, বাঁকুড়া সেসব জলঙীয়ন্ত। বহ্‌কাল 
পূর্বে বাঙ্গাল! ও ওড়িয়! ভাষা, এক ভাষার ছুই ভাখা 
ছিল, বাকুড়া সেই প্রাচীন সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আমিতেছে। 
প্রাচীন রপ দ্বারা শব্দের ব্যুৎ্পত্তি নির্ণয় সুগম হয়। 
বাঙ্গালা 'খ,টা' শব্দের মুলনির্ণয়ে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল।, 
এখানে যেমন শুনিলাম 'থুনি” অমনই বুঝিলাম স “কুট? 
নয়, “কুণিকা' নয়। স"'স্ুণা” হইতে 'খিটা?, টি? । 
বা" ও" হি* “গোড়” কত প্রচলিত শব্ধ । এখানে 'ভোড়?, 
আসামে “ভোরি” এবং ৰা* “ঘোড় তোলা? (জুতা ), সেই 
এক সঃ “গোির” হইতে আসিয়াছে। ঢাকায় কলা-গাছের 


২য় সংখ্যা] 


থোড়ের নাম “ভারালি” মূলে সেই শব্ষ। এমন কি এই 
থোড় ও ধানগাছের থোড় সেই গোহির হওয়া আশ্চর্য 
* নয়। কলাগাছের “থোড়' এখানে পীজা', ওড়ি- 
যাতে “মঞ্জা'।; এখানে “মারগ”, ওড়িয়াতে “মারগণ 
বাঙ্গালায় মাঙ্গ|; এখানে 'কন্ঁটা,, ওড়িয়াতে “অন্টা" অন্যত্র 
“কোমর, বলে। স্ত্রীলোকের শাড়ীকে এখানে বলে 
লিইতা”, ম* নেত্র বা" নেত বলিয়। মনে হয়। কে এই- 
'সকল শব্দ লিপিবদ্ধ করিয়া চিরলোপ হইতে রক্ষা 
করিবে? কে বাঙ্গালা কোষ সঙ্কলনে সাহাধ্য করিবে! 

যিনি প্রাচীন সাহিত্য চর্চ। করিতে চান, তাহারও 
অনেক কাজ আছে। এই বীকুড়া হইতে রামাই 
পণ্ডিতের শৃন্যপুরাগ এবং বিষুপুর হইতে চণ্ডীদাসী 
শ্ীরুষঞ্ণকীতন আবিষ্কৃত হইয়াছে! শুন্তপুরাণে ঠিক 
বাকুড়ার ভাষা নাই।. এইরপ শ্্রঞ্কুঞকীতর্নে চত্তী- 
দাসের ভণিতা থাকিলেও “অন্ত নাম থাকাতে তাহার 
শুদ্ধতায় সন্দেহ জম্মিয়াছেে। কিন্তু, ুই-ই অমূল্য । এইর,প 
অমূল্য পুথী আরও কত আছে, কে খুজিয়া দেখিয়াছে ? 
শুনিতেছি, ইন্দাসের অন্তর্গত স্থ্সায়রের সীতারাম 
দাসের ধমপুরাণ এখনও হস্তাস্তরিত হয় নাই। সীতারাম 
“দাস তিনশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। ঘনরামের কি মাণিক 
গা্ুলীর ধমনঙ্গল অপেক্ষারুত আধুনিক । সীতারামের 
পুথীতে অপূর্বকথন নিশ্চয়ই আছে। কে তাহা উদ্ধার 
করিবে? . 

বাকুড়। হগলী মেদিনীপুর বর্ধমান জেলায় নিরঞ্জন 
ধমের বহ, মন্দির আছে । কোথায় কত আছে' জানিতে 
পারিলে উহার আদি উৎপত্তি নিণয়ে স্থবিধা হইত। 
ধমঠাকুরের সেবক, ব্রাঙ্গণেতর জাতি হইয়া থাকে; 
কদাচিৎ ব্রাক্মণকেও পৃজা করিতে দেখি । ওড়িষ্যায় বহ, 
বাউরী শূন্যবাদী। এই 'প্রচ্ছন্ম বৌদ্ধধম+ আমাদের কত 
লোকের ভয় ও ভাবনা, শরণ ও আশ্রয় হইয়। আছেন, 
আমরা কদাচিৎ স্মরণ করি। র.পণারায়ণ, স্বরপ- 
নারায়ণ, বাকুড়া রায়, পঞ্চানন, কাকড়াবিছা, বুড়াধম? 
প্রভৃতি বিগ্রহের নাম ও ধাম একত্র করিতে পারিলেও 
ধমের ব্যাপ্তি বুঝিতে" পারা যায়। ধমের গাজন 
বুঝিতে পারি; কিন্ত, শিবের ও শীতলার গ্রাজনের হেতু 
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কি? আমরা বাকুড়ায় মনসা ও ভাছু পূজার ঘট। 


. দেখিতেছি, কিন্তু কুদ্রাশিনী ও অন্যান্য গ্রামদেবীর কথা 


কে শোনাইবে ? 

বাঁকুড়। জেলায় ছাতন। গ্রামে বাসলী দেবী প্রসিদ্ধ 
আছেন। কেহ কেহ বলেন, অমর কবি চণ্ডীদাস এই 
বাসলীর পুজারী ছিলেন। লোকে চণ্ডীদাসের ভিটা, রামী 
রজকিনীর ঘাট দেখাইয়ং দেয় এবং তাহার ভ্রাতা দেবী- 
দাসের নাম স্মরণ করে। কেহ কেহ মন্দিগগাত্রে লিখিত 
১৪৭৬ শক ( ইং ১৫৫3 খ্রীষট।ব্দ) কবির আবির্ডাব-কাল 
বলে। ইহাতে কিন্তু, চণ্তীদাস সাড়ে তিন শত বৎসবের 
হইয়! পড়েন। এই কাল, মন্দির নিমণণের বা সংক্গারের 
কাল। পুর্বে অপর মন্দির ছিল ন।, কে বলিতে পারে। 
কবি সন্বন্ধে আলোচনা] হইয়াছে, কিন্ধ এখনও অনেক 
সন্দেহ আছে। মহামভোপাধ্যায পণ্ডিত শ্রীহর প্রসাদ 
শান্ধী সন্দেহ করেন, চন্তীদাস নামে ছুই কবি ছিলেন। 
আমার বিবেচনায় বাসলীসেবক বটু চণ্তীদাস একাধিক 
হওয়া! প্রায় অসম্ভব । নান্নরের মাঠে ও ছাতনার গ্রামে 
কবির কিছু কাল কাটিয়া থাকিবে । বহু কবি সঙ্গন্ধে 
এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। বীরভূম ও পুরী, ছুই স্থানই 
জয়দেবকে অধিকাৰ করিতে চায়। 

ছাতনার প্রাচীন নাম বাঁসলীনগর। বহ,কালাবধি 
এখানে সামন্তভূুপগণের আবাস আছে। ইহারা ছত্রী। 
তাই নাম ছত্রীস্থান ব। ছাতনা, যেমন রাজপুতস্থান হইতে 
রাজপুতনা । কিন্বদন্তী এই, এখানে প্রথমে ব্রাঙ্গণ রাজ। 
সে বংশের শেষ রাজ। বাসলীর ভক্ত হইতে 
পারেন নাই । ইহাতে দেবীর কোপ জন্মে, ত্রাঙ্গণবংশ ধ্বংস 
হয়, এবং বতমান ছত্রীরাজবংশের প্রতিষ্ঠ। হয়। আমার 
বোধ হয় এই কিন্বদস্তীর মূলে সত্য আছে। বাসলীদেবী 
চণ্ডী নামে পৃজিতা হইলেও পণ্ডিতের অ্মান করেন 
তিনি বৌদ্ধতান্ত্রর বজেশ্বরী। অতএব সেকালে ব্রাহ্মণের 
অভক্তি আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। হয়ত বাপলী 
সামস্তজাতির কুলদেবী- ছিলেন, এবং পাচ শত বৎসর 
পূর্বে মন্দিরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই অন্যান 
সত্য হইলে বটু চণ্তীদান ন্বচ্ছন্দে ছাঁতনায় আলিতে 
পারেন। 


২৪২ 


পাপা পি সিপস্িরিস্পত সত সত সা 





সপাসপাস্পিস্পির 


ছাতনা দুরে 'থাক, বাকুড়। নামের উৎপত্তি জানি না। 
ইহার পূর্ব নাম বাকুণ্ডা না. হইলে মনে করিতাম, ধম: 
ঠাকুর বস্ধুরায় বাঁ বাকারায় হইতে বাকুড়া। এখানে এখন 
ধমঠাকুর নাই। পূর্বে ছিলেন কি না, কে জানে। 
পাশের দ্বারকেশ্বর নদের নাম ধরন। মহাদেবের নামে 
ঈশ্বর থাকে? কিন্ত, দ্বারকা বা দ্বারিকা কোথায়? 
ভবিষাপুরাণে নাম, দারিকেশী। দারি, দারিক1 অর্থে 
সন্ধি, বিদীর্ণ স্থান (৪ 1188:9)) যে নদী পর্বত 
বিদীর্ণ হইয়া বহির্গত হইয়াছে। কিন্ত, দ্বারকেশ্বর নদের 
আরস্ত-স্থানে পৰর্ত নাই। দারী অর্থে বারবনিতাও 
আছে; এই অর্থ ধরিলে বারবনিতার কেশ-সাদৃশ্যে 
নদীর নাম। মূল ধরিতে না পারিলে বানান শুদ্ধ হয় 
না। “বা লিখিব, কি “দা” লিখিব, বুঝিতে পারি না। 
অপর নদী, গন্ধেশ্বরী। ইহার সহিত গম্ধবণিকের সম্বন্ধ 
আছে কি? .একতেশ্বর ঠাকুর শিব বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর 
নামে শিব বুঝি। কিন্ত, একতার ঈশ্বর শিব ছিলেন না, 
ছিলেন বুদ্ধ। আদিতে একতেশ্বর বৌদ্ধমূ্তি কি? 

যাহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইতে চান 
তাহাদেরও ক্ষেত্র বিস্তীরণ। এখানে এমন অনেক গছ 
আছে, যেসব নিয় বঙ্গে, দক্ষিণরাঢ়ে নাই । গুজরাটের 
বনে কবিকঙ্কণ অনেক গাছ দেখিয়াছিলেন, সেসব দামুন্তায় 
নাই, এখানে আছে। নিষ্ন বঙ্গের পাখী ও মাছ এখানে 
সব নাই; তেমনই এখানকার কিরাত সর্গ (ভোমন! 
চিতী ) সেখানে কদাচিৎ দেখি। 

একথা সবাই জানি, বীকুড়া ও নামাল দেশ এক 
নয়। কিস্ত জানি না, প্রত্যেকের কি গণেকি অস্তর 
ঘটিয়াছে। কবি গাইয়াছেন বাংলার মাটি বাংলার জল 
বাংলার বায়ু পুণ্য হউক ; আমরাও গাই বাংলার বায়ু পুণ্য 
হউক। এখানকার বায়ু স্বচ্ছ ও শু, এমন শফ যে অগ্রহায়ণ 
পৌষ মাসের রাত্রির আকাশে একটি তারাও দীপ্কিহীন 
হয় না। স্বচ্ছ ও শক্ষ বলিয়া এখানকার মান্থষের 
বর্ণ মলিন। জগ্মকালে যে গৌরবর্ণ অন্যত্র ঘে গৌর- 
বর্ণ, রবিকরপ্রভাবে এখানে সে কষ্ণ। এই মলিনত্বের 
হ্াসবৃদ্ধি আছে। ফাল্গুন হইতে আষাঢ় মাস বৃদ্ধির, এবং 
বর্ধা হইতে শীতান্ত হাসের কাল। বর্ধাকালের আকাশ 


প্রবাী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 
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স্পস্ট 


মেঘাচ্ছন্্, এবং দক্ষিপায়নে বায়ু আর্রর ও রবিকর. মৃছু 
হইয়া থাকে। গ্রীক্মকালের পৃবাঁ্থে যে রণকুয়াসা 
(এখানে বলে ধুন্ধু) দেখি, আবহের এই রজোলক্ষণ 
কে বর্ণনা করিবে? মনে করিতাম নদীবছল পূর্ববজেই 
ঘূর্ণিঝড় সম্ভবে। কিন্ত, এই বৎসর রেল-্টেশনের নিকট 
হইতে যে ঝড় বহিয়াছিল তাহার শক্তি অল্প ছিল না। আর 
ষে রক্তধুলি অপরাস্ে ঘুর্ণিত হইতে হইতে নৈঝত কোণ 
হইতে ঈশান দিকে চলিয়া যায়, যাহার ঘনতায় কোলের 
মানুষ চিনিতে পার! যায় না, তাহার উৎপত্তি কোথায়, 
পরিণাম কোথায়? তিন বৎসরে তিনবার দেখিলাম। 
এ বৎসর রাত্রি ৯১০টার সময় দেখ! দিয়াছিল। ১৩২৮ 
সালে জ্ষ্ঠটমাসে যে ধূলিবাত্য। বাকুড়ায় অপরাহ্ণ ৪টার 
সময় দেখা গিয়াছিল,. রাণীগঞ্জ ও বর্ধমান দিয়া গিয়া 
কলিকাতায় সন্ধণার পর উপস্থিত হইয়াছিল। সেকি 
এক বাত্যা কি পৃথক্‌ বাত্যা একদা উখিত হইয়াছিল? 
কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এসব বুঝি বিদ্যার 
নিমিত্ত বিদ্যাচচ1। আমি এই ঝুলিমানিনা। বিনা 
প্রয়োজনে বোন কর্ম হয় না, বিজ্ঞানের এষণাও না। 
এযণায় যে আনন "এ স্থলে সেটির লাভই প্রয়োজন । 
কিন্ত, পরে দে এষণ। হইতে লৌকিক হিতও হইয়া, 
থাকে। যে কষ হইতে আমাদের জীৰিক। হইতেছে, 
এক প্রাজ্ঞ বলিয়াছেন সে কৃষি এই গ্রীম্মদেশে 
উদ্যানকর্মবশেষ । বলা বাহ্‌ল্য উদ্যানকমণও কৃষিক্ম 
এক নহে। ক্ষেত্র ও বীজের যোগে শস্যের উতৎ্পত্ি। 
উত্তম বীঞ্জ চাই, উত্তম ক্ষেত্রও চাই, নইলে শস্য উত্তম 
জন্মে না। কিন্ত ক্ষেত্র বলিতে কেবল মৃত্তিকা নহে) 
যে দেশে ক্ষেত্র, সে দেশের ধর্ম ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। 
বাকুড়ায় শীত গ্রীম্ব প্রবল, বায়, শফ; এই পর্যন্ত জানি, 
কিন্ত, ক্ষেত্রের এই এই ধর্মের বশে কোন্‌ শস্যের কি 
ইষ্টানিষ্ট হয়, তাহা জানা আছে কি? মৃত্তিকা বিশ্লেষণ 
করিতে পারি, করাও হইয়! থাকে । কিন্ত, আবহবিচার 
কোথায় হইতেছে? ছুঃখ হয়, আবহ ও কৃষির, 
আবহ ও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ বিচার উপেক্ষিত হইয়! 
আদিতেছে। বীকুড়ায় আঁবহলক্ষণ জানিবারও 
উপায় নাই। এদেশে অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব 
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হইতে যে বৃষ্টিমান ছিল) এখন এই বিজ্ঞানের দিনে, 
তাহাই ছুই চারি স্থানে স্থাপিত আছে। পূর্বে ধবজারোপণ 
দ্বারা প্রবহদিক্‌ নির পিত হইত । এখন তাহাও দেখিতে 
পাই না। বর্ধমান, মেদিনীপুর, পুর,লিয়াতে আবহলক্ষণ 
লিখিত হইতেছে, বাকুড়াতেও হইত, কিন্ত, স্বঙ্লব্যয় 
বাচাইবার অভিপ্রায়ে গভমেন্ট, আবহলিখন উঠাইয় 
দিয়াছেন, বাকুড়া হাঁ না কিছুই বলে নাই। সারস্বত 
সমাজ থাকিলে উঠি যাইত কি? মনে রাখিবেন, বহ, 
বৎসরের এবং বহস্থানের আবহলক্ষণ না পাইলে ব্চীর 
চলিতে পারে না । 
বাকুড়ার ভূমি প্রাচীন, মধ্য ও পূর্ববঙ্গের ন্যায় আধুনিক 
হে। ভূবিদ্যার ভাষায় বাঁকুড়া তৃতীয় যুগের, স্থানে 
স্থানে দ্বিতীয় যুগেরও চিহ্ন আছে। মধ্য ও দক্ষিণ 
ভারত এই রুপ প্রাচীন। কত কাল গিয়াছে, কত বৃষ্টি 
বাত্য। বহিয়া ' গিয়াছে, কত *নৃতন নদীনালার সৃষ্টি 
হইয়াছে, কত পুরাতন পাহাড় সমভূমি হইয়া গিয়াছে। 
'শনিলে আশ্চঘ বোধ হয়, বীকুড়া শহরের পশ্চিমভাগ 
দিয়া বন্যা বহিয়া যাইত, অনতিদূরে কোচপাথরের পাহাড় 
ছিল, তাহার খগ্ুপকল এখানে ওখানে, কোথাও বা 
রাশি রাশি, সঞ্চিত রহিয়াছে । এইর,প দেখিতে দেখিতে 
পাথর্যা কয়লা আবিষ্কত হইয়াছে। পূর্কালে পাথর্যা 
কয়লা জানা ছিল না, কিন্ত, সিংহভূমির খনিজ আকর সব 
অজানা ছিল না। লোহার জাতি আকর হইতে লৌহ 
পৃথক করিত; টাটা কোম্পানীর লৌহ আবিষ্কার নৃতন 
কথা নহে। সিংহভূমি, তুঙ্গভূমি, শেখর-ভূমি, ধবলভূমি, 
বীরভূমি, বরাহভূমি প্রভৃতি নাম হইতে বুঝি এই স্থান 
দিয়া আর্ধগরণের যাতায়াত ছিল। তাহারা কলাকম” 
করিতেন মা, কিন্ত ধাতু ও 'রত্ব (পরীক্ষা করিতেন। 
সেকালে যাহা ছিল, এই নবাশিক্ষাব দিনে তাহাও থে 
দেখিতে পাই না।' 
ধীকুড়ায় একটা বড় কলেজ, তিন চারটা ইঞ্চুল 
আছে। 
শিক্ষিত রাজকমচারী আছেন, শতাধিক উকীল আছেন। 
শতাধিক.দৈনিক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, অন্ততঃ দুইশত 
পাঠক আছেন। অথচ সাধারণ গ্রস্থশীল! নাই সঙ্গীত- 





বাঁকুড়া সারস্বত সমাঁজের উদ্বোধন-পত্র - . 





ব্যবহার বীধিয়! 


এইসবে অস্ততঃ ৭০।৭৫ জন শিক্ষক আছেন। . 
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চর্চা কিছু আছে, কিন্তু, কাব্য ও পুরাণ ও ইতিহাস পাঠের 
প্রয়াস কই? বহনগরে গ্রন্থশালা নাই, কিন্ত, সেটা 
উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে না। সাহিত্যচর্চা 
ব্যতীত কেমন করিয়া চিত্ত সরস থাকিতে পারে, কেমন 
করিয়! মানসিক পুষ্টি লাভ হইতে পারে? আমরা ভাত 
খাইয়া বাচিয়া নাই; বাচিয়া আছি আমাদের সাহিত্যের 
প্রভাবে । কে আমাদের ধর্ম ও নীতি, আচার ও 
দিয়াছে? কে হতাশের সাস্বনা, 
উন্মার্গগামীর সংযম, তাপকিষ্টরের শাস্তি, দুঃখাতে র আশা, 
সঞ্শার করে? নিরক্ষর পুথী পড়িতে পারে না, কিন্তু 
আমাদের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের রস হইতে বঞ্চিত 
নহে। মানবজাতি মাত্রেই সাহিত্যের রসে জীবিত 
আছে। যখনই সে মানব হইয়া জন্মিয়াছে, তখনই 
তাহার অতীতের স্থৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনাও জুটিয়াছে। 
এই যে স্মৃতি, সে স্মতি স্ব স্ব চরিতস্থতি নহে, জাতি- 
চরিত-ম্থৃতি। বাঙ্গালীর জাতি-স্বৃতি বাঙ্গালীর নিত্য 
ধর্ম। ইতর প্রাণীর অতীতের স্থৃতি, ভবিষাতের 
চিন্তা নাই। তাহার! এক সহজ স্মতিবশে চলে । আমর] 
মান্য হইয়া জন্মিয়া সহজস্বতি বাতীত আর-এক স্মৃতির 
বশে জীবনযাত্রা 'নির্ববাহ্‌ করিতেছি । সে স্থৃতি, জাতি- 
স্মতি। বাঙ্গালীৰ জাতিস্থৃতি ইংরেজেন নাই, ইংরেজের 
স্থৃতি বাঙ্গালীর নাই। এইবপ, হিন্ুস্থানী মারোআড়ী 
মরাঠী প্রভৃতির স্মৃতি বার্শালীন নয়। যত জাতি তত 
স্থৃতি। কিংবা স্ৃতি দ্বারাই জাতিভেদ ঘটে। সাহিত্য 
আর কিছু নয়, জাতিস্থৃতির বাহ্যপ্রকাশ। আমরা মানব, 





কাজেই মানবধম্ন্থতি আমরা পাইয়াছি; ভারতীয় 


বলিয়! ভারতীয় স্মৃতি এবং বাঙ্গালী বলিয়া! বাঙ্গালী-স্থৃতি 
পাইয়াছি। লৌকিক আচারে, সামাজিক ব্যবহারে সে 
স্থৃতি আমাদের পথপ্রদশক ৷ 

ভারতীয়শ্বৃতি, আর্ধস্থৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
আছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা না জানিপে নয়। সুখের 
বিষয়, বহ, সংস্কতগ্রস্ত বাঙ্গালাভাষায় অবাদিত হইয়াছে। 
আমরা বাঙ্গালাভাষ। দ্বার সংস্কৃতসাহিত্যের মরন অবগত 
হইতে পারি । কিস্ত, এতদ্ছারা সংস্কৃতসাহিত্যের রস গ্রহণ 
সম্যক হইতে পারে না। এই [হেতু সারম্থতসমাজের 
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্রস্থশালায় সংস্কৃত গ্রস্থও রাখিতে হইবে। অনেকে ইংরেজী 
জানেন, ইংরেজী সাহিত্য বিপুল। এই এক সাহিত্য দ্বারা 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান সাহিত্যের সংবাদ লইতে পারি। 
অতএব উত্তম উত্তম ইংরেজী গ্রস্থও চাই । 

কিন্ত, গ্রস্থশালায় গ্রন্থ পুঞ্জীভূত হইলেই সকলের ভোগে 
আসে না। আপণে রত্বের প্রকাশ দেখিয়া তৃপ্ত হইতে 
পারাযায় না। যাহাতে সে রত্ব সাধারণের ভোগে আসে, 
তাহার, ব্যবস্থা করিতে হইবে। গৃহপতি ও গৃহপত্বী 
পাঠ করুন, না করন, বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রন্থ পাঠাইয়া 
তাহাদিকে পাঠে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। গ্রন্থশালার এক 
অঙ্গ চলনীয় না! হইলে সম্যক ফল পাওয়া যায় না। 

সারম্বতসমাজ নিজেব জ্ঞানৈষণা চরিতাখ করিয়! 
নিশ্চিন্ত হইবেন না। দেশে জ্ঞানবিস্তারৰ ন! হইলে 
সমাজ তিষ্ঠিতে পারিবে না। লঙক্ষপতি লক্ষমুন্ত্রীর 
উপর উপবেশন করিয়া থাকিতে পারেন, কিস্ত, তাহাতে 
দেশের হিতাহিত কিছুই সাধিত হয় না। বিধাতার এমনই 
বিধান, লন্ম ফল দশজনে বাটিয়া না খাইলে আনন্দ হয় 
না। তশ্মিন্‌ তৃষ্টে জগৎ তুষ্ট_তাহারা তুষ্ট হইলে 
“আমি”ও তুষ্ট। | 

পাঠশালা বসাইয়া ছোট ছোট বালকবালিকাকে 
পাঠ পড়াইতে পারেন), কিন্ত, যাহারা বয়প্রাপ্ত, যুবা ও 
প্রো, তাহারা কি অধায়নশীল ভবিষ্যদ্‌-বংশের আশায় 
বসিয়া থাকিবে? তাহাদের নিমিত্ত কি ব্যবস্থা আছে? 
পাঠশালা ও ইঞ্ছুল বস্থক, টোল ও কলেজ আরও 
হউক; ইংরেজী বিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিজ্ঞান প্রস'রলাভ 
করুক, সারম্বতসমীজও কার্য করিতে থাকুন। মহান্ভব 
সদয়ব্যবহার কালেক্টর সাহেব বীকুড়ায় লক্ীর 
আবির্ভাব নিমিত্ত যত্ববান্‌ হইয়াছেন। তাহার যত্ব সফল 
হউক। তাহার প্রতিষ্ঠিত “কৃষি ও হিতকরী সমিতি” 
কার্ধকরী হউক। কারণ নিত্য অনশনে সরন্বত্তীর পূজা 
হইতে পারে না, রোগক্রিষ্টের চিন্তার মধ্যে সরস্বতীর 
ধ্যান হয় না। একথাঁও সত্য, সরস্বতীর কূপ! নইলে 
লক্ষ্মী, অলক্ষমী হইয়া দাড়ান। সেদিন এক বিজ্ঞাপনে 
পড়িতেছিলাম, প্বীকুড়া সম্মিলনী” বাকুড়াবাসীর পরস্পর 
সৌহার্দ কামনা করেন 1 সৌহার্দ কেন নাই, এবং কি 


প্রবাসীস্অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩৯ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পোসিপাসিপাসসিপাস্সিপাট 


উপায়ে তাহা! আসিতে পারে, তাহার উল্লেখ পাই নাই। 
আমাদের কাম্যের অস্ত নাই; কিন্তু কামনার দৃঢ়তা 
কই? পরম্পর অবিশ্বাসেই বাঙ্গীলী মজিয়াছে, অবিশ্বাসের 
কাজও করিয়াছে। কিন্তু কেন? ধর্মহইতে কম; এবং 


'কমণহইতে ধম” বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, দুইটা! পৃথক করাতে 


আমাদের অধঃপতন হইয়াছে । 

“সম্মিলনীর” বিজ্ঞাপন পড়িয়া ছুঃখও হইয়াছে। 
শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মিলনী এখনও গ্রামীণতা ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। এখানকার লোকে আমায় বিদেশী 
বলে। শূনিয়া প্রথম প্রথম হাসি পাইত। কিন্ত, পরে 
বুঝিলাম, “বীকুড়া” বলিতে ইহার! বাজারটুকু মাত্র বুঝে । 
পাড়ার নাম অবশ্ঠ থাকিবে, কিন্তু, পাড়া বড় হইয়া 
যে গ্রাম, এবং গ্রাম বড় হইয়া যে জেলা, সাধারণ জনগণ 
ততদূর আসে নাই ॥ছুঃখ হইতেছে, “সম্মিলনী”ও জেলার 
বাহিরে যাইতে পারেন, নাই। গ্রামীণতার গণ আছে। 
কিন্ত, যখন প্রধানগণ, পরস্পরপ্রীতি নাই, তখন 
দোষের ভাগই প্রকট হইয়া উঠে। বাকুড়াবাসী বাকুড়া- 
বাসীকেই বিশ্বাস করে কই? গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় 
বিশ্বাস কই? জীববিগ্ভার একট। স্টুল' কথা এই যে, 
উত্পীড়িত হইয়া যে জীবকে বাচিতে হয়, সে আত্ম- 
রক্ষার্থে প্রবঞ্চনাপরায়ণ হয়। মনে হয়, বাঁকুড়া বহ, 
উৎপীড়িত হইয়াছে, বহুবার ঠকিয়াছে ! ফলে এখন 
শঠে শাঠ্য সমাচরণ করিতেছে | 

পূর্বে আভাসে বলিয়াছি, কেবল কৃষি দ্বারা আমাদের 
দারিদ্র্য ঘুচিবে না। কেবল কৃষক দ্বারা সমাজও বন্দ 
পায় না। কার, চাই, কামিক চাই, ব্যাপারী চাই? 
আশ্চর্য এই, এই বাকুড়ায় যেখানে নাকি .ছুর্ভিক্ষ' নিত্য- 
সঙ্গী, সেখানে অন্য জেল! হইতে, এমন কি বিহার হইতে, 
কার, ও কামিক আনাইতে হইতেছে! বঙ্গের সর্বত্র কার, 
ও কামিক অ-শিক্ষিত (820891050) | তদুপরি অসত্য- 
বাদিতা, শঠতা, সময়-লজ্ঘন, অবিনীত ব্যবহার জুটিয়া 
ইহাদের এবং দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, কিসে 
প্রতিকার হইবে? কলিকাতায় মারোআড়ীর স্থিতি ও. 
প্রতিপত্তি বুঝিতে পারি। এই বীকুড়া . গ্রামতুল্য ; 
এখানে মারোআড়ী গায়ের জোরে ঢোকে নাই, 


২য় সংখ্যা ]. 


প্াস্সি সপস্পিস্িপাসটি। 


ব্যাপার-বুদ্ধিবলে ক্ষুদ্র স্থানেও ধনসঞ্চয় করিতেছে। 
কচ্ছী ঠিকাদার যোগ্য বলিয়াই এই শহরে স্বচ্ছন্দ 
প্রতিপালিত হইতেছে । মারো আড়ী-ও কচ্ছী সাধু নহে; 
কিস্ত, ব্যাপার-সাধুতা নিশ্চয়ই আছে। বাজারে দেখি, 
দোকানী দোকান পাত্আ্াছে, কেনা-বেচা চলিতেছে; 
আর উদ্ধত ব্যবহারে অভ্যন্ত বাকুড়ারই গ্রাহকের মুখে 
শনিয়াছি, কেনা দায়। দর চড়া বলিয়া নহে, অশিষ্ট 
ব্যবহারে গ্রাহকের মনোবেদনা। মিষ্টি মুখের কি গণ, 
দৌকানীর তাহা জান। নাই। 

আমার বিশ্বাস, অশিক্ষিত অশি্ট জনগণের ব্যবহারে 
আমরা যে ক্ষুপ্ধ, কখনও বা ক্রুদ্ধ হই, তাহা আমাদেরই 
ব্যবহারের প্রতিবিশ্ব। কারণ তাহাদের শিক্ষাদাতা 
আমরাই। আমাদের রেড়ে। ব্যবহার. বঙ্গের সবত্র 
ধিক্রৃত। তথাপি, স্বভাব মাথায় চড়িয়া বসিয়া আছে। 
কারণ বিছ্যা-শিক্ষা আর বিনয়-শিক্ষা এক নয়। 

বঙ্গের এক এক জেলায় মামলা-মকদ্দমা বেশী। 
সেখানকার লোক ছু'দিয়া, অর্থাৎ ছন্দপ্রিয়। পূর্বকাল 
*হইলে তাঁহারা মারা-মারি, হানাহানি করিত। 
অত্যাচারিত হইত, বলিয়া তাহার আত্মরক্ষার্থে হিংস্র 
হইয়া! উঠিয়াছিল। এই যে পৃবপ্থভাব, একালে ব্যক্ত 





হইবার সে উপায় নাই। এক উপায়, ক্ষুদ্র উপায় আছে, . 


আদালতে মাষলা বরা । আমার যেখানে জন্ম, সেখানকার 
লোক মায়লা-বাজ বলিয়া বিখ্যাত। ক্ষেত্রবিশেষে 
কিন্তু. দয়াদাক্ষিণ্যও আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ছু'দিয়] 
ছিলেন, তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। ৬ রামকৃষ্ণ 
পরমহংলের অমায়িকতাঁর অবধি ছিল না। বাকুড়ায় নাকি 
মকদ্দমা কম; কিন্তু দয়া-দাক্সিণ্য বেশী কি? 

চিত্ত সরস না হইলে এগ্ুণ সহজে আসে না। 
সাহিত্যরস একমাত্র রস যাহাতে চিত্তের প্রপন্নতা আদিতে 
পারে। সংসাহিত্য হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। 
যদি দোকানের দোকানীকে, বাজারের মুদীকে, হাটের 
পসারীকে দিবাকমের অবসানে রামায়ণ পড়াইতে 
পারেন, যদ্ি গ্রামে গ্রামে ওড়িষ্যার ভাগবতথরের তুল্য 
পুরাণঘর করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশে আত্মজ্ঞান- 
প্রচারের স্থত্রপাত হইবে । ওুড়িষ্যায় এমুন গ্রাম "নাই, 


বাঁকুড়া সারম্বত সমাজের উদ্বোধন-পত্র 


২৪৫ 
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যে গ্রামে ভাগবতঘর নাই । সেখানে নন্ধ্যার পর পাড়ার 
ও গ্রামের শোত| উপস্থিত হয়, এক পাঠক ওড়িয়া 
ভাগবত পাঠ করেন। ফলে নিরক্ষর বাউরীর মুখে 
ভাগবতের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলাদেশেও 
এই রীতি ছিল, রামায্নণমহাভারত পাঠ এখন বন্ধ 
হইয়াছে। আরও ছিল, পুণ্যবানের গৃহে পুরাণপাঠ 
ও কথকতা, ধনবানের গৃহে পৌরাণিক যাত্রা গান। সে- 


- সব পুনঃপ্রচলন কে করিবে ? 


আমাদের শুভ এই, দেশের মাগষ এখনও, এই 
ছুদিনেও, আনন্দ উপভোগ কবিতে পারে । ইংরেজী- 
শিক্ষিত জ্ঞানে বাড়িয়াছেন, কিন্ত রসে বঞ্চিত হইয়াছেন, 
দেশের আমোদ-আহলবদ সম্ভোগ করিবার শক্তি 
হারাইয়াছেন। ইহাদের তুল্য ছুঃণী আর কে আছে? 
শিক্ষার এ কি পরিণাম! বীকুড়ায় বারমাসে তের 
পার্বণ ছাড়া কত 'পরব' আছে, কত কুটুপ্বিতা কত 
সমাজব্যরহার আছে, ঠিক বলিতে পারি না। এঁকস্ত 
দেখিয়াছি, কার, ও কামিকঃ যাহাদের দিন-বেতন একমাত্র 
সম্ঘল, তাহারাও দিনিকা অগ্রাহা করিয়া পরবে মত্ত হয়, 
পাচ ক্রোশ দূরে ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, যাত্রাগান 
পাইলে ত কথাই নাই। এই রসবোধ যতদিন আছে, 
ততদিন তাহারা মানুষ আছে, তাহাদিগকে তুলিয়া 
পওয়ার সম্ভাবনা আছে। 

আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কাদজ্ঞান ও দেশজ্ঞান 
চাই, একের অভাবে অন্য পঙ্থু হইয়া পড়ে। কি কাল 
পড়িয়াছে, তাহ! সবাই জানে; কিন্তু কালোচিত ব্যবস্থা 
কি হইতে পারে, তাহ! সকলে জানে না। এবিষয় 
ভাবিবার চিন্তিবাৰ লোক চাই। তেমনই দেশের লোক 
দেশে আছে বটে, কিন্তু দেশ চেনে না। চিনাইবার 
লোক চাই। অর্থাৎ প্রদেষ্টা আবশ্ক। নৈশবিদ্যালয় 
বন্থক। লিখিতে পড়িতে শিখিলে জ্ঞানমন্দিরের 
কুর্ধিকা করতলগত হয়; কিন্তু মন্দির দৃরবর্তী 
হইলে, বিগ্রহ চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে অপ্রয়োগহেতু 
সে কুঞ্চিকা মলাবৃত হইয়া অল্পে অল্পে , অদৃশ্য হয়। 
অতএব বিদ্যালয়ের যোগান চাই) সে যোগান্‌ 
পহটকপ্রদেষ্টার কম?। 
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পা 





পাস 


আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি শঙ্ক! করিতেছি। কিন্তু, 
আশা করি, সারম্বত সমাজের. কমক্ষেত্র কত বিস্তীর্ণ, 
তাহার ক্ষীণ আভাস দিতে. পারিয়াছি। অবশ্ত এমন 
ভাবিবেন নাযে এই সমাজ একদা বা অচিরে সমুদয় 
কম” করিবার. যোগ্য হইবেন। কৃত কি করিবার 
আছে, দেখিবার আছে, ভাবিবার আছে, তাহাঁরই 
গোটা কয়েক উল্লেখ করিলাম। অধিকারভেদে 
কমের ভেদ অবশ্য হইবে। 
বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হইতে পারেন না। 
যে কমে” রতি, তিনি সে কর্ম করিবেন। কাজেই 
সমাজ বা সমিতির প্রয়োজন। যে যে কমের আভাস 
দিলাম, তাহা সারম্বত সমাজ করন কিংবা অন্য নামে 
কেহ করুন করিতেই হইবে, কায়েন মনসা বাচা করিতেই 
হইবে, আজি করন আর কালি করন। শুধু বাকুড়ায় 
নয়, বজের, ভারতের, নগরে নগরে এক এক দল স্থ্ধী 





যাহার 


প্রবা্ী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ 





সবাই এঁতিহাসিক" 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ প৯ পাস্িপাস্টিপাসিপস পাস্তা পাসিপাসিপাস্টি পাস্িাস্িপাস্িপাস্িপাসিপাস্িপাস্তিপাসিপাসিপাসিপাসিাসিপাসি পাটি 


চাই। তাহারা লোকমত চাঁলনা করিতে থাফিবেন। 
মাসিকপত্র বা দৈনিকপত্র কয়জন পড়েন, কয়জনই বা 
তাহা হইতে প্রেরণা পাইয়া কমে” উদৃযুক্ত হইতে 
পারেন? ূ 
অতএব এই সমাজের সহিত দবাকুড়া সম্মিলনী" 
কিংবা “কৃষি ও হিতকরী সমিতির+,'সীমা-বিবাদ থাকিতে 
পারে না। যদি এই ছুই সমিতি একাএকা কিংবা উভয়ে 
দেশে আত্মজান, কালজ্ঞান ও দেশজ্ঞান প্রচার করিতে 
স্বীকৃত হন, সারস্বতসমাজের আবশ্যকতা থাকিবে না। 
সারম্বত সমাজের বয়স এখনও একবৎসর হয় নাই; 
উঠিয়া গেলে কাহারও মনংবষ্ট হইবে না। কিন্ত মনে 
রাখিবেন, মানবসমাজের অন্যান্য অঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক 
অঙ্গ পুষ্টির প্রয়াসী হইলে একাঙী বাত সঞ্চারের 
আশঙ্কা আছে। . | 
জী যোগেশচক্দ্র রায় 


লস 


সামাজিক আয় ও 


সামাজিক আঁয় ও সামান্দিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্বদ্ধে সাধারণভাবে 
কতকগুলি কথা বলা দরুকার। 

প্রথমটি আগেই বলা হয়েছে ;_ যে-কোন নিদ্দিষ্ 
পরিমাণ সামাজিক আয় থেকে কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য 
হৃষ্ট হবে তা সমাজের লোকদের মধ্যে সেটি কি-ভাবে 
বন্টন করা হয় তার উপর নির্ভর করে। সামাজিক 
আয়কে যদি মাত্রায় বিভাগ করা হয় তা হ'লে সমাজের 
লোকেরা নানান অন্থপাতে সামাজিক আযমের ভাগ পেলে 
প্রত্যেকের অংশকে মাত্রায় প্রকাশ করা যায়। যথা, 
রাম-বাবু পেলেন বাৎসরিক ছুশ মাত্রা ভোগ্য; শ্তাম- 
বাবু পাঁচশ মাত্রা, রামধন পঞ্চাশ মাত্রা, জন্সন্‌ পঞ্চাশ 
হাজার মাত্রা, ইত্যাদি। অবশ্ঠ সত্যকার জগতে সব- 
কিছুই টাকায় প্রকাশ করা হয়। এখন বিভিন্ন লোকে 
যে সামাজিক আয়ের অংশ উপভোগ করুছে, এটা অন্য 
দিক্‌ থেকে দেখলে দেখা যায় যে সামাজিক আয় নানা- 
প্রকার, ব্যবহারে লাগছে। যথা, কেউ চাল অথব! 


সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 


আলুর সাহায্যে দেহ পোষণ করুছে আর কেউ তার 
থেকে হুইস্কি তৈরী করে, দ্বেহের সর্বনাশ করুছে। 
কোথাও সামাজিক আয়ের অংশ বেশী মাত্রায় পাওয়ার 
ফলে কেউ অতিভোজন করে? জীবন পাত ক্লুবুছে, আর 
অন্ত কোথাও আর-কেউ অল্প - পাওয়ার ফলে নঃ-থেয়ে_ 
মারা যাচ্ছে। 

আমাদের নিয়ম জঙুসারে কোন ভোগ্যসম্টি 
থেকে অধিকতম প্রয়োভ নীয়তা পেতে হ'লে সর্বক্ষেত্রে 
সীমাস্থিত মান্তরার (অর্থাৎ যে মাত্রা! কোন্‌ ক্ষেত্রে 
সর্বাপেক্ষা কম প্রয়োজনীয়তা দেয়) প্রয়োজনীয়তা 
লমান হওয়া দরুকার।; এবং নানান ব্যবহারে ভোগ্য 
ব্যবহৃত হ'লে সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমতার 
দিকে যত যাম্ম ততই বেশী পরিমাণে প্রয়োজনীয়তা 
পাওয়া যায়। যার ভাগে ভোগ্যের মাত্রা যত বেশী 
করে" পড়ে তার ফাঁছে সাধারণতঃ নিজ জংশের সীমাস্থিত 
মাজার প্রয়োজনীয়তা দানের ক্ষমতা তত কম। ১৯১৪ 


২য় সংখ্য। ] ্‌ সামাজিক আয় ও 


পাসির সির শিরা 





টাকার আয়ের শেষ মুদ্রাটির ষা প্রয়োজনীয়ত! ১০ টাক। 
আয়ের শেষ মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে অনেক 
(শী | স্থতরাং যাদের ভাগে সামাঞজ্জিক আয়ের 
ংশ বেশী পড়ে তাদের চেয়ে যেসব লোকের ভাগে 
সামাজিক আয়ের অংশ কুম পড়ে, তাদের ভাগের 
পরিমাণ বেড়ে গেলে স্বাচ্ছন্দ্য বেশী পাওয়া 
যাবে। অর্থাৎ দরিদ্রের (কারা দরিত্র তা নির্ণয় 
করার চেষ্টার প্রয়োজন নেই) অংশে বেশী করে' 
ভোগ্য বা সামাজিক আয়ের অংশ দিলে ধনীকে 
দেওয়া অপেক্ষা তার প্রয়োজনীয়তা-দানের ক্ষমতা 
বেশী হবে। কেননা দরিদ্রের কাছে যদি 
কোন ভোগ্যের দশম ' মাত্র! সীমাস্থিত মাত্রা হয়, 
ধনীর কাছে সেই ভোগ্যের এক হাজার পঞ্চশত্তম মাত্র! 
সম্ভব সীমাস্থিত মাত্র।। দরিদ্র ও ধনী দুই জনই মানুষ৷ 
কাজেই ভোগ্য ব্যবহার করে তৃপ্তি লাভ এমন কিছু 
বিভিন্নভাবে, তারা করুতে পারে না যাতে দশম মাত্রা ও 
একহাজার পঞ্চাশত্তম মাত্রা সমান প্রয়োজনীয়তা দিতে 
পারে। কাজেই ধনীর অংশ থেকে কয়েক মাত্রা নিয়ে 
দরিদ্রের অংশে দিলে বেশী প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি হবে 
নিশ্চয়। 
অবশ্ত এরকম করলে পরোক্ষভাবে স্বাচ্ছন্দ্য কমে' 
যেতেও পারে। যেমন সামাজিক আয়ের শুধু বণ্টনের 
দিকই আছে এমন নয়। কাজেই কেউ যদি শুুবপ্টন- 
প্রণালীর দৌষগুণ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তাঁর দ্বার! 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দের অপকার ঘটতে পারে অনেক। 
বণ্টন সম্বন্ধে যখন কথা বল] হয় তখন ধরে, নেওয়া হয় যে 
সামাজিক আয় উৎপাদন সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন ঘটবে 
না। যদি বণ্টন-প্রণালী পরিবর্তন করুতে গিয়ে উৎ- 
পাদনের দিকৃটি খোঁড়া হ'য়ে যায় তা হলে লাভের, চেয়ে 
লোক্‌সান হয়ত বেশী হবে। তর্কের খাতিরে ধর যাক 
যে ধনীরাই সবকিছু উৎপাদন করে বা এমনভাবে সব 
কিছু উৎপাদনে সাহায্য করে যাতে তাদের উতৎ্পাদন- 
ক্ষেত্রে উপস্থিতি অবশ্থপ্রয়োজনীয়। এবং তাদের 
আয়ের পরিমাণ অথবা সামাজিক আয়ে তাদের ভাগের 
পরিমাণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধে তাদের 
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স্টার সি স্পা স্িরিটিপর্চিসি্ সপ সি সিাসিাস্পাস্পিরিস্পিিসিস৮৫ ৯৫ ২৯৮ 
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উতৎসাহও পরিবর্তিত হবে। এমন কি তার্দের আয় 
শতকরা দশ কমিয়ে দিলে তাদের উৎপাদন-উৎসাহ শত- 


«করা কুড়ি কমে” যাবে। এক্ষেত্রে তাদের তাগ থেকে 


নিষ্বে দরিদ্রদের ভাগ বাড়ানোর ফল হবে, সামাজিক 
আয়ের পরিমাণ-হানি । 

তা ছাড়া সামাজিক আয়ের আর-একট। দিক আছে। 
সেট! হচ্ছে ভোগের দিকৃ। সব লোক 'ত সমাজে যা-কিছু 
উৎপাদিত হয় সব-কিছুর একটু একটু করে নেয় না। 
সামাজিক আয়ট! যেমন টাকায় প্রকাশ করা যায়, সেই- 
রকম ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তিসংঘ-বিশেষের অংশও 
টাকায় প্রকাশ করা হয়। অংশ নির্ধারণ হ"য়ে গেলে 
অংশী তার যেসব ভোগ্য ভাল লাগে তাই টাকার বদলে 
যোগাড় করে' কিনৈ' নেয় | সে পায় সাধারণভাবে" 
কিন্বার ক্ষমতা! (টাকা ) এবং ভার ব্দলে নেয় ভোগ্য। 
কি ভোগ্য নেবে তা সাধারণতঃ তার ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে। কাঁজেই সামাজিক আয়ের উৎপাদন ও বন 
ঠিক হয়ে গেলেও ভোগের দিক্টা! দেখতে হবে। ধরা 
যাক দরিদ্ররা উৎ্পাদনকার্যে ধনীদের "চেয়ে বেশী 
সাহাষ্য করে। এবং ধনীদের অংশ থেকে কিছু নিয়ে 
দরিদ্রের অংশে দিলে উৎপাদন কমে” খায় না। কিন্ত 
দরিদ্ররা যদি উপরি অংশটুকু নিয়ে এমনভাবে ভোগ 
“করে যাতে তাদের কাখ/করী ক্ষমতা কমে" যায়, তা হ'লে 
ফলে উত্পাদন কমে” যাবে। যেমন মদ্যপান, বা 
বিলাসিতা । মদ্যপান করলে কার্যকরী ক্ষমতা কমে? যায়। 
বেশী মাত্রায় সামাজিক আয়ের ভাগ পেয়ে যদি দরিদ্র! 
মদ্যপান স্থুরু করে তা হ'লে এ ক্ষেত্রে বন্টন-প্রণালী 
ব্দলানর ফল কুফল। যথা, কোন এক স্থলে দেখা গিয়েছে 
যে সাওতাল মজুরদের মাইনে বাড়িয়ে দিলে তারা মদ 
খেয়ে সময় নষ্ট করে, বেড়াম্ম এবং কাজ কম করে। 
কাজেই অন্তদিক্‌ সম্বন্ধে কিছু না বলে? শুধু যদি বল! হয় 
যে সামাক্জিক আয়ে দরিদ্রের অংশ যদি বাড়ান যায়, 
“ধনীর অংশ সেই পরিমাণ কমে' গেলেও তাতে সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে, তা হ'লে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। 

সামাজিক আয় উপাজ্জন অথব! এক কথায় উৎপাদন 
কর্‌তে মান্থুবকে কষ্ট স্বীকার করুতে হয়। অর্থাৎ কিনা 
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স্পা সি 


প্রকৃতি মাধারণতঃ বিন! কষ্টে মাহ্ষকে কিছু পেতে দেয় 
না। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যে সে এই কষ্টন্বীকারেরও স্বদ্ধ 
আছে। একই পরিমাণ ভোগ্য উৎপাদন করুতে বিভিন্ন, 
.পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করুতে হ'তে পারে । এবং সামাজিক 
আয় সমান থ্যকূলে ও উৎপাদন-কষ্ট বেড়ে গেলে সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যায় । ধরা যাক ভোগ্য শুধু একরকমই 
আছে ও সেটি কয়লা। সামাজিক আয় হচ্ছে ক-পরিমাণ 
কয়লা। কয়ল৷ যদি অগভীর খনিতে থাকে ত। হ'লে 
মানুষ খ-পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করে" সেই আয় উপার্জন 
করুতে পারে |, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরের কয়ল! 
ফুরিয়ে আস্বে এবং শীঘ্রই ক-পরিমাঁণ কয়ল। জোগাড় 
করতে খ+গ-পরিমাণ কষ্ঠ করৃতে হবে। এতে 
"সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে, যাবে অথচ সাঘাজিক আয় 
সমামই থাকবে । 

বুঝ বার সুবিধার জন্যে আমাদের এখন কএকটি জিনিম 
পরিষ্কার করে? ভেবে নিতে হবে। 
| কয়েক বৎসরের সামাজিক আয় জড়িয়ে দেখলে 
তার এক-এবকট। গড়পড়তা পরিমাণ আছে । যথা উদাহরণ, 
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২। প্রত্যেক বৎসর সামাজিক' আয়ের একটা! অংশ 
দরিদ্র লোকেরা পায় এবং এ কম্পেক বৎসর জড়িয়ে ধরলে 
দরিদ্রের অংশেরও একট! গড়পড়তা বাৎসরিক পরিমাণ 
আছে, এবং দরিদ্রের অংশের সঙ্গে সমগ্র সামাজিক 
আয়ের একট! নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। যেমন উপরোক্ত 
বৎসরগুলিতে দরিদ্রের যদি গড়ে ২০ লক্ষ টাকা পেয়ে 
থাকে তা হ'লে তাদের অংশ হচ্ছে গড়ে সামাজিক আয়ের 
প্রায় শতকরা ১৯২৫ ভাগ । *(ঠিক ১৯'২৩০৭৬ ৭/)। 
এই গড় প্ররিমাণগুলি কিন্ত সত্য সত্য কোন বৎসরই ন! 
দেখা, ষেতে পারে । ' যথা আমাদের উদ্বাহরণে সামাজিক 
আয়ের গভ-পরিমাণ, ১০৪ ৫ লক্ষ টাকা কোন বৎসরেই 
আয় হয়নি। প্রত্যেক বৎসরই গড়-পরিমাণ থেকে আসল 
পরিমাণ বিভিন্ন হ'তে পারে, এবং অনেক সময়ই হবে । 


প্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ। ১৩৩* 





, [২৩ ভাখ। হয় খও 


দরিদ্রের অংশের গড়-পরিমাণও ফেইপ্রকার আসল 
পরিমাণ থেকে প্রায় প্রত্যেক ব্সরই বিভিন্ন হয়। 
প্রত্যেক বৎসরের বিভিন্নতা একত্র দেখলে তারও একটা 
গড়-পরিমাণ আছে। অর্থাৎ কএক বৎসর একসঙ্গে 
দেখলে বাৎসরিক সামাজিক আমের পরিমাণ সামাজিক 
আয়ের গড়-পরিমাণ থেকে নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন হয়। 
একটা দরিদ্রের অংশও সেইরূপ দরিদ্রের গড় অংশ থেকে 





একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন হয়। আমাদের 
উদাহরণে বাখমরিক আয় লক্ষ টাকায় 
বৎসর ১ম ২য় ওয় ৪র্থ ৫ম ৬ঠ গম ৮ম ৯ম ১০ম 
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সামাজিক আয়ের গড়-পরিমাণ থেকে, বিশেষ 
বিশেষ বৎসরের আয়ের বিভিন্নতা নিয়ে কথা হচ্ছে। 
এই গড়-পরিমাণ থেকে কোন বিশেষ বৎসরের 
সামাজিক আয় থেকে বেশী হবে কি কম হবে সে অন্য 
কথা। কাজেই + ও _ দুইএরই এ ক্ষেত্রে সমান দাম। 
এই যে গড়-পরিমাঁণ হ'তে বিভিন্নতা” একে আয়ের 
অস্থিরক্কা বলা চলে । আমর দুটি জিনিস পাচ্ছি; এক, 
সামাজিক আয়ের অস্থিরতা, আর এক দরিদ্রের আয়ের 
( অর্থাৎ দরিদ্র সামাজিক আয়ের যে অংশ পায় তার) 
অস্থিরতা । দরিদ্রের আয়ের অস্থিরতা নির্ণয় সামাজিক 
আয়ের অস্থিরতা! নির্ণয় করার মত করে?ই ঠিক কর্‌তে 
হবে। আয় অস্থির হ'লে অর্থাৎ আজ একরকম আর 
কাল আবর-এক-রকম হলে কোন একটা নির্দিষ্টভাবে 


২য় সংখ্যা । 


পিসি পাস্তা স্পা সীপাসিপা সা সি সা উপ সত সপ্ত স্পা স্াস্িপা্পাস্পিপাসি 


জীবনযাত্রা নির্বাহ কর! যায় না। ঘেমন আজ দেখলাম 
মাছ মাংস খাবার পয়সা আছে আর কাল দেখলাম 
পাস্তাাত খেয়ে থাকতে হবে। নরম বিছানায় শুয়ে 
ঘুমান অভ্যাস কবুলাম, হঠাৎ দেখলাম মাটিতে শুতে 
হবে। থিয়েটার, বায়ক্কোপ, ক্লাব, আড্ডা প্রভৃতির ভক্ত 
হ'য়ে উঠলাম, এমন সময় টাদা দেবার অবস্থা আর রইল 
না। এরকম হ'লে জীবনে স্খ-স্বাচ্ছন্দ্য কমে” যায়। 
আবার যার আয় যত কম তার পক্ষে আয়ের 
অস্থিরতা মারাত্মক। বেশী আত্ম যার তার 
আয় কোনো সময় একটু কম হ'লে প্রথমতঃ আয়ের 
যে অংশট। সে জমায়, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ও অবিলম্বে 
ভোগ না করে, সে দিকেই টান পড়ে । আগে খেয়ে 
পরে জমায়; কাজেই হঠাৎ আয় কম্লে তার জীবন- 
যাত্রায় খুব একটা নাড়া পড়ে না। আঁয় বাড়লেও 
অকস্মাৎ ভোগের মাত্রা সে বাড়ায় না, জমায় বেশী। 
দ্বিতীয়তঃ যার আত্ম বেশী সে অনেক অনাবশ্তক ও 
অল্লাবশ্তক জিনিসে টাকা খরচ করে। আয় হঠাৎ একটু 
কমে” গেলে এই অনাবশ্তক ও অল্লাবশ্তক খরচগুলি আগে 
বদ্ধ হয়। এতে খুব বেশী স্বাচ্ছন্দ্যের হানি হয় না। কিন্তু 
দরিদ্রের আয় বাঁড়লে যেমন সে আগের মত আধপেটা 
খেয়ে বাকিটা জমায় না, একটু রেশীই খায়; তেমনি 
আয় কম্লেও পেটেই তার ধাক্কাটা সবচেয়ে জোরে 
লাগে। কাজেই আমরা বল্তে পারি যে প্রথমতঃ আয়ের 
অস্থিরতার পরিবর্তন হলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তন 
হয়। দ্বিতীয়তঃ আয়ের পরিমাণ যত কমে তার অস্থিরতা 
ততই কষ্টদায়ক হ্য়। এখন অবধি আমরা যা আলোচন। 


তত 
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সামাজিক আয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
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করেছি তা! থেকে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা 
চলে। 

১। ঘর্দি কোন কারণে মানুষের উৎপাদনকষ্ট না 
বেড়ে উতপাদনশক্তি বেড়ে যায় এবং ফলে সামাজিক 
আয়ের গড়-পরিমাণ বেড়ে যায়, তা হ'লে, সামাজিক 
আয়ের বণ্টন-প্রণালী ফলে নিকৃষ্ট হ'য়ে না গেলে ও তার 
অস্থিরতা বেড়ে না গেলে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সাধারণতঃ 
বেড়ে যাবে । পাঁধারণতঃ বলা হচ্ছে, কেনন। সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য আরও নানাভাবে পরিবহিত হতে পাবে, 
এবং ফলে, যেমন ছুয়ে ছুয়ে চার হবেই হবে বলা 
যায় সে-রকম নিশ্চিত ভাবে কথা বলা স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে চলে না। 

২। যদি কোন কারণে সামাজিক আয়ে দরিদ্রের 
ভাগ বেড়ে যায়, তা হ'লে, ফলে সামাজিক আয় কমে? 
না গেলে, অথবা তার অস্থিরতা বেড়ে না গেলে 
সাধারণতঃ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে। 

৩। যদ্দি কোন কারণে দামাজিক আয়ের অস্থিরতা 
কমে যাক তা হ'লে, ফলে সামাজিক আয় কমে” না 
গেলে অথবা বণ্টন-গ্রণালী নিকৃষ্ট হয়ে না গেলে, 
সাধারণতঃ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে। 

৪। যদ্দি কোন কারণে সামাজিক আয়ের যে-অংশ 
দরিদ্রের ভোগে লাগে তা বেড়ে যায়, অর্থাৎ দরিদ্রের 
আয়ের অস্থিরতা কমে” যায়, এমন কি ফলে যদি ধনীর 
আয়ের অস্থিরতা সেই পরিমাণে বেড়েও যায়, তা হ'লে 
অন্য সব অবস্থা অপরিবগিত থাকলে সামাজিক স্থাচ্ছন্দা 
বেড়ে যাবে। 


শ্রী অশোক চটোপাধ্যাঁয় 


২৫০ 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ ' 


দুর্য্যোগ 


গগনে গগনে দেয়। 
সষ্টিবিনাশী খর 


হাকে, 

ডাকে» 
৪ঠে ঝড়। 

কোন বে গথিক বব কব 

-তর। করু। 


পণে প্রান্থনে উড়ে পলি, 

কোথ। রে রাখাল পথ গুলি” 
বেলা. যায়” 

গোধুলি-মগন-আধি-. -য়ায় 
-আধিঘায়! 


হে কিষাণ ! ফের গুহ পানে, 
শঙ্কিত বধ ভয় মানে, 

শণে চায় ১ 
পথে যেখ। আধি মিলনে মায় 


--সিশে মায় । 


েশমাগ। ভানে জল স্পাব|, 
গুহীন ভেবে হযে সার) 
পঞ দোপ্‌! 
ম্[াজিবাবিঝরে উত- বোল্‌ 
-উত্তরোল্‌। 
ভ্রিড ল।গে আজি গাছে গাছে, 
তাল বাদল-বামু নাচে। 
কাপে ঘর । 
বিহপ পরাণে পাগে ৬ 
-লাগে ডর! 
জলহীন প্রান্তর- “মাঝে 
কোথাও পথিক চলে ন1 যে, 
আধি- য়ায়। 
মাতামাতি আজি বরি- যায় 
-বরিষায় ! 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোথায় ভিজিছে গৃহ “হারা 
ছুরু ঢুরু হিয়া ভয়ে সারা; 

গভি-  -হীন। 
আশ্রয় নাহি গেল দিন 

-গেল দিন ! 
একাকী কোথায় পথ -বাসী 
আশ্রয় লহ ঘরে আসি?; 

বারে বার 
জোরে বাষু হাকে কাপে দ্বার 

- কাপে দ্বার! 
আজি তব ঘরে দ্বার খোলা, 
ঘবছাড়া কোথ।| পথ- "ভোলা; 

ঝড়ে। বায় 
শঙ্গিতা বধূপথ চায় 

পথ চায়। 
কে গে। বধূ বাতাক়ন-. -পাশে,_ 
অপলক চোখে প্রিয়. -আশে 7 

উদ  -সীন,- 
শুন্য শয়নে রহি লীন 

-রহি লীন! 
কোথ। অভিসপারিকা খাল।, 
মিছে গাথ অভিপার-  -মালা-- 

বাধ কেশয 
তিমির। বামিনী, খোল বেশ 

_খোল বেশ! 
বাসক-শয়নে কোথ। নারী, 
মিছে বেশবাস ফেল ছাড়ি; 

ব্যথা- -ভার- 
বুকে উতরোল হাহা -কার 

হাহাকার! 


স্ী শৈলেন্দ্রনাথ রায় 


২য় সংখ্যা) :. 


বেনো-জল 


২৫১ 


 বেনো-জল 


পনেরো 
সমুপ্রের উপর দিয়ে বৌদ্রের জলন্ত বন্তা বহে যাচ্ছে__ 
জলধির বিপুল হিন্দোলাকে কল্পনাতীত ম্ণি-মাণিক্যে 
বিচিত্র ক'রে তুলে'। ছুপুর-বেলাম়় চারিদিকে যেন এক 
রৌদ্রময়ী রাজ্ির নিজ্জনতা খা খা করুছে,__কিস্ত 
প্রকৃতির এই অপূর্বব নাট্যশালায় দশকের অভাবে 
সমুদ্র একটুও নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েনি, তার মত্ত তাগুবের 
অভিনয়, গম্ভীর স্বর-সাধনা আর প্রবল ভাবের উচ্ছাস 
মমানই চলেছে--আর চলেছেই ! 


রতন" সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাব ছে,-হা, আর্টিষ, 


বটে এই সমুদ্র! আমরা মাচুষ-আটিই,*বাহবা না পেলে 
দমে' যাই, টিটুকিরি দিলে ভেঙে পড়ি, সমজদার না 
থাকলে কাজ ধন্ধ ক'রে বসি। সমুদ্র কিন্ত এ-সবের 
কোন ধারই ধারে না, তুমি ভালোই বল আর মন্দই 
বল সে তাতে সম্পূণ নির্বিকার, সে চায় খালি নিজের 
মনে নেচে-গেয়ে আপনাকে এই বিরাট বিশ্বে ছড়িয়ে 
দিয়ে বহে থেতে। তার. উৎসাহ আসে নিজের ভিতর 
থেকে,_বাইরে থেকে নয়। এই তো খাটি আর্টিষ্টের 
লক্ষণ! তুমি বাধা দিলেও তার নাচ-গান বদ্ধ হবে না, 
তুমি হাততালি দিলেও সে বাড়াবাড়ি করবে ণা। 
সমুদ্রকে দেখে আমরা অনেক শিখতে পারি। 

সমুদ্রের পানে চেয়ে রতন অনেকক্ষণ চুপ কারে বঃসে 
রইল। 

জান্লার ধারে বসে স্মিত্র/ একথান। ছবির উপরে 
' রঙের তুলি বুলিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে” ফিরে দেখে? 
সে বল্লে, “কি ভাব চেন, রতনবাবু?” 

রতন বল্‌লে, “বুদ্ধদেবের মৃত্তির সঙ্গে সমুগ্রের তুলনা 
কর্ছি।” 

“কি-রকম 1?” 

-_"তুমি ধ্যানী-বুদ্ধের প্রকাণ্ড মৃদ্তি দেখেছ ?” 


সপন্থ, মিউজিয়মে দেখেছি ।” 


-_-সেই মৃত্তির সঙ্গে কখনো সমুদ্রের তুলনা ক'রে 
দেখেছ?” * 


_না, আপনার মত আমি ত দাশনিক নই, 
অতটা কষ্টকল্পন কর্বার বাতিক আমার নেই ।” 

“শোনো সুমিত্রা, এ একটা মৌলিক “আইডিয়া ! 
ধ্যানী-বুদ্ধের শিল।-মূর্তিত নিবাভ-নিক্ষম্প দীপশিখার 
মতন স্থির। আর এই সমুদ্ব--এ হচ্চে গতি-চাঞ্চল্যের 
উচ্ছৃসিত প্রকাশ । এই ছুই বিপরীত ভাবের মধ্যে কি 
নিয়ে তুলনা চলে বল দেখি?” 

--"আমি জানি না, আপনার পুণিমাকে জিজ্ঞাসা 
করুবেন।” 

পৃণিমার নামে রতন আহত দৃষ্টিতে জুমিজ্রার দিকে 
চাইলে। কিন্তু তার পরেই সহজ স্বরে বল্‌লে, 'ধ্যানী- 
বুদ্ধের মূর্তি নির্বাণ লাভের জগ্ঠে সাধনায় স্থির। আর 
সমুদ্রের বিশাল মূর্তি গতির সাধনায় অস্থির। কিন্ত 
এই স্থিরতা আগ অস্থিরতার মধ্যে আশ্চয্য একটি 
মিল আছে, আপন আপন সাধন-সীমার বাইরে অন্য 
কোন-কিছুর বিষয়েই এরা কেউ একট্রও সচেতন নয়। 
বুদ্ধের স্থিরতাঁও গম্ভীর, আর সমুদ্রের অস্থিরতাও গম্ভীর 
বিশ্ব-ভরা বিপ্রবেও এই স্থিরত৷ অস্থির বা এই অস্থিরতা! 
স্থির হব না।......এই ছুই বৈচিত্র্যই হচ্চে জগৎস্ষ্টির 
মূল_-এই ছুই সাধনাব মধ্য দিয়েই শাস্থসের সভাতা 
সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'তে চাইছে। বুঝ লে স্থির ? 

স্থমিত্রা মাথা নেড়ে বল্‌্লে, “উ'ছ ! অত বড় বড় 
কথা আমার এই ছোট মাথায় ঢুকবে না, রতন-বাবু! 
আপনার পুর্ণিমাও বোধ হয় এ-মব তত্ব শুন্তে রাজি 
হবে না।” 

রতন একটু অসঙ্তষ্টভাকে বল্লে, "বার বার তুমি 
পৃিমার নাম কর্ছ কেন?” 

--“বার বার তাকে মনে পড়ছে ব'লে । মেষেভারি 
হদ্দরী 1” 

বতন বিরক্তমুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। 

স্থমিত্রা বল্লে, “আচ্ছা পতনবাবু, আপনি কি 
বঝ$লন? সত্যিই কি পূর্ণিমা হৃদারী লয় 1” 


২৫২ 


স্পস্ট, 





স্টিল পাস 


রতন বল্লে, “আঃ! কি যেবাজে বক, তার ঠিক 
নেই!” এ 

_-«দৌোহাই রতনবাবুঃ আপনি পূর্ণিমার ব্ধপের কিছু 
উপমা দিন 1” 

“উপমা 1” 

_াস্থ্যা। এই যেমন বুদ্ধদেবের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা 
করুলেন, তেমনি আর কোন-কিছুর সঙ্গে তুলনা ক'রে 
বুঝিয়ে দিন, পুণিমার দ্ূপ কত হ্ৃন্দর! বলুন, পৃণিমাকে 
দেখতে কার মত? আকাশের চাদের মত, না বাগানের 
গোলাপের মত, ন! রবিবাবুর মানল-স্থন্দরীর মত 1” 

স্মিত) দিনে দিনে তোমার মুখ বড় বাচাল 
হ'য়ে উঠছে''নাও, এখন দুষ্টমি বদ্ধ ক'রে ছবিখান। 
তাড়াতাড়ি একে ফেল।” 

-পিণিমা যে জ্যান্ত ছবি, তার কাছে এ তুলির ছবি 
তুচ্ছ! ...পৃণিমাকে আমি স্থন্দরী বল্ছি বলে আপনি 
বাগ করুছেন কেন, রতনবাবু ? সুন্দরকে স্ন্দর বল্ব না?” 

--হঠাৎ পুণিমীকে স্থন্দর ব্ল্বার জন্যে তোমীর 
এতটা আগ্রহ হ'ল কেন বল দেখি ?* 

"কেন, পৃিমা কি হুন্দরী নয় ?” 

-“আমি কি সে-কথা অস্বীকার কর্ছি ?” 

-তবে পুণিমার রূপের উপমা দিতে এমন আপত্তি 
করুছেন কেন?” নর 

_ “উপমা আবার দেব কি রা 

_-তবে কি আপনি বল্তে চান, পূথিমার রূপের 
উপমা নেই 1* 

--"আমি কিছু বল্তে চাই ন11” 

না, আপনাকে বল্তেই হবে”-ব'লে স্থমিত্রা 
চেয়ায় ছেড়ে উঠে দাড়িয়ে আবার বল্লে। “আচ্ছা, 
পুণিমা কি আমার দিদির চেয়ে সুন্দরী ?” 

_-“আমি জানি না।” 

--“আমার চেয়ে ?” 

তুমিও সুন্দর, পুণিমাও সুন্দর । কেমন, তোমার 
'আগ্রহ মিল ত?” 

একথা আপনি আমার সাম্নে চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে 
বল্ছেন।” 


প্রবাসী-_-অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 


সি পাস পাসমির্ণিটি পাটি পাসিসি পসিিসসিপাস্টিপাস্টিপাসি পাস্টশি পি 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





--৭না, আমি সত্যি কথাই বল্ছি।” 

“কিন্ত কে বেশী স্থন্দর__আমি, না পৃিমা ?” 

-“জানি না। সৌন্দর্য আনন্দের জিনিষ, তা নিয়ে 
তুলনায় সমালোচন! চলে না” 

_-ণআচ্ছা, আপনি পৃণিমাকে খুব ভালোবাসেন, 
»-না?? 

--“আমি পৃণিমাকে, তোমাকে, তোমার বাবা, মা, 
দাদা, আর দিদিকে- সবাইকে ভালোবাসি । কেমন, 
আর কিছু জান্তে চাও কি?” 

--আচ্ছা, পূর্ণিমাকে আপনি বিয়ে করুতে রাজি 
আছেন ?” 

রতন একটু সচকিত হয়ে স্থমিত্রার দিকে চেয়ে 
দেখলে। এতক্ষণ সে ভাব.ছিল, স্থমিত্রা তার স্বাভাবিক 
সরলতার জন্তেই বালিকার মতন অমন-সব প্রশ্ন কর্ছে, 
কিন্ত এখন তার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগান দিলে । 
এ সরলতার আড়ালে যেন কোন উদ্দেশ্য আছে! সে 
ভাবতে লাগল, সুমিত্রাকি তার মনের ভিতরে ছিপ, 
ফেল্তে চাইছে? কিন্ত কেন? 

স্থমিত্রা হাস্তে হস্তে বল্লে, “রতনবাবু, চুপ ক'রে 
রইলেন যে ?......ও, বুঝেছি, পুর্ণিমাকে বিয়ে করুতে 
আপনার আপত্তি নেই ।” 

রতন জ্রুদ্বস্বরে বল্লে, “না। তুমি জান। আমি 
গরীব, এমন অসম্ভব কথা কোনদিন আমি মনেও 
ভাবিনি ।” 

--৫কিস্ত অসম্তবও সম্ভব হ'তে পারে।” 

--*সম্ভব হ'লেও আমি রাজি হব না।” 

--“কেন, রতনবাবু ?” 

_-"আমি গরীব” 

_পপুর্ণিমাকে বিয়ে করলে আপনি আর গরীব 
থাকবেন না।” া 

"না, আমি গরীবই থাকতে চাই, ধনীর মেয়েকে 
বিয়ে ক'রে ধনী হবার সাধ আমার নেই।” 


শাস্তি 


র্‌ 


“আপনি পৃধিমাকে ভালোবাসেন, তবু তাকে বিজ্লা . 


করবেন না?” 
_"পুণিমা আমার বন্ধু, তার মধ্যে তুমি বিবাহের 


২য় সংখ্যা] 


পোস্ট পাটি পাটি, 





কথ তুল্ছ কেন 1.....আর দেখ স্ুমিত্রা, আমি ইচ্ছা 
করি নাযে, এইসব বিষগ্ধ নিয়ে আমার সঙ্গে তুমি 
কথা কও ।” 

--কেন কইব না? পুণিমা। আপনার বন্ধু, আর 
আমি বুঝি আপনার কেউ'নই ?” 

--তুমি আমার ছাত্রী ।” 

সুমিত্র। মুখ ভার ক'রে আবার বসে পড়ল। সে 
আজ সত্যসত্যই রতনের মনের ভিতরটা তলিয়ে দেখ বার 
ফিকিরে ছিল, কিন্তু এত কথার পরেও তার চেষ্টা সফল 
হ'ল না। 

খানিকক্ষণ পরে রতন বল্লে, "স্থুমিত্রা, কণারকে 
যাবে?” 

--সে আবার কোথায় ?”” 

_-ণএখান থেকে আঠারো মাইল দুর্রৈর একটা জায়গ।।” 

--'সেখানে কি আছে!” 

--“একটা ভাড়া মন্দির |” 

--“তাই দেখতে অত দুরে কে যায় 1” 

"তোমরা ন। যাও, আমি যাচ্ছি” 

_-এক্‌লা 2” 

_-না, আনন্দবাবু যাবেন, পূনিমা যাবেন ।” 

--"কবে যাচ্ছেন ?” 

--পিরুশু |” 

স্মিত্রা হেট হ'য়ে ছবির উপপে রং ফলাতে লাগল । 

রতন বল্লে, “তোমার বাবাকেও জিজ্ঞাসা করে? 
দেখব, যদি তিনি যান।৮ 

স্থমিত্রা জবাব দিলে না। 

রতন ঘরের কোণে গিয়ে একখান] বই নিয়ে চেয়ারের 
উপরে বসে পড়ল !....' 

ছবির উপরে রঙের শেষ প্রলেপ দিয়ে, স্থমিত্রা উঠে' 
দাড়িয়ে বল্লে, পছবিখানা কেমন হ'ল দেখুন” 

রতন হাত বাড়িয়ে স্থমিত্রার হাত থেকে ছবিখান! 
নিয়ে দেখতে লাগল। 

স্থমিত্রা একটু ইতস্তত ক'রে বল্লে, “রতনবাবু, 
আমিও আপনাদের সঙ্গে কণারকে যাব!” 

হঠাৎ যে তোমার মত বদলে গেল ?” 


বেনো-জল 


২৫৩ 


পাসিপাস্িপাস্িপাস্িপাস্টিপাসিপাস্িপাসিপাটি পাটি পাসটি পাস্াস্িপাসিপাসিপীসি পাটি পাসিপাসিপাসিপাস্টিসিপাসি পোলা পাতাটি পি পা পা্িপাসি পাস পিপি পোস্ট পাটি পাটি পাটি পি পা্সিপাস্মিপাস্টি পা্িপাসটি পাস 


স্থমিত্রা বললে, “আমার মত, আমি বদলাতে চাই 
বদ্লাব-যা-খুমি কবুব, তার জন্যে আপনার কাছে 
জবাবদিহি কবুতে যাব কেন ?”? 


ষোলো 
কিন্তু এ-কাঁড়ীর কেউই কণারকে যেতে রাজি হলেন না। 

বিনয়-বাবুর সদ্দি হয়েছে, সার।রাত খোলা মাঠে ঠাণ্ডা 
লাগাতে নারাজ। সন্তোষ চিন্কা দেখতে গিয়েছে ' সেন- 
গিম্নির যাবার ইচ্ছা থাকলেও স্বামীকে একুলা রেখে 
যেতে পারুলেন না। স্থমিত্রা বাধা পেয়ে মুখখানি চুন 
ক'রে রইল। বিনয়-বাবু তার মুখ দেখে বল্লেন, “আচ্ছা 
স্কুমি, তোমার যদি এতই সাধ হয়ে থাকে, আনন্দের সঙ্গে 
তুমি কণারকে যেতে পার।” বাবার হুকুম পেয়ে স্থমি- 
ত্রার মুখে হাসি আর ধরে ন।। 

মেসাস্‌ বাস্থ-চ্যাটো-কুমারবাহাছুরদের কাছেও রতন 
কণারকে যাবার প্রস্তাব তুলেছিল। শুনে মিঃ বাস্থ 
গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে নির্বাক আপত্তি জানালেন, মিঃ 
চ্যাটে। প্রচণ্ড হাসতে উচ্ছৃদিত হ'য়ে উঠলেন এবং কুমার- 
বাহাছুরও তার দেখাদেখি হাঁস্তে সুরু কবুলেন--যর্দিও 
নিজেই বুঝ তে পারুলেন না যে, তিনি কেন হাস্ছেন। 

রতন বল্লে, “মিঃ চ্যাটে, আপনার এই দুর্ক্বোধ 
হাশ্তের কি কোন গুঢ রহস্য আছে? আমি ত আপ- 
নাকে মোটেই হাসাবার চেষ্টা করিনি 1” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “আঠারো মাইল মরুভূমি পার 
হ'য়ে, সারারাত কষ্টভোগ ক'রে কণারকে গিয়ে কি 
দেখব? না, শ্শানের মধ্যে একরাশ ভাঙ! পাথর! 
এমন পাগবামির প্রস্তাব কি হাস্যকর নয়?” 

«-_-কেন, হাগ্তকর কি-জন্তে ?” 

_-এতে লাভ হবে কি?” 

--“ভারতীয় আর্টের চরমোতকর্ষ দেখে' 
সার্থক কর্‌তে পার্বেন। 

যে আর্ট অনেকদিন আগে ম'রে গেছে, যার 
মধ্যে আর জীবন নেই, নতুন কৃষ্টি নেই, যা আর 
ধর্তমানের কাজে লাগবে নাঃ তাকে দেখে ফল কি/ 
রতনবাবু ?” 

_মিঃ চ্যাটো, আপনার মত শিক্ষিত লোকের মুখে 


চোখকে 


২৫৪ 


সি পাস্িলাসিপাসিপাসটি পাছি ত৯ি পাও পাসি-পাস্সি পিসি প ৯ পাস পপ ৯ 


এ কথা শুনে দুঃ বি হলুম | প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর 
আর্ট কখনো মরে না, ত1 অমর, কালের চঞ্চল প্রবাহ তার 
কাছে এসে স্তভিত হ'য়ে থ'কে। দ্বিতীয়তঃ, লাভ-লোক্‌- 
সানের খাত! খুলে আর্টের বিচার চলে না, কারণ কোন 
টণকশালেই আজ পধ্যন্ত আর্ট, তৈরি হয়েছে ব'লে শোনা 
যায়নি। আর্ট, আমাদের পকেট ভারী করে না, কিন্তু 
রসিককে স্বর্গায় আনন্দের আস্বাদ দেয়। আর্ট আমা- 
দেরকে আপিসের কাঙ্জে নামায় না, কিন্তু কাঁজের ছুটির 
সময়ে আমাদের মনের খোরাক যোগায় । আটের মধ্যে 


উদ্দেন্ত খোঁজ করুলে আপনারা হতাশ হবেন,_ আর্ট, 


হচ্ছে আর্ট সে দালালের পণ্য, “শেয়ার মার্কেটের 
শেয়ার", ব্যারিষ্টারের “ব্রিফ” ডাক্তারের 'প্রেস্ক্রিপশন্” 
উমেদারের কর্মথালির বিজ্ঞাপন, ছাত্রের হিতোপদেশ 
বা সমাজপতির হুঙ্কার নয্--আর্টের একমাত্র পরিচয় 
আর্ট২-ওকাঁলতি ডাক্তীরি, কেরানিগিরি এ সওদাগরি 
ছাড়াও যে মানুষের অন্য কাজ আছে, আর্ট তার সাক্ষ্য! 
ভারতবর্ম যে চিরদিন পশ্বর মত রক্তমাংসের সাধনা বা 
জীবন-সংগ্রামের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে খাকেনি, 
ভারতের প্রাচীন আর্ট তারই জলন্ত প্রমাণ । কারক 
আমাদের সেই গৌরবময় অতীতের একটি প্রধান কেন্দ, 
তাই আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত ।* 

মিঃ বাস্থ একটা হাই তুলে মুখভক্গি ক'রে বল্লেন, 
“অতীত, কেবল অতীত! এরই অতীত অতীত করেই 
আমাদের জাতিট! অধঃপতনে যেতে বসেছে!” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “আমি চাই বর্তমান, আমি চাই 
তবিষ্যৎ! বর্তমানের সাধনা করতে পেরেছে ব'লেই 
যুরোপ আজ এত বড় !” 

কট্টা-কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত ভেবে কুমার- 

বাহাদুর বল্লেন, "নিশ্চয় !” 

রতন বল্‌্লে, "অতীত হচ্ছে বন্তমানের স্থতিকাগার, 
ভবিষ্যতের আশা ! এমন দেশ দেখাতে পারেন, অতীতের 
সাহায্য না নিয়ে যে বড় হ'তে পেরেছে ?” 

মিঃ চ্যাট বল্লেন। “আমেরিকা !” 

আমেরিকা ? আমেরিকা কি কোন একটিমাত্র 
জাতির স্বদেশ? সে তো ছুনিয়ার নিখিল-জাঁতিপ সমন্বয়- 


প্রবানী অগ্রহায়ণ, ১৩৩০, 


পাস পাটি পন পাটি পা সি ত সস তাত পাস্তা পাছিপাসসি লাস পা সি পাঁছি রহ াবাহাকেরে পি পাপা পাটির পাস পাটি পাটি পাসটি পাটি শাঁস পাছি পাটি পাটি তাস্টি লাস্ট 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক্ষেত্র বা মিলন-ভূমি! তার অতীত তাই নিঞ্জের মধোই 
আবদ্ধ নয়-_যুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস খুঁজে' দেখুন, 
আমেরিকার অতীতকে মেইখানেই পাবেন। যুরোপের 
অতীত থেকেই আমেরিকার বর্তমান রসসংগ্রহ করে-- 
কারণ আমেরিকার জন্ম হয়েছে যুরোপে। তাই ফি বৎসরেই 
হাজার হাজার আমেরিকান্‌ যাত্রী রোম, পম্পিআই 
ও গ্রীসের পার্থেননের ধ্বংসাবশেষ দেখতে ছুটে? যায়। 
কেবল এইটুকুতেই তার! তুষ্ট নম, সমগ্র মানবসভ্যতার 
অতীতকে দেখে" শিক্ষালাভ করবার জন্যে তারা সেই 
স্থদূর থেকে আসে ব্যাবিলনের ভগ্ন ইষ্টক-স্তুপে, মিশরের 
জীর্ণ পিরামিডের ছায়ায়, ভারতের চুর্ণ-বিচূর্ণ বিজন 
পরিত্যক্ত গুহা-মন্দিরের মধ্যে। আপনারা এদের কি 
বল্তে চান্‌ €” 

মিঃ বাস্থ নীরবে কড়িকাঠের দিকে দৃি আবঙ্ধ 
করুলেন, মিঃ চ্যাটো গন্ভীরভাবে ধূমপান করতে 
লাগলেন, এবং কুমার-বাহাদুর তাদের মুখরক্ষার জন্যে 
রতনের কথার একট! জবান দিতে গিয়ে কোন কথাই 
বল্‌্তে পারুলেন না। 

ধিনয়-ধাবু স্তকূভাবে বসে বাসে এই আলোচন। 
শুন্ছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি বল্লেন্‌, “রতন, তোমারই 
জিৎ, এরা তিনজনেই অস্ভভব-রকম হেরে গেছেন 1” 

মিঃ বানু ত্রদ্বন্বরে বল্লেন, “হেরে গেছি কি-রকম ?” 

বিনয়-বাবু হেসে বল্লেন, “তর্কে মুখবন্ধ কর! হারেরই 
লক্ষণ |” 

মিঃ চ্যাটে। বল্লেন, “অকারণ তকে পগয় নষ্ট করুতে 
আমার আপত্তি আছে। এটা যদি হারের লঙ্গণ হয়, 
তা হ'লে আমরা অবশ্য নাচার 1” 

ঝুমার-বাহীদুর যৎ্পরোনাস্তি গম্ভীরকঠে বল্লেন, 
“এ-কথা আমিও স্বীকার করি। আমাদের খুসি, আমরা 
কণারকে মাব না। এজন্যে এত জবাবদিহির দরুকার 


হচ্ছে কেন, ভা তো আমি কোনমতেই বুঝতে 
পারুছি না!” 

রতন হেসে বল্লে, “কুমার-বাহাছুর সত্যিকথাই 
বল্ছেন।” 


বুমার-বাহাছুর গর্বিবিতভাবে বল্লেন, “কারণ, সত্যি 


২য় সংখ্যা] 


কথা বলাই আমার ম্বভাব। আমরা কণারকে যাব না, 
আর.এটা হচ্ছে আমাদের খুসি !” | 
রতন বল্‌্লে, “নিশ্চয়! তবে কি জানেন কুমার- 
বাহাছুর, অন্ধ যদি হঠাৎ কঠোর প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে-- 
«আমি টাদ দেখব না”, তবে সে প্রতিজ্ঞার মধ্যে কত- 
খানি তার খুসি, আর কতখানি যুক্তি আছে, তা বিচার 
ক'রে না দেখলে চল্বে কেন ?” 

মিঃ চ্যাটে! মুখ রক্রবর্ণ ক'রে অধীরম্বরে বল্লেন, 
“রতনবাবু, রতনবাবু। আপনি শুদ্রতার সীম। লঙ্ঘন 
করছেন! আপনার এ-কথার অথ কি?” 

_-"অত্যন্ত স্পষ্ট, এজন্যে মানের বই খুলতে হবে না” 
_এই বলেই পতন সেখান থেকে উঠে' আন্তে আস্তে 
চলে গেল। 

মিঃ চ্যাটো মনে মনে বল্লেন, “তোমার এই দর্প 
আরে। কতদ্দিন থাকে, আমি ত। দেখ বই দেখ ব।” 

সতেরো 

ধুধু করুছে সীম।হীন মরুভূমি, চারিদিক্‌ মুড়ার অব্ধ 
খ্ধয়ের মত নীরব, মাঝে মাঝে নিঝুম রাতের কানের 
কাছে বাজ্ছে শুধু ঝুম্‌ ঝুম্‌ ক'রে বিঝির বুখ্ঝুমি, মাথার 
উপরে ম্ঘ-তোরণের সাম্নে -স্বপ্নপুরীর প্রহরীব মত 
জেগে আছে কেবল চাদের উজ্জল মুখ । 

বালুকা-শধ্যার বঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে একটি গোষান- 
চক্র-চিঞ্চিত সন্কীর্ণ পথের রেখা দৃষ্টির আড়ালে কোথায় 
কদূরে তলিয়ে গেছে, তারই উপর দিয়ে ছ-খান1 গরুর 
গাড়ী টিমিয়ে টিমিয়ে কর্কশ চীৎকার করুতে কবুতে 
এগিয়ে ঈলেছে। 

আনন্দবাণু, রতন, পূর্ণিগ! ও স্মিত” প্রত্যেকের 
জন্তেই এক-একখান1! গাড়ীর ব্যবস্থ। রয়েছে | সর্বব- 
প্রথমের ও সর্বশেষের দুখান! গাড়ীর ভিতরে আছে দুজন 
দরোয়ান ও ছুজন চাকর। 

খানিক পরেই রতন গাড়ীর ভিতর থেকে নেমে পড়ল। 
তার দেখাদেখি নাম্ল পূর্ণিম। আনন্দ-বাঁবু বললেন, 
“ব্যাপার কি রতন, সবাই গাড়ী ছেড়ে হঠাৎ নাম্‌লে 


কেন?” 2. 
রতন বললে, “গরুর গাড়ী আমাদের দেহ নিয়ে 


বেনো-জল 
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২৫৫ 


১প ৯ পা সপসিপাসিপাসিপাসি 


যে-রকম উৎসাহে লোফালুফি খেল! স্থুকু করেছে, তাতে 
নেমে পড়াই স্থবিধে বিবেচনা কর্ছি।” 

আনন্দ-বাবু বললেন, "স্্যা, আমরা সবাই বিংশ 
শতাব্দীর “মাটর”-যুগের মানুষ, সত্যযুগের এ বিশেষত্ব 
আমাদের ধাতে সহ হবে কেন? আমি কিন্ত তবু গাড়ী 
ছাড়তে রাজি নই, কারণ সখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, বুড়ো 
হাডে হাটাহাটি সইবে না।” 

রতন আর পূর্ণিম। গাড়ী পিছনে রেখে এগিয়ে চল্ল 
-বালিৰ উপবে জুতে। পাবে চলতে অস্থবিধে ব'লে 
শুধুপায়ে। 

একটু পরেই একট। ধারাবাহিক অস্ফুট-গন্ভীর ধ্বনি 
শোনা গেল--সে ধ্ানি যেন আস্ছে বিশ্বের হৃৎপিণ্ডের 
ভিতর থেকে, শুন্লে সর্দাঞ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে! 

পূর্ণিমা সবিস্ময়ে বললে, “ও কিসের শব্ধ ?” 

_-“মরুভূমির কান্না |” 

--“মরুভূমির কান্না ?” 

_- হ্যা, কবির কানে তাই মনে হবে। কিন্ত মাসলে 
9 হচ্ছে সমুদ্রের হাহাঁকার। তৃষার্ত মরুকে জিগ্ধ করুবার 
চেষ্টা করুছে সে যুগ যুগ ধ'রে, কিন্ত পারছে না বলে 
অশ্রাস্ত হাহাকারে ফেটে পড়ছে! এই হাহাকারের 
ভিতর দিয়েই আমাদের কণ।রকের শিল্প-ম্থৃতিসমাধি 
দেখতে যেতে হবে ।” 

আশে-পাশে বালিয়াঁড়ির পর বালিয়াড়ি, আলো" 
আধারির রহস্ত গায়ে মেখে চুপ ক'রে দাড়িয়ে আছে, যেন 
স্ষ্টির প্রথম দ্রিন থেকে, তাদের পায়ের তল! দিয়ে কালের 
দা আোত বয়ে যাচ্ছে, কিন্ত সেদিকে যেন কারুরই 
কোন খেয়াল নেই! 

পূর্ণিমা বললে, “উঃ, চারিদিক কি নিজ্জন ! এ নির্জ- 
নত! যেন হাত দিয়ে অনুভব করা যাম্ন!” 

রতন বললে, “আমরা যেন পৃথিবীর সেই প্রথম রাত্রে 
ফিরে গেছি, যেদিন বিশ্বের মধ্যে একাকী বসে প্রকৃতি 
ধ্যানস্থ হ'য়ে থাকৃত। মাথার উপরে এ অনস্ত আকাশ, 
সামনে অনন্ত রঙ্গনী, চারিদিকে অনন্ত মরুভূমি আর 
ওদিকে অনন্ত মাগর, অনন্তের এই মহোত্সবের মধ্য দিয়ে 
আমর! যেন চলেছি--” 


২৫৬ 


্পসপস্টি শাসিত সপাসিপাসিপ মণি স্পা স্পা সপ সপাসপস্পা সপ সপাসপাসপাস্পস্পিপ স্পা 


-_“্ষ্টির সেই আদি দম্পতির মত!” 

রতন চম্কে ফিরে দেখলে, তাদ্দের পিছনে এসে 
ঈাড়িয়েছে হুমিত্রা। 

--হ্থমিত্রা ?% 

-হ্যা। কেমন রতন-বাবু, আমার উপমা ত ঠিক 
হয়েছে?” 

তুমি ঘে গাড়ী থেকে নেমে এলে বড় ?” 

--কেন, আপনারা নামতে পারেন, আমিও পাবুব 
না কেন?” 

--*কিস্ত তোমার ঠাণ্ড। লাগতে পারে ।” 

ঠাণ্ডা ত আমার একচেটে সম্পত্তি নয়, যে 
আমিই কেবল একুলা ভোগ করুব। তবে আপনার যদি 
আপত্তি থাকে ত বলুন, আমি না-হয় ফিরেই যাচ্ছি।” 

--?না, ন' আপত্তি আবার কিমের । তবে--? 

_-“তবে আমার জন্যে আপনার কবিত্ব-ম্োতে ভাটা 
পড়তে পারে,__কেমন, আপনি এই কথা বল্‌্তে চান 
ত? ভয় নেই, আমি পিছনে পিছনে খালি শ্রোতাই 
হ”য়ে থাকৃবঃ কোন বাধা দেব ন।।” 

রতন আর কিছু বল্‌্লে না। 

পূর্ণিমা হেসে বল্লে, “স্মিত্া' তুমি এত কথা শিখলে 
কোথেকে ?” রর 

সুমিত্রা বললে, “জানি মা। বোধ হয় গেল-জন্মে 
আমি তোতাপাখী ছিলুম। অন্ততঃ আমার বাবা তো 
প্রায়ই এ-কথা ব'লে থাকেন 1” 

তিনজনে পাশাপাশি চল্তে লাগল--অনেকক্ষণ। 
রতন স্থমিত্রার উপরে সত্যসত্যই চ'টে গিয়েছিল--সেই 
'আদিদম্পতি'র অশোভন ইঙ্গিতের জন্যে । কাজেই কথা- 
বার্তা আর বড় হ'ল ন11...... 

পূর্নিমা হঠাৎ বল্লে, “রতন-বাবুঃ দেখুন--দেখুন, কী 
ও-গুলো ?” 

-পহরিণ |” 

শুনেই স্থুমিত্রা তাদের দিকে ছুটে? গেল। কিন্ত 
খানিক দূর যেতে না যেতেই হরিণের পাল একটা 
বালিয়াড়ির আড়ালে অদৃশ্য হল। স্থমিত্রা ফিরে এসে 
হাপাতে হাপাতে বল্লে, “হরিণগুলে! ভারি দুষ্ট, 1” 


প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ * 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





শ্পিপাসিপাশি পাপা সি পাস্িপাসাস্পিশীসি পাকি পাস্টিপাস্সা ৯, 


আরো কিছুদূর এগিয়ে পূণিমা বল্লে, “এইবার 
আমার পা ব্যথা কর্ছে, গাড়ীতে ফিরে যাই ।” 

রতন বল্লে, “তুমিও যাও স্থমিত্রা।* 

স্ুমিত্র। বল্‌লে, “আর আপনি ?” 

আমি এখন যাব না, আজকের এই রাত আমার 
বড় ভালো! লাগখছ।” 

_তিবে আমারও সেই মত জান্বেন, গাড়ীর 
গর্ভের মধ্যে এত শীপ্র আমার ঢুকতে ইচ্ছে করছে না ।” 

পুণিমা একুলাই ফিরে গেল।....*, 

আরো খানিকট। এগিয়ে সমিত্র। পিছন ফিরে, 
দেখলে, বালু-প্রাস্তরের মাঝখানে এক জায়গায় কতক- 
গুলো তালগাছ--পাছে মরুভূমি ছিনিয়ে নেয় যেন এই 
ভয়েই--একসঙ্গে দল বেঁধে দাড়িয়ে আছে, আর তাদেরই 
পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে টাদকে_ঠিক একখানি 
ছবির মত! 

স্থমিত্রা উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠল, “দেখুন 
রতন-বাবু 1” 

রতন ফিরে দেখে" বল্‌লে, “ই, চমত্কার !” 

কিন্ত এ দৃশ্য আরো চমৎকার ২'ত, পূিমা যদি 
এখানে থাকৃত। না রতন-বাবু !” 

রতন রাগ ক'রে বল্লে, "স্থমিত্রা, তোমার বাচালত। 
আর আমার ভালো লাগছে না। তুমি "ক্রমেই মাত্রা 
ছাড়িয়ে যাচ্ছ ।” 

স্থমিত্রা বল্‌লে, “আমাকে যে আপনার ভালো 'লাগে 
না, আমি ত তা জানিই। আমি আস্বার আগে 
আপনি কত কথা কইছিলেন, বিস্ত আমি আসার সঙ্গে- 
সঙ্গেই আপনি যেন মুখে তালা-চাবি দিয়ে আছেন।” 

হ্যা, তার কারণ, তুমি এসেই এমন একটা অভদ্র 
ইঙ্গিত করেছিলে, যার পরে আর কথা কওয়া চলে না। 

__“অভভ্র ইঙ্গিত?” 

_হ্যা, অভদ্র ইঙ্জিত। পূর্ণিমা কি মনে করেছেন, 
তা, জানি না।” 

_ভয় নেই, পূর্ণিমা রাগ করে ত আমার উপরেই 
কব্বে, আপনার উপরে নয়। পূর্ণিমার রাগকে আপনি 
ভয় করতে পারেন_-আমি করি না।” 





হয় সংখ্যা ) 


পাসটিপাসটিপাসিপাসি 








রতন অত্যন্ত অধীরভাবে বল্লে, “হথমিত্রা! ফের 
তুমি এ স্থরে কথা কইছ?” 

--হ্যা, আমার খুসি, আমি এই ভাবেই কথা কইব !” 

রতন দীড়িয়ে প'ড়ে বল্লে, “অমন অভদ্রভাবে আর 
একটি কথ|। বল্‌্লে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন 
সম্পর্ক থাকৃবে না।” ্ 

_ সম্পর্ক রাখতে না চান, রাখবেন ন1। 

--বেশ 1” ব'লে রতন তাড়াতাড়ি সামনের দিকে 
এগিয়ে চল্ল। 

থানিক পরে পিছন ফিরে' দেখলে, স্থুমিত্রা তার সম্ত্বে 
নেই। প্রথমে সে ভাবলে, স্থমিত্রা গাড়ীতে ফিবে' গেছে। 
কিন্ত তার পরেই দেখলে, গাড়ীগুলোর একখা'নাও নজরে 
পড়ছে না। একট! মন্ত বালির পাহাড় তার দৃষ্টিকে 
আড়াল ক'রে দ্রাড়িয়ে আছে। তার ভয় হ'ল, স্ুমিত্রা 
যদি একুল। পথ তুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে । রতন বাস্ত- 
ভাবে আবার ফিরে' চল্ল। 

কিন্তু বেশীদূর আর আস্তে হল না, একটু এসেই 
রতন অবাক্‌ হয়ে দেখলে, পথের ধারেই একটা কাটা- 
ঝোপের পাশে, স্বমিত্রা ছুই হাটুর মাঝে মুখ রেখে চুপ 
করেঃ বসে' আছে! 


আধখানি চাদ 
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রতন তার কাছে গিয়ে বল্‌লে, “একি সুমিত্রা, এখানে 
এমন ক'রে বসে" কেন ?” 

স্থমিত্রা পাথরের মূর্তির মতই নিঃসাড় হঃয়ে বসে 
রইল। 

_-হমিত্রা! শুন্ছ ? লক্ষমীটি, ওঠ |, 

স্থমিত্রা জবাব দিলে না, মুখ তুল্লে না! 

অদূরে গাড়োয়ানদের গলা পাওয়া গেল। রতন ব্যস্ত- 
কঠে বল্লে, "ওঠ, €ঠ-স্থমিত্রা! আনন্দ-ধাবু যদি 
দেখতে পান, তা হ'লে কি ভাববেন বল দেখি ?” 

স্থমিত্রা আন্তে আন্ডে মুখ তুল্লে। পরিপূর্ণ চাদের 
আলোয় রতন দেখলে, স্থমিত্রার চোখে ও কপালে কি 
চক্চক্‌ ক'রে উঠল! অশ্রু? 

রতন সবিস্ময়ে বল্লে, "আযাঃ, স্থমিত্রা! তুমি কাদ্ছ? 
কেণঃ আমি কি তোমকে--" | 

স্থমিত্রা বিছাতের মতন দাড়িয়ে উঠে” তীত্রম্বরে 
বল্লে, “কেন আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন? 
আপনার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক ?*--বল্তে বল্তে 
সে দ্রুতপদে গাড়ীর দিকে চ'লে গেল। 

রতন হতভঙ্বের মত সেইখানে ফ্রাড়িয়ে রইল। 

(ক্রমশঃ ) 
শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রাঁয় 


আধখানি চাদ 
আধখানি চাদ যায় ভেসে-_-কার ' আধখানি চাদ চায় হেসে কার 
অলস তরণী,__ মধুর চাহনি, 
কে দ্যায় পাড়ি স্থদূর নীলের বয়ন করে মোহন মায়! 
স্বপন-সরণি। নয়ন-গাহনী | 


মোতির নরী খোঁপায় পরি" 
খেলায় যত জ্যোতির পরী, 
উরস পরে উত্জল ওড়ে 
জরীর ওড়নী; 
নীরব নিশি-_নিথর দিশি 
যুথির বরণী। 


৩৩০১৫ 


আকাশেরি অসীম ছেয়ে 

খুসীর ঝারা ঝরুচে যে এ, 

ভূলোক ধরে পুলক-ভরে 
ছ্যলোক-লাবণি; 

আধখানি চাদ কাহার চাওয়। 
নিখিল-পাবনী ! 


শ্রী রাধাচরণ চক্রবত্তা 





ধানের ভবিষ্যৎ. 

এবার বঙ্গদেশে বৃষ্টি খুব কম হওয়ায় গলীবামী জনসাধাবণ খুবই 
শঙ্কিত হয়। গাঁড়ধাড়ে। একদিকে তাহাদের কুবি নষ্ট হইয। যাইতেছে, 
আমন থান্তেব আব স্সাশ। নাই, মন্ধিকে পানীয় জালের অভাব ভীষণ- 
ভাবে উপস্তহ হইবে মনে কবিয। পলীবাপী অতীব চিন্তিত হইয়। 
পড়িয়াছে । জল।ছাৰ উপস্থিত হইলেই বাধিব প্রাবলা দষ্টাব, ফলে 
অন্নাভাব, জলাড।বের কষ্টেব উপর অ.বাণ বাধিৰ প্রবল পীড়ন আবস্য 
হইবে। _যশোহর 
বন্য।র কারণ 

গঙ্গ।, যমুন। ও গে।মীর স্দীত জলরাশি বিহার ও যু্র-প্রদেচ: র 
সহন্ব নল দরিত্ীকে অগ্নহীন, গৃহহীন করিযাছে। উত্তববঙ্গে যখন গ 
বৎসর বন্য। হইয়ছিল, তখন জবিবাতেব বন্যা নিবাবণেব জন্ত কাবণ 
অনুসন্ধীনের কণ। উঠিয়াছিল। রেলওয়ে লাইনের সধ্যে প্রচুব 
পরিমাণে জলনিকাশের বাবস্থ(ব জদ্য প্রণালী-নিশ্মীণের কথ! উঠিয়।ছিল। 
তার পর কি হইল, সাপা,ণে কিছু জানে না। আবার যখন বস্তা 
আসিবে হখন মনাহন জন্দন আবার জাগিবে। বন্যার কারণ 
অনুদন্ধানের খোজ পড়িবে । লক্ষৌবম্থা সম্পর্কে মন্তবা প্রকাশ কবিনে 
গিয়।, এলাহাবাদের 'ধিডার' পত্রিকা বলিয়াছেন) বন্ঠাৰ কারণ গস্সসন্ধান 
করিবার জন্য একটি “গন্ুপপ্ধান-ফমিটি? নিমুক্ষ কণ। হউক । কমিটি 
বন্থার কারণ নিদেশ করিগ। দিচল টঞ্জ কাবণগুণি পা করিবার বাবস্থ। 
করা হউক। 

যার ঠেমব1-ভোমখ! মডারেট ধাদাধষা দল হ্ুতের দব্তবে ধন 
দিয়। গড়েন, ছাহ। হঈলে গকট। অনুশন্ধান-কমিটি নিযুক্ত হওয়া কিছু 
আহশ্্ধ্য নয় । কিন্তু অনুসন্ধান নিতিঞ উপদেশ কার্যে গারিণন কবিতে 
হইলে ফখন টাকার কথ। ডঠিবে, তখনই কন্ধীবা ছুঃনিষ্ভাবে সহ নুভুি 
প্রদর্শন করিয়। বলিবেন 'টাক। নাই” ! “টাক নাই/ এই মনাতন উত্তবের 
উপর অবগ্ঠ মার কোন তর্কহই চলেনা । অতএন এ-সব অন্রমপ্ধীন- 
কমিটির বার্থ অনুষ্ঠানের জন্ত ভাঙতবামীর পক্ষ হইতে বাগ্রত। প্রদর্শন 
করা আয্মপ্রবঞ্চনানই ন'মাশ্থর মাজ। জাতি নিজের ন্যায়সঙ্গত ও 
বিধিনি্দ্ট অধিকার গ্রহণ কারণার জনা উদ্যম প্রকীশ করে না, 
যাহীবা নিডেদের আলন্বণাতাব ভন্য লজ্জিত হয় শা, তাহাদের ছু স্বঃং 
বিধাত'ও দু ক ণতেপারন ন।। গ্রতিকাবের শাক্ত ও উপায় আয়তের 
মধ্যে থাবা সান্ত, যাতাব। আত্মশক্তি ত শনান্থ প্রচ ভীরুতায় সর্ধবদ। 
সঙ্গত তাহান্দব এই শোচনায় সহীহ মরণ, স্বাভাবিক নিয় মই 
খটয়। থাকে । চাদার টাকাৰ মুষ্টিভঙ্গাৰ দিকট আগসম্মান বিক্রয় 
করিয়। হচিয। থাকিবার উপর যতদিন আসাদের ঘবণ। না জন্মিবে ভতদিন 
এই মৃত্যুর অভিযান কিছুতেই প্রতিহত হইতে পারে না। ৰন্যার কারণ 
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প্রকৃতপন্ষে এউ পবশাসিত জাতির লঙ্জ।কর পরমুখ।পেক্ষিত! ) আর কিছু 
নহে । 
_আনন্দবাজর পঃজ্রক। 

ঝেটলি সাহেব বন্যাব জনা রেলওয়ে লাইনের উপব দোষ দিয়া- 
ডিলেন। আব চৌনট্রিহাজাবী মন্ত্রী স্ুরেঞ্ নাথ অতিবুষ্টির উপর দোষ 
সমর্পণ করিয়। প্রচুর আয্মপ্রদাদে আরামে ৬৪ হার উপভোগ 
করিতেছেন। 
ডাকাতি ও পুপিশ-- 

পুলিশ ও গুণ পুলিশ যেমন বাড়িয়। চলিয়”ছ সঙ্গে সঙ্গে গুও!র 
দলও ভাবী হইয়া উঠ্িতেছে। ১৯১৮ সালে কলিকাতায় পুলিশ 
ঈন্স্পে্টুৰ ছিলেন ২৮ জন-আব এখন হইযাডেন ৫৬ জন! উয়েব 
আধ্য কার্ধা-কাদণেক কোনও সন্থদ্ধ নাই 5? 

-মাক্মশক্কি 

বাংলার পাতুশিক্প-- 

বঙ্গাদণের যেসব জেল| তাম। কাস। গুড়তি ধাতব তৈজসপত্র 
গ্রস্থাতর জন্য বিখ)।ত ভাহ।র ভালিক। নিম্পে দেওয়। গেল ৫ 

বর্ধমন_-বনপাশ। ধ।ইভ1ট, পূর্বাস্থুলী, কালন।, মাঁটিয়াবীনে বড় বড় 
ধাতু-নির্দিত পাত্র, রান্নার জন্য পেট। হাড় প্রস্তুত হয়। 

বীরূম ও বাকুড়া_-ছুবরাজপুর নলহাটি বাকুড়। বিষুপুব পাঞ্জসায়ব 
গ্রভৃতিব বাঁসন প্রসিদ্ধ । বাঁকুছ। বড় বড় জলের ঘড়।র জন্য গ্রসিদ্ধ। : 

ভগলী-বালি এবং ব।শবাড়িয়। ও খ।মাবপ।ড়াতে অতি উন্নতধরণেব 
বাসন প্রস্তুত হয়। 

মেদ্রিনীপুব--চগ্দকোণ।, রামজীবনপুর, আবাব ও ঘাটাল প্রসেদ্ধ। 
থাটালের গাড়, এবং ক্ষবরের থ।ল। বিপা।ত । 

নদীয়।__নবদীপ, শাস্তিপুর, রাণ।ঘাট, এবং মেহেরপুর এসঠতি প্রসিদ্ধ 

মুর্শিদাবাদ _খাগড়াই বাসন চিরবিখ]াত। ভঙ্গীপুঃও এদিক্‌ দিয়। 
বেশ উন্নত। খাগডার গেল।স, ডিশ, বটি বেশ খ্যাতি লাত করিয়।ছে। 
পৃথিবীময় উহ।দের খ্যাতি ছড়াইয়। গিয়াছে। 

ঢক|_ ঢাকা জেলার বহু স্থ।নে কীসার কাজ হইয়। থাকে । লৌহজং 
পিশুলের চাদরের জিনিয প্রস্ততেব জন্য বিখ্যাত। 

মৈমনসিংহ__ইসলামপুরী খাল। প্রসিদ্ধ। 
কাগমারী খুব প্রদিদ্ধ। 

ফ'রদপুর-_-পাচঙ্গ, রাজবাড়ী, সমধিক পদিদ্ধ। 

অিপুরায় বিটবর ; প্লাজসাহতে নাটোরের অন্তর্গত কলম, ও বুধপাড়। 
প্রসিদ্ধ । 

মালদহ-_ইংলিশবাজার অন্তর্গত কুতুবপুরের পিতলের লোট। অতি 
সুন্দর | নবাবগঞ্জও প্রসিদ্ধ । 

রঙ্গপুরের নিলফা মারীর অন্তর্গত গোমনতীতে পিতল ও কাসার জিনিষ 
প্রস্তুত হয়। -মোহাম্মদী 


টাঙ্গাইলের অন্তর্গত 


হয় সংখ্যা | 


বাংলার নারী-_- 


বাংল। দেশের হিন্দু নারীর সংখ্যা ৯৬, ৬৭, ৪৪৮ জন। ইহার 
মধ্যে ১৫ বৎসর হইতে ৪* বৎসরয়স্ঈ। বিধবার সংখ্যা কিঞিদ- 
*ধিক ২৪) ৭৫, ৯,৬ জন। 
-কল্যাণী 
১৫ বৎসরের বিধবার বিবাহ দিতে গেলেও এ দেশের লোক 
মারিতে আসে । অথ ইংরেক্সের ্অবিচ।রের প্রতিকার এখনই চাই । 
সন্দর সামঞ্স্ত বটে ! 
দন. 
শীমতী হরিমতী; দত নুতন গৃহশিম্মাণের জন্য নাবী শিক্ষা-সমিতিকে 
২৫*০০- টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়ছেন। গত বছর তিনি এ 
সমিতিকে ১০,৭১০ * টাক। দিয়াছিগেন। 
. স্বদেশ 
আীহট্রের বন্দরবাঞারের শ্বনামধন্ত বণিণ যুক্ত জয়।রমল 
তু্ীয়াল মহাশয় ডাক্তার সাহেব মিঃ মেকযের হত্তে ৫০০০২ দান 
করিয়াছেন। তাহার দানের টাক। দ্বার! শ্রীহ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
অপারেশন গৃহ নির্মিত হইবে এবং গুহ জয়ারমল তুঁপীয়াল অপারেশন 
রুম নামে অভিহিত হইবে । (পরিদর্শক ) 
- আন্খ্দবজীর পত্রিক। 
আবুর্ধেধদ বিছ্/।লয়ে দান।২_মািকতণ। মিউনিনিগালিটা কণি- 
কাতার জাতীয় আযুবিজ্ঞ।ন বিছ্যাল্য়ে ১৯২৩ ১৯২৪ সনের জন্য ৫১* 
টাক দান করিয়াছেন । 
সম্মিলনী 
পুরাতন প্রথায় শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করিবার জন্য কাশিমবালারের 
মহারাছ। "পলিটেব্নিক্।ল ইনষ্টিটিউট” নামে যে পুল খুলিয়াছেন, 
তাহার গৃহ নিশ্মীণের জন্য ১০১১ নীলমণি মিত্র স্ীটের আমভী হুশীল। 
ছন্দরী ভড় ৪**০ ২ ৮1ঝ। দিঠে স্বীবৃত ইইয়াছেন । 
-_খদেশ 
ঢাক। অনাথ-আশ্রম-- 


ঢাকা অনাথ আশ্রমে এক বৎসরের শিশু হইতে ১৮ বৎসরের ১৩টি 
বালক ও ১৪টি বালিকা! আছে। তাহাদের অত্যন্ত বস্ত্রাভাব। বস্্রদান 
করিয়। পিতৃমাতৃহীন নিরীশ্রয় বালকবাঁলিকাদের কৃতজ্ঞতা ও ভগ- 
বানের আশীর্ববাদভাজন হউন। 

আশ্রঃমর সথপারিন্টেণ্ডেট, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোদ, ঢাকা অনাথ 
আশ্রম ঢাকা, কর্তৃক বস্ত্র অথবা অর্থসাহাযা কৃতজ্ঞতাব সহিত গৃহীত 
হইবে। 
স্বাদীন জীবিকা পথ-- 


পেয়ার বাগান ।-_পেয়।র। একটি উতৎষ্ ফল। বঙ্গদেশের 
সাধারণ পেয়ার। অতি অপকৃষ্ট। বঙ্গদেশের লৌকের! দপ্তর মতন 
পেয়ার।র বাগান করে না। অবত্ব-পন্তৃত গাছে আর কি ভাল ফল 
হইবে? পশ্চিমে এলাহাব।দ, বেনারস ওভূতি বনু জেলায় উৎকৃষ্ট জাতীয় 
পেয়ার। জঙ্মে। এসকল স্থানে দন্তর মতন পেয়।রার বাগান কর। হয়। 
কলিকাতায় সেই সকল পেয়ার| রাশি রাশি আমদানী ও বিরুয় হইয়। 
থাকে। কলিকাতায় কাফি, পেয়ার! নামক এক জ্ঞাতীয় বৃহৎ পেয়।রা 
আছে। কলিকাত। হইতে ১৫।২* মাইল দুরে_রেল স্টেশনের নিকটে 
মি কেহ পেয়ার! বাঁগান করেন, আর এলাহা বান, কাঁশীর বা অস্তু- 
প্রকার বৃহজ্জাতীয় পেয়ারার চারা বা কলম রোপণ করেন, তবে বেশ 
লাভবান্‌ হইতে পায়েন। ১* হাত তফাৎ কলম বসাইলে ৮ ৮-৬৪ট| 


দেশ-বিদেশের কথা-বাংলা 


২৫৯ 


গাছ হইতে পারে। ১৩ বংমরের মধ্যেই ফলন আবস্ত হয়। ৪1৫ 
বৎসর পবে বেশ ফলে। তখন গাছ প্রতি গড়ে ১** পেয়ার! হলে 
২১৯শ' হিসাবে ১২৮৯ টাকার পেয়াব। এক [বিধ। জমিতে হইতে 
পারিবে । ভাল ছট।, দাটি কোপাঃয়। দেওয়া, ভঙ্গল পরিক্ষার করা 
প্রভৃতি প্রধান কান। সুতরাং ২৮৯ খরচ পড়িলেও ১**২ টাকা 
লাভের আশ! কর। যাইতে পাবে। এসকল শ্থ।নে প্রতি ৰিঘ! জমি 
২৯০. মুলো খরিদ কবিলেও ২ বৎসরে জামর মুল্য উঠিয়া! যাউৰে। 
কলম ন। কিনশিয়। প।ক। পেয়ারার চাঁথ। করিলেও চলিতে পারে। 
একবার গাছ জশ্মিলে আর কণম করিবার অস্টবিধ। থাকিবে না। 
কেহ অন্ততঃ ৫ বিথ। জমিতে পেয়াবার বাগান করিলে মরে 81৬ শত 
টাকা আয়েব উপায় হইবে! পেয়াব। বাগানের ভিতর হঞুদ এবং 
আদর চাম করিলে মার একটি গায়েব গথ হইতে গাবে। ববে 
আাদেব মুবকগন কুষি, শি ও খাণিদে)র দিকে মনোনিবেশ করিবে, 
বুঝিতে পারি ন|। 

পা!ভ ও কাগ্জীলেবুর খাগান | বাঙ্গাসীদেশের নান জেলায় 
পাতিলেবু ও ক।গ্গীলেবু বিস্তুব ডশ্মো। ইহা্ও দস্তর মতন বাগান 
করিলে প্রচুর লীন্ের আশা কর! যাইতে পারে। কলিক[ত।য় এই 
উভয়প্রকাখ লেব্‌ ঈচ্চমুল্যে শিক্রুয় হইয়। থাকে । কিন্তু বাঙ্গালার অল্প 
স্থানেই নিযমিতঙ্টপে ইহার বাগান কব হইয়। থাঁকে। শুনা যায়, 
মালদহ জেলায় পাতিলেবুব বিস্তর বাগান আঁছে। পশ্চিম হইতে 
কলিকা হায় ব লেপ মামদানী হয়| ভিপুবা জেল।র চদপুর মহকুমা- 
ধীন চররমাম্মবী, চ্প।ত1, রধুনাথপুর, কাঁউশিয়। প্রভৃতি গ্রামে, এবং 
উহাৰ নিকটবর্তী নেয়।খালী জেলায় কতকগুলি গ্রামে বিশ্তুব কাগ্জী- 
লেবু ও কমলালেবু জম্ম । ব্যাপারী ও ফড়িযাগণ তাহ ক্রয়' করিয়। 
নানাদিকে চালান দিয়। থাকে । যাখোহন, থুলন!, রাজশাহী গুভূতি 
জেলায় বিশ্ব কাগ্জীলেবু? বাগান আছে । অীদবল শুর্চলে কাগজা 
ও পাঁছিলেবৃব বিশ্তু » বাগান করিলে খুব আভবান্‌ হওয়। মায়। 
বাঙ্গালীব প্রায় সকল জেলাহেই পাতি এবং কাণ জীলেবুর বাধান ভইতে 
পাবে। আমব। এুদাকে মনকলদেৰ মনোযোগ আকযণ করিতেছি। 

স্াভেোল্তান 


ছাঁপাঁখানাপ বিপদ্‌-- 


অনেকেই অবগত নহেন যে, ছাপাখাপ|র ব্যখগায়ে কিকপ নুতন 
উপসর্গ আসিয়! জুটিয়'ছে। বিলাতে বেকার সমস্ার স্য।য় বাঙ্গলাতেও 
বেকার সমস্ত। দেখ! দিয়।ছে। কিন্ত বাঙ্জগায বেকারের সংখ্যা যতই 
বেশী হউক, বলাতে বেফাবের অন্ন সর্বাগ্রে জুটাউতেই হইবে | বিলাত 
হইতে ছাপাখানাওয়।লাদের দালাল কলিকাভার বংভাবে ঘুবিতেছেন, 
ইহাবা এখানকার নাঙ্গার আগেশন সন্তাদবে বাগ লইতেছেন, ফলে 
কলিকাঙার বাজাবে ছাঁপাখানাৰ কাজেব আস্ত! জমনঃ শোচনায়ই 
হইতেছে । এখান হইতে বিলাংতব দর ভাস হইব প্রভূত কারণ 
আছে । আমাদেব দেশে গবর্ণ মেন্টের শুক্ষ-আইন এই বিষয়ে তাহাদের 
বিশেষ সাহাধ্যকাণী। কলিকাভাব বদরে মে কাগগ আন্দানী হয়, 
গবর্ণ মেট ভাহাও একটা সর্ধন্মি দব বাধিয়। দিয়াছেন, যাহাস নহিত 
প্রবৃ এয়েব দ্বাসেত কোন সপ্গক নাভ গবর্ণনমন্টে। এ যে নিরিখ, 
ইহা সম্পূর্ণ ভাঠাদেব থ্রেচ্ছাব উপব শির্ভল কাব। সেই দবের উপর 
গবর্ণ সেন্ট, হউতে পতকব| ১৫২ টাক। ভাবে শুক্ষ আদ'য় কব] হয়, 
ফলে কাগজের দর বাঙ্জাবে কমিতেছে না। উঠার ফলে এখানকার 
ভাপাখানার কাজের [বিশেষ দর কমাইবাও হুবিধ। হহতেছে 
না, কিন্ত বিলাত হইছে যে কাগদ ছাঁপিয়। আমিতেছে 
তাহার উপর বে শুষ্ধ আদায় হয়, তাহ! ইন্ভয়েমের উল্লিখিত 


২৬০ 
পোস্টিপাস্িতাস্টিপাস্টিপাস্টিপাস্টিপাস্পিপাস্সিস্পিপাসপিিসিপিস্ি পাটি সিসি 
দরের উপর শতকর। ৫২ ট।ক! হিসাবে মাত্র । ইহ। সম্পূর্ণ অযৌক্তিক 
ও ন্যায়খিগহিত ।-_( হিতবাদী )--আনন্দকাজর পত্রিক। 


চবুকা-প্রচারের উপকারিত'-_- 


রাজসাহীর কাঁমাগগ।ও কেন্দ্রে চরুকার কাঁজ বেশ ভালই চলিতেছে । 
অনেক বৃদ্ধ। রমণী তাহাদের পূর্ববশিক্ষানুযু!য়ী ১২ নম্বরের ৬* তোল! 
সৃত। সপ্তাহে কাটিয়। ১-২ টাক। উপাজ্জন করিতেছেন। বগুড়ার 
তালোরাতে শুতাকাট। বেশ চলিতেছে । এমন কি নয় বৎসরের 
বালিকাও নত কাটিয়! দৈনিক এক আন! উপার্জন করিতেছে। 
বগুড়ার দর্গিপাঞ্লের ফসলের অবস্থ। বিশেষ আশাগ্রদ না হওয়ায় 
লে।কের। দুঃখে পাড়িয়। চর্ক1 চালাইতে বাধ্য হইরাছে। 

-আনন্াবাঁজার পত্রিকা 





পতিত। নারীদের সজ্ঘ__ 


সশ্ররতি কলিকাতাঁর সেনাগছি ও রামবাগ।নের পতিতাগণ 
সম্মিলিত। হইয়। “মুক্তিসমী্” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। 
ভাহাদের প্রধান উদ্দেগ্ঠ, পতিত।গণের মধ্যে যাহার! ইচ্ছুক, তাহাদের 
গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করাইয়! অন্যবৃত্তি অবলম্বনে সাহাধ্য করা, পতিতাদের 
বালিক। কন্ঠারাঁ যাহাতে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন ন!| করিয়া কোন 
সছুপায় ছার। জীবিকা নির্বাহ করিতে পাপে তাহার ব্যবস্থ। কর৷ 
এবং এই উদ্দেশ্ঠে পতিতীদের বালিকা! কন্াদের জন্য স্কুল, কলেজ 
ও বোডিং স্থাপন করা প্রতৃতি। ইহা ছাড়। যে-সকল ভদ্রগৃহস্থ 
কন্ত! বুদ্ধির ভ্রমে ও দৈবহুর্ববপাকে এই পথে আসিয়। পড়ে, এই 
সমিতি উপদেশ দিয়। তাঁহাদের নিবারণ করিবে এবং ভত্ত্রভাবে 
জীবনযাপন করিতে পাহাধ্য করিবে। শ্রীযুক্ত ধীরেশ্রনাথ মিত্র প্রমুখ 
কয়েকজন ভদ্রলৌকের শিক্ষা, উপদেশ ও পরিশ্রমের ফলে এই 
প্রতিঠানটি গড়িয়। উঠিয়।ছে। 

মোহাম্মদী 


অনুকরণীয় সমাজ চ সংস্ক।র-_ 

বরোদায় অন্পৃষ্ঠত1--বরদ।র গ।ইকো বাঁড় স্বীয় রাজ্য হইতে অন্পৃণ্তত। 
দুর করিবার জন্ত বি.ণধভাবে উদ্যোগ্রী হইয়াছেন | জগ্তযজ জাতির 
জন্য বিদ্যালয় স্বপন এবং দরিদ্র * অস্তাজ ছ।ত্রগণকে সীাহাযাদ।ন 
প্রভৃতি কাধ্যে তিনি চিরদিন মুক্তহস্ত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর 
ধরিয়া তিনি তাহাদগের অনেককে রাঁজকাধ্যে গ্রহণ করিয়! তাঁহা- 
দিগের সামাজিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছেন। 
তাহার এখন নিজেরাই নিজেদের উন্নতি বিধানে অনেকট! সমর্থ 
হইয়। উত্ঠিযছ্ছে এবং মদ্যপংন একেবারেই কমাইয়। দিয়ছে। 

--আত্মশক্তি 

বাঙালীর সাহস-_ 

বালকের বীরত্বস্নদীয়। জেলার বালিয়।ডাঙ্গ!-নিবাঁসী এক ভদ্র- 
লোককে একদিন বনেগ মধ্যে বাধে ধরে। ভদ্রলোক প্রীণ-ভয়ে 
আর্তনাদ করিতে খাঁকেন। তাহার চীৎকার শুনিয়। এক চতুদ্দশ- 
ব্যায় বালক ভীহাকে সাহায্য করিতে গনন করে। বালকের বীরত্বে 
বাঘ পলায়ন করিতে বাধ্য হয় এবং তদ্রলোকটিও প্রাণে প্রাণে রক্ষা 
পান। 

সআস্মশ্ত 

মৃডুসাবাদ_ 

পরলোকে পিয়সন্। ভারতের একৃত্রিস বন্ধু কবিবর রবীন্দ্রন।থের 
শ্রি্নশিষ্য মিঃ পিয়াসন্‌ সং্প্র ত ইটালী অ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ . 


পোস্টি পাটি পাটি পাস্টিবাস্পস্টপানি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পি পি পাস পাটি পাপা পাটি পা পান্টি পা্িপাসি পাস্টিপা্টি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সেখানে তাহার আকন্সিক মৃত্যু ঘটিয়াছে শুনিয়া আমর! মর্মাহত 
হইলাম | মিঃ পিয়ার্দন্‌ বছ বৎসর পুর্বে কলিকাঁতার (কোনও 
মিশনারী কলেজে অধ্যাপক হইয়। আসেন। তিনি ছাত্রদিগকে 
অত্যন্ত ভাঁলবাসিতেন এবং তাহাদের সহিত ভ্রতৃবৎ আচরণ করিতেন। 
কলেজের ইংরেজ প্রিক্সিপ্যাল নাকি ইহাতে অমস্তষ্ট হইয়া একদিন 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, এইভাবে বাঙ্গালী ছাত্রদের সহত মিশিলে 
প্রেষ্টিজ (ইজ্জত ) বজায় রাখা শক্ত হইবে । মিঃ পিয়াস সেদিন 
হইতে মিশন পরিত্যাগ করিয়। চলিয়। আদেন। তিনি নিবেদিতাঁর 
ন্যায় বাঙ্গালীকে অন্তরের সহিত ভালবালিতেন, এবং বাংলাদেশের 
সেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত করিয়। লইয়াছিলেন । এরূপ 
মহানুভব ব্যক্তির মৃত্যুতে বাঙ্গালী মাত্রেই আঞ্জ ব্যখিত। ভগবান্‌ 
তাহার পরলোকগত আত্মার সদগতি বিধান করুন। 
সঢ।কা-প্রকাশ 
৬ পুর্ণেন্বনারায়ণ-_ বাংল! স।হিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, থিয়ৌসফিক]াল 
সোসাইটির অধ্যক্ষ, গ্রাও-নন্‌-কো-যুগের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকন্মী, দার্শনিক 
পণ্ডিত, ঝুঁকিপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী রায় পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ 
বাহাদুর পরলোক গমন করেছেন। আমর তার শোকসন্তপ্ত 
আত্মীর স্বজন বদ্ধুবান্ধবকে আমদের আস্তরিক মহানুভূতি জানাচ্ছি। 
তাঁর পরঙলোকগত আত্ম। শান্তি লা করুক। 
--বিজলী 
মহিলার মৃড় £_আমর! শুনিয়া ছুঃখিত হইলাম যে, স্বর্গীয় 
দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্দিণী গ্রমতী কাঁদদ্থিনী 
গঙ্গোপাধ্যায় গত ওরা অক্টোবর বেল। একটার সময় প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন। বৌন্বাই সহরে জাতীর কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন 
হয়, তাহাতে বাঙ্গলার মহিল1-প্রতিনিধিকূপে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী 
দেবী ও স্বর্গায়া বসন্তকুমী দাশের সঙ্গে ইনিও উপস্থিত ছিলেন। 
ভগবান্‌ তাহার শোকমন্তপ্ত পরিবারের সামনা বিধান করুন। 
- আনন্দবাজার পত্রিকা 


অশ্বনীকুমার দত্ত-_ 
গত ২১ কান্তিক তারিখে অশিনীকুমার দত্ত মহাশয় পরলোক 
গ্রমন করিয়াছেন। তাহার মৃতাতে বাংল! দেশের একজন যথার্থ 
সাধু; উদারচেত1, একনিষ্ঠ কম্মা অপশ্থত হইল। তাহার আজীবন 
দেশসেবা, ঈশ্বরপরায়ণ চরিজ্র বাঙালীর অনুকরণের বিষয়। 
সেবক 


ভারতবর্ষ 


বিহারে গান্ধী সঙ্ঘ__- 


স।্টলাইট” সংবাদ দিতেছেন-_মতিহীরীতে বিহার প্রাদেশিক 
সম্মিলনীর অধিবেশনের সময় বিশিষ্ট বিশিষ্ট অসহযে।গীগণ মিলিত 
হইয়। একটি সভ| করেন। "গান্ধী সঙ্ঘ* নামে একটি নুতন প্রতিষ্ঠান 
খুলিবার কথ। এই সভায় স্থির হইয়াছে। কেবল মাত্র দৃঢ়নঞ্ষল্প- 
বিশিষ্ট এবং পরীক্ষিত কম্মীদিগকেই ইহার সভ্য কর! হইবে। সভ্য- 
দ্রিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে দেশের জন্ত তাহারা জীবন উৎসর্গ 
করিতে প্রস্তুত । মহাত্মা! গান্ধীর প্রবর্তিত নীতির প্রচার করা এবং 
উহ! পালন করাই সনের উদ্দোষ্ঠ। 


হয় সংখ্যা]. 


রাজকোটের উন্নত্তি-_ 


কাঠিরাবাড়ের রূজকোট রাজ্য দ্রতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে । এই উন্নতির শ্বরূপট| নিম্নলিখিত তালিক। হইতেই বুঝিতে 
গার! যাইবে । রাঞকোট রাজ্যে মোট প্রজার সংখ্যা ৬৬*৯৩ জন, 
উহার ভিতর ৩*৯৯৩ জন পুরুষ ও ৩৫১০ জন রমণী। সমস্ত প্রজার 
ভিতর ২৭০০ জন বর্তমানে ড্রোটাধিকারী। এই ভোটাধিকারীদের 
ভিতর ১৩*০* রমণী আছেন। 

রমণীকে এতগানি অধিকার ভারতবধের আর কোথাও দেওয়! 
হয় নাই। 
স্মৌ মিউপ্সিপ্যালিটির দৃঢ়তা__ 

লর্ডরেডিংএর আগমন উপলক্ষে লক্ষৌ। মিউনিসিপ্য।লিটি এবার 
ভাহাকে কোনো ব্কমের অভিনন্দন প্রদান করেন নাই। গত ২৫ 
বৎসরে লঙক্ষৌয়ে এরূপ ব্যাপার আর কখনও সঙ্ঘটিত হয় 
নাই। এমন কি জালিয়ানবাগের হত্যাকাগ এবং রাউলট আইন 
বিধিবদ্ধ হওয়1 সত্বেও লর্ড চেম্নফোর্ড লাক্ষৌয়ে অভিনন্দন পাইয়া- 
ছিলেন। ভারতবর্ষেও মানুষের মন যে বদলাইয়! যাইতে নুর হইয়াছে _ 
এইগুলিই তাহার প্রমাণ । 


বোম্বাই কাউন্সিলের নির্বাচন.  + 


বোম্বাই সহরের অদুসলমান সম্প্রদায়ের পঙ্গ হইতে শিয়লিখিত 
ব্যক্তিগণ ব্যবস্থ'পক সভার সদস্করূপে নির্বাচিত হইয়ছেন। 

(১) মিঃ.কে পি করিমন 

(২) ডাক্তার ভেক্ষার 

(৩) মিঃ কে এস দাদাচান্জী 

(৪) মিঃ জয়স্থথলাল কে মেহেত। 

(৫) [মঃ পুজাভাই ঠাকরসী 

(৬) মিঃ এ এন গর্বে 

এই ছর জনের ভিতর মিঃ দাঁদাচাশ্জী এবং মিঃ হর্ে ব্যতীত আর 
সকলেই স্বরাজ দলের লোক। হ্ৃতরাং বোন্বাইএ লৌকমত যে 
স্বরাজ্য দলকেই সমর্থন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


বারাণসীতে সম্তরণ প্রতিযোগিতা: 


গত ২২শে অক্টোবর কাজীর সেল সুইমিং ইউনিয়নের উদ্যোগে 
টিকাঁরী ঘাট হইতে অহল্যাবাই ঘাট পর্যন্ত ১১ মাইল সন্তরণের প্রথম 
বার্ষিক প্রতিযোগিতা হইয়। গিয়ছে। প্রতিযোগিতায় তিনজন বাঙ্গীলীই 
প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম ধিনি 
হইয়াছেন গঠাহার নাম শ্রী কেশবচন্ত্র চক্রবত্তাঁঁ-বয়স ১৮ বৎসর। 
দ্বিতীয় স্থান যিমি অধিকার করিয়াছেন তাহার নাম প্রা দেবেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচাধ্য, বয়স ১৯ বৎসর । তৃতীযস্থানাধিকারীর নাম স্ত্রী ফণিভূধণ 
চক্রবস্তাঁ_বয়স মাত্র ১৫ বতনর। 

শারীরিক ব্যায়ামে বাঙ্গালী সকলের পিছনে পড়িমা! আছে। 
স্থতরাং সস্তরণ-প্রতিযোগিতায় তাহাদের এই দক্ষতার পরিচয় পাইয়! 
বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবে। 


সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ__ 
ছয় জন পাশ যুবক সাইকেলে সমস্ত পৃথিবী ঠিম বৎসরে পরিভ্রমণ 
করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাহারা বোম্বাই হইতে সাইকেলে চড়িয়। 


আগ্র। হইয়। দিল্লী পৌছিয়াছেন এবং সেখান হইতে লাহোর হইয়। 
নীমাস্ত-গুদেশ দিয়। কাবুল ও পারস্ত যাত্র। করিবেন। 


- দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 


৬৫৯্পাপ্টাউিতাউি ৯৫৯ প৯৫ ৯৫ ৯৫৯ ৫ ৯ পরি পাছি তা ৫ পাস পারা তি সত পর্ণ ৯৫৯৫ ৫৯৫৫ ৫৯৫৯৫ সি তি সত সি সপ সির উপ সাপ সত সি্পাসিপাসিপ ৯৩ সত সপ উপ শা সা সস 
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এরূপ সাহমিফতার উদাহরণ পাশ্চাত্য দেশে ছুল ভ ন। হইলেও 
এদেশে এরূপ উদ্দাহরণ সুল্লভ নহে । আমর! এই পাশা মুবক কয়টিকে 
অন্তরের আনন্দের দ্বার। অভিনন্দিত করিতেছি । 
মহীশূর-রাজ্যে শাসন-সংক্কার__ 

মহীশুর-রাজেযর মহীরাজ1 বাহাদুর বর্তমান শাসনপদ্ধতির সংস্কীর 
করিয়। এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন। এই ঘোষণ| অনুসারে 
তাহার পরলোকগত পিতার দ্বার। প্রতিষ্ঠিত এসেম্রিকে ঢের বেশী 
ক্ষমত। গ্রদান কর। হইয়াছে । এখন হইতে কোনে নুতন ট্যাক্স, ধার্য্য 
করিতে গেলে এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিশেষ 
জরুরী বা।পার ব্যতীত ব্যবস্থ/-পরিধদ্‌ বত্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের 
প্রবর্ষন করিতে হইলেও এই মভার মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু 
সাধারণ শাপন-সংব্রাস্ত কাঁধ্য ব| রাজের বাৎসরিক আয়-বায়ের হিসাৰ 
প্রণয়নের প্রন্থীব পাশ মহার।জ। নিজেই করিতে পাঁরিবেন। 

সাঁধাহণতঃ ২৫* জন সদস্ত লইয়! এই পরিমদ্‌ গঠিত হইবে। কিন্তু 
স্বিষ্যতে প্রয়োজন হইলে এই সংখা। বর্ধিত করিয়। ২৭৫ সন পর্য্যস্ত 
সদস্ত গৃহীত হইতে পারিবে। 

১৬ বৎসর পূর্বে যে বাবস্বা-পরিষদ্‌ গঠিত হইয়াছিল তাহার ক্ষমতাও 
বাডানো হইয়াছে । অতপর উক্ত পরিষদে প্রতিনিধিস'খ্য। তে বৃদ্ধি 
হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে বেসর্কারী সদস্তের সংখ্য। বাড়াইবারও ব্যবস্থা কর! 
হইয়।ছে । নুদ আদ্র সন্প্রদীয়ের লে।কেরাও তাহাদের প্রতিনিধি 
নির্বাচিত করিতে পারিবেন। বাঁজেটেব সময় এই পরিবদের খর- 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ০।ট দেওয়ার গমতা থাকিবে। 

প্রতিনিধি পরিষদ এবং ব্যবস্থা-পরিমদের শমতাবৃদ্ধি করার 
সঙ্গে সঙ্গে এই উচয় পর্িদেই প্রতিনিধি প্রেরণের উপযুক্ত 
লোকের সংখ্যা! বৃদ্ধি করা ইইবে। নির্বাচনের ম্বমতা তঞ্জন 
করিতে এখন যে-পরিমাণ ম্পত্তি থাক! দর্ুকার অতঃপর তাহার 
শার্দেক সম্পত্তিজেই নির্বাচনের অধিকার লাভ কর। যাইবে। 

মিউনিসিপাক্িটি, জেলাবে্ড, তাঁলুক-বোর্ড এবং পঞ্চায়েতের 
ক্ষমতা আরো বাড়াইয়। দিয়! স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে এই-সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানকে আরো অধিক শ্গমত| গুয়োগের সুযোগ দেওয়া হইবে। 


ংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন-_ 


পঞ্লাব-সনস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আগামী ১২ই 
নবেম্বর অমুতসরে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন বসিবে। 
পরদিন নিখিল-ডারত-নেতাদের পরামর্শ-সভ|। ডাঃ কিচলু সত্যাগ্রহ 
কমিটির স্স্তদিগকে ১৩ই তারিখ অমৃতমরে সমবেত হইবার জন্য 
অনুরোধ করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন। ভালা গিরিধারী লাল ও 
লাল! রূপলাল পুরী নেতাদের এবং সদস্গণের জন্য সকল প্রকার 
আয়োজন করিতেছেন । 

অমৃতসরে, নিরুপঞ্জব আইন-অমান্ত সম্পর্কেও একটি আফিস 
প্রতিষিত হইয়াছে, কিন্ত কংগ্রেসের কাঁধ্যকরী সমিতির অধিবেশনের 
পুর্ব তাহার কাজ আছম্ত হইবে না। 


বন্ত ঠার প্রতিষোগিত1- 

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মাঁলবীয় এলাহাঁবাদ হইতে জানাইয়।ছেন»- 
আগামী জানুয়ারী ম(সে হিন্দু বিশ্ববিদ্য।লয়ের কন্ভোকেশনের সময় 
নিখিল-তারত-বন্তৃতা-প্রতিযোগিতাঁর ততীয় অধিবেশন হইবে। 
সেই প্রতিযোগিতায় যিনি জেষ্ট স্থান ভাভ করিবেন তিনি একটি 
রৌপ্যনির্ষিত বিজয়চিহ (1:01) ) পাইষেন। এতদ্/তীত তিনজন 
শ্রে্ঠবস্তা ও মহিল! বক্তীর প্রতোককে একটি করিয়! স্বর্ণপদক 
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পুরন্কার দেওয়! হইবে। স্কুল-কলেজের ছ'রদের ভিতর যাহারা 
এই বক্তৃতায় প্রতিযোগিতা কঠিতে ইচ্ছুক তীহার। নিযনলিখিত 
ঠিক।নায় পত্র লিখিলে বিশদ বিবরণ জানিতে পাধিবেন। রাইট্‌ 
অনারেবল্‌ লক্ষ্ীনীরায়ণ কাঁজিল, ইউনিভার্সিটি পাল1মেন্ট,, বেনারস। 


জেল-আইনের পরিবর্ধন__ 


জেলের আইন-কানুনের কতকগুলি সংশোধন কর! হইয়াছে । 
জেলের ভিত হাতকড়। পগাইবার নিয়মে কিছু রদ বদল কর! 
হইয়াছে । অতঃপর কোন শাপ্তি দিবার পুবের কয়েদীকে ডাব 
পরীক্ষ। করিয়। দেখিবেন সেরূপ শাস্তি বহনের ক্গমতাঁ কয়েদীর অ।ছে 
কিনা। শান্তির জন্যও নুতন ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে । যে ক্ষেত্রে ইচ্ছ! 
করিয়! করেদী পুনঃ পুনঃ জেল নিয়ম অমান্য করিবে কেবল সেই 
ক্ষেত্রেই শান্তি দেওয়। হইবে। শঙ্তি-স[মর্থে/ব অভাবে পরিশ্রমে কেই 
অসমর্থ হইলে যে পর্য্স্ত ন। সে কর্ধক্ষম হয় সে পধ্যন্ত তাহ!কে কর্ম হইতে 
অবসর দেওয়া হইবে । জেলে প্রবেশ করিবার পর কোন কয়েদী যদি 
দণ্ডবিধির ৩২, ৩০৪, ৩০৬, ৩*৭, ৩৯৮, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩২, ৩৩৩, 
৩৫২, ৩৫৩ ব| ৩৯৭ ধার] অনুয।য়ী অপরাধে দণ্ডিত হয় অথব। জেলের 
কোন ওয়ার বা কত পক্ষকে প্রহার করার জন্য দণ্তিত হয় তাহ! 
হইলে কার!-বিভাগের ইন্স্পেক্টর জেনারেলের মর্জ,রী লইয়। তাহাব 
দণ্ডের পরিমাণ-ধস বন্ধ কর। যাইতে পারিবে । 


বার-কমিটি-_ 


ব্যারিষ্টার এবং উকিলদের ভিতর মে পার্থক্য রহিয়াছে আহা দুর 
করিবার জন্য সকাউদ্সিল বড়ল(ট ভারত-সচিবেন অনুমতি লইয়া এক 
কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই পার্থক্য দূব করা কতদুর সম্ভব হইবে 
এবং কিভাবে এই পার্থকা দুখ করা হইবে কমিটি তাহা লইয়! 
আলোচন। করিবেন। কমিটির সভ।পঠি হইবেন পাটনা হাহকোটের 
ততপুর্ব চীফ জাষ্টিস চামিয়ার সাহেব এবং সদপ্ত হইবেন__ 

(১) মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কা'উট্‌স্‌ টার 

(২) বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি দিন্শ! ফার্দিন্ভী মোন! 

(৩) বাঙ্গালীর এডভোকেট জেনারেল মিঃ এস আর দস 

(৪) বাঙ্রল! সর্কারের সেক্রেটারী এইচ পি ডুবাল 

(৫) ব্যারিষ্টার কর্ণেল স্যার €হন্রী ষ্টানিয়ন 

(৬) বোশ্বাইএর উকিল সর্কার সীতারাম হ্ন্দর রায় পাটকর 

(৭) মাত্রাঞ্জ হাইকোটের উকিল টি রঙ্গচারিয়ার 

(৮ কলিকাতা ল-সৌসাইটির প্রেসিডেন্ট, মোহিনীমোহন ষ্টাট্া- 
পাধ্যায়। 

কমিটির সেক্রেটাবী হইবেন জে এইচ ওয়াইজ। 
কমিটি নবেম্বর নাঁসের ভূতীয় সপ্ত।হে বোম্বাইয়ে সমবেত হইয়া প্রথম 
কার্য আরম্ভ করিবেন। ত্ীহীদ্দের রিপোর্ট ভারত-নর্করে দাখিল 
করিতে হইবে । 


দিলীতে রয়্যাল কমিশন-- 


সিভিল সাঁভিস সম্পকাঁয় রয়াপ:কমিখনের সভাপতি লট লী, স্তার 
রেজিনাল্ড. ক্রাডক এবং অন্যন্য সদস্যগণ গত ২রা নবেম্বর প্রাতে 
কৈশর-ই-হিনা নামক জাহাজে করিয়! বোম্বাই সহরে অবতরণ 
করিয়াছেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যাকাঁলে ভীহার! স্পেশল টেনে দিল্লী 
যাত্রা করিয়াছেন। 

কমিশনের প্রথম অধিবেশনের দিন সভাপতি লর্ড জী বলিয়াছেন-_ 
ফমিশন সাতটি প্রশ্ন সম্বদ্ধে আলোচনা করিবেন। সিভিল সাডিসের 
ফ্দচারীদিগকে তারতগবঙ্গে প্টের কিছ্বা প্রার্দিশিক গবমেন্টের 


প্রবার্সী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, 


পিপিপি সির সপ ৯ সর্প ১৫৯ পিপি স৫উপাছির ৯৫ ৯ পস্িপাসিপি সপ সিপাসিপাসিপাসিত সিপসিপিস্সিপাসিত সপ স্পা সদাই পি পাসিপাইি কও 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস পাসিক ঈ পাটি পা পিপি প ৯ পাটি পাউিপ৯ পি পি ৪৬৫৩ পি ৯ পাসি পাটি পরি পা প৯ ৯ 


অধীন করা হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে কোনে! পরিবর্তন কর! যাইতে 
পারে কি না, উক্ত সনদের কর্মচারীদিগকে কোথা! হইতে সংগ্রহ 
কর। হইবে, ইটরোপ হইতে কি পরিমাণ কর্পচারী সংগ্রহ করা হইবে, 
তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমাইতে পার যাইবে কি না । কর্মচারীদের 
বেতন পেন্শন ভাঁত। ইত্যাদিও কমিশনেব আলোচা বিষয় হইবে। 
কোন অভাব অভিযোগ আ।সিলেও কমিশন তাহার প্রতিকার সন্বদ্ধেও 
বিবেচন। করিদেন। 


কোকন্দ কংগগ্রেণ_- 


কোকনদ কংগ্রেসের সেঞ্রেটারী দি্লিখিত বুলেটিন বাঁহির 
করিয়ছেন।-- 

কংগ্রেস মণ্ডপে মাত্র ১২০** লোকের স্বান হইবে। 
প্রতিনিধি এবং ৪** ভভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য বাঁদে মোট ৩*** 
দর্ণকের স্থান হইবে। 

অভ্যর্থন-সমিত্ির সভ্যাদের স্থান তাহাদের অর্থ-সহাষ্য অনুসারে 
নিণাঁতি হইবে । ভাহাদিগকে ১৭** অথবা ভদপেক্ষ। বেশী, ৫৯৯২, 
২০০২, ৫০২, অথবা অন্ততঃ ২৫২ টাঁক। টা দিতে হইবে। 

দর্শকদের স্থানও ক্ঠাহাঁদের টিকিটের মূলা অনুস।রে নিরূপিত 
₹উবে। দর্শকদের টিকিটের মুল্য ১০০০২, ৫০*-, ২০*২,৫*২ 
ও ২৫২ টাক! হইবে। মহিলা-প্রতিনিধিদের টিকিটের সর্ধ্বনিয় 
মূল্য মাত্র ১*২ টাক! ধার্য হইয়াছে। 

দর্শকদিগকে টিকিটের অগ্রিম মূল্য পাঠাইর। নম রেগোষ্টি করিয়া 
রাখিতে অনুরোধ করা! যাইতেছে । ১ল। ডিসেম্বর হইতে ছাপানে! 
টিকিট বাহিব কর! হইবে । ! 

হে কংগ্রেস, "দরিদ্রের কেহ নহ তুমি | 


হিন্ট মুসলমানে বিরোধ-_ 


পর্ব উপলক্ষে মস্জিদের সম্মুখ দিয়। হিন্দুরা যাহাতে বাজন! 
বাজাইয়া যাইতে না পারে নাগপুরে মুসলমানদের শরফ হইচে সে- 
জনা একটি প্রতিবাদ উপস্থিত কর! হইয়াছিল | হিন্দু মুসলমান 
নেতাগণ বিবাদের মীম।ংন1 করিতে চেষ্ট1। করিয়াছিলেন। কিন্তু তাতাঁদের 
চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইহার পরে ম্যাজিষ্ট্রেট মস্জিদের নিকট দিয়! 
হিন্দুদের বাঁজন। বাঁজাইয়া যাওয়। নিষেধ করিয়। দেন। ম্যাভি ট্রেটের 
এই আদেশের বিরুদ্ধে হিন্দুরা সত্যাগ্রহ করিয়। প্রত্যহ মসজিদের 
সম্মুখ দিয়া বাঁজন! বাঁজাইয়! যাইতেছে । এ গর্যাস্ত ১৬* জন এই 
ব্যাপারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন । গত ৮ই নবেম্বর হিন্দুদের এক 
প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রার ভিতর 
ডাঃ খারে, ডাঃ পরাঞ্জপে, ডাঁঃ চোলকার, ডাঃ তেজ ওয়ার, প্রযুক্ত ওগেল।. 
শ্রীযুক্ত ফিজেয়ার, শ্রীযুক্ত চন্্রশেখর শাস্ত্রী, দেশমুখ প্রভৃতি জমনীয়কও 
উপস্থিভ ছিলেন । পুলিশ তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে। 

ম্যাজিষ্টেটের একতবৃফ। অন্য।য আদেশই যে হিন্দুদিগকে মত্য। গ্রহে 
উত্তেজিত করিয়।ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহা হইলেও 
ব্যাপারটিতে এ্রুমে হি্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘনীভূত হইয়া ওঠ! 
যে কোনে! সম্প্রদ।য়ের পক্ষেই কল্যাণকর হইত ন! তাহ! বলাই 
বাঁল্য। সুগের বিসয় এই বিবাদ আপোষে নিপ্ত্তি হইয়। গিয়াছে । 
মান্দাজের নির্ববাচন-ফল-_ 

মারা সহর হইতে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ মারা ব্যবস্থাপক 
সভার »্দস্য নির্বব।চিত হইয়।ছেন 2-ডাঁঃ সি নটেশন, মেস।স“মুদালিয়র। 


টনিকাঁচলম্‌ টেটা এবং বেঙ্কটাচকম্‌ চেটী। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ 
হইতে ব্যবস্থ।গুফ সভায় প্রবেশ করিয়াছেন মিং এস সত্যমুত্তি | 


৫৩৬৪ 


২য় সংখ্যা ] 


অচালী দলন-_ 


অকালী আন্দোলন উপলক্ষে দলে দলে অকালীর! কাঁরা-বরণ 
করিতেছেন । আভিথুক্ত ব্যন্তদের ভিতর সন্মমনিত এবং বিশিষ্ট 
বাক্তিদেরও অভাব নাই। কয়েকগন কারারুদ্ধ অক।লীর পদমধ্যাদাঁব 
পরিচয় অমুতবাঁজার-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন । 


শর হেমেন্ত্রলাল রায় 


বিদেশ 


ইংলগ্ডে অবাঁধ-বাঁণিজ্য বনাম সংরক্ষণ-_ 


করদ।ত। মাত্রেরই শাসনপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার 
যেদিন হইতে ইউরোপীয় রাষ্্রতাশ্ব শ্দীকৃত হইয়ছে, সেইদিন হইতে 
ইউরোপীয় রাষ্্রধারায় বিশেষ বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় কবিয়! রাষ্- 
নৈতিকদলের সুষ্টি হইয়ছে। ইউরোপীয় রাষ্রনীতির বৈশিষ্ট্যই এই যে, 
নির্বাচনে যেদল অধিক-সংখ্যক সত্য প্রেরণ করিতে সমর্থ 
হয সেই দলের হস্তে দেশের শাসন-ভ।র অর্পিত হয়। এই দলের 
শাসনে ব্যক্তির স্বাধীন মত ্্তি পয ন|।; দলের মতকেই সববদা 
মনিয়। চলিতে হয় । অবগঠূই কখনও কখনও স্ুউ একজন শক্তিধব 
পুরন দ্লেব উপর প্রন্থাববিস্ত।র কিয়! দলে মত পরিবর্তন করিয়! 
নিজের মন্তেব শ্রতিষ্ঠ) করিতে সমর্থ হন, বিস্থ প্র।র"তত দেখ! 
যাঁধ যেলের নিকট বাক্সিন বেশিষ্টয নট হইয। বায়। 

অনেক সময় ইহ[ও দেখ। গিয়াছে যে. যে বিশ্ষে প্রয়োজনে দলটি 
গড়িয়। উঠিয়।ভিল, গবস্থ। পরিবপ্তনের সঙ্গে দেশের সে প্রয়োজন 
ঘুচিয়। গিয়াছে, তবুও দলটি ভাঙগিয়। যায নাউ । দল বাধিয়। প্রভুত্ব 
বজায় «এখিবার নেশায় দরুণ লোকগুলি একর রহিয়াছে এবং 
কোনও বিনেম রাষ্ট্রধারাৰ প্রথগনের চেষ্টা] ইহ।দের মধ্যে না 
থ/কিলেও সংখ্যাৰ জোরে ইহার! শাসনকা্য পগ্চিলন কবিতেছে। 
নিজেব কোনও বিশেশ ল্য না থ।কাতে দেশ-শীসনেব আদশ 
হীন হইয়া গড়ে ও ব্যক্তিগত ক্ষন স্বাথ দেশেব মঙ্গলের অন্থর।য় হইয়। 
দ্াড়ায়। ইংলগ্ডেব যে রাগ্ুনৈতিক দলাদলি ছিল শ্রমিকদলি আপন 
প্রভাব শিস্তার করিবর পুর্বে তাহা অবস্থা কতকটা এইকপ 
হইয়! দঈড়াইয়াছিল। আইগ্িশ খাফত্তশাসনের অস্তব।লে যে মুল 
নীতিটি লইয়। উদ।রনৈতিক ও রঙ্গণশীন দলের বিরোধ ছিল ভাহ! 
ক্রমেই অভ্তহিত হইতেছিল। বাণিজ্য মংরঙ্গণ-নীতি লয়! যে 
আন্দোলন তাহাও শখণ হইয়। পড়িয়।ছিল। সাআনা-ালপ্স।ও 
উভয় দলের মধ্যে প্রথল হইয। উঠিযাছিল। ব্যবহাবিক র।ই্রনীতিব 
ক্ষেত্রে উভয়ের প্রভেদ্দ বড় দেখা যাইত ন, কেবল রাষ্রনীতির 
আদণ লইয়া উভ্ভয়েব মধে/ বাগ বিতও| চলিতেছিল। তাই নিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় শৃঙ্খল! ও সংহতি জন্য উংলণ্ডে যখন সনবেতভ।বে 
রাষ্্রপরিচালনার প্রয়োজন অন্ুভূভ হইল তখন কষেঢ জর্জেব 
নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত মন্ত্রীমভ1 গঠন সহজ হইয়। উঠিয়|ছিল। যুদ্ধের পরে 
রাষ্ট্রনৈতিক চ।লবাজাতে লয়েড উর্জ ত্রমাগত ক্র।ন্সেব নিকট হাঁবিয়া 
যাওয়াতে রক্ষণশীল সম্প্রদায়েব তরুণ দল যখন লয়েড জঙ্ষের বিরুদ্ধে 
বিদ্রে।হ ঘেধণ। করিল, তখন হইডেই নুতন করিয়। ইংলত্ডে দলা- 
দ্লির সুচন। হইয়াডে | পুবাঁতন পথ্থার প্রতি লে।ক্ষের আস্থ। না 
থাকাতে একটি অভিনব নীতিব প্রবর্তন ন। করিতে পাঁগিলে দেশ- 
বাসী শ্রমিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া! পড়িবে বুঝিতে পাবিয়া 
রক্ষণশীল ও উদ্ারনৈতিকদল আপনাদের আদশ্* নূতন ছাচে 


দেশ-বিদেশের কথা--বিদেশ 


পাপ সপ সিপাস্টাসিা সিপাস্প সপাস্পিপস্প সপ মা সত সা সি সপ সির্া সত সী সি সত সপাসিপাস্িস্পিস্পিসিলাস্পিপা স্পস্ট 


৬ 
ঢালিবার চেষ্ট। করিতেছেন।  অবাধ-বাঁণিজ্য ও সংরঙ্গণ-নীতি 
লইয়া ইংলগ্ের রাইীনৈতিক জগতে পুরাতন বিরোধ। বিরোধে 
এককালে অবাধ-বাণিজ্যপন্থী উদারনৈতিকদল জয়লাভ করিয়াছিল। 
কিন্ত এখন ইংলগ্ের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য-সংক্রাস্ম অবস্থার 
মং্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়াতে এই তর্কটি আবার নুতন করিয়! উঠিয়ছে। 
উংলও, প্রধানতঃ নির্দাণশ্ল ও ভারবাহী ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। 
বুষিজাত ভ্রব্য ইংলগ্ডে এত অধিক হউত না যে ভাহ। ছ্বার।ই 
উৎলগ্ডেৰ অভাধ ঘুচিতে পার । বিনাপ্টাঙ্গে খাছ্াজ্রবা আ।ন্ব।ন" 
করিলে স্থলভে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাহবে এবং তাহাতেই দরিক্ত 
লোকদের অন্নবস্ত্রেব স্থবিধা হইবে বিবেচন! করিয়। অবাধ-বাঁণিভ্য- 
নীতি ইংলগু, গ্রহণ করিয়াছিল। সে সময়ে বৃটিশ সাআজ্যের শিল্প-সম্পান্ত 
অবিকশিত ছিল ; কাঁজে কাঁজেই উপনিবেশের কোনও স্বার্থধ।রা এই 
প্রশ্জের নহিত জড়িত ছিল ন। | বর্তমাঁনক।লে বৃটিশ সাআ জ্যর ব্যবস! 
বণিজা মংবক্ষণ ও তাঁহ।ব জীবাদ্ধ সাধন ইত্লগ্ডের এবটি মহ! 
সমন্। হইয়া ছাড়াইয়াছে | যুদ্ধেব শবকাশে মার্কিন ইংরেজের 
ভাঁরবাহী ব্যবস| অদেকট| কাড়িয়। ইয়ছেন | যাল্স রুরের 
কয়লার মালিক হইয়। পড়াতে শিল্জগতে ইংলগডের প্রতিদবন্দী হইয়| 
উঠিস্চেছে এবং জান্ধ(নীর ধনবৈষম্যের সুযোগ লইয়! নানাদেশের 
বাবস।য়ী দেশ-বিদেশে সস্তায় জার্শশান আল চাল।ন দিয়] বৃটিশ সামাজোর 
শিলকল।ব গতি করিতেছে। 

নান।দিকের এই সান্রমণ হইতে আ।হ্বর্দ। করিতে হইলে সংরক্ষণ- 
নীতি অবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নই বলিয়। অনেকের বিশ্বাস। 
গৃহদ।ত শিল্প বঙ্গ! কবিতে হন্ভলে বিদেশজাত শিল্পেব উপর শুক্ষ 
সৃদ্ধি করিয়। দিয়া দেশজ শিল্পকে অপেক্ষাকৃত সুলভ রাখা ভিন্ন 
উপাঁয় নাই বলিয়া ইহই।র। মনে করেন । গুহজাত শিল্পের পর, ইই।রা 
বৃটিশ সাআাজোর যে-কে।নও স্থানে উৎপন্ন ভ্রব্যকে বিদেশীর দ্রব্য 
অপেক্গা হুবিধাদরে বিক্রযের স্যোগ করিয়। দিবার জন্য পছন্দমূলক 
শুকুহার (15016160001 1071011) সুষ্টি কবিতে ইচ্ছা! করেন। 

রঙ্গণশীল সম্জাদায়ের নেহা বন্ুউইন্‌ এই সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন 
কবিবার সঙ্কল্প কবিয়াছেন। কিন্ত বিগত নির্বাচনে রক্গণশীল দলের 
নেতা বোনারু-ল সংরগণ নীতি প্রবর্তন করিবার পূর্বে নির্ববাচকগণের মত 
জ।নিবার জন্য নুতন নির্বাচন তঙ্গীকর করিয়ছিলেন। সেইজন্য 
এই নীতি প্রবন্থন করিতে হউলে নুতন নিকা(চনের ব্যবস্থ! করিতে 
হইবে। বচ্ডউই্ন সাহেব সংবঙ্গণ-নীতি প্রচার করাতে রঙ্গণশীল 
দ্লেব এক রবার্ট সেসিল ছিন্ন প্রায় »কল গ্রধানেরাই ভাহাৰ 
মতের সমর্থন করিয়াছেন । উদারমত]বলম্বীর! কিন্তু অবাধ-বাঁণিচ্য- 
না তব সমর্থন করিয়া! নংরক্ষণ-নীতিকে বধ! দিবার জল দল বাধিতেছেন। 
লযষেডভর্জ উদারনৈঠিক দল পরিত্াগ করিয়াছিলেন, বিস্ত অব।ধ. 
নীরব ভিনি একজন খ্েড়। প্রতিপে।ধক ; স্ইেজন্য তিনি স্দলবলে 
ম।স্কুইথ, মাহেবের দলে দোগ দিলেন। 

রক্গণশখলদল বলেন যে, সংবঙ্গণ-নীতি প্রবর্িত হইলে ইংলগ্ডের 
বেকাব সমসা। থুচিয়। যাইবে । শ্রমিকদল বনেন বেক।র-সমন্তা সমাধানের 
সে গঞ্ছ। নহে। শ্রমিক-দলপতি হেওার্সন্‌ ও £]াম্সে ম্যাক্ডোনাজ্ড 
সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ| করিয়।ছেন। ইস্বার ফলে 
৬ইডিসেম্বব ইংলণ্ে আবার নূতন নির্বাচন হইবে এবং সেই নির্বাচনে 
নুতন মতবদগুণির ছন্দ খুব কুটিয়! উঠিবে। দেখা যাউক ইংলগ্ডের 
স।ধাবণ অধিবাঁদী কোন্‌ মতবাদ গ্রহণ কবে। 


জান্মনীতে আভ্যস্তরিক গোলযোগ-- 
যুদ্ধাবসানে ধ্বংসাবশিষ্ট ভাসানীর 





নষ্টপ্রীয় শিল্প-বাণিজ্যের 


৯৬৪ 
পুনরুদ্ধারের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাত করিবর জন্য জী্মানীর 
ব্যবনায়ী-সম্প্রদথা় রাষীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নিক্ষেদের করায়ও 
করিবার জন্য প্র।ণপণ প্রয়াস পাইতে 'লাগিলেন। র্যাটেনে, 
ষ্টাইনিস্‌, ক্রাপ প্রভৃতি ধনী জান্মান রাষ্্ীয়জীবনে অল্পদিনের মধ্যেই 
যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে 
তাহরাই জান্মানীর ভাগ্যবিধাতা হইয়। পড়িয়/ছিলেন। কিন্তু সাম্রাঞ্য- 
ও শক্তিলোপুপ রায় নেতাদের অবিবেচন।র ফলেই জার্্ানী বর্তমান 
দুর্দশায় আসিয়া পৌছিয়ছে এই বিঙ্াস জনসাধারণের মধ গুবল 
হইয়। উঠ।তে জনসাধারণ ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। 
তাই শ্রমি। দল ধীরে ধীরে রাষ্্ীয় জগতে প্রভাবশালী হইয়। উঠিতে- 
ছিল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ-সমসা।র কোন মীনাংস। করিয়া উঠিতে ন| 
পারাতে কে।নও শীসন-পরিষদ্‌ বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পাঁরিতে- 
ছিলনা । মিত্রশত্তিবর্গের চাহিদ। মিটাইতে ন। পারাতে যে বিশুখবল। 
ঘটিতেছিল তাঁহাব ফলে মন্ত্রীসভার পর মন্ত্রীনভ।র পতন খটিতে লাগিল 
এবং জান্দানীর দুর্দশা উত্তরে।ত্তর বাড়িয়।ই চলিতে ল।গিল। ফরাসী 
বখন আপনার পাওন। আদায় করিবার অন্য উপায় ন| দেখিয়। কর 
অবরোধ করিয়। বসিলেন তখন জাশ্ব।ন্‌ শিল্পবাণিজযের এমনই ছুরবস্থ। 
হইল যে তাহার আশু প্রতিকার ন। হইলে জার্মানীতে বৈরাজ্য ও 
মাৎস্যন্যায়ের প্রতিপত্তি বাড়িয। উঠিবে বুঝিতে পাবিয়। জার্শীন মন্ত্র 
ট্রেস্মান্‌ ফলের সঙ্গে একটি রফ।নিপ্পত্তি করিবার চেষ্ট। গাইতে 
লাগিলন। বিগত ৩*শে জুল।ই এক ইন্ত।হারে ফরাসী পৌসণ| করিয়া 
দিলেন যে রুরের নিক্ষ্িয় প্রতিরোধ অবসানের ভকুমনাম। জান্মান 
সর্কার যতদিন ন| দিবেন ততদিন পর্য্যন্ত ফর।দী সবৃকার জার্মানীর সহিত 
বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য কোনও অ।লে(চনা করিবেন না কিন্ত 
নিক্ষিয় প্রতিরোধের অবসান ঘটিলে শতিপুবপ দ!বীর পুনরালে চন 
করিতে ফরাসী স্বীকৃত আছেন। 

ট্রেস্মান্-মস্ত্রীসভ। সেইজন্য রবের সংগধেব আবমান খোষণ। 
করিলেন; কিস্তু ফর।সী মন্ত্রী পঁয়াকারে পুর্ব প্রতিশ্রাতিকে অবহেল। করিয়! 
পুরা দাবিই করিতে লাগিলেন। জাম্মানীতে যাহাতে গে।লযোগ আরও 
বাড়িয়া উঠিয়া জর্দা ন্‌ সাত্রাজ্য ছিন্নভিন্ন ভইয। যায় পঁয়াকারের ইহাই 
অভিরুচি। অস্যদিকে ষ্টাইনিসের দল ই্ট্েস্মান্‌-সন্ত্রীসভাৰ অস্তবায় 
হইয়! দ'ড়াইতেছেন। ফণন্সের সঙ্গে ব্যক্ঠাব হবিধ! করিয়া লঈবার 
জন্য ই্।ইনিস্‌ ফরাসী সবৃকাবের সহিত কথ।ব। ত। চাল।ইতেছেন, ফবাসী- 
পক্ষে সেনাপতি দেগুতর সহিত ষ্টাইনিসের এ-সম্পর্কে কথ।ব।তী। চলিতেছে । 
অনেকে অনুমান করেন যে এইসব কথাবার্ত।র ফলে ফবাসী ষ্রেস্মান্‌- 
মন্ত্রীপভ।র পতন ঘটাইয়। ষ্টাইনিসের প্রদুত্ব ফিরাইয়। আঁনিবার জন্য 
জান্দানীর নিকট পূর্কদাবীব যেল আনাই দাবী করিনেছেন। ট্টাইনিস 
ও পঁয়কারে উভয়েই নিজ স্বার্থসিদ্দির জনা ট্রেস্মান পাঁনন-পরি- 
যদের পতন কাঁমন| করেন মে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পয়াকারে 
চাহেন জান্্মানীর আন্তরিক বিশৃঙ্খলা, ই্।ইনিস্‌ চ!হেন বাবদাধীমণ্ডলের 
রাষ্ট্রীয় শ।সনে অগণ্ড প্রভুত্ব । উভয়ের স্বার্থধার| বিভিন্ন হইলেও লগ্গ্য 
ট্রেস্মান্-মন্ত্রীনভার পভন ঘটান । সেইজন্য উদ্দেখা সিদ্দিব অভি গ্রায়ে 
উভয়ের ক্ষণিক মিলন অসম্ভব নহে । 

ট্রেসমান্‌ কিন্ত জাম্মীনীকে বচাইবার জন্য গুব চেষ্টা পউতেছেন | 
কঠোর নিয়মনিষ্ঠ।র প্রবর্তন ও সর্বত্র সুশৃঙ্খল। ও সংহতি আনয়ন 
করিয়া! নুতন জীবন প্রতিষ্ঠা করিব।র উদ্দেশ্যে শক্তিধরের শাসনতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার জন্য ঠেস্মান্‌ ব্যগ্র। তই তিনি দেশের নিয়সতত্ত্রপ্রণ।লী 
কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাঁখিয়! সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ।সন- 
ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার হ্যার গেসলারের হাঁতে দিয়াছেন। সাঁত্াজ্য- 
বিরোধী যে-সমন্ত দল জান্ানীতে ষড়যন্ত্র করিতেছিল শীসনভার পাইয়।ই 


প্রবাী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


১০০ কাবু রক রহ হারার ব্হারারর 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গেদলার সেই-স্মস্ত দলের উচ্ছেদ করিবার চেষ্ট৷ পাইতে লাগিলেন । 
বৈরাজ্যবাদীদল, রাজপদ্বীদল ও রাইন্লাওের স্বাধীনতী-প্রয়াসী দল 
ভাশ্মান সংআজ্যের এঁক্য নষ্ট করিয়। ফেলিবার যোগাড় করিতেছিল। 
এই তিন দলের সর্বপ্রকার আন্দেলন আইনবিরুদ্ধ বলিয়া! গেস্লার 
ঘোমণ। করিলেন। ব্য।ভেরিয়া চিরকালই রাঞ্পন্থী। তাই ব্যাভেরিয়! 
গেস্লারের শসন অস্বীকার কগিয়! সেনাপতি ফন্‌ করুকে আপনাদের 
একচ্ছত্র শাসক নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু জানান সাআাজ্য হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইবাৰ বাসন। ব্যাভেরিয়ার নাউ । তাই ফন্কার্‌ ঘোষণ। 
করিয়াছেন যে, ব্যাভেরিয়৷ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। করিলেও জান্মীন 
সাজোর মধোই থ।কিবে। ব্যাভেরিয়। আপনার স্বাধীন সত্তা লভ 
কবিতে চ|হেন না; সাত্রার্তোর আদর্শ ব্যাভেরিয়। কখনই ভুলিবেন ন1। 
জাম্মন সাআজ)কে পুর্বগৌরবে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করিবর জন্য ব্যাভেরিয়। 
চেষ্ট। পাইবেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জ্ধন্য ব্যাভেরিয়ার বীর 
বাজবুমাব রুপ্রেকট কে বাডেরিয়। সিংহাসনে বসাইতে চাহেন। 

ফরাদীর সাহাধা প।ইয়। রাইন্ল্য।গে স্বাধীনত।-গুয়াসী দলও মুক্তি 
গপাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। এই মুক্তিক।মীদলের নেতা ডাক্তার ডর্টন, 
রাইন্ল্যাগ্ডকে স্বাধীন সাধারণতস্্ব বলিয়। ঘেষণ। করিয়াছেন। 
ডুসেল্ডফ নগর উই।দেব প্রধান কেন্দ্র হইয়াছে। কিন্তু রাইন্ল্যাণ্ড- 
সামাজ)পম্থীদলের তত সংখ্যাও কম নহে। ভাই ছুই দলে সংঘর্ষ বাখিয়! 
উঠিয়ছে। কলেঁ। সহর সাঁম।জাপন্থীদের প্রধান আস্তানা । ফরাসী- 
সব্কার রাইন্লা।গ্ডের সাধরণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়! লইয়। তাঁহার সহিত 
রাষ্্ীয় সম্পর্ক স্থ।পনের চেষ্ট। প1ইতেছেন। ইংরেজ সর্কার কিন্তু এই 
বাবস্থ। মানিয়। লইতে প্রপ্তত নহেন। তাহার! বলেন যে রাইন্ল্যণ্ড 
এইরূপ বাবা ভাসই-সন্দিস্ত্রের বিপরীত, সেইইন্য ইংরেঞ্জ-সর্কার 
তাহা স্বীকার করিতে পরেন ন!। বৈরাজাবাদী দলও সাম্সনি প্রদেশে 
আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছন। বৈরাজাবাদী দলের প্রভীব 
কুপন করিধার জন্তে প্রেস্মান আ্াঝসন-মন্ত্রীসা দমন করিয়া! ফন্‌ কারের 
হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন। যেরূপ দেখ। যাইতেছে জান্নানীতে 
প্সিয় প্রভ।ৰ কমিয়! ব্যাভেরিয়ার প্রভ।ব বাড়িয়। উঠিবে। তখন যুদ্ধের 
আগুন আবার জলিয়] উঠ। কিছুই বিচিত্র নহে। 


সামাজ্য-বৈঠকে পাঞ্জা 


ভারতবর্সের আস্তরিক সাহচধ্ায লাভ করিতে না পারিলে বুটিশ 
সাআাজোর শক্তি সামর্থ্য অনেক কমিয়। যায়। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় 
ভারতের ধন- ও জনংল বুটিশ সাআাজ্যের প্রধান ভরসা । সেইজন্য 
কাগজগজে ভারতবর্কে মাজীজোর অন্তর্গত বলিয়৷ ইংরেজ-সর্কা'র 
বরাবরই স্বীকর করেন এখং সাআাজা-বৈঠকে নিজ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির 
মন্ুকূলে ভ।রতবর্ধ হইতে মনোনীত প্রতিনিধিও প্রেরিত হয়। যদিও 
এই মনোনয়ন প্রজার অভিরুচি অনুস'রে হইল কি না তাহা দেখিবার 
প্রয়োজনও অনুভূত হয় ন|। যাহা! হৌক, সাআজ্য-বৈঠকে ইংরেজ- 
সব্কারের মনোনীত তথ।কথিত ভারতের প্রতিনিধি কেহ না কেহ 
বরাবরই উপস্থিত থাকেন এবং আঅ(লে।চন1-সভীতে ভারতের মতাঁমত 
আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুস।রে ব্যক্ত করেন। সাত্রজ্য-বৈঠকে 
তিনিধি সর্কারপক্ষ স্মবশ্ত নরমপন্থী[দিগের (মডারেট) মধ্য 
হইতে মনোনীত করিয়। আসিয়।ছেন; তগ।পি বুটিশ উপনিবেশে ভারত- 
বাসীর প্রতি যে ব্যবহার কর! হয় তাহার তীব্র প্রতিবাদ তাহার। বরাবরই 
করিয়া আসিয়াছেন। ১৯২১ খুষ্টাব্দের বৈঠকে উপনিবেশের প্রতি নিধি- 
সমূহ ইহার গুতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়ছিলেন। কিন্তু ফলে 
কিছুই লাভ হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে ভারতবাসীর দুর্দশা! আরও 
বাড়িয়। উঠিয়!ছে। একই রাজত্বের প্রজা হইয়াও ভারতবাসী যে 


২য় নখ্যা) 
উপনিবেশবাসীর নিকট অন্পৃহ্ঠ ইহা ভারতের ইজ্জতে ল।গিয়াছে। 
তাই ইজ্জত রক্ষা! করিবার জঙ্ মহাস্থা গান্ধী দক্ষিণ আফিকায় যে 
নিক্ষিয় প্রতিরোধ আরম্ভ করেন তাহার ফলে দক্ষিণ অ(ফিক। ভারত- 
নাসীর মাধ্্যাদ! বুঝিয়াছিল এবং ভারতবাণী নগরবাসীর অধিকার 
অনেক পরিমাণে ল/ভ করিয়াছিল। মহাত্মা ভারতবর্ষে ফিরিয়। আসার 
পর দক্ষিণ-আক্কিকা-প্রবাঁসী ভারতবাসীর মধ্যে নান! দৌর্ব্বল্যের পরিচয় 
পাইয়া! আফিকার শ্বেত অধিবাঁীগঞ্ছ আবার ভারতবাসীদদিগকে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন। আফ্রিকাবানী বুয়র নেত। জেনারেল 
স্মাট্স্‌ কৃষ্ণকায় জাতিকে অসীমঘৃণ।র চক্ষে দেখেন। তাই তাহার 
কর্তৃত্বাধীনে ভারতবাসীর সম্বন্ধে নান৷ অপমানকর আইন জারি 
হইতে লাগিল এবং ভাঁরতবাসীর নিধ্যাতনের সীম! রহিল ন1। দক্গিণ- 
আফ্রিকার ভারতের প্রতি এই ঘ্বণার ভব অ।ফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেণময় 
ছড়াইয়। পড়িতেছে। নেটাল ও কেনিয়। প্রদেশেও ভারতবাসীর প্রতি 
নিপীড়ন চলিতেছে । এই সকল অত্যাচ।রের অন্য প্রতিকার ন। পাইয়। 
ভারতবর্ষের তরফ হইতে সাজাজা-শিল্প প্রদশনীকে পরিহার করিবার 
কথ! উঠিয়ছে ও ভারতের আ।ইন-মজ লিসে উপনিবেশব।সীর বাবহাঁরের 
প্রতিবাদে তুল্যরূপ ব্যবহার করিবার আইন পাশ হইয়। গিয়াছে। 
এই-নব ব্যাপার হইতে ভ।রতবসীর প্রকৃত মনে [ভাব বুঝিতে পারিয়া 
আমাদিগকে শান্ত করিবাপ জন্য বর্তম।ন বৎসরের সাআজ্য-বৈঠকে 
উপনিবেশে ভারতবানীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হয় 
ভারত-সচিৰ লর্ড পিল ভারতবর্ষের জন্য অনেক ওকালতী করেন। 
তাহার পর ভাতের মনে।নী'ত প্রতিনিধি স্তার তেজবাহ।দুব সাপ্র' 
ভারতবর্ষের পক্ষ হুইতে বেশ তেজের সহিত বক্ততাঁ করেন। এই 
বজ্জভার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ভিদ্মা বা অনুনয়-বিনয় নাই, 
তেজের সহিত আপনর দাবী জানানো হইয়াছে । তেজবাহাদুরের 
বক্ততার প্রধান কথ| হইতেছে যে ভারতবাসী কিছুতেই ভাহার ইজ্জত 
নষ্ট হইতে দিবে ন। উপনিবেশসমূহেদ বিরদ্ধে ভারতে যে তীব্র 
আন্দোলন চলিতেছে তাহার মুলে ভাবতের ইজ্জত । তিনি বলেন, “আমি 
ভারতের ইজ্জতের জন্য লড়িতেছি। আমর! বহির্ভারতে ভারতবাসীর 
সম্মান অটুট রাখিবার জন্য একমন একপ্রণে লড়িব। এই বিষয়ে 
আমরা সকলেই একমত। আমাদের গৃহবিবাদ আছে সত্য, আমদের 
মধ্যে নরম ও গরমপন্থীর মতের প্রতেদ আছে, আমাদের মধ্যে 
সহযোগী ও অনসহযোগী, হিন্টু ও মুপলমান, ত্রাঙ্গণ ও অন্রাঙ্গণের 
মতবিরোধ আছে। কিন্ত এই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে একমত । 
আমর! বিদেশে ভাঁরতব|নীর সন্মান বক্ষার জন্য যে কি পরিমাণে 
ব্যগ্র তাহা আপনারা অবগত নহেন। আমাদের ভাষাতে একটি 





চিত্র-পরিচয় 


স্পা সপসিপাস্লিা 





২৬৫ 
কথায় এই আগ্রহ ফুটিয়! উঠিয়াছে তাহ! ইজ্জত। আমরা প্রাণ 
দিতে পারি তবুও ইঞ্জত দিব না । ভুলিয়। যাইবেন না যে বৃটিশ 
সাআজ্যের অস্তিত্ব ভ।রতেব উপর নির্ভর করে। সাঞজাজ্যের গৌরব অক্ষু্ 
রাখিয়াছে ভারতবর্ষ । পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী ভারতে বাঁস 
করে এবং তাহার। অতি প্রাচীন সভ্যতার আলো। বহিয়। আনিয়াছে। 
আমর! সাম্্রোর সহিত বন্ধন অটুট রাখিয়া ছি কিন্ত আমাদের সাস্রাজ্য- 
ভক্তি আপনাদের ব্যবহারে যদি ছুটিয়। যায় তবে আপনাদের সাআাজ্যের 
প্রধান স্তস্তটি খপিয়! যাইবে । মনে করিবেন না যে আঁমি কেবলমাত্র 
রাষট্রনৈতিক চ।ঞল্যপ্রয়াসী শ্রিশিত ব্যক্তিদিগের অশান্ত মতের বার্তী 
বহন করিয়া আনিয়ছি। ভারতের জনসাধারণের মধ্যেও গভীর 
বিক্ষোভ উঠিয়।ছে । আগ গণমনেও জাগরণের সাড়া দেখা 
দিয়!ছ্ে।” 

তেজবাহ।|ঢরের বক্তত। শ্রধণ করিয়। উপনিবেখসমূহের 
প্রতিনিধিবর্গ ভারতবসীর সম্বথ্ধে নিবেচন। করিতে প্রস্তুত হইয়ছেন। 
একমাত্র দর্গিণ-আধিংকার প্রতিনিধি জেনারেল স্মাইস. কোনওরূপ 
প্রতিকার করিতে নাবাজ। ম্মাট্ন বলেন জীবনযাত্রার মপকাঠি 
বিভিন্ন হওয়ানে দর্শিণ-ঘাক্রিক।র ইউরে।পীয়গণ ভারতবাসীব সহিত 
প্রতিযোগিতায় অ।টিয়। উঠে ন। | তাই আম্মরক্ষার্থে ইহার! 
ভারতবাশীকে নমান অধিকার দিবে নী। ভিনি বলেন-_ 
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শ্রী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


পম 


চিত্র-পরিচয় 


নারদ * 
্রদ্মার বরে নারদ চিরযৌবন বীণাবাদনপটু জ্রিলৌক- 
পর্য;টক হুইফ়াছিলেন ।-্বন্দ পুরাণ ও পদ্মপুরাণ। 


৩৪ ১৩৬৩ 


ঈদের টাদ 
পিত। বুন্ধ অন্ধ । কন্যা অন্ধ পিতাকে নিজের দৃষ্টি 
দিয়া শুভদ্রিনের চন্দ্রোদয় দেখাইছেছে। 


চারু 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিশ্বভারতী-নারীবিভাগ 

আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে 
নিম্নলিখিত পত্রথানি প্রকাশ করিবার জন্য পাইয়াছি £-- 

“শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বভারতী অন্বর্গত নারী- 
বিভাগ হইতে স্ত্রীলেকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা! 
করা হইয়াছে। আপাততঃ এখানে অন্যান্য শিক্ষণীয় 
বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রকলা, বন্ধন এব, 
বই-বাধানো প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়। 
চলিতেছে । সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যতত্, রোগীপরিচধ্য।, 
শাকপজী ফুলফ্লের বাগান তৈজ্গারী, বিজ্ঞানবিঠিত 
গৃহকর্ম-প্রণালী প্রস্তুতি বিষয়ে ছাত্রীর। পারদর্শিতা লাভ 
করে, ইহা আমাদেব ইচ্ছা । নানা কারণে পুরুষ ছাত্র 
দিগকে বিশ্ববিদ্য।লয়ের বাধ। নিয়মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। সন্ষীর্ণ পথে বিদ্যা! উপ।জ্জন 
করিতে হয়। তৌভাগ্যক্রমে, আমাদের নারীদের পক্ষে 
এ সম্বন্ধে অবশ্যবাধ্যত। নাই। এজন্য, বুদ্ধি চণিত্র 
কর্ম্মপটুতা৷ ও সর্ববাঙ্গীন উতকর্ণসাঁধনের প্রতি পক্ষ্য রাখিয়া, 
উদ্দারভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়। সমন্ধে বাধ। 
অপেক্ষাকৃত অল্প। এই সুযোগ আছে বিয়া, ভরসা করি, 
নারীশিক্ষায় আগ্রহব।ন্‌ ব্যক্তিধিগের নিকট হইতে 
ঘখোচিত আনুকূল্য পাইলে দেশবিদেশ হইতে উপযুক্ত। 
শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিয়। এখানে উচ্চ আদর্শেব নারী- 
শিক্ষালয় গড়িয়! তুলিতে কৃতকাধ্য হইব। এই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য দেশের বিদ্যোৎ্সাহী বদান্য ব্যক্তিদিগের 
নিকট হইতে এককালীন ব। ম।সিক বা বার্ধিক দান 
প্রার্থনা করিতেছি; আশা করি, আমাদের আবেদন 
বিফল হইবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।” 


নারীর অর্থকরী বৃত্তি 
আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে, শিক্ষিত। মহিলারা 
শিক্ষা, চিকিৎসা” পুস্তক-রচনা॥ সংবাদপত্র-চালনা। ধাত্রী- 


বিছ্।। পোষাক-নিশ্মাণ, শুশষ|, বন্ত্রব্যবসায়,। ও সর্বব- 
শেষে ওকালতীর কার্যে দেখা দিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর 
মধ্যে কুলি, কণ্টাক্টার, দোকানদার, কৃষিব্যবসায়ী, ছুগ্ধ- 
ব্যবসাম্ী, ধোপানী, নাপিতানী, রাধুনী, দাসী, প্রভৃতির 
কাজ করিয়! বহু রমণীকে উপাজ্জন করিতে দেখা যায়। 
পাশ্চাত্য দেশে মেঘের যে কত রকম ব্যবসায় আবস্ত 
করিয়াছেন, আমেরিকান “ওম্যান সিটিজেন” পত্রে তাহার 
কিপ্টিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রে দেখি £-_ 

“এ পধ্যন্ত কর্মক্ষেত্রের যেসকল বিভাগে কেবল মাত্র 
পুরুষের গতিবিধি ছিল, রমণীঞ্জাতিও যে সেই-সকল 
বিভাগে ক্রমশ ভ্রত-গতিতে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন, 
মহিল।-কম্মীসজ্ৰের একটি আদুশিক পরিবীক্ষণের ফলে 
তাহ। প্রমাণ হইয়। গিয়াছে । মাল গুভৃতির চালান 
বিভাগে নারী কন্মীর সংখ্যা গত দশ বৎসরে দ্বিগুণ 
হইয়াছে; এই দশ ব২সরেই কেরাণী, রেখাক্ষর-লেখক, 
টাইপিষ্ট, ভিসাব-রক্ষক, টেলিফোন-মন্্রী, শুশষাকারিণী 
প্রভৃতি নারীর সংখ্যা ৫০০০ এরও বেশী বাড়িয়াছে। 
শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকদের ব্যবসায়েও রমণীর সংখ্য। 
ধীরে পীরে বাড়িতেছে ; অনেকে মন্ত্রনিষ্মীতা, যন্ত্রচালক, 
রাজমিস্ত্রী, হাতিয়ার-নিশ্বাতা, লোহা ঢালাইকর, 
পলপ্তরাকারী, নল-মেরামত-কারী, গ্যাসযোজনকারী, 
এমন কি মুচি, কামার প্রভৃতির কাজেও ঢুকিতেছেন। 
সবুকারী কাজেও ইহাদের নিয়োগ বাড়িতেছে; কারণ 
ইহাতে এই দ্রশ বৎসরে ইহাদের হার শতকরা ৬০৭ 
করিয়। বাঁড়িয়াছে। ১৯১০ থৃষ্টান্ে জেলার কর্মচারী, 
সম্মিলিত রাষ্ট্রমগুলের কর্মচারী, পোষ্টমিষ্ট্রেস (ছাককত্রী ) 
প্রভৃতির সংখ্যা ছিল ২৭৫; দশ বৎসরে বাড়িয়। হইয়াছে 
৬৫২) বাল অপরাধীদের ও পলাতক এবং ভবঘুরে বালক- 
দের তত্বাবধায়কের কার্যে মহিলার সংখ্যা ১৮৮ হইতে ৭৮০ 
হইয়াছে। এই রিপোর্টে ৮ জন আকাশযান-চালক, ৫৭ 
জন যন্ত্র-উদ্ভাবক। ৪১ জন একঞ্জিনিয়ার। ১৩৭ জন সৌধশিল্লী, 


২য় সংখ্যা] 


২ জন অরণ্য-পাল, ২৫ জন শোভন-উদ্যান-রচয়িত্রী রমণীর 
নাম পাওয়া যায়। রপায়নবিৎ, জঙুরী, ধাতুবিদ্যাবিদ্‌, 
ধর্মযাজক, নক্পানবীশ, উকীল, বিচারপতি, কলেজের 
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, ধশ্ম ও সম|জের হিতসাধক জনসেবা- 
ত্রতী, ব্যায়ামশিক্ষক ও মুত্যশিক্ষকের কাজে রম্ণীর সংখ্যা 
তিনগুণ বাড়িয়াছে। কেবল মাত্র ক্ষেতমজুর, পোষাক- 
নিশ্মাতা ও ভৃত্যের কাছে রমণীর সংখা পূর্ববাপেক্ষ। 
কমিয়াছে। দাসীর কাজের হার ১৯১০ খৃষ্টানদের শতকরা! 
৩১.৩ হইতে ১৯২০তে শতকরা ২৫'১ পথ্যন্ত নামিয়াছে।” 

দাসীর কাজটাই সকল দেশে পুরাকালে মেয়েদের 
প্রধান বৃত্তি ছিল। পোষাক তৈয়ারীর কাজট। পাশ্চাত্য 
দেশে মেয়েরাই বেশী করিত, কাগণ তাহাব| তৈরী 
পোষাক পরে। আমাদের দেশের মেয়েদের অতি অল্প 
লোকেই তৈয়ারী পোষাক পরে, নু।হইলে “দখ| যাইত 
মজুর দাসীও পোষাক নিম্মাতার কাঁঙ্গই এ দেশে 
রম্ণীরা বেশী কবে । আসামে, আাকান জেলা এবং 
কক্সবাঙ্গার মহকুনায় নারীরা অনেকে বন্ত্র-বয়নের কাজ 
করে। পুরাতন পথ ছাড়িয়া শুতন মতন বৃত্তির দিকে 
মেয়েদের ঝোঁক হওয়াতে পাশ্চাত্য দেশে বমণীদের 
পুরাতন বৃত্তিসমূহে রমণীদে টান ও সর্খে সঙ্গে কন্মীর 
সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে । 

এদেশে বৃত্তি হিসাবে ন। হইলেও আচাখ্য ও উপদেষ্ট। 
রূপে ধশ্মযাজকের কাজ মেয়ের করেন। খুষ্টীয় মিশনে 
দেশী মহিলারা বৃত্তি হিসাবেও ধর্মকাধ্য করিয়! থাকেন। 
সন্ন্যাসিনী হিন্দু নারীরাও এ “ওম্যান 





এ কাজ করেন। 
মিটিজেন” পত্রে উল্লিখিত বহু কাঙ্গ এ দেশেব রমণী বা 
করিতে পারেন এবং ঘরে কিছু কিছু করিয়াও থাকেন। 
স্ৃবিধার অভাবে ও লোকলজ্জার ভয়ে এই-সকল সংবৃন্তি 
প্রকাশ্যে অবলম্বন করিতে অনেকে দ্বিণা বোধ করেন। 
এই মিথ্য। লজ্জা ঘুচিয়া যাওয়। উচিত। আমর! শুনিষ! 
সখী হইলাম, যে, বিদ্যাসাগর-বাণীভবনের ছাত্রীরা 
স্যাকৃরার কাজ শিখিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই বেশ অগ্রসর 
হইয়াছেন। আমাদের দেশের মেয়ের! বৃত্তি হিসাবে কি 
কি কাজ করেন ও করিতে পারেন, তাহার একট! তালিক! 
প্রস্তত কর! দরকার । 


বিবিধ প্রসঙ্গ--ভারত য় জেলখান৷ 





শাসটিপা্পিসিপাস্টি 


৬৪ 


পাটি পাটি পাস্টি পান্টি পি পাটি পাটির পাস 


বীরলা মহাশয়ের বদান্যতা 


কলিকাতা র শ্রীযুক্ত খনশ্যামদাস বীরলা মহাশয় বিহায় 
ও ওড়িযার প্রিন্স. অব. ওয়েল্স্‌ মেডিক্যাল কলেজ ফণ্ডে 
একলক্ষ পচিশ হাজার টাক] দান করিয়া প্ররূত শুদাধ্যের 
পরিচয় দিয়াছেন। এই অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি 
কোন সর্ত করিয়াছেন কি নাজানি না। আশা করি দরিল্র 
ভারতবাসীর্দের সেবাতেই ইহার অধিকাংশ ব্যয় কর! 
হইবে এবং মোটা মাহিনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্ষিতে 
ও স্থসঙ্জিত ইউরোপীয় ওয়ার্ডের বিল মিটাইতে গিয়া 
দরিদ্রদের ভাগ্যে শুন্য পড়িবে না। 





শ্রীযুক্ত যমুনীলালের গাঁড়ী নিলাম 


দশ টাৰায় মোটরকাঁর এবং তিন টাকায় বগী গাড়ী 
নিলামে চড়িলেও সেইগুলি কেহ কেনে নাই-ব্যাপারট। 
বিস্মমকর নহে কি? শ্রীযুক্ত শেঠ যমুনালালের সম্পত্তি- 
ভুক্ত এই জিনিষ ছুটি এইরূপ হাস্যকর রকম অল্প মুল্যে 
'ওয়ার্দাঁতে বিঞ্ী কর|যায় নাই। সেগুলিকে রাজকোটে 
পাঠানো হইয়াছে । ভারতবর্ষের লোকের আদর্শ নিষ্ঠা ও 
স্বার্থত্যাগের শক্তি যে একেবারেই নাই জগংকে একথা 
বুঝাইতে অনেকে ভাল বাঁসিলেও এই সামান্য ঘটনাটিও 
তাহার উপ্টা প্রমাণ দ্েয়। ভারতবাসীরা যে সঙ্ঘবন্ধ 
হইয়া কাজ করিতে সঙ্গম, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই) 
তবে কাটার প্রতি প্রাণের টান থাক] চাই । 


ভারতীয় জেলখাঁন! 

স্যার আলেক্জান্দার কাঁরডিউ মহাশয় ঈষ্ট ইত্ডিয়া 
এসোসিয়েশনে বল্তুতা করিবার সময় বলিয়াছেন, যে 
সভ্য জগতের সমুদায় জেলখানার মধ্যে ভারতবর্মের 
জেলখানাগুলি নিকুষ্ঠতম ॥ বর্তমান সভ্য জগতের মতে 
জেলখান। অপরাধীদের সংপথে ফিরিবার স্থযোগ পাইবার 
স্থান। আধুনিক মানুষ সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্তই 
অপরাধীকে দণ্ড দিতে চায়, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ 
করিবার জন্য নয়। স্যার আলেক্কজান্দাবের মূডে ভার্তীয় 


২৬৮ 


আ্াস্িপিসপাপিসপাস্িপাসিপাসি পাপা পাস্তা পিপি তো, 


জেলখানাগুলি অপরাধীদের উন্নতির অপেক্ষা অবনতির 
সহায়তাই বেশী করে। ভারতের ইংরেজশাসন্যন্ত্রের 
ইংরেজেরই এই প্রশংসাবাদটি অস্থপম ! 
গৌরীশঙ্কর অভিযাঁন 

ইংরেজ ও আমেরিকাঁন পধ্যটকেরা গৌরীশস্করের 
ছুলভ্ঘা শিখরে আরোহণ করিবার জন্য আবার দলবদ্ধ 
হইতেছেন। তাহারা অক্িজেনপূর্ণ একটি যন্ত্র এই 
অভিযানের সময় ব্যবহার করিবেন; আল্ল স্‌ পর্বতে তাহার 
কার্যোপযোগিতার পরীঙ্ষ! হইতেছে। 

এবিষয়ে ভারতবাসীদের কি কিছুই করিবার নাই? 
আমরা! কি চিরক!ল পরের হাতে আমাদের দেশের সকল 
কঠিন কাষ্যের ভার খেলি দিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়। 
বসিয়। থাকিব? ভারতের কয়েকজন ধনী মিলিয়া একদল 
যুবককে স্ইজাবুল্যাণ্ডে পর্বাত-আরোহণ-বিদ্যায় দক্ষতা 
লাভ করিতে পাঠাইয়। দিলে ত পারেন। উহারা ফিরিয়। 
আপিলে ভারতীয়ের দ্বারাই ভারতীয় পর্বতশিখর আরোহণ 
ও আবিক্ষারের কার্যে এই ধনীর। সাহাযা করিতে পাবেন । 
আমাদের যাহাতে কোনো ক্ষতি হইবে না, এমন সকল 
উদ্দেশ্যে বিদেশীরা আমাদের দেশে আসিলে আমর! 
কোনোই আপত্তি করি না; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয়- 
দের পিছনে পড়িয়া খাকিতে দেখিলে বেশ বোধ হয়। 
পাশ্চাত্য দেশে ধননী মাত্রেই অষ্টগ্রহর নবাবী ব্যসন ও 
চর্বির বোঝায় ডুবিয়। খুলী হইয়া কেদারা হেলান দিয়া 
থাকে না। তাহারা জনসমাঙ্জের বিশেষ একজীতীয় 
কাজে লাগিয়া! ঘায়। এই-সকল কাজে হাতে হাতে 
টাকা পাওয়া খায় ন। বটে, কিন্তু পরিণামে এগুলি 
দেশের উপকার করে। ধনীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
গোবংশের উতৎকমসাধন, অশ্বপালের উতৎকর্মসাঁধন, ভাস 
মুরগীর পাল তৈয়।পী প্রস্তুতি কাজে মন দেন। কেহ 
বা বহু কষ্ট ও ত্যয়সাধ্য দেশ পধ্যটন কি আবিষ্ষারে 
লাগিয়া যান। ইহারাই অনেকে মিলিয়। বিমান-বিহার, 
মোটর চালনা, ঘোড়সওয়ারি, খেলা, কুস্তি ও নানা 
প্রকার ব্যায়ামের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া 
তোলেন। ইহারা নানাভাবে শিল্পী, বারিগর ও 


গ্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ। ১৩৩, 





[ ২৬প ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস্িপাস্টিপাস্টি। 





পাস লিস্ট 


সাহিত্যিকের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হন, সাহিত্য ও 
শিল্প স্থট্টিতেও মূন দেন। এক কথায় বলিতে দেশের ও 
জাতির সর্ধাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন ও সভ্যতার বিকাশের 
ইহারা অনেকে সহায়। কিন্তু ভারতের ধনকুবেররা কি 
করিতেছেন % দেশের এই ধনী-সম্প্রদায় জাতির কোন্‌ 
হিতকর্দে লাগিতেছেন ? 


বিধবাবিবাহ-সহাঁক সভা 

লাহোরে বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভাঁর একটি আশ্রম 
আছে। এই আশ্রমে ভারতবর্ষের যে-কোনো! প্রদেশের 
বিবাহার্থিনী বিধবারা আশ্রয় পান। সভার কার্যের 
সাহায্যের জন্য একটি মাঁসিকপত্রও আছে। আমর! 
সভার কাষ্যবিবরণীর সংক্ষিপ্তসার নীে দিলাম £-_- 

“ভারতবর্ষের নানা শাখা-সমিতি 'ও সহযোগীদের 
নিকট হইতে খবর পাওয়। গিয়াছে, যে, ১৯২৩ অব্ের 
আগ, মাসে সভার সাহায্যে ৮৩টি বিধবার বিবাহ 
হইয়াছে। ১পা জানুয়ারী হইতে আগষ্ট, মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
মোট ৫৮৮টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে । তাহার মধ্যে-- 

ব্রাহ্মণ ১১১) ক্ত্িয় ১২৩, আরারা ১২৮, কায়স্থ ১৩) 
আগরওয়ালা ৭৬, বাজপুত ৫৩, শিখ ৫, এবং অন্যান্ত 
জাতি ৭৯, মোট- ৫৮৮। 
মহিলা-কম্মা-সংসদ্‌ 
ভারতীয়া মহিলা দারিদ্র্য ও আত্মীয়-বন্ধুর 
পীড়নে ছুঃখ পান, এবং নিশ্মম ও নৃশংস স্বামী প্রভৃতির 
দ্বারা লাঞ্চিত হন, তাহাদের হয় ছুঃখভোগেই, নয় স্বীয় 
জীবিক1 অঞ্জন দ্বার1 দিন কাটাইতে হয়। মহিলা-কম্মা- 
সংসদ এই-সকল মহিলাকে কাজের সুবিধার জন্য মণ্ডলী- 
বদ্ধ করিতে চান। সংসদ কলিকাতার মূল কার্থানায় 
মেয়েদের কাজ শিখাইয়। তাহাদেরই মফস্বলের শাখা 
কার্খানায় পাঠাইতে চান। ছুঃখিনী নারীরা বৃত্বিশিক্ষা 
দ্বার কি করিয়া সছুপায়ে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ 
করিতে পারেন, তাহাই সংসদের শিক্ষার প্রধান 
বিষয়। মণ্ডলী গঠনের উদ্ঘোগী শ্রীমতী হেমপ্রভা 
মজুমদার মহতাশয়া বছ বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়! 


যে-সকল 


হয় সংখ্য! । 








সংসদের কাজ চালাইতেছেন। সকলের বড় অভাব 
অর্থের অনটন। সংসদে এখন 'বার তের জন মহিলা 
কাত চালানো, চরকা কাটা, সুচিশিল্প, দরজির কাজ, 
কাটার কাজ, প্রভৃতির উৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইতেছেন। 
আমরা ইহাদের কাজের নমুনা দেখিয়াছি। জিনিষগুলি 
বাজারে বিক্রয় করিবার মত হইয়াছে। সংসদ্‌ একটি 
উচ্চ আদর্শ লইয়! প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে 
আর-একটু পড়া উচিত। ধাহার! সাহায্য করিতে চান, 
তাহারা শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদারকে, ৭৯ পটলডাঙ্গা ষ্টাট্‌, 
কলিকাতা, এই ঠিকানায় প্র লিখিবেন। 


জগতের আশার কথা 

আধুনিক বালকবালিকাদের মনে মে একটি দেখা 
ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহ। পরস্পর দলনে নিযুক্ত 
জাতিগুলির মধ্যে ভালবাসা ও পরসেবার ভাব জাগাইয়া 
তুলিবে এবং ফলে জগতের স্বখস্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়া 
জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই বিষয়ে আমেরিকার 
চাইল্ড, ওয়েলফেয়ার পত্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহার কিয়দংশের অনুবাদ নীচে দিলাম । 

আজিকার দিনে জগতে যে একটি নুঙন আশ।র উদয় হইয়াছে, 
মানাদেশের বালকবালিকাবাই সেটিকে বীচাইয়! রাঁখিতেছে। জগৎ 
সেই দিনের আশাপথ চাহিয়া আছে, যেদিন সমন্ত বিশ্বে শাস্তি 
বিরাজ করিবে, এক ক্কাতি আর-এক জ।তিকে ভয় ও ঘ্বণ। কবিতে 
ভুূলিয়। গিয়া পরস্পরকে শ্রাতৃন্নেহে বীধিয়া একত্রে বাস করিবে । 

আধশ্র্য থে এই বিশ্বব্যাপী শাস্তির আশ। বিগত বিশ্বসংশ্রীমের 
সংক্রান্ত নান! ঘটন। হইডেও উদ্দিত হইয়ছে। সেই-সব ধিগত উত- 
কণার দ্রিনে যখন সকলেই বীর সেনানীদের কোনে। প্রক।রে সাহাযা ও 
সুখ দ্বিবার জন্য যথ।শক্তি থাটিতে ব্/গ্র হইয়। খাকিত, তখন আমে- 
রিকার বিদ্যালয়ের নবীন প্রাণগুলিও সাহাধ্য করিবার অনুমতি 
চাহিল। তাহাদের 'রেড আসের সেবক-সম্প্রদদায়ে ভর্তি করিয়। 
লইয়া জুনিয়ার আমেরিকান রেড এস নাম দেওয়। হইল। যুদ্ধের 
অবসাঁনে দেখ। গেল, ইউরে।পে প্রায় প্রতোক দেনে হাঞ্জার হাঁজ।র 
শিশু গৃহহাব! নিবন্ন ও জীর্ণবাস হইয়া ঘুরিতেছে ; আাহাদেব বা 
গৃহ আছে তাহাদের মুখে হাদি কে কলোচ্ছাস নাই, খেলাধুল। 
ভুলিয়। শিশুজীবনের সকল আনন্দে বঞ্চিত হইয়। তাহার! দিন 
কাটাইতেছে। জুনিয়ার রেড কসেব সভ্যের। দেখিল যুদ্ধক্ষেত্রের কাজ 
শেষ হইয়া গেলেও এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের জন্য ক।জ পড়িয়া আছে; 
তাহাদের নবীন প্রথণ সে কাজের ডাকে তখনি সাড়। দ্রিল। সেই 
সময়েই দেখ! গেল যে দেশে ও হাসপাতালে পীড়িত সৈন্য, ঘরে ঘরে 
অভাবশ্রন্ত শিশু ও রোগী প্রভৃতির নেবাব কা পড়িয়। আছে। এত 
কাজ থাকিতে কেবল যুদ্ধাবস।নেল খ।তিরে জুনিয়র রে ক্রসের দল 


বিবিধ প্রসঙ্গ--জগতের আঁশাঁর কথ 


পাস্িপাস্িপাস্িপাস্পিপাস্িপাস্পিাসিপা আ্পাসিপাস্িপা সপ সিপাসিপা স্পা সপ সস পাস্মিণী সি পি পপ সপ্াসি পি পাছি পা ৯ পি পাঁছি পাস পান্টি ৯ পা্িপাসটি পা 


২৬৯ 


ভাঙিয়৷ দেওয়া স্বপ্নেও ভাঁবা চলে না। কাঁজেই তাহার পূর্ণ উৎসাহে 
কাজ করিয়! চলিল। এখন আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্রমগ্ুলে প্রায় 
৪,১০,০০৯ বালক বালিক! ৩*,*** বিদ্যালয় হইতে দেশ- 
বিদেশের বদ্ধুরূপে শরে বাহিরে স্থশাস্তি আনিবার কাজে লাগিয়া 
আছে। 

বিশ্বব্য।পী শাস্তিব সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ভাবিয়া! পাইতেছেন ন।? 
বাকিট! পড়িলেই বুঝিবেন। ইটরোপের বালকবালিকাদের যখন বলা 
হইল ঘে আমেরিকার বালকবালিকাঁদের চেষ্টা ও শ্বার্থত্যাগের ফলেই 
তাভারা অন্নংবন্ত্র বিদ্যালয় পুপ্তাক।গ।র, খেলার মাঠ, খেলনা ও অন্যান্য 
উপহার পাইতেছে, তথন বেল্জিয়ম ফ্রান্স পোল্যাণ্ড চেকো- 
মৌভাকিয়া এবং বঙ্গন্‌ দেশসমুহের ছেলেমেয়ের সমুক্্পারের 
তরুণ বন্ধুদের সঙদয়তায় খুমী হইয়! কেবল যে ধন্যবাদ দিয়! 
চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইল তাহা! নয়; তাহার! বন্ধুদের যপামান্য 
উপহার দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শুধু ইহাতে তাহাদের মন উঠিল 
ন।। তাহারাও একট! জুনিয়র বেড এ্রসের দল গড়িবাঁর জন্য গোল- 
মাল বাধাইয়। দিল । ভাহাদের অপেক্ষা দ্ঃখীও ত আছে ; এই অতি- 
অভাগাদের সেব। হাই|র। করিবে । আ।মেধিকার আদশ অনুসরণ করিয়! 
ভবোপে ২৩টি দেশে বালকব।লিকাব! একটি রেড ক্রস সম্প্রদায় গড়িয়া 
তুলিয়াছে। উঠাদেব পঠাকধ, "আদি সেবক”, এই মন্ত্র লিখিত আে। 
এইপপে গণ ছুই বৎসরের মধ্যে এমন একটি জগতছে়। শিশু-সঞ্ঘ 
গড়িয়। উঠিয়াছে যাহার। শ্ুষে।গ পাইলেই সেবা করিঙে অগ্রসর হঠয়া 
আসে। 

আমেরিক| ও উইরোপের জুনিয়ারের। পরস্পরের সহিত চিঠিপত্র, 
পুস্তক ও উপহার এ!দ|ন-প্রদ।নের ফলে পরস্পবের সহিত পরিচিত হইয়া 
উঠিতেছে এবং উভয় দেব মধ্যে একটি স্থায়ী বদ্ধু'ত্বর বন্ধন নিবিড় হইয় 
উঠিতেছে ৷ এই শিশুবা গন পর্ণবয়স্* নরন(রী হইয়া উঠিবে, তখন 
হাহার! জানিবে থে অন্য দেশেণ ণবনাবীরাও তাহ।দের স্বদেশ স্বাধীনতা 
গৃহ ও প্রণকে তাহাদের মহ ছণবাসে । বাল্যকালে বিদেশী বালবন্ধু- 
দেব সঙ্গে পরত ও উপহ।র বিনিময়ের কথ। মনে করিয়। তখনকার দিন 
হইঠে অঙ্িত পনের মিপেব উপব নিশর করিয়। সমুদয় যুদ্ধবিগরহ ও 
দঃখছুর্গতির মূল ভয় দৃণ। হিংসা! ও প্রতিদন্দিত।কে তাহারা মনের 
ছুয়াবের ব্রিপীমনায় টুকিতে দিবে না। নিজ নিজ দেশেব ও জাতির 
গৌরবে গৌরবাখিত ইইয়। ইহার। শান্তিতে বান করিবে কিস্ত অপর 
দেখ ও জাতিৰ মধোও গে শ্রদ্ধা কিনার এবং ভালবাঁসিবার জিনিষ 
আছে ভাহ। মনে রাখিবে। এই কথাই আলাব।মাব একটি জুনিয়ার 
এইভ।বে বলিয়।ছে, “ভনিয়।ব বেড-করস্‌ আমাদিগকে শজাঁতি ও ভিন্ন- 
জাতিণ বালকব।লিকদিগকে ভালবাসিতে ও তাহাদের মন বুঝিতে 
সাহ।যা করে। ত'ই মনে হয শামরা যখন ঝড় হইব তখন এখনকার 
মঙ জাতিঠে জাতিতে এত বিরোধ আর খাঁকিবে ন|।” প্রায় এই কথাই 
ঈদুব তদ্ভীয়।র একটি জুনিয়ার এ দেশের শিশুদের নিকট পত্রে বলিয়াছে 
_জ।তিতে জাতিডে মিলন ঘটাইয়! দেওয়া যে নবীনেরই কাজ 
তাহ। প্রমাণ হইয়! গিয়ান্ে। এই কারণেই জুনিয়।র রেউ-ঞস্‌ সম্প্রদায় 
গড়া হইয়াছিল। আমবা শুনিয়ছি যে অন্যান্য দেশেও এই কারণে 
সকল দেখেব নধ্যে বক্ষুত্রের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় জুনিয়ার রেড-এ'স্‌ 
মম্প্র্ধায় গড়া হইয়।ছে। জাতিগত দ্ধেষ যতক্ষণ মানুষের মনে আছে ততক্ষণ 
কোনে। কন্ফারেন্সের আ।স্ুজাতিফ মিলন ঘটাউবার সাধা নাই। 
অতএব এস আমর গরস্পবের লাতৃত্ব স্বীকার করি; সব বাধ! 
অতিক্রম করিয়। জুনিয়ার রেড-ক্রসেব ভিতর দিয়! আমাদের মিলম 
হটক। হউক ন নন: বিভিন্ন ভাগ, তবু একই গান দেশে দেশে 
সকলে গাহিতে কি আনন্দই ন| আযর। অন্দব করিব!” 


২৭০ 


এই শিশুজগতের ভবিষ্যতের আশা পূর্ণ হউক। 
তাহাদের নিম্মল মন যে শান্তিময় জগতের স্থখস্বপ্প 
দেখিতেছে, তাহারাই তাহা স্থষ্টি করিয়া মানব নাম 
সার্থক করুক। 


ভারতীয় পুরাতন পুস্তকাঁলয় 


ভারতবর্ষে করেক শতাব্দী পূর্বে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকাঁলয় 
সংখ্যায় অতি অল্প। এইরূপ একটি পুস্তকালয়ের বিষয় 
শ্রীযুক্ত সদাশিব রাও অক্টোবর মাসের ওয়েল্ফেয়ার পঞ্রে 
লিখিয়াছেন। পুস্তকাঁলফ্লটির নাম তাঞ্জোর মহারাজা 
সারফোজী সরস্বতী লাইব্রেরী । শ্রীযুক্ত রাও মহাশয় 


বলেন, 

পুস্তকালয়টি ঠিক কবে প্রতিচ্গিত হঠয়।ছিল বল। যায় ন; তবে এ 
বিষয়ে অল্প স্ব যেটুবু খে! গ1ওয়। যায় ৬151৩ মোঢানুটি বল! চলে 
যে ষোড়শ শতীব্দীর খেন ভাঁগে তাঞ্জোবের নায়ক বাজাদেন আমলে 
লাইক্রেরীটি প্রতিচিত। 

প্রাসাদের উত্তরদর্সিণে বিশ্৩ একটি বড় হল থবে লাইব্রেরাটি 
আঁছে। ঘরের সামনে একটি প্রশস্ত চারকে।ণ। উঠান, অপরদিকে 
মহারাজ! সারফে জীব মুষ্ধি সম্ঘভিত নাধক-দব্বাব-হল। 

এই লাইব্রেরীটিতে তালপাতা ও কাগছে লেখ। ২৫,০০* হাজার 
পুথি আছে। পুথিগুলি দেবন|গরী, নন্দী নাগরা, তামিল, তেণুপ্, 
কাদ, গ্রন্থ, মলয়ালম, বাংল। এবং গভিয়। অঙ্গবে গ্রায সকল বকন 
জ্ঞ।তব্য বিষয়ে লিখিত। পুস্তকঞ্চলির অধিকাংশ সংস্রতি ভাযাব। 
এখানে প্রায় পচ হাজার দুদ্দিত পুস্তকও আছে । এগুলি ৬নবিংশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য দেশে এদ্রিত ইংলগী, ফরাশী, জাম্মান, 
লাঁটিন, ইটালীয়ান ও গ্রীক ভ।নার পুন্তক। ইহা! ছাড়। কতক গণি মুল 
ও মুদ্রিত ছবির মংগ্রহও অ।ছে | বিগুলিব প্রায় সণ কয়টিভ ভাবভীয় 
বিষয়ে অঙ্কিত । 


দেশী ভাঁষাঁর বৈজ্ঞানিক শব্র 

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুঝ্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিবার 
সময় অনেকে বৈজ্ঞানিক নানা শব্দের বাংল! প্রতিশব্দ ন। 
পাওয়াতে বিড়ম্বনা বোধ করেন। ইগ্ডিয়ান রিভিউ 
পত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা 
বিয়ে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত জি, এম, মাধব 
বলিতেছেন, 

গ্বাংলা, মার।ঠী, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাযাগুলিব বিরুদ্ধে 


একটি অভিযোগ শোনা যায়, যে, ইংরেজী, ফরাশী, জান্মীন ও অন্যান্য 
পাশ্চাত্য ভাষর স্যায় এই-সব দেশীয় ভাষায় ঘখেই বৈজ্ঞানিক শব্দ 


প্রবাসী - অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ 


৯ পাস পাসিপাসিতা সপ সি তা পাটি পা পি পাঠি 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পভ পি এ. পাস পাই পা পরি প্রি পাস পি পাটি পি পাটি পাছি পাস পি পি পাপা পানি ৯০ 


নাই। কিন্ত আম[দের মনে রাখা উচিত যে বৈজ্ঞানিক শবের জাতি 
নাই, আন্তর্জ|তিক মুদ্রার মত ইহা সকল ভাঁবাতেই স১ল, এক ভা। 
হইতে আব এক ভাষ। ইহাদের জাতি না| বদ্লাইয়! অনায়াসে গ্রহণ 
করেন। আক্সজেন, হাইড্রোজেন, ন।ইট্বেজেন, ক্লৌরীন, জুওলজি, 
বটানি, কেমিষ্রী, জিওলজি প্রভৃতি শব্দ জাঁতি নির্ব্ধিশেষে সকল 
ভনারই সম্পান্ত। ইংরেজী ভ।য| স্বয়ংহ ত গ্রীক ও লাঁটিন বৈজ্ঞীনিক 
শব্ধ ধার করিয়াছে । সত্য কথা বলিতে কি গ্রীক ও ল।টিন শব্দ বাদ 
দিলে ইংরেজী ভাম!কে ভা! বলাই শক্ত হইয়া দাড়ায়। ইউরোপীয় 
ভাবাগুলি বর্দি পরস্পরের নিকট বৈজ্ঞানিক শব্দ ধার করিতে পারে, 
তবে ভারতীয় ভীঘ।& ব| ত।ঠ1 কবিলে গতি কি?” 


সর্বববঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভ। 
২৪শে কাছিকের দৈনিক পত্রে এই বিজ্ঞাপনটি 


প্রকাশিত হইয়াছে 

নবিনয় নিবেদন, অদ্য ১০ই নবেদ্বৰ ২৪নে কাঙঠিক শনিবার বৈকালে 

৪ এটিকাব সময় ৬২ নং বচবাজ।র দ্র, ইত্ডতি।ন-এসে।সিয়েশন-ভবনে 

নিয়লিখিত বিনয়নসৃত আলোচনার জন্য বায়ত কৃষক শ্রমন্ীপী আদি 

পল্লীপ্রজ। ও তৎভিতহনীগণের এক সভা হইবে | বিছিন্ন ছেল।সন্মি 

লনীব সভ্যগণেব, পলীঠিতভনী ও সকল পলাব।সাগথের উপস্থিতি একান্ত 

প্রার্থনীয়। সাণ পি পি বায় মঠাঁণয় সভ।পতির "শাসন গ্রহণ 
কবিবেন। 

কৃষক ও পয সছ। 

১৩নং মিপ্জাপুৰ গ্রাট, 

কলিক।ত। 


প্রীনত্যানন্দ বন্থ 
সেয়দ এরফান আলি 
শ্রীকেশবচন্্র ঝেম 
সম্পদকগণ। 
আ।লে।ঢা বিন্য 
১। পার শভ।ব আভিযে।গ ও পল্লীপমজ-গঠন-পদ্ধতি বিবৃত ও 
আলোচন।। 
২। কাউন্সিল, উ/ নবে।ড. আদি পায়ভুশ।সন- গ্রতিষ্টানসমূহে 
ভেটদন-বিষথে প্রজাব অভ্তা ও মন্দাধীনত| । 
৩] প্রজা আইন সংশোধনে প্রজাব শত্বহানি | 
৪। বন্য, হাজ।, শুক। ও লল্পমূলাতায় পটাদি চাদের ক্ষতি । 
«1 মাজেনিয়। নিবারণ। ৬। বিবিধ । 


আমাদের দেশ কষিপ্রধান দেশ । এ দেশের উন্নতি- 
সাধনের পর্বপ্রথম পথ পল্লীসংক্কার ও পল্লীগঠনের ভিতর 
দিগ্না হওয়া উচিত। পলীবাঁসী কুষকদের দারিদ্র্য অজ্ঞ 
ও ছুঃখছুদ্বশ। মোচন করিতে পারিলে দেশের অর্ধেক 
দুর্গতির মূল বিনষ্ট হয়। কিন্ত সহরে বসিয়া সভাসমিতির 
প্রস্তাবের ভিতর দিয়! পল্লীসংগ্কার করা যত সহজ, কাধ্য- 
ক্ষেত্রে নামিয়া কর! তত সহজ নয়। যাহার! পল্লী-সংক্কার 
করিতে চান তাহাদিগকে পল্লীতে বাস করিয়৷ পল্লীভুক্ত 
হইয়া পল্লীবাশীর স্থখ-ছুঃখের সহিত আপনাদের স্থখ-ছু:খ 


হয় সংখ্য। ] 


৯ পাস পাি পাটির পাপ সপাসি ত 


মিলাইয়া এই পথে অগ্রসর নর হইতে হইবে। নতুবা পল্লী- 
বাসীর অবিশ্বাসের বাধা দূর করিয়া তাহাদের প্ররুত 
আত্মীয় হওয়া সম্ভব হইবে না । 

এই বন্তা- ছুর্তিক্ষ- ও লুণঠন-পীড়িত. দেশে বৈজ্ঞানিক 


উপায়ে,কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে পারিলে, সমবাঁয় ব্যাঙ্ক, 


স্থাপন করিতে পারিলে, কৃষিজীবীকে নিজ অধিকারে 
বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করিতে পারিলে, জল সবুবরাহের 
স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দ- 
ধের উন্নতি করিতে পাঁরিলে, গে-মহিম।দির যত্ব করিতে 
পারিলে, পল্লীবাসীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষধারউপযোগী 
প্রকৃত খাগ্ধ যোগাইতে পারিলে, এবং সর্ধোপরি তাহাদের 
আত্মপ্রতিষ্ঠ ও :আত্মনির্ভরশীল করিতে পারিলে পল্লীশ্তী 
যে শতগুণ বর্ধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
পল্লীর প্রাণ যাহার! সেই বালক ও মুঝরুদেব মধো সর্বাগ্রে 
পল্লীগ্রীতি জাগ। দরুকার; নাগরিক জীবনের প্রি 
প্রাণের টান অন্ক্ষণ পড়িয়া থাকিলে অজ্ঞ এ অসমর্থ 
পুরাতনপন্থী কুক ছাড়! সকলেই পল্লী ত্যাগ করিয়। 
আসিবে। স্থতরাং পল্লীসংক্বার খববের কাগজের পৃষ্ঠার 
বাহিরে আর অগ্রমর হইবে ন।। শ 


কন্য। গুরুকুল 

স্বামী অদ্ধানন্দ ৮ই নভেম্বর দরিয়াগঞ্জে বালিকাদের 
গুরুকুলের দ্বারোদঘ।টন করিয়াছেন । বালিকাদের শিক্ষার 
অভাব মোচন করিবার সকল প্রকাঁর অনুষ্ঠানকেই আমর! 
সাদরে বরণ করি। আমরা আশ! করি কন্াগুরুকুল 
দুর্ভিক্ষগীড়িতের একমুষ্টি চাউলের মত কেবল মাত্র শিক্ষার 
ক্ষুধ! নিবারণ করিয়াই তৃষ্ধ হইবেন ন।) বালিকাদের 
অন্তঃকরণের সকল স্থপু সৌন্দধ্য জাগাইয়। তুলিয়া 
তাহাদের প্ররৃত নারীম্হিমায় মণ্ডিত করিয়া দেশের 
শ্রীবদ্ধির সহায় হইবেন। শ 


জাতীয় শিশু সপ্তাহ 


আগামী জাঙ্্য়ারি মাসে বড়ঙ্গাট-পত্তী লেডি রেভিং 
ভারতবর্ষের নানা সহরে জাতীয় শিশু সপ্তাহ পালন 


বিবিধ প্রসঙ্গ--কথা ও কাজ 


পা ৩ পাস পাশি পাজি 


২৭১. 


করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। | এই উপলক্ষে শিশু- রদরশনী 
মাতৃমঙ্গল-ব্ষিয়ক বক্তৃতা প্রভৃতি হইবে । 

এদেশে শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ রকম বেশী । বাৎলা- 
দেশে ১৯২১ সালে হাজারকরা ২১১৪ শিশু বালক ও 
হাঁজারকরা ২০০৫ শিশু বালিকার মৃত্যু হইয্মাছে। অর্থাৎ 
এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক প্রতে পাচটি শিশুর মধ্যে একটিরও 
বেশী মৃত্যু হইয়াছে । অথচ ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ দ্বীপ- 
সমূহে জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে হাজারকরা মাত্র 
৫৭টি শিশুর মুত্যু হইয়াছে । বাংলার মৃত্যুহারই যে 
শুধু ভয়।বহ তাহা নহে। যাহারা জীবন-সংগ্রামে 
কিছুদিনেগ জন্য টিকিয়। থাকে, তাহারাও ক্ষীণজীবী, 
জড়বুদ্ধি ভালমানুষ হইয়া কোনে প্রকারে জীবনের 
কয়েকট। দিন কাটাইয়া যায়। শিশুর দেহমনের 
পাঞ্য ও সৌন্দধ্য বৃদ্ধি করিতে হইলে এবং ঘবে ঘরে 
শিশু মড়কের অবসান করিতে হইলে, মাতার দেহ ও 
মন শিশু-পাঁলনের উপযোগী (হওয়া সর্দাগ্ধে প্রয়োজন। 
এই সর্বপ্রধান উপকরণের অভাবই ঘে-দেশে ঘরে ঘরে 
বিবাজ করিতেছে সে-দেশে শিশুর কল্যাণ কামন! করা 
চলে, কিন্ত আশা করা শক্ত। তবু নিয়মিত আহার, 
যথেষ্ট পরিমাণ খাটি ছুপ্ধ, পরিচ্ছন্নতা, মুক্তবাযু, পধ্যাপ্ত 
পরিচ্ছদ, খেল। ধুল। ও আনন্দের আয়োজন এবং শিক্ষার 
ব্যবস্থা করিতে পালে এই ক্গীণপ্রাণ অপুষ্টদেহ শিশু- 
দের জীবনেব পথে কিছু দূর আগাইয়া দেওয়া যায়। 

শ 


ত. 52 পি পি পাপা পাই তা 


কথা ও কাঁজ 

এখন দেশময় স্বদেশহিতভৈষণার কথ। খুব শুনা যাই- 
তেছে? কারণ, অনেক লোক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য নির্বাচিত হইতে চান বলিঘা আকাশের চাদ ধরিয়া 
দিবার অঙ্গীকার করিতেছেন । বাংল। দেশের ও ভারতের 
চেহারা দেখিলে এবং বিদেশে আমাদের মান-মর্ধ্যাদার 
কথা স্মরণ করিলে কে বিশ্বাস করিবে, যে, দেশে এত 
হিতৈষী ও সেব? ছিল? 

যাহার! নির্বাচিত হইবেন, তাহাদের বর্তমান কথায় 
ও ভবিষ্যৎ কাজে যেন মিল থাকে । যাহার! নির্বাচিত 


২৭২ 
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হইবেন না, তাহারা নির্বাচিত হইবেন : না | বলিয্কাই দেশের 
উপর রাগ করিয়া যেন দেশহিতৈষণার কথাগুলা কাজে 
পরিণত কবিতে বিরত না হন। ব্যবস্থাপক সভায় না 
গেলেও যে দেশহিত কর! যায়, ৰরঞ ইচ্ছা থাকিলে বেশী 
হিত করা যায়, তাহ। বুঝা! ও বুঝান খুব সহজ । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের আক্ষেপ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ভারতবর্ষের অন্য সব 
বিশ্ববিষ্যালয়ের চেয়ে বেশী; কিন্তু ইহার কার্ধাক্ষেত্রও 
বৃহত্তম । কাজ ভাল করিয়! করিতে হইলে ভাল কম্মী চাই 
বিশ্ববিষ্ালয়ের 'প্রধান কম্মী ইহার অধ্যাপকের।। অধ্যাপক- 
দিগকে উপযুক্ত বেতন দিতে না পারিলে তাহারা অধিক- 
তর বেতন যেখানে পাইবেন সেইখানে চলিয়া মান। ইহ] 
কলিকাতা বিশ্ববিভ্থালয়ের ঈর্ষা, বা অভিযোগ, ব। 
আক্ষেপ, বা ক্রোধ, বা আক্রোশের একটি কারণ হইয়াছে। 
ভাল কোন অধ্যাপক অন্যাত্র চলিয়া গেলে মনের এই ভাব 
নানা আকারে প্রকাশ পাঁয়। অভিগ্রায় এই, যে, ভাল 
অধ্যাপকেরা স্বার্থত্যাগ করিয়া কলিকাতাতেই থাকুন | 
তাহারা তাহা ব্রিতে পারিলে নিশ্চয়ই স্থখের বিষয়ই 
হয়। কিন্তু মান্য আর্থিক ক্ষতিম্বীকার যে-সব কারণে 
করে, তাহা কলিকগ্রতা বিশ্ববিষ্যালয়ে বিদ্যমান কি না, 
তাহা! কর্তৃপক্ষ বিবেচন। করিলে ভাল হয়। শিক্ষার, 
জ্ঞানের, চরিজের, ধর্মনীতির, আদ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ 
কোথাও থাকিলে মান্ৰ এইরূপ কোন-না-কোন আদর্শের 
জন্য স্বাথত্যাগ করে। গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের 
অধিকতর বা অধিকতম স্থযোগের জন্যও লোকে স্বার্থ- 
ত্যাগ করে। কিন্ত বিদ্যাপীঠগুলির মধ্যে আদর্শ কিছা 
গবেষণাদ্ির স্বযৌগ যদি সমান থাকে, তাহা হইলে 
বেতন যেখানে বেশী, মানুষ স্বভাবতঃ সেখানেই যায়। 
আবার, যদি কোন এক বিদ্যাপীঠে উচ্চ আদর্শ না থাকে, 
ভাঁহা হইলে উচ্চ বেতনের আকর্ষণে অন্যত্র যাওয়াও 
স্বাভাবিক । যদি এমন হইত, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কাহাকেও বেশী বেতন দিতে পারেন না, কিন্বা যদি 
ইহার বেতনের হারের পার্থক্য যোগ্যতার পার্থক্য 
অন্নসাঁরী হইত) তাহা হইলে৪ লোকে স্বাথত্যা্থ করিত । 
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কিন্ত মনজোগান, ভোষামদ, প্রভৃতি যেখানে অস্ততম 
যোগ্যতা বলিয়া কার্ধ্যতঃ দেখা যায়, এবং ধেখানে কেহ 
কেহ গুড় কারণে বেশী বেতনও পায়, সেখানে স্বার্থত্যাগের 
কথা উঠিতে পারে না। 
আমাদের বিবেচনায়, কলিকাত! বিশ্ববিদ্য(লয়ের 
কাধ)ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়াও যদি যোগ্যতম লোকদ্িগকে 
রাখ যাইত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা দেশের প্রকৃত 
কল্যাণ হইত; কার্ধযক্ষেত্র সংকীর্তর না করিয়াও 
অধ্যাপক-সংখ্যা সহজেই কমান যায়, এবং বাকি 
অধ্যাপকদিগকে অন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমান 
বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু অধ্যাপকসংখ্যা বাড়াইয়া 
আশ্রিত-পোষণ অন্্রগত-সমর্থকের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবৃত্তি 
এরূপ প্রবল, যে, অনেকের প্রত্যাশিত বা প্রতিশ্রুত 
বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, কিন্তু নূতন অধ্যাপক নিয়োগ 
চলিতেছে-_আর্থিক টানাটানি সত্বেও চলিতেছে। 
মজাব কথা এই, যে, ছাত্র কমিলেও অধ্যাপক বাড়ে 
ও ব্যয় বাড়ে। ১৯১৯-২০ সালে বিশ্ববিষ্যালয়ে ইতিহাসের 
ছাত্র ছিল ৮৮+৭৫-১৬৩ (একশত তেষটি) জন। 
১৯২০-২১ সালে উহা কমিয়। হয় ৮২+৪৬-১২৮( এক 
শত আটাশ) জন। সালে সাইত্রিশ জন 
অধ্যষপক ছিল, পর ব্সর উহ বাঁড়িয়া আটব্রিশ হয়। 
১৯১৯-২০ সালে অধ্যাপকদের মাসিক বেতন ছিল ৮৮২৫ 
ট।কা; ১৯২৯-২১এ উহ! বাড়িয়া ৯১৭৫ টাকা হয়। অর্থাৎ 
১৯২০-২১ সালে ১২৮ জন ছাত্রকে ইতিহাস পড়াইবার 
জন্য একলক্ষ দশ হাজার এক শত টাকা খরচ হয়! 
আমরা এঁতিহাসিক না হইলেও এইটুকু বুঝি, যে, 
শুধু এক বাংলা দেশেরই ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন 
যুগের ইতিহাস সন্বদ্ধে গবেষণা ও জ্ঞান দান করি- 
বার জন্ত এক শত অধ্যাপক নিয়োগ করা অসঙ্গত 
হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই, যে, 
কতগুলি যোগ্য লোককে উপযুক্ত বেতন দিয়া 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের কার্যক্ষেত্রে বরাবর 
রাখিতে পারেন? যখন দেখা যাইতেছে, যে, বিশ্ব- 
বিদ্বালয়, ধাহারা অন্তক্ম চলিয়া গেলে অসস্তোষ প্রকাশ 
করেন, তাহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিতে পারেন না, তখন 


১৯১৯-২ - 
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উাহাদিগক্ষে যথেষ্ট বেতন দিবার 
জন্থ অন্ত দিকে ব্যয়সংক্ষেপ কেন 
করেন না? তাহারা যোগা 
লোক নহেন বলিবার জো 
নাই; কারণ, তাহারা অষ্বগ্য 
হইলে তাহাদের অন্তত্র গমনে 
অসস্তোষ আক্রোশ আদি প্রকাশ 
হইত না।. যদি এরপ্র বল! হয়, 
যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনও 
অনাবশ্তক অধ্যাপক নাই, তাহা 
হইলে র্ধবসাধারণকে প্রত্যেকের 
নাম ধরিয়া জানান হউক, কে 
কত কাজ করেন, কি কাজ 
করেন, কত কাজ করিয়াছেন, 
কি কাজ করিয়াহেন। ছুই চারি 
জনের সার্টিফিকেট খবরের 
কাগঙ্জে ছাপিলে ও ছাপাইলে 
তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না, 
যে, অন্ত বহুসংখ্যক অধ্যাপকদের 
প্রত্যেকেই ভারী লায়েক - এবং 
প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কা 
নির্বাহের পক্ষে একান্ত আবশ্যক । 


-  . আশ্বনীকুমার দত্ত 

- উনসত্বর বৎসর বয়সে 
ভবানীপুরে অশ্বিনীকুমার দত্ত 
মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
তিনি শিক্ষা সমাপনাস্তে ওকালতী ব্যবদায়ে প্রবৃত্ত 


সি এ ১ 





হন, এবং তাহাতে তাহার বেশ পসারও জমিয়াছিল। 


কিন্ত নানা প্রকারে -দেশের সেবা করিবার জন্ 
তিনি ওকালভী ছাড়িয়। দেন। বালক ও যুবকদের 
» প্রকৃত শিক্ষার জন্ত তিনি ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ 
ঃ স্থাপন করেন | বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে' এই 
শিক্ষালয়ের ফল খুব ভাব হইত"; কিন্তু ইহাই ইহার 


বিশেষত্ব ছিলনা । ছাত্রদের চরিত্রের গঠন ও বিকাশের) 


৩৫. ১৭ 


' বিবিধ প্রসঙ্গ--অশ্িনীকুমার দর্ত 


তু মে... ০০০ 


২৭৩ 


পা্পাস্পাস্পিস্পাস্পাসিপাস্পাস্টিপািপাসিপাস্টপাসিপাস্পাসিপাসিপাসিপাস্টসি পাস্টিপা সিস্ট পাস্িশাসিপস্পিশি 


পডিনই -.পারিক' বারা বস জানো € 











₹ টি শা, দি ধবারটোছে সে 
আশ্বিণীকুম।র দত্ত (আনন্দবাঞ্জার-প'ত্রকার সৌজন্যে) 


নানাবিধ চেষ্টা এখানে হইত। অশ্বিনী-বাবুর আমলে 
ধাহারা ইহার সহিত যুক্ত থাকিয়া তাহার সহকর্মী ছিলেন, 
তাহারা এই শিক্ষালয়ের এই দিকৃটির বিশেষ বৃত্তান্ত 
প্রকাশিত করিলে দেশের কল্যাণ হইবে । অশ্বিনীকুমার 
আগেকার সুগের কংগ্রেসের একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। 
১৯০৩ সালে বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাতদশিক কন্ফারেম্সের 
প্রতিনিধিদের মিছিল পুলিস “বৈধ লাঠি” (চ২651৭6০] 
[90719 ) চালাইয়া ভাঁগিয়। দেয়, তিনি তাহার অভ্যর্থন) 


২৭৪ 


স্তর স্পসসপস্পাসি-পাস্িীসি পি পি পিসি পো 





পোস্ট 





"কমিটির সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসে তাহার বক্তৃতা 
শ্রোতাদের প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করিত। কংগ্রেসের 
এক অধিবেশনে__কোথায় তাহা মনে পড়িতেছে না__ 
তিনি অনেক "স্বদেশভক্ত“কে ধ্বিজেন্্রলালগ রায়ের নন্দ- 
লালের সহিত তুলনা করিয়া যে বন্তৃতা করিয়াছিলেন, 
তাহা! এখনও আমাদের মনে আছে। তিনি স্বয়ং 
নন্দগাল-জাতীয় ব্বদেশপ্রেমিক ছিলেন ন1। এইজন্ত 
তিনি নিজেকে বীচাইয়। দেশসেবা জনসেবা করিষ্তন 
না। সেই কারণেই তিনি নির্বাসিত হন-বিধাতার 
কোন বিধি কিন্বা ব্রিটিশ প্রভুদের কোন আইন লঙ্ঘন 
করায় তাহার নির্বাসন হয় নাই; নির্বাসন হইয়াছিল 
এইজন্য, যে, বরিশালে তীহার প্রভাব উচ্চতম রাজ- 
কর্মচারীর প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল, এবং 
এই প্রভাবের বশে বিস্তর ত্যাণী সাহসী ও প্রেমিক জন- 
সেবকের আবির্ভাব হইতেছিল। এই প্রভাবের একমাত্র 
কারণ তাহার অকপট মানবপ্রেম এবং অক্লান্ত জন্বো। 
দুর্ভিক্ষে জনপ্লাবনে ব্যাধির প্রাছুভাবে তিনি স্থশৃঙ্খলার 
সহিত আর্তের মেব! এবং সেবার বন্দোবস্ত করিয়। ছিলেন। 
এইসব কারণে তিনি যে কেবল রাজপুরুষদের ঈর্ধ্যা ভয় ও 
ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে; ইহাতে তাহার 
শরীরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই এই মহাপ্রাণ সাধু- 
পুরুষের সেবা হইতে দেশ অনেক বৎসর বঞ্চিত থাকিয়া, 
আজ তাহার পরামর্শ এবং অঁহার সংসর্গের অন্ধ প্রাণনা 
হইতেও বঞ্চিত হইল। কিন্তু তাহার জীবনের অন্ুপ্রাণন! 
বহিয়া গেল । উহা আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি। সম্প্রপায়- 
নির্রিশেষে তাহার আধ্যাত্মিক বংশবরেরা উচাক দ্বাব। 
চিরকাল অন্ুপ্রাণিত হইতে থাকিবে । তিনি যেমন 
বাগী ছিলেন, তেমনি ভক্ত ও ভাবুক ও চিন্তাশীল 
স্থলেখকও ছিলেন। “ভক্তিযোগ" 
প্রন্থৃত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 
ডাক্তার লীমতী ক'দন্বিনী গ'স্ুলী 

স্ত্ীক্কাতির উচ্চপিক্ষা ধাারা চান, তীগারা স্বর্গীয় 
পরজকিশোর বহ্থ মহীশয়েব নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। 
তীহারই কন্তা শ্রীমতী কাদস্বিনী বন সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্া 


প্রবাসী-_অগ্রহাঁয়ণ, ১৩৩ 


সপাস্স্পিস্াস্িপ সপাস্পাসপাসিপািপাস্প শিলা 


তাহার লেখনী- 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লয়ের উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া বি-এ উপাধি প্রাধ হন। 
(& বৎসর শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বন্থ ও বি-এ উপাধি লাভ করেন ।) 
ইহাতে তাহার পিতার ও তাহার বিশ্যান্থরাগ সুচি 
হইয়াছিল, এবং তাহার মানসিক বলেরও পরিচয় পাওয়] 
গিয়াছিল। এখন বাংলাদেশের হিল্দুলমাজেরও কোন, 
কোন বালিকা কলেজে পড়েন, এবং বি-এ উপাধি 
লাভ করিয়াছেন) কিন্তু চঙ্লিশ বৎসর পূর্বের উচ্চশিক্ষা! 
লাভ অপরাধে শ্রীমতী কাদস্বিনী বস্থুকে অনেক লোকনিন্দ! 








ডাক্তার শ্রীমতী কাদন্থিনী গুলী 


মহা করিতে হইয়াছিল। বি-এ উপাধি লাভ করিবার 
পর পরলোকগত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি কর্তৃপক্ষের অনেকের 
বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভি 
হন। নারীর পক্ষে এইরূপ নূতন কাজের শিক্ষা লাভ . 
করিয়। নৃতন কার্ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতেও 
তাঁহাকে দুবৃ্ত লোকদের নিন্দা সহ করিতে হয়। কিন্তু 


২ঈসংখ্যা']- . 


তিনি মানসিক বলের দ্ব'র1! তাহা অগ্রাহা 
করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করেন, এবং ইংলইগু 
গিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে আরও যোগ্যতা লাভ 
করেন। নারীদের উচ্চ-শিক্ষালূভে এবং 
চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পথে 
অগ্রণী বলিয়৷ তিনি শ্ত্রীজাতির ও নারী- 
“হিতৈষীদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র । মহিলাদের 
মধ্যে" তিনিই প্রথমে কংগ্রেসে ও সমাজ- 
সংস্কার-সমিতিতে বক্তৃতা করেন। কলি- 
কাতায় যে ট্রাম্সভাল্‌ ভারতীয় সভা স্থাপিত 
হয়, শ্রীমতী কাদদ্বিনী গাঙ্গুলী ভাহার নেত্রী 
হইয়া অনেক পরিশ্রম করেন। খনিতে 
মজুরাণীদের কাজ বন্ধ হইবার প্রস্তাব 
হওয়ায় তিনি ও শ্রীমতী কামিনী রায় 
বিহার ও ওড়িষ। প্রদেশের কোন কোন 
খনি দেখিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করেন। 
তিনি সকল দেশে নারীদের রাষ্থ্ীয়-অধিকার- 
লাভ-প্রচেষ্টার সমর্থন করিতেন । 











পিয়ার্স ন-চিকিৎসালয় 
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্ধ্য-আশ্রমের অধ্যাপক 
উইলিয়ম্‌ উইন্স্টান্লী পিয়ার্সন্‌ মহোদয়ের 
স্বতিরক্ষার্থ শান্তিনিকেতন পল্লীতে একটি 
চিকিৎসালয় নির্বাণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। উহার 
আঙ্্মানিক ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা হইবে। পিয়ার্সন্‌ 
, মহাশয়ের শ্বভাব এরূপ ছিল, যে, তিনি শিশু 


বালক যুবক প্রৌঢ় বুদ্ধ সকলেরই সহিত প্রীতির 


সম্বদ্ধে সম্বন্ধ হইতে পারিতেন । যে-কেহ তীহার 
সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, বয়সনির্বিশেষে 
তিনিই তাহাকে ভাল বানিয়াছেন। স্থতরাং মনের 
মধ্যে স্বভাবতই এই আশার উদ্রেক ইয়, যে, ভারতবর্ষে 
ও ভারতের বাহিরে, তাহাকে যাহার) ভালবামিতেন ও 
শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার! তাহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে একটি 
বাহ প্রতিষ্ঠানের মূর্তি দিতে সচেষ্ট হইবেন। পিয়াসন্‌ 
' মহাশয়ের চরিত্রের একটি প্রধান ভূষণ এই ছিল, যে, 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-জার্তীয় আদশ 





২৭৫ 


(উইলিয়ম্‌ উইন্স্টান্লী পিয়াস ন্‌ 
তিনি আত্মবিস্বত হইয়া, যশের আকাঙ্ষা না করিয়া, 
অপরের সেবা করিতেন। সংকক্পিত প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা 
এইক্প সেবার ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে । 
পিয়াসনৃ-চিকিৎসালয়ের জন্য সাহায্য বিশ্বভারতীর 
অর্থনচির মহাশয়কে শান্তিনিকেতন ডাকঘর ঠিকানায় 
পাঠাইতে হইবে । 


০০০ 


জাতীয় আদর্শ 
প্রত্যেক সভ্য জাতির জীবনের মধ্য দিয়া তার জাতীয় 
আদর্শ, তার জাতীয়তা প্রকাশ পায়। সেই আদর্শ, 
সেই: জাতীয়তা শুধু মুখের কথায় অথবা শাস্ত্রের বচনে 
প্রকাশ হইতে পারে? কিন্তু গ্রকৃত জাতীয়তা অথবা 


২৭৬ 


( ২৬৭ ভাগ) হয়ত: . 





জীবন্ত আদর্শ যাহা তাহা সর্ধদাই জাতির কার্যের ও 
ব্যবহারের ভিতর দিয়া" প্রকাশিত হয়॥। আমাদের 
দেশে যেরূপ মুখের ও শাস্ত্রের বচনে নারীগণ দেবী, 
শরীর মন্দির, বলহীনের আব্ম। নাই, জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা 
শ্রেয়, ছাত্রগণ ব্রহ্মচারী এবং হিন্দুজাতি শ্রেষ্টজাতি; 
. কিন্ত কাধ্যে আমরা নারীকে পুড়িয়া মরিতে বা অন্য 
কোন উপায়ে "আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করি, তাহাকে 
বছক্ষেত্রে অশেষ অপমান ও অসহা যন্ত্রণা ডোগ করাই, 
শরীরকে. ক্দর্ধ্য ও নির্বাধ্য করিয়া রাখি, শরীরে ও মনে 
সর্তোভাবে বলহীন' হইয়া শুধু আত্মার বড়াই করি, 
ছাত্রজীবনে. ব্রঙ্মচর্ধযের সকল পবিত্রতা উপেক্ষা করি 
এবং হিন্দুজাতিকে অবনতির শেষ সীমায় আনিয়া 
ফেলিয়া রাখি) তাহাতে বোধ হয় আমাদের জাতীয় 
আদর্শ মৃত ও আমাদের জাতীয়ত| নাই। আমরা ব্যক্তি- 
গত দোষগুণ লইয়াই এখন অত্যন্ত বেশীমান্রায় ব্যস্ত; 
জাতীয়তা ও আদর্শবাদ আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই একটা 
মনভূলান মিখ্য! মাত্র । একথা অবশ্য সত্য যে আমাদের 
প্রকৃত জাতীয়তা ক্রমে ক্রমে গড়িম্া উঠিতেছে, কিন্ত 
সে তুলনায় আমাদের জাতীয় জীবনে মৃত আদর্শের 
বিজ্ঞাপন ও প্রচার একটু বেশী মাত্রায়ই হইয়া থাকে। 

অপর কোন দেশে কিছু ভাল দেখিলেই “আমাদের 
মহাভারতে উহা ছিল” অথবা “আমাদের শান্ত্রেরও 
এ একই মত” বলিয়া চীৎকার করা 'আমাদের একট! 
জাতীয় অভ্যাস হইয়া প্াড়াইয়াছে। আমরা ভুলিয়া 
গিয়াছি, ষে, ঠাকুরদাদার ধন-সম্পত্তি ছিল বসিয়া ভিখ।রী 
যেমন ধনী নহেঃ সেইরূপ অতীতের কোলে আমাদের 
বর্তমান জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন যেসকল গৌরবজজনক 
মতামত জ্ঞান ও কাধ্াকলাপ রহিয়াছে তাহাতে 
আমাদের অগৌরব ও অকর্মণ্যতা অপ্রমাণ হইয়] যায় না। 

আমাদের শাস্ত্রকারগণ স্থপ্রজনন-বিজ্ঞান (1:06৩7105) 
বুঝিতেন কি ন! জানি না। কিন্তু কথ! উঠিলে অনেক শান্তর- 
বিদূ. এখনই আসিয়া! বলিবেন “বর্তমান আমাদের কি 
শিখাইবে? বর্তমান তনবীন, তাহার জান হইবে কি 
করিয়া ?” নবীন কেন যে উতকষ্টতর ও নৃতন জ্ঞানে ও 
স্বকার্যে জগৎকে সৌন্দধ্যশালী করিতে পারিবে না 


তাহার প্রমাণ শ্বরূপ শুধু বৃদ্ধের য়ন নবীনের প্রতি 
অশ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নাই.। যুদ্ধ রেল+ 
গাড়ী চড়ি্! তিন দিবসে অল্লবায়ে বৃন্দাবন যাইতে 
প্রস্তুত আছেন; কিন্তু, এই রেলপথের সাহাযা লওয়া 
হইল নবীনের সেব! গ্রহণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নবীন কিছু 
বলিলে তাহার আত্মমর্ধ্যাদদায় আঘাত-লাগিবে হুতরা$ 
“নবীন, তুমি কর্মক্ষম বটে, কিন্তু তোমার জান ও* 
বুদ্ধির কিছু অভাব আছে" । নবীনকে বলিতেছি না. 
যে বৃদ্ধের কাছে শিখিবার কিছু নাই। সর্বন্ধই শিখিবার 
আছে এবং কোন ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের' নিকট কিছু 
শিখিতে অনিচ্ছা! প্রকাশ বার্ধক্যের লক্ষণ। 

বৃদ্ধ শাস্্বিদ বলিবেন “আমাদের শাস্ত্রে হুগ্রজনন- 
বিজ্ঞান বিষয়ে যাহা নাই তাহা না শিখিলেও চলে” 
কিন্তু তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখ! 
যাইবে, “স্প্রজনন-জ্ঞানের অভাব ভগ্মশরীর বালিক! 
মাতা ও নিস্তে্গ মৃতপ্রায় ও অনেকস্থলে জন্মান্ধ জন্ম 


"বা অঙ্গহীন শিশুর মৃত্ঠি ধরিয়া শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের 


মিথ্য।চরণের জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছে। মিথ্যাচরণ 
বলিতেছি কেন? যেবিশ্বাস, ষে জ্ঞান জীবনের কাধ্যে 
দেখ। ফাঁয় না তাহাই মিথ্যা বিশ্বাস, তাহাই মিথ্যা জান। 
অর্থাৎ সেই বিশ্বাস বাজ্ঞান সত্য-সত্য কাহারও স্দয়ে 
নাই। তাহাজ্ঞাতপারে অথবা অজ্ঞাতসারে একট। বিশ্বাস 
ও জ্ঞানের ভাণ বা মিথ্যা অভিনয় মাত্র। সেইৰপ যে কার্ধ্য 
ও মে জীবননির্বা প্রণালী মনের বিশ্বাস বা.জ্ঞানের বিরুদ্ধা- 
চরণ ঝরে তাহ। মিথ্যাচরণ। আমাদের অনেক পণ্ডিতের 
(পণ্ডিত বলিতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝাইতেছে ) 


আচরণ মূর্ণাচরণ। মূর্খাচরণ বলিতেছি কেন? মূর্থ কে?' 


যেজ্ঞান লাভ করে নাই সে মূর্খ এবং সে ছাড়া যাহারা 
জ্ঞান লাভে অনিচ্ছুক অথবা জ্ঞান লাভকে তাচ্ছিল্য" 
করে তাহারাও মুর্খ। আমাদের শিক্ষিত-সমাজের 
মধ্যেও (প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ) প্রায় সর্বত্র বাল্যবিবাহ, 
স্ীর প্রতি অত্যাচার, নির্ধ্বোধের ন্যায়, সন্তান, পালন, 
শরীরের প্রতি .অত্যান্চার, এক কথায়, মনের জ্ঞান 
যাহা বলে কার্ধ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ দৃষ্ট হয়। ইহ! 
গেল মিথ্যারণ।. কিন্তু ইহা ছাড়াও (দেখা যায় যে 


। ই সংখ্য। ) 


শিক্ষিত ব্যক্তি বলিতেছেন “বাল্য বিবাহে দোষ নাই। 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। তুল (যদিও আমি পে বিষর-কিছু জানি ন।)। 
৬ সার গুরুদাস বালাবিবাহ্ের সন্তান। (স্থতরাং বাল্য 
বিবাহের সন্তান মাত্রই গুরুদাসের সমতুল্য 1) বাল্য- 
বিবাহের একটি সফল ফলিয়াছিল হয়ত। ইহা সত্য 
হইলেও ইহার চেয়ে মর্ঘাতী সত্য এই যে বাল্যবিবাহের 
* একটি নহে কোটি কোটি কুফল ফলিয়াছে এবং ফলিতেছে। 
ইহা গেলু “শিক্ষিত' সমাজের মূর্খচিরণের কথা ।' 

_. এখানে আমাদের জাতীয় দৌধগুলি.দেখাইবাঁর কারণ 
এই ষে. বর্তমান কালে আমরা অপরের দোষ দেখিতে 
একটু বেশী মাত্র।য়ই ব্যগ্র। জাতীয় অবনতির যুগে 
আত্মদোষ বিস্থৃত হওয়া বিপদ্জনক। জাতির প্রত্যেক 
ব্যক্তির এখন ভাবিয়া দেখ। উচিত যে তাহার জীবন 
উন্নততর না হইলে, জাঁতির উন্নতি সম্ভব কি না। তাহার 
শরীর ও মন আরও স্ম্দর ও সুগঠিত না হইলে জাতির 
উন্নতি অসম্ভব । ব্যক্তিকে দিয়াই জাতি গঠিত, জাতি 
নামধেয় কোন মূর্তিমান্‌ দানব নাই যে তার উপকার 
জাতীয় ব্যক্তির উপকার হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে হইতে 
'পারে। আমাদের জাতীয় আদর্শকে নৃতন করিয়। জীবনের 
কাধ্যে দেখাইতে হইবে । সেই আদর্শে শাঙ্ষের মধ্যে 
যাহা কিছু ভাল আছে তাহা ত থাকিবেই, উপরন্ত বাহির 
হইতে নৃতনতব যাহা কিছু তাহাকেও আপনার করিয়! 
লইতে হইবে । কিন্তু জাতীয় আদর্শ সর্ববাঙ্গহন্দর করিয়া 
কোন মহাপুরুষ জাতির সম্মুখে ধরিবেন এবং জাতি তাহা 
দেখিয়া কাষ্য করিবে ইহা স্গুব নহে। জাতীয় আদর্শ 
গ্রথমত কয়েকটি লোকের হৃদয়ে থাকে । তার পর ব্যক্তি 
হইতে গৃহে, গৃহ হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে বহুগ্রামে, 
এইরূপে সেই আদর্শ দেশব্যাপী বা বহুদেশব্যাপী হইয়া 
পড়ে। কিন্তু ক্রমশঃ প্রচারের পথে তাহার মধ্যে গরি- 
বর্তনও হয়। -একের বা কতিপয়ের অন্তরে যাহা জাগিয়া 
. উঠে, তাহা দেশব্যাপী হইস্ঘা গৃহীত হইতে হইলে তাহার 
মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। কিন্ত 
জাতীয় জীবনে সেই আদর্শ প্ররুত রূপে গৃহীত হইতে 
হইলে সকল ব্যক্তিকে তাহা কাধ্যে মান্য করিতে 
'হইবে। পরের নিকট আত্মঙ্গাহিরের অন্ন বা অঙঞ্ষম 


। "বিবিধ প্রসঙ্গ” জাপানে ধ্বংম- ও হত্যা-লীল! 


২৭৭ 


শরীর ও মন লইয়! পিতৃপুরুষের দাহাযে আত্মস্লাঘা; 


বোধের আনন্দলাতের উপায় স্বরূপ তাহা ব্যবস্ধত হইলে 
কোন লাভ নাই। কোন কিছুকে তাচ্ছিল্য করিয়া 
সময়ের অপব্যবহার অপেক্ষা সেখানে যাহা ভাল তাহাকে 
গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনাদর্শকে টচিরনবীন ও চির* 
জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা ও কার্যত শরীর ও মনকে সেই 
আদর্শের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টাই ব্যক্তির ও জাতির 
প্রধান কর্তৃব্য। অ 
জাপানে ধ্বংস- ও হত্যা-লীলা 

সম্প্রতি জাপানে যে ভূমিকম্প হইয়! গিয়াছে তাহার 
তুল্য ভূমিকম্প পৃথিবীতে আর হয় নাই এসমদ্ধে সকলেই 
একমত। খবরের কাগজে প্রথম যে বিবরণ বাহির 
হইয়াছিল তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা কিছু বাড়াইয়া বলা হইয়া 
খাকিলেও, আজকাল যে পূর্বর হইতে মঠিক খবর 
পাওয়া যাইতেছে তাহাতেও এই ধ্বংস-ব্যাপার কিছুমাত্র 
অকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। একেবারে 
নিভূ'ল হিপাব এখন পথ্যস্ত পাওয়া! যায় নাই, আর কখনও 
যে পাওয়া যাইবে তাহার কৌন সম্ভাবনাও নাই। 
মোটামুটি ধরিয়া লওয়া। যাইতে পারে যে তোকিও সহরে 
১১০০০ জন, ইয়ৌোকোহামায় ৩০০০০ জন, কামাকুরাঁতে 
১০০০১ মিউরা উপদ্বীপে ১০০০০ জন, ওদাওয়ারা ও 
আতামিতে ১০০০, বো'সা উপস্থীপে ৫০০ জন--মোটের 
উপর ১৬৬০০ জন লোক মারা গিয়াছে । তাহা ছাড় 
ইয়োকোহামাতে৭০০০০খানি বাড়ী পড়িয়। গিয়াছে ও মান্র 
শতখানেক বাড়ী দীড়াইয়া আছে। ইয়োকোস্থকাতে 
১২০০০ বাড়ীর মধ্যে মাত্র ১৫*খানা রক্ষা পাইয়াছে। 
তোকিওতে শতকর! ৯৩ খানি বাড়ী হয় পড়িয়া গিয়াছে, 
নয় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । তোকিও সহরে 
কোন কোন বহুতল হর্দ্যের তিনতলার মেঝেন ফাটল 
দেখা যাইতেছে, কিন্ত সর্বনিয় কিছ্। সর্েবোচ্চ তলায় খুব 
কম ক্ষতি হইয়াছে দেখা যাইতেছে । তোকিও সহরে 
যে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল তাহাতে রাজকীয় গ্রন্থাগারের 
অনেকাংশই পুড়িয়া গিয়াছে ও প্রায় ৭০০০৯** খণ্ড বই নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে। 





প্রবাসী-এঅগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তোকিও সহরের ভূমিকম্প ও অগ্নিক|গডর পরের একটি সাধারণ দৃণ্ঠ 


এই ভীষণ প্রারুত্তিক উতৎপাতের সময় জাপানীরা 
বিদেশী লোকদের প্রতি মোটের উপর ভাল ব্যবহাঁরই 
করিয়াছে। কিন্তু কোরিয়ার অধিবাশীদিগের উপর 
তাহাদের যে অত্যাচারের খবর পাওয়া যাইতেছে তাহা 
অত্যন্ত নৃশংসতার পরিচায়ক । 

জাপানের গভমেণ্ট, এই অত্যাচারের কথা চাঁপা 
দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু খ্যাতনামা সাংবাদিক 
ব্রেল্স্ফোর্ড লিখিতেছেন. যে এসম্বন্বে কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। অন্ত বিদেশী লোকেরা তাহাকে 
বলিয়াছে যে তাহার সহরে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় 
স্বচক্ষে কোরিয়ার অধিবাসীদিগকে হত হইতে দেখিয়াছে। 
এইসব হত্যার দোষ সাধারণতঃ কতকগুলি ক্ষাত্রধন্মাস্থ- 
সারী যুবকসম্প্রদাষের ঘাড়ে চাপান হইয়া থকে । এই 
সম্প্রদায়গুলিকে সেখানকার রাজসর্কার সুনজরেই দেখিয়া 
থাকেন | গ্রায় গ্রত্যেক 'গামে এ সহ্বের প্রায় 


প্রত্যেক পাড়াতেই তাহাদের আড্ড| আছে। নানারূপ 
সামাজিক প্রচেষ্টাতেই সাধারণতঃ ইহাদের কাজ আবদ্ধ 
থাকে ও তাহারা নিঙ্গেদের টর্তিক উন্নতির জন্যও 
উত্সাহ দেখায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত যোদধর্্মও 
আদর্শবূপে তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখা হয়। 
সেই আদর্শের প্রেরণাতেই যে. তাহারা নরহত্য। 
করিতে দ্বিধা করে নাই তাহা বুঝা যাইতেছে। 
একথ স্বীকাধ্য যে সত্য-সত্যই জাপানীদের মধ্যে একটা 
আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভুহারা অনেকেই বিশ্বাস 
করিয়াছিল কোরিয়ার অধিবাসীরা এই ধ্বংস-সংক্লিই 
ব্যাপারে অনেক অনর্থের স্থষ্টি করিয়াছে; আর এই. 
যুবকসজ্ঘ সত্যসতাই মনে করিয়াছিল যে তাহার! নিজ 
লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থেই কার্য করিতেছিল। 

সস্তা দাষে মজুর খাটাইবার জন্য অনেক কোরিয়া 
বাসীকে ক্দাপানীরা নিক্দেদের দেশে আনে, আর 


২য় সংখ্যা]. . বিবিধ প্রসঙ্গ-_জাপানে ধ্বংস- ও হত্যা-লীলা ২৭৯ 
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মিকম্পের পর তোকিও সহরের দৃষ্ঠ। রা্জপ্রাসাদের বাহিরে নিরাশ্রয় লোকদের জঙ্থ প্রস্তুত কুটারাবলী 


২৮০ 


পস্পসিপা সিসি আাসাস্সিপাসি। 





স্পাসিপাস্পিপিস্স্সিপা 


তাহাদের বিরুদ্ধে একট! বিরূপ মনোভাব তাহারা 
বরাবরই পোষণ করে। কোরিয়ার জাতীয় দলের বিদ্রোই- 
প্রচেষ্টাুলি জাপানের খবরের কাগজে এমন আকারে 
বাহির হইত যাহাতে জাপানী জাতির মন কোরিয়ানদের 
উপ্রন্ধ আরও বিরূপ হইতে পাঁরে। এরূপ অবস্থায় 
যত আজগুৰি জমর্ততিকেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিয়া আতঙ্ক হ্ৃষ্টির সহায়তা করে | . মুখে মুখে 
সংবাদ. ছড়ায় পড়িয়াছিল যে কোরিয়ার জাতীয় 
দলের লোকেরাই এই-সব1 অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়। দিয়াছিল। 
সহরের কৃপের পানীয় জলও তাহারা বিষাক্ত করিয়! 
দিয়াছিল- এন্ধপ অভিযোগও তাহাদের নামে হয়। 
তাহা ছাড়া অগ্তান্ত গুরুতর অত্যাচারের অপবাদও 
লোকে এই-সব কোরিয়ার অধিবসীদের নামে প্রচার 
করিয়াছিল । 
. ইহা খুবই সম্ভব যে কোরিয়ার অধিবাসীদের 
অত্যাচারের কথাও অনেকট] সত্য । যখন তাহারা দেখিল 
যে জাপানের লোকেরা তাহাদের অন্ন-পানীয় বন্ধ 
করিয়াছে ও দেখা-মাত্রই তাহাদের প্রাণবধ করিতেছে 
তখন তাহারাও মরীয়া হইয়া! উপদ্রব আস্ত করিয়াছিল। 
অনেক বিদেশী পর্যটক মনে করেন যে কোরিয়!- 
বাসীদেরই বেশি দোষ। কিন্তু ব্রেল্স্ফোর্ড সাহেব 
বলেন যে কেহই একথা বলিতে পারেন নাই যে 
তিনি কোণ কোরীয়কে আক্রমণকারীরূপে দেখিয়াছেন। 
অথচ তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে এদৃশ্ত অনেকেই 
দেখিয়াছেন। 
প্রথম কয়েকদিন জাপান সবর্কার এইসব অদ্ভুত জনরব 
নিরাকরণ করিতে তেমন কিছুই করেন নাই। চার 
পাচদিন পরে এক বিলম্বিত ইন্তাহার জারি করিয়া 
সকলকে এইসব জনরব বিশ্বাম করিতে নিষেধ করা হয় 
ও কোরীংদের প্রতি ও অন্থান্ত 'বিদেশীয়দের প্রতি 
তিতিক্ষা প্রদর্শন করিতে বলা হয়, ব্রেল্স্ফোর্ড বলিতে- 
ছেন যে পহরের কোরীয় বাসিন্দাদের খুব অল্লসংখাক 
লোকই প্রাণে বাচিয়াছে। যাহাদের বাহির হইতে 
নিঃসন্দেহে কোরীয় বলিয়া! চেনা যায় না, তাহাদিগকে 
ভাষা পরীক্ষা দিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে যে তাহারা 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপা্াস্পিস্কাস্পিস্পাস্পিপাস্িপাস্টিপাস্পপাস্সস্িং 


কোরীয় নয়। চীনাদের অনেককেও এইরূপ ভাষং পরীক্ষা 
কুরিয়া কোরীয় বলিয়া সন্দেহে হত্যা করা হইয়াছে । 





মৃহাত্রের গঠিত প্রতিমূর্তি " 
প্রসিদ্ধ ভান্বর শ্রীযুক্ত 'ম্হাতে লিশ্বশ্ড়রাজেযর পরলোক- 


নিলি 





ম্হাত্রেব গঠিত লিম্বড়ি রাজ্যের পরলোক্ষগত ঠাকুর সাহেবের প্রতিমৃস্ঠ 


গত রাজা ঠাকুর সাহেবের এক প্রতিমূর্তি গঠন 
করিয়াছেন। আমরা তাহার প্রৃতিরূপ প্রকাশ করিলাম। 


২য় সংখ্যা ] 


পাসটি্াস্টি 





আচার্য্য ভিন্তার্নিৎস্‌ 
(08. 2, ভি হসগাাংসাছর ) 
প্রাগ জাম্বান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত্তের অধ্যাপক 
ডাক্তার ভিন্তার্নিৎস্‌ এতদিন বিশ্বভারতীতে ছিলেন। 
তাহার, পাণ্ডিত্যপুর্ণ ককৃতাতে সকলে বিশেষ উপরুত 
হইয়াছেন। 
হইয়াছেন যে সম্প্রতি তাহার বিদাগ্স গ্রহণে তাহার বন্ধু 
ও ছাত্রম্গুলীর সকলের ব্ধুবিচ্ছেরর বেদনা! বিখেষ- 
রূপে বোধ হইমাছে। 
বিদায়-কালে কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাহাকে যে বিদায় 
লা 





আচাধ্য ভিন্তার্নিৎস্‌্কে বিদায়। মধাস্থলে আচার্য ভিন্তার্নিৎস্‌, 
তাহার দক্ষিণে কবান্দ্র রবীন্দ্রনাথ, গুহার বামদিকে 
ঃ শ্রী বিধুশেখর শাস্তী। 


৩৩. ১৮ 


. বিবিধ প্রুসঙ্গ__আচার্ধ্য ভিম্তার্নিৎস্‌ 


পা পাসিপাসিপাস্পাসিপ স্পা সপাস্পিপা্িপাশি পািপাস্টিপাস্িপসিপাসিপাসি পি পাছি ত ২৪ ৯৪ তত 


তাহার চরিব্র-মাধুর্যে' সকলে এত মুগ্ধ ' 


পাস স্পা উপ সপ ৯৩ উির্শিসিলি সি সি পিসি উপ ১১৯৩ ০১০২৩ ০১৩১০০৩০ 





বোলপুর ষ্টেশনে টে,নের মন্মুখে ভিন্ত।র্নিৎস্‌ রবীন্দ্রন।থেব 
নিকট বিদায় লইতেছেন। শাস্তিনিকেতন আখামেৰ 
আধ্য।পক, অধাপিক! ও ছ।ব্ন-ছত্রীগণ 
বিদায় দিতে আপদিয়াছেন 


লিপি দিয়াছেন তাহার একস্থানে আছে, “আপনার 
চরিজ্রেব প্রতি আমাদের ভালবাপ1, আপনার পাগ্ডত্যের 
প্রতি আনাদের শ্রদ্ধার সমান হইয়! উঠিয়াছে।” আচাধ্য 
ভিন্তাবুনিৎস্‌ উত্তরে বলেন। “প্রপিদ্ধ কবি গেটে 
বলিয়াছেন £--পপ্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে আর বিচ্ছিন্ন রাখিতে 
পার! যাইবে না। আমি বলি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কোন 
সময়েই বিচ্ছিন্ন ছিল না। 

*১৯২১খুঃ অন্ে আপনি যখন আমাদের দেশে বক্তৃতা! 
দিতে যান তখন আমি আমার বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম, 
«আপনার বক্তৃতার সাফল্য দেখিয়া আমার মনে হয়, 


২৮২ প্রবাদী__অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ . -[২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লা পা্িপাস্িতীছ পা ছি ৯৩৫ ৯ স্খ্া উপ ১৫৯ ৫১০৯ পতিত সা উল ৯৫১৪ ৯৩১৫ ত৯/ সত সত পাসিপাি পানি ৯ টিপা পাটি সিট সিপা্িপাছিতা এপাসিপাউি পাসিাসি পাস পাপা তা 


নব ৬ ৯৯ এ না সপ পক পক) উস দর প্রসোএও রবী পাপা পা | ৭.০ দারা বাসী, চি চা 





শ্রিন্তরুনিৎসূকে বিদায দিবার ছন্য শাস্তিনিকেন আশ্রমের তরুবীণিকায় সমবেত অধাঁপক ও সধ্য।পিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলী 


চে ৩: ৯: তা শপ পাটি? 5 পাশ চে 


৮ $ 





শান্তিনিকেতন হইতে আচীধ্য ভিন্ত।র্ল্িংসের বিদায়। 
ভিন্তাব্নিৎস্‌কে ছাত্রগণ প্রণাম কবিয়। বিদায় দিতেছেন। পার্থে রবীন্দ্রনাথ এবং বিধুশেখ? শাস্ত্রী প্রভৃতি দণ্ডায়মান 


যে, কোন না কোন দিন সমস্ত পৃথিবী, কৰি ও আদর্শ- “কিন্ত আজকার ইয়োরোপের এই অশ্বাস্তি ও এই দুর্দশা 
বাদীর সহিত সার দিয়। জাড়াইবে।" দেখিয়া মনে হয় যেযাহার! পাশবিক শক্তিতে, হিংসায়, 

“তখন আমি ভাবি নাই যে ছুই বৎসর পরেও পৃথিবীর স্বার্থপর জাতীয়তায় ও জাতীয় স্বার্থপরতায় বিশ্বাস করে, 
অবস্থা আমার আশ| পূর্ণ হইবার পথে এতটা অন্তরায় তাহারা ভূল করে এবং এই-সব জিনিস কখনও আনন্দের 
হইয়। থাকিবে । 6০ পথে মানুষকে লইয়া যাইবে না। সব দেখিয়া শুনিয়] 


২য় সংখ্যা ] পাঠিখেল৷ 


মনে হয় থে বাজারের লোকেরা ঠিক বুঝে নাই__ঠিক 
বুঝিয়াছে করি ও আদর্শবাদী। 
, “আমার মনে হয় যে আদর্শ যাহা ভাবাই শুধু সত্য, 
তাহাই শুধু চিরস্থায়ী হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিলেই 
জগৎ উদ্ধার হইবে নাঁ। প্রাচ্য-প্রতীষ্যের শ্রেষ্ঠ যাহা 
_ তাহা মিলিলে তবেই জগতের মঙ্গল । কয়েক বংসর পূর্যের 
মডার্ণ, রিভিউ পত্রিকায় একজন লিখিয়াছিলেন “কান 
কোন মহ।ত্| পূর্ব ৪ পশ্চিমের মৃতামতবিনিময স্ব 
দেখেন । কিন্তু তাহাতেই যে নিশ্চয় উপকার হইবে 
এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অসভ্যতার সহি 
অসভ্যতা মিলিলে ফলে অসভ্যতাই হয়” । কথাটি সত্য । 
“আমি ভারতবর্মকে ভালবাসি । আমি জানি এদেশেও 
ইয়োরোপের মত অসভ্যতা পাশবিকতা। আছে । ভারতীয় 
সাহিত্যে, ভারতীয় ধশ্মে, ভারতীয় অন্যান্য ব্যাপারে 


৪ অপিশিক্ষা ২৮৬ 


আবজ্জনা কিছু নাই বলিলে মিথ্য। বল! হইবে । তাই বলি 
--এই-সঈল আবঙ্দনা আবজ্জনার টিনে (1)950 11) 
ফেলিয়া দাও এবং ভালটুকু রাখ । ভারতীয় শ্রেষ্ঠ যা কিছু 
তাহাই রাখা হউক, তাহা ন। হইলে পাশ্চাত্য আবর্জনার 
সহিত ভারতীয় আবজ্জন। মিলিয়া এক বিরাট আবজ্জনার 
চষ্টি হইবে ।” আচার্ষোব কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার 
কথ।। অ 


বাংলায় প্রথম আদ্ধসপ্ত।হিক 
আননখাজজার পত্রিকাণ পরিচালকেরা তাহাদের 
কাগজের আদ্ধমপ্াহিক সংস্করণ বাহির করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন। আমর। ঘতদুখ জানি, বাংপ! আদ্ধীসপ্তাহিক 
পাঁগছ্দ এই প্রথম | কাগখানির দৈনিক সংক্করণ ধে বেশ 
ভাল চলিতেছে তাত। এই নৃতন উদ্োগ হইতে বুঝা যায়। 
অ 


লাঠিখেলে! ও অসিশিক্ষা 


পূর্বানুবৃ্ত 


বাঝোর বাড়ি 
১ ঠামে০, কব, তেওয়র, পলট, শিব, হাশর, কো।মবক।ট, 
সাও, উপ্টাস।গ, হল, বাহবা, গ্রীব।ন্‌। 
২। বাঁহের।, ফাক, দে, করক, পৃষ্ঠ দ্গিণ, ভাগুবকটি, অঙ্ক, 
হ।লকুম, ভু, প।লট, পৃষ্ঠ উত্তর, উপ্ট। অঙ্ক. ৷ 


কোমরকাট্‌ _ দক্ষিণ-কোমব-পাশ্ব হইতে আরগু কবিয় 
বক্ভাবে অসি পাধুমূল ছেদন করিয়া যায়। 
ফাক বাম বাছুমূলের নিয়দেশ হইতে আরপ্ু করিয়। 
উর্ধদিকে স্বন্ধদেশ ছেদন করিয়া বাম বানুকে শবীর 
“হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয় । 
দে-দক্ষিণ বক্ষপার্থ হইতে আরম্ত করিয়া বক্রভাবে 
উর্দদিকে বাম দ্ধ ও গলদেশের সন্ধিস্থল ছেদন করিয়া 
বাহির হইয়া যায়। 
ৃষ্ঠ দক্ষিণ »পশ্চাদ্বস্তী পদ শুস্তে তুলিয়। শরীর সম্মুখে 
অগ্রসর করাইয়া দক্ষিণ পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া আঘাত করা হয়। 
'-ভাগ্তারকাট-.বাম কোমর-পার্খ হইতে আরম্ভ করিয়া 
বন্্রভাবে অসি পাযুমূল ছেদন করিয়! যায়। 


অঙ্ক, দক্ষিণ অকদেশ ৪ শরাবেব মপ্িস্থলক্ে দক্ষিণ 
পান হভতে বকভাবে নিক্যুখে আঘাত করিনা সমগ্ণ 
দর্শিণ পদ শবাঁব হইতে বিচ্ছিম করা ভম। 

হাশকুমলগলদেশের দক্ষিণ পাখের পিছন দিক হহতে 
অলির উপ্ট| পিঠ 1দঘা সএলশাবে গপদেশ ছেদন করিয়। 
ফেলা হয়। 

পৃষ্ঠ উত্তব- পশ্চাদ্বর্তী পদ শুন্যে তুলিয়া শরীর 
সম্মুখে অগ্রম করাইয়া বাম পুষ্ট ব্যাপিয়। আঘাত করিতে 
হয় । 

উল্ট! অস্ক,সবাম উপদেশ ও শরীরের সন্ধিস্থলকে 
বাম পারব হইতে বক্রভাবে নিমমুখে আঘাত করিমা 
সমগ্র বাম পদ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। ফেল। হয়। 

বর্ণনা £-- 

“কোমরকাট্‌'। আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ, 
দক্ষিণ-বক্ষ-পা্থের প্রা ষোড়খ অস্কুলী সম্মুখ বরাবরে 
থাকিবে। লাঠিব অগ্রবিন্ু নিষ্যুখ ভউয়। দক্ষিণ দিকে 


২৮৪ প্রবাসী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩৬০ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস্িপস্িত উ্াস্সিপাসিপাস্সিসি ত সত সিসি সিসি পা সাদি পসটিস্সি্ণা ৯ 


হেলিয়া থাকিবে ।, লাঠির অমস্ুত্রে একটি বন্ধিত রেখা 
কল্পনা করিলে তাহা ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্দ-সমকোণে 
মিলিত হইবে। সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র 
বরাবরে থাকিবে। 





৯ পা্র্ণাসি পাছি পা বঈ পাছি এসি পা পাটি তি পাটি পি বাপি প্পাসিপাসিপাসিপািপাসির ৫৯ ৫৯ পরি ৯ পি পাট 





দে 


লাঠিকে ভূমির সমাস্তরালভাবে ধরিফণ? নিয় হইতে আঘাত 
করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্ধাদিকে দূর করিয়া দিতে 
হইবে। 





কোমর কাট, 
“ফাক্‌" আট্কাইবার কালে উপর হইতে হাকিয়া 
প্রতিপক্ষের লাঠিকে সোজা নিশ্সেব দিকে দূর করিয়া দিতে 
হইবে। 





পৃষ্ঠ দক্ষিণ 


“ভাগুারকাট্‌” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ নাভি 
হইতে চারি অঙ্গুলী উর্ধে এবং প্রায় চতুদ্দশ অঙ্গুলী সন্মখে 





ফাৰ্‌ 


4 


দে” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ, দক্ষিণ-বক্ষ- 
পার্বের প্রায় অর্দ হস্ত দক্ষিণে এবং ষোড়শ অর্গুলী সম্মথ 
বরাবরে থাকিবে | লাঠির অগ্রবিন্ু নিম্মমুখ হইয়া 
বাম পারে হেলিয়। খাকিবে। লাঠির সমস্থত্রে একটি 
বর্ধিত রেখা কল্পন| করিলে উচা ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্দ- 
মমকোণে মিলিত হইবে। সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল 
ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে। 

_. পৃষ্ঠ দক্ষিণ” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ, দক্ষিণ 
ক্ষন্ধ মোঢ় হইতে প্রায় চারি অঙ্কুলী দক্ষিণে, চতুদ্দিশ পু 
অঙ্গুলী সম্মুখে এবং অর্দহন্ত উর্দ ববাববে রাখিয়া এবং ভাণ্ডার কাট 





হয় সংখ্যা | 


থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু বামপার্থ্ে হেলিয়৷ থাকিবে, 
যেন লাঠির সমস্ত্রে একটি বঞ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে 
উহা ভূমির সঙ্গে অর্ধসমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি 
বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে। 

“অঙ্ক” আট্কাইবাঁর কালে হাতের মুঠ.দক্ষিণ-কোমর- 
পার্শ বরাবরে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মূথে থাকিবে। 
লাঠির অগ্রবিশ্দু নিষ্নমুখ হইয়' দক্ষিণ পার্খে হেলিয়া 
থাকিবে, যেন লাঠির সমকুত্রে একটি বদ্ধিত রেখা কল্পন। 
করিলে উহা ভূমির সঙ্গে অদ্দলমকোণে মিলিত হয়। 
সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে । 


্ 


2 ৃ্‌ 


এ 1 
। 





অঙ্ক, 


" "হালকুম্? আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ, দক্ষিণ 
দ্ধ মোড় হইতে কিঞিদধিক চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে ও 





হালকুম্‌ 


লাঠিখেল। ও অঙ্গিশিক্ষা 


পাস্সি পা্িপাস্পিপাস্টিপাসিপাস্পাস্িপা সা সপ সপ সদ সি সপাসিপাস্টা স্পা সিপিস্লপাস্সিী সস সপ্াসিপাস্পিস্টিপা্িা 
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সপািপাসিপাসিপাসিপানি, 


নিয়ে এবং কিঞ্চিদধিক অর্দহস্ত সম্মুখে থাকিবে । লাঠি 
উদ্ধমুখ হইয়! ভূমির উপরে লম্ব বরাবরে থাকিবে । 

“পৃষ্ঠ উত্তর” আটকাইবার কালে হাঁতের মুঠ, 
নাপিকাগ্নের অদ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবরে রাখিয়া লাঠিকে 
ভূমির সমান্তরাল করিয়া নিম্ন হইতে আঘাত করিয়। 
প্রতিপক্ষের লাঠিকে উদ্দ দিকে দুর করিয়া দিতে হইবে । 











পৃষ্ঠ উত্তর 


“উপ্টা অঞ্ক আটকাইবার কালে হাতের মুঠ, নাভি 
হইতে প্রায় চতুদ্দণ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে, লাঠির 
অগ্রবিন্দু নিষ্নমুখ হইয়া বাম পার্থে হেলিয়া থাকিবে, যেন 
লাঠির সমস্ত্রে একটি বদ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা 
ভূমির সঙ্গে অদ্দদমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি 


বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে । 





উল্টা অঙ্ক. 


তেরোর বাড়ি 
২। তাঁমেচা, মন্‌, কুটি, উপ্ট।ফাক্‌, উষ্টাহ।লকুম্‌, জবেগা। 


উপ্টাজবেগা, আসর, দিগর, ভর্জ, উ“্টাজকুটি, হুর, উল্টাহঞ্জুর।* 
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, জ্রকুটি দক্ষিণ ত্র ও ভ্র-মধ্য বরাবরে আঘাত করিয়া 
অভ্যস্তরের দিকে দক্ষিণ চক্ষু কাটিয়া ফেলা হয় 

উপ্টাফাক্‌ - দক্ষিণ-বান্থ-মুলের নিম্নদেশ হইতে আরম্ত 
করিয়া উর্ধদিকে স্বন্ধদেশ ছেদন করিয়! দক্ষিণ বাহুকে 
শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়৷ ফেলা হয়। 

উপ্টা হালকুম্‌-গলদেশের বাম পার্খের পিছন দিক্‌ 
হইতে অসির উল্টা পিঠ দিয়! সসলভাবে গলদেশ ছেদণ 
করিয়া ফেলা হয়। 

জবেগা--দক্ষিণ গল-পার্খের ঠিকৃ মধ্য বরাবরে সরল 
ভাবে ছেদন করিয়৷ বাম-গল-পার্খের ঠিক মধ্য বরাবরে 
অসি বাহির হইয়। যায়। 

উপ্টা জবেগ!- বাম-গল-পার্শের ঠিক মধ্য বরাররে 
'সরলভাবে ছেদন করিয়া দক্ষিণ-গল-পার্খের ঠিক মধ্য 
বরাবরে অসি বাহির হইয়া! যায়। 

ভঙ্জা -দক্ষিণ স্বন্ধ মোড় ও কন্কুইএর মগা বগাবরে 
নিম্মমুখে ধক্রভাবে আপাত করিয়। দক্ষিণ বাহু ছেদন 
করিয়া ফেল! হয়। 

উপ্টাজ্বকুটি-বাম ভ্রু ও ভ্রামধ্য বরাবরে আঘাত 
করিয়া বাম চক্ষু কাটিয়া ফেলা হয়। 

হঞ্জুর-বাম স্বন্ধদেশের ,সম্মুখস্থ অস্থির এক অঞ্গুলী 
নিম্নে অপির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। 
অসির ধারের দিক্‌ উপরের দিকে থাকে। 

উপ্টা হঞ্জুর-দক্ষিণ স্বদ্বর্দেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক 
অঙ্গুলী নিম্নে অলির অগ্রবিন্ধু প্রবেশ করাইয়া দিতে 
হয়। অপির. ধারের দিক্‌ উপরের দিকে থাকে। 
শরীর অল্প পরিমাণ বাগে ঘুরাইয়া মারিতে হয়. 


বণনা ১ 


পরবাসী__অগ্রহীয়ণ, ১৬৬০, 
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প.. পরি পাসি পা পাটি তা ৯ তা সি পি পি পাখি পাঠ এ 


“জ্রকুটি” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠ নাপিকা- 
গ্রের অর্ধহন্ত সম্মথ বরাবরে থাকিবে এবং লাঠির 
অগ্রবিন্দু উ্দামুখ হইয়। ঈষৎ বামে হেলিয়া থাকিবে । 





“উপ্টা ফ।কৃ” আটু্কাইবার কালে লাঠি উপর'হইতে 
টাকিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে আপাত করিয়া নিষ্নে 
ও দক্ষিণ পারের দিকে দুর করিয়। দিতে হইবে। 





উপ্ট|ফাক্‌ 
(ক্রমশঃ) 


শ্রী পুলিনবিহাত্নী দাদ 





“মুদলমানী নাম” 


সম্পাদক মহাশয় আমর “মুমলমানী নাম” শীর্ষক আলো- 
চনার একটি. মন্তব্য লিখিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি এগন 
আর বিস্তৃত আলেচন।৷ করিতে চাহি না; তবে উহার স্থানে 


স্থানে সম্পাদক মহাশর আমাকে নিতান্ত ভুল বুঝিপ্নাছেন 
বলিয়। ছুঃখিত ন|। হইয়। থাকিতে পারিলাম না। আমি 
আজীবন সর্বপ্রকারের মন্কীর্তা ও গৌঁড়ামী পরিহারেরই 


সাধন! করিয়া আসিয়।ষি; তাই আজ আমার সম্বন্ধে সম্পাদক মহ।- 
শয়কে তুল ধারণ। করিতে দেখিয়। বাস্তবিকই অবাক্‌ হইয়।ছি। 
ভারত আমার জন্মভূমি -প্রিয় লীল।নিকেতন ; আমার নিকট ভাঁরতা- 
পেক্ছ। পৃথিবীর আর কোন দেশই প্রিয় হইতে পারে ন|। "ভারতের 
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সব-কিছু অতি আদরের স।মগ্রী। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন-_"যে-সব 
নামে ভারতীয়ত্ব আছে, সেগুলিবে৷ বিক্রমপুরী মহাশয় খিচুড়ী নাম 
বলিয়।ছেন।” আমি কিন্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় নামের 
মম্বন্ধেই একথ। বলিয়।ছি; ভারতীয়ত্ব আমার নিকট ইউরোপীয়ত্বের 
অপেক্ষ। সহম্ব গুণে শ্রেয় ও প্রের়। আর আমি হিনুদিগকে 
বিশ্ববহিই্তি ও ইউরোপীয়দিগকে বিশ্বের অন্তর্গত মনে করি 
নাই; আমার নিকট পৃথিবীব সব জাতির গেয়ে হিন্দু বেশী 
শ্ীতি ও সহানুভূতি পাইতে পারে। ভারতীয় হিসাবে হিন্দুর গৌরব ও 
সম্মনে আমিও নিজেকে ধন্য ও গৌরবাস্িত মনে করিয়। থাকি। 
এবিষয়ে বিস্ত ত অলোচনার স্থানাভাব, তাই নিরম্ত হইলাম) 


মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রপুরী 


| 
| 
4 
টুর 


সাঁওতালি গান 


* ঝুমুরের * তাঁলে বচিত ) 


ঙ 
আগে ছিল উজল রাত, 


পরে এলো আধাবি-_ 
হে ননদি, এখন তুমি শুয়ো ন। অঙ্গনে-_ 
অমন করে শুয়ে! না.অঙ্গনে ! 
তআধার-ঢাক| নিঝুম রাত_- 
নাহি আলো টাদারই, 
এলো-মেলে। ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে কন্কনে। 
অমন করে? শুয়ে। না অঙ্গনে। 
টপৃকে বেড়। ঢুকবে চো 
না ভাঙ্গতে ঘুমটি তোর, 
করুবে চুরি তোমার সাধের তাবিজ ও কন্কণে। 
অমন করে শুয়ে। না অঙ্গনে । 
(বাশি তুতু তুআ উতু তুআ তুতুর তুআ তু) 
২ 


দীঘির ঘাটে জল আন্তে হারিয়ে গেছে কানের দুল্‌ঃ 
হে ননদ, বোলে না দাদারে_- 
তোমার বোলো না৷ দাদারে । 


তোমার দাদা (ক্ষতকে গেছে আন্তে তুলে ঝিঙের ফুল, 
বোলো না দাদারে,-- 
তোমার বোলো না দাঁদারে! 
শুনতে পেলে তোমার দাঁদ। বাধাবে আজ হুলুস্কল,--" 
কোলো ন৷ দাদাবে। 
ভেঙে এনে চাপার ডাল 
তুলবে আমার পিঠের ছাল, 
কেঁদে আমি মবুব একেবারে, 
বোলে নাদাদারে; 
হে ননদি, হে ননদি, বোলো না দাদারে-- | 
( মাদল- ধিতাং ধিতাৎ তুর্র ধিতআং।) 


শ্রী সুনিন্দল বনু 








*্* বুমুর একরকম নাচ | বিহার অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। 
একদল যুবতী হাত ধরাধরি করে” নাচে আর গান করে, আর যুবকের! 
তালে তালে ঝাশী ও মাদল বাজায়। 





সবলত। ও ছুর্ববলতা। _্রমৎস্থামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী 
প্রণীত। প্রকাঁশক-_সরন্বতী লাইব্রেদী, ৯ রমীন।থ মজুমদীর ই্রীট, 
কলিকাত। | মূল্য ॥* আন।। ১৩৩৭ 

এই গ্রন্থে স্বামীজি সবলত। ও দুর্বলতার কষ্টিপ।থরে সব কাজের 

ধর্মীধন্ধী কমিয়। লইয়| বিচার করিয়।ছেন। সতা মিথা। ক্ষ, পাপ পুথ্য 
কি,--এইপব নীতি-ধন্দ্ের কখ। লেগকের মতে ধেরুপভীবে বিচাঁরিত 
হওয়। উচিত তাহ! বিশদভাবে ব্যাথ্য। করা হইয়াছে । 

বাংলার পল্লীপমন্া এ নগগশ্রচ্জ্র দ।সপ্তপ্ত প্রণীত। 
প্রকাশক-_সকস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ই্াট, 
কলিকত। | মুলা 4 বারো আন|। (১৩৩৭) 

এই পুস্তকর্টিতে 1১) সেকাল ও একাল (২) কৃষকের দারিদ্র্য ৩) 

কৃষক ও জমিদার (৪) মহাঁজন ও কৃমক (৫) পল্লীশিলের ধ্বংস ৬) 
জলনিকাঁশের বাঁধা (৭) বাংলার জলকষ্ট (৮) গোঁজাতির অবনতি (৯) 
অরণ্যসম্পদ্‌ ও তাহার অপচয় (১০) পল্লীর রন্তশোষণ (১১) পল্লীসংক্কাৰ 
ও নমবায়-নীতি (১২) পল্লীশিক্ষর ধারা (১৩, শির্ষিতের পল্লী প্রত্য।বর্তন 
ও (১৪) পল্লীসেবক, এই কয়টি অধ্যায়ে ব৬ তথ্যের সাহায্যে পল্লীসমস্তঃব 
সমাধানের চেষ্টা! কর! হইয়াছে । ইহ! ছাড়। পরিশিষ্টেও আনেক 
অর্থনীতিঘটিত বিষয়ের তথ্য সংযোজিত হইয়াছে । পলীর অভাব- 
অভিযোগের কথ! যাহারা আলে।চনা করিতে চান এ পুস্তক তাহাদের 
খুব উপকারে লাগিবে। পুস্তকে মুদ্র।করগ্রমাদ অনেক রহিয়। গিয়ডে 
বলিয়। পড়িতে একটু অস্থবিধা হয়। 

ইস্লাম-গৌরব _ অধ্যাপক প্র বীরেন্বনাথ সেনগুপ্ত এম্‌ এ 


প্রণীত। প্রকাশক সরস্বতী লাইত্রেবী, ৯ বমানাথ মজুমদার ট্রাট, 
কলিকাতা । মূল্য ॥* আন! । ১৩৩০ । 
এই পুস্তকে অতি সংক্ষেপে ইলম সভ্যত।ব ইতিহাস বিবৃত 
হইয়াছে। বাঁংল। ভাষায় অন্য কোন পুস্তকে এরূপ ব/।পকভাবে 
ইস্ল।মের কথ। আলোচিত হইয়াঞ্ে বলিয়। জান! নাই, কাচজেই এ পুর্তক- 
খানি বাংল। ভাষাৰ একটি আঅতাব পুখণ কবিয়।ছে। ইহাব সাহায্যে 
বাঙালী পাঠক ইসলম-সভ্যত।ব গৌধবেব কথা মোট।মুটি নিভে 
পারিবেন?) অ 
পাগলের প্রাণের কথ।ষ্জ মুনীপ্রন।গ দে কর্তৃক সম্প1- 
দিত ও প্রকাশিত । মুল্য বাবো আমা । পৃঃ ১৯৫। (১৩২৯) 
পৃস্তকখানিতে সাধকের, বুখনিহ্েত উপদেশপূর্ণ কথা আছে। 
সর্বত্রই ইহার আদর হইবে ইহাই আমাদের খিশ্বাস। বইখাঁনিতে 
পরমহংসদেবের একখানি ছবি আছে । 
পুণ্যর্টিত্র এ রসিকচন্ত্র বন্ধু প্রণীত। প্রকাশক ঢাক! 


মডেল লাইব্রেরী । মুল্য এক-টাকা। পৃঃ ২১৯। (১৩২৪) 

কয়েকটি কিংবদস্তী ও ধতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়। এই 
উপস্ভাস রচিত হইয়।ছে। প্লট্টি আমাদের ভাঁলে। লাগে নাই। পুস্তক- 
খানির ছাঁগ! ও বাঁধাই ভাল । 








প্রভাবতী-শ্রী অবিনাশচন্দ্র দাদ প্রণীত।  গুরুদাস 


চট্ে।পাধ্যায় এও. মন্স, কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য এক টকা। পৃঃ ১৫৪। 
(১৩২৯) 
ষষ্ঠীনঙ্গলের প্রভ।বতীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই পঞ্চাস্ক 
নাটক রচিত । অবিন।শ-ববু বইখানি বেশ সবস ভাষ।তে লিখিয়ছেন। 
পুন্ঠকখ।নির দাম একটু বেশী হইয়াছে । 
সংকথ (২র সং )-ঞমৎস্বামী অস্তুতানন্দ প্রীমুখ-নিংস্কত 
স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত । উদ্বেধন কার্য্যালয় হইতে প্রকশিত। 
সংগ্রাহক শ্রীশ্রী লাটুমহারাজার শিষা ছিলেন। স্বামীজীর মুখনিঃহত 
উপদেশবাকাগুলি এই পুস্তকে সন্গিবেশিত হইয়াছে । জীত্রী রায়কৃষণ- 
কথামৃতের স্যায় শ্বামীজীব কথাগুলিও বেশ সরল। সুতরাং বইখানি 
সর্ধজনপাঠ্য ও সর্ববজনশিক্ষা্্দ হইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকখাঁনির 
বিকয়লন্ধ অর্থ কাশীধামে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরে অপিত হইবে । 
পুলিস-নীতি_মোলবী দমিন উদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক প্রণীত 
ও প্রকাশিত। মল্য আট আনা । পুঃ৯২। (১2৩০) 
্রশ্নকার বক।ল পলিশ-বিঞাগে কাঁধ্য করিয়াছেন । স্থতরাং পুলিশ- 
বিভাগ সম্বন্ধে তিনি একজন বিঠ্মেজ্ঞ দে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 
্রশ্থখানিতে “নুতন পুলিশ ইন্স্পেক্টাব বাধুগণের প্রতি উপদেশ ও পুলিসের 
কলঙ্ক মোচনের ব্যবস্থা” আছে । পুলিশ-বিভাগের বিরুদ্ধে বছ অভিযোগ 
আমরা শুনিতে পাই । পুলিশ-বাবুবা যদি এই গ্রস্থলিখিত উপদেশ- 
সমূহ পালন করিয়। চলেন তাহা হইলে দেশ বন ছুংখ দুর্দশা হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পাবে । সাধারণেও পুষ্ঠকখ।নি পাঠ করিলে অনেক 
তথা জানিতে পারিবেন । 
গায়ত্রী _ত্রী কা্টিকচন্দ সরকার কর্তক গুণীত ও প্রকাঁশিত। 
মূল্য আট মান।। পুঃ৯৬। (১৩২৯) 
উহ! একখানি সপ্যুঙ্ক নাটক। গ্রন্থকাৰ অযথ! অঙ্কের সংখা 
বাড়াউযছেন। ১ম, ওয়, ৪র্থ 3.৬ অস্কে মাত্র একটি করিয়। দৃপ্ভ। 
এই গু্ধ নাটকে আবার সব্বগাকল্যে ৫৩টি গন আছে। নাটকখানি" 
সফল রচন। নহে | 
প্রভাত 
মায়াপুরী-_্ মণীব্রলাল বন্থ, ৪৫ আমহষ্ট বাট, কলিকাতা । 
২২৪ পৃঠ্।॥ পটু পটুয়। শ্রীযুক্ত চান্দ্র রায়ের পরিকলিত হুন্দর 
রতীন প্রচ্ছদপট। দেড় টাকা । 
মণীন্্রলালের কল্পন1-মায়াপুরীর স্বপ্রপেলব আকাশকুক্থমের এগারটি 
স্তবক দিয়! এই মায়াপুরী সজ্জিত হইয়াছে । এগটরোটি গল্পই ভাবের 
বৈচিত্র্য ও নুতনত্বে, বর্ণনার লীজিত্যে ও মোহনতায় পরম উপভোগ্য । 
মণীন্্রলাল বঙ্গসাহিত্যে গল্পরচনার একটি নুতন কবিত্বরসমধুর ভাব- 
বিহবল রীতির প্রবর্তক। নুতরাং তাহার গল্পগুলি একেবারে ব্বতত্ত্; 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাহার রচনার জাঞ্ল্যমান থাকা সত্বেও 
ইই।র ধরণ নুতন । 


চা 


মুদ্রা-রাক্ষম 


ইউ নং শিস ই কলিকাতা, আক্ষমপন পরে হইতে ভর অবিনাশচজ সরকার ছার মুভ প্রক্াশিভ। 





পদ দেবা হবিনু বিতর 
[১থকর শবীবেশ্বব এসএ 





“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরম্” 
“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” 
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| ৩য় সংখ্য। 


অথর্বববেদের ঈশ্বরবাদ 


অথর্ববেদেব অধিকাংশ স্থলেই ধশ্মের ঘে আদর্শ 
দেওয়। হইয়াছে, তাহ। অতি হীন। কিন্তু ছুই-এক স্থলে 
ঈশ্বরতব-বিষয়ে এমন উচ্চ কথাও বল| হইয়াছে, যাহ! 
অপর বেদসংহিতাতে পাওয়! যায় না। খথেদে 
হিরণ্যগ্ভ, বিশ্ব-কর্মা, সেই এক? ইত্যাদি দেবতার কথা 
বলা হইয়াছে । কিন্তু অথর্ববেদের স্বস্তস্থক্তে ঘে ঈশ্বর- 
তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা খণেদের ঈশ্বর-তত্ব 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ক্বেস্ত' অথ ন্তস্ত' বা “আশ্রয়”; 
যিনি বিশ্বভু বনের আশ্রয়, তাহাকেই স্বস্ত বল! হইয়াছে । 
'স্বস্ত” বিষয়ে দুইটি সুক্ত আছে। আমাদিগের আলো- 
চনার জন্য যেষে অংশ আবশ্তক তাহা নিয়ে অনৃধিত 
হইল। 
্বস্তসুক্ত ( ১০1৭) 
(১) 
তাহার কোন্‌ অঙ্গে তপঃ অধিষ্ঠান করিতেছে? 
কোন্‌ অঙ্গে খত নিহিত? কোথায় ব্রত? কোথায় 
শ্রদ্ধা? ইহার কোন্‌ অঙ্গে সত্য প্রতিষ্ঠিত? 
(২) 
তাহার কোন অঙ্গ হইতে অগ্নি গ্রলিত হইতেছে? 





কোন্‌ অঙ্গ হইতে মাতরিশ্ব। পবহিত হইতেছে ? 
তাহাৰ কোন্‌ অঙ্গ হইতে চগ্্মা সঙান্‌ গ্ৃম্তেব অঙ্গ 
পৰিমাণ কবিতে করিতে বিচরণ কবিতেছে ? 
(৩) 
তাহার কোন্‌ অঙ্গে ভূমি প্রতিষ্ঠিত? কোন্‌ অঙ্গে 
অন্তরিক্ষ প্রতিচিত? কোন্‌ অঙ্গে দেযৌ স্থাপিত হইয়া 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? আকাশের উদ্ধতর স্থানই বা 
কোন্‌ অঙ্গে গুতিষ্ঠিত ? 
0৪) 
কাহাকে পাইবার আশায় অগ্নি উর্দমুখ হইয়া 
প্রজ্বলিত হয়? কাহাকে পাইবার ইচ্ছান্স মাতরিশ্বা 
প্রবাহিত হয়? আনর্ভনকারী পথসমুহ্থ যাহাকে পাইবার 
জন্ ইচ্ছা করে এবং খাহাঁতে প্রবেশ করে, সেই স্বস্ত 
কে?* আমাকে বল। 
€ ৫) 
অর্ধমীস ও মাসসমৃহ বরের সহিত মিলিত হইয়! 
কোথায় গমন করে ? খতুসমূহ এবং খতুসন্বদ্ধী 


রং মুলে আছে “কতমঃ7। বন্ধ বশ্ুব মধ্যে “একটি”কে বুঝাইতে 
হইলে 'তস, প্রত্যয় হয়। ্থতরাং “কতমঃ* শব্দের মৌলিক অর্থ 
“এ সমুদ্রায়ের মধ্যে কোনটি ?” 


২৯০ 
অন্তান্ত কাল যাহাতে গমন করে, সেই স্বস্ত কে? 
আমাকে বল। | 

(৬) 
অহ ( অথাৎ দিব।) ও রাত্রি নামক বিভিন্নরূপবিশিষ্ট 
যুবক ও খুবতা (কিংব। যুবতীঘ্ব়) ধাহাকে পাইবাব 
ইচ্ছায় সমলিত ঠইয়। খাবিত হয? যাহাকে গাইবার 
ইচ্ছায় জনসমুভ গনন করে পেই, কম্ত কে? আমাকে বল। 
(৭) 
প্রগতি লোকসমুংকে যাহাতে স্বাপন করিয়া সেই- 
সমুদা়কে ধা কিয়! আছেশ, সেই স্বস্ত কে? 
আমাকে বল। 
(৮) 
প্রজাপতি যে উৎক্ুষ্ট, নিকট ও মধ/খাধি নানাবিধ 
বস্ত স্থ্টি করিয়াছেন, পণ্ড ভাঙাদিগের মধ্যে কতদূর প্রবেশ 
করিয়াছেন? কতদুরই বা প্রধেশ করেন নাই? 
(৯) 
ককশ্ত অভাতকালেপ কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন ? 
ভবিষ্যতের কত অংশই ব1 তাহার উদ্বরে রহিয়াছে? 
তিনি এক অন্রকে সংশ্বভাগে বিভাগ করিয়াছেন তাহার 
মধে)ই বা তিন কতটুকু প্রবেশ করিয়াছেন? 
(১০) 
মানবগণ থে বলেন স্শেস পুখিব্যাধি লোকমমুঃ 
কেোশিমমুতত অনমমুত। আগা ( সন্্র) নাহি।াঞ্ে এব তাহার 
অভ্যন্তরেই “সং ও “অমৎ' শিহিত আছে,সেই ধম্ত কে? 
"আমাকে বল। 
১ 
হাতে তা গনাকম প্রকাশ রিয়। আ্রেগব্রত ধারণ 
করে, যাহাতে অন্থা।, জলমমুত এবং ব্রদ্ধ মখাহিত, সেই 
ক্ষত কে? আমাকে বল। 
(১২) 
যাহাতে ভূমি, অন্তরিক্ষ, দে, অগ্রি, চন্ত্রমা, হুর্য্য ও 
বায়ু নিহিত, মেই খ্বস্ত কে? আমাকে বল। 
(১৩) 
যাহার অর্জে ৩৩ জন দেবতা সমাহিভ হইয়া আছে, 
সেই ব্বস্ত কে? আমাকে বল। 


প্রবাপী--পৌষ, ১৩৩৯ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


(১৪) 
ধাহাতে প্রথম জাত খবিগণ খক, ষল্জু, মহী ও একধি 
অবস্থান করেন, সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল। 
(১৫) 
যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। পুরুষে ম্বৃত্যু ও অস্বৃতত্ব 
সমাহিত, যাহার সমুন্র নাড়ীরূপে পুরুষে অবস্থিত, 
সেই বস্ত কে? আমাকে বল। 
(১১) 
চারিটি দিক্‌ ধাহার প্রধান নাড়ীরূপে অবস্থিত, যজ্ঞ 
যে স্থলে অবস্থিত থাকিয়া পরাক্রম প্রকাশ করে, সেই 
্বস্ত কে? আমাকে বল। 
(১৭) 
যিনি জানেন যে পুরুষই ব্রন্দ, তিনি পরমেগীকে 
জানেন) যিনি পরমেঠীকে জানেন, তিনি প্রজাপতিকে 
জানেন। যিনি জোষ্ ব্রাহ্ষণকে জানেন, তিনি সেইভাবে 
স্বস্তকেই জানেন। 








(১৮) 
বৈশ্বানর যাহার শির, অঙ্গিরোগণ ধাহার চক্ষু 
হইয়াছিল, যাতুগণ ধাহার অঙ্গ, সেই স্বস্ত কে? আমাকে 
বল। 
(১৯) 
ব্রদ্মকে ধাহার মুখ বলা হয়, মধু-কএ। যাহার জিহবা, 
বিরাট যাহার উধঃ, দেই ধশড কে? আমাকে বল। 
(২০) 
ধাহা হইতে খকৃসমূহকে কাটিয়া বাহির করা 
হইয়াছিল, ধাহা হইতে যজুঃসমূহকে বিচ্ছিন্ন কসা 
হইয়াছিল, সামসমূহ ধাহার লোম, অধর্বাঙ্গিরস ধাহার 
মুখ,__সেই খ্ষম্ত কে? আমাকে বল। 
(২২) 
যেখানে আদিত্য রুদ্র ও বস্থগণ সমাহিত, ভূত ভব্য 
ও সর্বলোক প্রতিষ্ঠিত, সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল। 
(২৩) 
৩৩ জন দেবতা, সর্বদা ধাহার নিধি রক্ষা করে, 


(সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল)। হে দেবগণ ! তোমরা 
যে ধন রক্ষা কর্ািজিজ, আত রত তস্য আহসান ৪ 


৩য় সংখ্যা] 
৯ পাসটি লি পাটি পো তাস পাস পীসটি শিট শষ পি পাটি পিপি পাস পসসসিপস্মিসি পাস 


(২৪) 


যেখানে ব্রহ্মবিৎ দেবগণ জ্যেষ্ঠ ব্রদ্দের উপাসন! করেন, 


(সেই স্বস্ত কে? আমাকে বল)। ধিনি তাহাদিগকে 
প্রতাক্ষ জানেন, তিনিই ব্রন্গা, তিনিই বেদিতা। 
(২৫) 
যেসমুদ্ায় দেবতা অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, 
তাহারা অতি ক্ষমতাশালী । অসংকে স্বস্তের এক অঙ্গ 
বলা হয়। 
(২৬) 
যেখানে (অর্থাৎ যে অঙ্গে) স্বন্ত সেই পুরাণকে 
উৎপন্ন করিয়! ব্যাবর্তন করিয়াছিলেন, স্বস্তের সেই 
অঙ্গকেই লোকে পুরাতন বলিয়া জানিত। 
(২৭) র্‌ 
ধাহার অঙ্গে ৩৩ জন দেবতা স্থীয় স্বীয় অঙ্গ লাভ 
করিয়াছে, কোন কোন ব্রহ্মবিৎ সেই দেবগণকে জানেন। 
(২৮) 
লোকে হিরণ্যগর্ভকে পরম (পুরুষ) অনির্ধ্চনীয় 
বলিয়া জানে। কিন্তু স্বস্তই অগ্নে লোকসমূহের মধ্যে 
হিরণ্য সেচন করিয়াছিলেন (এবং সেই হিরণ্য হইতেই 
হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি )1 
(২৯) 
এই স্কম্ভতেই লোকসমূহ, ক্বম্তেই তপঃ, স্বম্তেই খত 
সমাহিত। হে ক্বস্ত! আমি জানি তুমি সমগ্রভাবে ইন্দ্র 
সমাহিত। 
(৩০) 
ইন্দ্রে লোকসমূহ, ইন্দ্রে তপঃ, ইন্দ্রে ঝত সমাহিত । হে 
ইন্দ্র! আমি জানি তুমি সমগ্রভাবে স্বভে সমাহিত। 
(৩২) 
ভূমি ধাহার প্রমা, অন্তরিক্ষ ধাহার উদর, যিনি 
দেযৌকে মুর্ধ! করিয়াছেন, সেই জোষ্ঠ ব্রন্ষকে নমস্কার । 
(৩৩) 
সুর্য ও পুনর্ণব চন্দ্র (যেচন্ত্র পুনঃ পুনঃ নৃতন হয়) 
বাহার চক্ষু, অগ্নি ধাহার মুখ, সেই জোষ্ঠ ব্রদ্ষকে নমস্কার । 
(৩৪) 
বাস্ধু ধাহার প্রাণ ও অপান, অঙ্গিরোগণ ধাহার চক্ষু 


অথর্বববেদের ঈশ্বরবাদ 





২৯১ 


৬ পাস পসিপাসসিপাসিত টি এপাশ ১৩ সপাসিপাটি পাস্িপস্িপীস্টিপসটি পি 


হইয়াছিল, দিকৃমমূংকে মিনি প্রঞ্জানী (অর্থাৎ জ্ঞানের 
দ্বার ) করিরাছেন, সেই জো ব্রঙ্গকে নমঙ্গার। 
(৩৫) 
্স্ত ছ্যৌ এবং পৃথিবী এই উভয়কেই ধারণ করিয়াছেন, 
স্কস্ত অস্তরিক্ষকে ধারণ করিয়াছেন, স্বস্ত ছয়টি দিকৃকে 
ধারণ করিয়াছেন, বিশ্বহৃবন স্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে। 
(৩৮) 
এক মহাধক্ষ তপন্টা-ত হইয়। ভূবনমধ্ ললিলপুষ্টে 
বিচরণ করেন। শাখা যেমন ধৃক্ষগন্ধের চতুর্দিকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে, দেবগণও তেমশি এহ' মহাধক্ষে আশ্রিত 
হইয়! রহিয়াছে । 
(৩৯) 
যাহার জন্য দেবগণ সর্ণবদ| হণ, পর্ণ, বাক্য, আোজ 
ও চক্ষু দ্বারা অপরিমিত বলি আহরণ করেন, সেই স্বস্ত 
কে? আমাকে বল। 
(৪০) 
তাহার তমঃ অপহত হইয়াছে, তিনি পাপ হইতে 
ব্যাবুন্ত (অর্থাৎ পৃথক্‌, মুক্র ) হইয়াছেন। প্রজাপতিতে 
যেত্রিবিধ জ্যোতি, সে জ্যোতিঃ তাহাতেই । 
( অথর্ববেদ ১০।৭) 
ইহার পরের হ্ক্তেও (১০৮) খঈম্তবিষয়ক মন্ত্র 
আছে। ইহার প্রথম ছুইটি মন্ত্র এই £-- 
(১) 
খিনি ভূত, ভব্য এবং সমুদায়েরই অধিষ্টান, স্বর্গ কেবল 
ধাহারই, দেই জোষ্ট ব্রচ্ষকে নদঞ্চার। 
(২) 
এই দেযী এবং ভূমি গ্বপ্ত কক বিধৃত হইয়া রহ্য়াছে। 
যাহ প্রাণবান্‌ আত্মবান্‌ এখং গিমষক্রিয়াবান্‌-_তাহা। 
স্বস্তেই। 
এই-সমুদায় মন্ত্রে যাহা বলা হইগ তাহার সারার্থ 
এই-- 
ক। দেশ ও কাল হ্ষস্তে প্রতিষ্ঠিত। যাহ! দেশে 
বর্তমান। কালে যাহা অবস্থিত-ন্বস্তই সে সমুদায়ের 
প্রতিষ্ঠা । পৃথিবী দে অপরাপর লোক, এবং ভূত, 
বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ_সমুধায়ই স্তে গতিঠিত হই! 


২৯২ 


পাাস্িপীসটিপাি ০ পাত ১৩ ৫. ত৯ প৯ ০৯ পাঠ পিপি পাটি? 


রহিয়াছে । তপঃ, ব্রত, খত, সত্য প্রভৃতিরও প্রতিষ্ঠা 
সেই ক্ষ্তই। যাহা কিছু স্থষ্ট, তাহা স্বস্তেরই অঙ্গ 
এবং স্বস্ত কর্তৃক বিধৃত। 

থ। “সৎ, এবং “অসৎ উভয়ই স্বমে প্রতিষ্ঠিত। 
«“অসৎ*ও স্বশ্তের একটি অঙ্গ। 

গ। অগ্নি, স্্ধ্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতা স্বস্তে প্রতিঠিত। 
খষি ৩৩ জন দেবার কথা বলিয়াছেন। ইহাদের 
সকলেরই জন্ম আছে। ইহারা স্বস্তের অঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন এবং স্বস্তে প্রতিষ্ঠিত । 

ঘ। একটি মন্ত্রে বল। হইয়াছে খ্বস্ত ইন্দরে প্রতিষ্ঠিত 
এবং ইন্দ্র স্বস্তে গ্রতিঠ্ঠিত। ইহ] দ্বারা খষ স্বস্ত ও 
ইন্দ্রের একত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন । “টবদিক দেবগণের 
একত্ব" নামক প্রবন্ধে এবিষয়ের আলোচন। কর। হইয়াছে । 

ঙ। কয়েকটি মন্ত্রে ব্রহ্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, 
কিন্ত অধিকাংশ ম্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে স্বম্তই সর্ববমূলা- 


ধার। ইহাতে মনে হয় যে খষি গ্ৃম্ত ও ব্র্দের একত্ব 
স্বীকার করিতেন। কোন কোন মন্ত্রে বল! হইয়াছে যে 
ব্রঙ্ধ ক্ম্েব অঙ্গ । ইহাতে অনুমান করিতে হয় যে 


ব্রদ্মের স্থান ক্ষম্ভতের নিয়ে। কিন্তু স্বস্তকে কখনই ব্রদ্ধ 
অপেক্ষা নিয়তর স্থান দেওয়| হ্য় নাই । প্ত্রদ্বাদের 
সুচনা” নামক প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 

চ। একটি মন্ত্রে (১৭৩৮) এক মহা যক্ষের কথা 
বল! হইয়াছে । আত্মাকে সাধারণতঃ ষক্ষ বলা হই'ত। 
বুক্ষে যেমন শাখাসমূহ আশ্রিত হইয়া থাকে, এই মহা 
যক্ষেও তেমনি দেখগণ আশিত হইয়। রহিয়াছে । ইহাতে 
বল। হইতেছে প্রন্ত আত্ম-কূপী ' এস্থলপে উপনিষদের 
আত্মতত্বের বীজ পা ওস। যাহতেছে। 


মন্তব্য 


স্বম্তস্থন্ত বহুশত বহপর পুর্ণ বাচত হইয়াছিল। 
এই সময়ের সামাজিক রীতি, শীতি, ও ধন্মবিশ্বান কি- 
প্রকার ছিল, শিাঁবে পাজ্য শাসিত হইত, প্রারুতিক 
দৃশ্ঠ, ঘটনা ও অবস্থ! কিপ্রকার ছিল তাহা আমরা 
জানি না। অথচ এই-সমুদয়্ ঘটন! দ্বারাই প্রধানতঃ 
মাচষের জীবন গঠিত, চালিত ও অন্ুরধ্িত হইয়া! থাকে । 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








প্স্টি 


আমরা অন্য সময়ে অন্য প্রদেশে বাস করিতেছি; 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্তিত 
হইয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের জীবন বিভিন্নভাবে 
গঠিত ও নিয়মিত হইতেছে। এ অবস্থায় ধষিগণের প্রাণের 
অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়৷ তাহাদিগের আকাঙ্ষা এবং আদশ 
অন্থভব করা সহজ নহে। তবুও চিন্ত। দ্বারা যতটুকু 
বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতেই আশ্চর্যযান্থিত হইয়! 
যাইতে হইতেছে । জগতে অনেক জাতি আছে, যাহারা! 
একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচিত। কিন্ত কোন জাতির 
ধর্মসাহিত্যেই স্বস্তস্থক্তের ন্যায় উচ্চ তত্ব প্রকাশিত হয় 
নাই। ইস্ছদী খষ্টান ও মুসলমানদিগের ধর্দশান্তে যে 
ঈশ্বরতত্ব প্রচারিত হইয়াছে তাহা একশ্রেণীর “দেববাদ”। 
“্বহুদেববাদ” হইতে ইহাব পার্থক্য অতি সামান্য। 
বহুদেববাদে দেবতার সংখ্যা বু; একদেববাদে দেবতা 
একজন । কিন্তু এই «একদেবতা' বহুদেবতাদেরই 
অন্যতম দেবতা । প্রথমে সাধারণতঃ অন্যান্য দেবতাকে 
হীন করা হয়, তাহার পরে ইহাদিগকে অগ্রাহ কর! হয়, 
এবং কোন কোন ধন্মে ইহাদ্িগকে একেবারেই অস্বীকার 
করা হয়। এইপ্রকারে যখন কোন একদেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করে এবং সকলের কর্তা ও অধিপতি হয়, 
তখনই লোকে তাহাকে ঈশ্বর বা একেশ্বর বলিয়া থাকে 
(এবদিক একেশ্বরবাদ-_গ্রবাসী, জ্যেষ্ঠ, 
দ্রষ্টব্য )। 

খষ্টানদিগের পুরাতন বাইবেলেও এইরূপে একদেব- 
বাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমে সকলেই বহু দেবতার, 
অস্তিত্ব স্বীকার করিত; তাহার পরে অপরাপর দেবতাকে 
অগ্রাহা করিয়া “জিহোভা'কে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করা হইয়াছিল। অপর দেবতা যে ছিল না তাহা নহে। 
জিহোভ1 নিজেই ইহাদিগের অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়া 
গিয়াছেন; তবে তিনি এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন 
যে তাহাদিগকে কেহ পুজা করিতে পারিবে না। 
জিহোভার অন্নবর্তিগণ এইরূপে আপনার দেবতাগণকে 
তুচ্ছ ও জঘন্য জ্ঞান বরিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল । 
এই্টরূপে ইন্্দী জাতির মধো একদেববাদের চ্যাট 
হইয়াছিল। এই সৃষ্টির ক্রম এই ₹--. 
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ওয় সংখ্যা] 





১। প্রথমতঃ অপরাপর দেবতাকে হীন বিবেচনা 
কর! হইয়াছিল। 

২। তাহার পরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা 
হইয়াছিল । , 

৩। সর্বশেষে কেহ কেহ উহাদিগকে একবারেই 
অস্বীকার করিয়াছিল । 

এইরূপে বহু দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইল 
বটে, কিন্তু অবশিষ্ট এক দেবতার প্রকৃতি অপরিবর্তিতই 
রহিয়া গেল। কিন্ত স্বস্তের প্ররৃতি এগ্রকার নহে। তিনি 
বছ দেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা নহেন; এক অর্থে 
তাহাকে দেবতাই বল] যায় না। তিনি 





অধিদেবতা । 


, সমুদায় দেবতা তাহা হইতে উতৎপক, 
প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার দ্বারাই নিয়মিত। 
অপর দেশের ঈশ্বরধার্দে বা একদেববাদে শ্রষ্ট| ও 


তাহাতে 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
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৭ পাসিপাস্টিপাসাসি 


টির মধ্যে আত্যস্তিক পার্থক্য ও দূরত্ব আনয়ন করা 
হইয়াছে । অষ্টা বাস করেন স্বর্গলোকে ব! এই জগতের 
অতীত কোন স্থানে । সেই স্থানে থাকিয়া তিনি এই হট 
জগতের পালনাদদি কার্ধ্য করিয়! থাকেন। কিন্তু স্কস্ত- 
স্থক্তের আদর্শ অন্তপ্রকার। এই স্থষ্টজগতের লহিত 
স্ষপ্তের আত্যস্তিক পার্থকা নাই এবং দুরত্বও নাই। 
ইহা নিত্য স্বম্তে অবস্থিত এবং ইহা স্বস্েরই অঙ্গ। 
প-দেব+ এবং 'স-মানব” এই ত্রক্ষাণ স্বাস্তেরই অঙ্গীভূড। 
যাহা আছে কেবল যে তাহাই স্বভের অঙ্গ তাহা নহে। 
যাহা নহে, যাহা! অসৎ, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ 
তাহাও স্বত্তের অঙ্গীভূত হইয় রহিয়াছে। 

উত্তর কালে এই মতই পরিবর্তিত ও বিকশিত 
হইয়া উপনিষদের ব্রদ্ষবাদে পরিণত হইয়াছে । 

পরবর্তী প্রবন্ধে উপনিষদের ব্রহ্ষবাদ আলোচিত 
হইবে। 


পরি পাটি পাত কস ৩৯ তাস পাটি পতি পতিত 


মহেশচন্দ্র ঘোষ 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


যদিও বঙ্গসাহিত্য বাঙ্গালার বাহিরে সম্মানিত হইয়াছে, 
তথাপি বাঙ্গালীর নিজের দেশে বঙ্গসাহিত্যের স্থান 
ঝড় উচ্চে নয়। তাহার কারণ, সাহিত্যকে এখনও 
আমর! জাতির গৌরবের ভূষণ বলিয়া মনে করিতে শিখি 
নাই, ভূতের বোঝা! মাত্র বলিয়া মনে করি। দেশাত্- 
বোধে এখনও আমরা উদ্ধদ্ধ হই নাই, সমস্ত জাতির প্রাণ 
এখনও এক স্থরের লয়ে বাধ! হয় নাই । দেশময় ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরের লোক ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ আহরণে ব্যন্ত। তাই এখনও 
আমাদের দেশে বস্কিম-অন্শীলন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় 
নাই, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎ্মবের দিন দেশময় সাড়া 
পড়িয়া যায় না। 

সেইজন্য আজ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন 
কথ। কহিতে গেলে শ্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করিতে হয়। 
তাহাদের ঠিকৃভাবে দেখিবার সময় কি হইয়াছে, জাতির 
তথা! দেশের প্রাণের সহিত তাহাদের যোগ কি সম্পূর্ণ- 


ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে? না, এখনও কালাবসরে আরও 
ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ হইবে, এবং তখনই তাহাদের আলো. 
চনার উপযুক্ত সমম্ম হইতে পারে? এ কথার বিচার 
করা বড় কঠিন। এখন ভবিষ্যতের কাজ ভবিষ্যতের 
জন্ত রাখিয়া তাহাদের প্রভাব ও রচনাবলী আমাদের 
জীবনে যে স্থান পাইয়াছে তাহারই আলোচন! করা 
যাইতে পারে। 

নিতান্ত আদি ছাড়িয়। দিলে, উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্ত পর্য্স্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের কাজ ছিল রাজসভায় 
স্ততিগান ও গৃহস্থের ঘরের কথা বলা । আমাদের দেশের 
সাহিতা যেমন 0০920636199590 বা ঘরের ভাবে অঙ্থ- 
প্রাণিত হইয়াছে, বোধ হয় আর কোন দেশে তাহা হয় 
নাই। বাঙ্গালার কবিকুল হয় হশেন শাহ ও রাজ! 
রঘুনাথদের অবদান গাহিয়াছেন, না হয় চণ্ডী, মনসা, 
দক্ষিণ রায় প্রভৃতি গৃহরক্ষাকর্ত। দেবদেবীর পুজোপাসনা 
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সা সি স্পিিস্িসিসপস ১৯৩ সপাসি্া ও পাসিপসিপাস পাছত ০৯০ 


প্রচারের জন্ত সরশ্বতীর বরভিক্ষা করিয়াছেন। সমস্ত 
কষলীলাকে তাহারা এমন একটি অস্তরাক্রপ্ন ত মিলন- 
বিরহের ছাচে ঢালিয়াছেন যে ত্বর্গকাম চিত্তও সে গান 
শুনিয়া গৃহের জন্ত উন্মুখ হয়। চণ্তীদাস এবং অজ্ঞাত- 
নামা বাউল কবিদের কয়েকটি 277867০ গান এবং পল্লী- 
কবিগণের স্থানীয় গাথা (1১81180 ) ছাড়িয়া দিলে সমস্ত 
প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য এই ঘরোয়। কথায় ভরা, 
বাঙ্গালীর সংসার-চিত্র তাহাদের সাহিত্যে কল্পনার 
উজ্জলালোকে দেদীপাযমান। সেখানে রাজপুত-সাহিত্যের 
চারণের গান নাই, মারাঠা-সাহিত্যের নিপুণ যুদ্ধগাথা 
নাই, তামিল কবিগণের ভঙ্বন নাই, জীবনের দুরাগত 
অনস্ত-সমুদ্র-কল্পোল নাই। 

এই গৃহোপাসক, সৌন্দরধ্যলিপ্স, ভাবপ্রবণ জাতির 
মধ্যে খন সহসা উনবিংশ শতাবীর আলোড়ন আরম্ভ 
হইল, তখন অতি অল্প সময়ের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড 
পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। এত অল্প সময়ের ভিতরে এতবড় 
পরিবর্তন আর কোন জাতির ইতিহাসে ঘটিয়াছে কিনা 
জানিনা। বোধ হয় সমস্ত জাতির মন একটা পরি- 
বর্তনের জন্ত উন্মুখ হইয়া ছিল বলিয়াই এই পরিবর্তন 
এত সহজে ঘটিতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষের আর 
কোন প্রদেশেও বিদেশীয়-সংঘাত-জনিত এই পরিবর্তন 
এত শীঘ্র সংঘটিত হয় নই । ভারতচন্ত্র, রামপ্রসাদ, 
জয়রাম প্রভৃতি হইতে ঈশ্বর গুপ্ত বেশী দূরের কথা নয়। 
কিন্ত তাহার মধ্যেই কেমন পরিষ্কার একটা ভেদ স্থুচিত 
হইয়াছে। কিকি নিগৃঢ় কারণে এই পরিবর্তন ঘটিল 
এঁতিহাসিক তাহার বিচার করিবেন, সাহিত্যে তাহার 
যে ফল ফলিয়াছে আমর শুধু তাহারই সহিত সঙ্গিষ্ট। 
মৃতন প্রবর্তিত বিদেশীয় শিক্ষা ও পুরাতন সমাজের 
সংঘর্ষে দেখিতে দেখিতে আমাদের জাতিত্বের উচ্ছেদ 
হইল। দেশের অন্তঃস্থিত একটি নিবিড় জমাট মনের 
সাড়া বন্ধ হইয়া গেল। ব্যক্তিগত চিস্ত| ও স্থ স্ব জীবনের 
পারিপার্থিক বিকাশের মধ্য দিয়াই সাহিত্য রচিত হইতে 
জার হইল। এই পরিবর্তন যে ৩১৪০ বৎসরের 
মধ্যেই ঘটিয়া গেল, তাহা এতদিন আমরা ভাল করিয়া 
ধরিতে পারি নাই, কারণ তখনও সে আলোড়ন হইতে 


প্রবামী--পৌষ, ১৩৩৯ 


ছি তা্পিরিস্িরিস্সপরিসি পাছি পিসির স্পিরিট তাপস 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পি 





আমরা বাহিগে আনিতে পারি নাই। আজ কিঞ্চি 
দুরে আসিয়া এই অকম্মাৎ পরিবর্তন বিশেষরূপেই চোখে 
পড়িতেছে। 

এই যুগের প্রধান কবি ঈশ্বর গুধুই বঙ্কিমচন্দ্রকে 
সাহিতোর হাতে-খড়ি দিয়াহিলেন। এই ঈশ্বর গুপ্তের 
লেখা পর্যযালোচনা করিলে আমর! দেখিতে পাই, তাহার 
সমস্ত রস-রচনা, ভক্তির গান,_-সমস্তেরই অন্তরে হয় বাজ, 
না হয় শ্লেষ। কিন্তু ঈশ্বর গুণের লেখ! এত ব্যঙ্গপ্রধান 
কেন? যে কারণে মধ্যবর্তী যুগে রোমে জুভেনাল্‌, 
পার্সীউস্‌ প্রভৃতি লেখকের আবির্ভাব, যে কারণে অষ্টাদশ 
শতাবীর ইংরেজী সাহিতো (979 ) ব্যঙ্গরচনার 
প্রাধান্ত, ঠিক সেই কারণেই ঈশ্বর ও ব্যপ্রধান। 
জাতির মনের একটা স্থিতি ছিল না, ছু'এর মাঝখানে 
তাহা ছুলিতেছিল। একধারে অপরিণত অবোঝ৷ 
পশ্চিমের ভাব, আর-একদিকে ধ্বংসাবশিষ্ট দেশের মনের 
ভাব। উভয়ই তাহার কাছে সমান ব্যঙ্গের বিষয়, কারণ, 
কোনটাই তাহার কাছে কোন কাজের নয়। , হুর্গোৎসবও 
তাহার কাছে ব্যজেপ বিষয়, বড়দিনও তাহার কাছে 
ব্যঙ্গের বিষয়। যেখানে তিনি নিতাস্ত ভাবগাভভীর্ষ্ 
টলটল করিতেছেন সেখানেও ভিতরে ভিতরে একটা 
518৮1] 7110 08195? কুছ-পরোয়া-নেই-ভাব নিজের 
কবিতাতেই তিনি তাহ৷ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । 

বাঙ্গালায় তখন স্থায়ী গৌরবান্থিত সাহিত্যের অভাব 
হইয়াছিল। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবিতার এই খিচুড়ী হইতে. 
দেশকে পরিত্রাণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন, 
স্ুসঙ্গত, পরিফার গগ্ভের ভাষা সরি করিয়া। কিন্তু ভাষা 
স্ট্টি করিতেই তাহার সময় চলিয়া গেল, বিষয় তিনি 
আর দিয়া যাইতে পারিলেন না। আলেয়ার আলোর 
মত নিজের জীবন জালাইয়া মধুন্দন যে বাণীর আরতি 
করিলেন, তাহাতে লোকে তাহার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া 
তাহার কবিগুরুগণের দিকেই অধিক আকষ্ট হইতে 
লাগিল। তাহার কৰিতার আলোকে তাহারা মিল্টম্‌ 
দান্তে-হোমারকে চিনিয়া লইল | তাঁহার দীপ 
জলিয়হি নিবিয়া গেল। তখনকার সাহিত্য-কাননের 


ওয় সংখ্যা) 


অন্ধকার শাখায় শুধু একটি আধটি হুতোমপেঁচার ভাক 
শুনা যাইতেছিল। 

এই সময্ম বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে বহ্কিমচন্ত্র অবতীর্ণ 
হুইলেন। তিনি চারিদ্দিকের এই বিক্ষিপ্ততার মধ্য 
হইতে আহরণ করিয়। সাহিত্যকে প্রথম স্থায়ী করিলেন। 
কিন্ত তিনি তাহাকে স্থায়ী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
তাহাকে ধীরে ধীরে গতি প্রদান করিলেন, বঙ্গদাহিত্যের 
একটি নূতন ধার! প্রবন্তিত করিলেন। অবশ্ঠ বন্ষিম- 
চন্দ্র একা এ-সমন্ত কাজ করেন নাই। তাহার সহিত 
সেই সময়ে কৃতকর্ম। বহু সহযোগীর মিলন ঘটিয়াছিল। 
নবীনচন্ত্র, রমেশচন্ত্র, হেমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, চন্ত্রনাথ 
বস্ প্রভৃতি বহু কৃতী লেখক তাহার সহিত বঙ্গসাহিত্য- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু-সাহিত্যে এক এক 
যুগে এমন ঘটে, যে, একজন না থাকিলে আর সকলের 
থাক। বৃথা হইয়। যায়। কিছু আগে বা পরেধাহার! 
আসেন, তাহারা সকলেই মধ্যবত্তী একজনকে আশ্রন় 
করিয়াই সাহিত্যে সার্থকত। লাভ করেন। 
যুগেও তাহাই ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্ত্র না থাকিলে 
ইহাদের কাহারও কার্য্যই বেশ ঘনীভূত হইয়া একক্র- 
সম্বন্ধ কোন মৌলিক সাহিত্য স্ষ্টি করিতে পারিত না। 
ফল-কথা, বন্কিমচন্দ্র না থাকিলে ইহারাও থাকিতেন কি 
ন| সন্দেহ। 

এখন বুঝ। যাইতেছে, এই সর্বতোমুখী প্রতিভাই 
তাহার বিশেষত্ব । রবীন্দ্রনাথ তাহার *চারিত্রে বঙ্কিম 
চরিত্রালোচনায় সত্যই বলিয়াছেন, তিনি দশভৃজার 
মত সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, দশহন্তে 
তিনি বরাভয়াদি ধরিয়া একাধারে শক্রনিষ্পেষণ করিয়া- 
ছেন এবং সাহিত্যর বল স্থপ্টি করিয়াছেন। যখন 
একাধারে জাতিত্ববোধহীন পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় 
দেশের অতীত ভুলিয়৷ পশ্চিমের নৃতন নৃতন চিন্তাধার! 
ও সাহিত্যকলারসে আপনাদের মনকে বিভ্রান্ত করিয়! 
তুলিতেছিল এবং অন্তদিকে সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ 
জনলাধারণ বাহিরের আকর্ষণে ভীত হইয়া আপনার 
কোপটিতে ক্রমশঃই অধিকতর অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


বঙ্কিমচজ্জের 


২৯ 


চন্দ্রই ম! ভৈঃ' স্বরে তাহাদের আহ্বান করিয়া একদলকে 
দেশের অতীতের দিকে ফিরাইয়াছেন এবং অন্তদলকে 
বাহিরের আলোর দিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

ধাহারা অভিনিবিষ্টচিত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি 
লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারাই বোধ হয় দেখিয়াছেন, 
গাস্ভীধ্যই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এবং তাহার 
মুখচ্ছবিতেও তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 
অটল গাভীধ্যই তাহাকে এই বিরাট শক্তি দান করিয়া 
ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রীতির মধ্যে প্রবেশ করিয়! 
অটল স্থ্্যের সহিত যতদূর সম্ভব তাহার ভাল মন্দ 
ছুইদিকৃ বিচার করিয়া, তাহার সৌন্বধ্যকলা আহরণ 
করিয়া, সেই গুণে ও সেই কলায় দেশীয় চরিত্রকে 
উজ্জীবিত করা এবং দেশীয় সাহিত্যকে ভূষিত করা 
তখনকার দিনে শুধু বঙ্ষিমচন্ত্রই পারিয়াছিলেন। অন্ত 
অনেক মনীষী তাহার প্রবল নৃতনতর টানে গা ভাসাইয় 
দেশের মন হইতে দুরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। 

আমরা দেখিয়াছি বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যের মূলে 
পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবর্তন। যে সাহিত্যের ধারা পশ্চিমে 
তখন প্রায় নিঃশেিত হইয়া আসিয়াছে তাহার সাড়া 
তখন আমাদের দেশে সবে মাত্র নৃতন পড়িয়াছে। 
পশ্চিমে সাহিত্যসমালোচকগণ যাহাকে রোমার্টিক্‌- 
মুভমেণ্ট, নাম দিয়! থাকেন, বঙ্কিমযুগের সাহিত্যে 
তাহার দৌষগুণ উভয়ই উজ্জ্রপরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। 
বাঙ্গালায় রোমার্টিক্-মুভ্মেপ্টের ফল-ম্বরূপ বক্কিমমূগের 
সাহিত্য কখন আলোচিত হইয়াছে কি না জানি না, 
কিন্তু তাহ না! করিলে তাহার দবোষগুণের সহিত সমস্ত 
প্রকৃতি যে ধরা পড়িবে না, ইহা নিশ্চিত। বঙ্ষিমচন্ত্রকে 
বুঝিতে হইলেও আমাদের সেই সাহিত্যধারার ভিতর 
দিয়া তাহাকে প্রথম বুঝিতে হইবে । 

ইউরোপীয় তথা ইংরেজী সাহিত্যে যে রোমার্টিক্‌- 
মুভমেন্ট, প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার অস্তনিহিত শক্তি 
হইতেছে, বাহিরের প্রকৃতির সহিত মানবাস্মার গৃঢ় 
মিলন-চেষ্টায়। এই চেষ্টা ষে সকল স্থলে সফল হইয়াছে 


২৯৬ 


অনির্দেস্ট দূর সৌন্দর্যে লুন্ধ মন যখন প্রকৃতির সহিত 
মিলনের জন্য ধাবিত হয়, তখন রাস্তার বু খ.টিনাটি 
তাহাকে ভুলাইয়া লইয়। যায়। রোমার্টিক-মুভমেন্টের 
লেখকগণেরও তাহাই হইয়াছিল। কেহ অতীতের 
মনোহারী পরীরাজ্যের মত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়! 
সেখানে গল্পের ঘুমন্ত রাজকুমারীর মত নৃতন সৌন্র্ধ্য- 
রাশিকে পাইয়া বাহিরের বিপুল জীবন হইতে তফাতে 
পড়িয় গিয়াছিলেন। কেহ মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণ। 
করিতে গিয়। জীবনের নিবিড়তর পুষ্প-লঘু সৌন্দর্য্য রাশিকে 
তুলিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন। নগ্ন মানবাত্মার 
মহিত নিবিড়তম পরিচয় তাহারা প্রায় কেহই করেন 
নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাালায় সেই রোমা্টিক-মুভ মেণ্টের 
শ্রেষ্ঠ সাধক। তাহার সমন্ত লেখাতেই প্রায় আমর! জাতির 
অতীত আলোচন। দেখিতে পাই। তাহার উপন্াসগ্তলির 
মধ্যেও ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ম্বণালিনী, 
ছুরগেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি 


উপন্তাঁস বাঙ্গালার তথ। ভারতবর্ষের অতীত-চিন্ত্র্ূপেই " 


কবির মনে প্রথমে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের 
নায়ক-নায়িকার মানব-ভাগ্য তাহার পর তিনি চিন্তা 
করিয়াছেন । তাহার পর বাঙ্গালার সমসামগ্িক চিত্র 
দিয় বর্তমান সমাজের, ব্যর্থতায় তিনি সেই অতীতের 
শিক্ষাকে আরও ফুরাইয়া তুলিয়াছেন। বিষবৃক্ষ, 
কৃষ্ণকান্তের উইল ইহার নিদর্শন। এবং পরিশেষে 
বাঙ্গালার অতীতের ভিতর দিয়! ম্বকল্লিত ভবিষ্যতের 
পুর্ণচ্চার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, দেবী 
চৌধুরাণী, আনম্দমঠ, মীতারামে । কপালকুগুল! তাহার 
এই রোমার্টিক্‌ সাধনার চূড়ান্ত ফল। কপালকুগুলার মত 
রোমান্স, বাঙ্গালা আর দ্বিতীয় লেখ। হয় নাই। ইহার 
সমস্ত উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার ইহা স্থান 
নহে, কিন্তু তাহা বিষ্লেষণ করিয়! দেখিবার উপযুক্ত বটে 
এবং বঙ্িমচন্দ্রের এই ক্ষেত্রে সিদ্ধির তাহা! শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। 
ইহার! যে সকলেই ইউরোপীয় রোমার্টিক্-মুভ্‌মেন্টের ফল 
তাহার প্রধান প্রমাণ, ইহাদের সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে 


পারে “ক্কৌমাক্স১। ইংরেজী শিক্ষা! প্রবপ্তিত না হইলে 
আপনা পাপ আনিজক্াচযার টিলা জজ হও আগ সিজদা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সাহিত্যে রোমার্টিক্‌-মৃভ মেন্ট, না চলিলে আমাদের দেপে 
“ুর্গেননন্দিনী' “দেবী চৌধুরাণী'ও লেখা হইত ন!। 

এই রোমান্টিক্‌-মুভমেন্টের প্রধান গলদ হইয়াছিল 
প্রকৃত সৌন্দর্ধা-বিচারে। যে বিস্তারশীল সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ 
আমার্দিগকে আপনা হইতে দূরে লইয়া যায়, রূপ হইতে 
টানিয়া অপরূপের মধ্যে ডুবাইয়! দেয়, সেই সৌন্দর্য 
ছাড়িয়! বা ন বুঝিয়া রোমান্টিক লেখকগণ শুধু রূপ,“যাহা 
পটে প্রতিভাত হইতে পারে, তাহাতেই বেশী মজিয়া- 
ছিলেন, 139806110] ছাড়িয়া 11096579809 এর জন্য 
ধাবিত হইয়াছিলেন। রোমান্টিক লেখকগণের অতীত 
সাধন! তাহাদের 19019511810, তাহাদের দরিদ্র 
জীবনের সহিত সহান্গুভৃতি, সমন্তের ভিতরেই সেই নিগৃঢ় 
গলদটি দেখ! দিতেছে । বঙ্কিম্চন্দ্রকে বিশেষরূপ 
পর্যালোচনা! করিলে আমরা দেখিতে পাইব তাহাতেও 
এই দোষ কিয়ৎ পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল । তাহার 
কপালকুগুলা, মুণালিনী, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি 
তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাহার সমপাময়িক লেখকগণের 
মধো ইহা! বহু পরিমাণেই সংক্রামিত হইয়াছিল । রমেশ- 
চন্দ্রের রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত, 
মাধবীকন্বণ প্রভৃতির ঘটনাবলী মনে করুন। পরবর্তী- 
কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে 
অনেক স্থলে এইসকলের কুত্রিমতাকে লক্ষ্য করিয়াই 
লিখিয়াছিলেন “তখন আমার গল্পের নায়ক সপ্তদশ 
পরিচ্ছেদে রাজকুমীরীকে লইয়া! ছুর্গের বাঁতায়ন হইতে 
ঝম্প প্রদানের উদ্যোগ করিতেছিল' ইত্যা্দি।* তাহার 
এই গভীর ল্লেষ বুঝিতে আর কাহারও বাকি থাকে না। 
নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ* এবং অন্তান্ত কবিতাৰলী, 
হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, এবং অন্যান্ত বহু নিবন্ধকারের 
লেখা প্রকৃত রস বা শৌন্ধ্যবোধ হইতে ততদূর উদ্ুদ্ধ 
হয় নাই, যেমন একট। অপ্রারৃতিক বা প্ররুতি- 
বহির্ভত জীবনান্থমান ও ততজ্জনিত রপপ্রকাশ-চেষ্ট 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই চারিধারের শ্বতঃ-উৎস্ত 
জীবনকে রসের আকারে না ধরিয়া তাহারা একটা 


রাজপুত-জীবনমন্ধা। অয়োবিংশ পরিচ্ছেদ। দশম ব্য 


৩য় সংখ্য। ] 


পোস্টিপাসিপাসসি পাস পি পাসি পোস্ট পাটি পাস্িপাসি পা্িপাস্টিপাছি পািপাসিপাসিপাসিপসি পাস্টির স পাস্পাস্টিপাসি পাপা পাস, 


অতীতের জীবন কল্পনা করিয়া তাহাকে নানাভাবে 
সাজাইয়াছিলেন। ইহা যে প্ররুত জীবনের উচ্ছাস 
নয় তাহার প্রমাণ ইহা কখণ অন্তমুখী হয় নাই। 
চিত্রের মত তাহা স্থন্দর হইয়াছিল, কিন্ধু জীবনের 
মত নিবিড় রসোত্সাপী* হয় নাই | তাই আম! 
দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্র সষ্ট চরিরাজি দেশকাঁলহীন 
মানবাত্মার পদবী তলাঙ করিতেই পারে নাই, কোন 
কোন স্থলে সাধারণ মানব-মানবীর পদও পায় নাই; 
যেমন চন্দ্রশেখরে, প্রতাপ ও শৈবলিনী, 'কপালকুগুলায়" 
স্বয়ং নায়িকা, “সীতারামে' রূপসী সন্গ্যাসিনী শ্ী। কেবল 
 অনির্দেশ্য কোন গল্পলোকের উচ্চতম স্তরে বসিরা দেখিলে 
তাহার! পাধাণের কারুকাযোর মতসুন্দর দেখায়, আপাত- 
দৃষ্টিতে জীবন্ত বলিয| লরমও হয়, পবস্ধ স্থিবভাবে দেখিলে 
শিল্পীর রুতিত্রের পরিচয় দেয় মাত্রী কিন্তু তাভাতে 
জীবনেব উন্তাপের অভাব পরিলক্ষিত হয় । 
কিন্তু বঞ্ধিমচন্দ্রের সাহিত্যস্থা্ট শুধু উপন্াস-রচনাতেই 
পর্যবসিত হয় নাই। শুধু ভাঙা হইলে, তাহার স্থান 
আমাদের জাতির জীবনে এত উচ্চে হইত কি না সন্দেহ | 
আমর1 বলিয়াছি, তাহার প্রতিভার বিশেষত্ব তাহার 
সর্বতোমুখিত।। তিনি মেন রস-সাহিত্যে ইউবোপীয় 
রোমার্টিক্‌ মুভমেন্টেৰ প্রবন্তন করিয়াছিলেন, তেমনি 
ধম্ম-ও সমাজ-তত্বালেচনার ভিতব দিয়! তিনি ইউরোপীয় 
চিন্তাধার! ও সমাজ-তথখ্যের বহু সমস্ত। আমাদের জীবনের 
মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার বিরামহীন 
চিন্তারাশি দেশের জীবনধারাঁকে বন্দিকে বন্ভাবে 
বিস্তৃত করিবার চেষ্ট। করিতেছিল। *বঙ্গদর্শন” প্রতিষ্ঠার 
পর তিনি যেভাবে উচ্চ, শীচ, শিক্ষিত, মূর্খ সকলের 
জীবনের সহিত স্বন্ধ বাখিয়। সাহিতা-ক্ষেত্রে শুধু লেখনী- 
সহায়ে নূতন নৃতন মত ও নৃতন নৃতন চিন্তা দেশেব মধ্যে 
প্রচার করিতেছিলেন, তাহাতে তাহাঁকে সত্যই তখনক।র 
দিনের অদ্ধিতীয় প্রতিদন্দ্রীহীন সাহিত্য-সম্মাট বলিলে 
অতুযুক্তি হইবে না। তাহার আকাঙ্জ। ছিল, বান্গালীকে 
এবং তাহাদের সহিত ভারতবাসীকে বর্তমান জগতের 
উপযোগী করা। সাহিত্যকে যেমন তিনি স্থায়ী আকার 
দান করিয়া পরে নৃতন নৃতন প্রতিভাশালী লেখকের 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 





২৯৭ 


পে পসিপাসিপািপিপাসিপিসিপাসিপিসপসিপিসিপাস্পিস্পাস্পাসপাসিপাসপাস্পিস্টপািসি পাস্িপাসিপাসি পাপা 


অভ্যুদয়ের স্থৃবিধ। করিয়! দিয়াছিলেন, ধীবে ধাঁবে যেমন 
একটি নৃতন সাহিত্োর ধার! প্রবন্ধিত করিয়াছিলেন, 
তেমনই জাতীয় জীবনকেও তিনি স্থায়ী ও নৃতন- 
ভাবে গঠিত করিতে চাতিযাছিলেন। ভাহার চেষ্টায় 
সাহিত্যের দে সর্দশ্রে্ঠ সার্থকত। হাহাই ঘটিয়াছিপ, 
সাহিত্য যেমন একধাবে জাতির জীবনাদণে গঠিত 
হইভেছিল, তেমনি জাবন৭ সাহিত্যের নৃতন নৃতন 
আদর্নে সপ্দীবিত অক্তপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছিল । সাহিত্তা 
ও জীবনের এই 76010 পরস্পরাপেক্ষিত। বঙ্কিম 
চন্দ প্রতিভার, তাহার ক্ষমতার একটি শেষ্ট নিদর্শন। 
রামমোহন রায়ে মত যদিও তিনি সমাজ- ব। 
ধন্ম-সংস্কাবকপে কাধ্যক্ষেত্রে নামেন নাই, তথাপি 
পাশ্চা্যশিশিত বাঙ্গ।লীব ধম্মননগঠনে তখনকার 
দিনে তাহার প্রভাব বড় কম ছিল ন। । কৃষ্চপিত্র 
এবং ধম্মতত্র বা অন্তশীলনভত্ব নাম দিয়! 
তিনি ধারাবাহিকভাবে যে সমাজ-গঠন ও আদশ- 
মরনারী-চবিজ্র-গঠনের সম্বন্ধে গ্রবন্ধীবলী পিখিয়াছিলেন, 
তাহা সেকালে অনেকেরই চর্ষে সমাজ- ও ধম্মনভ-গঠন 
সম্বন্ধে একেবাবে নৃতন পণ নিদ্দেশ করিয়াছিল। আজ 
কালের ব্যবধানে আমর! তাহার বনু খুঁত, বহু অসম্পূর্ণতা 
দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তখনকাব লোকে তাহাকেই 
জীবনেব নূতন আলোক ভাবিয়। অঙ্থসরণ করিয়াছিল । 
প্রকুতপক্ষে বঙ্ষিমচন্দ্র সমাছ- বা ধম্মমত-গঠন সম্বন্ধে 
কোন নৃতন কথাই বলেন নাই । ১৮৮* খষ্টান্ম এবং 
তৎকালবন্তী সময়ে ইউবোপে কাল্চার্-বাদ লইয়। 
মৃহাধূম পড়িয়া গিয়াছিল। একধারে কয়েকজন জা্মান্‌ 
পণ্ডিত, অন্যধাবে পজিটিভিষ্ঈং বেদের প্রধান পষি অপ্ত্ত২ 
কহ নামের সর্দান্দীণ পরিণতির উপায় আবিষ্ষারের 
চেঙ্গীয় ব্যস্ত ছিসেন। ইংলগ্েও এই আলোচনার দাড়। 
পড়িয়া গিয়াছিল এবং ম্যাথ আরন্ল্ড -প্রমুখ বহু 
মনীষী ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ইহার সমাধান-চেষ্ট। করিতে- 
ছিলেন। ভ্রাতিত্বের উচ্ছেদে আমাদের দেশে মন্গযাত্ 
তখন সত্যই বড় সঙ্কটাপন্ন হইয়। আপিয়াছিল। ছু'পায়ে 
ভর দিয়া ঈ'ডাইবার একটা। আইডিয়-বা মনোবৃন্তি- 
বিকাশের আশ্রম ছিল না। এই সমযে বঙ্ধিমচন্দ্রে 


২৯৮ 


পা্টিপীস্িতাসি পা প ৯. পাটি পাটি পা ক সিসি নি পতি পি লাস ভুরি লুসি 


গম্ভীর হৃদয়ে মনুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উখিত 
হইল। এই কাল্চাবু-বাদ সেই সময়ে ক্বাহাকে পাইস্া 
বসিল। তিনি এই উপলক্ষে কতক আমাদের প্রাচীন 
দর্শনের তথ্াগুলিকে ঘাটার্থাটি করিয়, কতক হার্বার্ট- 
স্পেন্সার প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকগণের মত বিচার 
করিয়+ পজেটিভিজ,মূ ও সাংখ্যের এক খিচুড়ি তৈয়ার 
করিয়া অন্ুশীলন-তব বা ধর্মতত্ব নাম দিয়! বাহির 
করিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র যাহাতে ভুলিয়'ছিলেন, এখন আমরা 
তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। গীতার নিষ্কাম ধশ্ম ও 
বর্ম এবং অনুশীলন-তত্বের কাল্গব্‌ হেহ! যে প্রকৃত পক্ষে 
কাল্চার্-বাদই, যদিও তাহাতে দর্শনের ছোপ লাশান 
হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি কাল্চাবু কথাটি এড়াইবাঁর 
বহু চেষ্টা করিয়াও এড়াইতে পারেন নাই, শেষে তীহাঁকে 
ইংরেজি অক্ষরে কাল্চার্‌ কথাটাই বসাইতে হইয়াছে ) 
যে একই জিনিষ ইহাই তাহার ধারণ। হইয়াছিল। 
স্থৃতরাং তাহার মতে আদর্শচরিতর কৃষ্ণের জীবনে যাহ! 
সফল হইয়াছিল, তাহা! আদর্শান্েষী মায়ের সম্মুখে 
স্থাপিত করিলে তাহ! দ্বারাই তাহারাও সফলতা লা 
করিতে পারিবে । তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন মান্ধষের 
স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কথ।। মাম্ষ যে কলের পুত্তলীর মৃত 
আদর্শাসারে সফলতা লাভ করিতে পারে না ইহা তিনি 
একেবারেই ভাবেন নাই ইহা দ্বারা সার্থকতা আসিতে 
পারে না এমন কথা নয়, কিন্তু ইভার বাহিরেও যে 
সার্থকতা আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। কিন্ত সে 
সময়কার নানারূপ বিশৃঙ্খল চিন্তাধারার মধ্যে ক্ষণেকের 
জন্য ইহ! একটি উচ্চ ও সরল আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, 
এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই উপায়েই 
কিনি তখনকার ম জাতির অতীত চেষ্টার সহিত বর্তমান 
চেষ্টাকে বাধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

তাহার যাহা আস্তরিক ইচ্ছা ছিল, অর্থাৎ বর্তমান 
বাঙ্গালীজ্ঞাতিকে তথ। ভারতবাদী জনসাধারণকে বর্তমান 
যুগের উপযোগী করা, তাহারই পোষকতা। করিবার জন্য 
তিনি কৃষ্চচরিত্র ও অন্ুশীলনতত্ব রচনা এবং প্রচার 
করেন। তিনিই একরকম বলিতে গেলে বর্তমান 
বাঙ্গালায় আধুনিকতা৷ বা 7)9017151)এর প্রথম প্রবর্তক । 


প্রবাসী-- পৌষ, ১৩৩* 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে তাহার পূরকমাজ্ম, যদিও বঙ্কিমচন্্রের 
অসস্ভতাবিত পথে তিনি এই জাতির হ্বদয়কে বিশ্বজনের 
পথে মিলাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত লেখার ভাবেই 
আমরা তাহার এই আধুনিকতা'-প্রবর্তনের চেষ্টা দেখিতে 
পাই। তিনি তাহার উপন্তাস গ্রন্থে যে জাতির অতীত- 
চরিত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, সে শুধু গল্পের প্রট 
বা আখ্যাফ্িকাভাগের সঙ্কলন জন্য মাত্র নহে। 
প্রাচীনের যে আভা নৃত্তনকে উজ্জল করে, তাহাকে 
শুধু ছায়ায় ঢাকিয়া রাখে না, সেই প্রাচীনতাকে তিনি 
উজ্জীবিত করিয়াছিলেন নৃতনকে গৌরবান্বিত করিবার 
জন্য । তাহার কয়েকখানি উপন্যাস পড়িলে বেশ 
বুঝিতে পারা যায় অতীতের ভিতর দিয়া তাহার চক্ষু 
পড়িয়াছিল দূর ভবিষ্যতের দিকে, বর্তমান যেখানে 
সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে । জাতির নবজাগরণ- 
স্থচক যে “বন্দেমাতরং' ধ্বনি উধার বিহগকাকলীর মত 
তাহার কণ্ে জাগিয়াই মিলাইয়া! গিয়াছিল, আজ যদিও 
তাহা কয়েক সহন্স লোকের অলসতার আবরণমাত্রবূপে 
পধাবসিত হইয়াছে, তথাপি তাহার অন্তনিহিত শক্তি 
অন্তহিত হয় নাই। কোন শুভ মুহূর্তে তাহা লক্ষকে 
মঙ্ঈলধ্বনিরূপে আবার বাঁজিয়া উঠিতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথকে আমি বঙ্ষিমচন্দ্রেরে পূরক এবং 
সাহিত্য-সামাজ্যে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়। 
ধরিয়াছি। কিন্তু ইহা বলিলে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক বুঝান 
যায় না। রবীন্দ্রনাথ যুদ্দিও এখনও লিখিতেছেন, কিন্ত 
তাহার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে । নৃতন পথ আর তিনি 
দেখাইতেছেন না। এখন তাহার কাজের বিচার করিলে 
বোধ হয় অন্তায় হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রধানতঃ 
তাৎকাচিক ইউরোপ হইতে উপকরণ-সকল সংগ্রহ 
করিয়া স্বদেশীয় সাহিত্যে বিন্যস্ত করিয়! তাহাকে বর্তমান- 
সময়োপযোগী করিবার চেষ্ট1৷ করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ 
যুগধর্ম্ের অন্তরালে যে বিশ্বমনের খেল চলিতেছে তাহার 
সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিয়া তাহারই বিকাশ 
দেখাইয়াছেন স্বরচিত সাহিত্য- এবং সমাজতত্ব- 
আলোচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে স্বদেশীয় সাহিত্য 
মমাজ ও ধর্মমত গঠনের প্রয়াসে সমস্ত শক্তি বায় কবিষ। 


৩য় সংখ্যা] 


৮৫৯৮৫ স্তা৯িত৯তত 


গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আরও উর্ধে, আরও আগে 
চলিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বসাহিত্যরাজ্যে বঙ্গভাষার ও 
সাহিত্যের স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ শুধু বৃথা গর্বের, 
09100715170106 বা দেশ-শ্লাঘার কথা নহে, ইহা ন। 
নির্দেশ করিলে রবীন্দ্রনাথের কৃতকর্মের ফল বিচার 
করা সম্ভব হইবে না। তবে, তাহার সমস্ত কাজের 
বিস্তৃত আলোচনাও এখানে সম্ভব নহে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় .ঘমন ইউরোপের পরশ বৎসর 
আগেকার রোমার্টিক মুভমেন্ট. প্রথম বাঙ্গলা দেশে 
আসিয়া নৃতন রস ও কলাশৌন্দধ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, 
তেম্নি পরবত্ত যুগের ইউরোপের 2২6০-13০7)817601090, 
5001911577১ 11001555191151৮ এবং 85176011577এর 
প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যস্ষ্টিগুলি জন্মলাভ 
করিয়াছিল । কিন্তু এ কথা বলিলে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিভার কিছুমাত্র নিন্দা নাই, কারণ পূর্বেই বলিম্লাছি, 
ইউরোপের নুতন নূতন প্রবপ্তিত চিন্তা ও সৌন্দধ্যরসধারায় 
বিশ্বমনের যে খেলা চলিতেছিল তাহা হইতে 
ভিনি পিছাইয়া যান নাই, বং আরও আগাইয়া 
গিয়াছেন । তাহার সৌন্দধ্য-প্রবুদ্ধ মন ইউরোপীয় 
কবি ও সাহিত্যিকগণের অনন্ভূত অনেক পথেও 
সৌন্দধ্য ও রস আহরণ করিয়াছে । তিনি শুধু 
টিএ০/811977এর শু উষরতাঁয় পথ হারান নাই, 
[1১000818097 0৪0) প্ররুতির হুবহু নকলের মধ্যে 
মানবের চিরস্তন সৌন্দধ্যপ্রকাশ-চেষ্টা বিসজ্জন দেন 
নাই। যখন তিনি জীবনের কোন খুঁটিনাটি লইয়া 
নাড়াচাড়া করিঘ়্াছেন, তখন স্তাহার চোখ পড়িয়াছে 
তাহার অন্তনিহিত রসে। হাউপট্মানের মত তিনি 
শুধু জীবনের কাঠাম মাপিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই। 
তাহার রসও অনুভব করিয়াছেন। তিনি [ঘ০০- 
1২০0))0101517 বা 110101698101)191/এর আবিলতায় 
গা ভাসাইয়! জীবনের স্বতঃস্থম্দর অভিব্যক্তি ভুলিয়া! যান 
নাই। তাহাকে জীবনের অপেক্ষা অধিক সুন্দর করিতে 
গিয়া অগ্রন্কত ছায়াময় জীবন গড়িয়া তুলেন নাই। 
তিনি আপনার হদয়-নির্দিষ্ট পথে সৌন্দর্য্যের তীর্থযাত্রা 
করিয়াছেন, কেবল মাঝে মাঝে দুরাগত লোকাস্তরের 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


২৯৯ 


চে 


আলো তাহারও পথে আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু একটি 
পথে কখনও তিনি আপনাকে বাঁধিয়া রাখেন নাই। 
বঙ্ষিমচন্্রের লেখায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি 
কখনও ০1০৮৩ ০]] বা বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া 
বিশ্বগ্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 
“বিষবৃক্ষেরঃ প্রথমে সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রির কথা মনে 


করুন,-- 

"আ।ক।শে মেখাঁড়ম্বর-কারণ রাত্রি প্রদোধকালেই ঘনাগ্ধতমোমন়ী 
হইল। গ্রাম, গুহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয়না । কেবল 
বনবিটপীলকল, সহশ্র-সহস্-খদে।তমাল। পরিনণ্ডিত হইয়া! হীরকখচিত 
কৃত্রিম পৃক্ষের ম্যায় শেড পাইতেছিল। কেবল মাত্র গঙ্জনবিরত শ্বেত- 
কৃধণভ মেঘ মালার মধ্যে ইন্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল । 
স্ত্রীলকের ক্রোধ একেবারে ত্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবল মাত্র 
নবব।রি সমাগম-প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। বিল্লীরব 
মনে(যোগপূর্বক লক্গা করিলে শুন। ঘায়, রাবণের চিভার স্ত!য় অশ্রান্ত 
রব করিতেছে, কিন্ত বিশেষ মনোবে।গ ন! করিলে লক্ষ হয় ন1। শবের 
মধো, নুক্গাণ্র হইতে বৃঙ্গপত্রের উপর বদাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব, 
পুধতলম্থ বম।জলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুর পঙতনশব্দ, অনিঃস্ত জলে 
শগালের পদসধারণ-শন্দ, রুচিৎ বুক্ষারূড পক্ষীব অ।র্জ পক্ষের জল: 
মোচনার্থ পশ্গ-বিধুনন-শব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ণিক 
গর্জান, ততসঙ্গে বুগপত্ট্াত বারিবিন্দুমকলের একক।লীন পতনশব্দ ৷” 


চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর পর্নভব।স মনে করুন, 


“এমন সময়ে ঘোরতর মেঘ।ডন্বর করিয়া! আসিল। রব্ধ শৃহ্য, ছেদ- 
শৃহয, অনন্ত বিস্তত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়। দিল। অন্ধকারের 
উপর অঙ্গকার নামিয়! গিরিশ্রেণী, তলস্ব বনরাজি, দুরস্থ নদী, সকল 
টকিয়। ফেলিণ। জগৎ অন্ধকার-মাত্রাস্বক--শৈবলিনীর বোধ হইতে 
লাগিল, জগতে প্রস্তর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। 
* :*:* তুমি জড়প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! 
তোম।গ দয়। না, মমতা নাই, প্লেহ নাই, জীবের প্রাণনাশে সক্কৌচ নাই, 
তুমি অশেষ ক্লেশের জননী,_অগচ চতামা হইতে সব পাইতেছি, তুমি 
সব্বহ্খের আকর, সর্ধমঙ্গলময়ী, সব্বার্থপাধিক|, সর্ববকীমনাপূর্ণ- 
কারিশী, সববাঙ্গমন্দরী, তোমাকে নমস্ক।র। হে মহাভয়ঙ্করী। নানারূপ- 
রঙ্গিণী ! কালি! তমি ললাটে চাদের টিপ পরিয়া, মন্তকে নক্ষত্র-কিরীট 
ধবিয়।, ভুবনগোহন হ।সি হসিয়! ভুবন মোহিয়।ছ, গঙ্গার ক্ষুত্রে দিতে 
পুশ্পমালা গাখিয়! পুণ্পে পুণে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ ; সৈকতশবাদুকায় কত 
কোটি কোটি হীরক আলিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিম। ঢলিয়। দিয়, 
তাহীতে কত হ্বখে যুবক-যুবভীকে ভাসাইয়াছিলে। যেন কত 
আদর জান-কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি! তুমি 
অবিগ।সযোগ্য। সব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়! তুমি ক্রীড়া কর, তাহ! 
জানি না,ভোমার বুদ্ধি নাই, জান নাই, চেতনা নই, কিন্ত তুমি 
সর্ধময়ী, সর্বকর্তী, সর্কন।শিনী, সর্ধবশক্তিময়ী। তুমি এশী মায়া, 
তুমি ঈশ্বরের কীর্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে ফোটি কোটি প্রণাম !? 


কপালকুগুলার সমুস্সৈকতে নন্ধ্যালোফে আবির্ভাব 
মনে করুন। 
'ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র । উভয়পাস্থে যতদুর চণু: যয়। ততছুর 


৩০০ 


1৯ পি পি সিরা পাস পাস পাসিরসিপাস্টিপাসি ত৯ পেস পাছি পি পার্টি 





পধ্যস্ত তরঙ্গতজপ্রন্গিপ্ত ফেনার রেখ। ; স্ত,পীকৃত বিমল-কুম্থমদাম- 
গ্রথিত মলার ন্যায় €দ ধবল ফেনরেখ। হেগকাস্ত সৈকতে হ্যন্ত 
হইয়াছে, কাঁননকুস্তলা! ধরণীর উপযুক্ত অলকাঁভরণ, নীল-জলমগ্ডল- 
মধো সহম্স স্বানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও 
এমন প্রচণ্ড বাখুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষরমাল। 
সহস্রে সহম্মে স্থানচাত হইয়। নীলাম্বরে আন্দেলিত হইতে থাকে, 
তবেই সে সাগরতরআক্ষেপের স্বরূপ দুষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে 
অন্তগমা দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত 
স্বর্ণের ম্যায় জ্বলিতেছিল। অতি দুরে কোন ইউরোপীয় বণিকৃজাতিব 
সমুদ্রপোত শ্বেতপন্গ বিস্তর বরিয়। বৃহৎ প্ীীৰ শ্যায় জলধিদয়ে 
উড়িতেছিল। * + * পরে একেবারে প্রদোদতিমির আপিয়। কাল 
জলের উপৰ বগিল। তখন নবকুম।রের চেতন। হইল যে, আশ্রম 
সন্ধান করিয়! লইতে হইবেক। দীর্ঘনিঃ্বাস তা।গ করিয়। গাত্রোথান 
করিলেন । * * গাত্রোখান করিয়। সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। 
ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্বমূর্তি ! মই গশ্ঠীরন।দি বাবিধিতীরে 
সৈকতভুমে অস্পষ্ট সন্ধ॥লোকে দীড়।ইয়। অপূর্ব পমণীমূর্তি। % * 
মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহ। বর্ণিতে পারা মায় 
না। অর্দচন্দ্রনিঃহ্গত কৌমুদীবর্থ, ঘন পু চিকুবগ।ল, পরস্পরের 
সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েবই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, 
তাহা সেই গন্ডাসনাদী সাগরকুলে, সপ্ধা।লোকে ন। দেখিলে, তাহাব 
মোহিনীশক্তি অন্তত হয় না” 

এখন, সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বহিঃ প্রতি ভেদ 
করিয়া বঙ্গিমচন্্র এক পাও ভিতরে যান নাই । 
ইংরেজীতে রোমান্টিক বলিলে (রোমাঞ্চকর বলিলেও 
বলিতে পারেন) যাহা বুঝায়, তাহাতে তিনি সিদ্দ- 
হস্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্রই এইখানে যে তিনি 
বহিঃপ্রক্তি হইতে একেবারে বিশ্বপ্ররুতির অন্তরে 
চলিয়া গিয়াছেন। কিনি ঘখন বাঙ্গালার ঠযষলমাঠ 
পল্লীবাট খেয়াঘাটের কথ। বলিতেছেন, তখন তিনি শুধু 
বাঙ্গালার পলীশ্রী দেখিতেছেন ন|, তিনি তাহাদের 
ভিতর দিয়! সমস্ত বিশ্বের সৌন্দধ্য অন্ভব করিতেছেন । 
তাহাদের অন্তরলীন যে সৌন্দযারাগ তাহ।দিগকে বিশ্ব- 
প্রকতির অন্তর্গত করিয়াছে, সেই সৌন্দধ্যরাগই তাহার 
চেতনাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। তাহার “সোনার 
তরী” তাহার 'পসারিণী” তাহার এমন শতেক কবিতা তাই 
এমন অজানা, 610 সৌন্দধে; ভরিয়া উঠিয়াছে। 
তাহার সমুদ্রতীরের কলগজ্জন্ধ্বনির অন্তরালে যে 
অনস্ত নীরবতার চেতনা, নৈশাকাশের নক্ষত্রমালার 
দীপ্তি হরণ করিয়া যে বিরাট অদ্ধকারের অচুভূতি মে 
কেবল সেই বিশ্বপ্রৃতির চেতনা-সমুদ্ভূুত | বঙ্গিমচন্দরে 


ও রবীন্দ্রনাথে এইখানে আকাশ-পাতাল তফাৎ। 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩৪ 


পাস্িপসিাস্িপাস্পিাসি ি৩সিপাসিপাসি পিসি পাসিপাসটি পাপা, 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পোসিপাস্টিসিপাস্টি লাস্টিপাস্টিপাস্টিপাস্টি পাটি পোস্টটি 


রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন এই বহিঃপ্রকৃতি ভে 
করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ সন্ধান করিয়াছেন, অন্যদিকে 
তেমনি অবস্থা দেশ কাল লঙ্ঘন করিয়া নগ্র মীনবাত্মীর 
নিবিড় প্রচেষ্টা অঙ্কিত করিয়া মানবজীবনের উচ্চতর 
্বার্থসমূহের বিকাশ দেখাইয়াছেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে 
বাঙ্গালায় মনস্তত্বমূলক উপন্যাসের ১১০১০1০৫1০1 
[ব০৮৩]এর জন্মদাতা বলেন । ইংরেজীতে যাহাকে 
[5)01001021081 1)০61 বল। যায়ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহা 
লেখেন নাই। তাহার লেখা অনেক সময় ])8)০1)910- 
8108] 77০৮]এর৪ গণ্ডী কাটাইয়া উচ্চতর ভাবে অগ্গ- 
প্রাণিত হ্ইয়াছে। এগোরায়। তিনি যাহা আর্ত 
করিয়াছিলেন, "থরে বাইরে'তে তাহার একাংশের পরিণতি 
হইয়াছে । ববীন্দ্রনাথের জীবনানুভৃতি ও বঙ্ষিমচন্দ্রের 
আখ্যায়ি্1] রচনার ব্যবধান তাহার “গোরা'তেই স্পষ্ট 
বুঝা খায়। একজন আইরিশ, শিশু বাঙ্গীলীর ঘরে 
পালিত হইয়া যে সমাজের ও জীবনের নৃতন নৃতন 
সমগ্তার সমাধানের চেষ্টা করিবে, ইহা পিতান্তই আড়ম্বরহীন 
আখ্যায়িকা। একজন আখ্যায়িকাকার ইহাতে কখনই 
সন্থষ্ট হইতে পারেন না। যিনি জীবনকে শুধু বাহির 
হইতে দেখেন, তাহার 1১910]) এবং 91০, আড়ম্বর ও 
জম্ক যাহার চোখে রাজশোভাধাত্রার চমক লাগাইয়া দেয়, 
তিনি জীবনের অন্তরালে নিরাবরণ নগ্ন যে মানবাত্মা_ 
যাশার শুভাশুভের কল্পনায় বিশ্বজগৎ ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গি- 
তেছে ও গড়িতেছে, তাহার খোক্ষ রাখেন না। তেমন 
কোন আখ্যায়িকাকার যদি এই আইরিশ যুবকের ভাগা- 
বিধাতা হইতেন, তবে তিনি হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের ধরণেই 
গ্রস্থের কতক দুরে তাহার পিতা মাতা বা আত্মীর়স্বজনকে 
হাজির করাইয়া অশ্রজলাভিষিক্ত দৃশ্যে “আমি 7১৮৮ বা 
৭1080) * বা ওইরূপ কিছু একটা মিলন ও পরিচয়ের 
দৃশ্ঠ আনিয়া ফেলিতেন, কত আয়ালর্গাণ্ডের জন্ত 
চিন্ত। কত জটিল ঘটনাচক্রের মধ্যে গল্পের পূর্ণতা 
সম্পাদন করিতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে 
যে নগ্ন জম্দর মানবাত্মার ছবিটি প্রতিভাত হইয়াছে, সে 
কি সে' গল্পের নায়ক হইতে পারে? সে যে আপনার 
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তাহার ঘটনাচক্র! ললিত! ও স্থচরিত।, বিনয় ও গোর! 
তাহারা যে জীবনের চিরস্তন ন্ৰের ভিতর দিয়া আপনাদের 
লাভ করিতেছে, নাই সেখানে কল্পিত ঘটনার ছন্দ, নাই 
মিথ্যা হা হতাশ, অজ্ঞাত দেশের জন্য জল্পনা-কল্পনা । 
ঘরে-বাইরে'তে রবা্দনাথ আরও উচ্চে উঠিয়াছেন। 
“গোরায়” যে ছবি অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল, সেখানে 
তাহ। পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । আমাদের সংসারে, সমাজে, 
দেশে, এই ঘরে-বাহিরের ঘন্দ চলিতেছে। আমাদের 
স্বস্থ জীবনেও এই ভিতরে-বাহিবের ঘন্দ চলিতেছে । 
ভিতর চায় এক রকম, বাহিরের দাবী অন্যরূপ। খবের 
জন্য কি বাহিরের দাবী ছাড়িতে হইবে, না বাহিরকে 
ছাড়িয়া! ঘরের জন্য আত্মোত্সর্গ করিব? এ এক কঠিন 
সমন্ত| | ছু"থের সামপ্রশ্য কি হয় না? রবীন্দ্রনাথ নিখি- 
লেশকে দিয়া দেখাইয়াছেন, মানুষ ন্বীয় আত্ম প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিলেই ছুঃয়ের দ্বন্দ সে সহজে মিটাইতে পারে। 
বাহিরের আকর্ণণে যে গোলযোগ স্ষ্টি হয় তাহার 
সমাধান একদণ্ডেই হইয়! যায়, যখন আত্মপ্রতিষ্ঠায় স্থির 
হইয়। কেহ মে গোলযোগকেও আপনার করিয়া লইতে 
পারে। দেশের মধ্যে, সমাজের মধ্যে এই যে বাহিরের ৪ 
ঘরের ছন্দ, এরও সমাঞ্চি হয সেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত মান- 
বাত্সার বিকাশে । যখন মোহ, লোভ, স্বার্থ, এসবের উপর 
করুণা তাহার কোমল মাতৃহস্ত বুলাইয়া যায় তখন দেশ 
ও সমাজ চলিয়া গিয়া শুধু অন্তরের এক অসীম তৃপ্তিতে 
সব ভাঙ্গা জোড়া লাগিয়া যায়, সব কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া 
যায়। কিন্ত এ ছন্দ কি থামিবার? এ যে শুধু মানবাত্মার 
বিকাশের একট! উপলক্ষ্য । চিরকাল এ ছন্দ চলিবে 
এবং চিরকাল মানবাত্ম। তাহার উপর জয়লাভ করিবে। 
ঘরে-বাইরে? 48৬২ 4061 বা যৌন দ্বন্দ আছে, 
২010700187৮ বা ঠরাজ্য-তত্ব আছে, বাংলার এবং 
জগতের সমসাময়িক চিন্তাধারার বন ছায়াপাত আছে; 
কিন্ত আমার মনে হয়, ইহাই তাহাব অন্তনিহিত কথা । 
এই নগ্ন মানবাতআ্মার বিবৃতিই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাঁস- 
গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন । এখানে তিনি বঙ্ষিমচন্দ্রেরও 
বহু উর্ধে । তাহার :£শষরচিত গ্রস্থাবলীতে এই জীবনের 
রম টলটল করিতেছে । বাহিরের-চিস্তা-মুক্ত মানবাত্মা 
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তাহার 
ছোট ছোট গল্পরাশিতে ইহার প্রথম আস্ত হইয়াছিল। 
তাহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে একটি ছোট পুকুর-ঘাটের 
দৃশ্ঠ, গ্রামের পারে নদীতীরের পিছল পথ, ছায়াঢাকা 
আঙ্গিনায় গৃহস্থবধূর টলাফেরা, ঘাটের ধারে নৌকা বাধা, 
পল্মার বক্ষে জ্যোত্মারাত্রি, বাঙ্গাল।র প্রান্তরক্রোড়শায়িত 
সহম্র পল্লীগ্রামের এমন সহম্ত্র সহজ দৃশ্তে যে একটি 
অপূর্বান্ভূত ভাব পহসা মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে, তিনি 
তাহারই কায়! রচনা করিয়াছিলেন। ঘিনি সেগুলিকে 
শুধু বান্ছ।লার পল্লীজীবনের নিখুঁত ফোটে। বলিয় গ্রহণ 
করেন, তিনি তাহাদের অর্ধেক সৌন্দধ্য অঠভব করেন 
নাই। মানুষের মধ্যে ষে চিরন্তন শৌন্বধ্যপিপান্থ চিত্ত 
বদিয়। আছে, যে তাহার নৃতন আলোকে কুৎ্মিতকে 
সুন্দর করে, আবার হুন্দরকেও কুৎসিত করিতে পারে; 
সেই চিত্ত বিরহীর মত যাহাকে খুঁজিয়াছে, তিনি সেই 
শৌন্দর্যদেবতার পদে অর্ঘ্য দিয়াছেন কর্দমাক্ত পল্লীপথের 
ছবিতে, নিশীথ রাতের জোনাকির আলোতে, ছেড়া- 
জানা-পরা ছেলের হাসিতে, সুখরাবধূরুত স্বামী-তঙ্জনে । 
মাচম তখনও তাহার কাছে বাহিরের একটি ভাবের পট- 
ভূমিকা (13205879100), প্রতিচ্ছাম়্াঞলক মাত্র । তার 
পর ক্রমে তাহার দৃষ্টি আরও উন্মুক্ত হইয়াছে । ঘনীভূত 
সেই ভাবরাজ্যের উপরে তিনি মানবাত্মার গৌরব অনুভব 
করিয়াছেন, ভাবের ক্ষণিকত। ভেদ করিয়া তিনি 
মানবাত্ম।র অনন্ততা উপশন্ধি করিয়াছেন এবং ম|ঈষের 
সেই চিরন্তন সৌন্য্যপিগ্মাকে বিকশিত মানবাত্মার 
উপর প্রতিগিত করিয়াছেন । 

বঙ্ষিমচন্রে যেমন আমরা দেখিয়াছি, তাহার অটল 
গরভীম্যই--১18০৪৮ বা ওঈঃ তাহাণ সাহিত্যশক্তির মূল, 
তেন্নি রবীন্দ্রনাথ তাহার মোহনীয়তা, সৌন্দযযবোধ, 
জীবনের পেলব রসান্ভৃতিই,_1)511089), (11)91)953 
স্বকুমাব ছুক্মা কারুকায্য--লতত চঞ্চল, নব নব রূপে 
বিকশিত। তাহার উপন্তাস ও সমাজ-তত্বালোচন! 
অপেক্স। তাহার কাব্যগ্রন্থ ইহ! পূর্ণ বিকাশ লাত 
করিয়াছে । জীবনের অসীম সৌন্দধ্যকে তিনি রূপের 
আকারে ধরিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে স্তরের 
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পাস্িশাসছি পানি পানি পাত পা তত পনি পা পাস পাসিতী পা তা 


মাঝে প্রকীশ করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন। যধন আমরা 
বাহিরের রূপের দিকে চাহি, তখন নর, নারী, আলো, 
ছায়া, আকাশ, তরু, গিরি, নদী, ফুল, ফলের ভিন্ন-ভিন্ন তার 
মাঝে হারাইয়া যাই, বড় জোর তাহাদের সমাবেশ- 
সামঞ্রশ্য মাত্র দেখিতে পাই । কিন্তু সেই বিভিন্ন চিত্র- 
সম্লিত বহিদৃশ্টের মাঝে যে একটি একটান। শৌন্দধ্যের 
ধারা বহিতে থাকে, যাহা বাহিরের সকল পৃথক্‌ সত্তাকে 
এক করিয়া, ঘনীভূত করিয়া, তাহার মাঝে থাকিয়াও 
তাহাকে মিলাইয়া লইয়া স্বতন্ত্র বিকাশ লাভ করে, সেই 
সৌন্ধ্যধারাকে ধরিতে হইলে আমাদের অন্তরকে শুধু 
বাহিরে দাড় করাইয়া রাখিলে চলে না, তাহাকে বাহির 
হইতে ভিতরে লইয়া আনিতে হয়, ক্ষণিকতার অন্তরাল 
হইতে অনন্তের মাঝে প্রারিত করিয়া দিতে হয় । তখনই 
প্রকৃত সৌন্দরধ্য-ভোগ সম্ভব । এই সৌনাধ্য-ভোগ অনন্ত 
ক্ষণে অনন্ত রূপে আমাদের জীবনে দেখ! দিতেছে । জীবন 
তাহারই অনন্ত লীলায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণ 
হইতে শবে, শব হইতে বর্ণে, আবার বর্ণ শব্দনুসারিণী 
চিন্তার গুঢ উত্তেজনায় ইহা আমাদের জীবনে ক্ষণে ক্ষণে 
নৃতন রূপে দেখা দিতেছে, জীবনকে নৃতন শক্তি প্রদান 
করিতেছে। রবীশ্রনাথ জীবনের সেই গুট আম্বাদ লাভ 
করিয়াছেন, যখন তিনি গাহিতেছেন, 
“সুরের আলে। ষ্ঠবন ফেলে ছেয়ে? 
সুরের হাঁওয়। চলে গগন বেয়ে, 


পাষাণ টুটে” ব্যাকুল বেগে ধেয়ে 
বহিয়। যায় সবরের ছরধুনা।” 


যখন তিনি জানাইতেছেন “স্থুরের আসন পাতিয়| 
তাহার জীবনেশ্বরকে বসাইবেন” যখন শত বিচিত্র বর্ণে 
গন্ধে এই ধরণীর পানে চক্ষু মেলিয়া উদ্দেল হইয়াছেন, 


শান পাশ পাটি পাশি শাসিত পা ৯ 


প্রবাসী পৌষ, ১৩৩৬ 


পাস পাসিপাসিপাস পাপা পিপি ত 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড . 


পিপি ৯ পাস তাস পাটি পি +৯ পি পা ৯ পাস পাস পা পি 


তখনও তিনি সই ভীবনেরই রনাস্বাদন করিরাছেন। 
সমস্ত জগৎ, সমস্ত জীবন একটি ছন্দে কাপিতে কাপিতে 
স্থরের মধ্যে লয় হইয়া! যাইতেছে, আবার সেই স্থরের লয়ে 
সন্ধ্যামেঘে রং ধরিতেছে, আকাশে ভোরের আলো! 
ফুটিতেছে। স্বর ও রূপ তাঁহার কাণ্ছ এক অভিন্ন লয়ে 
গ্রথিত মহাজীবনের সৌন্দমধোর বিকাশ মাত্র। কখনও 
তাহার অন্তরের গভীর পিপাসা বাউল কবিদের সহজ সরল 
উচ্দ্বাসে বাজিয়া উঠিশছে,--“কইতে যে চাই, কইতে 
কথা বাধে”? “দেহ-ছুর্গে খুলবে সকল দ্বার,”--আবার 
কখন ভাবগম্তীরহ্ৃদয়ে প্রকাশের অতীত-প্রায় চেতনার 
ভাষায় গাহিয়াছেন,-- 
“বাহিতে বিছু দেখিতে নাহি পাই, 
[ভীমাব পথ কোথায় ভাবি তাই ॥ 
সুদুর কোন্‌ নর্দার পারে, 
খহন কোন্‌ বনের ধারে 
গভীর কোন্‌ অন্ধকারে 
হতেছ তৃমি পার, 
পবাণনখ।, বন্ধ হে আমার । 


ভারতের প্রাণস্বরূপ সেই প্রাচীন বৈদিক খধিরই 
মত তিনি উদাত্ত অঙ্গদাত্ত স্থরে, মেপপাটল বন-নীল 
প্রকৃতির অন্তর-গহনে জীবনাতীত এক পূর্ণ জীবনের 
পরিচয় লা করিয়াছেন। তিনি টবদিক খধষিরই মত রহগ্ 
মন্ত্রের উপাসক, রহগ্াবাদী খধষি, 15001 এ যুগের 
কর্মরোল ও ধুলা-বালিকে তিনি সেই একই মন্ত্রে মহান্‌ 
জীবনরহশ্টের স্বরে বীধিয়া দিয়াছেন। এ যুগ ত্তাহাকে 
উপেক্ষা করিতে চাহিলেও করিতে পারিতেছে না ।* 


স্তী গোপাঁলচন্দ্র ট্রাচাধ্য, 


র্‌ [খাম কলেজ রি দৌদাইটর দি ক রে গঠিত] 


সি পাস পা পাস পা পাত 





৩য় সংখ্যা ] 


উৎসাহ 


৩০৩ 


উৎসাহ 


শাস্তিবাদের পক্ষে ভালদ্রকম ওকালতি করিয়া এমাসন্‌ 
শেষে বলিতেছেন: 


£11199800 15 50987৮ 0০ 2 06077000 0£ 10:956£%0৫ 
00710765800 01 0006 10501009 ০1106 01010 152 
90 270 076 0290০ ভ]1 192 0750, ৮৬৪15106001 200 
06 06706 ৬111 199 10101:07 


অর্থাৎ, বিলাসী ও ভীরুদের স্থবিধার জন্যই ঘদ্দি 
শাস্তি কামন৷ করা হয় তবে সেরকম শান্তির মুল্য কিছুই 


নাই । তেমন শান্তি মাষের অন্তরাত্মাকে হীনতাপন্ন করে। 


তাহা অপেক্ষা সংগ্রামই অেয়ক্কর। এবং মানুষ ছুদিন 
আগে পরে এমন শান্তির ব্যর্থ চেষ্টা পরিহার করিবেই। 
আসলে কথা এই,যুদ্ধও নয়, শাস্তিও নয় ; 
০010171%] 5710-0090110175009  শয়। পৃরাপৃরি 11- 
06100091099 নয়; মানুষের যাহা অন্তরতম আকাজ্গার 
বিষয় তাহা হইতেছে স্থন্দর জীবন, মহব। ভোগকে 
আতয় করিয়। থাকিলে জীবনে যে সঙ্কুচিত ভাব আসিয়! 
পড়ে, স্থখের উপকরণ যাহা আছে তাহ! পাছে হারাইতে 
ভয় এই আশঙ্কায় কর্তব্যের পথে চলিতে গিয়া যেই 
কুষ্ঠিত দৌর্কল্যে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, সেই কু, সেই 
বীধ্যহীন স্কোচ হইতে মুক্ত জীবনযাপন করাই 
মান্থষের সর্বাপেক্ষা বড় গরজ। স্থখম্পৃহা৷ এবং ছুঃখকে 
এড়াইয়া চলিবার আকাজ্জাই মানবাস্মার স্বাধীন স্ফৃপ্তির 
পথে প্রবল অন্তরায়। এই প্রান্কৃতিক প্রবৃত্তিই মা্ষকে 
একান্তভাবে বহিঃশক্তির অধীন জন্তজীবনের উর্দ্ধে 
উঠিতে দেয় না। এই হেতু, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্টে- 
পর্দে্ট। বলিতেছেন ₹--“ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ” । আর যাহ! 
কর কিম্বা নাই কর বীর্যযহীনতাঁকে পরিহার করিতে 
হইবে; তাহাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা অধম হীনতা। 
শাস্তি ভাল জিনিস, নিষ্ঠুরতাও আদরণীয় নয়, কিন্ত 
তাই বলিয়া নীচতাকে স্বীকার করিবে? আত্মাকে 
অবসাদগ্রন্ত হইতে দিবে! সে ত কিছুতেই হইতে 
পারে না! আরামের জন্য ও ভোগবিলাসে জীবন 
কাটাইয়া দিবার জন্য, হৃদয়কে কর্তবোর কঠোরতা 


হইতে বাচাইবার ইচ্ছায় যদি শাস্তি চাও, তবে ধিকৃ 


সে শাস্তিকে- সে শাস্তি তোমাকে হারাইতেই হইবে। 


“লগেনাকো! কেবল যেন 
কোমল করুণা! 

মৃদু স্বরের থেল।য় এ প্রাণ 
ব্যর্থ কৌরোনা 1” 


মানুষের ইহাই গভীরতম প্রার্থন।; এই' প্রার্থনার 
উত্তরে ভগবান যেরূপে তীহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকে দেখা দেন 


তাহা দেখিয়৷ অজ্জুন বলিয়া উঠিয়াছিলেন ৫-_ 


“লেলিহাসে গ্রসমা নং সমস্তা- 
ল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈজ্থ পষ্টিঃ 
তেজোভিরা পূর্যয জগৎ সমগ্র 
ভাদন্তবোগ্র। প্রতপন্তভি বিষে ।” 


মানষের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্ত এই 
উগ্রতেজা দেবতার উপাসনা করিতে হইবে, ইহার 
অনুশাসন মানিষা বুক শক্ত করিতে হইবে,“ক্ষুত্রং 
জদয়দৌর্বল্যংত্যাগ করিয়া নিশ্বম কঠোর মহবের পথে 
চলিতে হইবে । 

এইখানেই ত্যাগ-ধশ্মের স্থান। ত্যাগ ত শুধু ছাড়া 
নয়, নিজেকে শুধু বঞ্চিত কর| নয় -ইহা1 সহজকে ছাড়া 
গভীরের জন্য, আরামকে ছাড়া সত্য শাস্তির জন্য, 
জীবনের মায় ছাঁড়া ভয়হীন জীবনের স্বতঃস্কর্ড আনন্দের 
জন্য । যুদ্ধই হউকৃ শান্তিই হউক, এই ত্যাগধর্মের 
দ্বার যদি তাহ] অগ্রপ্রাণিত না হয় তবে মাজষ মহত্বের 
আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে । মানুষের বীরত্বের 
পরিচয় এই ত্যাগে--এই প্রবৃত্তির অধীনতা পাশ ছেদনে। 
মানুষের কন্মপ্রণালীর মুল্য নিরূপিত হইবে, এই বীরত্ব- 
চচ্চার অবকাশ উহাতে কতটা আছে তাহ! দ্বারা । 
দার্শনিক উইলিয়াম জেম্সের ভাষায় ব'লতে গেলে -- 
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পিসি সিপাস্িপাস্িপাস্সিপা সপাস্সিপা সপ 





«মোহের বন্ধন” ছিন্ন করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে 
হয় না। “কার্পণোপহতম্বভাব:” হওয়াতে অজ্ছনের 
যে কর্তব্যবিমুখতা জন্মিয়াছিল, ভক্তিই উহা হইতে 
তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল । কৌরবদিগের কৃত 
অন্তায় সহিয়া যাইবার মত হীনতাও তিনি স্বীকার 
করিতে যাইতেছিলেন যতক্ষণ ভগবানের ০৭৮০৫০71081 
10700919655, কুদ্রদেবতার সর্বনাশ। ডাক তাহার কর্ণে 
ধ্বনিত হয় নাই। 

এই গীতোক্ত দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া 
কবি গাহিয়াছেন £-- 


“আমরা বিনাপণে খেল্ব ন| গো, 
খেল্ব রাজাব ছেলের মত। 
ফেল্ব খেলায় ধনরতন 

যেখায় মোদের আছে যত! 
সব্দীনাশা ঠোমাব যে ডাক 

যায় যদ্দি যাক সকলি যাক্‌, 
শেম কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে 

খেলা মোদের কব্ব মারা, 

তাব পবে কোন বনের কোণে 
হারের দলটি হ'ব হাব1।”” 


ভাবতবধষের 


এই ভাবের ভাবুক হইয়াআয়লাগ্ডের বীর কবি 
পার্রিক পিয়ানও লিখিয়াছেন ১-- 


51110070170 076 00006191156 ৮1701707105 1109 099 
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অর্থাৎ বাচিবার মত'করিয়। বাচিতে হইলে দিল্দরিয়া 
হওয়া চাই। জীধনকে সুন্দর, সাথক করিয়া তুলিবার 
পক্ষে কপণতার মত এত বড় বাধা আর নাই। বিফলতার 
আশঙ্কা, হারাইবার ভয় ঘদি মনকে সম্কুচিত করিয়। রাখে, 
ত্যাগ য্দি সহজ ও আননদজনক না হয়, ছুংখমৃত্যুকে 
যদি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কণা না যায় তবে বৃহত প্রয়াসের মধ্যে 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ফেপিয়া দেওয়া যায় না, এবং তাহা 
করিতে না পারিলে, মানুষের গভীরতম আকাঙ্ষা, 
ভূমাকে পাইবার ইচ্ছা পদে পদে ব্যাহত হয়--সাংসারিক 
জীবনের তুচ্ছতার্ষে অতিক্রম করিয়া মুক্তি-পথের পথিক 
হওয়! যায় না। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মানুষ এই অবস্থায় 
উপনীত হইতে পারে না। ভগবানে ভক্তি, আত্মসমর্পণ 
ইহার জন্য একাস্ত আবশ্বক। আদর্শান্ুসারিতা এই 


প্রবামী- পৌষ, ১৩৩০ 


৯৯ পিপিপি পাপ সপসিপাসিপ সি সপসিত ৯পস্পপিসিপািপ স্পিসিপ ১৫ ৯৫ ৯৫ সপ সির সপাসিপিসিপিসিকাসিপাি পানি স পাসিপাসিপাসিপানির্পা সিপাস্টি 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ধর্মভাবেরই বহাবূপ; এই ভাবের দ্বারা অন্থপ্রাণিত 
হইলেই মানুষ নিজের আদর্শের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব 
উপলব্ধি করিয়া সমস্ত অন্তরের মহিত বলিতে পারে £-_ 


“দুঃখের বেশে এসেছ বলে 

তোম।রে নাহি ডরিৰ হে। 

যেখ।নে ব্যথ। তোমারে সেখ! 

নিবিড় করে' ধরিব হে। 

অঁ।ধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী 

তোমারে তবু চিনিব আমি , 

মরণরূপে আগিলে প্রভু, 

চরণ ধগি' মগিব হে ।" 

ভগবান্‌ মান্ষকে অনাদি কাল হইতে বলিতেছেন :- 

“যুধাস্ব', অন্যায়ের প্রতিরোধ কর। সংসারে ন্যা্ের 
প্রতিষ্ঠার জন্য, ধন্মরাজ্য-সংস্থাপনের জন্ত তোমাকে এ কাজ 
করিতে হইবে, *যজ্ঞাথে” এই কম্ম করিতে গিয়া তোমার 
কার্জের কি ফল হইবে,__ইহাঁতে তোমার নিজের কতটা 
ক্ষতি হইবে, তোমার কোন্‌ আত্মীয়-স্বজন কতটা দুঃখ 
পাইবে এইসব ভাবনা তুমি ভাবিতে পাইবে না। মমত্ব- 
বোধ-জনিত মশ্মাস্তিক ছুংখস্বীকার বরিয়াই তোমাকে 
ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । মানবাত্মাতে নিহিত এই 
9/0০৮110৭117001)6701৮5 এই ফলাফল-নিরপেক্ষ অলজ্ঘ- 
নীয় বিধি মানিয়া চলাই ধশ্মজীবন__মান্থষের সত্য- 
জীবন। এই ভগবদ্বাক্কে জীবনের নিয়ামক করিয়! 
আইরিশ কবি ভক্তির আবেগে বলিতেছেন £-- 


51501) 1 07555051550 চো 5901) 1] 10250515160 016 
1165 01109 1017 

07 06 00980) 01117 016900061 ৮০1৭. 
1917101711)61 119 09110095। 


1)০ 29 


1) 00001700900 0715 [0 7107ত1 


কম্মের ইহাই কৌশল! ভগবদগীতার ইহাই শিক্ষ|। 
“যোগস্থঃ কুরু কন্মাণি?, “যোগঃ কম্মন্গ কৌশলম্‌।” এই 
শিক্ষাই মার্কিন-দেশের জ্ঞানী এমাপন্‌ও দিতেছেন নিষ্- 
লিখিত কথাটিতে :-- 


"1015 008 15001) 01 ঢা) 17519 10902070001 1015 
17090 09 17100101015 ০৮০0 09 7১ 550 20056607256 1715 


00019 15 00176 9/ 08 £০95 07007561565. 11075015076 
9 ০ 2506 50020. 


সোজা কথায়, দেবতার প্রীতিকামনায় কোন মহৎ 
ভাবের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া কাজ কবি” 


তয় সংখ্যা ] 


পাস, 


থাকাই জীবনের সার্থকতা-সাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায়; 
কারণ, কেবল এই উপায়েই “স্থিতধী” হওয়া যায় এবং 
*স্থিতধী” অর্থাৎ সর্বাবস্থাতে অবিচলিত নিষ্ঠাসম্পন্ন 
হইয়! প্রতিদিনের কর্তব্য ঝ্বরিয়া যাইতে পারিলেই মানুষ 
ক্ষতির দ্বারা, পরাজয়ের ছার! আক্রান্ত হইলেও অভিভূত 
হয় না, এমাসনের ভাষায়_ 


61 09119 [006 0061700110৬ 1000109511601009 
9€ 0176 0956৮101017 07170165004 10105 


জীবনের যিনি প্রভু, তাহার হস্তের যন্তরত্বব্ূপ হইয়া, 
ভগবৎকাধ্যের নিমিত্বমাত্র হইয়া ছুরূহ কর্তব্যের পথে 
প্রশান্তচিত্বে অস্থলিতপদে অগ্রসর হইতে পারে-_হারের 
মধ্য হইতৈও আপাত প্রতীয়মান সর্বনাশের মধ্য হইতেও, 


সর্বশক্কিমানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পারে 2 
“এই হারা ত শেষ-হারা নক 
আবাব খেলা আছে পবে; 
জিতল যে সেজিতল কি না, 
কে বল্বে তা সতা করে! 


ভাউনের গান 





৩০৭ 
হেরে তোম।র কর্ব সাধন, 
্গতির ক্ষুরে কাট্ব বাঁধন, 
শেষ দানেতে তোমার কাছে 
বিকিয়ে দেব আপনারে 
তার পরে কি কর্বে তুমি 
নে কথ। কেউ ভাবতে পারে?” 





এবং এইরূপে “দৃনিশ্চয়” হইয়া উদার আনন্দের 
স্বরে গাহিয়া উঠিতে পারে £- 


“বিশ্বজগৎ আমারে মগিলে 
কে মোর অখস্মপব ? 
আমার বিধাত। মাতে জাগিলে 
কোথায় আমাব ঘর? 
কিসেরই বা সখ, ক'দিনেব প্রাণ 
ওই উঠিযাঞ্ছে সংগ্র।ম গন; 
অমর মরণ বস্তচরণ ন(চিছে গৌরবে 7_- 
ময় হয়েছে নিকট, এখন 
বাধন ছি'ডিতে হবে|” 


স্ত্রী মহেন্দ্রলাল রায় 


ভাঙনের গান 


অত্যাচারের গুরু মন্থনে উদগারি' হলাহপ, 

দেশে দেশে আজে অত্যাচারীর অটুট রহিল বল। 

মানুষ হইয়৷ মানুষের প্রতি অমান্ুফী অবিচাব 3 

আজিকে নবীন যুগের প্রভাতে হবে হবে প্রতিকার । 
জাগে। হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দূর্বল দল! 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ ডঙ শৃঙ্খল । 


স্বার্থের সনে স্বার্থ ঠেকিয়া জলে অগ্নির শিখা) 

সেই সমরের বহি-মাঝেও তোমার মরণ লিখা !_- 

মৃত্যু-ছুয়ারে হান দিলে হাতে মক্ত কূপাণ শত 

ফিরিতে কি দাস-শৃঙ্খল-ভারে দেহভার করি নত? 
জাগে! হে গীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্ধল দল! 
ভাঙনের পালা স্থুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শুঙ্খল। 


একের স্বার্থরথ-ঘধরে বাজে পীড়িতের গান, 

বন্থর বুকের পাজর পিষিয়া সে রথের অভিযান ।-_ 

এদের ঘেবিয়া৷ আছে যুগভরা অন্যাচাবের প্খা,_- 

এই পাঁজবের তপ্ত নিশাসে জলিবে মৃত্যু-শিখা ! 
জাগো হে পীড়িত! অত্যাচারিত ! জাগে! ছূর্বল দল! 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল । 


হের, দুর্বল শোণিত ঢালিয় তর্পণ করে কার-_ 
শক্তি-পিপাসী অত্যাচারীর রাখিতে অহঙ্কার! 
যুগ-যুগ-ধরি'-নিপীড়িত হিয়া ভেদি' ওঠে হাহা রব-_ 
ধন-গর্তিত অত্যাচারীর হবে হবে পরাভব। 
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত | জাগো ছুব্বল দল! 
ভাঙনের পালা স্থরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল। 


স্ত্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায় 


৩০৮ 


প্রবাসী--পৌঁষ ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পার্ম স্া্িপাসি পাস পাসিপাস্িপাস্পিপাসিপাসটি পা পাস্তা সিপাছি বাসি পাস সপাস্টিপাস্পাস্পিস্িপাসি পাস পান্টি পাস পািপাস্িপাসিপিসিপাসিপাসিপাছি পাত ৯ পাছি পা পি পি পা রস পাটি পা্টিপরাটি ৫ সপাসি পাটি 


দশ জন বৈজ্ঞানিক 






পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদেব মধ্যে প্রধান 
*শ জনের নাম করা অতি কঠিন 

ণার। এই কথা মনে হউলেই 

টি ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে। 
একজন দার্শনিক তাহার সমস্ত জীবন 
ধরিয়া যে-সকল চিন্ত। করিয়াছিলেন, 
একজন স্ত্রীলোক আসিয়। ছু-একটি 
কথায় সেইসকল চিস্তারাশির কথা 
শ্রবণ করিতে চায়। দাশনিক বিস্ময়ে 
চুপ করিয়া ছিলেন, কোনপ্রকাব উত্তর করিতে পারেন 
নাই। 

ভাজার হাজাব বৈজ্ঞানিক্কদিগেব মধ্যে কেবল মাত্র 
দশ জনকে সর্ব্বোচ্চ আসন দান করাও অতি বিষম কথা, 
হঠাৎ ভাবিলেঃ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ 
লোকের সম্মুখে “বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক” বলিলেই এমন-সমন্ত 
বৈজ্ঞানিকদের নাম তানাদের মনে আগে ধাহার। বিজ্ঞানকে 
নানারকমের জনহিতকর এবং অন্যান্প্রকীবের কাধ্যে 
লাগাইয়াছেন। এভিসনের নাম সহজেই অনেকের মনে 
আসিবে । অনেকেই বলিবেন এডিধন পৃথিবী সর্দাপেক্ষা 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই হইবেন। 
কিন্ত এডিসন বিজ্ঞানকে কাধ্যে লাগাইয়াছেন মাত্র। 
যে নিয়মে এবং সুত্রে ভর করিয়া তিনি এইসকল কার্ধ্য 
করিয়াছেন, তাহা তাহার আবিষ্কৃত নয়। অনান্য 
বৈজ্ঞানিকদের স্ষদ্ধে ভর করিয়া এডিসন তাহাব নিজের 
নাম করিয়াছেন। লোকে তলাইয়া দেখিতে পায় মা 





প্রশংসাটুন্ডু দের । তাঙ্গমহল 
দেখিতে গিয়া আমরা তাহার 
ডিত্তির কথা মনে করি না 
কিন্ত ভিত্তিবিহান তাজমহলের 
বন্গন। কর যায় কি? তাজমহলের 
মাটির উপবের অংশ বাদ দিয়াও 


ভিত্তি থাকিনে পারে, কিন্ত ভিত্তি 


টু বাদ দিয়া উপবের অংশ কোথায় 
রিষ্টটল.. থাকিবে ? কিন্তু তাই বলিয় 
উপরের অংশের যে কোন্‌ 







প্রশংসাই পাইবার কথা 
নয়, তাহা বলিতেছি না। 
এডিসনকে ছোট করিতেছি ৫ 
না। তিনিও একজন বিখ্যাত 


৩য় সংখ্যা ] 






বৈজ্ঞানিক, 
তবে প্রধান- 
দশ 
জানের মধ্যে 
তাহার স্থান 


(৬ «. হইতে পারে 
উপবে _শিউটন। নীচে হার্ভি। না । 


তম 





ক এডিসনের সমন্ত কাধ্যই, একরকম 

বলিতে গেলে, আমেরিকার বিখ)াতি বৈজ্ঞা- 
নিক উইলিয়াম্‌ গিব্সের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক স্তর এবং 
নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই গিব্সের নাম 
শতকরা ৫০ জন আমেরিকানও জানেন কি না সন্দেহ। 
বিজ্ঞানে জেমস ওয়াটের স্থানও এডিসনের মত । 
সকলেই জানেন যে ওয়া, স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার কবেন। 
কিন্তু ওয়াটুও অন্যের আবিষ্কৃত স্ত্রের উপর তাহার 
আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপন করেন । 

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যখনই কোন-একটি নৃতন 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা সুত্র আবিষ্কার হইয়াছে_-তাহার 
অনতিবিলম্বেই একদল বৈজ্ঞানিক নানারব ম জনহিতকর 
এবং জন-আনন্দজনক কার্যে সেই স্ুত্রটিকে লাগাইয়া- 
ছেন। ইহাতেও মানবসমাজের কল্যাণ যে বড় কম হয় 
তাহা নদ । এবং এই কারণেই বোধ হয় লোকে সেইসব 
বৈজ্ঞানিকদের কথা বেশী জানিতে পারে এবং মনে 
রাখে, যাহারা সাধারণের আনন্দ এবং উপকারের জন্য 
কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক স্ুত্রগুলিকে সাধারণ কাজে 
লাগা়। যে লোক মিষ্ট এবং স্ুস্থাছু ফল বিক্রয় করে, 


নই দোকানীকে চিনি, কিন্ত তাহার বাগানে কোন্‌ 
শত পপাস্টি শশজ্ত দীক আস অরিন আঙার খাঁজ আমর? 


দশ জন বৈজ্ঞানিক 


৩০৯ 


কয়জনে রাখি? যাহার কাধ্যকে আমরা চোখের সামনে 
সহজেই এবং বেশীর ভাগ সময় দেখিতে পাই--তাহারই 
কথ। আমরা সহজে মনে রাখিতে পারি। 

এখন কণা হইন্ডেছে, শ্রেষ্ট বৈজ্ঞানিক কাহাদের বল! 
হইবে । শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাহাদের বলা হইবে, ধাহারা 
তাহার্দের জীবিত-কালে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
একটি নৃতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন, ধাহাদের আবি- 
ফারের ফলে পুরাতন ধারার অনেক ওলটপালট হইয়াছে 
এবং অনেক-কিছু মিথ্যা এবং ভুল বলিয়াও প্রমাণ 
হইয়াছে । তীহারাউ অেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ধাহারা বিজ্ঞান- 
সৌধের এক-একটি ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন । 

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক্দের কথা বলিতে 
গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আযাবিষ্ট- 
টলের কথা । কারণ সেই * সময়, 
আজ হইতে দুহাজার 









বঙ্নরেরত 


পূর্বে অস্কশান্্ ছাড়া 
| আর কোন বিজ্ঞান 
[ চিশ ন| বলিলেও 
চলে । বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যার স্থলে কতকণ্ডলি মাথামুণ্ডীন গল্পের £ চলন 
ছিল। 
কিন্তু আযাখিষ্টটলের মনের মধ্যে নৃতন আলোক প্রবেশ 
করিল। তিনি সমস্ত মিথ্যার মধ্য পিয়া সত্ত্কে খুঁজিতে 
লাগিলেন। তাহাব মনে তখন এক ইচ্ছা-“আমি 
জানিতে চাই 1” তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন-_-এবং 
জানিতে পারিয়াছিলেন। 
তিনি তুলনামূলক শারীরবিজ্ঞানের (87)260770 ) 
ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি নানাপ্রকার জীবজন্তর দেহ 
বাবচ্ছেদ করিয়া তাহাদের শরীরের অস্থি-সংগঠনের পরিচয় 


লাভোয়।শিয়ে 








হেল্ম্হোৎস্‌ 
কোন্‌ অস্থির কি দরুকার, অন্ত 
কোন্‌ অস্থির সহিত তাহার কি যোগ, কেমন তাহার 
গঠন, ইত্যাদি মস্থি-পরিচয় আযারিষ্টটল প্রথমে আবিষ্কার 


প্রদান করেন। 


করেন। বাছুড় এবং ভিমি যে তন্যপায়ী জন্ত এ সংবাদ 
মান্ষকে তিনিই প্রথম জ্ঞাপন করেন । 

আযারিষ্টটল জস্তবিজ্ঞ/ন সম্বন্ধে একখানি চমতকার 
পুপ্তক লেখেন। সেই পুস্তক আজও পড়িলে আমরা 
অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারি। পশু-পক্ষী এবং 
বৃশ্ধলতাদি বিষয়ে তাহার অতি প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। 
তিনি সবল পশুপক্গীর বাহক আচার-বাবহার বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং *অবণেষে তাহাদের উপব 
অস্ত্রোপচার করিয়া হাগাদের শরীবের ভিতর পধ্যবেক্ষণ 


করিতেন । জীবজজ্তব আচার-ব্যবহার এবং শরীর 
পধ্যবেঙ্গণ কবিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হভতেন ন-. 
তাহাদের জীবন-ধ'কণের উপায়, ভাহারা কি খায়, 


কেমনভাবে খায়, কেমনভাবে সন্তান পালন করে ইত্যাদি 
সমস্ত বিষয়ই পধ্যবেক্ষণ করতেন | এইসমন্ত পধ্যবেক্ষণ 
কবিয়া তিনি জন্তবিজ্ঞানকে বিশেষ বিশেষ ভাগে 
বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন । এবং কিভাবে জীবজজ্তর 
বিষয়ে অন্ঠসন্ধান করিতে হইবে--তাহার একটি বিশেষ 
পথ শির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান অতিসভ্যতার 
দিনেও শত শত ত্রুণ যাত্রী সেই গ্রীক মহাজনের 
পথেই চলিয়াছে এবং তাহাতে সফলমনোরথ হইতেছে । 
আরিষঈটটিলের পরেই গালিলিএর নাম করি্িংজ সস । 


প্রবাসী--্পৌষ, ১৩৩০ * 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা পোস্পীপাস্পিসটিশী 


বর্তশীন ফন্ত্রবিজ্ঞানের 
গ্যালিলিওব সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত 
যেকোন উচ্চ স্থান ₹ইতে কোন দ্রব্যের পতন-সময় 
তাহার ভারের তারতমোর উপর নির্ভর করে। 
গ্যালিলিও ইহা মিথ্যা গ€মাণ করিবার জন্য পিসা নগরের 
হেলানো স্তস্তে আরোহণ করিয়া দুইটি অসমান 
ভারের তভ্রব্য নীচের দিকে একই স্যয়ে নিক্ষেপ 
করেন। এই কাধ্য করিবার পূর্বে তৎকালীন পণ্ডিত 
এবং ছাত্রেরা তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিত। 
গ্যালিলিও এই তথা আবিষ্কার করিলেন যে বাুর 
প্রতিকূলতা বাদ দিয়া দেখিলে সবল জিনিষের পতনের 
বেগ সমান। ২০ হাত উপর হইতে ১০ সের ওজনের 
জিনিষ পড়িতে যে সময় লাগিবে, এক সেখ জিনিষ পড়ি- 
তেও সেই সময লাগিবে- তবে বাধুর প্রত্িকুলত্া উভয় 








গ্য।লিলিও (00901780108 ) 


পিতা। 






দ্ববোধ উপব 
সমান 5 লয় 
চাই | উহাঁক 
কিছুদিন পবে 
গাালিলিও 
গতির নিয়ম 
(লস ০01 
ঢ10170%) ) উপরে পাস্তর। নীচে-ড র্টইন 
সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীন্গা করিয়া সাধা- 
বণকে দেখান | 

গ্যালিলিও টেলিস্কোপ তৈরী করিতেন। এইসমণ্ত 
দূরবীণের সাহায্যে তিনি গগন-মগুলের গ্রহতারকাদের 
কাধ্যকলাপ লক্ষ্য করিতেন । গ্যালিলিও যে-দিন বলি- 
লেন যে, “পৃথিবীর চারিদিকে কুর্ধ্য ঘোরে না-_স্ুর্ধ্যের 


খরিভিতকি পিটিসি তলকলঠক | তা ডি স্ন্যাজা ০৪ টিিঈপাঙ আতিক 


৩য় সংখ্য। ) 


পড়িয়া গিয়াছিল। গ্যালিলিও যে 
ঘোর উন্মদ তাহাতে কাহারো 
কোন সন্দেহ রহিল না। সেই 
সময়ের ধন্ববাজকেরা বিশ্বাস 








করিতেন খে, পৃথিবী | 
সৌর জগতের কেন্দ্র 
_ন্র্যা চন্দ্র পৃথিবীর 
চারিদিকে ঘুবিতেছে। ারণা্ড 
তাহার। সাধারণ লোকদেরও এই শিক্ষা দান করিতেন । 
এই-সমন্ত লৌকে গ্যাণিলিওকে অধ.শ্মিক এবং সম[জ- 
দ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন ; এবং অবশেষে পাণ- 
দণ্ডের ভয় দেখাইয়৷ গ্যালিশিওকে তাহার মত, ভুল 
বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন; য'দও এনে 
মনে তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন_আমার কথাই 
ঠিক__মুখে আমি এখন উল্ট। কথা বলিতেছি ।৮ 

জ্যোতির্বিদ্য। গালিলিওর আবিষ্কার-সমূহে উপরই 
প্রতিষ্ঠিত। এইসমন্ত আবিষ্ষারেব জন্যই গ্যাপিলিওব 
স্থান শ্রেষ্ঠ দশজন টৈজ্ঞানিকের মধ্যে । 

গ্যালিলিওর উপর ভর কবিয়া আইজাক্‌ নিউটন 
মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি (14206 01251061012 )আবিষ্ষার 
করিলেন। এই নিয়মে আমরা জানিতে পারি কেমন 
করিয়া প্রত্যেকটি দ্রব্যের গতিবেগ সকল সময় অন্ত 
প্রত্যেকটি দ্রব্যের দ্বারা নিছন্ত্রত হইতেছে । এখন 
অনেকের মনে হইতেছে যে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম অপেক্ষাও 
আর একটি বড় নিয়ম আছে__তাহ! আইন্ষ্টাইনের 
থিওরি । কিন্তু ইহা সত্বেও নিউটনের আবিষ্কারের দাম 
কমিতেছে না--কারণ আইন্ঈাইনের আবিষ্কার নিউটনের 


মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মকে খগুন করিতেছে না, তাহাকে আরো 
, জবার দিতেছে । 


দশ জন বৈজ্ঞানিক 


৩১১ 


এই মধ্ধ্যাকর্ষণ-নস্বম আবিষ্কীর করিয়া নিউটন 
ছ্যোতির্দিদ্দেৰ একটি নৃতন যুগে আনিয়া দিলেন । 
এই নিয়মের সাহায্যে সৌব মণ্ডলের সকল গ্রহতারকার 
গতির একটি পরিমাণ নির্ণয় করা হইল এবং এই 
নিয়মের সাহায্যে গণনা করিয়া জ্যোতির্ব্বিদের! 
এখন বলিতে পাবেন কবে এবং কোথায় কি তারকা! 
দেখ। দ্িবে_-কবে স্র্যাগ্রহণ চন্দ্রগহণ ইত্যাদি হইবে। 
নিউটনই প্র ম দ্রেখান কেমন করিয়া পৃথিবীর অনুপাতে 
স্র্য্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, কেমন করিয়া জোয়ার- 
ভাটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দেওয়া যায়। কবি পোপ 
বলিতেছেন-প্রকৃতি এব* প্রকৃতির নিয়মকাম্থন 
অন্ধক্ণীরের আবরণে ঢাকা ছিল, ঈশ্বর বলিলেন নিউটনের 
জন্মলাভ হউক-তাহার পরেই চারিদিকে আলোক 
ছড়াইয়া পড়িল। 






ফ্যাবাডে 

মতেরে। শতাব্দীতে উইলিঘ্ম হাবুভি মানুষের শরীরের 
মধ্যে থে রক্ত-চলাচল হয়--এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার 
করেন। মাম্নষেব ফুম্ফুস্‌ যে শবীরে রক্ত-চলাচলের 
জন্ত পাম্পের কাজ করে, তাহ হারুঠি প্রথম আবিষ্কার 
করেন। তিশি এই আবিষ্ষাথ মান্দাজে কবেন নাই-- 
ব্যাঙের পায়ে প্রথম এই রক্র-চসাচল পর্যযবেক্ষণ করেন। 
তিনি নানারকম পরীক্ষা করিয়া ইহ। প্রমাণ *ঈরিলেন । 
এই আবিষ্কার হইবার পব চিকিৎস|-শাস্্ের অনেক পরি- 
বর্তন হয়। এই সময় লোকে যাহা-ভাহ! বিশ্বাস করিত। 
যেমন-_পচা মাংস হইতে মাছি জন্মাইতে পারে--ঘোড়ার 
চুল হইতে কেঁচো গজাইতে পারে। কিন্তু হারুভি নানা. 


৩১২ 


পাস ৯৯-৫৯-৯৩৯৯ ৮৯৩ ৮১ পাটি পাঠ ৩৯ 


রকম পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন, ৫ যে, কোন জ্রীবস্ত জন্থ 
স্বজাতীয় অন্য কোন ভীবজ্ঞ জন্ত ছাড়া অন্য কিছু হঈতে 
জন্মলাভ করিতে পারে না। হার্ভি এই সমন্ত আবিষ্কারের 
দ্বাবা চিকিৎস! শাস্ত্রে প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়। বর্তমান 
চিকিৎসা-প্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 


আত্তোয়ান লরা লাভোয়াসিএ (47)60170814507017% 
7,2018107) ফরাসী বিদ্রোহের সময় প্যাবিসে বাস 
করিতেন। কেই সময় প্যারিসের লোকেরা “আমাদেব 
বৈজ্ঞানিকে প্রয়োজন নাই” বলিয়া লাভোয়াসিএর ফাসি 
আজ্ঞা! দেয়। তাহার পূর্বে পৃথিবীতে প্ররূত বাঁসাধনিক 
ছিল না । কেবল একদল লোক সকল ধাতকে 
সোনায় পরিবর্থন কবিবার চেষ্টায় থাঁকিত, কিন্থি 
তাহাদের কাধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক লক্ষণ ছিল ন]। 
লাভোয়াসিএ আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে কোন দ্রব্য 
নষ্ট হয় না। তাহার আকাব এবং অবস্থার পরিবর্তন 
হইতে পারে | লাভোয়াসিএ পরীঙ্গা করিযা ইহা 
প্রমাণ করিয়া দেন। একটি পাত্রের মধ্যে কোন দ্রবাকে 


ভরিয়া, তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে 
হইনে, যাভাতে কোন দ্রব্য বাতির হইতে কিন্বা প্রবেশ 


করিতেও ন। পারে,_এমন কি বায়ও নয়। তাঁর পর সেই 
পাত্রস্থিত দ্রব্যকে গরম করিয়া গ্যাসে পরিণত করিলে 
পর চোখে দেখা যাইবে ধৈপাত্র শন্য-_কিন্ত ওজন করিলে 
দেখ! যাইবে যে গরম করিবার পুর্ধের ওজনের অভিত-_ 
গরম করিবার পরের ওজন সমানই আছে, কোনপ্রকার 
কম-বেশী হয় নাই । ইহা ওজন করিবার জন্য রাসায়নিক 
মানদণ্ডের জন্ম হয়। এই মানদণ্ডে অতি--অতি সামান্য 
ভারেরও ওজন পরিমাণ কর! যাইতে পারে । 


সেই সময়ের লোক মনে করিত যে 19১19218607 
নামে একপ্রকার দ্রব্য বাহির হইয়া গেলে পর কোন 
জিনিষ পুড়িতে পারে | 1১19518৮90কে কোন রকমেই 
পোড়ান যায় না। লাভোয়াসিএ এই ভ্রান্তি দূর কবিয়া 
প্রমাণ করেন যে অকৃসিজেনেব সাহায্যেই সব জিনিষ 
পোড়ে_-অক্সিজেনের অবর্তমানে কোন দ্রব্য আগুনে 
পুড়িতে পারে না । লাভোয়াসিএ বর্তমান রসায়নের 


শিশ্ন ৩ 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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কোন শক্তিই পৃথিবীতে নষ্ট হয় না,” এই সত্যের 
আবিষ্র্তী হেল্মহোঁৎস্‌ (11617010016) | তিনি 
বলেন যে একপ্রকার শক্তিঞে অন্ত আর-একপ্রকার 
শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে-_কিস্তু কোন 
শক্তিকে একেবারে নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারো 
নাই। কোন শক্তি কেহ জন্ম দিতেও পারে না। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে-কয়লা পুড়িয়া 
জলকে বাম্পে পরিণত করে । নায়াগ্রা-প্রধাতের 
শক্তিকে ধরিয়া! মানুষ হাজার কাজে লাগাইতেছে। জল- 
প্রপাতের পতন-বেগকে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। এই- 
রকম নানাপ্রকার শক্তির অদল-বদল এবং বিভিন্ন. 
প্রকারের পরিবর্তন সাধন করিয়া লোকে নিজেদের কাজে 
লাগাইতে পারে । এই-সমস্তের মূলে হেল্মহোৎ্স্‌ 
রহিয়াছেন। 


ধর্তমান কালে বিছ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে যাহা-কিছু 
হইতেছে, সে-সকলের মূলে রহিয়াছেন__মাইকেল 
ফ্যারাডে | তাহার নানাপ্রকার পরীক্ষা এবং 
আবিষ্কারের জন্তই আজ আমর টেলি গ্রাফ এবং টেলিফোন 
দেখিতে পাইতেছি। ফ্যারাডেব পূর্বে মানুষ বিছ্যুৎ- 
শক্তিকে একটা অলৌকিক ব্যাপাঁর বলিয়া মনে করিত, 
তাহার পরিচয় থাকিলেও তাহাকে কোনপ্রকার কাজে 
লাগাইবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। 
ফ্যারাডে প্রমাণ করেন ষে বিছ্যুৎ-প্রবাহযুক্ত একটি 
তারের নিকট আর-একটি সাধারণ তার রাখিলে 
তাহাতেও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে। এই তথ্যের উপর 
ভর করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক আশ্চধ্য আশ্চর্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও বিদ্যুৎ 
তিনিই প্রথম উৎপন্ন করেন। 

হার্ভি শরীরের বিভিন্ন অংশগুলিকে সকলের বোধ- 
গম্য করিয়া ব্যাখ্যা করেন। শরীরের ভিতরের এবং 
বাহিরের কোন অঙ্গের কি কাঁজ তাহা তিনি অতি সহজ- 
ভাবে সকলের সামনে ধরেন। 

রূড বার্ণীর্ড মাঙগষের শরীরের মধ্যে কিপ্রকাঁরের 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় তাহা আবিষ্কার করেন। এই 
সমর চিকিতৎসকাদব বিশ্রীস ছিল যে “যকৎ কেবল মাজে 


৩য় সংখ্যা ] 
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পিত্ব উৎপন্ন করে-_-অতএব যরতের কাঁজ পিত্ত উৎপন্ন 
করা। বার্পার্ড, প্রমাণ করিয়া! দিলেন যে যরুতের কাজ 
অন্তপ্রকার। শরীরের রক্তের জন্য চিনি জম! করিয়া 
রাখা এবং প্রয়োজন-মত তাহা রক্তের মধ্যে চালান 
করাই যকৃতের কাজ । ইহা! প্রমাণ হইবাশাত্র সেই-সময়ের 
বৈচ্যেরা বহুমূত্র রোগের কারণ ধরিতে পারিলেন। 

বার্ণার্ডের প্রধান আবিষ্ষার 00119৭8 £818)15এর 
(নান্তিহীন মাংসগ্রশ্থির) প্রয়োঙ্গনা এবং ক্রিয়া 
৪0701001895. তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন বে +ঠ%র 
(28705 80019) কাঁছে ছুটি লাল দাগের উপর 
মানুষের শরীরের উৎকর্ষ বহু পরিমাণে শির্ভর করে। 
এই দুইটি 8197১ ঠিকভাবে ন| থাকিলে মানুষের মন 
এবং শরীর, কিছুই উপযুক্ত পরিণাণে বদ্ধিত হইতে পারে 
না। বার্ণা্, পরীক্ষা দ্বাগা আবিষ্ষার*করেন যে খদি 
অক্রিয়মান 0001155১ &181705-সম্পন্ন বোন ব্যক্তিকে 
ভেড়ার (1))7010 8187১ অর্থাৎ গণপগ্রস্তির রল পান বা 
তাহার এরীরে এই জিনিম অন্তরণিক্ষেপ (1760) করা 
ঘায় তবে সেই অপরিপৰ মান্ষকে একটি পূর্ণ-স্বাস্থ্য সবল 
সুন্দর মানমে পঞ্িণিত করা বায়। এই আবিদ্রে পৃথিবীর 
এবং সমস্ত মানবের যে কত বড় উপকার হইয়াছে, তাঁচ 
বলা বলা যায় শা। 

এইবার ডারউইনের নাম (ভি হয়। এই 
বৈজ্ঞানিকের কথ| বলিলেই অনেকে হয়ত ক্রুদ্ধ হইবেন, 
কারণ ইনি আমাদের বহু-পূর্বপুরণঘদের বাদর বা হস্ঈমান 
বলিয়াছিলেন। কিন্তু ডাবুউইনের যথার্থ আবিষ্কার 
অনেকের কাছেই অবোধ্য বঝলি্জা লোকে তাহার নাম 
করিলেই চটিয়া যায়। 

ডারউইন জগতেব ক্রমবিকাশ তথ্য (০৮৩1এ(19। ) 
আবিষ্কার করেন নাই। তাহার বহু পূর্বেই লোকে 
এ কথা জাশিত। কিন্তু তিনি তাহার নানাপ্রকার 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা! দ্বারা মানুষকে ইহা! প্রমাণ করিয়া 
দেখান। আমর! কোন লাল-পাতাওয়ালা গাছ দেখিলেই 
মনে করি ইহার জন্ম আর-একটি লাল-পাতা-ওয়াল! বৃক্ষ 
হইতে । কিন্তু '্ডার্উইন প্রমাণ করিলেন বু যুগ পূর্বে 
এই লাল-পাতাওয়াল! বৃক্ষের পাতা মোটেই লাল 


দশ জন বৈজ্ঞানিক 
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পাস পাছি পাস পাস সা পাত ৯ পরা পা পাঠ পসিপাসত পাঠিত পাস পাস পসিপরসিপাসি পা পাস পাটি পি পা 


ছিল না_ যুগের প পর যুগ ধবিষ্া নানা পরিবঞ্ন হইতে 
হইতে ইহার পাতা এখন আমাদের চোখের ঠী 
লাল হইয়া উঠিয়াছে। 

ডারউইনের মৌলিক আবিষ্ধাব এমন কিছু নাই 
কিন্ত তিনি বৈধ্যশীল এবং পরিশ্রমী বৈজ্ঞানিক ছিলেন । 
তিনি যাহা পড়িতেন ব। শ্ুনিতেন তাহাঁপ বৈজ্ঞানিক 
সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। 
একখানি পুত্তক রি তাহার বিশ বসব সময় লাগে! 
ইহা হইতেই বুঝা যার, উহার নৈষ্যের পরিমাণ কিরূপ । 

ডাবুউইন কলেজ ত্যাগ কখিয়াই “বিগ্ল্‌্”, জাহাজে 
করিয়া দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। এই সময় তিনি এই 
মহাঁসত্য আবিষ্ষার করেন যে পৃথিবীতে কৌন কিছুই 
জন্মলাভ করিয়। মরিয়া গিয়। নিঃশেষ হইয়া যায় না। 
জগতের সমস্ত প্রাণসমষ্টটি একটি মাকড়সার জালের 
মতন । বিশেষ কোন জাম্নগাম আঘাত গড়িলে জালের 
সমস্ত অঙ্গেই তাহার স্পন্দন পৌছায়। 

জাহাজে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দক্ষিণ আমে- 
বিকার এক স্থানে প্রশ্তরীরত একপ্রকার বশ্মিল জন্ত 
(এাহ0110স) দেখিতে পান । থেখানে ইহ দেখেন, 
তাহা কিছু দুরেই জীবন্ত অবস্থায় এই জন্থকে দেখিতে 
পান | শরীবের নানাপ্রকার তারতম্য খটা সত্বেও, 
বর্ধমানের এই বিশেষ জন্ত সে ত্র প্রশ্রীভূত জঙ্থর বংশ- 
ধর তাহ। ডাবুউইন প্রনাণ করেন। ডাবুউইন কখনও 
কোন বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণ সহ ব্যাখ। ন। করিয়া 
ছাঙ়িকেন না। ভিনি খাহ। বপিছেন তাহ! বৈজ্ঞানিকভাবে 
প্রমাণ করিতেন । 

ডাবুউইন দেখান যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবলম্বন 
করিয়া জন্থদের শবীবের নানারকম অদলবদল করা 
যায়। ক্ষুদ্র ন্ধকে বড় করা যায় এবং বড় জঙ্থকে 
ক্ষুদ্র করা'যায় । বর্তনানে এই নিয়মে নাশাগ্রকার নৃতন 
মুরগীর চ।ঘ হইতেছে_কিন্তু যাহারা এই চাষ করিতেছে, 
ভাঙার! ডাবুউইনের ন।ম জানে কি না সন্দেহ । 

ডারউইনের পুর্বে মাষের ধারণ। ছিল যেমাহ্ষ 
ক্রমশঃ অপোগতি প্রাপ্ত হইতেছে । ভাবুউইন পৃথিবীতে 
নূতন আলোক আনিলেন, তিনি বলিলেন “মানুষ ক্রমশঃ 


৩১৪ 


৯ পাসিপাসিপাসিপাসিপ পাস ত৩ এ 


উচ্চস্তুরে উঠিতেছে। আদি মাহ বর্তমান মানব হইতে 
বহু অংশে নিকৃষ্ট ছিল এবং বহু যুগ পরের মানব 
বর্তমান হইতে আরো বহু পরিমাণে উচ্চস্তরের হইবে” 

সদিশেষে পাস্থরের নাম করা হইল_ কিন্তু পাস্তরের 
কাধ অন্ত সকলেৰ কাজ অপেক্ষা কোন অংশে শীন 
বা নির্্ নহে । পাপ্বব বলিলেন জীনশ-বিধ্যাব 
সাহায্যে (11919815811 ) পকলপ্রকার রোগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ কর। যাইতে পারে। পাস্তব আবিষ্কার করিলেন 
খে জীবন্ত জীবাণু-সকল রোগের মূল--এবং এই জীবাণু 
মারিবাব উপায় আছে। তিনি এই উপায়ও আবিষ্ষাব 
করেন। কলেরা, জলাতঙ্ক, ভিপ খিবিঘ| ইত্যাদি রোগের 
অমোঘ ওষধ পাস্তর আবিঙ্গাব কবেন। 

রোগের কারণ-সন্ধান-প্রণালী (601৭7 0€71০25০) 
পাস্তর একবারে বদ্লাইয়া দিলেন। পাস্তর ধোগ- 
জীবাণু বধের জন্য লসিক। দ্বারা (১৮701) 069017076) 
টীক। দেওয়া প্রথম আবিক্ষার করেন। ধে-সমপ্ত মহামারী 
ব্যাধিতে কেটি কোটি লোক মাবা যাইত, পাক্ছব তাঁছ। 


ঘণ্টা-তিনেকের 


(চান হ 


হত & 
শি 
রঙ 


“রাত্রি ৯ট|। কাফি গৃহের অঙ্)ন্তরে । সমস্ত খেল1। তবু ঘরে 
ভিতরে বিষম গরম । কঠকগুল। টেবিল গাত|, টেবিলগুল। একটু 
বন্দেইজনক । সনবী ও ব্যাঙিব গশ। ছাড়িভেছে | এবটা সাধ। ঘব। 
খণী হিটোরিয়। ও তাহার পবিবারধর্ে গুপ্তরসুদ্রাফিউ রঙ্গীন ছবিব 
দ্বর। খরের দেওয়াল শিভুণিত | ছুটি ফস ৭ং বালিকা, ইন ভধা- 
পরিবেধণের পরিচারিক, কঠকগুল। রে।দে-পে।ঢা মাহেবেণ চাঁবিদিকে 
কতই হাবভাব দেখাইয়া খোর(ফেপা করিতেছে । সাদ! হাত-কাটা- 
জাম।-পর|-সাহেবরা বিঙিন্ন যুরোপীয় ভাষায় কথা কহিতেছে ।-- 
ভয়ানক গরম, ভয়ানক গবম; চাদোয়-ছ।দ্ে খুলানো, পিটেল- 
দীপগুলীর চাঁরিধারে মশক ও পতঙ্গবৃন্দ ঝে-বে। এব করিতেছে । 
একটি ইংরেজ বালক একট। যান্ত্রিক পিয়ানৌর হাতল ঘুরাইয়! দিল 
আর অম্নি তাহ। হইতে “অপের1”-নাটিকার একট। পরিচিত সর 
বাহির হ্ইয়। পড়িল। এই সময় বাহির হইতে একট। কোল।হল- 
শব্দ আপিয়। উহ(কে অনেকট। বেহুরে। করিয়া তুলিল। 

একট! সৌজ। রাস্তার সম্দুখস্থ একট| বড় গোছের খে।ল। জায়গা 
হইতে, যাঁন-বাহনের তরঙ্গহিল্লোল ও শতসহস্ লন সমেত, একট। 
জন-শোত ঠেলিয়৷ আগসিতেছে। 


প্রবাপী_-পৌধ, ১৩৩০, 


১০ ২প১ পাস ৫৯৩৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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নি করিম্াছেন। মানব-সমাজ পাস্তরের নিকট 
কতখানি কৃতজ্ঞ তাহা ভাষায় বলাযায় না । 
দশক্গন শ্রেঠতম বৈজ্ঞানিকের নাম কর! হইল। 
ইহাদের মধ্যে একজনও আমেরিকান নাই। তাহার 
কাখণ আমেরিকীন বৈজ্ঞানিকের। আবিষ্কার তেমন 
কিছু করেন নাই, ছিন্ত বিজ্ঞানকে মানবের ভৃত্য 
করিবার কাজে বেশী মন দিম্বাছেন ও চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহাতে অবশ্ত মানব-সমান্গের দথখেষ্ট কল্যাণ হইয়াছে, 
এবং এইজন্ই বন্ধমান সময়ে আমেরিকাতে যন্ত্রপাতি 
আবিষ্কারেব ছড়াছড়ি। দশ জনের মধ্যে চার জন ইংরেঙ্গ 
_উহার কারণ ইণরেজ বৈজ্ঞা।নকের। দৈষোর সঙ্গে এক 
মনে বহু বংসর পররিয়। কৌন বিশেষ আবিষ্কারের 
পিছনে লাগিছ। থাকিতে পারেন । 
জাবিত কোন বৈজ্ঞানিকের নামও কর। হয় নাই, 
কারণ, ঠাহাদের সম্বন্ধে এখন কিছু বল। সমীচীন হইবে 
ন।। তাহাদের কাধ; এখনো শেধ হয় নাই । 
হেমন্ত চট্োপাধ্যায় 


৯৩. পাস ত৯ 


আত্মবিনোদন 


[শে খইবাৰ মাখানপে ) 
( পিযেখলো।টির ফবাদী হইনে) 


মনে ২য় যেন কোন গ্রী-সযাঙে পারীনগরেখ *বুল্ভারে' র 
(1)০0165৭1 ) পগ।- দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিয়। বিস্মিত 
হইতে হয়_পৃতুলেব পরিচ্দ গরিয়া লোকগুল! চলিয়াছে, গতর 
হইতে আফিম ও মুগন।ভিৰ গন্ধ বাতির হইতেছে ১ তব গব, পৃষ্ঠ দেশ 
গন।9ত। গায়েন পং হলদে, বেণী খুপিতিছেযাহার। বাহতঃ 
যুবেগেব অঠিনয় করে,_খুব নিকট হইতে তাহাদিগকে নোও! 
চীনার বীক বলিয়! বেশ খুঝ1 যাইতেছে । . এই দ্রুতগামী অধিকাংশ 
গড়ীতেই খোড়র মতো ধাবমান মানুষকে জুড়িয়া দেওয়া 
হইয়াছে । যাহার! গাড়ী টানিতেছে তাহারা চীনা, নগ্রকায়, বেণীট। 
খোপ।র মত মাথায় জড়ানে, ফাঁনস্‌ আকারের টুপি-পরা; উহার! 
যাহারিগকে টানিয়। লইয়। যাইতেছে তাহীরাও চীন।; মাথার বেণী 
বাত।নে দুলিতেছে, হাঁত-পাথ। হাতে লইয়। গট. হইয়| বসিয়। অছে। 
দোকান-_চীন।; রঙ্গীন লগ্টনগুল।_চীনা ; কণ্ঠঘব, ফে।লাহল, 
বাদ-বিসম্ব।দ্ব_চীন1।-_সমস্তই পীতবর্ণ, ব্যস্তদমস্ত,। অতিলেভী, 
বাছুরে-ধরণের ও অশ্লীল ।-ঝটিকা-গর্ভ একট! ভিজে গরম; 
মানুষের গায়ে ঘামের গন্ধ, গীঁজিয়া-উঠা ফলের গন্ধ, মাটির উপর 
সাজানো! বীভত্ম খাদাদ্রব্যঃ পুড়াইবার ধুপ ও পুরীষের শপ: 


৩য় সংখ্যা ]. 
আর সকলকে ছাড়াইয়। উঠিয়াছে ডি গদ্ধ-- উই খড়ই তীব্র, 
স্সাধুপাড়ক বমন-উদপক ও অসঠা.. 

এই নগরই-শিঙ্গ।পুব | এই জনতার মধ্যে চলিঞাছে দেবতার 
মত সুন্দর কতিপয় ভাঁরতব!সী, কতকগুল। মাঁল।বারী, কহতকগুল। 
ম।লাই, কতিপয় পাপসি, শিবন্্ণ মাথায় কতিপয় ইংণ্জে, মকল 
জাতীয় ন।বিকনুন্দ, এবং জাপানের আহম্দাণী কতকগুলি রঙ্গিনী 
রমণী; কিন্ত এই চীনারপ পিপড়।র টিবির মধ্যে উহ।র। যেন 
ডুবিয়। গিয়াছে- হারাইয়। গিয়াছে। 

মধ্যকার বড় রাস্ত।র ধারে ধারে, বপ্পভা রাক্র।স্ত চিরন্তন আকাশের 
নীচে, সকল রকম মন্দির উদিত হইয়াছে; রহশ্তনয় মু্ি বিশ 
হিন্দুমন্দির ;. ভীবণ-দৈত্যদ।(নবসমধিত চীন।মন্দির , মুসলমান 
সস্জিদ্‌; পটেষ্টান্ট ও রোম্যান-সম্প্রদায়ের খুষ্টগিজ্জ।...সমণ্তই 
পাশাপাশি জাতুভাবে মবস্থিত-এহ চিন্তুনুর্ধকব ভ্র4হভাৰ র্দ। 
করিবার ভার ইংরেজ পাহ।রাওলাদের উপর... 

রাত্রি দশট|।-- একট। কাফির অ।ডগায় সঙ্গাত হইতেছে। গুইট। 
কাঠেব। কিন্তু উহীর গঠন।দি গুরুভ।র ও প্রকাণ্ড পরিমাথেব এবং 
আ্রীক-দেবমন্দিরকে উপহাস করিয়। মেন উহার গুভ্তশেণী নিরলক্কা।র 
কঠেরতার সহিত নিন্দিত হইয়াছে । হঙ্গেবীয় নাবী-বাদকের একট! 
দল ্টটস্‌ রচিত একট! নাচের গর খুব কোলাহলসহকারে 
বাঙগাইতছে , তাহার পর এক 13710151 রমণী সঙ্গীতমঞের ৬পৰ 
উঠিয়। “বেড়ার” গান গাহিল। পশ্পী-বিকেত। কতিপয় ভার হীয় 
দেকাশ্দ।র সয়ন| লইয়া, |ণ্চধ্তরকমেণ টিয়। লইয়া, ভীবামন 
লইয়। বিয়।ব-প।ধীরিগেব টেবিলগুলাব ভিতর দিয়। পুরিয়।-ফিরিয়! 
বেডাইতেহছে | হীবাসন-গুল| বহবর্ণ, মনে হম মেন রং দিয়। চিত্ত্ি5। 
৪** হাত দুবে, কোলাহলতীন শান্ত একট। চহক্ষোণ গবিসর-ভিমি ; 
মিসি-বাবাব। একখণ্ড শ]াদল শাদণ-্মিব উপর পায়চ।লি 
করিতছে । এ তুমির গান ভংরেজ ধগধে একেবারে মুড়িয়। ছাট 
উহার মধাপ্বলে ঠা ন ধডায় কালো -৮৬াওয়।ন। একট। বড গিও11- 
কিন্তু বাঠাণটা। গ্ুকভাব।রাশু এবং তজ।ন।কি আাকে ঝাকে 
উড়িতেছে - 

বাজ ১১ টা। গাড়ী ও জনহায় ছুই-কদন দবে, হিশ্পুমন্দিখের 
'আঙ্গনট। একেবাবে খালি ও নিস্তদ্দ। জোতংন। বুটিয।ছে_মেই 
বিপুব-বেখা-প্রদেশস্ুলভ জৌৎলস।-যেন দোনালি রংঞএব দিনমান। এই 
অপূর্ব আভাবিশিষ্ঠ আলোকেন গমিব উপব, মন্দিবট। খকাঁয সাবিবন্ধ 
চড়।গুলার ছবি অকিয়।ছে। মন্দিরে ন।লাভ বিশ।ল ছায়ার দণ'ণ 
মন্দিঃকে যেন শাছুমন্ত্দ্ধ একট| লপবরণের জিনিস বলিধ| নে 
হইতেছে_নেন এখনই অন্তহিত ইইবে। যেন উহা এক্ট। অতি- 
প্রাকৃতিক রসে সন্বতোভাবে পরিনিস্ত এবং উহার চতুদ্দিক একটা 
ধর্মজণিত শাস্তি বিরাজ কবিত্েছে। বাহিরে বে জণন্য চান-জগৎ অব- 
স্থিত, মনে হয় যেন সেখান হইতে আমর। বহদুরে এহিয়।ছি | দেব।লযেব 
উন্মুক্ত দরের ভিতব দিয়। দেখ। যাইতেছে, কঠকগুল! খুল।নে| দীপ 
জলিতেছে। থুব পিছনে বন্ড বড় মাথ।ওয়াল। কতকগুল! হুষ্টবুদ্ধি 
দেবতাও দেখ। যাইতেছে_ তাহাদের চারিদিকে কতকগুলা অঙজান। 
বিশ্হ ; উহ।দেব সুখে বৃন্তহীন কতকগুল। ফুল ছড়।নে। রহিয়।ছে-- 
মলিক। ও গঞ্জরাজের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। 

৩1৪ জন ভারতব!নী নবীন যুবক এখানে পহাব দিতেছে ; টে। 
ধৃতি-পর! ; বালিকার মতো ঢুল কাধ পরাস্ত খুলিয়। পড়িয়।ছে ; 
মুখের ভ।বট। বুনে। ধংণের, চোখের সাদাট। দেখিতে কতকট। 
মিনার মত। উহাদের মুখ স্ত্রী এবং উহাদের গণ্দেশ শ্মঙ্জহীন ; 
কিন্ত উহাদের গেলাঁকার বক্ষের উপর, ঘৃণাঁজমক কালো বোয়। 


ঘ্ট-? তিনেকের আত্মবিনোদন 
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গজ।ইয়। উঠি বি মূর্ধভুদ্ধ থরিতে গেলে, উহার যেখন বিশ্ময়, 
উদ্দীপক তেমনি বাঁভতস ; মনে হয় যেন উহার! নাবী, বাণর ও হরিণ 
হইতে প্রসথুত। 

দেবতাদের নিকটবন্তা স্থানে, উহাপ| খনিষ্ঠ আ্গীয়ের মত খুব 
খোল|খুলিভাবে কথ।ব৪। কহিতেছে, হাসিঙেছে। 

উহাদের গধ্য একজন, কতকগুল! জইফুলের মালা হাতে 
এইয়। গোলাপী ছে]।তন।র আলোকে, অঙ্গন পার হইয়া একট। 
অতিঙ্ষদ্ নিন দেঝাণয়ের শিষ্ট আপিল। এই মন্দিরের পুতুলট। 
খুধ প্রাচীন বলিয়! মনে হঈল। এই দেবতার ৬ট। বা, মাথায় 
একট। উচ্চ মু্ট 7 কাচেব বড় বড় চোখ, মুখেব ভ।বট। অ-শিব ও 
ভারণ . শঙ্গভঙ্গী জীবন্তের ম্যায়, পাক।নে।, দে(ম্ড।নে।, যস্র(বক; 
দেবত। একাই আছেন_সঙ্গার মধ্যে একটি ক্ষুদ্ধ দাপ,-উহার 
মন্মণেই জলিতেছে । 

কে।ন পশুর সন্মথে যেবপ তাহার খাদ্য আনীত হয়, সেইরূপ 
দেবতার দিধে একবারও না তাকাইয।, সেই জাউধুলের খ।ল।টি 
এ ননীনঘুবক দেবভ।র পদতলে রখিয়া দিণ। 

দ্বিগ্রহব বাতি । শিঙ্গাপুবের শেষ বাড়ীগুল। ও শেষ 
আলে।কচ্ছট। আবড়ো-খাবড়ে। একট! মাটির পিছনে অন্তাইত হইল ; 
_-একঢ। খোলা ময়দ।ন-_-উষ্ডিচ্ছে পুর্ণ। নগনেগ দ্বারদেশ হইতেই 
হবিৎ্ঞামল সে দুর্থম জটিল দঙ্গল আআআবগ্ত হইয়াছে_-"মলাই"' 
প্রায়দ্বীগেব প্রায় সমস্ত স্কংনই এই জঙ্গলে আচ্ছন্ন । 

কি চমতকার বাখি-কি এন্ধণ। আমাদেরই মঠন ওক গছ, 
পপলাৰ গা, ম)াগনোলণিয়। গাৎ- কিন্তু মবই ধেন পরিবদ্দিত 
খ|কাবে ; এবং সমন্তই বড় বড় হবতি ফুলে আচ্ছাদিত । 

আব, গাতাব।ঙাবেরবহ বাকি বাহ।ব, তালজতীয় পঙ্গেবই ব। কি 
শে।ভ11- এতই জাতীয় গ15এন। সধ্লপ্রকার আকাব ধাবণ করিয়। 
গ্োংযান সালো।কে, ধাতব পত্র গণের মত বিকমিক কবিতেছে ; 
প্রথমে, বিশাল পগ সাত নাবিক, তারপর ভপবাগাছ খুব 
ডচ্চ , গলাভ্ুমিব খাখ ভান নত হচ্্ও সোজ।, পপ্ক। শৃন্তেব অগ্রশ্রাগে 
কুধিত গালকের প্% 1 নর্বাগেশ। বি্য়অনক-প্পধাউকের তর? । 
উহব বড় বধ পাঠা; পেক পাখাবা যে-ক্প পাথম মেলিয়। 
থুবিয। গথিয়। বেড।য সেইবপ পাখচেব ম্যর উহার পাতাগুল! 
বেশ স্দমভাবে নিদপুন্তেন ৮াবিদিকে যেন পা।খম ছড়াইঘ। আছে 
মনে হ্য় যেন চীনের প্রকাণ্ড পর্ছগুন। বনের মব্যে পুতিয়। 
নাথ হইয়াছে এই সম্ত নল উদ্চিগ্ের বং এতটা সবজ মে, 
এই দ্বিগ্রহব প্রাপ্রিতিও এই গে।ল।পা এর জ্যাত্মালোকে, আরও 
যেন বেশী সবুজ বলিয়। মান হইতেছে । 

রাস্তট'খুবনিজন। কিন্তু একি পল্রব-মণ্ডপেব প্রান্ত হততে, 
গডীৰ লন দেখ। ঘাইতেডে_ দীর্ঘ-মাবি বধিয়। গাড়ী আসিতেছে 
কিন্ত খোডাব সাডাশব্দ না । 

আমাদেব পাশ দিয়া চলিয়। গেল। পগাজীপ্ুল। খুবই গেট; 
আভোক গাড়ীর মারেহা স9| পো।ধাক-পবা একছন উংরেজ নাবিক; 
_ নগ্রকীয় এক চীন। গাড়ীতে মোতা ,_কাপ্ত হইঘ| হ।পাইতেছে। 

স্পট দেণ। ব।ইতেছে, এই নাবিকেরা একট। বাজিব খেল। 
খেলিতেছে | থে প্রথনে গে'ছিবে। দেই বা।জর টক পাইবে । এহ 
বেকের। বেন কায়দাছুবপ্ত ও গন্ভার; মুখের কথায় বাহণ! (দিয়া, 
(5 ভাবি দিয়। ধাবকদিগকে ওহ এতিগিত কবিভেছে। 

হাব। লিষ। গেল--অন্তহিত হইল । আখ।র এই দ্বি্হণ বাত্রি- 


সুলভ নংলময়ী নিস্র্দচা আপিয়া উপস্থিত হইল। একটা ছুছু 
আলে।বচ্ছট। তরুমণ্ডুপেৰ ভিশুর দিয়া যেন ছাঁকিয়। আনিতেছে; 


৩১৬ 
তর'নগ্ডপের তলায়, সবুগ্গ কাদা অন্প্ট দেখ। যাইতেছে £ কিন্তু নময়ে- 
সময়ে, উঞ্দ্ল চাদেব কিরণ পত্রপললবের ফাক দিয়! উপর হইতে 
ন[ষতেছে, -51ই।তে করিয়! লতাবাহারগুলা অথব| বড় বড় স্ন্দর 
তাল-জাচীষ বৃগ্ধগুল। উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই গাছগুল। 
পরী উদ্যানের গ।ছেব মত নিশ্চল । 

ওঃ এই নীরবত।, এই উদ্দ্ুল আালোকচ্ছট।, এই ঝি'ঝি পোকার 
লঘু সঙ্গীত, এই ম।টির গঙ্ধ, গাছগাছড়াব স্বগন্গ, ফুলের সৌরভ-_ 
কি চমৎকার ! 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩, 


৯৫ ৬৫৯ পস্টিপাত পি সপ ৯৫৯াসিতাস্পাস্পাস্পা উপাসিপাসিতা সিপ ৯৫ সি পাস্পসাস্টিাসি পাটি পাসপাসিাস্িপাসি পাস পাতি পাস্পস্পসিরাস্সিপিস্পস্িপাস্পিিসিি সিসির পা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিন্তু নঝলকে ছাড়াইয়। উঠিয়ছে সেই তীব্র সৃগন।ভির গন্ধ-_ 
এমন কি এই বনভুমির মধোও | এই মাল।ই-দেশে সবই মৃগনাভি- 
গন্ধপী; এমন কি মুমিকেব মত একপ্রকার নৈশ জীব--পারখীর মত 
হধোৎফুল্প মৃদুম্বরে-_“কুইক্‌" ! “কুইক্‌” ! কুইক্‌" | করিতে করিতে 
যাহ?| রাস্তা উপর দ্িয়। প্রতি গিনিট খুব দ্রুত চলিয়! যায়_- 
তাহারাও তাহাদের পিছনে তাহাদের মৃগনীভিসিজ্ত গায়ের গন্ধ রাখিয়া 
যাইতেছে, 

শ্রীজ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুর 


পুরাতন কলিকাঁতার ফৌজদারী বিচার 


এ দেশে কোল্গানীর রাজা নংস্থপিত হইবার কিয়ৎকাল পরে 
কলিকাতা সথপ্রাম কোট, প্রতিটিত ইইয়ছিল। বৃটিণ পালিয়ামেন্টের 
ববস্থা অনুসারে সুপ্রীম কোর্টে ইংলগ্ের প্রচপিত আইন অন্ুনারে 
বিচারকাধ্য নিপ্পন্ন হইত | সুপ্পাম কোট, কিঝণ নিরপঞ্গভবে 
বিচার করিতেন তাহ! মহারাজ! নন্দকুমারের গেকদ্দমার বিবরণ 
পাঠ করিলে বুঝতে পারা যায়। অগ্াদশ শত।বী শেষভাগে মহারাজ 
নন্দকুমার বাঙ্গল। দেশেব শীরগ্থানীয় বাকি ছিলেন। তিনি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ, বংশনর্ধা।ধায় শ্রেঠ, বৈছবে অভুবনীয়, প্গৌববে অদ্বিতীয় 
ছিলেন। কাযধ্যদগত।য় সর্বববদিমন্মণিক্রমে তংকালে কেহই তাহার 
সমকণ ছিল ন। | উতিহা সন্ত ব্যক্তিনাত্রেই জানেন ঘে এই মহ।রাগ। 
নন্দস্ুমার ওয়।বেন ভেষ্টিংসের চক্ানে, বল।কি দাসের নাস জাল 
করিয়! কৃত্রিম তনহক প্রস্তত করার অপগধে, হ্প্রাম কোটের 
বিচারবিভ্রে প্রাণ হারাইয়।ছিলেন। কিন্ত আভুত বিচ।র নে তত্কালে 
শুন্ধ স্থপ্রীম কোর্টেই ইত তাহ। শহে। কপিকাতার ম্যাজিষ্রেছ 
সুদ্র মুত্র ফৌগ্রদারী মোকন্দমাগুলিব বিচার করিতেন। এইসমস্ত 
ছে।কন্দনার বিবরণ পাঠ কনশিলে স্পঃই প্রতায়নাণ হয় মে বিচারক্গণ 
কেন আইনের বিধি-ব্যবস্থ।স্দ্বাব। পরচলিত ভইতেন ন।। কোন 
একটি কান্য দণ্ডাহ কি 7 এবং দণ্ডার্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির 
[করণ শান্তি পাওয়। উচিত, এইননস্ত ধিখয়ের অবধারণ।র ভার 
ভাহাদিগেব উপবে ন্যস্ত থাকিত। পদ্ধতিটি কঙকটা কাজির বিচারের 
অনুরূপ ছিল; কিন্তু কার্িব আনালতে [বিশেষ অআনিচার হইবার 
সম্ভবন। খকিত না। কাপণ, কপি ভারতবাসী; ভিনি দেশের 
অবস্থ। এবং ভাবতবাদীৰ বাতিনাতি সমন্তই জানিতেন। কিস্ত 
কোম্পানীর ফৌজরদাবী আদালতে বিচারন থ||কতেন ইংতেজ কর্পচারী, 
অভিযোগকাধগণ অধিকাংশ স্থলেই ইংরেজ, ফিরির্সি অথব। পটুগী্ 
এবং তাহার! যেসকন বান্তির নামে অছিনোগ করিতেন, তাহাব। 
সকলেই ইতর শ্রেণার ভরতব।পী। এরূপ স্থলে স্থবিচারের প্রতাশ। 
কর। বিড়গন| মার। কিন্তু হবিচাবই হউক আর অবিচারই 
হটক পে শ্বতগ্র কণা। মোকন্দনগুণির বিবরণ পাঠ কৰিলে 
তানীস্তন কলিক।তার ইটবোপীয় সমাজের অনেকটা আভ।স প্রাপ্ত 
হওয়া যয় । পাঠকগণেব কৌতুহল-নিবারণেব নিমিত্ত কয়েকটি 
অভিযোগের নিস্পত্তি নিষ্ে গ্রদত্ত হইল £-- * 

১। “জন রিংওয়েল তাহার পাচক রঙজনীব নামে এই বলিয় 
মভিযোগ করিয়াছেন নে অ।পামী ফরিয়াদীর জনৈক ত্ত্যুকে গ্রহার 
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করতঃ কাধ্যত্যাগপূর্র্বক পলায়ন করিরাছিল। আদামী পুর্বে একবার 
অপধাধ করায় তাহার একটি কর্ণ ছেদন করিয়! শাস্তি দেওয়। 
হইয়াছিল । বর্তমান অতিযেগ প্রমাণিত হওয়ায়, আদেশ হইল 
তাহ।কে দশ বেত মাবিয়া ছ(ডিয়। দেওয়। হয়। 

২। এগ্ডাসনের পিসি নামী ক্রীতদানী তাহার বাটা ছাড়িয়! 
পলায়ন করিতেছিল। চৌকিদার তাহ।কে ধরিয়। ফেলিয়াছে। 
আদেশ হইল, আলামীকে দশ বেত মারিয়। তাহার মনিবের নিকটে 
প্রেরণ কর। হয়। 

৩। মুনিয়। নামক একটি বালককে কলিক।ত।ৰ অষ্টম বিভাগের 
পাইকগণ গ্রেপ্তার করিয়। আনিয়াছে। আনানী দহ্যতা অপরাধে 
কাছারী আদালতে অনেকবাব শাপ্তি পাইয়ছে। কিয়দিবন পূর্বে 
তাহাকে বিন বেত মারিয়। তাহাব প্রতি এইকপ আদেশ হইয়াছিল, 
সেধেন হাওডা পার হইয| কলিকাতায় ন। আদে। সে এইঙগণে 
গেআদেশ লঙ্ঘন করিয়ছে। আদেশ হইল তাহাকে পনব বেত 
মারিয়। হাওড়াৰ পারে প্রেবণ কর! হয়। 

৪। কাপ্েন পট বেণীবানুব নিঞ্ট একখানি শকট মের।সত 
করিতে দিয়াছিল। আগামী শকটখানি মেরামত করে নাই। আদেশ 
হইল আলামীকে দশ জুতা । 

৫। কর্ণেল ওয়াটসন র।মগিংহের নামে এই বলিয়। অভিযে।গ 
কবিয়|ছ্েন মে মাসামী প্রতারক । নে জাতিতে নাপিত । কিন্তু সুত্রধর 
বলিয়। পরিচয় দিয়! ফরিয়দীর বেতন গ্রহণ করিয়াছে । আদেশ হইল, 
তাহাকে পনর বেত মার হয়। তৎপরে তাহাকে কুলীবাঁজাবের মধ্য 
দিয়। কর্ণেল ওযাট্সনের ব|টী পধ্যস্ত সে নাপিত এই কথা ঢে!ল 
সহরতেব দ্বাঞা প্রচার করিতে করিতে লইয়া যাওয়। হয়। 

৬। জেকব গোঁসেপ তাহার পাচক তিথুনের নামে এই বলিয়া 
অভিযে।গ করিয়[ছেন ষে আসামী তাহার একটি কীসার ঘটা আর 
কয়েকটি জিনিস চুরি করিয়াছে। আদেশ হইল, চোর।ই মাঁল ফেরত না 
দেওয়। পথ্যন্ত আদামীকে হরিণব।টীর জেলে অ।বদ্ধ রাখ! হয়। 

৭। রামহরি যাঞ্জিক রামগে।পালের নামে এই বলিয়। অভিযোগ 
করিয়াছেন যে আঁদামী একটি বাঁলকের গল| হইতে তুলসীর মলা 
ছিনাইয়। লইয়ছে। আদেশ হইল দশ বেত। 

৮। কর্টিব নামক পোর্টগলবানী তাহার বালক ত্ৃত্য জ্যাকের 
নামে একখানি রূপার চামচ চুরি করিয়াছে বলিয়। অভিযোগ করিয়াছেন। 
আলামী প্রথমতঃ অপরাধ স্বীকার করিয়! বলিয্লাছিল যে চাঁমচখানি 
সে একজন দোকানদারকে দিয়াছে । দৌকানদারের উপর সমন জারি 
হইলে দে উপস্থিত হইয়। বলিল যে সেকিছুই জানে না। তখন 
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৩য় লংখ্যা ] 
আগামী অপর ব্যক্তির নান করিয়। বলে যে চ।মচখানি তাহার 
নিকটে আছে । অনুপন্ধরনে জ।ন| গেল যে সেখানেও নাই। আদামী 
ছোটখাট একটি বদমাইস। আদেশ হইল, পাঁচ বেত। 

৯। ৫ই অক্টোবর তারিখে শ্যামা গোয়লাকে আবদ্ধ রাণ। 
হইয়।ছিল। অদ্য সে খালাদ হইল, তাহার উপর এইরূপ আদেশ 
হইল থে পুনর্্ংর যদি কেহ তাহাকে চোর বলিয়া ধরে, তাহ! হইলে 
তাহার ফাঁসি হইবে । * 

১০1 বাকের মহম্মদ রামধোমির নাষে এই বলিয়। অভিযোগ 
করিয়াছে যে আসামীর স্ত্রী ফরিয়'দীর স্ত্রীণক গালাগালি দিয়াছে। 
আদেশ হইল, ফরিয়াদী ও আনামী উভয়ের প্রত্যেকের পচ টাক। 
জরিমান। হয়। 

১১। ফরিয়া্দী ক্যাট ওয়েন, তাহার নেখরানীর নামে এই বলিয়! 
অভিযোগ করিয়ছে যে আসামী তাহার কতকগুলি পিতল টুরি 
করিয়া খজ্গারম নামক দে(কানদাবেব নিকট বিক্রয় করিয়।ছে। 
আসামী অনেক দিন যাবৎ এইরূপ চুবি করিতেছে। এরূপ কুদৃষ্টান্তে 
অন্তান্ত চাকরবর্গ অনচ্চরিত্র হইতে পারে। আদেণ হইল বক্তারামকে 
২* বেত ও মেথবাঁনীকে দশ বেত মরা হউক। শা্তি হইয়| গেলে, 
আনামীদ্বয়ের অপরাধ সর্বসাধারণের নিকট প্রচাগেব নিমিত্ত তাহ।- 
বিগকে একণাণি গে।-শকটে চড়াইয়। ঢোল সহরত কবিতে করিতে 
কলিকাঠার সহরের ভিতরে লইয়। বেড়া হয়।” 


কর্ণচ্ছেরন, পাঁছুকা-প্রহীর, স্ত্রীলোকের গ্রতি বেত্র।থাত ইত্য।দি- 
প্রকার দওপ্রদানেব ব্যবস্থ| ইউরোপীয় মন্তিক্চ হত অথবা মুললমান 
গবর্ণমেন্টের অনুকরণে কোম্পানীর আদালতে প্রবন্তিত হইয়।ছিল 
তাহ! নির্ণয় করা স্কঠিন; কারণ তৎকাপে পৃথিবীৰ সমন্ত দেশেই 
অপরাধীগণের প্রতি বর্ধরত| প্রদণিত হইত । ১৭৮৯ থুঃ পর্যন্ত 
ফরাপীদেণের দগুবিধি আইনে অঙ্রছেদনের ব্যবস্থা ছিল। 
দেশেরও বিচারে বর্ধরত। বথেষ্ট ছিল। কোন স্ত্রীলোক ন্বামী- 
ঘাতিনী হইলে অথব। কৃত্রিম মুদ্! প্রস্তুত করিলে তাহ।কে জীয়ন্ত 
দগ্ধ করা হইত। পুরুষ এবং স্ত্রলেক উভয়প্রকর অপরাধীবই 
বেত্রধাত সন্ত করিতে হইত। তৃষ্চিন্ন কতকগুলি অপরাধে দোষী 
সাবাস্ত হইলে অপরাধীগণকে পিলারিযন্ত্রের দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণ। দেওয়। 
হইত। পিলাবি প্রথটি কোম্পানীর রাঙ্যেও প্রবর্তিত হইয়াছিল; 
পকিশেষে ইংলণ্ডে রহিত হৃইয়। গেল এদেশেও রহিত হইয়। 
গিয়াছিল। উপ্লিখিহ মোকদ্দম। কয়েকটির বিবরণ পাঠ করিলে 
স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় যে প্রবাসী ইউরে।পীয়গণের ক্ষুপ্র, বৃহৎ 
সর্বপ্রকার স্বার্থের প্রতি 
স্বীয় কর্তব্য বলিয়। মনে করিতেন। এগাসনের ক্রীতদাসী তাহার 
বাটা ছাঁড়িয়। পনায়ন করিতেছিল। এগা সন তাহ। জানিতেন ন। 
সৃতরাং দাদীর নামে আদালতে অভিযোগও করেন নাই। চৌকিদার 
দাসীকে এগাসনের বটী হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়। তাহাকে 
ধরিয়। এগ সনের নিকটে লইয়। গেল না, মাঙ্সিষ্ট্রটের নিকট 





পরাস্ত 


পুরাতন কলিকাতাঁর ফৌজদারী বিচার 





ইংলও 


বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখ। মাজিষ্রেট, 


৩১৭ 
উপস্থিত করিল। মালিস্টেট এগ সনের নামে শমন জারি করিলেন 
না, অথব! দাদী সম্বন্ধে ফোন কথ।ও তাহাকে জিজ্ঞানা করিয়! 
পাঠাইলেন ন।। তিনি চৌকিদারের সমুখে পলায়নের বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়। আদামীর প্রতি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা! করিয়! তাহাকে এগ্াস নের 
বাটাতে পাঠাইয়! দ্িলেন। এরূপ ঘটন| যদি বর্তমান সময়ে ঘটিত 
তাহ। হইলে পাঠকগণ মাজিষ্রেটকে এগ্াঁসনের বেতনতোগী 
কর্মচারী বলিয়া মনে করিতেন। কিন্ত সে সময়ে কলিকাঁতীবাসঈ' 
ইউরোপীর়গণ সকলেই আপনাদিগকে এক পরিবারভুক্ত বলিয়। 
মনে করিতেন | তৃতীয় মোকদ্মাটির বিবরণ পাঠ করিয়' 
আমর! জানিতে পারি যে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত কখন 
কথন আপামীর প্রতি দগুবিধান করিয়া তাহাকে হাওড়ার পানে 
পাঠাইয়। দিতেন। সে সময়ে হাওড়ার পুল ছিল না, চ্ীমারও ছি 
না, সেইজন্য মাজিষ্ট্রেট মনে করিতেন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে নদী; 
অপর পারে পাঠাইলে দে পুনর্্ব'র কলিকাতায় আসিয়। উপক্র; 
করিতে পারিবে ন।। কিস্ত কখন কখন আদালতের এইক? 
আদেশ ব্যর্থ হইয়া যাইত ; কারণ, মুনিয়। নামক বাঁলকটি হাওড়া! 
প্রেরিত হইয়াও পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিয়াছিল । অভিযুক্ত ব্যক্তিগ' 
আদালতের বিচারে দৌমী সাব্যস্ত হইয়। দণ্ডিত হইরাছে সর্ব 
সাধারণের নিকট এই কথ। প্রচাবের নিমিত মাজিষ্রেট যে উপা! 
অবলম্বন করিতেন, তাহ! চিন্ত। করিলে হাস্য সম্বরণ কর! যায় ন! 
রামপিংহ জাতিতে নাপিত, সে সুত্রধর বলিয়। আম্মপরিচয় প্রা; 
পূর্বক কর্ণেল ওয়ট্ননের বেতন গ্রহণ করিয়াছিল। আদালং 
তাহাকে বেত্রাধাতের আদেশ দিয়! পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই 
পাছে অন্য কোন ব্যক্তি মনে করে রামসিংহ নাপিত নহে শুত্রধা 
মেই জন্য ঢোল সহরতের দ্বারা তাহার জাতির পরিচয় দিতে দিত 
তাহাকে নুন্সীগঞ্জ পর্ন্ন্ত লইয়| যাওয়। হইল। মেখরানী পিতল চু 
করিয়! বক্তাবাম দোঁকাঁনদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল 
উদ্য়েরই বেত্রদণ্ড হইল। তৎপরে উয়কে গে-শকটে চড়াই! 
কলিকাত| সহরের প্রত্যেক স্থানে লইয়া যাওয়া! হইল এবং টো; 
বাঙ্জইয়! সর্ধনাধারণের নিকট প্রচার করা হুইল যে ইহ 
পিতল ঢুরি করিয়। শাস্তি পাইয়াছে। এরূপভাবে অপরাধ-প্রচারে 
আবশ্যকত। আমর! এইক্ষণে উপলব্ধি করিতে পারি ন|; কিন্তু ৫ 
সময়ে কলিকাত। একটি অতি ক্ষুত্ব সহর ছিল, গ্লোকসংখ্য।ও বে" 
ছিল ন! সেই জন্য সম্ভবত; কর্তৃপক্ষগণ মনে করিতেন অপরাধ 
গণকে শান্তি দিয়া যদি প্রত্যেক গৃহস্থকে মতক করিয়া না দেও 
হয়, তাহ। হইলে সে শান্তি দেওয়ার ফল কি? ১* নং মোকদমা 
নিপ্ত্তিটি অদ্ভূত বলিয়! মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি সেরপ মং 
করি না । ভ্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বচমা হইলে উভয়েরই স্বামী দণ্ডন 
ইহাতে কি ননেহ আছে? এরূপ ব্যবস্থায় পাঠকগণ অবশ্য অসন্ধ 
হুইবেন কিন্তু পাঠিকাগণের আপত্তি হইতে পারে ন|। 


শ্রীস্রেন্ত্রনাথ ঘোষ 








শোঁধ-বোঁধ 


পোষ মাসের শীতের রাতে একটি শীর্ণ, কাকার 
কুক্ুরছানা সসরাম সহরের পথে অতি কাতর এুন্খনে 
পথিকর্দের জানাচ্ছিল যে সে অতি অনহায়। শীতে তার 
নড়বার শক্তি ছিল ন। পখ দিয়ে অনেকেই গেল, কিন্তু 
কেউ তার দিকে দৃক্পাত৪ করুলে না । ঝঞ্গনে একট! 
একা সেই পথে যাচ্ছিল। পথের উপর এমন অনধিকারে 
বমে' থাকার জন্যে ছোকুর৷ একা ওয়াল! কুকুরছানাটিকে 
এক চাবুক বসিয়ে দিলে। আঘাত কর! যার অভ্যাস 
হয়ে গেছে তার লঘু গুরুজ্ঞান বড় খাকে না। কুকুর- 
ছানাটি আঘাতের বেদনায় যখন বুকফাটা আন্তনাদ 
করে” উঠল তখন সেই পথের পথিক ছোট একটি বালকের 
বুকে তার কান্নার আঘাতট! গিয়ে বড় করুণভাবেই 
লাগ্ল। বালক তখন শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ শেষ 
করে" বাসায় ফিরুছিল। এম্ন*অতাচারটা কোমল-প্রাণ 
বালকের কাছে বড়ই খারাপ ঠেকৃল; কুকুরছানাটিকে 
সান্তনা দেবার জন্যে সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে । 
ছাঁনাটি দরদীর হাতের কোমল স্পর্শ পেপে শান্ত হ'ল। 
কিন্ব সে শীতে বড়ই কীপ্ছিল। বালক নিজের বই- 
বাধা স্াকৃড়াট? খুলে কুঝুরের গায়ে ভাল করে" জড়িয়ে 
দিয়ে তাকে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সামনের একট। 
বাড়ীর দালানে একটি কোণে বসিয়ে রেখে দিলে । পরে 
বুকুরছানাটি যখন কুগুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল তখন 
বালক নিজের বাপায় ফিরে' গেল। কিন্তু কুকুরছাঁনাটি 
বোধ হয় এমন যত্র কারও কাছে পায়নি। তাইসে 
বাঁলকটির সঙ্গ ছাড়লে না । বালক যখন আপন মনে পথ 
চলেছিল তখন কুকুরছানাটি তারই পিছনে পিছনে 
[াচ্ছিল। যে শীতে এতক্ষণ পথ থেকে নড়তে পারছিল 


না, সে এখন দয়া ও স্সেহের উত্তাপে বল পেয়ে 
বালকের পিছনে পিছনে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে কিছু 
কষ্ট অস্থতব করুলে না । বালক বাড়ী ঢুকৃতে গিয়ে এই 
অনাহুত অতিথি কৃকুরছানাটিকে দেখতৈ পেলে । বালকের 
কোমল প্রাণে দয়াটা শীঘ্রই অ।সে। সে আহারাদির 
পর নিজের আহায্যের কিছু ভাগ বুকুরছানাটিকে এনে 
দিলে-আর একটা ছেঁড়া চট এনে তাঁকে ঢাক] দিয়ে 
দাণপানের এক কোণে রাতের মত তাকে আশ্রয় দ্িলে। 
একট| বদাকাঁর ককুরছানাকে এভট।| প্রশ্রয় দেওয়। 
বাড়ীর কারও মঞ্ব হ'ল না। পরদিন সকালেই কুফুর- 
ছানাটি বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'ল। কিন্তু সে বাড়ীর 
সুমুখ ছাড়লে না। বালক্টি লুকিয়ে তাকে নিজের আহা- 
রের কিছু বিছু ভাগ দিত। 

পা৮ মাস পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে বালকটি তাঁর বাপ-মার 
সর্ে দেখে গেল, ঝুকুরটি কিন্ত সেই দোর আগলে 
পড়ে রইল। ছুটির পর খন আবার সকলে ফিরে 
এল তখন বাড়ী ঢুকৃতেই প্রথম দৃশ্ঠ যা দেখা গেল 
তা বড়ই ভীষণ ও আশ্চয্যজনক । উঠানের মাঝখানে 
একটা ভীষণকায় রক্তাক্ত মানুষ মবে? পড়ে আছে- তার 
পাশেই খুকুরটিও মৃতপ্রায়_উঠ.বার বা নড়বার শক্তি 
নেই। 

তখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া হ'ল-_পুলিএ-তদস্তে 
জান! গেল যে, মুত লোকটি এক জেল-ফেরৎ চোর। 
কুকুরটির জন্যে একটি সোনার “মেডেল” তৈয়ারি হ'য়ে 
এল | কিন্ত তখন সে খণ শোধ দিয়ে পরপারে যাত্রা 
করেছে। 


আচার্য শ্রীশ্য(ম ভট্ট 


ওয় সংব্যা| 


৯ সস সা সপ ৯৬ ২ শি পঠিত ১ সস সতত সত ২৫৬১৩ 


কালিদাস 
(মালা বরে প্রচলিত গল্প) 


এক ছিল রাখাল, সে,নিজের গরু নিয়ে রোজ মাঠে 
চরাতে যেত। মাঠেব মাঝখানে-_এেখানে দিগন্ত খুব 
পরিষ্ষীরভাঁবে দেখ। যেত, সেখানে একটা গ'ছের তলা 
তার আঙ্ডা বস্ত। সেটা ছিল এক প্রকাণ্ড বটগাছ । 
বোধ হয় যেন কোন্‌ আদ্যিকালের বটগাছ- সে তার 
ডালপালা নিয়ে সেখানে নিজেব বযসেব আর গান্ভীয্যেব 
পরিচয় ধিচ্ছিল। তারই তলাতে গরুগুলো চৰ্ুত, আব 
রাখাল তারই ছাগাতে দিব্যি আরাম বরে? বসে? নিজে 
প্রিয় বাশীটি বাজাত। পে শিজ্ষের মনে বাশী বাজিয়ে 
যেত, কেউ শুন্ছে কি না তা ফিরেও দেখত না। কত 
পথভোল। পথিক তার বাশী শুনে থমূকে দাড়াত, আর 
তার বাশীর কত প্রশংস। কবৃত, তকে কত বাহ্ব৷ 
দিত। রাখাল বিস্ত আপন মনে কেবল বাজিয়েই যেত, 
তাদের বাহব। নিতে ফিরেও চাইত না। 
একদিন 
রাগাল না বশী নিয়ে গাছতল।ম বাঁশী বাজাচ্ছে, 
আব গঞ্চগুলে। কচি গস খুজে খুঙ্দে খাচ্ছে, এমন সময়ে 
দুষলপ।রাধ প্রষ্টি এল_তার সঙ্গে আবাণ শিলাবুি হাতে 
লাগ্ল; গরুগুলে। ত ৬যে ভয়ে বটগাছে কাছে হেমে 
এল, রাখাল গাছতলায় জড়সড় হ'য়ে বস্ল; কিছ 
বুষ্টি আরও বাড়তে লাগল, তার সঙ্গে শিলাও খুব বড় 
বড় করে? পড়তে লাগল $ তখন রাখাল প্রাণভয়ে সেখান 
থেকে দিলে এক ছুট; কিন যাবে কোথায় ? হঠাৎ তার 
মনে পড়ল যে কাছে ত একটা দেবমন্দির রয়েছে 
সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে ত হয়; অম্নি সে ছুটে? 
সেই মন্দিরে আশ্রয় নিতে গেল); তার ধরাত ছিল ভাল, 
তাই দরজাটা ছিল খোল1-_-সে ত তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকে 
. দূরজ! বন্ধ করে? দিলে ; এখন হয়েছে কি-_সেই মন্দির 
হচ্ছে কালীর মন্দির-_-সেই সময়টা কালী কি কাজে ষেন 
বাইরে গিয়েছিলেন; তিনি ফিরে এসে দেখেন-_ওমা, 
মন্দিরের দরজা! যে বন্ধ! তিনি ত পড়লেন ভারি 
মুক্কিলে! দরজায় ঠেল৷ দেন--ভিতর থেকে বন্ধ। 


ছেলেদের পাতৃত তাড়ি-পাখীর কাজ 


হল কি-সে-দিন ছিল শ্র।বণের বাদ্ণা দিন _ 


৩১৯ 


পাছি পা ৯ পাস তাস পাত পিল সপাসটিপা সি ৯ 


দরজায় ধাক্কার শব্ধ । শুনে সেই রাখাল : ভয়ে ভয়ে 
জিজ্ঞাসা করুলে--“কে ?* 

সেই দেবী উত্তর করুলেন_-“আমি কালী। তুমি 
কে?” 

রাখাল ত ভেবে পেলে না কি উত্তর দেবে, সে 
বলে ফেল্লে-“আমি দাম 1” 

দেবী তখন বল্লেন-_-"আচ্ছা, তবে দরজ। খেল, 
আমি তোমাকে বড়লোক করে” দেব ।” 

বড়লোক হবার লোভ রাখালের যথেষ্ট ছিল, তাই 
সে ভাড়াভাড়ি দরজ। খুলে' দিলে । 

দেবী তখন তাঁকে বল্লেন--"ওই যে ওখানে বেল- 
পাঁত। পড়ে? রয়েছে, ওট!| খাও | ত। হ'লে আমার আশী- 
ব্বাদে তুমি জগতে একজন বড় পঞ্িত হ'তে পাবুবে। 
আর তুমি নিজেকে দাস বলে? পরিচয় দিয়েছে বলে? তুমি 
জগতে কালিদাস? নামে খ্যাত হবে)” 

সেই থেকে সেই রাখাল জগতে “কালিদাস” বলে? 
পরিচিত হ'ল, আর কালে পুথিবীর একজন বড় কৰি 
নল? বিখ্যাত হ'ল । 


শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বস্থ 


পাখীর কাঁজ 


কত বিভিন্ন-রকমের পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের 
দ্বাৰা আমরা অনেক উপকার পাইয়া থাকি । অনেকে 
হয়ত মনে করেন যে কেবল পাখী আমাদের কত হুন্দর 
স্থবে গান শুনা ও তাহাদের মনোহর নৃত্য।দির 
দ্বারা আমাদের আনন? দান করিয়া থাকে। কিন্তু 
পাখীর প্রধান কাজ অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ হইতে 
আমাদের শশস্তাপি রক্ষা করা। অনেক স্থানে দেখ! 
গিয়াছে যে কোন ক্ষেতে পঙ্গপাল, ফড়িং প্রভৃতি প্রায় 
সমন্ত ফসল নষ্ট করিতেছে, এমন সময়ে কোন পাখী 
তাহার সন্ধান পাইল; এবং অচিরে অনেকগুলি পাখী 
আসিয়া জুটিল; ছুই একদিনের মধ্যেই ক্ষেতের কীট- 
পতঙ্গ নাশ করিল। এইরূপে পাখীর জন্ত অনেক ফসল 
রক্ষা পায়। 


৩২৩ 





যে-সকল পাখী এই কাজ করে তাহাদের নাম বলিয়া 
শেষ করা যায় না। আমাদের পরিচিত কাক বক চড়াই 
হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামা দোয়েল কিন্ব|! বুল্বুল, 
প্রভৃতি সকল পাখীই অক্পবিস্তর কীটভোজী। আবার 
পাখীরা একরকম খ।গ্যে পরিতুষ্ট থাকে না, যখন যে খাদ্য 
প্রচুর পায় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে; শরৎকালে 
যখন দেওয়ালী-পোকা প্রচুর জন্মে, তখন অনেক পাখী 
তাহাই খাইয়া থাকে, পরে তাহারা আবার শস্ত পাকিলে 
তাহাই খায়। 

আমাদের চড়ুই প্রায় সর্দভুকৃ। সহরে তাহাদের 
অত্যাচারের কথা সকলেই জানেন । এবার মাটীর টবে 
ফুলের বীজ রোপণ করিয়া একটি ও গাছ তৈয়ারি করিতে 
পারিলাম না, কত উপায় গ্থিব করিয়! চড়,ইয়ের অত্যাচার 
নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলাম, সবই বিফল হইল। 
ছোট ছোট চার! জন্মিলেই তাহার] খাইয়৷ ফেলিবে, 
কিছুতেই নিশ্তার নাই। আবার ইহারাই গাছের পোকী- 
মাকড় নিমৃল করিতে সিদ্ধহস্ত। কানাডা দেশে একবার 
ফসলে একরূপ পে।ক লাগিল, কিছুতেই তাহাদের উচ্ছেদ 
করা যায় না। দেখিয়া শেষে এই চড়ই সেখানে লইয়। 
যাওয়া হইল এবং এইরূপে ফসল রক্ষা হইল। সেদিন 
হইতে চড় ই কানাত। দেশে স্থায়ী অধিবাসী হইল। 

মকলেই জানেন যে ফ্ালেরিয়া জর মশ! দ্বারা দেশে 
ছড়াইয়৷ পড়ে এবং মশা বদ্ধ জলে, যেমন ডোবা খাল 
প্রভৃতিতে, ডিম পাড়ে । যদি তথায় কয়েকট! হাঁস রাখা 
যায়, তবে আর মশা বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না, কারণ 
মশার ছান। হাপের প্রিয় খাদ্য । 


প্রবাসীস্পৌষ, ১৩৩৪ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


বাসি পা পি ৩ সাপ অপাসি পাস পাটি পাস্িপাসিপাসি পি পািপসটিপিসিাসি পা পানি ০ 


ক্ষেতে নৃতন লাঙ্গল দেওয়া হইলেই দেখা যায় যে, 
কতকগ্চলি বক তথায় চরিতেছে ও মৃত্তিকার কীট- 
গুলিকে খাইতেছে। আবার পাখীর1 যে কেবল কীট- 
পতঙ্গ খায় তাহা নহে, ইন্দুর আদি ছোট ছোট জন্তও 
খাইয়। থাকে । 

পেচককে লক্ষ্মীর বাহন বলে, কারণ গোলাবাড়ীতে, 
যেখানে ধান থাকে, তথায় ইন্দুরে বড় উৎপাত করে। 
পেচক ইন্দুরের শক্র | ইন্দুর মারিয়া পেচক গৃহস্থের 
লক্্মীলাভের, অর্থাৎ অপচয়-নিবারণের সুবিধা করিয়া 
দেয়। 

পাখীদের আব-একটি কাজ বড় বিস্ময়কর । অনেকেই 
বোধ হয় জানেন যে, যি কোন স্থানে একটি পুফরিণী 
দীঘি নিশ্মাণ কর যায় ও যদি তাহাতে বাহির হইতে জল 
না আসিতে দেওয়া যায় ও মাছ না ছাড়া যায় তবুও দেই 
পুর্চরিণীতে কিছু দিনের মধ্যেই ম্তস্ত আপনাআপনি 
জন্মে দেখ! যায়। এ মতস্য কোথা হইতে আসিল? 
পঙ্গীরাই ইহার জন্য ধায়ী । দেখা গিয়াছে যে 
নদীচর পাখীগুলির পায়ে যে পাক লাগিয়া থাকে 
তাহার সহিত মাছের ডিমও অনেক থাকে। পুফরিণী 
থাকিলেই পাখী আনিবে, ও তাহাদের পায়ে মাছের 
ডিমও আসিয়া তথায় মতম্ত-বংশ বিস্তার করে। 
এইরূপেই হয়ত ১৮০০০ ফুট উচ্চ মাঁনস-সরোবরেও 
মত্শ্তের সঞ্চার হইয়া থাকিবে । জলজীবী মৎস্য 
এইরূপে পাখীর পা ধরিয়া হিমালয় লজ্ঘন করিয়াছে! 


শ্রী ধীরেন্দ্ররুষ্ণ বন্ধু 


কুরে» 


বড়লোক জমিদারের মেয়ে নেলি দেখতে বেশ স্ুত্ী। বড়লে।কের 
মেয়ে, দিব্য প্রগাপতিটির মত, সেজেগুজে' দিনরাত অবাঁধগতিতে 
খেলে, বেড়াত । তার পর যৌবন যতই তাঁর সারা শরীরখনি 
লাবণ্যের প্রভার অপূর্ব শ্রীতে ভরিয়ে তুল্ছিল,_একট! ভাবন! 
তার মনে ততই তোলাপাড়া কর্ছিল,--সেটা! তাঁর বিয়ের ভবন! । 
দ্বিনরাত সে ভাবছে, যেন তার বিয়ে হয়েছে-কেমন সুন্দর তার 
শ্বামী-তাঁকে কত ভালবাসে সে--অনেক টাঁকাঁকড়ি তাঁর--ছুঙনে 











অবলদ্বনে লিখিত। 


* রী লেখক আস্তন শেকভের [.001108 01855 নামক গল্প 


খুব স্থখে আছে_কেউ ক।কেও চোখের আড়াল করতে পারে ন।,_ 
একদণ্ডের তফাৎ হ'লে প্রাণ অননি যায়-যায় হ'য়ে ওঠে। দে কত 
ভালবাসা-কত হ্থখ-কত আনন্দ; তাঁর পর যেন তার একটি 
খোকা হয়েছে, ফুটন্ত গে।লাপের, মত; তার ন্বগাঁয় হাসিতে সার 
ঘরখনি আলোকিত হ'য়ে উঠেছে, তখন তার স্বামীর দিকে চেয়ে 
গোল।'পেরই প।পড়ীর মত পেলব থে।কার সেই ঠে1ট দুখানিতে 
টুমে!। দিচ্ছে ; আর সেই চুমোর সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে লেগে গেছে 
তার খোকার ঠোঁটের খানিকট| হাসি, আর চোখে ফুটে বেরিয়েছে 
্বরগীয় আনন্দের এক অপূর্ব উচ্ছাস,_সে কত নুখ, কত আনন্দ । 
এইরকম ভেবে ভেবে সে তাঁর ভবিষাৎখানি নিজের মনোমত হার 


৩য় সংখ্যা | 





০০১০৬০৬ 
বেশ রডীন করে? আঁকৃছিল । আর সে ছুটেছুটি নেই, খেলাধুলে| 
নেই--কেবল নিজের ভবিষ্যতের রঙীন ছবি আকৃডে, আর মাঝে 
মাঝে একেবারে তন্ময় হ'য়ে যাচ্ছে। 

মেদিন নববর্ষের সন্ধায় মে আর্শির সম্নে দাড়িয়ে পোষ!ক 
পরছে আর তার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের কথ। ভাবছ-_-ভাঁব তে 
ভাবতে একেবারে তগায়* হয়ে গিয়েছে বাহ্যজগতের কোন 
অনুভূতিই তার নেই। নিষ্পন্দ হ'য়ে সে সেই আশির সামনে 
ঈড়িয়ে আছে-_ভারাক্রাস্ত চোখছুটি তার অর্দনিমীলিত--ঠে।ট ছুখ|নি 
ইমৎ বিচ্ছিন্ন ; দেখলে বুঝতে গার! মায ন|,। পে থুমুস্ছে কি জেগে 
আছে-কিন্চ সভা সে তখন ভাব ভবিব।তণ সঙ্গে গিশে গিষে 
আ।শিতে তারই ছবি দেখছে । 

প্রথমে ভেসে উঠল হব চোখের সামনে ছটি হন্দর কমনীয় 
চক্ষু_ মন্হরণকা রী তার দৃষ্টি ; তাঁর পর ধপ্ুকের মত দুটি জা, চান গর 
সমস্ত মুখটি ; তার পর সমস্ত দেহখ।নি,_ |, ঠা, সে চিন্তে পেরেছে 
--এই ত তার প্রিয়তম-তাপ সব।মী, যর সঙ্গে ভবিতব্য তকে একনুবে 
বেধে রেখেছে । দে এসে দেলির সঙ্জ কত কথ। কইলে-কন্ 
হাসলে-:কত ভ।লবাস্লে তাঁকে। তার সঙ্গে নেলিব বিয়ে হ'য়ে 
গেছে-কত খে তার। দ্রঞ্শে একসঙ্গে বাদ কর্ছে-অভাব- 
অশ্নবিধার নাম ত।র। কখনও শোঁনেনি। নেলি মনপ্রাণ সব তার 
স্বামীকে অর্পণ করেছে । ছুজনেই দুজনকে খুন ভালবাসে ; কেউ 
কারে! অদর্শন সঠ্য করতে পারে না। ৪$-পে কত হখ-কত 
আনন্দ ! নেলি যেন একেবারে ত।র স্বামীন সঙ্গে মিশে গেছে। 

শীতকালের রাত্রি; সহরের বাস্ত।য় লে।ক-চল।চল বন্ধ হ'য়ে 
গেছে-চারিদিক্‌ নিস্তব্ধ । সেই রাত্রে নেলি ডাতার লুকিসেব দরজায় 
টেক দিচ্ছে -_চককটা বেরিয়ে আস্তেই নেলি জিজ্ঞ।সা করুলে-- 
ঢান্তর বাড়ী আছেন? চাক্ট। ॥পিটপি বল্লে-ডাঙ্গার 
সাবাদিন রোগী দেখে এসে এই মাত্র শুয়েছেন। তিনি জাগাতে 
বারণ করে' দিয়েছেন_-তাকে মার ডাক। হবে ন|। 

“ডাক। হবে না!” বলে'ই নেলি .টুকে পড়ল বাড়ী ডিতব। 
তার পর অন্ধকারে এ-ঘর সে-ঘর কে" দুখাঁন। চেয়ার উত্টে ফেলো, 
দেযালে দুবার মাথ। ঠকে' শেনে ড।ক্ত।রের শোবাব ঘরে এসে হানি? 
ড।ক্তার তখন বিছন।য শুয়ে হাত দিয়ে নিজে নিশাসের উম"ত| 
গরীগ্গ। কর্ছিলেন। থরে একট। আলে। [মঢ মিট, করে' অল্চিল। 

নেলি কিছু না বলেই মেগেয়ে বসে" কদৃতে আরম্ত কবে? দিলে। 
খুব খানিকট। কী।দ্বার পর শিজেকে একটু সামলে নিযে ফৌপাতে 
ফোপাতে ডাজারকে বল্লে-“আমার শ্বামীব বড় অহ্থণ 1৮ ডাঙ্গাৰ 
তখন আন্তে আস্তে উঠে” হডেব উপব ম।থাটা বেখে নেলির দিকে 
চাইতেই নেলি আবার বল্লে,তথন ফেপ।নিট! অনেকট। কমে' 
এনেছে,_আমাব আ্বামীব বড় অস্থথ) দয়। কবে উঠন শীগগিব :-- 
উঠন।” 

গাক্তার নুখখান। বিধৃত কবে" বিরক্কুভাবে বল্লেন 21৮ 

“আহন-আহন্বন। এক্ণি-এগ পি, তন হলপে-ও০॥ ভাবতে 
পারা যায় না-আপন।র পায়ে পড়ি আহ্গন।” ব্রস্ত, বিবর্ণ নেলি 

তখন হাঁপাতে হীপাতে ফোঁপাতে ফৌপাতে ডাক্তারকে ত।র স্বামীর 
অন্থথের কথা বল্‌্তে লাগল। আহা! তার আশা ভরসা, হখসম্পদ্‌, 
তার বর্তমান ভবিষ্যৎ; এক কথায় তার যথাসর্বস্--তার স্বামীর 
অস্থথের কথা বলতেও তার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে! তার সে 
করুণ কাতরোক্তিতে পাথরও নড়ে, ওঠে, ডক্তার কিন্ত নিশ্ল। 
খানিক পরে নেলির দিকে চেয়ে হাঁতের'উপর জোরে একটা| নিশ্বাস 
ফেলে”, ডাক্তার বললেন.--“কাঁল যাঁর কাল ১৮ 


মুকুরে 





৩২১ 
প্অসম্তব। তার যে টইফ।দ হয়েছে,_এক্ষুণি। এই মুহুর্তেই 
আপন।কে দর্ক।র হয়ে পড়েছে, উঠুন দয়! করে? |? 

“আমি এইম।এ আস্চি। আজ তিনদিন ধরে টাইফ।স রোগী 
দেখে বেড়াচ্চি--একছও বিশ্রাম করতে পাইনি। আমি আজ 
নিচেই অনুস্থ হ'য়ে পড়েছি । আজ আর আমি পার্ব না,--কিছুতেই 
নয়। অ।মর নিগেরই টাইফাস হয়েছে।”” তার পর খার্মমিটার 
দিয়ে নিব উত্তাপ পৰীক্ষা করে' পেটা নেলির চোখেব স।ম্নে এগিয়ে 
দিযে বণন্লেন_-“এই দেখ, গামার নি:জরই টেম্পারেচাব প্রায় 
১*৩ টিখি। আখি কষ্টে আমি বসে আ।ছি,মাফ কবো, আমকে 
»০ত ভবে” 

ভর এয়ে পড় লেন। 

হতখ হয়ে নেলি তখন ডান্তারের পায়ে ধরে বললে “আপনার 
পায়ে পড়ি-দো তাই আগন।ব , একটিব।র আনন । একটু কষ্ট করুন, 
আপনাকে আমি পুনিয়ে দেব, ট।কার জন্য আপনি ভব বেন ন।” 

“আঃ! কেন বিবন্ত কর? বলে'ই ত দিয়েছি, যেতে পার্ৰ ন| 1” 

নেলি তখন উঠে" দিয়েছে । তর চে।খ ছুটে। জলে ভরে” এসেছে-- 
ভার প্রাথেব মধো যে কিন্ত্রণা হচ্ছে তা কি এই ডাক্তীর বুঝ বে-- 
কত ভালবাঁসে মে তার স্বামীকে । তার যন্ত্রণার এক অংখও যদ্ধি 
ডাক্তারকে বুঝান যেত, ত। হ'লে ডাকার তার নিজের অস্থথ ভুলে” 
গিষে এতক্ষণ তাব স্বামীকে দেখতে ছুটৃত। কিস্ত কি করে' বুঝাবে 
নেশসেরকন ভাদি। ত সে জানে না। 

শেষে পুকিস বল্লে--“সব্কারী ওক্তারের কাছে যাও।” 

“একেবারে অসম্ভব মে ত এখান থেকে আরও ২* মাইল । 
মে সময় আব পেই : এই রাত্তিৰে "খাড়াও অতদৃব ষাঁবে প। দে 
হ'তেই পাবে না । উঠুন, উঠন--অ।পনাঁকে আম্তেই হবে । আমাকে 
দেখে আপনার একটুও দয! হচ্ছে না?? 

“কি কব্ব। আমাব জব; মথ| আবধি আমার দুর্ছে,_ এ 
অবস্থ(য রোশী দেখ। ব।য না, একথ। ভুমি বুনাবে না | যাও, আ।মায় 
একল। থাক্‌তে দাও ।” 

“আপনি আস্তে বাধ্য। বাঁ নাঃ একথা আপনি কিছুতেই 
বণ্তে পাবেন না। লোকে পরের প্রাণ বাচ।বার জন্যে নিজের 
জখবন আবধি দিয়ে পেয়। আব আগনি পযস। নিয়ে রোগী 
দেখ হে ভে চাইছেন শ।। কি স্বার্থপর লোক । আপনাকে আমি 
ম।দ।লতে হাজির করব কিস্তু।” 

ডাক্তার আবার প।শ ফিবে শুলেন। নেলি ভাবলে, এ কথাগুলো 
বলা তাব ভাল হ্যশি। এ 5 দভ্ত(রকে অপমান কব! হাল। 
কিন্ত কি কব্বে গেছান গে মীর অপ । সংযমের কথা, ভদ্রতার 
কথ। দে একেবাবে ভুলে গিয়েছে । নেলি তখন দাক্তাবেব গায়ের 
উপর মা বেখে রাস্তার চিখাসীর মঠ মিনতি করৃতে লগল। 
আবণেদে ছাক্জার কাশতে কাশতে ঠাপাতে ঠাপাতে উঠে বল্লেন 
--আমার কোটট। ?” 

পোল ওয়াল থেকে জামাটা এনে ঢজ্জাবকে পরিয়ে দিয়ে 
বল্লে_-“আসুন, এইবার। খ।পশাকে আমি পুষিয়ে দেব, আর 
নার জীবন আপনর এ দয! আমর! মনে রাখব ।” 

একি। জাম পরেই যে ঢাক্ত।র আবার শুয়ে পড়লেন! নেলি 
'াঁক্ত।রের চীকরকে ডেকে এনে, দ্রঙনে ধরে' আস্তে আস্তে ডাক্তারকে 
ত।র গাঁড়ীতে তুলে' নিলে । 

শীতের হাওয়। € ভূ করে' বইছে, রাস্তায় বরফ জমে" গেছে। 
গাড়োয়ানকে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে, রাস্তাটা ঠিক করে' 
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হবে। ঘোঁড়াগুলে। একটু আন্তে চল্লেই নেলি অমনি গাড়োয়নকে 
মিনতি করে' বলে--"চাঁলাও ভাই, চ।লাও ” ভোরবেল। নেলি 
ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ী পৌছুল। ডাক্তারকে বাইরের ঘরে একখান! 
কেদ।রায় বসিয়ে নেলি বল্লে-_-"আ'পনি এক মিনিট বন্গুন, আমি 
এখনি আস্ছি।” 

নেলি ফিরে এসে দেখে ডাক্তার সৌফায় শুয়ে পাডতছন | 

প্ডাজ।র, ডাক্তার !” 

“আঃ। তে।মন।কে বল-”, 


“কি বল্ছন ?” এ 
“মিটিংএ সকলেই তখন বল্লে-ব্লাসহ বলেছিল--॥ কে হে-? 
কি দর্কাব - ?” 


“একি! ডানার যে প্রলাপ বকৃছে। হ। ভগনান-_-এ কি হ'ল?" 


নেলিব স্বামী যখন নেবে উঠেছে, তখন তাদেখ অনেক দেন|। 
জমিদারী বীধা পড়েছে_ বা|ঙ্কের দেনাঁর হুদ অবধি দিতে পার্ছে না। 
অভ।বের ভাবনায় তা] স্বমী-স্ত্রীতে রাত্রে পুমুতে পারে না।__ 
তার পর ছেলে মেয়ে হয়েছে ৫।৬টি। তাদের মাবাণ আজ কারে জ্বব, 
কাল কারে! সর্দি, পর্শু কারো ডিপ থিরিয। ; তার পর একটি ছেলের 


ভোরের 


ষ্টেশনে পৌছাইয়। দিয়। শোফার চলিয়া গেলে শৈলজা 
শ্রীকাস্তকে একান্তে ডাকিয়া বলিল-_“শ্রীকান্ত, একট। কাজ 
করবি ভাই ?” 

“কি কাজ সেজদি ?--'আচ্ছ! টিকিটট। কবে নিই ত 
আগে ।» চ 

«“একট। দিনের জন্য গিরিভি হয়ে যাবি?” 

“গিরিডি ! কি দরৃকার সেজদি?” দ্রতগমনোগ্ত 
চরণযুগলকে সংঘত করিয়। বিশ্মিত শ্রীকান্ত ফিরিয়া 
ঈাড়াইল | 

“ম্জদির সঙ্গে আর-একবার দেখ হবে। 

“এর মধ্যে আর কি আবার। 
আগে মেজদির স.ঙ্গ দেখ! হল ।” 

*কিরণ-বাবু কাল গিরিডি পৌছেছেন। মেজদির 
বাসাতেই বোধ হয় উঠবেন।” 

এই কথা কয়টা বলিতে শৈলজ! যে লঙ্জ। ও 
দুঃখ অনুভব করিতেছিল শৈলজার ক্রিষ্ট মুখের পানে 
চাহিয়াই শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল। বলিল--“জিতেন- 
বাবর! যদি রাগ করেন সেজদি । বঝিযে বলাজ /গল 


আর” 
এউ ত একমাস 


প্রবানী-পৌষ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মৃত্যু হ'ল-_এই রকম নাঁন। ছুশ্িন্ত/য় নেলিব ক্রমশঃ বুকের অস্থথ 
দেখা দ্রলে। কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তখনও এ-সব সহা 
কর্ছে। আহ তার। ছুঙ্গনে স্বামীস্ত্রীতে যদি একসঙ্গে মর্তে 
গারে। 

দেশে মড়ক এল। নেলি সর্ব্যদ। সাবধান ও মশঙ্ক হ'য়ে রয়েছে__ 
কিন্ত কাঁল মড়ক তার স্বামীকে ছাড়লে ন।। নেলি স্বামীর পাশে 
বসে" এক দৃষ্টিতে তার মুখের দ্বিকে চেয়ে আছে! তাঁর পর কফিন ও 
কবরে নিয়ে যাব।র অন্যান্য সরগ্র(ম সব ঘরের মধ্যে নিয়ে আস্তে 
দেখে" উন্মনাভাবে শ্ব'মীব মুখের দিকে চেয়ে চীৎকার করে? উঠ ল,_- 
একি? এসব কেন? - 

নেলির বৌধ হ'ল, তাৰ সমস্ত বিনাহিত জীবনটাই ধেন কেবল 
এই ঘটনাটারই একট! স্থদীর্ঘ জড়ভূমিকা মাত্র । 

হঠাৎ কিমের একট! শব্দে নেলি চম্কে লাফিয়ে উঠল,-__হাঁতের 
আ।শিখান! তাঁর ফস্কে তখন মেজয় পড়ে” গেছে । সামনের জাধিখানার 
দিকে চেয়ে দেখে তাঁর সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ, গণ্ডে অশ্রুর রেখ|। 

একট! অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নেলি তখন ভাবলে- এ কি, 
ঘুমিয়ে পড়েছিল।ম ন| কি। 


শ্রী গোবিন্দপদ বিশ্বাস 


বাতাস 


হয়ত বিপরীত হতে পারে। 
বল্বেন ?” 

*বাব! যে চিঠি লিখেছেন তাতে তার! জানেন আমরা 
ছুদিন পরে রওন। হব। তাঁদের টেলিগ্রাম না কবুলে'ত 
তার| জান্তে পাবুবেন ন। টেলিগ্রাফ, তুই করিস্নে। 
তবে বাবা শুন্লে রাগ করুবেন। কিন্ত যদি এখন যাওয় 
ন| হয় তা হলে আর কিরণ-বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। 
তার আর বাচবার আশা নেই।” 

“বাচবার আশা নেই ? বল কি সেজদি !” স্তত্তিত- 
গায় হইয়। শ্রীকান্ত কহিল। 

শৈলজ! ধরা গলায় বলিল-_“বাচ বেন না। নিশ্চয়ই" 

শৈলজার আর্তন্বরে আহত হইয়া শ্রীকান্ত বলিল-_ 
“আচ্ছা চল সেজদি, গিরিডি হ'য়েই যাব ।” 

“কিন্ত বাবার বিরাগ বারাগ সহা করুতে হবে। 
তখন আমার উপর রাগ কবুবে না ত?” 

“না সেছগদি। তুমি কি আমাকে তেম্নিই ভাব! 


চল, আর দেরী করা হবে না ।” 
বলিয়া দাত পাপ লীলেজ্ঞ িন্িহি-গাপনান | ভিসা 


তার পর, বাবা কি 


ওয় সংখ্যা ) 


ভোরের বাতীস 


৩২৩. 
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অগ্রসর হইল। শ্রীকান্ত যে তাহার জন্ত কতখানি ঝন্ধ 
মাথায় করিয়৷ লইল তাহা ভাবিতে ভাবিতে শৈলজ৷ 
ভ্রাতাকে অনুসরণ করিল। 

গাড়ীতে বিয়া শৈলজ! জিজ্ঞাসা করিল-_“কোথাকার 
টিকিট করূলে, শ্রীকাস্ত ?” 

গিরিডি যাওয়াটা যে এত সহজে হইবে এ কথ। বুঝি 
শৈলজার তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না। 

শ্রীকান্ত যেন ভরস! দিয়! কহিল-_পগিরিডির 1” 

লিলুয়া ছাড়িয়া গেলে শ্রাকান্ত জিজ্ঞাসা করিল__ 
"মেজদি, তুমি কি করে" কিরণ-বাবুর অস্থখের খবর 
পেলে? তিনি কি চিঠি লিখেছিলেন ?” 

“বাবাকে একখানি পত্র দিয়েছিলেন। বাবা মীকে 
পড়ে শোনাচ্ছিলেন, আমি পাশের খরে ছিলাম, তাই 
শুনতে পেয়েছিলাম |” 

“কি লিখেছিলেন কিরণ-বাবু ?” 

'লিখেছিলেন-াক্তার বলেছেন, জীবনের আশ। 
নেই। গিরিডিতে কিছুদিন থেকে একবার দেখবেন। 
মেজদির বাসায় উঠবেন) তার পর সুবিধামত অন্য বাসায় 
যাবেন। যদি মন ভাল থাকে এবং শরীর কিছুদিন টিকে 
তা হলে ওখানেই থাকবেন ভাল না লাগলে ওখান থেকে 
পুবী যাবেন। যাবার পথে কল্কাতা হ'য়ে যাবেন |” 

প্বাবা বুঝি এই পত্র পেয়ে তোমায় শীগ্গির পাঠিয়ে 
দিলেন ?” 

অনেকখানি লঙ্জা পাইয়াই শৈলজা বলিল-_-"তাই 
হবে।” 

বলিয়া! অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। শরতের মেঘমুক্ত 
নির্শল আকাশ। পশ্চিম দিক্‌ তখন অস্তগামী স্ুর্য্যের 
রক্তিম কিরণে রঞ্জিত হইয়। ছিল। তাহার রঙীন আভা 
শৈলজার নান মুখের উপর পড়িয়াছিল। সে ভাবিতেছিল 
ও কল্পনাচক্ষে দেখিতেছিল গিরিডির একটি সুন্দর 
সুসজ্জিত ভবনে একজন তাহার সমস্ত গৌরব সমস্ত 
ক্ষমতা দিয়া জীবনের চিতা রচনা করিতেছে । সেই 
ত সেদিন তাহার জীবনের স্থর্ধ্য পূর্বব গগনে প্রতিভাত 
হইতেছিল। ইহারি মধ্যে তাহার পশ্চিম গগনে যাইবার 
,£সময় হইয়া আমিল? 


ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল 
আলোকিত গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরের অন্ধকার 
বড়ই গাঢ় দেখাইতেছিল। রক্তিম মেঘের কোন চিন 
তখন আকাশে কোথাও ছিল না। 

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খৈলঞ্া! ভাবিল--হঠাৎ এম্নি, 
করিয়া কি_তীহার জীবনের সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে? 

কথাট। মনে হইতেই শৈলজ! শিহরিয়া উঠিল। 

২) 

সকালে চা-পান-রত স্বামীর সঙ্গে বিরজা গৃহস্থালীব্থ 
কথাবার্তী কহিতেছিল, এমন সময় বাহিরে চলন্ত ঘোড়া 
গাড়ীর শব্ধ তাহাদের গেটের সম্মুখে আসিয়। থামিল বলিয়া 
মনে হইল । 

বিরজা কান গাতিয়। বলিল__“ই গা, গাড়ীখানা 
এখানেই থাম্ল না?” | 

স্বামী ইহা অন্থমোদন করিতে না করিতে বির" 
মেয়েকে বলিল_“দেখ তে। রাণী, কে এল ।” 

রাণী বলিয়। মেগেটি খরের ভিতরের দিকৃকার 
বারান্দায় একখণ্ড পাথরের উপর ইট ঘষিয় ঘষিয়া খেলা" 
ঘরের রান্নার মস্ল! পিষিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়! 
মস্লা পেষ। অসমাপ্ত রাখিয়। ছুটিয়া বাহিরের দিকে 
আমিল। একট্র পরেই বাণীর মিষ্ট তীক্ষ গল] প্র! 
গেল-_“ও ঘ, সেজ মাসিমা এসেছেন, ছোট মামা এসেছেন, 
_--৪ মা!” 

“সত্যি নাকি ! দেখি”--বলিয়া গৃহস্থালীর প্রসঙ্গ চাঁপ' 
দিয়া বিরজা তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে আমিলেন। 

“তুমি যে রাণীর মা তা তোমার হাট.নি দেখে স্পষ্ঈ 
বোঝা গেল”-_-বলিয়া বিরজার স্বামী অমরনাথ মৃদু হাঁপিয়া 
চায়ের বাটিতে একটা বড় গোছের চুমুক দিয়া জানালার 
দিকে সরিয়। আমিলেন। 

একটু পরেই রাণী ও বিরজার পশ্চাতে শ্রীকান্ত ও 
শৈলজা৷ আসিয়া অমরনাথকে প্রণাম করিল। 

অমরনাথ প্রফুল্ল মুখে শৈলজার মাথায় হাত দিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন--"অত্যন্ত অতিরিক্তভাবে স্বামী, 
সোহাগিনী হও; হাতের লোহা এবং সোনা অক্ষম, 
হোক!” 


৬২৪৮ 
শিপ সিসি সসিপিসসিা সিপাসিপাসসিপাসিতাসিপাসটি ছি পাছি পরি পাটি পাটি পাস পা 
তার পর শ্রীকান্তের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়! বলিলেন 


»তুমি যুবক শীঘ্ যোড়শী স্ত্রী মুখ-নাড়। সহা করিতে 
কি কর।” 
&আশীর্ববাদের বেগ ও অ'ভিশয্যে তিন ভাইবোনেই 
শুলুয়। ফেলিল। বিরঞ্জা ভাইবোনকে সাদরে বসাইয়। 
'অ্টীর পানে, চাহিয়া বলিল--“সার্দ1া কথাও এমন ভঙ্গী 
রেঃ বল যে মনে হবে কি একট! কাণ্ড করে" বস্লে 1”? 
 অমরনাথ হাসিয়া বলিলে (“কথাটা কিন্ধ তোমার 
ইয়ের অপ্রিয় হয়নি। হয় নহয় তাকেই জিজ্ঞাস। 
/ রামায়ণের একট। উপম! দিলেই ব্যাপারট। খুধ 
' 1ঞচল হয়ে উঠবে । অন্ধমুনি দশরথকে শাপ দিয়েছিলেন, 
' পুত্রশোকে তোমার মূত্র হবে। তাতেই তিনি আনন্দে 
এঅধীর হয়েছিলেন? যেহেতু পুত্রশোক পেতে হ'লে 
। পুত্রলাভ অবশ্ন্তাবী। এ ক্ষেত্রে ফোড়শীর মুখনাড়া 
সহ করতে হ'লেই তার পাণিগীড়নটা আগেই করতে 
হবে। কি বল শ্রীকান্ত ?” 

বিরজা হাসিয়া! বলিল-_“আচ্ছা, তুমি এখন ঠাট্টা 
থামাও। এদের সঙ্গে একটু কখাবা্তা কই ।”, 

“অংচ্ছা, আমার তা হ'লে এখন পেন্সন্‌ হ'ল। পাপ 
ঝ্কাস্ত, তোমার জন্য আমার আজ এই ছুরবস্থ। !”__বলিয়া 
কত্বিম কোপের সহিত অমরনাথ শ্রীকান্তের পানে 
এহিলেন। সকলে এককদে হাসিফা উঠিল। 
শ্রীকান্ত প্রাতঃকুত্ায সারিয়া অমবনাখের কাছে বসিয়া 

1 পানে প্রবৃত্ত হইল। শৈলজাকে সঙ্গে পইয়া বিরজা 
উতরের দিকে চলিয়া গেল। রাজায় রাজায় দেখ। হয় 
এ বোনে বোনে দেখা হয় না। বিবাহিত। ওগীদের 
ুঁহাদরাদের পরস্পর দেখা-শুনা অল্পই ঘটিয়া খাকে, 
টাই এই প্রবাদের জন্ম 

বিরজা অপ্রত্যাশিত ভাবে শৈলঙার সাক্ষাৎ পাইয়া 
খৃভাহাকে নিজ্ঞনে জিজ্ঞাল করিল-_“শৈল, হঠাৎ যে? তুই 

আবার পাটনা খাবার পথে আমার সঙ্গে দেখ। করে 
যাবি তা ভাবি(ন।” 

শৈলজা নিরুতন্তব রহিল । 

, শৈলজান কাবে নেহভর। হাত রাখিয়৷ তাহার কৃশ 
স্ব অতিহুন্দর মুখের পানে চাহিয়া বিরজ1 বলিল-_ 








প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০, 





॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস্মাস্পিাসি 


আবান 





পোসিপাস্িপাস্লপাসিপাস্টিাস্টিপাস্নিপাসটিস্সিপি 


“শৈল ভাই, এত রোগা হয়ে গেহিস্‌ কেন ! 
বুঝি--” 

বলিয়াই খৈলজার পার মুখের পানে চাহিয়া অন্ু- 
শোচনায় শুন হইয়া গেল। 

“না মেজদি, ভালোই ত আছি”--কথা কয়টি শৈল- 
জার মুখ দিয়া এমন স্থরে বাহির হইল যেন এই থাকাটাই 
তাহার জীবনের ভার হইয়া দাড়াইয়াছে। 

বিরজা দেখিল শৈলজার চক্ষু যেন কাহাকে 
খুজিতেছে। কি একটা কথ! যেন সে বলি-বলি করিয়াও 
বলিতে পারিতেছে ন।। 

বিরজ। জিদ্‌ করিয়া শৈলজাকে ঝানাদি শেষ করিবার 
জন্য পাঠাইযা দিল। সান করিয়া শৈলজা কিছু সুস্থ 
হইল। তাহাকে নিজ হাতে কিছু খাওয়াইয়। দুই বোনে 
শয্যার উপর পাশাপাশি বসিল। শৈলর একখানি হাত 
সন্সেহে আপনার হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিল -"ঠশল, 
ভাই, সত্যি করে বল্‌, কিরণের কোন চিঠি পেয়েছিলি 
তুই?” 

শৈলজার বুকের শব্দ তখন এত জোরে হইতেছিল থে 
তাহার ভয় হইতেছিল বুঝি বা বিরজা এখনি শুনিতে 
পাইবে। মুখ নীচু করিয়া শৈল উত্তর দিল-__“না, মেজদি ।” 

“তবে তুই কি ক'রে জান্লি কিরণের এখানে আম্বার 
কথা ছিল। চমকাস্নে ভাই । আসা পয্যন্ত তোর চোখ 
থে সেই একই কথা বলে' দিচ্ছে । আমার কাছে পজ্জ। 
কেন ভাই !” 

খৈল আর আপনাকে গোপন করিতে না পারিয়| 
কহিল-_“বাঁবাকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাই থেকে 
আমি জান্তে পেরেছিলাম । হয়ত তিনি আর বেশীদিন 
বাচবেন না-তাই মনে করে? এখান দিয়ে হয়ে যেতে 
চেয়েছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে আমার দেখ! হওয়া আর 
অনৃষ্টে নেই ।” 

বলিয়া শৈলজা বিরজার প্রসারিত বাহুর উপর ললাট 
রাখিয়। মুখ লুকাইল। 

বিজ সন্সেহে শৈলজার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল 
আর অন্ভব করিতে লাগিল শৈলঙ্জার চক্ষু হইতে বিন্দু 
বিন্ু করিয়া অস্ত তাহারই বাহ সিক্ত করিতেছে। শৈলজার 


৩য় সংখ্যা ] 


পাস্পিস্পিপাসছি 


জন্ত তাহার দুঃখ হইলেও সে শ্বশুরবাড়ী গিমা এই বিলগ্বের 
জন্য কি টকফিয়ৎ দিবে তাহা ভাবিয়া বিরজার মনে 
উদ্বেগের সীম। ছিল ন|। 

শৈলজা একটু শান্ত হইলে বিরজ| বলিল-_“কিগণের 
কালই এখানে আসবার কথ। ছিল। কাঁলই তার পত্র 
পেয়েছি, হঠাৎ অস্থথট! বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তারের কথা-মত 
কিছুদিনের জন্য আসা বন্ধ করতে হয়েছে । কিন্তু শৈল, 
তুই আবার কেন এসব কথা ভাবছিস বোন? তোর 
চেয়ে ধৈর্য যে আমাদের কারও ছিল না।”? 

শৈলজা আপনার অশ্রপ্রাবিত মুখ বিরঞ্জার পাঁনে 
উঠাইয়া বলিল-_-“মেজদি, তুমি আমাকে অবিশ্বাস 
কোরো না। আমি দিন রাত কাঁজ নিয়ে থাকি যাতে 
করে? কোন ভাবন| আমার মনে না আসে। কিন্তু মেজদি, 
আমার মনত সামান্য একটা মেক্সেম্ন্থুষের জন্য অত বড় 
একট প্রাণ নষ্ট হ'তে বসেছে ত। ঘষে ভোলা যায় না!” 

শৈললার চক্ষু হইতে ঝরু ঝরু করিয়া অশ ঝরিতে 
লাগিল বালিশে মুখ লুকাইয়া শৈলজা! শ্ুইয়। পড়িল। 
বিরজা ভাহার ঘাখাটিতে হাত রাখিম়। চুপ করিয় বসিয়া 
রহিল। 

ভখন অপরাহু। সম্মখের পথ দিয়া স্সজ্জিত নর- 
নারী লমণে চলিয়াছে। তাহাদের হাশ্ত-পরিহাস, গল্প, 
উচ্চস্বরে কথাবার্তা সব সেই থর হইতে শুন। যাইতে 
লাগিল । 

অনেকক্ষণ পরে বিরজ। কহিল 
বেরুবি 1” 

শৈলজা খাড় নাড়িয়া জানাইল সে যাইবে না। 

“চ লক্ষমীটি, একটুখানি বেড়িয়ে আস্বি। আগে এত 
ভালবাস্তিস্‌ বেড়াতে 1” 

বিশেষ করিয়া অন্গরোধ করাতে শৈলজাকে সম্মত 
হইতে হইল। 

বিরজা কহিল--"তুই একটু গা গড়িয়ে নে। আমি 
ততক্ষণ রাতের রাম্নার একট] ব্যবস্থা করে' দিয়ে আসি। 
মিনিট কুড়ি পরেই কিন্তু আমি এসে ডাকৃব |” 
ঘুর হইতে যাহির হইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়! 





“&শৈলজা, বেড়াতে 
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ভোরের বাতাস 
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খানিকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শৈলজ] স্তব্ধ হইয়া রহিল! 
এই মে সকলকে লুকাইয়া গিরিডি আসার সমস্ত উদদেঃ 
ব্যর্থ হইল আর রহিল কেবল ইহার একট] গঞ্জনা " 
লোকনিন্দার সম্ভাবনা-_শৈলজা শুইয়া শুইয়া তাহাই 
ভাবিতে লাগিল। একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখির 
পাশে একখানি বই। হাতে লইয়া! পড়িল-_রত্বদীপ। 

প্রভাত-বাবুব উপন্যাসের মধ্যে এইখানিই শৈলজা 
সবচেয়ে ভাল লাগিত। প্রকৃত প্রেম যে সাধারণ মানুষকে 
অসাধারণ করিয়! তুলিতে পারে, স্বার্থপরকে স্থার্থ বা 
দিতে শিখায় এই সত্যটুকু পুষ্পেব সৌরভের মত তাহাথে 
বিমল আনন্দ দিয়াছিল। বইখানি খুলিতেই একথা 
খামের চিঠি বাহির হইল। খামখানি তাহার মেজ- 
দিদির নামে। অপেক দিন পরে ও দুর্বল হাতের বিকৃত 
লেখা হইলে৪ টৈলজা চিনিতে পারিল ইহা কিরণ, 
বাবুর হস্তাক্ষর। তাহার মেজ-দিদি যে চিঠির কথ 


- বণিয়াছিল এ নেই চিঠি । 


ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, শৈলজা চিঠি না খুলিয়' 
পারিল না। কম্পিত-হন্তে খামের ভিতর হইতে চিঠি 
খানি বাহির করিয়। শৈলজ| পড়িল £-- 


বেশ্বনাথ ৃ 
৪ কাশীধাম 
১২ আশ্বিন ১৩স্ 
মেজদিদি, 


আপনাদের পত্র পাইয়াছি। আপনার। যে আমাকে 
সাগ্রহে আঙ্ষান করিবেন তাহা আমি জানিতাম কিন্তু 
এত ঠিক করিয়াও যাওয়া ঘটিল না। কাল যখন বাস! 
হইতে বাহির হইবার কথা তাহার ঘণ্টা খানেক আগে 
হঠাৎ মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত উঠিল । ভাক্তার বিশেধ 
করিয্কা নিষেধ করিলেন। বাহির হওয়া হইল না। 

এখনও রাণীমার দেওয়া বাসাতেই আছি। ছেলেটিকে 
এখন আর পড়াইতে পারি না। হয়ত আর পড়ানো 
উচিত নহে বুঝিয়া রাণীম! ছয় মাসের পুরা বেতনে ছুটি 
দিয়াছেন। গঙ্গার ধারের বাসাটিও আমাকে ছাড়িয়া 


দিছেন ছুট ই. মাস এখানেই কাটিয়া শি 
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দাশা আছে আর বাকি চার মাসের মধ্যে সংসারের 
দ্বনা-পাওন সব মিটাইতে পারিব। 
€৭ সকাল, সন্ধ্যা, ও ছুপুর গঙ্গার দিকের জাঁনালার ধারে 
ও উপর কখন শুইয়া কখন বসিয়া থাকি। 
দেখিয়া! দেখিয়া! গঙ্গার কখন কি মুস্তি হইবে, আকাশের রং 
; ,ল কিভাবে বদ্লাইবে, বাতাঁসে কখন কি কথা ফুটিয়া 
রর বে সব যেন কঠস্থ হইয়া গিয়াছে । কেহ পুরী বা 
ও [টেয়ার, কেহ বা সিমলা বা দাজ্জিলিং যাইতে 
বল তেছেন। কিন্ত সে-সবে আর উৎসাহ নাই। 
ক জনই বাকি? 
,সগ্ক রাতে মোটেই ঘুম আসিল না। শেষ রাতে 
উঠিয়া বসিয়া জীবনের বিগত ঘটন স্মরণ করিতেভিলাম। 
গরিডির কথা সবপ্রথম মনে আসিল। আপনি ত 
দ্গানেন গিরিডিতেই আমার সত্যকার জীবনের আরস্ত 
ইযাছিল। সেইখানেই আপনাদের সহিত আমার প্রথম 
পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। যেখানে জীবন একদিন 
পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল আজ আবার যদি 
'ুইখানে গিয়াই জীবনটাকে শেষ করিতে পাই তে! 
শর চেয়ে বেশী সৌভাগ্য এখন আর কি হইতে পারে? 
।এই শীর্ণ দেহ ও শক্তিহীন মন লইয়। মনে হয় প্রকৃত 
নন্দ ও সৌভাগ্য লাভের দিন আর সেই বিগত স্মরণীয় 
(নের চিন্তা এই দুইয়ের মধ্য বড় বেশী প্রভেদ নাই। 
ক্তির তৌলে চড়াইলে হয়ত শেষেরটাই ভারি হ্ইয়! 
ড়ে। তাই গিরিডি যাইবার ইচ্ছাটাই প্রবল হইয়া 
টিল। 
একটি সংবাদ শুনিয়া আমার স্বল্লাবশিষ্ট দ্রিন কমটার 
ও শ্রাস্তি হারাইয়াছি। আপনাঁকে লেখার জন্য ক্ষম! 
£রবেন। আর যদি এসঘ্বন্বে কিছু জানেন আমাকে 
দানাইবেন ) 
। শুনিলাম শৈলজা সুখী হয় নাই। তাহাকে নাকি 
দণাও সহিতে হয় । এক সময়ে অন্ত একজনের সহিত 
হার বিবাহের কথা হইয়াছিল ইহা! লইয়া সেখানে 
থুলোচনার অন্ত নাই। আমার এক আগেকার ছাত্র 
খলজার মামাতো ভাই । সে আমাকে দেখিতে 
১-ছিলে।  জুনিলাম একদিন বাড়ীন্থদ্ধ লোকের 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ , 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


সামনে খশৈলজার বাক্স অন্স্্ধান করান হইয়াছিল 
পূর্বেকার সেই লোকটার কোন চিঠি আন্ছ কি না 
দেখিবার জন্য। সেই হইতে তাহার নাকি চিঠি- 
পত্রলেখা পড়া-শুনাকরা সব বন্ধ। টৈোলজা লেখা- 
পড়া করিতে পাইবে না একথা আমি যে কল্পনাও করিতে 
পারি না, ইহার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর শৈলজাকে 
দেওয়া যাইত না। 

রোগশয্যায় শুইয়া আমি ত ইহার কোনই প্রতিকার 
খুঁজিয়া পাইতেছি না। আজ মনে হয় সত্যই যদি 
আপনাদের ভাই হইয়া! জন্মাইতাম ও ভায়ের মত ভাল- 
বাসিতে অধিকার পাইতাম তাহার চেয়ে অধিক স্থখের 
বিষয় আর কিছুই থাকিত না। আর একজন শৈলজাকে 
ভালবাসিয়াছিল ইহার জন্য তাহাকে আর দুঃখ পাইতে 
হইত না। 

ভালবাসাই মান্ষের পরম লাঁভ-তা সে যেভাবেই 


- হউক না কেন, তাহার স্বর্ূপও এক, ভিন্ন নহে। মাস্থষ 


দেহটাকে লইয়া বড়ই কাড়াকাড়ি কবিয়া তাহার বিভিন্ন 

মৃদ্তি গড়িয়া তুলে মাত্র । ভালবাসিয়৷ ও ভালবাস! পাইয়া 

আমি প্রভূত লাভ করিয়াছি, অপরিসীম আনন্দও 

পাইয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষতি অনেক 

ছুঃখও সহা করিতেছি । আমার জন্য তাহাকে যন্ত্রণা 

পাইতে হইতেছে ইহার চেয়ে ছুঃখ আর কি হইতে 

পাঁরে ? 

কিন্ত আমিবকি করিব? এ ছুঃখ হইতে তাহাকে 

বাঁচাইবার কি উপায় আছে? শৈলজা সখী হইয়াছে, 

তাহার আর কোন দুঃখ নাই, তাহার স্বামী, শ্বশ্ুরবাড়ীর 

সকলেই তাহার মর্যাদা বুঝিয়াছে--একথা আজ যদ্দি 

জানিতে পারি, বিশ্বেশ্বরের নাম লইয়া বলিতেছি, এই যে 

রোগের দুঃসহ যন্ত্র।_-যাহাতে প্রতিক্ষণ মনে হইতেছে 

বুকের মধ্যেকার নরম জায়গাট! তীক্ষ অস্ত্র দিয়া কাটিগা 

কাটিয়া বাহির করা হইতেছে-_-এও আমি হাসিমুখে সহ 

করিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে প্রস্থত আছি। কিন্ত 

মরিলে বা বাচিয়া থাকিয়া কঠোরতম ছুঃখ সহা কৰিলেও 

যে তাহাকে ছুঃখের হাত হইতে বাচাইতে পারা, হই/রন্] 
এই যে সবচেয়ে বড ভ্রঃগ। তছে। শৈলজার : 


৩য় সংখ্যা ] 


পস্ি 





তিন বৎসর হইল সে স্বপ্নের অবসান হইয়াছে । এই 
তিন বৎসর একটি দ্রিনের জন্যও কলিকাতা যাই নাই। 
গিরিভিতে কতবার আপনারা সকলে একত্র হইয়াছেন 
শুনিয়াছি, তাও কখুন যাই নাই। সমস্ত অস্তরের সহিত 
ভাবিয়াছি শৈলঙ্গ পূর্ব্বকথ! ভুলিয়া সখী হোক। নহিলে 
আমার কি যাইতে ইচ্ছা হইত না, না, ইচ্ছা করিলে আমি 
যাইতে পারিতাম না? 
অনেক রাগ্রি হইয়াছে। বাহিরের হাওয়া এখন 
ঠাণ্ডা__বুরফের মত। দিন রাত্রি জরভোগ করার জন্য 
এ-বাতাস বড় মপুব লাগিতেছে! এ জীবনের পর 
মরণও যেন এমনই স্থন্দর লাগে । 
যাহা আমি শুনিয়াছি আপনাঁকে বলিলাম । যদি 
কোন উপায় থাকে করিবেন অমবদাঁকে সব কথা 
বলিবেন। সেই ন্সেহময় বিশাল বলিষ্ঠ হৃদয় ও উদ্ভাবন- 
শীল মন্তিফে হয়ত কোন বুদ্ধি যৌগাইবে। 
আপনাদের প্রণাম কবিতেছি। আশীর্বাদ করিবেন, 
আমার আত্ম! সেন শীঘ্র শান্তি পায়। 
নেহাত 
কিরণ। 
কাজ মিটটাইয়। বিরজা যখন ফিরিল শৈলজা তখন 
মাটিতে লুটাইয়! ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিতেছে। ভূমিকম্পের 
বেগের মত প্রচণ্ড ছুঃখ তাহার সমস্ত শরীরকে যেন 
কাপাইয়া কাপাইয়া তুলিতেছিল। মাথার কাছে কিএণের 
হাতের লেখ! চিঠিখানি খোলা পড়িয়। রহিয়াছে-_-যেন 
মাথার মণির অধিকার হারাইয়া শৈলজার দেহ-তুজঙ্গ 
মন্দ ছুঃখে আছাড়ি বিছাড়ি করিতেছিল। 
(৩) 
শৈলজ। সকালের ট্রেনে চলিয়া গিয়াছে । ষ্টেশনে 
তাহাদের তুলিয়া দিয়া আসিয়া অবধি বিরজা মনমর! 
হইয্া আছে। 
“কেনই বা এরকম আসা। এতে মন আরও ছাই 
হ'য়ে যায়।*--বলিয়! বিরজা স্বামীর পানে চাহিল। 
অমরনাথ বলিলেন-_-“তবু তো! দেখাটা হ'ল ।” 
বিরজ। হঠাঁৎ জিজ্ঞাস! করিল--“হ্যাগা, তোমার কি 


ভোরের বাতান 


পাটি পাপন পা পা্ি পাপা পাটি পাটি পা পাটি পি পিপিপি পাটি পাপা পা্পাসিপাসিপাস্টিপাসিপাস্টি পাসি পি পরি পরি পা পরা পি পি পাসিপাসিপাস্ি পিপিপি প সপ স্পা সপাসটি 
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মনে হয় শৈলর শ্বশ্ুরবাড়ীর ওর| জান্তে পারবে থে 
শৈল গিরিডি এসেছিল ?* 

অমরনাথের বিশ্বাস যে জানিতে পারিবে । কিন্ত 
সম্পূর্ণ সত্যটুকু না কহিয্া অমরনাথ বলিলেন-_“তা ঠিক 
বলা যায় ন। তবে জান্তে পারুলেই বা ক্ষতি কি? 
আমরা এখানে রয়েছি; একদিন দেরি করে? না হয় 
আমাদের সঙ্গে দেখা করে' গিয়েছে। তাতে আর কি 
দোষ হয়েছে?” 

“হ্যা, তারা তোমার মত কিনা তাই কথাটা এত 
সহজ করে" ভেবে নেবে খন।” বলিয়। বিরজ! বিমর্ষ ভাবে 
বাহিরের দিকে চাহিল। 

একটু পরেই বির! আবার জিজ্ঞাসা করিল-_“শৈল 
এবার যেন আরও রোগা হ'য়ে গিয়েছে । নয়?” 

অমরনাথ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন--হ! 
হইয়াছে। 

“ণৈল বোধ হয় আর বেশী দিন বাচবে না। কেন 
ঘে বাবা শেয়টা এমন জিদ্‌ ধরে" বস্লেন তাই ভাবি ৮ 
বিরজা কাদ-কাদ হইয়া কহিল। 

অমরনাথ কহিলেন-_-“কিরণের মায়ের দুর্ণাম সম্বন্ধে 
একথানা বেনামী চিঠি আস্তেই তিনি কিরণকে ডেকে 
জিজ্ঞাসা করুলেন__কিরণ, এ সত্যি ! কিরণ সব স্বীকার 
করুলে। তার পর থেকে ওর মনটা এমন হ'য়ে গেল থে 
ওদের ছুজনের কথা একসঙ্গে তুলতে কেউ সাহসই 
করুলে না। তিনি যে আভিজাত্যের বড় পক্ষপাতী আর 
কিরণের মায়ের ছুর্ণামের কথাটা যে হালিসহরে সবাই 
জান্ত !” 

“বাবা এত উদার, কিন্ত এ বিষয়ে কেন যে এমন 
করলেন! আহা, এদের ছুজনের মিলন হ'লে কি হুন্দরই 
হত। আর এখন এদের কথা মনে কবুলেই চোখে 
জল আসে ।” বিরজার চক্ষু জলে ভরিয়া আগিয়াছিল। 

অমরনাথ বলিলেন__“তারও খুব দোষ নেই। 
তিনিও এতটা জান্তেন না। এর! ছুজনে আবার 
বড্ড চাপ] ছিল; শ্বশুর-মহাশয়ের মনে আর একটা 
খটকা লেগেছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল, কিরণ এ 
খবরট| ইচ্ছে করে গোপন রেখেছিল। কিন্তু কিরণ 
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থে বিবাহের কথা তুল্বার আগে নিশ্চয়ই ও-কথা তাকে 
বল্ত তাতে কোন সন্দেহ 'নেই। যেটা না হবার সেটা 
এইরকম করে বুঝ বার তুলেই উল্টে যায়।” 

একটা যেন ছুর্যোগের সম্ভাবনায় সকাল-বেলাট। 
কাটিয়া গেল। না কোন কাঁজ, ন|] কোন কণাবার্তীয 
কাহারও মন লাগিতেছিল। 

নামমাত্ম আহারাদির পর দুপুরে অমরনাথ স্ত্রীকে 
মাসিকপত্রের একটা গল্প পড়িয়া শুনাইতেছেন এমন 
সময় বাহির হইতে ডাক আমিল--“অমরদা, অমরদা!” 

“কে ?যাই।৮ বলিয়া অমর উঠিয়া বাহিরে আসি- 
লেন। একটু পরেই ফিরিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
কিরণ আপিয়! বিরজাকে প্রণাম করিয়া কোন-মতে 
সোজা হইয়া প্লাড়াইল। 

কিরণকে দেখিলে আর পূর্বের কিরণ বলিয়। চট 
করিয়া চেনা যায় না।__সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সরল দেহ 
কশ হইয়া সম্মুখেব দিকে হুইয়৷ পড়িয়াছে। গায়ের 
সেই উজ্জল গৌর বর্ণ একেবারে রক্তশৃন্ত বলিয়া মনে 
হইতেছে । মাথার চুল অদ্ধেক উঠিয়া গিয়াছে । বাকি 
অর্ধেক অযত্বে রুক্ষ ও শীর্ণ হইয়া বাড়িয়। গিয়াছে । 
শুধু চক্ষু ছুটির অসাধারণ দীপ্থিটুকু শান হয় নাই। 

বিরজা বিস্ময়ে দাড়াইয়! উঠিয়া বলিল-__“একি, কিরণ 
তুমি! কাল রাত্তিরেও ফুদি আস্তে শৈলর সঙ্গে দেখ! 
হ'ত। তুমি আস্বে খবর পেয়ে কল্কাতা থেকে 
পাটুনা যাবার পথে সে এখানে এসেছিল । আজ 
সকালে গেল।” 

মুহামান কিরণের চক্ষুছটি চারিদিকৃটায় একবার 
ভাল করিয়া চাহিয়৷ বুঝি দেখিয়া লইল মে আসিয়াছিল 
সে কোথাও কিছু ফেলিয়। গিয়াছে কিনা। হার 
সমস্ত শরীরট1 কাপিয়া উঠিল; মাথ। ঘুরিয়৷ গেল। 
অমর তাড়াতাড়ি কিরণকে ধরিয়া পাশের বিছানায় 
শোয়াইয়া দিল। 

বিরন্ধা একখানি পাখ! লইয়া রর ধীরে কিরণের 
মাথায় বাতাস করিতে লাগিল হার কপালে যে 
বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিস্া উঠিমাছিল ক্রমে তাহা মিলাইয়া 
গেল। একটু পরে কিরণ চক্ষু মেলিয়৷ চাহিল। 


প্র বাসীস্” পৌষ, ১৩৩৩ 
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অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন--"একটু স্থস্থ হয়েছ?” 

হ্য1”--বলিয়া কিরণ উঠিয়া বসিতে গেল। 

অমরনাথ বাধ! দিয়। বলিলেন__“ন1, আরও খানিকট! 
শুয়ে থাকো!। দুর্বল শরীরে এতখানি পথ এক! এসেছ। 
খবর দিলে আমরা ত অন্ততঃ ্রেশন পধ্যস্ত যেতে 
পার্তাম। 

অমবের মুখের পানে চাহিয়। কিরণ ধীরে ধীরে 
বলিল--প্না আসাই তো! আপাততঃ স্থির করে- 
ছিলাম দাদা । কিন্তু কাল সকাল থেকে অতান্ত 
অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কেযেন গিরিডির দিকে 
বড় জোরে টান্ছিল । তেমন টান জীবনে আর কখন 
অনুভব করিনি। কাশীতে থাকা একেবাছে অসম্ভব 
হায়ে উঠল । রাত্রের ট্রেনে কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে 
বেরিয়ে পড়লাম। কেন যে যাচ্ছি তা তখন বুঝতে 
পারিনি? এখন বুঝেছি” 

কথাগুলি বলিতে যে পরিশ্রম হইয়াছিল তাহার 
অন্ত কিরণ চক্ষু মুদিয়া আরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়! 
রহিল। 

কিরণের মনে শুধু এই কথাটি অমৃত মধুর সঙ্গীতের 
মত বার বার ধ্বনিত হইতেছিল-_- 

“শৈলজা আসিয়াছিল--শৈলজ! আসিয়াছিল।” 

আর এই যে আসা ইহার জন্য শৈলজাকে যে কত 
আয়োজন, কত ত্যাগ ন্বীকার, কতখানি বিপদ খাড়ে 
করিতে হইয়াছিল তাহ। কিরণ যেমন জানে তেমন বুঝি 
আর কেহই জানে না। ৃ 

তবু শৈলজা আসিয়াছিল! তাহাকে একবার শেষ- 
দেখ! দিবার জন্য নারী হইয়াও শৈলজা এতটা করিয়া- 
ছিল! 

কিন্ধ তবু ত দেখ। হইল ন।! 

তা না হউক । এই যে সে আসিয়াছিল, এত দুর্যোগ 
মাথায় করিয়া, মমতার মূর্তি ধরিয়া সে খে এখানে উদয় 
হইয়াছিল-_-ইহাই কি যথেষ্ট নহে? - 

জীবনের পাত্র কতবার ভরিয়া! উঠিয়াছে, কতবার 
শূন্য হইয়াছে। কিন্তু এমন অমৃতবিন্দু দিয় তাহার পরি- 
পূর্ণতা বুঝি আর কখন সাধিত হয় নাই । ইহার পরে 


৩য় সংখ্যা ) 


এ পৃথিবী-এই আনন্দের লীলাভূমি, এই বিগলিত 
দুঃখের প্রশ্রবণ এখান হইতে বিদায় লইতে আর ছুঃখ 
কি? 

শুধু-ভগবান্‌ যেন ঠখলকে তাহার এই নিক্ষল 
যাত্রার ছুংখ_ এই অপমসাহপিক করুণার বিপদ্‌ হইতে 
রক্ষা করেন! 

কিরণের মুদিত চক্ষুর প্রান্ত দিয়া ছুই বিন্দু অশ্রু 
গড়াইয়া পড়িল। তার পর আর ছুই বিন্দু, আরও ছুই 
বিন্দু- আরও, আরও। 

বড়ই ক্ষোভ ও আক্ষেপের সাহত অমপূনাথের মুখ 
হইতে বাহির হইল-_*কেন তবে কাঁল এলে ন| বিরণ!" 

কিরণ তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মেলিয়া বলিল-_“অনুষ্ট !” 

(9৪) 

গিরিভিতে কিছুদিন থাকিবে মনে করিয়াই ।কিরণ 
বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এখানে আসিয়। সমস্ত শুনিয়! 
তাহার গিরিডি ত্যাগ করিয়া যাওষা বা থাক| দ্ুইই সমান 
কষ্টকর হইয়া দাড়াইল । 

যদি একেবারে ন। আসিত একরকম হইত; আসিল 
যদি, একট! দিন আগে কেন আসিল না_এই চিন্ত। 
তাহাকে আরও অবসন্ন করিয়। তুলিল। তাহার শবীরও 
এমন হইয়। ্াড়াইল দেন অন্ততঃ দিন দশ কোথাও 
যাওয়া অসম্ভব । পৃথক বাসার কথা কিরণ মুখেও 
'মানিতে পারিল না। বাহিরের দিকৃকার ঘরটি সবচেথে 
ভালো বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। স্থামী স্ত্রী 
দুইজনে মিলিয়! কথায় গল্পে তাহাকে অন্যমনস্ক ও প্রফুল 
রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গভীর ছুঃখ যেন 
দাগ কাটিয়া! তাহার অন্তরে বসি! গিয়াছিল। সে দুঃখের 
স্বাস কিছুতেই বুঝি হইবার নহে । 

একদিন শেষ রাত্রে বিরজার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। 
স্বামী ও পুত্রকন্তা সব নিশ্চিন্তভাবে নিদ্্রিত। খানিকক্ষণ 
চক্ষু মুদিয়া বিরজা বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। একটু 
পরে উঠিয়া মাথার দিকৃকার জানালাটা একবার খুলিয়া 
দিল। একরাশি ্িগ্ধ শুত্র ফুলের মত শীতল স্ুন্দব 
জ্যোত্ন! জানাল1. দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। 
বিরজা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিস অনেকগুলি 





ভোরের বাতাস 
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তারা নিভিয়া গিয়াছে, চাদও যেন একটু পরেই নিশ্রভ 
হইয়া! আসিবে। 

হঠাৎ একটা গানের স্থুর তাহার কানে আসিল। 
কে গুন্গুন্‌ করিয়া কি একটা করুণ স্থুর ধরিয়াছে। 
গল| থেন কিরণের বলিয়াই যনে হইল। হা, নিশ্চয়ই 
কিরণের_কিবণের কগ অতি স্থন্দর ছিল। আগে এমন 
দিন ছিল না যখন কিরণেব গান ব্যতীত দিন বা রাত্রি 
কটিত। সে শিষ্ট সুর ভুপিবার নহে । 

বির দরীরে পীবে স্বামীর গায়ে হাত দিয়া তাহাকে 
জাগাইয়া গানের কথ| বলিল। অমরনাথ কান পাতিয়। 
শুনিয়। বলিলেন--“ই| কিরণের গলা ।” 

“চল, কাছে গিষে শুনে আসি"--বলিয়া বিরজা 
উঠিল । সাবধানে ছুয়ার খুলিয়া ঢুই জনে ধীরপদে 
আসিয়। কিরণেব ঘরেব কাছাকাছি দাড়াইল। 

কিরণ জান।ল। খুলিয়! দিয় জানালার কাছে একখানা 
চেয়ারের উপর বশিদ। ছিল। জ্যোত্সাকে শান করিয়। 
ভোবের আলো! ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভোরের 
শীতল বাতাস তাহার ললাট দ্িগ্ধ করিয়া কুষ্ম চুলগুলি 
উড়াইতেছিল। 

বাহিরের দিকে চাভিযা কিরণ অতি করুণ স্থরে 
গ্রাহিতেছিল £--- 

ভোরের বাতাস, কোথা ভেসে যাষ্‌? 
যাঁস্‌ বধুয়ার দেশে । 
লুটিয। আনিস্‌ কস্তরি-বাস 
ম'খানে। তাহারি কেশে। 
পশিতে সে ঘরে যদি নাপারিস্‌, 
ওরে মে দোরের ধুলা এনে দিস্; 
সেই সে ধুলার কাজল আমি যে পরিব নয়নে 
কেশে! 
এই হতাশের মশ্্ভেদী স্বর, আর বিরহীর সর্বরিক্ত 
মূর্তি বিরজা আব সহিতে পারিতেছিল না। চুপিচুপি 
আর্তকঠে সে অমবনাথকে বলিল_-“চল, আমি আর এ 
দেখতে পারুছিনে |” 

ছুজনে যখন থরে ফিরিয়া আদিল তখন বিবজার ছুই 

চোখ ছাপাইয়া অশ্র ঝবিতেছিল। অশ্রুসিক্ত কে 


৩৩০ প্রবাসী-পৌষ, ১৩০০ 


পাস্টিপাস্পশিসিপাস্িপা ৬ পাস পাটি পাসিপাসি পসিপসিপানি উর্পাটি পাস তি পাটি পাস পাটি পা সপ ্রাস্িপাস্টিপাসি তা পািত সির ঈর্পা উল ৯৪৯৪ 


বিরজা কহিল--“দেখেছ, কিরণ সারারাত বিছানায় 


শোয়নি !” 
অমর বলিলেন__“হ1 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প পা স্পাসির্ উর সাপ পাসপাসিপাসিত সিসি সপ পাপা সপাসিপসিপাসি রসি পাস 


“যদি পরজন্ম থাকে নিশ্চয়ই হবে।” 
“আমি শুধু ভাবি এত প্রেম সব ব্যর্থ হল !” 
অমর স্ত্রীর চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন-"“ব্যর্থ হয়নি । 


“এ করে' আর কিরণ কদিন বাচবে !_ হ্যা গা, এর ছুজনকারই হৃদয়ের এই গভীর প্রেম চির-বিরহের মধ্যে 


কি কোন প্রতিকার নেই ?” 


বিরজা স্বামীর দিকে চাহিয়া ফুকারিয়া কাদিয়া 


উঠিল। 
অমর বলিলেন--"এ জনো বুঝি নেই ।” 
' প্রজন্মে হবে ?" 


নীল পাখী 


ঘুম ভেঙে আজ সকালবেলা 
যেই উঠেছি জাগি', 
হঠাৎ এসে বাতায়নে 
বস্ল সে এক পাখী-__ 
অপ্রাজিতার একটি গুদ্ি, 
নীল মাণিকের একটি কুচি, 
নীল আকাশের টুকৃরা খানিক__ 
কার যেন নীল আাখি! 


আলোক এল বধা-শেষের 
সোনার বাণী লয়ে, 
বাতাস এল শিউলি-বনের 
সপ্ধ স্থুবাম বয়ে। 
নীল পাখী সে ক্ষণিক র'য়ে 
আবার গেল উধাও হয়ে, 
শরত্-রাণীর নীলাম্বরীর 
আচল-আভাম নাকি? 


স্তী রাধাচরণ চক্রবতা 


সার্থক হবে ।৮ 


দুজনেরই একসঙ্গে মনে হইল-শৈলজা এখন কি 


করিতেছে ! 


ভোরের বাতাল কি এই চির-বিরহীর প্রেমের বারতা 


তাহার বুয়ার কাছে পৌছাইয়া দিতেছে না? 


শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য 


হেয়াঁলি 


একদা এই পথে গেছে সে আন্মনা__ 

যেন সে কোথা যাবে কিছু তা? জান্ত না, 
চরণ ফেলে যেন বেয়াড়া চঞ্চল! 

ভ্রমর-কালে। আখি কত যে আবিলতা, 

বাধুল-ঠোটে ফোটে অফুর হাপসি-কথা, 
পরণে নীল-সাড়ী- লুটিছে অঞ্চল । 


গোলাপ লাজ পায় দেখে সে গাল ছু'টি, 

স্থকালো কেশরাশি চিবুকে বুকে লুটি” 
অচেনা পথে ধায় তবু ত নিভাক ! 

“হেয়ালি' বলে তারে আদরে যদ্দি ডাকি-- 

ছুটিয়া কাছে এসে এবুকে মুখ ঢাকি' 
ভুলে মে গেছে আহা যাবে যে কোন্‌ দিকৃ। 


এমনি দিশাহারা! অবুঝ মেয়েটিরে 

কে যেন বুঝায়েছে চলিতে ধীরে ধীরে-_ 
সরমে বেধে বেধে সামালি” অশ্বর ; 

আমারি চোখে চোখে চাহিতে উঠে ঘামি,, 

আজি এ ভীতি কেন, আমি তো সেই আমি, 
অবাধে ঢেলে-দেওয়! কই সে অন্তর? 


শ্রী জলধর চট্টোপাধ্যায় 


| 





ভূমিকম্পের কথ1-__ 


কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানে যে ভয়ানক ভূমি-কম্প হইয়। গেল 
তাঁহার কথ। সকলেই শুনিয়ছেন। ইহার ফলে যে কত হাজাব 
লোক মরিল, কত কোটি টাকার সম্পত্ত নষ্ট হইল তাহার ইয়ত্ব। 
নাই। জাপানে ভূমিকম্প এই প্রথম নয়, পূর্ব্বে আবো অনেকবার 
হইয়াছে-তবে এমন ভয়ানক ক্ষতি আব কোন বার হয় নাই। 

পুর্ধধে আর-একবারের ভূমিকম্পে তোকিওব অনেক ঘব বাঁড়ী 
.হোটেল হাসপাতাল ইত্যাদি চুবমার হইয়াছিল। তবে তে(কিওর 
সমস্ত অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। আর-একবার ইয়ৌকোৌহাম।তে 
তুমিকম্পের ফলে সমুদ্রের জল আমিয়। পড়ে, তাহাতে প্রায় সমস্ত 
ঘরবাড়ী ভাপিয়। যায়, কোটি কোটি ট।কাব মালপত্র নষ্ট হয় এবং 
লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়। 

বনুযুগ পূর্ব্বে জাপান এদিয়! মহাদেশের মঙ্গে যুক্ত ছিল। তার 
পর হঠাৎ ভূমিকম্পে ফলে বর্তমান জাপান এবং এশিয়।র মাঝ- 
খানে সমস্ত জমি বপিয়! গেল এবং তাহাব স্থান সমুদ্রেব জলে 
পূর্ণ হইয়া! গেল। জাপান দ্বীপের জন্মও নাঁকি ভূমিকম্পেব ফলে 
হইয়াছিল। এই কারণেই বোধ হয় জীপানে এত ঘন ঘন ভূমিকম্পের 
দর্শন পাওয়। যায়। 

এখন বল! যাইতে পারে-_-জীপ।নীরা জাপান তাগ করিয়! অন্য 
কোঁথাও চলিয়। গেলেই পারে--সকল সময়ে মরিবার জঙ্য প্রস্তুত 
হইয়। জাপানে থাকিবার প্রয়োজন কি? ইহার একমাত্র সহঞ্জ 
উত্তর_ জাপানীর! যাইবে কোথায়? 


মে-সব সহরে ভূমিকম্পের ভয় আছে, সেইসব সহরে বেশী 
উচু বাড়ী তৈরী করায় বিপদ আছে । সেইজন্যাই বোধ তয় 
ইয়োকোহাম। ইত্যাদি সহবে প্রায় নব বাড়াই ছোট ছোট এবং কাঠের 
তৈরী । তোকিও সইরেও এই বাণস্থ।। এই কারণে সহরের ঘর বাড়ী 
আকাশের দিকে না বাড়িতে পারিয়। লব্বায় ছড়াইয়। পড়িয়াছে। 
কিন্ত এত সাবধানত| মখলম্বন কবা সন্েও ভূমিকম্পের হাত হইতে 
শিশ্চিতরূপে রক্ষা পাইবার উপায় ছাপানবসীরা এখনো বাহির 
করিতে পাবে নাই। 

ভূমিকম্প কেন হয়_তাহার নম্বন্ধে পানারকম মত আছে। 
একটি মহকে সকলেহ একবকম সমাচিন বলিয়া স্বীকার করেন। 
তাহ! এই-মাটির নীচেব গোলম।লের ছন্য উপরের মাটি ধসিক়্া 
যায়, ফাটিয়া! যায় অথবা এবড়ে।-পেবড়ো হইয়। য।য়_ইহার ফলে 
উপবেব য| কিছু ঘরবাড়ী থাকে সবই পড়িয়। মায়। মাঝে মাঝে 
নড়ন-চড়ন এত ভয়ানক হয যে উপরের মাটি নীচে চলিয়। যায় 
এ+ং মহবে পর সহর লুপ্ত হইয়! যায়। পৃথিবীর বুকের মধ্যে সকল 
সময়েই আগুন জ্বলিতেছে_ মআগ্তন যখন পৃথিবীর উপরের দিকে 
পৌছায় তখনই এই কাণ্ড হয়। 

জাপানের ভূমিকম্পের একট। কারণ এই হইতে পারে যে সমুদ্রের 
তলার জল ক্রমশঃ মাটির মধো প্রবেশ করিতে থাকে। এই জল 
যখন মাটির মধ্যের প্রজ্মলিত ধাতুর সঙ্গে আসিয়া! লাগে তখন 
তাহার ফলে ভয়ানক একট| ধাক। মাটিব উপর পধ্যস্ত আসিয়া 
পৌছায। 





ইন্পাতের ফেমের উপর এই রকম বাঁড়ী করিয়!, বৈজ্ঞানিক এবং 
ইঞ্জিনিয়ার ভূমিকম্পের আক্রমণ রৌধ করিবার আশ! করেন 


লোহার এবং কংক্রিটের বাঁড়ী তৈরী করিবার কথাও মনে 
আদিতে পারে-_কিস্তু ইটপাঁথর এবং লোহার তৈরী বাড়ী ভূমিকম্পের 
সময় কত কাজের হইতে পারে তাহাও ভাবিবার কথা। ছোট 
ছোট কাঠের বাড়ী ভূমিকম্পের পরেও অটুট অবস্থাক্স দেখ! গিয়াছে__ 
কিন্তু ইট-পাঁথরের তৈরী বড় বড় বাঁড়ী সব ভাঙ্গিয়। চুরমার হইয়া! 
গিয়াছে--দেখ। যাঁ়। 


কম্পন সহ্য করিবার মত করিয়। এই রকম বাধ জাপানে 
তৈরী হয় 


জাপনের পশ্চিমে তুশাকারা গহ্বর । এই গহ্বর ২৭৬** ফুট 
গভীর । এই গহ্বর, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ধব।পেক্ষ। ভয়ানক ভূমিকম্প- 
গুলির মূল কারণ। এই গহ্বরের তলায় জলের চাপ ভয়ানক বলিয়া 
জল সহজেই ম'টির মধ্যে গ্রবেশ করে। 

জাঁপানে এইবাৰ মে ভূমিকম্প হয়- তাহা ছয় মিনিট স্থায়ী 
হইয়াছিল । ভুমিকম্প ঘে জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই হইয়াছিল 


৩৩২ 





তাহীর প্রমাণ আছে। কারণ ভূমিকম্পের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের 
ঢেউ আসিয়। সহরের গ্িতর প্রবেশ কবিতে থাকে । 

প্রকৃতি ভূমিকম্পের সাহায্যে পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত নির্মাণ 
করেন। তৃমিকম্প না হইলে সমস্ত পৃথিবী দমতল ভূমি হইয়। 
থাকিত। 

সমুদ্রের তলায় জগের চাপ এত ভয়ানক যে_সেই চাণপর 
দ্বার জলকে আকাশের গাঁয়ে সমুদ্রের গভীবভার সমপবিমাণ উচ্চে ছোড়া 
যাইতে পারে। তুশাকারা গহ্বরের নিয়ে জলের যে চাপ আছে 
সেই চাপের দ্বারা গহ্বরের সমস্ত জলকে আকাশের দিকে পাঁচ 
মাইল উ'চুতে ছোঁড়া যায়। এই চাপে ছল শল্তু পাখব ভেদ 
করিয়। পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এই জল যখন অবলপ্ত 
ধাতুর গাঁয়ে আপিয়! লাগে তখন তাহ। গরম বাণ্পে পবিণত হয়। 
জাপানের কেবল মাত্র হণ দ্বীপ নয়, অন্যান্য প্রায় সব দ্বীপণ্ুলিই 
এইরকম ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রগ্ভ হইতে জন্মলা কররয়াছে। 

উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার মনুদ্র-উপকুলে এগনে। খুব 
গভীর জল দেখিতে পওয়| যায়_তাহাতে মনে হয় বে সমুভ্র-উপ- 
কুলের পীহাড়পর্ব্তগুলিও ভূমিকম্পের ফলে উঠিয়।ছে। 

অনেকে মনে করেন যে ভূমিকম্প পৃথিবী বিশেষ বিশেষ 
স্থানেই হয়। এ ধারণ। ভ্রমাস্সক। পৃথিবীর এমন একহাত পবিনাণ 
স্থানও নাই, যেখনে ভূমিকম্প হয় না। এমনও দেখ। যায় থে 
পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান মাগুষের অবোধা কোন উপায়ে স্থিতি 
পরিবর্তন করে। অনেক পাহাড়কে সবিয়! যাইত দেখা গিয়াছে । 
অবশ্য এইদব স্থ'ন পরিবর্তন সাধারণ ডে।খে বুশ! য।য় ন।, বৈজ্ঞাশিক- 
ভাবে মাপজোক করিয়। বুঝিতে পার! যাঁয়। 





যুগেব পর যুগ ধখিয়! পৃথিবী'র লুকে এইনব আগুন আনিতেচে | 
এই প্রকার স্থানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয 


পৃথিবীর অঙ্জের এইরূপ নড়ীচড়া কেবল মাত্র ঈমিকষ্পের সময়ই 
ঘটে এমন নয়। জাপানে যে প|জ্জব সেদিন উচ্ছাস হইয়াছিল ও 
১৯০৬ থুষ্টান্দে যে অবরুদ্ধ শক্তি মানফ্ান্সিসকোতে ছাড়। পাইয়াছিল 
ভাহা! চাঁপের দরুন সঙ্কুচিত হইম়| এইবপ নেগমুক্ত হইয়াছিল। 
অনুমন হর যে এই শক্তি অল্প অল্প চাপের জন্য ক্রমশঃ সঞ্চিত 
হইতেছিল, আর যখন এই আভ্যন্তরীণ চাপ পৃথিবীর আবরণের 
সহা করিবার মাত্র! ছাড়।ইয়। গেল, তখনি সব চুবমার হইয়। গেল। 
এই আতিমাত্রিক চাঁপের সময় থে ভাঙন ধবে তাহতেই সহসা 
ভূখণ্ডের স্থান পরিবর্তন হয় ও তুপৃঠে কম্পন অনুভূত হয়। 

যঙ্দি দেখ! ঘায় কোন এক জায়গায় পৃথিবীর আবরণের কোন 


প্রবাসী-পৌষ, ১৩৩, 


সাপ পিসিাস্সিপাছ ৫৯ ৯ পসি-পাসিপাস্টি পা পাস্িপাস্িপাসি পিপি পা পি পি রা বাসটি পি সি পাছি পাছি পাটি পাটি প ».পোি পাছি পা তাস পি পাটি পাছি পাটি পি পি পাস পরাচি এটি পা পাটি পাস প্রছি পি পরখ পরই পতি হাসি পরই 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অংশ উত্তৰ দিকে সরিয়! যাইতেছে তাহ। হইলে তুপৃষ্ঠের উপরের 
কোন শক্তি প্রয়েগে যে এরূপ ঘটিতেছে তাহা অনুমাঁন করিবার 
কোন কাঁবণ নাই। যতটা দেখিতে পীওয়া যাঁয় তাহাতে এই বুঝা 
যাঁয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশগুলি পবস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া ভার-সমতা। 
দ্বার বিধৃত রহিয়াছে। কোন একটা জায়গা ধরিয়া গেলে কিংবা 
কোন পাহ!ড জলআতে ক্ষরপ্রাপ্ত হইলে এই ভার এক স্থান 
হইতে স্থানাস্তবে পরিচালিত হয়। এম্নি কয়া! এই ভার-সমত। 
নষ্ট হইয়। যায়। এই সঞ্চলন-বাপার যদ্দি বেশী জোরে ঘটে, 
তাত! হইলে যে অংশ নুন ভারাত্রান্ত হইয়াছে সেই অংশ .হইতে 
একটি শক্তিশ্নোত হাঞ্। দিকে প্রবাহিত হয় ও তাহাতে পৃথিবীর 
আবরণটার উপর টান পড়ে। ফলে হয় সে অংশ ফাটিয়া যাঁয় নয় 
ধমিয়। যায় ও ভাহাতেই ভূমিকম্প ঘটে । 

ভূমিকম্পের সময় ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়! যাওয়।র প্রধান কারণ বাড়ীর 
বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে নাড়া পাইয়া ফাঁক হইয়। যায়। বৈজ্ঞানিক 
এবং ইঞ্জিনিয়।রেরা এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। 
তাহ।দের মতে যর্দি কোন বাঁড়ীকে এমনভাবে শক্ত করিয়া তৈরী করা 
যায় যে হাার নাড়াচাড়তেও বাড়ীখানি অটুটভাবে থাকে ও এক 
সময়ে বিশে একদিকেই নড়ে, তাহ। হইলে সেই বাড়ী খুব সম্ভব 
ইুমিকম্পের পরেও অটুট খাকিবে। এইজন্য ইঞ্জিনিয়ার এবং 
বৈজ্ঞানিক উভয়ে মিলিয়। স্থিব করিয়।ছেন, যে, যে দেশে সময়ে অসময়ে 
ভূমিকম্প হয়, দেই দেশে বাড়ী তৈরী করিবার জন্য প্রথমে কঠিন 
ইম্পহের একট শক্ক কাঠান তৈরী করিতে হইবে । কাঁঠামকে যথেষ্ট 
পরিমাণে ভাঁগীও করিতে হইবে। যাহ। কিছু জোড়াতাড়। লাগ।ইতে 
হইবে-তাহাও বেশ এক্ত করিয়! ইম্পাতের পাতা দিয়। লাগাইতে 
হইবে। জোডাতাড়। দেওয।র জন্য যতদুর সম্ভব বেশী রিভেট বা! পেরেক 
বাহার করিতে হইবে । মোটের উপর দেখিতে হইবে যে ফেমের কোন 
অংশ টিল! ব| আল্গ! হইয়। ন। থাকে, এবং ক।ঠামর যে-কোন স্থানে 
অ'ঘাত কৰিলে, তাহ।র্পন্দন যেন কাঠামর সব জায়গায় পৌঁছায়। 
এই কাঠামর উপব ঘর্দি বাড়ী তৈরী করা যায়-. তাহ! ভূমিকম্পের পরও 
বিশ্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। 'অবন্ একেবারে স্থিরনিশ্চয় করিয়! বলা 
যায় ন--তবে যতদুর সম্ভব মনে হয়, এইপ্রকাঁর বাড়ীতে কোন ক্ষতি 
হইবে না। পণীক্গার দ্বারাও ইহাই প্রমাণ হইয়া! গিয়াছে । এইসমন্ত 
বাড়ীতে যদি আগুন লাগে, তাহা হইলেও ফ্রেমখানি অটুট থাকে। 
জাপানে এই প্রথায় কতকগুলি সাততল|। আটতল! বাড়ী নিশ্াণ করা 
হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই টি'কিয়া আছে-_কিন্বা সামাগ্য ক্ষতিগ্রন্ত 
হইয়াছে। 

ভূমিকম্পের সময় অ।র-একটি প্রধান বিপদ্‌ মানুষকে আক্রমণ করে 
সহরের গ্যাস-পাইপ ইত্যাদি ভাঙ্গিয় গিয়া, তাহাতে আগুন লাগিয়। 
সায়। জলের নলও ফাটিয়! যায়-_-তাহাতে জল-প্রাপ্তির আশ! নির্মল 
হয়। এইজন্ভ যে-সমস্ত সহরে ভূমিকম্পের আশঙ্ক। অত্যধিক, 
সেই-সমস্ত সহরে এমন ব্যবস্থা! করা দর্কাঁর যাহাতে কলের নল 
ভরাঙ্গিয়। গেলেও সহরে গড়াইবার ভদ্য প্রচুর গল পাওয়! যাইবে। 
জল রাখিবার স্থানগুলিও বিশেষভাবে নির্বাচন করিতে হইবে। 
যে-সমন্ত স্থানে ভূমিকম্প বেশী দেখা যায়, সেই-সমস্ত বিশেষ স্থান 
হইতে ব& দ্বরে জলরক্ষ] করিতে হইবে। সহরে জল প্রেরণের জঙ্য 
ছুই তিনটি পাম্পিং ষ্টেশন রাঁখাও প্রয়োজন--অবশ্য সবগুলি একসঙ্গে 
কাছ করিবে না--প্রয়েজনমত যে-কোন একটি কাজ করিবে, অগ্যগুলি 
রিজার্ভ বা সংরক্ষণ করিয়। রাখা হইবে । 


সউ 


৩য় সংখ্য। ] 


ভূমিকম্পের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী 






সস জিন সিসিক ঠা ছি 
ই. 


অকম্পনীয় শযনাগার_-জাপ|নে ভূমিকম্পে গৃহহীন অধিবাসীর! বড় বড় 
জলের মলে ঘুমাইতেছে 


পঞ্চশস্ত-_ভূমিকম্পের সন্বদ্ধে ভবিষ্যদাণী 


৩৩৩ 
সি 
জাপানে এবাব যে ভূমিকম্প হইয়। গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদৃ- 

বাণী কৰ। হইয়াছিল প্রায় এক বৎসর পূর্বেষে। জাপানের রাজকীয় 
ভূমিকম্প-অনুসন্ধ'ন সমিতির অধ্যক্ষ অধ্যাপক এফ. ওমোরি ১৯২২ 
ুষ্টান্দের মার্চ মানে গণন! করিয়া বলিয়! দিঁয়াছিলেন যে ছ বৎসরের 
মধ্যেই কোন না কোন সময় ভয়ানক ঝাঁকানি অনুভূত হইবে। পূর্ব্ব 
পৃন্ব বৎসর যেরূপ ও ঘে সংখ্যায় কাপন দেখা দিয়াছিল সেই তথ্য 
অবলম্বন করিয়া এই গণনামূলক অন্মমান কর| হইয়াছে । এই জাপানী 
বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকাশ করিযাঁছেন, যে, পৃথিবীর কোন এক জায়গায় 
কম্পন ঘন ঘন ও সংখায় বেশী হইলে সেই স্থানটির প্রচণ্ড দোলায় 
ছুপিবাঁর সম্ভাবনা! কম। কিন্ত এক স্থ(নে অনেক দিন পর পর সামাশ্থ 
স।মান্য একটু নড়াচড়! দেখ। দিলে পরে একসময় সেই স্থানে দারুণ 
আন্দোলনের সম্ভাবনা আছে। কয়েক বৎসর হইতে জাপানে এই 
সব দোলানির নিতাস্ত অসন্ভাব ঘটিতেছিল। 

জাপানের উত্তরাংশে যে পর্রিম।ণে বৃষ্টিপাত হয় অধ্যাপক মহাশয় 
তাহাব সহিহ ভূমিকম্পের সম্বন্ধ স্থপন করিয়া দেঁখাইয়াছিলেন ষে 
যখন এই 'ংশে বৃষ্টিপাত অত্যান্ত বেশী হইবে তখন তাহার ফলে 
ভূমিকম্প ঘটিবে। 

১৯০৬ খুষ্টান্দেব ১৭ই আগষ্ট চিলি-দেশে যে ভূমিকম্প হয় তাহার 
কথাও অধা।পক ওমোরি আগে হইতে বলিয়াছিলেন। সেই বৎনর 
১৮ এপ্রেল কালিফোবনিয়। দেশে ভূমিকম্পের পর তিনি বলেন যে 
তাহার পবপ্তা ডূমিকম্প দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা দ্িবে। অচিরেই 
চিলির ভূ কম্প ঘটিল। 

কালক্রমে বোধ হয় সকল ভূমিকম্পের কথাই গণন। করিয়! বল! 
যাইবে । এপথাস্ত যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা হইয়।ছে তাহাতে কিছু বলা 


ভূমিকম্পের কারণ বুঝাইব|ব জন্য পৃথিবীব আভ্যান্তবীণ চিত্র-- 
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প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাসটিপাসি পাস্িপাস্পিসিপাস্ডি পাস্টিপাসটিপাস্টিপাসটিসটিসিপাসি পাসটিপিসিপাসিপাসপিপাসিত 





২ ভূমিকম্পের “কনর 


এখনো! তত সহজ নয়, কিস্তজাপানে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে 
অনুসন্ধান-কাঁধ্য চলিতেছে তাহাতে এমন সব নিয়ম আবিষ্কার হইতে 
পারে যাহার সাহায্যে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কর। মোটেই শক্ত হইবে লা। 


তাপহীন আলোৌক-__ 


ছুই বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একঙগন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক 
তাপহীন আলোক আবিষ্কীর করিতে সক্ষম হইয়ছেন। এই আলোক 
নাকি মানুষের কাজের জন্ত অসীম ক্ষমতার আধার হইবে৷ 

এই বৈজ্ঞানিক নিউ জাব্সির হ্যারিনন সহরে বাস করেন। তাঁহার 
বিজ্ঞানাগ'রটি দেখিবার জিনিষ। এইখানে কাঞ্জ করিতে করিতে তিনি 
একপ্রকার কাচের নল--অনেকট। ইলেকৃটিক বাঁল্বের মত- প্রস্তুতের 
প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন । এই নল হইতে ১**-মৌমব।তি-সম।ন 
আলে! তিন বৎদর ধরিয়। সমানে জ্বলিবে । বাতির জন্য ব্যাটারি, তাঁর- 
সংযোগ ইত্যাদি কিছুরই দর্কার হইবে না । ইহ] প্রমাণ হইয়। গিয়।ছে যে 
আধ দের পদার্থের (177510160) মধ্যে এত শঙ্তি নিহিত আছ যে তাহ! 
কোটি মণ কয়ল। হইতেও পাওয়। যাঁয় না । এক টুকৃরা পাথর, ইম্পাত, 
এমন কি একট! সামা তামার পয়সার মধোও অসীম শক্তি আবদ্ধ 
আছে। যে মহাশস্তি সমস্ত সৌরজগৎ চালন! করিতেছে, সেই শক্তিই 
সামান্ক সামান্য ড্রবযর মধো এইসব শক্তিকে আবদ্ধ করিয়! রাঁখিয়াছে। 
এইসমস্ত শক্তিকে যদ্দি মুক্ত করিতে পারা যায়, তবে মানুষের কাজ 
ফরিবার জন্ বাস্প, বিদ্যুৎ বা কয়ল। লুপ্ত প্রয়োগ হইয়া যাইবে। 

বিখ্যাত বৈজ্ঞীনিক গ্তার উইলিয়াম ব্র্যাগ বলেন, “আমার বিশ্বাস 
এই শক্তি একদিন মানুষের হাতে আলিবে। ইহা হাজার বছর পরেও 
হইতে পারে অধব| কাল রাঙ্ত্রেও ঘটিতে পাবে 1” 





মানুষের তৈণী চোখ-ঝল্সানে! বৈদ্যুতিক পুরণ 


বৈজ্ঞানিকদের মতে সমস্ত পদার্থ ই_ সোনা, ঞ্পাঁ, কাঠ, পাঁথর, সবই 
-অণু-সমষ্টি ; এইসকল অণু আবার পরমাণুর সমষ্টি; এইসকল পরমীণু 
অগণ্য স্পন্দমান ইলেকটনের সমগ্ঠি। পরমাণু এত ক্ষুত্র যে তাহাকে 
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আকাশ হইতে বিদ্যুৎ টানিয়! “€ঠ1৩1৮”-বাতি নিন্্াণেব কাজে 
লাগ।নে। হইতেছে 


পরমাণু অপেক্ষ। হাজারগুণ ম্ুদ্র। ইলেকট্‌ন্‌ সমস্ত সময়েই ধাবম।ন, 
তাহাদের গতি সেকেণ্ডে ১০,** মাইল হইতে .৬,,*** মাইল। 
ঘড়ির একবার টিক করিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে 
ইলেকটু,ন্‌ সমস্ত পৃথিবী ছয় বারের বেশী ঘুরিয়। আপিতে পারে। 
একট! বন্দুকের গুলিকে এই বেগে নিক্ষেপ করিতে হইলে ১৩৪৯ 
পিপারও বেশী বারুদ প্রয়োজন হইবে । একট তামার পয়সার মধ্যে 
যে ইলেকট,ন্‌-শক্তি আছে তাহা! মুক্ত করিতে পারিলে ৪০,*০০,০** হস্‌ 
পাওয়ারের সমান হইবে । একটা শস্ত কাকৃড়ার খোলায় যে পরিমণ 
পরমাণুশক্তি আবদ্ধ হইয়। অছে তাহ! হঠ।ং মুক্ত হইলে, পৃথিবীব 
সর্বাপেক্ষ। প্রকাও অটালিকাকে চূর্ণ কিতে পারে। 

“তাপহীন অলোক”-ন।বিক্ষার-চেষ্টায় যুয়ান গে টোমাডেলি বিছ্যুৎ- 
পাত লইয়! তাহার প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করেন। আকাশের ব্ছ্বাং 
যে হঠাৎ চমৃকায় তাহার বৈদ্যুতিক চাঁপ (৮০1 0 01601001)10551116) 
৫০.৯০০৯০* ভোপ্ট,। কিন্তু ইহা :., সেকেগ্ডের মধোই শেষ 
হইয়। যায় বলিয়! খুব কম পরিমাণ শক্তি বিকাশ হয়। মিঃ টোগ(ভেলি 
তাহার গপরীক্ষাকালে একটি ৫,১**,৯০০ ভে।ন্ট, পরিমাণ বিছ্যুৎ- 
স্কুলিঙ্গ বিক্ষেপ করেন তাহার ব্যাস এক গজ, ইহ! ৩৭ ফুট লাফ দিয়া 
অন্ত স্থানে গিয়৷ পড়ে এবং ৩৯ সেকেগ্ড বর্তমান থাঁকে। 

ইহা করিতে পারিয়। তিনি তাহার আবিষ্ষার-কাঁধ্যে এক গ। 
অগ্রদর হইলেন, কারণ এই শক্তি একটি পরমাণুর শক্তি মুক্ত করিতে 


পঞ্চশস্--ত পহীন আলোক 
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এইখানে ₹*,*** ডিগ্রী গরমে কাঞ্জ হইডেছে। ইহার বেশী গবম 
মানুষ কল্পন। করিতে পারে না 


পারিবে এবং তাহাকে বাগাইতেও পারিবে । এই বিছ্যুৎস্বলিজের 
লাফ দেওয়ার নঙ্গে সঙ্গে বিভলী-বাতির মধ্যের সুত্রাকার বন্তুগুলিতে 
কতকগুলি ব। মণব্দ-বিদারণ হয়। সমস্ত বাল্বের 
বিদারণ এক সঙ্গে হয ন|, বহু বৎসর ধরিয়! ইহা! ঘটিতে থাকে। 
এই বিদরণ বাল্বের মধ্যস্থিত ধাতব-সুত্রের সংগঠনের উপর নির্ভর 
করে। আবিষ্ষরকের মতে তড়িৎ-উৎপাদ্দনী কার্খানার বিছ্যপ্ত ইহ! 
হইতে পাঁরে না_ আকাশের বিছাতের দ্বারাই ইহা সম্ভবপর । 

হ্া।রিসন্‌ ল্যাবোরেটরিব কলকক্জাগুলি অতি অদ্ভুত । বিজ্ঞানাগ!রের 
ব।হিরেই অনেক উঁচুতে একটি ধাতব চাকৃতি রক্ষিত আছে। এই 
চাকৃতি আকাশ হইতে বিছাৎ গ্রহণ করে, এবং চাকৃতি হইতে ধাতু- 
নিশ্ষিত তারে করিয়া বিছ্যুৎ ল্যাবোরেটরির মধ্যে আনয়ন কর! হয়। 
ধাতব বুরু“-সংযুক্ত একটি ঘূর্ণ/য়মান চৌম্বক যন্ত্রে এই বিছুঃৎ 
পৌঁছান হয়। 

মিং টোমাডেলি তাহার “ত।পহীন বাতির” বাল্বগুলি বিশেষভ।বে 
তৈরী কগ্গিয়াছেন। ইহার মধ্যের যে ধাতব সুত্রগুলি আছে তাহা 
সবুজ পাতাতে ঘন! হইয়াছে। এই পরীক্ষার সময় টোম[ডেলি সাহেবকে 
অনেকরকম কষ্ট এবং বিপদ পাঁর হইতে হইয়াছে । থা নাতি বার্জা 
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স্পাস্প্পিস্পিসিস্পিতিি সি ৯৬৫৯ এ সরা সি পাসত ১৩১৫৯ ৫৯ ৮৯ 
ছুর্ভাগাক্রমে কোন সময়েই তাহাদের টিন খাইযার (পটার, জামার 
হয় নাই। এই দেশেব,লোকেরা বলে ফে বিষম রাগিয়। গেলে এই 
বিছার। আত্মহতা। করে_ আমার একথায় বিশ্বাস হয় না। “আহত 
বৃশ্চিক দশে আপন।র বুকে” কথাটি আমি বিশ্বাস কবি না। আমি 
বৃশ্চককে আহত করিয়া দেখিয়াছি--বৃশ্চিক প্রাণপণে আঘাত- 
কাঁরীকেই দংশন করিবার চেষ্টা কবে। 

তিরিশ বছর পুর্বে মমি একবার মসকাঁও হইঠে ধিবগিজের 
ঢালু প্রদেশে যাইবার পথ ও"বন্বার্গে গিয়াছিলান। এই পথ সামী্ার 
মধা দিয়া গিয়াছে । ওরেন্বার্গে গামাকে বাধ্য হইয়া! চাবচাকাওয়ালা 
টারান্টাস গাড়ী কিনিতে হইল । আমি গ্রখাল ইদেব পূর্ণ দিয়া 





রাত্রিকালে, ঝড়তুষ্টিব মথ্যে ভোডিনের দল স্তিব্বতী-দলের দ্বাবা 
আক্রান্ত হইল 


ভাক-রাত্তার উপর দিয়া চলিতে লাগিল।ম । পথ ১২** ম।ইল--ইহু। পার 
হইতে ১৯ দিন ল।গিয়াছিল। গড়ে ১৮ মাইল অভ্তব ঘোড়া বদল 
করিতে হইয়াছিল । তঘোড়৷ বদল করিব।র আডডাগুলি সবই রূশীয়- 
দ্বের হাতে, কিন্তু অশ্বচালক প্রা সব খিরগিক্জ দেশবাসী । শুকনো 
এবং? শক্ত রাস্তায় 'টম্নকা অর্থাৎ তিন ঘোডাতেই গাড়ী বেশ টানিতে 
পারে। কিন্তু পথ যেখানে খাবাপ কিম্বা কর্দমাক্ত সেইসব স্থানে "চট 
ভোরকা” 'পরা টোরকা' অর্থাৎ চার বা পাচ ঘোড়ার দর্কার হয়। 
অরাল হৃদ্রের তীরের বালুপথে ঘোঁড়াতে আমার মাল-বোঝাই গাড়ী 
টানিতে.পারিল নাঁ-কাজেই বাধা হইয়া আমার টারান্টাস টানিবার 
জন্য তন উট জতিতে হইলপ। সে দশ্য বড় চমৎকার হইয়াছিলস্ 
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উটের পিঠে শর্ত পিছনে ্াড়ী-এবং তাহার পশ্চাতে বা দল। 
উট জলের মত করিয্! বালি ছড়াইতে ছড়াইতে থপ. থপ. করিয়া 
চলিতেছিল। নভেম্বর মাসে এই পথে গিয়াছিলাম। তথন হইতে 
মরুভূমির উপর বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়। এই সময় পথের ধারের 
টেলিগ্রীফ-পোষ্ট, পথিকের বড়ই উপকার করে। সমস্ত পথঘাট ঢাক 
পড়িয়। যায় --পথ চিনিবার উপায় এই পোষ্টগুলি। কিন্তু খিরগিজ. 
চালকের বলিল, শীতকালে যখন প্রবল ঝড় হয়, তখন এইখানে 
নিপুণ পথপ্রদর্শকেরাও পথ ভুল করে। কারণ তখন একট! টেলিগ্রাফের 
খুটি হইতে আর-একট! খুঁটি দেখা ষায় না । এই সময় ঝড় থাম পর্যাস্ত 
অপেক্ষা না করিয়া! উপায় নাই। কিন্তু পরিষ্কার রাত্রে এইসমন্ত্র পথ- 
প্রদর্শকের! চোখ বন্ধ কবিয়াও পথ বলিয়! দিতে পারে । আমার গাড়ী- 
চালক বহুদুরস্থিত কোন বস্তুকে দেখিয়া তাহ! কি গাঁড়ী, কয় ঘোড়ার, 
কোনদিকে যাইতেছে, ঘোড়ার কি রং ইত্যাদি সবই বাঁলয়! দিতে 
পারিত। আমি কিন্ত দূরে, আকাশের শেষ কোণে কেবল ছোট 
একটা কিছু দেখিতে পাইতাম মাত্র। কিন্তু তাহ! যেকি তাহ! 
কখনই বলিতে পাঁরিতাম না । আমার প্রদর্শক যাহা! বলিত সবই 
মিলিয়। যাইত। এখন তাশকন্দ, পর্যন্ত আমরা-ভারনবাগ রেলপথ 
নিশ্মীণ করাতে রাস্তাটির সৌন্দধ্য নষ্ট হইয়। গরিয়াছে। রাস্তাটিও নাই 
বলিলেই হয়। 

১৮৯৭ সালে গোবি মঞ্ভুমির মধ্য দিয়! একবার যাত্রা করিয়! 
ছিলাম । আমি কালগাঁন হইতে কাঁইআখ টা পর্য্যস্ত গিয়াছিলাম। এই 
পথটিও ১২** মাইল। এই সময় সাইবেরিয়ান্‌ রেলপথ কম্ক্ক, 
পযান্ত ছিল। সেই জন্য আমাকে গেজ, ব্যবহার করিতে হয়। কাই- 
গাখট! হইতে বৈকাল হুদের উপর দিয়! আমাকে স্েজ, করিয়! ভ্রমণ 
করিতে হইয়াছিল । 

কিন্তু গেবি মরুভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ আমর চিরকাল মনে 
থাকিবে । দে এক অন্ত্ুত গাড়ী। গাড়ীথানি ছোট গাড়ীর সম্নেই 
খোড়া নাই ;__-একট। লম্বা ডাণ্ডা, তাহাতে আড়াআডিভাবে আর-একট| 
ডাণ্ড, এই ডাগ্ডাকে পায়ের উপর রাখিয়া দুইজন সওয়ার ঘোড়ার 
লাগাম ধরে-_সামনে আরে! দুইজন ঘোড়সওয়ার, তাহাদের কোমরে 
নরম দড়ি বাধ!_ দেই দড়ি আগের ঘোড়সওয়ারদের শরীরে জড়ান 
থাকে । (ছবি দেখুন।) ১৫।২* মাইল অন্তর ঘোড়া বদল হয়। 
একদল ঘোঁড়। ক্লাস্ত হইলে -- পাঁশ হইতে অন্য একদল সওয়ার আসিয়। 
গাড়ীর ঘৌয়াল পায়ের উপর তু'লয়! লয়। এই কাধ্যে ইহার! দক্ষ 
কেমন করিয়। যে এক নিমেষে এইসব করে তাহা বুঝ! যায় না। 

এসিয়াবাসীর| পথঘাট নিশ্মীণ করিতে জানে না, কারণ ভগবান্‌ 
যখন মরুভূমির জন্য উট দিয়াছেন পাহাড়পর্বতের জন্য ঘোড়! 
দিয়াছেন তখন আর ভাল রাস্তা করিবার দর্কার কি? (লেখক 
ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্থান্ত বু কালের সভ্যদেশ সম্বন্ধে এ কথা 
বোধ হয় বলিতেছেন না।) 

আমি একবার একদল পথিকের সহিত ছদ্মবেশে তিব্বত প্রদ্দেশে 
যাত্রা করিয়াছিলাম। জনপ্রাণীহীন পর্ববতের উপর দিয় আমাদের 
পথ। মাঝে মাঝে বরফ জমিয়া আছে। রাস্তাও অতি বিপদৃজনক 
এবং সংকীর্ণ । কিছুদূর গিয়া আমি ছুইজন মোঙ্গল অন্ুচরের সহিত 
দল ত্যাগ করিলাম । আমাদের সঙ্গে পাঁচটি থচ্চর, চারটি ঘোড়া এবং 
ছুইটি কুকুর ছিল । 

দ্বিতীয় দিনে আমর! দুইটি হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে আডড| গাড়িলাম। 
এইখানে আমার ভেক এবং বেশ পূর্ণভাবে বদল করিতে হইল। 
রাত্রে হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উঠিল। আমর। তাবুর মধ্যে কোনরকমে 
পড়িয়। থাকিলাম, হঠাৎ আমাদের পশুরক্ষক আসিয়া! বলিল, “ডাকাত 


৩য় সংখ্য। ] 


ডাকাত আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া! বাহিরে আমিলাম--কিস্ত তখন 
ডাকাতের দল আমাদের দুইটি ঘোড়! লইয়া! বনুদুবে চলিয়া! গিয়াছে-_ 
বন্দুকের গুলি ছুড়িলাম। ফলে ডাকাতের! আরে! বেগে পলায়ন করিল । 
ইহ।র পরে আমর! সব সময় সতর্ক পাহার! রাখিতাম - সেইপব রাত্রির 
কথা বেশ মনে আছে। আমর! পালা করিয়া পাহারা দিতাম। 
বৃষ্টিতে পথঘাট পূর্ণ শীতের হাওয়। তার মাঝে ভিঙ্গিতে ভিজিতে 
আমরা পশু্দলকে পাহারা দিতাম | এইরকম করিয়া অগ্রসর 
হইতে হইতে অবশেষে সাঁচুইসাঙ্গপো! নদী আমাদের পথে পড়িল। 
নদী তখন ঘোলাটে জলে পূর্ণ । 

আমার সহচর সারএব লামা একটা থচ্চরে চডিয়া আমার আগে 
আগে যাইতেছিল-_-সে নদীর কুলে আসিয়াই খচ্চর সমেত ভুলে 
লাফাইয়। পড়িল। তাহার পিছনে আর-একট! খচ্চর ছিল, তাহার 
পিঠে কাপড়-চোপড় ইভাদির বাক্স বোঝাই কর! ছিল। নদীর 
শ্রেতের জোরে মাল সমেত খচ্চর ভাপিয়া গেল। ভাবিলাম সে 
আর ফিরিতে পারিবে না--|কস্ত একটু পরে দেখিলাম মে কোনমতে 
অপর পারে গিয়। উঠিয়াছে। আমিও জলে নামিয়৷ পড়িয়াছিলাম। 
মাঝে মাঝে জল আমার কোমর এবং ঘোঁড়ীর গল1 পধ্য্ত উঠিতেছিল _ 
একবার আমাৰ ঘোড়।র প! ফস কাইয়। গেল। অনেক কষ্টে সে আমাকে 
লইয়। পরপারে পদাপণ করিল । - 

কয়েকদিন পরে আমরা একজায়গায় শিয়৷ তাবু ফেলিলাম। 
সেখান হইতে দূরে আরে! বাঁরোটি ভাবু দেখিতে পাঁওয়। যাইতে ছিল । 
সকাল বেলার তিনজন তিব্বতী আসিয়া! সারএব লামার সহিত কথা- 
বার্তা বলিল। তাহার! একদল ইয়াক-শিকারীর নিকট শুনিয়াছিল 
যে একদল শ্বেতাঙ্গ তিবতের দিকে আসিতেছে । তাহারা 
আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে শ্বেতাঙ্গ বলিয়! সন্দেহ করিল। 

রাত্রিবেলায় তাহারা আপনাদের তাবুর চারিদিকে ঘিরিয়া 
আগুন জ্বালিয়। পাহারা দিতে লাগিল। পরের দিন সকালে 
দেখিলাম চারিদিকে ঘেড়সওয়ার আসিতেছে, তাহার! তাহাদের 
তলোয়ার খুলিয়া আমাদের দেখাইয়া বিকট চীৎকার করিতে 
লাগিল। £ 

এমনিভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর সেই প্রদেশের শাসনকর্ত। 
কান্ব! বোনে আসিয়। হাজির হইলেন। তিনি বলিলেন, “যদি আর এক 
পা তিব্বতের দ্বিকে অগ্রসর হও, তবে তোমার গল। কাট যাইবে |? 

আমার আর ভরস| হইল না-তিনজনে বৃহৎ শ্ক্রুদলের সঙ্গে 
লড়াই কর! অসম্ভব বলিয়া আমর! প্রতাবর্তন করিতে আর্ত 
করিলাম। 


বিজ্ঞীন-গোঁয়েন্ন__ 


শার্লক হোমস এবং ছুর্ণয। ছুইজন বিখ্যাত গোয়েন্দার কথা 
গলে পাঠ করিয়াছি । এ দুইজন অদ্ভুত উপায়ে অপরাধী 
চৌর-ডাঁকাত-খুনেদের ধরিতে পারিতেন। 'দাধী ব্যক্তি এই পৃথিবীর 
যেখানেই পাকুক ন! কেন শার্লক্‌ হোম্‌সের হাত হুইতে তাহার নিস্তার 
পাইবার জে! নাই। এ সমস্ত গেল উপস্তাসের কথা । আমেরিকাতে 
এখন অপরাধী ধরিবার কাঁজে সত্যিকার শার্লক হোম্স্‌ হইয়া 
উঠিয়াছে বিজ্ঞান । 

এখন অপরাধী এবং পুলিশ এই ছুইজনে সব সময়েই যুদ্ধ 
চলিয়াছে। চোর-ডাঁকাতের।ও বিজ্ঞানের সাহাধ্য পুরা মাত্রাতেই 
গ্রহণ করিতেছে । এখন কে ক্তারে কে হাত বলা সঙ্গ আগ 


পঞ্চশস্ত-__বিজ্ঞান গোয়েন্দা 





আমেবিকাব সর্ববাপেক্ষ। বিখ্যাত টিন সই-বিশারদ 
ফেড. স্যাগবার্গ 
চোর-ডাঁকাতের। এখন মোটর, এয়ারোপ্লেন, মোটব-বোট ইত্যাদি সব- 
কিছুরই ব্যবহার করিতেছে । 
বর্তমান সময়ে অপবাধ-বিজ্ঞান পণিতশান্পের মত সঠিক হইয়। 
উঠিয়া । 





জানল।র সাঁসি তে আঙ্গুলের দাগ রাঁসায়নিক উপাযে স্পষ্ট কর! হইতেছে 


ঝ্ছিদিন পুবেব নিউজার্সিতে একদল পুলিশ একজন পাকা- 
চোরকে ব্যাঙ্কলুঠের অপরাধে ধরিতে যাঁয়। অপরাধীব দুয়ারে ধাকা! 
দিবামাত্র সে ছুয়ার খুলিল এবং পুলি'সর দলকে দেখ! মাত্র পিস্তলের 
গুলিতে দুইজনকে হত্য। করিল এবং আর-একন্নকে বিষম আহত 
করিয়। বাঁড়ীর মধ্যে একট। গরপ্তস্থানে গিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ 


৮5 এ 


৩৪৯ 





পয ০৬ 


প্রবাপী পৌষ ১৩৩০ * 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খও 


গোয়েন্দা-ছাত্রদের মানুষ চিনিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। কে কি রকম 
প্রকৃতির লোক তাহ! জানিতে পারিলে তাহার সহিত সেইম্ত কথ|- 
বার্থ চালাইবান ব্যবস্থ। কর! সহজ হইয়! উঠে। 





ঃ র্যাডিওতে চারিদিকে খবর ছড়ান হইবা মাত্র পুলিস মোটর সাঁউকেলে চড়িয়। অপবাধীর পিছন লইবে _- 
সঙ্গে মেসিনগানও আছে 


হাতে বন্ধ করিল বটে-_কিস্তু কেমন করিয়। তাহাকে ধর যায়__পুলিদ 
ছুয়ার খুলিতে গেলে মরিবার ভয় আছে, কারণ চোরের হাতে পিস্তল 
আছে এবং সে যে হত্যা করিতও পিছপাও নয় তাহাও সকলে 
দেখিয়াছে। একমাত্র উপায় ভাহাকে অনাহারে মৃতপ্রায় করিয়। ধর! _ 
কিন্ত তাহাও বনুকালসাঁপেক্গ । এইখানে বিজ্ঞানের সাহায্যে চোরকে 
ধর! হইল। একজন গোয়েন্দ ছুয়ারটাকে কোনরকমে একটু ফাক 
করিয়া চোর-কুঠরির মধ্যে একট| কীদন্-গ্যাসের বেম1 ফেলিয়। দ্বিল। 
একটু পরে চোর মহাশয় কাঁদিতে কাদতে পুলিশের হাতে ধরা দিল। 

শারীর-সংস্থান-বিজ্ঞান (77709109 ),  পদার্থবিজ্ঞন, এবং 
মনোবিজ্ঞান অপরাধ-বিজ্ঞানের বিশেষ সহ।য়। 

মাটিতে পায়ের দাগ দেখিফ, তাহ! পরীপ্দা করিয়। অপবাধীর 
শরীর কিপ্রকীর, সে লম্বা! ন] বেঁটে ইত্যাদি অনেক-কিছুই বল। যাঁয়। 

পায়ের দাগ দেপিয়। অপরাধী ধর। শক্ত বটে, কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞ।ন 
তাহাও সম্ভব করিয়াছে । পায়ে মাপ দোখয়। হয়ত কয়েকজন 
লোককে অপরাধী বলিয়। সন্দেহ কর। হইল । তার পর মনোবিজ্ঞানের 
সাহায্যে ষখার্থ অপরাধীকে ধরা যাইবে । 

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বন্তরমীন গোয়েন্দাব একটি প্রধান অস্ত্র 
(আমার্দের দেশের পণ্ডিন গোয়েন্দ। এবং পুলিশের কথা বলিহেছি 
না_তাহারা কেন বিজ্ঞানের ধার ধারে না, কেবল লাঠি-বিজ্ঞান 
একটু আধটু প্রয়োগ করিতে পারে, তাও ভয়ে ভয়ে )। 

কিছুকাল পুর্বেবে নিউইয়কের একটি বড় ব্যাঙ্কের তে।াগান| 
হইতে একটি বনমূল্য পুলিন্দ চুরি হয়। একগন গোয়েন্দার উপর 
চোর ধরিবার ভার পড়িল। যে চারজন লোক তোষাখানায় যাওয়। 


আসা করে গোয়েন্দা তাহাদের নিজেব ঘরে আনিল। ২* মিনিট 
পরে অপরাধী তাহাব অপরাধ স্বীকার করিল। 
মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এই কাজটি ঘটিল। অপরাধীকে 


সামনে বসাইয়া গোয়েন্দ। নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল অবশেষে 
প্রকৃত অপরাধী উপায়াস্তর না দেখিয়া! অপরাধ স্বীকার করিল। 
নব 'লীককেই যে একরকম প্রশ্ন করিতে হয় এমন কোন আইন নাই। 
অপরাধীর প্রকৃতি বুঝিয়া তাহার সহিত দেইরকম কথাবার্তা 


পুলিদেব আরে! নান।প্রকার কাজ এইখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
কোন লোকের পিছু লওয়া, অপরাধীর চেহ্াবাঁব বর্ণনা জান! থাকিলে 
ভিড়ের মধ্যেও তাহাকে বাছিয়া লওয়া ইত্যাদি সবই শিখান 


হয়। 

আঙ্গুলের দাগ হইতে অপরাধী ধরা পড়ে। নান! উপায়ে এই 
আঁ্ুলের দাগকে, জানালার কাঁচ, বা অন্ত কোন দ্রব্যের উপর স্পষ্ট 
করিয়। ফোটানে! যায় এবং তাহার ফোটে! তোলাও যায়। রেডিও 
ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এই দাগের এবং অনেক সময় অপরাধীর 
ছবিও, খুন বা ডাকাতি ঘটিবার কয়েক মিনিটেব মধ্যেই দেশের 
সমস্ত সহবে ছড়াইয়! দেওয়। বাঁয়। 





অপরাধী সত্য বলিতেছে কিন্ব। মিথ্যা কহিতেছে তাহ। 
এই কাল ধর! পড়িবে 


রদায়ন এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র অপরাধী ধরিবার কাজে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। রক্তের দাগ ইত্যাদি, জালিয়তের কালী এবং কাগজ 
পরীক্ষা এবং আরো অনেক প্রকার আরক ওুষধাদি, যাহা অপরাধী 
ব্যবহার করে, তাহার পরীক্ষ। অনুবীক্ষণ এবং রপায়নের সাহায্য বিন! 


৩ সধ্যা ) 































ধরাইয়। দিয়াছে । মাইক্রোসকোপের  * 
নীচে ধরিলে বুঝিতে পাঁরা যায় যে একজন 
লোকের বিভিন্ন কলে টাইপ কব! কতকগুলি 
লেখার মধ্যেও যথেষ্ট সাম্য আছে । বিশেষ 
বিশেষ অক্ষরের উপর বিশেষ প্রকার চাঁপ 
বেশ পরিশ্দুট হইয়া উঠে । 

একপ্রকার কল আবিক্ষার হইয়াছে তাহাতে 
কোন ব্যক্তি সত্য বলিতেছে কি মিথা 
বলিতেছে তাহ! বেশ সহজে বুঝা যাইবে। 
কলটি সাক্ষীর বা অপরাধীর বুকে লাগাইয়। 
দিয়। তাহ।কে প্রশ্ন করিতে হইবে । মিথা। 
বলিলে তাহার হৃদযন্ত্রের এবং ফুস ফুসেব শব্দ 


এবং কার্য বদ্‌লাইয়। যাইবে । সত বলিলে তাহার 
কোন পরিবর্তন হইবে না। যত বড় পা্ী ৰা 
বছূমায়েস হউক না কেন, কোন মিথ্া। বা তৈরী-কর। 
কথা বলিতে গেলেই একটু মানগিক চেষ্টার প্রয়োজন 


হয়__-এই চেষ্টা কলে ধরা পড়িয়া যায়। 


তবে চোর ডাকাত এবং অপরাধীরাও চুপ করিয়া 
বসিয়। নাই-_তাহারাও পুলিস এবং গোয়েন্দা 
ঠকাইবার জন্ নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলপ্ধন 
করিতেছে। এখন বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে লড়াই চলিতেছে । 


চলন্ত-চিত্রে পোকাযাকড়_- 


পোৌকামীকড়রা কোন দিন মনে করে নাই 
যে মানুষ একদিন বায়ক্কোপের জন্য তাহাদেব 
ছবি তুলিবে। পৌঁকামীকড়দের জীবনধারণ- 
প্রণালী, তাহাদের ঘরবাড়ী তৈরী কেমন করিয়া 
হয়, তাহারা কেমন করিয়! শক্রকে আক্রমণ 
করে ইত্যাদির ছবি তোলা! হইয়াছে। 
বায়স্কোপের ছবিতে এইসব পৌকামাকড 


পঞ্চশস্ত-_চলন্ত চিত্রে পোকামাকড় ৩৪১ 


০৮১৭০ 





"হাজারগুণ বড় দেখায়_ তাহাদিগকে 
ভীষণ দৈত্য বলিয়! মনে হয়। 
মাকড়সার ছবি মতি ভয়ানক দেখায়। 
তাহাৰ জালের এক প্রান্তে সে চুপ 
কবিয়! বসিয়। থাকে, তার পর মাছি 
পড়িলে কেমন করিয়। ধীরে ধীরে সে 
মশ্রনর হইয়। মাছিকে চিরবন্দী করে 
হাহা দেখিবার জিনিষ ।. যখন পোকা- 
মাকডকে আক্রমণ করে, তখন নাকড়- 
সীকে অতিশয় সাহমী এবং বীর 
বলিয়া মনে হয়; কিন্ত জালের কাছে 
মানুষ দ্বেখিলে মাকড়সা! আর অগ্রসর 
হয় না__জাল হইতে দ্বরে চুপ করিয় 
বসিয়। থাকে। 
পোকামাকড়ের ছবি তোল! বড় 
শক্ত ব্যাপার। আলোর তেজ যদি 
সাঁমান্ত বেশী হয়, তাহ। হইলে পৌকার! 
চুপ কবিয়। বসিয়া থাকিবে অথবা দুরে 
সরিয়! যাইবে। এমন পোকাঁও আছে 
যাঁহাবা তীব্র আলোকে মরিয়া যায়, 
অথবা অজ্ঞান হইয়। পড়িয়। যাঁয়_ 
সেইজস্য এইসব পোকা মাকড়দের ফিল্ম, 
তুলিবার জন্য একপ্রকার ঠা বাতি 
ব্যবহার হয়। পোকামাকড়ের আবাস 


উপরে- কেজো মৌমাছির লোমশ মাথা 
মাঝগ।নে- বমদিকে, মৌমাছির থলি 


ডানদিকে, মৌমাছির জিহব| 


৩৪২ 


তাহাতে আলোকিত হয় কিন্ত 
তাহার! ভয় পায় না । পোকা- 
মাকড়েব ছবি তোলার আরো 
নানপ্রকার অন্থবিধা আছে। 
ক্যামেরার “ফোকাস” ঠিক- 
কর! ভয়ানক শঙল্ত ব্যাপার। 

এই পোকামাকড়ের ফিল, 
দেখিয়া আমর! অনেক-কিছু 
নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে 
পারিব। পোকাম।কড়জগতেব 
ঘটন। আমাদের চোখের স।মূনে 
সহজে ফুটিয়। উঠিবে। অনেকে 
মাকড়সা দেখিতে খারাপ 
বলিয়। হতা। করে-_কিস্ত 
নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ হত) 
করিয়া! মাকড়দ। মানুষের 
অনেক কল্যাণ করে। পোকা- 
মাকড়ের! মানুষের মত স্বার্থপর 
নয়, তাহার! পরম্পরের সহ- 
যোগিত। অনেক বিষয়েই করে। 
তাহার নিজ জাতিদেব 
সাহায্যও অনেক করে। 
তাহাদের কার্য দেখিলে তাহা- 
দিগকে বুদ্ধিমান বলিয়! মনে 
হয়। 

পোকামাকড়ের ফিল্ম 
দেখিয়া আমর! যথেষ্ট নূতন £ 
বিষয় শিক্ষা! করিতে পারিব। 


হেমন্ত চট্টোপাধয৭ 


প্রবাসী _পৌধ, ১৩৩: 

































| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উপরে-_মাইক্রোস্টুকাপে ম।কড়- 
সাকে যেমন দেখায় 


মাঝখানে--মাকড়সাঁর ভয়ানক 
ঠোট 


নীচে- মাকড়সার মাথার এবং 
মুখের সম্মুখদৃষ্ 


৩য় সংখ্যা ] 


রাজপথ 


৩৪৩ 


রাজপথ 


[১৫ ] 

একটা বিশেষ কোনও কার্ধ্য উপলক্ষ্যে স্থরেশ্বরকে 
কয়েকদিনের জন্য পূর্ববঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। তথা 
হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সে তাহার তীতঘবের জন্য 
একজন স্থ্দক্ষ তাতী লইয়া আমে । সে কয়েকদিন ধরিয়া 
তিনজোড়া স্বশ্্র খ্দরের শাড়ীতে বিচিত্র পাড় তৈয়ার 
করিতেছিল্‌। শাড়ীপগ্তলি তাত হইতে নামার পর স্থুবেশ্বর 
তিন জোড়াই গৃহে লইয়া আসিল। 

মাধবী গৃহকার্যে রত ছিল। স্ত্ববেশ্বব অন্বেষণ 
করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া বলিল, “মাধবী, দেখ, 
দেখি, বিশ্বাস হয় কি যে এ আমাদের তাতে বোন! 
কাপড় 1” 

মাধবী বন্ত্রগুলি পরীক্ষা! করিয়া ছেখিয়! সবি্ময়ে 
কহিল, “সত্যি দাদা, চমৎকার হয়েছে! ঢাক্কাউ শাড়ীর 
পাড়ের চেয়ে কোন অংশে হীন হয়নি 1” 

স্থরেশ্বর হাসিয়! কহিল, “ঢাকার কাবিগর দিয়ে কাজ 
করালে ঢাকাই শাড়ীর চেয়ে খারাপ কেন হবে রে ?” 

সপ্রশংস নেত্রে কাপড়গুলি নাডিতে নাড়িতে মাধবী 
বলিল, “কত করে পড়তা পড়ল দাদ1?” 

স্থরেশ্বর বলিল, “দশটাকা সাত আন! জোড়া 1» 

মনে মনে হিসাব করিম]! মাধবী কঠিল, “তা হলে 
এগার টাকা বার আনা বিক্রী। তা মন্দ কি? সম্তাই ত 
হ'ল দাদা। তিন জোড়াই দোকানে পাঠিয়ে দাও, 
আজই বিক্রী হয়ে যাবে ।” 

স্থরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, “একজোড়া তোর জন্যে 
রাখব মাধবী ।” 

মাধবী ব্যন্ত হইয়া! কহিল, "না, দাদা, এত ভাল 
কাপড় বাড়ীতে রেখে কি হবে? একে ত মেয়েরা 
খদ্দর পর্তেই চায় না-_-এ রকম ভাল কাপড় পেলে তবু 
একটু পর্তে চাইবে ।” 

স্থরেশ্বর কহিল, “তা হোক মাধবী, খদ্দর ভিন্ন তুই 
যখন আর কিছু পরিস্নে, একজোড়া ভাল কাপড় থাকা 


দরুকার। কোথাও যাওয়া আসা আছে ।” তাহার পর 
হাসিতে হাসিতে কহিল, “তা ছাড়া বিপিন বোসের বাড়ী 
থেকে যদি কেউ তোর তল্লাসে আসে তখন ত একটা 
ভাল কাপড চাই 1” 

বিপিন বোসের বাড়ীর উল্লেখে মাধবীর মুখ আরক্ত 
হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে রহস্ত এইটুকু ছিল যে বিপিন 
বোস নামে কোন৪ প্রো ধনী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার পত্বী 
হারাইয়৷ তৃতীয় বারের জন্ত বিহ্বল হইয়া মাঁধবীর 
পাণিগ্রহণের প্রয়াসী হইয়াছিল। যে ব্যক্তি উক্ত 
প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল স্থরেশ্বর তাহাকে আসন 
গ্রইণেরও অবসর দেয় নাই, কিন্তু তদবধি স্থবিধা 
পাইলেই /স বিপিন বোসের উল্লেখ করিয়া মাধবীকে 
ক্েপাইতে ছাড়িত না। 

মাধবী আবক্ত-স্মিতমুখে মাথ! নাড়িয়া কপট ক্রোধের 
সহিত কহিল, “ফের যদি ও-কথা বল্বে দাদা তাহলে 
ভাল হবে না বল্ছি।” তাহার পব সহসা কোথাকার 
কোন্‌ স্থত্র কেমন করিয়া অবলম্বন করিয়া বলিল, “আচ্ছা 
দাদা, একজোড়' কাপড় হৃমিত্রাকে দাও না কেন ?" 

এবাব স্ববেশ্ববের মুখ আরক্ত হইল । বিপিন বোসের 
কথাব উত্তবে স্থমিত্রার কথায় এমন একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত 
ব্যক্ত ছিল যেস্থরেশ্বব কোনরূপেই তাহা হইতে রক্ষা 
পাইল না। সে লজ্জিত মুখে কহিল, পস্থমিত্রাকে দিয়ে 
কি হবে?” তাহার পর তাড়াতাড়ি কহিল, “তা দিলেও 
হয়। তবে বিনামূল্যে নয় ; বিক্রী করতে হবে। এখন 
তার এমন একটু রং ধরেছে ষে পয়সা দিয়েও বোধহয় 
একজোড়া খদ্দর কিন্তে পারে |” 

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া! কহিল, “তবে তাই ভাল, পরথ 
করে” দেখ কেনোক না।” 

কয়েকদিন পূর্ণ স্থমিত্্রাকে খদ্দরের পরিচ্ছদ পরিতে 
দেখিয়া স্থুরেশ্বর আনন্দ প্রকাশ করিলে স্থমিত্র। সদর্পে 
যে কথা বলিয়াছিল তাহা স্থরেশ্বরের মনে পড়িল । একবার 
মনে হইল এত শীস্্ পরীক্ষা করিতে যাওয়া হয়ত নিরাপদ 


৩৪৪ 
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হইবে না। প্রতিযোগিতার কথা একবার কোনরূপে মনে 
হইলে স্থমিত্রা! প্রবলভাবে প্রতিকূল হইয়া উঠিবে । কিন্ত 
পরমুহূর্তেই লৌভ আশস্কাকে পরাজিত করিল। 

অপরাহ্থে স্থুরেশ্বর একজোড়া শাড়ী লইয়! স্থমিত্রাদের 
গৃহে উপস্থিত হইল | হরমা কয়েক দিন হইতে শ্বশুরালয়ে 
গিয়াছে। জয়ন্তী দ্িপ্রহরে কোনও আত্মীয়ের গৃহে 
গিয়াছেন, তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই । এবং 
প্রম্দাচরণ তাহার পাঠাগারে . বশিয়। নিবিষ্টচিন্তে 
শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভ।ষা পর্ধযালোচন। করিতেছিলেন। 

সবরেশ্বরের আগমন-সংবাদ পাইয়! স্থমিত্র। বাহিরে 
আসিল । 

স্মিত্রীকে দেখিয়া স্থরেশ্বর করযোড়ে নমঞ্চার করিয়া 
সহান্তে বলিল,__“আজ আব অভ্যাগত নই) আজ আগি 
ব্াবসাদার, বিঞি করুতে এসেছি 1” 

স্ুমিত্রা শ্মিতমুখে উৎস্তক্য সহকারে কহিল, “তাই 
নাকি? কই দেখি কি বিক্রী কবুতে এসেছেন %" তাহার 
পর স্থরেশ্বরের পার্খে রক্ষিত বন্ধের বাগ্ডিলট! দেখিতে 
পাইয়া উঠাইয়। লইয়া বলিল, “এই পুঝি ? খশে দেখব?” 

“দেখুন ।” 

বাগ্ডিল খুলিয়। খদ্দরেব শাড়ী দেখিয়া প্রথমট। 
সুমিজ্রার মুখ ঈষৎ মলিন হইয়া গেল; কিন্কু পরক্ষণেই 
সে হাস্যপ্রফুল্লমুখে কহিল, "চমৎকার শাড়ী ত! একি 
আপনার তাতে বোন। ?”, 

স্থরেশ্বর হৃষ্টমুখে কহিল, “হ্যা, আমাদের তাতেই 
বোনা । কাপড়ট' বাস্তবিকই ভাল হওয়াতে একজোডা 
আমার বোন মাধবীর জন্টে কিনেছি । আর একজোড়া 
“আপনার জন্তে এনেছি । যদি ইচ্ছ। হয় বা দরুকার 
থাকে ত রাখস্ঠে' পারেন ।” বলিয়া স্থরেশ্বর উচ্চস্ববে 
হাসিয়া উঠিল, বলিল, “ঠিক ব্যবসাদা্ের মত কথাগুলো! 
বল্‌্ছিনে ?” 

স্মিতমুখে স্থমিত্রা কহিল, “যখন দরাস্তর করুবেন 
তখন বুঝতে পার্ব ব্যবসাদারের মত কথা কন্‌ 
কিনা) এখন ত বিশেষ কিছু বুঝতে: পারছিনে |” 
তাহার পর বস্ত্রাংশে বিদ্ধ একখণ্ড কাগজের উপর দৃষ্টি 
পড়ায় বলিল, "এই কি দাম ?” 


প্রধণাসী--পৌষ, ১৩৩৭ 
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স্থরেশ্বর কহিল, “স্থ্যা ।* 

“একখানা কাপড়ের, না জোড়ার ?” 

“জোড়ার ।” 

স্থমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, “জোড়ার? খুব সস্তা ত! 
একখান কাপড়ের এই দাম হলেও আমি সস্তা মনে 
কর্তাম।” তাহার পর আরক্ত মুখে ইতশ্ততঃ ভাবে 
কহিল, “কিন্তু এত সন্তা হলেও আমার নেওয়ার পক্ষে 
অস্থবিধা আছে |” 

স্থরেশ্বর মৃহ্স্মিতমুখে কহিল, “তা হলে বিনামূল্যে 
নিলে যদি অস্থবিধ] ন1 হয়, তাই নিন!” 

একটা কথা স্মিত্রার জিহ্বাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া 
গেল। একটু টুপ করিয়া থাকিয়৷ অন্যদিকে দৃষ্টি রাখিয়! 
সে বলিণ। “তাতে আপনার লাভ কি হবে ?* 

স্থরেশ্বর তেমনি শ্মিতমুখে সহজ ভাবে বলিল, “লাভ 
কি সংমাবে একই রকম আছে? টাক আনা পয়সার 
লাভটাও লাভ বটে, কিন্তু সেইটেই বোধ হয় সবচেয়ে 
মোটামুটি লাভ। মাঙগষের হিপাবের খাতা শুধু যে 
কাগজেই তৈরী হয় তা নয়।” | 

স্থমিত্রার আনত-আরক্ত মুখে পিঁছুরিয়৷ মেঘে বিছ্যুৎ 
শ্কুবণের মত মছু হাস্ত ফুটিয়! উঠিল। ঈষৎ উত্তেজিত 
ভাবে সে কহিল, “কিন্ত সে রকম হিসাবের খাতা ত 
আমারও থাকতে পারে ।” 

উৎফুল্ল হইয়া স্থরেশ্বর বলিল, “তা যদি থাকে তা হলে 
ত কোন গোলই নেই! অঙস্থগ্রহ করে, কাপড় জোড়া 
গ্রহণ করে' দয়ার ভিসাবে কিছু খরচ লিখে দিন।” ৃ 

এবার স্থমিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, “কথায় 
আপনার সঙ্গে ত পাবুবার যে। নেই 1” 

স্থরেশ্বর সহান্ত মুখে কহিল, “তা যদ্দি না থাকে ত 
কাপড় জোড়া রেখে যাই ?” 

মাথা নাড়িয় স্থমিত্রা বলিল, “না” 

“কেন, আত্মমধ্যাদায় বাধূবে ?” 

“বাধতে পারে । বাধা কি অন্তায়?” 

“না, অন্যায় নয়, দি না আত্মমর্ধ্যাদার চেয়েও বড় 
কিছু জিনিষ মনের মধ্যে প্রবল থাকে !” 

স্থরেশ্বরের কথ শুনিয়া সুমিত্রার মথ পাংঞ্জ তম! 


ওয় সংখ্যা । 


পাস 


গেল। আত্মমধ্যাদার চেয়ে বড় জিনিষের দ্বারা স্থ্রেশ্বর 
কোন্‌ জিনিষ বুঝাইতে চাহে তাহা মনে মনে জনুমান 
করিয়া তাহার বিশ্ময়চকিত চিত্ত প্রবল উত্তেজনায় 
কাপিতে লাগিল। কথা না কহিয়া নীরব থাকিলে 
অবস্থাটাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তোলা হইবে 
বুঝিতে পারিয়াও সে নতনেত্রে বাক্যাহারা হইয়া! বসিয়া 
রহিল । 

স্থুমিত্রার অবস্থা লক্ষ্য করিয়। স্থরেশ্বর মৃুছু হাপিয়! 
বলিল, “দেখছি আপনাকে ভারি বিব্রত করে? তুলেছি; 
কিন্তু দেশ কি রকম বিব্রত সেটা মনে করে, আশ! করি 
আমার আঙ্জকের এ উৎপীড়নটুকু ক্ষম1 করুবেন।” 

স্থরেশ্বরের কথ শুনিয়া স্ুমিত্রার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া 
উঠিল। সে আর্ত কম্পিত কঠে বলিল, “ক্ষমা আমাকেই 
আপনি করুবেন, কারণ আপনার এ সামান্য উপরোধটুকু 
রাখতে পাবুলাম ন। কিন্তু কেন পারলাম না, তা! 
শুন্বেন কি?” 

অনৎস্থকভাবে স্থরেশ্বর বলিল, “যদি আপত্তি না 
থাকে ত বলুন ।” 

স্মিত্রা বলিল, “আপনার এ কাপড়খানা কিন্তে 
হলে দামটা আমাকেই দিতে হয়, কারণ মার কাছে চাইলে 
মা বিরক্ত হবেন, আর বাবার কাছে চাইলে বাব! বিপন্ন 
হবেন, এ ত আপনি জানেন। আমব নিজের ত আলাদা 
পয়সা নেই ।” 

স্মিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। স্থরেশ্বর কহিল, “চেষ্ট1 
করুলে আপনি নিজের পয়সায় দাম দিতে পারেন, কিন্ত 
এ বাড়ীতে সেট! সম্ভব হবে না।” 

এই অপবাদে আহত হইয়! সুমিত্রা প্রশ্ন করিল, “কি 
সম্ভব হবে না, স্থরেশ্বর-বাবু?” 

স্থরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, “নিজে উপার্জন করে, 
দাম দেওয়া সম্ভব হবে না। আমর চরক। বিক্রী করি, 
ভাড়া দিই, এমন কি ধার দিই, দান করি। আপনি 
একটা চরকা নিয়ে স্থতে। কেটে অনায়াসে তাই 
থেকে কাপড়ের দামটা শোধ করুতে পারেন। আমার 
বোন মাধবী বোধ হয় পনের দিন চরকা কেটে এরকম 
একজোড়া কাপড়ের দাম তুলে দিতে পারে।” 





রাজপথ 
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অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়। স্ুমিত্রা! কহিল, “আপনার 
বোন হয় ত পারেন, কিন্ত আমি পারিনে ।” 

স্থরেশ্বর এক মুহুর্ত চিন্ত। করিয়া কহিল, “তা যেন 
পারেন না কিন্তু আলাদ। পয়সা আপনার থাকলে কি 
করতেন? কিন্তেন?” | 

স্থরেশ্বরের এই হৃদূরপ্রসারী ছুর্ণিবার অনুসক্ষিৎসা 
স্থমিত্রার ভাল লাগিল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া! 
রহিল, তাহার পর বিরক্তি-বিরূপ মুখে বলিল, “তা জেনে 
কি হবে আপনার ?” 

স্থরেশ্বর ম্মিতমুখে কহিল, “আর কিছু না হোক 
একট কৌতুহল নিবৃত্ত হবে।” 

আরক্ত মুখে স্থমিন্রা কহিল, “আমাকে আপনাদের 
দলে টান্তে পেরেছেন কি না এই কৌতুহল ত? আচ্ছা, 
আমাকে দলে টান্তে পাবুলেই কি আপনাদের স্বরাজ 
লাভ হবে?” 

স্থরেশ্বর নিঃশবে হাসিতে হাসিতে বলিল, “সবট! 
হবে নাঃ আপনি যতটুকু আটকে রেখেছেন ততটুকু 
হবে।” 

এই তিরস্কারের আঘাতে ও অপমানে স্থমিত্রার কর্ণ- 
মূল পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। সে ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে 
কহিল, “দেখুন স্থরেশ্বর-বাবুঃ স্বদেশী প্রচার করা যদি 
আপনার ব্রত হয় তাহলে এবাড়ীর আশা! আপনি ত্যাগ 
করুন। এ বাড়ীতে আপনি কিছু করতে পার্বেন না» 

শুনিয়! স্থরেশ্বর মৃদু মৃছ হাসিতে লাগিল। তাহার 
পর ধীরে ধীরে কহিল, 'বাইরের আকার যদি সব সময়েই 
ভিতরের অবস্থার পরিচয় হ'ত তা হলে বারুদের ভিতর 
থেকে কখনও অগ্নিবর্ষণ হোত না। অতএব আপনাঙ্গের 


.বাড়ী দেখে আশাহীন হবার কোন কারণ নেই। স্বদেশী 


প্রচার যদি আমার ব্রত হয় তাহলে জান্বেন আপনা- 
দের বাড়ীতে আমার সে ব্রত ভঙ্গ হবে না, উদ্যাপনই 
হবে। আচ্ছা, তা হলে আসি।” বলিয়! স্থরেশ্বর উঠিয়। 
দাড়াইল। 

ঠিক সেই সময়ে জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং 
চতুদ্দিক একবার দেখিয়া! লইয়া স্থরেশ্বরের প্রতি তীব্র 
দুষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “স্বদেশী গ্রচার যে তোমার 


সস 
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তুমি আমাদের পিছনে এমন করে' লেগেছ বল দেখি, 
আমাদের ত কোন অপরাধ নেই। চোর আমরা নই, 
কিন্তু তুমি যদি আমাদের চোর বানিয়ে বিপদে ফেল্তে 
চেষ্টা কর তাতে কি.তোমার ভাল হবে ?” 
স্থরেশ্বর বিকট-বিস্ময়ে নির্ববাক্‌ হইয়া ক্ষণকাল জয়ন্তীর 
দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, “আমি ত এসব 
কথার মানে কিছুই বুঝ তে পার্ছিনে !” 
জয়ন্তী তেমনি উদ্ধত ভাবে কহিলেন, “আচ্ছা মানে 
তোমাকে আমি পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এইটাই কি 
তোমার উচিত হচ্ছে? এই সময় নেই, অসময় নেই, 
যখন-তখন এসে আমার মেয়েকে এমন করে” ক্ষেপিয়ে 


'তোল্বার চেষ্টা করা? সে ত আর ছেলেমানুষ নয়, 


আক্ত বাদে কাল ভার বিয়ে হবে !” 

এই দুষিত অভিযোগ শুনিয়৷ ক্রোধে ও অপমানে 
স্থরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে কোনও 
গ্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে কহিল, “যখন- 
তখন আসি, তা বল! যায় না, কারণ অধিকাংশ স্থলেই 
আপনারা যখন ডেকেছেন তখন এসেছি। কিন্তু তার 
পরে আপনার ঘ! অভিযোগ তার কোন উত্তর আদি 
দিতে চাইনে ।৮ 

«আচ্ছা, তা না চা নাই চাইলে, কিন্তু এরও কি 
কোন উত্তর দেওয়! দরকার মনে কর ন1?” বলিয়৷ জয়ন্তী 
একখানা রেজেদ্রি-করা খাম হুরেস্বরের হস্তে দিয়] 
কহিলেন, “চিঠিখানা পড়ে? দেখ ।” 

স্থরেশ্বর খাম হইতে পত্রথানা বাহির করিয়া আদ্যন্ত 
পাঠ করিল, এবং পাঠান্তে পুনরায় খামের মধ্ো পৃরিয়। 
জয়স্তীকে প্রত্যর্পণ করিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, 
«আপনি ত এসব বিশ্বাসই করেছেন। কিস্ত আপনিও 
কি একথ| বিশ্বাস করেন?” বলিয়! সে স্থমিত্রার দিকে 
দৃষ্টিপাত করিল। ও 

স্থমিআা তাহার বেদনাহত বাথিত মুখ ৫ফানও 
গ্রকীরে উখিত করিয়া রি কে কহিল, রি কথা 


বলুন ?? 


“এই চিঠির কথা? অর্থাৎ আমি একজন গোয়েন্দা 


প্রবাসী--পোঁধ, ১৩৩০ 


ব্রত নয় তা আমি জান্তে পেরেছি, স্থরেশ্বর ; কিন্ত কেন 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পাই'; আমার এই খদ্দরের পোষাক ছন্পবেশ, আর 
আমার স্বদেশ-প্রেম লোককে ফাদে ফেল্বার” জন্তে 
কপটি অভিনয়? 4 

স্থরেশ্বরের কথা৷ শুনিয়া স্থমিত্রার সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ 
ধারণ করিল। ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, “না, আমি 
এর একবর্ণও বিশ্বাস করিনে! কিন্তু আপনি গোয়েন্দ! 
হয়ে কপট অভিনয় করুলেও আমার প্রাণে যেটুকু শ্বদেশ- 
ভক্তি জাগিয়েছেন তা খাটি জিনিস; তার জন্যে আপনাকে 
আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি” 

জয়ন্তী স্মিত্রার প্রতি অগ্রিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়। তীব্র কণ্ঠে 
কহিলেন, “মিছামিছি বাচালতা কোরো! না, স্মিত্রা !” 

স্থমিত্র। সে কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না! দিয়! 
স্থরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “আপনি 
আমাকে একদিন অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন স্থরেশ্বর” 
বাবু সে কথা আমি একটুও ভূলিনি। কিন্তু আমি আজ 
আপনাকে তার চেয়ে অনেক বেশী অপমানের হাত থেকে 
রক্ষা করৃতে পার্লাম না তার জন্তে আমাকে ক্ষম। 
করুবেন। এবাড়ীতে আর আপনি. আস্বেন না ত। 
বুঝতে পার্ছি, কিন্তু দয়া করে একটা ভাল চরকা 
আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি আপনার উপদেশ-মত 
কাপড়ের দাম শোধ করুব। কাপড়টা! আমাকে দিয়ে 
যান।”  বলিয়। স্থরেশ্বরেব হস্ত হইতে স্মিত বস্রের 
বাগ্ডিলট! টানিয়া লইল। 

স্থমিত্রার এই অদ্ভূত এবং অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া 
সগেশ্বরের মুখ হর্ষে এবং বিন্য়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে 
শাস্ত-শ্মিতমুখে বলিল, প্ভগবান্‌ তোমার মঙ্গল করুন 
সমিত্রা! তুমিংযেমন করে” আজ আমার মান রাখলে এর 
বেশী আর কি করে” রাখ যায় তা আমি জানিনে ! তুমি 
শুনে রাখ, আমার মনে আর কোন ছুংখ কোন গ্লানি নেই! 
সেদিন তোমার খদ্দর-পরা অদ্ভুত মূর্তি দেখে যে. আশা! 
জেগেছিল তা-যে এত শী্র এমন করে? সফল হবে তা! 
স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তুলে না' স্থুমিত্রা, আমাদের 
দেশের বড় ছুরবস্থা ! তুমি শুধু তোমার জননীরই কন্ঠ! 
নও, দেশমাতারও তুমি কন্তা।” 

তাহার পর জয়ন্তীর দিকে ফিরিয়া সথরেশ্বর বলিগ, 





৩য় সংখ্যা ] 


“দেখুন, আমি বাস্তবিকই গোয়েন্ন। নই) গোয়েন্দার 
চেয়েও আমি ভীষণ প্রাণী |__ এক্লুজন দীন দরিদ্র স্বদেশ- 
সেবক! আপনি আমার উপর যে কারণেই হোক বিরক্ত 
হয়েছেন, কিন্তু তবুও দয়া করে আমার একটা প্রণাম 
নিন্। কারণ, আপনি স্থমিত্রার মা!” 
তাহার পর নত হইয়া! জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া স্থরেশ্বর 
কক্ষ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া গেল। 
[ ১৬ ] ণ 
দাহ এবং দীপ্তি একসঙ্গে লইয়া তুবড়ি যেমন করিয়া 
জ্বলিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়া স্থরেশ্বরের মন বেদনা 
ও আনন্দ একসঙ্গে বহন করিয়া জলিতে লাগিল। 
অপমানের গ্লানিতে যাহা! একদিকে নিদারুণভাবে পুড়িতে 
থাকিল, আনন্দের প্রভায় তাহাই অপরদিকে ভাম্বর 
হইয়া উঠিল! পথে বাহির হইয়। স্থরেশ্বর মুক্তারামবাবুর 
স্বাট অতিক্রম করিয়া কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্রীট পার হইয়া বেচু 
চেটাজীর ্াটে বিমানবিহারীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত 
হইল। কিন্তু ক্ষণমাত্র তথায় ধাড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ না 
করিয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিল, এবং কর্ণওয়ালিস্‌ 
বাটে উপস্থিত হইব মাত্র একটা দক্ষিণগামী ট্রাম-গাড়ী 
দেখিতে পাইয়া তাহাতে উঠিয়। বসিল। 
কর্জন-পার্কে স্রেশ্বর ঘখন প্রবেশ করিল তখন 
শীতকালের সন্ধ্যার ধূসর আবরণে চারিদিক অস্পষ্ট হইস্গা 
আপিতেছিল, এবং সেই অম্পষ্টতার মধ্যে চতুর্দিকে ক্রম 
বর্ধনশীল দীপাবলি নীলাঞ্রীর গাত্রে চুমৃকির মত একে 
একে ফুটিয়া উঠিতেছিল। বাগান তখন জনবিরল হইয়! 


বটি 5 


আসিয়াছিল, কাজেই স্থরেশ্বর সহজেই একটা শূন্য বেঞ্চ, 


অধিকার করিয়া উপবেশন করিল । 

উত্যক্ত কর্ণ এবং উত্তপ্ত চক্ষুকে রাজপথের কোলাহূল 
এবং দৃশ্ঠবৈচিত্র্ের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিমজ্জিত করিয়া 
দিয়া সুরেশ্বর তাহার অধীরোদ।ত হৃদয়কে কতকটা শাস্ত 
করিয়া লইল। প্রজ্লিত অঙ্গার যেমন ধীরে ধীরে তাহার 
কষ্ণবর্ণ হইতে মুক্ত হইয়। গ্রভাময় হইয়া উঠে, তাহার চিত্ত 
ঠিক সেইদ্ষপে জযন্তী-প্রদত্ত মালিন্ত হইতে যুক্ত হইয়া 
স্থমিত্রার কল্পনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল । আজ সে 
স্্মিত্রার নিকট হইতে যে মহামূল্য সম্পদ্‌ লাভ করিয়া 


রাজপথ" * 
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আসিয়াছে তাহা যে শুধু লাভ করিয়াছে তাহাই নয়, 
প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া লাভ করিয়াছে। 
প্রহরী স্বদ্ধে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে রাজনন্দিনী 
তাহার কঠে মাল্য পরাইয়। দিয়াছে! নিমজ্জিত চিত্তে 
স্থরেশ্বর স্থমিত্রার সেই রোষদীপ্ত আরক্ত মুর্তি এবং অকুষ্ঠিত 
সতেজ বাক্য স্মরণ করিতে লাগিল, এবং যতই শ্মরণ 
করিতে লাগিল ততই হুমিত্রার সেই প্ররদীপ্ত হ্বন্দর মূর্তি 
তাহার সংগ্রাম-সাধনার বিজ্যয়বধূর মূর্তিতে রূপান্তরিত 
হইতে লাগিল। মনে হইল আজ তাহার তপস্যার শুষ্ক 
কঠোর প্রাঙ্গণে সিদ্ধি মুর্তি ধারণ করিয়া ফাড়াইয়াছে, 
তাহার তৃণ-মুত্তকার দেবী-প্রতিমান্ক প্রাণসঞ্চার 
হইয়াছে! 

স্থরেশ্বরের এই অপরিমিত আনন্দ অকারণ নহে, এবং 
স্থমিত্রার নিকট হইতে সে যতটুকু লাভ করিয়াছে তাহাতেই 
পরিনিবদ্ধ নহে। যে অখণ্ডের বোধ অতীক্জিয় হ্ইয়! 
স্বদয়ের মধ্যে নিত্য-বর্তমান আছে, মানুষ খণ্ডের মধ্যে 
ইন্জিয়ের দ্বারা তাহার সন্ধান পায়। রূপের মধ্যে অরূপের 
উপলব্ধির মৃত স্থরেশ্বর স্থ্মিত্রার মধ্যে বিশ্ববিজগ়িনী 

চিন্তনীয় মৃত্তি দেখিতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশের 

পাচকোটি নরনারীর মধ্যে একটি মাত্র ডেপুটি-ছুহিতার 
চিত্তজয়ের মতই অদ্যকার খটন! সামান্য বলিয়া তাহার 
মনে হইল না। 

সমস্ত গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইয়া লখুচিতে স্থরেশ্বর 
যখন গৃহে উপস্থিত হইল তখন মাধবী একরাশ তুলা লইয়া 
পাঁজ প্রস্তুত করিতে করিতে আপন মনে গুন্গুন্‌ করিয়া 
গান করিতেছিল। স্থরেশ্বর তাহার কঠিন নাগর! জুতা 
নি্তলেই পরিত্যাগ করিয়া আপিয়াছিল, দূর হইতে 
মাধবীকে অতি নিবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সন্ভর্পণে নিকটে 
আসিয়া তাহার বেণী ধরিয়া সজোরে নাড়িয়া দিল। 

এই আকম্মিক ঘটনায় চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়! 
দেখিয়া মাধবী কহিল, “তা বুঝ তেই পেরেছি যে দাদা ভিন্ন 
আর কেউ নয়।” 

স্থরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই ত। দাদ! 
বুঝ তে পারুলে লোকে অতখানি চমকে ওঠে কিনা 1” 

মাধবী হাপিয়! কহিল) “দাদা বুঝ তে পারলেও লোকে 


৩৪৮ 


পপ পসপি্সপসপসসসিসপিা৯৮৯৫১৫৯ 
টম্‌কে ওঠে! বোঝা আর চম্কানোর মধ্যে ভাব্বার সময় 
থাকে না!” তার পর স্থরেশ্বরের সানন্দ মৃত্তি দেখিয়া 
শ্মিতমূখে কহিল, “তোমায় যে এত খুলী দেখছি দাদা? 
স্থমিত্র। কাপড়-জোড়া কিনেছে বুঝি ? 
স্থরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "তা কিনেছে, কিন্ত শুধু 
কেনেই মি মাধবী, খুব ভাল রকম দাম দিতে রাজী 
হয়েছে 1” 
মাধবী আগ্রহ সহকারে বলিল, “কি রকম শুনি ?' 
স্ুরেশ্বর কহিল, “বলেছে চরকায় নিজে স্থৃতো কেটে, 
স্থুতে| বিক্রী করে? দাম শোধ কবুবে।” 
সুয়েশ্বরের কথা শুনিয়া মাধবীর মন বিশ্ময়ে ভরিয়া 
গেল ।-_“একেবারে এতট। উন্নতি! এত বিশ্বাম হয়না 
দাদা, অতিভক্তি নয় ত?” 
স্থরেশ্বর শ্মিতমুখে কহিল, “ন। রে, না, ত। নয়। 
কয়লার খনির মধ্যে স্থুমিত্রাীকে পাওয়া গিয়েছে বলে*ই মনে 
করিস নে যে সে আলল হীরে নয়। ভগবান্‌ তাকে 
ছিল্তে আরম্ভ করেছেন; এরি মধ্যে সে চকৃচকে হয়ে 
উঠেছে 1” 
মাধবী সে কথার কোন উত্তর ন| দিয়া বলিল, "আচ্ছা, 
দাদা, সুমিত্র'র মা কোনরকম আপত্তি করুলেন না? তিনি 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন 1” 
মৃদু হাসিয়! সথরেশ্বর বঁলল, “ছিলেন বই কি! তিনি 
ছিলেন বলে'ই ত হ'ল রে; নইলে কাপড়-জোড়া ত 
ফিরিয়েই নিয়ে আস্ছিলাম।” 
সবিস্ময়ে মাধবী কহিল, “কেন ?” 
সথরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “শুনলে মনে হয়ত দুঃখ পাবি 
তাই ভেবেছিলাম সব কথাটা তোকে বল্ব না। কিন্ত 
এভট। যখন শুন্লি তখন সবটাই শেন্‌।” বলিয়া স্থরেশ্বর 
অনুপূর্ববকাহিনী মাধবীকে খুলিয়া বলিল। 
শুনিয়া মাধবী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তায় পর 
বলিল, “দেবতাকে দানব বল্‌্লে যে পাপ হয় তোমাকে 
স্পাই? বল্লে সেই পাপ হয়। তোমার এ অপমানের কথা 
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শুনে ছুঃখ খুবই পেলাম । কিন্তু একদিন এ দুঃখ নিশ্চয়ই 
যাবে ॥ কবে, জান দাবা ?” 

সুরেশ্বর কৌতুহলী হইয়া! জিজ্ঞাসা করিল, “কবে ?” 

কুদ্ধ শ্মিতমুখে মাধবী বলিল, “যে দিন ভূমি স্থমিত্রাকে 
এবাড়ীতে নিয়ে আস্বে সেই দিন !” 

গভীর বিস্ময়ে স্থরেশ্বর কহিল, “আমি স্থমিন্রাকে 
এ বাড়ীতে নিয়ে আস্ব? কেমন করে? মাধবী ?” 

মাধবী তাহার আরক্ত মুখ অন্ত দিকে ফিরাইয়! 
বলিল, “বিয়ে করে? !” 

“বিয়ে করে? ?”-অপরিমেয বিন্ময়ে স্থরেশ্বর ক্ষণ” 
কাল স্তব্ধ হইয়া! মাধবীর দ্দিকে চাহিয়! রহিল, তাহার 
পর পুনরায় মাধবীর বেণী নাড়িয়! দিয়া বলিল “তোর 
মত আর একটি পাগল যদি ভূভারতে থাকে মাধবী ! 
বিয়ে করার যে প্রথা আজকাল চলিত আছে সে 
প্রথায় ত সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। 
তবে যদি আগেকার রাক্ষুসে প্রথায় গভীর রাত্রে 
গ্রমদা-বাবুর বাড়ী গিয়ে যুদ্ধ করে, স্থমিত্রা-হরণ করি ত 
স্বতন্ত্র কথা! কিন্তু তা' ত হবে না। জানিস্‌ ত আমাদের 
মন্ত্র হচ্ছে অন্গৎপীড়ক অসহযোগ ।” বলিয়া স্থরেশ্বর 
হাসিতে লাগিল। 

মাধবী কহিল, “তা আদি জানি নে; কিন্ত এতুমি 
দেখে নিয়ো দাদা, স্থমিত্রার মাকে একদিন তোমাকেই 
বরণ করে” ঘরে তুল্‌্তে হবে। আমার কথা সেদিন 
তুমি মনে কোরো” 

আরও কয়েকবার মাধবীকে পাগল বলিয়া, এবং 
আরও কয়েকবার তাহার বেণী আকর্ষণ করিয়। স্থরেশ্বর 
প্রস্থান করিল। কিন্তু লৌহ যেমন চুম্বকের দেহ-সংসক্ত 
হইয়া থাকে, ঠিক সেইব্পে মাধবীর বাক্য সেদিন 
স্থরেশ্বরের চিত্তে আট্কাইয়া৷ রহিল, শুধু জাগ্রতাবস্থায় 
নহে, নিদ্রার মধ্যেও । 


পিতা 








(ক্রমশঃ) 
ক্ী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 





৩য় সংখ্যা ] অ 


-্চক্র ৩৪৯ 


অদৃষ্ট-চক্র 


$ম পরিচ্ছেদ 
স্বাগত 

গলায় বগ.জশ-আটা, বৃহৎ, বলিষ্ঠকান্ম একট। কুকুর 
নবদ্বীপের ষ্টেশন প্ল্যাটফম্মে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতেছে। 
সন্ধ্যা হইয়াছে। প্ল্যাটফর্ধের আলো জালা হইতেছে, 
গাড়ী আমিতে বিলম্ব নাই। লোক-সমাগমে ০ষ্টশন 
সর-গরম। 

গাড়ী আসিয়া ঈাড়াইলে লোকজন নামা-ওঠ। করিতে 
লাগিল, কুলী ডাকিতে লাগিল, গাড়ী খুঁজিতে লাগিল, 
নানারূপ ফেরীওয়াল| নানাছাদে  হাকিতে লাগিল 
কুকুরটা! ব্যস্তভাবে শু'কিতে শু'কিতে গাড়ীর ধারে ধারে 
পাশ কাটাইয়া৷ চলিল--যেন কাহার সন্ধান করিতেছে। 
এমন সময় সকল কোলাহল ছাপাইম্মা কে ডাকিল-_ 
শজোসেফত:। 

কুকুরটা তৎক্ষণাৎ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ছুটিয়া 
গিয়া নাচিয়া, লাফাইয়া, এক শ্যামবর্ণ নধরকাস্তি বলিষ্ঠ- 
কায় যুবকের গায়ে তর দিয়া উঠিয়া, তাহার মুখের দিকে 
মুখ বাড়াইয়া, লেজ নাড়িয়া, নানা ভঙ্গীতে আদর ও 
অভ্যর্থনা জানাইতে লাগিল। যুবক তাহার মাথায় হাত 
বুলাইয়া, ঘাড় চাপড়াইস্া হুকুম করিল--”"আগে সেলাম।* 

অমনি সেই বৃহ্দাকার কুকুরটা যুবকের সামনে 
পায়ের উপর মাথাটা নোয়াইয়া দিল। পর মৃহ্র্তেই 
উঠিয়! হা! করিয়! প্রভুর প্রতি চাহিয়া লেজ নাড়িতে 
লাগিল। 

যুবক হাতের ব্যাগ হইতে একটা ছোট লগ্ন 
বাহির করিয়। জবালিয়া গ্ল্যাটফশ্মের উপর রাখিয়া হুকুম 
করিল-_“বাড়ী চল”। জোসেফ তৎক্ষণাৎ আলোট। 
মুখে তুলিয়া লইয়া রেল-লাইনের ধারে ধারে আগে 
আগে চলিল। 


২য় পরিচ্ছেদ 
প্রভাবতীর বড় স্থথ 

মণিলাল আজ বড় হষ্টচিত্তে বাটা আসিতেছিল। 
তাহার বন্ধু ব্রজগোপাল টেলিগ্রাম করিয়াছে যে নির্বিগ্ে 
তাহার একটি পুত্রসন্তান প্রস্থত হ্ইয়াছে। কত 
ভাবনাই যে ছিল! প্রভাবতীর পিতৃকুণে এমন কেহ 
নাই যে এই প্রথম বারটির জন্যও লইয়া যায়। আর- 
মণিলালের সংসারে তো কেবল মাত্র প্রভাবতী আর 
জোসেফ,। একমাত্র ভরসা ব্রজগোপাল আর তাহার স্ত্রী। 

কলিকাতায় বম্ম করিতে হয়, উকীলের মুহুরীগিরি। 
বাল্যকালে পড়া-শুন। বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। বিধবা 
মাতার একমাত্র সম্তান। তাহার উপর কুকুরট! যেদিন 
নিঃসহায় শৈশবে, শীতের রাত্রে, কক্ষণ ক্রম্দনে প্রাণ 
আকুষ্ট করিল, সেদিন হইতে লেখাপড়া? একেবারে মাথায় 
উঠিল। তাহাকে খাওয়ান ধোয়ান, কসরত শিখান- 
তেই সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়া! যাইত। অবশ্ঠ জোসেফের 
দ্বার এখন তদঙ্গবূপ উপকার পাওয়া যায়। সে দিবারান্র 
যমদুতের মত বাড়ী পাহারা দেয়, ছাতে জিনিষপত্র 
শুকাইতে দিলে আগুলিয়া বসিয়া থাকে,--হছমানের 
উত্পীড়ন হইতে গাছ পালা রক্ষা করে,_চিঠি লিখিয়া 
দিলে ডাকঘরে গিয়া সামনের পা-ছুট৷ তুলিয়া! ডাকবাক্সে 
ফেলিয়া আসিতে পারে, এমনি কত কি করে। আদরও 
পাইত সে যথেষ্ট। স্বামী-্ত্রীতে যেন একটা সন্তানের মত 
তাহার যত করিত। আর গ্রভাবতীর সতের-আঠারে! 
বৎসর বয়স হইল এত দিনেও সন্তান কোলে পায় নাই। 

গ্রভাবতীর বড় সুখ, ভরা যৌবনে একটা মাধুরা 
যেন দেহটাতে আটিয়া উঠিতেছে না, স্বামীর সোহাগ-_ 
অপর্যাপ্ত, গৃহের একমাত্র অধীশ্বরী--গরীব গৃহস্থের 
পক্ষে টাকাকড়িও রোজগার মন্দ হইত না, তাহার 
উপর আবার ভগবান্‌ তাহার কোলে আজ এ কী উপহার 
পাঠাইলেন! এ আনিয়াই যে এক অপুর্ব আকধণে 


৩৫০ 





হৃদয় ভরিয়া দিল; এ কাদিলে প্র।ণ কাদিয়া উঠে,_ 
বক্ষে ধরিলে প্রাণ জুড়া ইয়া যায়। 
৩য় পরিচ্ছেদ 
খুব বাহাছুরী 
খোকা পাশের ঘরে দোলায় শুইয়া বাঁদিতেছে। 
গ্রভাবতী বলিল- “আরে ছেলে কাদ্‌চে, যাও--সকল 
সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।” 
মণিলাল বলিল--“আরে ছেলে একটু কাছুক না, 
ভাক্তার' বলেছে কাদলে ফুস্ফুসের জোর বাড়ে ।” 
৮ প্রভাবতী--“তুনি এখন একটু রান্তা দাও দিকি, 
বন্তৃতাটা পরে কোরো .» | 
মণিলাল হাত তুলিয়া দুয়ার আগুলিয়া ছিল। 
সে বলিল-_“তুমি পান-ছুটে। আগে মুড়ে দাও দিকি, 
ছেলের কাছে পরে যেও ।” 
প্রভাবতী--“দেখ বে মজা ?” 
মণিলাল _“দেখ বে মজ] ?” 
প্রভাবতী বোধ হয় মাথায় একটা মতলব ত্বাটিতে- 
ছিল । সেগ্রীবা ভঙ্গী করিয়া আবার কহিল--“তবে 
দেখবে মজ1 1)? 
মণিলাল বলিল--“হ! দেখ.ব, দেখাও ।” 
প্রভাবতী ফস্‌ করিম্া মণিলালের বগলে কাতু- 
কুতু দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, আবার পিছন হইতে 
একটা কড়া রকমের চিম্টিও কাঁটিয়৷ দিল। ম্ণিলাল 
ঠকিয়া গিয়। ঈাত খিঁচাইল। প্রভাবতী তাহার উত্তরে একটু 
মিষ্টি করিয়া ছোট রকম জিভ ভ্যাঙাইয়া চলিয়া গেল। 
বুদ্ধির প্রাথধ্যে উদ্ভাসিত, ওই কৃষ্ণতার চক্ষু ছুটির উপর 
কালো টিপথানি কেমন মানাইয়াছে; বাকা কবরীর 
নিয্নভাগে, চর্ণ কুস্তলের মধ্যে ওই গ্রীবার অংশটুকুর কত 
শোভা! মণিলাল নিজেই পাঁন মুড়িতে বসিল। স্থপারি 
খিলির ফাক দিয়! পড়িয়া যায়, চুণখয়েরের দাগ হাতে 
লাগিয়া যায়, মুড়িয়া রাখিবামাত্র আবার হাত-প খুলিয়! 
পানগুলা যেন উপহাস করে, লবঙ্গ গাথিতে গেলে পাঁনের 
অঙ্গ ছ্রিড়িয়া লবঙ্গ আল্গা হইয়া পড়ে ও পানগুলা ই! 
করিয়া বলে--খাক আর বাঁহাছরিতে কাজ নেই।” 


প্রবাস*-ইপোৌষ, ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২ খও 


প্রভাবতী অলক্ষ্যে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া মুখ 
টিপিয়া হাসিতেছিন। সে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে 
টানিতে বলিল-_“থাক আর বাহাছুরীতে কাজ নেই, 
একটা মঞ্জা দেখবে এস।৮ 

মণিলাল এই চতুরা স্ত্রীটিকে বুদ্ধিতে কোন কালে 
আটিয়া উঠিতে পারি'ত না, তাহার উপর টাটকা একবার 
ঠকিয়া সে একটু অবিশ্বাসের সহিত বলিল--“কি মজাটা! 
আগে বলোই না।” প্রভাবতী টানাটানি না কমাইয়া 
বলিল-“শীগৃগির শীগ্খির আগে ওঠো, আগে ওঠো”। 

মণিলাল আস্তে আস্তে উঠিয়া! যাইতে যাইতে বলিল, 
“চালাকী নয় ত?” 

প্রভাবতী জানালার বাহির হইতে আঙ্গুল বাঁড়াইয়৷ 
দেখাইল-_-জোসেফ খোকার দোলার দড়িটা মুখে লইয়! 
আস্তে আস্তে দোল দিতেছে, খোকা চুপ করিয়াছে ! 

মণিলাল নিম়স্বরে কহিল, “তুমি শিখিয়েছে ?” 

প্রভাবতীও নিয্রম্বরে উত্তর দিল_-“না, আজকেই 
দেখছি ও নিজে নিজে মতলব খাটিয়েছে, কাদলে আমি 
দৌল দিয়ে থামাই দেখে কিনা।” 

মণিল!ল ঘরে প্রবেশ করিয়। জোসেফের ঘাড় 
চাপ্ড়াইয়া বলিল-_-প্বলিহারি জোসেফ, খুব বাহাছুরি, 
খুব বাহাদুরি 1 

জোসেফ লেজ নাড়িয়া, ই করিয়া, জিভ বাহির 
করিয়া আহলাদে গদগদ হইয়। প্রভূর দিকে চাহিল। 


৪র্ধ পরিচ্ছেদ 

এত স্থথ সহিল না ৃ 

এত স্থথ সহিল না। তিন মাসের শিশুটি রাখিয়া 
প্রভাবতী অকালে স্বর্গারোহণ করিল। হঠাৎ ছুই তিন 
দিনের দমকা-জরে কেমন করিয়া কি হইয়া গেল) 
মণিলাল ভাল বুঝিতেও পারিল না ভাল করিয়া চিকিৎসা! 
করাইবার স্থযোগও পাইল না । মাথায় তাহার আকাশ 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। একে ছুর্বিষহ শোক, তাহার উপর 
এই অপোগণ্ড শিশুর লালমপালনের সমস্যা ! ব্রজ- 
গোপালের ন্্লী খোকাকে লইয়া! গিয়্াছে। কিন্তু ত্রজ- 
গোপাল বড় জালাইল। সে কোন প্রাণে আবার 


ওয় সংখ্যা] " 


সিসি 


বিবাছ দেওয়ার জন্ত পাইঘ্া বলিয়াছে! ব্রজগোপাঁলের 
স্ত্রীর বড় কষ্ট হইতেছে সত/। নিজেরে সংসার সাম্লাইয়া, 
অত কচি ছেলের ষোলআনা ভার সহ! সোজা . কথা 
নহে,। ওল 

্রজ্জগোপাল দেখিল এই অছিলায় জোর না করিলে 
ভবিষ্যতে আর মণিলালকে সংসারী করা যাইবে না । 
একটি পাত্রীও কি ভগবান্‌ জোগাইয়া রাখিয়াছিলেন! 

সরোজবাসিনীর পিতা সামান্য চাকুরী করিতেন। 
তিনি পেন্শন্‌ লইয়া গৌর-গঙ্গার স্থান বলিয়া নবদ্বীপে 
বাম করিতে আনিয়াছিলেন, কন্তার বিবাহের চেষ্টা 
করিতে করিতে তাহার কাল পূর্ণ হইল। বিবাহ দেওয়া 
হইল না। বিধবা! মোক্ষদ! বড়ই বিপদে পড়িলেন। 
কন্তার বিবাহ দেওয়া কি নিঃসহায়া জ্ীলোকের সাধ্য! 
অপরিচিত দেশ, কাহাকেই বা অঙ্গরোধ করা যায়, কেই 
বাতার লয়। বৎসরের পর বৎসর খুরিয়া যায় মেয়ের 
মুখের পানে চাহিয়া মোক্ষদ! ঠাকুরাণীর আহার নিদ্রা! 
ত্যাগ হইয়া আসে। ব্রজগোপালের মাতার সহিত 
গঙ্গাজল পাতান ছিল। মোক্ষদ। ঠাকরুণ তাহাকেই 
ধরিয়। বসিয়। আছেন, ধদি কোন উপায় হয়। 

ইতিমধ্যে মণিল।লের এই বিপদ্‌ ঘটিল। সরোজকে 
বাড়ীতে আনাইয়া ব্রজগোপাল দেখিল। ত্রঙ্গগোপালের 
স্ত্রী ত' তখনই ছেলে কোলে ধিশ্ব! সরোজকে বলিগ্। দিল-- 
«দেখো ভাই, বিনা কষ্টে সোনার টাদ মিল্ল ব'লে 
যেন কখন অনার কোরো! না। যে ওকে ফেলে? গেছে, 
ওর জন্যে মৃত্যু-শয্যতেও তার শাস্তি ছিল না।” 

কচি প্রাণের বাধনটুকুর জন্ত মণিলাল এক দ্বিনের 
তরে. প্রাণ ভরিয়া শোক করিতে পাইল না। . আবার 
ংসারের কঠিন পরিহাসের মধ্যে গা ঢালিয়া দিয়া 
খোকার জন্য নূতন মা! আনিতে হইল। সে যে মরিবার 
সময় বলিয়৷ গিয়াছিল--“দেখে। আমার ছেলে যেন 
অবহেলায় মারা ন। যায়।” এমন কি কুকুরটাকে পর্য্যন্ত 
ডাকিয়া বলিয়াছিল__“'জোসেফ, খোকা .রইল, তুই 
দেখিস” একথাকি দে বিকারের ঝোকে ব্লিয়' 
ছিল? জোলেফ কি বুঝিগনাছিল? কে জানে এই 
মার, প্রাণ! এই অপৃতা-স্বেহ! মৃত্যুতেও অতৃষ্ঠি-_। 





অদৃষ্ট-চন্র “১৮. 
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পাসটি পিপিপি পাস্িপাস্িপাসিপিসিপাসিপাসিপাসছি তে 


কই শেষ সম্য়টা মণিলালের কথা ত তেমন -করিয়া 
ভাবিল না। 

মণিলাল যখন সরোজের হা খোকাকে সপিয়া দিয়া 
বলিল, “এ তোমারই পেটের সন্তান, সরোজ তাহার 
বহু পুর্বে তাহাকে চুমু খাইয়া, ভালবাসিয়া, তাহার মা 
যা বসিয়া ছিল | 





৫ম পরিচ্ছেদ 
জোসেফের ছুর্গতি 

মোক্ষদ। ঠাকুরাণীকে জ।মাই বাড়ী পড়িয়া থাকিতে 
হইয়াছে। সরোজ ছেলে মানুষ, সেকি আর একা ঘর 
করিতে পারে, না সমর্থ বয়সে তাহাকে একা ফেলিয়া 
রাখা যায়। জামাই আগে প্রতি সপ্তাহে বাটি আসিতেন, 
ইদানীং তাহাও বন্ধ করিয়াছেন। 

মোঙ্ষদ। নিত্য গঙ্জান্সান করেন, গৌরাঙ্গ দর্শন করেন, 
কুকুরের আদর তিনি বোঝেন না। কুকুর ছোয়া গেলে 
তাহাকে আবার স্নান করিতে হয়। কুকুরটাঁও কি এমন 
বেয়াড়া গা! যখন তখন ঘরে ঢুকিয়! ছেলেটার কাছে ই! 
করিয়। বসিয়া থাকে কেন বল ত? মুখখান! দেখিয়াছ? 
যেন ছেলেটাকে গিলিয়া খাইতে চাঁয়। বাধ্য হইয়া! সেটাকে 
তাড়াইতে হয়। জোসেফের আর সে খাওয়ার পারি- 
পাট্য নাই,_কোন দিন একমুঠ। ভাত পায়, কোনদিন 
তাও পায় না। সেচুরি করিয়া যখন-তখন খোকার 
কাছে গিয়া! বলিয়া থাকে কেন? তাহাকে পাহারা দেয়? 
না তাহাকে ভালবাসে? খোকা তাহাকে দেখিলেই 
হাত পা নাঁড়িয়া খেলা করে, হো! হে। করিয় সাড়া দেয়। 
জোমেফ কি তাই এই অপরিচিতাদের হাতে খোকাকে 
ফেলিয়া রাখিতে চাহে না? 

খোকার যত মোক্ষৰা ঠাকরুণ সরোজের অনিজ্ছার 
উপর জোর করিয়া করিতেন। দেখ না৷ দেখ খানিক 
বাসি দুধ, কি ঠাণ্ডা, মাছি-বনা, আঢাকা ছুধ গিলাইয়! 
দেওয়া, হঠ:ৎ বাদ্‌্লার দিনে স্নান করাইয়া দেওয়া, এ 
সকল মোক্ষদ। ঠাকরুণ করিতে ভালবামিতেন। সরোজ 
রাগ করিলে বলিতেন--“তোর কি সেই বয়স মা, ন৷ তুই 
এ সব কখন ক'রেছিস? আমি যে কদিন আছি, তোর 


৩৫২ 


কেন কষ্ট করতে হবে! আহা দায়ে প'ড়েই ত.সতীনের 
কাটার উপর তোকে দিতে হয়েছে, নইলে জামাই কি 
আর তোর যুগ্যি হয়েছেন,” বলিয়া! দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ 
করিতেন, কর্তা যে-সকল ভাল ভাল সম্বন্ধ করিয়াছিলেন 
তাহার ফর্দ আওুড়াইতেন। 
_. অণিলালও অনেক দুঃখে বাড়ী-আস! বন্ধ করিয়াছিল । 
বাড়ী আসিলেই মোক্ষদ। ঠাকুরাণী প্রভাবতীর পরিত্যক্ত 
গহনাকাপড়গুলার দাবী করিয়া প্রাণ অস্থির করিয়! 
তুলিতেন, এবং সেই স্থত্রে যে-সকল যুক্তির অবতারণ। 
করিতেন তাহা কাট] ঘায়ে হনের ছিটার ন্যায় জাল! 
দিত। খোকা! এখন মানুষের দিকে চাহিয়৷ হাসিতে 
শিখিগ্াছে, “হোন্ধি, হোক্কি” করিতে শিখিয়াছে। মণি- 
লালের প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, প্রভাবতীর মত মুখের 
ভাব, ভাহারই মত মুখের চাহনী,-_- বুক ফাটিয়া তাহার 
উদ্দেশেই চোখের জল গড়াইয়া পড়ে । ছেলে বুকে চাপিয়। 
ধরিলে বুক জুড়ায়ত বটে। একথা সে যখন বলিত 
তখন ভাল: বিশ্বাস হইত না)--এখন সে যদি থাকিত 
তাহা হইলে-; আবার বুঝি বুক ভাসিয়! যায়। 

মণিলালের বিশ্বাম হইয়াছে, খোকার প্রতি সরোজের 
স্সেহটা অরুত্রিমই বটে। তাই শীশুড়ীর উপর যখন 
বিরক্তি বাড়িতে লাগিল, বাড়ী আসাও তখন বন্ধ হইয়। 
আসিল। ব্রঙ্গগোপালু আর আগের মত খবর লইতে 
পারে না। মোক্ষদ] অসম্তষ্টা হন। পুরুষ মানুষের মেয়ে 
মাঙ্গষের বাড়ী যখন তখন যাতয়াত করা ভাল দেখায় ন1। 

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
আর কত সয়? 

সরোজ বলিল-_“মাঁ, তুমি অন্ততঃ ব্রজ-বাবুর বাড়ী খবর 
দাও। ছেলের আমার চেহারা দেখে" বুক যে শুকিয়ে 
যাচ্ছে।, 

মোক্ষাদ| বলিলেন-_-“দেখ, সরোজ, তোর বড় বাড়া- 
বাড়ি। আমি কি চুপ ক'রে বসে আছি; পীরতলার 
ফকিরের উষধট ছুদিন দেখা হ'ল, আজ না হয় রামপদ 
সাধুর জলপড়াট! সন্ধ্যার সময় খেয়ে আস্বে। রক্ত 
আমাশয়ে ডাক্তার বদ্যি কি কম্বুবে? ব্রজগোপালছৈ 


প্রবাসীস্পৌধ, ১৩৩, 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপ সপ 








চৈক'রে কতকগুলে! ডাক্তার বদ্যি জড়ো করা ছাড়া 
কি হাত দিয়ে ঠেলে রোগ সারিয়ে দেবে ?” 

সরোজের প্রাণ ছটফট করে। মা কিছুতেই কথা 
শোনে না। মণিরালের ঠিকানাও জান! নাই, আর 
শিরোনাম লিখিবার ৌশলও তজান! নাই। ওদ্দিকে 
ছেলে যেন দিন দিন কালীর মুর্তি হইয়া যাইতেছে! 

শেষে একদিন সরোজ মনের'ক্ষোভে বলিল--“ম! 
আমি মাথা খুঁড়ে মবুব যদি তুমি ব্রজ-বাবুকে ন। ডেকে 
আন্বে।” 

মা আপন মনে বকিতে বকিতে ব্রজ-বাবুকে ডাকিতে 
গেলেন। “সতীনের কাটার উপর এত দরদ! মেয়ের 
অনাছিষ্টি ” 


ব্রজগোপাল হোমিওপ্যাথিক ভ।ক্তার ডাকিল, এবং 
তাহার মুখে অবস্থা শুনিয়া মণিলালকে টেলিগ্রাফ 
করিল। 

জোসেফ আজ কিছুতেই খোকার ঘর হইতে বাহির 


হইতেছে না। মোক্ষদা পুনরায় সান করা স্বীকার করিয়া 
তাহাকে প্রাণপণে ঠেঙাইতেছেন, সে বসিয়া বসিয়। কেউ 
কেউ করিয়া আর্তনাদ করিতেছে কিন্তু একপাও নড়িতেছে 
না। ছুম্‌ দাম্‌ শব্দে পিঠের উপর লাঠি পড়িতেছে, পিঠ 
বুঝি ভাঙিল। 

সরোজ রাগিয়া কাদিয়া বলিল-_”দোহাই মা, মরার 
ওপর আর খাঁড়ার ঘ! দিও না, ওকে ঘরে থাকতে দাও, 
গোপাল আমার চ'ম্‌কে উঠচে দেখেও কি তোমার দয়! 
হচ্ছে না? তুমি কি মানুষ না পাষাণ?” 

ব্রগোপাল স্লীকে লইয়া আসিয়া! সরোজের কাছে 
বসাইয়! দিল। ম্ণিলাল আসিয়া পৌছিতে পারিল ন|। 
জোসেফ শবদেহের পিছু পিছু গঙ্গার ধরে চলিয়া গেল। 
মোটে সাতমাসের শিশু, গঙ্গার বালির মধ্যে তাহাকে 
প্রোথিত করিয়। ব্রক্জগোপাল ফিরিয়া আসিল। 

রাত্রে মণিলাল বাড়ী আপিল। জোসেফ কিন্ত 
আদর জাঁনাইতে কাছে আনিল না। একবার ছুয়ারের 
কাছে দাড়াইয়াই সরিয় পড়িল। 

ব্রজগোপাল ছুটিয়। দেখা 'করিতে আনিয়াছে। 
মণিলাল কাষ্ঠপুত্তলিকার স্ায় খোকার পরিত)ক্ত দোলা- 
টির কাছে পা ঝলাইয়া বসিয়া আছে । সে সহজভাবে কথা 


৩য় 'সংখ্য! | সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যে মাঁপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৫৩ 


বার্তা কহিতেছে দেখিনা ব্র্গগোপালের ভিতর ভিতর 
ভয় করিতেছে । এমন সমর জোসেফ অতি কষ্টে খোকার 
শবদেহট| ঘাড়ের কাছে ধরিয়া সুলাইতে ঝুলাইতে আনিয়| 
প্রতৃর পায়ের কাছে শয়ন করাইয়া দিল। 

সরোজ দূর হতে এই দৃশ্বা দেখিরা “গোপল রে__ 
বাব। আমার 1” বলিয়া পড়া করিয়৷ মুচ্ছিত! হইয। 
পড়িল। মণিলাল যেন হাত পা ভাঙিয়া জোসেঞ্জের 
পাশে পড়ির! গিয়া বলিল-_“জোসেফ, বাবা, দেখা করিয়ে 
দিলি।” ব্রঙ্গোপাল প্রত্যুৎ্পন্নমতি-সহকারে তাড়াতাড়ি 
মৃতদেহ ঢাকিয়া আবার উঠাইয়া লইয! দাহ করিতে 
গেল। 

৭ম পরিচ্ছেদ 
চিহ্ৃ-লোপ 

মণিলালের ভিট।য় তালা পড়িয়াছে। সরোজের 
সদাই মৃচ্। হয়। মোক্ষদার রাত্রে গা ছম্ছম্-করে। 
মণিলালের বাটী ছাঁড়িয়' তিণি নিজ বাটাতে চলিয়া 
আসিয়াছেন। মায়ে ঝিয়ে আর বনে না। সরোজ 
বড়' খিটুথিটে হইয়াছে। সদাই ঝগড়া করে, চটপট 
শুনাইয়৷ দেয়। ঝুকুরটাকে ব্রঙ্গগোপাল লইয়া আসিয়া- 
ছিল। সেকিন্তথাকে নাই। প্রান্ই দেখা যাইত সে 
গঙ্গার বালচরে ইতন্ততঃ শুঁকিয়া শুকিয়া যেন কিসের 
অনুসন্ধান করিয়া খেড়াইতেছে॥ তাহার খাওয়া-দাওয়া 
ঘেন বন্ধ, ক্রমশঃ যেন শীর্ণ, শুক হইয়া থাইতে লাগিল। 


ত্রজ্গোপাল লিখিল-*জোসেফ ঘরে থাকে না. 
খায় না; কেবল খুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্ত কয়েক দিন 
হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাইতেছি না।» 

এই পত্র পাই মণিলাল বহুদিন পরে আবার বাড়ী 
আমদিল। বাড়ীর মধ্যে আগাছার জঙ্গল হইয়াছে, রোয়া- 
কের কাটলে ফাটলে গছ গজ।ইয়াছে, ধুলা ময়লা আব- 
জ্জনায় পা ফেলিবার জায়গা নাই। খোকার ঘরের 
দুমারের সামনে জোসেফ মতবঙ পড়িয়া আছে। তখনও 
প্রাণ ছিল। মণিলাল ঘখন “জোসেদ, বাপ আমার” 
বলিয়া চীৎকার করিয়া] ড।কিল, জোঁসেক তখন অতিকষ্টে 
মাথাট। তুলিয়। ক্াপিতে কাপিতে প্রহৃব কোলে মাথাটা 
রাখিল। নবিবাৰ আগে আর-একবার মুখ নাড়িম। 
গডুব ডাকের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 

ত্রজগোপালের পুত্র আলে। লইয়া আসিল। তাহার 
পিছনে আবছায়।য় একটি স্ত্রীমুপ্তি আসিয়! দাড়াইল না? 
মণিলালের কি মাথার ঠিক ছিল ন|? নহিলে সে যে 
মুত্তির দিকে না চাহিয়াই “প্রভা, আর কি দেখতে এলে 
ভাই” একথ। বলিবে কেন? সরোঙ্গও কি বাহাজ্ঞান 
হারাইয়াছিল? নহিলে সে ব্রগগোপালের সামনে অমন 
করিয়া মাথার কাপড় ফেলিয়া দ্বমীর পা ছুটা জড়াইয়| 
ধরিয়া কাদিতে পারিবে কেন? 

দুজনের আজ দ্বিতীয় বার পরত্রখোক। 


জী রণজিৎকুমাঁর ৩ট্রাচার্য 


সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও 
স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় 


চর] 
সামাজিক আয় মাপ্বার মাপকাঠি হচ্ছে টাকা অর্থাৎ 
সামার্জিক আয় কত, তা প্রকাশ করা হবে টাকায়; 
এবং সমাজের সব লোকের বা লোকসংঘের ( কোম্পানী 
ইত্যাির ) সবন্থৃদ্ধ কত টাকা আয় হ'ল, তাই 


দিয়ে মোট সামাজিক আযমের (য| আপলে একটি 
ভোগ্যসমঞ্টি মাত্র) পরিমাণ জান। থাবে। টাকাটা একট! 
মাপকাঠিমাত্র এবং মানুষের কাছের স্থবিধার জন্যই তার 
সৃত্তি। কা নিজেই একটা ভোগ্যবস্ত তা ঠিকৃ; কিন্তু সে 
শুধু এই কাজের স্থবিধা করে? দেয় বলে; স্থতরাং 


৩৫৪ 


পাস সপাসিপাস্পাস্িপাসিপাসিপাসিপাস্পি পা সিপাসিপাসিপাসিপাস্িত 








টাকার তৃপ্রিদানক্ষমত। শুধু পরোঙ্ষভাবেই আছে একথা 
বল! চলে। অবশ্ঠট এমন ছুলণভ উদ্দাহরণ জোগাড় করা 
যায়, যেখানে টাক! সাক্ষাৎ্ভাবেও ভোগ্য; যেমন, 
যদি কেউ অনেক টাকা এক সঙ্গে দেখে আনন্দ পায় 
(রূপণ প্রভৃতি) অথবা কেউ যদি বালিসের বদলে 
টাকার থলি মাথায় দিয়ে খুমায়। এদের কাছে টাকাই 
ভোগ্য। এসব স্থলে ব্যাপাবট। একটা অস্বাভাবিক 
রকম মানপিক অবস্থার &ল। অযথা! টাকার গাদা করে' 
রেখে যদি কোন পাগল আনন্দ পায, সে আনন্দ নিয়ে 
ব্যাধিবিজ্ঞান (1001085 ) আলোচনা করতে পারে, 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞান, সচরাঁচব য| থটে' থাকে বা 
দেখ! যায়, তাধই আলোচন। করে। সমুদ্রের জলরাশির 
গতি নিয়ে যার কারুবার, সে যদি দেখে যে সমুদ্রের 
জল কোন কারণে উত্তর দিকে যাচ্ছে, অথচ কয়েক 
ফোটা জল কোন শুশুক বা মাছের লাফালাফির ফলে 
দক্ষিণে ছিটকে পড়ল, ভা হলে সে তা দেখেও দেখে 
ন1। তার কাছে বিশেষ করে' কযেক ফোট। জলের 
গতির মুল্য কিছু নেই । সেইবকম সাধারণ গুণ ও গন্ি 
নিয়েই মামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কার্বার, অসাধারণ 
ও ক্ষুপ্রাদপি ক্ষুদ্রকে বাদ দিলেও সাধারণ সত্যগুলি সত্যই 
থাকে । টাকা ঘদি টাকার কাঁজ ছাড় অন্য কাজ করে তবে 
আমরা সে ক্ষেত্রে ত্বকে টাকা বল্ব না। থা, কোন 
জাতির কোন মান্ষ যদি একটা পিয়ানো বিছানা 
পাতবার জন্য ব্যবহার কবে, তা হ'লে পিয়ানো! 
বাজিয়ে সেই জাতির কি পরিমাণ আনন্দ লাভ হচ্ছে 
জান্তে হ'লে সে হিসাব থেকে এ পিয়ানোরপ পালঙ্কটি 
বাদ পড়বে। 

মাপকাঠি যদি নিজে সমান নাথাকে ত তা দিয়ে 
মাপা একটু শক্ত হ'য়ে পড়ে । গজকাঠি যদি আজ কিছু 
লম্বা আর কাল কিছু খাট হ'য়ে যায় তা হ'লে সেই গজকাঠি 
দিয়ে মাপা একটু অসম্ভব হ'য়ে দাড়াতে পারে। একজন 
তাঁতী যদি সেই গঞ্জকাঠি ব্যবহাব করে? বলে যে গত বছর 
আমি ২০ গজ কাপড় বুনেছিলাম, এবছর ২৫৭ গজ 
বুনেছি তা হ'লে তার কথার মুল্য কি তা বল! শক্ত । গজ- 
কাঠি যদি আগেরই সমান ল্ব। থাকে, তা হ'লে বলা 


প্রবাসী-্পৌষ, ১৩৩০ 


সপাসপাসপ সি স্পা িপাসি পািপাসিপাসি পাছি পািত সপ সপ সিপাস্িশাসিা সিপাসি পাসিপাসছি পািপাসিপাসিপাস্টপাস্সিপান্মিপাস্সিপ সিপাছি পি 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যায়, যে, তাতি শতকরা ২৫ পরিমাণ কাজ বেশী 
করেছে। গজকাঠি যদি আবার গজ প্রতি ৯ ইঞ্চি 
(২৫:/,) খাট হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বুঝ তে হবে 
সেকাঁজ আগেরই সমান করেছে । আর যদি গজ্- 
কাঠি গজ প্রতি » ইঞ্চি লম্বা হয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে 
বুঝতে হবে, যে, দে আগের চেয়ে ঢের বেশী কাজই 
*করেছে_২৫০ গজ কাপড় বুনেনি, বুনেছে ৩১২৫ 
গজ । 

কাঙ্গেই দেখা যাচ্ছে, যে, মাপকাঠি নিজে স্থির না 
থাকলে তা দিয়ে মাপা শক্ত এবং কোনো উপায়ে মাপ- 
কাঠির অস্থিরতার পরিমাণ নির্ণয় করতে না পারুলে 
মাপা জিনিসের যথার্থ পরিমাণ কি তা বোঝা শক্ত। 
কিন্ত মাপকাঠি কি হারে বাড়ছে কম্ছে তা জানা 
থাকলে তা দিয়ে কাজ চালান যায়। এমন কি মোটা- 
মুটি জান। থাকলেও মোটামুটি কাজ চলে । 

-সমাজে যে ভোগ্য অদল-বদল করা হয়, তা টাকার 
সাহায্েই করা হয়। অর্থাৎ মোদক সন্দেশের বদলে 
জাম! জোগাড় করার জন্য সন্দেশপ্রয়াসী দর্জির খোজে 
বার হয় না; যে কেউ সন্দেশ চায়, তাকেই টাকার 
বদলে সন্দেশ দিয়ে দেয় এবং যে কেউ জামা বিক্রি 
করুতে রাজি থাকে, তার কাছে টাকার বদলে জাম৷ 
নেয়। সমাজে এরকম ঘত অদল-বদল হয়, সব 
টাকার সাহায্য নিয়েই হয়। একথা অক্ষরে অঙ্গরে 
সত্য না হ'লেও মোটামুটি সত্য । এখানে টাকা বল্জে, 
কোন বিশেষ মুদ্রা বোঝাচ্ছে না, তা.মনে রাখ তে হবে। 
যা কিছু -টাকার কাজ করে, সবই টাকা বলে' ধরে 
নিতে হবে। (চেক্‌, হুপ্ডি প্রভৃতিও টাক1। ) একটা 
টাকার বদলে একবার কিছু কেনা কিম্বা বেচা হলে, 
সেই টাকাট! তার কাজ একবার কবুলে ধরুতে হবে। আর 
সমাজে যত কেনা-বেচা হয়, তাকে সমাজের সমগ্র 
ব্যবসায় বলে' ধরৃতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ 
ব্যবসায়ের জন্য কত টাকা প্রয়োজন হবে, তা সেই 
নির্দিষ্ট পরিমাণ ব/বলায়ই দেখিয়ে দেবে। কেন নাকি 
পরিমাণ ব্যবসায় হ'ল টাকার ভাষাতেই তা৷ প্রকাশ কর! 
হবে। যেমন, নির্দিষ্ট পরিমাণ বাবসায় ১** লক্ষ 


৩য় সংখ্যা ] সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যে মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপাঁয় ৩৫৫ 


টাকার ব্যবসায় হ'তে পারে! এর জন্য ১০* লক্ষ টাকা 
দরুকার হবে। অর্থাৎ সমাজে যদি ১০০ লক্ষ টাক! 
সত্যই থাকে, তাহ'লে দে পরিমাণ ব্যবসায়ের জন্য 
সে টাকাকে মাত্র একবার টাকার কাজ করুতে হবে। 
অর্থাৎ সেই ১০০ লক্ষ টাকা মাত্র একবার কেনা-বেচার 
স্থত্রে হাত বর্দূলবে। কিন্তু প্রত্যেক টাকাই (আগেই 
বলেছি, টাকা অর্থে ভারতে প্রচলিত রৌপ্যথণ্ড মাত্র 
নয়, তা মনে রাখ! দর্কার। যা-কিছু টাকার কাজ 
করে, তাই এক্ষেন্ে টাকা ।) বৎসরে বহুবার হাত 
বদ্লায়। এবং এক টাকা যদি দশবার হাত বদলায়, ত। 
হলে সেই টাকাট! দশ টাকার কাজ করলে ধর্তে হবে। 
অর্থাৎ বাৎসরিক ১০০ লক্ষ টাকা পরিমাণ ব্যবসায় 
চালাবার জন্য ১০০ লক্ষ টাকা বছরে একবার হাত 
বদ্লালেও চলে, আবার দশ লক্ষ টাকা বছরে দ বার 
হাত বদলালেও চলে। সুতরাং কোন্‌ বছর সমাজে 
কত টাকা আছে, ত। ঠিক কবুতে হ'লে শুধু টাকার 
সংখ্যাটা জানলেই হয় না; তার লমণের বেগ, 
অর্থাৎ তা বৎসরে কবার হাতি বদলায়, তা 
জান্তে হয়। টাকা বছরে দশবার হাত বদ্লালে তার 
লাঁশুশক্রিক্ক ভসতুপজর লগ দশ বল্তে হবে। 
তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে, টাকার সংখ্যাকে ভার বাখসবিক 
ভ্রষণের বেগ দিয়ে গুণ কবুলে ব্যবপাতে খাটান টাকার 
বাৎসরিক পরিমাণ পাওয়া যায়। 

টাকার বদলে সব জিনিস পাওয়া খায়। যদি চাপের 
ব্দলে সব কিছু পাওয়া যেত, তা ইখলে কোন 
কারণে, চালের পরিমাণ বেড়ে গেলে সব কিছুর 
বদলে বেশী বেশী মাত্রায় চাল পাওয়া যে। 
সেইরকম, কোন কারণে টাকার পরিমাণ বেড়ে 
গেলে, সব কিছুর জন্তেই বেশী টাকা পাওয়! 
যাবে-.অর্থাৎ সব জিনিসের দাগ বেড়ে ঘাবে বা টাকার 
কেন্বার ক্ষমতা কমে? যাবে। কিন্তু ঘে-সব জিনিস 
টাকার বদলে পাওয়া যায়, তার পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে 
বেড়ে গেলে সেরকম হবে না। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ 
শতকরা ২৫ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীত-বিক্রীত ভ্রব্যের 
পরিমাণ শতকরা ২৫ বেড়ে গেলে জিনিসের দাম 


বাড়বে না এবং টাকার কেন্বার ক্ষমতা সমানই 
থাকৃবে। টাকার কেন্বার ক্ষতা কি, তা ঠিক করতে 
হলে টাকার পরিমাঁণকে ঞ্ীত-বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ 
দিয়ে ভাগ করতে হবে, অর্থাৎ টাকার সংখ «টাকার 
লমণের বেগ--ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ-.টাকার 
কিন্বার ক্ষমতা । টাকা সংখ্যা যদি হয় ট ও তার 
শ্রমণের বেগ ট শর এবং ক্লীঙবিঞীত দ্রব্যের পরিমাণকে 
যদি ব বল। সায় তা হ'লে টাকাব কিন্বার ক্ষমতাকে 
ট&*টল 
চে] 


এপ সমান বল চলে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, 


থে, টাকার কেন্বার ক্ষমতার পরিবন্তন সাধারণতঃ তিন 
দিব দিয়ে হ'তে পারে। 
পরিমাণ পরিবস্তিত 


এক, এীতবিজ্জীত ভ্রবোর 
হয়ে গিয়ে (অনাবৃষ্টি, বন্তা। 
পশুমড়ক, মহামারী, জাহাজড়বি, যুদ্ধ, ব্যাঙ্গফেল, 
রাষ্টরবিপ্রৰ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বা ক্হিম কোনো 
কারণে ভোগ উত্পাদশ কমে" ঘেতে পারে । পর- 
স্পরের উপর বিশ্বাস কমে' গেলে অথবা জিনিসের 
দাম কোনো কারণে খুব অস্থির হয়ে উঠলে ভোগ্য 
কেন। বেচা কমে? যেতে পারে; আবার নানাপ্রকার 
প্রার্কতিক ব। কারণে ব্রীতবিক্রীত দ্রব্যের 
পরিমাণ বেড়েও ঘেতে পারে ।) দ্বিতীয়তঃ টাকার সংখ্যা 
পরিবভিত হণে টাকার কেন্বার ক্ষমত| পরিবন্ডিত 
হ'তে পারে। (বথা বেশী বা কম টাকা টাকশাল 
ব| ছাপাখানা থেকে বেরতে পারে, চেক ও সপ্ডির 
বাবহার কম বেশী হতে পারে, ইত্যাদি |) ভৃতীয়তঃ, 
টাকার ভ্রমণবেগ বা গতিশীলত। বেড়ে বা কমে? যেতে 
পারে। (ঘথা লোকের অভ্যাস অল্প অল্প করে' বদ্‌লে 
এমন হতে পারে, ঘেঃ টাকা পাঁওয়। মাত্র গরচ করাই 
রীতি হয়ে দাড়াবে; অথব। মাসান্তে দাম দেওয়ার 
নিয়ম উঠে? গিয়ে সাপ্তাহিক দাম দেওয়ার নিয়ম সুরঃ 
হ'তে পারে। ব্যাঙ্ক বা অন্য ধার দেবার জায়গাগুলি 
আরও সহজে ও ধম দে ধার দিতে পারে । পরস্পরের 
প্রতি বিশ্বাস বাড়লে ইহ! হওয়ার সম্ভবনা বাড়ে। এ 
সবের উল্ট। রকমও হ'তে পারে ।) 

এখন প্রীত্বিক্রীত দ্রবোব পরিমাণ, টাকার সংখ্যা 


কৃত্রিম 
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পাস্িপাস্সিপাস্পাস্স্পিস্পিস্সিতা" 


ও টাকার ভ্রমণবেগ, এসবের কোনটিই যে একলা একলা 
বদলাবে, এমন নয় । সব কটিই একসঙ্গে বদলাতে পারে। 
কোন্টির পরিমাণ কত ছিল এবং কত হল, তা নির্ণয় 
করুতে গেলে অনেক গোলমাল । আমাদের শুধু জানা 
দ্রুকার যে আমরা যে টাকার মাপকাঠি ব্যবহার করে? 
সামীজিক আয় মাপৃবার চেষ্টা করুছি সেই মাপকাঠিটি 
নিজেই বদলায় কি না এবং ক্ষেত্রবিশেষে বদলেছে কি না। 
টাকার কেন্বার ক্ষমত| বদলেছে কি না, তা জান্বার 
উপায় টাকা কতটা কিন্তৈ লু ভ এ?ং কতটা কিন্তে 
সালে, তাই তৃলন। করে দেখ! । যেসব জিনিস বা 
ভোগ্য সবচেয়ে বেশী কেনা-বেট] হয়, টাকার কেন্বার 
ক্ষমতাব বিচার কর্তে হলে সেইগুলির প্রয়োজনীয়ত। 
সবচেয়ে বেশী । কোনে একট। জিনিস বদলেছে কি ন। 
ঠিক করতে হ'লে তার কোনো একটা অবস্থা-বিশেষ থেকে 
সুরু করুতে হবে, অথ অমুক সময় খ| ছিল, তা থেকে 
অন্যরকম হয়েছে কি ন|, এইপরকমভাবে দেখতে হবে। 
টাকার কেন্বার ক্ষমতা বাড়ল কি কম্ল ব। স্থির রইপ, তা 
দেখতে হ'লে প্রথমতঃ সবচেয়ে বেশী কেন।-বেচ। হয় এমন 
জিনিস দেখে' একটা তাপিক। কবুতে হর; ঘথ। চাল, ডাল, 
ময়দা, আট।, ঘি, তেল, কাপড়, বাড়ীভাড়া, রেলভাড়।, 
শিক্ষার খর, উধব ইত্যাি। তালিকা কি রকম হবে। 
তা, সমাজটি কিপ্রকার ও ,তার লোকের আচার-ব্যবহার 
কিপ্রকার, তার উপর নিতর করবে । এইরকম একটা 
ভোগ্য-সমষ্টির ঘণি প্রত্যেকটির সমান পরিমাণ বরে" (যে- 
ভাবেই হোক) 'তাদের দাম্চপি যোগ কবে' বলা হয়, যে, 
“এই ভোগ্য-সমগ্তি যদি অন্ত কোন সখখে কিন্তে এর 
গুগুণ দাম লাগে, ত। হালে ঢাকাও কেন্খাপ গত অন্ধেক 
হয়ে গেছে জান্তে হবে? অথব। আব-এক সময় উক্ত 
ভোগ্য-সমষ্টি কিন্তে যদি অদ্ধেক দাম লাগে, তা হ'লে যদি 
বলি, “টাকার ফেন্বার ক্ষমতা ছুপ্তণ বেড়ে গেছে,” তা 
হ'লে ভূল হবে। তালিকায় যদি শুধু ক-চাল, ক-ডাল, ক- 
কাপড়, ক-খরভাঁড়া ও ক-জুতা থাকে এবং তার দাম 
যাদি চাল-একটাকা ভাল-একটাক| কাপড়-একটাকা, 
ঘরভাড়া-একটাকা ও জ্ৃতা-দশটাকা হয়; ভা হলে & 
€শোগ্য-সমষ্টির জন্ত টাকা লাগবে -১+১ ১১4১০ 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ 





। 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস্িপাসপাস্িপাস্পিপাস্টিপাসটিপা সিপস্সিপাং 


-্৮১৪। 








অতঃপর যর্দি জুতার দাম দুপগ্ণ হ'য়ে যায় ও 
অন্য সব-কিছুর দাম অর্ধেক হ'য়ে যায়, তা হ'লে সেই 
ভোগ্য-সমষ্টি কিন্তে লাগবে ॥০ +0০+0০+0০+৯০ ২২ 
অথাৎ ১৪র প্রায় ছুগুণ। এখন কি বল্‌তে হবে-_ষে 
টাকার কেন্বার ক্ষমত। প্রায় অর্ধেক কমে" গিয়েছে এবং 
তার থেকে কি এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে সামাজিক 
আয় যদি টাকার এবার ২০০৭ লক্ষ হ'য়েথাকে তা হ'লে 
আগেকার যে ১০০ লক্ষ টাকা পপ্নিমাণ সামাজিক আয় 
ছিল, এবারকার আয় তার প্র।য় অদ্ধেক হয়ে গেছে? 
নিশ্চয়ই না; কেননা লোকে চাল, ডাল, কাপড়, ঘ্রভাড়া 
ইত্যাদিতে যত খরচ করে, জুতাতে তত করে না। 
কাজেই শুধু জুতার খাতিরে টাকার বেন্বার ক্ষমতার 
ছুর্ণাম হ'লে চল্বে না। কেনা-বেচার দিক থেকে জুতার 
গুরুত্ব চাল ডাল কাপড় ও ঘরভাড়ার গুরুত্বের সমান 
নয়। এই কারণে আমাদের ভোগ্যসমষ্টিতে প্রথমতঃ 
বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকেই ধবুতে হবে এবং 
তার পরে তার ভিতর যেগুলির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব 
বেনী সেগুলির পরিমাণও তাপিকায় সেই অন্থপাতে 
বেশী রাখতে হবে । তা না হ'লে কোনো একটি ভোগ্যের 
দাম কম-বেশী হলে, টাকার কেন্বার ক্ষমতায় 
(সাধারণভাবে) যে স্থাস বা বৃদ্ধি দুষ্ট হবে, সেট! 
সত্য অবস্থার পরিচামক হবে না । ঘে জিমিসটার কেনা- 
বেচ। যত বেশী হয়, তার দামের পরিবর্তন টাকার 
বেন্বার ক্ষমতার পরিবর্তনে তত বেশী সাহাধা কবুবে। 
হোগ্যের তালিকাম্ম চিড়েমুড়ির সমান দাম হ'লে হবে 
ন|। ওজন কবে" জিশিষপ্তলি তালিকার মধ্যে দিতে 
হবে। ওজনের নিক্তি হবে জিনিসের ব্যবহাপ ব। কেন।- 
বেচা কত হয তার পরিমাণ। এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ব 
উঠতে পারে। তালিকায় কি কি জিনিস ধরা হবে? 
কোন্টিকে তালিকায় কি পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হবে ? 
জিনিসের দাম খুচরা দাম, না] পাইকাপী দাম ধরা হবে? 
কোনো বছর যেসব জিনিস প্রয়োজনীম্ব থাকে, অন্য বছর 
যদি সেইগুলিই প্রয়োজনীয় না থাকে বা একই অনুপাতে 
প্রয়েজনীয় না থাকে তাহ'লেকি কর হবে? একই 
নামে ক্রীত গ্জিনিস দুই বপরে ভিন্ন জিনিস হ'লে কি 
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হবে? (১৯১৭ খুষ্টাব্ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের 
অধিকার এবং ১৯২২ খৃষ্টানদের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের 
অধিকার কি.একই জিনিস? আরও অনেক উদাহরণ 
দেওয়া যায়, যাতে একই নামে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি 
হয়েছে।) কিন্তু এইসব প্রশ্নের বা এই জাতীম্ আর 
যা প্রশ্ন উঠতে পারে, তার উত্তব দেওয়া সংক্ষেপে সম্ভব 
নয়। কাজেই আমাদের ব্যাপারট| কি হয়, তাই জেনেই 
স্তষ্ট থাকৃতে হবে, কিভাবে হয় এবং তাতে দোষ কি, কি 
হ'তে পারে, সেসব প্রশ্নের আলোচন। বুহৎ পুস্থকেই 
সম্ভব। 

কোনে! বছর যদি একট তালিকা কবে? দেখ! যায় 
যে তালিকাতুক্ত জিনিসগুলির দম (টাকায়) একট। 
নির্দিষ্ট পরিমাণ হয়েছে, এবং অন্য এক ব্ছর খদ্দি সেই 
তালিকার ভোগ্যসমষ্টির দাম প্রথম বছর থেকে বিভিন্ন 
হয়, তা হ'লে প্রথম বছবের দানকে ১০০ বলো বে? নিছে 
দ্বিতীয় বছরের দাখটি সেই অঙ্গপাতে কষে' বাব করুতে 
হবে। 


যথা £_ 
১ম বহর 
পরিমাণ তভোগ্য টাক্চাপ মুপা 
১০ ক ১৫ 
১৫ খ ২০ 
৫ গা ১০ 
১২ থ ১৬ 
১৪ ঙ ১৪ 
২ চ ঙ্‌ 
৩ 2 ৩ 
তোগ্য-নমষ্টি ৮০ টাক! 
২ম বৎসর 
১০ ক ২০ 
১৫ খ ২৫ 
৫ গ্‌ ৮৯ 
১২ ঘ ২২ 
১৪ ঙ ২৪ 
২ চ ২ 
% ছু ৫ 
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তালিকাটিতে দেখা যাচ্ছে যে গুথম বছরে যা 
কিন্তে ৮০৯ লেগেছিল, দ্বিতীয় বছর তার দাম হ'ল 
প্রথম বছরকে যদি আরম্ভ বর বলা যায়, 
তা হ'লে ৮০ ২কে ১০০ ধুতে হবে। তা হ'লে দ্বিতীয় 
বৎসর টাকার কেন্বার ক্ষমতা ধবূতে হবে ৮০ 2 ১-৬ 2২ 
১০০ ২ ক (এবতসর টাকার কেন্বার ক্ষমতা টু 


১০৬ ৯* |] 


- ১৬২৫1 অর্থাৎ এব২সর, আস্ত বরে ধা ১০০ টাকায় 
পাওয়া যেত তা কিনতে ১৩২।” লাগছে। ত। হ'লে 
টাকার দ্বিতীর বং্পর কিন্বার ক্ষমত। শতকর! 
প্রায় ৩৩ করে? কমেছে এই ধরুতে হবে। এই 
জাতায় সংখ্যাগুলিকে গুচক-সংখ্য। (10065 
10100))97) বলা হয়। এই জাতীয় সংখ্যা দিয়ে 
দে শুধু টাকার কিন্বার ক্ষমতা জান| যায় তা নয়? 
এগুপি ধিরে আরও অনেক-কিছু জানা যায়। যেমন 
ধরা খাক, কোন একট। কার্বারে মজুরদের মাইনে 
বাড়ান হয়েছে শতকরা ৫০১৯ হিসাবে । এখন সেট। 
শুণু একট। টাকার বাড়তি | মজুররা ত আগ টাকা খাবেও 
না, পরৃবেও ন।) ব। টাক। দিরে রোদ-বৃির হাত থেকে, 
নিজেদেখ বাঁচাবে না| এই টাক। দিম্নে তখন রি কেনা 
বায়, ভাত দিয়ে দেখতে হবে তাদের মাইনে কত 
বেড়েছে । মি আগের কম মাইনে দিয়ে তার। ক- 
পবিমাণ ভোগ্য কিনতে পাবুত এবং এখুন যদি ৫০ বেশী 
নাইনে দিম্বে সেই একই পরিমাণ ভোগ] কিন্তে পারে, 
৩] হলে মাহনে বেড়ে লাভট1 কোথায় হ'ল? যদি ৫০ 
বেশী নাইনের মাহাযে; ২৫৮০ বেশী ভোগ্য কেন। যার 
তা হলে পাত কিছু হাপেএ৫৭ হাল না। আর যদি আগে 
খ। পাওনা যেত এখন তার ৫17 মাত পাওয়া যায় ত। 
হলে ভান্ষালস স্মউই০ন্ব বাড়লেও আনল মাইন্নে 
কম্ল। সামাজিক আয় মাপবার সুবিধার অগ্ত যে সুচক- 
সংখ্যা ব্যবহার করা৷ হবে এ-সব ক্ষেখ্ে অবশ্ত তা দিয়ে 
কাজ হবে ন| | বিশেষ কৰে? মজুররা কি কি্গিনিস কেনে, 
এবং ভার মধ্যে কোন্‌ জিনিম বেশী কেনে বা কম কেনে, 
দেখে, আলাদ। একট! তালিক! কৰুতে হবে, এবং সেই 
ভালিক।-ভুক্ত জিনিন কিন্তে আগে ও পরে কত টাকা 


৩৫৮ 
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লাগত ও লাগে, দেখে' স্থির করতে হবে, মজুরের পক্ষে 
টাকার কেন্বার ক্ষমতা বেড়েছে কি কমেছে। ঘড়ি, 
ঘোড়া, মোটর-কার, বড় বাড়ীর ভাড়া, বনুমূল্য খাদ্যত্রব্য 
ইত্যাদির দাম বদ্লালে তার একটা সাধারণভাবে টাকার 
কেন্বার ক্ষমতার দিক্‌ থেকে মানে আছে; কিন্তু বিশেষ 
করে? মজুর বা আর-কোনো দলতুক্ত ব্যক্তিদের উপাজ্জনের 
টাকার কেন্বার ক্ষমতা বদলেছে কি না জানতে হ'লে, 
ভ্ঞাক্সা কি কেনে এবং কি পরিমাণে কেনে তা আগে 
জান্তে হবে। 

হুচক-সংখ]া জান। থাকৃলে সামাজিক আয় মাপবার 
স্থবিধা হয় বলা হয়েছে । অর্থাৎ মাপকাঠি কিভাবে 
নিজে বদ্লাচ্ছে জানা থাকৃলে তা দিয়ে মাপা সম্ভব হয়। 
আজ-কাল নানা জায়গায় যেসকল সুচক-সংখ্যা প্রকাশিত 
হয়, তাতে সব জায়গাতেই একটা আরম্ভ বৎসর ব| সময় 
ধরে? নেওয়৷ হয়; অর্থাৎ অসুক বৎসর যদি ১০০ ছিল তা 
হ'লে পরবর্তী অন্ত অন্ত বৎসরে ১০০-+ক অথবা ১০০--ক 
হয়েছে । এইভাবেই টাকার কিন্বার ক্ষমতা জ্ঞাপন কর! 
হয়। শতকরা কি হারে টাকার কিন্বার ক্ষমতা বদলেছে 
জানা থাকলে টাকায় প্রকাশিত সামাজিক আয়ের আসল 
মূল্য জানা আর শক্ত থাকে না। কেবল একটা গোলমাল 
আছে, সেটা বিশেষ করে” আলোচনা করা দরুকার। 
প্রত্যেক বছরই নুতন নূতন ভোগের আবিক্দার হয় 
এবং পুরাতন ভোগ্যেক নাম না বদ্লালেও তার 
গ্বভাব অনেকস্থলেই এত বদলে থায় ঘধে মাঝে অনেক 
বছরের ব্যবধান পড়লে, কোন ছুই তালিকাতে নামে 
একই ভোগ্যসমষ্টি থাকলেও কাজে তা৷ বিভিন্ন জিনিস 
বুঝায়। প্রথম ক্ষেত্রে পুরাতন তালিকার যতই গুণ থাকুক ণ। 
কেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মূল্যহীন ও অকেজো হযে ঈাড়ায় , 
যেমন, যদি খনির কয়লার যুগের আগে কোনে তালিকায় 
সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব কাঠ-কয়লাকে দেওয়া হ'য়ে থাকে 
এবং যদ্দি পরে (কয়লার খনির কয়লা পাওয়ার পরে ) 
কাঠ-কয়লায় দাম ১০* গুণ বেড়ে গিয়ে থাকে তা হ'লে 
তার ফলে স্থচক-সংখ্যায় হয়ত এই দেখা যাবে যে টাকার 
কেন্বার ক্ষমতা খুবই কমে' গিয়েছে ; অথচ হয়ত নৃতন 
ফরে? তালিক1 করুলে তাতে কাঠকয়লা জায়গাই পাবে না 


প্রবাসী--পৌঁষ, ১৩৩৩ ্ 


পাটি পাটি পাসটিপাস্সি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাটি পাটি পাস পি পোস্ট 


এবং খনিজ কয়লা সেই স্থান অধিকার করার ফলে টাকার 
কেন্বার ক্ষমতাও অত কম মনে হবে না। এক্ষেত্রে 
এরকম তুলনার দামই নেই। এরকম ক্ষেত্রে প্রথমে 
প্রথম বছরের স্থচক-সংখ্যার সঙ্গে কাছাকাছি কোনো 
বছরের সচক-সংখ/ার তুলনা করুতে হয়, তার পর এই 
দ্বিতীয় বছরের একটা! স্থচক-সংখ্যার সঙ্গে তার একট! 
কাছাকাছি কোনে! বছরের স্থচক-সংখ্যার সম্বন্ধ ঠিক 
কবুতে হয়। অতঃপর এইভাবে ক্রমে এগিয়ে চলে 
ঘতক্ষণ না শেষ বছরের সঙ্গে প্রথম বছরের সম্বন্ধ নির্ণয় 
হয়ে যায় ততক্ষণ ঞরুমশঃ এগিয়ে চলতে হয়। যেমন 
১৮৮৭ খষ্টান্দের তাপিকার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে' 
তার সঙ্গে ১৮৮৫ খুঃ অঃ তুলনা করে; যদি দেখা ষায় যে 
১২৫ হয়, তা! হ'লে ১৮৮৫ খষ্টান্দের একট] তালিকা করে' 
তার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে” আবার তার সঙ্গে ১৮৯০এর 
ভালিকার তুলনা? কবুতে হয় । যদি দেখা যায় এতে ১১০ 
হ'ল তা হ'লে ১৮৯০এর সংখ্যা ১৮৮০র সংখ্যার ১০০ £ ১১০ 
2১২৫: ক-১১০ ৯১২৫ ১৩৭৫। এখন ১৮৪০এর একটা 


১৬৩ 


তালিকার মোট পরিমাণকে 
খ্যার সঙ্গে তুলনা যদি তার দাম ৮* হয় তা 


হলে ১৮৮০ তুলনায় ১৮৯৫এর সতখ্যার দাম হবে ১০০ £ 
৮৪ 24 ১৩৭৫ £ ক, ক-৮০+১৩৭৫-১১৯ | এইরকম 


১৩৩ 











ধরে? ১৮৯৫এর 


১০০ 


ভাঁবে শেষ অবধি হয়ত দেখা ঘাবে ঘে ১৮৮০ তুলনায় 
১৯২০তে টাকার কিন্বার ক্ষমতা দাড়িয়েছে ১০০ £ ১৮০ 
অর্থাৎ শতকরা ৮০ কম। (১৮৮০তে ১০০ টাকায় যা 
কেনা যেত ১৯২০তে তা কিন্তে ১৮০ টাকা লাগে অর্থাৎ 
টাক্তার কেন্বার ক্ষমতা সেই অস্থপাতে কমেছে । ) 
এইরকম ধাপে-ধাপে এগোবার মানে আগে হঠাৎ 
লা দেওয়ার যে-সব দোষ দেখান হয়েছে সেগুলি দূর 
করার চেষ্টা। ৫ বছর করে? ধাপ শা নিয়ে বছর বছর 
নিলে আরো ভাল। প্রত্যেক বছর নৃতন করে? তালিকা 
করাতে তৃলগুলি গোড়াতেই ছেটে দেওয়া সম্ভব হয়; 
অনেক বছর ধরে জমে" জমে? তার! মিথ্যার আকার 
নিতে আর পাধুবে না। আমাদের উদাহরণের কাঠকয়লা 
আস্তে আস্তে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব হারিয়ে শেষে 
তালিকা থেফে বাদ গড়ে' যাবে। এইভাবে তুলনা 


€য় সংখ্য। ) সাঁমাজিক স্বাঁচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৩৫৯ 


*২পোসি পাসিপসিাসটিপাস্টিপাস্টিপাসিপাস্িপসটানিপাসিপাস্িপািপাসিপাস্িপসিপাস্িপাসি পাস পা্িপাস্পিসিপাস্পসিপা্াসিপাস্িপাসিত ৯ পাপন পাস্টিপাসিপাঈি পা সি পিপি পা পি প স পাটি পাস্সিপাসিপা স পাস পাস পাি পাি পা পাটি পরি পাটি পি পা পাতি ও এ 


করাকে শৃঙ্খল*পন্ধতিতে (01810 10661,00 ) তুলনা করা 
বল! চলে। মাপকাঠিকে মাপা নিয়ে আরও অনেক কিছু 
গোলমাল আছে, কিন্তু ভার ভিতর যাওয়া এক্ষেত্রে সম্ভব 
হবে না। 
(২) 

সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক ব্যক্তিদের মনের স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দের সমষ্টি ছাড়। আর কিছু নয়। সমাজ বলে' 
একট] এমন কোনে জানোয়ার নেই ষে সে ভোগা-সম্ভোগ 
করে" স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করুবে। ব্যক্তিই হচ্ছে সমাঙ্ছের 
বোধশক্তির যন্ত্র ও কেন্ত্র। ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য ব৷ সুখ 
ভোগ করার শক্তির উপরেই সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নর 
করে; শুধু ভোগ্যসমষ্টি একটা থাকুলেই হয় না ব্যক্তির 
স্বাচ্ছন্দ্য -আহরণ-ক্ষম্তা না থাক্‌লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের 
অনেক উপকরণ মাঠে মারা যায়। একট। ভাল ছবি ব! 
একটা ভাল গান কি একটা বাজনা বুঝে” উপভোগ 
করতে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। শুধু লাইত্রেরীতে পুস্তক 
থাকূলেই হয় না, পড়বার ক্ষমতা না থাকলে তা থেকে 
কোনে! স্বাচ্ছন্দ্য কেউ পাবে না। কাজেই দেখা খাচ্ছে 
যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার আর-একটা বড় 
উপায় হচ্ছে, নানা উপকরণ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য আহরণ 
করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে সুষ্টি করার চেষ্টা। 
সামাজিক শক্তির কতকট1 ব্যক্তির মানসিক উত্কধ 
সাধনের জন্যে খরচ করুলে তার থেকে অনেক উপকার 
পাওয়া যায়। সেইপ্রকার শারীরিক উন্নতিও অবশ্ঠ 
প্রয়োজনীয় । সুস্থ মবল শরীর ছাড়। স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়? 
জরাক্রাস্ত কি স্থখলাভের উপকরণ পেলেও স্থুখী হ'তে 
পারে? যার সর্বদা মাথা ধরেতারকি কিছুতে আনন্দ 
আছে? এখন, শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন কি- 
ভাবে হ'তে পারে তা দেখতে হবে। ছুইটি প্রধান 
উপায়ে এই কার্য সাধন করা যায় :--একটি মানুষের 
পারিপার্খিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন) আর একটি 
যোগ্য লোক ছাড়া অযোগ্য লোকের বংশবুদ্ধি নিবারণ, 
অর্থাৎ জীববিজ্ঞানসম্মতভাবে ভবিষ্যৎ বংশের পিতা- 
মাতা বাছাই করা। দ্বিতীয় উপায়ে সমাজ থেকে 
থারাপ অংশটুকু বাদ দেওয়া যাৰে আশা করা যেতে 


পারে, অর্থাৎ অর্দবুদ্ধি, অল্লবুদ্ধি, উন্মাদ, জন্মগত 
মাতাল বা বংশানুক্রমিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত,। অকেজো 
ভিক্ষুক (1900০. ) অপকর্থমী ছুর্জন ইত্যার্দিকে সমাজ 
থেকে এইভাবে অনেকটা! দূর করে' দেওয়া যায়। বাছাই” 
করা বীজে যেমন ফসল ভাল হয়, সেইরকম বাছাই-কর! 
পিতামাতায় ভবিষ্যৎ জাতি উন্নত হয়। বিজ্ঞান 
আমাদের দেখিয়েছে যে পৃথিবীতে €থম প্রথম যখন 
জীবন স্থুরু হয়, তখন প্রাণীরা অতি নিকৃষ্ট ধরণের ছিল। 
কোন রকমে প্ররুতির কাছ থেকে পুষ্টি আহরণ করে" 
দেহ ধারণ করুতে পারে ও বংশ বিষ্তার করতে পারে 
এইরকম প্রাণীতেই সেই বহুপুরাতন কালে পৃথিবী পূর্ণ 
ছিল। আকুতি-গত পার্থক্য উদ্ছিদে ও প্রাণীতে খুব 
ছিল না। অনেক স্থলে প্রাণী চলাচল-শক্তি-রহিত 
ছিল। পুরুভূজ শাখ শামুক প্রভৃতি জলের বাদিন্দা- 
রাই পুখিবীর আদিমকালে রাজত্ব করুত। 

তার পর ক্রমে ক্রমে চিংড়ি কাকড়া ও নানাপ্রকাঁর 
অদ্ভুত জলচরেরা পৃথিবীতে এল । তখন শুধু জলেই প্রায় 
পৃথিবী ঢাকা ছিল। স্থলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নানা- 
প্রকার জানোয়ার (উভচর জলচর খেচর ও সর্বচর ) 
পৃথিবীতে এল; বর্তমানে তারা লুপ্ত হয়েছে। তার পর কত 
জাতীয় শ্রাণী এল আর গেল তার ইয়ত্তা নেই--শেষে 
এলাম আমর]। 

প্রাণী-জগতে শৃতন নৃতন ধরণের জীবের বিবর্তন 
হ'ল কিপ্রকারে? এবিষয়ে বিজ্ঞান বল্ছে যে জীব- 
জগতে এমন তিনটি প্রবল শক্তি সব সময় বর্তমান রয়েছে 
বার জন্তে নিকষ জাতের প্রাণী থেকেই অপেক্ষার ভাল 
জাতের প্রাণীর উদ্ভব হচ্ছে । একে বলে প্রাণী-জীবনের 
ক্রমবিকাশ । এই শক্তিগুলি হচ্ছে, ১। জীবন-সংগ্রাম 
(9৮0৪881910৮ [50566009 ), ২। প্রাকৃতিক নির্বাচন 
( ৪৮৪72] 99190602) এবং ৩। বংশাহ্াক্রমিকতা 
(89:91) | জীবন-সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্বাচন হয় 
এইভাবে :£--অনেক রকম ও বিভিম্নগুণসম্পন্ন বহু প্রাণী 
যদ্দি কোনে জায়গায় থাকে, তা হ'লে সেই জায়গার অবস্থা 
কারুর প্রাণ-ধারণের পক্ষে স্থবিধাজনক ও কারুর প্রাণ- 
ধারণের পক্ষে অস্থবিধাজনক হবে। যার তি পারি- 


৩৬৩ 


পাস প ৯ পা পাটি পি ৯ পা পাি পাস পা পাটি প ৬ পাটি পা ৩৯ 


পার্থিক অবস্থা সদয় (অর্থাৎ সেইপ্রকার পারিপাখিক 
অবস্থায় অন্যের তুলনার যে' সহজে জীবন ধারণ কৰ্‌তে 
পাবে) তাকে যেন প্ররুতি ভবিষ্যৎ জাতির পিতামাতারূপে 
নির্বাচন কর্ছেন, কেননা বার প্রতি পারিপার্থিক 
অবস্থ। সদয় নয়, তার পক্ষে জীবনধারণ শক্ত এবং জীবন 
ধারণই যদি কেউ না করে, তা হলে তাকে দিয়ে 
বংশরক্ষ। হওয়। আরো! শক্ত । এমে ক্রমে তার জাতি লোপ 
পেয়েযাবে। পারিপাশ্থিক অবস্থ। বলতে জল বাতা 
খাদ্য শত্র ইত্যাদি মবই বোঝায়। ধরা খাক্‌, কোনে! 
অবস্থায় যদি খদ্য গাছের ডগায় থাকে এবং সব জন্তরাই 
যদি গাছে উঠতে অঙ্গন হয় তা হ'লে থে জাতীয় জন্কর 
গল। লঙ্বা তার পক্ষে বাচ। পে অবস্থায়, অন্যের তুলনায়, 
সহজ হবে। তাড়া করে; বদি খাদ্য সংগ্রহ করুতে হয় ব! 
পালিয়ে যদি অন্বরত প্রাণ বাচাতে হয় তা হলে বেগবান্‌ 
জন্তই সহজে বাচবে। বেগবান্কে প্রক্কতি নির্বাচন 
করুলেন বল্তে হবে। পারিপাশ্বিক অবস্থায় বেঁচে 
থাকৃতে অক্ষম বে, সে ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে ষাবে 
এবং অপেক্ষারত সক্ষমই বংশবিপ্তার কবে বেঁচ 
থাকৃবে। এই যেবেঁচে থাকার জন্ত সংগ্রাম বা জীবন- 
সংগ্রাম, এ শুধু গঞ্ীতির সঙ্গে না, পরস্পরের সঙ্গেও । 
অপেক্ষারত বলবান্‌ বলহীনকে পৃথিবীর কোল থেকে 
দূর করে দেবার চেষ্টা স্কুতত করুছে এবং সেই আদিম 
কাল থেকেই পৃথিবী বলহীনেন লভা নয়। জীবনসংগ্রাে 
সেই রক্ষা পায় বা জরী হয়, থে পারিপার্থিক অবস্থ] 
ও শক্রকে জয় কবুতে গাবে। 

এখন দেখতে হবে থে বলবানের জয় হ 
ভবিষ্যৎ জাতি বিগত জাতির চেয়ে বলবান্‌ হবে 
কেন? এর উত্তরে বিজ্ঞান বলে, ঘে সন্তান তর 
দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীতে তার পূর্বপুরুষদের 
অন্ুগমন করে। একে বলে বংশানক্রমিত। ॥ বংশান্ত- 
ক্রম্তার গুণে, যদি অপেক্ষারুত বলবান্‌ বা গুণবন্ই 
শুধু বংশবৃদ্ধি করতে পায় তা হ'লে ভবিষ্যৎ জাতির 
মধ্যে অধিক-সংখ্যক লোক ব্লবান্‌ ও গুণবান্‌ হয়।% 


সং রি জগতে থেকে থেকে বোলো অজানা কাবণে  নুতনগুণসপন্ 
জীব জন্মগ্রহণ করে। নুতন গুণ তাকে বলা যায়, শুধু বংশানুক্রমিতা 


ঃলেই 


প্রবাদী--পৌষ, ১৩৩০ 


২ ৯পাছ পাটি ত 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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কাই আমরা দেখছি, যে, গাণী-জগতে ক্রমবিকাশ এ 
তিন শক্তির জোরেই হচ্ছে। এ শক্তিগুলিই আছে কেন, 
এ প্রশ্ন করুলে তার উত্তর দেওয়! শক্ত, তবে বিজ্ঞান 
“কেন'র উত্তর দেয় না, সে উত্তর দেয় দর্শন। বিজ্ঞান শুধু 
“কি করে? হয়, তাই খুঁজতে ব্যন্ত। 

মানব-সমাজে প্রারুতিক নির্বাচন নির্বিবাদে হ'তে 
পারে না। তার কারণ জীবনসংগ্রামে মানুষ ঠিক 
আনোয়ারের মত আচরণ করে না,* পরস্পরকে সাহা " 
করেহ সাধারণতঃ সকলে বেঁচে থাকৃতে, চেষ্টা করে 
সমাজে কাধ্যবিভাগ (91%18100 01 10০0) করে? 
মাফ এমনভাবে জীবন কাটায়, যে, প্রায় কেউই 
অপরের সাহাধ্য ছাড়া বাচতে পারে না। কাজেই সর্বব- 
ক্ষেত্রে অধিক-গুণসম্পন্নই মে শুধু বংশ বিস্তার করে, তা 
নয়। এমন কি সমাঙ্জের নিরুষ্ট অংশের লোকেরাই, বংশ- 
বিগ্তারে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হয়। কাজেই. কৃত্রিম অব- 
স্থায পড়ার ফলে খানব-জাতির ক্রমৌন্নতিও অনেকট। 
মানব-জাতিরই হাতে পড়েছে। 


বর কোনে। কারণ দেখাতে পারে না। প্রকৃতি শুধু 'গুণবান্কে নির্বাচন 
করে, জীবন-নংগ্র।ও তাই কৰবে। স্বোপাঙ্জিত গুণ (৪০081760 
0781800 ) বংশানুত্রমিকভাবে সন্ত।নকে দেওয়া যায় না, বিজ্ঞান 
বল্ছে। অধ্যাপক জে এ টম্সনেব মতে কোন কোন ক্ষেত্রে এক 
পুকম অবধি শ্বোপার্ডিজিত সৎ বাঁ অমৎ গুণ স্তনকে দেওয়া যাঁয় 
কিন্ত দ্বিতায় পুরুষে আবার ত। সন্তান থেকে লেপ পেয়ে যায় (701০ 
)-4১5107071159 [1616470) 1 শুধু বংশগত গ্তণই দেভ।বে দেওয়। 
যাষ। বে এই নুতন নৃতন গুণ আসে কোথ। থেকে? কেজানে? 
এই নব গুণবিশিষ্ট প্রাণীর) (750150003) কৌনে। কোনো স্থলে এইসব 
গুণ বংখন্বকরম ভাবে সন্তানকে দিতে পাঁরে। ক্রমবিকাশে নবগুণ- 
বিশিষ্টত।ও তাঁর কাঞ্জ কবে। এবং তার প্রয়েজনীয়ত। খুবই বেশী। . 
স+.:£1117 00509 01100012055 50117555000197) 50019] 010- 
£1655:001020059810765012100 31700150606 0005076 
25100 07. 07650106000 2]1 09770609155 10165001065 
ঢা: 06100151097] 59] 00017001610 [652600) ৮৪ 
91001117010, 10501105715 10091895015 07780050 201 
50. 70000 010 501৬1521০01 00171055085 00 079 
17100001251 10809589 1 0055018 10 581৮15. 1 
10105012065 016. £10010009] 07091 01 ৫%199008-1 , 
[[. 175৩০, অর্থাৎ মানব-জাঁতির আদর্শ শুধু সর্বাপেক্ষা বলবাঁনের 
জীবনধারণ ও ছুূর্ব্বলের বিনাশ নয়। বরং মানবের আদর্শ দুর্বলকেও 
জীবনধাঁরণে সক্ষম করিয়া তোলা । শুধু উপযুক্ততমের রক্ষণ ততটা 
প্রয়োজনীয় নয়; যতটা প্রয়োজনীয় অধিকতম ব্যক্তিকে উপযুক্ত করিয়া 
তোল।। 
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৩য় সংখ্যা ] সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাঁপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায় ৬৬১ 





আমাদের দেশে ভবিষ্যৎ জাতির ম্থাচ্ছন্দ্ের উপর 
দৃক্পাত না করে+, অজ্ঞান ও নির্কোধের মতই লোকে 
বংশবিষ্তার করে' থাকে । আমেরিকার অনেক স্থলে 
অত্যন্ত বুদ্ধিহীন (1910%3 ), উন্মাদ (1009003 ) ও 
জন্মগত দুর্জনকে (%1216091]9107102]5 ) বংশ- 
বিস্তারে অসমর্থ করে" দেওয়া আইনসঙ্গত করা 
হয়েছে। কোন কোন দেশে বিবাহের অস্মতিপত্র 
পাবার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে সকলে বাধ্য 
হয়। তার কারণ বংশগত ব্যাধি (7971৮7৮ 
0188%89 ) কারুর থাকৃলে তাকে বংশ বিস্তার কবুতে না 
দেবার চেষ্টা। বংশগত ব্যাধি কিকি এবং রোগ-বিশেষ 
বংশগত কি না, তা এখানে আলোচ্য নয়। কথাটা এই 
যে যে-সব ব্যাধি পিতামাতার থাকলে সন্তানের হয় বা 
হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী, সেইলকল রোগ গ্রস্ত বংশের 
বিস্তার হওছা সামাজিক স্থাচ্ছন্দ্ের দিক্‌ থেকে বাঞ্ছনীয় 
নয়। যাদের রোগ থাকে, তাদেরও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব 
হয় এবং সমাজে রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেশী থাক্‌লে 
স্স্থ লোকদেরও মানসিক অস্থাচ্ছন্দ্য হয়। রোগ বলাতে 
শারীরিক ব্যাধি বোঝায় না, মানসিক ব্যাধিও 
তার যধ্যে ধরা হয় (বংশগত অত্যন্নবুদ্ধিতা, উন্মাদ 
অবস্থা, অস্বাভাবিক বৃত্তি ইত্যাদি )। শরীর ও মন যে-সব 
বংশের লোকদের জন্মগতরূপে ব্যাধিগ্রস্ত, সেইসকল 
ংশের লোক ভবিষ্যৎ জাতিতে যত কম থাক্‌বে, ভবিষ্যৎ 
জাতির সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ততই বাড়বে । অবশ্য কোন্‌ 
কোন্‌ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বংশাহুক্রমিক তা 
বলা শক্ত, তবে কতকগুলি সঙ্গদ্ধে সন্দেহ নেই এবং সেই- 
গুলি সম্বন্ধে আইন থাকা উচিত। 
কেউ বল্তে পারেন, যে ব্যাধিগ্রন্ত বংশে কি অতি- 
মানব (৪90০৮-700 0৮. 8৪103 ) জন্মায় না? হ্যা, 
জন্মান্ন কখন কখন, কিন্তু তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী 
জন্মায় রোগগ্রস্ত সাধারণ মানব। এই হাজার হাঁজার 
রোগী সমাজে না জন্মালে সমাজের যে পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি হবে, ছুই একটি অতিমানব জন্মালেও তার 
শতাংশের এক অংশ স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়বে না। কবে এক 
অতি-মানবের আবির্ভাব হবে এই আশায় হাজার 








হাজার লোককে জীবন্মত করে, সমাজের দুঃখ বাড়!তে 
হবে কি? তা ছাড়া এইরকম বংশের বিস্তারে ছুঃখ 
ঘে বাড়তব এটা নিশ্চিত এবং অতি-মানব আস্বে কিনা 
তা এখনও অনিশ্চিত; কেবল সম্ভাবনা আছে, মান । 
এবং ব্যাধিগ্রন্ত বংশে সুস্থ বংশাপেক্ষা অধিক অতিমানর 
জন্মায় একথা কেহ প্রমাণ করেনি । বরং হুস্থবধগেই 
অতিমানবের সংখ্যা অধিক। স্ৃতরাং অতিমানব খেতে 
হ'লে রোগবিস্তার বন্ধ করে স্বাস্থ্যবিস্তার চেষ্টাই 
অধিক স্থবুদ্ধির লক্ষণ। কোন্‌ দিকে নজর দিয়ে কাঁজ 
করব আমরা? অবশ্তঠ এসব বিষয়ে আইন- প্রণয়নে 
অনেক ব্যাঘাত আছে। কোন্‌ পিতা-মাতার রোগ 
জন্মগত এবং কার রোগ স্বোপার্জিত, কোন্‌ রোগ রংশাঁ 
চক্রমিক এবং কোন্টি নয়, এসব ঠিক করা শক্ক এবং 
বিজ্ঞান এখনও এসব দিকে বেশী অগ্রসর হয়নি । তৰে 
আইনের সাহায্য ছাড়াও ব্যক্তি যদি সামাজিক কর্তবা- 
বোধে চারিদিক দেখে তবে বিবাহ করেন এবং সন্দেহ- 
স্থলে সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে লাবধান হন, তা হ'লেও 
অনেকটা কাজ হয়। মোট কথা, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের 
জন্য জাতির উতৎকর্ষসাধন প্রয়োজন এবং তার একটা 
উপায়, বংশ বাছাই করে” ভবিষ্যৎ জাতির উন্নতি-সাধন। 

কোনে! একট। সমাজের লোকেরা শরীর ও মনের দিক্‌ 
দিয়ে গুণবান্‌ বা নিগুণ হয় ছুটি কারণে। প্রথমতঃ 
জন্মগত কারণে এবং দ্বিতীয়তঃ পারিপার্থিক অবস্থার 
গুণে বা দোষে। প্রথমটি নিয়ে অনেক-কিছু বল! হয়েছে। 
পারিপান্থিক অবস্থা বল্তে ব্যক্তির বাইরে যে-কোন 
তথা সমুদয় কারণ ব| অবস্থাকেই ধরা যায়। জন্মস্থানের 
স্বাস্থ্য, খাদ্য, জীবনযাত্রার প্রণালী, শিক্ষা প্রাকৃতিক দৃশ্থা, 
সামাজিক রীতি-নীতি, পারিবারিক আচীর-ব্যবহার, বন্ধু- 
বান্ধব, রাষ্ট্রীয় অবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই পারিপান্থিক 
অবস্থার মধে। পড়ে। শিশু যতদিন মাতৃগর্ভে বাস 
করে, ততদিনও যে সে পাঁরিপাশ্থিক অবস্থার হাত থেকে 
মুক্ত থাকে তা নয়। মা যদি ম্দ খায়, তা হ'লে শিশুর 
অপকার হয়। মা যদি না খায়, অথাদ্য খায়, বা অতিরিক্ত . 
থায়, তাতেও শিশুর অপকাঁর হয়। মায়ের ভিতর দিয়ে 
হ'লেও পারিপাশ্বিক অবস্থা তার ছাপ জন্মের আগেও 





শ্৬হ 


সপশিসসপসিপসিলা 


শিশুর গায়ে মেরে দেয়। তা! ছাড়। পিতামাতার উৎকৃষ্ট 
'সম্তান উৎপাদনের ক্ষমতার "অভাব নানাভাবে থাকতে 
প্ৰান্তর (যথা বংশগত ব্যাধিগ্রত্ত অবস্থা )। আবার বয়স- 
গত .ও. অন্তান্ত অবস্থাগত অক্ষমতাও থাকতে পারে। 
যেমন অল্পবয়স্ক পিতামাতার সন্তান চিৎ সবল ও সুস্থ 
হয়। রুগ্র বাছুবর্বল অবস্থায় সম্তান উত্পাদনের ফলও 
খারাপ হয়। মাতাল অবস্থার সম্তনও ৫বশীর ভাগ সময় 
র্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে জন্মায়। এইসবই পারিপাশ্িক অবস্থার 
জন্ত হচ্ছে, ধরা হয়। পারিপাশ্বিক অবস্থ! ভাল না 
হলে অতিবিশ্তন্ধ, পবিত্র, নীরে।গ, তীক্ষবুদ্ধি বংশের 
সম্তানও রুণ্র, কুচরিত্র ও অল্পনুদ্ধি হ'য়ে বেড়ে উঠতে 
পারে। এক পুরুষের পারিপার্শিক অবস্থা আবার দ্বিতীয় 
পুরুষের পারিপার্থিক অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। 
দ্বিতীয় পুরুষের পারিপার্িক অবস্থা প্রথথ পুরুষের পারি- 
পৰশ্থিক অবস্থার জন্মদাতা বল্লেও বেশী উল হয না।* 
কাজেই যদি ভাল বংশের সন্তান পুরুষের পর. পুরুষ খাবাপ 
লোক হঃয়ে বেড়ে ওঠে ত। হ'লে সামাজিক স্ব।চ্ছন্দা কমই 
থাকবে । যে-সব জীববিজ্ঞান (1310108))ও স্জাত- 
বিজ্ঞানের (1:0261)1০5) ধেবকের। ভাবেন, যে, শুধু বংশ- 
বাছাই করে'ই সমাজের সব ছুংখ দূর কর| থায় ব। বাছাই 
ফরাই সমাজসংস্কারের একমাব পথ, তার। ছলে যান, 
যে, বাছাই করে' শুধু আমরা! উৎকষ্ ধরণের অভ্ডামিউ 
শিশুই পাব__তার পর শিশু কিপ্রকাস মষ হয়ে উঠবে, 
তা নির্ভর করে পাবিপার্থিক অবস্থার উপর। সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য সমাজের লোকদের ধে-সব দোষগ্ুরণেব উপব 
নির্ভর করে, তার বেশীর ভাঁগই আবাৰ স্বোপাঞ্জি ত,_ 
বাঁস্বোপাজ্জিত হ'তে পারে। নীরোগ বংখের লোকেরা! 
প্রত্যেক পুরুষেই নিজদৌষে রুগ্ন হয়ে পড়.তে পারে, 
তীক্ষবুদ্ধি বংশের লোকেও শিক্ষার দোষে অক্পবুদ্ধি বা 
ছুরুদ্ধি হয়ে যেতে পারে। মাত্ল(মি করেঃ সমাজের 
লোকে সকলে সব স্বাচ্ছন্দ্য জলে দিতে পারে । কাজেই 
পারিপার্থিক অবস্থার উন্নতি না করুলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 





শশী শিিতিশাশিত শশী তি তিশা পাশ শশা 
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অসম্ভব । এই উন্নতির চেষ্টার ক্ষেত্রে--শিক্ষা, খাদ্য ও 
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রন্ধন-প্রণালী, পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি, 
রোগ চিকিৎসা বা নিবারণ, বাসস্থানের স্থাস্থ্যোন্নতি, 
বাল্যবিবাহ-নিবারণ, শিশুর শরীর ও মনের উৎকর্ষ-সা বন- 
চেষ্টা, কুনীতি ও কুঅভ্যাঁস দূর করা ইত্যাদি সব-কিছুই 
রয্তেছে। কেউ-কেউ ভাবেন যে শিশু-মৃত্যুর ফলে জাতের 
দুর্বল অংশ মরে” গিয়ে সবলটুকুই থাকে এবং ফলে জাতি 
ক্রমেই সবল হয়। এটাও কুল; কেননা শিশুমৃত্য 
জাতের দুর্বল অণ্শটুকু ভেটে বাদ দেয় না শিশুমৃত্যুতে 
শুধু ছুর্ববল শ্শিশুএক্াউ বাদ পড়ে" ঘা এবং ছুর্বল শিশু 
এবং দুর্বল ব্যক্তি এক জিনিস নয়। * 

শিশু-অবস্থায় নানা কারণে কেউ কেউ দূর্বল থাকে; 
সেইসব কারণ দূখ হ'য়ে গেলেই তাবা সবল মানুষ হ'য়ে 
বেড়ে ওঠে । কাজেই শিশুমত্যু দর করুলে জাতের দিক 
থেকে লাভ ভবাব সন্তাবন। খুব বেশী; বিশেষতঃ, 
শিশুমত্যুব ক।রণ দব করুলে সঙ্গে সঙ্গে যৌবন -কালা বধি 
লোকের য। রোগ হয় তার৪ অনেক লাঘব হবে, কেনন। 
অনেক ক্ষেত্রে একই কাবণে কগ্শিশ্ুর যৌবনে মৃত্যু হয় না 
বটে, কিন্ধু স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। 

মান্মেব স্বাচ্ছন্্য-নদ্দির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের পরেই শিক্ষার 
স্থান। শিক্ষাৰ অভাবেব! দোষে শ্বাচ্ন্দ্যের উপকরণ 
থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করে" স্থখলাভে অক্ষম হয্ব। 
এক কথায় বল্‌লে বল। যায়, যে, শিক্ষার অভাবে মানুষের 
রসগ্রাহিতা কমে" যাঁয়। তাছাড়া! স্থুশিক্ষার অভাবে 
সমাজে অপরাধ বাড়ে, সাধারণভাবে কার্যকরী ক্ষমতা 
কমে' মাধ, ম্বখুঙ্খলা কমে" বায়; এক কখায়, লোক চযদি 
ন। হুখিশিত হয ও হ'লে পরোক্ষভাবে সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্যের লাঘব হয়। পারিবারিক রীতি-নীতির 
দোষে মানষের আত্মনির্ভরশীলতা, সাহস, মনের 
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বিস্তার কমে যায়। এসনগুলি না থাকৃলে মানুষের 
কাধ্যশক্তিও কমে” যায় আর তার স্থাচ্ছন্দ্যও কমে? 
যায়। * কাজেই দেখছি যে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের 
দিক্‌ থেকে, শিক্ষা, স্বাস্থা রক্ষণ, স্বাস্থ্যবদ্ধন, সমাজসংস্কার, 
ছুনীতি দমন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, ইত্যাদি এবং এইসব গুলির 
সব দিকৃ্ই আলোচ্য বিধয়। স্থতরাং সমস্ত ব্যাপারটি 
বুঝিয়ে লিখতে গেলে বিশাল এক লাইব্রেরী হ'য়ে দাড়ায়। 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক সব-কিছুর ফল। কাজেই 
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* সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্ের সঙ্গে সমাজের লোকনংখ্যার আর-একটি 
সশ্বন্ধ আছে। সুখে-ন্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে হ'লে মানুষের অন্ততঃ একট। 
নির্নিষ্টপরিমাণ ভোগ্য প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণটি ফি তা স্থান, 
কাল, পাত্র অনুসারে নির্দেশ কর! সম্তব। সেযাই হে।ক্‌, ভোগ্য 
উৎপ।দন অমশঃ যে হারে বাড়াম সম্থব, সমাজে লোক-সংখ)া তার চেয়ে 
বেশী হারে বেড়ে চলে । অর্থাৎ ভোগ্যের পরিমাণে ছু ৪৭ কবে" 
আঅ।ন্তে ঘ| সময় লাগে, সেই সময়েব মধ্যে লেোকসংখা। ছুপ্তণের বেশী 
হ'য়ে ষাওয়। নগ্তব। শুতন নুতন আবিক্ষাৰ ও উদ্ভাবনার সাহাম্যে 
€কাণো কোনে! সময় ভোগ্য-উৎপাদন খুব বেশী হারে বেড়ে যায়; 
কিনব সেশেত্রেও জননংখ্যা বেড়ে যাওয়র সম্ভাবনা আরও বেশী। 
এপ উপব যদি আবার জনসংখা। সংখায় বাড়লেও গুণে ন। বাড়ে, 
অর্থাৎ যদ্দি লোকে বংশ-পরম্পরায় নিঞণি হ'য়ে আনে (যেমন অনেক 
স্থলে আমাদের দেশে হযেছে ) ত। লে গেলযেগ আরও বাডে। 
মাম।জিক আয়ে তুঁলণায় লে।কসংগা। অতিবিজ্ত য়ে গিয়ে 
সামাঞ্ধিক শ্বাচ্ছন্দ্য কমে বাঁধ।  এঅবস্থায় যেপব কারণে 
লোকসংখ্যা বিপদ্জনকর্ধীপে বেড়ে চলে সেগুলি সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্যের দিব থেকে নিবারণ কর। দরবার । বিব|হের বয়স যঠ 
বাড়ান যায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা বাডে তত 
কম। অজ্ঞানের মত পরিবারধৃদ্ধি লোকসংখ্য। বৃদ্ধির আর-একটি 
ফারণ। পবিবারপালন-পনতা ন। াকণে বিবাভ করা দৌসাবই । 
একাম্বত্তা পরিবারগুলি এই দিব থেকে দোষাঁবহ । কেনন। 
এইসব পরিবারে অক্ষম লোকে বিবাহ কর্তৈ ভরসা গায়, পবের 
শ্ন্ধে জীবনযাপন করার হ্বিধ। থাকায়। তা ছাড| (ভাঁণতাবে 
খাইয়ে, পরিয়ে, শিক্ষা দিয়ে) যেসংখ্যক সম্ভান।দি পাপন করার দ্মতা 
আছে, তার বেশী সন্তান উৎপার্দনও সামাজিক পাপ । আদশ 
সমাজে বহসস্তানব|ন্‌ অঙগম লোককে অপরাধীরূপে গণ্য কর! উচিত । 
আখ্মনিতরশীলত| সামজিক শ্ব[চছন্দ্যবৃদ্ধিণ একটি প্রধান উপকরণ । 
একান্নবর্তী পরিবার সেই আত্মনির্তরশীলতা নষ্ট করে। সমাজের 
লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধির গেয়ে গুণবৃদ্ধির দর্কাঁর বেশী ; বিশেষতঃ যে-সব 
দেশে যথেষ্ট ব। অত্যধিক লোক (প্রকৃতিদত্ত জিনিসগুলি ভোগ ব৷ 
ভোগ্য উৎপা্দনার্থে ব্যবহার করাব পক্ষে ও সমাজগঠনের 
পক্ষে), সে-দব দেশে কথাট। বেশী করে? খাটে। আমাদের 
দেশে বিশেষ করে, লৌকসংখ্য। বুদ্ধি অপেক্ষা, তাদের গুণবৃদ্ধির 
দিকে অধিক নজর দেওয়। উচিত । কি উপাঁয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ কর! 
যায়, বাকি উপায়ে দুষণীয় ধরণের একান্নবর্তিতা দূৰ কৰা যায়, ব। 
কি উপায়ে আয়ের তুলশায় বৃহং পরিবার নল! হয়, তা এখ।ণে আলোচ্য 
নয়। 


ব্যাপারটি ভাল করে? আলোচনা করা এক বিরাট্‌ ব্যাপাক। 
এইসব দিক থেকে যে সামাজিক স্থাচ্ছন্ধ্যটুকু বাঁড়ে,তা 
বেশীর ভাগ সময়ই অপরিমেয় । আমরা এখন শুধু পরিমেয় 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্ের কথা আলোচনা কর্ব1 অর্থাৎ 
পরিমেয় সামাজিক আয়, তার বণ্টন, উৎপাদন ও 
ভোগ, এইগ্তলির বিষয়ই বপ্ব। : এবিষয়ে আরও 
অনেক বল্বার আছে। আমরা আগেই দেখেছি ষে, 
পরিমেয়্ সামাজিক আয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্দেশ 
করে এবং তা ছাড়। পরিষেয় সামাজিক আয় পরিমেয় 
বলে'উ তার বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব । সামাজিক 
আয় (১) ও তার অস্থিরত! (২), সামাজিক আয়ে 
দরিদ্রের অংশ (৩) ও সেই অংশের অস্থিরত1 (৪)-এখন 
এই চারিটি জিনিস আমাদের চোখের সাম্নে রাখতে 
হবে। কোন কাবণে যদি (১) প্রথমটি বাড়ে এবং অগ্য- 
শুপি স্থির খাকে, ভা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। 
(২) খিতীয়টি ধর্দি কমে এবং অন্যগুলি স্থির থাকে) 
তা হ'লে সানাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। (৩) তৃতীয়টি যদি 
বাড়ে ও অন্যগুলি স্থির থাকে, তা হ'লেও ফল তাই; এবং 
(9) চতুথটি যদি কমে এবং অন্তগ্তলি স্থির থাকে, এমন ফি 
দ্বিতীয়টি যদি সেই সঙ্গে সেই অন্থপাতে বাড়েও তা হ'লেও 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। কিন্তু কোন কারণ এক সঙ্গে 
সবগুলিকেই আক্রমণ কবুতে পারে--এবং ত। একভাবে 
নাও করুতে পাবে । অর্থাৎ একই. কারণে সামাজিক 
আয় ও তার অস্থিপভার এবং দরিপ্রের অংশ ও তার 
অস্থিরতাপন বিভিন্নরূপ পরিবন্তন হ'তে পারে। 

কতকগুলি জিনিস আছে, ঘাতে স্পষ্টভাবেই সামাজিক 
আয বেড়ে যায়। থেমশ, আবিক্গার (খনি, নৃতন দেশ, 
নৃতন প্রার্কতিক দ্রব্ভাগ্ডার ইত্যাদি) ও উদ্ভাবনা 
(যেমন সহজে কাজ হয় বা বেশী কাজ হয় এমন যঙ্ত্রের 
উদ্ভাধনা) সামাজিক উতপাদনা শক্তির অপচয়নিবারণের 
উপায়-উদ্ভীবন ব৷ সুশৃঙ্খল বৃদ্ধির উপায়-উদ্ভতাবন, যথ! 
ব্যাঙ্ক-স্থাপন, বা বিশাল কারুখানা-স্থাপন ইত্যাদি, সমবায় 
বা যৌথ কার্বার, কারখানায় এবই যন্ত্রের সাহায্যে ছুই 
কিঞ্তিতি অমজীবী নিয়োগ কৰে বেশী কাজ আদায় 
কর। ইত্যাদি)। উৎপাদনের উপকরণ তিনটি__, 


৩৬৪ 
প্রকৃতি, মানুষ ও মূলধন_-কিভাবে ব্যবহার করুলে 
সবচেয়ে বেশী ফল 'পাওয়। যায় মাঞ্ৰ কিভাবে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'লে সবচেয়ে বেশী কাজ দিতে পারে, এবং 
রাষ্ট্র (5090 ) কিভাবে কাজ কবুলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
ধুদ্ধি করতে পারে; এই প্রশ্নগুলিরও গুরুত্ব অনেক। 
আমরা অতঃপর একে একে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিম্বে 











প্রবাসী_ পৌষ, ১৩৩০, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস পসটি্ি পি, 


আলোচন। করুব। এগুলি কিভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধির সহায়লা/ করে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার 
সারাংশ কি, তা দেখতে হবে। তা ছাড়া কি কি কারণে 
দরিজ্রের সামাজিক আমের অংশ বাড়ে কমে, কিভাবে 
সামাজিক আয় ও দরিদ্রের অংশের অস্থিরতা বাড়ে কমে, 
তাও আমাদের দেখতে হবে। 


শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 


পাকাপাকি 





পোসিপাসিপা 








লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


নু তেরোর বাড়ির__ 

“উল্টা হাল্কুম্” আটুকাইবার কালে হাতের মুঠা 
বাম স্কন্ধ-মোঢ়ের ঈষৎ বাম ও নিম্নে এবং প্রায় 
ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি উর্মুখ 
হইয়া ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে । 





উপ্ট। হালকুম্‌ 


“জবেগা” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠা দক্ষিণ 
স্বন্ধ-মোড়ের ঈষৎ দক্ষিণ ও নিম্ে এবং 'প্রয যোড়শ 
অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে । লাঠি উর্দমুখ হইয়! 
ভূমির উপরে লম্বভাবে থাবিবে। 

“উল্টা জবেগা” আটুকাইবার কালে হাতের মুঠা 
বাম ক্বন্দধ মোটের ঈষৎ বাম ও নিম্ে এবং প্রায় ষোড়শ 
অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে । লাঠি উর্দমুখ হইয়! ভূমির 
উপরে লম্বভাবে থাকিবে। 





জবেগা! উল্টা জবেগ! 


“ভঙ্া” আট্কাইবার কালে হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গলী 
দক্ষিণ ক্ষন্ধ মোড়ের প্রায় দশ অঙ্গুলী দক্ষিণে ও নিয়ে 
এবং প্রায় চতুর্দশ অঙ্ুলী সম্মথে থাকিবে । 

“উল্টা জ্রকুটি” আটুকাইবার কালে হাতের মুঠা 
নাসিকাগ্রের অর্ধহস্ত সম্মুখ ভাগে থাকিবে এবং 
লাঠির অগ্রবিন্নু উর্ধধমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া 
থাকিবে । 

“হঞ্জুরের” প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে 
তুলিয়া ইাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে 
নিজ দক্ষিণ দিক বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে। 


৩য় নংখ্যা) 


সা পাছি পাছি পাতি ত 





হুর 


প্রকারাস্তর :-- 
অথবা নিজ লাঠিকে নিম্মমুখ রাখিয়া অগ্রবিন্দু ঈষৎ 


লাঁঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 





৩৬৫ 


নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিম্নের দিক্‌ হইতে আঘাত 
করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্ধে ও নিজ বাম দিকে 
দুর করিয়া দিতে হইবে। 





হযুর প্রকার।গ্তর 
“উল্টা হগ্ুর”এর প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু 
নিজ বাম দিক্‌ দিয়া উপরে তুলিয়া হাকিয়া আঘাত করিয়া 
প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে 
হইবে 





উল্ট। হখুব 
চৌদ্দর বাঁড়ি-_ 


১। শ্রীবান, বাঁহেরো, চাঁকি, হাতকাঁটি, শির, মন্‌, কোমর, আসর, 
সাকেন্‌, ধুলিয়। করক্‌, পোস্ৎপা, সাশু, ধুনিয়া পালট, ইয়ক্ম1 । 


ধুনিয়াকরক্‌্__দক্ষিণ পদের ভিতর দিকের গাঁঠের 
নিমের সীমানা হইতে নীচের দিকের অংশে আঘাত 
করিয়া বক্রভাবে উদ্ধদিকে পদ-সন্ধিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 


দেওয়া হয়। 

পোস্ৎ্পা--পায়ের পাতার মধ্য-দেশ বরাবর দক্ষিণ 
পাশ্খ্হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। 

ইয়কৃমা--বাম স্বদ্ধ-দেশের সম্মুথস্থ অস্থির ভিতরে 
অপির অগ্রবিন্দু ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। অসির ধারের 
পিঠ উপর দিকে থাকে। 


৩৬৬ প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩*, ॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৬৫৯৫ ৯স্পি্াস্পিরিসি 





সালাত পাস সপাস্িপস্িপিসিি সত সপ স্পিসিতাসিতাসী সা সিপািী 





পাম্পি সিসি 





বর্ণনা £__ ঈষৎ নিজ দশ্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিয়ের দিক হইতে 
: “ধুনিয়াকরক্‌” আট্কাইবার কালে প্ুরোবন্তী পদের আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্ধে ও নিজ 
বুদ্ধাঙ্থুলীর অন্ধ হস্ত বামে ও সম্মখে লাঠির অগ্রবিন্ন বামদ্িকে দূর করিয়া দিতে হউবে। 
ভূমিতে দুট়রূপে সংলগ্র করিয়া ধরিতে হইবে। 
“পোস্ৎ পা” আট্ফাইবার কালে পুরোবন্তী পদের 
বন্ধাঙ্থুলীর কিঞিদধিক অর্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখে লাঠিৰ 
অগ্রবিন্দু ভূমিতে দৃঢরূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে । 





ইয়কূম| প্রকারান্তুর 
শঙ্গমহ যে কোনও ঠাটে দাঁড়াইয়া লাঠি কোমরের 
সমান্থপাল এবং শূঙ্গ বক্ষে সমান্তরাল করিয়! ধরিতে 
হউবে। ইহাই সেই সেই ঠাটের “কেল্া বন্দি” | 
পনরর বাড়ি খেলিবার কালে অভিধাদনের আঘাত 
কিয়া অপর হন্তে লাঠি ৪ শঙ্গ একত্রে ধরিয়া পরে হস্ত 
স্পশ ও অভিবাদন সমাপ্ত করিতে হইবে । 


পন্রর বাড়ি 
(শুঙ্গ সহিত 





ধুনিয়া কর্‌ 'পাসৃৎপ। ঠাট- দোয়াজ। 


* ঢ রে 4 

ঃ * রপ্রতিকারকল্লে লাগির অগ্র উপরে ১। তেওয়র 1, হাতকাঁটি |, শিফবক| দাও |, ভাপক।1, 

ইযক্মা এর রা লাঠি টা রর ১(৩কাটি পেশ, হাতকাটি পোস্ত 1, কা 4, হিমাএল 1, শির 7 
তুলিয়া হাঁকিয়া আঘাত করিয়! প্রতিপক্ষের লাঠিকে কোঠ 1, ভু 15, অর্জা। 1, তামেচা 2, বাহের! 1, সাও, 41 


নিজ দক্ষিণ দিক্‌ বরাবর বাস্তির করিয়া দিতে হইবে । শিফরকা দাও--বাম কপ্ডের হাতকাটি। 
শিফরলঢাল বা শু । 





শিফরকা দাও 
- ছাপা হন্তের কানার সহিত বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যতিরেকে 
ইয়ক্ম। অপর চারিটি অঙ্গুলীর সন্ধিগুলি একত্রে কাটিয়া ফেল! 


প্রকারাস্তর ২-- হয়) 
নথবা নিজ লাঠিকে নিয়মুখ রুরিয়। রাখিয়া অগ্রবিন্দু হাত কাটি পেশ » হণ তালুর দিকের হন্তের কজি। 





হাতকাটি পেশ 
হাতবাটি পে।স্ৎ__হস্পৃষ্ঠেব দিকেব হস্তের কন্তি। 





হ।তক।টি পেস্ং 

কঠা--নিজ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে হাকিয়া হস্ত কিঞ্চিং 
সঞ্চচিত করিয়া অসিব 'অগ্রভ।গ দ্বর। কগনালী ছিন্ন 
করিয়া দেওয়] হয়। 

ঠোক্‌__যে হস্তে অসি ধৃত থাকিবে, সেই হস্তের 
বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটিয়া ফেলা হয়। 

, বর্ণনা". 

যে আঘাতগুলির সঙ্গে“+ চিহ্ন রহিয়াছে তাহ! 
কেবল শৃঙ্গ দ্বারা আট্কাইতে হইবে । যে আঘাতগুলির 
সঙ্গে “2” চিহু রহিয়াছে তাহা শৃঙ্গ লাঠি উভয় একত্র 
করিয়া আট্কাইতে হইবে । শৃঙ্গত্বারা আট্কাইবার কালে 


লাঁঠিখেলা ও. অসিশিক্ষা 


স্পিন সিপিসিপা সি উস পা্উ্া ৬ পাসি তাস পাস্পাসিপাসি পাটিপাস্িপসিলাসিপ অপা্িপাি ৯পাসিপাস্িপস্টিপাসি পাসিপাসিল সত 


৩৬৭ 


পা পরা পাস পি পা পাি 





ঠেকু 
সাধারণতঃ শু্গকে প্রতিপক্ষের আঘাতের গতির দিকের 
সঙ্গে সমকোণ করিয়া ধরিতে হইবে। শৃঙ্গ ও লাঠি 
একত্র করিয়া আট্কাইবার কালে সাধাবণতঃ প্রায় 


স্বদ।ই শঙ্গ লাঠির সম্মথে থাকিবে। 
সম খাত (শ্রাম ঘাত) 
স্য/ম ঘাত খেলিবার সময়ে পূর্ববাপেক্ষা ঈষৎ ভারি 


লানি ব্যবহার করাই সঙ্গত। তাহাতে আঘাতের 
তীব্রতা সাধনে শক্তি জন্মিয়া থাকে । শ্বাম ঘাত 
খেলাতেই দ্রুত ও অতি দ্রত চালনা অভ্যাস করিতে 
হইবে। অমস্থণ ঈষৎ ঙারী লাঠি সহ দক্ষতার সহিত 
অভি প্রত শ্ঠাম াত খেলায় রত থাকিতে পারিলে প্রত্যক্ষ 
অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। 

শ্যামঘাত খেলিবার কালে উভয়কে পধায়ক্রমে 
প্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগ ও প্রতিকার করিয়া 
যাইতে হইবে এবং সমস্ত আঘাতই গরদেশে প্রয়োগ 
করিয়া তরাসে টানিয়া আনিতে হইবে। প্রত্যেকটি 
ধারাই কতিপয়সংখ্যক বার বাম হস্তে খেলিয়া পরে দক্ষিণ 
হত্তে সমসংখাক বার খেলিতে হইবে । এবং পরে ধিনি 


৩৬৮. 


৯ পাস্পিপাস্িপাসপাস্সিশা সপাস্ি স পাস পাস্টিপসিপাসিলাসি পাপা সত সপাসটি 


প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিপক্ষ প্রথম 
আর্ত করিরেন এবং পূর্বের সম সংখ্যক বার খেলিবেন 
এইবূপ উভয় হন্তেই করিবেন । 





প্রথম ক্রম 
ঠাট-_একাঙ্গ। 


১, শ্রীবান, হাঁতকাটি। 

২। গ্রীবান, হাতকাটি, ভ।ওর। 
, ৩1 গ্রীবান, বাহের!, হ!তকাটি 'াওার। 

৪1 গ্রীবান, সাঁকেন্‌, বাহেরা, হ।তকাটি, ভাও।র। 

৫। গ্রীবান, পোস্ৎপ।, সাকেন্‌, বাহের।, হ।তকাটি, ভাগ র। 

৬। গ্রীবান, ভুজ, পে।স্ৎপ।, সাকেন, বাহেরা, হ।5কাঁটি, ভাণ্ডার। 

৭। শ্রীবান, মন্‌, ভূজ, গোস্ৎপাঁ, সাঁকেন, বারা, হাতকাটি, 
ভাণ্ডার পু 

৮। গ্রীবান, আসর, মন, তূঙ্গ, পৌস্ৎপা, সাঁকেন, বাহ্রো, 
হাতকাটি, ভাগার। 

৯। শ্রীবান, তামেচা, আদর, মন্‌, ভূজ, পোস্‌ৎপা, সাকেন, বাহের! 
হাতকাটি, ভাণ্ডার । 

১*। আীবান, পালই, তামেচা, আদর, মন্‌, ভূজ, পোস্ৎপ।, সাকেন্‌ 
বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার । 


্ 
৮ 


৪ দ্বিতীয় ক্রম 


রস ঠাট--একাঙ্গ। 


১। হিমাঁএল, হাতকাটি। 

২। হিমাএল, হাতকাটি, কোৌমর। 

৬. হিমাএল, তামেচা, হাতকাটি, কোমর । 

৪1 হিমাএল, আসর, তামেচ।, হাতক।টি, কোমর। 

1 হিমাএল, উল্টাপে।সৎপা, আসর, তাঁমেচ।, হাঁতকাটি, কে।মর। 

৬1 হিমীএল, ভর্জ।, উপ্টাপোসুৎপা, আসর, তামেচ।, হা।তকাঁটি, 
কোমর। র্‌ 

৭। হিমাএল, 
হাতকাটি, কোমর। 

৮। হিমীএল, সাকেন্, দে, ভর্তা, উপ্টাপোসৎপা, আসর, 
তামেচা, হাতকাটি, কোমর । এ 

৯। হিমাএল, বাছের।, সাকেন্‌, দে, তর্জা, উল্টা পোস্থপ।, 
শানর, তাঁমেচা, হাতকার্টি, কোমর । 

১) হিমাএল, করক, বাহ্রো, সাকেন, দে, ভর্জদ|, উপ্টা 
পোস্তথপা। আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর । 


দে, ভর্জ।, উপ্টাপোস্ৎপা, আসর, তামেচা, 


উন্ট। পোস্প।-পায়ের পাতার মধ্যদেশ বরাবর 
বামপার্খ হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। 
তৃতীয় ক্রম 
ঠাট-_একাঙ্গ। 


১। শ্রীবান, তামেচা। 

২। শ্রীবান, তামেচা, পালট। 

৩। শ্রীধান, আসর, তাঁমেচা, পেট । 
৪1 আ্রীবান। মন্। আসর, তামেচা, পালট,। 


প্রবামী--পৌধ, ১৩৩৪ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





উপ্ট। পে।স্‌ৎপ! 
৫। আবান, ভূজ, মন্‌, আসর, তামেচা, পালট,। 
৬। শ্রীবান, পৌস ৎপা, ভুক্স, মন্‌, আসর, তাসেচা, পালট,। 
৭ শ্রীবান, সাঞকেন্‌, পোসৎপা, ভুজ, মন্‌, আসর, তামেচা, 
পাঁলট । 
৮| শ্রীবান, বাহের1, সাকেন্, পোসৎপা, ভূজ, মন, আসর, 
তাঁমেচা, পলট । 
৯। শ্রীবান, ভাগার, বাহেরা, সাঁকেন্, পৌস.ৎপ1, ভুজ, মন্‌, 
আসর, তামেচা, পালট । 
১*। শ্রীবান, হাতকাটি, ভাঁওার, বাহেরা, সাঁকেন্‌, পৌঁস ৎপা, 
ভুঙ্গ, মন আসর, তামেচা, পালট, | 
চতুর্থ ক্রম 
ঠাট-_-একাঙ্গ। 
১। হিমাএল, বাহের।। 
২। হিমাএল, বাহের।, করক। 
৩। হিমাএল, সাঁকেন্‌, ষাহেরা, করক। 
৪। হিমাঁএল, দে, সাঁকেন্‌, ব।ছের, করক। 
৫1 হিমাঁএল, ভজ্জ1, দে, সাকেন, বাঁহেরা, করক। 
৬। হিমাঁএল, উপ্টা পোসৎপা, ভজ্জর্ দে, সাকেন্‌, বাহেরা, 
করক। ণঁ 
৭। হিমাএল, আদর, উপ্টা পে।স ৎগা, ভজ্জা দে, সাকেন্‌, 
বাহেরা, করক, । 
৮। হিমাএল, তামেচা, আদর, উল্টা পোদওপা, দে, ভজ্জ1 
সাকেন্‌, বাহের।, করক। 
৯। হিমাএল, কোমর, তাঁমেচা, আসর, উপ্ট| পৌঁসৎপা, দে, 
ভজ্জ, সাকেন্‌, বাহেরা, করক। 
১০) হিঙ্সাএল, হাতকাঁটি, কোমর, তামেচা, আসর, উষ্ট! 
পৌস ৎপা, দে, ভঙ্জ, সাকেন্‌, বাছেরা, করক। | 


৩য় সংখ্যা ) 


-৯. 








পো পাটি পাস্টিপাস্টিপাসটিীসি পাটি পাস্পিশিসিপাসি, 


পঞ্চম ক্রম (শুঙ্গ সহ) 
ঠাট-_দোয়াঙ্গ 


১। হিমাঁএল, দে। 


হ। 
৩। 


১ 
হ। 


ত। 


১। 
হ। 
ত। 
৪। 
৫ | 


৬। 


১। 
| 
তা 
৪। 
৪ । 


৬ 


বিষম-ঘাত-পর্যায়ে বামে লিখিত আঘাতগুলি 
এক জনে প্রয়োগ করিবে, প্রত্যেকটি আঘাতের উত্তরে 
প্রতিপক্ষ সেই আঘাতটির দক্ষিণে লিখিত আঘাতটির 
প্রয়োগ করিবে এবং প্রথম ব্যক্তির শেষ আঘাঁতটির 
প্রয়োগ হইয়া গেলে পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম হইতে 
আরম্ভ করিবে এ৭ং প্রথম ব্যক্তি উত্তরের আঘাত- 
গুলির প্রয়োগ করিবে। প্রথমে বাম হস্তে ক্রীড়া 
সম্পন্ন করিয়া পরে সমসংখ্াক বার দক্ষিণ হস্তে ক্রীড়া 


হিমাঁএল, দে, কোমর। 
হিমাএল, দে, কেবমর, আগর । 


ষ্ঠ ক্রম (শৃঙ্গ সহ) 
ঠাট--দোয়াঙ্গ 
গ্রীবান, মন্‌। 
গ্রীবান, মন্‌, ভ।গার। 
শ্রীবান, মন্‌, ভাগু|র, সাঁকেন। 
সপ্তম করম (শঙ্গ সহ) 
ঠাট-দোয়াঙ্গ 
শির, করকৃ। 
কোমর, শির, করকু। রি 
তেওয়র, কে।মব, শির, করক। 
তেওয়র, উপ্ট! শির, কে।মব, শির, করব । 
তেও, অঙ্ক উপ্ট| শির, কোমর, শির, করকু। 
তেওয়র, ভরা, অঙ্ক, উপ্ট| শির, কৌমর, শির, করকৃ। 
অগ্ুম ক্রম (শৃঙ্গ সহ) 
ঠট-- দোয়া 
সাও, পালট.। 
ভাণ্ডার, সাণ্ড, পালট.। - 
চাঁকি, ভার, সাণ্ড, পাঁলট। 
চাকি, শির, ভাত, সাণ্ড, পাঁলট. | 
চাকি, উল্টা! অঙ্ক» শির, ভগ র, সাু$ পালট। 
1কি, ভুজ, উপ্ট। অঙ্ক, শির, ভাগ র, সাও, পালট | 


বিষম-ঘাত (মিল বাট ) 


করিতে হইবে। 








লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


(মাবু) 
শীবান 
বাহের! 
তামেচ! 
গীবান 


মার আক্রমণ ; 


৩৬৯ 
প্রথম ক্রম 
ঠাট-__একাঙ্ন 
(জবাব) 
পালট.। 
করক্‌। 
ভাগব। 
গীবান (এয়াদ। )। 
জবাব-্উত্তর। 


এয়াদ্দ।- প্রথম হইতে দ্বিতীম্ম ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির 
ও প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির আঘাত 
পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিবে । 


(মারু) 
হিমাএল 
তা মেচ। 
বহের! 
হিমাএল 


(মারু) 
ডমেচ। 
শির 
বাহেরা 
কোমর 
ভ্জ্জ। 
করক 
শিব 


(মার) 
বাহেরা 
নাগ 
তামেচা 


ভাগার 
ভুজ 
পাল 
সা 


দ্বিতীর ক্রম 
ঠাট--একাঙ্গ 
(জবাব) 
করক্‌। 
পালই। 
ভাওার। 
হিমাএল ( এয়।দ। )। 
তৃতীয় ক্রম 
ঠাট- দোয়া 
(জবাব) 
মোড় । 
শিব। 
ভাগ্ডার। 
শির। 
উল্টা দোঢ়া। 
শির। 
তামেচা ( এয়াদ। )। 
চতুর্থ ক্রম 
ঠাট--দোয়াঙ্গ 
(জবাব) 
উল্ট। মোঢা। 


সাও | 
কে।মর। 


সাও. । 

উল্টা মোটা। 
সাও । 
বাহেরা ( এয়াদ।)। 





৩৭০ 
পঞ্চম ক্রম 

ঠাট--পখরী 
(মার) (জবাব) 
তামেচ! পালট্‌! 
ভর শিব। 
ভাণ্ডার বাহেরা। 
মে! শ্ব্। 
ভুগগ উন্টা মোট 
চাকি বাহেরা । 
শ্রীবান সাও. । 
করক মোড।। 
গালট্‌ শ্রীবান। 
হালকুম্‌ ফাক্‌। 
পাগ্‌ চাকি। 
সাকেন্‌ শির। 
শির তাঁমেচ। ( এয়াদ। )। 


পাগ.- প্রতিপক্ষ পুরোবন্ী পদের গোড়ালিতে 


ভর করিয়া পায়ের পাতা উপরে তুলিলে অসির উপ্ট।- 
পিঠ দ্বারা পদতলের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের 
দক্ষিণ পার্খ হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। ধুনিয়া পালটের 
স্তায় আট্কাইতে হইবে। 





পাগ. 
ষষ্ঠ ক্রম 
ঠাট--পাথরী 

(মারু) (জবাব) 
বাহের। করক। 
ভুজ সাও । 
কোমর তাঁমেচা। 
মোড়া সাও.। 
ভজ্জ | উপ্টা মে।ঢ1। 
তেওয়র তামে০। 
হিমাএল শির। 
পালট মোড়া । 
করক শ্রীবান। 


প্রবাস-্পৌষ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পাস্পপাসিপাসি পাস সিপাসি পাপা পাসিপস্পর্সিপিসিপাসিপান্ পাসিপাস্পাসপাস্িপাস্পিি সত সিসি পাসিপাসিপাস্পাস্িপাস্িপাসি প পোিত সিসির সিপাসির অপ পাস অি্াস্টিপা্িাসটি পাস্টিপাস্িপান্িপাসটি পিসি সি পা 


উপ্ট! হালকুম্‌ উপ্টাফাক। 

উল্টা পাগ, তেওয়র | 

আসর সাগু.। 

সা বাহের! (এয়াদা)। 


উদ্ট! পাগ. প্রতিপক্ষ পুরোবর্তী পদের গোড়ালিতে 
ভর করিয়া পায়ের পাঁতা উপরে তুলিলে অসির উল্টা 
পিঠ দ্বারা পদতলের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের 
ব!ম পার্খ হইতে কাটিয়া ফেলা হয়) ধুনিয়া করকের 
স্তায় আট্কাইতে হইবে। 





উন্ট। পাগ, 


চতু্মখী 

প্রথমে বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হন্তে শৃঙ্গ ধারণ 
করিয়া খেলিতে হইবে । পরে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ- 
হস্তে লাঠি ও বামহন্তে শু্দ ধারণ করিয়া খেলিতে 
হইবে। উভয়কেই একত্রে প্রত্যেকটি আঘাতের সমান- 
ভাবে লাঠি দ্বারা প্রয়োগ ও শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিকার করিতে 
হইবে । চতুন্মর্থী পধ্যায় হইতে বাহেরার অভিবাদন 
করিতে হইবে। 


প্রথম ধার! 


শ্রীবান, শির, ভুজ, দে, পাগ, চাকি, সাও, ভাগার, তেওয়র, 
কবক, পালট্‌, ভজ্জ11 


খণননা £- 

“ভুজ” মারিয়া লাঠিকে প্রতিপক্ষের শৃঙ্গের সহিত 
খেঁষিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া আনিয়া “দে” 
মারিতে হইবে। 

«পাগ” মারিয়া তরাসে টানিয়া লাঠি পিছন্‌ দিক্‌ 
দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া! চাকি মারিতে হইবে। 

“সা” মারিবার কালে শৃঙ্গ বামপার্খব হইতে ঘুরাইফা 
মাথার উপর দিয়া আনিয়! প্রতিপক্ষের আঘাত 


৩য় সংখ্যা ] 


পি, পাটি পাস্টিপাস্িপাস্িপাস্িপাসিপাস্পাস্টিপানসিপাসটিপাস্পিতি 








আট্কাইবার নিমিত্ত নিজ লাঠির সম্মুখে আনিতে 
হইবে, সতরাং নিজ লাঠি নিজ শৃঙ্গের সহিত সংলগ্ন 
হওয়াতে “সাণ্ডের” আঘাত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 
প্রতিপক্ষের লাঠি নিজ শৃর্ঘ ও লাঠির মধ্যে পতিত 
হইবে। কখনও ইচ্ছাপূর্বক নিজ লাঠি ও নিজ শৃঙ্গ 
একত্রিত করিয়া আঘাত প্রয়োগে উদ্যত হইতে নাই। 
“পালট্‌” প্রভৃতি নিয়ের দিকের আঘাত প্রয়োগ- 
কালে বামপদ একটুকু সম্মুখে আসিবে, পরে যথাস্থানে 
যাইবে এবং এ সঙ্গে-সঙ্দেই পরের আঘাত প্রয্মোগ 
করিতে হইবে। 
দ্বিতীয় ধার! 
হিমাএল, সাও ভঙ্জ1, মন, উপ্ট পাগও তেওয়র, শির, কোমর, 
চাঁকি, পালট। করক, ভূ । 
তৃতীয় ধারা - 
বাহেরা, উপ্ট। মৌঢা, ভাণ্ডার, শির, তামেচা, ভজ্জা, সাও, ভ্জ, 
মোড়া, চাঁকি, তেওয়র, গ্রীবান। 
চতুর্থ ধারা 
তামেচা, মোটা, কোমর, সাও বাহের|, তু, শির, ভর্জ্জা, উপ্টা 
মোঁঢ়া, তেওয়র, চাকি, হিমাএল। 
পঞ্চম ধার! 
বাহেরা, পোদ ৎপ1, দে, উন্ট। মোটা, হিমাএল, ভাগর, কোমব, 
শির, পালট, তামেচ।, মোড়া, পাঁগ, চাঁপনি, চাঁকি, সাও, করক, 
অীবান, মন, তেওয়র, ভু, আসর, সাঁকেন, হাতকাঁটি, অস্তর, দিগর । 
বর্ণনা সমস্ত আঘাতই গরদেশে, প্রয়োগ করিতে 
হইবে। প্পাগঞ ও এস্থলে তরাসে টানিয়া আনিতে 
হইবে না। 
“হাতকাটি” মারিয়। লাঠি প্রতিপক্ষের মাথার উপর 
দিয়া আনিয়। নিজ দক্ষিণ দিক হইতে নিজ মাথার 
উপর দিয়া আনিয়া অন্তর মারিতে হইবে। 


ষষ্ঠ ধার! 
তাঁমেচ। উপ্ট। পে।স্ৎপা, মন্‌, মোঁট।, গ্রীবান, কোমব, ভাওীর, সাও, 
করক, বাহের!, উন্ট। মোঢা, উপ্ট। পাগ, দিগর, তেওয়র, শির, পালট্‌, 
হিমাএল, দে, চাঁকি. ভর্জা, সাকেন, আসর, হাতকাটি, উল্টা অন্তর, 
চাপনি।' 


গহ্বর ( গোহার ) 


বছুলোৌকের মধ্যে পতিত হইয়া 


আত্মরক্ষার 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষ। 


পাস্পাসিপাসি পাস পাস্িপাসি পাস পাস্দিপাসছি পাটি, 


৩১ 








পাটি 


প্রয়োজন হইলে “গহ্বর”-পর্ধ্যায়ে দক্ষতা লাভের দবুকার 
হইয়া থাকে । 

প্রথমে কতিপয় শিক্ষার্থী প্রত্যেকে এক লাঠির 
দূরত্বে মগ্ডলাকারে দ্লীড়াইবে, পরে পূর্বের অভ্যস্ত 
কোনও একটি “ঘাতে*র ধারা কিন্বা শ্যামঘাত অথবা 
বিষথ-ঘাতের যে-কোনও ক্রমের প্রথম আঘাতটি 
কোনও একজনে তাহার পার্শস্থ ব্যক্তিকে আঘাত 
করিবে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি এ আঘাতটি আট্কাইয়া 
তাহার পরের আঘাতটি তাহার অপর-পার্থবস্তা 
ব্যক্তিকে মারিবে; এইবূপে ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া আসিয়া 
খেলা চলিতে থাকিবে । 

“ঘাত” প্রভৃতির যে ধারাটি মনোনীত করিষে 
তাহার মধ্যে আঘাতের সংখ্যা এবং যে কয়জন লোক 
্লাড়াইবে তাহাদের সংখ্যা, এই ছুই সংখ্যার মধ্যে 
যেন কোন দাধারণ গুণনীয়ক না থাকে ) তাহা হইলেই 
প্রথম আঘাতটি খুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকেন্ব উপরেই 
পড়িতে থাকিবে । 

পরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন মগ্ডলের বেন্জ্রে 
দাড়াইবে এবং কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি মণ্ডলের একজনকে 
আঘাত করিয়া তাহার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির পর্য্যায়া্যায়ী 
আঘাতের প্রতিকার করিবে, এইফ্প ঘুরিয়া ঘুরিয়া! 
খেলা চালাইজে থাকিবে । 

দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই এবং মণ্ডলের দক্ষিণ ও 
বাম উওয় আবর্তেই এইরূপে অভ্যাস করিতে হইবে। 
পরে মণ্ডলের সীমানায় চারি জন কিম্বা! পাচ জনের 
অপ্িক থাকিবে ন।, এবং কেন্ত্রস্থিত ব্যক্তি অতি দ্রুত 
চালনায় সকলের সঙ্গে খেলিতে থাকিবে । সাধারণতঃ 
একসঙ্গে চারিজনের অধিক এক ব্যক্তিকে সফলতার 
সহিত আঘাত করিতে পারে না। এইন্পে পধ্যায় 
ক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রে থাকিয়া দক্ষতা অজ্জন 
করিবে। 





ক্রমশঃ 


শ্রী পুলিনবিহারী দাঁস 


2 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংস্রাস্ত প্রঙ্গেত্তর ছ্ঁড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাঁশিজয গভূ'ত বিষয়ক গম ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়! বাঞ্চনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে ধাঁহা'র উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ববোত্রম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার! লিখিয়। জানাইবেন । অনামা প্রশ্মোত্তর ছাপা হইবে না। একটি গঞ্জ বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কাঁলিতে লিখিক্ক! পাঠ।ইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়! পাঁঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে নাঁ। জিজ্ঞাস! 
ও মীমাংসা! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পুরণ কর! সাঁয়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত ; যাহাতে 

1 এর সন্দেহ-নিরসনের দিগদর্শন হয় সেই উদেন্ঠ লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে। ভিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাঁহীর মীমাংসায় 
বনু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা স্থবিধার জন্য বিছু ভিজ্ঞাসা কর! উচিত নয়। পশ্নগুঞ্ির মীসাংসা 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দীজী না হইয়! যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্মা রাখা উচিত। কোন বিশেষ ব্ষিয় লইয়! 
ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা ব৷ মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপ! সম্পূর্ণ আমাদের হ্বেচ্ছাধীন-_ ভাহ।র সম্থদ্ধে 
লিখিত ব। বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব নাঁ। নুতন বৎসর হইতে বেতাঁলের বৈঠকের গুস্গুলির নুতন করিয়া সংখ্যাগণমা 
আরস্ত হয় । হৃতরাং ধাঁহার! মীমাংস। পাঠাইবেন, তাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।] 


জিজ্ঞাস! 


(১৫৮) 


বুদ্ধদেব 
এক সাহেবের সম্পাদিত ফাহিয়ানের শ্রমণকাহিনী গ্রচ্ের 
ভূমিকায় সম্পাদক লিখিক্লাছেন যে বর্তমানে জান। গিয়াছে যে ভীরতের 
বুদ্ধদেব বান্তবিকপক্ষে কোন রাজার পুত্র ছিলেন ন|। এবিষয়ে 
কেহ প্রকৃত তথ্য জীনাইলে বাঁধিত হইব। 
শী সত্যভূষণ সেন 
(১৫৯) 
ভারতবর্ষে সিমেন্ট. কারখানা 
আমাদের দেশে কোথাও হ্বদেশী সিমেন্ট, ফ্যাক্টরী ( বিল।তী নাটার 
কার্খান! ) আছে কিন1? থাঁকিলে তাহ কোথায়, সংখ্যায় কতগুলি 
ও তথায় দেশীর লোককে শিক্ষানবিশরূপে গ্রহণ কর! হয় কিনা? 
শ্রী পান্নালাল দাস 
(১৬০) 
ভারতবর্ষে খড়িমাটার পাহাড় 
ভারতবর্ষে কোথাও 'খড়িম।টীর পাড় কিংবা কার্খান! অ।ছে কি- 
না? যদ্দি থাকে, কোথায়? পেঙ্সিল্‌ চক্‌ তৈয়ারী করিবার প্রণালী 
কোন্থানে শিক্ষা করা যায়? 
জী অবনীমোহন দাসগুপ্ত 
(১৬১) 
তত্ত্রশান্ত্রোক্ত উপাসন। 


তন্্শাস্ত্রো্ত উপাসনা কতদিনের প্রাচীন ? বৈদিকযুগে কি এই 
উপাসনা প্রচলিত ছিল? যদি ন] ছিল তবে কোন্‌ সময়ে ইহ! প্রচলিত 
হয়? এই উপাসন। কোন্‌ দার্শনিক ভিত্তিগ উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
সাঞ্গছিক ও নৈতিক মঙ্গলের জন্য কতদূর মঙ্গত এবিষয়ে কেহ 
আলোচন। করিয়াভেন কি? 
জী নগেম্্রণাথ সিংহ বেদাস্তভষণ 


(১৬২) 
ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ 

হিন্ুরা যেজাপাঁন, যাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, সিংহল ও আমেরিক1 
প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন-- তাহার সবিশেষ বিবরণ 
কোন্‌ পুস্তকে পাওয়! যাঁয়? 

শ্রী দীনব্কু আচার্য 
শ্রী যছুনাথ মণ্ডল 
(১৬৩) 
*মধ্যস্থের” প্রবর্তক ও সম্পাদক কে? 

১২৭৯ সালে কলিকাত। ২*১ কর্ণওয়ালিশ প্রীট “মধাস্থ” মুদ্রীযন্ত 
হইতে 'মধ্যস্থ” নামক একথান! সসম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল। “মধাস্থের') প্রবর্তক ও সম্পাদক কে ছিলেন? 
উহার বার্ষিক মুল্য কত ছিল? 

শী রাঁধাচরণ দাস 
(১৬৪) 
বঙ্গদেশে সঙ্গীতবিষয়ক পত্রিক। £ 
বঙ্গভাধার এপর্ভস্ত সঙ্গীতবিময়ক কতগুলি পত্রিকা বাহির 
হইয়াছে,-তাহাঁদের প্রত্যেকের সম্পাদকের নাম কি এবং কাধ্যালয় 
কোথায়? ইহাদের মধ্যে কয়খাঁন। অদ্যাপি পরিচালিত হইতেছে? 
শ্রী প্রবোধচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৬৫) 
ংস্থৃতে রামায়ণ ও মহাভারত 
প্রক্ষিপ্ত-অংশ-বিবর্জিত সংস্কৃতি রামায়ণ ও মহাভারতের কোন 
সংস্করণ আছে কিনা এবং বাংলাভাষায় উক্ত গ্রন্থদ্ধয়ের এমন কোন 
অনুবাদ আছে কিনা যাহাতে মুল সংস্কতের যথাযথ জনুসরণ করা 
হইয়াছে? 
ঞ্জ ত্রিপুরাচরণ ঘোঁধ 
(১৬৬) 
একাদশী তিথিতে অন্গ্রহণ 
প্রাহ্ীচেতক্সচরিতামত গাস্গয আদ্িলীলীন পটদেহী আদার পনি 


৩য় সংখ্যা ) 
যায় যে চৈতন্কদেব--তখন বিশ্বস্তর মিশ্র, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-_ 
তীঙ্গার মাতাকে একাদশীর দিন অন্রগ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছেন। 
“প্রভু কহে, এক।দশীতে অশ্প না খাইৰ!। | 
শচী কহে না থাইব, ভালই কহিল! । 
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিল1 ॥৮ 
ইনার অর্থ কি? নবশ্বীপের ন্যায় স্মার্ত-প্রধান স্থানে কি ব্রাঙ্মণ 
বিধবা! একাদশীর দিন অন্নগ্রহণ করিতেন? সমগ্র বঙ্গদেশেই কি 
খঁ প্রথা প্রচলিত ছিল ? অথব। ্রীহটীয় ব্র।ঙ্গণ-সমাঙ্জে এ আচার 
ছিল, এবং মহাপ্রভু নি্জে উক্ত সমালভূক্ত ছিলেন বলিয়া ভাহার মাতা 
প্র প্রথামত চলিতেন ? শ্রীহটীয় ব্রাঙ্মণ-সমাজে এ প্রথা কখনও প্রচলিত 
ছিল বা বর্তমানে আছে কি? 
শ্রী যতীশচন্ত্র বাগচী 
(১৬৭ ) 
ইলেক্টি,ক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষ1 
বঙ্গদেশে কিম্বা ভ'রতবর্ষের মধ্যে কোথার কোথায় ইলেক্টি,কযাল 
ইঞ্রিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার বিদ্যালয় আছে ? কিরূপ যোগ্যত। থাকিলে 
এ-সকল বিদ্বালয়ে ভর্তি হওয়1 যায়? 
, জী প্রবোধচন্ত্র সরকার 
(১৬৮) 
রোটাস্গড় 
সেরশাহ বর্তৃক্ক রোটাস্গড় বিজয়ের ইতিহাস কোন্‌ গ্রন্থে পাওয়া 
যায়? 
রোটাস্গড় কোন্‌ সময়ে কি অভিপ্র।য়ে ও কাহার দ্বার নির্মিত 
হইয়াছিল? 


মণিলাল মাইতি 
(১৬৯) 
হরিতকী-রক্ষ। 


পোকার উপদ্রব হইতে কীচ1 হরিতকী রঙ্গ করিয়। কি উপায়ে 
বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী কর! যাইতে পরে? 


শ্রীমতী শাস্তিলতা সেন 
(১৭*) 
নীলকণ্ঠ পাখী 


দুর্গাপূজার সময় বিজয়ার দ্রিন যে, নীলকণঠ পাখী ছাড়! হয়, ইহার 
কোনে! কারণ আছে কি? 


শ্রী সরযুরায় 
(১৭১) 
প্রিভি-কাউল্লিলের ভারতীয় সভ্য 
“শ্রিভি-কাটঙ্সিলে'র প্রথম ভাতীয় সত্য কে? 
্ী সরসীকুমার রায়চৌধুরী 
(১৭২) 
পৃথিবীর সর্ববপ্রধান পুণ্তকালয় 


পৃথিবীর মধ্যে সর্কবৃহৎ পুস্তকালয়ের নাম কি? উহা কোথার 
অবস্থিত? উহার পুস্তকের সংখ্য। কত? ভারতের মধোই বা কোন্‌ 
পুস্তকালয়টি সর্ববাপেক্গ। বৃহৎ ? উহাতে কত পুস্তক আছে? 


রী রমেশছন্দ চাকবতাঁ 


বেতাঁলের বৈঠক-_-মীমাংস। 





৩৭৩ 


৯ পা্পাসিপীস্টিপাছি পি পাস পাপন 





(১৭৩) 
বজদেশে অনাথ-আশ্রমের সংখ্যা 
বাংলাদেশে আজ পর্যযস্ত বিকলাঙ্গ ও অকর্মপ্য লোকদিগের জন্ত, 
অনাথ ও নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের জন্ক এবং অনাথ! দুঃস্থা ও 
পতিতা স্ত্রীলোকদিগের জন্য কতগুলি সভা, সমিতি, আশ্রম ব! সাহাযা- 
ভাণ্ডার আছে, তাহাদের ঠিকানা! কি এবং পরিচালকগণের নাম কি? 
জী নগেন্্নাথ দে 





(১৭৪) 
সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা-সংক্রাস্ত পুস্তক 
সংস্কৃত ভাষায় উত্ভিদ্‌-বিদ্যার কৌনে। পুস্তক আছে কি না? তাহার 
নামকি? 
শী জীবনলাল দ।শগপ্ত 
(১৭৫) 


বোতাম তৈরী 


বে।তাম তৈরী করিবার জন্য নারিকেলের মালাকে কি ভাবে নরম 
করিতে হয়? বিনুক হইতে বোতাম তৈরী করিতে হইলে ঝবিনুককে 
কিভাবে নরম করিতে হইবে ?--কি দিয়! উভয় জিনিষ পালিশ করিলে 
ভাল বোতাম হইবে? 
শী ঈশ্বরচন্ত্র পাল 


শি 


মীমাংসা 
(৪৯) 
রুদ্রাক্ষ ও তাতমুজ। 


তা্মুস্র(র" উপর রুত্রাক্ষ স্থাপন করিয়া তদুপরি আর-একটি 
তাং্রমুদ্র। স্থাপন করিলে সংঘর্ধণ (1100107 ) দ্বার! উৎপন্ন এক প্রকার 
বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাব হয়। এই পরীক্ষ! ভল্ট। কর্তৃক আবিষ্কৃত 
[160০017014৯ নামক যন্ত্র কর্তৃক পরীক্ষার ম্তার়। আবার সঞ্চলনী- 
শক্তি-বিশিষ্ট-পদার্থগাত্রের যে যে অংশ অধিক বহির্গত থাকে কিংবা 
যে যে অংশের ন্যুজ্জতা তীক্ষ, সেই সেই অংশে বৈদ্যুতিক ঘনতা 
€ 61601510 00751% ) অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে ; এবং যেযে 
অংশের উত্তানত। অধিক সেই সেই অংশে অল্প পরিমাণে থাকে । বৈছ্যাতিক 
পদার্থের দ্বারা পূর্ণাক্তৃত একটি পদার্থের নিকটবর্তী বায়ু পরমাণু- 
সকলও তাহার সংস্পর্শে আক্রান্ত হয় এবং প্রতিনিবৃত্তি (150915107 ) 
ভোগ করে। বাধুপরম!ণু ধত অধিক থাকে বৈগ্যৃতিক ঘনতাও তত 
অধিক হয়। তী্ঈ ও বহির্গত অংশে খন্তা। অধিক থাকে এবং এই 
এই অংশে প্রতিনিবৃত্িও অধিক । এই নিমিত্ত আক্রান্ত বায়ুপরমাণু 
এ পদার্থের বৈছাতিক আক্রমণের সহিত তাড়িত হয়। এইসকল 
তীক্ষ অংশের বাযুপরমাণু একটি পশ্চাদপসারী প্রতিযাত (১8012 
£6৭০0০7) দান করে। এই প্রতিঘাতেই এ রুদ্রাক্ষ নিবৃত্ব-বাধু- 
প্রবাহের বিপরীত দিকে চালিত হয়। যদি প্রসকল তীক্ষ অংশ 
মোম্‌ কিম্বা এইরূপ অপর কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত করা যায় তবে 
ইহা আর ঘুরিবে না। 1065 [16016101009 142, 
18000 0£ 00100) এবং ৬/৪0501015 চ195105) 95672, 
*12160000170165 দেখুন। 

শ্রী সমগ্ছকমার দহ 


৩৭৪ 


প্রবাসী-_- পৌষ, ১৩৩৬ 


/ ২৩শ ভগ, ২য় খণ্ড 
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(৭৩) 
সাদ1'পাথরের বাসন সাফ 
' জলমশ্রিত নাইটিক এসিড. (17375150156 294) দারা 
€ধাঁত করিলে ময়ল। সাদ! পাথরের বাসন পরিষ্কৃত হয়। একটি 
লাঠিতে, এক টুক্রা বস্ত্র জড়াইয়। ই তল্লশক্তি এসিডে ভিজাইর়া 
ক্ষিপ্রহন্তে সমভাবে বাসনে মাখাইতে হইবে। পরে পরিক্গার জলে 
এবং সাবানে ধৌত করিতে হইবে। ইহাতে কিন্তু বাসনে পালিশ 
থাকিলে তাহ। নষ্ট হইবার সম্ভাবনা । তখন পালিশ পাথর কিংবা! বাম! 
স্বার৷ ঘষিয়া পলিশ করিতে হইবে। 
শ্রী ফণীন্্রনাথ ন।গ 
€ ৯১) 
ভাদ্রমাসে কলাগাছ 
ভাদ্রমাদে কলাগছ পুতিলে কলাগাছ প্রায়ই ময়িয়া যাঁয়--এ 
প্রবচনে কোনে! পৌরাণিক ইতিহ।স নাই । রাবণ? শব্দ ব্যবহার কর! 
হইয়াছে রাবণবংশের স্যায় প্রচুর কলাগাছ বুঝ।ইবার জন্য। নার 
মাসে কলাগাছ পুঁতিলে যে কলাগাছ মরিয়। যায় তাহার আরও 
কয়েকটি প্রবচন, আছে ; যখা_- 
“কল। রু'লে ভান্রমাসে 
নির্ববংশ হয় সবংশে।” 
অর্থাৎ ভাদ্রমীসে কলাগাছ বসাইলে সমুদয় নষ্ট হইয়া] যায়। 
“সিংহ মীন বজ্জে? 
কল! খাবে আজে ।” 
ভাত্র (সিংহ) ও চৈত্র (মীন) ব্যতীত সকল মাসেই কলা-গাছ 


রৌপণ কর! যাইতে পারে। [ &£চাত0]09121959108510 
1360691) 05 তি, 175 1350010178১ পৃষ্ঠা দেখুন। ] 
এ সনৎকুম।র দত্ত 
(১৩) 
ঘ'টু গান * 


ঘাটু গান সাধারণতঃ মৈমনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলে এবং প্রীহট ও 
কুমিল্প। জিলায় গীত হইয়। থাকে। নেত্রকোণ| অঞ্চলেও ঘাট্গানের 
বেশ প্রচলন আছে। ঘাটু গান জিনিসটা পুরোপুরি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। 
কে এই গানের প্রবর্তক তাহা ঠিক জানা যায় না। বিশেষতঃ 
নিম্মশ্রেণীর অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ইহ। আবদ্ধ ধাকায় 
ইহার এ্রতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা ছুধর। তবে 'লাল। নামক 
কোন্‌ এক ব্যক্তি নাকি ইহার প্রথম রচয়িত।। এই লালার বাঁস 
বিহার প্রদ্রেশের কোনে। স্থানে ছিল। এইচন্য খাটু গানে অনেক 
হিন্দী, ব্রজ বুলী এবং কিছু কিছু মৈথিলী ভাষার কথ। প্রচলিত মাছে। 
ঘাটু গানের সঠিক বিস্তুত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পাঁিলে বঙ্গের 
প্রা্ীন' লোৌক-ইতিহ।সের কতক উপাদান পাওয়। যাইবে বালয়। 
আশা হয়। বর্তমানেও ঘাটু গানে প্রাচীন নর্ত্গীগানের নৃহ্যপদ্ধতি 
অনেকট। অবিকৃত অবস্থীতেই আছে। আমার বিনীত নিবেদন,_- 
ঘাট্গানগ্রচলিত স্থানসমুহের, বিশেনতঃ শ্রীহউ অঞ্চলের, সাহিত্যরদিক 
ও সাহিত্যসেবী সহ্ৃদয় ব্যক্তিগণ যদি দয়! করিয়। শ্ব ম্ব স্থানের 
প্রচুর ঘাটু গান সংগ্রহ করিয়। নিম্নঠিকীনায় আমার নিকট পাঠীষইয়া 
দেন, তবে গবেষণ| কা্যের ও বাংল। প্রাচীন ল্লোক-ইতিহাস আবিঙ্ষিয়ীর 
যথেষ্ট সাহায্য কর! হয়। আশ করি আমার এঅনুরে।ধ ব্যর্থ হইবে 
না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও মুক্তালতাতে ঘাটু গানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

শৈলেন্্রনাথ রায় 
গৌরী লাইব্রেরী নেলাজীণ। আমগমলিগল 


এই গ্লান কোথ। হইতে আসিল কে প্রথম রটনা করিল, 
তাহা কেহই বলিতে পারে না লে।কে বলে_'এই গান পুবদিক 
হইতে আলিযাচে |, বঙ্গে যে এককালে বৈষব ধর্ম বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল_এই গান হইতে তাহ। ম্পষ্টরূপে বুঝ। যার। 
কারণ এই গান কেবল রাধাৰ বিষয় লইয়। রচিত এবং এই গানের 
স্বাশী ভাব কৃঞ্চবিরহ। 
এই গানেব বিশেধত্ব এই যে পদাবলী বা কীর্তনের মত ইহা! গীত 
হয় না। গায়কগণ চারিধারে উপবেশন করে। একটি “ছোঁকরাঁকে 
(এই ঘ্োকরা'র লম্বা! চুল রাখিতে হয়) নানা আভরণে ভূষিত; করিয়া 
ঠিক বাধার মত সাজাইয়| আসরে নাঁমাইয়। দেওয়! হয়। সে নানাপ্রকার 
অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়। রাধার যে সময় যে ভাব হইয়াছিল, তাহ! প্রদর্শন 
করে। এই ছোক্রাকে “ঘাট, বলে। “ঘ।টু” হইতেই এই গানের নাম 
“ঘাটু'র গান হইয়াছে। 
শ্রী ফণীন্দ্রকুমার অধিকারী 
(১১১) 
“ডিম ফুটাইবার যন্ত্র" 
ঢাকা ইগ্রিনিয়াৰিং স্কুলে এবিযয়ে একটু অনুমক্কীন করিলে সমস্ত 
বিষয় 'বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন। 
“বকুল” 
(১১২) 
কাঁশীজেোড়ার রাজ। রানারায়ণেব রাঁজত্বকাঁল ১৭৫৬ হইতে ১৭৭০ 
খুষটব পধ্যস্ত ৷ 
কৰি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর ম্ব-চিত "'শীতলা মঙ্গল” পালার একস্বানে 
উল্লেখ আছে,» 
পশীতলার পদতলে কবি নিত্ানন্দ বলে 
সাকিন কাঁনাইচকে ঘর।” 
ইহা ছার! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নিত্যাননোর বাসস্থান 
সেদিনীপুর্ জিলাব অন্তঃপাঁতী কানাইচক গ্রামে অবস্থিত ছিল। উক্ত 
গ্রাম কাশীজোড়া' পর্গণারই অন্ততুক্ত। ইহার পূর্বববাস কোথায় 
ছিল, তাহ। জানিতে পার। যায় মা। | 
এ রমেশচন্ত্র চক্রবস্তাঁ 
(১১৫) 


গজ নির সুল্তান মাঁদুদের ভাবত আক্রমণ-সম্বদ্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ 
ইতিহাসে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে গাঁহ। পাঠ করিলেই স্ত্রীল।কের. 
ফেঁশপাশে ধনুকের ছিল! প্রস্তুত করার প্রতিহাসিক প্রমাণ পরিস্ফুট 
হইবে। 
শী যশোদাকিস্কর ঘোষ 


(১১৬) 
জাপানে শিক্ষ। 


গত ২৭শে জুলাই 111708927 855909000 01 07001 
হইতে যে চিঠি পাইফান্ি, তাহ। হইতে নিয়ের খবর দেওয়। গেল। 
সাধারণের অবগতির জন্য অমৃত-বাঁজার পত্রিকায় 100180 9000075 
17 07122 শীর্ষক প্রবন্ধে উহা! প্রকাশিত হয়। 

জাপানে গিয়। যাহার| নুতন কোন কারিগরি শিক্ষালাভে ইচ্ছুক, 
প্রথমতঃ জাপানী ভাষায় তাদের দখল থাক একান্ত প্রয়োজন। 
নতুবা ওখানে গিয়। শিক্ষা করিয়া লইতে কষ্ট হয়। জীপানী ভাষা ভিন্ন 
অন্য কোন ভাষার সাহাষে; জাপানে শিক্ষা দেওয়া হয় মা। এখান 


২55 সি 


৩য় সংখ্যা ] 





অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্র বর্তমানে নি্ললিখিত কলেজসমূহে শিক্ষা 
'পাইতেছে । ভূমিকম্পের পর কি হইয়াছে জান। যাঁয় নাই। 
" (১) &৪0০510০5] 09162 061015/0, [010580121 [001- 
0151, 
(২) 079 19%/9 177061121 56000100121 0০11926, 
(৩) 71089 1118170116011010210011626, 
158110011 0০11626এ নিয্লিখিত বিনয় গুলি পড়।ন হয়। তিন 
বৎসর প্রত্যেক বিষয় পড়ার পর ডিগ্রির জন্য পরীক্ষ। দিতে হয়। 
। (১) ৯8৪0০আ0০ (৭) 12001১0 (9) 
[500100177805, 


1১011005220 
(১) &£000]৮7] 0016101৭001, 
(৩) 50165119 (৪) ৬ 06010981)" 10010106 (৫) 17191019, 
770110100 985161ঘ] 0901616 কোন ইউনিভাবুনিটির সঙ্গে 
সংগ্রিষ্ট নহে। উহাতে (১) 3০0০810016 1১09চ (২) 1১181৮০0) 
081055090 (৩) 101719161006915 20001506000 _ প্রত্যেক 
বিষয় তিন তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। 
.চ118791 5০0116805এ (১) 13618 900 
৬০৭৮108 (২) £1030160 000707509 (৩) 816০1721010] 
[20517005005 (5) 12100061010 (৫) 0019/00105 (৬) [0095001- 
2]:106510705 2170. (5) £৯01700600816-7 প্রত্যেক বিময় তিন তিন 
বৎসর শিক্ষ! করিতে হয়। 


১লা এপ্রিল নূতন সেশন আরম্ভ হয়। ভারতীয় ছাত্রগণকে 
বিশিষ্ট ছাঁআভাবে গণা করা হয়। প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 
প্রকৃত ছাত্র হওয়া যায় । ভারতীয় যে-কোন বিদ্যাপয়ের অন্ততঃ 
[70000160106 10799160700 00 এ পাশ করা হইলেই হয়। 
বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে কোন ডিশ্রি দেওয়। হয় না। 


ভর্তি হইতে লাগে (4১010155197 160) £৯£00]011 
0011659এ ৫ ইয়েন ও বাঁংসরিক ফি ৭৫ ইয়েন। ১6101110416 
এবং 120760150107108109116৫0এ ৫ ইয়েন ভর্তি-ফি এবং ৫০ 
ইয়েন বাৎসরিক ফি। এতস্তিন্ন থাক! খাওয়! ইত্যাদির খরচও মাসিক 
১০* হইতে ১২৫ ইয়েন। 


গত মহাযুদ্ধের পর হইতে জাপানে থাঁকা-খাওয়। বড়ই ব্যয়- 
বহুল হুইয়াছে। নিজের 'খরচ চালাইবার মতন উপার্জনের সযোগ 
পাওয়! হুর্যট। কেহ যেন সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া ওখানে 
নাযান । অনেক ছাত্র ওখানে গিয়া শেষে বড়ই কষ্ট সহা করেন। 
সাধারণত ১৭ ইয়েন আমাদের ১৫২ সমান, কিন্ত বন্তমানে উহ! 
প্রায় ১৭৭২. টাঁকাব উপরে উঠিয়ছে। 


আমাদের কাছে যে [১0১১০০5 আছে কেহ লিখিলে পাঠাইয়। 
দিতে পারি। নিস্বেব ঠিক।ন।য় তিন আন! পরিমাণ ডাক-খবচ পাঠ।ইলে 
সকল খবর জান! যায়। ভারতীয় ছ।ব্রদের ঠিক ঠিক খবর প্রদানের 
জন্য এই অনুষ্ঠান। 


চ90170102] 


110179, 560161210, 
ঢ1000507 £550019002 01 14051 
1০5 13০% ০, 1, 
191010895 1089০, 12020, 
প্রী শরৎ ব্রহ্ম 
৫৭ রাজ। দিনেন্দ ছাট জলিন্ঞাতা! 


বেতালের বৈঠক--মীমাংস! 


পাপা সপাসিপরসিপাসি পাপা পাস্সিপাস্সিপাস্পাসাসিপাসিপাসি পাপা সস্পাসটিপা সপাসিপাসপাপাসপাস্টিপাস্টি পাটি পাছি পাসিপাস্টিপা্িপািপাস্িপাস্টিলাসিপাসিপাসিপাস্টিপস্টিপিসিপাস্িপাস্সিাসি পাটি প 


ত৭& 


( ১২০) 8. 
নীলনদের ইতিহাস | 


প্রাচীন হিন্দুগণ থে নীলনদের অস্তিত্বের বিষয় বিশেষর্ূপ অবগত, 
ছিলেন তাহ। সর্বপ্রথম ফাঁলিস্‌ উহলফো্ড নামক ভারতীয় 
সৈনিক বিভাগের একজন ইংরেজ কর্মচারী আমাদের জ্ঞান-গোঁচর 
করেন। বিশিষ্ট কোন পুরাণের বিশেষ কোনে। অংশ হইতে প্রাচীন 
হিন্দুদের নীলনদের আন্তত্ব সম্বন্ধে অবগতির বিষয় জান। যায় ন!; 
পরস্ত। সমস্ত পুরাণগুলি বত্্রসহকারে পাঠ করিলে আমর। যে 
কএকটি ভৌগে|লিক বর্ণন পাই তাহ। হইতে এই দিদ্ধন্তে উপস্থিত 
হই যে প্রাচীন হিশ্টুগণ শীলনরের বিষয় অবগত ছিজেন। যেমন, 
মিশ্রদেশের প্রযঙ্গে আমরা নীলনদদের উল্লেখ পাই। আধুনিক 
মিশর দেশ (1001) এই মিশ্র শব্ধ হইতে আনিয়াছে । আরও, 
উদেশের লোককে “গ্ঠামমুখ বর্বর” বলিয়। বর্ণন। কর! হইয়াছে 
এবং প্রকৃতপক্ষে গ্রপ্রকার লে।ক অদ্যাপি এ দেশে দেখ| যার। মলে 
রাখা দর্কার যে উ্রতিহানিক অনুগম (00101711291109) মাত্র একটি 
বর্ণনার ডপর নিভর কে না; কেবল মাত্র একটি বিবরণ হইতে 
আমরা একপ জটিণ সমস্যার কোন স্থির মীমাংসা! করিতে পারি 
না। উইলফোর্ড সমস্ত পুরাণ হইতে নীলনদের বর্ণনা তাহার 
প্রবন্ধে সমাবিষ্ট কবিয়াছেন। (2580011650910065) ৬০], 1], 
1791) 1 অনুসদ্ধিৎম্থ পাঠক এসনন্ধে 10802] 01 025 1315- 
00৮০৮ 0106 590100 011170 119, 5০1১. 186০, এবং মডার্ন 
গ্রিভিটএ (১৯১৫) অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জাঁয়সওয়ালের প্রবন্ধ 
দেখিতে পাঁরেন। অরুণ দত 
(১২১) 
থাংলার স্বাধীন হিন্দুরাঁজ। ৃ 


যশদুয় মনে হয়, বাংলার প্রথম স্বাধীন হিন্দ্রাজা ছিলেন 
লিংহবাহন ( ব! পিংচবাছ ) । ইই।র রাজধানী ছিল তাত্রলিগ্ত ( বর্তমান 
তমনুক )। ইহারই পুত্র বিজয় সিংহ সাত শত সৈম্ত লষ্টয়। সিংহলে 
ঘাত্র। করেন ও সিংহল জয় করিয়! তথায় বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। 


অরুণ দত্ত 
(১২২) 
“ভ-পর্ধযটক মার্টিনেট» 
আমেরিকাবাঁসী ভূপধ্যটক (01০৮-:০৫০) মিঃ হিপেলাইট 
“মাটিনেট” ১৯২* খুষ্টাব্ের এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখে আমেরিকার 
[10106 519105এর 5৫900 (সিয়া্ল) নগর থেকে তার ভুবন- 
ভ্রমণের যাত্রা হক্ষ করেন। এবং যথাক্রমে ইংলওও হলগু 
বেল্জিয়াম্‌, হুইও।ব্লওও ফ্ীঙ্গ$ ইটালী, আল্বেনীয়॥ গ্রীস, ইজিপ্ট, 
প্যালেষ্টাইন, মেনোপোটেমিয়।, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশের 
ভিতর দিয়। ভারতে আসিয়! উপস্থিত হন। 
প্ী দক্ষিণ'রঞ্রন মুখোপাধ্যায় 
গত ৩ৎশে সেপ্েম্বর ১৯২২ হষ্টাবে চীনদেশের যুনান প্রদেশে 
অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অল্গাহ।রে তাহার মৃত্যু হয়। 
এ বনবিহারী .মুখে।পাধ্যায় 
(১৩০) 
কবি হরিশ্চন্দ্র শাহ 
উদ্বর-ভারাজ হবিশ্চনর শীল লাম চাই আনিস এসি 2১০৩ 


৩৭৬ 








যার। তন্মধ্যে একজন পাঞ্জাবের অন্তর্গত সৌবরাওয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতৃবাসভূমি নর্বীপের নিকটবত্ত কোন এক স্থানে। 
ইহার জীবনী সাধারণের নিকট একক্্প অস্পষ্ট অবস্থার আছে। 
কানপুর-নিবাসী আমার জনৈক কাঁরাবন্ধু পতিত শ্রীযুক্ত গোকর্ণনাথ 
মি গ্চ বৎসর কবি হ্রিশ্ন্ত্রের একখানি হিন্দীভাষায় লিখিত 
আত্মচরিত দেখাইয়াছিলেন। তাহার বাংল! অনুবাদ আমার নিকটে 
আছে। সেই পুস্তক হইতে জাঁন। যায় যে তাহার পিতা অতি শিশুকালে 
মাতাপিতাঁর সহিত সেখাবরাওয়ে চলিয়। আমেন। তাহার পিত। 
নবদ্বীপের নিকটবর্তী কোনও স্থানে এশ্ব্ধ্যশালী কোনও এক শ্বর্ণ- 
বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার নবাবের অত্যাচার সহ 
করিতে না পারিয়! ১৩৮৭ শকে সমস্ত ধনৈশ্বর্যয পরিত্যাগ করিয়। 
ঠাহার পিত।মহ ও পিতমহী ঠাহার পিতাকে লই পাঞ্জাবে পলাইয়| 
আসেন। “ভজন”, “মহববত”, আখের” ও “ছাদি” নামক কয়েকখ|নি 
প্রেম-কবিতার গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। গয়! সংস্কৃত-চতুষ্পাঠীর 
জনৈক অধ্যাপকের নিকট জানিয়াছিলীম ধে তিনি কবি হরিশ্চন্দ্রের 
কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়াছেন-_ছাপাইবার ইচ্ছা! আছে। ইহ! ছাড়! 
গুরুমুখী ভাষায় লিখিত তাঁহার দুইখানি বই সাঁধু কৃপাল সিংহের 
নিকট দেখিক্সাছি। প্র পুস্তকের একখাঁনিতে আছে যে তাহার পিতামহ 
বাংলা হইতে পলাইয়। এখানে আসিয়! প্দত্ত” উপাধি ত্যাগ করিয়! 
“শাহ্‌” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । গয়। অঞ্চলে তাহার রচিত বু 
গান এখনও চলিত আছে। 
ত্বিতীয় কবি হরিম্চন্ত্র শাহর পরিচয় কিছুই পাওয়। যায় না-_ 
মধ্যপ্রদেশে ইহার রচিত অনেকগুলি গান শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্য 
প্রদেশের স্থানীয় কিংবদস্তীতে জান! যার-_এ হরিশচন্ত্র একজন পাগল 
ছিলেন-_গাহীর নাম ধাম ঠিকানা কেহই জানিত না। মধ্যপ্রদেশের 
সহিত পাঞ্জাবের হরিশ্চন্্রের কোনওরপ সম্বন্ধ আছে কিনা এ পধ্যস্ত 
জানা যায নাই। | 
শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য 
গ্রী গৌরহরি আচার্য 


(১৩১) 
্জাক্রানের চাষ 


ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর ভিন্ন নি্নলিখিত স্থানেও জাফান জগ্জে। 
যধা-_বেলুচিস্তান, অ্রিবা্থুর,। রাজপুতানা, মালাবার-উপকূল, 
নীলগ্িরি। 
প্র রমেশচন্ত্র চত্রবত্তা 


আক রাপ-( ০০০০5, খ. 0, 10৩০০) ফুলের দৌন্দধ্যে সকলেই 
বিমৌহিত। সৌন্দর্যের জগ্ঠ কেহ কেহ ইহাকে স্বর পুণ্প (1০৬৩০ 
০1 09:99156 ) নামে অভিহিত করিয়। থাকেন। আমাদের এই 
নিষঝপ্রদেশ ইহার চাঁষের উপযোগী নহে। পার্ধত্য অঞ্চলেই ইহাদের 
চাষ করিতে হয়। ইহার! নানা-জাতীয়। নিয্পপ্রদেশে শীতকালে 
সবুজ-গৃহে (8:68140555) ছুই এক জাতির চাষ হইতে পারে। 
ফি স্থায়ী হয় না, বর্ধীকালে মূল পচিয়! যায়। শ্রীম্মপ্রধান দেশ ইহাদের 
পরমবৈরী । উত্তত্র-পশ্চিম-প্রদেশে। পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে, 
কুমায়ুন, দেরা'দুন, মুদৌরী, কার্শিযা, ও নীলগিরির কাছে ইহাদের 
কৌন কোন জাতির চাষ হয়। ইয়োরোপের প্রায় সকলদেশেই ইহ! 
জন্মিয! ধাকে। কাশ্মীরে ও পারন্য দেশে ইহার প্রচুর চাষ হয়। এই 
চাষ খুব লাভজনক । 

শরৎ ব্রঙ্গ 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সস 








(১৩২) 
চীন!-বাদাম-চাষ 

চীনা-বাদাম (91901015 171১9£০65 ) মাদ্রাজ প্রদেশেই খুব 
বেশী পরিমিত জাগায় চাষ কর! হয়। বাংলার বীরভূম, বীকুড়া ও 
মেদিনীপুর জিলাতেও বর্তমানে খুব চাঁষ হইতেছে । সবরকম মাটিতেই 
ইহার চাঁন হইতে পারে। তবে নিম জগিতে নবিধা হয় ন। 
এটেল মাটিতে (26111506085 ১০1) চাঁষে জমির উর্ধবরত| বৃদ্ধি 
পায়। এবিষয়ে কৌন পুত্তক বাংলায় নাই। 

1,690 ২০. 7 ০1 10916. 82008160056 10003100600 
375] ও প্রবানী, ১৩২৫ সাল, ২য় খণ্ড _চীনাবাদীম, ৩৪৩ পৃষ্ঠ 
ষ্টব্য। 

শরৎ ব্রক্ষ 
(১৩৯) 
পব্যায়াম-শিক্ষার বিদ্যালয়” 


ভারতবর্ষে ব]ায়।ম-শিক্ষার প্রধান বিভ্ভালয় বাঙ্গালোরে (1392- 
£910£0)। এই বিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ--অধ্যাপক কৃষ্ণরাও। ইনি 
বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষা! দিয়। থাকেন। ইনি বাঙ্গালোরে 
বনু ছাত্রকে ব্যায়াম শিক্ষ। দিল্লা থাকেন ও ভারতে প্রত্যেক দেশের 
যুবকর্দিগকে চিঠিপত্রের সাহায্যে উপদেশ ও ব্যায়াম শিক্ষ! দিয়া 
থাকেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিস্ত/রিত খবর সত্বর 
জানিতে পারিবেন । 

7101৮, ৬, 1051)02 [50, 

[0150001 0119195109] 0016016 10506906) 
1.0 85595508801) 
950291016০1, 


শ্রী প্রবোধচন্ত্র দে 
বাঙ্গলার বিখ্যাত বলী ( আমারার ভূতপূর্বব সিভিল সার্জন ) 
কাণ্ডেন জীযুক্ত ফণী্রকৃষঃ গুপ্ত আই, এম্‌, এস্‌, মহাশয়, সম্প্রতি ১০১ 
নং মস্জিদ্বাড়ী ছ্রীই কলিকাত। ঠিকানায় একটি ব্যায়াম-শিক্ষ1-বিস্তালয় 
খুলিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ তাহার নিকট জ্ঞাতব্য । 


ঞ মনীন্দচন্ত্র চক্রবর্তাঁ 
বরোদায় 'আ জুম্মদাদ। ব্যায়।ম-মন্দিরে' সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীতে 
ব্যায়াম শিক্ষা! দেওয়। হইয়া থাকে । প্রফেসার মশিক রাও এই 
ব্যায়াম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । এই ব্যা়াম-মন্দিরের বিশেষত্ব এই-যে, 
এথানে ভারতবর্ষের নিজন্ব ব্যারাম-পদ্ধতি এবং ইউরোপ প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত ব্যায়াম-পদ্ধতি-- এই ছুইপ্রকারের ব্যায়াম 
পদ্ধতিই শিক্ষ। দেওয়। হইয়া থাকে । এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং 
আরও অনেক ভ্াতব্য তথ্য সম্বন্ধে যদি কাহারও জানিবার ইচ্ছা হয়, 
তাহ! হইলে তিনি এই বৎনরের (১৯২৩) গত মার্চ মীসের ওয়েলফেয়ার 
পত্রিকায় প্রকাশিত, 4১0 17050091001 01151091091 নামক 
প্রবন্ধট| দেখিতে পারেন। 
জ হেমচন্দ্র বাগচী 
(১৪) 
পীঠস্থান 
“অট্রহাসে চৌষ্টপাঁতে। দেবী স| ফুল্পর। স্বৃতা। 
বিশ্বেশো৷ ভৈরবস্‌ তত্র সর্ববাভিষ্টএরদায়কঃ |” 


উদ্ধৃত পীঠমালার গ্লোক হইতে জান! যায় যে, তৈরবের নাম বিশ্বেশ, 


৩য় সংখ্যা] 

" সপ্িস্িপাস্পস্পিস্টিপাস্সিপীসিিস্পিপাসিস্পস্পিসিপাসিপাস্পিাস্িপাসিপাস্টিপাস্টিপাসি 
দেবীর নাম ফুল্পর!। প্রপ্রকর্তা কিন্তু কেতুগ্র।ম-অটহসের ভৈধবের নাম 
বিদ্বেশ উল্লেখ করিয়াছেন । উক্ত ভৈরবের সহিত তন্বে।ক্ত ভৈরবের নাম 
সম্পূর্ণ ্বতন্ত্। তস্বোক্ত ভৈরবই প্রামাণিক বেশী । হৃতরাং বি. €শ-চৈরব 
যেখানে আছেন, সেই স্থান কখনই পীঠস্থন হইতে পারে না । এক্সণে 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত ভৈরব কোন্‌ গ্রামে অবপ্থিত আছেন? 
উহার মীমাংনার একমাত্র উ্পীয় হারা তীর্থভ্রমণ করিয়া ভাহাদের 
তত্তৎ ভ্রমণবৃত্থাম্ত লিখিয়! গিয়।ছেন, এ-সমুদয় পাঠ কনা বা ভাহাদের 
প্রমুখাৎ শ্রবণ কর1। তাই আমি এনপ এক ব্যাক্তর “ভীর্থবিবরণ” 
হইতে দেখাইতেছি যে, লীভপুর এ্র।নেউ মহ।পী) অবস্থিত। ঠিনি এক 
স্তানে লিখিয়াছেন_-“লাভপুব গ্রামে নতীর ওঠ পতিত হইয়।ছিল। 
দেবীর নাম ফুল্ল1, ভৈরবে নম বিশ্বেণ। লাভপুর পুগল।ইশ-ন।দুদ- 
পুর ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল বাবধান।”__শীযুক নহে ধকুনীব রায় প্রণী 
“বঙ্গদেশের তীর্ঘবিববণ |” ইহা দ্বার। সহজেই বুঝ| যায় যে, ল।তপুবেই 
পীঠস্থান অবস্থিত | 





74. 


এ। রমেশ্চন্র চত্জবন্ত 
(১৪১) 
পরুণস্তি শিশ্ন ৭ পুস্তক” 
একজন বিখ্যাত আমেবিকান বুস্তিগেরের পুস্তকের নাম ও 
কাখায় গাওয়া যায়, নীচে দিলান। 
+৬৬:০৮0102 00106% 005 11016005101011 00] ভাটি, 
(0) 5717২০090০0, 11-11151)107700 00108002, 
(0) 1740161 91১05 095 081006, 
শ্রী প্রবোধচগ্ত্র দে 


কুন্তি সম্বন্ধে একগ।নি ইংরেজী বউএন নান-- 

112701১9010 91 ১৮৫51117099, 11027 175 1-600510- হ্রীযৃত 
পূ্ণচন্্র রায়ের "স্বাস্থ্য ও শঞ্তি' নামক পুস্তকের ৫৯ পৃঠায ছু'এক কথা 
লেখ। আছে । 

মোহাম্মদ মন্হ্ উদ্দিন শাহ জাদপুবী 


(১৪২) 
প্রপিতামহ্র নন্বোধনবাচক বংলা এব 
আঞ্কাল বাঙ্গালীর প্রপহামহকে সম্বোধন করার বলাই বড় 
নাই ; কাজেই মন্বোধন-পদেবও উদ্দেশ পাঁওয়। ভার । আ।সর| প্রাচীন 
লৌকদের নিকট অন্ুসন্ধ(ন কগিয়। জানিয়াছি সে প্রপিভীমহকে "বৰ 
বাপ” ব। “বুড়। ঠাকুব্দা দা” বলিয| সঙ্বোধন কব। হত । 
এ মনোমে।তন বাঁয় ও 
শ্রী গৌবচন্দ্র নমদ।স 
পশ্চিম বঙ্গেরস্থ।নেস্থানে প্রপিতামহকে “পো-বাব।'” ও প্রপি।- 
মহীকে “ঝি-মা' বলিয়! মখ্োধন করে। 
চারু বন্দোপাধ্যায় 
পূর্ববঙ্গের অনেক স্বানে প্রপিতামহকে “তাত মহাশয় বলিযা 
সম্বোধন করা হয়, এবং তৎপত্রীকে 'মারম।” বলিয়। ঢাকা হয়। 
শী চন্দরকান্থু দত্ত সবন্থতী বিগাভুষণ 
শ্রীমতী গ্রীতিকণা দত্ত-জায়। 
শী গ্রফুল্লচন্্র দেবশর্ম চক্রবর্তী 
আমাদের দেশে (1) প্রপিত।মহকে “পে।-মহাশয়” বলিয়া ডাক। হয়। 


শ্রী হীক্ভ্রেনারায়ণ আচার্য চৌধুরী 


বেতাঁলের বৈঠক-_মীমাঁংসা 





৩২৭ 
2245285-5-525552552৮47255542 
প্রপিঠানহকে মেদশীপুরের দঙ্গিণ'ঞ্চলে 'বৃড়া বাবা” বলিয়! সাম্বেধন 
করা হয়। 
ঞ মহেন্্রন।থ করণ 
(১৪৪) 
মান্ধ। তীর আমল 
মান্ধ।চ1 মতামুগেব একজন তি পরাক্রমশালী স্তর্ধাবংশীয় প্রসিদ্ধ 
নৃুপতি | “মাদ্ধা গাব অ।নল” বলিলে বধ প্রাীন কাল বুঝ।য়। কাজেই 
লোকে ব়কাল হউতে কোন কিছু বলিযা ব। কবিয়। আসিতেছে এরূপ 
বুঝ।ইচে হইলে “মাক্কাতার আমলা বলিয! থাকে । 
গচিচাট! পারিক লাঈব্রবীৰ মন্যগণ 
মান্ধাছ। অভিগ্তাকালের বাজ ছিগন। তাহাৰ পূর্বেও আরও 
আনেক রাজ! রাত করিয়। গিয়ান। তবে তাহার নামই আছি 
প্রাটানন্বদ্যে। ক হইয়াছে কেন আনব মনে হয মান্ধ।ভার জন্মাই 
উহ্ভাব কাঁবণ। ওঠার জন্ম একট তত রকমেক,। এবং তিনি সাতিশয় 
প্রবল পবাবাস্ত হউয়। খ্রিগবন জয কবিযাছিলেন।  প্রভৃতদক্ষিণ 
মওযাদি করিয়া অবশেষে ই/প্রব শর্দসন লা ববিয়াঁছিলেন । তিনি- 
স।তিয শাসন দ্বাণ এক দিনেই সদাগরা ধর] পবাঁগয় করিয়।ছিলেন। 
তাহাব অপ্রঠিভচ প্রভাব ছিল । 
মান্ধাত। উদ্দ |ববংশে জন্মগ্রহণ কবি্য়াছিলেন। আহার পিতার 
নাম মুবনা্ | চিনিও উদ্দিগিণ প্রধান প্রধ।ন যঙ্জের আনুযান করিয়া- 
ডিজেন ; তথ।পি ঠাহ।ব কে।ন সন্তান জ!ন্মল না। হখন তিনি অমাত্যের 
উপর বাঁজ/ভাণ অপণ কবিয়। বখাশাস্সর ংদত ভইয়। বনে বাস করিতে 
এ1গিলেন । চিনি এবদ| বান্ধিতে উপবাস-বেশ সাতিশয় কিষ্ট ও 
পিপাসায আপন হইয। ভূগ্তমন্ব আআমে গমন কহিলেন। এ 
শামিনীভে মভাস। উপ্শশ্দন। মহাতীজ মুবনাখেব পুর্শিমিত্ত এক 
যড্ড কখিয়! বজ্যন্থলে বলসের মধ্য মন্তপুত সলিল রাখিয়াঞ্িলেন। 
বাঁজ।ঠিফী বন্নগ জল পান করিয়। শক্রহুলা পুত্র প্রসব করিবেন, 
মভমিগণ এই শ্থিব করিয়া যতঃবেদীব ্রিপর এ কলস সংশ্কাপনপুব্নক 
আচেছনপায হইয। নিদ্র। থাইতেভিলেল। পিপাঙাশুদকঠ নরপতি 
সবনাগ্ বারংবার গতি উচেেরে জল চাঁভিলেন। গুর্চক হওয়ায় 
হাব শ্বব অম্পঈ ছিল, কেহভ ঠাভার কথ শুনিল না। তারপর 
জল আনেগণ কর্বাত করিতে ভিনি সেউ স্জ্ঞবেদীস্ত কলের মন্তরপুভ 
শীতল জল পান ফবিয। পধিভপ্ু লান্ত কবিছেন। কিযৎকাল পরে 
ভ।পুবাদি মুনিগণ জাগবিত হউয়। কলন জলশুনা দেখিতে পাঈলেন। 
ঘুবনাখ সেই জল পান কব্যািতেন শনিয়! তাহার। বলিলেন, “আপনি 
অতি ন্যায় কাজ কবিয়াল, এনং উহার ফলভোগ আপনাকেই 
কলিচে হইবে । নিযঠি আনিবাধ্য। আপনিই তপো।বলসম্পন্ন মহাঁবল 
পরাক্রান্ব পু প্রসব ককিবেন। ইঈহীর অন্যথ। হইবে না” মহধিগণ 
মভাবাজ সুবনাঙ্খের “গাব নিমিত্ত বিধিমত ব্যবস্থ। কবিলেন। শতবৎসর 
পরবে এহাগাল যুবনাগেক বাম পাখি ভেদ কবিয়। হধ্যসম প্রভ।-সম্পন্ন 
মহাতততা! এক রমার বহর্গত ভইল। তৎপর ইন্দ তাঠকে দেখিতে 
আঁগিতেন এবং বালাকর পানের নিমিত্ত নিজেব প্রদেশিনী 
বালকের মুখে দিষ। বলিলেন “মাং দাদাতিত আনার এই 'প্রদেশিনী 
বন গান কর্বযা জীবন ধান কবিরেন। এই নিমিত্ত দেবগণ তাহার 
ন।ন মন্ধাত। বাখিলেন। পু 
এই রাড মান্ধাতার ভন্ম পুরুষের উদবে হইয়।ছিল। মৃবন।স্বই 
হাব পিতা ও মঠ (নিও অতি প্রাচীন ক!লেব জিভুবনবিহ্য়ী 
মভাবল পরাবাস্ত নুগতি হইয়াছিলেন। তাহাব অলোকসাান্য 
জন্মের জুই এবং এই প্রকার অন্তত ঘটনা যেই সময় ঘটে গলেই 


৩৭৮ 
সময় অতীৰ প্রাচীন কাল বলিয়ই এবং কোন একটি ঘটনার পুরাতনত্ব 
বুঝাইতে হইলেই লোকে মান্ধতার আমল বলিয়! থকে । 

৬কালী সিংহের মহাভারতের বনপর্বেবর যডবিংশত্যধিক-শততম 
অধ্যায় তরষ্টব্য। ঞ্ী প্রফুল্পচন্্র দেবশর্শা। চতরবস্ত 


কৃত্বিবাসের রামায়ণে আছে-- 
আদিপুরুযের নাম হঈল নিরঞ্ন। 
্রচ্ধা, বিথু নহেম্বর পুত্র তিন জন ॥ 
ব্রহ্ধ। হইতে উদ্ভব সকল চরাঁচর। 
পূত্র তার জন্মিল মদীচ গুণধর ॥ 
মরীচের নন্দন কণ্ভপ নান ধরে । 
তার পুজ কুষ্য ইহ। বিদ্িত সংসারে । 
স্র্যোর হইল পুত্র মনু তার খ্যাতি। 
মনু হইতে জন্মিলেক বহু নরপতি॥। 
ইক্ষাকু, মান্ধাত।, হরিশ্চ্দ্র নৃপবর। 

যোগীন্দ্র বঙ্গ বি-এ, সম্পাদিত রান।য়ণ, ৫ম পৃঃ 


আর হর্ধচরিতে আছে £-- 
ভরতাজ্জু ন-মান্ধ তৃ-ভগীরথ-যুধিষ্ঠিরাঃ | 
সগর-নহুধশ. চৈৰ সপ্বৈতে চরুবর্তিনঃ ॥ 

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝ। যায় যে মান্ধাত। মতি প্রান 
রাজ।। ভীহর পুর্বে সপ্তত্বীপ। পৃথিবীর রাজ। আব কেহ হন নাই। 
মান্ধীতীব প্রাচীনত্ব এবং প্রবল পবাক্রম হইতেই প্রবাদবাক্ের 
উৎপাত । শী বিবজানাথ ভট্ট।চা্যা 

(১৪৬) 
_ সবচেয়ে বড় গাঁছের পাতা 

আমাদের দেশের কল!-গাছের পাঁতাই উদ্িদ্‌তস্থবিদ্দের হিস।বে 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পাঁত।। ভিক্টোখিয়! রেজিয়। নাঁমক 
বিখ্যাত পন্মপত্রের দীঘতম ব্যাস ১৫ ফুট বলিয়! জান। গিয়ছে। 

তী মুমীলবুা ঘোষ দশ্তিদার 

যতদূর জান। গিয়াছে ভিকটোরিয়। রেজিয়াব পাতা অপেক্গ। 
বড় পাত। দেখিতে পাও খ্ুয় না। ইহা এক প্রকার জলজ উদ্চিদ। 
ইহার পাতার ব্যাস ১২ ফুট পধ্যন্ত হইতে শোনা গিয়াছে। ফুলও প্রায় 
১ ফুট-_১।॥০ ফুট পথ্যন্ত চওড়। হয়। 

আমদের দেশে এইপ্রকার এক জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়। 
যার। ইহার নাম “কাটা-পন্ম” (1501১1017609%) 1 পুর্ববাঙ্গালায় 
এই গাছ দেখিতে পাওয় যাঁয়। ইহার অপেক্ষ। বড় পাত! ভারতবর্ষে 
দেখিতে পাওয়। যায় না । ইহার দ্রীধতম ব্যাস প্রায় ২।* ফুট পর্যাস্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

ভিকৃটে।রিয়। রেজিয়! কিংব! “ক।ট-পন্ম%১ পাঁত। উভয়ই গোঁল।কাব। 

“কটাপন্প" গাছ শিবপুব বোটা নক্যাল গার্ডেনে আছে। 


শী হীরেন্ত্রনাগায়ণ 'আঁচার্স/ চৌধুরী 
(১৪৭) 
"কোন কাঁতে খোওয়া উচিত? 
দুইজন বিশেষজ্ঞের মত নিযে দিলাম। 


6106, ৬১ গা [50১10160000 000510210, 
[0500916) 850851016) বলেন_ শশা 09501601006 000 
1025 20000 00 10 001212102500100) 17091095620, 
ঠ061500579919790 19108 00060-00) 0701960 


প্রবাপী--পৌষ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
[১০510028800 76560 07 01602000706 2800 505 
15 078. 77056 50102251900 16090955 91500) 05021058 ৩75 
016 915 12080 0951010 075. 80০77201715 07813160 
0০151090600 0০090 77016 19001011060 016 10159017709 7 
150 016 11৮01 0065 17061012595 50 1)02.119 91১01 079 0০0 
01079 109/515, 

[১০ 101017071২5 007 বিকার 75170199016 00 
17910) 01710 200 200090077702 50) পুশ্থকে লেখা 
আছে--1)0 1706 51660 00 ৮08: 19501, 110 00606 0715 
18016 0062371911 50206102005] 20006 1000 076 
10205, 51661 17701112502 1019 190 5105 2100. 099. হাঃ 
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নিগমানন্দম্বাসীর “যোগীণ্ডরু” পুস্তক পাঠ করিলে জান! যায়, 
যে কোন্‌ কাঁতে শোওয়। উচিত ও তাহার ফল কি হয়। 


শ্রী প্রবোধচন্ত্র দে 


বাম কান্ডে শোওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল এবং উহা'ই বিজ্ঞান- 
সম্মত। উহার কারণ এই £__উদরের ডান পার্খে ্রীহ! এবং বাম পারে 
যকুৎৎ অবস্থিচ। যকুৎথ পরিপাক-ক্রিয়ার সহারত। করে । উহ। হইতে 
এক প্রকার পাচক-রস নিঃসৃত হইয়! ভুক্ত দ্রবোর সহিত মিশ্রিত হয়। 
তাহার ফলে, হজম-ক্রিয়া অতি সহগেই হুসম্পন্ন হয়। কিন্তু প্লীহাতে 
তাদুশ সমতা! বর্তমীন নাই । তদবস্থার উহাকে ভুজদ্রবা দ্বার! আরও 
ভারাক্রাস্ত করিলে, পরিপাঁক-ক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মিয়। স্বাস্তে'র অশিষ্ট 
হইতে পারে। উহাকে খালি রাখাই যুক্তিযুক্ত । একারণ ডান পারে 
শয়ন কর! বিজ্ঞানসম্মত নহে ; বাম পার্থে শয়ন করাই যুক্তিদঙ্গত। 
তাহ।র ফলে তৃক্ত দ্রব্য সহঞ্জে পরিপাক হয়। অধিকত্ত প্রীহাতেও তখন 
আব কোন চাপ পড়িতে পাবে না। 

উপধোক্ত কারণ ভিন্নও আর-একটি কারণে বাঁম কাতে শোওয়া 
সঙ্গত। যোগশাস্ত্মতে নাড়ী ৩ট-_পিক্গল। (ডান-নাঁক--উহ।র এক 
নাম ক্যা) ঈড। (বাম-নাক- চন্দ্র ) ও স্ুবুয়।। দিবাভাগে পিঙ্গল। 
নাড়ী গ্বার! খ।স-প্রখাস চলিতে গাকে। উহার সহিত পাকস্থলীর ঘনিষ্ঠ 
সন্বপ্ধ। একারণ ডান-ন।পিক। দ্বারা খাস-প্রশ্বাস চলিবার কালে আহার 
করিলে সহজে পরিপাক হইয়! থ।কে। রাত্রিকালে ঈড়া দ্বারা (ধাম 
নাক) শ্বাস-প্শ্বস চলিতে থাকে । এ সময়ে বাম-কাতে শুইলে তৃক্ত- 
দ্রব্য সহজে পরিপাক হইয়| অজীর্ণ গ্রভূতি রোগ জন্মিবার আশঙ্ক। থাকে 








না। একাবণ বাম কাতে শোওয়াই স্থাস্থেরর পক্ষে সর্ববতোভাবে 
বিধেষ | 
শ্রী রমেশচন্জ্র চক্তবন্তা 
(১৪৯) 
বৌদ্ধ 
বৌদ্ধ একশত অধিবাঁসীর মধ্যে 
বৌদ্ধের সংখা 

ব্রহ্মদেশ ১১২০১৯৪৩ ৪৫:৪৬ 
ৰঙগদেশ ২৬৫৬৪ *৫% 
বিহার ও উড়িফ্। ৫০৫ 
যুক্ত প্রদেশ ৪৮৮ 
পাঞ্জাব ৩২৩৪ 4 
মধ্য প্রদেশ ও বিহার ২৮ 
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৩য় সংখ্যা | বেতাঁলের বৈঠক-__মীমাঁংসা ৩৭৯ 
বৌদ্ধ একশত অধিবাদীর মধ্যে (১৫০) 
বৌদ্ধের সংখ্য। ইক্ষুর পেক। 
মান্রা ১২১৬ কেরোসিন তেল ছ।র| মে-কোন পৌঁক। নষ্ট কর! যাইতে পারে, কিন্ত 
বোগ্বাই ১৮০৬ 5১ অমিশ্র কেরোসিন অত্যন্ত উগ্র বলিয়। ইহাতে গাঁছের পাত মরিয়া যায়। 
আঁদাম ১৩১৬২ ১৭ এইজন্য উহাকে জল ও সাবানের সহিত মিশাইয়। ক্ষীণ করিয়া লইতে 
আজমীর মাঁড়বায় + ১ হয়। এই মিশ্রিত পদার্থকে ইংরেজীতে 10:059770 07)015100 
দিশ্নী ৬ কহে। উহা! স্বাদ কাঁটদষ্ট গাছে গোড়া ভিজাইয়। দিলে নিশ্চয়ই কীট 
কুগ্‌” ১৪ ১ নষ্ট হইবে। প্রস্তত-প্রণাণী। _ অন্ধ পাউও বার্-সাবান ১ গ্যালন জলের 
আন্দামান নিকোবর ২৬৫২ ৯:৭৯ সহিত ফুটাইয়। আগুনের উপর হইতে নামাইয়। উহাতে ২ গ্যালন 
মোট ব্রিটিশ ভারত 5524 দঃ কেরোদিন তেল ঢালিয়। একটি কাঠি দ্বার! খুব নাঁড়িয়।! উত্তমরূপে 
দেশীয় রাজ্য নিশাইয়া লও । ইহার ১ ভাগের সহত ৬--১* ভাগ জল মিশাইয়া 
আপাম-_মণিপুর ৩৫৮ ০3 ব্যবহাব করিবে। 
বড়োদ। ১ গচিহাট। পারিক লাইক্রেরীর সভ্যগণ 
বাংল! দেশীয়-রাঁজ্য ১৯১৫৫ ১১৩ ১। উক্ষু কাটিবীর পর জগছিতে থে পাত! ও অন্যান্য জিনিষ 
বিহার ও উড়িস্যা ১২৪৩ 2৩ পড়িয়। থাকে, তাহাতে সামান্য জলের ছিটা দিয়! পরে জাগুন ছার! 
বোম্বাই ৪৪ পোড়াইয়। দিলে সেই জমিতে কখনও পোকার উপন্তরব হইবে না। 
মধ্যভারত ১০ তাদৃশ জমিতে ইক্ষুর ফলন অধিক পরিন।ণেই হইল! থাকে । 
হায়দ্রাবাদ ১০ ২। জমিতে কীড়া-জাতীয় পে।ক।| জন্মিলে, মাটা হইতে এ পোঁক। 
কাশ্মীর উর বা উঠ|ইয়। কেরোপিন-মিশ্রি5 জলে ফেলিয়া রাখিলে পৌঁক। মরিয়া! যায়। 
মাক্রাজ দেশীয়-বাঞ্য ৪২ ইহাতে অস্গবিধ। হইলে, মিশ্রিহ জল জমিতে ছিটাইয়। দিবেন। কাঁড়। 
মহীশুব ১৩১৭ ৪২ শুয়।পো।ক।য় পধিণত হইব!র পূর্বে আলকাতরা দ্বারা ডিম্ব ০ করিয়। 
উত্তর-পশ্চিম সীদীন্ত প্রদেখ ১১৪ ১ ফেলা উচিত। 
পঞ্জাৰ ২৬৮২ **৬ ৩। চুনের জল, কেখোসিন-মিশ্রিত জল, তাঁমাক-পাঁতা-ভিজান 
সিকিম বন নধর জল, ফিট্কা বীর জল ব1 হুকার বানী জল জমিতে ছিটাইয়। দিলে, সেই 
মোট দেশীয়-বাজ্য (58৫5 ২ জমিতে আর পোক। থাকিতে পারে 21 পোক। সরিয়। যাইবে। বল! 
ভাঁবতবর্ষে মোট শৌন্ধ ১১৫৭১২৬৮ ৩.৬৬ বাহুল্য যে, উল্লিখিত জল ইপু গাছের তি একান্ত আবশ্যক। 
রর ৪1 তুঁতের জল ও কপুরের জল ছিটাইয়। দিলেও পোক! মরে। 
বৌদ্ধ টি বসি র্‌ সিনা ৫1 পোকা-ধরা পাত ও ড টায় তানাকের গুল-ভিজান জল সহ 
মান্য কপুর ও সাবানের জল মিশাইয়া লগাঁইলে পোকার উৎপাত 
১৯০১ সালে ৯৪৭৬৭৫৯ ৩২২ নিবারিও হয়। 
3৯১১১ ১০৭২১৪৫৩৩৪২ এ ১৩১ জ রমেশচন্ত্র চদ্রবর্তাঁ 
১৯২১ ০ ১১৫৭১২৬৮৩৬৬ + ৭৯ (১৫২) 


বৌদ্ধ বিধবার সংখ্যা ৬৭২৯১৩ 
্রহ্মদেশ বাদে ভারত-সাম্রাঞ্জে ষত বৌদ্ধের বাস তাহার শতকর! 
৭৪.৬ জন বাংল! দ্নেশে বসে করে। বাংল! প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে 
মোট বৌদ্ধের সংখ্যা ২৭৫৭৫৯ ; ইহার মধ্যে পুরুষ ১০৪৩৫৯, 
স্ত্রী ১৩৫১০। 
১৮৮১ সালে বাংলা দেশে ১৫৫১*২, 


১৮৯১ সালে ১৯৩৬৪ ৫, 
১৯৯১ সালে ২১৬৫৬, 
১৯১১ সালে ২৪৬৮৬৬ বৌদ্ধের বাস ছিল। 


গত চল্লিশ বৎসরে বাংল! দেশে বৌদ্ধের সংখ্য। শতকর! ৭৭৮ জন 
হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। 

বঙ্গদেশে কোন. বিভাগে কত বৌদ্ধের বাদ ত।হ। নীদের তালিকায় 
দেওয়া! হইল। 


বর্ধমান বিভাগ ১৬২ চট্টগ্রম বিভাগ ১৯৩২৬৮ 
প্রেসিডেশি ৮» ৩৯৬৮ কুচবিহার ৮ 
রাজসাহী ৫২১৭৪ ত্রিপুরা রাজা ১৯১৪৭ 
ঢাকা ১১৪০২ 


রী থাসানুল কব 


মাথন রঙ্গ করাব উপায় কি? 

১। মাখনের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়৷ রাখিলে, সহঙ্জে নষ্ট 
হইতে পারে ন।। মাথনেৰ পরিমীণ যাহ। হইবে, জবণের 
পরিমাণ তাহার তিন ভাগের এক ভাগ হওব। চাই। পাত্রে মাথন 
এমনভাবে রাখিবেন--যাহাতে সু হইতে ১ ইঞ্চি স্থান খালি থ।কে। 
তাহার পর, ঢাক্নির দ্বার! মুখ ভালরূপে বন্ধ করিয়! দিতে হইবে। 

৯। বদিন হইল, একথানি বহিতে দেখিয়াছি, টিনের মধ্যে মাখন 
রাখিতে হইলে, উহা!চে মাখন রাঁখিয়। উপরে কিছু [71970 400 ও 
সেড-মিশাঁন জল ঢালিয়! মুখটি ঝালাই করিয়। রাখিলে, শীত্র নষ্ট 
হয় ন|। 

৩। একটু কড় গরম রাখিলেও ভাল থাকিতে পারে। 

তরী বমেশচন্দ্র চক্রবর্ত 
মাখনের সঙ্গে খানিকটা লবণ মিশাইয়। ঠাগাজলে রাখিলে 
কুডি-বাইশ দিন পর্যন্ত ভাল থাকিবে । মাঝে মাঝে জল বদ্‌্লাইতে 
হয়। খুব বেশীদিন রাখিব।র প্রয়োজন হইলে, টিনের পাত্রে কিন্ত 
এইরূপ স্থবিধাঁমত পীত্রে, ভালরূপে বাগ নিক্ষ।শিত করিয়! রাখিলে 
ব্ছদিন পয্যস্ত থাকিবে। পরীঙ্ষিত। 
শ্রী শোভারাণী রায় 


৩৮০ 
92154253, 

২ ভাগ লবণের সহিত একভাগ চিনি ও একভাগ সোর! মিশ্রিত 
করিবে । ইহাতে মাথন,দিলে-খাঁণাপ হয় ন। এক পাট, পরিগিত 
মাধনে ১ আউন্স উদ্ত' দ্রবা দিবে । মানে ছুগদ্ধ হইলে ১ ড্বাম সেংড। 
তাহাতে দিবে। 

একটি টিনে মাখন, টিনের উপরে এক ইধি স্থান খালি রাখিয়।, পূর্ণ 
করিবে। তাহার উপ বাজানেৰ গুড| ননে পূর্ণ করিয়। একটি টিনের 
ঢাকুনিতে উত্তমরূপে সুখ বদ্ধ কবিয়! গালার খোছব করিবে । ইহ! 
বহুদিন মাখন টাক! বাখিবার সহজ এবং বলত উপয। 

টাটকা মাখন লইয়া! কাপড়ে নিংড়াইয়া যঠদূব সম্ভব আলশূন্য 
করিবে । পরে মাঁদনগুলি খণ্ড খণ্ড কবিয়। ক।টিয়। একটি কাচেব 
বোতলে ঠাসিয়। উপরে কক দিয়! মোমে বন্ধ কবিবে। একটি জলপূর্ণ 
হাঁড়িতে উক্ত বোতল রাখিয়। অগ্নিভাংপ জল ফুটাউয়। লইবে। এই 
উপায়ে মাখন ছয়মাস ট।ট্ক। থাকে। 





পা পসিিস্টিপী 


হ। উপেন্দকিনোব দাঁল 
(১৫০) 
সাল। জীবাব চা 

বেহাঁর অঞ্চলে সদ। জীরাঁর চাঁষ হয়। আমি কয়েক বৎসর পূর্বে 
সাদারাঁম হইতে কোনও ব্ধুব দ্ব।খ| জবান বীজ সংগ্রহ করিয়া রোগণ 
করিয়াছিলাম। নিম্নবঙ্গের আদ্রতাঁব জন্য গাছ ঠেমন ঝ|ডাল ও অধিক- 
ফলগ্রদ হয় নাই । মৌনী, ধনে, রীণদনী *৯তিৰ স্ায় ইহার বীজ 
কাণ্তিক মাসে বপন করিতে তয়; আবাদ-প্রণ।ল'ও এই-সমন্ত 
ফসলের অনুরূপ । দোকানে যে সাদ। জী"1] পাওয়। ণায় তা১। আর্গরিত 
হয় ন!। বী-জীরার দাম বাজারে বিধত জীগাব দম »পেক্গ। ঠেমন 
বেশীনয়। শুক্ষ ও উচ্চ ভূমিতে আবাদ করিণে উহ! আশানুরূপ 
ফল প্রদান করিতে পারে । " 

এ মহেন্দ্রপাণ কবণ 

খুক্ত প্রদেশের আগ্র। জেলায় সাদা জীরাণ চন হয় এবং বাংল! 
বিহার ও উডিষ্যায় আমদ।নী হয়। চেষ্টা কবিলে আগ্রা! জেলায় সাদ 
জীরীর নীজ পঁওম| লায়। 

তী রাঃান্ুজ কর 
শ (১৫) 
ট!নের পোক। 

১। চা-খাউর গুড়। চালের সাথে মিশ্রিত করিয়। রাখিলে চালে 
গে।কা ধর।র শুয় থাকে না । দোকানদ।ণ গথব। যাহার। রাখী কার্বার 
করে তাহার! এইভাবে সঞ্ক দানা চাল গাখ্যা পুগাতন করিয়। 
থাকে । 

২। চালের সাথে নিমপাতা দিশাভয়। রাহিলে পোক। পরে না। 

৩। চালের ভিতর রসুন রাখিয়। দিলেও পোকার হাঁত হইতে চাল 
রঙ্দ। করা খায়। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে গৃহস্থগণ সহজে চাল রর উপায় পরীক্ষা 
করিয়া! দেখিতে পারেন৷ 

4 চন্্রকান্ত দত্ত সরদ্ষতী বিদ্যাভূষণ ও 
হীমতী গীতি কণ। দনুজ।য়! 

১) চাঁউলের সঙ্গে ছাই মিএ।ইয়। হাখিলে ভাব পোকা ধরিবর 
আশর্ক। থাকে ন।। 

২। ফিট.কারীর জল, ঢুনের জল, কপু দরে জল ব| হরিদার জল 
চাঁউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়। বৌধড্র শুকাইয়। রীখিলে, কখনই সেই 
চাউলে পৌক। ধরিতে পারে ন।। 

৩। সপ্তাহে একবার করিয়। ঢাল রৌদ্রে 
আবগ্ক। 


দেওয়। এবাস্ত 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩* 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
পপ সর 
৪। যে হাঁড়িতে চাউল রাখ! হয়, সেই হাড়ির তলায় প্রথমে 
কয়েকটা নিম-পাত। দিয়া চাউল রাখিতে হইবে। মাঝে মাঝে 
চালের মধ্যেও ২1১টা করিয়। পাতা! দিতে চহইবে। তাহার পর 
হড়ির মুখটি ভালরূপে বন্ধ করিয়া াঁখিয়। দ্রিলে পোকার আক্রমণ 
নিবারিত হয়। 

৫1 কুল দ্বার চাঁটঙ্গের পু ড| খুব ভাঁজ.প ছাড়াইয়। রাখিলে, 
পোকার আশঙক। কম খাকে। 








এ রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
এ কমলকামিনী দেবী 
চাচল গল করিয়। ঝা়য়। তাহার সহিত নিমপ।ত| মিশাইয়। 
কোনও গাঁত্রেব ভিতর বাধুশৃম্য-ভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে 
বাহিরের সহিত কোনওপ্রকার সংশ্রব না থাকে। তাহা হইলে 
চাটলে আর পে।ক! লাগিবে না। কিন্তু প্রতিবৎসর একবার করিয়া 
পৌদ্রে দিয় নখ বন্ধ পাতে র।খিয়। দিতে হইবে। 
তরী প্রবোধচন্দ্র সকার 
চাউল উদ্ভনকপে শুক করিয়। বড় বড় মাটির জালায় কিংব। বাশের 
পাত্রে (ব!শের পাত্র হইলে গোবর ছাঁর। লেপিয়। লইতে হইবে) 
রাখিয়। উপবে এক ইঞ্চি পুক করিয়। ছাই ছড়াইয়। নাঁখিলে ইহার 
ভিতর পে।ক। প্রবেশ কারিয়। চাউল নষ্ট করিবার আর কোনই আদঙ্ক। 
থাকবে না। কাণ, কোন পোকারউ নিশ্সাস লইবর জন্য নাঁক 
নাই; পরীবেধ ছুই পারে ছোট ছোট কতকগুল ছিদ্র আছে। এই 
ছিদ্বগুলি থারাহ উহাদের শ্বান-ওখানের কান্য চলে। ছাই কিংব! 
অন্য কে।ণ শুগ্্র গড়ায় এই ছিগ্রগুলির মুখ বন্ধ হইয়। গেলে শরীরের 
ভিতর বধু চল।চল করিতে ন। পারতে পোক। মরিয়! যাঁয়। শাকদজ্জীর 
গাছে পেক ধবিলে গাই ছড়াইয়। দেওয়ারও ইহাই অর্থ। চাউল 
বাহির কিবা সময় উপব হইতে আস্তে আন্তে ছইগুলি সরাইয় 
ফেলিলেই চলিবে। 
জী মনোমোহন যায় ও 
ক গৌরচশ্র ননদান 
ঢ।উল বা অন্যন্য শস্য অনেকদিন পোকাব অত্যাচার হইতে 
বাচাতয়। রাখিতে হইলে নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা 
উত। খাল 

১। গোলাজাত করিবার পুর্বে ২৩ দিন থুব শস্ত বোদ লাগাইতে 
হইবে। 

২1 গোলায় তিলিবাব পুর্বে দেখিবে যে তাহ।তে কে।ন তবর্জন। 
ব| গন্য কোনগাপ শন্ত নই, যাই ভিতর পোকা লুকাইয়া থাকিতে 
ব। জন্দিতে গাবে। 

৩1 গোকাধর| “ল্য বদ।চ গোলায় রাখিবে না। কারণ একটি 
মাত্র পোক। হইতে উহার বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধি প্রপ্ত হইতে পারে যে 
অগ্গকাঁলেন মধ্যে গলার সমস্ত শন্ত নষ্ট করিয়। ফেলিতে পারে। 

৪। গোলা-ঘগের চতুর্দিক্‌ উত্তমরূপে আঁটা হওয়া উচিত) 
নচেৎ অন্তর হইতে পৌক। আসিয়। ণস্যে প্রবেশ করিতে পরে। 

৫। চাটলের সহি চুন, সফেদ। ইত্যাদি মিশাইয়| পীখিলে 
পোকা ধিভে পারে না। 

৬। গোল! হইতে চাঁউল মাঝে মাঝে নামাইয়। রোদে দেওয়| 
উচিত। 

৭ কার্বন্-বাইস।ল্ফাইড. নামে একগকার বিষাক্ত উগ্র আর্ক 
আছে, ইহ! খোল। খাকিলে বাস্পাকারে উড়িয়। যায়। পোকাঁধর। 
শন্যে এই বিষাক্ত বাপ্প লাগাইলে সমস্ত পোক!, এমন কি পোকার 
ডিম থাকিলে উহাও নষ্ট হইয়া যায় অথচ উহাতে শাল্সার [জনই হানি 


৩য় সংখ্য। ] 


স্পাস্পি সপস্টপাস্টিপাস্টিপাসটি পাস্টিপাসটিপা্টি পাসটিপাসটি পাটি 





পোাসি পাটি 





হইবে না। চারিদিক আঁট! একটি থর ব। পাত্রে শস্ত ঢালিয়। এই 
বাস্প ২৪ ঘন্টা কাল বদ্ধ রাখিতে হইবে। ১৪ ধন-ফুট পাত্রে 
বাসপ যোগাইতে ১ আউন্স. আঁরকের দর্কার। কিন্তু কার্বন্-বাই- 
সাল্ফাইদের বাষ্প নামান্য আগুনের স্পর্শে জপিয়। উঠে। আলো, 
জ্বলন্ত চুরুট, সিগারেট বা অন্য কে।ন-প্রকার আগুন লইয়। দেখ।নে 
গেলে বিপদ্‌ হইতে পাঁরে ? কাজেই এসবে অত্যন্ত সতর্কত। লওয়। 
উচিত । 
গচিহাট। পাঁরিক লাইব্রেরীর সভ্যগণ 
(১৫৫) 
মঘ মাসে মল। খাওয়! নিষেধ 

থাচ্য।থাদা সন্বন্ধে যে শার্বীয় বাকা মাছে, তাহাতে হঠিথিভেদে ও 
মানভরদ খাদ্য।খদ্য বিচার আছে। শরীরবধব জন্যই এই-সমস্য 
বিধি-নিষেধ । তার পণ মাঘ মানে মূল! পরিপণ অবহা প্রাপ্ত হয়। 
এই সময়ে মূলার স্বাদ পূর্ব থাকে ন!। এই সময়ে মুলা খাইলে 
অয়ধোগাদি জন্মে। পরিপক্ক মুল! খাইলে তাহ। পরিপাক কর! 
কষ্টকর হয়। আবও বিশেব কারণ এই মে এই লনয়ে মুল! খাইলে 
মূলপ বীজ পধ্।প্ু পরিমাণে থাকিতে পারে না । তাই শুবিপ্য 
হফলের আশায় এই পরিপুষ্ট ও পবিপ্ক মুল! ভক্ষণ ন। কবাই লৌকিক 
ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি । মাঘ মাসে মূল! খাওয়ার প্রথ। থাকিলে বিক্রয়" 
কারীর! অর্থ পাওয়ার মাঁশ।য় ভাল ভাল মূল। বিক্রয় কবিধ! ফেলিশ 
আর অকর্মনণ্য ও পাবাপ গ।ছেব বীঞ্জ রাখিত। ভহাব ফণে আগামী 
বৎসরে ভাল মুল! হইতে পাবিত না। পুষ্ট গ্রাঙ্ের বীজ হইতে যে 
গাছ জন্মে, তাহ! ভান হয, মার অপু গাছের বীগে খারাপ কসল 


জগ্মে। ইহ কন শন সম্বঙ্থেই প্রমোজ্য। এবং ইহ। কুষিবিজ্ঞ।ন- 
সম্মত কথা। 
ও এফুল্পচ্গ দেবগন চক্রবহা 
(১৫৬) 
ছপান্্ গাই 
ক। শাঙ্িপ্য গোত্রে (ভট্রনারায়ণ-বংশ ) বেলটি পা, যথা 


বন্দা, কুইম (বা কুম্থনকুলী ), দীরথাঙ্গী। নোমালী, বটব্যাল, পরিহ। (ঝ| 
পারি), কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, পেয়ক (ব। সেক), গড়ুগড়ি। 
আকাশ, কেশরী, মান (ব। মাঁসচটক ), বহুয়ারি ও করাল । 

খ। কাশ)প গোত্রে ( দক্ষ-বংশ) মেলটি গাই, যখ।-চট্ট, মন্দুলী 
(বা আমরুলিক ), ঠৈলবাটী, পোড়ারি, হড় গড, ভুরিষ্ঠ।ল, পাকড়াশী, 
পুষগী, মূলগ্রানী, কয়।রী, পলশায়ী, পীতমূ ও, সিমলায়ী, ভষ্ট ও পালধি। 

গ। সাবর্ণ গোতে ( বেদগর্ভ বংশ) বারটি গাই, যখ।-গাঁগুলি। 
পুংসিক, নন্দী, খট।, কুণ্ড, সয়।রিক, সাটে।, দায়ী, নায়ী, পানী, বালা 
ও সিদ্ধল। 

ঘ। বাত্্ত গোত্রে (ছান্দড-বংশে ) আটটি গ।ই, যথা-_কার্তরিবিল্লী 
(বা কাঞীলাল ), মহিন্ত।, পৃতিতুণ্ড, পিপলাই (বৰ পিগ্লশী), 
ঘোষাল, বাঁপুলি, কাপ্রীরী ও শিমলাল । 

ও। ভরদ্বাজ গোত্রে (শ্রীহধ-বংশ) চাঁরিটি খাই, যখ।-_মুখটা, 
ডি (বা ডিংদাই ), সাহরী ও রায়ীগাই। 

১৬+১৬+১২+৮+৪5৫৬। 


(১) শাগ্ডল্য, ভরদ্বাঙ্জ গভূতি পাঁচটি গোত্রীয় বন্দা, চট্ট, মুখুটা 
প্রভৃতি ছাঁপাঞ্ন গ্রামীণ ব্রাহ্মণগথেব বংশধর ভিন নিষ্টাবান্‌ সদ্ৰাঙ্গীণ 
বঙ্গদেণে নাই--ঞ্রেেকটির সোজাহজি অর্থ যদি এই হয় তাহ! হইলে 
বারেন্্র বৈদিক ও সতশতী, বঙ্গদেশে প্রচলিত এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
ইহার মধ্যে পড়েন না। সাঁতশতী ব্রাঙ্গণগণ বৈদিক যজ্জানাউনাল 


বেতালের বৈঠক--মীমাংসা 


পািপাসিপিস্পস্পপাস্িপাস্পাসিপািপাসিপাসি পর্িপাসিপাসিপাস্িপিসিপাসটি 


৩৮১ 
অপারগ বলিয়। নিস্তেজ ব্র।ঙ্গণরূপে সমাছে গণ্য ছিলেন। 
সৃতবাং তাহ।দেৰ নাম এ ঠোকে বাদ পড়িনারই কথা। গ্রোকট 
ঘখন বচিত ব| প্রচাঁপত ভইয়াহিল তখন বৈদিকগণ বোধহয় এদেশে 
আনেন শা কিছ্ব। অজদ্িন মাত্র মাসিয়াছেন, তখনও উপনিবেশিকরূপে 
পরিগতিত ছিলেন। সেইজন্য তাহাদের নামোল্লেখ না থাক বিশেষ 
দেনের নহে । কিন্তু বারেন্ত্রগণেব নাম এগ্পোকে না থাক বড় আশ্চয্যের 
বিনয'। রাটীয় ত্রাঙ্গণণণ যে বংশে জন্মিয়াছেন তাঞহারাও সেই বংশের 
সন্তান, রাটীয়গণের ষে দে গোত্র ঠাহাদেরও সেই সেই গোত্র আছে, তবে 
তাহাদের গাই গুলি পৃথক: %দিশুর কাম্কুন্ড হইতে যে পা৯জন যাঁক্িক 
ত্রাঙ্মাণ আনাইয়াছিলেন ঠাপের সঙ্গে প্রত্যেকেৰ একটি করিয়। সহোদর 
লাত। ও একজন করিয়। কাবস্থ ভূঠয আিয়ছিলেন। বারেন্্রণ সেই 
ভ্রাঙ। পচটিধ বংশধব] যাঠিক পঞ্চ-ব্রাহ্মণর বংশধরগণ যেমন বাটে 
রাজদন্ত গ্র।ম পাইলেন, তাহ।দের পনের পাচ ভ্রাতার বংশধরগণও 
তেমনহ ববেন্দ্রূমে রাঙ্গ-সকাশ হইতে গ্রাম পাউয়ছিলেন। রাজদত্ত 
পৃথক গ্র/খের নামে বাবেন্দ্রমণের পরিচয় হইল। সুতরাং বারেন্ত্রগণের 
শীহগুলি রাঁটা ছ্বাপান্ন গাইএর অতিরিক্ত হইলেও উভয়ে একই বংশের 
সন্তান, রাগণো অধিকার উভয়েরই সমান। 

এপালিমোহন বিছ্যানিধি মহাশয় নন্বগ্ধনিণয় নামক পুস্তকে এই 
গকটি বিদ্বেজনিহ বলিয়। গভিমত প্রকাশ কখিয়ান্ধেন। মনোমালিন্ত 
হহলে ভ(তার। পৎস্পবের কতস। করেন এ ঘটনা সংল।রে বিরল নহে। 
বাটা ও খাবেশ্রগণের মধো এরীপ ঘট। অনস্তব নহে। ( সন্বদ্ধ-নির্ণয় 
২১ পু) ॥ 

(২) কান্যপুক্ড হইতে আগহ ঘাঞ্িক ব্রাঙ্মণ-পঞ্চকেন বংশধর 
বলিয়। হব! পরিচয় দিবেন তাহাদিগকে অবপ্ত অবগত উপরে লিখিত 
গ1পান্্ গাই মধো পড়িঠে হইবে এপ অর্থও কবা যায়। ( সংনিঃ 
২১ প্ঃ) বারেশ্রীগণ সো তাহ। হইলে এ ঞ়োক খাটে না, মাত্র রাটী 
সমাজে প্রযোদ্ধ্য। কিন্তু সেখানেও উহ! প্রয়োগ করায় একটু অন্তরায় 
আছে। 

ছ।।ন এইএর তাপিকায় বাংস্ত গোত্রে (ছান্দড় বংশে) ষে 
আটটি গাইএর উত্বোখ করিয়াছি এ বংণে তাহ।র অতিরিজ্ঞ পর্ববগ্রামী, 
চোত্খণ্তী ও দীধল নানে তিনটি অতিরিক্ত গাই আছে। 

ছাশ্দডের নয পুল 9 ছুই পৌন্র ছিল। তাহার পুত্রের যখন রাঁজ- 
সকাশ হইণে গ্রাম লাভ কবেন ৩খন একটি পুত্র ও পৌন্র-দুজন হয় 
উপ্রানস্থত ছিলেন না, ন। হয় জন্মগ্রহণ করেন নাই । উঠার! তিন জন পরে 
রাজার পিকট হঠতে ঠিনখাপি পৃথন গ্রাম পাইর। সেই গ্রামীণ ঝ| গাই 
বলিয়। গবিচিত হন । (সঃ শিঃ ব্োড়পত্র ২১ পৃ”) এহ নুতন গাই 
তিনটি, ছাপানন গাহ সব্যে পধিনংখ্যাত ন। হইলেও, রাটী-শ্রেণীর মধ্যে 
সংুক্ত। (সঃ নিঃ ২১ পৃঃ) কুলে, শীলে, মানে, মধ্যাদায় ইহারা পূর্ব 
হততে বিদ্যমান গাই গলির সমতুলা। হৃতগাং ঠিক-মত হিপাবে রাটী 
সমাজে গাই-সংঘা। উনয।ট, ছপান্ন নহে। 

সাতখতী-ত্রাঙ্গণ-সমঞঙ্গে প্রচলিত গোত্রগুলির মধো বশিষ্ঠ ও প্রাশর 
নামে দুইটি গোত্র আছে । রাটী ও বারেন্্র পাঙ্গণপ্িগের ন্যায় সাত- 
*“তীদেবও গাই ছিল। কিস্তুনাগ্রক ও বেদজ্ বলিয়। রাটী-বারেজ্রের 
জনসমাজে যেকপ সম্মান ও প্রতি্। ছিল, ভাহাদের সেরূপ ছিল না। 
হহাব কারণ পূর্বের প্রনঙ্গক্রমে বলিয়া । 

উত্তর কাঁলে সাতশী কুলের যে-নকল সন্তান সর্বব বিষয়ে সদ্‌গুণ- 
সম্পন্ন ছিলেন ঠাহদিগকে রাড়ী ও বারেন্ত্রগণ আপন।দের মধ্যে উঠাইয় 
লন। প্রথন অবস্থায় স।তঙ্জন দাত্র পরিগৃহীত হন। তাহার মধ্যে 
পচন বারেম্ত্র বংশের ও দুইজন রাটা শ্রেণীর অন্থক্ত হন। 


নিশান পীচিনিদ মনল লন কিক 
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৩৮২ 





ফরিয়াছিলেন। এই নিয়মানুমারে স।তশতী ব্রান্মপগণ বিদ্যা-ব্রাহ্গণোর 
পুনরুদ্ধার করিয়! বিনয়াদি 'সদ্গুণ-প্রভাবে কান্তকুজাগত ব্রঙ্ষণ-কুলে 
মিলিত হইয়াছিলেন | (লঃ নি: ২৮৮ পৃঃ) 
যে ছুইজন (বা ঘর) সাতশতী রাটী-শ্রেণীর অন্তর্ত-্ত হইয়।- 
ছিলেন, গাহার1 বোধহয় বশিষ্ঠ ও পরাশর গোত্রীয় ছিলেন। 
লোকটি সনবন্ধ-নি য়ে ৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধত আঁ.ছ। উহাতে শেমের লাইনে 
বশিষ্ঠের স্থানে সাতশতী আছে। 
লী সহিলকুমার বন্দোপাধ্যায় 
(১৫৭ 0 
্রন্থকীট 
উক্ত কীট নিবারণের কোনও সহজ উপায় আছে বলিয়। মনে হয় 
না । উগ্রগন্ধ হ্যাপ খালিন ব| কর্প,র প্রভৃতি দিয়! হফল ন| পাইবাঁর 
কথা। কারণ কীটগুলির স্রাণশক্তি আছে কিন সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
মহলে মতভেদ? আছে। 
পুস্তকগুলি আল্ঘ।রী হইতে মাসে অন্তত একবার বাহির করিয়! 


প্রবাশী-পৌধ, ১৩৩০ 


পাপ পাস পা্িপাসিপাস্িলাসি পাস্নিপাসিপাস্টি পাস পাস পাসটিপাস্টিপা সি পাসছি পাসিপাসিপাসিপাসিাছি পাপ সপ ছি পিতা পস্মিপাসপিপাসসিপানমি পা পরি পাসিপাসসিপাছি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
প্রত্যেকথানি কয়েক সেকেণ্ডের জন্াও যদি ভিতরের পাতা খুলিয়া 
নাড়াচাড়া করা হয় তাহ। হইলে কীটের আক্রমণ হইতে অনেকটা রক্ষা 
কর। যার। কষ্টসাধ্য হইলেও ইহাই একমাত্র উপায়। যে-সব 
পুন্তকের রীতিমত ব্যবহার আছে তাহ। পুরাতন ব। পূর্ব হইতে কীট দষ্ট 
হইলেও তাহাতে পুনরায় কাঁট লাগে না। কিন্তু নূতন পুস্তকও বাবহার 
ন1 করিয়া! তুলিয়া! রাখিলে মাদ কয়েকের মধ্যেই তাহ। কীট-কবলিত 
হয়। 

আল মারীতে বন্ধ না করিয়। খোল। র্যাকে পুস্তক রাঁখিলে কাট?ষ্ট 
হইবার ভয় অনেকটা! কম। এটিও পরীক্ষিত । 

জী সলিলকুমার বন্দো।পাধায় 

আল মারীতে পুস্তক র্লাথিলে যে পে।কা জন্মায় তাহ। অনেক সময় 
স্যাপ্ণালিন দিলেও নষ্ট হয় ন]। তবে ইহ1 অপেক্ষ। হুন্দর একটি দেশী 
উপায় আছে । আলমারীতে পৃস্তক রাধিয। তাহার নীচে নিমপাতা 
রাখিয়! দিলে পুস্তকে পোক। ধরিতে পারে না । ইহ! আমর! আমাদের 
দেশের ল।ইব্রেরীতে পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়ছি। 
শ্রী হীল্জরেনারায়ণ আচার্য চৌধুরা 








ঘর-মুখো 


সাঝের আগেই কাজের ছুটি,_-ভাইয়া বাজা মুব্লী-_ 
আ.ম'ল যা আনন্দেতে বিকট “সেরিং' জুড়লি! 

গান্‌ থামা তুই, মুরুলী বাজ' আমি বাঁজাই মাদলা_ 
ঘর-মুখো চল্‌, ঘর-মুখো চল্‌,._আস্ছে নেমে বাদ্লা। 
বিজন-বনে বস্তি মোত্রের,_চল্‌ রে ছুটে? ভাইয়া-_ 
গথ চেয়ে আজ থাকৃবে “বহু” থাকৃবে বুড়ী মাইয়া : 
সাঝের বাতি জালিয়ে ঘরে আকুল হ'য়ে খাকৃবে__ . 
চল্‌্তে পথে করলে দেরী--ভাব.বে তারা ভাববে। 
হপ্তা পরে মিল্ল ছুটি-_ কয়লা-কাটা বন্ধ, 

উঠ.ছে হাসির হরুর1 ভীষণ, বুক-ছাঁপা আনন্দ; 
খোস্মেজাজে চল্ব মোরা, নাইক কোনে! চিন্ত- 


“এতোয়ারের” ছুটি রে কাল, তাই ত এত ফুর্তি 
তাই ত এত গানের বহর,_দিল্দরিয়া মৃত্তি ! 
পড়বে বিজন পথের ধারে পাহাড় নদী জঙ্গ লা-_ 
ভয় কি তাত ?--আমর! ছুজন,- নান্কু এবং মঙ্গলা। 
হয়ত পথে নাম্বে বাদল, হয়ত হবে রাত্রি, 

হয়ত পথে ভিজ বে ছুজন বন-গী-মুখে। যাত্রী; 
ডাকৃবে হ'ড়ার বিকট রবে, বল্ব তারে--“আয় না, 
মঙ্গ লা মাঝি, নান্কু মাঝি__কিছুতে ভয় পায় না। 
গানের তালে চরণ ফেলে” মাদল-বাঁশীর সঙ্গে-_ 
নাচব তাধিন্--হাস্ব হো হো,--চল্ব ছুটে" রঙ্গে; 
হপ্তা পরে একটি দিবস স্বাধীন, মোরা স্বাধীন্‌,._- 


(মারল) তাধিন্‌ ধিন্‌, তা ধিন্‌ ধিন্‌, ধিন্‌ ধিন্‌ তা, ধিন্‌ ত|। (মাদল) ধিন্‌ ধিন্‌ তাঁ, ধিন্‌ ধিন্‌ তা, তা ধিন্‌ ধিন্‌। তা খিন্‌। 


রী স্থনির্মল বন 





পথের সাথী -শ্রীযতীন্ত্র,মাহন বাঁগ্চী। শিশিব পাবলিশিং 


হাউস, কলেজ ছ্ীই মার্কেট, কলিকাতা । ২৬৮ পৃষ্ঠ।। রেশমী কাপড়ে 
বধা। ছুই টাকা। 

যতীন্ত্রমোহন বিখ্যাত কবি। এবার তিনি উপন্ান রচনায 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন উপাঁগ্যানটি সংক্ষেপে এই-- 

ললিত সপরিবারে ষ্টিমারের যাত্রী। ট্রিমার চড়ায় অট্কাইয়। 
অচল । ললিত অসহায়-এ্রকৃতির লে।ক, তার স্ত্রী উম।তাঁরা ততোধিক । 
ললিত শিশুপুত্রের দুধের জন্য ব্যস্ত হইয়! ষ্টিমারে দুরিতে দুরিতে 
দেখিল একটি ছেলে চ।-সত্র খুলিয়া চ খয়রাত করিতেছে । উভয়ে 
আলাপ এবং অভয়ের অভয় দান। ললিতের সঙ্গে তাহাব ভাগিনেযী 
মল্িক! ছিল ; মল্লিকা ও 'মভয়ে মিলিয়”রদ্ধন উপলক্ষ্যে চিত্তবন্ধন। 
অভয় কন্মী ছেলে ; সে বেশ সপ্রতিভ চট্টপটে। কলিকাতায় ফিরিয়াই 
অভয় ছুর্ভিশ্ব-নাহায্যের ব্যবস্থা! করিতে মফঃস্বলে গেল। সেখানে 
অভয়ের সঙ্গী অতুল একটি নিরাঞ্খয় মেয়েকে কুড়াইয়। আনিল, 
তাহার নাম রাধারাণী। তাহার তিনজনে দুর্ভিক্ষনাহযা করিয়া 
বেড়াইতে লাগিল । এইরূপ একত্র বানের ঘনিষ্ঠতাঁর ফল হইল-. 
রাধারাণী ভালোবাসিল অভয়কে এবং অতুল ভ[লোবাসিল 
রাধাগাণীকে-চিরস্তন ত্রিভুজের জটিলত|। অভয় একটু কাঙ্তপ।গল 
উদাসীন প্রকৃতির লেক, এবং একটু আম্মন্তরিও বটে। মল্লিক! 
যে তাহাকে ভালে।বাসে তাহ। জানিয়।ও তাহ।র উহাকে পাইবার 
জন্য ব্যন্তত। ব্যগ্রত। নাই। এদিকে জগদীশ নামে একটি যুবক 
মলিক!কে পাইবাণ ভন্য স।ধু অসাধু কেনো চেষ্টাই বাদ দিতেছে 
না। অভয় নিরাশ্রয় পাধাগনীকে মল্লিকাদে বাড়ীতে আনিয়াই 
রাখিয়াছিল ; শাহার প্রতি হিংস|র দুর্বলতার এক মুহ্ত্ধে মণ্নিকা 
জগদ্দীশকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু যখন জগদীশের 
সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়। গেল তখন মল্লিকা নিজের ভুল 
বুঝিয়া নিজে উপযাঁচিকা হইয়! অভয়কে পত্র লিখিয়া তাহাকে রঙ্গ] 
করিতে অনুরোধ জ।নাইল । অভয় তখন বাড়ীতে ; পত্র পাইয়াও 
তার ব্যস্তত। নাই; সে দুঠিক্ষলাহাযোব কাজে ব্যন্ত। তার পর 
অভয়ের মাতৃবিয়োগ হইল। যখন সে কলিকাতায় ফিরিল তখন 
মল্লিকা মনোভঙ্গে মৃত্যুশয্যায় ; অভয়ের অবহেল! হইতে যম তাহাকে 
রক্ষণ করিতে আসিয়হেন। অভয়ের মঙ্গে সাক্ষাতের পর মল্লিকার 
মৃত্যু হইল। তখন শোকার্ত অভয় মনে করিল--যে ভুল সে একবার 
করিয়াছে, তেমন ভুল আর দে করিবে ন।--তকুম করিয়। রাধারাণীর 
সহিত অতুলের বিবাহ দিয়! দিল। অভয়ের হুকুম বলিয। রাঁধারাঁণী 
অতুলকে বিবাহ করিতে আপত্তি করিল ন|; এবং অতুল ত 
রাধারাণীকে চাঁয় বলিয়াই রাধারাণী যে অভয়কে ভালোবাসে তাহ! 
জানিয়াও জানাইল না। ইহাদের ধিবাহের পর যন ভয় অতুলের 
মুখ হইতেই জানিল যে রাধারাণী তাহাকেই ভালোবাসে, তখন তার 
অনুতাপের অস্ত রহিল ন|। এই ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত ন। 
হইলেও পুস্তকের মধ্যেকার একটি প্রধান চরিত্র বিধু-সেও লললিতের 
বিধব। ভাঁগিনেয়ী, বড চহম্ী ভরা আনে বাদ আন পাপ শীত 


অভয় যখন সর্ধাহার। হইয়। পথে বাহির হইল, তখন তার পথের 
সাণী হইল এই দিদি বিধু। 

বইখনি প্রথম-রচন! হিন।বে মন্দ হয় নাই। প্লট ভালে।, চরিত্র- 
গুলির পরিস্দুটনের সন্তবনীয়ত। ছিল; কিন্তু চরিত্রগুলি পরিপূর্ণ- 
ভাবে ফুটিয়। উঠে নাই। বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাবে রচন! একঘেয়ে 
ল।গে, পড়িবার আগ্রহ উত্রিক্ত হয় ন, গল্পের |নঙ্গের টানে পড়িয়া 
যাওয়। হয় না, জোর করিয়। পড়িতে হয়। কবির উপন্তাসে প্রকৃতি 
ও হাদি একরকম বাদ পড়িয়। গিয়াছে_-এইটাই বেশী আশ্র্য্য ও 
অশোভন ঠেকে । জগতে শুধু বয়স মানুমই নাই-_শিশু আছে, পশ্তপক্ষী 
আছে, প্রকৃতির সৌন্দধ্যলীল। মছে। লূলিতের খোকা আছ, কিন্তু 
সেরঙ্গক্ষেত্রের একজন অভিনেত। নয়। জগৎট। নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীরমুখ 
লোকদের হিতসাধনমণ্ডলী যে নয়, কবি-উপন্যাসিক সে পরিচয় দিতে 
পারেন নাই | 


মাধবী-_শ্রী যোগেন্্রন।থ গ্রপ্ত। যুক্ত গুরুদ।স চট্টোপাধ্যায় 
এও সল: কর্ণওয়লিন ট্রাই, কলিকাঁত।। ২২৫ পৃষ্ঠা । সাধারণ 
সংস্করণ দেড় টাক।, রাজণংস্করণ ছুই টাকা । 
এখানি প্রতিহাসিকের লেখা সামজিক উপন্তান--সোন।র পাঁথর- 
বাটি। মাধবী ও প্রবোধ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা । মাধবী 
স্্রীস্বাধীনতার চরম আদর্শ পালনে বদ্ধপরিকর-যাহাকে সে ভালোবাসে 
ও যে ভাহাকে ভালোবাসে এই দুজনে স্বাধীন সর্বনিরপেক্ষভাবে 
মিলিত হইবে, স্ত্রী বলিয়ই সে সম।জ ব! প্রিয়জনের অধীনতা৷ স্বীকার 
কোনে। রকমেই কগিবে না; তাহার দয়িত বরভ যে লোক, তাহার 
সহিত সে কেবলমাত্র প্রেম ও প্রণয়ের যেগেই মিলিত হইবে ও 
থাকিবে, কুত্রিম স।ম।জিক বিধি বিবাহ-অনুষ্ঠানের দ্বার। নয়; দায়তকে 
সে স্বামী বলিয়া শ্বীকার করিবে না; মে তার পিতৃকুলের পদবী 
বদূল।ইয়| স্বামীর পদবী গ্রহণ করিবে না; তাঁহার ঘর করিতে যাইবে 
না; দেনিজে বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিয়! নিজে উপার্জন করিয়। নিজের 
খরচ চ।ল।ইবে ; সন্তান হইলে তাহাদের পালনেব ব্যয় ও দারিত্ব উভয়ে 
সমান ভাগ করিয়া লইবে। এই অসামাজিক আদর্শ অনুসারে মিলিত 
হইল মাধবী ও প্রবোধ। তার ফলে প্রবোধ ধনী পিতার ত্যাজ্যপুত্র ও 
সম।জে নিন্দিত হইল। মাঁধবীর সম্ভান-সম্ভাবন। হইলে মে সমাজে 
ধিক্কৃত। হইতে লাগিল । তখন তাহার! ছুজনে বিদেশে গেল। সেখানে 
হঠাৎ পরবোধ মারা গেল এবং মাঁধবীর জীবনসংগ্রাম আরস্ত হইল। সে 
কোথাও চাকরী পায় না, সম্মান পাঁয় না, সে খবরের কাগজে লিখিয়। 
কিঞিৎ উপার্জন করে । এই সংগ্রামে তাঁর রূপ যৌবন স্বাস্থ্য সব গেল। 
যে উ।ক্তার বিদেশে প্রবোধের চিকিৎসা করিয়াছিল সে মাধবীকে বিবাহ 
করিতে উতস্ক হইল, কিন্তু মাধবী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। যে 
মেয়ে এখন মাঁধবীর একমাত্র অবলম্বন, সেও সমাজে অপমানিত হওয়াতে 
মাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইর়। বৃদ্ধ দাদামশায়ের কাছে চলিয়৷ গেল। 
এইরূপে সর্বশূন্যা মাধবীর জীবনের অবসান হইল, তথাপি সে স্বীকার 
করিল না ষেনে কিছু অহ্া।য় করিয়াছে। সে নিজের আদর্শের কাছে 
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সমস্ত চরিব্রগুলির মধ্যে ভ।লে। ফুটিয়াছে প্রবোধের পিত1 দুচচরিত্র 
বৃদ্ধ ড।ক্তার। প্রবোধের চরিত্র মেরটেই খোলে নাই । মাধৰীর ছবিও বেশ 
জীবস্ত হইয়! উঠে নই, মাধবী যেন লেখকের তত্বমু্ঠি হইয়াছে, কেবল 
বড় বড় বক্ত তাব সমষ্টি । লেখকের শিক্গিতা মহিলা স্বভাব ও আচরণ 
সম্বন্ধে মোটেই অভিজ্ঞত। নাই ; এজন্য মাধবীর ছবি- ছবি ঠিক বলা 
যায় না, কারণ তাহ। ফুটে নাই,_-নাধবীর আচনণের বিববণ স্থানে স্থানে 
অন্থভ।বিক অলঙ্গত অশোভন অভ্র হইয়াছে ;-যখন স্থিবও হয় নাই 
প্রবেধ তাহাকে জীবননাঙ্গনী বলিয়া সমাজনিবপেক্গ হয়া! গ্রহণ 
করিবে কিনা, তখনই নাধ।গণ পাঁকে বপিয়। মালীর সামনে মাধবীর 
আচরণ নিতান্তই নিন্দনীয় শশ্রদ্ধেয়। ইহাতে লেখকেব উদ্দেগ্ পণ্ড 
হইয়াছে_ মাধবীর চরিত্র এমনগাবে শঙ্কিত হওয়। উচিত ছিল বে 
সামাজিক জীব পাঠক-প।ঠিকাব মহামুত্ুতি সেজ্জোব করিয়! আদায় 
করিবে। যাই হোক, শেষে লেখক সম।জেরই জয় দেখাইয়াছেন, যদিও 
সমাঞ্জের সঙ্কীর্ণত। ও দুর্বল 5। এবং মধবীব উদা৫ত1 ও দুঢত| পদে পদে 
প্রকাশ পাঁইয়ছে। বইখনিব প্লট সম্পূর্ণ নৃতশ ও মনমসাহসিক ; 
সমাজের একটা মন্তবড় সমস্ত! ইহ।তে মালোচিত হইয়াছে ; সমাজ যে 
ইহার সমাধান কিব্পভবে কবিবে তাহ। ভবিহবাতাই জানে; কিন্ত 
লেখক অপ্রস্তুত নমাজেব লন্গুখে এই বনস্ত। উপস্থিত ধবিয়। নিজের 
ভাবুকত| ও চিন্তাশীলতার পবিচয দিয়াছেন । 


চালচিত্র- ঈ মাথলাল গঙ্গে।পাধায় সম্পাদ্িত। মুক্ত কে 
এম্‌ কোনার এণ্ড কৌম্প।শী লিঘিটেদ, ১৩০ বেঃবাজীৰ স্বীচ, 
'কলেকাতা । ১৯৭ পৃষ্ঠ।॥ দেড় ট।ক|। 
এই চালচিত্র পূজা আনন্দ-প্রতিমাব কাম; ইহাতে বাকোৰ 
বর্ণে গল্পের ছব আছে বারোটি - দশজন পিখ্যাত পটুযা ইহাব অঙ্গ- 
প্রদাধন কবিয়/ছন--(১) শী অবনীন্দরনথ ঠাক, হীবাকুণি_বাজপুভ 
"ইতিহাসের কাহিনী, (২) এ জলধৰ সেন, তত: কিন, (৩) | পৌবীন্দ্র- 
মোহন মুখোপাধ্য।য়, নিশির স্বপ্ন, (৪) শী হেমেত্ত্রকুনাৰ রাষ, ফুল, 
(5 জী চারুচন্্র বন্দোপাধ্যায়, নীবৰ নিবেদন, (৬) শ্রী পেঘাস্টৰ 
আঁতর্থা, মুশীফের, (৭) & সবোজনাথ ঘোষ, চক্্রালোক, (৮) এী মাণিক 
'ভট্টাচাধ্য, পাখাকুলি, (৯) তরী হেমে্ প্রসাদ খোব, রাজকগ্ত।, (১০) 
রী মণীন্রল।ল বন, লতিফের গন, (১৯) শ্রী অমরেশ পিকদা, ুবিব 
দাম, (১২) তরী মণিল।ল গঙ্গে পারায়, অন্ধকারের অভিসার । 
এই বইখাঁনিতে বারে।টি নামজাদ। লেখকে? ধাবে।টি গল্প একত্র 
ছাঁপা হইয়াছে। ইহার কাগঞঙ্গ উত্তম, ছাপ ভালো, প্রচ্ছদগট 
'অবকা নামজাদা পটু পটুয়। লী চাবচন্জ্র রায়েন। বইখানি শোন ও 
'ুন্দর হইয়াছে । লেখার দেমগুণের বিচারে ক্পীন্থ রহিলম, কারণ 
তাহা তইলে তুলনায় সম(লেচন! করিহে হইত । 
নবগ্রহ-প্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধায়। এঘুক্ত গুরুদা 
চট্টোপাধ্যায় এও. সস, কর্ণওয়।লিস সীট, কলিকাত1। ১৭৬ পৃষ্ঠ । 
পকাপড়ে বাধা । দেড় টাক । 
এই পুস্তকে নয়টি ছেটি গপ সংগৃহীত হইয'ছে। গলগুণ্ন 
সুলিখিত। 
চিত্রে ভীববৈচিত্র্য-প্রী তাবতনাথ বাগচী ও গ্রী দেবকঠ 
সরম্গতী। বেঙ্গল লাইব্রেরী; ৮ গুলুওস্তাগবের লেন, কলিকাত। । 
ফুল্ম্যাপ আট-পেজী আকার। রেশমী কাপড়ে বাধা, সোনার জলে 
নীম ছাপা । আড়াই টাক]। 
বাগ্চী-মহীশয় বিবিধ বেশভুষ। ও ভাবভঙ্গীর সাহাযো বিবিধ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়! ছবি তুলাইয়াছেন ; এক-একটি বিষয় অভিনয় 


বানী_ পৌষ, ১৩৪, 


১৮৯৫ ৯ উপ পর্ণ উপ সিপউি৫ ্তি৯৫ ৯৫৯৫ উপ সস সপ ৯পাসিপ সপ সপাসিপ সত সিপাসিপ সপাসিপাস্পিস্পাসিপাস্িপাসিপা্টিপাসিপাসিসিপািপাউিপাছি পরি পাছি কাছ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিতে একাধিক লে।কের আবশ্চক হইয।ছে, দেই একাধিক লেকের 
ভূমিকা একা! বাগ্চী মহাশয়ই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফোটোগ্রাফীর 
কৌশলে একঞজনেন ছবিই একদঙ্গে জুড়িয়। বহুজনের অভিনয় প্ররাশ 
করিয়াছেন; একই চিত্রে তিনি পুরুষ ও স্ত্রী ছুই রূপে ছু-তিন মূর্তিতে 
প্রকাশ পাইয়াছেন। এই বহুরূপী বিদা।য় তিনি বেশ নিপুণতা 
দেখাইয়াচ্ছেন, ছবিগুলিৰ অধিক।ংশই স্বাভাবিক ও সবগুলিই কৌতুককর 
বা্সচিত্র হইযাছে। আমাদের দেশী ভালে। লাগিয়াছে-__হাঁর্মৌনিয়ম- 
বদক, খেল-বাদক, কর্ধীল-বাদক, বেহ।ল।-বাদক, উড়ে চ।কর, এবং 
সব-নে সেবা প্রোফেদার জগবদ্ধু। সরস্ব শী-মহা*য় গঙ্গে পঙ্ে এইনব 
ছবিব একটি কফরিয়। পবিচয় লিখিয়ছেন, পবিচয়গুলিও নরদ হুলিখিত 
হইয়ছে--পদ্যের ছন্দ ও মিল নিখুত এবং ড।বব্যগ্রনাও উত্তম হইয়াছে। 
চিত্রে ও বাক্যে মিলিয়! একটি মমঞ্জস ভাবদেযোতন। প্রকাশ পাইয়াছে। 
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31000, 0810810, কাপড়ে বাধা বইএর দাম তিন টাক1) 
কাগজের মলাটওযাঁলা বইএব দ।ম দুই টাকা। 

এউ পবম উপাদেয় বইথনিতে দর্শিণ-ছারতের গ্রাম্যদেবতার 
ইতিহান পু্গপদ্ধতি প্রভাব ইত্যাদির বিখন বর্ণনা ও হবি আছে। 
মাহান। ধম্মতত্ব আলে।5ন। ও অনুসন্ধান করেন তাহাদের পক্ষে ১ এই 
পৃন্তকখ।শি অঙাবশক : বাহার] সাধারণ পাঠক, ত।হাবাও ইহার মধ্যে 
দাঙগিণাত্যেব হিন্দুদের আচ।ব-বাবহ।র বিশ্বাস সক্গাব প্রভৃতির পরিচয় 
এবং হিশুব দেবদেবীর আমংখ্যত্ব ও বৈচিত্র্য দেখিয়। শিক্ষ। লাভ 
কবিবেন। বইথানি এতিহাসিক নিবপেশগতাৰ সহিত (লখ। ; 
গবধন্মের কসংক্চাবের প্রতিও কোথ।ও গ্লেববিদ্ধপ ত নাই-ই, অশ্রদ্ধাও 
প্রকাশ গান নাই । বইগা।ন বিশেষ যুল্যনান্‌। 

00 100 90118108982 13) 8, তি 
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এই পুস্তকে মহা াদ্দেশ প্রচলিত পৌবাণিক কৃষ্টিত্ব, কালপরিম।ণ, 
গৌব চান্দ্র ৰংসর, মাস, শধিমাস, মলগাস, গ্রহণ, শুরেব উদয়াস্ত, 
উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, শুক্র বৃষ" পঙ্গ, সংব্শন্তি, বার, খতু, তিথি, যৌগ, 
ব্রত, পপবণ, আবদ্ধ, পশ্ডপুজ।, বুন্দ পূজা, মন্বীক্পণূঙ্গা, জড়পুজা, মেলা, 
তীর্থ ইত্যাদি বিবিধ বর্ণনা আছে৷ একই হিন্দুসসাজের প্রদেশ- 
ভেদে বিভিন্ন সংগ্গাৰ ও বিশ্বাসেব পরিচয় এই পুস্তক হইতে পাওয়। 
যাঁয়। ইহ হিন্দুর ক্রিয়াবর্দেব একখানি পর্গিক। বিশেন ; গু পঞ্সিক। 
নয়, বিবিধ-টপাখা।ন-সম্বলিত বহুল হথাপূর্ণ সপন রচনা । লেখক 
অ।শ্চন্য অনুগন্ধিংসার সাহ।াযো মহারাই্র হিন্দুসমীজের পালপার্ববণ 
অনুষ্ঠান বিশ্বান সংস্কার প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। লেখক 
এতিহ'পিক নিবপেক্গতার সহিত সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, 
কোগাও পবধর্সের প্রতি অবজ্ঞ। ব! অপ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। এই 
বখানি ধর্্মতন্ত্ে। তুলনামূলক অধ্যয়নের বিশেষ আবশ্তক উপাদান 
হইয়াছে। সুতরাং ইহ হিন্দু অহিন্দু সকল শ্রেণীব পাঠক পাঠিকার 
নিকট সমাদৃত হইবাব দাবী বাখে। 
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ভারতীয় নারীদের কবিতা । বন প্রাচীন কাল ভইজে ভাঁরজবার্ষর 


৩য় সংখ্যা] 





সকল প্রদেশের মারী-কবিদের জীবন এবং কবিঠ সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হইয়াছে । পুস্তকের গেড়ার দিকে একটি ভালিক! দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাতে কোন, কবি, কোন সময়ে জন্মিয়াছিলেন এবং কি 
ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন তাঁচা জানিতে পারা যায় । পুন্তকখানি 
যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত, তাহ। হইলেও ধাহাদের বেশী পড়িবার অবসর 
নাই অথব! যাহার! বড় ব্ই পড়িতে চান না, তাহাদের কাছে এই 
বইথানির আদর হইবে । কবিদেব লেখার নমুন। স্বরূপ গ্রত্যেকেবই 
দু-একটি করিয়। কবিচাঁর ইংরেজি অনুবাদ দেওয়! হইয়াছে । অন্নবাদে 
মূল কবিতার ভাঁম! ও ভাবের সৌন্দমযো হানি হইয়াছে বটে, তবে এই 
অনুবাদেও আমর! কবিদের কবিত্বের কিছু পরিচয় পাই। বিভিন্ন 
প্রদেশের নারী-কবিদের কবিতাগুলি সেই বিশ্যে প্রদেশের কোনে! 
পণ্ডিত লে'ককে দিয়া অনুবাদ করাইলে আরো ভালো হইত বলিয়। 
মনে হয়। বইগাঁনির ছাপ, কাগজ ইত্যাদি বেশ ভ।ল হইয়াছে । 


ুত্রারাক্ষম 


নীহার ( উপন্যাস )--প্রী হরিশচন্ত্র দে, ৫ নং আ'লীপুব রো, 
আলীপুর । ছয় আনা । 
চলননই। 


চিরকুমার (উপন্যাস) মোিনীমোহন সুখোপাধ্য।য়, 
এম-এ। গুরুদাস চটোপাধ্যায় এগ. সন্স, ২৯৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্‌ ছ্ীট, 
কলিকাতা । আট আনা । শ্রাবণ ১৩৩৭। 
বইথানি পড়িতে একরকম মন্দ লগে না, তবে মাঝে মাঝে বড় 
একঘেয়ে হৃইয়! পড়িয়াছে। বইখানিকে অনাবশ্ঠক বেশী বড় করা 
হইয়াছে; বাজে অংশ বাদ-সাদ দিয়। বইখ।ণিকে আবো হুখপাঠ্য ফর! 
যাইতে পারে। বাধাই, ছাপা, কাগজ ভ।ল হয় নাই। 


ছোট ছোট গল্লপ_তী যোগীন্্রনাথ বহ্থ। ৩* নং কর্ণওয়লিস্‌ 
সীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি । এক টাকা চার আনা । ১৩৩৭। 
যে।গীজ্্-বাবুব বইয়ের পরিচয় নুতন করিয়! দিবার দর্কার নাই। 
এই ছোট গল্পগুলি কেবল ছেলে মেয়ে নয়_অনেক বুড়ারও পড়িতে 
বেশ ভাল লাগিবে। তবে বইএর ছবিগুলি আরে। ভাল কব! 
উচিত ছিল। একখ।নি ছবি ছাড় আর কৌন্টিকেই ভাল বল। চলে 
না। “দি নাগা চার্ধের চতুস্পাঠীতে ভাল ও বেতাঁল”- ছবিখানি বেশ 
তাল বল] যাইতে পারে। ছাপা ও বাধ।ই ভাল। 


প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (উপন্যাস )- শ্রী শচীন্্রনাথ সেনগ্প্ত। 
ব্যানার্জি গাঙ্গুলী এও কোং, কর্ণওয়ক্টিস্‌ বিল্ডিংস্ কলিকাতা। 
দেড় টাকা। 
“বিদ্লী''তে ধারাবাহিকভাবে বাহিব হইয়াছিল। লেখক 
উপস্তানের ছলে অনেক কাজের কথ! বলিয়াছেন। বিশেষতঃ গ্রষম 
সংস্কার সন্বপ্ধে অনেক তথ্যের আলোচনা! করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে 
উপদেশ বড় শক্ত এবং জটিল হইয়! উঠিয়াছে, সাধারণ পাঠকের তাহ। 
ভাল ন! লগিবার কথা। উপন্য(সের প্লটও মাঁমুলি ধরণের। তবে 
লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কারণ বই-বিক্রিব আয় সেনহ।টা কৃষ্ণচন্দ্র 
ইন্ষ্টিটিউটকে দেওয়। হইবে। ছাপা, কাগজ, বাধ।ই ভালই হইয়াছে। 


অরুণাঁর বিয়ে (উপস্তাস)_প্রী নীহাররগ্রন দস) গুরুদাস 
চট্টেপাধ্যায় এও. সপ্প. এবং এম্‌, সি, সরকার এও, সঙ্গের দোকানে 
গাওয়া যার। এক টাক1। আশ্বিন, ১৩৩*। 


পুস্তকের মলাটের উপর চারুচন্ত্র রায়ের আঁকা! একখানি চমৎকার 


পুস্তক পরিচয় 





৩৮৫ 
সপিসপাস্পিসিপাস্িাস্িপাসিপাসিপাস্াস্টিপাস্পিপাস্পসিপাস্সিপাসিপস্পি স্পপাসিপাস্পাসিপাস্পিসস্লি 


প্রচ্ছদপট । সমস্ত পুস্তকের মধ্য ধখানিই বিশেষ করিয়। চোখ 
ও মণ হরণ করে। 


উপন্যাসখানি ম।মুলি, ভবে পড়িতে মন্দ লাগে ন7। লেখক একটি 
বিশে ভুল কথ! লিখিয়ছেন। বিবাহেব পুণে কোন যুবকের সঙ্গে 
তাহাব হইনে-পাবে-পর্তী গাড়ীতে করিয়। কোন বয়ঙ্গা আত্মীয়া বা 
আম্মীয়কে না লইয| কৌথ।ও যায় না। কোন সমাজেই এ প্রথ। নাই। 
উপন্যাস বলিয়া যা-তা লেগ। চণ্ল না। এই উপন্যাসের নায়ক এক 
স্থানে নায়িকাকে গাড়ীতে কবি নিজের বাড়ীতে লইয়। গেলেন-_ 
নায়ক-ম।তা ভানী বধু দেখিবেন বলিযা। বকের বাড়ীব লোকেরাই 
কন্যাব গৃহে গিয়। কম্যা দেখিয়। আসে । ভাবী-বধূ তাহার ভাবী- 
শাশুড়ীকে নিজেকে দেখাইঠে বাঁ, এমন কথা কোথাও গুনি নাই। 
তবে আমব। শুনি নাই বলিয়। যে ভাতা হইতে পাবে না, এমন কথাও 
বলিতে পারি না। 


বইখ।নির বাঁধাই এবং ছ।প। বেশ ঝবঝবে । 


বিধবা বা কলঙ্ষিনী (সামজিক উপন্যাস )- শ্রী ভেস্চন্্ 
সেনগুপ্ত । ১৭ নং নেবুতল। লেন, কলিকাতা । আট আনা। ১৯২২ 
সাল। 


উপন্যাস হিসাবে ভাল লাগিল না, তবে লেখক আমাদের বর্তমান 
হিন্দু সমাঙ্গেব বন্কগুলি অনাঁচাঁৰ এবং অনিয়ম লোকের স।ম্নে 
ধরিবার চেষ্টা করিযাছেন। চেষ্ট| সর্থক হক এই কামনা! করি। 


সরল-হোমিও-টৈষজ।ঁবলী--ী খগেন্্রনাথ বন্থ। 
লাহিড়ী এও. কোং, ৩৫ নং কলেজ ছাট, কলিকাতা । দেড় টাকা । 
হোমিওপাথিক মতে সীহাব! বিশ্বাস করেন, তাহ।দের এই বই- 
খানি প্রয়োজনীয় বলিয়। মনে হইতে পারে। নাঁন।প্রক।র রোগের 
লঙ্গণ এবং তাহার উধের বর্ণন| দেওয়া হইয়াছে । যে-কোন লোক 
এই বইখানি পড়িলে উপকার পাইবেন। এবং হোঁমিও-ডাক্তার না 
হইয়াও চিকিতৎন। কবিতে পারিবেন । হোমিও চিকিৎনকের কাছেও 
এই পুস্তকখানির আদর হইবে আশা! কবি। পুম্তকখাঁনির ছাঁপা এবং 
কাগজ আরও একটু ভাল হওয়া গ্রয়োজন। 


দেয়ীলি (কবিতার বই)_গী প্রমণনাথ বিশি। বিশ্বভারতী 
গ্রস্থালয়, ২* নং কর্ণগয়ালিস্‌ প্ীট, কল্দিকাঁতা । মাটি আনা । 
কবিতাগুলি পড়িতে বেশ লাগিল। কয়েকটি কবিতা বেশ উচু 
ধবণেব । কবি কবিতাগুলিৰ নামকরণ না করিয়। পাঠকদের একদিকে 
ফাকি দিয়।ছেন, আর একদিকে ভাল করিয়াছেন । কারণ কবিত! 
লেখ। অপেক্ষ। কবিতব নামকরণ সত্যই শক্ত ব্াপার। এই 
তরুণ-কবির কবিতা'গুলি আজক।ল ম।সিক পত্রের অনেক কবির 
কবিত। অপেঙ্গা সথখপাঠা । কবিতাগুর মধ্যে ভাবের দৈন্য নাই, 
ভাষারও সৌন্মযা আছে। কতকগুলি কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
ছায়। দেখ! যাঁয়_তাহ।তে অবগ্ঠ দোষের কিছু নাই। দু-একটি কবিতা 
বাদ দিলে বইখাঁনি সর্ববঙ্গহন্দর হইত । ছাপা ও কাগক্স ভাঁল। 
্রন্থকীট 


বিপ্রবের বলি (প্রথম ভাগ )--যতীন্দ্রনাথ। বি প্র ভাগ্ার, 
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর হইতে এ বসস্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান--সরন্বতী লাইব্রেবী, ৯ রমানাথ মজুমদার ত্র 
কলিকাতা । মুল্য অলিখিত । 

পৃস্তকথানির নাম যতীন্ত্রনাথ হইলেও ইহাতে যতীন্দ্রনাথ মুখো- 





৩৮৬ 
পাখার, চিন্পর রায় চৌধ্বী, নীচ দাসগুপু মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত 
প্রভৃতি বিপ্লবপন্থীদের ' জীবনবৃত্তান্ত আছে । ইহার কোনটি 
বা কেতাঁবী ভাযায় লেগ, কোনটি বা চল্তি ভাষায় লেখা । একই 
পুস্তকে ভাবার অনমত। বিপদূশ বলিয়! বোধ হয়। তাহা ছাড়া 
ভাষ।দ্ন প্রাদেশিকতা দোষ বহস্থলে আছে ও বর্ণাশুদ্ধির জহ্য পড়িতে 
বাধে। ৭১ পৃষ্ঠায় সামস্থল আলমের জায়গায় সামহৃল হুৰার নাম লেখ! 
হইয়াছে । পুস্তকখানির কাহিনী-অংশটুকু বেশ কৌুহলজনক, 


ব্যাখ্যান-অংশটুকু বড় নীরন। 


কা পা পাটি পা্িতা পিস 


জার্মীন্নমাঁজে 


(১) 

গ্রীষ্মকালে সহর ছাড়িয়া বাহিরে কিছুকাল কাটানো! 
জাশ্বানির মধ্যবিত্ত লোকদের একট! দস্বর দেখিতেছি। 
উকিল, ডাক্তার, বাঙ্কার, ব্যবসায়ী, ইস্থুল-মাষ্টার, 
লেখক, চিন্নকর, গায়ক, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নর- 
নারীকেই ছুটির আরাম ভোগ করিতে দেখা যায়। 

এই উপলক্ষ্যে ইস্কল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভিতর 
একট! নয়া আন্দোলন দেখ! দিয়াছে । বহু জাম্মান্‌ 
ছাত্রছাত্রী ফিন্ল্যাণ্ডে গিয়াছে, জুগোস্াভিয়ায় গিয়াছে, 
সুইডেনে গিয়াছে, ইংল্টাণ্ডে গিয়াছে । তাহাদের পরিবর্তে 
জার্মানিতে বেড়াইতে আসিয়াছে ফিন্ল্যাণ্ডের, 
জুগোসা।ভিয়ার, স্থইডেনের এবং ইংল্যাণ্ডের ছাত্রছাত্রী | 

ছাত্রবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হ্ইয়! থাকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের তরফ হইতে অথবা কোনে ছাত্রপরিষৎ 
বা যৌবনসন্মিলনীর তরফ হইতে। গবমেন্টও রেল- 
জাহাজ কোম্পানী এবং জনসাধারণের সংগৃহীত টাদা 
তহবিল হইতে ছাব্রছাত্রীদিগকে পধ্যটনের খরচপত্রে 
কিছু কিছু সাহাযা কর! হইয়া থাকে। 

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এইরূপ ছাত্রবিনিময়ের 
বাবস্থা করা আবশ্যক। গুজরাটের যুবকেরা বাংলায়, 
যুক্তপ্রদেশের লোকের! মহারাষ্ট্রে, বাংলার ছাত্রছাত্রীরা 
মান্দ্রাজে, মান্দ্রাজের পর্যটকের! পঞ্জাবে কয়েক সপ্তাহ 
কাটাইতে অভ্যন্ত হউন। পর্ধ্যটনবৃত্তি স্থাপন করিবার 


প্রবাসী--পৌষ ১৩৩০ 


॥ টা ভাগ, টে রা 


০৭ পাত 


সংসারী-_ হোমিগগ্যাধিক: চিকিৎসা চির এন. ্ি 
ব্যানার্জী প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ । সংশোধিত ও পরিবর্দিত। গুরুদান 
চট্োপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত । মূল্য ১*। ১৩৩০। 


বইখানির পূর্ববসংস্করণের পরিচয় এই পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল। 
নুতন সংস্করণে পুক্ধকের উপযে।গিত। আরে! বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংসার 
চাল।ইতে “সংসারী' কাজে লাগিবে। 


অ 


গরমের ছুটি 


্ন্য ভারতের প্রাদেশিক জননায়কগণের পক্ষে উঠিয়া- 
পড়িয়া লাগিবার দিন আপিয়াছে। 
(২) 

ছুটির সময়টা-তিন চার সপ্ঠাহ--স্থখে শ্বচ্ছন্দে বিন। 
মানসিক পরিশ্রমে কাটানো প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
জান্মান্‌ নবনারী শরীর-চর্যার অঙ্গ বিবেচনা করিয়! 
থাকে । স্বাস্থ্যরক্ষার এক প্রধান উপায় স্বরূপ মফঃস্বলে 
বান করাটা সমাদৃত হয়। খাওয়া, বেড়ানো, ঘুমমায়া, 
কুস্তীকস্রৎ করা ছাড়া গ্রীগ্মাবকাশে অন্ত কোনে। কাজ 
ইহাদের চিন্তায় স্থান পায় না। 

এই অভ্যাস ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সেও দেখিতে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই অভ্ঠান একদম নাই' 
একথ। বল! চলে না। তবে স্বাস্থ্য, শক্তি, শারীরিক 
উতৎকর্ম, উদ্বেগহীন আনন্দময় জীবন, খেলাধূলা ইত্যাদির 
দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আজও প্রচুর পরিমাণে পড়ে 
নাই একথা স্বীকার করিতেই হইবে । 

জুন, জুলাই, আগষ্ট» সেপ্টগ্বরু মাসের ভিতর লাখ 
লাখ জাশ্মান্‌ নরনারী নিজেদের বাস্তভিট| ছাড়িয়া কোনে 
দূর পল্লীতে যাইয়া বসবাস করে। কেহ ছুই সপ্তাহের" 
জন্য, কেহ চার সপ্তাহের জন্য, কেহ ছয় সপ্তাহের জন্য, 
ইত্যাদি। এমন কি প্রত্যেক শনিবার রবিবার__কিং 
শীতে কি গ্রীষ্মেববালিন শহরের অগণিত লোক. 
নিকটবর্তী মফঃস্বলে “নিষর্া”্র জীবন কাটাইতে চলিয়া 


ওয় সংখ্যা] 


যাঁয়। প্রকৃতির আবেষ্টনে খোল মাঠে খোলা আকাশে 
দশ বার ঘণ্টা কাটানো প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই জাম্মান 
মান্রেরই জীবনের লক্ষ্য । এই লক্ষ্য অনুসারে কাজ কর! 
হইয়া থাকে। 


(৩) 

ভারতের যুবা বুড়াদের মধ্যে দুইচার জন হয় ত 
শহরের বাহিরে হাটিয়া নিজ নিজ জেলার দশবিশ 
মাইল স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই ধরণের 
জেলা-পর্য)টন, পল্লী-পর্যবেক্ষণ জান্মানির মধ্যবিত্ত সমাজে 
হুবুদম চলিতেছে । 

জান্মীনির বন ক্কানন নদী সরোবর পাহাড় উপত্যকা 
ঈবই পায়ে হাটিয়া দেখিয়া বেড়াইয়াছে এমন যুবকধৃবতী 
প্রৌঢ় প্রৌঢ়া লাখ লাখ আছে। ঘাড়ে একটা থলের 
1ভতর কিছু কাপড়চোপড় আর খাদাদ্রব্য বহিয়া 
বনভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া গ্রীষ্মে ঝহুলোকেরই 
“ন্বধন্ম” বিশেষ । 

কাজেই দেখিতে পাই উচ্চশিক্ষিত জাম্মান নরনারীব। 
স্বদেশের প্রত্যেক সৌনার্ধ্যময় জনপদের খবর রাখে। 
হূদ, উপবন, গাছগাছড়া, শিকারেব জানোয়ার কিছুই 
ইহাদের অজানা থাকে না। রেল ট্টীমার ইত্যাদির 
ধুগে পায়ে হাটিয়া দেশ দেখা উচ্চশিক্ষিত ভারত- 
সম্তানের পক্ষে একটা নৃতন কিছু মনে হইবে। 

বস্তত:ঃ জাম্মানরা যতটুকু রেলে যাওয়া আবশ্যক 
সেটুকু ফুরাইলেই “প।য়দলে” হ্রদ-পরিজ্রম, বন-পরিক্রম, 
পাহাড়-পরিক্রম স্থরু করে। মধ্যযুগের ভারতে এবং 
ইউরোপে তীর্থযাত্রীরা যেরূপ করিত, আজকালকার 
দিনেও জাম্মানর] প্ররুতি-প্রেমের টানে সেইরূপ 
করিতেছে । নবীন ভারতের পক্ষে এই প্রক্কতি-পরায়ণতা 
হাতে পায়ে নৃতন করিয়া শিখিবার আয়োজন করা 
কর্তব্য। 


7 (৪) 
-  জানম্মানির সমুদ্ধকুল অতি সামাম্ঘ মাত্র । কিন্ত তাহার 
প্রত্যেক .পল্লীই জান্মান নরনারীর পরিচিত! সমুক্রে 
সাতার কাটা। সাগরের .কিলারাম্ হাটিয়! হাওয়া খাওয়া 


জীর্মান্সমাজে গরমের ছুটি 


এ পপ পাটিাসি পাটি পাশিপাসটি পাটি পা পাটি পি পি পাশ পিতা সি পাস পাসিপান্টি্ সি পািপাস্িপ সবাসিপাস্িপিসিপাস্সিপাসিপাস্টিপাস্পাস্টপিসি পাসপিসিপাসিপাসিপসিপসিপাসিপিস্িপিসিপাসিপাস্ট। 


৩৮৭ 





পাসমিপ 


ভারতেও নেহাৎ অজানা নয়। কিন্তু এদিকে ভারতীয় 
মধ্যবিত্বের নজর আরও বেশী পড়া দর্কার। 

জাম্মীনির পাহাড়গুলা নেহাৎ নীচ । কিন্ত কোনো 
পাহাড়ই জার্মান পর্যটকদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। অ্ধিক্ত 
ব্যাহ্বেরিয়া অঞ্চলে যাইয়া আল্পস্‌ পাহাড়ের ঘাড় 
মট্কানো বহু জাম্মীনেরই সাধ। ভাগ্তবর্ষে এই ধরণের 
পাহাড়-পর্ধ্যটন এখনো স্থরু হয় নাই। সিম্লা, 
দাঞ্জিলিঙেব পাহাড়ী-শহরে বেড়ইতে যাওয়া ত 
“বাবুগিরি” মাত্র। 

জান্মানরা তাহাদের বন-কাননের সবিশেষ তারিফ 
করে। বাণ্তবিক পক্ষে বনসম্পদ জাম্মানিতে বিদেশীর 
পক্ষে একটা অভিনব স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের থলি 
বিশেষ ॥ পাইন, লিগ্ডেন, মেপজল্‌ ইত্যাদির বন 
জাশ্মানির প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। গীম্মকালে প্রতিদিন আটদশ ঘণ্ট1 এই-সকল 
বনে কাটাইয়া রাত্রিকালে নিকটবন্তী কোনো কুঁড়েতে 
শুইয়া! থাকিবার জন্য হাজার হাজার লোক লালায়িত। 
এই ধরণের বনভ্রমণ ভারতে বোধ হয় আজও দেখ! দেয় 
নাই। 

বালিনের আশেপাশে দেড় ছুই ঘণ্টার রেলপথের 
মধ্যে সাগরসদূশ উদদেৰ বা সরোবরের সংখ্যা অনেক। 
বালিন্কে বাশুবিক পক্ষে হদ-কানন-বেষ্ঠিত নগর বলিলে 
কোনো অতুযুন্তি করা হইবে না। এই-সকল হদের 
চারিদিক হাটিয়া দেখা গরী্মকালে জাম্মানদের এক বড় 
কাজ। জাম্মনির নদীতে-নদীতে, হ্ুদে-হদে খালের 
সাহায্যে যৌগাঘোগ আছে । কাজেই একমাত্র জলপথেই 
গোটা জাম্মানি দেখা সম্ভব | 

(৫) 

লড়াই থামিবার পব হইতে জাম্মীনিতে “যৌবন* 
আন্দোলন” স্থরু হইয়াছে। খেলাধুল! কুস্তীকস্রৎ এই 
আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ । বেশভৃষায়, খাওয়াদাওয়াঁয় 
ত্যম ও ব্রঙ্ষচর্ধ্য পালনও এক বিশেষত্ব । পল্লীভ্রমণ, 
বন-পরিক্রম, পাহাড়-পর্যটন ইত্যাদি গ্রকৃতি-পুজার 
বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই যৌবন-আন্দোলনেরই সামিল। 

জাম্ম।ন্‌ গবমেন্ট, বিখতিশ বৎসর ধরিয়া মজুরদের 


৬৩৮৮ 











্বাস্থারক্ষার জন্য নানাপ্রকার আইন করিয়াছেন । তাহার 
আনুষঙ্গিক স্বরূপ জান্মীনির বিভিন্ন জনপদে হাস্পাতাল, 
আরোগ্যশালা ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। সবুকারী 
অথবা বে-সর্কারী বীমা-নমমিতির লোকজনেরা বিন 
পয়সায় অথবা কম পয়সায় এই-সমুদয় আরোগ্যশালায় 
অতিথি হইতে পারে। 

জীমেন্স-শুকোর্ট ইত্যাদি জার্খানির বড় বড় শিল্প- 
কারখানার অধীনেও এই ধরণের আরোগ্যশাল! 
পরিচালিত হয়। কার্ুখানার মজুরদিগকে স্বাস্থ্যের জন্য 
এ স্থানে পাঠানো হইয়া থাকে । 

অধিকস্ত একমাত্র ব্যবসায়ের জন্যও বহু আরোগ্য 
শাল! জাম্মনির সর্বত্র প্রতিচিত হইয়াছে। এইগুলা 
হোটেল বিশেষ । তবে চিকিৎসছের অধীনে পরিচালিত 
হয় বলিয়া রোগীরাও এইখানে বসবাস করিলে নি 
নিজ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে। অধিকন্ত 
হাস্পাতালের আস্বাব যন্ত্রপাতি সবই এই-সকল হোটেলে 
যথারীতি রক্ষিত হয়। কান্দেই বিনা উদ্বেগে রোগীরা 
কয়েক মান কাটাইতে পারে । 

(৬) 
ট্যিরিঙ্গেন এবং স্যাক্সনি প্রদেশয়ের পাহাড়ী 


প্রবাঁস-_পৌষ, ১৩৩০ 


পোসিপিসিপাসিপাসি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাটি পাসিাসিপাস্িপাসি 











পাপা সি 


বন জান্নাণ সমাজে স্থ্প্রসিদ্ধ । এই-সকল অঞ্চলে 
আরোগ্যশালা কাজেই অনেক । অধিকস্ত জাম্মানির নান! 
অঞ্চলের জল নানাপ্রকার রোগের গুঁধধ বলিয়া 
পরিগণিত। এই জলমাহাত্ম্ে বহুসংখ্যক পলী স্বাস্থ্য- 
নিকেতনে পরিণত হ্ইয়াছে। এই ধরণের জনপদকে 
“বাড” বা ক্সানাগার বলে। দূর বিদেশের লোকও-_ 
কেহ পেটের অস্থখের জন্য, কেহ পায়ের গিঁঠের ব্যথার 
জন্য--এই “বাড়ে, স্নান করিতে আসে। 

মেক্লেন্বু্গ, প্রদেশের হুদ ও কাননগুলা সাহিত্যে 
সথপ্রসিদ্ধ। ফণ্টানে নামক জাম্মীনির একজন আধুনিক 
গদ্যলেখকের রচনায় এই জনপদের প্ররুতিসম্পদ্‌ চিরস্থায়ী 
হইয়া রহিয়াছে । বিলাতের পলেক্‌ ডিগ্রিক্ট যেরূপ, 
মেক্লেন্বু্গের ফিয্টরেন্ব্যর্গ অঞ্চলও সেইরূপ। এই 
অঞ্চলে কয়েকটা সরুকারী বেসরুকারী আরোগ্যশাল! 
আছে । অধিকস্ত ব্যবসায়ী-চিকিৎসকের অধীনেও 
“সানাটোরিয়াম্‌' কায়েম করা হইঘ্াছে। পূর্বে যে 
বাড়ীটা “লস” বা রাজপ্রাসাদ ছিল সেইখানে এই 
আরোগাশালা চলিতেছে । এখানে বসবাস করিয়া বনে 
হরিণ শিকার কর। চলে, হুদে মাছধরাঁও সম্ভব। তাহা 
ছাড়া, পাইনের হাওয়া ত সর্বদাই বহিতেছে। 

শ্রী বিনয়কুমার সরকার 


বেনো-জল 


আঠারো 


মরুভূমির বুকের উপরে পরীর স্বপনের মতন অপূর্ব এক 
তপোবন--ফলে-ফুলে শ্টামতলায় মনোরম । কণারকের 
কালো দেউলের ভাঙা ললাটের উপরে হৃয্যের প্রথম 
হাসির আল্পনা ফুটে উঠেছে। মাম্থষ এই কুর্য্য-মন্দিরকে 
আজ ত্যাগ ক'রে গেছে বটে, দেবতা কিন্তু এখনে! তার 
প্রাচীন আশ্রমকে ডুল্তে পারেন-নি, তাই এখনো! 
প্রতিদিন তিনি সারাবেল। এই মন্দিরের দিকে স্থির ও 
নি্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন এবং যে বিগ্রহশৃন্য শিল্প- 


বিচিত্র রত্ববেদীর তলায় আর একটি ভক্তের মাথাও.নত 
হয় না এবং একটি পুজার ফুলও নিবেদিত হয় না, আজও 
তাঁর উপরে প্রত্যহ তিনি নিজের আলোক-হন্তের 
পবিত্র স্পর্শ সন্গেহে বুলিয়ে দিয়ে যান! 

মানুষ তুলেছে, কিন্তু বনের পাখী ভোলে-নি! 
কণারকের বিজন শ্যামলা তাদের স্তবগাঁনে স্থমধুর 
হয়ে উঠেছে ।......ভাক-বাংলোর আঙিনায় আনন্দ-বাবু 
একখানা ইজি-চেঁয়ারের উপরে চুপ ক'রে ব'সে আছেন 
এবং তার সাম্নে মরুভূমির বিশুফ তৃষ। সাগরের অনস্ত 
নীলিমার দিকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে। 


ওয় সংখ্যা ] 
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আনন্দ-বাবু অভিভূত কণে বল্লেন, “রতন, তোমার 
কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকৃব 1” 

রতন বল্‌্লে, “কেন বলুন দেখি ?” 

এমন স্বর্গের সন্ধান দিয়েছে বলে। এই ভাঙ! 
দেউলের প্রাচীন নতি, মরুর বুকে এই কল্পনাতীত 
স্তামলতা, আকাশের এই অগাধ নীলিমা, স্থধ্যের 
এই অবাধ আলো, বনের পাখীর এই স্বাধীন গান আর 
প্রভাতের এই অপূর্ব ন্সিপ্ধতা,_-এরা সমস্ত মিলে আমাকে 
একেবারে বিভোর ক'রে তুলেছে! আর যে আমার 
ফিরুতে ইচ্ছে হচ্ছে না !_ন্বর্গ, স্বর্গ, এই তো স্বর্গ!” 

পূর্ণিমা বল্‌্লে, *কিস্ত বাবা, এ স্বর্গে মশার অত্যাচার 
বড় বেশী, কাল সারারাত আমাদের ঘুম হয়-নি, সে-কথা 
কি এখনি ভুলে গেলে ?” 

আনন্দ-বাবু বল্লেন, "“আজ-সকালের এই আনন্দের 
প্রলেপে কালকের রাতের কষ্ট আমার তুচ্ছ মনে হচ্ছে 1” 

পূর্নিমা বল্লে, “কিন্ত আমি যে ভুল্তে পার্ছি না, 
বাবা; দেখন| আমার গায়ে এখনে মশার হুলের স্থৃতিচিহন 
রয়েছে! আজ রাত্রে আমি আর কিছুতেই স্বর্গবাস 
করতে রাজি নই।৮ 

কিস্ত মশার এমন স্ৃতীক্ষ হলও আনন্দ-বাবুর আনন্দকে 
কিছুমাত্র দমাতে পারে-নি। তিনি মাথ। নাড়তে নাড়তে 
বার বার উচ্ছৃসিত স্বরে বল্তে লাগলেন, “চমৎকার 
জায়গা, চমৎকার জায়গা! রতন, সেকালে এখানে যাবা 
মন্দির গড়েছিল, তার! সকলেই নিশ্চয় কবি ছিল !” 

রতন বল্লে, "খালি এখানে কেন আনন্দ-বাবুং ভারতের 

প্রাচীন শিল্পীরা সর্বত্রই কবিস্বের পরিচয় দিয়েছেন। 
ইলোরা, অজ্ত।, এলিফাণ্টা, কারলী, সালসতী, সাক্ষী, 
ভরত, সারনাথ, গান্ধার, উদয়গিরি, খগুগিরি, বুদ্ধগয়1__ 
এ-সমন্তই প্রকৃতির কোলের ভিতরে সাজানো আছে। 
একালেই শিল্পীরা হয়েছে সহরের দোকানদারের মত-- 
কিন্ত সেকাল ছিল কবিত্বের যুগ, আসল আর্টিষ্টের জন্ম 
সম্ভব হয়েছিল তাই তখনকার দিনেই ।*"....কিস্ত 
'স্থৃমিত্রাকে দেখতে পাচ্ছি না, সে কোথায় গেল ?” 

পুণিমা বল্‌লে, “সে বেড়াতে যাচ্ছি ব'লে এঁদদিকৃপানে 
গিয়েছে । আচ্ছা! রতন-বাবু, কাল সাল থেকে স্থমিত্রা 


বেনো অল 
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এমন মন-ম্রা হয়ে আছে কেন, বল্তে পারেন? ম্বে 
মান্গষ হরুবোল।র মতন দিন-রাত বুলি না কেটে থাকৃতে 
পারে না, তার মুখ হঠ।ৎ এমন বন্ধ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য 
নয় কি?” 

সথমিত্রার মুখ কেন যে বন্ধ হয়েছে, রতন তা! 
ভালে!-রকমই জানে। পরুশ্ড রাতের সেই ব্যাপারের পর 
খেকে স্থমিত্রা আর রতনের সঙ্গে একটিও কথ! কয়-নি-_. 
এমন-কি পু্ণিমার সঙ্গেও মার ভালো ক'রে কথ| কইছে 
না। সকলের মধ্যে থেকেও নিজেকে সে কেমন যেন 
বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে । আমল কারণ এখনো কেউ ধরতে 
পারে-নি বটে, কিন্তু রতন বেশ বুঝলে যে, স্মিত্রার এই 
অশোভন ব্যবহার আরো বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে দেওয়া 
উচিত নয়। তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন কর্বার জন্যে রতন 
উঠে দীড়িয়ে বললে, “আ।পনারা বস্থন, আমি স্থমিত্রাকে 
খুঁজে নিয়ে আসি।” 

পুরিমা বল্লে, “শীগ গির আস্বেন, নইলে চা ঠাণ্ড। 
হয়ে যাবে ।” 

বাংলোর হাতা থেকে বেরিয়ে, রতন চারিদিকে তন্ন- 
তন্ন ক'রে খুঁজ্লে, কিন্তু স্থমিত্াকে কোথাও দেখতে 
পেলে না। তখন সে ভাবলে, হুমিত্রা এতক্ষণে বোধ 
হয় অন্ত পথে বাংলোতে ফিরে গিয়েছে |... সে আন্মনে 
ভাঙ| মন্দিরগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাঁগল।. 
ওদিকে চ' যে ঠাগ্ডা হচ্ছে সে খেয়াল আর মোটেই 
রইল না। 

মন্দিরের আপাদমস্তক জুড়ে লতা-পাতা-ফুল, পণ্ড: 
পঙ্গী আর পাথরে-গড়া জনতা ভিড় ক'রে আছে-- 
_শিল্পীর বিচিত্র পরিকল্পনায় সেই জড় শিলাম্তপ যেন 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে! শত শত ভাবের খেলা, অগ্ুস্তভি 
ভঙ্গীর লীলা, রূপ ও ছন্দের মেলা) মন্দিরের যতটুকু 
টিকে আছে, ততটুকুর স্থচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের মধ্যেই যেন 
প্রজাপতির পাখআার মত অপূর্ব কারুকাধ্যের বাহার ! 
এক শৃন্তচুহ্ধী প্রকাণ্ড মন্দিরকে এমনভাবে ক্ষুদে" ক্ষুদে” 
তরি করতে যে কি বিপুল ধৈধ্যের আবশ্যক, রতন 
অবাক্‌ হয়ে তা ভাবতে লাগল। 

মন্দিরের টঙে গ্ুষজের তলায় অনেকগুলো ড় বড় 
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! ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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মৃদ্ি ধাড়িয়ে'আছে।. সেগুলোকে একবার. ভালো ক'রে 
পরথ কর্বার জন্যে রতন. উপরে উঠ ল...সেখান থেকে 
চারিদিকে দেখা গেল সীমাহীন ধূ-ধূ করছে বালু-প্রান্তর, 
পৃথিবী যেন তার সমন্ত শ্যামল সম্পদ্‌ ফেলে অদীমের 
উদ্দেশে বিবাগী হয়েছে! দৃরে-_দিকৃচক্রবালরেখার 
পাশে ঠিক যেন একটি নীল-পেম্সিলের দাগ টেনে 
সুরধ্যকরদীপ্ধ সমূত্র কোথায় চলে গেছে ! দূর থেকে 
সমুদ্রের বিশালতা আর বুঝবার যো নেই, তাঁকে মনে 
হচ্ছে একটি স্থুদীর্ঘ নদীর রেখার মত !...বতন দাড়িয়ে 
দাড়িয়ে কল্পনায় দেখতে লাগল সেদিনের সেই হারিয়ে- 
যাওয়া' চিন্রকে,-মহালাগরের লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ যে-দিন 
গম্ভার মেঘ্বমল্লারে উচ্ছৃদিত হয়ে, প্রচণ্ড আবেগোলাসে 
কর্ণারকের অর্ক-মন্দিরের পাষাণ-পে।পান-তলে এসে মাথা 
নত ক'রে লুটিয়ে পড়ত !."" 

প্রধান মন্দির কবে ভেঙে গড়েছে, এখন কেবল 
মন্দিরের নীচের সামান্য অংশ টিকে আছে--উপর থেকে 
দেখানট! দেখতে মস্ত একট! কূপের গর্ভের মত। রতন 
আস্তে-আন্তে তার'মধ্যে নাম্ল। ভগ্র-মন্দির-গভে এখনো 
মস্থণ পাথরের রত্ববেদী দেবতাশূন্য হয়ে দাড়িয়ে আছে। 
বেদীর দিকে দুই পা এগিয়েই রতন সচমকে থম্‌কে 
ধ্রাড়িঘ়ে পড়ল...সেইখানে, বেদীর গায়ে ঠেসান্‌ দিয়ে, 
চুপ ক'রে ঝ'সে আছে স্থমিত্রা-ঠিক যেন পাথরের পটে 
স্বাকা পাথরেরই এক প্রতিষ্ীর মতন 1...তার মুখ বিষপ্ন, 
আর ছুই চোখ দিয়ে ফোটা ফেঁট। অশ্রু ছুই গাল বয়ে 
গড়িয়ে পড়ছে! 

অবাক্‌, স্তভিত হয়ে রতন দাড়িয়ে রইল। 
_স্থুমিত্রাও রতনকে দেখ তে পেয়েছিল, কিন্ত সে কোন 
কথা কইলে না_এমন-কি তার মুখেরও কোনরকম 
ভাবাস্তর পর্যন্ত হ'ল না। 

এখানে এমন ভাবে এ-সময়ে স্মিত্রাকে যে দেখতে 
পাবে, একথা রতন স্বপ্নেও ভাবে-নি! আর, প্রাণের 
কী লুকানো ব্যথা তার দুই চোখকে আজ এমন সঙজগল 
ক'রে তুলেছে! রউন জান্ত, বয়দ হ'লেও মিত্রা 
বালিকা মাত্র! বালিকার মতই সে নির্ধিচারে যা মুখে 
আসে ভাই বলে ফেলে, ঝগড়া করে, আড়ি করে, 


আবার গায়ে পড়ে ভাব. করে,_কিন্তু এবারে তার কি 
হয়েছে? পর্শু রাতে, কণারকের মাঠে ঘন অমন্‌ হঠাৎ 
রেগেই বা গেল কেন, আবার বার বার আড়ালে এসে 
এ-রকম ক'রে তার কাদ্বারই বা কারণ কি? সে তো 
স্থমিত্রাকে বিশেষ কিছু বলে-নি, কেবল তার অস্ায় 
মুখরতার জন্তে মছ ভৎ্সনা করেছে মাত্র। এর চেয়ে 
ঢের বেশী কড়া কথা স্থমিত্রা তো কতবার হেসেই উড়িয়ে 
দিয়েছে ।"" , 
রতন মনে মনে'এম্নি সব তোলাপ।ড়া করৃছে, 
ততক্ষণে স্ৃমিত্রা আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে হঠাৎ, ্রাড়িফ়ে 
উঠল। তার পর কোন কথা না কয়েই সেখান: থেকে 
চঃলে যেতে উদ্যত হ'ল। | 
রতন তাড়াতাড়ি তার সাম্‌নে এগিয়ে এসে বল্লে, 
"যেও না স্থমিজ্রা, ঈীড়াও |” 
স্থমিত্রা দাড়িয়ে পড়ে নির্বাকৃভাবে তার . মুখের 
পানে তাকিয়ে রইল । 
রতন বল্‌লে, “মিত্রা, তুমি কীদ্‌চ কেন?” 
. স্কুমিত্রা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে খানিকক্ষণ নীরব 
থেকে বললে» “রিতন-বাবুঃ আপনারা আজকে কি 
কণারকেই থাকবেন ?” 
__“হ্যা, আনন্দ-বাঁবুর তো ইচ্ছা! তাই 1” 
--“কিন্ত আমার আর এখানটা ভালো লাগছে না।” 
--বেশ, আনন্দ-বাবুকে তোমার কথা জানাব ।” 
-_হ্যা, জানাবেন__আমি আজ কেই যেতে চাই ।৮ 
_-“কিন্ত তুমি আমার কথার তো৷ কোন জবাবই 
দিলে না।” 
»-“কি কথা 1” দ্ 
“কেন তুমি আমার উপরে রাগ.ক'রে আছু ? কনে 
তুমি কাদ্ছ?” - 8 
--আমি আপনার উপরে রর করি-নি |” -:& 
--"রাগ কর-নি ! তবে তুমি-আমার সঙ্গে কথা. বন্ধ 
করেছ কেন?” | রঃ 
-পকারণ আপনার কথা কইবার 'লোকের অভাব 
নেই ।” রর 


স্থমিজ্তা এখনো! তাফে আঘাত দিতে ছাড়ছে, না.। 


৩য় সধ্যা ] 


পট পাপা পাস পা পাটি লা উপাস্িপীস্িলা। 


কিন্ত সে আঘাত গ্রাহ্.না ক'রেই রতন বল্লে, 

'মান্লুম। কিন্ত তোমার এ কান্নার কারণ ক?” 
--আমি কাদ্‌চি কেন, ত। জান্বার কোন: অধিকারই 
আপনার নেই | ক্ষম। করুন, আর-কিছু আমাকে 
জিজ্ঞাসা! করুবেন শা, এখন পথ ছেড়ে একটু স'রে 
ফ্াড়ান।৮ | 
ব্লতন নিজের উদ্দীপ্ত ক্রোধের আবেগকে দমন ক'রে 
বিনা বাক্যব্যয়ে স্থমিত্রার স্মুখ থেকে একপাশে স'রে 
গেল, হ্ুমিত্রার ভাষ! আজ আর সে বালিকার কথার 
যত্ন তুচ্ছ ব'লে মনে করতে পাবরুলে না। 
উনিশ 
নীচের ঘরে বলে* বিনয়-বাবু খবরের কাগজ পড়ছেন, 
এমন সময়ে মিঃ চ্যাটো। আর-একটি অচেনা ভদ্রলোকের 

সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন 7 

বিনয়-বাবু খবরের কাগজখান! রেখে বল্লেন, “আস্মন, 
মিঃ চ্যাটো।৮--তার পর জিজ্ঞাস চোখে আগন্তকের দ্রকে 
তাকালেন। 

মিঃ চ্যাটে! বল্লেন, “মিঃ সেন, ইনি আমার বন্ধু 
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখাজ্জাঁ, কল্কাতা৷ পুলিসে সি-আই-ডি 
বিভাগের সব-ইন্স্পেকর, আপাততঃ আমাদেরই মত 
এখানে “চেঞ্জের জন্যে আছেন। একটি বিশেষ দর্কারে 
আপনার সঙ্গে দেখা করুতে এসেছেন ।” 

.. বিনয়-বাবু,পুলিসকে ভারি ভয় করুতেন__বিশেষ 
সি-আই-ডি বিভাগকে । তিনি একটু ত্রন্ত স্বরে বল্লেন, 
“আমার সঙ্গে ওর কিসের দরকার ?” 

মিঃ চ্যাটো। বল্লেন, “দরকার ও'র নয়_-দর্কার 
আপনারই 1৮ | 

বিনয়-বাবু একটু বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "আমার 
দরকার ?” 

হ্যা । নিবারণ-বাবুর মুখে এমন একট! কথা 
শুন্লুম, যা আপনার জানা উচিত মনে করি। বিপদ্‌ 
আস্বার আগেই সাবধান হওয়া! ভালো । তাই একে 
সঙ্গে ক'রে এনেছি।” 

বিনয়-বারুর বিন্ময় তো বাঁড়ল বটেই, সেই সঙ্গে তার 
মূনে, ঘিলক্ষণ ভয়েরও সঞ্চার হ'ল। যে দিন-কাল পড়েছে 


৯ ৮৯৯ পসি পন্পন্পাসি পাটি পাস পাস পাস ২ প৬ পাি পা পাস পাসিল 


“বেশ, 


বেনো জল 


৩৯১ 


পাি পি পছি পাস পাস্টিপ ঈ পা 


(কিসে কি হয় কিছুই তো বলা বার না ! তিনি ব্যস্ত ভাবে 
বল্লেন, "বিপদের কথা কি বল্ছেন, মিঃ চ্যাটে! ? কিলের 
বিপদ্‌? আমার বাড়ীতে ডাকাত পড়বে নাকি?” 

নিবারণ সহাস্যে দস্তবিকাশ ক'রে বল্লে, “আপনি 
অনেকটা আচ করুতে পেরেছেন দেখ.ছি 1” 

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে ফ্রাড়িয়ে বিনয়-বাবু 
বিবর্ণমুখে বল্লেন, “বলেন:কি মশাই ?” 

মিঃ চ্যাটো তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, “মিঃ সেন, 
একেবারে অতটা! চঞ্চল হবেন না, আগে সব কথ শুহুন।” 

বিনয়-বাবু বল্লেন, “বলেন কি মিঃ চ্যাটো, এমন কথা 
শুনেও চঞ্চল হব না?” 

নিবারণ বল্‌্লে, *মিঃ দেন, আপনার বাড়ীতে বাইরে 
থেকে ডাকাত পড়বে না, সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত 
থাকুন।” | 

বিনয়-বাঁবু বল্লেন, “মাপনার কথা আমি ঠিক 
বুঝতে পারুছি না। ডাকাত বাইরে থেকে পড়বে না তো 
আকাশ থেকে পড়বে মশাই ?” 

নিবারণ দ্বিতীম্মবাঁর দত্তবিকাশ ক'রে বল্লে, “ব্যাপার 
অনেকটা! সেই-রকমই বটে। আপনার বাড়ীতে বাইরে 
থেকে ডাকাত এইজন্যে পড়বে না যেবাড়ীর ভিতরেই 
আপনি ডাকাত পুষে রেখেছেন ।” - 

বিনয়-বাঁবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বল্লেন, “বাড়ীর 
ভিতরে আমি ডাকাত পৃষে রেখেচি! কী ০০৪ 
আপনি?” 

আমি ঠিক কথাই বল্ছি। ডাকাত আপনার 
বাড়ীর ভিতবেই আছে ।” 

--কে সে?” 
". -পরতন।৮ 

বিনয়-বাবু ভাব্লেন, তিনি ভুল নাম শুন্লেন। তাই 
আবার স্থধোলেন, “কি বল্লেন ?” 

--*রিতন |” 

এবারে বিনয়-বাবু উচ্চস্বরে হান্য না ক'রে পারলেন 
না।. হাস্তে হাস্তে তিনি বল্লেন, “মশাই, রতনকে যদি 
ডাকাত বলেন, তাহ'লে আমাকে আপনি গুণ্ডা বল্‌্লেও 
আমি কিছুমাত্র আপত্তি গ্রকাশ কবুব ন1।” 


২৯ পাসিপ৯ তা পাত ৯ ন্‌ পসপাসি৫সি 


৩৯২ 


পিপিপি প সি পা পা ৯ ০০৯ 


মিঃ চ্যাটো গভীর ম্‌খে বল্লেন, “দেখুন মিঃ সেন, 
অন্ধবিশ্বাস কোথাও ভালো'নয়। আগে সব বথা শুনুন, 
তার পর অবিশ্বাস করুতে হয় ক্বুবেন !” 

বিনয়-বাবু সহাস্ত মুখেই বল্লেন, “আচ্ছা, আমি 
শুন্ছি। দেখা যাক্‌, এই দারুণ কৌতুকটা আপনার! কতটা 
চরমে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। নিবারণ-বাবু, রতন যে 
ডাকাত, এট। আপনি কি ক'রে আবিষার করলেন ?” 

নিবারণ বল্‌লে, "আপনি ঠাট্ট। করছেন? করুন, আমি 
কিন্তু সত্য কথাই বল্ছি--খালি তাই নয়, আমার কথা 
যে সত্য, প্রকাশ্য আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গেছে ।” 

বিনয়-বাবু সচমকে বল্লেন, “প্রকাশ্য আদালতে ? 
আপনার কথার অর্থ কি?” 

--প্কল্কাতায় রতনকে ডাকাতী মামলার আসামী 
রূপে আদালতে গিয়ে দাড়াতে হয়েছিল ।” 

বিনয্ব-বাবু বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে নিবারণের 
মুখের পানে নির্ব্বাক্‌ ভাবে তাকিয়ে রইলেন । 

নিবারণ তার ভাবগতিক দেখে তৃতীয়বার দস্তবিকাশ 
করে বল্লে, “মে আজ প্রায় ছু-বছরের আগেকার কথা। 
কলকাতায় এক ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাতী ক'রে আরে 
কতকগুলো ছোক্রার সঙ্গে রতন ধর! পড়ে । আজকাল 
রাজনৈতিক ডাকাতির ফ্]াসাঁন উঠেছে জানেন তো, এও 
তাই।”-- : 

বিনয়-বাবুর মনের উপরে নিবারণের কথাগুলে। কি- 
রকম কাজ করেছে ত| আন্দাজ করবার জন্যে মিঃ চ্যাটে 
মনোযোগের সঙ্গে তীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিনয়-বাবু বল্লেন, “বিচারে 
রতনের কি হ'ল ?” 

--অবশ্য, বিচারের ফলে রতন সে-যাত্র। কোন 
গতিকে বেঁচে যায়।” 

ধিনয়-বাবু উচ্ছৃনিত আনন্দের স্বরে বল্লেন, “ইযা, সে 
তো ছাড়া পাবেই, রতন কি কখনো ডাকাত হ'তে 
পাঞ্পে?” 

নিবারণ বল্‌্লে, “না, মিঃ সেন, খালাস পেলেও 
রতনের নির্দোষিতা -গ্রমাণিত হয়-নি।* 

--পনিশ্চয় সে নির্দোষ বলেই খালাস পেয়েছে, 


প্রধাশী- পৌষ, ১৩৩০ 


৯ পাস পাস্টিত পাত সিল ৯ পা পি পাঁছি 


1. ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


১ পি পি পানি পি পি প ০. 954 


-প্রতন খালা গেয়েছে কেবল প্রমাণ-অভাবে। 
হাকিম তাকে নির্দোষ ব'লে স্বীকার করেন-নি। তার 
মত তার আর-এক সঙ্গীও সে-যাত্রা খালাস পেয়েছিল, 
কিন্তু পরে আর-এক মাম্লায় ধরা পড়ে” এখন জেল খাট্ছে। 
রতনের উপর থেকে এখনো আমাদের সন্দেহ যায়-নি, 
আমরা তার সমস্ত গতিবিধির সন্ধান রাখি। তার পিছনে 
সর্বদাই আমাদের চর ঘুরছে। পে যে এখানে এসেছে, 
কলকাতা! থেকে এখানকার পুলিস-বিভাগকে যথাসময়ে 
সে খবর জানানো হয়েছে । এখানকার সাহেবরাও তার 
বিরুদ্ধে অনেক কথা ম্যাজিষ্টেটকে জানিয়েছে। রতন 
সাংঘাতিক লোক। হয় শীঘ্রই তাকে ফের গ্রেপ্তার 
করা হবে, নয় তাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হযে ।” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “এসব ব্যাপার আপনার জানা 
উচিত মনে করেই নিবারণ-বাবুকে আমি সঙ্গে ক'রে 
নিয়ে এসেছি।” 

বিনয়-বাবু ছুঃখি ভাবে চুপ ক'রে রইলেন । 

নিবারণ বল্লে, “মিঃ সেন, আপনাকে আমি আগে 
থাকৃতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, রতন এখানে থাকলে আপনি 
বিপদে পড় তে পারেন ।” 

চমকিত স্বরে বিনয়-বাবু বল্লেন, “কেন, আমি 
বিপদে পড়ব কেন?” 

প্রথমতঃ আপনার বাড়ীতে খানাতল্লানী হঃতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ, রতন কোন কারণে ধরা পড়লে 
আপনাকেও পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে ।” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, “সেটা আপনার নামের পক্ষে 
কতখানি ক্ষতিকর হবে, বুঝ তে পারুছেন কি?” 

নিবারণ বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। 

বিনয়-বাবু চিন্তিত ভাবে বল্লেন, “আনন্দ এখানে 
নেই, কার সঙ্গে পরামর্শ করি? মিঃ চ্যাটো, আপনি 
আমাকে কি কর্‌তে বলেন ?” 

»-“আপনার কর্তব্য তো খুবই সোজা ।* 

শ্্পসোজা ?? 

হ্যা । রতনকে বিদায় ক'রে দিন।” 

বিনয়-বাবু নিরুত্বর হয়ে ভাবতে লাগলেন। 

মনে মনে হেসে মিঃ চযাটো বল্লেন, “কোথাকার 


৩য় সংখ্য। ] 


একটা উড়ো-আপদকে ঘাড়ে ক'রে কেন আপনি বিপদে 
পড়বেন? আপনি দেশের আর দশের মধ্যে একজন মান্য 
গণা লোক, আপনি যদি পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়েন, 
খবরের কাগজওলারা তা হলে ধূনোর গন্ধে মনসার মত 
নেচে উঠবে, আপনার 'নাম দিয়ে যা-খুসি তাই লিখ্বে,_ 
মিঃ সেন, হাতীকে পাকে ফেল্বার জন্যে পৃথিবীর 
উৎসাহের অভাব কোন দিনই হয়-নি 1” 

--"সব বুঝ ছি, মিঃ চ্যাটো, বুঝছি । কিন্ত-_” বল্‌্তে 
বল্‌তে হঠাৎ থেমে, বিনয়-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়া- 
তাড়ি বেরিয়ে গেলেন। তিনি যে কতটা বিচলিত 


একটি আদর্শ গ্রাম 


৩৯৩ 


হয়েছেন, সেটা তার ভাবভঙ্গী দেখে মিঃ চ্যাটে! বিলক্ষণই 
বুঝতে পার্লেন। 

বিনয়-বাবুর পায়ের শব্দ দুরে মিলিয়ে না যেতেই 
পাঁশের ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে কুমার-বাহাছুর 
আত্মপ্রকাশ করুলেন | 

মিঃ চ্যাটো বিজয়ী বীরের মৃত গর্বিত অথচ নিম়-স্বরে 
বল্লেন, "আজ আমার ব্রদ্ধান্ত্র ছেড়েছি !” 

কুমার-বাহাছুর একগাল হেসে বল্লেন, “পাশের ঘর 
থেকে আমি সমস্ত শুনেছি 1”? 

কুমশঃ 


শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 


একটি আদর্শ গ্রাম 


[ আদর্শ গ্রাম কিরূপ হওয়া উচিত, কিছুকাল পূর্বে 
আমরা তাহার আলোচন। করিয়াছিলাম; এবং আদর্শের 
দিকে কোন গ্রাম অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে 
জানিতে পারিলে তাহার সচিত্র বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিতে 
প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। তদনুসারে “স্থল” গ্রামের বৃত্তান্ত 
মুদ্রিত হইল। ._প্রবাসী-সম্পাদক | ] 


গত বৎসরের পৌষমাসের প্রবাসীতে বিবিধ প্রঞ্জে 
সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পল্লীর যে কল্পিত চিত্র দিয়াছেন, 
বঙ্গের প্রত্যেকটি পল্লীকে এরূপে গড়িয়া তোলা! বিশেষ 
কষ্টনাধ্য হইলেও চার-পীচখানি গ্রাম লইয়া এরূপ এক- 
একটি আদর্শ পল্লীকেন্দ্র স্থাপন করা অসম্ভব মনে হয় না। 
মানুষ কোন সময়েই ঠিক আদর্শে উপনীত হইতে পারে 
না। কারণ, সে যত উন্নত হইতে থ'কে, তাহার আদর্শ ও 
তত উন্নত হইতে থাকে । অতএব, আদর্শের দিকে 
সতত অগ্রসর হইবার অবিরাম চেষ্টা দ্বারা মানুষের 
সজীবতা প্রমাণিত হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের পলীগুলির অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, 
পূর্ববঙ্গের পলীসমূহের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। পূর্বববঙ্গে 
যে-সব গ্রামে জমিদারগণের বাস আছে সেখানে ছুই-একটি 


বিদ্যালয় ব। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকিতে প্রায় দেখ! 
যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যত্ব ও উদ্যমের অভাবে নৃতন 
প্রতিষ্ঠান ত হয়ই না, বরং পুরাতনগুলির অবস্থা ক্রমশঃ 
শোঁচনীঘ তইয়া দঈড়ায়। প্রধানতঃ পল্লীতে উপাঞ্জনের 
পথ না থাকায় এবং শিক্ষা বিস্তার না হওয়াতেই দরিদ্রেরা 
উপাঞ্জন-উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় স্থখ- 
স্থবিধার জন্য পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরগামী হইতেছেন। 
পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে পল্লীবাসীর অর্থোপার্জনের 
স্বযোগ স্থবিধ! এবং পল্লীসমাজের জড়তা ও অবসাদ 
দূৰ, কবিয়। বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান ও আন্দোলনের 
জন করিতে হইবে । শিক্ষা, অর্থোপাজ্ৰন, স্বাস্থ্যোক্সতি, 
সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও ধশ্মানুষ্টান প্রভৃতি যে-সব লক্ষণ 
মানবজীবনেব উন্নতি ও পরিপুষ্টির পরিচায়ক, সেগুলি 
যাহাতে একসর্দে অগ্রসর হইতে পারে তাহার উত্তম 
ব্যবস্থ। কর। চাই | বক্তৃতা- বা প্রবন্ধ-যোগে প্রচার অপেক্ষা 
প্রত্যঙ্গ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে অধিক ফল হওয়া সম্ভব। 
আমাদের পল্লীতে কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যেরূপ 
কার্ধ্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য যে নীতি 
অন্ুনরণ করা হইতেছে, তাহার বিবরণ নিয়ে দেওয়া 


হইল । 


৩৯৪ 


স্পস্ট স্পস্পস্পির পান্টি সি সিসি সি সিল আিপান্পিপাস্িপাস্িপাস্িপাসিপসিপাস্িস্সিসি পাপা সিসি পা 


প্রাকৃতিক বিবরণ-__যাঁতায়াতের সুবিধা 
স্থল" গ্রামে যাতায়াতের পথ 

বারেক্্রডূমের সর্ব প্রধান রাটীয় ত্রাহ্মণ-সমাজের কেন্দ্র 
স্থল” গ্রাম পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমার মধ্যে 
বর্তমান ত্রন্ধপুত্র-নদের ( যমুনা! নদীর ) পশ্চিম কূলে অধ- 
স্থিত। সিরাজগঞ্জ ও গোয়ালন্দ হইতে গোয়ালন্দ -বাহা- 
ছুরাবাদ সার্ভিসের স্টামার যোগে এখানে যাতায়াত 
করিতে হয়। ষ্রেশনের নাম স্থল ট্রামার ঘাট। পার্বর্তা 
স্থল-বসন্তপুর স্থল-নওহাটা গ্রামের নামও এই স্থল 
গ্রামের নাম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। 

গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বিস্তৃত মাঠ আছে, 
বিশুদ্ধ বাযুর আদৌ অভাব হয না। গ্রামের অধিকাংশ 
অধিবাসী হিন্দু ও সম্তাস্ত ভদ্রসস্তান। প্রসিদ্ধ পাকুনড।শী 





প্রবাসী--পৌধ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খগ 


পাস 








সরস সিসি সিপাসিপাস্পি সি সিপিসসিতা সিসির 


বোর্ডের ও সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের লভ্য থাকিমা 
জেলা-বোর্ডের ও জনসাধারণের সেবায় ব্রভী আছেন.। 
তাহাদেব পুরুষানুক্রমিক যত্ব ও চেষ্টাতেই তাহাদের 
গ্রামটি বঙ্গের অন্যতম আদর্শ পল্লীকেন্দ্ররূপে সুপরিচিত 
হইয়াছে। 
প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ 

গ্রামের সদর রান্তা উচ্চ ও প্রশস্ত । ট্টীমার-ঘাট, 
হাটবাজার, রেজেষ্টারী অফিস্‌, পোষ্টাফিস্‌, থানা প্রভৃতি 
নিত্যপ্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াতের এইটিই প্রধান 
সড়ক। সড়কের ধারেই জমিদারদিগের বাড়ী €" 
বাগান এবং দক্ষিণে সংলগ্র সেই ময়দান। এই স্থানের 
সায় হ্ন্দর দৃশ্য মফঃস্বলের অনেক সহরেও দেখা 
যায় না। 


111111111 না 
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স্থল জমিদার-বাড়ী ৪ 


জমিদারগণ গ্রামের মালিক। বহু পূর্ব হইতে এই 
জমিদার-বংশ জনসাধারণের হিতকল্পে নান।-প্রকার 
আন্দোলনে যোগদান করিয়া দেশের উন্নতিসাধন 
করিয়া আমিতেছেন। ইংরেঞ্জী ১৮৭৬ সনে রোড্সেস্‌ 
কমিটির সময় হইতেই এই বংশের নায়কগণ স্থায়ত্তশাসন- 
আন্দোলনে যোগদান করিয়া বরাবর পাবনা ভিষ্রিক্ট, 


সাধারণ গ্রাম্য পথ 


বর্ষাকালে প্রতিবত্সরই এঅঞ্চলে জলপ্লাবন হয়। 
সে সময় স্থল-পথে যাতায়াতের স্থবিধার জন ডি্রিক্ট, 
বোর্ডের দ্বারা সড়কের খালের উপর একটি উত্তম পাকা 
সেতু নির্মিত হইয়াছে। ট্রামার-ঘাট ও অন্তান্ত স্থাথে 


৩য় সংখ্যা ] 


৯ পাইপ পাসিাসি পাছি বাসিপাসি পাস্তা তির সিপাসটি পাস্পিলাটি বা্িিপাসিপাসি্া 


ষাতায়াতের জন্য চারখানি ঘোড়ার গাড়ী 
ভাড়া খাটে ও পাল্কী ভূতি পাওয়া 
যায়। 





পোষ্টাফিস্‌ 
বছ পুর্ব হইতে গ্রামে পোষ্ট-মফিস্‌ 
ছিল। ১৯১০ খষ্টাবে চারিটি ত্র অফিস্‌ 
সহ সেটি সব-অফিসে পরিণত হয়। টেলি- 
গ্রাফ অফিস্‌ স্থাপন্জন্য জমিদারগণ সাধা- 
রণের পক্ষ হইতে গ্যারাট্টি-বগু. প্রদান 
করিয়াছেন। সত্ব অফিস খোলার জন্য 
চেষ্ট1 চলিতেছে। 
স্থন ডাক-বাংল! 
জেলার এই অঞ্চলের রাজকীয় পরিদর্শন 





উপলক্ষে রাজকর্শচারীদিগের থাকিবা শারণাবাস 

জন্য ইংরেজী ১৯১৫ সনে পাবনা ডিছ্রিক্ট নোর্ড সদর শিক্ষা-সংক্রাস্ত অনুষ্ঠান 

বাস্তার ধারে একটি বৃহৎ পাকা ড।কবাংলা শিশ্মাণু ইৎরেজী বিদ্যালয় 

করিয়াছেন। গ্রামের শিক্ষ।-বিস্তার-কল্পে বু পূর্ব হইতেই স্থানী্ন 


জমিদারগণ যত্ব লইয়। আঁসিতেছেন। পার্সা 
ও সংস্কত শিক্ষার আমলে গ্রামে একটি পার্স 
মোকৃতব ও দুইটি বৃহৎ টোল ছিল। 
দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের 
প্রারস্তেই ইংরেজী ১৮৬১ সনে ৮ শ্রীমন্ত 
পাক্ড়াশী মহাশয বোয়ালিয়া (রাজসাহী ) 
হ£তে সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় সর্বপ্রথম কুতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। 
ইহার তিন বৎসর পরেই ইংরেজী ১৮৬৪ 
সনে গ্রামে স্থল-পাকৃড়াশী ইন্স্টিটিউশন্‌ 
নামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। ইংরেজী ১৮৯৪ সনে এই বিদ্যালয় উচ্চ 
ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জমিদ্রারগণ 
এই বিদ্যালয়ের স্থান, গৃহ, আস্বাব ইত্যাদি প্রদান 
করিয়া এবং দীর্ঘকাল যাব সমন্ত ব্যন্মভার বহন 
এই ভাক-বাংলার ণিকটেই স্থল সব-রেজেন্ী কবিয়া বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের 
অফিস ও থানা অবস্থিত । বেজেট্টী অফিস্টি ১৯০৭ পরিচালন-ভার কমিটির হস্তে ন্যস্ত আছে | ছাত্র- 
সনে স্থাপিত হুইয়া ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে । দিগের অন্থশীলন-মমিতি ও থেলার স্থবাবস্থা আছে। 





স্থল ডাক বাংল। 


স্থল রেজিষ্ট্রেখন্‌ অফিস্‌ 


০৯৬ 


সপাস্িপস্িপাসিপরছি পিসি পাছি পাই পাসিত উপস পপ ১৫৯ পসিপস 





স্থল পাক্ড়াশী ইনস্টিটিউশন্‌ 


ইততিপূর্ব্বে কয়েকবাঁর এই বিদ্যালয়ের 
ছাত্র বাজসাহী বিভাগে এবং পাবনা 
জেলায় ম্যাটিকুলেশন ও প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছে । বর্তমীনে এই বিদ্যালয়ের 
যে ছাত্র ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করে ভাস্থাকে “ছুর্গা- 
নাথ পাক্ড়াশী বৃত্তি” দেওয়া হয়। 
অদূর ভবিষ্যতে রুষি ও শিল্প শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রস্তথত 
হইতেছেন। 
সত্রীশিক্ষা। এবং গৃহশিল্প 

ইংরেজী সনে স্বীয় 
ব্রজেন্দ্রলাল পাকৃড়াশী মহাশয়ের 
স্মৃতিতে গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হ্য়। 
বিদ্যালয়টি জেলা বোর্ডের সাহায্য পাইয়া! স্ত্রী-শিক্ষার 
প্রসার করিয়া আসিতেছে । ইহা ছাড়া নিজ নিঙ্জ 
গৃহে অনুশীলন দ্বারা গ্রামস্থ অনেক ওদ্রমহিলা হোমি৪- 
পাযাথিক গৃহচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, স্থতাকাটা, সেলাইয়ের 
কাজ, কার্পেটের কাজ প্রভৃতি গৃহশিল্পে পারদর্শী হউয়া- 


১৯১২ 


প্রবাসপা-পৌষ, ১৩৩০, 


প৬ পা তাস পা প 
পাপা পসপিসিপািপা্িত সি পা্িপস্িপাস্পাস্িপািপাসিাছি পাটি পাটি পাস পাটি পি পাটিীস্টিপাসটি পাস পাটি পি পি পাস পি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





ছেন। সমবায় পদ্ধতিতে মহিলাদিগের মধ্যে 
কুটারশিল্প প্রচলনের ব্যবস্থা হইতেছে। 
শোভারাম বিদ্যাপীঠ 

ইং ১৯১৮ সনে জমিদারগণ পূর্বপুরুষের 
স্থৃতিতে স্থল শোভারাম চতুষ্পাঠী নামে 
একটি টোল স্থাপন করিয়া স্থন্দর গৃহ ও 
সুশিক্ষিত অধ্যাপক সহ নির্দিষ্ট ব্যয়- 
নির্বাহের ব্াবস্থ। করিয়া দিয়াছেন । এই 
বিদ্যালয়ে বর্তমানে ২০।২২টি ছাত্র অধ্যয়ন 
করিতেছে । পরিচালন-সমিতি এই বিদ্যা- 
শযষে আযুর্ষেদ শাস্ত্র ্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা 


করিয়া একটি আধুনিক বিদ্যাপীঠ গড়িয়া 
তুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। 


অন্যান্য নানা বিদ্যালয় 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত গ্রামে ছুইটি 





ব্রজেন্্রীলাল বালিকা -বিদ্যালয় 


প্রাইমারী স্কুল আছে । টৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করি- 
বার9 চেষ্টা হইতেছে। 

ইংরেজী ১৯*২ সনে ইয়ংম্যান্স আসোসিয়েশন 
নামে একটি সমিতি গ্রামে গঠিত হইয়াছিল। গ্রস্থশালা 
সহ খেলার ব্যবস্থা ও গ্রামের হিতান্ুষ্ঠানের ভার গ্রহণ 
করিয়া এই সমিতি উত্তম কার্ধ্য দেখাইয়াছে। লাই- 


ওয় সংখ্যা ] 


ও পা তি পাশ পাশ ০ ৮০৩৯ ৩৯ পতিত ০৩৯০৩ 


ক্রেরী ও পাঠাগার সহ “স্থল বাণীমন্দির” ও 
নামে একটি ক্লাব রেজেস্্রী করিয়া স্থাপন করা €. 
হইয়াছে। 
স্থল-সমাজ পত্রিকা 

গত ৮ বৎসর যাবৎ কলেজের ছাত্রগণ 
গ্রীক্ম ও পুজা-অবকাশে “স্থল-সমাজ” নামে 
একখানি সচিত্র যাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 
রূরিতেছেন। 

শারদীয় সম্মিলন 

প্রতিবৎসর পূজার সময় গ্রামবাসীপিগের 
একটি শারদীয় সম্মিলন হয়। তছৃগলক্ষে 
যুবকগণ আবৃত্তি, স্তোন্র পাঠ, গানবাজন। 
ও কৌতুকাঁভিনয় করে । 

নাট্য-সমাজ" 

বাঙ্গল ১২৮৫ সনে “স্থল আদি আধ্য রঙ্গভূমি” নামে 
একটি নাটা-সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। তদবধি এই রঙ্গমঞ্চে 
রাজা ও রাণী, প্রতাপাদিত্য, জনা, সাজাহান, পাগ্ডব- 
গৌরব, বলিদান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক স্থুচারুরূপে অভি- 
নীত হইয়াছে। বর্তমানে প্রতিবৎসরই গ্রীষ্ম ও পুঙ্জা- 
অবকাঁশে অভিনয় করা হয়। 

গীত বাদ্য প্রভৃতি কলা-বিদ্যায় গ্রামে অনেকেই 
বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়াছেন । 





ভরা বর্ধায় 'বড়কুমের' দৃষ্ঠ 


একটি আদর্শ গ্রাম 


৩৯৭ 





স্থল শৌভাঁবাঁম চতুষ্পাঠী 

সভ। সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন জন্ত কোনও 
পাব্লিক হল নাই বটে, কিন্ত জমিদার-বাটাতে চারটি 
বৃহৎ নাটমন্দিঘ আছে । তাহারাই অস্থগ্রনপূর্ব্বক 
সভানমিতির অপিবেশন, বন্তৃত। ও নাট]াভিনয়, প্রভৃতি 
উপলক্ষে স্থান-দ।ন ও অন্যান্য সাহাধ্য করিয়া! থাকেন। 
ভবিষাতে বাণী-মন্দিরে সভা-সমিতি ও বক্তৃতার স্থান 
রাখার ব্যবস্থা হইবে। 

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিবরণ 

সাধারণ স্বাস্থ্য 

গ্রামে স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল থাকে। 
খতু-বিশেষে জর ও সংঞামক রোগের 
সাময়ি* আকমণ দেখ। খায় মাত্র । পূর্বেই 
বলা হইঘ়্াছে গ্রামে বিশুদ্ধ বায়ুব অন্ডাব 
হয়ন।। সর্দসখেত গ্রামে পাঁচটি পুকুর 
আছে, তন্মধ্যে গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত 
“বড় কুম” একটি বৃহৎ দীঘি। সাধারণে 
এই স্থানের জলই সদাসর্বদা ব্যবহার 
করে। গ্রামটি বঙ্গের নিম্নভূমিতে অবস্থিত। 
কাজেই প্রতিবৎসর বধার প্লাবনে ধৌত 
হইয়া যায়। সে-সময়ে পুকুর গুলিও জলমগ্ন 
হইয়া পড়ে। এই সময়ে বড়কুমের যে 
মনোরম দৃশ্ঠা হয় তাহার চিত্র দেওয়া হইল। 





৩৯৮ 
জলাশয় ও চিকিৎসালয় 

গ্রামের পূর্বপাড়ায়, ছিগ্রষ্ট বোর্ডের একটি বৃহৎ উদার! 
আছে। 

ইংরেজী ১৯২০ সনে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে গ্রামে 
জেল! বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসাঁলয় স্থাপিত 
হইয়াছে। ৬ বিনোদলাল পাকৃড়াশী মহাশয়ের পুত্রগণ 
চিকিৎসাঁলযের স্থান ও পিতার স্মৃতিতে গৃহ নিশ্মাণ 
করাইয়৷ দিয়াছেন । চিকিৎসালয়ে আধুনিক-শিক্ষা প্রাপ্ত 
স্থযোগ্য ডাক্তার আছেন। ইহা ছাড়া গ্রামে দুইজন 
কবিরাজ ছুইজন য্যালোপ্যাথিক ও তিনজন হোমিও- 
প্যাথিক চিকিৎসক আছেন। 

অর্থোন্নতি 

গ্রামে থাকিয়া অর্থোপাজ্জনের সুযোগ-সথবিধ! স্থ্টি 
করিবার জন্য নানা-প্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে 
ও হইতেছে। গ্রামে ৫টি জমিদারী কাছারী ও একটি 
উচ্চ ইংঞ্জৌ বিদ্যাপয় আছে। তাহাতে অনেক 
কর্মচারী ও শিক্ষক নিধুক্ত আছেন। তা ছাড়া ইৎ ১৯০৭ 
লন হইতে একটি সব-রেজেষ্টারী অফিস্‌ স্থাপিত হওয়ায় 
বহুসংখাক কেরানী ও প্রায় ৩০টি লোক দলিল লেখার 
কার্যে নিযুক্ত আছে। স্থানীঘু জমিদার শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র 
পাকুড়াশী মহাশয়ের উদোগে চাঁর বৎসর যাবৎ গ্রামে 
স্থল ইন্ডাষ্ত্িয়াল ব্যাঙ্ক, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কটি 
৪ বৎসর কার্ধ্য করিয়া দুষ্ট বৎসর যাবৎ শতকরা ১৫২৬ 
হারে ভিভিডেগু দিতেছে । ব্যাঙ্কে তীথবাসীদিগের স্থায়ী 
আমানতের উপর অধিক স্থুদ দিবার ব্যবস্থা] আছে এবং 
ডিরেক্টর বোর্ডে সুদক্গ সঙ্জন ব্যক্তি থাকায় ব্যাঙ্কের 
হুনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমানত বৃদ্ধি পাইতেছে। 

বয়ন বিদ্যালয় 

পাবন! জেলায় বহু তাতীর বাস, বিশেষতঃ সিরাজগঞ্জ 
মহ্কুমায় প্রায় ৫* হাজার বন্ধশিল্প।র বাদ। মিহী ধুতি, 
শাড়ী ও মস্লিন থানের উপর মুগ! ও জরির কাজ 
করিয়া এই-নকল তাতী উত্রুষ্ট কারুকাধ্য দেখাইয়াছে। 
মধ্যযুগে কিছুদিন তাঁতীগণ বয়নশিল্প ত্যাগ করিয়াছিল। 
তৎ্পরে শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকৃড়াশী মহাশয় জেলা- 
বোর্ডের মেম্বর থাকিবার সময় তাহার যত্বে ইং 


প্রবাসী-পৌষ, ১৩৩ রি 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খঞ্ড 


১৯২০ সনে স্থলগ্রামে একটি ভ্রমণশীল বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে বছসংখ্যক তন্তভবাঁয় উন্নত 
প্রণালীর বয়নবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট অর্থোপাঞ্জনে 
সক্ষম হইয়াছে । তাহার পর হইতেই ত্াতীদের অদম্য 
উৎ্পাহ দেখা দিয়াছে । তাহারা সকল অস্থবিধা দূর 
করিয়া উন্নত প্রণালীর ব্যবসাপদ্ধতি দ্বারা পল্ীর 
অর্থোন্নতি সাধনের ও বেকার সমস্যা মোচনের জন্য বছ্ধ- 
পরিকর হইয়াছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্ 
পাকৃড়াশী, এম্‌এ,বি-এল্‌, মহোদয়ের নেতৃত্বে স্থল উইভিং 
এগ, স্পিনিং কোম্পানী নামে একলক্ষ টাকা মুলধনের 
একটি লিমিটেড, কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । এই 
কোম্পানীর কার্খানায় একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। 
স্থানীয় ও বিদেশাগত অনেক যুবক বয়নশিল্প দ্বারা বেশ 
অর্থোপাজ্জন করিতেছে । ম্যানেজিং ডিরেক্টর শিবেশ- 
বাবুর স্বকীয় তত্বাবধানে কোম্পানীটি উন্নতি লাভ 
করিতেছে । এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানী 
সর্বভারতীয় প্রদর্শনী উপলক্ষে কলিকাতায় অতি 
সম্তাদরে সুন্দর বস্ত্রা্দি প্রদর্শন করিয়া একটি স্বর্ণপদক 
প্রাপ্ত হইয়াছে । দিরাজগঞ্জ স্বদেশী ইন্ডাষ্টিয়াল্‌ 
একজিবিসনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আর- 
একটি পদক প্রাপ্ত হইয়াছে । কোম্পানীটি অল্পদিনের 
মধ্যেই উন্নতিশীল হওয়ায় সাধারণে সাগ্রহে অংশ ক্রয় 
করিতেছে । কোম্পানীটির এইবপ উন্নতি দেখিয়। 
২৫ লক্ষ টাকা মূলধনে সিরাজগঞ্জে একটি কটন মিল্স্‌ 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছে । সম্ভবতঃ সত্বরই উহার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা কর! হইবে। | 
গ্রামে ৩৪টি মুদীথানা আছে বটে, কিন্তু সম্তাদরে 
নিতাগ্রয়োজনীয় ব্রব্যাদি সব্বরাহ করিয়া মিউনি- 
সিপালিটীর নিয়মে হাটবাজার পরিচালন, আলো-প্রদান 
ও অন্যান্য কার্ধ্য নির্ব্ধাহ করিবার উদ্দেশ্টে “স্থল ষ্টোরুস্” 
নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী খোলা হইয়াছে । 
সিরাজগঞ্জ মহ্কুমায় বহু তাতীর বাস এবং স্থৃতা 
বিক্রয়ের বৃহৎ ছুইটি হাট আছে, কিন্ত পাকা রংএর কোন 
কার্ুথানা এঅঞ্চলে নাই। সেজন্য নানারপ অসুবিধা 
বোধ হইত। শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র পাকড়শী মহাশক্প 


৩য় সংখ্যা ) 





পাস্িপাসিপাস্টিপাসিপাসি পিপি পািপাসি পাি পাসিপাসিপাস্িপাসটি 


“কেশোরাম মিল্স্” হইতে রং করিবার প্রণালী শিক্ষা 
করিয়া আপিয়াছেন এবং স্থল সায়েন্টিফিক্‌ ডাই ওয়ার্ক স্‌ 
নামে একটি কারখানা খুলিয়াছেন। যন্ত্রও উপকরণ 
কতক কতক আপিয়াছে | 

স্বর্গীয় ডাক্তার ক্ষীরোদলাল ভট্টাচাধ্য মহাশয় প্রায় 
অর্ধশতাব্দী কাল পূর্বে “স্থলবসন্তপুর মেডিক্যাল হল 
নামে একটি ভাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয্লাছেন। 
উহা! স্থপরিচালিত হইয়া আসিতেছে । 

জমিদারী ব্যবসা! নানা কারণে শত অস্থৃবিধায় ক্ষতিকর 
হইয়! দীড়াইয়াছে। সেগুলি দুর করিয়া যৌথ উদ্যমে 
সরঞ্জামী কমাইয়া ও অন্যব্যবসা যোগ করতঃ ইহাকে 
উন্নত করিতে বাংল দেশে প্রায় ২৫।৩০টি জমিদারী 
কোম্পানী গঠিত হইয়া সবেগে চলিতেছে । স্থলগ্রামেও 
শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাক্ড়াশী মহাশয় জমিদারী ইম্প্রুভ মেপ্ট, 
ট্রাষ্ট লিঃ নামে এরূপ আদর্শে একটি কোম্পানী গঠন 
করিয়াছেন। স্থানীয় কোম্পানীগুলি সাধু ব্যক্তি দ্বারা 
স্থপরিচালিত। ইহার অনেকগুলির মধ্যে ৫ হাজার 
হইতে লক্ষ টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা সহজেই হইতে 
পারে মনে হয়। ইহা ছাড়া এখানে শ্ত-বাধাই- 
ও চালানী, পাটের কাজ, সুতার ব্যবসা, কৃষি, জমিদারী, 
তালুক্দারী, কোম্পানী পরিচালন, কুটারশিল্প, দেশলাই 
সাবান, বোতাম তৈরি, গুভূতি নানা কাধ্যের স্থযোগ 
আছে। নিকটে ৫1৬ মাইলের মধ্যে ৮।১০ট1 হাট আছে। 
আধুনিক রুচির যৌথ কাজ ও সমবাক্ম-প্রথায় আস্থাবান্‌ 
কোন ব্যক্তি পীতে অল্প সরপ্চামী-ব্যয়ে ব্যবসায় কগিতে 
ইচ্ছুক থাফিলে এই কোম্পানীর সহায়তা লাভ করিতে 
পারিবেন। 
“ গ্রামের চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত 
নরেশচন্দ্র পাক্ড়াশী জমিদার মহাশয় চিত্রশিল্পের চর্চ! 
করিয়া থাকেন । আমাদের প্রকাশিত সমস্তগুলি আলোক- 
চিঞ্জই শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকৃড়াশী জমিদার মহাঁশয়েব 
সৌস্গন্তে প্রাপ্ত। এজন্ত আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি । 

এতত্তিন্ন গ্রামের পূর্ববপ্রান্তে বাজার আছে। বাঞ্জারে 
মনোহারী জিনিষ, জামা কাপড়, জুতা, ছাতা, ঘড়ি, সাই- 
কেল মেরামত; মহাজন ও দর্জি প্রভৃতির দোকান আছে। 





একটি আদর্শ গ্রাম 
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স্থল ইওা রিয়াল ব্যাঙ্কের ও জমিদারী ইমৃপ্রভ মেন্ট, টাষ্টের 
অফিস-গৃহ 


গ্রামে আযুর্ষেদীয় ওঁষধের কার্খানা, কুটীরশিল্প, 
ডেইরীফাঁশ্মং, জোতদারী ও সমবায় কৃষিসমিতি প্রভৃতি 
গঠন করিয়া পল্লীর অর্থোন্ততিকল্লে গ্রামস্থ শিক্ষিত ভদ্র 
মহোদয়গণ চেষ্টা করিতেছেন। 

গ্রামে এই-সমস্ত যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
ছাপার কাধ্যা্দি ভিন্ন স্থান হইতে করিতে হয়। এই 
অস্থবিধ| দূর করিবার জন্য এখানেই একটি ছাপাখান। 
প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিল্পী 
শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকুড়াশী জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে 
একটি ছাপাখান। খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। 

আজকাল অনেক ধনবান্‌ সঙ্ন পল্লীপ্রেমিক ভদ্দ্র- 
বংশীয় ব্যক্তি হুনঙ্বযুক্ত পলী খোজ করিয়া অল্পই পাইয়া 
থাকেন। স্থল গ্রামের মধ্যে ও পার্খবর্তী ২৩ মাইলের 
মধ্যে মাঠযুক্ত চমৎকার স্থান আছে। কোন ধনবান্‌ 
বাক্তি ইচ্ছা করিলে নিজে বসবাসের স্থবিধা করিয়া 
লইতে পারেন। 

নৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান 
স্থলে পাকৃড়াশী জমিদারগণ নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্গণপ্ডিতের 


৪০৩ 





ংশধর। তাহারা বহু সদাচারী উচ্চবংশীয় কুলীন ও 
অন্তান্ত ভদ্রসস্তানগণকে : আশ্রয় দিয়া নিজগ্রামগুলি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্ববন্গে তাহাদের সদনুষ্ঠান, 
আতিথ্য ও সামাজিক লসৌজন্তের প্রভূত সুখ্যাতি 
রহিয়াছে। 
শ্রীগৌরাঙ্গ দেব 
প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর মনোহর দারুমৃণ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিবৎসর 
দোলপুর্ণিমীর সময় এই বিগ্রহের প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ 
মেলা হয়। পাবনা জেলার প্রধান মেলার মধ্যে ইহ 
অন্যতম। ইহাতে প্রায় ৬৭ হাজার লোকের সমাগম 
হয়। 
গৌরাঙ্গ-মন্দির 
কথিত আছে যে শ্রীইমন্‌ মহাপ্রভুর পার্খদ ৬৪ 
মোহাস্তগণের অন্যতম শ্রী কবিচন্ত্র ঠাকুর মহাঁশয় ১৫৩৫ 
খষ্টান্ধে নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ তীয় শ্রীপাটে এই ছুই 
দাকুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তাহার বংশধরগণ 
ুর্দান্ত মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে এ বিগ্রহ রক্ষা 





্ীপ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ 


প্রবাসপী--পৌষ, ১৩৩০ 


পাসপসিপা সিপাসিপসিপা সপ সপ সপাসির ৫৯ পপ ৬ পিপি প৯পাখ পা ৫৯৩৯ পউ পাস প প্রানি সিএ ভি সত 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পেস শিপ পতি সর্প সি সির্ণাসি্ণ সত তি সি ১৫ সিট ৯ 





এগৌরাঙ্গ মন্দির 
এযুজ সাবদাপ্রসাদ পাঁক্ড়াশী জমিদার মহাশয়ের বদ[্যতায় নির্মিত 


করিবার জন্য নৌকাপথে পলায়ন করিয়া রাজসাহী 
জেলার নানাস্থান ভ্রমণকরতঃ বর্তমান পাবনা জেলার 
অন্তর্গত তপসীবাড়ী গ্রামে কিছুকাল বাস করেন। 
অতঃপর নাটোর রাজদরুবার হইতে বর্তমান স্থলগ্রামে 
কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া এই গ্রামে আসিয়! 
বিগ্রহ সহ স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। সেও 
প্রায় ২৫৭ শত বৎসরের কথা। গৌরাঙ্গদোলের মেলাও 
এ সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত সারদা- 
প্রসাদ পাকৃড়াশী জমিদার মহাশয় এই বিগ্রহের স্ন্য 
একটি বৃহৎ পাকা মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। 
মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় গঠিত এই মুর্তি প্রধান বৈষ্ৰ 
মাত্রেই দেখিতে আসেন। এজন্য এস্থান একটি বৈষ্ণব- 
তীর্থে পরিণত হইয়াছে। 


গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ দেবের মূর্তি 


জমিদারগণ ছুইটি প্রস্তরময়ী কালীমুর্তি এবং শিবস্থাপন 
করিয়! প্রাঙ্গপস্থ মনোরম মন্দির ও দেবোত্বর সম্পত্তির 


একটি আদর্শ গ্রাম 
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পপ সপন সপ সপ্িস্্টি পাস সপাসিপাসিপা সপ সি আাস্পস্স্িস্িপিস্টিপা অপাস্পাস্পাস্পিস্পিস্পিপাস্ 





এহীকেদ।রেশ্বর মন্দির 
দ্বারা নিত্যপূজ ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেব বিগ্রহের সেবার 
পালা অন্নারে অতিথি-সেবার ব্যবস্থা আছে। দয়াময়ী 
ও জয়কালী প্রতিমা এবং গৌরাঙ্গ ও গোবিন্দদেব 
বিগ্রহের মূর্তির ন্যায় স্থশী ও চিত্তাকর্ষক মূর্তি অতি 
অল্পই দৃষ্ট হয়। 
বারোয়ারী পুজা 
গ্রামে আরও ৮খানি নিত্যসেবার (শিব, নারায়ণ 
প্রভৃতির ) ব্যবস্থা আছে। এতন্তিন্ন ৩ খানি বারোয়ারী 
পুজার আপন আছে এবং পধ্যায়ক্রমে বারোগারী পৃজ। 
হইয়! থাকে । গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে স্থানীয় মুসলমানদের 
উপাসনার জন্য একটি জুম্ম-মস্জিদ্গৃহ স্থাপিত আছে। 
হরিভক্তি প্রদায়িনী সভ। ও হরিবাসর 
শ্রীযুক্ত অখিলচন্ত্র পাক্ডাশী মহাশয়ের উদ্যোগে 
৭বৎদর হইল “স্থল হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভ।”» নামে 
একটি হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে । এই সভা কলিকাতার 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিগনীর «পাবনা শাখাপরূপে গৃহীত। 
প্রতি শনিবারে সভার অধিবেশনে নিয়মিত ভাগবত পাঠ, 





জীত্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ 
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এঞ্গগয়কালী মন্দির 


কথকত। ও কীর্ধনাদি হর । বৈশাখী সংক্রান্তিতে বাধিক 
উৎমব উপলক্ষে অষ্টগ্রহর নামকীর্তন, রপকীর্তনাদি ও 
মহোৎসব হয়। বিভিন্ন স্থানের কীর্তন সম্প্রদায় ও হরিসভা 
এই উত্সবে যোগদান করে। স্থানীয় একদল মুনলমান 
সম্প্রদায় তারকত্রক্মনাম কীর্তনে যোগদান করিয়া হরিসভার 
সহিত একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে । 

অল্পদিন হইল গ্রামস্থ যুবকগণ শ্রীগৌরাঙ্গ সেব। সমিতি 
নামে স্থানীয় নানাবিধহিতসাধনেব জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন 
করিয়াছেন। রুগ্নের “সেবা! আর্তত্রাণ বিপন্ধের সাহায্য 
প্রতৃতি সদনুষ্ঠান করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য । মুষ্টিভিক্ষ! 

গ্রহ প্রভৃতি অনেক কাধ্য এই সমিতি গ্রহণ করিয়াছে। 

গ্রামস্থ অধিবাসীগণ অধিকাংশই একবংশ-সভূত ও 

আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ । গ্রামবামীগণের মধ্যে 


প্রবাী-_পৌষ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খখ 


কোন কোন ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকিলেও 
দোল-ছুর্গোৎ্সব, বিবাহ ও শ্রান্ধা্ি কার্ধ্য- 
উপলক্ষে পরম্পরের সহায়তা ও সহানুভূতি 
পাওয়াযায়। পরস্পরের এই নির্ভরশীলতাই 
পস্থলগ্গ্রামের একটি বিশেষ গৌরবের বিষয়। 

গ্রামে টেপিস্‌ ক্লাব আছে। নিয়মিত 
খেল! হ্য়। ফুটবল ক্রীকেট প্রভৃতি খেলার 
ব্যবস্থা আছে। কাপ, শিল্ড, প্রভৃতি গ্রতি- 
যোগিতা-মূলক খেলাও হয়। 

আবণ মাসের সংক্রান্তির সময় মহা- 
মমারোহে পদ্ম। পুজার নৌকা-বাইচ হয়। 
তছুপলক্ষে প্রায় পাচশত নৌকার সমাগম 
হইয়া থাকে | ইহাদের ছুইটি পুরস্কার 
দেওয়া হয়। ফাল্গুন মাসে গৌরাঙ্গ-দৌলের 
মেলার সময় ঘোড়-দৌড় হয়। 

যে-মকল অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইল সেগুলির 
উন্নতিকল্পে ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করা হইতেছে এবং নৃতন 
প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলার জন্য যুবকবুন্দ যত্ববান্‌ 


আছেন। 
উপসংহারে আমাদের নিবেদন এই যে আমাদের 


এই ক্ষুদ্র অহ্ষ্ঠান অপেক্ষাও গ্রামের হিতসাধন-কল্পে 
স্থনিয়ন্ত্রিত কোন অন্ুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত বাঙ্জলা দেশে অবশ্থই 
আছে। পাঠক-পাঠিকাগণ এসম্বন্বে বিস্তৃত বিবরণ 
আমাদিগকে অস্ুগ্রহপূর্বক জানাইয়া তাহাদের সঙ্গে 
অনুষ্ঠানের আদর্শের আদান-প্রদানের স্থযোগ দিয়! বাধিত 
করিবেন। . 
শ্রী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩য় সংখ্যা ] 


ধ্নারী-সমস্তা% 
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' হঠাৎ যদি এই দেশের কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞ/সা করা যায় যে 'জগত্তের কোন্‌ কোন্‌ প্রকারের 
জ্ঞানলাভের, কোন্‌ কোন্‌ নিম্মল আনন্দ উপভোগের, কোন্‌ 
কোন্‌ রাজপথ উদ্যান ও দেশ ভ্রমণের এবং নিজ জীবনের 
কোন্‌ কোন্‌ কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের 
থাকা উচিত, তাহা হইলে সম্ভবত তিনি বলিবেন, 
জগতের সকল-রকম জ্ঞানলাভের, সকল নিম্মল আনন্দ 
উপভোগের, সর্বদেশ ভ্রমণের ও, প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, নিজ 
জীবনের সকল কাজে ্বমৃত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের 
থাকা উচিত। এই অধিকার আমাদের নাই বলিয়া, 
শুনিতে পাই, অনেকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বদেশ 
উদ্ধারে লাগিয়া গিয়াছেন। সেই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিকেই 
যদি “মান্নুষ' শবের সংজ্ঞ। জিজ্ঞাসা কর! হয়, তাহা হইলে 
উত্তরে আমরা যে কথা শুনিব, তাহাতে নারীকে মানুষ 
মনে না করিবার কোনে! কারণ থাকে না। কিন্ত 
ছুর্ভাগের বিষয় ন্তায়শান্ত্রে এইপ্রকার লোকদের জ্ঞান 
যথেষ্ট থাকিলেও নারীর শিক্ষা নারীর স্বাধীনতা, নারীর 
বিবাহ ও বৈধব্যের কথা উঠিলেই ইহাদের অধিকাংশের 
বুদ্ধিভ্রংশ হইতে দেখা যায়। কাজেই 'নরসমস্যা' বলিয়া 
যদিও কোনে! কথার সৃষ্টি হয় নাই, তবু “নারীসমস্যা'র 
কথা শুনিতে শুনিতে শ্রাস্ত হইয়া! পড়িতে হয়। 

উচ্চাঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, স্বাধীনতা! 
যে সকল মানবের অর্থাৎ নারীরও জন্মলন্ব সম্পত্তি, এবং 
বাল্যবিবাহের, বিশেষতঃ বাল্যমাতৃত্বের, ফলে যে নারীর 
দেহ মন ও ভবিষাৎ বংশের বছ ক্ষতি হয়, এসকল 
কথা এদেশেও আর নৃতন নয়। ধাহার মন্তিক্কে কিছু সার 
পদার্থ আছে, হৃদয়ে ক্সেহ প্রেম আছে এবং নিঙ্গহিত ও 
পরহিতের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনিই এ-সকল কথার 
সত্যতা মনে মনে স্বীকার করেন। কিন্ত মনে মনে 
ধাহারা স্বীকার করেন, তাহাদেরও অধিকাংশ, কেহ বা 
দেশাচারের ভয়ে, কেহ বা শারীরিক ও মানসিক জড়তা 
ও আলস্যের বশে, কেহ বা আজন্ম গতান্থগতিক হওয়ার 


ফলে, কেহবা স্বার্থের দায়ে, কেহব। “সনাতনপস্থী”* 
বলিয়া পূজা! পাইবার লোভে, কেহ বা দেশের ভালমন্দ 
সমস্তই দেশভক্তির আতিশষে। শিরোধাধ্য করিবার উৎ- 
মাহে, মুখে এবং কাধ্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পাঁরেন 
না। উপবস্ত বহু অর্ধশিক্ষিত ও অল্লশিক্ষিত নর-নারী, 
দেশের কি ক্ষতি করিতেছেন তাহ! না বুঝিয়া, নিজেদের 
অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করি, কাগঙ্জে কলমে যুক্তিহীন 
আবল-তাবল লিখিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে নব নব 
বাধা স্থন্টি করিয়া নারীসমস্তার সমাধান করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। তাহাদের লেখনীপ্রস্থত এই-সব অপূর্ব 
সন্দর্তে দুবদৃষ্টি কোথাও নাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের 
চিহ্নও দেখা যায় না, পূর্বাপর সামগ্ুশ্ত অনেক স্থলে 
পাওয়া যায় না, এবং প্রামাণ্য দৃষ্টান্তের একান্তই অভাব। 
বাজে গল্প ও উড়ো খবরের উপর বিশ্বাস করিয়া নিজ 
নিজ পারিবারিক জীবনের কয়েকটি দৃষ্টান্তকে সম্বল করিয়া 
এবং “বটতলা'র গল্পের উচ্চশিক্ষিতার নমুনাকে সত্য মনে 
করিয়া বৈঠকী গল্প করা চলে, কিস্তু দেশব্যাপী বড় বড় 
সমস্যার সমাধান যে করা যায় না, তাহা ইহারা তুলিয়া 
যান। এই-সব প্রবন্ধের ফলে, আমাদের দেশের মাসিক- 
পত্রের পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে যাহারা অর্ধশিক্ষিত, 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্ত মত ও মিথা। সংবাদ 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। দেশের অল্পশিক্ষিত পাঠকদের 
অধিকাংশেরই ধারণ! ছাপার অক্ষরে যে কথা লেখা থাকে, 
তাহা প্রায় বেদবাক্যেব কাছাকাছি সত্য; তছৃপরি 
যদি ছুই চারিটা ছুর্ববোধ্য সংস্কত' বচন এবং গোটা! 
কয়েক খ্যাতনাম। লোকের নাম জোড়া থাকে, তাহা 
হইলে ত কথাই নাই। 

কিছুদিন হইল কয়েকটি মাসিক-পত্রে প্রায় গ্রতি- 





* সনাতন গণ্থ। সম্বন্ধে জোকের একটি আস্ত ধারণা আছে। 
হিন্দু ধর্শশাস্ত্রের মধ্যে বেদ ও উপনিষদ প্রধানতম; মতি ও পুরাণ 
তাহার পরবস্তঃ। হুতবাং যাহার! উপনিষদিক ধর্ম ন| জানিয়। বা না 
মানিয়! পৌরাণিক ধর্দদ মানেন ও সম্মতির অনুসরণ করেন, হার! 
"্সনাততনপন্থী” নাম পাইতে পারেন ন।। - 


8০৪ 


টিক সি পাস্িপাস্নপাস্পিপাস্পিপ স্পা সপ 


মাসেই এইবূপ যুক্তিতর্কহীন ভ্রান্তিপ্রমাদপূর্ণ গুবন্ধাদি 
দেখা যাইতেছে |" লেখকলেখিকার রচনা দেখিলে 
বোধ হয়, আমাদের দেশে বুঝি বা অন্তত দুচার লাখ 
মেয়েই হাতা-বেড়ি ফেলিয়। শাম্লা মাথায় দিয়া উকিল 
ব্যারিষ্টার জজ ম্যাজিষ্রেট হইয়! বসিয়াছেন, কম করিয়া 
১০১৫ হাজার অভ্তঃপুরিক1 হয়ত বুট ও বনেট পরিয়| 
রাজপথে দ্রিবারাত্রি হল দিয়া বেড়াইতেছেন, দেশব্যাপী 
স্কুলে কলেজে মেয়ে আর ধরে না, আফিসে আদালতে 
মহিলা কর্মচারীর ভিড়ে হাটা-চপ্লা ছুষ্ষর এবং ঘরে ঘরে 
মাতৃন্সেহনঞ্চিত শিশুপাল দিবাঁরাত্রি মুখব্যাদান করিয়া 
কাদিয়া কাদিয়া মরিতেছে। তাই সদয়হদয় লেখক- 
লেখিকারা দেশের এই ঘোর দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য 
ছুই হাতে কলম লইফা সব্যসাচী হইয়া সমরে নামিয়াছেন। 
কিন্তু হায় রে বিড়ম্বনা! এই শিশুমাতক নিরক্ষর দেশের 
মুষ্টিমেয় বালিকার “বোধোদয়” ও “স্টেপ বাই ষ্টেপত্এর 
বিরুদ্ধে এ বিরাট অভিযান কেন? 

্ত্ীশিক্ষ1 স্ত্রীস্বাধীনতা যৌবনবিবাহ্‌ বিধবাবিবাহ্‌ 
প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যা লইয়া এই-সকল লেখক-লেখিকার 
আহার-নিজ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে। সকলগুলির সপক্ষের 
যুক্তি দেখানো এবং বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা একসঙ্গে 
সম্ভব নয়। স্কৃতরাং আমরা স্ত্রীশিক্ষাকে সর্বাগ্রে স্থান 
দিয়া ক্রমশ অন্যান্ত বিষয়ে কিছু বলিব। 

সভ্য জগতে মানুষ" জন্মাবধি নানা শিক্ষার ভিতর 
দিয়াই বাড়িয়া উঠে) একেবারে শিক্ষাবিহীন হইয়া 
আধুনিক জগতে কোনো! মানুষেরই জীবনযাত্র। নির্বাহ 
কর! চলে না। শিক্ষা, স্থ হউক, কু হউক, অল্প হউক, বিস্তর 
হুউক, মানুষের জীবনের একটি অঙ্গ হইয় দাড়াইয়াছে। 
সুতরাং স্ত্রীলোকও যখন মানুষ, তখন সংসারে টি'কিয়া 
থাকিবার জন্তই তাহারও যে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, ইহা 
অতিবড় “সনাতনপন্থী”ও স্বীকার করিবেন। তর্ক 
হইতেছে শিক্ষার মাত্রা ও প্রকার লইয়।। একের মতে 
যাহ অল্প শিক্ষা, অন্যের মতে তাহাই অতিরিক্ত; একের 
কাছে যাহা সু, অন্যের কাছে তাহাই কু। তবে প্রমাণটা 
যুক্তির সাহায্যে না দিয়া বাকাজাল 'ব্চার দ্বার| দিলে 
মানুঘে মানিয়া লইতে আপত্তি করিতে পারে। 





প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩৯ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








শিশুকে হাত ধরিয়া চলিতে শিখানো, আবৃত্তি 
করাইয়া কথা বলিতে শিখানো, গুরুজনের দেখাদেখি 
আচার ব্যবহার, ভালমন্দ বিচার শিখানো, সব-কিছুই 
শিক্ষা । মে-কোনে। উপায় অবলম্বন করিয়। মান্গষের মনো- 
লোকের স্থপ্ন সংপ্রবৃত্তিগুলিকে (কুশিক্ষা হইলে অসৎ 
প্রবৃত্তিসমূৃহকেও ) জাগাইয়া তোলা হয়, অস্ফুট গুণনকল 
বিকশিত করিয়। তোলা হয়, নব নব চিন্তার ধারা মনে 
আনিয়া দেওয়া হয়, অন্তদৃ্টি, দৃংদৃষ্টি ও জ্ঞানসম্ভার বৃদ্ধি 
কর| হয়, বোধ ও বিচাঁর-শক্তি শাণিত ও মাঞ্ভজিত করা 
হয়, স্থুরুচি গড়িয়! তোল! হয় এবং ব্যবহারিক জীবনে 
মান্্ষকে সংযত শোভন ও আত্মনির্ভরশীল হইতে সক্ষম 
করা হয়, তাহাই শিক্ষ|। কিন্তু এ জগতে শিক্ষার বিষয় 
এত অসংখ্য ও বিচিত্র বে প্রত্যেক মানুষকে মুখে মুখে 
মোটামুটি সকল শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রপ্রতি দশ বিশ 
হাজার গরুর প্রয়োজন হয়| তা ছাড়া, দেশবিদেশ হইতে 
সেই-সকল গুরু সংগ্রহ করিতে ম'নৃষের প্রাণাস্ত ও 
সর্বস্বান্ত হইয়! যায়। এবং যে-সকল গুরু পার্থিব জগৎ 
হইতে চিরদিনেব জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের 
শিক্ষার স্বাদ হইতে মা্ষকে আজীবন বঞ্চিত থাকিতে 
হয়। অতীতের জ্ঞানসম্ভারকে সভ্য মান্য যুগযুগাস্তর 
ধরিয়| ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং বর্তমাশের মানুষ 
ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া বংশধরদের 
দান করিয়া যাইতেছে । মান্য যদি গরুরূপে অতীতকে 
এক দিনের জন্তও অস্বীকার করিত, তবে জগদ্ব্যাপী এই 
সভ্যতা এক নিমেষে ধুলিমাৎ হইয়া যাইত । এই সভ্যতার 
ধারা বজায় রাখিবার জন্য ও শিক্ষাকে সহজ করিবার 
জন্য অক্ষর পরিচয় ও পুস্তক পঠন ও লিখন এবং ক্রমশঃ 
আরো নানা নৃতন বৈজ্ঞানিক উপায়কে বর্তমান জগৎ 
শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করিতেছেন। স্থতরাং 
বর্তমানে যদিও পুস্তকপাঠ ও শিক্ষা শব্দ-ছুটি একই অর্থে 
ব্যবত হয়, তবু গ্রচ্ছন্ননূপে এই কথাট! মানুষের মনে 
সর্বদাই থাকে, যে, লিখন ও পঠন ব্যাপারটা প্রকৃত 
শিক্ষার সোপান মাত্র। মানুষ মানুষের নিকটই শিক্ষা 
পায়, অক্ষর ও পুস্তক কেবল একের নিকট হইতে আর- 
এক জনের নিকট তাহা পৌছাইয়! দেয়-মাত্র। অবশ্, 


৩য় সংখ্যা ] 


প্রকৃতির নিকট হইতেও মানুষ শিক্ষা পাঁয়; তাহা এখানে 
ধরিলাম না। 

আমাদের দেশের এক দল মানুষ আছেন, আত্মীয়- 
স্বজনের নিকট হইতে কিন্বা যাত্রা কথকতা প্রভৃতি 
হইতে মৌখিক শিক্ষায় ধাহাদের আপত্তি নাই, কিন্ত 
অক্ষরপরিচয়ে বিষম আপত্তি। ছুইটার মধ্যে বাস্তবিক 
এঁকান্তিক আকাশ-পাতাল প্রভেদ যে কি, তাহা তাহারা 
নিজেরাও বোঝেন ন।, পরকেও বুঝাইতে পারেন না। 
কণেন্দ্িয়ের সাহায্যে যে শিক্ষা হয় তাহাতে দোষ নাই, 
কিন্ত দর্শনেক্দিয়ের বেলাতেই যত গোলমাল। পুস্তক 
প্রচারের পরিবর্তে ভবিষাতে যদ্দি ঘুর ঘরে গ্রামো- 
ফোনের রেকর্ড, বিলি করা হয়, কিম্বা রেডিওর সাহায্যে 
লোককে ঘরে বসিয়া! বন্তৃতা, ব্যাখ্যান, উপদেশ, ও গান 
শুনাইবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাই! হইলে “সনাতন- 
পশ্থীর।” কি অন্দরমহলে এইরূপ বন্দোবস্ত হইতে দিবেন? 
না, এক সনাতন মান্ষ ছাড়া, নব আবিষ্কৃত কোনে! 
স্ত্রের সাহায্য লইতে তাহাদের আপত্তি? বায়োষ্কোপের 
সাহাষ্যে শিক্ষ।ও ত চোখের সাহায্যে শিক্ষা) কিন্ত 
অনেক নিরক্ষর মহিল! বায়োস্কোপ দেখিয়া থাকেন। 

আধুনিক লেখকলেখিকাদদের কাহারও কাহারও 
ধারণা যে যতদ্দিন পধ্যন্ত হিন্দুনারীর অক্ষর পরিচয়, 
বিশেষ করিয়া ইংরেজী অক্ষর পরিচয়, না হয়, তত দিন 
পথ্যন্ত তাহার! প্রত্যেকে একাধারে সতী, লক্ষ্মী, সীতা, 
সাবিত্রী, পদ্মিনী, অহল্যাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ হইয়া ঘরে ঘরে 
বিরাজ করেন? কিন্তু যে মুহূর্তে এবিসিডির সাক্ষাৎ 
পান, অমনই সকল গুণ গঙ্গাজলে বিসঙ্জন দিয়া “সখের 
মেম সাহেব” হইয়া উঠেন। আশ্চধ্য, যে হিন্দুনারী 
«কত শত রাবণ দুর্ধযোধনের”? প্রলোভন এড়াইয়া 
কর্তব্য-পথে অবিচলিত হইয়া! আছেন, কত ৰঞ্চা-ঝড়েও 
ত্রাতে অঙ্গনে গোবর-ছড়া" দিতে বিরত হন না, যে 
হিন্দুনারী পুরুষকে অঞ্চল-চাপা না দিয়া “জাগাইয়া 
চেতন করিগ্া দিতেছেন,” যে হিন্দুনারী শত শত 
“শয়তানের শয়তানী পদ্মিনীর মত পুড়াইয়া ছাই 
করিয়া দিতেছেন, যে হিন্দুনারী “অবরোধ প্রথা 
*বিধবা বিবাহ” প্রভৃতি “বাজে চিন্তার” দিকে দ্বণাভরেও 


«নারী-সমস্থ্যাঃ 


শাস্টি িপাস্পস্সিাসি পা পরস্টিপাছি পা পাস্টিপাস্টিপাস্টিপাসি পিপি পি পিপি পাটি পি পাটি পাটি পা্িপাসিপািপাস্িপিসি পা্টিপাটি পাস পাটি পাপা পাস পাসপসিত 


৪০৫ 


৫৯ পািপাসির ৯ পাস পি প৯ পাস পিস পি পাস প৯ ৯ পাছি পি পাছি পা এছ 


মন দেন না, রে হিন্দুনারীই সামান্য দুইখানা বর্ণ- 
পরিচয় ও ইংরেজী প্রাইমারের ধাক্কায় সকল কর্তব্য 
ভুলিয়া কুপথের পক্ষিলতায় গড়াইয়া পড়িতেছেন !! 
শুধু তাহাই নহে, মাঁপিক-পত্রের পৃষ্ঠায় ধাহারা শত শত 
রাবণছুর্ষেযাধন-মর্দিনী, দৈনিক-পত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায় 
তাহাদ্রেরই অনেকে গ্রামে গ্রামে কাপুরুষ ও পাষণ্ডের 
হাতে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা। মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় যে 
বঙ্গনারী সেবা-পরিচর্ধ্যার পুরুষের “সকল জালা যন্ত্রণা 
জুড়াইয়া দিতেছেন, আদম-স্থমারীর রিপোর্টে দেখা 
যায় তীহারাই প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্ষয়কাশ, 
বসস্ত ও প্রেগ প্রভৃতির নির্শম হাতে স্বামীপুত্রকে 
তুলিয়া দিয়। চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। আদশমাতা 
বঙ্গরমণীর ক্রোড় হইতে প্রতি বৎসর. ছুইটি নয় 
দশটি নয়, ৫০1৬০ লক্ষ ছুপ্ধপোমা শিশু যমালয়ে চলিয়া 
যাইতেছে । ১৯২৯ খষ্ট।ব্দেই বাংলাদেশে পাচ ব্সরের 
নি্নবয়ঙ্ক ৫৯,৭৬,৫২৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে ।* মাসিক- 
পত্রে দেখিতে পাই, “ভীরু পুরুষ নারীর অঞ্চলের শরণ 
লইলে, হিন্দুনারী তাহা সহ করিতে না পারিয়া তাহাকে 
জাগাইয়া চেতন করিয়া দিয়াছে । কিন্তু বাস্তব 
জগতের খোজ লইতে গেলে দেখা যায়, গ্রামে গ্রামে 
পুরুষ, দারোগ। চৌকিদার জমিদার মহাজন, সকলের 
পদচিহ্ছ বুক পাভিয়। লইতেছেন, ঘরে নারী অঞ্চল 
দিয়া তাহারই ধুলা ঝাড়িতেছেন। সহরে পুরুষ বড়- 
সাহেবের হুমকি, ছোট-সাহেবের গালাগালি, বড়-বাবুর 
লাঞুনা, গুণ্ডা এবং গাটকাটার ছোরা, পুলিসের রুল, 
গোরার চাবুক, সকলই মহাবৈষ্ণবের মত মুখ বুজিয়া 
সহিয়া যাইতেছেন এবং অধিকাংশ নারী শ্বামীর আদর্শে 
পুত্রকে তৈয়ার করিয়া তুলিবার আশায় সকল-প্রকার 
পুরুযোচিত ব্যায়াম হইতে তাহাকে সযত্বে সরাইয়া 
'জীবন-যুদ্ধের উপযোগী, করিয়া গড়িয়া তুলিতে অভিলাধী! 
খেলার মাঠে ফিরিঙ্গির হাতে লাঞ্ছিত জাতভাইকে 
ফেলিয়া সহ পুরুষ যখন উর্দশ্বাসে নারীর অঞ্চলের 


*. এত অধিক শিশুমৃত্যু অবন্ঠ কেবল মাতাদের দোষেই হয় না 


কিন্ত ইহ। নিশ্চিত, যে, দেশে যথেষ্ট সুশিক্ষিত ধাত্রী থাকিলে এবং 
মাতা এবং ভাহার সম্পকাঁয়। মহিলারা শ্ৃতিকাগর ও শিশুপালন 
সম্বন্ধে সুশিক্ষিত| হইলে অনেক শিশুর মৃত নিবারিত হইত। 


৪১৬ 


সি পাসটিাস্টি পাটি পা্টিপাি প ৯ পা 


শরণ লইতে দৌড় দেন, 'তখন কয়জন নারী তাহাদের 
ফিরাইয়া দিয়াছেন জানিতে পারি কি? পথে একটা 
গুগ্ডার ছোরার ভয়ে রাস্তার দুই ধারের পুরুষ যখন 
দরজা হুড়কা দিয়াছেন, তখন কয়জন নারী দ্বার খুলিয়া 
স্বামীপুত্রকে বিপন্পের উদ্ধারের কাজে পাঠাইয়াছেন, 
শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। “হিন্দুনারী কখনও অন্যায় ও 
ভণ্ডামি সহ করিতে পারে নাই ।” তাই আহারে- 
বিহারে, কথায় কাজে, হাটিতে চলিতে, পুরুষদের 
'নিষ্ঠাবত্তা'র আর অস্ত নাই। কলিকাতার রাস্তার দুই ধারে 
চায়ের দোকানের বাহুল্য দিন দিনই বাড়িতেছে। 
সেখানে নিষ্টাবান্‌ হিন্দুর জঠরে কত যে কুকুট-বংশের 
অবতংস নিত্য যাইতেছে তার ঠিকানা! নাই। ট্রামের 
গাড়ীতে কণাক্টারের সঙ্গে কোম্পানীকে ঠকাইতে কত 
সাত্বিক পুরুষ প্রত্যহ জল্পনায় মাতিতেছেন, তাহার হিসাব 
নাই । ধর্মপ্রাণ কত ধুরন্ধর যে কলিকাঁতার স্থাণ- 
বিশেধে নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের মুখ 
উজ্জ্বল করিতেছেন, তাহারই বা কে ঠিকানা রাখে? 
দেবীনামধেয়া কত হিন্দুনারী যে শাশুড়ী নন্দ ও স্বামী 
প্রভৃতির প্রীতির আতিশয্যে আদালত ও যমালয়ের শরণ 
লইতেছেন। তাহাও প্রতিদিনের টদনিক-পত্রের ফাইল 
ঘণটিলেই দেখা যায়। আমাদের ঘরে ঘরে “যে-সব 
পল্মিনী শয়তানের শয়তানী পুড়াইয়া ছাই করিয়া 
দিতেন” বলিয়া মাসিক-পত্জরের লেখিকাঁদের কাছে শুনি, 
আজকাল খবরের-কাগজে দেখি তাহারা পিতাকে 
কন্টাদায় হইতে উদ্ধার করিবার আশায় কিন্বা স্বামীকে 
চরিতার্থ করিবার সছুদ্দেে যখন-তখন কেরোসিন 
গায়ে ঢালিয়া নিজেরাই পুড়িয়া মরিতেছেন। (১৯২১ 
ুষ্টান্দে ৩৫৫০টি রম্ণী বাংলা দেশে আত্মহত্যা 
করিয়াছে।) “অবরোধ-প্রথাও'? নাকি আমাদের মধ্যে 
নাই) তাহা "পূর্বে মুসলমান নবাব বাদশার 
হারেমে * ছিল।” তবে রেলপথে সঙ্গী পুরুষের 
মুখ না দেখিয়াই আহ্বান শুনিয়া প্রতারকের পিছনে 
গাড়ী ছাড়িয়া নামিয়া যায়, এরপ স্ত্রীলোক সম্বস্বীয় সত্য 


প২প৯ পাস 





ক “অনুর্ধযম্পশারপা,” “অন্তঃপুরিকা,' প্রভৃতি কথাগুলি তাহা 
হইলে আরবী কিন্ব। ফারসী! 


প্রবাসীশ্পৌধ, ১৩৩১ 


প৯ প ৯ পাস পাটি পাস পাস পাটি পি ৯৯ পাি০৯ ০৪ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ পি পি ৫ অপাসি পা সপোন পাছি পাসি পাছি পাটি পাস্িপাস্টিতস পাি পাস্টিপাসিপাসটি-পাি, 


ঘটনা কোন্‌ দেশের? পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসার ভয়ে বা 
লেডি ডাক্তারের অভাবে ক্ষয়কাশ, স্থতিকা ও নানা স্ত্রীরোগে 
তুগিয়া অকালে মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুদের ফেলিয়া 
পরলো কধাত্র] করে কাহার1? বাহিরে আসিয়৷ অন্ন উপার্জন 
করিবার লজ্জায় সম্তান সহ আত্মহত্যা করিয়াছিল কোন্‌ 
দেশের মেয়ে? উচ্চ প্রাচীর ও বদ্ধ জানালার উৎপাঁতে 
বিধাতার বায়বিষ হইয়া প্রাথবধ করে কোন্‌ দেশের 
মেয়েবের ? গাড়ীর অভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বাধা পাই- 
তেছে কোন্‌ দেশে? অবরোধ-প্রথা সহরে এবং ভর্্র- 
লোকদিগের মধেঃই বেশী। সহরের মৃত্যুর হার তূলন! 
করিলে দেখিবেন, কলিকাতায় হাজারে যেখানে ২৮৪ 
পুরুষের মৃত্যু হয় সেখানে ৪৪" স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। 
অথচ মোট মৃত্যুর হার বাংলা দেশে পুরুষের হাজারকরা 
৩*৬ এবং স্ত্রীলোকের ২৯.৭। শুন] যায় জীবিত মাহষের 
চেয়ে ভূতের গতিবিধি বেশী দ্রুত ও ব্যাপক। তাই 
বোধ হয় নবাবের হারেমের মৃত অবরোধ প্রথা ডভূতযোনি 
লাভ করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেহ 
হয়ত বলিবেন, যে, হি্দুনারীর এই যে-সকল অবনতির 
দৃষ্টান্ত দৈনিক-কাগজের পৃষ্ঠায় এবং আদম-হ্থমারীর 
রিপোর্টে দেখা যায়, তাহা আধুনিক শিক্ষারই ফল? এই 
শিক্ষা না থাকিলে হিন্দু নারী সী, সাবিত্রী, পল্মিনী ও 
লক্মীবাঈীর মতই ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেন। কিন্ত 
সেক্সম্‌ রিপোর্টেই দেখা যায়, যে, ১৯২১ খুষ্টাব্েও পাঁচ 
বৎসরের অধিকবয়স্কা নারী বাংল! দেশে হাজারকরা 
২১জন মাত্র লিখিতে ও পড়িতে জানেন, অর্থাৎ চিঠি 
লিখিতে ও পড়িতে পারেন । ইহারা উচ্চশিক্ষিতা নহেন, 
"ইব সনে ব্রাউনিং কীট্ুসের লেখা, 101560যএর 6৪] 
সম্বদ্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন না,” এমন কি 
“ইংরেজীনবীশ”ও নহেন | বাংলা দেশে পাচ বৎসরের উর্দা- 
বযস্কা দশহাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র তেইশজন ইংরেজী 
পড়িতে ও লিখিতে জানেন । স্থতরাং প্রতি দশ হাজারে 
বাকি ৯৯৭৭ জন স্ত্রীলোকের সাবিত্রীর মত যমালয় হইতে 
স্বামী-পুত্রকে ফিরাইয়া৷ আনিবার, পদ্মিনীর মত শয়তানের 
শফতানী পুভাইয়া ফেলিবার, সীতার মত রাবণ দলন 
করিবার, জ্বীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্তান গড়িবার এবং 





৩য় সংখ্যা! ] 
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ভীরু পুরুষকে জাগাইবার ক্ষমতা থাক! উচিত। কিন্ত 
তাহাই কি আমরা ঘরে ঘরে দেখিতেছি ? না, ফাঁকিছু 
দেখিতেছি, তাহাই “পূর্ধেকার নবাব-বাদ্‌শার হারেমের 
স্বপ্ন” ও ভবিষ্যতের ইংরেজী শিক্ষার মামার কুহক? 
“তথাকথিত এম-এ, ধি-এ পাশ উচ্চশিক্ষিত ভগিনী”র 
খ্যা আমাদের দেশের নারীসংখ্যার তুলনায় ধর্তব্যের 
মধ্যেই নহে । “বই নাড়া-চাড়া করিয়াই” ধাহারা নিজে- 
দের উচ্চশিক্ষিতা মনে করেন, তাহার যে “মারাত্মক 
ভূল” করেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ইবুসেন ও ব্রউনিংএর ধুল। ঝাড়িলেও যত বিদ্য হয়, 
বাল্মীকির রামায়ণের ধুলা ঝাড়িলে৪ ঠিক ততখানিই 
বিদ্যা হয়। ধূল! ঝাড়া সকল ক্ষেত্রেই ধুলা ঝাড়া । “তথা- 
কথিত উচ্চশিক্ষিত” ও “প্রকৃত শিক্ষিত। ধিন্দু-নারী ৭ 
গড়ানে। ধূলার বহর দেখিয়! তাহাদের কাহারও বিদ্যার 
বিচার করিলে চলিবে ন1। 

বাংলাদেশে নারীর প্ররুত অবস্থা যাধা, তাহ! 
আমাদের সকলেরই লজ্জার বিষয়। তাহার বর্ণনায় 
গৌরবও নাই, আনন্দও নাই। কিন্তু কল্পনার আবরণ 
দ্বারা তাহ! লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা অধিকতর লঙ্কা ও 
দুঃখের বিষয়। 

কোনো কোনো “প্রকৃত শিক্ষিতা হিন্দু-নারী” 
নিঙ্গেই স্বীকাপ করিয়াছেন, যে, রমণীদের কাজ 
“সন্তানদের গড়িয়া তোলা, জীবন-যুদ্ধের উপধঘোগী করা, 
বুদ্ধ বৃদ্ধা পীড়িত আত্মীয়ের পরিচর্ধ্যা করা, স্বামীর 
চিত্ব-বিনোদন করা, গৃহস্থালীর কাধ্য দেখা,_-তৎসঙ্গে 
দেশীয় শিল্পের প্রসার, অবসর-মত কাব্য-সাহিত্য চর্চ। 
করা ইত্যাদি।” ধরা যাক্‌, স্ত্রীলোকের কর্তব্য এই 
কয়টি মাত্র ও এই কয়টিতেই তাহাদের সকল আনন্দ 
নিহিত,_-এক কথায়, গৃহই তাহাদের সমস্ত জীবনের 
একমাত্র কেন্দ্র। 'এই গৃহধন্দ পালন করিতে হইলে 
কিকি বিদ্যা জানা উচিত, তাহ! একবার ভাল করিয়! 
ভাবিয়া দেখা যাক। 

রমণীর প্রথম কর্তব্য সন্তানদের গড়িয়া! তোল] ও জীবন- 
যুদ্ধের উপযোগী করা! । এই সন্তান যখন মাতৃগর্ভে থাকে 
তখন হইতেই তাহার যত্বের আবশ্বক। মাতা কি খাইলে, 
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কেমন অবস্থায়: -খাকিঝে, কতখানি পরিশ্রম করিলে, 
মানসিক কোন্‌ কোন্‌ উত্তেজনার হাতে পড়িলে, কত- 
খানি বিশ্তদ্ধ বা বদ্ধ বামুতে শ্বাস-প্রশ্থান গ্রহণ করিলে, 
কোন্‌ বয়সের হইলে এবং কিরূপ চিস্তাদি করিলে গর্ভস্থ 
সন্তানের কি কি হিত অহিত হয়, প্রত্যেক ভাবী মাতার 
তাহা জানা উচিত। কিস্ক ঠাকুর-ম| ও দিদিমার হাতে 
শিক্ষিত কয়জন বঙ্গরমণী তাহা জানেন? 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে কোথায় স্থৃতিকা-গৃহ 
হইবে, কিকি শোধক দ্রব্য লাগিবে, কোন্‌ যন্ত্র অবশ্ত- 
প্রয়োজন হইবে এবং লোক নাপাইলে কি উপায় অব- 
লম্বন করিতে হইবে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর কেমন করিয়! 
তাহাকে পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে, তাহাকে কি রকম শীত 
ও আতপে রাখ। উচিত, কেমন করিয়া! সতন্তদান ও স্সানাদি 
করানো উচিত, মায়ের শারীরিক ও মানপিক অবস্থ। 
কিরূপ হওয়া উচিত, ইহাও জানা দর্কার। কয়জন 
ঠাকুর-ম। ও দিদিমা এইসব শিক্ষা1 দিতে পারেন? চক্ষে ত 
দেখা যায়, বহু ঠাকুর-মা দিদিম। প্রস্থতিকে প্রসবের পূর্বের 
গোড়া মাটি প্রভৃতি খাওয়াইয়া, অপধ্যাপ্ত আহার দিয়া, 
পরে ভিজ! মাটিতে ছেঁড়া মাদুরে শোয়াইয়৷ বাশের টাচাড়ি 
দ্বার সগ্যজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া অখোধিত ছেড়। 
কাপড়ে জড়াইয়! ফেলিয়৷ ধনুটস্কারের কবলে অহরহ 
মাতাপুত্রকে যমালয়ে পাঠাইতেছেন। পেঁচোয় পাওয়! 
নাম দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু পেঁচোকে যে ঠাকুর- 
মা দিদিমারা নিজেরাই ভাকিয়৷ আনিয়া সন্তান উৎসর্গ 
করেন, তাহা তাহাদের জানা পর্যন্ত নাই। এ-দকল 
উড়ো কথা নয়, খাটি সত্য কথা। 

শিশুর যখন বয়স বাড়িতে থাকে, তখন মাতাই 
তাহার সর্ধপ্রধান সঙ্গী । সেই সময় জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাত- 
সারে মাতাই তাহাকে বহু কুওস্থ শিক্ষা দেন। মাতার 
নিজের যদি কোনো শিক্ষাই না থাকে, তাহা হইলে 
সুশিক্ষ1 দেওয়া কঠিন । শিশুর মনে কৌতৃহল অদম্য । এই 
কৌতুহল চরিতার্থ করিয়। শিশুর জ্ঞানপিপাসা বাড়াইতে 
ও তাহার বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করিতে হইলে মাতাকে 
অসংখ্য ছোট বড় বিষয় জানিতে হয়। কিন্তু "সনাতন" 
মাতার! কি তাহা জানেন? তাহারা যে প্রশ্নের উত্তর 
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নিজেই জানেন না, তা শিশুকে কি বুঝাইবেন 7? “ফেবু 
কথা, থাম্‌ বল্ছি, পাকা ছেলে,” অথবা, পজালালে লক্ষী- 
ছাড়া”, প্রভৃতি সুমধুর উত্তরে তাহার! শিশুর কৌতুহল 
চরিতার্থ করিয়া অজ্জাতসারে চিরতরে তাহার জ্ঞানস্পৃহা 
ঘুচাইবার চেষ্টা করেন। জীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্তান 
গড়িতে হইলে মাতাকে. যে দেহমনের কত বর্ম, কত 
আমুধ অহ্থক্ষণ সন্তানের জন্য জোগাইতে হয়, কেবলমাত্র 
স্তচ্যদায়িনী মাতার কি তাহার খোজ রাখেন? 

রমণীর দ্বিতীয় কর্তব্য-_-আত্মীয়-স্বজন, বুদ্ধ বৃদ্ধা 
ও পীড়িতের সেবা যত্ব করা। কিন্তু কোন্‌ বয়সের 
মাসের দিনে কতবার কি খাদ্য খাইতে হয়, কি 
রোগে কি পথ্য করিতে হয়, নানাবিধ পথ্য রন্ধন 
কি করিয়া করিতে হয়, নানাবিধ রোগীব শুশযা কেমন 
করিয়া করিতে হয়, চিকিৎসক হাতের কাছে না 
থাকিলে রোগীকে লইয়। কখন্‌ কি করিতে হয়, জীর্ণ- 
শীর্ণ মান্ষকে কি খাইতে দিতে হয়, অতিরিক্ত চর্বি 
বহুল মাষকেই ৰা কেমন খাদ্য দিতে হয়, ইহার খবর 
কয়জন রমণী জানেন? অন্প্রাশনের দিন হইতে স্থুরু 
করিয়া শ্রশানযাত্রার দিন পর্য্যন্ত সেই মান্ধাতা-প্রবপ্তিত 
থাদ্যই সুস্থ অন্ুস্থ সকল বাঙ্গালী খাইয়া! চলিয়াছে, 
তাহাতে তাহাদের দেহের কি ক্ষতি কি বুদ্ধি হইতেছে 
গৃহিণীরা কি তাহার* খোজ রাখেন? শুধু স্বহস্তে 
রাধিয়া খাওয়াইয়। গলদ্ঘন্্ন হইলেই হয় না, প্রিয়জনকে 
অমৃত জ্ঞানে আবর্জনা বা বিম দিতেছেন কিনা, সে টুকু 
জান! চাই। পীড়িতের সেবা করার পূর্বে আত্মীয়গণ 
যাহাতে পীড়িত না হন, সেইটা দেখ! দরুকার । সুতরাং 
গৃহে সকলে স্বাস্থাতবের নিয়ম পালন করিতেছে কি ন। 
এবং পানীয় আহাধ্য পরিচ্ছদ শয়ন ও নিপ্রার ঠিক্‌ 
স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা হইতেছে কি না, দেখিতে হইবে। 
বঙ্গনারী কি তাহা ঘরে ঘরে দেখিতেছেন? 

তৃতীয় কর্তব্য__ম্বামীর চিত্তবিনোৌদন করা । ধাহার 
সবক আছে,কি বিধিদত্ত আরো কোনে গুণ আছে, 
তিনি অন্ন আয়াসেই একশার্যের খানিকটা করিতে 
পারেন। কিস্তধিনি এসব সম্পদে বঞ্চিত, তাহাকে 
কথায়, কাজে, বাবহারে। গল্পে ও আদরে যত্নে স্বামীকে 
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আনন্দ দিবার । চেষ্টা করিতে হর স্বামী যে ইতিহাস, 
দর্শন, সাহিতা, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, ব্যায়াম, ক্রীড়া কি 
ভ্রমণে আনন্দ পান, দিদিমার ছাত্রী স্ত্রী যদি তাহার 
কিছুই না বুঝেন, তবে স্বামীর মনের একটা দিক্‌ 
তাহার নিকট চিররুদ্ধ থাকিয়া যায়; স্বামীর প্রিয় 
উপায়ে তাহার চিত্তবিনোদন করিতে স্ত্রী ত পারেনই না, 
উপরস্ত যে স্বামীর সঙ্গে তাহার অভিন্নহ্ৃদয় হইবার 
কথা, তাহার হৃদয়ের একটা কক্ষই তাহার অজান! 
থাকিয়া খায়। চিন্তবিনোদনের আর-একটা উপায় ছোট 
বড় সকল দিক্‌ দিয়া মানুষের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে 
আনন্দ দান করা। যেস্ত্রীর রেখা ও বর্ণ-বিস্তাসের জ্ঞান 
আছে, তিনি নিজ ও সম্তানসন্ততির পোম।কে পরিচ্ছদে 
এবং গৃহসঙ্জায় তাহা ফলাইয়! স্বামীর চক্ষুকে আনন্দ 
দান করিতে পারেন; ধাহার স্থুর-জ্ঞান আছে, তিনি 
কঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতে কর্ণকে তৃপ্তি দিতে পারেন? ধাহার 
আতিথ্যবিদ্যাা জানা আছে, বাক্যবিন্তাসের ক্ষমতা 
আছে, তিনি অতিথি অভ্যাগত আনিয়া গৃহকে আনন্দ- 
ময় করিতে পারেন। কিন্তুএ সকল বিদ্যাই শিঙ্ষা- 
সাপেক্ষ । 

চতুর্থ কর্তব্য-_গৃহস্থালীর কার্ধ্য দেখাও শিক্ষা না 
থাকিলে হয় না। যে গৃহে ধন-এশর্ধ্য আছে, তাহার 
গৃহিণীকে দাস-দাসী নির্বাচন ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান 
করিতে হয়। সারাক্ষণ দাসের দীস সাজিয়৷ অনেক ধনী- 
গৃহিণী ঝি-চাকরের পিছনে লাগিয়া থাকিয়া যে দিন 
কাটান, অথবা তাহাদের হাতে সর্বস্ব ফেলিয়া লুণ্ঠন ও 
বিশৃঙ্ঘলার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখান, দাঁসদাসীকে শিক্ষা দিতে 
জানিলে তাহা ঘটিত ন1। 

নিপুণা গৃহিণীর অর্থনীতি, হিসাবরক্ষণ-প্রণালী, 
ভবিষ্যতের খরচের খস্ড়। তৈরি, উদ্যানপালন, গোপালন, 
দুগ্ধ সংরক্ষণ, অল্প আয়ে সংসার চালানো, বিনা ভৃত্যেও 
অবসর স্ষ্টি, এক উপায়ে ছুই কার্ধ্য সিদ্ধি, নষ্ট দ্রব্যের 
পুনরুদ্ধার, অপচয় নিবারণ প্রভৃতি নান! বিদ্যা জান! 
থাকা দবুকার। গৃহধন্ম ছেলেখেলা নয়, তাহাতেও 
বৈজ্ঞানিকের মৃত সাধনা করিয়া শিখিবার বু জিনিষ 
আছে। সাংসারিক ব্যবহারের সকল ঞ্িনিষের উৎকর্ষ 
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অপকর্ষ, বাজারদর, গৃহনির্দিত ও ক্রীত জিনিষের প্রভেদ 
প্রভৃতিও জানিতে হয়। বুদ্ধি মার্জিত ও শাণিত না হইলে, 
এই-নকল বিদ্যা শিক্ষা ও অনুশীলন না করিলে এবং 
নানা জায়গায় যাওয়া আসা না থাকিলে এত জ্ঞান থাকা 
সম্ভব হয় না। আদর্শ গৃহকত্রীর কমসম করিয়া পঞ্চাশ 
াটটা বিদ্যা জান। থাকা দরুকার। উপরে যে-সকল 
বিদ্যার উল্লেখ করিলাম তাহা ছাড়াও খাদ্যের পুষ্টি ও 
মুল্যের তুলনামূলক জ্ঞান, পচনশীল খাদ্য নির্ববাচনক্ষমতা, 
পাইকারি খরিদের স্থবিধা ও উপায় সঙ্বদ্ধে জ্ঞান, সমবায় 
প্রথার সাহায্যে ব্যয়সক্কষোচ, বৈজ্ঞানিক উপায় ও যন্ত্রের 
সাহায্যে অল্পশ্রমে অধিক কার্ধ্য করিবার জ্ঞান, সময়ের 
ফলমূল অকালের জন্য টাটুক1 অবস্থায় সঞ্চয় করিবার 
জ্ঞান, রদ্ধনের টবজ্ঞানিক প্রণালী, খাদ্যে ও বন্ত্রাদিতে 
ভেজাল ধরিবার ক্ষমতা, গরম" ও ঠাণ্ডা কাপড়ের 
স্থবিধা অস্থবিধা ও সৌন্দর্য, কাপড় কাচা, ইন্জী করা, 
দাগ তোলা, রিপু করা, রং করা, পোষাক কাট] ছাটা, 
প্রভৃতি বু জ্ঞান গৃহিণীর নিত্যকার্ধো দবৃকার হয়। 

স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুসন্তানগণ জীবনের অধিকাংশ 
সময় গৃহেই কাটায়; স্থৃতরাং বাসগৃহ কি রকম পল্লীতে, 
কিরূপ বায় ও আলোক চলাচলের উপযুক্ত স্থানে 
হওয়া! উচিত, তাহাও স্ত্রীলোকের জানা দর্কাব। গৃহ- 
সজ্জা ও সংস্কারের জ্ঞান, গৃহের ভাড়া ও স্থবিধার তুলনা- 
মুলক জ্ঞান, মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর 
. গুহের আব-হাওয়ার প্রভাব কি প্রকার, তাহাঁও জানিতে 
হইবে । .সাংসারিক আয়ের কতখানি অংশ খাওয়া- 
পরা, শিক্ষা, আনন্দলাভ, দান ধ্যান সঞ্চয় ও ভ্রমণ 
প্রভৃতিতে ব্যয় করিলে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হয়, 
তাহাও গৃহিণীকেই স্থির করিতে হইবে । 

শুধু গৃহ্ধন্ম পালন করিবার জন্যই স্ত্রীলোকের এইবপ 
নানা জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। পরিবারের দুইটি চারটি 
ঠাকুরমা কিম্বা দিদিমার নিকট এত শিক্ষা সম্ভব নহে। 
একে ত দিদিমারা নিজেরাই অতিসামান্ত শিক্ষাই 
পাইয়াছেন, তাহার উপর তাহাদের অভিজ্ঞতাও কেবল 
ছুই.একটি পরিবার সম্বন্ধে । তাহারা ভাল যাহা শিখাইতে 
পারেন, তাহা অবঙ্জেয় নহে; কিন্তু তাহা যথেষ্টও নহে। 
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এই বজ্ঞানিক যুগে যখন কোটি কোটি মানষের শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞান, পুস্তকপ্রচার, বায়োস্কোপ, 
রেডিও প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অতি স্থুলভ করিয়া 
দিতেছে, তখন চোখ বুজিয়া তাহা ফিরাইয়া দিয়া 
একমান্র দিদিমার মুখের দিকে তাকাইয়া৷ থাক কি 
অতিবড় মুখের কাজ নয়? ক্কুলকলেজের শিক্ষার 
ধাহারা বিরোধী, তাহারা হয়ত বলিবেন উপরোক্ত 
বিদ্যাসকল স্কুলকলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় ন1) স্থৃতরাং 
সেখানে শিক্ষালাভ করা বৃথা। আধুনিক স্কুল-কলেজ- 
গুরি আদর্শ নয় জানি, কিন্তু সেজন্য সেগুলিকে 
বর্জন না করিয়া সংস্কার করাই দর্ুকার। যতদিন 
সংস্কার না-ও হয়, ততদিন অশিক্ষার চেয়ে সামান্ 
শিক্ষাও ভাল। ছুর্ভিক্ষপীড়িত মান্য দুধকলা ন! 
পাইলে ক্ষুদ-্কুড়া ফেলিয়া দেয় না। আধুনিক শিক্ষা 
আর কিছু না শিখাইলেও বাংল! ইংরেজী সংস্কৃত পড়িতে 
শিখাইয়াও মানুষের গ্রভৃত উপকার করিয়াছে । স্কুলে 
কলেঙ্জে যে বাংলা ইংরেজী পড়িতে শিখিয়াছে, সে ইচ্ছা 
করিলে এবং স্বযোগ পাইলে স্বাস্থানীতি, অর্থনীতি, 
চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিদ্যা নিজ 
চেষ্টাতেই শিক্ষা! করিতে পারে । মাহুষ যে-কোন ভাষা 
ও বিদ্যাই শিক্ষা করুক না কেন, তাহাতে তাহার অপকার 
অপেক্ষা উপকারই বেশী হয়। তাহার জ্ঞান ও আনন্দ 
লাভের ক্ষেত্র প্রত্যেক নবাঞ্জিত বিদ্যার সহিত বিস্তৃতি 
লাভ করে । 

সংসারধশ্ম পালনের পর বহু স্ত্রীলোকেরই অবপর 
থাকে । এই অবসর-কালটা নিজের ও পরিবার-পরি- 
জনের পক্ষে স্থখকর ও আনন্দময় করিয়। তুলিবার জ্ঞান 
থাকা স্ত্রীলোকের দবুকার। যে পরিবারে অর্থাভাব 
আছে, মেখানে অবসর-কালে অর্থকরী বিছ্যার চচ্চাই 
বুদ্ধির কাজ। যেখানে তাহা নাই, সেখানে কেবল শিল্প 
ও সাহিত্যের চট্চা করিলেও চলিতে পারে । আমাদের 
দেশের অনেক লেখকলেখিকার মতে কুটীর-শিল্প অর্থাৎ 
স্থতা কাটা, তাত বোনা, পোষক তৈয়ারি করা, মোজা 
গেঞ্তি বোন? প্রভৃতি করিলে মেয়েরা সহজেই কিছু অর্থ 
উপাজ্ঘন ও সৎকার্ধযযে অবসর যাপন করিতে পারিবেন। 


২ পি পা» পন পাটি সি ৯ শু 


৪১০ 


পিপাস্টিশাসি ০ পাসিতিত ৩৯৩ 
চিরে ৯ সপ সপস৯ 


একথা সত্য ।  কিক্কস সকলরকম গৃহশিল্পেরই শিক্ষা করার 
প্রয়োজন আছে ;চরকা-কাটাতেও কিছু আছে। “নবাবের 
হারেমের যে-অবরোধ প্রথার ভূত” বাংলার ঘরে ঘরে 
বিরাজ করিতেছে, তাহার কল্যাণে দর্জি, ছুতোর, তাতী, 
ধোপা, শালকর, ময়রাঃ স্তাকৃরা প্রভৃতির কাছে কাজ 
শেখা মেয়েদের পক্ষে কঠিন। তাঁ-ছাড়া, সকল-প্রকার 
গৃহশিল্পই বৈজ্ঞানিকযুগে পূর্ববাপেক্ষা সহজ ও সস্তা হইয়া 
উঠিয়াহে, কলের প্রতিযোগিতায় সম্তায় কাজ না করিলে 
বিকায় না। যে-সব কাজে কেবল শিল্পীর নৈপুণ্যেরই দাম, 
তাহাতে আবার শিক্ষার প্রয়োজন খুবই বেশী । কিন্তু এই- 
সব শিল্পের বিষয়ে বাংলা পুস্তক প্রায় নাই, অথচ ইংরেজী 
বিস্তর আছে। স্থতরাৎ ইংরেজী শিখিলে ও মাপ জোক 
প্রভৃতির জন্য কিছু অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানাদি জানা থাকিলে 
এক্ষেত্রেও স্থবিধা হয় । না জানিলে প্রতিযোগিতায় টি'কিতে 
ত পারিবেনই না, অসম্পূর্ণ শিক্ষার ফলে অপটু হাতের 
জিনিষ কেহ কিনিবে না, শিল্প চচ্চার ফলে লাভের চেয়ে 
লোকসান বহুত বেশী হইবে। মানুষের বহিরিক্ডিয় ও 
অস্তরেন্দ্রিয় যত সজাগ ও পধ্যবেক্ষণে পটু হয়, সকল 
কর্মক্ষেত্রেই সে তত সফল হয়। সেইজন্য বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ, 
হস্ত প্রভৃতিকে দক্ষ করিতে হইলে বছ বিদ্যার সাধন! 
প্রয়োজন। 

অনেক লেখকনেখিকার বিশ্বাস, মেয়ের! স্কুলকলেজে 
পড়িলে, বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সকলেই ঘর সংসার 
ফেলিয়া স্কুলমাষ্টারী ওকালতী কেরানীগিরি বা ভেপুটি- 
গিরি করিতে যাইবেন । যে দেশে একটি মাত্র কুমারী 
ওকালতী করিবার অন্নুমৃতি পাইয়াছেন এবং যে দেশের 
ত্রিসীমানায় কোনো মাল! ডেপুটিগিরি করেন নাই, সে 
দেশের কক্সনাকুশল ওপগ্ভাসিকরা বাস্তবে এতখানি 
উপন্যাসের রং ফলাইয়। যুদ্ধে না নামিলেই পারিতেন। তবু 
যখন নামিয়াইছেন, তখন বলা যাইতে পারে, শিক্ষিতা 
বাঙ্গালী রমণীর প্রধান কন্মক্ষেত্র বাংলার বালিকা-বিদ্যা- 
লয়গুলিতে যদি লেখিকা খোজ করেন ত দেখিবেন, 
শিক্ষয্িত্রীরা অধিকাংশ কুমারী, সামান্য অংশ বিধবা এবং 
অতি অল্প কয়েকজন সধবা্ী':লধবাঘের মধ্যে আবার 
অধিকাংশ নিঃসস্তান, কয়েকজন বয়স্ক সন্তানের জননী এবং 


প্র বাসী--পৌষ, ১৩৩৪ 


[ ২৩শ ভাঁগ, ত্র টা 


৬ ২ পা ৩৯ পপ সি ৯ 


মানব ছ্‌ই দং দশজন ন শিশু সন্তানের জননী | একজন মাহবে, 
দৃষ্টান্ত দিয়া যে সমষ্টির বিচার কর! চলে না, তাহা এই 
সকল লেখিকার লেখায় অনেকবারই দেখ! যায়; অথা 
ইহারা নিজেরাই “একটি লেডি ডাক্তারের মুখে শোন 
তাহার নিজ-জীবনের একটি গল্পকে” সম্বল করিয়! যুে 
নামেন। কুমারী শিক্ষপ্িত্রীরা অধিকাংশই বিবাহের পর 
চাকরী ছাড়িয়া দেন, অবস্থায় না কুলাইলে বা সংসারে 
অস্থবিধ। হয় ন| দেখিলে কেহ কেহ বিবাহের পরে€ 
চাকরী করেন; লেখিকার এ সংবাদ যে জান নাই 
তাহা মনে হয় না, তবুও তিনি তাহা গোপন করিয় 
গিয়াছেন। আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ প্রসার, পৃথি- 
বীর অল্প দেশেই সেরূপ হইয়াছে। তবু আমেরিকার 
“ওম্যান সিটিজেন” পত্রে দেখি-- 


“পাশ বসর পরে আমেরিকান গৃহনংসার আধুনিক গৃহে; 
তুলনায় অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক ও কার্যকর হুইবে। ভবিষ্যদে 
মেয়ের। নিজের। সংসারের কাজে আরে। অনেক বেশী সময় দিবেন 
গৃহকর্ আর নীচ কাজ থাকিবে না । ভবিষ্যতে গৃহকর্দকে মানুং 
শ্রদ্ধা! ও সম্মানের চক্ষে দেখিবে। বিবাহিত রমণীদেক্টু মধ্যে অধিকাংশই 
জীবনের একট! বিশেষ কালের সমস্ত সময়টাই ঘরসংসার গড়িতে 
ব্যয় করিবেন। সম্তানসস্ততির জন্ম ও পালনের কালটায় প্রায় সমস্ত 
চিন্তা ও সময়ই গৃহধর্দের জন্য ব্যয় করিবেন। মানসিক, আর্থিক € 
ও শারীরিক সকল দিক্‌ দিয়াই মেয়েরা জীবনের সম্ভান-ধারণ যুগটায় 
গৃহের অনুরত্ত হন। মেয়ের! নিজেদের কাজ ও সম্ভানেব যন্ব নিজেরাই 
করিবেন, দর্কার-মত গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তানপালন ও অন্যান্য কাজে 
শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেন ।” 

বিবাহের পূর্বে এবং সন্তানসম্তরতি বড় হইয়া! গেলে 

মেয়ের ঘি গৃহের বাহিরে কোনো অর্থকরী বিদ্যার 
অনুসরণ করেন, কি দেশ- ও সমাজ-হিতকর কার্ধ্য করেন, 
তাহাতে দেশের ক্ষতি অপেক্ষা লাভই ত বেশী হইবে। 
বিবাহিত জীবনেও অবসরকালে অর্থ উপাজ্জন করা 
স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব। শিক্ষা ও বিবেচনা থাকিলে 
ংসারের ক্ষতি না করিয়াও তরুণী মাতারা ষে অর্থ 
উপাজ্জন করিতে পারেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়৷ যায় । 
ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্ৃহকর্শ করিলে 
গৃহিণীদের অবসরও বাড়িবে, স্থৃতরাং বাহিরের কাজ 
করিবার বেশী স্থবিধাও হইবে। 

অনেকে “এই চাকরীসমস্তার দিনে” 


রমণীদের “পুরুষের সহিত ভিড় করিয়া” 


শিক্ষিত 
সমস্যা 


৩য় সংখা | 


«নারী-সমস্যা” 
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পাখি পি পাসটিপাস্টিপা্িপাি পা পিপি পাস্পিপাসিপাি পা পি পাি পি পি পাস পাটি পরি পান্টি পি পাটির পা পাস্টিপ ৯ পিপিপি পি পাসিপাি পাস্ি পাসিপাসিপাি পি পাশ পি পি পা পানি পাটি পা পাট পাটি পাপা পাসমিপাস্িপাস্দিপাস্িপাসিপাসিপাসিপাস্ির 


জটিলতর করিতে মানা করিতেছেন । আমাদের দেশে 
চাকরীসমস্তা যে ক্ষেত্রে, সেই কেরানী-কুল-শোভিত 
আপিষ-আদালতে বাঙ্গালী মেয়ের দেখা এখনও পাওয়া 
যায় নাই; লেখিকা ,অযথ! কেন ভয় পাইতেছেন 
জানি না। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষমিত্রীর পদেই 
শিক্ষিতা বঙ্গরমণীদের অধিকাংশকে দেখা যায়। 
এই কাজে আরও বহু রমণীর যে প্রয়োজন আছে, 
তাহা সকলেই জানেন, এমন কি “সনাতনপন্থীরা” 
নিজেরাও তাহা স্বীকার করেন। লেডি ভাক্তারের 
ও শিক্ষিত ধাত্রীর ও শুশষাকারিণীর কা্যক্ষেত্র ত সমস্ত 
দেশ জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে । রৌজগারী মেয়েদের 
গালি দিতে গিয়াও “সনাতনপন্থী'দের তাহা স্বীকাপ 
করিতে হইয়াছে। যে-সকল কাজে কেবল মেয়েদের 
চাহিদাই বেশী এবং উপযুক্ত মেয়ের অভাবে যে-সব 
কাঙ্গ আমাদের দেশে ভালভাবে হইতে পারিতেছে ন।, 
শিক্ষিতা মহিলার| স্বভাবত সেই-সব কাজে বেশী 
যাইবেন এবং তাহা হইলেই পুরুষদের “চাকরী-সমস্তা? 
জটিলতর না হইয়া দেশ ও সংসারের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি 
হইবে। (ভুল যে কেহ করিবেন না, এমন কথা বলিতেছি 
না; ভূল করিয়! ঠকিয়াই মান্য ঠিক পথে যাইতে শিখে 1) 
শুশ্দষা, ধারী বিদ্যা, দত্ত-চিকিৎসা, চক্ষু-চিকিৎসা, স্বাস্থ্য- 
তত্বাবধান, হাসপাতাল-পরিদর্শন,  স্ত্রীরোগ-চিকিতপা, 
শিশু-শিক্ষা, ব্যায়াম-শিক্ষা, ফোটো গ্রাফী, পোষাকের 
[ঝা করা, নারী-শিল্পভাগ্ডার স্থাপন, সংবাদপত্রাদিতে 
লেখা, নারীহিতৈষী পত্র চালনা, অনাথাশ্রম গঠন, পুস্তক 
রচনা, সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া, বোর্ডিং পরিচালন, ভত্র ও 
উচ্চদরের হোটেল পরিচালন, গোশালাপ্রতিষ্ঠা, শাক- 
শব্জির বাগান করা, স্থাপত্য, গহন! নিশ্মাণ ও নঝ্মাকরা, 
অদ্ধাশ্রম ও আতুরাশ্রমের তত্বাবধান, দোকানে মহিল! 
খরিদ্ধারের জিনিষ যোগানো, বাল-অপরাধীর তত্বাবধ'ন, 
মহিল। মক্কেলের ওকালভী, সমাজহিতপাধন, পতিতো- 
দ্ধারঃ উন্মাদের সেবা প্রভৃতি অসংখ্য কাজ আমাদের 
দেশে যাহা হওয়া উচিত মেয়েদের সাহাযোর অভাবে 
তাহা হইতে পারিতেছে না। এই-সকল কাজ বিশেষ 
করিয়া মেয়েদেরই কাজ | ইহাতে তাহারা লাগিলে 


ভীড় বাড়ানো হইবে না, প্ররুত কার্ধ্য উদ্ধার করা 
হইবে। 

ধাত্রীবিদ্যা ও শিক্ষাদান পুরাকালে মহিলাদের কাজ 
ছিল বলিয়া অনেকের বর্তমানেও তাহাতে আপত্তি নাই। 
কিন্তু পুরাকালে ত মহিল।রা মাসিকপত্রে উপন্যাম লিখি- 
তেন না, প্রবন্ধ লিখিয়া পুরুষের সঙ্গে ঝগড়াও করিতেন 
না; তবে কোনো কোনে মহিলা মাসিক পত্রের আডাল 
হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছেন কেন? বর্তমান ও অতীত 
বলিয়৷ দুইটা কাটাছাট! বিভাগ কালের মধ্যে নাই। অতীতে 
এমন দিনও ছিল যখন পুরুষ ও নারী কাচা মাংস খাইতেন, 
গাছের বন্কল পরিতেন, আরো অতীতে বিবস্ত্র থাকিতেন, 
সামাজিক কোনে £থা মানিতেন না? কিন্তু কালের 
গতির সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল নিয়ম বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। 
উন্নত মান্য পরিবত্তনকে গ্রহণ করিতে ভয় পায় না। 
অতীতে রমণী ব্যারিষ্টারী করেন নাউ বলিয়া ভবিষ্যতে 
তাহার ব্যাঝিষ্টারীর ভয়ে যুচ্ছগ যাইবার কোনো যুক্তি 
সঙ্গত কারণ নাই। “নারীর ইজ্ছত্‌ রক্ষা নারীরই কাজ” 
ইহারা বলেন; তবে মহিলা উকীল হইলে ক্ষতি কি? 
মহিলার মানসম্বম রক্ষার জন্য, কাপুরুষের হস্তের লাঞ্চনা 
হইতে, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর ছ্যাকা পোড়া হইতে উদ্ধার 
করিতে, টক্তীর চক্র হইতে বাহির করিতে, মহিলাধ 
স্বার্থের মর্যাদা রক্ষা করিতে, মহিলা! উকীল ব্যারিষ্টারই 
ত বেশী সক্ষম হইবেন। যাহার! নিজেদের “সেকেলে” 
বলিয়া বড়াই করিয়া “একেলে” শিক্ষাকে গালি দেন, 
তাহারা যদি খুটাইয়া দেখেন শত দেখিতে পাইবেন, 
জীবনযাত্র!-পথে সাবিত্রী তৌপদী কুস্তী দময়ন্তী শর্মিষ্ঠ। 
প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ রাখিয়া 
তাহারা নিত্য চলিতেছেন। 

শিক্ষার মধ্যে কোন্টা যে হিন্দুজনোচিত আর কোন্ট? 
যে “মেম-সাহেবী”, কোন্টা যে “মেয়েলি” আর কোনটা 
যে প্পুরুষালি” তাহা ও বুঝাইয়া বলা দর্কার। ্ল- 
কলেজে মেয়েরা সচরাচর ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য, 
দর্শন, ইত্যাদি কয়েকটি জিনিষ পড়ে, যাহা ঠিক বাসন- 
মাজা কিন্বা ঘরঝাট দেওয়ার মত “মেয়েলি” বিদ্যা নয় । 
কিন্তু ইহার কোনোটার গায়েই ত পুরুষত্বের ছাপ দেওয়া 


৪১২ 


পস্পসপাি পাপা পো পো পা৯ি পি পি পরিপাটি পাটি প ৯ পি পরি পা পাস পাটি পা পি পাপ 


নাই। অন্য দিকে আবার, রাঁধাবাড়া, বাসন-মাজা ও 
ঘর ঝট দেওয়ার কাজও অসংখ্য পুরুষ করে। ভাবিয়া 
দেখিলে দেখিবেন, মহাভারত বা রামায়ণ ও অংশত 
ইতিহাস, “সনাতনপন্থীরা” মহিলাদের তাহা পড়িতে 
বলেন; তীর্থদর্শন-ধর্ের ধাহারা এত পক্ষপাতী, পুস্তকে 
ভূগোল পড়িলেই তাহাদের জাতি যাইবে না? বাজারের 
হিসাব রাখিতে হইলেও অঙ্কের প্রয়োজন যখন হয়, তখন 
উচ্চ গণিত পড়িলেই স্ত্রী পুরুষ হইয়া যাইবেন না) বেদ 
বেদাস্ত সাংখ্া পাতগুল স্বৃতি শ্রুতি পড়িলে যদি স্ত্রীলোক 
পুরুষ না হন, ত হেগেলের দর্শন পড়িলেও হইবেন না। 
্ত্ীশিক্ষ! সম্বন্ধে আরে! অনেক লেখকলেখিকা অনেক 
আবোল-তাবোল প্রলাপ বকিয়াছেন, সকলগুলির উত্তর 
এক প্রবন্ধে দেওয়া শক্ত। এখানে কেবল একজন 
লেখকের উর্বরমস্তিষ্ক কল্পিত শিক্ষিত রমণীর বর্ণনার কথা 
বলিয়া শেষ করিব। লেখকের মতে বেখুন-কলেজের 
শিক্ষার পরিবর্তে মহাকালী-পাঠশালার শিক্ষার প্রচলন ঘরে 
ঘরে হইলেই বাংলা স্বর্গরাজ্য হইয়া! উঠিবে । মহাকালী- 
পাঠশালার নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্ট নহে ; উহ] যে- 
প্রশংসার যোগ্য তাহ অবশ্যই উহাকে দেওয়া! উচিত। 
কিন্তু মহাঁকালী-পাঠশালার এমন সব ভক্ত থাকিতেও তাহ 
যে কেন ভূতলে ন্বর্গ না আনিয়া অকালে স্বর্গযাত্রা করিতে 
বসিয়াছে, তাহা তীহারাই জানেন । লেখক একজন 
মহাকালী-পাঠশালার ছাত্রীর শিবপৃজা শাশুড়ীভক্তি 
ও অব্রপূর্ণাত্বের দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়া বেখুন-কলেজের 
শিক্ষিতাকে পাঠককে “কল্পনা” করিয়া লইতে বলিয়াছেন । 
বাস্তবকে যে “কল্পনা-চক্ষে” দেখিয়া সমালোচনা করিতে 
হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্বে জান্তামনা। লেখকের 
কল্লিতা শিক্ষিতা বধু প্রথম তাহার কল্পলোকে প্রবেশ 
করিলেন বুট ও বনেট্‌ পরিয়া, তাহার পর অশুচি হস্তে 
পূজার সামগ্রী ছুইয়া ও আরো অনেক অঘটন ঘটাইয়! 
শীশুড়ীকে খান্সাম। করিয়া লেখকের মন্তিষ্ষ-রঙ্গমঞ্চের 
ঘবনিক পাত করিলেন। শাশুড়ীকে খান্সামা করিতে 


প্রবাসী_-পৌষ, ১৩৩০ 


পাসিপাসিপাসি, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








পাটি পি পোস্টি পি পি 





পাসিপাসটিপাস্টিপাস্টিপসি পস্জিাসি পাটি, 


যদিও কোনে শিক্ষিত্বাকে দেখি নাই, তবু ধরা যাব 
শাশুড়ী পুত্র ও পুত্রবধূকে পরিবেষণ করিয়া কোথাও 
থাওয়াইয়াছেন। হিন্দুনারী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পতি- 
পুত্রকন্তাকে খাওয়ানোট! চিরকাল গৌরবের বস্তু মনে 
করেন, পথের কাঙ্গালকে রাধিয়! খাওয়ানোও তাহার 
কাছে শ্লাঘার বিষয়। তবে বেচারা বধূ এমন কি অপরাধ 
করিল, যে, তাহাকে যত্বু করিয়া পরিবেষণ করিয়া খাইতে 
দিলেই শাশুড়ীর সম্্রমের হানি হইবে? বেখুন-কলেজের 
শত শত ছাত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বনেটু কাহাকেও 
পরিতে দেখি নাই, বুটও ছুই চারিটি “ছুগ্ধপোষ্য' 
বালিক৷ ছাড়া কাহারও পায়ে দেখি নাই । (এ বয়সের 
শিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুর বাড়ীর বালিকাদিগকেও বুট পরিতে 
দেখিগাছি।) তাহাদের মধ্যে শতাধিককে স্বহস্তে রদ্ধন 
করিতে দেখিয়াছি এবং এক জনেরও হিষ্টারিয়া আমি 
দেখি নাই; কিন্ত অগণিত নিরক্ষর স্ত্রীলোকের ও হিষ্টারিয়। 
হয়। প্রাতঃকালে বৌমার শধ্যাপার্থে চায়ের পেয়ালা! হস্তে 
যে শাশুড়ীরা আপিয়৷ দড়াইয়া থাকেন, তাহারা কোন্‌ 
থিয়েটারের ভূমিকায় নামিয়াছিলেন জানিতে পারিলে 
বেখুন-কলেজের ছাত্রীরা বাধিত হইবেন। 

বাংলাদেশই ভারতবর্ষের সবটা নয়, বাঙালী হিন্দুই 
একমাত্র হিন্দু বা নিষ্ঠাবত্তম হিন্দু নহেন। অন্য অনেক 
প্রদেশের হিন্দুমহিলাদিগকে চাম্ড়ার জুতা পরিতে 
দেখিয়াছি। তাহার গড়ন অবশ্য দেশী রকমের, কিন্ত 
তাহার জায়গায় বুট পরিলেই যে বড় বেশী অপরাধ 
হয়, এবপ মনে হয় না। বাঙ্গালী হিন্দু পুরুষেরা ত ঠন্ঠনে 
বা তালতলার চটির পরিবর্তে বুট পরেন। তাহাতে ত 
হিন্দুত্ব লোপ পায় না। 

বাজে কখার উত্তর না দিয়াও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে 
বলিবার অনেক কথা এখনও আছে। বারাস্তরে সে- 
সব কথা ও যৌবনবিবাহ স্ত্রীস্বাধীনতা বিধবাবিবাহ 
প্রভৃতি “নারী-সমস্তা”্র অন্তান্য দিক্‌ লইয়া আলোচন! 
করিবার ইচ্ছা রহিল । 

শ্রী শান্তা দেবী 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদলের কাঁজ 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্বাচন শেষ না! 


হইয়া গেলে বুঝা যাইবে না, কোন্‌ দলের কত লোক 
ইহার সভ্য হইলেন। স্বরাজ দলের নেতারা বলিম্মাছেন, 
তাহারা প্রথমে গবর্ণ মেণ্টের নিকট পূর্ণ স্বরাজোর দাবী 
করিবেন। এই দাবী মঞ্জর হইলে ভাল, নতৃবা তাহারা 
গবর্ণ মে্টের সকল কাজের বিরোধিত। দ্বারা ব্যবস্থাণক 
সভাগুলি অচল করিয়া দ্িবেন। 

যদি স্বরাজ্য দলের এত বেশী লোক ভারতীয় ব্যবস্থা- 
পক সভার সভ্য নির্বাচিত হন, যে, সবুকারী সভ্য, মনো- 
নীত সভ্য এবং মডারেট লভ্যেরা দল বাধিয়াও সংখ্যায় 
তাহাদের চেয়ে বেশী না হন, তাহা হইলে স্বরাজ্য দল 
বিরোধিতা দ্বার! ব্যবস্থাপক সভার কাজ অচল করিতে 
পারিবেন। কিন্তু তখনও গবর্ণমেণ্টেব কাজ অচল 


হইবে না। গবর্ণর-জেনারেল নিজের ভাবতশাসন-সংঙ্গার 
আইন অনুযায়ী ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা কাজ 
চালাইতে পারিবেন। কিন্তু ভারতশাসন-সংস্কার 


আইনের উদ্দেশ্য এই, যে, ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে 
দেশের শাস্নকাধ্য নির্বাহিত হয়। স্বরাজ্যদলের 
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে আইনের এ উদ্দেশ্ট ব্যর্থ হইবে। 
স্থতরাং ব্যবস্থাপক সভার কাজ অচল করিতে পারিলে 
স্বরাজ্যদলের ঘোষিত প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, বলা 
যাইতে পারে। 

কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা অচল হইলে এবং বড়লাট 
নিজের আদেশ দ্বার। শীপন-কার্ধ্য চালাইতে বাধ্য হইলে 
স্বরাজ্যদলের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে, এমন বলা! যায় ন| | 
তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য “স্বরাজ” লাভ। ব্যবস্থাপক সভার 
যতটুকু ক্ষমতা ও অধিকার আছে, তাহাকে স্বরাজ বলা 
যায় না; তাহা সামান্য । দেশের লোকের অধিকাংশেরই 
প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা নাই, অতি অল্পসংখ্যক 
লোকের আছে। তাহারা যে-সব প্রতিনিধি নির্বাচন 
করেন, তাহাদের ক্ষমতাও কম। স্থৃতরাং ইহা ঠিকৃ, যে, 


বর্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুপির দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিঠিত 
হয় নাই । পক্ষান্তবে ইহাও ঠিক্‌, যে, ব্যবস্থাপক সভার 
সভাদের ক্ষনতা যত কমই »উক, কিছু ক্ষমতা তাহাদের 
আছে, এবং গণতন্ত্রের স্ত্রপাত হইয়াছে । যদি ব্যবস্থা- 
পক সভা অচল হ্ইয়া থান, তাহা হইলে নির্বাচকদের 
প্রতিনিধিদের এই ক্ষমতাটুকুও থাকিবে না। 

ইহার ফল দুই প্রকার হইতে পারে। তাহার 
আলোচনা করিবার আগে দেখ| যাকৃ, গবর্ণর-জেনারেল 
স্বরাজ্যদলেব স্বরাজের দাবী গ্রাহা করিলে কি ফল হইতে 
পারে। এই দাবী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি 
প্রস্তাবের আকাবে উপস্থিত করিতে হইবে । প্রস্তাবটি 
পক্ষে অধিকাংশ সভ্য মত দিলে উহা গবর্ণর-জেনারেলের 
নিকট ঘাইবে। সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল উহার 
অনুমোদন করিতে পারেন, না করিতেও পারেন। কিন্ত 
তিনি অনুমোদন করিলেই ভারতবর্স স্ববাজ পাইবে না। 
ভারতবর্ণকে আইনেব দ্বার! স্বরাঙ্জ দিবার মালিক ব্রিটিশ 
পালেমেণ্ট.। বড়লাট তাহার অনুমোদন সহ প্রস্তাবটি 
ভারত-সচিবকে পাঠাইবেন। সকৌন্সিল ভারতসচিবের 
উহা পছন্দ হইলে তিনি উহ ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় উপস্থিত 
করিবেন । মন্ত্রীসভা উহার অনুমোদন করিলে বর্তমান 
ভারতশাসন আইন আবশ্যক-মত পরিবর্তন করিবার 
জন্য একটি আইনেব খস্ড। প্রস্বত করিয়া তাহা পালে 
ঘেন্টে উপস্থিত করিবেন । পালেমেণ্টে এ খস্ড়া আইনে 
পরিণত হইলে তদন্সবায়ী স্বরাজ ভারতবর্ম পাইতে 
পারিবে । 

অতএব দেখ। যাইতেছে, যে, নূতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় স্বরাজাদল স্বয়ং কিম্বা অন্যান্য দলের অবিলম্ষে-স্বরাজ- 
প্রার্থী সভ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংখ্যাভূত্িষ্ঠ হইলেও, 
আরো অনেক অন্কূল অবস্থা ঘটিলে, তবে আইনের 
পথে স্বরাজ লাভ ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। 
যাহা এতগুলি “যদ্দির” উপর নির্ভর করে, তাহার বেশী 
প্রত্যাশ! না করাই ভাল। 


৪১৪ 


৯ পাস পি পাছি পাজি পি ৯৫৯ পাস ৫৯ এ পাত ০৯ ০৯ পাটি তি পাটি ত ৯ 


যদি সকৌলিল গবরর- -জেনারেল ্বরাজের প্রস্তাব 
গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে স্বরাজ্যপ্রার্থীরা ব্যবস্থাপক 
সভার কাজ অচল করিতে চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা 
সফল হইলে, বঝড়লাট নিঙ্গের আইনসঙ্গত ক্ষমতা অন্ু- 
সারে রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইতে থাকিবেন। কিন্তু এভাবে 
কাজ চালাইন্চে হইলে তাহাকেও এক হিসাবে গবর্ণ- 
মেণ্টের পরাজয় বলিতে হইবে । স্থতরাং বরাবর এই 
প্রকারে কাজ না চালাইয়] ব্রিটিশ গবণ মেপ্ট কে বর্তমান 
ভাব্ত-শাসন আইন এমন ভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে, 
যাহাতে ব্যবস্থাপক সভা পুনরায় অচল না হয় । 

এই পরিবর্তন দুই প্রকারের হইতে পারে। এক হইতে 
পারে, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি বাস্তবিক আরো গণ- 
তান্ত্রিক হইবে, উহার রাষ্ত্রীয় ক্ষমতা আরো বাড়িবে। 
কিম্বা এরূপ হইতে পারে, যে, গণতান্ত্রিকতার মুখোসট। 
আরো মোহজনক করিয়া ব্যবস্থ। আসলে এমন কর! 
হইবে, যাহাতে সভ্যদের ব্যবস্থাপক সভাকে অচল করি- 
বার ক্ষমতা এখনকার চেয়ে খুব কম হয়, কিন্ব! লুপ্ত হয়। 
কি যে হইবে, তাহ! ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। 

কিন্ত নূতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল বেশ 
পুরু না হইলে, এই সমস্ত জল্পনাই বৃথা হইবে। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাগক সভায় স্বর1জ্যদল 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ 
হইয়াছে। স্বরাজ্যদলের যত সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, 
এ দলের লোকেরাও বোধ হয় তত আশা করেন নাই 
অন্য লোকদেরও অনুমান ইহা! অপেক্ষা কম ছিল। 

এই দলের চেষ্টা এতটা সফল হইবার কারণ সন্বন্ধে 
নানারপ আলোচন!1 হইয়াছে । দল হিসাবে স্বরাজ্যদল 
এখন পর্ধ্স্ত দেশের জন্য কিছুই করেন নাই। স্বতরাং 
দেশহিতদাধনে তাহাদের কৃতিত্বের জোরে তাহারা এতটা 
সফলতা লাভ করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। 
বাক্তি হিসাবেও স্বরাজ্যদলের নির্বাচিত অনেক সভা 
তাহাদের পরাজিত প্রতিঘন্দীদের অপেক্ষা অযোগ্য লোক । 
সেইজন্য আমাদের অনুমান 4 এই, যে, প্রধানতঃ 
গবর্ণ মেন্ট এবং তাহার পর মন্ত্রীদের দল দেশের 


প্রবাসী-পৌয, ১৩৩৬ 


পপ সপাস্পিসিলসি প৯ পাস্পাসিপ সিসি এ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিসি পাসিপাসিপাসিপোস্টিপাসিপাসিপিস্পিতািতি 


লোকদের বিরাগভাজন বলিয়া বিরোধী ন্বরাজ্য- 
দলের এতটা জিত হইয়াছে । যেও যাহা আমাদের 
বিদ্বেষভাজন, তাহাকে কেহ বিন করিবে বলিলে 
স্বভাবতই তাহার প্রতি অন্থরাগ জন্মে। গবর্ণ- 
মেণ্টের বিরুদ্ধে একট! রব তুলিয়া দিয়! কার্য উদ্ধার করার 
ফিকিরট' মোটেই নৃতন নয়; অথচ সব দেশেই লোকে 
ইহাতে আগেও ভুলিয়াছে, ভবিষ্যতেও ভুলিবে। এই 
বাংল। দেশেও, কলিকাতা -বিশ্ববিষ্ঠালয়ের যে অনেক গলদ 
আছে ও সংস্কারের প্রয়োঞ্জন, সে কথাটা আশুবাবু ও 
তাহার দল চাপ! দিয়া ফেলিলেন এইবূপ রব তুলিয়া, যে, 
গবণ মেট, বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । গবর্ণমেন্টের সেরূপ ফুমত্লব থাকিলেও, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষগুল। গুণে পরিণত হয় না। কিন্ত 
গবর্ণমেপ্টের প্রতি লোকের যে রাগ বরাবর আছে, 
তাহাকে আরো বাড়াইয়া দিয়া এ দোষগুলার দিক্‌ হইতে 
মান্থষের দৃষ্টি আশু-বাবুর দল অন্য দিকে চালিত করিলেন। 

স্বরাজাদলের আংশিক জয়ও এই-প্রকারের একটা 
চা*লের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে । গবর্ণ মেপ্ট, খারাপ, মন্ত্রীরা 
খারাপ লোক, গবর্ণ মেন্টের আংশিক সমর্থকেরাও খারাপ 
লোক) অতএব, গবর্ণ মেপ্ট -পক্ষের পৃরাপূরি বিরোধীর। 
অবশ্য ভাল লোক ও যোগ্য লোক-ন্যায়শাস্্ের মননু- 
মোদিত এইরূপ ধারণার বশে, গবর্ণমেন্টের,দলের লোক 
নহেন, অথচ মডারেট দলেরও লোক নহেন, গবর্ণ মেণ্টের 
প্রত্যেক কাজেরই বিরোধিতা করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহেন, 
যোগ্য ও সৎ এরূপ লোক নির্বাচিত ন! হইয়া কোন কোন 
স্থলে তদপেক্ষা অযোগ্য এমন লোক নির্বাচিত হইয়াছেন, 
ধাহাদের একমান বা প্রধান যোগ্যতা এই, যে, তাহার 
ব্যবস্থাপক সভাকে ও গবর্ণ মেণ্টকে গুঁড়া করিয়া ফেলিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 

স্বরাজাদলের প্রধান কোন কোন ব্যক্তির প্রভাব এবং 
লোকপ্রিয়তাও এঁ্দলের আংশিক জয়ের একটি কারণ। 

স্বরাঁজাদলের বিপক্ষের! বলেন, যে, এ্দলের লোক* 
দিগকে জিতাইবার জন্ঠ উহার কর্মীরা অনেক মিথ্যাচরণ 
প্রভৃতি করিয়াছেন । ইহা সত্য কথা। দল হিসাবে 
বলিতে গেলে, বোধ হয় কোন দল সম্বন্ধেই ইহা 


ওয় সংখ্যা ] 


সস্তা পিসির সিসি সরা সিাস্টিত স্পা সি পাজি পাত সিসি ৯পাসিপাসিপাসিপা সিসি পাসিপিস্পাসপাসিপ ৯ 


বল! যায় না, যে, উহার কর্মীরা মে্টেই অসত্যের 
প্রশ্রয় দেয় নাই বা মিথ্যাচরণ করে নাই-_-যদিও 
ইহা! সত্য, যে, ব্যক্তিগত হিসাবে কোন কোন সভ্যপদ- 
প্রার্থী কোনও গহির্ত উপায় অবলম্বন করেন নাই বা 
করান নাই। শ্বরাজ্র্দলের কর্মীরা বেশী অন্যায় করিয়'- 
ছেন, কিন্বা অপর দলের কন্মীরা করিয়াছেন, অথবা কে 
কি কি ও কত অন্যায় করিয়াছেন, আমর! তাহা জানিবার 
চেষ্টা করি নাই। এইপন্ত এবিষয়ে অধিক কিছু লিখিতে 
ইচ্ছা করি না। 

ধাহার। আপনাদিগকে স্বরাজদলতৃক্ত বলিয়া ঘোষণ! 
করিয়া! কাজ হাসিল করিয়াছেন, তাহারা যে সকলেই 
এদলের লোক নহেন, কেহ কেহ কেবল কার্যযসিদ্ধির 
জন্য নিজেকে এ দলহুক্ত বলিতেছেন, তাহা আগে 
হইতেই অনুমিত হইয়াছিল । সেই অস্থমান থে 
সত্য ইতিমধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কাজ আরন্ত হইলে আরও 
প্রমাণ পাওয়া যাইবে । কেহ কেহ নিঞ্ধেকে স্বরাজ্যদল- 
ভুক্ত না বলিলেও স্বরাঞ্যদলের নাছায্যে নির্বাচিত 
হইয়াছেন। তাহারা ইহার প্রতিদানস্বরূপ সভায় গিয়] 
কিরূপ কাজ করিয়া কতজ্ঞত৷ প্রকাশ করেন, তাহাও 
জানিতে বেশী বিলম্ব হইবে না। 

যনে রাখিতে হইবে, যে, স্বরাজ্যের দাবী করিবার 
স্থান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক সভ। তাহার 
স্থান নহে; প্রাদেশিক সভাগুলিতে স্বরাজ্যদলের একমাত্র 
কাজ, সভার সব কাজের বিরুদ্ধাচরণ করা। সর্কারী ও 
সবুকারের সম্্ক লোকদের প্রস্তাব, বিল, প্রভৃতির 
বিরোধিতা ত তাহারা করিবেনই ; অধিকত্ত স্বতন্ত্র (17- 
৫90900০0) কোন সভ্য কিছু ভাল আইনের খসড়া 
বা প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাহার বিরোধিতা 
স্বরাজ্যদল করিতে বাধ্য । কেন না, এরূপ ভাল কিছুর 
সমর্থন যদ্দি উহারা করেন, এবং যদি তদ্বারা এ আইন 
পাস্‌ বা প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে প্রমাণিত হইয়! 
যাইবে, ষে, ব্যবস্থাপক সভার দ্বার] সামান্য কিছু দেশহিত 
হইতে পারে। কিন্তু স্বরাজ্যদল যাহা ভাঙিতে চান, 
তাহার দ্বার] দেশের কিছু উপকার হইতে পারে, কাধ্যতঃ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদ্বল 


প ৯০৯৫৯ 


৪১৫ 
ইহা প্রমাণ হইতে দেওয়া শবরাজ্দলের ধ্বংসপ্রয়াস- 
নীতিকে বলবৎ করিৰে না। 

প্রত্যেক কাজেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলেই তাহারা 
দেখিতে পাইবেন, যে, ভাহাদের দলের সংখ্যা এমন নয়, 
যে, তাহারা সকল বা অধিকা শস্থলে এই নীতিকে জয়মুক্ত 
করিতে পারেন । স্ৃতরাং, তাহাদের ভাড়িবার বা অচল 
করিবার প্রতিজ্ঞ। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহারা কার্যে 
পরিণত করিতে পারিবেন না। 

মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রস্তাব বা আইনের খস্ড়া 
সভার নিকট উপস্থাপিত হইবে, যাহা! দেশহিতকর | 
এরূপ ক্ষেত্রেও স্বরাজ্দলের লোকেরা তাহাদের 
বিরোধ ও ধ্বংসনীতির অন্থস্রণ করিবেন কি? যদি 
করেন, তাহা হইলে তাহাদের একূপ আচরণের 
এই ব্যাখ্যা হওয়া বিচিত্র নহে, যে, তাহারা দেশের 
ভাল কখন্‌ করিবেন বা করিতে পারিবেন, তাহার 
স্থিরতা নাই, কিন্ত আপাততঃ তাহার! দেশহিতে বাধা 
দ্িতেছেন। তাহা হইলে তাহাদের লোকপ্রিয়তা কতকটা 
কমিয়া যাইবাব সম্ভাবনা । পক্ষান্তবে, তাহারা যদি 
তাহাদের ঘোযিত নীতির অনুলরণ না করিয়া দেশহিতকর 
প্রস্তাব ও বিলের সমর্থন এবং অহিতকর প্রস্তাব ও বিলের 
বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত মডারেট্‌ 
দলের অপেক্ষাকৃত শ্বাধীনচিত্ত লোকদের কোন প্রভেদ 
থাকিবে নাঃ এবং তাহা হইলে তাহারা যে রব তুলিয়া 
নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা লোকে ভগ্ডামি বলিবে। 
ইতিমধ্োই মান্দ্রাজের স্বরাজ্যদলের মিষ্টার সত্যমূর্তি 
বলিয়াছেন, "রাজনীতিক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় কর্তৃব্যতালি- 
কায় বিশ্বাস করি না।” মান্দ্রাজ বাবস্থাপক সভাকে স্বরাজ 
লাভের উপায়-স্বরূপে ব্যবহার করিতে উদ্যোগী কোন 
দলের অভ্যুদয় হইলে স্বরাঁজাদল তাহাদের নীতি পরিবর্তন 
সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন ।* 
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১১৬ 


শ্বরাজাদলের মুখগন্ত “ফরওয়ার্ড, ৮” 
কোন কাধা, 


বাংলা দেশের 
বলিয়াছেন, কাষাসিদ্ধির জন্য তাহারা 
প্রণালীকেই অতি নীচ মনে করিবেন ন| | 
স্বরাজ্যদল মৃত বা! কার্ধ্যপ্রণালী যতই পরিবস্তন করুন 
না, যতক্ষণ তাহারা লোককে বুঝাইতে পারিবেন, যে, 
গবর্ণ মেন্টের বিরোধী তাহাণের সমান আর কেহ নাই, 
ততক্ষণ তাহার। বহুলোকের প্রিয় থাকিবেন। কথায় বলেঃ 
জনসাধ।রণ কোন কথ দীর্ঘকাল মনে করিয়া রাখে না; 
যে যখন যত প্রচণ্ড হুভ্ক তুলিতে পারে, তাহারই জিত 
হয়। লোকদেখান কিছু একট। কবিবার ও বলিবার, কাঁজ 
হাসিল করিবার জন্য পূর্ববাপর-সঙ্গতিকে অগ্রাহা করিবার, 
এবং উচ্চনীতিকে প্রয়োজন-মত পদদলিত করিবার ক্ষমতা 
স্বরাজ্যদলের কর্তৃপক্ষের আছে--মে-কোন পা্গনৈতিক বা 
অন্ত দল জয়কেই একমাত্র বা পধান লক্ষ্য 
তাহাদেরই এই ক্ষমত। জন্মিতে পারে। কিন্থ এই 
পথিকদের জিত হইলেও তোকহিত তাহাদের দ্বারা হ্য 
না। তাহারা হারিয়া যাইবার ভয়ে ধম্ম এবং লোৌকহিতকে 
বলি দিতেও পাবে। 
ভবিষ্যতে যদি সংঘবদ্ধ অন্য কোন দল স্বরাজ্যদল 
অপেক্ষা ও গবর্ণ মেপ্ট -শক্র বপিয় *কাধ্যতঃ আপনা দিগকে 
প্রমাণ করিতে পারেন, অন্ততঃ সেইরূপ ধারণা লোকের মনে 
জন্মাইতে পারেন, তাঠাদেরও অল্পকালস্থায় জিত হইবে। 
কিন্তু ধাহারা দেশহিত চান, তাহার! ব্যবস্থাপক সভায় 
ংখ্যাভূয়িষ্টতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দেশের লোকের 
জ্ঞান, মানসিক শক্তি, চরিত্রবল এবং দৈঠিক স্থাস্থ্যবুদ্ধির 
চেষ্টা করিতে থাঝুন । 


কবে, 
পথেব 


মন্ত্রী কাহাঁরা হইবেন ? 
এবার বাংলাদেশের মন্ত্রী কাহারা হইবেন, তাহা লইয়! 
জল্পনা ও অনুমান পথে ঘাটে বৈঠকখানায় ও খবরের 
কাগজে চলিতেছে, এবং নানা গুজব রটিতেছে। কেহ 
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প্রবাসী-পৌষ ,১৩৩০ 


! ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পি পাস পা স্াছি পাস পাসিপাসিাসিপাসি পাসটিপিস্পিরিস্টি পাস 


হ এবপ কথা শ্রচার র করিতেছেন, যে, তাহাদের অনম্মতি 
নর জন্য লাট সাহেবের লোক তাহাদের বাড়ী হাটা, 
হাটি করিতেছে । ধাহারাই মন্ত্রী হউন তাহারা জানিয়া, 
রাখুন, যে, তাহারা বৎসরে চৌধাট্টহাজার টাকা বেতন 
লইবেনই, ধদি এরূপ জ্েেদে করেন, তাহা হইলে তাহাদের 
প্রতি লোকের অন্ধা ও বিশ্বাস থাকিবে ন।। জোগাড়-যন্ত্ 
করিয়া তাহার! ব্যবস্থাপক সভায় বেতনহ্থাসের প্রস্তাব 
অগ্রাহ করাইতে পারেন, কিন্তু তাহার দ্বারা লোকের, 
বিরাগ 4 অশ্রদ্ধা এড়াইতে পারিবেন ন।। লোকের 
বিরাগ ও অশ্রদ্ধাকেও অগ্রাহ্থ করা উচিত, যদি তাহ! 
কোন মহৎ কর্তব্যের অনুসরণ বশতঃ করিতে হয়; কিন্তু 
টাকার লোভ সেরূপ মহৎ কোন জিনিষ নয়। বৎসরে 
৬৪১০০০ বেতন দিবাব মত অবস্থা বাংলদেশের নয়। 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কর্তব্য 

অনেক দেশের ব্যবস্থাপক সভার কাজের নিয়ম এরূপ, 
খে, নির্বাচিত সভ্যের! যে নীতির সমর্থন করিয়া নির্ববা- 
চকদের ভোট পাইরাছেন, সভায় গিয়া! তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিলেও, নির্বাচকর] পুনর্বার নির্বাচনে সময়ের 
আগে সগ্যদিগকে তাহাদের এরূপ আচরণের প্রতিফল 
দিতে পারেন না। ভারতবর্ষের বাবস্থাপক সভা- 
গুলিরও নিয়ম এইবূপ। যিনি যে দলের লোক বলিয়া 
নির্বাচিত হইয়াছেন, তিনি যদি সে দল ছাড়িয়া! অন্য দলে 
যোগ দেন, যাহা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া নির্বাচিত 
হইয়াছেন, তাহা যদি না করেন, তাহা হইলেও তিন 
বৎসর তিনি সভ্য থাকিবেনই ; নির্বাচকগণ তাহাকে 
পদচ্যত করিতে পারিবেন না। তাহার কর্তব্যজ্ঞানের 
উপরই এখন নির্ভর করিতে হইবে। 

স্থইট্জালাণ্ডে ও অন্য কোন কোন দেশে নির্বাচিত 
সভ্যেরা এরূপ যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারেন না। 
সেখানে রেফারেগুমের (7৮905:909.010এর ) নিয়ম 
থাকায়, কোন প্রস্তাব বা আইনের খস্ড়। সম্বন্ধে নির্ববাচ ক- 
দের মৃত লওয়া' যাইতে পারে। অর্থাৎ, এদেশে কিস্া 
বিলাতে যেমন কোন প্রস্তাব, বা বিল সভার সম্মুখে 
উপস্থাপিত হইলে সভ্যদ্দের মত অন্নুসারেই তাহা মঞ্জুর 


ওয় সংখ্য। ] 


না-মগ্জুর হয়, স্থইট্জার্লর্ণাণ্ডে তাহা ন। হইয়া দেশে 
যে-সব লোক সভ্যদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন, ভাহাদের 
সন্মুখেও প্রস্তাব বা বিলটি উপস্থিত করা বাইতে পারে। 
তাহা কর! হইলে দেশের এই-মব লোক যে দিকে মত 
দেন, তদন্ৃসারেই কাজ হয়। 

আমাদের দেশে যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ রেফারেগুমের 
নিয়ম প্রবর্তিত না হইতেছে, ততদিন সভ্যদের কর্তব্যজ্ঞান 
এবং লোকনিন্দার ভয়ের উপরই নিভর করিতে হইবে । 
সেইজন্য ধাহারা কৌন্িল এবং কৌন্সিলের কাজে খুব 
গুরুত্ব আরোপ করেন, তাহাদের স্থানীয় সভাসমিতিতে 
এবং খবরের কাগজে সভ্যদের ব্যবহাবের নিরপেক্ষ 
সমালে।চনা হওয়া খুব দরুকার । 

ব্যবস্থাপক সভার সমুদয় সভাই সমগ্র দেশের হিতের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে বাধ্য । তা ছাড়া, যিনি 
মে স্থানের বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাঠার ভিতর দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি তাহাকে রাখিতে হইবে । 

প্রতিনিধিতত্ত্র শাসনপ্রণালী যত সাঘান্ত ভাবেই 
আমাদের দেশে থাকুক না, গতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর মূল 
নীতি অনুম্থত হওয়াতেই ব্যবস্থাপক সভাগুলির জন্ম হই- 
যাছে। সন্ভোরা যে ব্যবস্থাপন সভায় যাইতে পারিষা- 
ছেন, তাহ! এ প্রতিনিধিতন্ত্র গ্রণালীর জোরে। 
সমুদয় নির্বাচিত সভোর একটি কর্ধব্য এই, দেশের 
লোকদের প্রতিনিধি নির্বাচনে অধিকার হাস না পাইয়া 
যাহাতে বুদ্ধি পায় এই চেষ্টা করা। এখন যত লোক 
নির্বাচক আছেন, ভবিম্তে তাহা অপেক্ষা আরে! বেশী 
লোক নির্বাচক হইলে ভাল হয়। তা ছাড়া, নিব্বাচকদের 
অন্তান্ত রাষ্্ীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেও সগ্যদের দৃষ্টি থাকা 
আবশ্তক ৷ 

ধাহারা মিউনিসিপাপিটি হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন, 
তাহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন মিউনিসিপালিটির 
ক্ষমতা না কমে এবং মিনিপিপালিটির আয়ব্যয়ের ও 
কাজের উপর উহার করদাতাদের ক্ষমতা না কমে--বরং 
বাড়ে। যাহারা ডিষ্রিক্ট বোর্ড হইতে নির্বাচিত হইয়া- 
ছেন, তাহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন বোর্ডের ক্ষমতা 
না কমিয়া বরং বাড়ে, এবং বোর্ডের .আয়ব্যয় ও কাজের 


অতএব 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কর্তব্য 
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উপর করদাতাদের ক্ষমত। না কমিয় বাড়ে। যাহার! 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সভ]/ নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহাঁ- 
দিগকে ষেমন একদিকে দেখিতে হইবে, যে, বিশ্ববিদযালয়- 
গুলির ক্ষমতার হ্রাস না হয়, তেমনি অন্যদিকে দেখিতে 
হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর নিব্বাচকদিগের 
ক্ষমত। না কমিয়া আরও বাছে। 

ৃষ্টান্ত্বরূপ, বিশ্ববিগ্ঠালয়বূপ নির্ববাচনক্ষেত্রের বিষয়ই 
বলি। বিশ্ববিদ্যাপয়ের প্রতিনিধিদিগকে নির্বাচন কগেন 
গ্রাথুর়েটগণ । কিন্ত অপিকা'শ গ্রাজুয়েটের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কাজের উপর পরোক্ষ রকম ক্ষমতাও নাই) বন্তমান 
নি্মে থাকিতে পারেও না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সামান্য কয়জন সদ্য মাত্র অল্পসংখাক গ্রাজুয়েট দ্বার 
নিক্বাচিত হন । কিন্ত আহন একপ হওয়। উচিত, যাহার 
বলে অধিকাংশ গ্রাজুয়েট অধিকাংশ সবশ্যকে নির্বাচন 
করিতে পাবেন, এবং বিনিপয়সায় কিনব মুল্য দিয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়েব সমুদ্র শিশিট রিপোর্ট, আদি পাইতে পারেন 
এবং তদ্দ্বার বিশ্ববিপ্যালয়েব কৃত সমুদয় কাজ সম্বন্ধে 
ওয়াকীব-হাল থাকিতে পারেন। সব প্রদেশেই বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের প্রতিনিধিদের দেখা উচিত, ষে, যে গ্রাজবয়েট- 
সমষ্টির ভে।টে তাহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেন, 
সেই গাচ্গুর়েটসমগ্রির বিদ্যালযের কাজের উপর ক্ষমতা 
যেন বাড়ে । গ্রাজয়েটদের ক্ষমতা ন। থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নান। দোষ ঢুক্যাছে। জ্ঞানী ও চরিত্রবান্‌ অধ্যাপকমণ্ডলী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ । এপ অধ্যাপক ধাভাঁর। আছেন 
তাহাদ্দেব দারা লোকঠিও হইতেছে । পণগ্ডিতম্মন্য এবং 
সাহিত্য-চোরদের দ্বাণা অনিষ্ট হইতেছে । যিনি অর্থনীতি- 
বিভাগে নোট লিখাইতে গিয। “7০5 16৪6০7৩00০9 
19751” লিখাইতে চান কিন্ত শেষে ছাত্রদের সংশোধন 
গ্রহণ করিয়া বলিতে বাধ্য ভন, “আচ্ছা বাবার।, 117০7 
(8০1০৭ 09 08709৮হ লেখ”, তদ্দিধ ব্যক্তিও অধ্যাপক 
আছেন। 

মিউনিপালিটি, ডিষ্থিকূট, বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির 
ক্ষমত| বুদ্ধি যাহাতে হয়, তাহা দেখাই প্রতিনিধিদের 
একমাত্র কর্তব্য নহে ॥। এ-সকল প্রতিষ্ঠান যাহাতে 
নিজনিপ্র কর্তবা করেন, একমাজ দেশহিতেই লক্ষ্য রাখিয়া 
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কাজ করেন, তদ্রপ ব্যবস্থা না থাকিলে তাহ! প্রবর্তিত 
করিবার চেষ্টা কর'ও প্রতিনিধিদের কর্তবা। 


নির্বাচন ও গোবধ 

স্বরাজ্যদলের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ছুইই আছেন। 
গোড়া হিন্দুরা গোবধ চান নী; মুমলমানের গোবধে 
আপত্তি নাই--কাহারও কাহারও বরং জেদ আছে যে 
গোবধ করিতেই হইবে । এ অবস্থায় স্বরাজ্যদল, দল 
হিসাবে, গোবধ নিবারণ বা প্রবন্তন কোন বিষয়েই কিছু 
বলিতে পারেন না--বিশেষতঃ যখন তাহারা ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিকে ভাঙিতে ব। অচল কবিতেই সভায় যাইতে- 
ছেন। অন্য কিছু কাজ করিতে বা অন্য কোন কাজে 
বাধা দিতে যাইতেছেন না। 

কলিকাতার বড়-বাজারের নির্বাচনে কিন্তু একজন 
পদপ্রার্থীকে গোভক্ষক ও অন্যকে গোরক্ষক ব্লিয়! 
প্রচার করিয়! স্বরাজ্য দল'জিতিয়াছেন। অবশ্ঠ জয়ের 
ইহাই সম্ভবতঃ একমাত্র কারণ নহে। যিনি পরাজিত 
হইয়াছেন, গবর্ণ মেণ্টের অবিচারিত সমর্থক ও একান্ত 
থয়েরখা বলিয়া তাহার অধ্যাতি থাকাতেও তিনি 
লোকের বিরাগভাজন ছিলেন । কিন্ধ যে দলের প্রধান 
প্রধান কোন কোন লোকের সর্ববিধ "নিষিদ্ধ" মাংস- 
ভক্ষণ স্থপরিজ্ঞাত, সেই দলের পক্ষে, “গোজাতি 
বিপন্ন, দোহাই রক্ষা কর,” রব তোলা! হাস্তকর। 
আমরা মত্শ্তমাংসাহারী নহি, স্থতরাং গোবধেও 
উৎসাহ নাই, ছাগা্দি বধেও উৎসাহ নাই) বরং গবাদি 
বধ হাস হওয়াই প্রার্থনীয় মনে করি। কিন্তু গোজাতির 
এবং অন্ততঃ মানবজাতির শিশুদের কল্যাণের জন্ঠই 
ইহ্াও বলা দরুকার মনে করি, যে, গোবঙ্ষক বলিয়া 
আত্মশ্রীঘা করিলেই কিন্বা গোরক্ষিণীসভার দলভুক্ত 
হইলেই গোরুর হিত হয় না। আমাদের এই বাংলাদেশে 
থাইতে না দেওয়া! এবং অন্য নানা প্রকারে যত নিষ্ঠুরতা 
গোকুর উপর কর! হয়, সেই প্রকার নিষ্ঠুরতা গোভক্ষকদের 
দেশে হয়না । এই কারণে, বাংলাদেশে গোবংশের 
অবনতি হইতেছে, ভাল গোরু লোপ পাইতেছে। 
আমরা গোবধ করা মন্দ মনে ফরি। কিন্তু- গোঁড়া 


প্রবাসী-_-পৌষ, ১৩৩৭ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ 


হিন্দুরা ভুলিয়া ধান, যে, কেবল জবাই করিলেই 
গোবধ করা হয় না) অযত্ব করিয়া, প্রহারাদি করিয়! 
থাইতে ন1 দিয়া গোরুর আয়ু হ্রাস করিলেও গোঁবধ 
করা হয়। গোরক্ষ। রিবার উৎসাহে দাঙ্গা]! করিয়! 
মন্ুষ্যবধ কেহ কেহ করে)কিস্ত তাহার দ্বারাই 
প্রমাণ হয় না, যে, দাঙ্গাকাঁরীরা গোরুর খুব যত্ব 
করেন এবং গোজাতির আযুবুদ্ধি ও উন্নতি সাধন 
কবিয়া থাকেন। গোখাদকের দেশ স্থইটুজালণাণ্ড, 
হইতে টিনের কোটায় ভরা ঘন ছুধ আসে, আর হিন্দৃ- 
বাঙানলী-প্রধান সহর কলিকাতায় সাত আনায় এক 
সেরের কম দামে খাটি গোছুপ্ধ পাওয়া যায় না। 
শুনিয়াছি, গোখাদক লণ্ডন শহরে গোরক্ষক কলিকাতার 
বড়-বাজার ।অপেক্ষা সস্তায় খাটি দুধ পাওয়। যায় । 

যাহা! হউক, স্ববাঙ্জগাদল যখন নিজেকে গোরক্ষক 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তখন তাহাদের নিকটে 
এই দাবী কর! অন্যায় হইবে না, ঘে, তাহারা গোবংশের 
উন্নতির জন্য দর্ববিধ চেষ্টা করিবেন । 


জাতীয় উন্নতির উপকরণ 

বর্তমানকাদল জাতীয় উন্নতির কথা সকলের মুখেই 
শুনা যাইতেছে এবং অনেকের মনেই এই বিষয়ে নানা 
প্রকার ধারণ। আছে । যে-সকল ব্যক্তি জাতীয় উন্নতির 
কথা লইয়া চিন্তা করেন, তাহাদিগকে মোটামুটি ছুই ভাগে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে। ১। ষাহারা ভাবেন যে 
জাতীয় উন্নতি একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থা এবং 
স্বাভিল্লেল্প লিন না থ|কিলেই, স্বভাবের নিয়মের. 
তাড়না« জাতি উন্নতির পথে ক্রমশঃ আগুয়ান হইবে। 
২। ধাঁঠারা ভাবেন, যে, জাতীয় উন্নতি জাতির কর্ম্মশক্তি 
ও চিন্তাশীলতার প্রকাশ মাত্র, অর্থাৎ শুধু বাহিরের 
অন্তরায় দূর হইলেই উন্নতি আপনা হইতে আইসে না, 
উন্নতি গড়িয়া! তুলিতে হয় । 

এই ছুই শ্রেণীর লোক ব্যতীতও অনেকে আছেন 
ধাহারা উভয় উপায়ই প্রয়োজনীয় মনে করেন; অর্থাৎ 
ইহাদিগের মতে বাহিরের বিস্ব দূর হইলে তবেই জাতীয় 
কর্মকশলত। ও চিত্তাশীলতা স্মবাবজজ হইতে ও পর্ণভা 


৩য় টিন ] 


৯ সি পাস্সিপাি ত পাস পাস প৯ 


লাভ কারি সক্ষম হয়। হি হিতে এবং 
চিন্তাশীলতাকেই জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে বাহিরের বিশ্ব দূর 
করা অপেক্ষা উচ্চতর আসন দান করেন, কেননা বিদ্প 
দূর করিতে হইলেও এই,ছুইটির প্রয়োজন রহিয়াছে । 

ধরা যাঁউক, যে, যে-কোন উপায়ে হউক, বাহিরের 
লোক আমাদিগের কাধ্যে আর কোন বাধ! দিতে সক্ষম 
হইবে ন।। কিন্ধ বাহিরের বিশ্ব দূর হইলেই কি দেশের 
লোকের অকম্মাৎ স্থ্খস্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব রকম বাঁডিমা 
যাইবে? রাষ্ট্র আপনার হস্তে আসিলেই কি জাতীয় 
উন্নতি নিশ্চিত হইয়া যায়? স্বাধীন দেশ মাত্রই কি 
সর্ববক্ষেত্রেই স্থখস্বাচ্ছিন্দ্যের আবাসভূমি ? 

ইহা অবশ্ঠ ঠিক থে সকল দুঃখ, সকল দারিদ্র্য অপেক্ষা 
পরাধীনতা! মানুষকে অধিক পীডিত করে? কিন্তু ইহাতে 
প্রমাণ হয় না, যে, পরাধীনতা শেষ হইলেই সকল ছুঃখের 
অবসান হয়। একটি বিশাল জাতির স্বথ ছুঃখ নানান্‌ 
অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং স্বাধীনতা তাভার মধ্যে 
সর্ধারন্তে প্রয়োজন ভইলেও স্বাবীনতাই সব নহে। 
জাতির স্থখস্বাচ্ছন্দা দাতির অন্তর্গত খ্যক্তিদিগের গুণের 
উপর নির্ভর কবে এবং সেইজন্য জাতীয় স্থাচ্ছন্দা বুদ্ধির 
জন্ত বিশেষরূপে প্রয়োজনীম্ব_উতরুষ্ট শিক্ষক, উৎকুষ্ট 
অর্থনীতিজ্ঞ, উত্রুষ্ট বৈজ্ঞানিক, উতকুষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি, 
উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ও উতৎরুষ্ট সাহিতাক্লাবিদ। এইরূপ 
শ্রেণীর ব্যক্তিগণই জাতিকে যথার্থ উন্নতির পথে লইয়া 
যান। 

বাক্তি যেমন ক্লাপ্রীনজ্ভানে মুখের ভ্তায় 
যথেচ্ছাচার করিয়া জহম্নামে যাইতে পারে, জীতি ৭ তেমনই 
অথবা আরও দ্রতবেগে অধঃপতনের পথে আগুর়ান হয়, 
যদ্দি না তাহার মধো উৎ্কষ্ট শ্রেণীর ব।ক্তি যথেষ্ট থাবেন। 

আমাদিগকে দিবারাত্রি স্বাধীনতার কথা ভাবিতে 
হইবে; কিন্তু ইহাও ভাবিতে হইবে, ঘে, কি করিয়া 
আমাদের জাতির সকল লোককে স্থশিক্ষ। দান কর] যায়, 
কি করিয়া জাতীয় এখর্ধয বৃদ্ধি পায় কি করিয়া বাক্তি 
শক্তিশালী হস্থ ও বুদ্ধিমান হয়, কি করিয়। জাতীয় 
ধনসম্পত্তি এরূপ ভাবে ব্যবহার করা যায় যাহাতে জাতীয় 
সখস্বাচ্ছন্দ) অধিকতম হয়, কি করিয়া! জাতির গৃহে গৃহে 
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৯ পাটি পিপাসিপাসি পাসি পিপিপি ৯৩৫৯, 


৪১৯ 
স্বাস্থা, ভান ও রর শাস্তি আনয়ন করা যায়, ও কি করিয়া 
এই জাতি জগতের জাতিসভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিতে 
পারে, “আমারও কিছু দিবার আছে, আমি শুধু লইতে 
আসি নাই।” 

আজকাল দেশে ইংবেদবিদ্বেষের ফলে আত্মদোষ- 
খিস্বত অথবা আঙ্মদোষকে জোর করিয়া গুণ বলিয়! 
প্রমাণ করিতে বিশেষ চেটিত লোক দেখ। যাইতেছে । 
যথা, কোথাও কোথাও দেখিতেছি, যে, বাল্যবিবাহ 
ভাল, খিন্দুনাপীর আপনার ঠাকুরমা ও অন্যান্ত 
গুরুজন ব্যতীত জগতের অপর কাহারও নিকট শিখিবার 
বিশেষ কিছু নাই, আধুনিক শিক্ষা সকলকে অপদার্থ 
করিয়া দেয়, ইত্যাদি নানা প্রঙ্গার মত প্রচার 
চেষ্টা ইইতেছে। ভুভাম্ন ও সভ্য €ক্ষান্ 
ভলাভিল্প নিজ্কল্ব হে, তাহা জগতের। 
আমরা বদি জাতিবিশেষকে ন। ভালবাসি, ভাহাতে 
বলিবাৰ বিশেষ কিছু নাই, কিন্ত যদি সেই জাতির 


মধ্যে গাল যাহা-কিছু তাহাকেও আত্মসশ্লীঘা অথবা 
অহঙ্কারের খাতিরে বজ্জনীয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করি তাহা হইলে তাহা আমাদিগেরই দোষ । 


উন্নত জাতিব জন্য উন্নত ব্যক্তির প্রয়োজন। ব্যক্তি 
অযোগ্য ও নিপুণ থাকিলে জাতিও সেইরূপই হইবে। 
ইহা জানিয়াও যদি আমরা পুরাতনের ভূতের 
দৌবাত্ে জাতীয় উন্নতির পখ ছাড়িয়া অধোগমন 
করি, তাহা হইলে খড়ই দুঃখের বিষয়। 

বাল্য বিবাহ ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার 
দিদিমা কি বলিয়াছেন, তাহা দিয়া, অথবা কোন ব্যক্তি- 
বিশেষ বাল্যবিবাহের সন্তান কি না, তাহা দিয়াও 
হইবে না| বিজ্ঞানকে তাহার উত্তর দিতে বলা হউক। 

শিক্ষিত। নারী অশিক্ষিতা অথবা অন্পশিক্ষিতা 
অপেক্ষা অধিক কম্মকুণল ও উপযুক্ততর মাতা কি না, 
তাহার উত্তর সভ্য ভ্লীন্ন হইতে পাওয়া যাইবে। 
জাতীয় ধন্সসম্পাত্তব উতপাদন-কীর্ধ্য ও তাহার সম্ভোগ 
যথাযথরূপে হইতেছে কি না, তাহাও চক্ষু খুলিয়া দেখা 
হউক এবং তাহার প্রতিকার প্রয়োজন ও সম্ভব 
হইলে, সেই চেষ্টা করা হউক। জআআএুন্নিক্ষ শিক্ষার 


৪২০ 


পপ লে ৯০০০৯০৬০১৯৬ 


দোষ ধরিবার পূর্বে দেখা হউক ব্যাপারটি আধুনিক 
হইলেও শ্শিজ্ষা। কি না এবং তাতা না হইলে যথার্থ 
আধুনিক শিক্ষার উপকারিত। আছে কি না বিচার করিয়া 
উপযুক্ত বোধ হইলে সেরূপ ব্যবস্থা করা হউক । 
বর্তমানে আমাদের দেশে চীতৎকাঁর ও আস্ফালন 
একটু অতিরিক্ত মাত্রায় হইতেছে । যে জাতির লোকেরা 
ক্ষুধার অন শীত ও লঙ্জানিবারণেব ব্গ, বোগেব ওুষধ 
ও চিকিত্সা, সামাজিক উতৎপীন্ডনের 'প্রতিকার, অজ্ঞতার 
অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক ও নিরাশার আশার চিহ্ন 
কোথাও পায় ন।, সে দেশের লোকেব উদ্দামত। ও বড়াই 
করা ত্যাগ করিয়া স্থিব চিন্তে নকল দিক দেখিয়া সত্য 
অবলম্বন করিয়া নৃতন পুরাতন সকল জ্ঞান 9 বিজ্ঞানের 
সাহায্যে নৃতন ও উতরষ্টতর জাতি গঠনের দিকে মন 
দেওয়া উচিত। অ 


লৌহ ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষক মাশুল 

ভারতে লৌহ ও ইস্পান্ধের ব্যবস] বাহিরেব প্রতি- 
যোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । বাভিরেব প্রতিযোগিতা 
সর্বক্ষেত্রে স্থনীতিসঙ্গত ভাবে চলিতেছে না, এবং ভারতর 
লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাও নৃতন বলিয়া নবজাত শিশুর 
ম্যায় পবিণতবয়প্চ কারুবারের সহিত প্রতিযোগিতায় 
হর্ভক্জালে সক্ষম নে | শিশুকে যেমন বয়ক্ষের সঠিত 
ধস্তাধস্তি কবিতে দিলে তাহা, গ্রথমত, নির্কা,দিভার কাযা 
হয়, ও, দ্বিতীরত, শিশু পরাত্ত হইলেও তাহাতে তাহাব 
কোন প্রকাব অযোগ্যত। প্রমাণ হয় না; সেইকপ যে-সকল 
জাতীয় বাবসা নৃতন আর্ত হইয়াছে সেই-সকল ব্যবসাকে 
বাহিরের বাবসাদারের হত্ত হইতে রক্ষা না করিলে 
নির্ধোধের ন্যায় জাতীয় অপকার সাধন করা হয় এবং 
নবজাত বাব! পরিণতবয়স্ক ব্যবসার সহিত প্রতিযোগি- 
তায় অক্ষম হইলেও তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ 





হয় না। 
লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা ভারতবগে খুবই ভালমতে 


গড়িয়া উঠা উচিত। পুরাতন কালে ভারতের উক্ত 
ব্যবসাতে কি প্রকার প্রতিপত্তি ছিল, তাহার বর্ণনা 
ছাড়িয়া দিলেও, দেখা যাইতেছে, যে, লৌহ ও ইস্পাত 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩ 


সপাসিপাস্াসিপাস্মি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








পালং 





প্রস্তুত করিবার প্রারুত্তিক উপকরণ ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে 
ও এরূপ সহজলভ্য ভাবে রহিয়াছে, যে, তাহা ব্যবহার কর! 
খুবই সহজ ও অগ্নব্য়সাধ্য। প্রধান উপকরণ অসংস্কৃত 
খনিজ লৌহ এবং কয়লা ভারতে প্রচুর ও পরস্পর 
নিকটবন্তভী স্থানে পাওয়া যায়। ইহা একটি খুবই 
স্ববিধাজনক অবস্থা । 

কিন্ত লৌহ ও ইস্পাতের কার্বাপ ভাল করিয়া করিতে 
হইলে আরো কতকগুলি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন । 
এই গুলির অভাবে ব্যবসার লাভ কিয়া যায় অথবা খরচ 
বাড়িয়া যায়। এই-সকল অবস্থা, কিছুকাল ধরিয়া ব্যবসা 
না চালাই।ল আইসে না এবং গেই কারণেই লৌহ ও 
ইস্পাতের ব্যবসা প্রথম প্রথম অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল 
স্বাপিত পরজাতীয় বার্বারেব হস্ত হইতে রক্ষিত হওয়া 
'গ্রযোজন। 

এই-সকল স্বিপাজনক অথবা অবশ্টপ্রয়োজনীয় 
অবস্থার মধ্যে প্রধান পধ্যাঞ্ত মূলধন, উতরুষ্ট বন্দোবস্ত ও 
পরিচালনা এবং উপধুক্তরূপ শিক্ষিত আমজীবী । ভারত- 
বধে তিনটির কোনটিই বর্তমানে নাই । এই ব্যবসাতে 
পর্যযাপ্ত মূলধন অর্থে যাহা বুঝায় তাহা ভারতের কোন 
কারবাবের নাই। একটি ভাল রকম লৌহ ও ইস্পাতের 
কারুখানা চাপাইতে হইলে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার 
প্রয়োজন । কিন্ত বর্তমান কালে শুধু একটি কার্খান! 
চালাইয়াঁও যথেষ্ট অল্প খরচে এই ব্যবসা চালান সম্ভব হয় 
না। অনেকগুলি কারুখানা এক পরিচালনার অধীনে 
চলিলে অনেক স্থবিধা হয়। উৎকুষ্ট বন্দোবস্ত ও পরি- 
চালনা বহু পরিমাণে উপযুক্ত মূলধনের উপর নির্ভর করে; 
কিন্ত তাহ। ব্যতীতও (ভারতে দুল অথবা বহুব্যয়লভ্য ) 
বিশেষরূপে শিক্ষিত কম্মচারীর অভাবে পরিচালনা নিরুষ্ট 
হয়।  শ্রমজীবীগণ শিক্ষিত না হইলে এই ব্যবসাতে 
বিশেষ অস্থবিধা হয়। অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত 
শ্রমজীবীর সাহায্যে কাধ্য চালাইতে হইলে লৌহ ও 
ইস্পাতের উৎ্পাদনব্যয় অতিরিক্ত হইয়া পড়ে এবং সেই 
কারণে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কঠিন হইয়া আসে। 
কিন্তু শ্রম্জীবীকে শিক্ষাদান এইক্ষেত্রে বিশেষ কষ্টসাধ্য। 
লৌহ ও ইস্পাতের কার্খানায় যে-সকল অমজীবী কার্ধ্য 


সংখ্য। ] 


করে, তাহাদিগের কাধ্যদক্ষতা প্রায় পুরুষানুক্রমিক । অর্থাৎ 
অল্লবয়স হইতে এইবপ কাধ্যের আবহাওয়ায় মানুষ ন! 
হইলে উপযুক্তরূপ দক্ষতালাভ সম্ভব হয় না। এবং ভারতে 
সেরূপ স্থবিধাজনক শিক্ষার উপযুক্ত অবস্থা প্রায় ২৫৩০ 
বৎসর ধরিয়া এইবপ্ল কারুখান। না চলিলে হইবে ন!। 
ততদ্দিন ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের কার্বারে শ্রমজীবীর 
খরচ কিছু অধিক হইবে। 

বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষিত হইলে এই 
ব্যবসাতে মূলধন আরও সহজে ও অধিক পরিমাণে পাওয়। 
যাইবে ; কেন না সংরক্ষিত ব্যবসা অধিক লাভজনক হমপ। 
ফলে বন্দোবস্ত ও পরিচালন! উতরুষ্টতর হওয়৷ সম্ভব হইবে 
এবং কিছুকাল পরে উচ্চ কন্মচারী ও শ্রনজীবীর খরচও 
কমিয়া আসিবে । তখন সংরক্ষণ ব্যতীতও এই ব্যবসা 
দাড়াইতে পারিবে । বাহিরের -প্রতিযোগিত। শুধু যে 
বয়সজনিতত শক্তিতে শক্তিশালী তাহ! নহে । বাহিবের 
কার্বারীর মূলধন অধিক, বন্দৌবপ্ত ও পরিচালনা 
উতকুষ্টতর এবং (কার্যের তুলনায়) শ্রমিক অপেক্ষারুত 
অল্পব্যয়লভ্য ; কিন্তু ইহা ব্যতীত সসঞ্িল্ ধবণের 
কতকগুলি স্থবিধায় তাহাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 

প্রথমতঃ, অনেক বাহিরের ব্যবসাদারের কলকন্ছ! 
যন্ত্রপাতি যুদ্ধের সময়ের অত্যধিক লাভের পয়সা 
খরিদ করা। ফলে তাহাদের উৎপাদনবায়ের মধ্যে 
কলকঞ্জ।- ও যঙ্রপাতি-ঘটিত ব্যয় ভারতের ব্যবসাদারের 
তুলনায় অতিশয় অল্প । 

ছিতীয়তঃ, কোন কোন দেশের গবর্ণ মেণ্ট, লৌহ ও 
ইস্পাতের কাব্বারীকে নানা প্রকারে সাহাধ্য করেন। 
যথা, বেলজিয়ামের কার্বারী প্রতি টন লৌহ ও ইম্পাত 
গ্ালিল্র জন্য ৩০[ুফাঙ্ক, করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট 
সাহায্য লাভ করে। কোন কোন দেশের মুদ্রার 
আস্তর্জাতিক বিনিময়ের হার এত অস্বাভাবিক-রকম 
অল্প, যে, সেই-সকল দেশের ব্যবসাদার পরের দেশে 
জিনিষ বিক্রয় করিতে কোনই কষ্ট পায় না। দেশের 
মুন্রা অপর জাতীয় মুদ্রার বিনিময়ে অল্প মূল্যে বিক্রয় 
করিলে যে ক্ষতি হয় তাহা সমস্ত জাতির ক্ষতি; অর্থাৎ 


বিবিধ প্রসঙ্গ লৌহ ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষক মাশুল 


শা. পি পরি পাটি কাটি ছি পাসি পজ পাস পা পাস পা পাল পাও 


৪২১ 


পাস পজ পাসি কাশি পসপসি পিপি ছি 


এইবপ নিচু হারে ন্‌ (বিনিময় করিয। পাততির মকল লোক 
রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষতি স্বীকার কবিতেছে। 
ইহাও এক-প্রকার গবর্ণ মেণ্টের সাহায্য বলিলেও চলে । 

বিশাল-আকাঁর কারখানা ও অসংখা দ্রব্য একত্রে 
প্রস্তুত করিপে ভ্রব্য-পিছু খরচ কম হয়। অর্থাৎ ১০০টি 
জিনিষ করিতে জিনিষ-পিছু থাহা খরচ হয়, ১ লক্ষ 
ভিনিষ করিতে তাহা অপেক্ষ। জিনিষ-পিছু অনেক 
অল্প খরচ হয়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত 
মূল্যে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিএয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা 
অপেক্ষা অধিক দ্রব্) প্রস্তত কর! হয়; এবং উপযুক্ত 
মুল্যে যাহ বিক্রয় হয় তাহা ধিগয় করিয়া বাড়তি 
যাহা-কিছু তাহা জলেব দরে দূর দেশের বাজারে 
ছাড়া হয়। ইঠাঁকে পরের গ্দ্ধে বাড়তি চাপান বল। যায়। 
অথবা শুধু বোঝাই-কর। খলিপেও চলে (1301010105 
_গাদা কর|)। ইহাতে মোট লাও অধিক হয় এবং 
অনেক স্থলে দূর দেশেগ ব্যবসাদাপকে এইরূপ ছুষ্ 


প্রতিযোগিতায় খায়েল কবিনা অবশেষে তাহার 
বাজারে চড়াও করিয়া বসির। এক|ধিপত্যের জোরে 
অধিক মুল্য ঠাকিযা, পূর্বকার অল্প মুল্যে জিনিষ 


বিক্রয়ের ক্ষতি (/) স্থদে আললে পোষাইয়া লওয়া 
হয়। 

বিদ্েশীর সুবিধার খাতিবে ভারতে সংরক্ষণ-নাতির 
আদব ন| থাকায় ভ্ডাক্ভবর্স সাজা জঙ্গত্ক্ল 
ব্রাডভি মাল জ্ঞাতিনাব্র হাতার । ইহার 
ফলে ভারতের ব্যবসাদাধ দুষ্ট প্রতিযোগিতায় ক্ষতি- 
গ্রন্ত হয়। এইকপ নানান কারণে ভারতবধের লৌহ 
ও ইস্পাতের ব্যবসাধারগণ লৌই ও ইস্পাতের উপর 
সংরক্ষক মাশুল বসাইতে গবর্ণমেন্টকে অশ্গরোধ 
করিতেছেন । লৌহ ও ইস্পাত সকলপ্রকাঁর আধুনিক 
কারুবার ও কার্খানার ভিত্তিগত ব্যবসা (13999 
10075005)।  মন্ত্রপাতি ও বলকক্স। না থাকিলে 
বর্তমান জগৎ অচল হইয়া থাউবে এবং যন্ত্র ও কল- 
কজার মূলে বহিয়াছে লৌহ ও ইস্পাত। সুতরাং 
যাহারা আধৃনিক বাবসা বাণিজ্য করিয়। দেশের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে চান, তাহারা 


৪২২ 


সর্বাগ্রে এই ব্যবসাটিকে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন 
মনে করেন। ভারতের দারিদ্রের মুলে রহিয়াছে 
মানুষের শ্রমের অব্যবহার ও দুর্ব্যবহার । এই দারিদ্র্য 
দুর করিতে হইলে প্রয়োজন, সকলকে কায্যে লাগান ও 
সকলের শ্রম যথাযথ ব্যবহার করা। কিন্ত সকল- 
প্রকার কারুখানীজাত দ্রব্য আমা আমাদিগের এক 
মাত্র সম্বল প্রকৃতির দানের পরিবর্তে বাঙিরের ব্যবসা- 
দারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। ফলে 
আমাদিগের নিজের খাদ্যের অনটন ঘটে এবং দেশের 
অদ্ধেক লোক শ্রমশক্তির অব্যবহার অথব৷ কুব্যবহার 
করিয়া অর্ধাহারে ও অদ্ধনগ্ন অবস্থায় কালযাপন করে। 
সকলপ্রকার কার্খানার স্ট্টি এদেশে একান্ত আবশ্যক । 
কার্খানার স্থষ্টি বলিতে যেন কেহ তৎক্ষণাৎ নিক ও 
শ্রমজীবী-উৎপীড়নের লীলাভূমি কার্খানার কথা না 
ভাবেন। ক্কাল্ল-নাও সবলেল্প জল শু 
সখ্থন্বাচ্ছল্দ্লামস হস ও হইতে স্পাজে। 
আমাদের লক্ষ্য সেইরূপ কারুখানা--বিলাতী ধরণের 
অথবা! আমেরিকান্‌ ধরণের কোন বন্দোবস্তের প্রতি 
আমাদের টান নাই। 

লৌহ ও ইম্পাতের ব্যবসা সফল না হইলে এই 
নবযুগ ভারত্তে আপিবে ন। এবং সেইজন্তই এই ব্যবসা- 
টিকে সর্বাগ্রে বাড়াইয়£ তোলা আবশ্যক । একবার 
দাড়াইয়া গেলে আপনার শক্তিতেই ইহা জগতের 
প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাড়াইতে সক্ষম হহবে; 
কিন্তু দ্াড়াইতে সমদ্ধ লাগিবে এবং সেইজন্য সাম্যিক- 
ভাবে এই ব্যবসাটিকে সংরক্ষণ করা উচিত। কি 
পরিমাণ মাশুল বসাইলে বিদেশী লৌহ ও ইস্পাত 
ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 
অক্ষম হইবে, আমরা তাহার আলো৮না করিব না, 
কেন না, তাহার আলোচনা বিশেষজ্ঞের কার্য । কিন্ত 
ইহা বল! যায় যে মূল্য ধরিয়া শতকর! ২০ টাকা মাশুলের 
কমে কিছু বাজ হইবে ন1। তাতার লৌহ ও ইস্পাতের 
কার্খানার মালিকগণ শতকরা ৩০এরও অধিক মাশুল 
প্রয়োজন মনে করেন । কিন্ত তাহাদিগের বিরুদ্ধে বে- 
বন্দোবস্ত ও অমিতর্যগিঅর'অভিযোগ গুনধায়। 
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একদল ইংরেজ লৌহ ও ইস্পাতের সংরক্ষণ প্রয়োজন 
মনে করে না। তাহাদের মতে ইহাতে লেহ ও 
ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া সকল ব্যবসায়ের অনিষ্ট হইবে । 
কিন্তু তাহারা একথা বলে নাই, বলিতে 'পারিবেও না, যে 
বাহিরের ব্যবসাদার চিবকাল ধরিয়! অল্পমূল্যে উক্ত দ্রব্য- 
গুলি ভারতকে সরবরাহ করিবে । দ্রেশীয় ব্যবসা্দার প্রতি- 
যোগিতার বাহিবে চলিয়া গেলে, বিদেশীর! পুনব্বার যন্ত্রপাতি 
ক্রয় ও অন্যান্য কারণে ব্যয় বৃদ্ধি হইলে যখন আমাদিগের 
নিকট বিদেশী ব্যবসাদার পূরামাত্রার দাম এবং তাহারও 
উপর কিছু আদায় করিয়া লইবে, তখন এই-সকল ইংরেজ 
আমাদিগকে রক্ষা করিব না। ইয়োরোপীয়গণ পুনর্ববার 
ধুদ্ধে লিপ্ক হইলে যখন আমাদিগের লৌহ ও ইস্পাত 
জুটিবে না, তখনও ইহাবা আমাদিগকে রক্ষা করিবে না। 

আমাদের আশ। আছে, যে, সময়ে ভারতেই যথেষ্ট 
ও সস্তায় ইস্পাত ও লৌহ প্রস্তত হইনে। তখন আমরা 
নিজেদের পায়ে নিজের! দ্রাড়াইতে সক্ষম হইব । এই- 
সকল ইংরেজ তাহাতে বিশ্বাস করে না। কেনই বা 
করিবে? ইংরেজ আজ জগতে লৌহ ও ইস্পাতের 
ব্যবসায়ে অন্যজাতীয়েব নিকট পরাপ্ত। ভারত তাহার 
শেষ আশা ' তাহার পক্ষে এদেশে যথেচ্ছ মূল্যে যাহা খুশী 
বিক্রয় করা চলে। ইহ! আমাদিগের শুএক্রত্ড চ্লীলত্দ্ব। 

বাস্তবিক্ত ভারতবর্ষে লৌহ ও ইম্পাত এবং তন্রিশ্মিত 
জিনিষ বিদেশ হইতে যত আসে, তাহার অধিকাংশ 
বিলাত হইতে আসে। এমন লাভের ব্যবসা ইংরেজ 
ছাড়িবে কেন? সংরক্ষক মাশুল বিলে ইংরেজের এই 
লাভের ব্যবমা যাইবে বলিয়াই ইংরেজরা সংরক্ষক 
মাগুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে । 


স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা 
শরীরধারণের জন্য যে কয়টি জিনিষের প্রয়োজন, 
মানুষ তাহার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করে। খাদ্য, পানীয়, 
বাসস্থান ও বস্ত্রের অভাব হইলে মানুষের জীবন বিপন্ন 
হয়। তাই এই কয়টি জিনিষের কথা মানুষের মনে সবার 
আগে আসে। জগতে জন্মলাভ করিয়। মান্ছষ জীবনটাকে 
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নানাদিক্‌ দরিয়া উপভাগ করিতে চায় বলিয়া শরীরটা 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন । আধ্যাত্মিক, মানসিক বা শারীরিক 
যেকোনো প্রকার আনন্দই চাই না কেন, শরীরট। ভাল 
না থাকিলে কোনট্রাই গ্রহণ করা যায় না। একথা 
আমরা সকলেই জানি কিন্তু অনেকেই জানি না এবং 
মানি না, যে, শরীরটাকে কেবলমাত্র কোন প্রকারে রক্ষা 
করিলে শুধু যে জীবনের বহু আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে 
হয়, তাহা নহে, জীবনটাই অনেক স্থলে নিজের ও পরি- 
বার-প্রতিবাসীর কাছে একটা নিরানন্দের ব্যাপার হইয়া 
দাড়ায়। 

আনন্দই মান্ঠষেব জীবনের কেন্দ্র। আমরা জ্ঞান- 
পিপাসা, লোক-হিতৈষণা, স্বদেশ-প্রীতি, কর্তব্য-বুদ্দি, 
ভগবতভক্কি বা আর ঘে-কোনা নামেই মানুষের জীবনের 
কন্মপ্রেরণাকে অভিহিত করি না কেন, সকলের মুলেই 
আনন্দ রহিয়াছে । এই আনন্দ-রস আকঞ্ঠ পান করিতে 
হইলে সুস্থ দেহ ও মনের প্রয়োজন। স্থস্থ মনও বন্ধ 
পরিমাণে স্বস্থ দেহের উপরই নিভর করে। স্থতরাং এক 
দিক্‌ দরিয়া বল যাইতে পারে, মানুষের সর্বশ্রেঠ হিতৈষী 
তিনি যিনি মানুষকে স্স্থ শরীর ধারণ করিতে সক্ষন 
করেন। মান্তষের জ্ঞান, প্রেম, বিদ্যা, বুদ্ধি, গুভূতির 
সহিত মানুষের দেহের প্রতি শিরা, স্নাধু, অস্থি, মাংস, 
চর্ম, পেশী, মেদ ও রক্তকণা প্রভৃতির যে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
তাহা বুঝিলে দেখা যায়, যে, শরীর সর্ববাংশে সুস্থ, পূর্ণতা- 
প্রাঞ্থ ও আদর্শানুরূপ হইলে মানুষের মানপিক গুণাবলীও 
পৃণ বিকশিত হইয়া উঠিবার স্থযোগ পায় । 

স্তরাৎ মানুষের সমাজে চিকিৎসকের স্থান অতি 
উচ্চ স্থান, এবং তাহার কর্তব্যও অভি উচ্চ দরের। কিন্ত 
অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, যে, চিবিসকের যাহ! মুখ্য 
কর্তব্য তাহা অপেক্ষা গৌণ কর্তব্যের দিকেই তাহার 
নিজের ও সাধারণ মান্থুষের নজর বেশী। কি করিয়া সুস্থ 
দেহ লইয়। শিশু জন্মগ্রহণ করিতে পারে এবং বড় হইয়! 
আজীবন সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে সেই উপদেশ 
সবী্ষকে দ্বেওয়াই চিকিৎসকের প্রধান কর্তব্য হওয়! 
উচিত, রোগীকে নীরোগ করার কর্তব্য দ্বিতীয়স্থানীয়। 
কারণ রোগ একবার. হইলে জীবনের যে কয় দিন মাস্ষ 
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রোগ ভোগ করে সে কয়টা দ্রিন জীবনের আনন্দলাভ 
হইতে বঞ্চিত ত সে হয়ই, তা ছাড়া ভবিষ্যতেও তাহার 
শরীর আর আদর্শ শরীর না থাকিতে পারে। 

কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসক ও জনসাধারণের মধ্যে যে 
চুক্তি আছে বলিয়৷ আমরা ধরিয়া লই, তাহাতে 
চিকিৎসকের মুখ্য কর্তবাটির দেখাও আমাদের দেশে 
পাওয়া যায় না। আমরা জানি, গৃহে কাহারও রোগ 
হইলে টাকা দিয়া ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য থাকিলে 
তিনি আসিয়া রোগীকে নিবাময় করিবার চেষ্টা করিতে 
বাধ্য। কিন্ত রোগ না হইবার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে 
তাহার কোন বাধাবাধকতা নাই । যদ্দি কোনে! দেশে 
এমন ব্যবস্থা থাকিত যে সুস্থ মানুষ বছরে কিম্বা মাসে 
চিকিৎসককে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়া তাহার 
উপদেশ পালন করিবে এবং পীডিত হইয়া পড়িলে 
ডাক্তার বিন পয়সায় চিকিৎসা ত করিবেনই, উপরস্ত 
ডাক্তারের কোনো ত্রুটি ধরা পড়িলে অর্থদণ্ড দিবেন, 
তাহ! ইইলে ডাক্তারের মুখ্য কর্তবোব প্রতি দৃষ্টিটাই 
প্রথষে যাইত । 

এই রকম নিহম হয়ত বর্তমানের অতি জটিল-জীবন- 
যাত্রা-পথের পক্ষে প্রায় অসম্ভব । কিন্তু অন্যান্য আর 
কয়েকটা নিয়ম সকল দেশেই থাকা উচিত । আমাদের 
দেশে এবং অন্তান্য অনেক দেশে ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই 
সমান অর্থব্যয় করিম্বা চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইতে হয়। 
মান্থষের স্বাস্থ্য কিনব! জীবনের মূল্য ধনের আধিক্য কিনা 
স্বল্পতার উপর নির্ভর করে না। ধনীর স্বাস্থ্যহানি হইলে 
তাহার যতখানি ছুঃখ ও গতি হয়, দরিদ্রের তাহা 
অপেক্ষা কম ত হয়ই না, অনেক সময় বেশীই হয়। স্থতরাং 
নিজ স্বাস্থোর জন্য চিকিৎসককে পাইতে ইচ্ছা! দরিজ্রেরও 
হওয়া স্বাভাবিক । এক্ষেত্রে অর্থাভাবে, দরিদ্রকে হয় 
কুড়ানো! উপদেশেই সম্তঈ থাকিতে হয়, নয় চিকিৎসকের 
করুণার উপর নির্তর করিতে হয়। মানুষকে অন্তের 
করুণার ভিখারী হইতে বাধা করিলে তাহার আত্ম- 
মর্যাদার লাঘব করা হয়। তাই “ইন্কম্‌ ট্যাক্সে”র মৃত 
প্রতি রোজ গারী মাস্থষের আয় অন্গযায়ী একট! ডাক্তাবের 
“ফী” নির্দিষ্ট থাকিলে তাহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া 


৪8২৪ 


পাপ ত৯ ৫৯ পাস পাটি পাটি» 


থাকিতে হয় না নি আম অন্নযায়ী নি পরিমাণ 
একটা অর্থের বিনিঘরে প্রত্যেক মানুষ যদ্দি বৎসরে 
নিদিষ্ট কয়েক বার সখোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা নিজ নিজ 
শরীর পরীক্ষা করাইবার ও স্থাস্থ্যপালন ও উন্নতির 
উপদেশ পাইবার অধিকারী হয়, ও) স্থস্থদেহের আনন্দ 
মান্থষের পক্ষে বছু স্থল লয়। “ইন্কম্শাঞ্ত যেমন 
অতি অল্প আয়ের মান্্যকে দিতে হয় ন।, তেমনি অতি 
অল্প আয়ের মানুষের এই নিদ্দিই ডাক্তাবেব ফাটাও বাদ 
যাওয়া উচিত। বিন! ফীতেই বৎসরে কয়েকবার 
ডাক্তারের পরামর্শ পাইবার অধিকার তাহাদের থাকিবে। 
নীরোগ অবস্থাতে ডাক্তারকে ডাকিতে এখনও মানুষ 
পারে, কিস্ত তাহাতে অর্থব্য। বোগচিকিৎসার সমানই 
করিতে হয়। অতএব রোগের চিকিংস! অপেক্ষা রোগ 
নিবারণের চেষ্ট। স্ব খাকার চেষ্থা, স্থলতে হওয়ার ব্যবস্থ।ও 
থাকা উচিত। এই বাবগ্থাগুপি চিকিসক ও বোঞজ্গরাবী 
জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে করিতে পাবেন । তা হাড়। 
অন্যান্য অনেক দেশের মত সরুকারের তরধ্ণ হইতে? 
বিন। পয়সায় কিন্বা নির্দিষ্ট পয়সার বিনিময়ে সর্নাদ। 
চিকিৎসা পাইবার এবং ধিশেষ করিয়া গোগ নিবারণ 
করিবার ৪ পরিপূর্ণ স্বাস্তা লীভের অধিকাথ মান্তষকে 
দেওয়া যাইতে পারে। চিক্িংসককে িদিষ্ট একটা 
বেতন দিয়! কৌন পল্লী কি গ্রামের ভার দিয়া এই সন্ূ 
কর। যাইতে পাবে, যে, বসের শেষে সেই পল্লী ব 
গ্রামের স্বাঙ্থোর উতৎ্কধ অন্গসারে তাহাকে মারো অর্থ 
দেওয়া হইবে । তাহার পল্লীতে যত কম মান্ষেব মৃত্যু 
হইবে, যত রোগীর সংখ্যা কম হইবে, ঘত আদশ সুস্থ 
ব্যক্তির সংখ্যা বেশী হইবে, ততই তাহার আয় বাড়িতে 
থাকিবে । 

কিন্তু তাহা না হইয়া বর্তমানকাঁলে যত রোগের মডক 
হয়, যত স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অঙ্গহানি হয়, র চিকিত্সক 
সমৃদ্ধ হইয়। উঠেন। শ 

শিশুর জীবনে পুস্তকের স্থান 
ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিবার নানা উপায় 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ পাস লাতিপা সি ও পাসি পাটি পাস প সপ ৫ ০ ৩ অর্পাসি পি পি পাটি পি পাছি পাছি পি পাছি প্রি প্রা 


আনন্দ দেওয়া যায়, সেই সমন্ধে “চাইল্ড, ওয়েলফেয়ার” 
পত্র বলিন্েছেন ৫ 

“শিশুকে যতরকম উপহার দেওয়া যাইতে পারে, 
তাহার মধ্যে পড়িবার অভ্যাসের মত বর্তমানে ও 
ভবিষাতে আনন্দদায়ক এবং জীবন সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে 
সক্ষম উপহার আর কিছু নাই। শিশুকে যদি পড়িবার 
অভ্যাস করাইতে পার, এবং ভাল মন্দ দেখিয়। ঠিক পথে 
সেই অভ্যাসটি চালাইতে শিখাইতে পার, তবে তাহাকে 
চিরকতজ্ঞ রাখিবার উপযুক্ত কিছু একটা সম্পদ দান 
করা হইবে। 

“পুস্তক শিশুর জীবনের নিত্য সঙ্গী হওয়া উচিত। 
কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই পুস্তকাবলীর সম্পর্ক অতিরিক্ত 
ঘনিষ্ঠ করিয়া তোল উচিত নয়। পড়াটা যে একটা 
কর্তব্য, একটা বোঝা, এই ধারণ! শিশুর মনে হইতে দিবার 
কোনো প্রয়োজন নাই । পড়িয়া যে মজা ও আনন্দ 
পাওয়। যায়, স্থুখে সময় কাটানো! যাঁয়, এই বিশ্বাসটাই 
মনে ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে । পড়াটা যেন 
শিশুর কাছে বাস্তবিক স্থখক্র হয়, তাহা হইলেই 
দিনের মধ্যে পড়িবার সময়টা তাহার কাছে প্রার্থিত 
সম্পদের মত মনোহর বোধ হইবে । এটা করা বাস্তবিক 
কিছু শক্তও নম্ব । পুস্তকে বাস্তবিকই মজা ও 
আনন্দ আছে। জগতে যেমন বিচিত্র মন বিচিত্র 
আনন্দ খোজে, তেমনি বিচিত্র পুস্তক বিচিত্র আনন্দ 
জোগায় । বালক কি বালিকার জীবনের এমন 
কোন কাজ কি জিনিষই নাই বলা যায়ঃ যাহার 
ক্ষেত্রকে পুন্তকের পাতার মধ্যে আনিয়া ফেল! 
যায়না । এমন কোন স্থুখস্বপ্র নাই, উচ্চাকাজ্ষা নাই 
যাহাতে পুস্তক সাহায্য করিতে না পারে? শিশুর জীবন 
ত স্বপ্ন ও উচ্চাভিলাষেরই মেলা। পুস্তক শত শত পথ 
দিয়া শিশুজীবনের আনন্দ বাড়াইয়া তুলিতে পারে ।” 

শ 


স্ুশিক্ষিতা পরিচারিক৷ 
অনেকের ধারণ “মেম্পাহে বরা” নিজগৃহেরও কোনে! 


ওয় লংখ্যা ] 





কাজে কাল কাটাইয়৷ দেন। কিন্তু বাস্তবিক নিজ নিজ 
গৃহকর্ম ত আজকালকার অভাবের দিনে অনেকেই 
/ করেন, তা-ছাড়। পরের কাজও যে করেন, তাহার গ্রমাণ 
১০ই নবেম্বরের টাইমস্‌ এডুকেশান্তাল সাপ্লিমেন্ট, 
দেখিতে পাই ।--  * 
£ডেম্‌ মেরিয়েল্‌ ট্যাল্বট, ব্রিটিশ উপনিবেশমমূহের 
নারীসমিতির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । তিনি লগ্নে অঙ্টে- 
লিয়ান্দের কোনো সভায় অতিথিরূপে আদিয়া বলিয়া 
ছিলেন, যে, যদিও ইংলগ্ডে চাকরচাকরানীর অত্যন্ত 
অভাব দেখ। যায়, তবু উপনিবেশসমুহের অভাবের তুপনায় 
তাহা কিছুই নহে। তিনি বলেন, পনেরটি ইংরেজ বালিকা 
 শীদ্রই সমুদ্রপারে চাকরানীর কাজ করিতে যাইবেন, ইহারা 
সঙ্ল দিকৃ দাই ইংরেজ রম্ণীদের গৌরবের বস্ব। 
ইহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্ভাশয়ের চেষ্টেন্হ্যাম- ও 
গার্টন্‌-রুলেজের ছাত্রী। দেশে ইহাদের কাধ্যক্ষেত্র নাই 
বলিয়া ইহারা বিদেশে যাইতেছেন।” 


অধা পক যাঁদবচন্দ্র চক্রব্তা 

গত অগ্রহীয়ণ মাসে, বাংলা ও ইংরেজী পাটাগণিতের 
প্রণেতা বলিয়া! বাংলা এবং আগ্র।-অযোধ্য] প্রদেশে 
স্থপরিচিত অধ্যাপক যাদবচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়ের মৃত্যু 
, হইয়াছে । তিনি এমএ পাস্‌ করিবার পর কলিকাতায় 
, পিটিকলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখান 
হইতে তিনি আলিগড় কলেজের গণিতের অধ্যাপক হইয়া 
যান। আলিগড়ে তিনি আটাখ বৎসর দক্ষতার সহিত 
কাজ করিয়! হিন্দুমুদলমান সকলের গ্রীতি অঞ্জন করেন ও 
যশস্বী হন। অনেক নামজাদা! ও বিছ।ন্‌ মুসলমান 
তাহার ছাত্র। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মৌলানা 
শৌকৎ আলি ও মৌলান! মহম্মদ আলি অন্যতম । যাঁদব- 
বাবুকে বাল্যকালে কঠোর দারিজ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল। মৈমন্স্ংহে যখন তিনি এক আত্মীয়ের 
*বাপায় আশ্রয় পাইয়া হাডিং মিডল্‌ স্কুলে ভর্তি হন, 
তখন তাহার বয়স বার বখসর। সেই বয়সে আরো 
কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে পাল! করিয়া তাহাকে সেই 


বিবিধ প্রসঙ্গ-শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


সপা্পাস্পাস্পিসিপাস্পাসিপাসপাস্িপাস্পিস্িপাস্পপাসিবসিপাস্টিপাসি পাস 


পসরা স্পা সপন স্পা সাস্পা স্পিস্পা স্পা স্পন্সর স্পস্পাস্পিস্পিসিপাস্িপাস্পস্পিস্স্পিস্পিসস সিসির 


রি 
কির!) ০ 





অধ্যাপক নদবচন্ চক্সবর্তঁ 


আদ্বীয়ের বাসায় সমস্ত পরিবারের রন্ধন করিতে হইত। 
১৫ বংসর বয়সে তাহার পিতার মৃত্য হয়। তখন 
সংগ্রাম কঠোরতর হইয়া উঠে। ছুটি ভাই, ছুটি ভগিনী, 
ও মাতা, পাঁচজনের ভার তাহার উপর পড়ে। যাহ 
হউক, তিনি বহুকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পান। তাহার পর অবৈতনিক 
ছাত্র হইয়া ও গৃহশিক্ষকতা করিয়। তিনি কঠোর শ্রম দ্বারা 
এন্টে,ন্স্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৫২২ টাক! বৃত্তি পান। 
ইহার পরও বরাবর বৃন্তি পাইয়। তিনি এম্‌এ পধ্যন্ত 
গাস্‌ করেন। শেষ জীবনে সম্পদ্লক্মীর আশীর্বাদ 
পাইয়া তিশি দরিদ্রেব ছুঃখমোচনে চিরযত্ববান্‌ ছিলেন । 
ভাহার প্রণীত পাঠাপুত্তকগুলি তিনি প্রার্থী যেকোন 
গরীব ছাত্রকে বিনামূল্যে দান করিতেন ।” মৃত্যুকালে 
তাহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। 


জ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
ংবাঁদপত্রলেখক শ্রযুক্ত পচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
খুব লিপিদক্ষতা ছিল। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ও 


৪২৬ 





পাটি পাস্সিপাস্িপাটি পাস্টিিস্িপাসিপা সি লাসিলিসটি 


হিন্দী তিন ভাষায় কাগজ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক সব রকম কাগজের সম্পাদকতা 
তিনি করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র সম্পাদন ও তাহাতে 
লেখা ছাড়া তিনি উপন্তানও লিখিয়াছিলেন। বাংলা- 
ভাষায় একখানি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসও তিনি লিখিয়।- 
ছিলেন। তাহা ইংরেজ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ 
উত্পাদন করিবে, এই ওল্হাতে গবর্ণ মেণ্ট, তাহার 
প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। 





ইংবেজ রাঁজকর্ম্মচাঁরীর বেতনবৃদ্ধি 

ভারতবর্ষের সরুকারী চাকরীপগ্তল ছুটি প্রধান 
শ্রেণীতে বিভক্ত-_সামরিক ও অসামরিক। অস্মরিক 
চাকরীগুলি আবার ছুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত-_ 
সাম্বাজ্যিক বা সমগ্রভারতীয়, এবং প্রাদেশিক সামাজ্যিক 
বা সমগ্রভারতীয় অধিকাংশ চাঁকরীতে ই'রেজরা নিযুক্ত 
আছেন। এই চাক্র্যেদের অধিকাংশকে সচরাচর সিবি- 
লিয়ান্‌ বলা হয়। ইহার কলেকটবু, জজ, মাজিষ্েট প্রভৃতি 
হন, এবং কখন কখন অন্যান্য বিভাগের বড় কাজগুলিও 
ইহারা দখল করেন । 
" যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর জিনিষপন্ধের দাম বাড়ায় 
অন্যান্য সকল লোকের খরচ থেমন বাড়িম়াছে, চাকৃর্যেদের 9 
খরচ তেমনি বাড়িয্ছে। কিন্তু বড় চাক্র্যে যারা, 
তাদের ভেমন কিছু কষ্ট হয় নাই যেমন ভারতের 
বনুকোটি গরীব সাধারণ লোকদের হইয়াছে । ইংরেজদের 
মধ্যে যাহার| বলেন, যে, ভারতবর্ধ ক্রমশঃ ধনী হইতেছে 
তাহারা 9 সচরাচর ভারতবা সীর গড় আয় জনপ্রতি বার্ষিক 
পঞ্চধাশ-ষাঁট টাকার বেশী বলেন না। কিন্তু অনেক 
লোকের বাৎসরিক আয় পঞ্চাশ-যাট অপেক্ষা বেশী; 
'সৃতরাং গড় আয় পঞ্চাশ-ষাটের মানে এই, বে, 
বিস্তর লোকের আয় পঞ্চাশ-ষাটেরও কম, কাহারও 
কাহারও কোন আয়ই নাই। বস্ততঃ ভারতবর্ষে পরান্ন- 
জীবীর সংখ্য। খুব বেশী। যাহা হউক, ৫০1৬০ 
টাকার কম আয়ের লোক এদেশে বহুকোটি আছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ সামান্য পেয়াদ! চাঁপরাসী 
কন্ষ্টেবলের বার্ধিক বেতন পঞ্চাশ-ষাটের অধিক--- 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩০ 


পাটি 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২পাসিপাস্িপাস্টিপাস্িপাস্পস্টি পাটি পি 





উপরি পাওনাট। ছাড়িমাই দিলাম। স্থতরাং ইহা! খুব 
জোর করিয়। বল! যাইতে পারে, যে, জিনিষপত্র মহার্ঘ 
হওয়ায় এদেশে অনেক কোটি সাধারণ লোকের যেরূপ 
কষ্ট হইতেছে, নিম্নতম শ্রেণীর সবুকারী চাক্র্যেদেরও 
সেরূপ কষ্ট হয় নাই। উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম চাকৃর্যে- 
দের অন্নবন্থেব কষ্ট ত নিশ্চয়ই হয় নাই, উদ্ধত্ত ও সঞ্চয় 
পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছিল মাত্র। কিন্তু যেবহু কোটি লোক 
কাহারও চাকুরোয নয়, তাহারা ত কাহাকেও বলিতে 
পারে না, “আমাদের খরচ বাড়িয়াছে, অতএব আয় 
বাড়াইয়া দাও।” কিন্তু যাহারা সবুকাগী চাক্র্ে তাহার! 
তাহাদের মনিব গবর্ণ মে্ট কে বলিয়ছিল,'বেতন বাড়াইয়া 
দাও।” বেতন বৃদ্ধি এবং ছুটি ও পেন্স্যনাদির স্থবিধার 
জন্য চীৎকার উচ্চতম শ্রেণীর চাকৃর্যেরা অর্থাৎ সমগ্র- 
ভারতীয় চাকরোরা (যাহাদের অধিকাংশ ইংরেজ) 
সর্বাপেক্ষ। বেশী কাঁরয়াছিল। তদন্গলারে তাহাদের 
বেতনাদি বুদ্ধি এক দফা হইয়া গিঘ্লাছে। তাহাতে 
তাহারা যুদ্ধের আগেকার সময়ের চেয়ে মোটামুটি 
শতকর। পঁচিশ টাকা বেশী পাইতেছে। কিন্তু এই 
অপামরিক উচ্চতম চাক্র্যেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহে। 
তাহারা এরূপ গোলমাল কধ্তে থাকে ঘেন তাহাদের 
মধ্যে ছুভিক্ষ দেখ। দিয়াছে । তাহাদের মতে দারিদ্র্যই 
তাহাদের একমাত্র ছুঃংখ নহে। নৃতন শাসনপ্রণালী 
গ্রবর্তিত হওয়ায়, তাহারা বলে, তাহাদের ক্ষমতা মান 
ইজ্জৎ প্রভাব কমিক্াছে, টকফিয়ৎ দিতে হয় বেশী, 
লোকে সমালোচন। করে বেশী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে 
কিনা, পেটে খাইলে পিঠে সয়, এই নীতি অনুসারে 
তাহারা বেশী টাকা পাইলে এইসব অত্যাচার সহ্য 
করিতে রাঁজী আছে! 

এই প্রকার সোবুগোল হওয়ায় গবর্ণ মেণ্ট, তাহাদের 
(অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাহার! নিজেই নিজেদের ) ছুঃখ- 
দুর্দশার বিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন 
(1২০১1 00031055101) বসাইয়াছেন । লর্ড লী তাহার 
সভাপতি বলিয়া তাহার নাম লী কমিশন। ইহার 
সভ্যেরা ভারতের সব প্রদেশে সাক্ষ্য লইয়া বেড়াইতেছুন। 


৯ পা্টিপাস্টিপ সপাস্টিলা সিপাস্টিপাসিপাসিপাসিপাস্সিপ ৬ 


৩য় দংখ্য। ] 


পাটি 








৮০৯, 


অসামবিক সমগ্রভারভীয্ন চাকর্যেদের বেতন বৃদ্ধির 
“সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে দেখিয়া! সামরিক অফিসারেরাও 
আগেই কাছুনী গাহিয়া রাখিয়াছেন, “উহীদিগকেই 
যদি সব দিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা কি পাইব 1” 
অতএব, ইহা নিশ্চিত, যে, অসামরিক বড় চাক্র্যেবের 
বেতনাদি বাড়া স্থির হইয়া গেলেই সামরিকের 
নিজেদের দাবী খাড়। কররবেন। 

এদিকে আর-একটা কথাও যুদ্ধের সময় ও পরে 
উঠিয়াছে, যে, সিঙিল সার্ভিসের জন্য যোগাতম ব্রিটিশ 
যুবকেরা আর পরীক্ষা দেয় না। তাহার কাণ এই 
বলা হইতেছে, যে, খরচের তুলনায় সিবিলিয়ানদের 
বেতন এখন আর আগেবাঁর মত নাই এবং তাহাদের 
সখ স্বিধা প্রভাব কর্তৃত্ব কমিয়াছে। কিন্তু অন্য যে- 
সব কারণ আছে, তাহা বলা হইতেছে না। যছ্ধে 
প্রাণনাশ অঙ্গহানি অসামর্থ্য ওয়া যে মোটের উপর 
খোগ্য যুবকের সংখ্যাই কমিষ্জাছে, সে কথাটা এবং 
এইরূপ আরও প্রধান প্রধান কথা চাপা দে হয়! হইতেছে। 

যাহা হউক, ইহা যদি সত্যও হস, যে, এখনকার 
বেতনাদিতে বোগ।তম ইংরেজ আর পাওছা যাইবে না, 
তাহা হইলেও কি আমাদিগকে, যত বেশী টাকাই 
হউক দিয়া, ইংরেজ রাখিতেই হইবে? গোড়ার কথা 
হইতেছে আয় বুঝিয়া বায়। ভাতার লৌহ ও ইস্পাতের 
কারুখানার প্রধান কম্মচারী পেরিন্‌ সাহেবের বেতন বড় 
লাটের চেয়ে বেশী। ধরিয়া লওয়া যাক, তিনি 
অতিবড় যোগ্য লোক । কিন্তু কোন গ্রামের ব। শহরের 
কামারশালের কাজ চালাইবার জন্য যদি কেহ বলেন, যে, 
এ ঝড়লাটের.অধিক-বেতন্ভোগী আমেরিকান মিষ্টার 
পেরিনের দরের লোক লইতেই হইবে, নতুবা চলিবে 
না, তাহা হইলে "সে কথাটাকে কেহ কি বিবেচকের 
কথা বলিবে? প্রাতি বৎসর দেখা যাইতেছে, ভারতের 
বজেটে অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের খস্ডায় ঘাট তি পড়িতেছে। 
সামরিক ব্যয় কমাইবার জন্য কমিশন বসাইয়াও এমন 
কিছু ব্যয়সংক্ষেপ হয় নাই যাহাতে আয় ব্যয় সমান রাখ! 
যায়। যে দেশের অবস্থা এইরূপ) সেই দেশের লোককে 
এই কথা বপা, যে, “তোমাদের জন্য ইংলও, উত্ষ্টতম 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ইংরেজ রা'জকর্্মচারীর বেতন-রৃদ্ধি 





৪২৭ 








সপাস্াস্পাসপিস্পাস্পাসিপাস্পাস্পাস্পাসি পাস্তা সিপাসপাসপাসস্পিলী 


লোক ভিন্ন দিবেন না,” উপহাসের মত শুনায়, অথব! 
কেতাবী ভাষায় “বলপূর্ধবক গ্রহণের” মত শুনায় বলিলেও 
চলে। আমরা বলি, তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে স্বাধীনতা 
স্থাপনের এবং গণক্ন্ত্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়া লড়িয়াছ 
এবং আমাদের দেখেরও লক্ষ লক্ষ লোককে লড়াইয়াছ, 
তামাদিগকে দেড় শত কোটি টাকা ““স্বচ্ছারৃত দান"? 
করাইয়াছ;--আমাদিগকে এই স্বাধীনতাটুকু দাও না 
কেন, যে,আমরাই স্থির করিব, যে, কত ইংরেজ কর্মচারীর 
সাহাযা আমাদের দরুকার এবং কি দরের ইংরেজের 
মজুরী আমরা যোগাইতে পারি? হইতে পারে, যে, 
আমরা যত টাকা দিতে পারি, তাহাতে ঘোগ্যতম 
ইংরেজকে পাওয়া যাইবে ন|। কিন্তু আমাদের যে টাকা 
নাই) আমাদিগকে নিরেস মালেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। 
ডল পুরী ছুধ বলা খাইবার পয়সা যাহার নাই, 
শাক ভাতেই তাহাকে সন্তষ্ থাকিতে হয়। 

বেশী টাকা বেতন দিলেই যে যোগ্যতম লোক পাওয়া 
যায়, ইহা সব স্থলে ঘটে না। কশ্মচারী মনোনয়ন, নির্বাচন 
ও নিয়োগের শেত্র প্রশস্তভর করিলে কম টাঁকাতেও 
খুব ভাল লোক পাওয়া যায়। ভারতবাশী শতকরা 


.এতটির বেশী চাকরী পাইবে না, এমন কেন বলা হই- 


তেছে? এইরূপ ব্যবস্থা কর না কেন, যে, জবান্র 
প্রতিযোগিতায় যাহারা যোগ্যতম হইবে তাহাবাই জাতি- 
বর্ণনিব্বিশেষে চাবরী পাইবে? ধোগ্যতার শারীরিক 
মানমিক খুব উচ্চ মাপকাঠি (5611079) রাখ না কেন? 
এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় যোগ্যতম লোক যত টাকায় 
পাঁওয়া খায়, সেইটাই বেতনের সাধারণ হার স্থির করিয়া 
বিদেশীদিগকে শত ববা পচিশ টাকা বেশী দাও না কেন? 

উত্তরে ভোমরা বলিবে, ভারতীয়েরা নিকৃষ্ট জাতি, 
তাহাদের পরাধীনতাই 1ন্কৃষ্টতার প্রমাণ, তাহারা দেশের 
কাজের সুতা শু স্পক্রিচ্গালপন্ক হইতে পারে না; 
অতএব শ্রেষ্ঠ জাতির লোক চাই, ইত্যাদি। যে কোন 
রকমের কাজ করিবার স্থযোগ ভারতীয়েরা পাইতেছে 
তাহাতেই তাহারা যোগ)তা দেখাইতেছে, এ তর্ক না 
হয় নাই তুলিলাম--এবং ইহার উত্তরেও বলা যায়, যে, 
ভারতীয়েরা যে অগ্ঠের প্রদত্ত স্থযোগের অপেক্ষা করিতে 


। ৪২৮ 


পান্টি পাটি পাস পাসি পাস পাসি-পাসটিপাস্টি পাটি পা পাটি পাসসি 


বাধা হইতেছে, নিজেদের স্থযোগ নিজেরাই করিয়া লইতে 
. গারিতেছে না ইহা তাহাদের নিক্ষ্টতার অন্ততম প্রমাণ । 
আমর! বলিব ইংরেজরাই ত পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও 
স্বাধীন জাতি নহে? গত মহামুদ্ধে আমেরিকান্‌ ফবাসী 
, ইংরেজ ইতালীয় জাঁপানী সহযোগিতা করিয়। জয়লাভ 
করিয়াছে। জাপানীরা শ্বেতকায় নহে ও এপিয়ার লোক, 
অতএব কোন না কোন রকমের নিরুষ্টতা তাহাদের আছে। 
শ্বেতকায়দের এই অহঙ্কার মানিয়া! লইলেও, শ্বেতকায় 
স্বাধীন শক্তিশালী জাতি কয়েকটি ত থাকে? তাহাদের 
, মধ্য হইতে, আম্রা যত টাকা দিতে পারি, সেই টাকায় 
যোগ্যতম লোক বাছিয়। লইতে দাও না কেন? জাপানীরা 
প্রথম প্রথম এবং এখনও ভাহাদের শিক্ষার ও কাজ চ'লাই- 
বার সাহায্যের জন্য নিজেদের বিবেচন।- ও প্রয়োভ ন-মত 
আমেরিকান্‌ জাম্মীন ফ্রেঞ্চ ইংরেজ সব রকম লোক নিযুক্ত 
করিয়াছে ও করিতেছে । তাহাতে তাহারা »স্তায় ভাল 
লোক পাইয়াছে। আম।দিগকেও এই প্রকাখে ভাল 
লোক বাছিয়। লইতে দাও ন! কেন? যেখানে ভারতীয় 
দের পৃরা ক্ষমত1, সেখানেও ত তাহার প্রয়োজন-মত 
ইংরেজ ও অন্য শ্বেতকায় নিযুক্ত করে। ইংবেজ ব অন্ত 
শ্বেতকায়ের প্রতি বিছ্বেষ-বশতঃ আমরা বরং কাজ মাটি 
করিব তবু কোন শ্বেতকায়কে নিযুক্ত করিব না, এরূপ 
জেদ ও নিবু'্ষিত আমাদের নাই। 
আমাদের কথার উত্তর ইংরেজ দিবেন ন1; কিন্তু যদি 
দেন, তাহা হইলে তীহারা বলিতে পাবেন, «আমরা 
,তোমাদিগকে পরাজিত করিয়াছি, আমরা তোমাদের 
প্রভূ; অন্য কোন শ্বেতজাতি তোমাদিগকে পরাজিত করে 
নাই ও তোমাদের প্রড় নহে। অতএব লুটের ভাগ 
তাহারা কেন পাইবে?” ইহার উত্তরে আমরা বলিব, 
“ঠিক্‌, ঠিক, অতি ঠিক!!! কিন্তু তাহ। হইলে পৃথিবীতে 
স্বাধীনতা স্থাপন, সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি বুপি 
ছাড়িয়া দাও।” 
ভারতীয় চাকরীপগ্তলার বেতন যেমন বাড়িয়ছে, 
ধ্রাদেশিকগুলীরও বাড়িয়াছে। যে-সব শ্রেণীর দেশী 
লৌক চাকরীজীবী বা চাকরীর প্রত্যাশা রাখে, তাহারা 
এমন €কান ব্যবস্থা চায় না যাহা দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ 





প্রবাসী--পৌষ, ১৩৩৬ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ভাবে তাহাদের পাওনায় বা পাওনার আশায় হাত 
পড়িতে পারে। আমরাও চাকরীজীবী ও চাকরী- 
প্রত্যাশী “ভদ্র” শ্রেণীর লোক। কিন্তু শ্রেণীগত স্বার্থ 
অপেক্ষা সকল শ্রেণীর স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, বড়। সেইজন্য 
আমাদের সকলেরই উচিত দেশের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা 
যাহাতে হয় সেই চেষ্ট। করা। 

যুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষে উচ্চ উচ্চতর ও উচ্চতম 
শ্রেণীর চাকরীগুলির বেতন দেশের অবস্থা হিসাবে 
অত্যন্ত বেশী ছিল। যুদ্ধের পকের বর্ধিত বেতনগুলিও 
দেশের আয়ের অন্গপাতে অত্যন্ত বেশী। সব স্থলে ধনী 
হংলগ্ডের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না, যদিও অনেক 
শ্রেণীর চাকরীর বেতন ইংলগু অপেক্ষা ভারতে বেশী। 
এসিয়ার জাপানের সহিত তুলনা করুন। জাপানীদের আয় 
ভারতীয়দের চেয়ে বেশী । জাপানে জীবন ধারণের ব্যয় 
ভারতবর্ম অপেক্ষা বেশী । অথচ সেখ!নকার সর্বেরবোচ্চ- 
পদস্থ কম্মচারী গ্রধান মন্ত্রী মাসে দেড় হাজার টাচ বেতন 
পান, অন্যান্য মন্ত্রীরা পান এক হাজার করিয়া। গধান 
বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি ভার চেয়েও কম বেতন 
পাঁন | স্থতরাং আমাদের দেশে কাহারও বেতন যে 
সাধারণতঃ এক হাজার টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়, 
তাহা বল] বান্ুল্য মাত্র । ধনী আমেরিকাতেও সাধারণতঃ 
উচ্চ চাকরীপগুলির বেতন ভারতীয় সেই-সব শ্রেণীর 
চাঁকবীর বেতন অপেক্ষা কম। এ-সব কথা আমরা 
অনেকবার বলিয়াছি। ট্দনিক “ হিন্ুস্থান ” বিস্তুততর- 
ভাবে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন । ৃঁ 

এখন যত বেতন দেওয়া হয়, তাঁর চেয়ে কম বেতন 
দিলেই হাকিমরা জজরা ঘুস লইবে, ইহা ভ্রান্ত ধারণ|। 
তিন শত টাকার মুন্সেফ, ঘুস্‌ লয়েন না, কিন্তু ৫৪০০ 
টাকার কোন এক চাকর্যে ঘুস্খোর, একথা বাংলাদেশে 
রাষ্্র। অভাবে পড়িলে মানুষ ছুষষর্দ করে বটে, কিন্ত 
অভাব আপেক্ষিক শব্ধ | চরিত্রই প্রধান জিনিষ। (যে 
হেড, কম্ষ্টেবল থাকিতে ঘুস্‌ লইত, সে উচ্চতর কাজ 
পাইয়াও ঘুস্‌ লয়। | 

লী কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া সাক্ষারা 
কেবল যে বেশী বেতনের দাবী কবিতোছ, ভাতা নঞ। 


ওয় পংখ্য! ] 


“আমাদের উপর মন্ত্রীদের গ্রভৃত্ব থাকা উচিত নয়, 
আমাদের কাঙ্গ বা আমাদের বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা- 
পক সভার সভ্যদের কিছু বলিবার বা করিবার ক্ষমতা 
থাকা উচিত নয়,” ইত্যাকার কথাও শুনা যাইতেছে। 
“তাহা হইলে বল না কেন, “ভারতশাননসংস্কার জিনিষট! 
যত ভুয়ো, আমরা তাহাকে তার চেয়েও ভুয়ো করিতে বদ্ধ- 
পরিকর”? প্রতিনিধিতন্ত্র-শাসনপ্রণালী যে-সব দেখে 
প্রচলিত আছে, সর্বত্রই গবর্ণমেন্টের কাঙ্ধের সকল 
বিভাগের আয়ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপক সভার কর্তৃত্ব 
আছে, সকলেরই কাজের আলোচন। করিবার অধিকার 
প্রতিনিধিদের আছে। ভারতবর্ষকে স্ষ্টিছাড়া দেশ মনে 
করিলে চলিবে না। 

এরূপ তর্কও উঠিতেছে, যে, অমুক শ্রেণীর কম্ম- 
চারীদ্দের বেতন বাড়াইলে মোটে এত হাজার বা এত লক্ষ 
টাকা ব্যয় বাড়িবে, দেশের সমগ্র আয় ও ব্যয়ের তুলনায় 
ইহা ঘমান্ত। কিন্তু অনেকগুল। তিল এবত্র করিলে 
ভালের"সমান হয়, “রাই কুড়্াইয়া বেল” হয়, সমুদ্র জল- 
বিন্দুর সমষ্টি) সব চাক্র্যেই যদি বলেন, ধাহ1 বাহানন 
তাহ। ছিপ্লান্স, তাহা হইলে সকলের দাঁবীর সমষ্টি বড় কম 
হইবে না, এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা, স্বাস্থা, কৃষি, পণ্য্্রব্য- 
উৎ্পাদনব্যবস্থা, বাণিঙ্জয, জাহাজনির্দাণ, প্রভৃতির সমুচিত 
ব্যবস্থা করিবার মত টাকা কোন কালেই জুটিবে না। 


বাণিজ্য-জাহাজ 

ভারতের মাল রপ্তানি এবং এদেশে বাহিরের জিনিষ 
আমদানি এবং মানুষের যাতায়াত বিদেশী জাহাজে, 
প্রধানতঃ ইংরেজদের জাহাজে, হয়। তাঁা ছাড়া, ভারত- 
সাআ্াজ্যেরই এক বন্দর হইতে অন্য বন্দর পধ্যন্ত যাত্রী ও 
মাল চলাচলও প্রধানতঃ বিদেশীদের জাহাজে হয়। এই 
শেষোক্ত কাজটি ভারতীয়দের টাকায় ক্রীত ও নির্মিত 
তাহাদের জাহাজেই হওয়া উচিত কি না, তাহা নির্ধারণের 
জন্য একটি কমিটি বসিয়াছে। নানা স্বাধীন দেশের 
উপকূলে জাহাজ চালান আইন দ্বারা সেই সেই দেশের 
লোকদের একচেটিয়া! করিয়া রাখা! হইয়াছে । আমাদের 


বিবিধ প্রসঙ্গ-্-পরলোকগত বন্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার 
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৪২৯ 


পাম্পি 





দেশেও যে ইহা প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 
ভারত-উপকুলে জাহাজ চালান আইনত: ভারতীয়দের 
একচেটিয়া না হইলে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর 
দুষ্ট প্রত্িযোগিতার জন্য ভারতীয়েরা কখনও এই 
কাজে প্রবৃত্ত হইতে বাঁ টিকিয়া থাকিতে পারিবে 
না। গত বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত টি ভি 
শেষগিরি আইয়ার এবিষয়ে যে আইনের খস্ডা উপস্থিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন, আমরা তাহার সমর্থক। 


পরলোক্গত কস্তগীরঙ্গ আয়াঙ্গার 

মান্দ্রাজের স্প্রসিদ্ধ “হিনু” পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও 
সম্পাদক প্রায় এক বংসরকাল বোগে শয্া!শায়ী ছিলেন। 
গত ১২ই ডিসেদ্বর সকালবেলা! তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
আম্মাঙ্গার মহাশয় জীবনের প্রথমভাগে কয়েম্বাটোরে 
ওকাঁলতি কবিতেন, পরে মান্রাজে আস্নে। তাহার 
সম্পাদিত ফৌজদারী-কার্যবিধি-আইনের একটি টাকা- 
সংবলিত সংস্করণ আছে। “হিন্দু” পত্রিকাথ।নি পূর্বে 
জি তুত্রক্ষণয আয়ার কর্তক সম্পাদিত হইত। ১৯০৫ 
মালে আযমাঙ্গার মৃহাখয় তাহা কিনিয়া ্ন। এই ক 
বৎসর খোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া কাগজখানিকে 
ইংরেজী ভাষায় লিখিত দেশীয় সংবাদপত্রের অন্থঠতম শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন করিয়া তুপিয়াছেন। ইহার স্বাধীন মতবাদ 
গভমেন্টকে চিরদিনই ব্যতিব্যস্ত করিয়া আসিয়াছে। 
যুদ্ধের সময় কাগজখানিকে ইংলগ্ডে যাইতে দেয়া হইত 
না, অথচ আয়াঙ্গার মহাশয়কে গভমেন্টের খরচায় ইয়ো- 
রোপের যুদ্ধভূমিতে ও ইংলগ্ডে লই] যাওয়া হইয়াছিল। 
আয্নাঙ্গার মহাশয় বরাবরই জাতীয়-দলনুক্ত ছিলেন। 
নাগপুর ক'গ্রেন হইতে তিনি অসহযোগনীতি প্রচারে 
যোগ দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে মিভিল্‌- 
ডিম্‌ওবিডিফেপ্স-কমিটি ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তথ্য 
সংগ্রহ করে, আয্নাঙ্গার মহাশয় তাহার সভ্য ছিলেন। 
তিনি কাউদ্সিল এবেশের বিরুদ্ধে মত দেন। ইহার 
পরেই তিনি অস্থথে পড়েন ও এতদিন ভূগিয়া পরলোকে 
চলিয়া গেলেন। অ, ঘ 


রি 
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সিহাহ টচ্হাতাহ য় ানাত 





বিদেশ 
ইংলগ্ড নির্বাচনের ফল-_ 


অবাধ বাঁণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতিকে আশয় করিয়। বন্দণশীল সম্প্র- 
দায়ের সহিত অগ্যান্ঠ বাষ্রনৈতিকদলের মধ্যে মে বিরোধ ফুটিয়। উঠিয়।- 
ছিল তাহার ফলে ইংলগ্ডের নির্ববাচকেরা কোন্‌ মতকে সমর্থন করিতে 
প্রস্তুত তাহ! স্থিরনিশ্চয়তার সহিত জানিবাব জন্য ইংলণডে নুতন নিব্াচন 
হইয়া গিয়াছে । মূলতঃ এই নির্বাচনে অবাধ-বাণিজা বন।ম সংরঙ্গণের 
লড়াই হইলেও ধনাধিকানুনারে বদ্দিত হারে কর নিদ্ী'রণ কর| উচিত 
কিন! এই প্রশ্নও নির্র্বচকদিগ্রের মন্মুখে আমিকদূল উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন। 

নির্বাচনের ফংল দেখ। য/ইতেছে যে এপর্যন্ত ২৫৯ আন রক্ষণণীল- 
দলের, ১৮৮ জন আমিকদলেব, ১৪৮ জন উদারনৈতিকদলের এবং ৮ জন 
স্বধীনমতাবলমবী প্রতিনিধি মহাসভ।তে প্রেরিত হইয়াচছন। কয়েকট 
স্থানের নির্ববাচন-নংবদ এখনও আসে নাই । বিগত নির্ন্ঘচনে রক্গণ- 
শীলদূলের ৩৪৫ জন, শ্রমীবীদলের ১৪১ জন, উদ্দাবনৈতিকদ্রলেৰ ৬১ 
জন, লয়েড জর্জের অনুগত জাতীয়-উনাবনৈতিকদদলে ৫৫ জন ও স্বাধীন- 
মতাবলম্বী ৮ জন সভ্য নির্বাচিত হইরাছিলেন। এই নির্বচনের পূর্বেই 
অবাধবাণিজ্যনীতিকে সংরক্ষণের আক্রমণ হইতে রক্ষা! কর! একান্ত 
প্রয়েজন মনে কবির। লয়েড জর্জের * জ।তীয়-উদ্দাবনৈতিকদল শশ্যাস্যা 
বিষয়ে আপনাদের বিরোধ ভুলিয়। গিয়। আশ্বুইখের পত।কাতলে 
আপিয়। দাড়া ইয়াছিলেন। কাগে-কজেই এই নির্বাচন-ব্যাপরে উদার- 
নৈতিকদল সর্বত্রই একযেগে কাজ করিয়ছেন। বিগত নির্ধ।চনে 
রক্ষণশীলদল সংখ্যায় এত অধিক নির্বচিত হইয়।ছলেন যে তাহার 
বিরুদ্ধে যদি অন্যান্ত সব দল একযোগে দড়াইত তথাপি রক্ষণনাস- 
দলের প্রাধান্ বজ।য় খাকিত। কিন্ত এই নির্বাচশে যদিও রশণশীলদল 
সর্ববাপেশ্গ। অধিকসংখ্যক সভ্য প্রেরণ কবিন্তে সমর্থ হইয়াছে 
তথাপি তাহ। এত অধিক নহে যে শ্রমিক ও উদ্|রনৈতিকদলের মিলিত 
আক্রমণ হইতে আম্রক্ষ। করিতে পারে । শেষোক্ত এই ছুইদূল সংরক্ণ- 
নীতির বিরোধী । কাঁজে-ক।গেই নংরঙ্গণনীতি যে ইংলগু, গ্রহণ করে 
নাই তাহা স্পষ্ট বে।ঝ! যাইতেছে । নির্বাচনের ফল।ফল হইতে ইংলগ্ডের 
রাষ্ট্রশর্তি যে ক্রমশঃ শ্রমিকদলের হস্তে গিয়। পড়িতেছে তাহ। স্পষ্ঠ 
বুঝ। যাঁয়। বিগত নির্বাচনে শরমিকদল যে আশাতীত সাফল্য 
লাভ করিয়াছিলেন তাহ! হইতেই ইহ প্রথম বুঝ| গিয়াছিল যে ইংলগ্ডের 
জনসাধারণ আর গতানুগতিক পথে চলিতে বড় রাজি নহে। তাই 
শরমিকদলেব শামন-পদ্ধতি কিরূপভাবে চলে তাহ! দেখিবার জন্য জন- 
সাধারণের ব্যাকুলত। বাড়িয়। উঠিতেছে। এই নির্বাচনে নির্ববাচক- 
মগুলীর এই মানসিক অবস্থ।টি আরও প্রশ্ছুটিত হইয়। উঠিয়াছে। নির্ব্বা- 
চনে রক্ষণশীলদল ৮৫টি পদ হারাইয়ছেন। শরমিকদল ৪৬টি পদ নুতন 
অধিকার করিয়াছেন এবং উদ্বারনৈতিকদল ৪১টি পদ নুতন লাভ 
করিয়াছেন। শ্রমিকদল এইব।রও সংস্থিতিসম্পন্ন বিরুদ্ধদল-রূপেই 


পরিগণিত হইবেন। তবে শ্রমিক ও উদ্ারনৈতিকদলের সন্মিলিত 
আক্রমণের ভয়ে যদি কোনও বক্ষণশীল নেতা মন্ত্রীনভ1 গঠন করিতে 
সম্মত না হন তবে শ্রমিক নেহার নেতৃত্বথীনে শ্রমিক ও উদ্ারনৈতিক- 
দলের সম্মিলিত মন্ত্রীসভ| গঠিত হইতে পরে। কিন্ত দে পথে অন্তরায় 
অনেক। শ্রমিকদল যে-সমন্ত মক আইন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থাতে যে- 
সমস্ত নুতন প্রথ| প্রবন্তন করিতে চাহেন, তাহা! স্বীকার করিয়! জওয়! 
উদাবনৈতিক নলের পক্ষে সম্ভবপব নহে । ধনাধিক্/।নুসারে বর্দিত হারে 
কর-নির্দীবণ-নীতি উদরনৈতিক দল কখনই গ্রহণ করিবেন ন1। এই- 
সমস্ত বিচার করিয়। রাষ্্রবেত্তাগণ মনে করেন যে লর্ড, ডার্বিবিব নেতৃত্ব ধীনে 
রক্ষণশাল মন্ত্রীভার প্রতি ইংলগ্ডের শাসনভা।র স্থাস্ত হইবে। বল্ডউইন্‌ 
সাহেবের প্রধান মন্ত্রী হইব।র সম্ত(বন। নাই, কারণ দেশের .লোকের 
তাহার প্রতি যে আস্থ। নাই তাঁহ। নির্রবাচনফলে স্পষ্টই প্রম।ণিত হইয়।ছে। 
কিন্ত সেমন্ত্রীনভাও যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে এবপ মনে হয় ন|। 
নুতন মন্ত্রীনভার পঠন হইলে ইংলঙের রাষ্ত্রীয় প্রথ|-অনুমারে সংস্থিতি- 
সম্মত বিরুদ্ধবাদীদলের উপব শাসনভার অর্পিত হয়। স্থতরাং অচিরেই 
যে শ্রমিকদলের হপ্ডে উংলগ্ডের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণেব ভার অর্পিত হইবে 
তাহ।তে সন্দেহ নাই। 

লগ্গয কবিয়। দেখিবার কয়েকটি বিষয় নির্বাচনে ফুটিয়া 
বাহির হইয়ছে। দেখ! গিয়ছে যে ইংলগ্ডের উত্তরাঞ্চলের 
বন্গণশীলগণ একেবারে ভোট পাঁয় নাই; পক্গাস্তবে শ্রমিক ও উদ্ার- 
নৈতিকদল বহু ভে।ট পইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে রঙ্গণশীল 
দলেরই প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু এই নির্ববাচনদ্বন্দে উদীরনৈতিক দল 
আশ্য্যদ্প জয়ল।ভ করিয়।ছে। ব্যব্স'-বাঁণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে 
অমিকদলের প্রতিপত্তি ঝাড়িয়। উঠিয়ছে। এইবাব ভারতীয় পার্শা 
সাপুব্জি সাক্লাৎবাল| নিব্ব(চিত হইতে পারেন নাই । যে-সব 
জননায়ক এইবার পরাজিত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে উইন্স্টন্‌ 
চাচ্চিন, আর্থাৰ হেওাব্দন্‌, স্ব আলফে,ছ মণ্ডড »।মার শ্রিন্উড, 
হিন্টন ইয়ং, উইলিয়।ম ওয়।ট সন, স্তর মৌস্‌ বেনেট, ওয়াল্টার রা্সি- 
ম্যানেব পরাজয় খুব উল্লেখযোগ্য । বিগত নির্বাচনে মাত্র দুইজন 
মহিল। নির্বাচিত হইতে সমর্থ হ্ইয়াছিলেন। এই দুইজন মহিলা, 
লেডি ত্যাষ্টর ও শ্রীমতী উইন্টি,ংহ্াম এবারও নির্বাচিত হইয়াছেন। 
ইহার। ছাঁড়। আরও কয়েকটি মহিল! এইবার নির্র্বচিত হইয়াছেন। 
রঙ্গণণালদলের ডাচেদ্‌ অফ. আথল্‌, উদ্বারনৈতিকদ্দলের লেডি টেরিংটন 
ও কুমারী র্যাথাব।ন, শ্রমিকদলের কুমারী জুনন্‌, শ্রীমতী মার্গরেট 
বন্ফিল্ড ও কুমারী এস্‌ লরেন্স, নির্ব্বানদ্বন্দে জয়লাভ করিয়াছেন। 


চীনে নূতন গোলযোগ-_ 

উত্তর চীনের গণতন্ত্রবিরোধী স্বেচ্ছাচারী অধিনায়ক উপাইফুর 
আক্রমণ হইতে দক্ষিণ চীনের গণতন্ত্রকে রমা করিবার জন্ত ডাক্তার 
সান্-ইয়েটসেন অবসরে কালযাপন ন| করিয়! পুনরায় কা্ধযক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হন। তাহার একাস্তিক যত্ু ও চেষ্টায় দর্গিণ চীনে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে 


৩য় সংখ্যা ] 


৯ শপাপাসিপাস্িপাসিপাস্্পাস্পিপাসি পাসপািপািপাস্িলা সি 





প৯পসপা১প৩৩ পাপ» 


এবং অরাজ্জকত। বিদুরিত হইয়া শীসন-ব্যবস্থা প্রতিটি হইতেছে। 
চতুর রাজনীতিক সান্‌ দেখিলেন যে শীঁসন-ব্যবস্থ। সুন্দররূপে প্রবর্ধন 
করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন, অথচ অর্থাগমের সর্ববপ্রধান 
উপায় যে বাণিঞ্য-কর তাহা বিদেশীর হস্তে। ইউরে।পীয় বণিক্‌ 
সভ্যতা-বিস্তরের অছিলাঁয় যখন ব।ণিজ্য বিস্তার করিতেছিল তখন 
লাভের আশাতে চীনে অইিফেন-চাঁলানী কার্বার চাঁলাইবার চেষ্টা 
পায়। তখন চীন সর্কাথ্ধ তাহাতে বাঁধ দিলে যুদ্ধ ব।ধিয়! উঠে। 
সে যুদ্ধে চীনকে হার মানিতে হইয়াছিল। তাহার পর আরও কয়েক- 
বার যুদ্ধ বাধিয়। উঠে এবং স্থশিক্ষিত পাশ্চ।ত্য সেনানীর নিকট চীন 
বার বার পবাঞজয় শ্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সেই সময় সন্ধিসর্তে 
বৈদেশিক শক্তিবর্গ যুদ্ধ-ধণপরিশোধ ও বন্মার-বিদ্রোহের ঈ্তিপুরণ- 
স্বরূপ বাণিজ্য-শুক্ক হস্তগত করিয়। লন। ক্যান্টন্‌ প্রভৃতি কয়েকটি 
বন্দর সন্ধি-বন্দর নামে পরিচিত হয় এবং এই-সব বন্দরের সকল 
ভার বিদ্বেশীর হস্তে থাকে। সান্‌ বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে বিদেশীয় 
হ্ত হইতে রাজস্বের এই প্রধান উপায়টিকে কাড়িয়] লইতে না প।রিলে 
চীনেব মঙ্গল নাই। তাই তিনি ক্যান্টন্‌ বন্দর বিদেশীয়ের হস্ত হইতে 
কাঁড়িয়। লইবাঁর জন্য উদ্গ্রীব হইয়ছেন। ভিনি বলেন যে, চীনকে 
পঙ্গু করিয়। বাঁখিবার ভাম্য বৈদেশিক শক্তিবর্গের সড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিতে 
হইলে শু আদায়ের যে অধিকার অন্যায়ভাবে বিদ্েশীয় শকক্তবর্গ 
চীনের বিকট হইছে কাঁড়িয়। লইয়াছেন তাই! চীনকে ফিরাইয়। লইচেই 
হইবে। এইজন্য নবীন চীনকে বিরাট, অভিযানের আয়োজন করিতে 
হইবে। হয়ত বিদেশীয় শক্তিবর্গে সম্মিলিত আঘাতে চীন পরাভূত 
হইবে; তখন রাশিয়ার সভিত যুক্ঠ হইয| চীন যে বিগেব সহিত মহাঁ- 
সমবে প্রনুন্ত হইবে তাহাতে যে ভীমণ সংহ।রলীল।র স্থষ্টি হইবে তক্দন্য 
ইউবোপীয় শক্তিপুঞ্জই দায়ী। ভিনি বিশ।স করেন যে এই বিশ্বযুদ্ধে 
চীন জয়লাভ করিবে ও প্রাচ্য দেশীয় এক অভিনব গশতন্্ব কালে বিশ্বে 
শাস্তি আনিবে। সেই অন্িনব গণতন্ত্রের বর্তিক। বহন করিয়া আজ 
চীন প্রাচ্যেব মঙ্গলেব জন্য আমিতবিক্রমে জড়িবাৰব জন্য প্রস্তুত 
হইতেছে। 
শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


ভারতর্র্ধ 


রবীন্দ্রনাথের শফর__ 

বহু সামস্ত রাজার নিমন্ণে রবীন্দ্রনাথ তাহাদের রাজ্যে পত্ভিতণ 
করিতেছেন । গত ১২ই নবেম্বর তিনি রাঙ্জকোটেব দর্বাঁব গুহে 
বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তুত। প্রদান করিয়াছেন। সভায় 
বহু লোক ম্বতঃপ্রণোদিত হইয়। ভাহাকে অর্থ-সাহায্য করিরাছেন। 
ধাঙ্গড্রীর মহারাজ! ২৫,*** ; পোরবন্দরের মহারাজা! ২*,*** ; মার্ডির 
ঠাকুর সাহেব ১০,০০*. দাঁন করিয়।ছেন। গত ২৮ শে নবেম্বর রবীন্ত্র- 
নাথ জাঁমনগরে পৌঁছিয়াছেন। জামসাহেব ঘোষণ। করিয়াছেন যে 
তিনি বিশ্বভারতী-ভ।গারে ৫*,*** টাঁক। দান করিবেন। এপর্যন্ত 
বিশ্বভাঁরতী-ভাঁগারে মাত্র ১৩৫,১০০ টাক উঠিয়াছে। 


গবর্ন মেন্টের খাম্‌-খেয়াপী_ 

যুক্ত-প্রদেশের গবর্মেন্ট, সম্প্রতি এই মর্মে এক আদেশ জারী করি- 
রাছেন যে, তথাকাঁর মিউনিসিপ্যালিটি গুলি ৰড়লাট এবং গবর্ণ র ছাঁড়। 
আর কাহারে। অন্ভিনন্দনে অর্থব্যয় করিতে পারিবেন না। গত ২১শে 
নবেম্বর এলাহাবাদ মিউনিনিপ্যাল বোর্ডের এক সভায় এঅ(দেশ 
অগ্রাহ করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব পাঁশ হইয়াছে। তাহারা স্থির 


দেশ-বিদেশের কথা__ভারতবর্ষ 


৯ প ২৩ ৩পেসি পপ ২৯ স্পা সপ এলি 


৪৩১ 


করিয়াছেন মরন; নি জালী নে উপস্থিত হইলে তাহাকে 
অন্ডিনন্দিত কর! হইবে। সেজন্ত ৫€* টাক! ব্যয়ও মঞ্জুব কর! 
হইয়াছে। 


কুন্ত-মেলার সেবা-সমিতি-- 

আগামী মাঘ মাসে প্রয়।গে কুস্তমেল। হইবে। যাত্রীদের চিকিৎসা, 
বাসস্থ।ন-নির্ণয় এবং অন্তান্ত সাহায্যের জন্য এলাহাবাদের সেবা-সমিতি 
একটি শ্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই দলে 
স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকারেরই স্বেচ্ছা-মেবক গ্রহণ কর। হইবে। 

এই-সমস্ত জনহিতকর কাধের জন্য ৫** উৎসাহী শ্বেচ্ছ।-সেবক এবং 
১৫০০* টাকাব প্রয়োজন । আগামী ১ল! জানুয়ারী হইতে সেবা- 
সমিতির কান্গ আরম্ত হইবে। টাক! পয়স। সমস্ত-_বি মনোমোহন 
দাস বাসঙ্কার ও টেজারার সেব!-সমিতি, রাণীমণ্তী, এলাহাবাদ এই 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। এই সমিতির প্রেসিডেন্ট, নির্বাচিত 
হইয়াছেন পরণ্ডভ মাদবীয়ঙ্গী, এবং সাধারণ সেক্রেটা বী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ 
কুপ্নরু। 


অকালী আন্দে।লনে সামস্তরাজাদের অন্তরোৌধ-_ 

পাঞ্বের অকাগী পত্রে প্রক।শ-কাশীরের মহারাজা, ঝিন্দের 
মহারাজ। এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম বড়লাটকে জানাইয়াছেন_-নাভার 
মহারাজকে পুনরায় গদিতে বসাইয়া অকালী আন্দোলন শান্ত করিয়া 
দেওয়। হউক। তাহ(|ব নাঁকি বড়লাটকে এ প্রকার অনুরোধ জানাই- 
বার জন্য অন্যান্য সামস্ত-রাঁজ।কেও পত্র লিখিয়।ছেন। 
হিন্দু অনাথ-আশ্রম-_ 

তায়দ্্র।বাদে হিন্দু মহাঁসভার উদ্বেগে একটি হিন্দু অনাথ-আ শ্রম 
প্রতিষ্িত হইয়ছে। এই অনাথ-আ শ্রমের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাক! 
টাদা উঠিয়ান্ধে! তন্মধ্যে প্রতাপগড়ের রাজা! ৫*,***. মহারাজা স্যার 
বিধেণপ্রস'দ ৫৯***. এবং শ্রীসুক্ত বামন্দাস নায়ক ৫***. টাকা 
দিয়াছেন। 


মৌলানা হস্রৎ মোহানীর অবস্থা-- 

পুণ।র সংবাদে প্রকাশ য়ারবেদ। জেলে হস্রঘ মাহানীর উপর নাকি 
থুব নির্ধ্যাতন হইতেছে। ভাহাঁকে একটি নির্জন কুঠুরীতে আবদ্ধ 
করিয়! রাখা হইয়া । সেখানে আলে। প্রদানের৪ কোনে! ব্যবস্থা 
করা হয় নাই । ভীহ।কে খুব অঙ্ই পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়। হয়। 
যে দুই-একখান। পুস্তক ঠাহাকে দেওয়। হইয়াছিল জেলকর্তৃপক্ষ তাহাও 
কাঁড়িয়। লইয়(ছেন। 


কলিকাতা "টুরিষ্টও ক্লাবের অভিযান 

কলিকাঠ। টুরিষ্ট ক্লাবের সদস্তগণ গত বৎসর সাইকেলে সাঁতদিনে 
কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত গমন করিয়াভিলেন। এবার ও।হার! 
কলিকাতা হইতে ১৫৩১ ম।ইল দুববন্তাঁ পেশোয়ারর অভিমুখে বাহির 
হয়াছিজেন। কিন্তু পিপলীতে ড।কাতের আক্রমণে একজনের মাথ। 
সাংঘাতিক রকমে আহত হওয়ায় তাহাদিগকে ফিরিয়। আসিতে 
হইয়াছে । মোটের উপর ভাহাবা গ্রাওট,স্ক রোড দিয়। ১১ দিনে 
১০৪ ঘণ্টায় ১২৮ মাইল গিয়।ছিলেন। 
পণ্ডিত বাঙ্গপেয়ী-- 

গত €ই ডিসেম্বর পণ্ডিত বাজপেয়ী নতামুখে। পতিত হইয়াছেন। 
মৃ্ার মাত্র ছুইদিন পুরেব তাহাকে জেল হইতে মুক্ত দেওয় 
হইয়াছিল। অথচ পণ্ডিতভী দীর্ঘকাল হইতে রোগে ভূগিতেছিলেন 
ভাহার অন্বাস্থ্যের জন্যই বহু পুর্বে ভাহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল 


২১৯ পিপি প৯ 


৪৩২ 
কিন্ত ভারতের ম্যায়পরার়ণ গবমেন্টের সাহসে ও ম্যায়পরতায় তাহ। 
ঘটে নাই। 
ধলার হাতে কালার মৃত্যু-- 

পুণ| সহর হইতে তিনজন গে।রা সৈনিক ৮ মাইল উত্তরে কোনে। 
শ্রমে শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহার! একট। জলাশয়ে বন্যা 


হংস শিকার করে এবং একজন গ্রামবাদীকে দেই শিকার সংগ্রহ . 


করিয়। আনিতে আদেশ দেয়। কিন্তু জলাশয়টি দামে পরিপূর্ণ ছিল । 
তাহাতে নাম। বিপজ্জনক মনে করিয়। লোকটি আদেশ পালনে 
অন্বীকৃত হয় । ফলে সদৈনিকপ্রবরদের ধৈর্ধাচৃতি ঘটে এবং 
তাহারা লোকটিকে প্রহার করিতে থকে | প্রহৃত ব্যক্তির চীৎকারে 
সেইস্নে অনেকগুণল লেক জমে। ক্রমে উভয় পক্ষের ভিতর বচন! 
হরু হইয়যার। ওয়াকার নামক একক্রন সৈনিক ইহ।র পর গুলি 
করির|। একজন গ্রামবাপীকে হত] করিয়াছে | 

এরূপ ঘটনা! এদেশে নূতন নহে। পদাঘাতে যখন এদেশের 
লোকের প্লীহা ফাটে তখন হাঁতে বন্দুক থাঁকিলে তো কথাই নাই। 
এ জাতি একে কাপুরুদ, তাহার উপর নিরস্্র। সথতবাং প্রায়শ্চিত্ের 
বিধান যে তাহার এইরূপ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? 


অন্ধের প্রতি কারাদণ্ড _ 

আহমদাবাদের আমরেলীর জনৈক অন্ধ কবির প্রতি সম্প্রতি এক 
বৎসর বিনীশ্র.ম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাকে 
এক বৎসরের জন্যা ভালে! শ্বভাবের এক মুচলেখা দিতে বল! 
হইয়াছিল--তিনি তাহ! ন। দেওয়ায় তাহার প্রতি উপরি-উক্ত দণ্ডের 
ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেইকে সন্বোধন করিয়া এই মর্দে 
এক কবিত। আবৃত্তি করিয়াছিলেন যে, বিকলাঙন্গের জন্থ তাহার প্রতি 
কোনে প্রকার করুণ। ন|! করিয়াই যেন তাহাকে দণ্ডিত কর! 
হয়। ম্যাজিষ্টেই তাহাকে পৃথক্‌ তাবে রাখিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ 
করিয়াছেন। 

এই অন্ধ কবির অপরাধ--তিনি সাধারণ সভায় স্বদেশী সঙ্গীত 
গান করিতেন। 

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় 


শপ 


রঙ 
বাংল! 

বঙ্গে স্ত্ীশিক্ষ। _ 

গত ১৯২১-২২ সালের বাঙ্গালার শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্টে দেখা 
যাইতেছে যে আলোচ্য বর্ষে অনেক বাঁধা-বিপত্তি সন্্েও বঙ্গদেশে 
স্্রীশিক্ষার উন্নতি বেশ ভালই হইয়।ছে। পূর্ব্বে যেমন রঙ্গণশীল 
সম্প্রদায় জ্রীশিক্ষ! প্রচলনের একাস্ত বিরোধী ছিলেন, এখন সে 
ভাব অনেক পরিমাণে কমিয়। গিয়াছে । 

এখন প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি একট। 
সহামুভূতির ভাব জদ্গিয়।ছে। বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য বঙ্গদেশে পূর্বে 
মোট ১২১৯৯ বিদ্যালয় ছিল। আলে।চ্যবূ্ষ আরও ৮১টি বিদ্য!লয় 
স্থংপিত হইয়াছে । কিস্ত ছুঃগের বিষয় এবংসর লোকেব আয় 
তেমন ন। থকায় ছাত্রীসংখ্যা ৩৪০৫৩৬ হইতে ৩৩৩৮৭*তে নামিয়। 
যায়। 

আলোচ্য বর্ষে মোট ১৩৩জন পর্দানশীন ছাত্রী এবং তাহাদের 
৫৮জন শিল্দযিত্রী ছিলেন । শিক্ষা প্রদানের নিয়মের কিছুই পরিবর্থন 
হয় নাই। 


প্রবাসী - পৌষ, ১৩৩৭ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ঙ 
৯ পাস পাস পাস কস পাস পাটি পা পি পাটি পাসটি পি পাটি পি পরি পা পি পাি-পাসটি। 





পাসিপাস্টিপা 


প্রি 
আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গল।দেশে সর্ববস্েত ১৩টি মহিল। শিক্ষযিত্রীগণের 
শিক্ষালয় ছিল। সেগুলির ছাত্রীসংখ্য। ২১৩। আবশ্যক অনুযায়ী 
শিক্ষয্িত্রী পাওয়। যাইতেছে ন।। আরও শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন । 
এডুকেশন গেজেট 
চরম্নাইর অত্যাচার তদন্ত 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গত ৩*এ জুনের একটি সভায় 
এই-সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য একটি তদস্ত-কমিটি গঠন 
করেন। কমিটি মেট ৭* জন সাক্ষীর জবান্বন্দী গ্রহণ করেন, 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলেক। তাহারা! খুন, বলপ্রয়োগ, 
নাঁবীর লঙ্জা-সরম নাশ, অপম।ন, প্রহার, লুটপাট, ঘর ছার ভাজিয়। 
দেওয়। প্রতৃতির সাক্ষা দেয়। রিপোর্টে প্রকাশ যে গাইজুদ্দির মৃত্যু 
সম্পর্কে পুরুষ ও নাবী উভয় পক্ষের সান্ষীরাই বলে যে তাহার! 
স্বচক্ষে কতকগুলি পুলিসের লোককে মৃতব্যক্তিকে মাঠের মধ্য দিয়! 
টানিয়। হিচড়াইয়। লইয়। সেখানে ফেলিয়। রাখিতে দেখিয়াছে। 
১১টি বলপ্রয়োগের হৃম্পষ্ট সাক্ষ্যও পাওয়। গিয়াছে; উৎপীড়িতের 
মধো হিন্ুও আছে, মুসলম।নও আছে । এবং অনেক নারী ও 
তাহাদের মস্ীয়গণ যে-সমস্ত ঘটনাকে মত্র লজ্জাহানিকর 
ব। অগ্লীলভাঁবে অত্যাচার করা বলিয়। বর্ণনা করিয়ছে তাহার মধ্যেও 
নে বাস্তবিক পক্ষে বলপ্রয়েগের ব।পার অনেক আছে এরপ বিশ্বাস 
করিবার যথে্ট কারণ আছে। লুটতরাঙ্জ ও গৃহধ্বংম প্রভৃতি অতি 
ভীষণ অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্ত রমণীগণের প্রতি যে অমানুষিক 
পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এ-সমস্ত তার তুলনায় নগণ্য। 
সাক্ষীগণের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ১৮ই মেও 
১৫ই জুনে পুলিশগণ ঠিক উন্মত্ত কুকুরের মত ব্যবহার করিয়াছে। 


-্বন্দেমাতিরম্‌ 
বাংলার পুলিশ 
১৯২১ ১৯২২ 
১। দাঙ্গা হাঙগ।মা ৬১৩ ৯৪৬ 
২। ডাকাতি ৭১৬ ৮৯৬ 
৩। বেলওয়ে হইতে মাল হারান ও চুরীর 
সংখ্যা ৩৭৩৬ ৫৫৮৮ 
৪। পুরস্থৃত পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা ৬৪৬৮ ৬৪০৩ 
৫1 আদালতের বিচ।রে দর্ডিত 
পুলিশ কর্মচারীর সংখ্য। ২৪৭ ২৩৪ 
গ। পুলিশের জন্ ব্যয় ১৪৭ লক্ষ ১৪৮ লক্ষ টাক! 
থানার সংখ্য ৬৮৮ 
নিম্মতমবিভাগে পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা! ২৪১০২ 
সারথি 


আত্মরক্ষার উপায় নাশ-_ 


১৯২৩ মালের ১ল। নবেম্বর হইতে ১৯২৪ সালের ৩১শে অক্টোবর 
পর্যন্ত ছোরা, বর্শ, লাঠি, বন্দুক অথব| অন্য কোনও অস্ত্র লইয়া 
কলিক।ত। সহরে অথব। সহরতলীতে সাধারণ স্থানে গমন কর 
নিষিদ্ধ করিয়! “কলিকাত। গেজেটে” একটি ইন্ত।হার বাহির হইয়াছে। 
ষে ছড়ি, ভুমি হইতে বহনকাঁরীর কটিদ্েশ অপেক্ষা! উচ্চ এবং যাহার 
বান & ইঞ্চির বেশী, তাহাই এই ইন্তাহার-অনুস।রে লাঠি বলিয়৷ গণ্য 
হইবে। -মোনার বাংল। 

সেবক, 





২১১ নং কর্ণওয়ালিস ইটি কলিকাতা! ঙ্ষজি্লা তাস সীপান সী স্কিপ শীশীশী? শি হু 0 তা 
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“সত্যম শিবম্‌ হুন্দরমূ” 





“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” 
২৩শ ভাগ 
২য় খণ্ড মাঘ, ১৩৩০ | ৪র্ঘ সংখ্যা 
আমাদের লক্ষ্য 


আজ আমি ঘে কথাটি বল্বার জন্য আপনাদের সমক্ষে 
উপস্থিত হয়েছি তার ভিতরে নৃত্বন কিছু ন। থাকলেও 
সেটা কেবল আমার পু'থিপড়া বিদ্যা প্রস্থত নয়, 
কতকটা আমার' ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জাতও বটে। 
এজন্য প্রচ্ছন্ন আত্মস্তরিতার নামান্তর যে অতিরিক্ত বিনয়, 
তার ভাণ না করে আমি সরলভাবে আপনাদের নিকট 
নিবেদন করুতে পারি যে, সে কথাটি বল্বার আমার 
য্পামান্ত অধিকার আছে। আমার বক্তব্য যথাসস্তব 
সংক্ষেপেই বল্বার চেষ্টা! করুব, এবং ছু-একটি উদাহরণ 
দ্বারা সেটা ফুটিয়ে তুল্বার প্রগ্নান পেলে আশ! করি 
তা* অগ্রীতিকর হলেও অগ্রাসঙ্গিক বলে" বিবেচিত 
হবে না। 

মকলেই জানেন, যে, পাশ্চাত্য জগতে যৌবনের 
প্রারস্তে কি কৈশোর বয়সেই, যখন মানসিক বৃত্তিগুলি 
নমনীয় থাকে এবং কাহার কোন্‌ বিষয়ে প্রবণতা আছে 
ও সিদ্ধিলাভ সহজ এটা বুঝা যায়, তখন পিতামাতা 
ছেলেদের জীবিকা! অঞ্জন ও উন্নতি মাধনের পথ নির্দিষ্ট 
করে' দেন। অল্প বয়সে তারা লক্ষ্য স্থির করে' নেয় বলেই 
একাগ্রতার সঙ্গে স্ব ম্ব লক্ষা অনুসরণ করে' অনেকদুর 


অগ্রদর হতে পারে। “যাঁদৃশী ভাবন1 যশ সিদ্ধির্ভবতি 
তাদৃশী”-_স্থতরাং জগতের বিশাল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে? 
পাশ্চত্য যুবকগণ নিতান্তই হাবুডুবু খায় না। সর্বদাই 
যে তারা এরূপ লক্ষ্য স্থির করে? পথ চল্তে থাকে তা নয়, 
লক্ষ্যত্রষ্টও অনেক সময়েই হয়ে থাকে, তবে আমাদের 
মধ্যে লক্ষ্যের অভাবে যতটা শক্তির অপচয় ঘটে, একথা! 
নিঃসন্দেহে বল! যেতে পারে যে তাদের মধ্যে ততটা 
হয় না। আমাদের কর্ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অনেক সন্ীর্, 
গম্য পথের সংখ্যাও অনেক কম এবং সেগুলি খজু 
অপেক্ষা কুটিলই বেশী, স্থৃতরাং আমাদের নির্বাচনের 
অবসর বেশী নেই--অধিকাংশ ভদ্রঘুবককেই এক সনাতন 
ওকালতির ঞ্রবতারা অনুসরণ করে, সংসারসমূদ্রে ঝাপ 
দ্রিতে হয়, একথা অনেকাংশে সত্য হলেও, আমাদের 
প্রকৃতিগত জড়তা ও নৃতনের প্রতি অনা এবং পিতৃ- 
পিতামহ-প্রদর্শিত সন্মার্গ পরিত্যাগ করে কোন 
অপরিচিত অনিশ্চিত অভিনব পথে চল্তে একাস্ত 
অনিচ্ছা যে আমাদের নির্বাচন-ক্ষেত্রকে কতকট! অগ্রসর 
করে' রেখেছে, সেবিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। 
যাহোক, আজ এসদ্বন্বে কোন তর্ক উত্থাপন করা 
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আমার উদ্দেশ্য নয়। মেনেই নেওয়! গেল যে, আমাদের 
কার্ধযক্ষেত্র অনেকট! সক্বীর্ণ এবং তার উপর আমাদের 
কোন হাত নেই এবং যে পরিমাণে আমাদের রাস্তা 
খোল।স1 হয়েছে, সেই পরিমাণে আমরা নানাদ্িকে 
অগ্রসর হতেও পেরেছি। আমার কথাট! হচ্ছে এই যে 
আমরা যে পথ ধরে, চলি সে পথেও অনেক সময় লক্ষ্য 
হয়ে নিজেদের অনর্থক সাফল্য থেকে বঞ্চিত করি ;--এট! 
যেজাতিহিসাবে আমাদের কত বড় একট! লোক্সান, 
তা বুঝাবার চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্ঠ। 

ওকালতি, ভাক্তারি, প্রভৃতি অল্প কয়েকটি অর্থকরী 
বিদ্যাই মাত্র আমাদের আয়ত্ত--এট! স্বীকার করুলেও 
আমর! কি দেখতে পাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে 
আমরা যখন স্ব স্ব জীবিকা অজ্জনের পথে বাহির হই, 
তখন গোড়া থেকেই আমাদের আক্ষেপ হয় কেন আমা- 
দের পনার জমে" উঠল না। 'শতমারী ভবেৎ বৈদাঃ 
এ কথাটির মূলে যে সত্যটি আছে, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞত। 
ব)তীত যে নিপুণ ভিষক্‌ বাআর কিছু হওয়া যায় না, 
সেট! আমর! ভূলে যাই। যতদিন পমার জমে না উঠে, 
ততদিন নিজ নিজ অদীত বিষয়ে নব নব তথ্য, নৃতনতর 
আঁবিক্রিয়। গুলির সঙ্গে যোগ সাধনের চেষ্টা করুলে 
ভবিষ্যতে যে কাজ দেখতে পারে, জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল 
স্ত্রগুলি ভাল করে' আয়ত্ত কর্বার প্রয়াস পেয়ে বিফল- 
মনোরথ হলেও যে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়, এ 
কথাগুলি কদাচিৎ আমাদের মনে স্থান পায়। অধীত- 
বিদ্যার উৎকর্ষ মাধন তদুরের কথা, সারম্বত মন্দিরের 
বাইরে এসে পুস্তকস্থ যে বিদ্যার বলে ব/বসায়-ক্ষেত্রে 
প্রবেশ লাভের অধিকার পেয়েছি, তাই ভুলে যেতে স্থ্‌রু 
করি এবং তাস পিটিয়ে বড়ের চাল দিয়ে “হেসে নাও 
দুদিন বৈ তনম' নীতির অনুসরণ করে» স্থদীর্থ অবসরটাকে 
জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বম্তে না দিয়ে, লঘু 
স্বচ্ছ শারদীয় অভ্রের মত নীলাকাশের গায় উড়ে যেতে 
পাবুলে আমরা পরম আরাম উপভোগ করি, একথা অধি- 
কাংশ শিক্ষিত যুবকের পক্ষেই খাটে । 

অনেকে বল্‌তে পারেন, পেটে খেলে পিঠে সয়, 
বৃতুক্ষিতঃ কিং ন করে।তি পাপং। যতদিন দারুণ বুভুক্ষা 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জঠরকে পীড়া দিতে থাকে, ততর্দন একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা 
পোষায় না। কিন্তু যদি বুঝতাম যেহা অর্থ যো অর্থ, 
করে কেবল হা-হুতাশ করতে থাকলে, কিছ! : খেলে 
বেড়িয়ে গ্পগ্জজব করে? সময়টাকে কাটিয়ে দিলে, আমা” 
দের ভাগ্যে সেই অমরবান্ধিত রৌপ্যচক্র-লাভ ঘট্‌বেঃ 
তাহলে কোন কথাই ছিল না। বরঞ্চ এইটাই সত্য যে, 
যদি আমাদের দৈন্যের অবকাশে কঠোর শ্রমশীলতা দ্বার! 
আমর! অধীতবিদ্যার উৎকর্ষসাধনে তৎপর হই, তাহলে 
আমাদের আয়াস-ও-অন্ুশীলন-লন্ধ বিশিষ্টতা! বেশী দিন 
চাপ। থাকৃবে না, এবং তার উপযুক্ত মজুরী না মিন্লেও 
আর্থিক হিসাবেও সেটা কোন দিন লাভজনক হয়ে” 
দ্াড়াবে। সেই শুভ মুহূর্তের জন্ত অলসভাবে প্রতীক্ষা 
কবুতে থাকলে তার আগমন স্বদূরপরাহত হবে। তার 
জন্ত কঠোর সাধন দ্বারা প্রস্তত হতে হবে, দীর্ঘ অভিসার- 
সাজে সজ্জিত হতে হবে। সময়ের এরূপ সন্ধ্যবহার থেকে . 
নিজের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে যাবে, মনের স্বামুগুলি 
সতেজ ও দৃঢ় হবে; বাইবেলের ভাষায় বল্তে গেলে, 
ভগবদ্‌-দত্ত যে ৫19টি, যে পুঁজিটি, নিয়ে আমরা 
ংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম, তাকে স্থদে খাটিকে 
বাড়াতে পেরেছি বলে" একটা অনির্বচনীয় আত্ম প্রসাদ 
লাভ কব্ব। 
প্রতি মাস-কাবারে নির্দিষ্ট বেতন গেয়ে দৈনিক 
উপাজ্জনের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারা যে কত বড় 
মুক্তি, সেটা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সেই অর্থ- 
চিন্তা-রূপ বাহ্‌ দাসত্ব থেকে মুক্তি ষদি আমাদের আলম্ত 
বাড়ায়, মানসিক জড়তা বেশী করে? এনে দেয়, তা হলে 
সে মুক্তিটাই একটা ভীষণ বন্ধনে পরিণত হয়। যদি 
এই জড়তাই চাক্রি-জীবনের বিশেষত্ব হয়, তবে সে 
বন্ধনের শৃঙ্খল দ্বারা আপনাদের অধিকাংশের কর কলস্কিত 
হয় নি বলে' আক্ষেপ করবার কোন কারণ দেখতে পাই 
না। বন্ততঃ দারিদ্র্য কথাটাই হচ্ছে আপেক্ষিক। স্বল্লে 
সন্তষ্ঠ হওয়া বা না হওয়া কারও প্রকৃতিগত, কারও 
নয়। বাণীর শ্রেষ্ঠ সেবকগণ-ধাদের নাম জগতে 
অমর হয়ে আছে-_আর্থিক হিসাবে প্রায় কেউই বড়লোক 
ছিলেন না। কবি হ্মচন্্ই সে কথা বলে" গিয়েছেন ?- 





৪র্থলংখ্যা | 


হায় মা ভাঁরতি, চিরদিন তোর 
কেন এ কুখ্যাতি ভবে? 

যে জন সেবিষে ও রাঙ্জাচরণ, 
সেই দে দরিদ্র হবে 1 


কিন্তু অর্থপম্পদ্বিহীন হয়েও ত তারা কেউই বাগ্গেবীর 
লেবান্মত ত্যাগ করেন নি। তার হেতু এই যে, মাহ্ুষ 
কেধল কটি খেয়েই বাচে না__অন্ময় কোষের স্থল আব- 
রশের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও আনন্দের সুগম কোষগুলি 
নিহিত রয়েছে, তারাই আমাদের জীবনী-শক্তির পুষ্টি- 
সাধন করে। 
অতএব পেটে ভাল করে, খেতে না পেলেও এমন 
একট] রসাস্বাদনের শক্তি অর্জন করা যায় যা মনটাকে 
সর্কাদা নবীন, উদ্মন্ীল, আশীস্বিত, উৎসাহপূর্ণ করে? 
রাখে; তাকে নীরস, মৃতপ্রায়, নিকুদ্যঘ ও ভগ্মোৎ্সাহ 
হতে দেয় না। এটা কি একটা পরম লাভ নয়? কঠোপ- 
নিষদের ভাষায়, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যখন শ্রেয় 
অপেক্ষা প্রেয়কে বরণ করে? নিয়ে "বিত্ময়ী শৃষ্ক।” অর্থাৎ 
পথে মজ্জমান হয়ে পড়ি, তখন যদি এমন একটা! অন্ভূত 
অপুর্ব রদের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয় *্যং লব্ধ! চা- 
পরং লাভং মন্ততে নাধিকং ততঃ। যন্মিন্‌ গ্বিতো ন 
ছুঃখেন গুরুণাঁপি বিচাল্যতে”--সেটা কি এতই তুচ্ছ যে 
তার জন্য তাস পাশ! গল্পগুক্জব ছেড়ে কিঞ্চিৎ সাধনা 
করৃতে পারি না? নচিকেতা ত তার জন্য সর্বস্ব পণ 
করেছিলেন; এমাসনন প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্থধীগণ সেই 
উপাখ্যান থেকে মাননিক থাদ্য সঞ্চয় করে পুষ্টিলাভ 
করেছেন। 
হয়ত কেউ বলে? বস্বেন, এটা ত ধর্শের কথা, তত্বের 
কথা হচ্ছে; তবে কি আমাদিগকে যৌবনেই যোগী 
হতে হবে নাকি? আমার উত্তর এই, আমি আপনা- 
দিগকে তত্বকথা শুনাত্তে আসিনি, আমি ম্বপ্রেও সে 
যোগ্যতা দাবী করি না--কিস্ত আমাদের দেশে 'ধর্ম্ম! 
' সাধন» যোগ” এই কথাগুলি যেক্গপ সঙ্কীর্ণ অর্থে সাধা- 
বখতঃ প্রযুক্ত হয়ে থাকে, আমি আপনাদিগক্ষে সেই সঙ্কীর্ণ 
পারিভাষিক অর্থ পরিহার করে সেগুলিকে একটু ব্যাপক 
ভাবে গ্রহণ কবুতে বল্ছি মাত্র । আমি এই বল্‌তে চাই যে, 
েবল পপক্সাবিদ্যা'-বিষয়ে নয়, অপৰাবিদ্যা'-সম্পর্কেও 





আমাদের লক্ষ্য 
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58245 
আপনাদিগকে “যোগী? হতে হবে, সাধনা" করুতে হবে, 
যার যেটা "ম্বধশ্ম__অর্থাৎ যিনি যে-বিষয়ে নিপুণ তাকে 
সেটায় পারদশিতা। ও যোগ্যতা অঞ্জন করার জন্য যত্ুশীল 
হতে হবে । এক্ূ্‌প করুতে পাবুলেই তবে পরিণত বয়সে 
আপনাদের সাধনা শিদ্ধিলাভ কবুবে। ন্বধর্মে' অর্থাৎ 
নিজ নিজ ক্ষমতার আম্নত্তাধীন বিষয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে 
দেশকে সমাজকে জগৎকে যার যেটুকু দেবার তিনি 
ততটুকু দিতে পাবৃবেন, এবং যতখানি সার্থকতা তাঁর 
ভগবদ্-দত্ত প্রতিভার অধিগম্য, ততখানি সার্থকতা অঞ্জন 
করে' নিজে কৃতরৃতার্থ হতে পাব্বেন। নতুবা ব্যর্থতার 
নিক্ষল অন্গশোচনায় জীবন্ম'ত ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
আত্মগোপন করে" থাকতেই তিনি পছন্দ কর্বেন। 

লাটিন ভাষায় একটি কথা আছে 1৪3181 1৪৪ এবং 
ফরাসি ভাষায় আর-একটি কথা আছে 1016 15 ৮1৮9 | 
প্রথম কথাটির অর্থ হচ্ছে জীবনে অপ্রীতি এবং দ্বিতীয় 
বাক্যটির মানে হচ্ছে বেঁচে থাক্বার স্কুর্তি। আমাদের 
জীবনে অবসাদের ভাবটা বড়ই স্স্পষ্ট। সাংখ্যদর্শন-মতে 
জীবন ছুঃখময়--সংসার কুপিতফণিফণাচ্ছায়াতুল্য । 
আমাদের কবি গাহিয়াছেন, “সংসারে শাস্তির আশা 
মরীচিকাঁয় থা জল এই অতি প্রাচীন হিন্দুজ্জাতি 
যুগযুগাস্তরের ছুঃখবাদের সাধনায় ও সহত্র বৎসরের পর- 
পদলেহনের ফলে এমনই মৃতপ্রায় নি্জাব হয়ে পড়েছে 
যে, এর তুহিনশীতল শোণিতে জীবন্ত জাতির তগ্ঠ রস্ত- 
ধারা প্রবাহিত কবুতে চেষ্টা করা আকাশকুস্থমেরই মত 
স্বপ্ন মাত্র বলে মনে হয়। আমরা সর্ধবদ! ত্রিবিধ তাপে 
তাপিত,._-আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক 
বিভীষিকাগুলি নিত্য আমাদের চক্ষের সমক্ষে নৃত্য 
কর্ছে, হাচি-টিকৃটিকির ভয়ে আমর! সদ! মুহামান, বেঁচে 
থাকৃবার আমাদের এতই সাধ যে পাজিপুঁথি না ঘেটে 
আমরা এক পা নড়ি না । অথচ আনৃষ্টের ফি তীব্র পরিহাস 
যে গলাওঠা, মহামারী, ম্যালেরিয়া, ছুর্ভিক্ষ, বন্া প্রভৃতি 
লোকক্ষয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি আমাদিগকে যেমন 
পেয়ে বসেছে, জগতের আর কোন জাতিকে এমন 
সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ কবুতে পারে নি। আমাদের 
বৈদিক সাহিত্যে সর্ধদাই এই কথাটি দেখা ঘায়,_-'শতাষুব 
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বৈ পুকরুষঃ, পঞ্জিজীবিষেচ, ছতং সমাঃ?_-মাহ্ষের পরমাযু 
একশত বৎসর, কিন্তু অধুনা এ-কথাটি খ্রেচ্ছ জাতির সম্বন্ধে 
যেরূপ সত্য, আমাদের পক্ষে ঠিক তার বিপরীত। 
শৈশব-মৃত্যু, অকালমৃত্যু, প্রভৃতি মূল্যবান্‌ অধিকারগুলিতে 
আমাদের একচেটিয়া স্বত্ব; অন্য কোন সভ্যজাতি 
এ-সব বিষয়ে আমাদের কাছে এগুতে পারে না। কৌটিল্য 
তার অর্থশান্ত্রে লিখে গিয়েছেন-_“নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তম্‌ বাঝ- 
মর্থোহতিবর্ততে'-যে বালোচিতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্ক্তি বেশী 
পরিমাণে নক্ষত্রজিজ্ঞান্থ হয়, অর্থ তাকে অতিক্রম 
করে? যায়, অর্থাৎ কিনা, ধারা খুব গ্রহনক্ষত্র মেনে চলেন, 
তাদের ভাগ্যে ধনলাভ ঘটে না। কিন্ত আমরা এখন আর 
সে-সব কথা মানিনে। আমাদের বাহিরে যে বিরাট 
জড়জগৎ বিস্তৃত রয়েছে, সর্বদা আমর তাকে ভয় করে? 
অতি সম্তর্পণে নিজের ধিকত ক্ষুদ্র প্রাণটি বাচিয়ে 
চল্বার চেষ্টা করি__ 


“অল্প লইয়া! থাকি, তাই মোর 
যাহ! যায় তাহা যাঁয়। 

কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে 
প্রাণ করে হায় হায়! 


সংসারের অনিত্যতার চিন্তায় মনে কাল্চে ধরে” গেছে, 
সর্বদা মোহমুদগর বৈরাগ্যশতক আওড়াচ্ছি এবং শাস্তি 
সবস্তযয়ন লক্ষমীপূজ। শনিপুজা। কিছুই বাদ দিচ্ছি না। কিন্তু 
লক্ষী পলায়ন করেছেন, শন্দি কায়েম হয়ে বসেছে, আর 
আমরা “ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি" হয়ে আছি। 
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের 
লোকগুলি যেন এক-একটা উদ্কপিও- উদ্যম, উত্সাহ, 
সাহস, তেজ, নির্ভাকতার জলস্ত প্রতিমূর্ত। ০1 ৫৪ 
৮?7৪--জীবনে প্রীতি, প্রাণের স্পন্দন, বেঁচে থাকার 
্ুর্তি, তাদের ভাবে, কথায়, কার্ধে/, শতধারায় ঠিকৃরে 
পড় ছে। বৃদ্ধ বয়সেও খেলা কর্ুছে,_আমাদের মত অলস 
জীবনের জড়তা দুর করবার জন্য ক্ষণিক উত্তেজনার 
মোহে নয়, প্রাণের অফুরন্ত স্কুরণের নৈত্যিক বাহ প্রকা- 
শের প্রেরধায়--আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন গুরুতর মানসিক 
শক্তির লীলাখেলা দেখাচ্ছে, যাতে করে' জগৎ স্তস্তিত হয়ে 
যাচ্ছে। “টরব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ 'নাত্মানং অবসাদয়েৎ, 
»গীতাকার এই উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যগুলি যেন তাদের 
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জন্যই লিখে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের 
বেদাস্তধর্দকে এখন 71506০8] (কেজে।) করতে হবে 
অর্থাৎ যে “বিগতভীঃ” মন্ত্রের উদাত্ত বাণী বেদান্তের শ্রেষ্ঠ 
দান, সেটাকে পুথির পাতা থেকে খসিয়ে এনে জীবন- 
যুদ্ধের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করুতে হবে এবং তার সঙ্গে 
পাশ্চাত্য 1)00)911681120150) অর্থাৎ লোকহিতত্রত যোগ 
করে 'সর্ধত্র সমদর্শনঃ, গীতার এই মহান আদর্শকে 
অধ্যাআজগৎ থেকে নামিয়ে এনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
কাজে লাগিয়ে এক নব বেদাস্তধর্ম স্থাপন করুতে 
হবে__'জীবো ব্রদ্মৈব নাপর+? “আত্মবৎ সর্বতৃতেষু' প্রভৃতি 
মন্ত্রকে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুতে হবে, যা 
বেদান্তস্থত্রের শারীরিকভাষ্যে খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে 
ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যও করতে সাহস পাননি-_কারণ “ন 
শুপ্রায় মতিং দদ্যাৎ_-তিনিও এই নীতির সমর্থন কর্‌তে 
বাধ্য হয়েছিলেন । আমি মহাত্ম। বিবেকানন্দের পদাসঙ্ক 
অন্থসরণ করে আমার যুবক বন্ধুদিগকে আহ্বান 
করে" বিনীতভাবে বলছি, তারা এই সামাজিক 
ভেদবুদ্ধি দূরীকরণ রূপ বৈদাস্তিক লোকহিতত্রত 
গ্রহণ করুন, তাদের এই লক্ষ্য হোক, এতে জীবিকা! 
অঞ্জনের পথ রুদ্ধ হবে না, কিন্তু এই ব্রত উদ্যাপনের 
জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা ও সাধন! চাই, তাতে আত্মনিয়োগ 
করুতে হবে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “যৌবনে দাও রাজ- 
টীকা”__বান্তবিক সকল মহৎ আদর্শের বীজ যৌবনেই 
উপ্ত হয়ে থাকে, যার লক্ষ্য যৌবনে বিশিষ্টতা লাভ করেনি 
সে পরিণত বয়সে কদাচিৎ তা ফলিয়ে তুল্‌তে সক্ষম হয়-_- 
অতএব এই ব্রত গ্রহণের পক্ষে যৌবনই প্ররুষ্ট সময়। 
মিসেস্‌ ব্রাউনিং বলেছেন__ | 
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“মহত্বলাভের উপায় জানা না থাকৃলেও মহৎ হওয়া 
যেতে পারে, কিন্তু উচ্চ লক্ষ্যের অজ্ঞতা থাকৃলে মহৎ 
হওয়া] অসম্ভব।” 

লক্ষ্য স্থির থাকলে উপায়ের জন্য ভাবতে হবে না, 
উপায় আপনি আপনার পথ খুঁজে নেবে। 

এই মহৎ ব্রতে বিফলতার আশঙ্কায় কেউ যেন ভীত 








£র্থ সংখ্য।-] 


নাহন। আমার্দের গীতাকারই ত বলেছেন, কর্মে আমা- 
দের অধিকার আছে, ফলে নয়। বহু পাশ্চাত্য মনীষী 
বলেছেন, বিফলতা লজ্জার বিষয় নয়, আদর্শের ক্ষুদ্রতাই 
লঙ্দাকর। বিফলতার উপরই ত সাফল্যের ভিত্তি 
গ্রতিষ্ঠিত। যাদৃশী ভাবনা, সিদ্ধি ততটা না হলেও 
কতকট। তদস্থরূপ হওয়া অবশ্থস্ভাবী। আর্থিক উন্নতি 
অল্পলোকের ভাগোই ঘটে, এবং সেটা কিছু বিশেষ বড় 
কথা নয়। দেহরক্ষা করুলেই অনেক তথাকথিত বড়- 
মানুষের স্বতি সমাধিপ্রাপ্ত হয়। “সেই ধন্য নরকুলে, 
লোকে যারে নাহি ভূলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবে 





সর্বজন |, একথা অতি সত্য যে, মহৎ যাহার 
চেষ্টা ঈশ্বর তাহার সহায় । রবীন্দ্রনাথের সুন্দর 
ভাষায়, 

"তোমার পতাকা যারে দাও তাঁরে 


বহিবারে দাও শকতি ! 
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস 
সহিবারে দাও ভকতি |” 


আমাদের সর্বাপেক্ষা গভীর মোহ যে অতীত প্রীতি, 
সেটা, যে জাতীয় জড়তা বা 6601877) ৮16র বিরুদ্ধে 
আমি আপনাদিগকে যুদ্ধঘোষণা করুতে বল্ছি, তাকে 
মজ্জাগত করে? রেখেছে । অতীতপ্রীতির একটা ভাল 
দিক্‌ আছে, সেটাকে আমি নিন্দা করুছি না। যেজাতির 
পূর্বপুরুষের উপর শ্রদ্ধা না থাকে, তার নিজের উপরও 
আস্থা কমে, যায়। আত্মসম্মানজ্ঞান উদ্ধদ্ধ না হলে তাকে 
দিয়ে কোন মহৎ কাজের আশ করা যায় না। কিন্ত কোন 
দ্রিন আমরা পোলাও কালিয়! খেয়েছিলাম বলে আজও 
প্রতি উদগারে তার মহিমাকীর্তন করুতে গেলে জগৎ- 
সমক্ষে আমাদিগকে হাস্াম্পদ হতে হয়। ইংরেজ জাতি 
ত একথা বল্‌তে একটুও কুাবোধ করে না যে, ছুহাঁজার 
বৎসর পূর্ব ভারত যখন সমগ্র জগতে সভ্যতার আলে! 
বিকিরণ করছিল, তখন তার1 উক্কিপরা নগ্রগাত্রে শাখা- 
স্বগের ন্তায় গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত। বর্তমানে 
যে তাদের গৌরব করবার অনেক সামগ্রী আছে, তাই 
তানের দৃষ্টি একান্ত অতীতনিবদ্ধ নয়। আমরা তুলে 
যাই, কৰি কালিদাস মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকে যে কথাটি 
ৰলে' গিয়েছেন__. 


আমাদের লক্ষ্য 


৪৩৭ 











পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং 
নচাপি কাবাং নবমিত্যবদ্যং | 
সন্তঃ পরীক্ষান্ততরপ্তজস্তে 
মুঢ়ঃ পরপ্রত্যরনেয়বৃদ্ধিঃ 


“যা কিছু পুরাতন তাই ভাল নয়, কাব্য নূতন হলেই কিছু 
মন্দ হয় না, সাধু ব্যক্তি পরীক্ষ! করে' ছ'এর একটি গ্রহণ 
করেন) মূঢ় যে, সে-ই কেবল পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হয় অর্থাৎ 
পরের মুখে ঝাল খায়।” বৃহস্পতি তার ধশ্মস্থত্রে বলে? 
গিয়েছেন, কেবল শাস্ত্র আশ্রয্ন করে? কর্তব্যনির্ণয় করা ঠিক 
নয়, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্শহানি ঘটে। যে যুগে 
এসকল কথা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, সেটা ছিল স্বাধীন 
চিন্তার যুগ। তখন আমাদের বুব্ধি রাষ্ট্রীয় কিংবা 
সামাজিক দাসত্বের চ'পে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েনি। এখন 
আমাদের স্বাধীন চিন্তা লোপ পেতে বসেছে। 


“অতীতের ম্বৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি, 

গভীর ঘুমের আয়োজন, 

(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা, 
আর নাহি তাহে প্রয়োজন ! 

সু সং চে ঞ 
ধুলিশয্য। ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে, 

মানবের সাথে যৌগ দিতে হবে, 

তা" বদি না পার চেয়ে দেখ তবে 

ওই আছে রসাতল ভাই! 

আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই!” 


রাজনৈতিক আন্দোলন জিনিষটা এখন দেশময় 
ছড়িয়ে পড়েছে, এবং বিলেত থেকে আম্দানি সকল 
জিনিষের মধ্যে এ একটি বস্তুর আবশ্যকতা আমরা ভাল 
করে'ই উপলব্ধি করুতে শিখেছি । স্থতরাং রাজনীতি- 
ক্ষেত্র থেকেই ২।১ট1 উদ্বাহরণ দেওয়া যাঁক। সিডনি 
ন্মিৎ আক্ষেপ করে? বলেছিলেন, সকল বিস্তাই অন্ুশীলন- 
সাপেক্ষ বলে' আমরা মনে করি, কেবল এক রাজনীতি 
ছাড়া) সেখানে স্লেই ্বয়ংসিদ্ধ ও অশিক্ষিতপটু। 
যখন তিনি এ-কথা বলেছিলেন, ইংলগ্ডের ০স যুগ অনেক 
কাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তার কথাটা আমাদের 
পক্ষে এখনও অনেকটা খাটে। সংসারে যেমন পর- 
নিন্দার মত মুখরোচক আর কিছু নেই, সেইবপ স্বজাতির 
দোষের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে, অন্যজাতির দোষোদ্‌- 
ঘাটনের চেষ্টাটাও অতি স্বাভাবিক, বিশেষতঃ সেই পর 
যখন বিদেশীর আকারে আমাদের মাথার উপর চেপে 


8৩৮ 





াসমিপসিাসিপসসিি, 


বসে? রয়েছে, এবং ক্ষীরসরননীটা তাদেরই ভোগে লাগছে, 
আমরা একটু জলো৷ ছুধ খেহয়ই সন্তষ্ট থাকতে বাধ্য ইচ্ছি, 
অনেকের ভাগ্যে তাও জুট ছে না। কিন্ত মনে রাখ্‌তে হবে, 
তাদের গালাগালি দিয়ে যা ফল, তার চেয়ে অনেক বেশী 
ফল লাভ হবে নিজেদের দোষগুলি বুঝে সেগুলি দূর 
কর্বার চেষ্টা করুলে। নিজেরা শক্তিশালী হয়ে যোগ্যতা 
অঞ্জন করতে না পারলে ঘাড়ের কে।ন ভূত ত নামবে 
না। একটাকে নামাতে পারলেও যে আর-একটা উড়ে 
এসে জুড়ে' বস্বে । কিন্তু সেদিকে আমাদের কয়জনের লক্ষ্য 
আছে? মহাত! গোখলে বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের জন্তও অনেক শিক্ষা, অনেক অন্থশীলনের 
দরুকার)-সর্কারী নানাবিধ বিবরণী ও সংখ্যাবিজ্ঞান 
থেকে আরম্ভ করে' ভারতের ইতিহাস, পৃথিবীর অন্যান্য 
জাতির ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক মূল 
সুত্রগুলি, ভারতের ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রগঠনপ্রণালীর 
তুলনামূলক সমালোচনা, ইত্যাদি বু জ্ঞাতব্য বিষয়ে 
লরপ্রবেশ হতে পারুলেঃ এবং সর্ববিধ সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক এবং রাষ্ট্িক ব্যাপারে যোগদান করে সেই শিক্ষা 
সম্পূর্ণ করে? তুল্‌তে পালে, তবেই আদর্শ রাজনীতিবিদ্‌ 
হওয়া যায়, এবং রাঙ্জদর্বারে বসে' অকাট্য যুক্তির দ্বারা 
কতৃপক্ষের ভ্রমপ্রশাদগুলি খণ্ডন কর! যায়। তিনি 
নিজেকে এই আদর্শে গড়ে' তুলেছিলেন বলে'ই জন্‌ মলি 
ও অর্ড কার্জন প্রভৃতি ইংলগ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্গণ 
স্তাকে সম্মান করতেন, এবং লর্ড কার্জনের ন্যায় বাগীও 
"বলেছিলেন, 1618 & 101958019 6০ 07098 ৪/07:03 ₹51]) 
110-তীর সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার আসরে বসে' বাদাঙ্থ- 
ধাদ করে' তৃপ্তি লাভ হয়। দেশে এরূপ একদল কর্মীর 
নিতান্তই আবশ্ঠক, ধারা রাজনীতিচচ্চায় জীবন অতি- 
ধাহিত করবেন, এবং ভজ্জন্য দীর্ঘ সাধনার দ্বারা নিজকে 
তৈরি করে নেবেন, তাহলেই বাঙ্জনীতি-ক্ষেত্রে আমরা 
প্রতিষ্ঠালাড ফরুতে পার্ব। এটা তিনি বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম 
ফর্তে পেরেছিলেন বলে*ই 99:৮8088 01 15019 9০০19%) 
'ভারতসেবক-সঙ্ঘ' নামক একটি সম্প্রদায় স্থষ্টি করেছিলেন। 
তাদের জন্য যে-সব নিয়মীবলী প্রস্তত করে? গিয়েছেন, তা 
ঠিক যেন আমাদের কোন শঙ্করমঠ বা গুরুকুলের 








প্রবাসীস্মাধ, ১৩৩০ 





[ ২৩শ'ভাগ, ২য় খণ্ড 
আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, পড়ে' দেখ লেই জান্তে 
পারবেন। জর্ড, সিংহ বলেছেন, এরূপ একটি সেবকসঙ্ 
বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রের সর্বপ্রধান অভাব। ভারতের 
অন্ান্য প্রদেশে এরূপ আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, এবং 
সেখানে যে-সব লোক তৈরি হয়ে উঠছে, তাঁরা 
তত্তৎ প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহজেই প্রতিষ্ঠালাভ 
কর্ছে। কিন্ত আমাদের মধ্যে অনেকেই অবসরবিনোদন- 
কলে আল্বোলার ধূম উদিগরণ করুতে করতে কিংবা! 
চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দৈনিক সংবাদপত্জের 
স্তস্তগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের রাঞজ- 
নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হল ভেবে, কেবল কনালীর জোরে 
রাষ্ট্িক ব্যাপারে দলপতির আসন গ্রহণ করুতে অগ্রনর 
হই, এবং ইংরেজ জাতির নিন্দ। কীর্তনে ঘনঘন করতালির 
শবে যখন আসর মুখরিত করে' তুলি, তখন সত্য সত্যই 
জীবন ধন্য মনে করি । . 

আয়ব্ায় (901)09)১ মুদ্রাবিজ্ঞীন-(০970:91005), বিনি- 
ময় (9%019189 ) প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক 
নেতাদের মধ্যে ক'জন বিশেষজের আসন দাবী কবুৃতে 
পারেন, সেটা ভেবে দেখবার বিষয়। ভারতের রাজশ্ব- 
সচিব শ্যারু বেলিল ব্ল্যাকেট বিগত ৪ঠ1 ডিসেম্বর তারিখে 
বোম্বাই বণিক্‌-সভার অধিবেশনে এসমন্কেকি বঞ্সেছেন 
শুমুন £-- | 
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এর ভাবার্থ এই যে, ভারতে স্বরাজ্য স্থাপন, খাঁটি 
রাজন্বনীতি নির্বাচন ও তার প্রয়োগের উপর যতট। নির্ভর 
করে, এমন আর কিছুর উপর নয়। ভারতের বাজটনতিক 
ভবিষ্যৎকে ভাল কর্বার জন্য ধারা চেষ্টা করছেন, আয়- 
বায় ও রাজস্ব-সংক্রাস্ত বিষয়ে তাদের গভীর অভিনিবেশ 





স্টি 





ধর্থ সংখ্য। 
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আবশ্তক। কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত জটিল বিষন্ন জেনে বৈজ্ঞা- 
নিক প্রণালীতে একাগ্রতার সঙ্গে সে-সকল বিষয় অধ্যয়ন 
ও অন্নশীলন করুতে হবে, কেবল গবমেন্ট.কে আক্রমণ 
করুবার অস্ত্র খুঁজবার উদ্দেস্টে এ-সকল ক্ষেত্রে নেচে 
কুঁদ্ে বেড়ালে চল্বে না।, অনেকে বল্‌্বেন, গবমে'ন্টের 
মহায়তার অভাবেই ত আমাদের খিক্ষালাভ ঘটে না। 
একথা সত্য হলেও, ষতদিন আমর1 এ-সকল বিষয়ে ল্- 
গ্রতিষ্ঠ হতে না পার্ব, ততদিন রাঁজনীতিক্ষেত্রে কিছুতেই 
আমরা যোগ্যতার দাবী করুতে পারুব না। দাদীভাই 
নৌরোজী, ওয়াচা প্রভৃতি বোশ্বাই অঞ্চলের নেতাগণ 
ইংরেজের সাহায্য ব্যতিরেকেই ত উক্ত বিষয়গুলিতে 
পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। গবমেন্টের রাজস্বনীতি 
সম্বন্ধে যোগ্য সমালোচনা কয়খানি দেশীয় কাগজে দেখ তে 
পাওয়। যায়? এ-নকল বিষয়ে ইংরেজ-পরিচালিত কাগজ- 
গুলি থেকেই অনেক সময় আমাদিগকে লোকমত সংগ্রহ 
কবুতে হয়ঃ কারণ আমাদের মধ্যে এসব তত্বের “বক্তা শ্রোতা 
চ ছুল্লভঃ,। মোট কথা আমাদিগকে ৪9০০৭ 1)95% দ্বিতীয় 
হলে চল্‌্বে না, 076 ₹০:য 1১9৪6 সকলের সেরা হতে হবে__ 
এই লক্ষ্য অনুদরণ করে" রাজনীতি ও অন্থান্ত ক্ষেত্রে 
আমাদের নিজেদের গড়ে? তুল্‌্তে হবে। মনে রাখতে 
হবে, বর্তমান জগতে অন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে 
ধিতীয়ের স্থান নেই। 
 বস্ততঃ আমরা তুলে যাই যে, আমাদের এই থে যুগ- 
ব্যাপী দাসত্ব, এই জাতীয় কলঙ্ক কেবল আত্মপরাধ- 
বৃক্ষের ফল মাত্র। তা যদি না হত, তবে ত ভগবান্‌ 
আমাদেরই স্তায় সাদা চাম্ড়ার ভয়ে ভীত, এটা স্বীকার 
কবুতে হত | আমরা স্বরাজ্য পেলেই যোগ্য হয়ে 
উঠব, এট যদি সত্য হয়, তবে ভগবানের ত এটা মস্ত 
অবিচার যে তিনি আমাদিগকে এতকাল স্বরাজ থেকে 
বঞ্চিত রেখেছেন! ৃ 
আমাদের কোন দৌষ নেই, অথচ আমরা পরাধীন 
অধঃপতিত হয়েছি, এমনটি হলে যে ধর্ম্মাধম্ম কিছুই 
থাকে না। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন যে পরাধীনতা 
আমাদের আত্মরত ব্যাধি, আমরা স্বখাত সলিলে ডুবে 
মরেছি। €ষ একতা মৈত্রী; অভেদবুদ্ধি, বী্ধ্যধার্ঘত্যাগ। 


. আমাদের লক্ষ্য, 
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মহৎ আদর্শ, স্বেচ্ছাচার-ও-পরপীড়ন-বিমুখতা, দেশাত্ম- 
বোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি ব্যতীত কোন জাতি 
কখনও জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করুতে পারেনি- দীর্ঘ 
কাল ধরে, আমাদের মধ্যে সেগুলির অভাব বেড়ে যাচ্ছিল 
বলে'ই ত আমাদের এত অধংপতন। এখনও সেই ভেদ- 
বুদ্ধি কতটা দূর হয়েছে? বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে 
বড়লাট বাহাছুর মান্্রাজে আদি-দ্রাবিড় মহাজন-সভায় 
যে কথাগুপি বলেছেন, তা আমাদের প্রণিধান- 
যোগা ১৮ 
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অর্থাৎ-_-একথা কেউ অস্বীকার করুতে -পাবুবেন না যে, 
এদ্রেশে যে-সকল সামাজিক বিধিনিষেধ ও সন্ীর্ণতা 
প্রচলিত আছে, সেগুলি জাতীয় একতা ও উন্নতির 
ভীষণ অন্তরায়; দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের বাহিরেও 
তারা গ্রতিঘাত উৎপাদন করে। সামাজিক কতকগুলি 
অধিকার থেকে শ্রেণীবিশেষকে বঞ্চিত করার দক্ছন্‌ 
ভারত যে বৈদেশিক জাতিসমূহের নিকট সম্মান হারাচ্ছেন 
তার অনেক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। 

ভগবানের রাজ্যে কিছুকালের জন্ত অসতের জয় সতের. 
ক্ষয় না হয় এমন নয়। বিশ্বনিয়মের নিগুঢ় রহস্ত 
বিশ্বশ্ষ্ট। ভিন্ন আর কারও সম্যকৃরূপে ভেদ কবুতে চেষ্টা 
কর! ধুষ্টতা মাত্র । তবে মোটের উপর 'যতোধর্শস্ততোজয়ঃ” 
এই বাক্যটির উপর বিশ্বাস না থাকুলে ধর্মই বা কি, কর্মই 
বা কি, 'যাবজ্জীবেৎ হ্থখং জীবেৎ খণং কৃত্ব। ঘ্বতং পিবেৎঃ 
এই লোকায়ত-নীতি অন্গদরণ করে” জীবনটাকে চালিয়ে 
দেওয়াই তঠিক। যাহোক, আমার কথ! হচ্ছে এই যে, 
যেমন আত্মিক ক্ষেত্রে তেমনই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, 
(ন্বরাট” শব্দটি যে বৈদাস্তিক পরিভাষা থেকে গৃহীত 
এ-কথাটি নকলে জানেন কিন! জানি ন1), শ্বরাব্্য-সিদ্ধির 
জন্য কঠোর সাধনার আবশ্বক। সেই সাধনাই আমাদের 
মধ্যে একদল যুবকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সে সাধনা কি? 
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না আমার্দের গোড়ার গলদগুলি দূর কবুবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হয়ে নিজেকে ও দেশকে প্রস্তুত করে নেওয়া! । 
রবীন্দ্রনাথ তার [86010121191 স্বাজাতিকত! গ্রন্থে যে 
বলেছেন, আমরা সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপর 
আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
করতে চাই, এটা কি সত্য নয়? বড়ই অপ্রিয় বলে' 
এসব কথার ভিতর আমর! সহজে প্রবেশ করুতে চাই না, 
কিন্ত উটপক্ষীর ন্যাম চোখ বুজে থাকূলেই ত আমাদের 
জাতীয় দুর্বলতার কারণপগুলি দুর হবে না। মহাত্মা গান্ধি 
এটা ভালরূপই জান্তেন বলে” অস্পৃশ্তা দূরীকরণকে 
তার জাতিসংগঠন-কার্য্যের মধ্যে সর্ব প্রধান আসন দিয়ে- 
ছিলেন। কিন্ত অসহযোগপন্থী মফন্বলের একটি স্থুপরিচিত 
দৈনিক পত্রে আমি দেখেছি, তার সম্পাদক লিখেছেন, যে, 
গাক্ধি মহারাজ স্বয়ং বেণেবংশোদ্ভূত, হ্ৃতরাং তার পক্ষে 
এ-কথা বল। খুবই স্বাভাবিক হলেও অভিজাতবংশজাত 
হিন্দু-সমাঞ্জের নেতাগণকে তিনি মা বল্বেন তাই তাদের 
নির্বিচারে গ্রহণ করতে হবে এমন কোন কথ! নেই! 
সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্বাচন জন্য সর্বন্র যে 
আন্দোলনের বন্যা বহে গিয়েছে, তাতে শ্রেণী, সমাজ, 
জাতি) 01555, ০0101701010 210 180 প্রভৃতি নিয়ে 
ভেদমূলক যতগুলি সংস্কার আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে 
আছে, সই সংস্কারগুলিরু দোহাই দিয়ে, উপস্থিত 
কার্ধসিদ্ধির জন্য, কত তথাকথিত “জাতীয়'-পতাকাধারী 
স্বেচ্ছাসেবক ও তাদের নেতৃবৃন্দ কত কথাই না বলেছেন ! 
এতে জাতীয় এক্যসাধনের মূলে যে কুঠারাঘাত করা 
হচ্ছে, এ বস্তটি যে আরও স্থদূরপরাহত হয়ে পড়ছে, 
বাস্তবিক এরূপ দোহাই দেওয়া যে ঘোরতর জাতি- 
দ্রোহিতা, ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে এই স্থুল কথাট! কি 
অনেকেই বিস্বত হননি? প্রতিপক্ষের প্রতি ঘোরতর 
[বদেষ, ভোটদাতাগণের মনের উপর অন্তায় প্রভাব 
বিস্তারের সর্বব্রিধ প্রয়াস, অহিংসাবাদী অসহযোগপন্থী 
ও সহযোগপস্থী উভয়দলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান 
দেখা গিয়েছে। আর-একটি অশ্রতপূর্ব কথা শুনতে 
পাচ্ছি--“হিন্দু স্বরাজ্য সদৃশ্ত”, “মুসলমান দ্বরাজ্য সদস্য । 
এটা যেন ঠিক কাঠালের আমসত্বের মত। শ্বরাজো ত 


পপ পা্ি পাস্তা পাসিপাসিপা্ি। 


প্রবাসী-_মাঁঘ, ১৩৩০ . 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাপা পাস্টিপাসিপাস্টিপাত পাস পাটি পাস পাটি পাপা 


কোন জাতিভেদ চল্‌্তে পারে না_-সকলেই ভারতবাসী, 
ভারতমায়ের সন্তান । যেপাশ্চাত্য জাতির অস্থকরণে 
আমাদের রাজনৈতিক জীবন গড়ে” উঠছে, তাদের মধ্যে 
স্বদেশের অধিবাসী মাত্রই স্বজাতি,-হোক না কেন সে 
প্রটেষ্টাপ্ট$ রোমান্‌ ক্যাথলিক বা ইহুদি। রাষ্ট্রীয় +বিষয়ে 
প্রথমতঃ দেশ, তার পর ধর্শ। যতদিন আমাদের 
দেশাত্মজ্ঞান এতটা প্রবল না হয়েছে যে আমাদের 
রাষ্ট্রচৈতন্ত ও জাতীয় এক্যবোধ ব্যক্তিগত ধর্শের গণ্তী 
ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছে, ততদিন আবার স্বরাজ 
কোথায়? এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত, যে, 
যদি ফরোয়ার্ড পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নির্দিষ্ট কার্ধ্য- 
নীতিই আমাদের অভীপ্মিত হয়--70 1090700 
111 
01209 (০ 15801) 165 ০৪1”--যে-কোন উপায় জাতীয় 
উদ্দেশ্য অন্ুপরণে আমাদিগকে সাহাষ্য করে, যতই নীচ 
হোক না কেন, আমাদিগকে তা অবলম্বন কবুতে 
হবে-তা হলে ইংরেজের কুটিল নীতির দোষ ধরি 
কি বলে"? আমাদের যে আধ্যাত্মিক 901710081 সভ্যতার 
জয়গানে দিগন্ত নিনাদিত হয়ে ওঠে, তার পরিণাম 
কি এই ? বস্ততঃ যদি আমাদের মূললক্ষ্যগুলি ঠিক 
থাকৃত, তাহলে এই মোটা কথাটা এবূপভাবে আমর! 
ভূলে যেতে পারতাম না। 

আমি জানি এসকল কথা আমাদের নিকট অত্যন্ত 
অগ্রীতিকর, স্থতরাং ধারা লোকপ্রিয় ভননায়ক হতে 
চান, তাঁরা এগুলি এড়িয়ে চলেন। বাঙ্গালী +৪11- 
00110] ভাববিলাী জাতি; কোন একটা উত্তেজনার 
প্রবল আবেগ যখন তার বিচারবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে ওঠে 
তখন যে-কেউ তার বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, ধূঙ্জটির 
অলকনিঃস্থত জাহ্নবীর প্লাবনে এরাবতের ন্তায় তাকে 
একেবারে ভেসে যেতে হয়। তথাপি দেশে এমন একদল 
লোক চাই, যারা ভগবানের শ্রেষ্ঠদ্রান যে বিচারবুদ্ধি, 
লোকপ্রিয় হওয়ার জন্য তাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত 
নয়, যারা মানসিক দাসত্বকে সর্বাপেক্ষা হীন দাসত্ব 
বলে" বিবেচনা করে। জেম্স্‌ রাসেল্‌ লাউয়েলের বিখ্যাত 
কবিতাটি আপনারা সকলেই পড়েছেন ;-. 
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আমাদের লক্ষ্য 
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অর্থাৎ-- 


দাসত্বের অতি হেয় এই ত লক্ষণ, 
নিন্দা ঘবণ। অপষশ না! করি” বরণ 

যে সত্য মানসে মম হয় প্রতিভাত 
প্রকাগ্তে ঘোষিতে তাঁরে হই সঙ্কুচিত; 
দুই বা তিনের সঙ্গে সতাপথে যেতে 
দাসতুল্য সেই, যাঁর ভয় জাগে চিতে। 


এতক্ষণ রাজনীতির কথ। বলা গেল । আমি 
আর্জকের ব্যবসায়ী, অর্ণবপোতের সংবাদে আমার 
আবশ্তক কি, অনেকেই মনে মনে অবশ্য একথা জিজ্ঞাস! 
করতে আরম্ভ করেছেন। স্থতরাং এবিষয়ে আর বাগ. 
বিস্তার না করে এই বলে'ই ক্ষান্ত হওয়া যাক যে, 
অনেক সমঘ্ন যাঁরা খেলে তাদের চেয়ে দর্শকবুন্দ ভাল 
করে খেলাটা দেখ তে পায়। যারা ক্রীড়ক, তাঁরা ্ব স্ব 
ভূমিক1 নিয়েই ব্যন্ত থাকে, মোটের উপর খেলাট1 কি 
রকম চল্ছে, সেট দেখবার তাদের অবসর থাকে না। 
এইজন্য রাজনীতি-ক্ষেত্রে একদল চিন্তাশীল দর্শকেরও 
আবশ্তক আছে, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমার নিভৃত গৃহ- 
কোণে আরাম-কেদারায় বসে আমি পু'থিপজ্ের মধ্য দিয়ে 
রাজনীতিচচ্চাটা করে' আস্ছি। তবে এটা সত্য যে 
সাহিত্যসেবাই আমার প্ররুত প্রিয়বস্ত, তাতে আমি যে 
অনাবিল আনন্দ উপভোগ করি, আর কিছুতেই তেমন 
নয়। স্থতরাং সেইদ্িকৃ দিয়ে আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে 
দু-একটি কথ! বলে আজকার মত আমার বক্তব্য শেষ 
করুব। 

বল! আবশ্বক, আমি কোন সস্কীর্ণ অর্থে সাহিত্য 
শবটি ব্যবহার করি নি। জন্‌ মলিএক স্থলে সাহিত্যের 
এই সংঙ্ঞাটি দিয়েছেন £-- 
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05881160165 01 0155001) 0110061650 80051200906 130৫- 
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এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যে পদ্ধতি অনুপ: করে 
আমাদের মন প্রসার লাভ করে ও বিচর দৃঢ়- 
প্রতিষ্ঠ হয়; কেবল নিজের ক্ষুপ্র স্বার্থগুলিতে জ্ঞিত 


নাথেকে আমরা নান। বিষয়ের সহিত সহামুভূতি দ্বার। 
যোগ স্থাপনে আগ্রহবান্‌ হই এবং আমাদের স্থির 
দৃষ্টি লাভ হয়; আমাদের মানসক্ষেত্রে যে-সকল ভাব ও 
তথ্য স্বয়ভ্তাত হুয় না,_সে-সকল বিষয়ে যে বৃত্তির সাহায্যে 
আমরা অন্তৃ্টি লাভ করি, সেই পদ্ধতি ও সেই বৃত্তি 
যে উপাদান অবলম্বনে বিকাশলাভ করে, তাকেই সাহিত্য 
বল। চলে । স্থতরাং সাহিত্যের এই সংজ্ঞার মধ্যে দর্শন 
বিজ্ঞান সকলই অনুস্যত। এই যে সম্যগবর্শন যেটা 
সৎসাহিত্যান্থশীলনের চরম ফল ও বিশেষত্ব, এটা কি 
পরম সাধনার বস্ত নয়? এই আদর্শ কি আমাদের অস্ত- 
নিহিত মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করার পক্ষে প্রচুর নয়? সত্য 
বটে, ইহা সহজলভ্য নয়, স্বত:ন্ুর্ত হয় না। কিন্তু কোন 
সাধনার জন্যই ত রাজকীয় রাস্তা তৈরি নেই। “সহজিয়া” 
মত ও “সহজিয়া” সম্প্রদায় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সাধনকে কি 
গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করেছিল, সেটা ত ভারতীয় ধর্দের 
ইতিহাসতত্বজ্ঞের নিকট অপরিচিত নেই। বিবেকানন্ব 
বজগস্ভীরনির্ধোষে পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সাবধান করে, 
দিয়েছেন, চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। 
ফাকি ধরা পড়বেই, মেকি কিছুদিন চললেও বেশী দিন 
চল্বে না। অতএব ধারা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ অন্ুভূতি- 
গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ্কাব লাভ কবুতে চান, তাদের গোড়া 
থেকেই লক্ষ্য স্থির করে' চল্‌তে হবে। সর্ববিধ আমোদ 
প্রমোদ থেকে আপনাকে বঞ্চিত রেখে, চক্ষু কোটরগত 
করে; গ্রস্থকীট হয়ে অকালবার্ধক্যকে বরণ করে" নিতে 
হবে, আমি একথ। বল্ছি, এটা যেন কেউ মনে না করেন। 
জীবনটাকে সরস রাখতেই হবে, রোমান্‌ কবি টেরেক্সের 
ভাষায় বল্ব, মান্ধষ আমি, অতএব মানবের সর্ববিধ 
প্রচেষ্টা ও স্থখছুংখের সঙ্গে আমার যোগ রক্ষা করে চল্‌তে 
হবে। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত. মানুষেরই কর্মজীবন 
ছাড়া আর-একটা জীবন আছে, যা, তার প্রাণটিকে 


৪৪২ 


স্পস্ট 


সপ্ভীবিত রাখে, সেটাকে তাঁর ভাবরাজ্য বা ভাবময় 
জীবন বলা চলে । আমাদৈর সাধারণ কম্মজীবন আমাদের 
জীবিকাসংস্থানের উপাদান সংগ্রহ করে" দেয়, আমরা 
সতত যে "্বত-লবণ-তৈল-তও,ল-বস্ত্েদ্ধন-চিন্তয়া' জঙ্জরিত 
থাকি, তা যোগানই ওর প্রধান কাজ। কিন্তু কর্ম 
যখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঝেষ্টনীকে অতিক্রম করে' 
উন্নততর ক্ষেত্রে বিচরণ করতে চায়, তখন আমাদের 
ভাবময় জীবদই তার এবং মনের খোরাক যুগিয়ে থাকে। 
যে-সকল উচ্চ আকাজ্চা ও আদর্শ আমাদের মগ্রচৈতন্তে 
স্ুপ্ধ অবস্থায় লীন হয়ে থাকে, আমি যে ব্যাপক অর্থে 
'সাহিত্য” শব ব্যবহার করেছি, তার আলোচনা ও 
অনুশীলন দ্বারাই সেগুলি জাগ্রত হ'য়ে আমাদের ভাব ও 
কর্দের উপর একট] উন্নততর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম 
হয়। কতকগুলি মহৎ আদর্শের সঙ্গে পরিচয় ও তার 
অনুশীলন ব্যতিরেকে সম্/গদ্ুষ্টি লাভ হয় না। যেবস্তর 
ভিতর দিয়ে এ মহৎ আদর্শ গুলি আমাদের মানসক্ষেত্রে 
প্রতিভাত হয়, তাকেই আমি সাহিত্যের উপাদান বলি। 
ম্যাথু আণন্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্থখীগণ এরূপ সাহিত্য- 
সেবালন্ধ মানসিক অবস্থাকে ০1016 (কাল্চার্‌) 
বলে বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্বে' এই 
কাল্চারেরই প্রাধান্য দিয়ে গিয়েছেন। মানুষের সমস্ত 
বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ্ব ও সামপ্ধস্য সাধন এর 
উদ্দেশ্য । গ্রীকজাতির এই আদর্শ ছিল, এবং আধুদনক 
পাশ্চাত্য জীতিগণ মানসিক উত্তরাধিকারস্থত্রে তার 
কতকট! লাভ করেছেন। আমাদের শিক্ষা ও সাধন] 
অনেকটা একদেখদরশ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তি ও পরলোক- 
তত্ব নিয়ে ব্যন্ত। যে-নকল জাগতিক ব্যাপার নিয়ে 
আমাদিগকে প্রতিমূহূর্তে কারুবার করতে হয়, সে-সকল 
প্রতাক্ষদৃষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদ্দাসীন। 
ছ্ুল-কলেজে এসকল বিষয়ে আমরা ঘেট্কু পড়ি, তা কেবল 
অর্থোপার্জনের খাতিরে । আমাদের মনের উপর সেগুলি 
কোন স্থায়ী দাগ রেখে যায় না। স্থুতরাং মঙ্ুষ্যত্বের 
সর্বাক্গীন বিকাশ ও সমন্বয়ের সাধনা আমাদের পক্ষে 
অত্যাবশ্যক । যে মাত্রাজ্ানের অভাব আমাদের কর্ম ও 
চিন্তাকে অনেকাংশে পঙ্গু করে' রেখেছে, «কাল্চার” 


১ পাপাসিতি সাস্িপাস্পা স্পস্ট পিস সপ সপ 








প্রবামী-_মাঘ, ১৩৩*, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাসপস্টপস্পিসিপ 


ব্যতীত ভার দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সকলকেই 
যে একই নির্দি্ই পথে অগ্রসর হতে হবে, সকলেই যে 
সাহিত্যচ্চা করুবে, ত| নয়। তবে জনসাধারণের বুদ্ধি" 
বৃত্তিকে কিয়ৎপরিমাণে মার্জিত করে* তাদের অধিকার 
ও দায়িত্ব সম্বন্ধে খাঁটি জ্ঞান প্রচার করুতে হলে দেশের 
শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই আত্মোৎকর্ষসাধন-চেষ্টার ব্যাপ- 
কতা লাভ কর! বিশেষ দর্কার। নতুব! আমরা কেতাৰে 
পড়ব এক, কাজে কবুব অন্তরূপ--আমাদের বিচারবুদ্ধি 
দৃঢপ্রতিষ্ঠ হবে না এবং দেশের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
বিপুল জনসঙ্ঘকে আমরা ঠিক্‌ পথে চালাতে পাবুব না। 
কেননা সকল বিষয়েই একথ। বলা চলে নাঁ-_'জানামি ধর্ম্ং 
ন চমেপ্রবৃত্তিঃ'। অনেক সময় আমার ধর্ম কি, অর্থাৎ 
ক্ষেত্রবিশেষে আমার কর্তব্য কি, সেট! জানিনে বলে'ই 
আমার প্রবৃত্তিকে ভ্রাস্তপথে পরিচালিত করে' যা অকরণীয় 
তাকেই কর্তব্য বলে' মেনে নি। আমাদের দেশে এরূপ 
ঘটনা অহরহ ঘটে" থাকে, এবং একেই আমি জাতীয় 
জীবনে শক্তির অঞ্জন্্র অপচয়_-709110109] 11910101009 
রূপ একট। শোচনীয় ট্র্যাজেডি বলে' বর্ণনা করেছি। 

যে সাবিত্রীমন্ত্র আজও আমাদের ঘরে ঘরে উদ্দীরিত 
হয়ে থাকে, বিশ্বমানবের গ্রার্থন। আর কোথাও এত উচ্চ 
গ্রামে গ্রথিত হয়েছে বলে” আমার জানা নেই। প্রার্থন। 
বল্তে সবলের নিকট ছুর্বলের কাতর ক্রন্দনই আমরা 
সাধারণতঃ বুঝে থাকি। প্রগাঢ় ভক্তি, একনিষ্ঠ বিশ্বাস, 
একাস্তিক নির্ভর এর উপাদান, ঈশ্বরে পরাশক্তি 
এর প্রাণ। কিন্তু কোথাও কি এরূপ ধ্যান শুন! গিয়েছে, 
যে সবিতৃদেব আমাদের ধীএক্তি প্রচোঁদিত করেন, তাঁর 
বরেণ। ভর্গ অর্থাৎ তেজকে আমরা ধ্যান করি? ধীশক্তির 
বিকাশ, তার সবিতাসদৃশ অমিততেজকে ধ্যানে উপলদ্ধি 
করা--এই না আমাদের প্রার্থনার বিষয়? যে জাতি 
জ্ঞানের মহিমা ও গরিষ্ঠতা এরূপ ভাবে বুঝেছে, তার 
অধঃপতিত সন্তান আমরা সেই জ্ঞানালোক থেকে এতই 
সরে? পড়েছি যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা ইউরোপের 
70214 489৪ বা তমসাচ্ছন্ন যুগের সঙ্গে তুলিত হয়, আর 
পক্ষান্তরে পুস্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মন্নাধী গেটে গুত্তি 
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৪র্থ সংখ্যা) 








পাটি 


'আলোক, আরো আলোক* বলে" যেন আমাদেরই 
ভারতের সনাতন গায়ত্রীমন্ত্র জপ কর্‌তে করুতে জ্ঞানপথে 
অমৃত-লোকে প্রয়াণ করেন! এটা কি আমাদের কম 
পরিতাপের কথা ? বন্ধুগণ, আমরা লক্ষ্যত্রষ্ট হয়ে জাতীয় 
অবনতির চরমসীমায় উপনীত হয়েছি। পণ্ডিতাগ্রগণ্য 
ভ্রীযৃত ব্রজেন্রনাথ শীল, আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভাক্তার 
রাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার হাভেল ও ডাক্তার 
কুমারম্বামী প্রভৃতির রচিত গ্রস্থগুলি পড়লেই দেখতে 
পাবেন, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প ললিতকল। সকল্প বিষয়েই আমর। 
কত দ্রতবেগে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ থেমে গিয়েছি, 
জ্ঞানের বঙিকা নিবে গিয়েছে । আবার সেই বষ্তিকাহস্তে 
আমাদিগকে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হবে; কেন না 
“ন হিজ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্‌ ইহ বিদাত” । যদি পৃথিবীর 
অন্তান্ত সভ্যজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে আমরা 
সাম্যের দাবী কর্‌তে চাই, শবে কেবল রাজনীতি নয়, 
অন্যান্য যে-সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতা লাভ রাজনীতি অপেক্ষা 
অনেক কঠিন, সে-সকল উন্নততর বিষয়ের চর্চায় আমা- 
দিগকে আত্মনিয়োগ করুতে হবে--এ পথে আমাদের 
জীবনে হয়ত আমরা সামান্যই সিব্ধিলাভ করতে পার্ব-_ 
হয়ত আমাদের জীবিতকালে মানসিক শ্বরাজ্য-সিদ্ধি 
ঘটে” উঠবে না কিন্ত তা? বলে? পশ্চাৎপদ হব না। 


কবি সত্যই বলেছেন, 
জীবনে যত পুজা 
হল ন! সার, 
জানি হে জানি তাও 
হয় নি হারা। 
আমাদেরই প্রদর্শিত পথে আমাদের ভবিষ্য বংশধর- 


গণ অনেকটা অগ্রসর হতে পাবুবে, এবং তাদের প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়েই আমাদের তপস্যা সিদ্ধিলাভ করবে । তখন 
আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক সর্ববিধ বন্ধন 
ছিন্ন হয়ে যাবে--বহুধা বিভক্ত হিন্দুজাতি পুনরায় একত্র 
সংবন্ধ হয়ে, হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলে স্বরাজ্যের যে 
স্থায়ী সৌধ নিশ্মাণ করবে, কোন বৈদেশিক শক্তি সেটা 
ভেঙ্গে ফেল্ধার কল্পনাও করবে না_-এ নহে কাহিনী, 
এ নহে ক্পন, আসিবে সে দিন আসিবে । দর্শক” 





(বিগত ১ল| পৌধ তারিখে মাদারিপুর পারিক লাইব্রেরী গৃহে পঠিত) 


আমাদের লক্ষ্য 
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সপাসিপাস্পিসিস্িপাস্পিস্সিপাস্টিপাস্টি পাসি পাছি পা পাস্টিপাস্পপাস্টিপাসিাস্টিপাসি পি পাসিপাসিপাসিকাসিপাসি সিপাসি পাপী 


[মফ্লের যে ক্ষুদ্র সহরে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল, 
সেখানে অসহযোগ-আন্দোলন খুবই প্রবল ছিল, এবং 
জেলে যাওয়াটা অত্যন্ত সংক্রামক হয়ে দাড়িয়েছিল। উক্ত 
আন্দোলনের স্থানীয় প্রধান নেতা, যিনি বাস্তবিক 
স্বার্থত্যাগের অনেক পরিচয় দিয়েছেন, সভায় উপস্থিত 
ছিলেন। রচন। পাঠান্তে তিনি এই বলে” তার সমালোচনা 
করেছিলেন বে, রাজনৈতিক আন্দোলনে সকলকেই যোগ 
দিতে হবে, তার পর যোগ্যতা অজ্জনের পথ আপনি খুলে 
যাবে-জলে না নামলে সাতার শেখা যায় না। শেষোক্ত 
কথাটি সত্য মেনে নিয়েও আমি এই বল্তে চাই, যার 
ফুস্ফুস্‌ দুর্বল, তাকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্ব্বে বাযুকোষ 
কার্ধ্ক্ষম করে নিতে হবে-যেমন ক্রিকেট ম্যাচ, খেলতে 
হলে পূর্বে প্র্যাকটিস করে নিতে হয়। আর সকলকেই 
যে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিতে হবে এতবড় জুলুমই 
বাকেন? হিন্দুধন্মে ত অধিকারীভেদের ব্যবস্থা কথায় 
কথায় শুন্তে পাওয়া যায়_-রাজনৈতিক ব্যাপারে তা! 
থাটুবে না কেন? তিনি আর-একটি কথ! বলেছিলেন যা 
নিতান্তই ভ্রান্ত বলে আমি মনে করি--আমরা যতই যোগ্য 
হয়ে উঠব, ততই নাকি বৈদিশিক রাজশক্তি আমাদিগকে 
দমিয়ে রাখবার চেষ্ট। করুবে। এরূপ চেষ্টা করুলেও তার 
বিফলতা নিশ্চিত, এবং যোগ্যতার যে একট। নৈতিক প্রভাব 
আছে, তা আমাদের প্রভৃদের মনের উপরও কার্ধ্য করুবেই 
কর্‌ুবে। যোগ্যতা অঞ্জনের জন্য যে কঠোর সাধনার 
দরকার, তাকে ফাকি দিয়ে সহজে স্বরাজলাভের প্রয়াস 
পেলে আমর! নিজেকে বঞ্চিত কর্ব মাত্র । জনৈক বিবেকা- 
নন্দ-সম্প্রদায়তুক্ত নবীন সন্গ্যাসী প্রবন্ধ শুনে বলেছিলেন 
যে, এসব বাজে কচ্‌্কচির সঙ্গে জীবনের লক্ষ্যের কোন 
সম্পর্ক নেই, কারণ সেই লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি, এবং তা নাকি 
এক মুহূর্তে লাভ করা যায়। যে প্রযাকৃটিক্যাল্‌ বা ব)ব- 
হারিক ক্ষেত্রে বেদান্তধর্রকে প্রতিষ্ঠিত করুবার জন্ত 
বিবেকানন্দ প্রাণপণ করে গিয়েছেন, তার প্রশিষ্যবর্গ 
এখন সে লক্ষ্য হারিয়ে, প্রচলিত লোকমতের বিরুদ্ধে 
দাড়াবার সাহস ও যোগ্যতার অভাবে পুনরায় পঙ্গু হয়ে 
পড়ছেন, ও মুক্তির স্বপ্ন নিয়েই জীবনটাকে সার্থক 
করে” তুল্বার অঙ্গীক চেষ্টার জাতীয় শক্তির অপব্যয় 
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কবুছেন। সর্বাপেক্গ। পরিতাপের বিষয় এই যে, 
আমাদের সামাজিক ভেদপদ্ধিদূরীকরণরূপ যে লক্ষ্য 
আমি আমার যুবকবন্ধুগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করে- 
ছিলাম, সে সম্ধদ্ধে কেউ একটি কথাও বল্লেন না 
আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন এবিষয়টি নীরবে চাপ! 
দিয়ে যাওয়া হয়, সভাতেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল 
না। কেবল জটনক বক্তা আমার সমর্থন করতে উঠে যখন 
বলেছিলেন যে, হিশ্মমুসলমানের পরস্পর হিংসা এখনও 
আমরা তুল্তে পারিনি, তখন উপস্থিত একমাত্র শিক্ষিত 
মুসলমান ভদ্রলোকের করতালি সভার গভীর নিস্তব্ধতা! 
ভঙ্গ করেছিল। প্রবন্ধপাঠের অন্নক্ষণ পূর্বেই জট্নক 
আদ্ধেয় বন্ধুর নিকট থেকে আমি একখানি চিঠি পেয়ে- 
ছিলাম, তিনি যা লিখেছিলেন তাতে আমাদের জান্‌- 
বার ও ভাববার অনেক কথা আছে। তিনি মফম্বলে 
সফরে গিয়ে এক শিক্ষিত মুসলমান দারোগার একান্তিক 
অন্থরোধ এড়াতে না পেরে এক রাত্রির জন্ তার গৃহে 
অতিথি হয়েছিলেন। এতে তার হিন্দু কর্মচারী ও 
ভূত্যবর্গের মনে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল যে, 
তা দেখে তিনি লিখেছেন হায়রে আমর দুর্ভাগ। দেশ! 
আবার এ মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গেই নানাবিষয়ে 
আলাপ করে? তিনি বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন--3০:8691) ৪ 
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অন্ধ গৌড়ামিতে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ। তার ও আমার 
উভয়েরই অভিজ্ঞত। এই যে, শিক্ষিত মুসলমান ভত্র- 
লোককে কোন হিন্দু বন্ধু গ্রীতি-ভোজনে নিমন্ত্রণ করুলে, 
ধীরে ধীরে গলনালীছেদনরূপ সনাতন মুসলমান রীতিতে 
পশ্ডুটিকে হনন করা হয়েছে কি না এটা নাজেনে তার! 
তার মাংদ ভক্ষণ কর্তে প্রস্তুত নন। ইস্লাম ধর্ম 
অবলম্বন কবুলে হিন্বুনাৰীকে বিবাহ করতে মুসলমান 
কখনও পশ্চাদ্‌্পদ হন না, কিন্তু মুসলমান রমণীকে ধশ্মাস্ত- 
রিত করে" নিয়ে কোন হিন্দু তাকে বিবাহ করতে 
চাইলে মুসলমানগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। কেন ন! 
তাদেরই স্তায় প্রচার দ্বারা তাদের শ্বধশ্র্কে হিন্দুধন্মে 
দীক্ষিত করার উদ্দেশ্টে আধ্যসমাজ যে “শুদ্ধি”-প্রথা 
প্রচলনের চেষ্টা করছেন, মুদলমানসমাজ তার ঘোরতর 
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বিরোধী। সম্প্রতি এক ধনী বৈষ্ণবের গৃহে ঠবষখব দর্শন 
সম্বন্ধে জনৈক দেশবিশ্রত' বক্তার বক্তৃতা শুনতে গিয়ে 
দেখা গেল, উপস্থিত মুসলমান কৃষকিগকে সভামগ্পের 
বাইরে বস্তে দেওয়া হয়েছে। ঠচতন্যদেব এ দৃশ্ঠ দেখলে 
কি বল্তেন? “যবন" হরিদাসেরুুআধখ্যায়িকা কি কেবল 
উপাখ্যানের বস্ত হয়েই থাকৃবে? স্থানীয় নম*শূক্র 
সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানের বিবাদ হিন্দু-মুসলমানের 
ছন্দ বলে? পরিগণিত হয় না, তখন নমঃশুদ্র অভ্ত্যজজাতি 
মাত্র) যদিও রাজনৈতিক নির্ববাচন-ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য 
প্রযুক্ত তারা বহুমানাম্পদ। আবার কৌতুক ও 
পরিতাপের বিষয় এই যে, যে নমংশূদ্র সম্প্রদায় অধুনা 
সামাজিক উচ্চন্তরের জাতির সঙ্গে সাম্যের দাবী করেন, 
তারাই আবার পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে 
বিভক্ত, এবং সেই-নকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পাংক্তেয়তা 
নাই। নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের “জাতে তুলে? নেওয়ার 
কথা ত নমঃশৃত্র নেতাগণ কল্পনাতেও স্থান দেন না) 
প্রচলিত সামাজিক প্রথাম্থপারে ধারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, 
কেবল তাদের সঙ্গে সমতা লাভের জন্যই তারা ব্যগ্র। 
এইরূপ ভেদবুদ্ধি যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। 
দেশের মকল লোকের অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা কর্বার 
কুসংস্কারজাত যে ঘোরতর অন্তরায়গ্ডলি বিদ্যমান রয়েছে, 
সেগুলি আমর! যতদিন দুর করতে না৷ পারুছি, ততদিন 
একতা” শব্যটি নিতান্তই নিরর্থক নয় কি? আমাদের 
হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে য| কিছু একতা, তা কেবল সমভাবে 
পরকর্তৃক নিধ্যাতনের ফল। এটা একতার একটা 
উপায় হলেও স্থায়ী উপায় নয়। সামাজিক ভেদবুদ্ধি 
দুবীকরণ ব্যতীত স্থায়ী একতার সম্ভাবনা নেই। 
আহারসাম্যই এখনও আমাদের নিকট এত স্থদুর- 
পরাহত, বিবাহসাম্যের ত কথাই নেই। অথচ যাদের 
ৃ্টান্তে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে” তুল্‌তে 
চাই, সেই ইংরেজজাতি ফরাসি বা জান্মান মহিল! বিয়ে 
করে বলে" ত জাতীয়তা হারায় না, সম্ভানাদিও সম্পূর্ণ 
পিতৃঙ্জাতিক হয়ে ওঠে, পিতৃবংশের জন্য মাতৃবংশের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে" প্রাণ দেয়। যে-সকল োগল-সআাট 
রাজপুত রমণীর গর্ত-জাত, তারা ত কেউ অমুসলমান 
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ছিলেন না। আমাদের হিন্দু বিধবাদের ম্যায় আচারনিষ্ঠা 
জগতে আর কোন জাতির মধ্যে নেই বশ্লে অত্যুক্তি 
হবে না॥ বিধর্ষের প্রতি বিদ্বেষ তাদের মধ্যে যৃত প্রবল, 
হিন্দু পুরুষদের মধ্যে ততটা নয়। তথাপি এই হিন্দু 
বিধবাদের মধ্যে যার! শ্লেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধন্মাস্তর গ্রহণ 
করেন, তাদের প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও চিরাগত রীতিনীতি ও 
অভ্যাসগুলির আমূল পরিবর্তনের জন্ত ত বেশী দিন আব- 
শক হয় না। এতেই দেখ। যায় যে এ-সকল বাহ্‌ আচার 
ও বিধি-নিষেধের বন্ধন যতটা অচলপ্রতিষ্ঠ ও ছুরতিক্রম্য 
বলে' আমরা মনে করি, সেগুলি বাস্তবিক ততটা নয়, 
সেগুলি ঝেড়ে ফেল্তে কেবল মানসিক ভাবের ঈষৎ 
পরিবর্তন আবশ্তক মাত্র । বল! বাহুল্য, আমি সদাচারের 
কথা বল্ছি না, অর্থ-শৃন্য ও অনিষ্টকর প্রথা গুলির কথাই 
বল্ছি। যদি অন্যোন্ের গ্রতি সন্দেহট! কিঞ্চিৎ খর্বব করেঃ 
নিয়ে, ধশ্দের অন্তরঙ্গ সাধনগুলি যার যার নিজন্ব রেখে, 
অনাবশ্যক বহিরঙ্গ স্বদ্ধে বন্ধনটা কতকটা শিথিল করে, 
দিয়ে, বিসম্বাদী মনটাকে একটুখানি পরস্পরাভিমুখী করে, 
দেওয়া] যায়, তা হ*লে বাহ্থানুষ্ঠানের পার্থক্যগুলি আমাদের 
মধ্যে যে ছুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন করে” রেখেছে, সেটাকে 
ভূমিসাৎ করতে বেশী বেগ পেতে হয় না। এটা বেশ 
দেখতে পাওয়1 যায় যে, আমাদের সমাজে একবার একট! 
কিছু চালিয়ে নিতে পাবুলে সেটা বেশ চলে! যায় । আভি- 
জাত্যগর্র্িত রাজপুত-মহিলাদের মোগল-অস্তঃপুরে প্রবেশ- 
প্রথাটা বেশ ীড়িয়ে গিয়েছিল শ্রীযৃত চিত্তরঞুন 
দাশ অপবর্ণ বিবাহ করেও এবং নিজের পরিবারে 
চালিয়েও দেশবন্ধুর সম্মানিত পদে আসীন, অনেক 
নিষ্জাতি উপবীতী হয়েছে বলে" তাদের হিন্দুত্বের 
দাবী অগ্রাহ হয়না) কালাপানি পার হলে আজকাল 
আর জাতি যায় না)--কেবল একটা গভীর 19:61 
বা জড়তার অচলায়তন আমাদের পথ জুড়ে রয়েছে । যদি 
দেশের কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক একসঙ্গে সেটাকে 
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একট। ধান্ক। দিতে সাহস পান, তা হলে হিন্দুয়ানীর 
দাবী সম্পূর্ণ বজায় রেখেই পংক্তিভোজন ও বিবাহক্ষেত্রে 
সাম্যনীতি অবলম্বন করের প্রকৃত জাতি-সংগঠনের সহায়তা 
করতে পারেন। এ কথাগুলি বলার বিশেষ আবশ্তক 
হয়েছে এজন্য যে, এখন আর হিন্দু মুসলমান একাস্ত পৃথক্‌ 
থেকে স্বরাঁজ্যের কল্লন। করুলে চল্বে না। মহম্মদ ঘোরী ও 
মহম্মদ গঞ্জ নবীর পূর্বের সম্রাট, হ্্ষবর্ধনের যুগে, সে কল্পনা 
সম্ভবপর ছিল, যদিও তখন ভারতে বৌদ্ধলমস্য! একেবারে 
বিলুপ্ত হয়নি। ভ'রত জুড়ে এখন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি 
বাস করুছে, এখন একে অন্যকে অতিক্রম করে' রাষ্ট্রগঠনের 
স্বপ্ন দেখলে তাকে বাতুল ব্যতীত আর কিছু বলা চলে 
না।* হৃতরাং ধর্শসন্বদ্ধে পার্থক্য থাকৃজেও অন্যান্ত সভ্য 
জাতির স্টায়, সামাজিক হিসাবে হিন্দুমুসলমানকে এক 
হতে হবে। যদি হিন্দ-মুনলমান উভয়ে মিলিত হয়ে, 
ধর্মগত স্বরাঁজোর ব্যর্থ কল্পনায় কাল অতিবাহিত ন। করে” 
“এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে” “যে বিশাল প্রাণ” 
জন্মলাভ করুবে, তাঁর অন্ুপ্রেরণায় এক বিরাট্‌ ভারতীয় 
জাতি গঠনে প্রস্তত হয়ে সর্বপ্রকার অস্বাভাবিক মানব- 
রচিত কৃত্বিম বাধাবিস্বগুলি দূর করার সমবেত চেষ্টায় 
একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করেন, তবেই প্রতিকূল রাজ- 
শক্তির সঙ্গে প্রতিযেগিতায় স্বরাজ্যলাভ সম্ভবপর হবে) 
নতুবা জাতীয় একতা! যে অর্থশূন্ত প্রলাপে মাত্র পর্য্যবলিত 
হবে, এর থেকে অধিকতর স্বতঃসিদ্ধ কথা আর কিছু 
আমার জানা নেই । ] 
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ঝাঁড়খণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ 


দ্রেওঘর বা দেবগৃহ ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। রাঢ় দেশে 
যেমন তারকেশ্বর, ঝাড়খণ্ডে তদ্রপ বৈদ্যনাথ। বৈদ্য- 
নাথ এই নাম লইবার এবং পীঠস্থান হইবার বহু পূর্বে 
এই স্থানের নাম ছিল ঝাড়খণ্ড। এখানে সতীর হৃৎপিও 
পতিত হইয়াছিল। তস্ত্রুড়ামণিতে আছে--হাদ্দিপীঠং 
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্ব ভৈরবঃ, দেবতা জয়ছুর্গাখ্য1।” 
এখানে বৈদ্যনাথ শিব, দেবী জয়দুর্গা। এই পীঠস্থান 
মহাভৈরবের নাম হইতে বৈদ্যনাথ নামে প্রথিত হইয়াছে । 
বৈদ্যনাথের মন্দিরাদি মহারাজা! জরাসন্ধের “দেবগৃহ”” 
নামক দেবালয়ের একাস্তে প্রতিষ্ঠিত । দেওঘরের জলসাগর 
সরোবর জরাসন্ধের “জরা-সাগর” বলিয়া কথিত হয়। 
দেবগৃহের মন্দিরোপকষ্ঠস্থ “মানস* এবং “শিবগঙ্গা” নামক 
সরোবরঘয় রাবণ কর্তৃক খনিত বলিয়৷ পাণ্ডারা ইহাদের 
প্রাটীনত্ব এবং মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্ত 
অনেকেই বলেন মানস-সরোবর মহারাজ মানসিংহ কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

সমগ্র সাওতাল-পর্গণার মধ্যে তীর্থক্ষেত্র বৈদ্যনাথ- 
ধাম একটি বাঙ্গালীবন্ুল স্থান। এখানকার উপনিবেশ 
অতি প্রাচীন । প্রায় পঞ্চশত বৎসর পূর্বের শ্বর্গীয় বাণীকাস্ত 
মুখোপাধ্যায় স্তানাদি না হওয়ায় মনের কষ্টে কাশীবাসী 
হইতে খননস্থ করিলে, তীহাম্ব প্রতি স্বপ্লাদেশ হয়, তিনি 
যেন বৈদাযনাথ মহাদেবের পাগাগিরি ও সেবা করিবার 
জন্য বৈদ্যনাথ ধামে বান করেন। স্বপ্ররদেশ লাভ করিয়া 
বাণীকাস্ত জন্মস্থান শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া দেবগৃহ- 
(দেওঘর ) বাসী হন। ইনিই দেওঘরের প্রথম বাঙ্গালী 
উপনিবেশিক বলিয়া উক্ত হন। বাণীকাস্তের ছুই পুত্র-_ 
নীলাম্বর ও কৃপারাম। বাণীকাস্ত মহাদেবের স্বপ্রাদেশে 
চক্রবর্তী উপাধি ধারণ করেন। তদবধি ইহার বংশধরগণ 
মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে চক্রবত্তাঁ পদবীতে পরিচিত হইয়া 
আসিতেছেন। ইহার বংশীয্ব ১৪ ঘর মতান্তরে সর্ববশ্ুদ্ 
১৩ ঘর চক্রবর্তী; তন্মধ্যে ছুই ঘর বন্যোপাধ্যায় এবং 
এক ঘর চট্টোপাধ্যায় “ঠাকুর” উপাধি পরিচয়ে বৈদ্য- 
নাথের পাগ্ডাগিরি করিতেছেন। বর্তমান চক্রবর্তী 


উপাধিটি পাগডাগণের মধ্যে জয়-বিজয় চক্রবর্তী, রাখাল 
চক্রবর্তী, সারদা চক্রবর্তী, স্থরেন্দ্র চক্রবর্তী, ভোলা! 
চক্রবত্তাঁ, রামানাথ চক্রবর্তী রাসবিহারী চক্রবর্ 
এবং গিরিশ চক্রবর্তীর নামে আমরা পাইয়াছি। শেষোক্ত 
পাণ্ডাঠাকুরের নিকট আমর! তাহাদের বংশ-পরিচয় প্রাপ্ত 
হইয়াছি। 

বাণীকাস্তের পর ৬জগত্রাম বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়! 
জেলা হইতে কাশীবাস করিতে বাহির হইয়া! বৈদ্া- 
নাথ দর্শনার্থ এখানে আসেন; কিন্তু পুজার পর বৈদ্যনাথ 
দেবের আদেশে এখানেই বসবাস করেন এবং পূর্ববগত 
বাণীকাস্ত চক্রবর্তীর গৃহে বিবাহ করেন। তিনি 
লালাবাবুর পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তরফ হইতে 
সেবাইত নিযুক্ত হইয়া মন্দিরে পুজা পাঠ করিতে 
থাকেন। তাহার বংশধরগণ এখনে! পাকপাড়ার সিংহ- 
বাবুদের নিকট হইতে দৈনিক ২ টাকা বৃত্তি পান। 
জগত্রাম ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণরাম বন্ট্যোপাধ্যায়ের নামে 
এই বিষয়ে দলিল আছে। তিনিই বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পরিবর্তে “ঠাকুর? উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার 
ংশধরগণ অতঃপর “ঠাকুর? বলিয়াই পরিচিত। এই 
বংশীয় ৮৬-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ পাণ্ড শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্ 
ঠাকুরের (বন্দ্যোপাধ্যায় ) নিকট তাহাদের উপনিবেশের 
বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, 
তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কৃষ্ণরাম, মণিরাম, জীৎ্রাম, 
গোবিন্দরাম এবং তিনি ( উমেশচন্দ্র) প্রায় সকলেই 
পূর্বোক্ত চক্রবর্তীদের গৃহে বিবাহ করেন। তাহাদের 
কেহ কেহ রাণীগঞ্জের নিকট নিমচ1 গ্রামে তপা্দার 
উপাধিধারী চট্টোপাধ্যায় বংশে এবং বর্ধমান বাকুড়া 
বীরভূম প্রতৃতি জেলায় বিবাহ কাঁরয়া থাকেন। 

এই বাঙ্গালী পাগডাদিগের গৃহে মেয়েরা ভাঙগ। ভাগ! 
বাঙ্গালা ও হিন্দীতে এবং পুরুষর] বিশুদ্ধ হিন্দীতে এমন 
কি মেয়েদের সহিতও হিন্দীতে কথা বলেন। পশ্চিম! 
পাগ্ডাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান ন! থাকিলেও 
পরম্পরের মধো পক্কান্ন ভোজন ও শবদেহ বহ্নাদি 


৪র্থ সংখ্যা ) 
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আচার প্রচলিত আছে, ভাতের চলন নাই। পাণ্ডা 
উমেশ ঠাকুর বাঙ্গালায় কিন্তু হিন্দী উচ্চারণে বলিলেন, 
“মন্দিরের মধ্যে হাম্রা সত্তবান্‌ আছি।”” তিনি আরও 
বলিলেন যে পাণ্ডা রাসবিহারী চক্রবর্তীর নিকট পাচ শ 
বৎসরের দলিল আছে তাহারও বহু পূর্বে তাহারা 
দেওঘরে আসিয়াছিলেন। 

এখানে কনোজ মৈথিল ও বাঙ্গালী পাগ্ডাদের মধ্যে 
বাঙ্গালী পাগাদের নিজন্ব কুড়িখানি ভদ্রাসস আছে। 
হিন্ুস্থানী পাগ্ডাদের ৬০* বাড়ী আছে। পাগ্াদের 
১৩ ঘর হইতে ৩৬০ ঘর এবং এখন তাহা হইতে হাজার 
ঘর হইয়া! পড়িয়াছে। 

বাঙ্গালী পাগ্ডাদের আকার-প্রকার বেশভৃষা হইতে 
তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়। চিনিবার উপায় নাই । কথা- 
বার্ত। হইতেও ধরিবার জে! নাই। কারণ হিন্দুতীর্থের 
সকল শেণীর পাণ্ডাই এক-একজন বহু-ভাষাবিৎ। 

ইংরেজ-শালন এখানে প্রবর্তিত, হইবার পর হইতে 
যিনি উপযুক্ত বলিয়া সাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত হইতেছেন, 
তিনিই প্রধান পাণ্ডার স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। 

বৈষ্নাথের মন্দিরে জলঘড়ি দেখিয়া পেটা-ঘড়ি 
বাজাইবার প্রথা মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হইতে প্রচলিত 
আছে। ঘড়িদার কালাাদের পিতামহ প্রথম ঘড়িদার 
ছিলেন। তিনি বাণীকাস্তের পর এখানে আসেন। 


বাণীকান্তের বংশে ধাহার নিকট যজমানী খাতাপত্র 
৯০০ সাল হইতে রক্ষিত হইয়াছে, তিনি বলেন তাহাদের 
অন্থান্ত জাতিদের নিকট আরও পুরাতন সময়ের খাতাপত্র 
পাওয়া যায়। 

এক শতাব্দীর অধিক পূর্বে বর্ধমান হইতে ৬ প্রসঙ্ন- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া দেওঘরে একটি মণিহারির 
দোকান করেন। ইহাই এখানে বাঙ্গালীর প্রথম 
দোকান। ক্রমে প্রসন্ন-বাবু বাড়ীঘর চাষ আবাদ প্রভৃতি 
করিয়া! বৈছ্যনাথেই স্থায়ী হন। তাহার পর প্রায় ২৫।৩৭ 
বৎসর পূর্বে টেডিং কোম্পানী গঠিত হয়। জটনক 
মাড়বারীর দোকান ক্রয় করিয়া এই কোম্পানী স্থাপিত 
হয়, তখন তাহার নাম ছিল “ন্বদেশী ভাগ্ডার” । ১৩১৩ 
সালে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের পরামর্শে এ নামের পরিবর্তে 
*বৈহ্যনাথ টেডিং কোম্পানী” নাম দেওয়া হয়। 

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
কাটোয়া-সব ভিবিসন-নিবাসপী পরলোগত মহেশচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় পুলিশের সব ইন্সপেক্টর হইয়া বৈদ্যনাথে 
আসেন এবং প্রথমে থানায় থাকিয়। পরে ভৈরব-বাজারে 
বাস করেন। তিনি গৃহবিবাদের ফলে একখানি গামছা! 
মাত্র লইয়া! বাটার বাহির হন এবং বীরভূমে আসিয়া জনৈক 


ঝাঁড়খণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ 


পাসিপস্টিিসছি 
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ভদ্রলোকের বাটীতে বন্ধন-কার্ধ্য করিয়! দিনপাত করেন। 
কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙ্গালা লেখাপড়াও শিখিতে থাকেন। 
কিছুদিন পরে তাহার মাতুল ত্বাহাকে দেখিতে পাইয়া 
আপনার বাটীতে লইয়া যান। তিনি বীরভূমের মোক্তার 
ছিলেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি মাতুলালয় 
হইতে পুনরায় পলায়ন করিয়৷ বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী 
কৃষ্ণনগরে গিয়া রাইটার কনেষ্টবলের কার্য লাভ করেন। 
পরে তাহার সংবাদ পাইয়। কাটওয়া হইতে আত্মীয় শ্বজন 
আনিয়! তাহাকে গৃহে লইয়! যাইতে চাহেন। কিন্ত তিনি 
বাড়ীন! গিয়া শীঘ্রই তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে 
জামতাড়ার সাহানা গ্রামের ফাড়ীতে হেড কনেষ্টবল 
হইয়। যান। ইহার কিছুদিন পরে সব্ইন্স্পেক্টরের পদে 
উন্নীত হ্ইয়। তিনি দেওঘরে আসেন । ইহার দশ 
বৎসর পরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সাওতাল-বিজ্রোহ হয়। 
তিনি এই বিদ্রোহ-দমনকারীদের অন্যতম ছিলেন। 
এই বিদ্রোহের সময় জনসাধারণের মধ্যে এরূপ আতঙ্ক 
হইয়াছিল যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে প্রাণভয়ে দেশ 
ছাড়িয়া পলাইবার উপক্রম করে। মহেশ-বাবু অমানুষিক 
চেষ্টা ও কৌশল দ্বর৷ তাহা নিবারণ করেন। তাহার এই 
কার্যের জন্য তিনি গবমেন্ট, হইতে বিশেষভাবে প্রশংসিত 
হন। সাওতাল-বিদ্রোহীদ্ঘয় দিল্বর মাঝি ও মন্দিল 
মাঝিকে কেহ বহু চেষ্টাতেও ধৃত করিতে পারে নাই, 
কিন্তু মহেশ-বাবু তাহাদিগকে ধরিয়া দেন। বিদ্রোহীদের 
ফাসি হয়। তাহাতে মাঝিছয়ের কয়েকজন সাওতাল 
অন্গচর ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘুরিয়া 
বেড়ায়। কিন্ত গবমেন্ট, কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তিনি 
অব্যাহতি লাভ করেন। সীওতাল-বিদ্রোহের দ্বাদশ 
বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ ৎষ্াব্ে দিপাহী-বিদ্রোহের 
সময় গোরা সৈম্তদিগের রসদ দেওয়া ও হিফাজত 
করার জন্ত প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে তিনি প্রশংসা- 
পত্র পাইয়াছিলেন। পুলিশের কর্মচারিগণের উপর 
বিদ্রোহীদের বিশেষ কুদৃষ্টি ছিল। সবউন্স্পেক্টর মহেশ- 
বাবু তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
গৃহ হইতে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করেন। তিনি একটি বন্দুক 
মাত্র সঙ্গে লইয়া দেএঘর হইতে প্রায় ৩* মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বে ফুলঝুরী পাহাড়ে লুকাইয়! থাকেন। তাহার সম্ব 
টাকাকড়ি__প্রায় ৬০ হাজার টাকাঁ_-ছোটুকী নায়ী এক 
হিন্দৃস্থানী দাসীর জিম্মায় রাখিয়া যান। বিদ্রোহ-দমনের 
পর তিনি গৃহে ফিরিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি সেই দাসীর 
নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বস্তা দাসী তদবধি 
তাহার পরিবারতুক্তা হইয়া স্বীয় ভরণপোষণের চিন্তা 
হইতে মুক্ত হয় এবং বাসের জন্য একটি ভন্রাসন পুরস্কার 
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স্বরূপ লাভ করে। মৃতুাকালে সেই বাটা আবার বৃদ্ধ! 
ষহেশ-বাবুর বংশধরদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। 
প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে এখানে বসম্ত রোগ সংক্রামক হইয়া 
মছেশ-বাবুর পরিবারবর্গকে আক্রমণ করায় তাহার স্ত্রী, 
এক ভাইঝি ও ছুইটি ভাইপো একদিনেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। তাহাতে মহেশ-বাবু পাগলের মত হইয়৷ পুলিশের 
কণ্ম, ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন এক্স্ট্রা এসিষ্টাপ্ট, কমি- 
শনরের বেঞ্চ, ক্লার্কের কম্ম করিয়া! চাকরি ছাড়িয়া দেন। 
কিন্ত তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া! বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন 
না। অচিরেই চিনি ও লবণের কারবার আরম্ভ করেন। 
এই ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপাঞ্ন করেন। 


এই মহকুমার অন্তর্গত করো নামক একটি গ্রাম 
আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের কৃষ্ণনগর 
হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গালীরা আসিয়া এখানে 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। এক্ষণে করোর আদি বাঙ্গালীর! 
বাঙ্গালীত্ব হারাইয়াছেন ও স্থানীয় লোকদের সহিত 
চাষ-বাস করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। করোর 
আদি আচার্ধ্য মহাশয় রামেশ্বর তর্কালঙ্কার তিন 
শতাব্দীর পূর্বে আগত উপনিবেশিকদিগের সমসাময়িক | 
মহেশ-বাবু এই করে! গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন। বৃদ্ধা আজিও জীবিতা আছেন। মহেশ-বাবুর 
ভ্রাতুপ্ুত্রত্রয়ের মধ্যে বর্তম।ন বাবু দেবেন্দ্রনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় স্থানীয় মোক্তার। প্রায় ৫* বৎসর পূর্বে দেওঘর 
এবং কুগ্ডার মধ্যবর্তী প্রায় ৩০* একর অর্থাৎ প্রায় সহল্র 
বিঘা পরিমাণ নিম্ন জলাভূমি স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিবৃত 
ছিল। এর ভূখণ্ড মহেশ-বাবু মহস্ত মেঘনাথ পুরীর নিকট 
হইতে মক্ররী বন্দোবস্ত করিয়া! লয়েন এবং সমস্ত জঙ্গল 
কাটাইয়। তাহাতে করহনী ধানের আবাদ করেন। এই 
হেতু এ স্থানের নাম “করণীবাদ” হইয়াছে। এই করণী- 
বাদ তুলক্রমে অনেকে করণীবাগ কহিয়া থাকেন। 
এখানে বহু বাঙ্গালী ও মাড়বারীর বাস হইয়াছে। 

এদেশে মহেশ-বাবুর ক্ষমত! ও প্রতিপত্তি স্থ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। বৈদ্যনাথের মন্দিরে দৈনিক বন্ধনী অর্থাৎ 
সর্কারী পৃঙ্জার পূর্বে পাণ্ড ছাড়া অন্ত কোন লোক 
ঠাকুর স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ইহার পরিবারবর্গের 
সে অধিকার আছে, প্রধান পুরোহিত স্বর্গীয় পণ্ডিত 


প্রধাসীস্পমাঘ) ১৩৬০ 


| ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


ঈশ্বরীনন্দ ওঝা ইহার বংশধরগণকে এ অধিকার দিয়া 
গিয়াছেন। মহেশ-বাবু বন্দুকচালনায় স্থদক্ষ ছিলেন, অতি 
উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ছিলেন। একদিন ৬০ মাইল পথ 
অশ্বারোহণে গিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন 
এবং আর একদিন বীরভূম হইতে অস্বারোহণে দেওঘর 
গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অস্বারোহণ 
করিয়াছিলেন। ১৯০০ খুষ্টা্ধে ৮৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ 
হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মহেশ-বাবু মৃত্যুমুখে পতিত 
হন। 

তাহার সমসাময়িক ঘটওয়াল বৈদ্যবংশীয় তিনকড়ি 
রায় সাওতাল-বিদ্রোহের পূর্বে খিমরাতে আসিয়া 
বাস করেন। তাহাদের পর ঝামলাল কবিরাজ মহাশয় 
বাকুড়া তিলোড়ী হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। 
ঝোঝাগড়ীতে আজিও তাহার বাড়ী আছে। তিনি 
ত্বনামপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের সহপাঠী ছিলেন। 
তাহাদের প্রায় সমসাময়িক বাঝু গ্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৪-পর্গণা হালিসহর হইতে আলিয়া আদালতের 
মুহুরী হন। 

রোহনী গ্রামে ও তাহার নিকট কয়েকঘর বাঙ্গালী 
বছদিন হইতে বাস করিতেছেন। রিখিয়ায় একটি বাঙ্গালী 
উপনিবেশ গঠিত হইয়াছে। রোহনী ষ্রেটের জনৈক 
বাঙ্গালী ম্যানেঞ্জার বহুদিন হইতে এখানে আছেন। 
তিনি দেওঘরের সর্দার পাগ্ডার নিকট হইতে “শিক্দার* 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 

ডাক্তার কেদারনাথ সেন, বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী পুরানদাহায় আছেম। 
এখানে শ্বনামধন্ত স্বগীষ্ম শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়- 
দিগের একখানি ভদ্রামন আছে। বাঙ্গালী তান্ত্রিক 
্দ্মচারী ব্রদ্ধানন্দজী ২৫1৩: বৎসর পূর্বে স্থানীয় চোল 
পাহাড়ে বাস করিতেন। রাণাঘাটের অবসরপ্রাপ্ত 
ম্যাজিষ্ট্রেট রামচরণ চৌধুরী মহাশয় তাহার গুরু 
প্রসিদ্ধ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্য “তপোবন” 
পাহাড়ে আশ্রম করিয়৷ দিয়াছেন, ইহা তীর্থস্থানের গ্যায় 
অসংখ্য যাত্রীর দর্শনীয় হইয়া আছে। চৌধুরীমহাশয় 
করণীবাদে তাহার স্বকীয় জমীতে আর-একটি আশ্রম 
ও শিবমন্দির করিয়া দিয়াছেন। 


ঞ্ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাঁস 


৪র্ঘ সংখ্যা.) এঁতিহাসিক উপন্তাঁস ৪৪৯ 
এঁতিহাসিক উপন্যাস 
বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম এঁতিহাসিক উপন্তান বোধ ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে । উপন্তাস-রচনা- 


হয় প্বঙ্গাধিপ-পরাজয়” । দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহী 
জমিদার প্রতাপাদিত্য রায়কে বঙ্গের অধিপতি বলা 
কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার করিবার সময় এখন 
নাই। কিন্ত বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই বোধ হয় প্রথম 
এঁতিহাসিক উপন্তাস। এই উপন্যাসখানি যিনি রচনা 
করিয়াছিলেন তিনি দক্ষিণবঙ্গ ও তাহার সমুদ্র- 
উপকূলের ঘটনাগুলি পুগ্থান্তপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া 
পরে উপন্তাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিপেন। ফলে 
“বঙ্গাধিপ-পরাজয়” উপন্য(ন হিসাকে প্রতিষ্ঠা লাভ না 
করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের কায়স্থ-রাজবংশের ইতিহাস- 
বূপেই বঙ্গসাহিত্যে গৃহীত হইয়। আসিতেছে । ছুভাগ্যক্রযে 
আধুনিক লেখকগণ, উপাদান থাকিলেও, নৃতন- 
গ্ন্থ-রচনাকালে তাহা ব্যবহার করেন না; এইজন্যই 
“প্রতাপাদিত্য” নাটকে গঞ্গালিশ “রডা” নামে বিখ্যাত 
এরং বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের "ডিস্থজা ডিক্রজ এবং 
পোর্তগীজ জল্দস্থাগণের মগবন্ধুগণের” নাম দেখিতে 
পাওয়া যায় না॥ বঙ্গাধিপ-পরাজয়, উপন্থাস কি ইতিহাঁন 
সে-সঙ্গদ্ধে এখন মতদ্বধ আছে; স্থতরাং বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের দ্বিতীয় এতিহাসিক উপন্যাস “ছুর্গেশনন্দিনী'- 
কেই ক্রম্পধ্যায়ে দ্বিতীয় স্থান দ্রিতে হয়| 

সাহিত্যরথীদিগের মতে উপন্যাস হিসাবে ছুর্গেশনন্দিনী 
বঙ্ষিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহে; তথাপি 
এতিহাসিক উপন্তাস কিরূপে রচিত হৃওয়া উচিত, 
ছুর্গেশনন্দিনী তাহার প্রকষ্ট নিদর্শন । উপন্যাস রচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়! আচার্য বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাদের যে মধ্যাদা 
রক্ষা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে লেখকগণ প্রকৃত 
ইতিহাসের প্রতি সেই সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। 
ছুগেশনন্দিনীর কৎলু খা, ওস্মান খা, জগৎসিংহ ও 
মানসিংহ একদিন বাস্তবজগতে বিদ্যমান ছিলেন, 
তাহাদের সময় ও সেই যুগের প্রধান ঘটনাবলী 
৫৭--৩ 


কালে গ্রন্থকার নাম-টবষম্য বা ঘটনা-বৈষম্যের আশয় 
গ্রহণ করেন নাই । এইজজন্তযই ছূর্গেশনন্দিনী বঙ্ষিমচন্দ্রের 
রচনার মধ্য কথাসাহিত্যের হিনাবে উচ্চপদ প্রাপ্ত না 
হইলেও এউতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 

ইতিহাস ছুই শ্রেণীতে বিশভ্ত,_আধুনিক ও 
প্রাচীন। আধুনিক ইতিহান বন্ধমানের কথ! লিপিবদ্ধ 
করিতে পারে না, কারণ বর্তমানের কার্্যাবলীর প্রকুত 
কারণসমূহ এখনে প্রচ্ছন্ন । নেপোলিয়ানের জীবদ্দশায় 
বিছ্বেমবুদ্ধির বশবত্তী হইয়া উভম্ম পক্ষের এঁতি- 
হাসিকগণ যাহ। লিপিধদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নেপো- 
লিদ্বানের বংশ ও প্রাচীন ফরানী প্াজবংশ সিংহাসন- 
চাত হইলে তাহার অধিকাংশ খিথ] প্রমাণ হইয়া 
প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে । আওরঙ্গজেব 
জীবিত থাকিতে তাহার রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস 
লিখিত হয় নাই, তাহার মৃত্যুর দ্বিশত বৎসর পরে 
সেই-সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ কণা সম্ভব হইয়াছিল। 
এইজন্তই আধুনিক ইতিহাসও বর্তমানকে বজ্জন করিয়! 
থকে । দেশভেদে ইতিহাসের কতট। আধুনিক, কতটা 
প্রাঠীন, তাহার প্রভেদ হইয়। থাকে । পাশ্চাত্য দেশ- 
গুলিতে খৃষ্টের জন্মের পূর্বের ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস 
এবং খুষ্টান্জের শেষ সইন্দ বৎসরের ইতিহাস মধ্যযুগের । 
ইহার মধ্যেও প্রকার-ত্দ আছে। প্রাচ্যে মুসলমান- 
বিজয়ের পূর্বব-ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস এবং মোগল- 
(যুগল ব। মোঙ্দোল) বিজয়ের পরবন্তী ইতিহাস 
আধুনিক। এই আধুনিক ঘুগ হইতে ভারত-ম্হাসাগরে 
ফিরিঙ্ছি বণিকের অমানুষিক অত্যাচারকাহিনী ও 
ফিরির্দি বণিক্সম্প্রদায়-সমূহের অধিকার লাভের 
কথা বজ্জ্রনীয়। এই সাধারণ বিভাগত্রয়ের মধ্যে 
আমাদের দেশের উপন্যা-লেখকেরা আধুনিক ও 
মধ্যযুগের উপাদান অবলম্বন করিয়াই কথা-সাহিতা 
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রচনা করিয়া থাফেন। |  বস্ধিমন্ একমাত্র “মৃণালিনী”তে 
ভারতবর্ষেন্ন গাচীন -এতিহাসিক ঘুগের কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। মৃণালিণী যখন রচিত হইয়াছিল 
তখন মগধে হিন্দু বা বৌদ্ধ কে রাজ! ছিল বঙ্গিমচন্ত্র তাহা 
জানিতেন না; সেখ্ধুগের প্রধান এতিহাসিক রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও তাহা জানিতেন কি না 
সন্দেহ; তখন মগধের সঙ্গে গৌড়েবকি সম্বন্ধ ছিল 
তাহাও কেহ জানিত না) সেইজন্যই বঙ্গিমচন্্র মগধ- 
রাজপুত্রের নাম হেমচন্দ্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তখন যতটুকু এতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
বঙ্কিমচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ থুষ্টা্ধে 
কানিংহাম গয়ার বিধুটপাদ-মন্দিরের চত্বরে গোবিন্দপাল 
দেবের নামযুক্ত শিলালিপি আবিফাঁর করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত এতিহাসিক ক্রমপর্ধযায়ে গোবিন্দপালের স্থান 
তখনও নির্দিষ্ট হয়নাই। বিংখতি শতাব্দীর প্রথম 
পাদে নেপালরাজ্যের গ্রশ্থাগরে ও কেপিজ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত গোবিন্দপাল দেবের 
নামযুক্ত হস্তলিখিত গ্রন্থের পুশ্পিকাসমৃহ আবিষ্কত 
হইলে গোবিন্দপালের কাল ও স্থান নিদিষ্ট হইয়াছিল। 
একটি নামের অভাবে “মৃণালিনীর” অঙ্গহানি হয় নাই। 
ধন্মাধিকার পশুপতি, চৌরোদ্ধরণিক শাস্তশীল প্রস্তুতি 
নাম, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে রাজ্জকর্মমচারীদিগের 
নাম, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস হইতে 
গৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং এঁতিহাসিকের নিকট 
"মুণালিনী”  সর্বাঙ্গনুন্দর। ভারতবর্ষের মধাযূগের 
ইতিহাস অবলঙ্ধন করিয়া যে কয়খানি উপন্টাস রচিত 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত 
হয় নাই। ইহার প্রধান কাঁরণ গ্রন্থকীরদিগের আলম্ত। 
প্রাচীন এঁতিহাসিক যুগের কথ! সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ 
আছে, শিলালিপি বা তাম্শাসনও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, 
স্থতরাং তাহা পড়িতে বা! বুঝিতে বাঙ্গালী হিন্দুর 
পক্ষে বিশেষ অস্থবিধা হয় না । প্রাচীন এঁতিহাসিক যুগ 
সম্বন্ধে বাঙ্গালায় ও ইংরেজী ভাষায় বহু আলোচন! হইয়া 
গিয়াছে, সুতরাং এই যুগে উপাদানের অভাব নাই, নাম 
তারিখ ঘটনাবলী সমস্ত সহজে পাওয়া যায়। ভারতবধের 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩, 


পাস পাটি পাস পাটি পরি কাটি পাস পাস পা পি পরি পাসি পাটি ৮ পি পাছি পাটি তা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ ৩ পা পা পাটি পাটি পািপাি পা পা পা পি পািপাি পা 


মধ্যযুগের ইতিহাস, প্রাচীন ইতিহাস হইতে একেবারে 
স্বতত্ত্র। এই যুগে মুসলমান-রচিত ইতিহাসাবলম্বন ব্যতীত 
উপা্নান্তর নাই, তাহার উপর এই যুগের মুসলমান 
এঁতিহাসিক একদেশদর্শা, স্থতরাং তাহার প্রমাণ বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে 
বিশ্বীপযোগ্য অপর প্রমাণ দিয়া সমর্থন করাইয়া লইতে 
হয়। দ্বিতীয় প্রকারের প্রমাণ " ভারতবর্ষের সর্বত্র 
স্থলভ নহে । সর্বাপেক্ষ। কঠিন কথা__মুসলমান-লিখিত 
ইতিহাস অধ্যয়ন, কারণ তাহা তুক্বী আরব্য অথবা 
পারস্য ভাষায় লিখিত। এই-সকল কারণেই এক 
রাজপুতনা ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর অপর প্রদেশের 


মধ্যযুগের ইতিহাস উপন্যাস-লেখকের নিকট সহজে 
বোধগম্য নহে । 
ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাস মোগল 


এঁতিহাসিকের রুপায় ও ইংরেজ অন্থবাঁদকের দয়ায় সর্ববন্ধ 
স্থপরিচিত। সীতারাম ও রাজসিংহ সম্বন্ধে কাহারে! 
কোন আপত্তি নাই, যদিও অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের 
ন্তায় মনম্বী লেখক রাজপুতনার গিরিরন্ধ,পথে সপরিবার 
বাদশাহ আওরঙ্বজেবকে বন্ধন এতিহাসিক ঘটনা বলিয়! 
স্বীকার করেন না, তথাপি রাঁজমিংহ আধুনিক উপন্তাসের 
ন্যায় অস্বাভাবিকতা-দোষে ছুষ্ট হয় নাই। “দেবীচৌধুরাণী” 
“আনন্দমঠ” ও *চন্দ্রশেখর* আধুনিক এতিহাসিক যুগের 
বহিভূর্ত, কারণ ইংরেজ বণিকের অধিকার-যুগের 
ইতিহাস রচিত হইবার প্রকৃত সময় এখনও উপস্থিত 
হয় নাই। স্থতরাং “দেবীচৌধুরাণী” বা “চন্দ্রশেখরকে” 
এতিহাসিক উপন্থাস-শ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায় না। 
“আনন্দমঠ” উপন্যাস কি রূপক তাহার বিচার এখনো 
হয় নাই। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসর পর্যন্ত যে-সমস্ত 
এতিহাসিক উপন্তাম বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে, 
তাহাতে ইতিহাসের মর্যাদা অক্ষ আছে বলিয়াই 
বোঁধ হ্য়। স্থপরিচিত্ত গ্রস্থকর্তীদের লিখিত উপন্তাসে 
বিসদৃশ নাম বা ঘটনা! দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্ত 
বিংশতি শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে যে-সমস্ত উপন্যাস রচিত 
ইইয়াছে, তাহাতে সকল সময়ে ইতিহাসের ' মর্যাদা 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পট পাস্টিাসিপাসটিপাস্িপাটি 


অক্ষু্ন আছে বলিয়! বোধ হয় না। বন্ধিমচনরের সব মৃত্যুর 
পরে এঁতিহান্সিক উপন্তাস বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে নাই। আধুনিক কথা-সাহিত্যের যুগে এতিহাসিকের 
আখ্যানের আদর নাই, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের এতিহাশিক 
রচনাও কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে । 

সেইজন্ত কিন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্তাস 
রচনা স্থগিত ছিল না এবং এখনও নাই । শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় বর্তমান শতাব্দীতে অনেকগুলি এতিহাপিক 
উপন্যাস রচনা করিয়াছেন । তাহার মধ্যে ছুই-একখানির 
দ্বিতীয় সংস্করণ পধ্যস্ত প্রকাশিত হইয়াছে। লব্গ্রতিষ্ট 
উপন্থাস-লেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
এতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহত্ত। কিন্তু ১হাদের 
রচনায় প্রাচীন বা মধ্যযুগের পারিপার্খিক ঘটন। বা 
বর্ণনায় ইতিহাসের মধ্যাদা অক্ষু্ নাই। উপন্থ।স 
হিসাবে হরিসাধন-বাবুর “কঙ্কণচোর” অথবা শচীশ-বাবুর 
“রাজাগণেশের” স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যে কোখায় তাহা 
নির্দেশ করিবার স্পর্দা আমি রাখি না, কেবল যে 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আমি জীবিকা অর্জন করিয়া 
থাকি তাহারই খাতিরে কতকগুলি কথ| বলিতে বাধ্য 
হইলাম। “কক্ষণচোরের” ভূমিকায় শ্রদ্ধাম্পদ হরিসাধন- 
বাবু লিখিয়াছেন, “চিবকাল মোগল-পাঠানের ঘটনা- 
সম্পর্কীয় উপন্যাস লিখিয়। আসিয়াছি, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু 
রাজত্বকালের উপন্তাস-রচনায় আমার এই প্রথম উদ্যম 1” 
গ্রন্থের আরস্তেই দেখা গেল, যে, চিত্রে অশ্বপৃষ্টে যে 
রাজমুর্তি আছে তাহা উনবিংশ শতাব্দীর অথবা বিংশ 
শতাব্দীর রাজপুত-বেশধারী যুবার মুত্তি। যীশুপৃষ্টের 
জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বে রাজা বা প্র্গা, ধনী বা 
দরিদ্র-কেহই এইরূপ পোষাক পরিত না । একথ| 
কেবল আমিই ধলিতেছি না, ভারতীয় প্রত্বতত্ব সম্বন্ধে 
যে কেহই এবিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ত্তিনিই 
একথা বলিতে বাধ্য হইবেন । বাজার পশ্চাতে যে 
ছুই জন অশ্বারোহী চিত্রে দেখিতে পাওয়। যায়, 
বাঙ্গালার গবর্ণর মাহেবের শরীররক্ষীর্দের আদর্শে শিল্পী 
তাহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। বল! বাহুলাঃ আফগান 
কুল্ন। ও আফ্রিদী পাগড়ী তখনো ভারতবর্ষে চলে নাই 





এঁতিহাসিক উপন্যাস 


৪৫১ 


পাটি পাটি পাস্িপাস্সিপাসি পাটি পাটি পাস পরি পি পরসিপা্সিলাস্িপাটি পাসটিপা্টি পাটানি পাটি পাসিনপাসিপাি পাটি পিপি পাটি পাটি 


এবং আকৃবরের রাজ্যকালে রোশেনিয়া জাতির বিদ্রোহের 
পূর্ধ্বে চলিয়াছিল কি না সন্দেহ। চৌরদ্ধরণিক যে 
পোষাক পঠিয়া বাহির হইয়াছে তাহ! অনেকটা লক্ষৌয়ের 
নব নাগরের ভাবে এবং সহিসের আকার বিংশতি 
শতাব্দীর পদস্থ ইংরেজের সহিসের মত। কথাটি বলা 
নিতান্তই আবশ্তক, তাহ! না হইলে একথার উখবাপন 
করিতাম না । কারণ অল্পধিন পূর্বে কলিকাতার কোন 
একটি খিয়েটারে স্বগীয় দ্বিজেন্্লাল রায়ের “চন্ত্রগুধ” 
নামক নাটকের অভিনয় উপলক্ষে আমার এক আত্মীয় 
আমাকে বলিয়্াছিলেন, যে, হরিসাধন-বাবুর মত লব্ধপ্রতিষ্ট 
প্রথিতযশা গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থে ঘখন এই জাতীয় 
চিত্র বাহির হইয়াছে তখন রাজার এইরূপ পোষাক 
খুষ্টপৃ্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রাজবেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়] 
যাইতে পারে। যে পোষাক ইরিসাধন-বাবুর গ্রন্থে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের লোকে সে পোষাক 
ৃষ্টায় ষোড়শ শতাবার পূর্বে ব্যবহার করিত না, স্ৃতরাং 
ৃষ্পূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহার ব্যবহার অচিস্তনীয়। 
হরিসাধন-বাঁবুর গ্রন্থে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহ! 
গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে অতি সামান্য চেষ্টায় সংশোধন 
করিতে পারিতেন। খেমন মহাপ্রতীহার শব্দের পরিবর্তে 
কোটোয়াল শব্দের প্রয়োগ, নালন্দ স্থলে নলান্দা এবং 
ৃষ্পূর্বব তৃতীয় শতাব্দীর লোক চাণক্যকে দিয়া মহানির্ববাণ 
তন্ত্রের আলোচনা । হরিসাধন-বাবু যদি কলিকাতা 
সিউছিয়ন্‌ বা ইম্পীরিয়াল্‌ পাইব্রেপীতে গিয়া স্বয়ং 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন অথবা ধাহারা প্রাচীন 
ইতিভাসেব চর্চ। করেন তাহাদের কাহাকেও জিজ্ঞাস 
করিতেন তাহা হইলে তাহার উপন্যাসে এই জাতীয় তুল 
বা কালাচিতভা-দৌষ থাকিত ন | চাণক্যকে দিয়া 
মহানি্বাণ তত্ত্র পড়ানো খীশুপৃষ্টকে বা বুদ্ধকে দিয়া 
অস্ব/ৰু ওয়াইল্ড, বা হাইন্রিক্‌ ইব্সেনের গ্রন্থ পড়ানোর 
মত দেখায়। এতিহাসিক উপগ্।সে ইহা অপেক্ষা বিসদৃশ 
দৃশ্ত আর কিছুই হইতে পারে না। 

তুতপূর্বব এবং অধুনা সিংহাসনচ্যত সাহিত্য সম্রাট, 
৬বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাগ্পের শ্রাতুপপত্র শ্রীযুক্ত শচীশচনদ্ 
টট্টোপাধ্যায়ের গচিত “রাজা গণেশ” নামক এতিহাপিক 


৪৫২ 


উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ ১৩২৮ বঙ্গাৰে মুদ্রিত হইয়াছে। 
এখন বাঙ্গলা দেশে 'অশ্লীলতা-বিবজ্জিত গ্রস্থের তৃতীয় 

ংক্করণ দেখিলেই বুঝা উচিত যে, রচনাহিসাবে 
গ্রন্থকারের কিছু মূল্য আছে; তাহা না থাকিলে উপন্যাসের 
বাঙ্গালী পাঠিকা কখনই ছুইহাজার বই কিপিয়া পড়িতেন 
না। “রাজা গণেশ” এতিহাসিক উপন্তাস। এতিহানিক 
উপন্যাসের ছুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,_ প্রথম উদ্দেশ্ঠ, 
উপন্তাসের আকারে এতিহাসিক সত্য জনসাধারণের 
মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্ঠ, এতিহাসিক ঘটনার 
আবরণ দিয়া একটা শুতন গল্প রচনা । প্রথম উদ্দেশ্য 
রাজা গণেশে সিদ্ধ হয় নাই, কারণ শ্রন্থকার ছাপা ইংরেজী 
বা বাঙ্গাল! ইতিহাসে রাঞ্জা গণেশ বা তাহার সমসাময়িক 
ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও পাঠ 
করেন নাই। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই, কারণ তিনি 
রাজা গণেশ ও খষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের 
ইতিহাসের কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ 
হয় ন।। 
210 (96018100501 13001] কলিকাতাব এপিয়া টিক 
সোসাইটার পত্রিকায় ইংরেজী ১৮৭০-৭৫ পথ্য্ত প্রকাশিত 
হইয়াছিল; ৬রজনীকান্ত চক্রবর্তীর "গড়ের ইতিহাসের” 
দ্বিতীয়খণ্ড ১৯০৯ ২ষ্টান্দে মুদ্রিত হইয়াছিল তথাপি ১৯২১ 
খষ্টান্বে পুনমু্রিত “রাঙা গণেশের” তৃতীয় সংস্করণে 
*হুল্তান সৈয়ফ উদ্দীন আসলভান” নামক ইংরেজী 
আরবী পার্শী ও বাঙ্গলা ভাষ। মিশ্রিত অসম্ভব 
নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিনা কারণে বাধাল। ভাষার 
উপরে এতটা অত্যাচার করিবাপ কি প্রয়োজন আছে? 
“আসলতান” কোন রাজার নাম নহে, শচীশ-বাবু বোধ 
হয় কোন ইংরেজী গ্রন্থে “অস্-স্থল্তান” নামক আরবী 
কথাটি পাঠ কবিষ্ম! নিজের ইচ্ছামত তাহাকে বাদ্‌শাহের 
নামের একটা অংশ করিয়া লইয়াছেশ। ইহার কৈফিয়ৎ 
তাহার দেওয়া উচিত। সিকন্দর শাহের পুত্রের পুরা নাম 
গিযাস্-উদ্দীন অজম্খাহও তাহার পুত্রের শাম সৈফ২উদ্দীন 
হম্জা শাভ্‌। এহ নাম ধখন “টস উদ্দীন আসলতভান" 
আকার দাণ করি বাঞ্।ল] উপন্থ।স-পেখকেব উপগ্ঠা সে 
অবতীর্ণ হুইয়ীতে তখন আমাব মহ পেশাদার প্রত্রধ- 
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ব্যবসায়ীরও তাহ! চিনিয়া লওয়! কষ্টকর । সমম্ত মুদল- 
মানী নামই এমন বিকৃত হইয়াছে যে তাহা চিনিয়া গঠা 
কঠিন। এঁতিহাসিক উপাখ্যানও বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
হম্জা শাহের পুত্রের নাম “আলিন সা” নহে, এ নামে 
ইলিয়াস্‌ শাহের বংশে কোন ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ 
নাই। হম্জা শাহের পুত্রের নাম বায়াজিদ্‌ শাহও রিয়াজ 
উস্-সালাতীন্-প্রণেত। বলেন যে, বায়াজিদ্‌ জারজ পুত্র । 
গণেশের উথ্থান এবং তাহার পুত্রের ধর্মাস্তর গ্রহণের 
মধ্যে যে এতিহাসিক সমন্তা নিহিত আছে, উপন্যাসে 
অবশ্য কেহ তাহার সন্ধান করিতে যায় না; কিন্ত যে লেখক 
মুদ্রত গ্রস্থ পড়িয়। রাজার নাম স্পষ্ট পড়িতে পারেন না, 
তিনি এতিহাপিক উপন্যাসের আকারে আখ্যানকে রচন। 
করিতে গিয়া হান্যাস্পদ হন কেন? “রাজ। গণেশ” নামক 
গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঁদটাকায় 
কতকগুলি অসত্য প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার 
প্রতিবাদ এতিহাসিক মাত্রেরই আবশ্যক। তিনটিমাত্র 
দৃষ্টান্ত দিলাম,--(১) পাঠান রাজত্বকালে “খা”, “খা 
সাহেব”, “সিংহ” উপাধি ছিণ। শুধু ভীছুড়ী চক্রের 
অধিপতি “খ! সাহেব” উপাধি পাইয়াছিলেন। (পৃঃ ১১) 
(২) বন্দুক বিশেষ। যে সময়ের কথ! বলা হইতেছে 
সে সময় দেশে বন্দুক বা কামান ছিল না। জালাল্‌- 
উদ্দীনের সময়ে কামান প্রথম দেখা ঘায়। তাহার নামা- 
ক্কিত আগ্নেয়াস্ত্র গৌড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । ( পুঃ ৩৪) 
(৩) পাল, সেন রাজাদের সময়ে রমণীরা ঘাগর! 
পরিধান কিত। পাঠান কতৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর দেশ 
খত দরিদ্র হইয়৷ পড়িতে লাগিল, ততই স্ত্রীণোকের। ঘাগয়া! 
ছাড়িয়া পাটের পাছড়া পরিতে আরম্ত করিল; কিন্ত 
সন্্রান্ত বংশীয় রূম্ণীর। তখনও রেশমের প্রস্তত ঘাগরা 
পরিতেন। (পৃঃ ১৩৫) 

তিনটিই ঘোর অনত্য। "রায়" হিন্দু উপাধি। 
সিংহও হিম উপাধি। “খী” ও প্থী সাহেব” মুনলমানের 
উপাধি, হিন্দ যবনদোষ গ্রস্ত না হইলে এই উপাধি গ্রহণ 
করিত ন|। 

জালাপ্উদ্দীনে সমধ কামান ছিল মা এবং তাহার 
নামান্কিত আম়েঘাস্্ব বাঙ্গলপার বা ভারতবর্ষের কোনস্থানে 


৪র্থ সংখ্যা ] 


আবিষ্কৃত হয় নাই এবং পাল ও সেনরাজাদিগের সময়ে 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের। ঘাগ.র1 পরিত কি না তাহার কোন 
গ্রমাণ নাই। শচীশ-বাবু কোন্‌ অধিকারে এই জাতীয় 
অসত্য বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রচলন করিতে গিয়াছিলেন ? 
আর ছুইখানি গ্রস্থের নাম করিয়াই এপ্রবন্ধ শেষ 
করিতে হইবে । প্রথমখানি মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শান্্ী বিরচিত “বেনের মেয়ে" এবং দ্বিতীয়খানি 
ত্বর্গগত কবি সত্যেন্্রনাথ দত্তের “ডঙ্কানিশান" ৷ শাস্তী 
মহাশয় গ্রন্থের মুখবদ্ধে বলিয়াছেন, “বাঙ্গালী এখন কেবল 
এ-কেলে “গণিকাতন্ত্রের' উপন্যাস পড়িতেছেন | এক- 
বার সে-কেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখট! 
বদ্‌লাইয় লউন না কেন?” তাহার "বেনের মেয়ে” 
উপন্যাস নহে, ইহা ইতিহাসের এসেন্স, শর্কপা-মণ্ডিত 
গুটিকা, পাঠ করিবার সময় নীলমণি চক্রবর্তী অথবা “আর 
ডি বন্দ্যো”র গলাতেও সময়ে সময়ে আট্কাইয়। যায়। 
সহজিয়া-বাদের এমন স্থন্দর স্থুললিত ম্যানুয়েল আর নাই। 
যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা বৌদ্ধ দর্শনের পাঠ্য বলিয়। 
নির্দিষ্ট হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গল! দেশের পাঠিক। হয় ভো 
ইহাকে মোটেই উপন্তাম বলিতে রাজী হইবেন না। এই 
গ্রন্থে একটি নায়িকা এবং একটি প্রচ্ছন্ন নায়ক আছে বটে, 
কিন্ত তাহাদের প্রেম জন্মিঘাছিল কি না, তাহা “ভাষা” 
পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ও প্থগুনাখগুখ|াছ্যম্” না 
পড়িলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে না । আমি স্বয়ং 
এজাতীয় গ্রস্থ একখানিও পড়ি নাই, স্থতরাং সে-কথা 
আমি বুঝিতে পারিলাম না। “বেনের মেয়ে” এতিহাপিক 
সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। সিদ্ধাচার্ধ্য লুইপাদের 
গীতাবলী আবিষ্কার মহামহোপাধায় হরপ্রসাদ শান্বীর 


ভারতের উপকূলস্থ “মাহে” নগর 


৪৫৩ 


কীর্তিত্তস্তমালার অন্যতম। ইহাতে এঁতিহাসিক ব্যতিক্রম 
আছে, একথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে না। তবে 
কিছুদিন পূর্বের বিদ্যাভূষণ অমূল্যচরণের সঙ্গে সঙ্গে শান্্রী 
মহাশয় বাগব্দী জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একট! স্বদীর্ঘ 
নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; বোধ হয় সেই প্রসঙ্গে সপ্তগ্রামের 
রূপা বাগ, রাজা বূপনারায়ণ সিংহ হইয়া! উঠিয়াছিল। 
তবে ইহা স্থবর্ণ-বণিক্‌ জাতির বল্লাল-চরিত ও পু্যা গ্রামের 
ভটুভট্রের দেববংশের মত এঁতিহাপিক বিদ্রপ কি না, 
সাধারণের সে-বিষয়ে অঙ্গসন্ধান করিবার কিছু নাই। 

সত্যেন্্রনাথের “ঙ্গা-নিশান” অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।* 
সম্পূর্ণ হইলে ইহা! বাঙ্গালাসাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর আদর্শ 
এঁতিহাপিক উপন্যাস হইত। যে-সকল কথার অর্থ 
সহজে বুঝিতে পারা যায় না তাহা বুঝা ইয়া দেওয়া উচিত। 
নাম, উপাধি, পারিপার্থিক ঘটনা _সকল বিষয়েই ইততি- 
হাসের ময্যাদ] রক্ষিত হইয়াছে । এমন উপাদেয় উপন্যাস 
অনেক দ্রিন পড়ি নাই। শাস্বী মহাশয় বলিয়াছেন, স্থতরাং 
অপরের বলিতে দোষ নাই, এখনকার বাঙ্গালী কেবল 
গণিকাতঙ্কেব উপন্যাসই পড়িতে চান। যদ্দি কেহ এঁতি- 
হাগিক উপন্যাস পড়িতে চান, তবে তিনি যেন সত্যোন্্র- 
নাথের অসম্পূর্ণ উপন্তাসখানাই পাঠ করেন এবং বিক্রয় 
হইবাপ আশা ন। থাকিলেও যদি কেহ বাঙ্গাল ভাষায় 
এতিহাপিক উপন্যাস রচনা করেন তাহা হইলে কবি 
সত্যেন্্রনাথের এই উপন্যাপখানি তাহার আদর্শ হইবার 
যোগা। 


শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


*  গ্রবাসীতে প্রকাশিত । 


টি শী শী 7?) 


ভারতের উপকূলস্থ “মাহে”ঞ্চ নগর 


(পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে ) 


১ 


একটি প্রশান্ত গুপ্ধ দেশ,-মাখার উপর তাল-বৃঙ্ষের খিলান-মণপ। 
এই খিলান-মগ্ডপটি অব্যবচ্ছিন্্ন ভাবে সটান চলিয়াছে : নীচে মান্ষষ --. ..---- 
ও পদার্থসমৃহ। অতিকায় তালবৃদ্দপুঞ্জের রধ্ধেব মধা দিয়। অতি- 
কষ্টে একটু আকাশ দেখ। যাইজেছে এবং দেখান হইতে আলোক- 


কিরণ নামিয়! আসিতেছে । তালগাছগুল। জড়াজড়ি করিয়া আছে_, 
ঘেসাঘেসি করিয়। আছে। কতকগুলি গ যেন পাখোম ছড়।ইয়! 


স%* [17170 (উচ্চারণ নাঁয়ে) ফখসী উপনিবেশ-_আ্র(জ উপণ্‌লে 
-কালিকটের টন্ধুবে। 
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পাস পাস শামী ৮ পাটি পা ০৯৯৬০ ত পাস 


আছে; আর কতকগুলি গাছ কুফ্তি পীর মত যেন সাজানো 
রহিয়।ছে এবং থুব নীচে ঝু'কিয়। পড়িয়াছে। এই তরুমণ্ডপটি উচ্চ 
আকাশে মাথ! তুলিয়। আছে-দীর্ঘ ও ভঙ্গুর বৃস্তগুল। উহাকে ধারণ 
করিয়। আছে। এই শৃন্তগুল। খাগড়ার মত নমনীয় । একট। চিরস্তন 
ছায়ার মধ্যে, একট! স্বচ্ছ হি রাত্রির মধো, লোকেরা চল।ফের! 
করিতেছে। 

সন্ধা প্রায় টার সময়, জাহাজ হইতে বাঁলুবশিব উপর নামিয়! 
পড়িলাম। একটা শীর্ণকায় নদীর মুখ । আমি সুদুর হইতে-_শেসপ্রাত্তিক 
এসিয়! হইতে আবার ফিরিয়! আসিয়াছি। ভাবতের এই মোহিনী 
শোভা, এই উচ্ছল প্রভা আমি প্র।য় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম । এই-মমন্ত 
অনগ্তসাঁধারণ ও অতুলনীয় সামগ্রী অ।বার পাইয়। আমি মুগ্ধ হইল।ন। 
যে নদী দিয়া আমি আঙিলাম, হুষ্য অন্তগামী হইলেও সমস্ত নদীকে 
কিরণে র্িত করিয়াছে; কতকগুলি তালপুগ্ সুধ্ের করম্পশে 
আশ্চর্যযরকম সোনালি হইয়! উঠিয়াছে এবং মনে হইতেছে আকাশ 
যেন সোনার ধুলায় সমাচ্ছন্ন। আম।ব ডিঙ্গি তীরে ভিড়িতেছে ছুই 
নদীর তটদেশে, বিশীল সবুগ পর্দার মত এইসব তালগাছের নীচে, 
কতকগুলি লে।ক দাড়াইয়৷ তাহাই দেখিতেছে। উহারা সাদা লাল 
অথব| হল্দে বসনে আচ্ছাদিত হইয়|, দেবতার মত চমতকাব ভঙ্গীতে 
ঈীড়াইয়। আছে । তাহ।রা, এবং তাহদেব গাছপালা, তাহাদের দেশ, 
তাহাদের আকাশ, সমন্তই মনে হয় যেন একটা দেব-ছাতিতে 
পরিস্নাত। 

একট। বারা ওয়।ল। গৃহ-_সাঁদ। ধপ ধপে,_সবু্-জান|ল।-খড়খড়ি 
বিশিষ্ট+-জলের ধারে, অন্তরীপের মত একট! শৈলথগ্ডের উপর স্থ।পিত। 
সথন্দর বাঁড়ীটি, খুব পুরাতন,_ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীৰ আমলের ; এই 
ছায়!-নিবিড় উপনিবেশটি এই কোম্পানীর শ।সনধীনে ছিল । 

বালুভূমির উপর দিয়া কয়েক পা গিষাই একট| নিষ্ উদ্ভানে 
প্রবেশ করিলাম এই উদ্দান এই গহেরই সংগ্রিষ্ট। উদ্রানের 
মাথার উপরে-যেমন সব্বত্র--সবুঙগ গাছপাল।র খিলান-মগ্প 
প্রনারিত। এই মধুর ছাঁয়াতলে অসিষ। মুন হয যেন এক গবীর 
উদ্যানে আসিয়াছি ;_-নানা প্রকার অজ্ঞাত ফুল, ফুলের মত পাতা- 
পল্লপবও সমুদক্ল ও নেত্রাকর্ক ;* বেগুনী লাল, সাদ! ও হল্দে-ফুট্ুকি- 
দেওয়।_বিচিত্র বর্ণের; যেন পচি্রকরের স্ষেচ্ছাক্টনাবে নানা বর্ণে 
চিত্রিত। সেকালের ধবণে বাগ।নেব হ্রিতব ছে ছোট এলি-পণ, 
পাথরের বেঞি শেওল। পড়িয়। সবুজ হইয়। গিয়ছে। তুমম্পত্তির 
মালিক মরিয়। গেলে কোন পল্লী যেরূপ হয়-_এই উদ্যানটি যেন 
সেইরূপ জীর্ণ ও পরিত্যন্ত আঁকার ধারণ করিয়াছে । 

বাগনে প্রবেশ কবিয়।, ফটকের দবজাঁটা। আবার বখী করিষ। 
দিলাম। রাঁন্তার নত একট।-কিছু যেন আমার সম্মুথে :- এই রান্ত।ট| 
অতিকষ্টে ত।লীবন ভেদ করিয়। চলিয়ছে : দেখিলে মনে হয় ষ্নে 
দক্ষিণ ফ্রান্সের আমাদের কোন গ্রামকে স্থানন্তরিত করিয। এখানে 
বসানে। হইয়াছে এবং বিস্ব-রেখাবন্তাঁ প্রদেশ-সুলভ শক্তিশা্দী বস 
ইহাকে একেবাবে পিধিয়। ফেলিবে; বড় বড় তালগাছ ছ।য়াব মধ্যে 
অবস্থিত ; কিন্ত উহাদের মথ! এখনও মন্তগামী কুর্যোর দ্বারা কনক- 
রপ্রিত; এবং এই ছোট ছেট গৃহগুলি, উহ।দের উদ্বোখিত দীর্ঘ 
বৃস্তগুলার কাছে কি নীটুই মনে হয! . এখনে একটি ছোট নগর- 
দ।ল।ন আছে; উহার উপর তে-রা নিশান উড়িতেছে, লাল জাম! 
গায়ে, তাবর্ণ সিপাহির! ফটকের সন্মুথে পাহারা দিতেছে ; এখানে 
অদ্ভুত রকমের একট! ছোট হোটেল আছে-_কোঁন্‌ মুসাফিরদের জন্য 
কে জানে; একটি ছে।ট পাঠশাল। আছে, ছোট ছোট কতকগুলি 
দোকান আছে; এই দে।কানে ভারতবামীর। কল। ও গরমমশল! 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩৩ 


০১ পি ৩৩ পসিপিস্িল পিই এ ৩৯ পাত ৯ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস পি পি প৯ি পিপি ৯ 


৯ সিল সপ সিপািপাসির্াসিত সপ সপাসিপাসি 


কেনে। তাহ।র পর, আর কিছুই নাই; উহারই জের স্বরূপ কতকগুল! 
দীর্ঘ তরুবীথি বর।বর প্রসাবিত হইয়। হরিৎপুঞ্রের গভীর দেশে 
বিলীন হইয়। গিয়াছে; মাটির রং রক্তাভ, উহাতে পড়িয়া শাখাপল্লবের 
রংযেন আরও উচ্ছল ও অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছে । উপরে 
যেখ।নে মধ্যে মধ্যে তালীবন একটু বিরল হইয়। পড়িয়ছে সেইখানকীর 
আকাশের ফাঁকগুল। আলোকে উদ্ভাসিত হইয়। উঠিয়াছে এবং খুব 
গভীর বলিয়। মনে হইতেছে। রাস্ত(র দুইধারে যে-মব তালগাছের 
পালকগুচ্ছ ছুলিতেছে, দেই নমনীয় গাছগুলার মধ্যে, বাজপাখীর 
ঝাঁক ককশম্বরে চীৎকার করিতে করিতে ক্রমাগত যাওয়া আসা 
করিতেছে । সমস্ত প্রকৃতির মধো, জীবগগস্তদের মধ্যে, উদ্তদৃর্দিগের 
মধ্যে, একট| জাবন-তরঙ্গ ঘেন উথলিয়! উঠিতেছে ; কিন্তু উহার মধ্যে 
নিমজ্জিত ক্ষুদ্র নগরটি যেন মৃত । 

এইসব ছায়াময় পথে বে সকল লে।ক দেখিতে পাওয়। যাঁর তাহারা 
সকলেই হ্ৃতী শান্ত উদীর-প্রকৃতি ; উহাদের বড় বড় মখ মলের 
চোখ--মেই কালে। রহস্যময় চিন্তবিমোহন ভারতীয় চোখ । বক্ষদেশ 
অদ্ধনগ্ন ; উহাদের শরীর প্রাচীন গ্রীপীয় 'ধরণে সাদ। কিংব| লাল 
মস্লিন্-কাপড়ে আজচ্ছ।দিত। রমণীগণ দেবীর হ্যায় সাজসজ্জায় 
বিভুশিত ; উহাদের পীতাভ স্ন্দর কদেশ দেখা! যাইতেছে, গ্রীক 
মাব্রেলেৰ যেন প্রীয়অতিবগিত তাত্্র-প্রতিরূপ বলিলেও হয়। 
পুক্ষদের ফোলানে। বুক, শরীবের গড়ন রমণীধিগেরই মত পাঁত লা, 
কেবল কাধ অপেক্ষাকৃত চওড়। ; নীপকৃষ্ণ শ্ঞ্র, প্রাচীন গ্রীক ধরণে 
বুফ্ত। আমাদের, চ।মাদেখ মত উহাব! ফবাসীতে “বে। জুর” বলে; 
এবং এ কথ| বলিবার সময, তাহারা আমাদেরই নিজের লোক এই 
মনে করিয়!, উহাদের মুখে একট। গর্ব ভাব প্রকাশ পায়। উহাদের 
ইচ্ছ! একটু ধীড়াইয়। আমদের সহিত কথাবার্ত। কহে। যাহার! 
আমাদের ভামায় একটু কথ|। কহিতে পাবে, তাহারা একটু হামিয়। 
যুদ্ধের সম্বন্ধে, চীন দেশের ব্যাপারাধি মন্বদ্ধে, কথ। আরম্ভ করিয়। 
দেয়। বলে-“আমাদের নাবিক, আমাদের সৈনিক” ,.* ইহ। 
অনপেদ্গিত ও অদ্ভুত। হ।,উহার| যেন এইখানে ঠিক ফাঁন্সেই আছে। 
৬ধন আমার মনে পড়িল, একবাণ, (591০0) সাইগে।র আদালতে 
কি-একট। অপরাধে অপবাধী একজন ভারতবাসীর বিচার চলিতেছিল ; 
বিশরক কপিকা।ন্‌ মেলিস্র্ট, অসভ্য জ্ঞানে মেইভাঁবে তাহার সহিষ্ত 
বাবহার করা, সে উত্তণ দিয়াছিল £ -“তোসদের দুইশত বংসর পূর্ব্বে 
অ।মবা ফণাঁসী হইয়াছি **১” 

এখানে একরকম ঢ।ক1 শকট দেখ! মাঁয়_উটের মত কখুদ-বিশিষ্ট 
দুইট। সাদ। গকতে টানিয়। লইয়া যায়; উহাদের অদ্ভুতরকন নিপা 
লম্ব| মুখ। এগ্রাদেণেব ইহাই একমাত্র যান-বাহন ; উহার1 টেলিচারি 
কিংবা কোনানোরে চড়নদার লইয়া! যাঁয়। এ দুইটি সবচেয়ে নিকটব্তাঁ 
ইঙ্গ-ন্ুগতীয় নগর। সহরের রাস্তার মত, অনেকগুল। চওড়া চওড়। 
রাস্তা, তালীবনের ভিতর দিয়। আঁড়।-আড়ি তাবে চলিয়। গিয়াছে । 
প্রায় সব রাস্ত।ই মাষ্টর ভিতরে নিমব্জিত- তাই, আরও আর্দ্র ও ছাঁয়া- 
নিবি । উহাদের দুই ধারে থে মাটির টিবি আছে, তাহা হুন্দর 
পাঁতা-বাহীরে ও স্থন্দর শৈবাঁলে মণ্ডিত। এখানকার ঘননিবিড় অরণোর 
মধ্যে ামায়েও যে সময় একট। বড় নগর ছিল, সেই সময়ে তাহার 
চারিদিক্‌ বেষ্টন করিয়া যে প্রাচীর ছিল, নেই প্রাচীরের চিহ্ন সকল 
দেখিতে পাওয়। যায়! চৌদ্দ লুই আমলের ফটকের ভগ্র।বশেষ, 
টানা-গুলের ভগ্রাবশেষ। ফলতঃ এই উপনিবেশের মধ্যে যাহা কিছু 
পুরাতন--আ।জিক।র দিনে,_-সমঞ্ভই পরিত্যক্ত । আমাদের পাশ্চাত্য 
নগরদিগেব হ্যায় উহ্ারও একটা অতীত আছে। উহার গৌরবা নিত 
শঙান্দীর শ্মৃতিগুলি,-যাহা এক্সণে উদ্ভিজ্ঞঞামল শব-আচ্ছাদণে আবৃত 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


হইয়। চির-নিদ্র/য় নিমগ্র-মনের মধ্যে একট| বিষাদের ভাব 
আনিয়া দেয় । 

পথ-চল্তি লোকের! বিভিন্ন জাতের ,ও বিভিন্ন বর্ণের ; কেহ 
কেহ শুধু স্তামবর্ণ; তাদের বড় বড় চোখের সাঁদাঁটায় একটু নীলিমার 
আভ। দেখ! যায়; আর কতকগুলি লোক প্রায় কৃষ্টবর্ণ, মুখে একটা 
বুনে! ভাব; কিন্তু তাঁরাও দেখিতে স্ুতী,_সেই অতুলনীয় ভারতীয় 
সৌন্দর্য তাহাদের যুখেও*লঙ্ষিত হয়। এই দেখ কতকগুলি লে।ক 
(নিশ্চয়ই দেশের . গণ্যমান্য ) 'যুরোপীয় পোযাক-পর! ; আমর! যখন 
তাদের সম্মুখ দিয়! যাইতেছিল।ম, তখন তাহার একটু টিম| চালে 
চলিতে লাগিল--শিশুদের. মত্ত তাদের ভাবটা এই ষে__আগর! 
তাহাদিগকে একবার চাহিয়। দেখি । কিন্ত ছঃখের বিষয় এ পোষাকে 
উহীদিগকে আদৌ মানাইতেছিল ন1। বিশেষত স্ত্রীলোকের! যেরূপ 
সাঁজনজ্জ। করিয়াছিল, তাহ। দেখিলে ন! হাসিয়। থাক! যায় ন]; 
কিন্তু তাদের যে সন্দর চোখের দৃষ্টি__মেই দৃষ্টিব থাতিবে আমর! হাস 
সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়।ছিল।ম-এবং আমাদের মনে হইল যেন 
আমাদের যাত্রপথে কতকগুলি রৃহস্তময় অন্ধকাঁবেব ফুল বুড়াইয়! 
পাইলাম। দেই চিরস্তন-সবুজ তালীবন-মণ্ডপের ছায়-তলে দেশীয় 
লোকদের গৃহ; গৃহের চারিদিকে কলাগাছ। পুষ্পিত “লান্তান।”, লাল 
“হিরিস্কস্” ;_যে-সকনু উাণ্চি্জ কোন উদ্যানকে মনোমুগ্ধকর 
করিতে পাবে, তাহা সমস্তই আছে। এই ছে।ট-ছেট গৃহের সাদ! 
দেওয়াল, , শামি হীন জনাল।,__চওড়।-চওড়া গরাদে দিয়। বদ্ধ; 
নিবিড় শাখাপল্পবের দরুণ গৃহের ভিতরট। অতি কষ্টে দেখ| যায়; 
ভিতরট। নগ্ন ও প্রায় থালি। কিন্তু নব সময়েই একটা| টেবিলের উপর 
একট| ঝিনুকেব দৌয়াও কতকগুল| কাগজ থাঁকে ;_ সেইখ।নে 
বপিয়। উহার লেখে--কতকগুল। সাঁদ।নাট| চল্তি বিষয়ের কথা; 
কিন্ত সেই কথার পুর।তন শব্দগুলি পৃথিবীর আদিম কাল হইতে চলিয়া 
আসিতেছে ; এবং আমদের পাশ্চাত্য ভীমাঁসমৃহের মূল অনুসন্ধান 
করিবার জন্য আমদের মহোপাধায় প্ডিতেরা এক্ষণে উহার 
অনুশীঙ্গনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ঁ 

...দ্রিবস চলিয়! যাইতেছে, দিনের অ।লে। স্পষ্ট ন।মিয। পড়িয়।ছে। 
এখনে! কিছু স্বর্ণরাঁশি ইতস্ত তাঁলগাঁছের মাথায় গড়।ইয়া চলিয়াছে ; 
ভাহার পর এই শেষ প্রতিবিশ্বচ্ছট। যখন নিবিয়া গেল তখন আবাব 
“হরিত্র।ত্রি” সর্বত্র ঘনাইয়। আদিল--তখন এই বিজন-্তব্ধ তরু- 
বীখির মধ্যে কেমন একট! বিষাদের ভাব আসিয়। পড়িল। আমার 
কাছ দিয়া একটি বাঁলিক! চলিয়। গেল-_তার গাল ছুটি ঈমৎ তা্রাত, 
নীল রং-এর যুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছে। তাহার যেরূপ অপ্রচলিত 
ঢং.এর সাজসজ্জা, ছিপছিপে পাতল। গড়ন, কেক্ড।-কৌক্ড়! কালো 
চুল, তাহাতে দেকালের উপন্য।সের পাতবর্ণ “করেল” রমণীদের ভাবট। 
আমার মনে আদিল,_যেন কোন “ভঞ্জিণী”, যেন কোন “কোরা'ঃ। তাই 
একটা বিষাদময় উৎস্বক্য সহকারে তাহাকে আমি নিবীক্ণ করিতে 


ভারতের উপকুলম্ছ “মাহে” নগর 


৪৫৫ 


লাগিলাম। এই তারতীয় বালিকাটি নিশ্চ খুব গরিব; কেননা, 
নে নিবিড় গাঁছপ।লার ভিতরে প্রবেশ করিয়!, ঘন পল্লবে ঢাক! 
একটা] কুটারের মধ্যে স্বর্স্থর্‌ করিয়! .টকিয়। পড়িল এবং লোকালয় 
হইতে বিচ্ছিন্ন সেই বিজ্নন আকাশের সিন্তব্ধত| ও অন্ধকারের মধ্যে 
অন্তহ্থিত হইল ... 

পথের আলো ক্রমেই কমিয়। আসিতেছে ; এই সময় একজন পুরুষ, 
মৃগ-হথলভ নিস্তব্ধ লঘৃত। সহকারে, প্রায় আমার গ।-ঘেসিয়। আমার 
সম্মুখ দিয়া চলিয়। গেল। এ আর এক জাতের লোক, আরও আদিম 
কলের মানব-জাতিব কোন এক শাখ|র লোক । প্রায় নগ্র, কোমরে 
ছুরী ঝোল।নো, ঘের কৃষ্ণবর্ণ, ভ।লুকের মত শক্ক ঘন লে।মে তার বঙ্গদেশ 
আগ্ুত। জাহাজে মাস্তলের চেয়েও লম্ব! ও সৌজা একটা প্রকাণ্ড 
তালগাছের কাছে আদিয়। নে থামিল। এবং হাত পা চাল।ইয়! খুব 
তাড়াতাড়ি গাছ বাহিয়। উঠিতে লাগিল-_ যেন এ গাঁছের উপরে একট! 
কি জরবি কাঁজ র'তারাতি শেষ না কবিলে চলিবে না--আশ্ধ্যরকম 
বানরের নত চটুল লোকটা । এবই মধ্যে খুব অন্ধকার হুইয়! পড়ি- 
যাছে-এই অন্ধকারে তালীবনের মধ্যে সে আমার দৃষ্টির বহিভূত 
হয়! পড়িল -** 

শেম গেধুলিতে, আমার ডিঙ্গিতে উঠিবার জন্য যখন আমি 
ফিরিয়। আগসিলাম ; তখন কতকগুলি বালক, এক প্রকার ঘাসে-বোন! 
হাতপাগা, কমল|-লেবু, তীব্রগন্ধী বজনীগদ্ধ! ফুলের তোড়া বিক্রী 
কবিবাব জন্য অপিয়। আমাকে খিরিয়। ফেলিল। তাহাদের লম্বা! চুল, 
অঁটা-স।টা! ধৃতি কোমরে জড়ানে।। পু 

দাড়েন কএক আঘাতেই, কআমগ| নদীর এই ক্ষুদ্র-নমুনাটিকে 
অতিক্রম করিয়া, সাগবে আসিয়! পড়িলাম। তখন সমুদ্র আমাদের 
সম্মুখে হরিৎ-বিনুকের বিজন তাব মত প্রসারিত হইল-_এই ঝিনুকের 
প্রচিবিশ্বচ্ছট| অতীব পরিবর্তনশীল-- প্রতিবিম্বগুল। নিজেই যেন স্বয়ন্প্রভ 
হইয়| উঠিবে এইরূপ ভাব ধাঁরণ করিল। 

যে পুণ্গুচ্ছগুলি বালকেরা আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, 
স্মন্ধকাে তাঁহার গন্ধ আরও বেশী তীত্র বলিয়। মনে হইতেছে--অন্যান্ত 
অত্বীতিকর গন্ধের সহিত ডাঙগ! জমি যতই দুরে সরিয়। যাইতেছে 
ততই এই গন্ধেব তীব্রতা আরও অনুভূত হইতেছে । আমার্দের 
যাত্রাপথে জলের উপর এই রজ্জনীগদ্ধার গন্ধ রাখিয়। যাইতেছি। 

দিক্চক্বাল,-নিয়ে একটু ল।ল, তাব পর বেগনী, তাঁর পর 
সবুজ, তার পর ইম্পাচ্ের রং, মূবের রং--এইরপ ইজধনুর স্যার স্তবকে 
স্তবকে রঞ্জিত হইয়াছে । তারাগুল। এরূপ ঝক্ঝক্‌ করিয়া ভ্বলিতেছে 
যেমনে হয় যেন লাজ রাত্রে বুঝি উহারা পৃ'থবীর খুব নিকটে আসিয়াছে 
_সেই শীমাবিন্দু পর্যন্ত আগিয়াছে, যেগানে অস্তমান সুর্যের সুস্পষ্ট 
গোলাপী কিবণচ্ছট। এখনে। শীল-গগন-মগুলে ছড়াইয়া! রহিয়াছে 
এইবার ঝাত্রি সমাগত -কিস্তু তথাপি যেন আলোক-উৎসবের একটা 
এন্রালিক আ'ল।কে সর্বত্র উদ্ভাসিত তইয়! উঠিয়াছে। 

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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প্রবসী_-মাঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 


গানের ছন্দের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সারৃশ্য কোথায় 
ও পার্থক্য কোথায় সে-বিষয়ে একটু আলোচনা কর্ব। 
সকলেই জানেন যে যদিও কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে 
ভাবগ পার্থক্য অপরিলীম, তথাপি তাদের মধ্যে 
কোথাও একটু যোগ যেন রয়ে গেছে ; কাব্য-জগতের 
দিকৃচক্রবাল যেখানটিতে নিজেকে নিজে অতিক্রম 
করে” গিয়ে অনস্তকে স্পর্শ করেছে ঠিক সেখানটিতেই 
সঙ্গীত-লোক স্থরু হয়ে অনন্ত ভাব-জগতে প্রসারিত 
হয়েগেছে । কাব্যের শক্তির যেখানটিতে শেষ সীমা, 
সেখানটিতেই সে সঙ্গীত-রাজ্যের পরিধিতে সংলগ্ন 
হয়ে আছে, কিন্তু কিছুতেই সে ওই পরিধির ভিতরে 
নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে না। কাব্যশক্তির লক্ষণই 
হচ্ছে এই যে কাবা প্রধানত বাক্‌ ও অর্থের সাহাধো 
প্রথমে মানসলোকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরে ওই 
মনোজগতের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়ের অন্ভূতিঙাত অনন্তরূপের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে রূপের অতীত অসীম সৌন্দব্য- 
লোকের দিকে ইঙ্গিত করতে থাকে; সেখানটিতেই 
আমাদের মন কাব্যের বচনকে অতিঞম করে' গিয়ে 
কাব্যের অনির্বচনীয়তাকে'স্পর্শ করে' অগাধ আনন্দের 
মধ্য মগ্ন হয়ে সার্থকতা লাভ করে, আর সেখানটিতেই 
কাব্যের ধ্বনি এবং ছন্দও হিসাবের রাজ্যকে অতিক্রম 
করে, কেবলি সঙ্গীতের স্থর ও লয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার 
তীব্র আগ্রহে ও আকুলতা য় পুর্ণ হয়ে ওঠে । পক্ষান্তরে 
সঙ্গীত-শক্তির আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া এর প্রায় সম্পূর্ণ 
বিপরীত । সঙ্গীত প্রথমেই কথাকে অতিক্রম করে 
গিয়ে মনকে অনির্বচনীয়ভার নিবিড় আনন্দস্পর্শে 
সাফল্য দান করে; পরে কথার ও ভাবের রাজ্যসীমায় 
এসে পৌছে" কথ। ও ভাবকে অনির্ধচনীয়তা ও অনস্তের 
মহিমায় স্পন্দিত করে" তোলে এবং কথাকে চিরস্তনতা৷ ও 
অসীমের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অমরতা! 
ছ্ানকরে | হৃতরাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কাব্যের 


গতি বহু কথা ভাব এবং রূপের থেকে অনস্ত অরূপ 
অনির্বচনীয়তার আনন্দ-জগতের দ্িকে; কাব্যের গতি 
মীম। ও বহছুত্বের জগৎ থেকে অনস্ত অনির্ব্বচনীয়তার 
দিকে আরোহণ । কিন্তু সঙ্গীত অনন্ত অনির্বচনীয়তার 
আনন্দ -জগৎ থেকে সীমা ও রূপের জগৎকে উর্ধদিকে 
আকর্ষণ কবুতে থাকে; সঙ্গীতের গতি কথা ও রূপের 
জগৎকে অরূপ অনির্বচনীয়তার দিকে উতৎকর্ণ। কাজেই 
কাবা চায় সঙ্গীতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, সার্থকতা 
লাভ করতে, আর সঙ্গীত চায় কাব্যকে আপন অন্তরের 
অনির্বচনীয় আনন্দে মণ্ডত করে' সার্থকতা দান কবরুতে। 
এই নিগুঢ সত্যটিকে আপনার কবিচিত্তে উপলব্ধি 
করে*ই ব্রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“স্থুর আপনারে ধর! দিতে চাহে ছন্দে, 
ছন্দ ফিরিয়! ছুটে যেতে চায় স্থরে।” 

কিন্তু সৌন্দ্্যতত্বের দিক থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের 
অন্তগূর্চ সাদৃশ্যের আলোচনা আমাদের আলোচ্য 
বিষয়ের বহিভূত্ত। আমাদের উদ্দেশ্য বাহা গঠনের 
দিক্‌ থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের রচনা-প্রণালীর সাদৃশ্য ও 
পার্থকোর আলোচনা করা; কাবোর ছন্দ ও গানের ছন্দ 
কোন্‌ এক্য-ভূমিতে পরস্পরের সাধুজ্য লাভ করেছে 
আমরা সেইটেই দেখতে চেষ্টা! করুব। প্রথমেই মনে 
রাখতে হবে গানেই হোক, বা কাব্যেই হোক, ছন্দ. 
কোনোটারই মুখ্য উদ্দেশ্য নয় ; গানে এবং কাব্যে 
উভয়েতেই ছন্দ গৌণ, মুখ্য-উদ্দেশ্ঠব্ূপ সৌন্দর্্য-সথষ্টির সে 
সহায়ক বা বাহন মাত্র । কিন্তু যেহেতু কাব্য ও সঙ্গীত 
কোনো! একটি সীমারেখায় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হয়ে 
থাকলেও তারা স্বরূপত সৌন্দরধ্য-লোকের ছুটে বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে গেছে, সেজন্তে তাদের বাহন 
ছন্দগুলোও কোনো একটি সামান্য ক্ষেত্রে পরস্পর 
গিলিত হয়েও ছুটো বিভিন্ন পথেই আপন আপন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুছে। কাবেঃ ছন্দের উদ্দেস্ত কাব্যের 


৪র্থ সংখ্যা] 


কথা ও ভাবকে লৌন্দ্যযস্থধমায় মণ্ডিত করে* কথা ও 
রূপকে অনির্বচনীয়তা ও অরূপের মধ্যে মুক্তি দেওয়া। 
গানে ছন্দের উদ্দেশ্য গানের' অরূপ নিবিড় আনন্দ- 
রসকে কথার মধ্য স্বরিয়ে দিয়ে মনের আয়ত্বের মধ্যে 
গৌছিয়ে দেওয়া । কাব্যের ছন্দের কাবুবার প্রধানত 
কথাকে নিয়ে, কিন্ত কথার অতীত অরূপ অসীমের 
দিকে তার ব্যঞ্জনা। গানের ছন্দের উদ্দেশ্য কথা 
অতীতকে আভাসে ইঙ্গিতে মনের গোচরে ফুটিয়ে তোলা, 
কিন্ত কথার অতীতকে কথার মধ্যেই মুণ্তি দান করা 
তার সাধনা । সহজেই বোঝা থাচ্ছে যেহেতু কথার 
অতীত স্থরকে ফুটিয়ে তোলাই গানের ছন্দের প্রতিজ্ঞা 
মে্বন্েই গানের ছন্দের সাধনা কাব্যের ছন্দের চাইতে 
ঢের বেশি বৃহত্তর ও মহত্বর। কথাকে একটা বিশেষ 
ভাবে ছুলিয়ে দিয়ে তার ভিতরকার ভাবকে বস্কৃত করে, 
অনির্বচনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে, দেওয়াই কাব্োর 
ছন্দের কাজ; কিন্ত গানের ছন্দকে স্থরের স্থস্মাতম 
ধ্বনিম্পন্দনকেও যথাযথবূপে মুক্তি দিয়ে অথচ আকুষ্ট 
করে মনের পরিধির মধ্যে এনে পৌছিয়ে দিতে হয়। 
স্থতরাং শানের ছন্দে স্থক্তিস্থক্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন 
হয়, এমন কি সঙ্গীতের স্থরের যথার্থ স্বরূপটিকে 
বিশ্লেষণের বা হিসাবের সীমার মধ্যে আনা অপস্তব 
বললেই হয়। কিন্তু কাবোর ছন্দে এত সস্মাতিস্থক্ষ 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। যদিও কাব্যে ছন্দ ধ্বনিকে 
নব নব বিচিত্র উপায়ে তরঙ্গিত করে ভাবকে ওই 
ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়ে লীলায়িত করে” মনের স্তরে 
ত্তরে স্পন্দিত করে' তোলে, তথাপি কাব্যে ভাব বা 
বাগর্থই মৃখা, ছন্দ বা বাগর্থের বাহন ধ্বনির নিয়নত্র- 
রীতি গৌণ। কথাকে নাড়াচাড়া করে' তার 
ভাৰকে ফুটিয়ে তোলাই কাবা-ছন্দের উদ্দেশ্ত, এবং 
এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধোই তার সার্থকতার 
অবনান। কাদ্জেই কাব্যে ধ্বনির নিয়ামক ছন্দ-শাস্বের 
পরিধি সংকীর্ণ) ধ্বনিলীলার সুস্ত্রাতিসক্ম সমস্ত 
প্রক্রিয়াকে কাল তথ! মনের গোচর করা কাব্য-ছন্দের 
উদ্দেস্ঠ নয়। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে ছন্দের পরিধি আর 
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সব্দপ্রকার গ্রকাশকে ফুটিয়ে তোলাতেই গানের ছন্দের 
সার্বকত।। সুতরাং গানের ক্ষেত্রে ছন্দশাস্ত্র ও ধ্বনিশস্ত 
সমপরিসর, এবং সেজন্তেই গীত-ছন্দের বিকাশভঙ্গী এত 
বিচিত্র ও অফুরস্ত। যা হোক, গীত-্ছন্দের এই অফ্ষুরস্ত 
বিকাশভঙ্গীর আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
সক্মতার দিক দিয়ে গানের ছন্দ কাব্য-ছন্দকে প্রথম 
সোপানেই ছাড়িয়ে গেছে বটে, কিন্ত এই প্রথম 
সোপান্টিতেই একটি অতি ক্ষুদ্রপরিসর সাগান্ত তুমিতে 
এই ছুই ছন্দ পরস্পরের নাযুঙ্গ্য লাভ করেছে । অথচ 
ক্ষুদ্র ভূমিটুকুর মধোও এ দু'ছন্দের গতিলীলা কত 
বিভিন্ন দিকে তাই দেখাতে চেষ্টা করুব। গানের ছন্দ 
সুরের ক্ষীণতম ও সুস্মতম আবেগকেও ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়, 
সেজন্ত গীত-ছন্দের বিভাগ উপবিভাগ অনেক এবং 
তার পারিভাষিক সংজ্ঞাও অল্প নয়। কাব্য-ছন্দের 
উদ্দেশ্য অত ব্যাপক ও গভীর নয় বলে, তাব বিভাগ 
ও পারিভাষিক শব্দ গীত-ছন্দের তুলনায় অনেক কম। 
তথাপি পরস্পরের আংশিক সাদৃহ্য হেতু উভয় 
শান্েই কতকগুলে। সামান্য পারিভাষিক শব্দের ব্যধহার 
হয়। আমরা এশবওগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ এবং উক্ত ছু 
শাস্ত্রে এদের অর্থগত তারতম্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে 
একটু আলোচনা করে'ই কাব্য- ও গীত-ছন্দের আলো" 
চনায় নিবৃত্ত হব। কাব্য ও সঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রেই মাত্রা 
লয় যতি ও তাল এ ক'টা পারিভাষিক শব্ের ব্যবহার 
হয়। আমর1 একে একে এ ক'টা পরিভাষার আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হব। 





মাত্রা ও লয় 

প্রথমেই মাত্রার কথা বল! প্রয়োজন। কবিতার 
মাত্র! শব্দটি খুবই সাধারণ বা স্কুলভাবে ব্যবহৃত হয়॥ 
কবিতার মাআর খুব ুক্ম হিসাব রাখা লিগ্রয়োজন। 
কিন্তু গানে মাত্রার অতি হুক্ম বিশ্লেষণ কৰা একান্ত 
প্রয়োজন ; তিলার্ধ ব)তিক্রমেও গানের সুরের ধারা বাধ! 
পায়, কাজেই রস-ভঙ্গ হয়। কবিতার ধ্বনিরও কালের 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দোশ্টে মাত্রার হিসাব রাখতে 
হয়; কিন্ত তছুপরি কবিতায় স্থায়ত্ব-ভেদে মাত্রার কোনো! 
প্রকারভেদ নেই । কবিতায় সব মান্্রাই এক জাতীয় 


৪৫৮ 


ও সমান স্থায়ী। কিন্তু গানে সব মাত্র! সমান ভাবে চলে 
না, তার গতির বিচিত্র ভঙ্গী ও লীলা আছে। স্বতরাৎ 
কবিতার মাত্রা একঘেয়ে ও একরড1 ; কিস্ত গানের মাত্রার 
স্বরূপ বিচিত্র। সেজন্তেই কবিতা গানের তুলনায় 
অনেকটা একখেয়ে শুন্তে হয় । এসম্বন্বে যথাস্থানে 
আরে! ছু-একটা কথ! আলোচনা করুব। এখন গানের 
মাত্রা ও কবিতার মাত্রার পার্থক্যটি বিশদ করুতে চেষ্টা 
কর্ব। 

ছুটে বিশিষ্ট উপায়ে গনের মাত্রা কবিতার মাত্রা 
থেকে পার্থক্য ও আভিজাত্য লাঁভ করে" শ্রসম্পন্ন হয়ে 
উঠেছে। প্রথমত, কবিতায় অক্ষরগুলোর মাত্রার তারতম্য 
বিশেষ নেই, সবগুলে! অক্ষরই প্রায় একমান্রায় একভাবেই 
প্রবাহিত হয়ে চলে । আমরা আগেই দেখেছি কবিতার 
অক্ষরগুলে হয় একমাত্রিক নয় ছিমাত্রিক হবে; অন্যথা 
হবার জো! নেই। 

রণ 
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে- 
ণ 
তুমি বিচিত্ররূপিণী ।---_ রবীন্দ্রনাথ 

এখানে কেবল চিহ্নিত অক্ষরগ্তলে! দ্বিমাত্রিক, বাকি 
সবগুলো" একমাত্বিক । সর্বত্রই এই রকম। কবিতায় 
কোনো! বর্ণের ছুয়ের অধিক বা একের কম মাত্রা থাকে 
না। কিন্তু গানে একেকটি বর্ণ ত্রিমাত্রিক চতুর্ত্রিক 
প্রভৃতি বহুমাত্রিক তে হতে পারেই, আবার অন্যদিকে 
একেকটি বর্ণ অর্ধমাত্রিক পিকিমাত্রিক প্রভৃতি অনেক 
প্রকার ভগ্রমাঠিকও হ'তে পারে। পৃর্বেই বলা হয়েছে 
যে এই মাত্রাবৈচিত্রোর ফলে ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত) তরঙ্গিত 
হয়ে উঠে? মধ্যে মধ্যে দ্বিমাত্রিক বর্ণের অন্তিত্ব-হেতুই 
মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ওরকম গতিভঙ্গীতে ছুলে উঠতে 
পারে, নতুবা এছন্দ একেবারে একঘেয়ে হয়ে পড়ত। 
উপরের পদ্যাংশটি পড়লেই এর যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে; 
শুধু তিনটি গুরু স্বরের প্রভাবেই এ ছন্দের স্থুরটা কেমন 
তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। ঠিক এই কারণেই গানের 
স্থরপ্রবাহ এমন বিচিত্র উপায়ে নৃত্যপরায়ণ হয়ে 
উঠতে পারে। কিন্তু কবিতায় কোনু বর্ণ গ্রককু এবং 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৮ 


সা পাপা 
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কোন্‌ বর্ণ লঘু হবে তা পূর্বব থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে 
আছে বলে” ছন্দ-রচয্িতার স্বাধীনতা কম, কেবল 
লঘু গুরু বর্ণের সন্গিবেশ-কৌখলের উপরেই তার 
কৃতিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু গানে মাত্রা-পরিমাণ 
নির্দেশ করা সম্বন্ধে সুর-রচয়িতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
রয়েছে। তাছাড়া তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রের পরিসরও 
খুব বেশি; তিনি সিকি মাত্রা বা তার নীচু থেকে চার 
মাত্রা বা তার উর্ধেও বিচরণ করুতে পারেন। কিন্তু 
কাব্য-ছন্দ-রচঞ্িতার শুধু একমাত্রিক এবং দ্বিমাজ্জিক 
বর্ণ নিয়েই কার্বার। স্থতরাং তার বিচরণ-ভূমি অতি 
সংকীর্ণ। কবিতায় একটি বর্ণ এক মাত্রার কম বা 
ছু মাত্রার বেশি হতে পারে না; বিস্ত গানে একটি বর্ণ 
সিকি-মাত্রিক থেকে বহু-মাত্রিক হতে পারে। সেজন্যই 
গানের গতি-বৈচিত্র্য কবিতার চাইতে ঢের বেশী। 
যেখানে কয়েকটি পিকি-মাত্রিক বর্ণ একত্র হয়েছে 
সেখানে গানের ধ্বনি-প্রবাহ অত্যন্ত খরগতি ; যেখানে 
একেকটি বর্ণের পরিমাণ অর্দমাত্রা, সেখ'নকার গতি 
অনেকট। মন্থর) আবার যেখানে একেকটি বর্ণই বহু- 
মাত্রা-ব্যাপী সেখানে স্থরের গতি খুব বেশি ধীর এবং 
গন্ভীর। এইরূপে মাত্রা-বৈচিত্র্যে সুরের গতিবেগ অতি 
অদ্ভূত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয় । যে-:কানো একটি গানের 
গতির প্রতি লক্ষ্য রাখলেই গানের মাত্রা-বৈচিত্রের 
এই অনীম শক্তি ধরা পড়বে । গানে মাত্রা-বৈচিত্রোর 
আরেকটি গৌণ ফল প্রতি পাদের অন্তর্গত জঅক্ষর- 
খ্যার অসমতা। আমর! পূর্বেই দেখেছি মাত্রা বৃত্ত, 
ছন্দে পাদের অক্ষর-সংখ্যা খুবই অনিয়মিত; গুরু 
স্বরের আধিক্য বা অল্পত! হেতু অক্ষর-সংখ্যা কমে কিংব! 
বাড়ে। 

ণ রণ 

নিগ্ধ সজল মেঘ-কজ্জল দিবসে 

বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে ।-_রবীন্দ্রনাথ 

এখানে প্রথম ছত্রে দুটো গুরু ত্বর অক্ষর-সংখ্য 

কমিয়ে তেরে করেছে; দ্বিতীয় ছত্বে ওরকম গুরু স্বর 
নেই বলে? অক্ষর-সংখ্যা পনেরো । কিন্তু উভয় ছত্রেই 
মাত্রা-সংখ্যা সমান অর্থাৎ পনেরো ॥ গানের এক 
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পাদের সঙ্গে আরেক পাদের অক্ষর-সংখ্যার পার্থক্য 
আরো অনেক বেশি হতে পারে। যেখানে ভগ্ন- 
মাত্রিক বা অল্ল-মাত্রিক বর্ণ বেশি সেখানে অক্ষর- 
খ্যাও বেশী; কিন্তু বহু-মাত্রিক বর্ণের আধিক্যে 
অক্ষর-সংখ্য| অনেক কমে যায়। 

এই তে! গেল গানে মাত্রার গুণন-বিষয়ক বা ভগ্নাংশ- 
বিষয়ক প্রকার-ভেদ। দ্বিতীয় প্রকার ভেদ হচ্ছে মাত্রার 
স্থায়িত্ব নিয়ে। প্রথমেই মাত্রার সংজ্ঞা নির্দেশ করার 
সময়েই বল! হয়েছে যে কালের দিক্‌ দিয়ে ধ্বনি-পরিমাণের 
একক বা কে মাত্রা বলা হয়। একটি লঘুস্বর বা 
লঘুদ্বরাস্ত ব্যঞ্চন বর্ণ ( যথা অ,ই, বা! ক,খ ) উচ্চারণ কর্‌তে 
যে সময় লাগে সে সময়-পরিমাণকে একমাত্রী। বলে? 
অভিহিত করেছি। মাত্রার এ সংজ্ঞ! কাব্য ও সঙ্গীত 
উয়েই সমভাবে খাটে। এই একমাত্রা-কালের দ্বিগুণ 
ব! ত্রিগুণকে ছু মাত্রা বা তিন মাত্রা, এবং তার অদ্ধেক ব 
সিকি পরিমাণ কালকে অর্ধমাত্রা বা পিকি মাত্রা বল্ব। 
গানে দেড়মাত্রা গ্রতৃতিরও ব্যবহার আছে। কিন্ত গানে 
মাত্রাপরিমাণের আরে! সথম্ম বিচার করা প্রয়োজন । 
একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাঁকে এক মাত্রা 
বা মাত্রার একক বলে' অভিহিত করেছি। কিন্ত একটু 
তলিয়ে দেখলেই মনে সংশয় জাগবে এ সংজ্ঞা ঠিক হল 
কিনা) কেনন। একটি লঘুস্বপ্নের উচ্চারণে কত সময় 
লাগবে তার তে! কোনো স্থিরত] নেই। বস্তত ওই 
লংজ্ঞাটি আপেক্ষিক; কারণ, ওট বিভিন্ন সময়ে একই 
ব্যক্তির অথবা একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমি হয়তো এখন রেগে 
বা অন্ত কোনে! ব্যস্ততায় খুব দ্রুতগতিতে কথ৷ বলছি 
আবার হয়তো অন্য সময়ে নিন্ভেজ অবসন্ন হয়ে খুব 
ধীরে ধীরে কথা বল্ব। স্থতরাং আমার কথার এক 
মাত্রার সময়-পরিমাণের কোনো স্থিরতা নেই,__ব্যস্ততার 
সময় এক মাত্রার উচ্চারণে যে সময় লাগে, ধীরতার 
সময় তার পরিমাণ দেড়গুণ কি ছ্িগুণ পর্য্যন্ত বেড়ে যেতে 
পারে। স্বতরাং মাত্রার কোনো নিরপেক্ষ সংজ্ঞা হল 
না। যদি বল! যায় যে বিশেষ ব্যস্ততা বা ধীরতা বাদ 
দিয়ে স্বভাবত অনুত্তেজিত বা অনবসন্ন অবস্থায় আমার 


বাংল! ছন্দ ও সঙ্গীত 
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এক বর্ণের উচ্চারণে যে »ময় লাগে সেইটেই মাত্রার 
যথার্থ নিরপেক্ষ পরিমাণ, তথাপি ঠিক্‌ হবে না। কারণ, 
সকল লোকে সমান গতিতে উচ্চারণ করে না; এক 
বর্ণের উচ্চারণে আমার যে সময় লাগে অন্যের ঠিক্‌ সে 
সময় লাগে না,কারো বেশি লাগে, কারো কম লাগে। 
স্থতরাং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মাআ-পরিমাণ নির্ণয়ের উপায় 
কি? প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে ওটাকে আরো একটু 
বিশদ করে, বুঝিয়ে বলা দরকার, কেননা! এর উপরেই 
কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের একট! প্রধান পার্থক্য নির্ভর 
করে। মনে কর কেউ একট! গান কবছে। এখন 
গানটির প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন মান্রা-পরিমাণ নির্দেশ 
করা আছে, কোনোটার সিকি মাত্রা, কোনোটার 
দেড় ছুই তিন বা চার ইত্যাদি | এস্বলে গাঙ্জকের 
ছুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখ্তে হবে। প্রথমত 
দেখতে হবে যেন গানের আদ্যস্ত সর্বত্র মাত্রার সমতা 
রক্ষা হয়; অর্থাৎ গানের প্রথমেই এক মাত্রা যতটুকু 
কাল স্থায়ী হয়েছে গানের শেষ পধ্যস্ত যেন মাত্রার ওই 
স্থায়িত্ব-কাঁলের স্থিরতা বা সমতা (821001001 ) রক্ষা 
হয়, এবং ভগ্ন-মাত্রা ও গুণ-মাত্রাগ্ুলোর স্থারিত্বও যেন 
এককের স্থাঘিত্বের সমানুপাতিক হয়। মাত্রার এই সমতার 
উপরেই সমগ্র গানটির ধ্বনি-প্রবাহেগ গতি-সাম্য নির্ভর 
করে। ধ্বনি-প্রবাহের এই গতি-সাম্যকেই সঙ্গীতশাঙ্তরে 
লয় নামে অভিহিত করা হয়। যদি লয় ঠিক্‌ না থাকে 
অর্থাৎ গানের গতি যদি সর্ধত্র সমান না হয়ে কোথাও 
স্রত কোথাও বিলম্বিত হয় ভবে সঙ্গীতের সমস্ত মাঁধুয্যই 
নষ্ট হয়ে যাগ্স। ধ্বনির এই গতি-সাম্য বা জয়ই সঙ্গীতের 
মাবুর্ধের মূল কারণ। স্থতরাং দেখা গেল যে প্রতিমাত্রার 
স্থায়িত্ব-কাল যথানুপাতে স্থনিদিষ্ট হলেই সমগ্র সঙ্গীতটির 
লয়ও স্থির হয়ে যায়। এখন আমর। লয়ের এ সংজ্ঞা 
দিতে পারি যে সঙ্গীতের আদ্যন্ত সর্ধত্র মাত্রার কাল- 
পরিমাণের সমতা বা সমানুপাঁত রক্ষা করাকেই লয় বলে। 
দ্বিতীয়ত, মাত্রার সমতা রক্ষা হলে লয় ঠিক থাকে বটে, 
কিন্তু একটি মাত্র! কতক্ষণ স্থায়ী হবে সে প্রশ্ব স্বভাবতই 
মনে উদ্দিত হয় । সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্রও 
অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানে ষে শুধু লয়নিকু থাকৃলেই 





৪৬৪ 
গানের মাধুর্য সম্পূর্ণ রক্গা হয় না. লয়ের গতিবেগের' ব্রমও 
(759) নির্দিষ্ট হওয়া'দরুকার; কোনে গান দ্রুত লয়ে 
এবং কোনো গান বিলম্বিত লয়ে গীত হলেই ভালো 
শোনায়। ক্ুতরাং যে গান দ্রুত লয়ে গীত হবে সে 
গানের মাত্রাও অল্পগ্ষণ স্থামী হবেঃ আবার বিলগ্বিত 
লয়ে গাওয়া হলেই মাত্রার স্থায়িত্ব-বালেএও বুদ্ধি হবে। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে সঙ্গীতে মাত্রার কোনো বাধাবাধি 
স্থায়িত্বকাল নির্দিষ্ট নেই, গান-ভেদে মাত্রা-পরিমাণ ৪ 
বিভিন্ন হয়। সঙ্গীতে ধ্বনিপ্রবাহের এই গাঁতিক্রম বা 
লয় অনেক প্রকার হতে পারে; কোনো গান ভরত লয়ে, 
কোনে। গান অতিদ্রত, বিলপ্বিত, অতিবিলম্থিত, ঈষতৎ- 
বিলঘ্বিত বা মধ্য লয়ে গাওয়া হয় । কিন্ত এ বিশেষণ- 
গুলো সবই আপেক্ষিক শব্দ, এগুলো গায়ক বা আোতার 
ভ্রতিএক্তির উপর নিউর করে। আমি যে লয়টিকে 


প্রবামী--মাঘ, ১৩৩৯ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পরসিস্টি, 


দ্রুত মনে করুছি তুমি হয়তো! তাকেই মধা বা বিলম্বিত 
মনে করুতে পার। স্তরাং গানের লয় বা গতিক্রম 
বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রতিরুচির উপর নির্ভর করে বলে” এ 
লয় ব্ক্তিভেদে বিভিন্ন হয়। যাতে এ ভিন্নতা না! হয়ে 
সর্বত্র লয়ের সমতা রক্ষা হয় সেজন্যে অনেক সময় 
মাত্রামাণ (0)60:0101)109 ) নামক যস্ত্রের সাহায্য লওয়া 
হয়। ওই যস্ত্রের সাহাধো প্রতি মাত্রার স্থায়িত্ব- 
কাল স্থুনিদ্দিষ্ট কর] যায়, স্থতরাং গানের সর্বত্র গতিসাম্ 
ব। লয় এবং ব্যক্তিনির্বিশেষে গতিক্রম বা লয়ের গ্রকার- 
ভেদও স্থির থাকে । যাহোক, এবিষস্ে আমাদের 
বিশেষ আলোচন। নিম্পয়োজন। এখন আমরা কবিতায় 
এই মাত্রা ও লয়ের প্রয়ে(জনীয়তা কতখানি তাই দেখতে 
চেষ্ট। করুব। (ক্রমশঃ) 
শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন 





সম্পাদকির বিপদ্‌ 


গোলক? কাগঞ্জের সম্পাদকের নাম গৌরচরণ বস্থু। 
বয়সে প্রবীণ--ঈড়ি গোপ যে পাকা এবং মেজাজ যে 
কড়া_-এই প্রবীণতার জন্যেই । পাকা সম্পাদক-_ 
লেখার মধ্যে ঝাজ বেশ থাকে । আর যাকে খোচা 
দেওয়া হয়--তার পেটে খোচা বেশ কৌৎ করে' লাগে। 
গৌরন্বাবু কাগজখানার জন্যে অনেক পয়সা খরচ 
করেছেন। এমন একটা সময় গেছে, যখন গৌর-বাবু 
সমস্ত দ্রিন রাত্রি আপিস এবং গ্রেসেই কাটিয়েছেন। 
গত ছু-বছর থেকে কাগজের আয় একটু বেড়েছে__ 
এখন আর গৌর-বাবুকে তত বেশী খাটতে হয় না। 
হঠাৎ একটা গোলমাল মাঝখানে এসে পড় ল-- 
যার জন্তে গৌর-বাবুর “গোলকে'র কাটতি কমে' গেল। 
মহরের কে একজন হরি-বাবু আর-একথানা কাগজ বার 
কর্ল-তার নাম হ'ল "চন্দ্র । চন্দ্রের দাম গোলকের 
চেয়ে কম_-অথচ গেোলকে যে খবর যেমন ভাবে থাকে 
চন্দ্রেও মেই-সব তেমনি ভাবেই পাওয়া যায়। গৌর-বাবু 
দ্রেশের বড় ঝড় সব সহরে লোক রেখে, ভাদের মাইনে 


দিয়ে নানা খবর আনাতেন। গৌর-বাবুর বড় প্রেস। 
গৌর-বাবুর আপিসে এবং প্রেমে অনেক লোক দিন রাত্রি 
খাটে--সব সময় গম্গম্‌ করে । গৌর-বাবু দিন রাত কড়া 
চোখে এবং চট। মেজাজে সব কাজ দেখে বেড়ান। চন্দ্র" 
কাগজের প্রেস একট! টিনে-ছাওয়া ঘরে। সেই প্রেসে 
জন দশেক লোক কাজ করে-_-প্রেস মাত্র একটা। 
আপিস আর প্রেম এক জায়গাতেই । হরি-বাবুর 
প্রেসে এবং আপিসে দিনে কোন কাজ হয় না। যা 
কাজ হয় কেবল রাজ্বে--তাও দশটার পর আরম্ভ হয়। 
অথচ মজা এমন যে হরি-বাবুর কাগজের কাটুতি গৌর- 
বাবুর কাগজের চেয়ে কম ত হ'লই না--বরং মাসে মাসে 
বেশ বেড়েই যেতে লাগল। লোকে দাম কম দিয়ে 
হরি-বাবুর কাগজে সব খবরই পায়--কাজেই তারা 
আর ভাল দাম দিয়ে গৌর-বাবুর কাগজ কিন্বে কেন। 
চন্দ্র-সম্পাদক হরি-বাবু কাগজ বার কব্বার আগে 
মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাটিন্-ইন্স্পেক্টার ছিলেন । 
তার পর তার নামে ঘুস নেবার একটা নালিশ হয়-_ 


৪ধ সংখ্য ] 


পোপ স্পা সপ 





৯.পে-পাসটিতাসিসডি পি পাকি লি 


তা সেটা নাকি মিথ্যা। তা যা হোক- কর্তারা গরিব 
হরি-বাবুকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দ্িলেন। গৌর-বাবু 
ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির একজন 'কমিশনার- তিনি 
ইচ্ছে করুলে নাকি হরি-বাবুকে কাঁজে রাধ.তে পাবর্তেন। 
কিন্ত তিনি বল্লেন--*চোরকে পাবলিক কাজে রাখতে 
আমার ঘোর আপত্তি আছে।” হুরি-বাবু গৌর-বাবুর 
ওপর চটে” গেলেন । এবং আর কোথাও কোনো! রকম 
স্ববিধে করুতে না পেরে সম্পাদক হয়ে বস্লেন। 

হরি-বাবুর কাগজ পড়ে সবাই বল্তে লাগল-_ 
“হরি-বাবুর ল্যাটি,ন্‌-ইন্স্পেক্টারের” কাজ গিয়ে ভালই 
হয়েছে। গুর যে এত বিদ্যে-তা না হলে কেউ কোনো 
দিন জান্তেও পাবুত না। গৌর-বাবু আবার ওকে চোর 
বলেন কোম্‌ হিসেবে? গৌর-বাবু ত ডাকাত ! আমাদের 
কাছ খেকে এতদিন ছু'পয়সার কাগজের জন্যে চার পয়সা 
করে নিয়েছেন”-__ ইত্যাদি ইত্যাদি । 

গৌর বাবু ব্যাপার কিছুই বুঝ.তে পাধুলেন না। তার 
কাগজের সব খবর হরি-বাবুর কাগজে কেমন করে' যে 
খাম_-এ তার বুদ্ধির অগম্য বলে? মনে হল। প্রথম 
তার মনে হলযে হয়ত তারই কোনো লোক গোপনে 
চক্ত্র-সম্পাদককে খবর বিক্রি করে। সবাইকে সন্দেহ 
করুতে করুতে গৌর-বাবুর এমন অবস্থা হল যে নিজের 
সত্রীকেও তিনি মাঝে থাঝে সন্দেহ করুতেন। 

রাত্রে একদিন গৌর-বাবু কি একটা খস্খস্‌ শব্দ 
শুনতে পেলেন। কান খাড়া করে' তার মনে হল যে 
শবট। তার দেরাজ থেকে আস্ছে। 

আস্তে আস্তে তিনি উঠে বস্লেন। তার পর 
শক্ত করে" লাঠিটা বাগিয়ে ধরে" দুয়ারের দিকে 
গেলেন। ছুয়ারের কাছে গিয়ে পাশের ঘরের দেেরাজের 
কাছে দেখলেন যে কে একজন তার কাগজ-পন্র 
ঘাটাধাটি করুছে। গৌর*বাঁবুর মনটা হঠাৎ বেজায় খুসী 
হয়ে উঠল। মনে ভাবলেন--এতদিনে ধরেছি-_দীড়াও 
বাবা, আমার ফাইল চুরি করা--হ' ! 

তার পর গৌর-বাবু হঠাৎ ছুয়ারের শিকল বদ্ধ করে, 

দিয়ে বাড়ীর অন্য সবাইকে চীৎকার করে” ডাকৃতে আরস্ত 
ফরে' দিলেন। কাছেই প্রেস এবং আপিস, সবাই ছুটে 


সম্পাদকির বিপদ 





৪৬১ 


এল-_ডাণ্ডা এবং আলো! নিয়ে । সকলের মুখে খুব একটা 
উত্তেজনার ভাব এই মনে করে” ঘে-এতদিন পরে আসল 
চোর ধরা পড়লে কর্তা আর-সবাইকে অনাবশ্বক সন্দেহ 
হতে রেহাই দেবেন । 

লোকজন সব এসে পড়লে গৌর-বাবু ছুয়ারের 
ছু'পাশে সবাইকে বেশ সার দিয়ে ্লাড় করিয়ে দিলেন। 
জানালার নীচেও ছু" জন করে, লোক ভাগ্তা উচিয়ে 
ধাড়িয়ে রইল, চোর যদি লাফ দেয় তাকে পিটিয়েই 
তার দফা সেরে দেবে- হাঁ-একেবারে। কেউ কেউ 
বল্ল যে পুলিশ ডেকে আনা ভাল, কারণ চৌরট। 
কোনো রকম শব করুছে না, হয়ত তার হাতে পিস্তল 
আছে । গৌর-বাবু বল্লেন_-চোরকে আগে ধরে? 
তার পর পুলিশ ডাকাই ভাল। 

গৌর-বাবু তার দু-নলা বন্দুটিকে বাগিয়ে ধরুলে পর 
আস্তে আন্তে ছুয়ার খোলা হ'ল। সকলে দেখল 
ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে সর্ধাঙ্গে কাপড় মুড়ি 
দিয়ে কে দাড়িয়ে রয়েছে । গৌর-বাবু এক লাঁফে তার 
কাছে গিয়ে তাকে ঝপাত,. করে জড়িয়ে ধরে একদম 





বাইরে টেনে আন্লেন। লোকরা তখন সবাই ভাণ্ডা 


হাতে চোরকে ঘিরে াঁড়িয়েছে--পাছে সে পালায়। 
তার পর গৌর-বাবু যেই চোরের মুখের কাপড় ভ্বোর 
করে। টেনে খুলে দিলেন আর তার মুখে আলো! পড়ল, 
অমনি সবাই হঠাৎ ঠো-ঠ1। দৌড় দিল! গৌর-বাবুর 
হাতের ধন্দুকটা পড়ে' গেল এবং হঠাৎ তার থেকে একটা 
গুলি বেরিয়ে গিয়ে ছাতের কোণের জলের টবে লাগল 
এবং টব ফুটো হয়ে গিয়ে তার জল ফিন্কি দিয়ে ছুটে 
এসে গৌর-বাবুর দাড়ি এবং চুল আগন,ত করতে লাগল । 

গৌর-বাধ্‌ উদদাসভাবে আপনার ঘরে চলে' গেলেন। 

চোর আর কেউ নয় গৌর-বাবুর বড় ছেলের বউ-.. 
রান্রে ছেলে কাদছিল বলে একটা মোমবাতি আর 
দেশলাইয়ের জন্তে শ্বশুরের ঘরে এসেছিল। ছেড়া 
কাগজও কিছু নেবার ইচ্ছে ছিল-_জালিয়ে ছুধ গরম 
কৰবার জগ্ভে। 

এর পর গৌর-বাধু তিন দিম অন্দরে যাঁন মি। পুরবধূ 
তবুও বাপের বাড়ী চলে গেল। 


৬৬২ 


পাপা পিস ২:৩৫ ৬ রতি রাউির ১৫ এপি পি পা 


গৌর-বাবু এর পর থেকে একটু সাবধান হলেন। 
সন্দেহ হলেই কিছু'করেন না। কিদ্ত চেষ্টা যতই 
করুন না কেন- চোরকে বা হরি-বাবুর কাগজে তার 
কাগজের সব খবর কেমন করে? যায় এতিনি কোনো 
রকমেই ধরতে পারুলেন.না। তাঁর চটা মেজাজ আরও 
যেন চটে” উঠতে লাগল। কোনো কারণ নেই সেদিন 
প্রেসের দারোয়ানকে অনাবশ্তক ঘা-কতক দিয়ে তাড়িয়ে 
দিলেন। আর একদিন আপিসের গোপাল-বাবুকে সন্দেহ 
করে? তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন । অনেক পুরানো 
লোক গেল--নতুন লোক এল, তাতে কাজের আরে! 
গোলমাল হতে লাগল--গৌর-বাবুর মেজাজও আরো 
থাক়াপ হতে জাগল। শেষে একদিন প্রেসের দেড়ে 
কালীওয়ালাকে বিশেষ-কিছু-ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করার জন্ত সে 
গোৌর-বাধুর মাথায় একটিন নীল কালী ঢেলে দিয়ে চলে' 
গেল। 

এদিকে হরি-বাবুর “চন্দ্রের কাটৃতি বেড়ে চলেছে। 
গৌর-বাবু এখন আর বাড়ীতে প্রায়ই থাকেন না-- 
প্রেসেই সব সময় থাকেন। তার সাম্নেই সব কাজ হয়। 


প্রেসের মধ্যেই লোকজনদের খাবার ইত্যাদির বন্দোবস্ত 


করা হয়েছে। প্রেসের গেটে খুকৃরি কোমরে বেঁধে 
গুরুধ। দারোয়ান-_কোনে। লোক কোনো! রকমের কাগজ 
নিয়ে বাইরে যেতে পারে এনা--সব গৌর-বাবুকে দেখিয়ে 
নিয়ে যেতে হয়। 

তবুও কিছুতেই কিছু হয় না। চন্দ্রের কাটৃতি বেশ 
হতে লাগল--গোলকের অবস্থা ক্রমশ মন্দ হয়েই চল্ল। 

শেষে গৌর-বাবু একদিন করলেন কি--কতকগুলো 
বিষয়ে ছোট ছোট নোট নিজে লিখলেন। নিজে তার 
প্র্ক দেখ লেন_মিজের সামনে ম্যাটার প্রেসে চড়ল। 

মনে করুলেম চন্দ্রকে এবার জব্দ করেছি। পরে 
দিন দেখলেন যে গোলকের “নিজম্ব সংবাদ-দাতার পত্র” 
ইত্যাদি সবই “চন্দ্রে”ও ছাপা হয়েছে। 

গৌর-বাঁবু ভেবে পান না-- এ কি রকম করে' হতে 
পারে। ণচন্ত্র আর “গোলক” একই সঙ্গে বেরয়। 


কাজেই এ হতে পারে না যে “চন্দ্র” €গোলক* থেকে 


মকল করে । 


প্রধাসীস্মাঘ, ১৩৩০ 


৫৯ পপি ৫ উপা্্পািসিপাসি্ট সিপাস্পিরি সপিসিিস্পস্পিস্পিপাস্িিস্সিপীসি পাটির ৯৮ সাও 


/ ২৩শ ভাগ? ২য় খণ্ড 





প্রেমে গৌর-বাবু লোকজনের উপর পাহারা দেবার 
জন্তে লোক রাখলেন ছুজন_-এবং নিজে তিনি নেই 
ছুজন লোকের উপর চোখ রাখ লেন। 

গৌর-বাবু একদিন দুপুরে খেতে বাড়ী গেছেন-- 
তার ঘরে ঢুকেই তিনি দেখলেন যে গার সেজ ছেলে 
কি-একটা কাগজ পড়ছিল, তাকে দেখেই হঠাৎ কাগজ- 
খানা নিয়ে দৌড় দিল। 

গৌর-বাবুর মনে হল পয়সার জন্ট লোকে সবই 
করতে পারে। ছেলেও বাবার সর্বনাশ করতে 
পারে। বাবাও যেপারে না তাও নয়। তার দৃঢ় 
বিশ্বাস হল যে গজেন নিশ্চয়ই তার দেরাজ থেকে 
কাগজপত্র চুরি করে" চন্দ্র-সম্পাদককে বিক্রি করে। 
কি করবেন ভাবছেন এমন সময় দেখলেন গজেন 
তার চটি তাড়াতাঁড়িতে পরে? যেতে পারে নি। তখন 
গৌর-বাবু করুলেন কি-_-একটা কম্থল জড়িয়ে ছুয়ারের 
অন্ধকার কোণে চুপ্‌ করে, দাড়িয়ে রইলেন। তার গ! 
ঘামে ভিজে গেল। গজেন আর যেন আসেই না। এই 
রকম ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। গজেন এদিকে 
করেছে কি-খানিকক্ষণ বাইরে বেড়িয়ে--“বাব! এতক্ষণে 
বাইরে গেছেন মনে করে"_-পা টিপে টিপে যেই ঘরে 
পা দিয়েছে_-অমনি তার ঘাড়ে কঙ্বল-জড়ানো গৌর 
বাবু গিয়ে পড়লেন। গজেন “বাবা রে' বলে" অজ্ঞান 
হয়ে পড়ল । গৌর-বাবু তখন কম্বল ছেড়ে দ্রাড়িয়েছেন, 
তার সমস্ত গা দিয়ে দরদর করে? ঘাম পড়ছে । রাগে 
তার চোখ ছুটো যেন জল্ছে। গোঞ্মাল শুনে গৌর- 
বাবুর স্ত্রী, বড় ছেলে রমেন, মেয়েরা এবং চাকর- 
বাকর দু-একজন এসে দাড়িয়েছে। গৌর-বাবু চেঁচিয়ে 
তার স্ত্রী থাকহরিকে বল্লেন--তোমার গুণের ছেলের 
কাণ্ড দেখ-_-আমার সব্বনাশ এমনি করে'ই কর্ছে-_ | 

থাকহরি বল্লেন--কি সর্বনাশ ? হ্যাঁ-গা, তোমার 
কি করেছে গজা? 

“এই দেখনা কি সর্বনাশ”--বলেই গৌর-বাবু 
গজেনের পকেট থেকে টেনে একটা কাগঞ্জ মোড়া অবস্থায় 
বার কধুলেন-- | কাগজখানা বার করেই সোজ1 করে 
ধরে জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ কবুলেন-- 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পালাল পাছি লাসটিপািপাসমি সি পীসটি পা পাটি পাপা পাটি পাস বাসি পা পাটি পি পান পাটি পাপা পিছ, 


“প্রাণ-প্রতিম-প্রিয়তম-রাঁজামণি-ওগো-আমার-_”এই* 
টুকু পড়ে'ই গৌর-বাবু কাগজখানা ফেলে দিয়েই সেখান 
থেকে চলে? গেলেন গম্ভীর ভাবে । রমেনের মুখখানা তখন 
একট! দেখবার জিনিষ,। মুখখানায় তথন-_ইলেক্সনে 
ইলেকুটেড-না-হওয়া-মালসীর মুখের ভাব, ধাছুর-মরা 
গরুর মুখের ভাব, রায়-বাহাছুরের সঙ্গে সাব ডেপুটি- 
বাবুর কথা না বলার ছুঃখ, পরীক্ষায়-ফেল-কর! বিড়ি- 
খেকে। লম্বা-টেরী ওহালা ছেঁড়া-চটি-পায়ে বকা ছেলের 
অস্তর-বেদন! ইত্যাদি সবই মেশানো ছিল। 

গৌর-বাবু চলে? যেতেই সে মোড়া কাগজখান। নিয়েই 
অন্য ঘরে চলে' গেল। যাবার সমগ্র মাটিতে-শোওয়। 
গজেনকে চোখের চাউনিতে বলে' গেল- দাড়াও, 
দেখাবো তোমায় লুকিয়ে লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ার 
মজা 

চিঠিধানা গোঁর-বাবুর বড় পুত্রবধূর, অর্থাৎ রমেনের 
স্বীর । গজেনের রোগই ছিল-দাদীকে বৌদি কি 
লেখে তাই লুকিয়ে পড়! এবং সেই আদর্শে ভবিষ্য 
প্রেয়সীকে চিঠি লেখা শেখা । 

গৌর-বাবু এর পর থেকে আরো সাবধান হলেন। 
প্রেসের মধ্যেই তার আপিন করুলেন--এবং যতসব 
দবুকারী কাগজপত্র সব আপিসৈই রাখতেন। সংস্ত 
রাত তাঁর প্রায় না ঘুমিয়েই কাটুত। যাই একটু ভন্ত্া 
আস্ত, অমনি গৌর-বাবুর মনে হত-_-কে বুঝি কাগজপত্র 
নিয়ে চলে, যাচ্ছে বাইরে. অমনি তার ঘুম ভেঙে যেত। 

ভোর তিনট1-টিপ, টিপ. করে, বৃষ্টি পড়ছে- গৌর-বানু 
তাঁর চেয়ারে চুপ করে' বসে” আছেন আর তামাক 
খাচ্ছেন। প্রেসের লোকরা সব কাজে ব্যস্ত-কারণ 
আজকাল খুব ভোরেই কাগঞ্জ বেরোয়। এমন সময় 
গৌর-বাবু দেখলেন প্রেসের সাম্নের রাস্তার ডাষ্টবিন 
থেকে একটা লোক য৷ কাগজপত্র পে'ল সব কুড়িয়ে 
নিয়ে গেল। গৌর-বাবু মনে করুলেন--কোনো! গরীব লোক 
ময়লা! কাগজ বেচে দিন গুজ্বরান করে। তাকে দেখে 
গৌর-বাঁবুর একটু কষ্টও হল, আহা! বেচারী, ভিজে ভিজেই 
পেট চালাবার চেষ্টা কর্ছে। * 

কিন্তু এই রকম যুখন কয়েকদিন উপরো-উপরি গ্ররীব 


সম্পাদকির বিপদ্‌ 
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পেিপাসটিলাসি পাস্তা পাস পা পাঁি পি পাটি পাটি পাসটিরিসিতিসি পি পাটি 


লোকটাকে দেখলেন, তখন তাঁর মনে কেমন একট! 
সন্দেহ হল। 

কয়েক দিন পরে গৌর-বাবু কতকগুলো সংবাদ নিজে 
তৈরী কর্ুলেন। তার দু-একটা নমুনা £- 

(১) মহারাজা গজেন্্রচন্দ্রের জমিদারী নিলাম হইবে। 

(২) গবর্ণর সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন--কারণ 
জানা যায় নাই। 

(৩) জাষ্টিম বোসের হ্বদরোগে গত কল্য বৈকালে 
মৃত্যু হইয়াছে। 

(9) পুলিশ সাহেব, উকিল ভঞ্জহরি-বাবুকে কেবল 
লাখি-মারা নয়, অপমানও করিয়াছেন-_-এই অন্ুহাতে 
পুলিশ সাহেবের নামে নালিশ ক্ষজু হইয়াছে। 

(৫) কাল বেলা তিনটার সময় টাউন হনে মিটিং 
হইবে--মৌলানা রম্জ্রান সাহেবের মুক্তিতে আনন্দ 
প্রকাশ হইবে। 

(৬) চায়ন। ব্যাঙ্ক. ফেল হওয়াতে সহরের প্রসিদ্ধ 
ধনী রামখেলন কাইয়া দেউলিয়া হইয়াছেন। আজ 
চায়না ব্যাঙ্ক, বেল! তিনটার সময় টাকা-গচ্ছিত-কারীদের 
শতকরা ১৯ করিয়! দিবে । 

এই-রকমের আরো নানা! রকমের খবর তৈরী ও 
কম্পোজ করা হল। তার পর প্রুফ দেখা! হল। সেই- 
সমস্ত দেখা-প্রুফ একটু পরে ডাষ্বিনে ফেলে দেওয়! 
হল। তার পর কম্পোজ-করা ম্যাটার গৌর-বাবু ভেঙে 
ফেল্তে বল্লেন। প্রসের লোকেরা মনে কবুল বাবুর 
মাথার দোষ হয়েছে। 

এদিকে কিন্তু আর-একদল লোক অন্য ঘরে বসে' পরের 
দিন কাগজে যা যাবে সব কম্পোজ করুল। সেই-সমস্ত 
খবর ইত্যাদির প্রুফ দেখ! হয়ে গেলে পর ম্যাটার যখন 
প্রেসে চড়ল তখন গৌর-বাবু সমস্ত দেখা-প্রুফ নিজের 
সাম্‌নে পুড়িয়ে দিলেন। 

সেইদিন রাত্রে আবার সেই গরীব-বেচারী লোকট! 
ডাষ্টবিনের স্কাগঞ্জপত্র কুড়িয়ে নিয়ে গেল। 

যথাসময়ে ছুখান। কাগজ বেরল। ফেরিওয়ালার! 
চারদিকে খুব হৈ চৈ করুতে কর্‌তে “চন্দ্র" বিক্রি করুতে . 
লাগল ॥ সেদিন “চন্দ্র বেজায় বিক্রি হল। 
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২ পািিসিপাসিপাসটিপণ 


গৌর-বাবু চন্্র'খানা হাতে পেয়েই দেখলেন গোলকের 
কোনে খবরই তাতে নেই । *চন্দরে* রয়েছে তার হাতের 
তৈরী সব নিছক মিথ্যা খবরগুলে|। 
সেদিনকার “চন্দ্রে” প্রকাশিত খবরগুলো একেবারে 
বাজে। কারণ--( ১) মহারাজা গজেক্চন্মের জমিদারী 
নিলাম হবার কোনো কারণ নেই_এবং কোনো কালেও 
তা হবে না। 
(২) লাট সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপার স্বপ্পে হতে 
পারে, বাস্তবে নয় । 
(৩) জাঙ্টিস্‌ বোস সেদিনও আত্ত বেঁচে আছেন 
এবং রীতিমত আদালত কর্ছেন। 
(৪) ভজহরি-বাবু পুলিশ সাহেবের বন্ধু । 
(৫)টাউন হলে কোনে। বন্তৃত1 হবার কথ! নেই, 
তা ছাড়া মৌলান। রম্জান সাহেবের জেল কোনে! 
কালেও হয় নাই। তার উপর সেবার তিনি খ। সাহেবী 
বক্সিশ পাইয়াছেন। 
(৬) চায়্ন। ব্যাঙ্ক, ফেল করার কথ! একেবারে বাজে । 
সেদিন বেল! যত বাড়তে লাগ ল--হরি-বাঁবুর আপিসে 
ততই লোকঞ্জনের ভীড় হতে লাগল। কেউ হুরি-বাবুকে 
মাবুতে চীয়, কেউ দাড়ি ছি'ড়তে চায়, কেউ ব! তাঁকে 
জলে চোবাতে চায়। এক একজন মানুষের আকৃতি, 
প্রকৃতি এবং রুচি এক এক রকমের। সকলেই আপন 
আপন রুচি অন্থসারে হরি-বাবুর ব্যবস্থা কবুতে চায়। 
যাদের নামে বাজে খবর বেরিয়েছিল তারা সবাই মিলে 
হরি-বাবুকে হেই-মারে-কি-তেই-মারে । 





চীন দেশে চুরিচামীরির শান্তিই হচ্ছে গলায় মন্ত ভারি 
একটা কাঠের চাক] পরিয়ে রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়ান। 
এই চাকাটার, সরকারী নাম হচ্ছে ক্যাং। একদিন এক 
জন চীনাকে এই ক্যাং গলায় দিয়ে রাস্তায় বেড়াতে 
দেখে তার বন্ধু জিজ্ঞাসা করুলে--পব্যাপার কি?” সে 
বল্লে--“আরে ভাই; রাস্তায় এক গাছা দড়ি পড়েছিল 


প্রবাসী--মাঘ।) ১৩৩০ 


পিপাসা পি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পার্টি সিপাসিপাক্টিস্িসপাসিপাসিপাসিপাসিপ্াছি পাস * ছি 


এদিকে চায়না-ব্যাঙ্কের দরজায় হাজার হাজার লোক 
জমা হয়ে গেছে--সবাইকার মুখে হাহাকার। ব্যাঙ্কের 
কর্তারা অবাক হয়ে গেলেন এমন ব্যাপার দেখে। 
তার পর সব ব্যপার দেখে শুনে লোকজনদের অনেককে 
টাকা দিয়ে অনেককে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠালেন এবং শেষে 
পুলিশকেদ্‌ করুলেন “চন্দ্রের নামে। 

ব্যাপার যখন অনেক দূর গড়িয়েছে--তখন চন্ত্র- 
আপিসে পুলিশ-সাহেব একদল পুলিশ নিয়ে হাজির হল। 
সে অনেক কষ্টে লোকজনের ভীড় ঠেলে হরি-বাধুকে 
কোনে! কথা বল্বার অবপর ন! দিয়ে একেবারে সোজ! 
হাজতে চালান করুল। 

হরি-বাবুর নামে নালিশ হয়েছে গোটা বারে । 

তবে গৌর-বাবু অনেক কষ্টে হরি-বাবুকে জেল থেকে 
বাচালেন। হরি-বাবু প্রেন ইত্যাদি সব বিক্রি করে' 
অন্য কোথাও চলে' গেলেন। লোকে বলে বিদেশে 
তিনি সাইকেল এবং ষ্টোভ. মেরামতের দোকান 
করেছেন। 

তা সত্বেও, গৌর-বাবুর আপিসের নিয়ম হল-_ প্রেসের 
কোনো রকম কাগজপত্র প্রুফ, ত দুরের কথা--বাইরে 
ফেল! হবে না, এবং এর জন্যে বিশেষ করে” একজন লোক 
রাখা হল। তার নাম হচ্ছে হুশিয়ার সিং, তাই মাইনে 
হল সাড়ে ন'টাকা এবং সে দিনবাত্রি একট! থাটিয়ার 
উপর ঘুমোয় প্রেসের সাম্নে। 








হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


তাই কুড়িয়ে নেওয়াতেই এই ফ্যাসাদে পড়েছি।* বন্ধুটি 
তার ডবল পয়সার মতন গোল গোল ছুটি চোখ 
বিস্কারিত্‌ করে বল্লে--"দেশ দিন দিন অরাজক হল 
দেখ ছি--দড়ি নেওয়াতেহ এত কঠিন শাস্তি!” চীনা 
বল্লে-_-“ত| ঠিক নয়, তবে দড়িটার একধারে একটা 


বলদও বাঁধা ছিল কি না।” 
জ্রীবীরেশ্বর বাগছী 


৪র্থ সংখ্যা ] 


মুক্তিপ্লাবন 


৪৬৫ 


মুক্তিপ্লাবন 


ওমরের খুব নাম-ডাক শুন গ্রীসের রাজ! তার বার্ত। নিতে 
সভা হতে দূত পাঠিয়েছেন । ওমরের সন্ধানে দূত এসে 
হাজির ' রাজ প্রাসাদ নেই, শাস্ত্রী নেই, পুরজনের কলরব 
নেই; আছে কেবল বিধবাবেশে অসীমগ্রসারিণী মরুস্থলী ও 
তার মাঝে মাঝে খোর্া-গাছ। রাজসদনের চিহ্ৃই যখন 
চোখে পড়ল না, তখন বাত্তীহর একজন পথের মেয়েকে 
ডেকে জিজ্ঞানা! করুলেন, “ওগো বাছা, ওমর খলিফার 
ভবন কোথা?” মেয়েটি বল্ল, “তিনি তো মাঠে এ খোম্।- 
তলায় শুয়ে রয়েছেন ।” কথা শুনে দূত তো! কিছুই ঠাওর 
করুতে পারলেন না, ভাবলেন, মেয়েটি বুঝিব! ঠা্র। কর্ল। 
যা হোক তিনি এ গাছটির দিকেই চল্লেন। থানিকদূর 
যেতেই দেখেন, গাছতলাতে চেটাইয়ের উপর কে যেন 
শুয়ে আছে; গায়ে তার ছেঁড়া তালি-দেওয়া কাপড়-- 
ফকীরের বেশ; কিছুতেই তার মনে নিচ্ছে না যেএ 
দ্বুবেশই ওমর খলিফ। তখনও ওমর ঘুমিয়ে আছেন, 
মূর্তির সে দীনতা ভেদ করে" কি এক অসামান্ত তেজ 
ফুটে বার হচ্ছিল, তাতে তার মত বড় বড় রাজসভাচারী 
দুতরাজকেও অভিভূত করে' ফেল্ল। এমন সময়ে 
ঘুম থেকে উঠে ওমর নিজ পরিচয় দিলে তার সন্দেহ 
অপনোদন হ'ল) সামান্ক্ষণ আলাপেই দূত বুঝতে 
পাবুলেন কেন সেই দীনতার অবতার সর্বসাধারণের 
হৃদয়জয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। দরদ্রাদপি দরিদ্র প্রজার 
সাথে সমান জীবন কাটিয়ে ভগবানের চরণে ব্যক্তিগত 
পার্থিব বাসনা সঁপে* দিয়ে ইস্লামমণি ওমর খলিফ 
ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মন্ত্রে গণতন্ত্রের জীবস্ত মহান্‌ আদর্শ 
রেখে গিয়েছেন । 

পৃথিবীর আর-এক ধারে আর-এক সময়ে এই-রকম 
আর-একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এক দুপুর 
রাতে গণতন্ত্রের অগ্রদূত আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্থসস্তান 
এতব্রাহাম লিন্কল্ন্‌ প্রেলিডেণ্টের ঘরে নিত্রিতঃ এক 
বৃদ্ধা সে রাতে বিপদে পড়েছে, সে সেই অসময়ে 
আবেদন নিয়ে প্রেসিডেণ্টের ঘরে এসে হাজির। তিনি 


তখনই উঠে বৃদ্ধার বিপছুদ্ধারের ব্যবস্থ! করে' দিলেন। 
লিন্কল্ন্‌ বড় পদ পেয়েও আত্মবিস্থত হননি; তিনি 
তার কাজ ও চরিত্রের দ্বারা রাঁজকীয় ক্ষমতার বর্ম ভেদ 
করে” আমেরিকার আবাল-বুদ্ব-বনিতাঁর আপনার জন 
হয়েছিলেন); যিনি আমেরিকার বিশাল যুক্তরাজ্যের 
সভাপতি বা কর্ণধার হয়েও নিজেকে জনসাধারণেরই 
একজন, আর কাজে চিন্তায় ও কথায় নিজেকে মাধারণের 
সামান্ত ভৃত্য জ্ঞান করে' গৌরব অনুভব করুতেন, সেই 
নরদেবতার চরিন্রগরিমায় ক্ষমতার সিংহাসনে আক্ঢ় 
পশুবলদৃপ্ত কোন্‌ মাহুষের ন| উচ্চশির স্বতঃই নত হয়? 

সমাজজীবনেই বাকি, ব্যক্তির জীবনেই বা কি, আত্ম 
যতক্ষণ নিগেই নিজের প্রভু হতে না পারছে, ততক্ষণ 
তার শাস্তি কোথায়? গণতন্ত্র বা 1)97)00780/ জাতির ও 
সমাজের সর্ববাঙ্গে মুক্তি দেওয়ার একটা আশাও আকাজ্ষা- 
মূলক প্রয়াস; সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে একটা 
অধ্যাত্ম আদর্শের দিকে সমাজকে চালানর প্রয়াস মানব- 
ইতিহাসে সেদিন স্থুরু হয়েছে মাত্র। গণতন্ত্রই যে সমাজের 
সকল রোগের ওঘধ, সকল-ছুঃখ-অপহারী, এটা আশা করা 
অন্ততঃ এর বর্তমান অবস্থাতে অন্তায়) গণতত্ত্রের মহান্‌ 
উদ্দেশ্য এখনও সকল জায়গায় সফল হয় নি; তাই বলেঃ 
যে এর ভবিষাৎ চিত্র স্বাধারময় তা বলা বাতুলতামান্র; 
সফলতা-বিফলতার মধ্য দিয়েই শেষ বিজয় খুবই সম্ভব 
ইহারই । প্রাচীন আথেনীয় (গ্রীক) বা আজ পর্য্যস্ত 
স্থইজাবুল্যাণ্ডে প্রচলিত গণতন্ত্র (1)17996 1090100780য ) 
হতে আরম্ভ করে (17,9০59) শাসনপরিষদের 
ক্ষমত! নিয়ন্ত্রিত ও খর্ব কর্‌তে নিত্য-উপায়-উদ্তাবনশীল 
নব প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বা 719707999069,6159 
[091100:%05 (যার আদর্শ হ'ল ব্রিটিশ রাষ্রত্ত্র) পর্য্যস্ত 
সবই সেই প্রয়াসের ইতিহাস। 

গ্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রেরে উপর অধুনা সাধারণের 
আস্থা কমে আস্ছে; কারণ প্রতিনিধিরা জাতির সাধারণ 


ইচ্ছাকে কার্যে ঠিক পরিণত করুতে পারেন না; অনেক 


৪৬৬ 


সময়ে তাদের কাজ জাতির সাধারণ ইচ্ছার বিপর্ীততগামী 
হতেও দেখা যায়। স্থইজাবুল্যাণ্ডের সিধা গণতন্ত্রকে 
সেঙ্গন্ত আজকাল অনেকে আদর করুছেন। সে দেশ ছোট 
ছোট ক্যাণ্টনে বিভক্ত। এই ক্যাণ্টন্গুলিতে নাত্র একটি 
করে” জনসভা আছে, হাউস্‌ অব. লর্ডসের মত দ্বিতীয় 
কোন সভা নেই । তবে সখাবদ্ধে সকল ক্যাপ্টনের কেন্দ্র 
স্থানীয় একটি দ্বিতীয় সিনেট সভাও আছে। অপেক্ষারুত 
ছোট ক্যান্টনের লোকেরা প্রকৃতির কোন একটি রমাস্থানে 
সকলে সমবেত হয়ে বিরাট সভা করে' তাতে কোন 
নৃতন আইন তৈয়ারীর প্রস্তাবের জন্য আবেদন করে; 
একে বলে “ইনিশিয়েটিভ ; আর দেশের গভর্ণ মেণ্টের 
গঠন বা 00736160601 সম্থদ্ধে কোন বদল কর্‌তে 
হলে সমগ্র দেশের জনমণ্ডপীর অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব 
তুলতে হয়; একে বলে রেফারেণ্ডাম্‌ ; আর 
সর্বসাধারণে একত্র মিলে রাজ্যসংক্রাত্ত কোন বিষয়ে 
গবর্ণ মেন্ট, বা মন্ত্রীগণ কোন্‌ নীতির অন্সরণ কবুবেন সে 
সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাকে “প্লেবিসাইট্‌”" বলে। 
রাজ্যসম্পর্ধীয় ব্যাপারে প্রতিনিধিব সাহাব্য ন। নিয়ে 
মিজেরাই মতামত প্রকাশ করাতে বিশেষ অন্বিধ| হয় ন 
যদি সমগ্র দেশকে এক-একটি ছোট গণ্ডীতে পরিণত কর 
যায় ও প্রতি গণ্ডীতে একই সময়ে সভার ব্যবস্থা হয়। 
এখন প্রাচীন এখেন্ট, ও আধুনিক স্থইজার্ল্যাণ্ডের 
দুই-রকমের সিধা গণতন্ত্রে কথা বলি। এ ছুটিকে 
গণতন্ত্রের নিখুত আদর্শ বলে' ধরা হয়। এদের পরস্পরের 
মধ্যে পার্থক্য এই যে আথেনীয় ব। গ্রীক গণতন্ত্রে শান্তি- 
স্থাপন, যুদ্ধঘোষণা, নৌবিভাগ ও সেনা-রক্ষা, উপনিবেশ 
সম্পর্কীয় ও আদ্র-ব।)য়-সংক্রাস্ত রাজকাধ্য নির্ধাহ ব্ষিয় 
জনসভায় নিষ্পত্তি হত, আইন তৈয়ারীতে সাধারণ সভার 
হাত ছিল না। কিন্তু স্থইস্‌ গণতন্বে ঠিক তার উল্টা 
আইন প্রণয়নাদি নকলের লমবেত নভাতে হয়; পক্ষান্তরে 
রাজকার্যনির্ববাহবিষয়ে জনসাধারণের প্রভাব তাদৃশ 
লক্ষিত হয় না-_ কন্মচারীরা এ বিষয়ে আর আর জনতস্ত্র- 
শাসিত দেশের কর্মচারী হতে বিভিন্ন ও অধিকতর স্বাধীন । 
প্রত্যেক গভর্ণ মেণ্টেরই তার মূলনীতির বিপক্ষে অবস্থিত 
অন্ত প্রভাবের দ্বারা কতকট। নিয়ন্ত্রিত হওয়া তার স্থায্িত্বের 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 


এ. পাটি পি পিল পাটি পা তি পা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


এসপি পিপি তাই এ পাস পাপা ১৯ পি কাজি পাত ৯ পাসি পা কাটি পাসি পনি পারা পরি পাটি পাপা পি পাছি 


পক্ষে মঙ্গলজনক, এতে অনুহ্থত মূলনীতির মাত্রা অতিরিক্ত 
হতে গায় ন।).যেমন জনতন্ত্রমূলক শাসনের সঙ্গে আম্লা- 
তন্ত্রের কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ থাকাতে স্থইস্‌ গণতন্ত্রে সমতা! 
রক্ষিত হয়েছে। সুইস্‌ গণতন্ত্রের পরস্পরবিরোধী নীতির 
সমগ্থয় সাধন ছাড় তার সফলতার আরও অনেক কারণ 
আছে; দেশট। ছোট, আর সেই-রকম ছোট ছোট দেশের 
পক্ষে গণতন্ত্র ভাল; বড় বড় দেশের পক্ষে গণতন্ত্র সফল 
করৃতৈ হলে সেখানে রাষ্ট্রখ্য নীতির (19997%] 
1)71001]19 ) অন্ুমরণ করুতে হয়। 

ম্যাকিয়াভেলি, রুসো প্রভৃতির মতে বড় বড় দেশের 
পক্ষে রাজতন্ত্র শাসনই প্রশস্ত; কিন্তু আমর! বলি সেখানে 
সথ্যবন্ধের প্রয়োগে গণতন্ত্র শামনও বেশ চালান যেতে 
পারে; এ নিয়মে সমগ্র দেশকে কতকগুলি ষ্টেটে ভাগ 
করে, নিঘ়্ে প্রতি ছেটে জনতন্ত্রশীসিত কবরুতে হয়ঃ 
ষ্টেটগুলি সখ্যবদ্ধ বা 1999786107.এর অন্তভূর্ত থাকে। 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এই ব্যবস্থা। 

একতাই বল; এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সখ্যবন্ধ- 
প্রণালী । সথ্যবন্ধ ব। 1909719এর নিক্মম হচ্ছে এই 
যে কেন্দ্র, 0902 বা 1999121 গভর্ণ মেন্টে র হাতে যুদ্ধ- 
ঘোষণা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দেশরক্ষা, সন্ধি প্রভৃতির 
মত সমগ্র-দেশ-সম্পকাঁয় ব্যাপার পরিচালনার ক্ষমতা 
রাখ। হয়; আর স্থানীয়, 1007] বা ৪৮৮৮৪ গভর্ণ মেণ্টের 
উপর বাকী অনেক মোট। স্থানীয় বিষয় সম্পর্কের 
শ্গমৃতা ছেড়ে দেওয়। হয়) এতে স্থানীয় বা 10০%] 
গভর্ণ মেন্ট গুলি প্রায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। 
ভাতে কাজও ভাল হয় কেন্দ্র ব| 9১০৮] গভর্ণমেন্টের 
কাজ তাদের মধ্যে লাগাম ধরে বসে থাকা ও 
বিদেশের সঙ্গে কারবার রাখা । সধ্যবন্ধ প্রণালীতে 
ট্টেটগুলির উপর বেশী ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়; 
যে পর্যযস্ত না তারা অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করে 
সে পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যে স্বাধীন । এই 
ষ্টেটগ্তলিতে প্রতিনিধিতন্ত্র আইনসভা, মন্ত্রীভা ও 
মন্ত্রীসভার শিরঃস্থানীয় কার্ধ্যাধ্যক্ষ, গভর্ণর বা সভাপতি 
থাকেন, অর্থাৎ ষ্টেট গভর্ণ মেপ্টগুলিতে এক-একটা 
স্বতন্ত্র গণতন্ত্রমূলক রাজ্যের সকল রকম আনুষঙ্গিক জিনিস 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 








পোস্ট পাস্টি পাসমিিসি- পোস্ট পাসি, 


ও আস্বাব থাকে । সমস্ত ষ্টেটের প্রতিনিধি মিলে কেন্দ্র- 
গভর্ণ মেন্টের আইনসভা অর্থাৎ মন্ত্রীসভা ও সভাপতি 
নির্বাচন করে। সভাপতি রাজ্যের কম্মচারীদের পাণ্ডা 
যদিও তিনি ও মন্ত্রীরা জনগ্রতিনিধিদের মধ্য হতেই 
গৃহীত, তথাপি তারা চাকরীজীবী কর্মচারী নন। মাফিন্‌ 
যুক্ত-রাজ্যের ব্যাপার প্রায় এই রকমই। কিন্ত কানাভার 
একটু বিশেষত্ব আছে; সেখানে ষ্টেট গভর্ণ মেণ্ট২ কেন্তর 
বা ০৪7] গভর্ণমে্টও আইনসভা মন্ত্রীসভা প্রতৃতি 
সকলই আছে, কেন্দ্র-গভর্ণ মেণ্টে প্রধান মন্ত্রী৪ আছেন) 
কিন্তু কানাডা তো যুক্তরাজ্যের মত একেবারে মুক্ত নয়, 
তাই সেখানকার রাষ্ট্রের উপরে ব্রিটিশ আধিপত্যের 
নিদর্শনবূণে, কাধ/তঃ অধিকন্ত, একজন ব্রিটিশ গভর্ণর 
থাকেন। ইনি বিশেষ কিছু ক্ষমতা পরিচালন করেন না। 
সম্প্রতি কানাডাকে আরও একটু স্বাতন্ত্য দেওয়! হয়েছে 
কানাডা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি করেছে। তা 
ছাড়া ব্রিটিশ গভর্ণর কানাডার পাঁলামেণ্টের গ্রহণীয় 
হওয়াও চাই, এমন কথাও উঠেছে। দক্ষিণ-আফ্িকার 
প্রজাতস্ত্রেও ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি জনসভার কাজে বাধা! 
দেন ন', বা জনপভাতে পাশ-করা কোন আইন তাঁর 
ভেটে। বা নাকচ করার ক্ষমত| থাকলেও তিনি সে 
ক্ষমতা পরিচালন করেন ন।, ব।কর্তে সাহস পান ন1। 
আর আমাদের শাসন-সংস্কারের ভারতে গভর্ণর জেনা- 
রেলের ভেটে। করার ক্ষমতা এমনই অবাধ ও অপ্রতিহত 
যে এটা যখন-তখন সম্মিলিত জনমতকে অগ্রাহ্থ করে? 
কোন নৃতন আইন পাশ বা কোন নৃতন প্রস্তাব নাকচ 
করুতে পারে। সেদিন লবণশুক্কের অতিবৃদ্ধির বিষয়ে 
এট। সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। (এই 
উপনিবেশ-গভরমেণ্টগুলির অর্ধ-নিজন্ব নিশান আছে; 
নিশানে ব্রিটিশ “ইউনিয়ান্‌ জ্যাক” ও তার কোলে ওপ- 
নিবেশিক স্বাধীন পতাকার চিহ্ন অস্কিত আছে। এখানে 
এট! উল্লেখযোগ্য ষে। ভারত-শালন-সংস্কারে ভারতের জন্য 
এরূপ কোন নিশানের প্রস্তাব নাই )। 

গ্রজাতন্ত্ব গভর্ণ মেণ্টের জননী বিলাতের গভর্ণ মেণ্টের 
গড়ন (90136160610) বিষয়ে অনেক কথা বলার 
আছে; তার আলোচনার স্থান এখানে হবে না। 


মুক্তিপ্লাবন 
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তবে গনভর্ণমেণ্টের সর্ববেসর্বা পালণমেপ্ট, মহাসভার 
কথা একটু বল্ৰ। হাউস্‌ অব কমন্স, ও হাউস্‌ অব. 
লর্ডস্‌ এই ছুইএ মিলিয়ে পালরমেণ্ট, লা হয়; এরাই 
আইনের কর্তা । কিন্তু সাধারণতঃ পালর্ণমেণ্ট, বল্তে 
লোকে হাউম্‌ অব.কমন্স ও সাধারণের নির্বাচিত প্রতি- 
নিধিদের সভাই বুঝে । অভিজাত সম্প্রদায় ব! লর্ড স্দের 
সভাকে হাউস্‌ অব. লর্ডস্‌ বলে। কমন্স, সভায় সাত 
শতেরও বেশী সভ্য আছে। সার। দেশটা হতে সভ্য 
শির্ধাচন করে পাঠান হলে কমন্স, সভায় ঘে দলের 
জনবল বেশী দেখা যায় সেই দলের থেকে সকলের চেয়ে 
প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ডেকে রাজা প্রধানমন্তরীত্ব দেন। 
গ্রধান মন্ত্রী নিজের সহকন্মী অন্ান্ বিভাগীয় মন্ত্রীদের 
নাম রাজসদনে প্রস্তাব কবুলে সেইমত নিয়োগ হয়। 
প্রধান মন্ত্রী ও তার পার্ষিদেরা রাজ্যের সর্বপ্রধান 
কাকী সভা (০006৮ বা গঠন 
করেন । তিনি ও তার সভা কমন্স, সভার কাছে 
দারী; মন্ত্রীরা সেখানে দলে পুষ্ট; অন্যান্য দলের 
লোক সাধারণতঃ আর-একটা দশ পাকিয়ে মন্ত্রীদলের 
কাছের সমালোচনা করে; এই সমালোচনা রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্তঠক। সমালোচনার দলকে গভর্ণ 
মেন্টের অপোজিশান্‌ বা প্রতিপক্ষ বলে। 

পালাশেন্টে সভ্যেরা কোন নৃতন আইনের প্রস্তাব 
কবুতে চাইলে সেট! বিলের আকারে কমন্সে তিনবার 
গড়তে হয়। ঞুথম ছুবার পড়া হ'লে প্রস্তাবটি সমস্ত 
হ।উন্‌ অব.কঙশ্াকে কশ্টিতে পরিণত করে? সেখানে 
তার এক-এক অংশ ধণে' আলোচন। ছা টক।ট কর। হয় ও 
ভোটে গ্রাহ হলে পর গ্রহণ কর! হ্য়। তার পর একদিন 
এ বিল সমন্ত হাউস্‌ অব. কমন্সের বিবেচনাধীন থাকে। 
বিবেচন।র শেষে উহা আবার তিনবার কমন্সে পড়া হয়। 
এর পব বিল লঙ$সে যায়; সেখানে সর্বসমেত তিনবার 
পড়ার মধ্যে কোন পরিবন্তন ন! হলে রাক্ষকীয় অস্থমোদনে 
আইনে পরিণত হয়। কিন্ত লর্ডস্‌ সভা! কোন পরিবর্তন 
প্রস্তাব কবুলে বিল কমন্সে ফিরে যায়। তখন তার 
পুনবিবেচনা আস্ত হয়। অনেক সময়ে কমন্দে ছুবার 
বিল পড় হলে সমস্ত হাউপের কমিটিতে তাকে ফেলা 
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হয় না; কমন্সের অনেকগুলি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে; 
সেগুলি মন্ত্রীদের পক্ষীয় ও সমালোচনাকারী প্রতিপক্ষের 
লোক নিয়ে গড়া। এ ব্যবস্থাতে হাউস্‌ একই সময়ে 
অনেকগুলি কমিটিতে ভাগ হয়ে অনেক কাজ করতে 
পারেন; এতে সময় সংক্ষেপ হয়। পালাঁমেণ্টে বাজেট 
আলোচন1 ও টাকা সবুবরাহ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিরা 
বিভাগীয় মন্ত্রীদের উপর বেশ একটু কর্তৃত্ব করার অবসর 
পান। 

গণতন্ত্রের মূলমস্্ তিনটি__সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা__ 
অধ্যাত্মরসে সিঞ্চিত হলেই প্রাণময় হয়ে উঠে । আধ্যাত্মিক 
জীবন তথা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিঠিত হতে 
পারুলেই এগুলির সার্থকতা হয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
হয়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এযাবৎ যন্ত্র বা পদ্ধতির গণ্ভীর মধ্যে 
বেশী আবদ্ধ হয়ে পড়াতে, তার আবিষ্কারের দিকেই 
বেশী ঝৌকাতে তেমন বিকশিত হতে পার্ছে না। 
আর এক কালে প্রাচীতে দর্বেশী গণতন্ত্রের মন্ত্র 
মুনলমানের কাজে ও জীবনে প্রথম কয়েক দিনের 
জন্য জয়যুক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত যঞ্ত্রাভাবে 
ও পরবর্তাঁ সময়ে লক্্যভষ্ট ও ব্যক্তিগত স্বার্থে কলুষিত 
হওয়াতে তা স্থায়ী হতে পারে নি। স্থতরাঁং ভাবকে 
ধরে রাখতে হ'লে তার উপধুক্ত প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্র 
পদ্ধতিরও বিশেষ রকম* দরকার আছে। তবে নাফল্য 
বিষয়ে এ ছুএরই বিকাশে সামগ্ুস্য থাকার দবুকার; 
কোনটিই আরটিকে অবহেলা করে, আগুয়ান হ'তে 
পারে না। 

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মানে রাঁজশক্তিকে নষ্ট করা নয় 
এর মানে হচ্ছে এই ঘে প্রকৃত রাজ-ক্ষমতাকে মুষ্টিমেয় 
রাজকার্য্যনির্বাহকদের (95০৪৪) হাত হৃতে জন- 
সাধারণের হাতে নেওয়া; অবশ্ঠ রাজক্ষমতা জনসাধারণের 
করতলগত হলে 9১:০৮%৪এর যে কাজ থাকবে না তা 
নয়, 9907019 কর্মচারীর! তখন জনসাধারণের ছন্দানু- 
বর্তন করুবেন অর্থাৎ সাধারণের প্রত্তুতাবে না চলে' ভৃত্য- 
ভাবে চল্বেন। 77%9000৮এর যথেচ্ছ ক্ষমতা খর্ব 
করা সম্ভব হয় কখন? সকলে মিলে যখন দেশের ও 
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বে 
কড়ি রাজন্বের আদায়ে ও ব্যয়ে বেশ একটু কর্তৃত্ব কর্‌তে 
পায়, তখনই গণতন্ত্র খানিকট। সম্ভব হয়। এই অমোঘ 
অস্ত্র তাদের হাতে থাকৃতে 93%9০৪৮%৪ বেশী প্রভূত্ব 
পেতে পারে না । সমগ্র একট দেশের লোকসংখ্যা 
খুব বেশী, এ কারণে ও অন্ত কারণে সকলেই করৃত্বের 
অধিকার প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতে পায় না। 
পছন্দসই প্রতিনিধি নিজেদের মধ্যে থেকে মনোনীত করে? 
তীরা তাদের সাধারণ ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করেন; 
যোগ্য প্রতিনিধিরা তাদের সভায় বসে, আইনকাস্থন 
তৈরী ও টাকাকড়ি খরচের ব্যবস্থাদি করেন। রেলওয়ে, 
্রীমার-লাইন, নৌবিভাগ, সেনাবিভাগ প্রস্তুতির উপর 
সাধারণের কর্তৃত্ব না থাকলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি 
অবাধ হতে পায় না; চাদপুরের গুলির ব্যাপারে 
এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হয়েছিল । জাতি তার 
চরিত্রে চিন্তায় ও চলাফেরায় মুক্ত হ'তে না পাবুলে 
স্বাধীনতা! প্রকাশের কোন বাহ্যন্ত্র এখানে গণতন্ত্র- 
শাসন, জান্তিকে মুক্তি দিতে পারে না; যন্ত্র কতকটা এ 
পথের সহায় বটে, কিন্তু মজ্জাগত অভ্যাসলবূ বন্ধন ব1 
মুক্তিই ফলাফল নির্ণয়ে বেশী প্রভাবশালী) তাই 
গণতত্ত্রের উদ্বোধনে দাসহ্থলভ বুদ্ধি ও চিন্তায় প্রাথমিক 
স্বাতন্ত্্য ব| স্বাধীনতালাভ আবশ্তক; পরে সেই স্বাতস্্য 
বাস্তবের মধ্যে প্রাণবান্‌ হয়ে, সত্য হয়ে, রাজনৈতিক 
সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, 
বন্তৃতা ও সভাসমিতি করার বিষয়ে স্বাধীনতা প্রভৃতিকে 
আমরা গণতন্ত্রের দান না বলে? ভার সহায়ক বণ্ব। 
এগুলির আরম্ভ ইংল্যাণ্ডে অভিজাত-সম্প্রদায় বা লর্ড স্দের 
প্রভাবকালে; তা ভ'লেও এগুলি বিনা গণতন্ত্রের মন্ত্র 
পৃর্ণবিকাশ লাভ করে না। এখানে বিলাতের [81685 
(01005 400এর কথা একটু বলি । 1:99001%5 বা 
শাসন-পরিষত যে-কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত কারণ বিনা 
আটক করুলে, এই নিয়ম অশ্নুপারে বিচারক 119/9583 
01005 ৬/11 বা'র করে' তাকে খালাস করৃতে পারেন। 
ধিলাতে এই আইনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র কতকট। 
নিরাপদ করা হয়েছে । দেশব্যাপী অরাজকতা প্রসৃতি দুর্বি- 











ধর্থ সংখ্যা ) 


প্রজাসাধারণের কয়টি অতিসাধারণ অধিকার সাময়িক 
ভাবে লোপ পায়; [617 ০ [.8% বাণ্ধর্মের ছ্বারা 
দেশশাসন” তখন কিছু সময়ের জন্য শিকের তোলা 
থাকে। অরাজকতা হেতু আইনের এই তিরোভাবকে 
ইংরেজীতে £১7)571980. 0151 11691 নামক পুস্তকের 
লেখক লিবার বলেছেন ০1198 101৩ বা পুলিস- 
শাসন । তার পর এভাবে 7781051 1ম বা সামরিক 
আইন জারি করে” ব্যক্কিগত স্বাধীনতা হরণ আইনের 
চোখে সঙ্গত নয় বলে? দুর্ঘটনা ঘটার পর নির্দিষ্ট 
সময়ের মধো [17706700105 4১০৮ নামে এক অদাধারণ 
আইনের আশ্রয় নিতে হয়, এতে বাক্তিগত স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপকারী যথেচ্ছ-ক্ষমত।-পরিচালনকারী কর্মচারীদের 
কাজ আইনসঙ্গত করে, নেওয়া হয় । যদি এ আইন 
পাশ করা না হয় তা হলে এ রাজকর্দচারীরা সাধারণ 
আইনের আমলে ধরা পড়েন। তাদের হাতের জলশুদ্ধি 
করে" নিতেই এই ব্যবস্থা । 


গণতন্ত্রের সার্থকত! শুধু যন্ত্রের নামেতেই শেষ নয়) 
গণতন্ত্রের সার্থকতা বাস্তবের প্রাণে, জাতীয় চরিত্রে, 
রাজনৈতিক জীবনে চলাফেরা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। 
নিজের দেশের রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
সাধারণ জীবনপ্রবাহে বাধ! ন! দিয়ে আত্মা স্বাচ্ছন্দ্যবিহারী 
হলেই এবং দেশের ও রাজ্যসংক্রান্তবিষয়ে আত্মবোধ 
হ'লে, আত্মা সাধারণ ইচ্ছার মধ্য দিয়ে কাজে চরিতার্থ ও 
প্রকটিত হ'লে গণতন্ত্রের অধ্যাত্মতা সফল হয়; আত্মার 
শুধু বাঁচলেই হ'ল না, স্থখে বাচা চাই। প্রতি অন্থষ্ঠানে 
প্রতিষ্ঠানে তার প্রাধান্য স্থু এতিষ্ঠিত হোক বা না হোক, 
তার ব্যক্ত ও মুক্ত থাকার দরুকার ; নিজ বাসভূমে জাতীয় 
আত্মা পরবাসী হ'লে, পিঞুরাবদ্ধ থাকৃলে, বাইরের 
সঙ্গে অর্থাৎ দেশের বাহা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে 
জীবনের সম্বন্ধে মাথামীখিভাবে পূর্ণ বিকশিত হয়ে ন! 
উঠতে পার্লে, সেগুলির সাথে তার আপনা-আপনির 
ভাবন! জাগলে গণতান্ত্রর বড়াই করা চলে না; এমন 
প্রাণহীন জিনিস চাদের আলোয় জলত্রমের মত। 

ভ্বারত-শাসন-সংস্কারে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার 
কি ও কতটুকু এখন তার একটু আলোচনা করি। 








মুক্তিপ্রাবন 





৪৬৯ 


পাসমিপাস্মিপাস্মিপাসি পাস্তা পোস্টাল পাটি পস্টি পাটি পাটি পাসসি পাটি পাস সিসি তোস্টি পাটি পাছি পা পাস্টিতাস্সিি 


১৯১৭ খষ্টান্দের ২*শে আগস্ট, তারিখে পালর্শমেণ্টে 
মাননীয় মণ্টেগ্ড সাহেব ব্রিটিশরাজের পক্ষ হতে ঘোষণা 
করেন যে ব্রিটিশভারতকে সাআাজ্যের অঙ্গবিশেষ বলে? 
গণ্য রেখে ক্রমে তাকে প্রজাসাধারণের কাছে দায়িত্ব- 
মূলক শাসনপ্রণালী দেওয়াই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের 
চরম লক্ষ্য। এই ঘোষণ। অনুসারে প্রথমে প্রাদেশিক 
গভর্ণ মেণ্ট গুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশী স্বায়ত্ত শাসনাধিকার 
দেওয়া হয়? ক্রমে সেগুলিকে পুরাপুরি স্বায়ত্তশাসিত 
করে' ষ্টেট-গভর্ণ মেন্টের মত করাই উদ্দেন্ট ; আপাততঃ 
প্রাদেশিক গভণমেপ্ট গুলিতে আধা-ব্রিটিশ আধা-দেশীয় 
করে, কাজ আরম্ত হয়েছে। 

ব্রিটিশ আধখানা--গভর্ণর ও তাঁর শাসন-পরিষৎ 
(63:০০11৬৪ ০০০1)০1]) দ্বারা গঠিত; তিনি ভারত- 
সচিবের (89972681 ০? 56865) মধ্য দিয়ে বিলাতের 
পালমেণ্টের কাছে দায়ী। আর দেশীয় আধখানা-. 
দেশীয় জনমন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত) আইন-সভ্যদের মধ্য 
হতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোক বেছে নিয়ে মন্ত্রী 
গড়া হয় । আইন-সভার সভ্যেরা আবার তাদের নির্বাচক 
জনসাধারণের বা ভোটারদের এক-একটা নির্ধাচন- 
গণ্ডী বা ০1০০6০৪6০ হতে প্রেরিত প্রতিনিধি । তারা 
এই ভাবে সভাতে তাদের কাজের জন্য দেশের লোকের 
কাছে জবাবদিহি কর্‌তে বাধ্য, নতুব! পরবর্তী নির্বাচনে 
ভোট পাওয়ার আশা অতি কম থাকে । গভর্ণরের শাসন- 
পরিষৎ ( ৪১5০801৮০ ০০01701] ) আর তার সঙ্গে 
জোড়াদেওয়া দেশী মন্ত্রীদ্দের সভা--এ ছুয়ের মিলনে হ'ল 
কতকটা শাদাকালোয় হরিহর-মিলন ; প্রম্থ-বাবুর 
“ছুইয়ার্কা” নামে এই ইঙ্গিত আছে; বিলাতের ক্যাবিনেট্‌ 
মন্ত্রীসভা যেমন প্রধান কর্মকর্তা (৪৯:৪০০৮০), প্রাদেশিক 
গভর্ণ মেন্টে যুগলসভার সভোরা-_গভর্ণ মেপ্টপক্ষীয় হোন 
আর জনসাধারণের লোক হোন-_মোটামুটি হিসাবে 
ক্যাবিনেটের সভ্যদ্দের মত গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী। 

ক্যাবিনেট্-সভ্যের সহকারী সম্পাদক বা আওাব- 
সেক্রেটারী আছে; তাকে পালরমেণ্টারী আগাবু- 
সেক্রেটারী বলা হয়; তিনি ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর দলের 
লোক ও মন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত স্বপ; তিনিও পালণমেণ্টের 


৪৭০ 

নির্বাচিত সভা ; সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক 
উদীয়মান রাজনৈতিকরাই এই আগ্ার-সেক্রেটারীর পদ 
পেয়ে থাকেন ; পালামেন্টাদী আগ্ার্-সেক্রেটারীরা 
“মিনিগ্রি' নামে আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় মন্ত্রীনভার 
সভ্য, তবে তার! ক্যাবিনেটের অস্তভূতত নন; মিনিষ্রি 
প্রধানতঃ ক্যাবিনেটের সভ্যদের ও এই শ্রেণীর আওার্‌- 
সেক্রেটারীদের নিয়ে গড়া; ক্যাবিনেটের সভ্যেরা শাসন: 
নীতি নির্ধারণ করেন, মিনিষ্বির অপর সভ্যেরা সেই নীতি 
অনুদারে কাজ করেন; স্থৃতরাং পালামেপ্টারী আগ্াব্‌- 
সেক্রেটারীকে বিভাগের কান্রকম্মও কিছু দেখতে শুনতে 
হয়) কিন্ত তার প্রধান কাজ হল তিনি পালণমেণ্টের 
লর্ভস্‌ ব| কমন্স যে সভা বা হাউসের সভ্য তার কর্তার 
(বা ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর ) হয়ে দেখানে জবাবদিহি কর] । 
আমাদের তারত-সচিব (১০০7০6৮7০97 5০৪৩) 
ক্যাবিনেট সভার সভ্য) তিনি কমন্সের লোক হলে 
লর্ভসে বস্তে পারেন না। সে-ক্ষেত্রে একজন লর্ডস্‌ সভার 
সভ্য তার আগাবু-সেক্রেটারী বা সহকারী হয়ে সেখানে 
তার বিভগের জন্য জবাবদিহি করেন। কিন্তু কোন 
লর্ড. ভারত-সচিব বা তার সহকারী হলে তিনি দবরুকার- 
মত উভয় সভাতেই বল্‌্তে পারেন। পাপ্মেপ্টারী 
আত্ার্-সেক্রেটারীরা পাঁপবমেন্ট, অর্থাৎ স্থায়ী আগ্তাবৃ- 
সেক্রেটারীদের থেকে বিভিন্ন; দ্বিতীরোক্তরা কোন পার্টি 
বাদলের লোক নন, স্থতরাং মন্ত্রীদের পদত্যাগের 
সঙ্গে সঙ্গে এ শ্রেণীর মহকারীদেণ পনত্যাগ করতে হয় 
না; এরা মন্ত্রীদের অধীনে এক এক বিভাগে স্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত কশ্মচাপী | ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা নি্গ নিজ 
বিভাগের জগ্ত পালর্শমেণ্ট, তথা দেশের কাছে দায়ী) 
কিন্ত গভর্ণমেণ্টের সাধারণ নীতির জন্য তার সকলে এক 
যোগে দায়ী; দ্বিতীয় প্রকারের দায়িত্ব প্রথাই ক্রমে 
বাড়তে দেখা যাচ্ছে-সেটা কতকটা ক্ষমতাপ্রাপ্র 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একতা রাখার চেষ্টা হতেই 
জাত। 


পা সি পি পাশা পাশ তিল ৯ শা 


ভারতের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেটে দুরকম 
সভ্য আছেন, এক রকম হলেন কাউন্সিলার (13০০9(7৮৪ 
0০50011101) আর এক রকম হলেন জন্মন্ত্রী (0০000]81 


প্রবাধী--মাঘ, ১৩৩৭, 


পাশ পাশ পালি 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প ৯পাস পিত ৯ পি পাস পাটি পাটি পি পি পা পাটি ৫. প৯ প স পাস্টি পাখি পি পাটি পাছি পাও পা পা পিছত 


81071801)। প্রথমোক্তরা গভ্ণ, মং ২পক্ষীয় মন্ত্রী, ভাদের 
আমরা পাগ্ষিদ্‌ বল্তে পারি। জনমন্ত্রীদের হাতে যে 
বিভাগগ্রলি ছেড়ে "দওয়া হয়েছে, সেগুলি হ'ল শিক্ষ। স্বাস্থ্য 
স্থানীয় স্বায়ত্বশীসন পল্লীসমিতি শিল্প ও আবগারী। 
এগুলিকে হস্তাস্তরিত (119750560) বিষয় বল হয়েছে। 
আর গবর্ণমেণ্টের গারিষদ্দের হাতে যে বিষয়গুলি রইল 
সেগুলি-আইন বিচার পুলিম ও রাজস্ব বিভাগ । এদের 
রক্ষিত (1২০১০৮৪) নাম দেওয়! হয়েছে। প্রাদেশিক 
ক্যাবিনেট বা যুগল-সভাগুলিতে যদি গভর্ণ মেপ্ট.পক্ষীয় 
ংশে বিলাতী পারিষদূ্‌ (0০878011097) হন একজন, 
দেশী পারিষদও হবেন একজন; আর দেশী আধ- 
থাণাতেও মোট গারিষদ্দের সংখ্যার 'পাঁষাণ ভাঙতে, 
দুজন জনমন্ত্রী নিয়োগ করার চেষ্টা সাধারণতঃ করা 
হয়; বর্তমানে বাংলার শ।সন পরিষদে (12%60001%6 
09৪1)01) চারজন সভ্য আছেন) এর মধ্যে ছুজন ইংরেজ 
আর দুজন বাঙালী; আর জন-মন্ত্রী তিন জন নেওয়া 
হয়েছেঃ গভণর পার্িযদ্‌ ও জনমন্ত্রী-সভা এই ছুইএর 
মাঝামাঝি এবং কাধ্যতঃ উপরে অধিষ্ঠান করুছেন। 
পূর্বেই বলা হয়েছে রক্ষিত (1২০3০7৮০) বিষমের জন্য 
গভর্ণর বিলাতের পালানেণ্টের কাছে দায়ী; যদি কোন 
রক্ষিত বিষয়ে আইন-সভা টাকা ঘপ্ডুর না করেন বা 
কমিয়ে দেন আর তাতে যদি এ বিভাগের কার্ধ্য- 
কুশলতার হানি হওয়ার আশঙ্ক। থাকে তে। গভর্সর 
আইনসভার মতের বিরুদ্ধে টাকা দিতে পারেন । শাসন- 
সংস্ক।র আইন বা ইণ্ডি। আক্টের নির্দেশ অন্থসারে, 
এই ক্ষমতা শুপু নামে মাত্র গভর্ণরের নেই, তিনি 
দরুকার বুঝলে এর রীতিমত ব্যবহার করতে পারেন। 
বঙ্গীয় আইন-সভার শীতে অধিবেশনগুলির শেষে 
শ্রীক্মাবকাশের পূর্বে সভাভঙ্গের ঘেষণাকালে গভর্ণর 
লর্ড. রোনাল্ড্‌শে সংরক্ষিত পুলিস প্রভৃতি বিভাগে আইন- 
নভা ২৩ লক্ষ টাকা বাজেটে কমানতে গভর্ণরের ক্ষমতার 
বিষয়ে দুচার কথ| বলেন। অবশ্য জনমন্ত্রীদের উপর 
গ্ন্ত বিভাগে সভা টাকা না দিলে মন্ত্রীরা যদি বুঝেন 
যেএঁটাকার অজ্ভাবে তীদের বিভাগের কাজ চালান 
অসম্ভব হবে, ত। হলে তারা তাদের দায়িত্ব সভার ঘাড়ে 


৪র্থ সংখ্যা ) 
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ফেলে পদত্যাগ করুতে পাবেন; মনা হ্তে তখন এমন 
নৃতন মন্ত্রী গৃহীত হবেন যিনি সত্তার কথামত চল্তে ও কাজ 
চালাতে পাবুবেন। রক্ষিত বিষয়ে একপ সম্ভব নয়, কারণ 
গভর্ণর সে-সকল বিষয়ে বিলাতে পালমেণ্টের কাছে দায়ী, 
তিনি তো স্থানীয় আইন-সভার কাছে দায়ী নন; তার 
জনমন্ত্রীদের মত পদত্যাগের কথাই আস্তে পারে ন। 
হস্তান্তরিত বিষম তে। কথাই নেই, রক্ষিত বিষয়েও 
আইন-সভার মতকে যতটা বজায় রেখে চলা যায় 
ততই ভাল ব'লে বোধ হয়। হস্তান্তরিত ও রক্ষিত 
বিষখগত তাবতম্য কম লক্ষিত হ'লেই মঙ্গল । 

মন্ত্রীৰের সংখ্য। বাড়ানত্তে দেশের লোকের আপত্তি 
দেখা ষায়। তাঁদের আপত্তিব কারণ ব্যয়বাহুল্যেব ভয় । 
অবশ্য মন্ত্রীরা বেতন কম নিলে বা নামে মাত্র নিলে 
বর্তমান খরচেই মারও বেশী মন্ত্রীর নিয়োগ চল্তে 
পাবে। শামন-সংক্কারে কাউন্সিলার, জনমন্ত্রী, পেক্ধেটারী 
প্রভৃতি আস্বাবে ব্যয়বাহুল্য অনিবার্য । মন্ত্রীর সংখা! কম 
ই'লে ক্ষমতাশ্রিরতা ব1 00০০:৭০)ব প্রশ্রয় পাওয়ার ভথ্ব 
থাকে । শাসন-পরিষদে (12২০০0৮৩) মন্ত্রী বা সভা 
ঘত বেশী থাকে ততই ভাল, অবশ্য খুব বেশী আবার 
ভাল নয়; কারণ অনেক সন্াসীহে গাজন নষ্ট হওয়ার 
ভয় থাকে | জনতন্ত্রশাপনে 'ব্যয়বাহুলা একটু হয়েই 
থাকে । পে জনতন্ত্র 'প্রাশবান্‌ হ'লে দেশের জন- 
সাধারণের সঙ্গে শাসক-সন্প্রধায়ের প্রাণের মিল ঘটলে 
উভয় পক্ষেরই ভাগ্য এক স্থত্রে বাধ! থাকলে লোকে 
তার জন্ত খরচেব বিলাসিতাটা হাস্‌্তে হাঁসতে বইতে 
পারে। কাঁনাড। প্রভৃতি অন্ঠান্ত শ্বশাসিত দেশে 
মন্ত্রীদের সংখ্যা এখানকার চেয়ে অনেক বেশী । কিন্ত 
তাদের বেতন বেশী নয়। 

বাংলার আইন-সভায় ১৪১ জন সভ্য নির্ধারিত 
হয়েছে; তার মধ্যে শতকর| ৭* জন অর্থাৎ প্রা শতাবধি 
নির্বাচিত সভয। আইন-সভার সভ্য হিসাবে এখানে 
বেতনের বন্দোবস্ত নেই ; বিলাতে ও কানাডায় তা 
আছে | ব্রদ্ষদেশের শাসন-সংস্কারে আইন-সভাতে 
শতকর! ৬* জন নির্বাচিত সভ্য রাখার কথা হয়েছে। 
বাংলার ন্যায় এত বড় দেশে আইন-সভার জন্য ১৪১ জন 


ক্তিপ্লীধন, 


সপ সাসি ৯ 


৪৭১ 


কাস পাস পাস্তা সপাস্ট সিপাসি সি সি 


সভ্য অত্র কম) জনদং দংখ্যাহিদাবে গ্রেট্-ত্রিটেন ও বাংলা 
প্রায় সমান,- গ্রেট ব্রিটেন বলতে আয়ার্লাযগ্ুকেও 
বুঝায়; আয়ারুল্যাণ্ড, পৃথক্‌ হওয়ার আগে গ্রে" 
ব্রিটেনের পালণমেণ্টের কমন্স, সভাতে প্রায় সাত শত 
জন সভ্য ছিল; সেখানে ভোট দেওয়ার অধিকার 
আমাদের এখানকার চেয়ে অনেক বেশী লোকের 
আছে; আমাদের এখানে জনসংখ্যার তুলনায় ভোটারের 
সংখ্যা কম) ভোটারের তুলশায় ব্রিটেন ও আমাদের 
বাংলায় নির্বাচিত প্রতিনিধির অনুপাত কম নয়; 
বিলাতে ভোটারের জন্ত একজন সভ্য 
নিপ্দি্ট আছে। এখানে ৯০০৭ ভোটারের পক্ষে একজন 
প্রতিনিধি দেওয়া হয়েছে। এখানে মোট ভোটারের 
সংখ্যা কম থাকাতে প্রতিনিধিও সে অনুপাতে কম; 
আমল কথা হচ্ছে এই যে ভোটারের সংখ্যা আরও 
বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী করা উচিত 
ছিল। প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হ'লেই নির্বাচন- 
বাপার নিয়ে দেশময় বেশী সাড়া পড়ে" যেত আর তাতে 
প্রথম দফ। স্বায়ন্তশাসনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য! হচ্ছে 
জনতন্ত্রশাসনের মূলতত্ব লোককে শিখিয়ে নেওয়া - 
অধিকতর লফল হত। 

রোড -সেস্‌, চৌকীদাী ট্যাক্স ও মিউনিসিপ্যাল 
রেটের একট। নির্দিষ্ট হার দেওয়ার উপর ভোটের 
ক্ষমতা নির্ভর করে। সাত বছরের পুরানো গ্র্যাজুয়েটও 
ইউনিভাসিটির প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে 
পারেন। এই ভোট দেওয়ার অধিকার পূর্বোক্ত যে- 
কোন একটি বিষয় হতেই জন্মে; একাধিক বিষয় হতে 
এই অধিকার জন্মলেও একাধিক ভোটের অধিকার 
হয় না; ব।ংলায় এক-একট। জেলা ধ'রে এক একট! 
নির্বাচন-গণ্ডী (1206০:8৩ ) গড়! হয়েছে; জনসংখ্/] 
অন্থপারে মোটামুটি ভাবে এক-এক জেলা হতে হিন্দু 
ও মুসলমান প্রতিনিধি নির্ধারিত হয়েছে। মিণ্টোমলি 
শাসন-সংস্কারে এরকম কিছু ছিল না; সে নিয়মে 
সাধারণ লোকে পল্লীতে ও সকলে সোজাস্ুজিভাবে 
প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পায় নি । তখন 
কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটি ও ব্যবসায়ী সভা প্রভৃতি 


২ পাশা পতিত ৯০৯ 


১০১০ ০০ 


৪৭২ 
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নির্বাচনের অধিকার পেয়েছিল; সে নির্বাচন-ব্যাপার 
পর্দীর আড়ালেই হয়ে 'যেত, দেশে তার সাড়া পাওয়া! 
যেত না। বর্তমান শাসন-সংস্কার আইনে চাষী শ্রমজীবী 
ব্যবসায়ী দোকানী অন্যান্ত ব্যবসায়ের লোক এবং 
সহরবাসী ও পল্লীবাসী সকলকে আইন-সভার সভ্য 
নির্বাচনের জন্য ভোটের অধিকার পূর্বের চেয়ে 
অনেক বেশী দেওয়া হয়েছে। সত্য কথা বল্‌্তে গেলে 
মিন্টোম্লিসংস্কারের লক্ষ্য ঠিক গণতন্ত্র শাসনের স্ুত্রপাত 
করার দ্রিকে ছিল না। গণতন্ত্রের অত্যাবশ্যক জিনিস 
নির্ববচন-গণ্ভী (6160601819 ) তখন বাস্তবিক কোন 
কিছু ছিল না, এখন তা! কিছু হয়েছে । এই ইল্ক্টরেট 
বা নির্বাচন-গণ্ডী গণতস্ত্রের অট্টালিকার ভিত্তি। এদেশে 
শতকর! ৯* জন কৃষিদ্্ীবী ও পল্লীবাসী । এদের মধ্যেই 
নির্বাচন-অধিকারের বহু-প্রসার সমস্যার বিষয় ছিল। 
লেখাপড়া অনেকেই জানে না, সেজন্য নির্ব্বাচনের অধি- 
কার বা! ভোটের ক্ষমত। দিতে লেখাপড়ার কথা ধর! হয় 
নি। দুদশ জনও যাতে অধিকার পায় সেই মত্লবে 
আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ খুব কমই ধরা হয়েছে । ইউ- 
রোপীয় ব্যবসায়ী, মুনলমান সম্প্রদায় ও মান্দ্রাজের 
অব্রাঙ্গণদের জন্য বিশেষ নির্বাচন-বিধির প্রবর্তন করা 
হয়েছে । সাধারণ নির্বাচন-প্রথায় এই সম্প্রদায়গুলি মনের 
মত প্রতিনিধি নাও পেতে পারেন--এই আশঙ্কায় এই 
বিশেষ ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে । 

বঙ্গের ব্যবস্থাপক ব! আইন-সভাতে এক জন প্রেসি- 
ডেণ্ট. বা সভাপতি শানন-সংস্কারের প্রথম চার বছরের 
জন্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন; এই সভাপতি বিলাতের হাউস্‌ 
অব কমন্সের স্পিকারের মত; তবে স্পিকার সভ্যদের 
স্বারা সভ্যদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হন; আমাদের 
সভার সভাপতি এবারের মত বাইরে হতে গভণ'র কর্তৃক 
মনোনীত হলেন; ইনিও বেতনভোগী; চার বছর পরের 
থেকে সভাপতি সভ্যদ্ের মধ্য থেকে সভ্যদের দ্বারাই 
নির্বাচিত্ত হবেন । তাদের এই প্রথম দশায় পালরমেণ্টের 
কাজ চালানর সম্বন্ধে ভাল-রকম অভিজ্ঞতা ও ধীরভার 
অভাব হতে পারে--এই আশস্কায় যিনি সাবধানতার সঙ্গে 
কাজ চালাতে পারুবেন এমন একজনকে বাইরে হতে বেছে 


প্রধাসী-_মাঁঘ, ১৩৩০ 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাটি স্পিন লাস্িসি, 


নেওয়া হয়েছিল। বিলাতে কমক্স, সভায় স্পিকায়ের 
ক্ষমতা সর্ববোপরি ; বিভাগীয় মন্ত্রীরাও এ সভার সভ্য 
হলেও সভার মধ্যে তাঁরা স্পিকারের কথ! শ্তন্তে বাধ্য। 
আমাদের এখানেও সভাপতির ক্ষমতা বেশীই দেওয়া 
হয়েছে। এখানে এক ডেপুটী সভাপতি সভ্যগণের মধ্য 
হতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিলাতের হাউস্‌ অব. 
কমন্স, সভা, মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের জন্য যে 
টাকা চান সে ট।কা মঞ্জুর করার আগে, কমিটিতে 
পরিণত হয়) এই কমিটিতে বাজেট বা দেশের বিভিন্ন 
বিভাগের খরচের কথা আলোচন। হয়; এ সময় স্পিকার 
আর সভাপতি থাকেন না, আর-একজনকে সভাপতি 
নির্বাচিত করা হয়; কিন্তু বাংলার আইন-সভায় এ 
ব্যবস্থা এখনও হয় নি; সভাকে কমিটিতে পরিণত 
না করেই বাজেট আলোচনা হয়। বিলাতে হাউস্‌ 
অব কমন্সই টাকা মঞ্জুর করার কর্তা ঃ বাংলার আইন- 
সভ'য় কোন কোন বিষয়ে এই নীতি কতকটা চালানর 
চেষ্টা হচ্ছে। 

ভারত-গভর্ণ মেন্ট১ষে কয়টা আয়ের বিষয় বাংলা 
গভর্ণ মেন্টকে ছেড়ে দিয়েছেন ভাতে বাংলার বার্ষিক ব্যয় 
চল্ছে না; প্রায় দেড় কোটি টাকার স্বল্পতা নিয়ে 
কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। পাটের রাজস্ব শুধু বাংলা 
হতেই আদায় হয়। এতে আয় প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা। 
কিন্ত সে টাকাট৷ ভারত-গভর্ণ মেণ্টের রাজস্বের অস্তভূ্ত 
বলে? ধরা হচ্ছে। প্রাদেশিক গওর্ণ মেণ্টে দেশীয় দলের 
মন্ত্রীদের উপর ষে বিভাগগুলির ভার দেওয়া হয়েছে 
সেগুলির কাক্জ ভাল চল্লে দেশে স্বায়ত্বশাসনের 
পথ খুলে যায় ; মরা জাতির ধড়ে জীবন-সঞ্চার 
করুতে হ'লে নিশ্চয়ই প্রথমে শিক্ষা শিল্প ও স্বাস্থ্যের 
দিকে ঝোক দিতে হয়; বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার আইন পাশ হয়েছে ; যে-কোন মিউনিসিপ্যালিটি 
ও ডিগ্রিক্টবোর্ড ইচ্ছা করলেই কাজ আরম্ভ কবুতে 
পারেন; কিন্ত অর্থাভাব। শিল্পবিভাগেও উন্নতির জন 
রেল্ওয়ে, ্ীমার প্রভৃতি হাতে থাকার দরুকার। স্বাস্থ: 
বিভাগের কাজ স্থুরু হয়েছিল হ্বাত্র। লর্ড রোনান্ডশের 
চেষ্টায় দেশের মধ্যে দু-একটি ছোট জায়গা বেছে 


৪র্থলংখ্যা] 


নিয়ে খাল কাট ও ডোবা বিল ভরাট কর! 
হচ্ছিল। এসব বিভাগে কাজ কব্বার ঢের আছে; 
কিন্ত টাকার অভাব এদিকে যত বেশী অন্য দিকে 
তত নয়। বাংলার মোট আমের শতকরা ৩৫. 
মাত্র এ কয়টি বিভাগের জন্য রাখ! হয়েছে । 
বাকী টাক পুলিস বিচার প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয়ের 
জন্য রাখা হয়েছে। যে বিভাগগুলির কার্য্যতৎপরতার 
উপর শাসন-সংক্কারের সফলতা বেশী নির্ভর করৃছে 
সেগুলিই বিশেষ অভাবগ্রস্ত; ভারত-গভর্ণ মেন্টের 
বাজেটেও বেশীর ভাগ টাকা সেনা-বিভাগে দেওয়া 
হয়েছে । বাংলার শিক্ষা এ স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য আরও 
অর্থের প্রয়োজন । খণ গ্রহণ বা নৃতন করস্থাপনের 
বারা এই অর্গের সংগ্রহ হতে পারে; এক্ষেত্রে খণই 
সমীচীন বোধ হয়, তা অদূব ভবিষ্যতে শোধ হওয়ার 
আশা আছে। 

বাংলার আইন সভায় যে-সকল মন্তব্য বাঁ 1৩৭০- 
10010 পাশ হবে টাকাকড়ির অবস্থা বা অন্য কোন 
কোন বিষয়ে বিবেচন। করে' জনমন্ত্রী ব। পারিষদ্‌ সেগুলি 
গ্রহণ করতেও পারেন বা নাও পারেন। 
বা সংরক্ষিত বিষয়ে পারিযদ্‌ বা গভর্ণ মেণ্ট পক্ষীয় মন্ী 
মন্তব্য গ্রহণ করতে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবেন) অবশ্ত 
€72718067750 বা জনমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন বিষয়ে মন্তব্য 
অপেক্ষাকৃত বেশী গৃহীত হবে আশা করা যায়। মন্তব্য 
গৃহীত হলেও তা কার্য পরিণত করা না-করা টাকার 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। পে টাকা গভর্ণমেন্ট কে 
জনসভার কাছে চাইতে হয়। এ বাজেট কিছুদিন 
আলোচনার বিষমীভূত থাকে; আলোচনার সময়ে 
মভ্োরা ৪০৪৪৭০।) "্মাকারে কোন কোন বিষয়ে 
মতামত দিতে পারেন; যেমন তারা বল্তে পারেন, 
অমুক বিষয়ে অত না দিয়ে অত দিলে ভাল হত, 
ইত্যাদি। কিন্তু এই সময়ে দেওয়! 988886০0 বা 
মতামত মন্ত্রীরা অনুসরণ করুতে বাধ্য নন। তবে এর পর 
“খখন বাজেটে এক-একটা বিষয় ধরে গভর্ণমেপ্ট, বা 
মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের জন্ত টাকা চান তখন 
প্রতিনিধিরা এ-সব বিষয়ে টাকা মুর নাও কর্‌তে 


1২6591500 


মুক্তিপ্রাধন 


৪৭৩ 


পারেন বা কম টাকা মঞ্তুর করতে পারেন, স্থতরাং 
এই অস্ত্র প্রতিনিধিদের হাতে থাকাতে মন্ত্রী ও পারিষদের! 
সভ্যদের মতামত অন্ত সময়েও অগ্রাহ করার সাহস 
খুব বেশী পান না। সভ্যেরা এই অর্থমঞ্তুরের 
বা 100112/-061)0এব সময় খরচ কাটতে ও 
বাদ দিতে পারেন, কিন্তু বাড়াতে পারেন না, কারণ তা! 
হ'লেই টাঁকাবাড়ানর প্রশ্ন এসে পড়ে । ভারতীয় আইন- 
সভায় বাজেটের টা মঞ্চুর উপলক্ষ্যে মিঃ নর্টন্‌ 
বিচার-বিভাগ হতে কিছু টাক। কেটে এ-ট।কায় দিল্লীতে 
আইন-সভার সভ্য্দের ব্যবহারের জন্য একটি পুম্তকাগাঁর 
স্থাপনের প্রস্তাব কবেন | এক্ষেত্রে গভর্ণ মেপ্ট-পক্ষের 
উত্তরে বলা হয় যে মিঃ নর্টনের প্রস্তাবটি গভর্ণ মেপ্ট, 
পক্ষের কেউ করুতে পার্তেন, কিন্ব আর কোন সাধারণ 
সভ্য পারেন না। একটা নূতন বিষয়ে টাকা দেওয়ার 
মানেই এই দাঁড়ায় যে এ বিষয়ে একেবারে শৃন্ত টাক! 
থেকে অতটা বাঁড়ান বা এ বিষয়ে নূতন টাকা চাওয়া; এ 
টাক চাইতে কেবল মন্্রীরাই পারেন। 

বিলাতে পাশমেপ্ট, সভ। ব। হাউন অব কমন্সে 
সকল মন্তব্য পাশ হলেও গৃহীত নাও হতে পারে। 
9117101077069105 01৮1] 5619৪ পরীক্ষার বিল ১৯০৬ 
সালে কমন্সে পাশ হলেও গৃহীত হয়নি। বাজেট 
আলোচনার সময়ে টাকা মঞ্্ুরের জন্ত ভোট লওয়ার 
আগে সমস্ত হাউন কমিটিতে পরিণত হয়,--পরামর্শমুলক 
আলোচনার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা । আমাদের প্রাদেশিক 
সভা ও ভারত-গভন.মেণ্টের ব্যবস্থাপক সভাতেও টাঁকা 
মঞ্জুরের জন্য ভোটের ক্ষমত। সভাদের দেওয়া হয়েছে। 
প্রাদেশিক সভাতে এই ক্ষমতা সংরক্ষিত বিষয়ে রাজ্যরক্ষা 
শান্তিরক্ষা প্রভৃতির খাতিরে কতকটা সীমাবদ্ধ, জনমন্ত্রীদের 
হাতে ন্তস্ত বিষয়ে ততটা সীমাবদ্ধ নয় | প্রাদেশিক 
ংরক্ষিত বিষয়ে টাকা মঞ্তুরের যে ক্ষমতা সভ্যদের আছে 
স্ই-রকম ক্ষমতা ভারতীয় আইন-সভ।কে দেওয়। হয়েছে। 
প্রাদেশিক সভার জ্ন্য সভ্যদের মধ্যে থেকে গড়! একটি 
হিনাব-পর্ধ্যবেক্ষক-সমিতি মঞ্তুর-করা অর্থের যথাঘথ 
প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রাখেন । 

একটা সাধারণ তহবিল হতে সংরক্ষিত ও হস্তাস্তরিত 


৪৭৪ 


বিষয়ে টাকা খরচ করা হবে। প্রতি বছর গভর্ণ মেণ্ট ও 
পক্ষীয় ও জনপঙ্গীয় শস্ীরা যুক্ত অধিবেশনে পরামর্শ 
করে? টাকা ভাগ করে" নেবেন। জনসাধাবণের 
মন্ত্রী ও গভর্ণ মেণ্টের পারিষদ্‌--এ ছুইএর পদমর্ধ্যান। 
সমান হবে। বে জনমন্ত্রীদের বেতন-নির্ধারণ আইন- 
সভা হতে হবে; গভর্ণরের বেতন একটা ০০)৭০170-5৫ 
গি।)0 বা পাকা তহবিলের অন্তর্গত থাকৃবে ; তাতে 
আইন-সভা হাত দিতে পারুবেন না। বাজেট আইন- 
সভায় পাশ হয়ে গেলে গভর্ণর ও তার পর ভারত-সচিব 
(১৫০6919 ০£96469) অঙ্গমোৌদন কবুলে 0)191791)06- 
এর দ্বারা পাশ হতে পাবুবে। 

ঘদ্দি গভর্ণর জনমন্ত্রীর কথা না শুনেন তো মন্ত্রী 
পদভ্যাগ করুতে পারেন বা পদে থাকতেও গাবরেন। 
যদি তিনি পদ? না ছাড়েন তো সেটা আইন-সভার 
সভ্যেরা পচ্ছন্দ ন। করুলে অনেক উপায়ে তারা তাকে 
পদত্যাগে বাধা করুতে পারেন ।  এট। নিতান্ত কম 
ক্ষমতা নয়। দেশের পক্ষে হিতকরী দেশের আভান্তরীণ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে আইন জণ্প্রতিনিধিরাই সভাতে পাশ 
করবেন; তাগা ত। না করুলে দেশের লোকের আস্থ। 
হারাবেন ও পরবারের নির্ববাচশে তাদের উপঘুক্ত ভেট 
না পাওয়ারই সম্ভ।বন।। 

ভারত-গভর্ণ মেন্ট, আপাততঃ কেবল পালমেণ্টের 
কাছেই দায়ী; জনসাধারণের কাছে দায়িত্ব বলে' 
কোন কিছু তাদের নেই ; স্থতরাং প্রাদেশিক গভর্ণ মেপ্ট - 
গুলির মত এখানে ছু-শরিক হয় নি; জনসাধারণের 
আধা অংশ - ও ব্রিটিশ-রাজের আধা ভাগ--এ ভাবে 
ভারত-গভর্ণ মেন্টকে এখনও ভাগা দেওয়া হয় নি। 
প্রাদেশিক গৃভর্নমেণ্টের হাতে অনেক বিষয় ছেড়ে 
দেওয়াতে ভারত-গভর্ণ মেন্টের হাতে খ। বাকী অছেতা 
ংরক্ষিত ও হস্তীস্তরিত এ ছুভাগে ভাগ না কবুলেও 
চলে এই বিবেচনায় প্রাদেশিক নীতি এখানে অন্ুশ্থত 
হয় নি। ভাইস্রয়ের ব। বড়লাটের পরিষদে (12500 0৩ 
0০801 ) তিনজন সর্কারী ও তিনক্ন বেসর্কারী 
দেশী সভ্য আছেন । 

ভারতীয় আইন-সভা এখন হতে বরাবর জনসাধা- 


প্রবাপী- মাঘ, ১৩৩০ 
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[ ২৩শ ভীগ, ২য় খণ্ড 


৯ প-৯ পাত্তা পাপা লা পাত পাটি পাস পাস্িপা স্পা পািপাসিপা ও পাসিপাসটি পাটি পাটি 





পোস্ট পাসি সিপাসটি 


রণের নির্বাচিত সভ্যদের দ্বারা গঠিত হবে। 1[01011৩০ 
11০০0০7 বা পরোক্ষ নির্বাচনের সাহাধ্যে প্রাদেশিক 
সভাস্তর হতে প্রতিনিধি নিয়ে গড়া হবে না। এব্যবস্থা 
ভাল। এখানে নিম্নপভায় ১৪৪ জন সভ্যের মধ্যে ১০৩ 
জন নির্দাচিত সভ্য আর মনোনীত সভ্যের এক তৃতীয়াংশ 
বেসরুকারী সভ্য, হওয়া চাই। এই সভার সভাপতি 
এখন বড়লাট কর্তৃক নির্বাচিত হন । আর এক 
বছর পরে সভ্যগণই তাদের মুধ্যে থেকে সভাপতি 
নির্বাচন কবুবেন। আর ভারতীয় আইন-সভার 
উপরিতন সভা হ'ল কতকট। বিলাতের লর্ডস্‌ 
সভার মনত | এর নাম কাউন্সিল অব ষ্রেট। 
এখনে ৬ জন সভ্য থাকেন; তার মধ্যে ৩৩ জন নির্ধা- 
চিত ও ২৭ জন মনোনীত; এই ২৭ জনের মধ্যে ২০ জনের 
বেশী সবুকারী সভ্য থাকৃতে পারেন না। এখানে বড়- 
লাট মভ।পতিত্ব করতে পাবেন না। এই সভাতেও 
নির্বাচন-নীতি চালান হয়েছে; তা লর্ভসে নেই, সেখানে 
মার কয়েকজন আইরিশ ও স্বচ, পিয়ারু বা লর্ড অভিজাত. 
বা লর্ডদের মধ হতে গৃহীত হন। উচ্চ ও নিয় আইন- 
সভার এ ছুটি ভাগ থাকাতে কতকগুলি সুবিধাও আছে। 
তার মধ্যে একটি সুবিধা এই যে একটি মাত্র সভা হ্র্ত 
কর্ত। হ'লে তাড়াতাড়ি আইন পাশ হওয়ার যে ভয় থাকে 
আইন গৃহীত হওয়ার আগে পর পর ছুটি সভায় আইন 
পাশ হওয়ার নিয়ম থাকাতে একটু ধীরতার সঙ্গে সকল 
দিক্‌ ভেবে কোন একটা নৃতন "মাইন তৈয়ার হওয়ার বা 
নৃতন কিছু পরিবর্তনের সম্ভব হয়। 

নিম্ন ও উচ্চ সভা কোন আইন পাশ করুলে তা বড়- 
লাটের অন্মত হলে গৃহীত হয়। এই ছুই সভাই বাজেট 
আলোচন| করতে পারেন। নিম্ন সভাকে বাজেট আলো- 
চনার পর টাকা মঞ্জুরের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; উচ্চ 
সভাকে তা দেওয়া হয় নি? নিয় সভা কোন বিষয়ে টাকা 
দিতেও পারেন নাও পারেন। এ বিষয়ে তার ক্ষমতা 
কতকটা হাউস অব. কমন্সের মত। রাজ্যসংক্রাস্ত খণের 
স্থ্দু বেতন পেন্শান রাজ্যরক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি রক্ষিত 
(৮€৪9৮৪৫. ) বিষয় ছাড়া আইন-সভ!1 অন্য সকল বিষয়ে 
€ভাট দিতে পাবেন। 


৪থ সংখ্য। ! 








পাপা পাসিপাসিপসপাস্িপাসি পাননি পি পাপা 


ভারত-গভণমেণ্ট, তথা ভাইস্রয় ভারত-সচিব বা 
5০078৮875০1 9৮৮০এর কাছে দায়ী। তারা ভারতের 
জনসাধারণের কাছে দায়ী নন, পূর্বেই বলেছি। ভারত- 
সূচিব বিলাতের পাল মেণ্ট, মহানভা তথা বিলাতের জন- 
সাধারণের কাছে দ'খী; তার সভার নাম ইগ্ডিরা কাউ 
ন্সিল। এই সভা ১৯০৮ খুষ্টাব্ব পর্য)স্ত মাত্র পেন্শান- 
প্রাপ্ত কর্চারীদের দ্বারা গঠিত ছিল। এই বর্মচাগী 
সকলেই আ্যাংগ্লে-ইণ্ড়ান। এ সময়ে ভাএভীয় মুপলমান 
একজন ও হিন্দু একজন দদন্য নেওয়। হয়। ১৯.৭ খুষ্টাবে 
তিন জন ভারতবাসীকে & সভার সদগ্য কর! হ্য়। 

পালামেন্টর লর্ডস্‌ ও কমন্স এই ছুই সভা হতে সভ্য 
নিয়ে একট। কমিটি গড়া হয়েছিল। এই ঝগিটির অঙ্গ- 
মোদন অহ্থসারে অদূর ভবিষ/তে তিনেগ বেশী ভারতীয়কে 
ভারত সচিবের মভার সভ্য কণা দির হয়। সত্যদের 
কাজ হবে সচিব মহাঁশয়কে পরামর্শ দেওয়া । যে সকল 
ক্ষেত্রে আইন-সভাগুলি, বড়লাট ও ভীহার পার্ষিদেএ| 
(০০৪1০111073 ) একমূত, সেখানে ভারতমচিব হস্তক্ষেপ 
করবেন না। নৃতন সংস্কার-আইনে এই ধার্য হয়েছে। 

সম্প্রতি 'ভাইস্বয় (রাজপ্রতিনিধি ) ও গভর্ণর জেন: 
রল” এই নাম বদ্‌লিয়ে শুপু গভর্ণর-জেনারল এই নাম 
রাখার প্রস্তাব হয়েছে। কারণ সংক্কার-আইনে রাজ- 
প্রতিনিধিত্ব গভর্শর-জেনাগল ছাড়! গভর্নরের ৪ কিছু 
বর্ডায়; তাই গোলমালের হাত এড়ানর জন্ট ভাই স্রয় 
ব|৷ রাজপ্রতিনিধি নামটাই তুলে দেওয়ার কথ! 
চলেছে। 

এখন দেশে প্রাণবান্‌ গণতন্ত্রে স্ষ্টি করতে 
হলে শুধু শাসন-সংক্কামে চল্বে না) এই রকম 
আরও সংস্কার এসে যদি একট! পুরোপুরি স্থায়ন্ত- 
শাসনের যন্ত্র এনে আমাদের সামনে ফেলে যায় ত'তেও 
প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ হবে না-যদি না আমাদের 
অন্তরে ও বাইরে সকল কাঁজে চলা-ফরার মধ্যে মুক্তির 
ভাব জাগে। কারণ বাইরে থেকে কেউ মুক্তি দিতে পারে 
না, কেবল যন্ত্র দিতে পারে; আবার, আমাদের অন্তরের 
মুক্তি আপন। হতেই বাইরের সঙ্গে প্রাণের যোগে পূর্ণ- 
বিকশিত ও প্রফুল্ল হয়ঃ এট। বাস্তবিক ঘটলে আমাদের 


মুঞিপ্রাবন 
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প্রাণে প্রাণে হাড়ে হাড়ে মুক্তির হাওয়া বইবে, কাউবে 
তখন বলে' দিতে হবে না “এই তোমার স্বাতস্ত্র, এই 
তোমার মালে” সৃতরাং অধ্যাত্স গণতন্ত্বের উদ্বোধনের 
কাঁদ্দ বেশীর ভগ আমাদের নিজের মদ্যেই,__আত্ম- 
শোনে, গৃহস্থালী-পরিমাঞ্ৰনে। আসন পাতা হলেই দেবতা 
তাতে আপনা হতেই নেমে আস্বেন ॥« বাহ বিকাশের 
ভাঁবন| এখন ভাববার নগর, স্থতরাং নিজের অস্তর-শোধনে 
কাণও সঙ্গে ঠোকাঠকির ভয় থাকা অন্ততঃ উচিত নয়। 
জাতীয়ভাবে, ব্যাপকভাবে এই মানপিক উন্নয়ন বাহক 
বিপ্রব বিনাও শুধু আত্মিক প্রলয়ের মধ্যে দিয়েও সম্ভবে। 
এখন কান্নাকাটি খুঁটিনাটি ঝগ.ড়ধাটি ছেড়ে সবাইকে 
কোমর বেধে কাজে নামতে হবেঃ যিনি যে দিক্‌ দিয়ে 
পােন কাজ করে' যাবেন । দেশের সর্ধব রর পল্লীতে নগরে 
আশার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে? নিজে বিশ্বাসী হয়ে 
সঞ্লের প্রাণে বিশ্বাস ঢেশে দিতে হবে) সকলের প্রাণে 
আত্মসম্মান দেশপ্রীতি ও দেশের জন্য গৌরববোধ 
জাগিয়ে তুম্‌তে হবে , তাদের বুঝাতে হবে দেশের কাজেই 
ও সকলের মঙ্গলের মাঝেই ব্যক্তি-বিশেষের মঙ্গলের 
বীজ নিহিত। লোকে যাতে নিজের পায়ে দাড়াতে শিখে 
_কি খাগ্ভপংস্থানে কি শিল্পবিষয়ে কি শিক্ষা ও স্বাস্থা- 
বিষয়ে তাব ন্যবস্থ। করুতে হবে । এখনকার উপায় কেবল 
প্রচারের কাজের মধো। অনবরত দেশের অবস্থা, অন্তান্থয 
সেৌঁভাগ্যশালী দেশের লোকের অবস্থার খবরাখবর, পৌর- 
কর্তব্য ও পৌর আদর্শ, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি 
বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে বহুল আলোচনার দরুকার। 
অন্তান্ত দেখের অবস্থা বিবেচন| তার? যতই করবে ততই 
তার। নিজের মধ্যে ছোট ছোট বিষয্প নিয়ে ঝগড়াঝাটি 
হিংস। খেষ ভুলে যাবে ও অপব জাতির তুলনায় তাদের 
অভাব বুঝ তে পেরে আত্মোন্নতিতে তৎপর ইবে। এক্জন্য 
সভাসমিতি বক্তৃতা কথকতা বা মুকুন্দ-দাসের যাত্রার মত 
অভিনয়াদির দ্বারা জনশিক্ষার গ্রসার করা যেতে পারে। 
খবরের কাগজ বর্তমান রাজনৈতিক শিক্ষা প্রচারের পক্ষে 
বেশ উপযোগী । এই কাজে নেমে আমাদের মনে 
রাখ তে হবে যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাবে হাজার উচু 
ভাব এনে জ্বগৎকে দিলেও তা টেকে না) তার অভাবেই 





৪৭৬ 


পাটির সপাস্িপাস্পসি্িতা ১৮৯৫৯৫৯৫৯৩াসিপাসপিস্িপাসিপাভাস্পিসপাস্পিসিপাসিপাসিপাস্ি 


যেমন চৈতন্যের ভাবময় ধশ্ধের বিকৃতি এখন ঘটেছে। 
সেঙ্গন্ত প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্র স্থাপন করে' করে' কাজ করে, 
যেতে হবে, অর্থাৎ কাজ স্থায়ী করুতে গেলে কর্মশৃঙ্খলার 
01801898107) এর খুবই দরুকার আছে । কৃষক, শ্রমজীবী, 
শিক্ষক, শিল্পী, সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধোই অর্থাৎ 
সামাজিক অংশরিশেষগুলির নিজেদের ভিতরেও সঙ্ 
প্রতিষ্ঠার বুল প্রয়োজন । এই-সকল সঙ্ঘের যতই 
প্রতিষ্ঠা হয় ততই রা্রীয় মঙ্গল ও শাস্তি হয় । কারণ, 
রাষ্ট্র বা ৩/০৪-_ধর্দমাধিকরণ, ধর্মমসভা, কলেজ, মিউনিসি- 
প্যালিটি প্রভৃতি সমাঞ্জ-জীবনের কতকগুলি মুল সঙ্ঘ 
নিয়ে-একটা মহাসঙ্ঘ বই আর কিছুই নয়) সর্বোচ্চ 
সঙ্ঘ ষ্রেটের মধ্যে অনেক ছোট ছোট সমাজ বা সঙ্ঘ 
এইভাবেই লুকিয়ে আছে । এখন সমাজজীবনের 
জটিলতার সঙ্গে সুঙ্গে তার কাজ অবাধ করতে হলে নব 
নব সঙ্ব সামাজিক জীবনের সর্বার্গে বিকশিত করেঃ 
তুল্‌তে হবে। স্থৃতরাং সঙ্ঘ-বন্ধনের দ্বার| কাজে আগুয়ান 
হয়ে চল্তে হবে, নইলে কাজ টিকৃবে না। এই ভাবেই 
আমার্দের জাতীয় আত্মার মুক্তিপ্লাবনকে বাহিক বাঁধ 


উৎকষ্ঠিতা 


(কবীর ) 
এই বিবশিত তন্গ মন মোর 
যৌবনে ঢল-ঢল-_ 
দিয়েছে আমারে প্রিয়ের বারতা, 
তাই চিত চঞ্চল! 


পেয়েছি সে লিপি, তাই তার লাগি 
মালাখানি গাখি' আছি নিশা জাগি; 
মিলন-আশায়। বল, কত কাঁল 

রহিৰ গো, পথ চাহি ! 


ওগো অবিনাশী, ওগো প্রিয়তম, 
ক্ষয়-ভয় আছে সময়ের মম, 
তোমার ত তাহা নাহি! 


হে অনাদি, তব ত্বরা নাহি তাই, 
, গেলে তব ক্ষণ কোন ক্ষতি নাই; 
নিঃস্ব করি এ যৌবন যাবে, 
কেমনে সহিব বল। 
ই গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩৭ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
দিয়ে রক্ষা করেঃ বহমান করে? নিয়ে যেতে হবে ও তাকে 
মত্তা থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে। 

এরকমে সমাজের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিদজ্ৰ ফুটে উঠলে 
জাতীয় আত্মা অপ্রতিহত ও অবাধ হয়। মানুষই এ- 
যুগের দেবতা; তাকে নিয়েই সব) তাকে চেপে রেখে 
নয়, তার বিকাশ ও মুক্তি দিয়েই যুগের সকল সাধনার 
সিদ্ধি) আত্মজ্ঞান ও কর্মে সামপ্রস্ত লাভ করে, সামাজিক 
মুক্তির ভিতরে চরিতার্থ হওয়াই, নবধুগের মাস্ষের 
লক্ষ্য। স্থতরাং তার জীবনের লক্ষ্য অস্থুশারেই আসন্ন 
গণতন্ত্রের সামাজিক ঘস্ত্রের লক্ষ্য স্থির হবে, জাতি ধর্শ্ম- 
নির্বিশেষে সকলের অধাত্ম-প্রয়ান সফলের এ-দিনে 
যুগ যুগায়ত সাধারণ ইচ্ছার পরিণতি করতেই এ-যুগের 
মানুষ আজ সামাজিক ও রাস্্রীম সকল ব্যাপারে নিজ 
স্থান অধিকার করবেন; তার স্থুরেই সমাজ-যস্ত্রে 
স্বর বাধ। হয়ে যাবে; যন্ত্রে গর্ভে তখন প্রাণের হিল্লোল 
খেলে যস্ত্রকে স্পন্দিত বেগবান্‌ ও প্রাণময় করে? তুল্বে । 
শাসক-শাসিতভাব ধর! হতে মুছে গেলে দর্বেশী গণতত্ত্রে 
ভ্রাতৃপ্রেমে সারা ধরা জাগবে। 
শ্রী প্রফুল্পকুমার সরকার 


ওয়াপ্ট হুইট্ম্যান্‌ 


শুভক্ষণে হে মহান্‌ কবি, 

বসি' বসি” একরঙ1 ছবি 
সাজ্াইলে মানবের মনের গুহায় 
প্রাণ দিলে, ভাষ। দিলে তায়। 


অপূর্ব সে সাম্যসাম, অপূর্ব সে আনন্দের গীত। 
বিশ্ববাসী হ'ল বিমোহিত। 
আনন্দের জয়-ভেরী উঠিল বাজিয়া। 
রহিয়া রহিয়। 
প্রাণহীন দেশে তার আনিছে আভান। 
তাই মোর! পাই যে আশ্বাস। 


তোমার সে গীত যেন বহ্ি-মুখে শিখার মতন। 
তোমার সে বাণী যেন প্রলয়ের জীমৃত-গঞ্জন। 
বিশ্বেরে জেনেছ সত্য নিজের স্বদেশ,- 
নাই হিংসা, নাই কোনো দ্বেষ। 
অকাতরে কুঠাহীন গাহিয়াছ শুধু সাম্য-সাম। 
হে গণ-তান্ত্রিক কবি, ভারতের লও গে! প্রণাম। 
স্ত্রী হেমচন্দ্র বাগচী 











নাথ ঠাকুর 


শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মহলানবিশের সৌজন্যে 


শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র 





গন 
নিশীথ রাতের প্রাণ 


কোন্‌ সুধ। যে টাদের আলোর 
আজ করেছে পান ॥ 
মনের সথে তাই 
আল্স গোপন কিছু নাই, 
আঁধার ঢাকা ভেঙে ফেলে 
সব করেছে দান। 
দখিন হাঁওয়।য় তাগ 
সব খুলেছে দ্বার। 
তারি নিমস্ত্রণে 
আজি ফিরি বনে বনে, 
সঙ্গে করে এনেছি এই 
রাঁত-জাগ। মোর গান ॥ 


(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ। শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গান 


এই শ্রাবণ-বেল। বাদলঝর| 
যুখীবনের গন্ধে তরা। 
কোন্‌ ভোল।-দিনের ৰিরহিণী 
যেন তারে চিনি চিনি, 
ঘন বনের কোণে কোণে 
ফেরে ছাঁয়ার ঘোম্টা-পরা ॥ 
কেন বিজন বাঁটের পানে 
তাকিয়ে আছি কে তাজানে। 
যেন হঠাৎ কখন অজান! দে 
আস্ৰে আমার দ্বারের পাশে, 
বাদল সাঝের আঁধার মাঝে 
গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা। 


( শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ) 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


তীর্থ 


কাঁলীঘাটে গিয়েছিলাম । সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো 
আঁদিগল্পাকে দেখ লাম। তাঁর সন্ত হূর্গতি হয়েছে । সমুত্রে আনাগোনার 
পথ তার চিরদিনের মত বন্ধ হয়েগেছে। যখন এই নদীটির ধার! 






সশ্গীব ছিল তখন কত বণিক্‌ আমাদের ভারত ছাড়িয়ে দিংহল গুজরাট 
ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন 
মৈত্রীর ধার।র মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দুর 
করেছিল। তাই এই নদী পুণ্য-নদী বলে' গণ্য হয়েছিল। তেমনি 
ভারতের সিদ্ধু ব্রদ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় ঝড় নদনদী আছে সবগুলি 
সেকালে পবিত্র বলে' গণ্য হয়েছিল। কেন? কেননা, এই নদীগুলি 
মানুষের সাঙ্গ মানুষের সন্ধস্থাপনের উপায়ন্ব্ূপ ছিল। ছে।ট ছোট 
নদী তো ঢের আছে-__তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পরে, কিন্ত না 
আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব । তারা তাদের জলধারায় এই 
বিশবমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে নি; মানুষের সঙ্গে মানুষের 
মিলনে তারা সাহায্য করে নি। নেইজন্য তাদের জল মানুষের কাছে 
তীর্থোদক হ'ল ন!। যেখান দিয়ে বড় বড় নদী বয়ে গিয়েছে, সেখানে 
কত বড় বড় নগর হয়েছে-_মে-সব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। 
এই-সব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ্‌ নানা জারগায় 
গিয়েছে । আমাদের দেশের চতুপ্পাঠীতে অধ্যাপকের যখন জ্ঞান 
বিতরণ করেন, আধ্যপকপত্রী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে” থাকেন। 
এই গঙ্গাও তেমনি এক সময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে 
বিস্তারিত করেছিল, তেমনি আর একদিক দিয়ে সে তার কুধাতৃকা| 
দ্র করেছিল । নেইজন্য গঙ্গ।র প্র€ত মানুষের এত শ্রদ্ধা । 

তাহলে আমর! দেখলাম এই পবিভ্রত। কোথায়? কলাণমগন 
আহ্বানে ও সুযোগে মানুষ বড ক্ষেত্রে এসে মানুষের সঙ্গে মিলেছে-- 
আপন।র স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে এক! একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। 
এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনে ধন্ম নেই যাতে করে' তা 
পবিত্র হ'তে পারে। 


কিন্ত যখনি তাঁব ধারা লক্ষ্ত্রট হ'ল, সমুদ্রের সঙ্গে তার 
অবাধ সম্বন্ধ নষ্ট হ'ল, তথনি তার গনীরতাও কমে' গেল। গঙ্গা 
দেখলাম, কিন্তু চিত্ত খুশী হ'লন।। যদিও এখনে! লোকে তাকে 
শরন্ধ! করে সেটা তাদের অভ্যাস মাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্ারূপ 
ন্ই। 

আসাদের ভাবতের জীননেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। একসময় 
পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান 
করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লেক বড়-সত্যকে লাভ করার 
জন্যে এনে মিলেছিল। ভারতও তখন নিগ্গের শ্রেঠ যা" তা" সমস্ত 
বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল । সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের ধোগ স্থাপন 
করেছিল বলে' ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল । গয়া আমাদের 
কাছে পুণাক্গেত্র কেন হ'ল? তার কারণ, বুদ্ধদেব এখানে তপত্য। 
কবেছিলেন, আর দেই তাঁর তপন্তার ফল, ভারত সমস্ত বিশ্বে বন্টন 
করে; দিয়েছে । যদ্দি তাঁর পরিবর্তন হয়ে থাকে, আক্গ যদি সে আর 
অমৃত-অস্ন পরিবেষণের ভ।র না নেন, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র 
পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু মাছে যদি মনে করি ে। বুঝতে হবে তা 


৬ 


৪৭৮ 


আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাগ্ডার! কি গয়াকে বড় কর্তে 
পারে? না তার মন্দির পারে? রি 

আমাদের একথা মনে রাখতে হ'বে পুণ্যধন্থ মাটিতে ব। হাওয়ায় 
নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বার পুখ্যকে সমর্থন করতে হ'বে। 
তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলে'ই তাঁর নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গ। 
আছে--যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় ন; সমস্ত পথিক যেখানে 
আনে চলে' যাবার জন্তে, থাক্বার জন্যে নয়। যেমন কল্কাতার বড়- 
বাজার-- সেখানে এনে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, দেখানে এসে 
যাত্রা *্ষেহয় না। সেখানে লভলেকৃস।নের কথা ছাঁড়। আর কথা 
নেই। আমি কল্কত।য় জন্মেছি_সেখানে আশ্রয় খুগে পাচ্ছি না। 
সেখানে আমার বাড়ী আছে, তবু দেখানে কিছু নিজের আছে বলে" 
মনে কর্তে পার্ছি ম। | মানুষ যদ্দি নিজের সেই অংশ্রয়টি খুঁজে ন! 
পেলে তো মনুমেন্ট, দেখে বড় বড় বাঁড়ী ঘর দেখে তার কি হবে? 
ওখানে কার আহ্বান আছে? বণিক্রাই কেবল মেখানে থ।কৃতে পারে । 
ও ভীর্ঘক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলে! তীর্থন্দেত্র আছে _ 
দেখানে কি হয়? সেখানে যারা পুণাপিপাস্থ তারা পাগাদের পায়ে 
টাকা দিয়ে আপে, সেখানে তে! সব দেশের মানুষ মেল্বার জঙ্যে 
ভিতরকাঁর আহ্বান পাঁর ন|। 

যে জীবনে কোনে বড় প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্ধ কথার যে-জীবন ভরে' 
উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে-জীবনের কোন প্রবাহ নেই, তাঁর! কেমন করে 
তার মধো থাকে! কি করে” তার! মনে তৃপ্তি পায়। 


(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ) 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থ! 


নেপালে গিয়ে শুন্লাম কলেজ-ল।ইত্রেরী আছে, তাঁতে অনেক 
পুঁথি আছে। দেখতে গিয়ে দেখি পুথি আছে ১৫** বসব আগেক।ব, 
হাতের লেখ।। ১৯*৭ সাপে রামচরিত পেলাম । রাঁমচরিত ভীষণ বই, 
৪ সর্গ, তার প্রত্যেক কবিতায় এক দিকে রামায়ণ আর এক দিকে 
রামলীল।। কিছুই বোঝ! গেল ল।। খস্ড়া ঠিক করে" ছাপ তে ১০ 
বৎদর লেগেছে । 

এই রামপীল-চরিত বইখানার গ্রাথম সর্গে ৩৬টি কবিতা আছে, 
তাঁয় তিন পুরুষের ইতিহাস আছে। বিগ্রহ (1?) পাল ও তার ছুই 
ছেলে রাজত্ব করেছিল। রামপাঁল-চরিতে ৫*1৬* বৎসরের ইতিহাস 
পাওয়। যায়। বোধ হয় একাদশ শতাব্দীতে গৌড়ে খুব প্রবল-পরাক্রান্ত 
রাজ ছিলেন, ২জন বড় বড় রাজ! ১** বতসর রাজত্ব করেন। 
একজনের নাম গাঙ্গেয় দেব, আর একজনের ন।ম কর্ণচেদী। এর! 
বাঙ্গালার অনেক অংশে বিহার স্থাপন করেছিলেন, বীরভুমেও 
করেছিলেন, আর আর দেশেও করেছেন। বীএভুমে এদের উৎকীর্ণ 
লিপি পাওয়৷ যায়, মিথিলায় বহু উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যর । রামপাল 
কর্ণচেদীকে তাড়িয়ে দুর করে' দিয়ে সমস্ত দেশে রাঙ্জত্ব করেছিলেন। 
সেজন্য রামপালকে বলে কলিক।লের রাম, সন্ধ্যাকর নন্দী কলি- 
কালের বাশ্সীকি। এই রাজত্বের বিবরণ কতক উৎকীর্ণ লিপিতে, কতক 
রামপাল-চরিতে পাঁওয়! যায়, আর কোন জিনিষে পাওয়া যার 
না--আর পাওয়। যায় তিব্বতে, তার খানিক ইতিহাস তিব্বত থেকে 
রুশিয়ায়, রুশিয়। থেকে জান্দমানিতে, জার্মানি থেকে ইংলণ্ডে গেছে। 
সে-দকল বই থেকে কিছু কিছু পাওয়। যাঁয়। এর থেকে আমদের 
ইতিহাম হল। কিন্তু পাল বংশের আইন, ইতিহাস, সাহিত্য 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাসপিস্সসি 





পাপা 





সম্বদ্ধেবই আছে; দে বই অধিকাংশ আমাদের দেশে নেই, আছে 
নেপালে । 

নাথদের খু'জে খুজে মূলগ্রন্থ পেলাম, সেখানার নাম “মহাকৌল- 
জ্ঞানবিনির্ণগ্ল।” নাথপন্থী হার আছে তার! একেবারে বৌদ্ধ নয়, 
এরা কৌল। কৌল-সম্প্রদায়ের অনেকে শৈৰ ; ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের ভিতরও 
অনেকে আছে। এই কৌল সম্প্রদায়, যাদের আমরা নাথ বলি, 
তাদের উৎপত্তি চন্ত্রত্বীপে। চন্ত্রত্বীপ--বরিশ।ল দেলা। সেখানে 
অনেক জেলে ছিল, দে জেলেদের উপাধি ছিল কৈবর্ভ কেবট ধীবর। 
মহাদেব দেখানে আবিভূত্ত হলেন, মহাদেবের স্ত্রী পার্বাতী জ্ঞান 
বিতরণ করেন । জ্ঞান হারিয়ে গেলে_খোক্ খোঁজ--কোথাও 
পাঁওয়! গেল ন।। অনেক বইতে লেখে জ্ঞান কৌলধন্ম। তাইত 
জ্ঞান কোপায় গেল? পার্বতী বলেন--অমুক জায়গয় আছে।-_. 
তবেই হয়েছে! কার্তিক দেট। সমুদ্রের জলে ফেলেছে। সমুদ্রের 
জলে পাওয়। গেল না । বড় বড় মৎসেন্ত্র ধীবর ছিল, তার! জাল 
পাতল। শেষে একট। মস্ত মাছ ধরা হল। তাঁর পেট চিরে জ্ঞান বের 
করুল। মহাদেব বল্লেন, জ্ঞান কাউকে দিবে না, কার্তিকও ধেন 
টের নাপায়। কিন্ত আবার কার্তিক পেট। জলে ফেলে দিল। এবার 
খেয়ে ফেল্প প্রকাণ্ড এক তিমি মাছ । মহাদেব জ।ল টান্লেন, কিন্ত 
ম।ছ উঠে না ;খেজ্ঞনের বলে মহাদেব হয়েছেন সে জ্ঞান যখন নেই, 
কিকরে' মাছ উঠবে? শেষে পার্বতী সেটাকে উঠালেন। তাঁর 
পেট থেকে জ্ঞান বেরুল। তখন মংস্যেল্রের দল জ্ঞান পেল। এট। 
অনেক আগে সপ্তম শতাব্দীর শেষে কি ৮ম শঙাবীর গেডায়। 
বইখানি একাদশ শতাবীর | স্থতরাং আমি বুঝি এই, নাথ যাঁরা বলে 
তার কৌল-ধর্শবলম্বী শৈব। দক্ষিণ ভারতে হিনুস্থ'ন পাঞ্জাব ও 
নেপ।লে অনেক শৈব আছে; কিন্তু এই ন|থ-সম্প্রদায় বরিশালের 
বইরে কেবল কুমিল্ল। ও নোয়খালীতে আছে। এই নাঁথেরা বৌদ্ধ 
নাথদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মিশে গিয়েছে; সে মিশার থেকে 
তাদের বাহির করা কঠিন। আমরা ৮৪ জন নাথের উল্লেখ পাই। 
এই ৮৪ জনের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই আমাদের কৌল নাখ, 
কতকগুলি বৌদ্ধ--বৌদ্ধেতে আর শৈষে কতকটা মিল।মিলি হয়ে 
গেছে ।-- এ হ'ল প্রথম জিনিষ -পালেদের আঁগে। 

তার পর পালের! উপস্থিত হল। রাজ| ধর্মুপ।লের সময় ছুই দল 
হয়েছল। এই দছুইদলে ৭ম শতান্দীতে ক্রমাগত ঝগড়। কাটাকাটি 
মরামারি চল্ছিল। ঝগড়। বেশী হলে যে দল হার্ল তার! চীন 
মঙ্গপিয়ায় চলে' গেল । খুব যখন ঝগড়া সে সনয় ধন্মপাল বাংলা 
দেশের, উত্তর ভারতের, রাজ! হলেন । তিনি দেখলেন এই. 
ঝগড়া মিটাতে হবে; মেজন্য চক জতাগ (1) পণ্ডিতকে ধর্লেন। 
তিনি বল্লেন, দেখ, এই ঝগড়া মিটিয়ে দেব। অদ্ভুত উপায়ে 
ঝগ্ড়া মিটালেন। মূল গ্রস্থেব ছুই টাক! ছিল, ছুই টাকা একত্রিত 
করে' তিনি এক টীকা করুলেন। সে টাকায় এই ঝগড়া মিটে 
গেল। কিস্ত আর একট| জিনিষ এসে হুর হল। এই থে 
শৈব ধর্দ্ের উৎপত্তি হয়েছে, এই শৈব ধর্দের অনেক জিনিষ বৌদ্ধ 
ধর্মে পাই; প্রথম জিনিষ মহাসুখবাদ। 

দেশে একজন রাজা ছিলেন, তিনি মহাসুখবাদ'এর মধ্য বর্জধান 
মত প্রচার করেন। তার পুত্র দিংহলে ও জামাই তিববতে প্রচার 
করতে গেলেন, মেয়ে দ্বেশে রইল; ছেলে জামাই মেয়ে বজ্ত্রযান 
পৃথেবীময় ছড়িয়ে গিল। বজ্রযানের কথ। এই _নির্ববাণ পেলে কি 
অবস্থ। হবে? বুদ্ধ বল্তেন জিজ্ঞাস! ক'র না, তুমি জন্ম জরা মৃত্যু এ 
বুঝতে পার্লেই নিশ্চিন্ত থাক, তার বাইরে যাবার কোন দর্কার নেই। 
কিন্তু মন তাতে তৃপ্তি লাভ করল না, ক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে 
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নাগার্জুন বল্লেন_ শুন্য হয়ে থাঁকৃবে। কথ।ট| মনে গেল বটে, কিন্ত 
ছ্ষেউ চান্স ন। শৃন্ধ হয়ে থাকৃতে ; নরকে যাব সেও ভাল, কিন্তু শুগ্যে 
থাকৃতে কেট রাজী নয়। ফলে আর-একট। মত হ'ল, শুন্য হয়ে 
থাক্‌বে, কিন্ত জ্ঞান থাকৃবে। এই মহাহখবাদ মত এল, আমার জ্ঞানে 
শুম্তই চাই। --আন্তে আস্তে শঙ্কর এই থেকে নিয়ে ময়বাদ সৃষ্টি 
করুলেন। বৈষণবের শঙ্ক বকে, প্রচ্ছন্র বৌদ্ধ বলে; কিন্তু শঙ্কর প্রচ্ছন্ন 
নয়, স্পষ্ট বৌদ্ধ ছিলেন ।--৩খন বজঘানের হ্যাট হল। স্ত্রী-পুরুষের 
সংযোগ ধর্ম; ধর্ম সাধনার জন্ত স্ত্রী চ।ইই ।--এই ভাবে ধর্মাবিপ্নব চলতে 
লাগল। বও্রঁবান, মহাধ।ন, বেদাস্ত ও মস্য।ম্য মত হ'ল। এই-সবের 
একখানা বই আমার কাছে আছে, পুর্ববঙ্গে বিজয় বলে একজন 
বৌদ্ধ যোগী ছিলেন, তিনি লিখেছেন, ১২২৫ সালে । সে বইএ এই- 
সব কথা পরিক্ষার লেখ। আছে- ধর্দের এই-সব কণ।__বৌদ্ধদের 
ধর্দে। আমাদের ধর্মে কি ছিল এই-নব কথা । পাঁচ জন ব্রঙ্গণ এল। 
তাদের কতকগুলি লৌকিক আচার বৌদ্ধদের ব্যাপারে পরিণত হয়ে 
উঠেছে। নানা কারণে ত।র। আমাদের সঙ্গে জড়িত হল, নিজেদের 
ধর্ম প্রচার করতে লাগল। নে ধর্থথ বৈদিক ধর্ম নয়, গে ধন্ম বৈদিক 
জিনিষের চেয়ে অনেক ছোট-গৃহস্থ(লীর ধর্ঃ মেট তার নিল, 
নিয়ে বই আরম্ভ কর্ল। আমাদের ঘ! ছিল, তাব| সে সব কথ। বলে 
নি, তার! বৌদ্ধদের কথ| বলেছে, বল। উচিত, কারণ বৌদ্ধরা তখন 
প্রবল ছিল। ব্রাঙ্গণেরা যখন প্রবল হল, তার সব বই লিখতে 
আরম্ত করল; কি কবে? গৃহস্থালী আচার বিচার দশবিধ সংস্কাব 
ইত্যাদি শাস্্রমত কাঁঞ্জ করতে হয়_এসকল বই লিখতে আবস্ত 
করল, চমৎকার বই। ভবনেব ভট্ট বড় পণ্ডিত. রাটা শ্রেণী সামবেদী 
ব্রঙ্মণ ; হলধর মিশ্র, এরা সমাজ বাধবার জন্ত বড় বড় বই লিখতে 
আরম্ভ করুলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কতের চচ্চ। আরম্ভ হল। বৌদ্ধেগ। 
মংস্বত বল্ত, বাংণাও বল্ত, কিন্ত কোন ভন্ষাই জান্ত ন1। 
তার বল্ত আমরা শাস্ত্রবাদী নই, বিবেকসিদ্ধ না হলে কোন শাস্তবই 
মান্ব না। তার! প্রথম। বিভক্তির স্থানে পঞ্চমী, পঞ্চমীর স্থানে 
দ্বিতীয়া, একব5নের স্থানে বহুবচন, পুংলিঙ্ের স্থানে ক্লীবলিল 
ব্যবহার বর্ত। এতে এমন ক্ষতি করেছে যে এখন আমর! তার অর্থ 
করতে পারি না। মূলকথ। এই, নখেদের উৎপত্তি পূর্ব্ববঙ্গে। 
আর ব্রাক্ষণে সমাজ বীধবার জন্য য| দর্কার, করেছেন। কিন্ত 
বজ্রঘান-সহজ্জয।নেব সময় দেশের লেকের অবস্থ। কি ছিল বিশেষ 
জান! যায় না; তার! সমঙ্গে সে-ভাবে ছিল যে-ভাবে বৌদ্ধেরা 
নেপালে আছে। বৌদ্ধের৷ আমাদের আচার বিচ।র মান্ত না, কতক 
কতক মান্ত, কখন কখন খোঁটাও দিত, দেবতা একেবারে মান্ত 
না, সব আমি নিজে, অহং। যখন দেবার ধ্যান করতে হবে_ 
আমরা বলি মহাদেব আমদের প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁর! 
বল্বে আমি অমুক দেবত। হয়েছি, অ।মার চার হাত পাঁচ 
মাথ! দশ পা বেরিয়েছে, আমি অমুক দেবত। হয়েছি। এ ছুটা জিনিষে 
কত তফাৎ । আমরা দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থন। করি, ওরা ত। করে না-- 
নিজে চেষ্ট। করে দেবত! হতে। এবা বুদ্ধকে গুরু বলে' মানে। 
নেপালের লোক ছুই ধর্ম মবলম্বী_দেব5জ। আর গুরুতক্গা (০৫- 
৬0151710066 আর 172270015)10000 গুরুভজা গুরু হতে চায়, 
গুরু হয়ে হয়ে শেষে বভ্রযানে এসে দ্ীড়ায়। এরা! দেহাত্মবাদী। 
এই দেহই সব, এ দেহে ব্রহ্ষাণ্ডের অনুকরণে ম্বর্গ নরক আছে ।- 
আমাদের দেশে যার! ভিক্ষ। করে তার! বৌদ্ধদের শেষ চিহ্। এর! 
দেহরে বড় সনে করে। এই দেহকে মানে, আর কিছু মানে ন!। 
এই ত হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধদের তফাৎ; এ তঙ্ষাৎ বড় বেশী তফাৎ, 
শড/০0 10117 ৬০৫14, সেকালে দেবত। অপেক্ষ! মানুষের 
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ক্ষমত। বেশী ছিল। যাঁর! রাজ! ছিলেন, বৌদ্ধ রাঙ্গা, তাঁর! সকল ধর্দের 
লোককে যাঁর যেমন গুণ তার তেমন পুরস্কার দিতেন; ব্রাঙ্মণের 
হাতে বিচার দিয়েছিলেন, মাইন জিনিষ ব্র।ঙ্গণের হাতে ছিল। 
বৌদ্ধ রাজ। যেখানে ছিল সেখানে আইন হিন্দুর হাতে ছিল, কিন্ত 
বিচারের মধ্যে ব্রাঙ্মণদের আধিপত্য করতে দিত ন!; বুদ্ধদেব যে- 
বন্দোবস্ত করেছিলেন, সেখানে ত। বাহাল ছিল, আইন ব্রাহ্মণদের 
হাতে থাকাতে আধিপত্য কতকট! তাদের হল। গালদের সময় 
একট! শুভ্তকর ব্যাপার হয়, আঘিশুরের আনীত ব্রাঙ্মগণদ্দিগকে তাঁরা 
থাতির করতে আরম্ভ কর্ল। ছুই জায়গার তাদেরকে ১৫৬ 
খাঁন! গ্রাম জায়গীর দিয়েছিলেন । এ ছাড়া আর-একদল ব্র।ঙ্গণ ছিল, 
তারা শাকদীপের ব্রাহ্মণ । শাকথীপের বর্তমান নাম সিথিয়।, পারস্তের 
উত্তরে পূর্ব তুর্কাস্থান প্রভৃতি নিয়ে এক বড় দেশ, ইউরোপীর রাধিয়।র 
কাছে পধ্যন্ত। ভগবান্‌ পবিত্র সুর্যের উপীসন। কর্বার জন্ক যাদবের! 
সেখান থেকে কতকগুলি ত্রাঙ্গণ নিয়ে আসেন। নানা কারণে 
শাকদীপ থেকে ত্রাঙ্মণ আসে । শাকথীপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃড্র 
ছিল, তার। আমাদেব বেদ জান্ত না, সুর্যের উপালনা করত, তার! 
নক্ষত্রের গতিবিধি জেয।তিষবিদ্যার চর্চ। কবৃত, আবশ্তক হলে 
ঠিবুজী করুত। শাকন্বীপের ব্রঙ্গণদেরকে আমর! আচ'ধ্য বলি। 
ব্রা্গণের। বড় বড় যজ্ঞ করতেন, যজ্ঞের বাহুল্য ছিল, তার! 
দণবিধ সংস্কার নিয়ে থাকৃতেন, বিবাহ শ্রাদ্ধ আরও কতকগুলি 
প্রতিষ্ঠ। নিয়ে ভার! থাকৃতেন। পাল রাজাদের সদয় তাস্ত্রিক নিয়ম 
ছিল না, ত'স্থর উল্লেখ ছিলেন না । আ।গমবাগীশ প্রভৃতি দশ জন লোক 
মোড় শতাব্দীতে বৌদ্ধতস্ত্র নিয়ে ব্রাঙ্গণা ধরে ঢুকাতে চেষ্টা করেন। 
সেখানেও কানে মন্ত্র দেওয়! হত। তাদের মধ্যে তিনঙ্গন লোক 
ক্ষমতাপন্র ছিল, তদের নাম ত্রিগুণানন্দ, এন্জানন্দ, পূর্ণানন্ন। 
তাদেব একজনের অধিকাংশ ত্রাঙ্গণ শিষ্য ছিল, তার! এই জিনিষ 
্রাঙ্গণা ধন্মে ঢঙ্কাতে লাগল। তত্ত্রজিনিষ একেবারে বৌদ্ধধর্থের 
ঙ্গীভৃত না! হলেও বৌদ্ধ মতের অনুকূল ছিল। তক্-উপাঁসনা 
কর্তে গেলে আমি শিব হয়েছি, শক্তি হয়েছি এরূপ বল্তে হয়। আমি 
শক্তি চাই, একথ। তারা ঝলে না। আমরা বলি আমাদের পুত্র দাও, 
আরোগ্য দও। তার! বলে আমরা তাই হয়েছি। সেইটা বৌদ্ধ। 
এই রকম করে, ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম ব্রাদ্দণ-সম!জে ঢুকতে লাগল। 
নেপালে দেখি বৌদ্ধ আর হিন্দু রয়েছে ; তার! পরম্পর অনাচরণীয়, 
বৌদ্ধ যেখানে যাবে ব্রাহ্মণ সেখানে যাবে না, বৌদ্ধ জল নিলে 
ব্রাহ্মণে দে জল নেবে না, বৌদ্ধ যে কুয়ার জল ব্যবহার কর্বে ব্রাহ্মণ 
সে ঝুয়র জল বাবহার কব্বে না, ঘরে এলে জল ফেলে দেয়। 
আমাদের দেশে যাদের অনাচরণীয় জাত মনে করি, তার! 
বোধ হয় এককালে বৌদ্ধ ছিল, সেইজন্য অনাচরণীয় হয়েছে। 
তখন তারা আমাদের সঙ্গে মিল্তে চেষ্টা করে নি, তার! প্রবল 
ছিল, পালরাজগণের সময় তার! প্রবল ছিল, তারা ব্রাহ্মণদের ঢুকতে 
দিতন।। আর এক কথা তারা বল্ত-- ব্রাহ্মণের! অত্যাচার কর্ছে। 
একথা ঠিক নয়। দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক অনাচরণীয় ছিল, 
যেমন মুসলমানেরা আর আমর! আছি; বৌদ্ধ আর হিন্দুতে সে 
রকম অলাচরণীয় ভাব ছিল। নে সমর অর্থাগম খুব ছিল, নান! 
প্রকারে লোক অর্থাগমের উপায় কর্ত, নান দেশে ধেত। পাঁল- 
রাজাদের সময় তিব্বত বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হয়ে যায় । পাঁল রাজাদের. 
সময় বৌদ্ধের! মঙ্গোলিয়! দখল করে; আর বরা শ্তাম জাপানে বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রার কর্‌তে যাঁয়। লঙ্কান্বীপে অনেক লোক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার কর্তে. 
যায়। তখন বৌদ্ধ ধর্মের স্বর্ণযুগ ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম খুব জেঁকে উঠেছিল, 
লোক উদ্যোগী ছিল, কোন দেশে ষেতে ভীত হত ন।, ব্যবসা-বাণিজ্যে 





৪৮০ 
সপ পপি সি ০ স্পপাস্িলাস্টিপাস্িপাসিপাস্পাস্িপাস্টিতাস্পিপিস্িত সপাস্িপাস্টিপাস্টিাস্পি স্পা 
ধন অর্জন কর্ত। জাতি-বিচার ছিল ন।; কেবল ব্রাক্ষণদ্দের মধ্যে 
ছিল। বৌদ্ধদের জ।ত-রিচ।র নেপালে পাওয়। যায়। পাল-রাঞ্জাগণের 
সময় জাতবিচার ছিল না, পাল-রাজাদের সময় কেবল কৈবর্ধদের মস্ত 
দেওয়! হত ন।) তারা মাছ মার্ত, যাঁরা মাছ মারে তাদের কেমন 
করে" মন্ত্র দেবে? কৈবর্তেরা যতক্ষণ না মাছ মার! বাবস। ত্যাগ করে, 
ততক্ষণ ভার্দের বৌদ্ধ কর্তে পাবে না৷ এই ডিল নিয়ম। এইজন্য 
কৈবর্ধেরা হয়ে গেল ছেট। শিব এসে তাদের রক্ষা করলেন, তারা 
কৌল হল। কৈবর্ধেরা অধিকাংশ কৌল। এই রকম করে” করে” 
পালবংশের সময়ের সামাজিক ইতিহাস কিছু দেওয়! যেতে পারে; 
কিন্ত ভাল করে' কথাট! বল্বার সময় এখনে! উপন্থত হয় নি। বিষ্ব- 
চরিত থেকে অনেক ইতিহাস বেরুবে। কোন কোন দেশে ব 
পুরাতন তাঁস আছে, তার ছবি থেকে এট! ঠিক হল আমাদের দশ 
অবতার এখন যেমন মৎদ্য কুর্ঘ্ম বরাহ, হাজার বংসর পূর্বেব ত। ছিল না, 
অন্ত রকম ছিল; এই তাস বদি ফেলে দিতাম তা হ'লে এ ইতিহ'স 
পাঁওয়! যেতনা। এই রকম ভাবে ইতিহাপ বের কর্বার চেষ্ট| 


করতে হবে, কেবল ঠিক কর! চাই চোখ। তাহলে সব জায়গ! থেকে 
ইতিহাস বেরুবে। 


( প্রবর্তক, কাণ্তিক) শ্রী হরপ্রসাদ শান্্ী 


লদ্মমী 

বৈদিক উমাই পৌরাণিক লক্মী। বেদে অনেক স্থলে উষ| ুর্ধা- 
প্রিয়ারপে বর্ণিত হুইয়ছেন। বৈদিক বিধু। সুর্যের নামান্তর মাত্র। 
স্থতরাং কৃুর্য্যপ্রিয়। বৈদিক উধ| বিঝুপ্রিয়। পৌরাণিক লক্ষ্মী হইয়াছেন । 

শরীক রোমীয় উমার ম্যায় বৈদিক উমাগও রথ আছে। শ্রীনুক্তে 
প্রীকে “অপুর্ব 'রথমধ্যা' বল| হইয়াছে । কিন্তু পৌরাণিক প্র জলধি- 
ছুহিতা, মন্ধনকালে সনুদ্র হইতে উৎপন্ন! গ্রীকৃ উধ। সমুদ্র হইতে 
অশ্বযুত্ত শকটে আরোহণ করিয়া প্রভাঁতগগন রঞ্রিত করিয়। আসিতেন। 
বেদে সমুদ্র বলিতে অনেক স্থলে অস্তরীক্ষ বুঝাইত, সেই ছিসাবে 
উ্া সমুদ্রদহিতা । + 

বৈদিক স্ত্রী-দেবত'গণের মধ্যে উধার আসন সর্ববাপেক্ষা উচ্চে, 
অথচ পৌরাণিক যুগে উষাঁর উল্লেখ নাই, পুরাঁণে সে হবর্ণকিরণ 
একেবারে নির্ববাপিত । সেই উষ| পুরাণে একেবারে লুগ্ত হন নাই, 
তিনি লক্ষীরূপে এখনও বিরাঁজ করিতেছেন । উধাঁকে বেদে বাঞজিনী- 
বতী বা অল্নবত্তী বল! হুইয়াছে। লঙ্মীও অন্নদাত্রী 

লক্ষ্মীর একটি নাম শ্রী। খগ্েদে এবং তৈত্বিরীয় সংহিতায় রূপ ও 
ধর্বধ্য অর্থে 'ঙী' কথাটি পাওয়। যার, কিন্তু তথায়ঞ্ ঝাল! কোন 
দেবীর উল্লেখ নাই। এখন শ্রী ব! লক্ষ্মী দেবীর নিকট লোক প্রচুর 
শব অব বন্থ ধন-সম্পদ্দের জন্ত প্রার্থন! করে। বৈদিকযুগে আধ্যগণ 
প্রচুর শন্য ও পাথিৰ সম্পদের উন্য পুরদ্ধি ধিষণ! প্রভৃতির নিকট 
প্রার্থন] করিতেছেন, এরূপ বর্ণন। আছে। এখনকার আর্থিক অনটনের 
দিনে লোকে বহুপুত্র কামনা করিতে সাহদ করে না। কিন্তু 
আর্ধ্যগণের তখন লক্ষ্য ছিল, কিরূপে দলপুষ্টি হয়, অনাধ্য শক্রগণের 
সহিত যুদ্ধে ও সাংসারিক কাধ্যে সহায়তার জন্য পুত্রর আবগকত! 
ভাহারা অনুভ্তব করিতেন এবং সেইকন্ত তাহার! উপাস্ত দেব- 
দেৰীগণের নিকটে পুত্রলাভের প্রার্থন৷ জান।ইতেন। কুহ্‌ ও সিনী- 
বালীর নিকট তাহারা সম্ত।নের অন্ত প্রার্থন! করিতেছেন, এবপ 
বর্ণনা আছে। অধর্বববেদে আছে, তাহার সম্পদ ও বীরপুত্রের জন্থ 


প্রবাসী-মীখ, ১৩০ 


২৩শ ভাগ, হয় খগড 


কুহর নিকট প্রার্থন| করিতেছেন। খর্থেদে বিফুপত্ঠী বলিয়! কাহারও 
উল্লেখ আছে বলিয়। বোধ হয় ন|। খশ্বেদের শেঘ অংশের একটি 
সুক্ত সুপ্রজননের জন্য বিঞ্ু ও দিনীব।লীর নিকট প্রার্থনা । বোধ হয় 
মেই হয অথর্ববেদে সিনীবালীকে বিষুপত্ী বল! হইয়াছে । পৌরাণিক 
যুগের বি্ুপত্রী প্রী বা লশ্ত্ীর নিকট সন্তান হুপ্রসবের জন্য বা বছু 
সন্তান ল।ভেব জন্ত প্রার্থনা! কেহ করে ন।। বৌদ্ধধুগ্নে বক্ষিণী হারিতী 
€ম ভার লইয়।ছিলেন; আধুনিক যুগ জন্তলা রাক্ষসী, পাঁচুঠ।কুর ও 
যঠীদেবী তাহ। লইয়ছেন। তথাপি লোক আশীর্ধদ করিবার সময় 
ধনে পুজ্রে লক্ষ্মীলাভো'র কথ! এখনও উল্লেখ করে। আ্রনুক্তে দেখ। 
যায়, প্রার্থনাকারী ধন ধান্ত গেহস্তি-রথ-অশ্ব ও আয়ু প্রার্থনা করিবার 
মঙ্গে সঙ্গে পুত্র-পৌজরের জস্ভও কামনা জানাইতেছেন, কারণ পুত্র- 
পৌত্রও ত মম্পৎসৌভাগোর চিহ্ন। 


শাঙ্যায়নগৃহানৃত্রে ও শতপথ-্রাক্গণে শ্রী দেবী হইয়াছেন। 
তৈত্তিরীয় উপনিষেদও বনুকেশবতী '্রী'র উল্লেখ আছে। শাঙ্বায়ন- 
গৃহাস্বত্রে খিখু, অনুমতি, অদিতি গুভূতি দেবীগণের মধ্যে পরীর নাম 
পাওয়। যায়। শতপখব্র।ক্ষণেও শ্রী দেবীরূপে কল্পিত হইয়।ছেন-_. 
তথায় তাহার ধন-সম্পদ এশ্বধ্য সবই আছে। শতপথ ব্রাঙ্ষণে প্রী 
সম্বন্ধে যে কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে প্রঞ্গাপতি 
প্রজা জন করিবার জন্ত তপস্ত। করিতেছিলেন। তিনি তপ করিতে 
করিতে শ্রাস্ত হইলে শ্রী তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়। অ।সিলেন। 
(শ্রীক্‌ দেবেন্দ্র জিউসের মস্তক হইতে এথেন! দেবীর উত্তৰ ইহার 
মহিভ তুলনীয়।) শ্রী দীপ্ডিমান্্‌ অবয়বে সমঘ্ত জগৎ উদ্ভাসিত 
করিয়! অবস্থ।ন করিলেন। সেই শোভাময়ী আলে।র প্রতিম। দেখিয়। 
দেবগণ তাহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহাদের ইচ্ছ। হইল, 
ভীহ।কে নিধন করিয়। তাহার শোভাসম্পদ্‌ কাড়িয়। লইবেন। 
গ্রজাপতি দেবগণকে নিরম্ত করিয়। ঝলিলেন, “এ স্ত্রীলেক, লোকে 
সত্রীহত্য/ করে ন11” প্রজাপতি শ্রীকে প্রাণে না মারিয়। তাহার 
যথাসর্ববন্ব কাড়িয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। পর!মর্শ কার্ষে; পরিণত 
হইতে বিলম্ব হইল1 ন!। অগ্নি তাহ।র অন্ন লইলেন, সোম তাহার রাজ্য, 
বরুণ ত্তাহার সাআ্জাজা, মিত্র তাহার ক্ষত্র, ইন্্র তাহার বল, বৃহস্পতি 
তাহার ব্র্গতেজ, সবিতৃ তাঁহার রাষ্ট্র, পুব। তাহার উশ্বর্্, সরম্তী 
স্বাহার পুষ্টি এবং তুষ্ট! তাহার রূপ লইলেন। পরে শ্রী প্রঞ্জাপতির 
পরামর্শে যজ্ঞ করির। এ-সকল দেবতাকে আহ্বান করিলেন; এবং 
তাহার! যাহ! যাহা লইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া, সব গ্রীকে একে 
একে ফিরাইয়া দিলেন। 


শক্ত দেবীর উদ্দেশে রচিত। ঠিক বৈদিক যুগে ইহা! রচিত 
না হইতে পারে, কিন্তু সেইলন্য ইহার প্র।চীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে 
চলিবে না, কারণ বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে মন্ত্রী বা সুকত-গ্রণেত্রীগণের নামের 
মধ্যে শ্রীর নাম পাওয়। যার়। পৌরাণিকযুগে ও বোদ্ধযুগে শ্রী প্রধান 
দেবীগণের মধ্যে পরিগণিত । পৌরাণিক বৃত্ত।স্ত-অনুসারে সমুদ্রমস্থন 
হইতে শ্রীর উপত্তি। (গ্রীকৃদিগের প্রেম-সৌন্দধ্োর দেবী এক্রোডাইটিও 
/১001100165 সমুদ্রফেন হইতে উৎপন্থ। |) মহাভারতে আছে, মস্থান- 
কালে শ্বেতপদ্মাসীনা লঙ্গ্মী ও সুরাদেবী উদ্ভূত হইলেন। রামায়ণে 
বারুণীর নাম আছে বটে, কিন্তু পীর নাম নাই। বিষুপুরাণে আছে, প্রী 
ভৃগু ও খ্যাতির কন্য। এবং ধণ্দের পত্বী । তাহার পর যখন রুষ্ট ভুর্ববানার 
অভিশাপে ইন্্র শ্রীভরষ্ট হইলেন, দেবগণ দানবহত্তে পরাজিত হইতে 
লাগিলেন, তখন বিষুর পরামর্শে সমুদ্রমস্থন করিয়। দেবগণ পুনরায় 
প্রকে পাইলেন। 


বিঝুপুরাণ ও শীমন্কাগবতে সাগর হইতে লক্ষ্মীর উৎপত্তির যে বর্ণন। 
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আছে, তাহা বাস্তবিকই কবিত্বময়। বিঞুপুরাণে আছে, ধশ্বস্তরির পর 
স্কুরৎকাস্তিমতী বিকদিত-কমলে-স্থিত। পঙ্কজহত্ত/ জীদেবী সাগর 
হইতে উথিত হইলেন। মহ্র্ষিগণ শ্্রীনুক্তে তাহার স্তব করিলেন। 
বিশ্বাবস্থু আদি গন্ধব্ষগণ তাহার সন্মুথে গান করিতে আরম্ত 
করিলেন। গঙ্গ| আদি নদী তাহার স্ানার্থ জল লইয়! উপস্থিত 
হইলেন। দিগগজ-সকল ,হেমপাব্রস্থিত বিমল জল লইয়া সর্ব. 
লোকনহেখরী সেই দেবীকে স্নান করাইতে লাগিন। ক্ষীরোদ স।গর 
রূপ ধারণ করিয়! ভাহ!কে অয়ানপঙ্কজমাল। প্রদান করিল । বিশ্বকণ্ধ। 
তাহাকে অলঙ্ক।রে বিভূষিত কবিলেন। দেবী শ্নাতা, ভূষণভূঘিত| ও 
দিব্যমালাম্বরধরা হ্ইয়। সর্ববংদব-সমক্ষে হরির বঙ্গ-স্থল আশ্রয় 
করিলেন। 

প্রীমন্তগবতের বর্ণনা আও কবিত্বময় এবং আরও বিস্ত/রিত। 
কাস্তিপ্রভায় দিগ্বগুল রঞ্জিত কিয় দেখী বিছ্যান্মাণার ম্যায় আবিভূতী! 
হইলেন। মহত্ত্র তাহাকে অদ্ভুত আসন আনিয়! দিলেন, শ্রেঠ 
নবীগণ মুত্তিমতী হইয়| হেমকুত্তে পবিত্র জল দিল। তৃমিদেবী 
মভিষেচন-উপযোগী ওষধি সকল, গে।গণ পঞ্চগবা এবং বসন্ত মধূম।সের 
উৎপন্ন উপহাররাঞজি প্রদান করিলেন । গন্ধবর্বকঠোচ্চারিত মঙ্গলপাঠ, 
নটাগণের নৃত্যগীত, মেঘের তুমুলনিম্বনে বাছ্যস্ত্রবাদন, দিগগজগণ 
কর্তৃক পূর্ণকলন হইতে ঙ্গলবর্ষণ ও দ্বিজগণ কর্তৃক সুক্তবাক্য উচ্চারণ-_ 
এই-সকলের মধ্যে খধিগণ দেবীর অঠিযেক-ক।ধ্য মম্পীদন করিলেন। 
তাহার পর দেবীব সঙ্জ/। সমুদ্র পীত কৌশেয়বান, বরুণ মধুমন্ত 
ভ্রমরগুঞ্জরিভ কুহৃমদাম, বিখকন্ম। বিচিত্র ভূঘণ, সপন্থতী হার, ব্রহ্ম 
পদ্ম এবং নাগগণ কুগ্ডর দিলেন। তাহ।ব পব ভ্রনরগ্প্সিত মাল লইয়! 
নৃপুরশিঞ্জিত চরণে হেমলতার ম্যায় পরমণ কবিতে করিতে দেবী 
নারায়ণের গলে নেই মালা প্রদান করিয়। অপুব্ব ভঙ্গীতে লঙ্জ।- 
বিভাসিত শ্িহবিস্বারিত লোচনে তাহার বক্ষে অবস্থান করিতে 
লাখিলেন। 

তাখার পর ব্রহ্মবৈবর্ত-পুথাণে লক্ষ্রীচরিত্র যেমন অঙ্কিত হইযাঁছে, 
তাহ। দেখিলে মনে হয়, দেবী যেন কোন বঙ্গগৃহস্থেব কুলবধু। তিনি 
নারায়ণের পত্বী__গঙ্গ! ও সরস্বতী তাহ।ব সপত্বী। পুধাণকাঁর সপরী- 
গণের কলহ ও তাহার মধ্যে লক্গমীব অবিচল শাস্তভাব বর্ণনা 
করিয়াছেন ; লক্্রীচগরিত্র আদর্ণ বধৃঃরিত্র। কলহ-রত1 ছুই সপত্ীর 
মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়। তাহাদের কলহ শাস্তি করিতে গিয়। লক্ষী 
বিনাদোমে সরস্বতী কতৃক অচিশপ্ত। হইলেন। লক্গ্রী কাহাকেও 
অঠিশাপ দিলেন ন1, তাহার সপত্বীযু্গল পবস্পরকে শাপ প্রদান 
করিলেন। অভিশাপের কাণ্ড শেষ হইলে পব নারায়ণ লক্ষ্মীর উপর 
স্থবিচার ক'রয়! গঙ্গাকে শিবের শিকট এবং সরম্বতীকে ব্র্গার নিকট 
প্রেরণ করিতে চাহিলেন। এখনও লন্দ্রী লক্ষ্মী, ঠিনি স্বামীকে সপত্বী- 
ছ্য়ের উপর প্রসন্ন হইবার জন্য অনুনয় করিলেন। খরণমুগ্ধ স্বমী 
তাহার শিঃস্বার্থ প্রার্থন! রক্ষা! করিয়াছিলেন। 

পৌর।ণিক যুগের লঙ্গ্ী চরিত্রের তুলন। নাই। পুরাণকারগণ 
ছুঃনাহনী। লগ্দ্ীর স্বাভাবিক নঅতাঁর জন্য তাহাদের সাহস বাড়িয়। 
গিয়ছিল। ফলে, দেবীভাগবতের গ্র।নিকর বৃত্তাস্ত। লক্দ্মীর জত। 
উচ্চৈশশ্রবাঃ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! যখন স্্াপুল্র রেবস্ত আসিতেছিলেন, 
তখন অশ্ব ও অশ্বারোহীর প্রতি একান্তে দৃষ্টিপাত করিতে লক্্মী 
নারায়ণ কর্তৃক অভিশপ্ত। হইলেন। লঙ্গ্নীকে অশ্বীরূপ ধারণ করিতে 
হইল। তাহার পর অশ্বরূপী বিঞুর ওরসে তাহার পুত্র হয়। 
অশ্বরপধারণের কাহিনীটি বৈদিক সুধ্য-সরণ্যু বা পৌরাণিক সৃরধ্য- 
সংজ্ঞার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। বৈদিক নুধ্য ও বৈদিক বিধুঃ 
একই দেবতা । পুরাণের যুগেও বিধু ও বুর্ধ্য উভয়েই আদিত্য! 


কণ্িপাথর--লক্ষী 
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হুতরাং দেবী-ভাগবতের কাহিন টি রচনা করিতে বিশেষ অস্থবিধা 
হয় নাই। তাহার পর মহান যে লক্ীর শ।পমোচন করিলেন, 
তাহা দ্বারা শিবের ক্গমত। প্রম, ।র চেষ্ট হইয়।ছে। দেবীভ।গবতকে 
একখানি শাক্ত ও সেই হিসাবে শৈব পুরাঁণ বলা যাইতে পারে। 
শৈৰ পুরাণে শিবের মাহায্্য দেখাইবার চেষ্টা যে সমগ্র কাহিনীটি 
রচনার কারণ, ইহাও বল। যাইতে পারে৷ 

কোন্কোন স্থলে মানব কিকি অনুষ্ঠঠন করিলে শ্রী তাহার গৃছে 
অধিষ্ঠান কবেন, তাহার বিবরণ মহাভারতের লঙ্ষ্মীবাসব-সংবাঁদে 
আছে। দসিরি কালকণ্ী জাতকে সিরি (শ্রী)ও প্রায় তাহাই বলিতেছেন । 
বৌদ্ধধুগে সিৰি বা সিরি-ম। দেণত। একটি উপস্ত দেবী । সিরি-কালকরী 
জাতকে সিরি উত্তরদিক্পল ধূৃতরাষ্ট্েরে দুহিত1; পশ্চিমদিক্পাল 
বিরূপাক্ষের দুহিত। কালকণ্ী। কালকমীকে কথাবার্তায় আমাদের 
অলগ্্লী বলিয়। মনে হয়। যেখানে লোভ, দ্বেধ, হিংসা, নিষ্ঠ রতা, 
যেখানে পরনিন্দ।, মুর্খত1। পুণা, দেউধানেই কালকমী ঝ অলঙ্গদী। 
স্ন্দপুর।ণের কাশীখণ্ডের এক স্থলে কালকী ও অলঙ্গমীর একত্রে 
উল্লেখ আছে। পান্রপুবাণে স্বর্গপণ্ডে আছে, সমুদ্রমস্থনক।লে অলঙ্্লী 
জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পর লক্ষ্মীর উদ্ভব হয় | অলঙ্দী বৈদিক 
নি তির পৌরাণিক রূপাস্তর। 

আমাদের দেশে ভাব, পৌষ ও চৈত্র যানে লক্ষ্মীপূজ। হয়। 
এতথ্যতীত আশ্বিন মাসে পূর্ণিমায় কোঙজগাগর লম্্বীপুজা হয়। 
স্ঠামাপুজাব দিন অমাব্ায় কোন কোন স্থলে লক্্ৰীপূজ। হইয়! থাকে 
এবং এ দিন কোন কোন গৃহস্থের বাড়ী প্রথমে অলক্ষ্মীর পূজা হইলে 
পরে অলন্দ্বীকে বিদায় করিয়! লঙ্ষ্ীপূজ। তয়। 

শারদীয়। পূর্ণিমাতে যে লক্ীপূ্জ। হর-যাহার প্রচলিত নাম 
কোগাগর-লঙ্্ীপূস1-তাহ। এখনও হিন্নুব নিকট একটি প্রধান পর্ব। 
পুজনীয় ম্মার্শিবোমণি রঘনন্দন তাহার তিথিতত্বে শাস্ত্রীয় বচন 
উদ্ধত করিয়া এই তিথিৰ করণীয় কাধ্যেব বিধান দির! গিয়াছেন। 
কোঞাগর-পূর্িমীতে লক্ষ্মী ও এনাবতস্থিত ইন্ত্রের পুজা! এবং সকলে 
সুগন্ধ ও হবেশ ধারণ করিয়। অক্ষক্লীড়। করিয়! রাত্রি জাগরণ 
কবিবে ; কারণ, নিশীথে বরদা লক্ষী বলেন, “কে জাগরিত আছে ?, 
যেজ।গরিত থাকিয়। অক্ষত্রীড়। করে, তাহাকে আমি বিশ্ব প্রন 
করি। নারিকেল ও চিপিটকের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের অগ্চন। 
করিবে এবং বদ্ধুগণের নহিত উহ। ছোজন করিবে ।” যে নারিকেলের 
জলপান করিয়৷ অঙ্গক্রীড়া় নিশি অতবাহিত করে, লক্ষ্মী তাহাকে 
ধন দন করিয়। থাকেন। 

আশ্বিন-পৃর্ণিমায় এই কোগাগৰ লক্ীপূজা একটি বছ প্রাচীন 
উৎসবের সহিত জড়িত। বনশতানব্দী পূর্বে শরৎকাঁলে শস্ত কর্তন 
হইলে সীতা-যঙ্জ হইত এবং তাহাতে সীতা এবং ইন্দ্র আহত 
হইতেন। পারস্গর-গৃগনথত্রে এই স্থানে নীতাকে ইন্ত্রপত্বী বল! হইয়াছে ; 
কারণ, সীত। লাঙ্গলপদ্ধতিরূপিণী শস্ত-উৎপাদয়িত্রী তুমিদেবী; ইন্দ্র 
বৃষ্টি-জলপ্রদানকারী কুবিকার্ষ্ের সৃবিধাদাতা দেব। পূর্বে সীত।-যজ্ঞে 
ইন্র আহত হইতেন বলিয়। তিথিতদ্বে কোজাগর-পৃণিমায় ইন্দ্রের 
পূজার বিধি আছে। লঙ্ীমে সীতার রূপান্তর, তাহা রামায়ণাদি 
গ্রপ্থে বার বার বল হইয়াছে । তাহ। ছাড়াও লক্ষ্মীর যে-সুর্তি কল্পনা 
কর! হটক।ছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়! যায়, লক্ষ্মীর হস্তে ধান্তমগ্ররী। 
তন্ত্রে মহালক্ষীর একটি ধ্যানে লক্ষ্মীর হন্তে শালিধান্তের মঞ্ররী। 
'খনও লক্মীপৃজ্র সময় কাঠায় ভরিয়! নবীদ ধান দেওয়! 
হইয়। থাকে। 

পীসুক্তে লক্ষ্মী হিরণ্যবর্ণ।, আবার পদ্মবর্ণা বলিয়। বর্ণিত।.। তস্তে 
মহালন্্ীর ধ্যানে দেবী বালার্কছ্যুতি, সিন্দরারুণকাস্তি, সৌদামিনী- 
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সন্্িভা। তিনি নানালঙ্কারভূষিত। । তিখিতত্বে আদিত্যপূরাণ হইতে 
লক্ষ্মীর যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি গৌরবর্ণা। তাহার 
হস্তসংখ্য! এবং হস্তে তিনি কিংকি ধারণ করিয়। থাকিবেন, এই 
ছুইটি বিষয়ে অনেক খিভিন্নত। দৃষ্ট হয়। দেবী কোথাও দ্বিহস্তা, 
কোথাও ব| চতুহস্তা, কোগ।ও ব| তিনি য় ভূকগ্গ। ব। অষ্টভূঙ্জ। | আবার 
এক স্থানে মহালস্দ্ী অষ্টাদশভুঞ্জারূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই 
মহালক্্মী মহাক।লীমুর্টির অস্যরূপ বিকাঁশ। কোন কোন স্থলে 
লগ্বীপূজার় যে বলিদানের বিধি আচে, তাহ|। বোধ হয় এই মহালক্মীর 
পুজা । 

তিথিতত্বে উদ্ধাত আদিতাপুরাঁণ অন্ুমারে লঙ্ীর হস্তে পাশ, 
অক্ষমালা, পদ্ম ও অঙ্কুশ। লঙ্্রীর প্রত্যেক মুর্তিকল্পনাীতেই হস্তে 
পদ্ম থাকে। কোন কোন মূন্তিতে হস্ত বন্থপাত্র (রত্বপূর্ণ পাত্র) 
্বরণপন্ম ও মাতুলুঙ্গ (লেবু) থকে । কমলার হস্তধূত লেবুই কমলা- 
লেবু নামে অভিহিত হইয়াছে কি না, তাহ বল| যায় ন1। অষ্টাদশতূজ। 
মহালগ্ীর হস্তে যখারুমে অক্ষ, শ্রক্‌, পরশু, গদ1, কুলিশ, পন্ম, ধনু, 
কুণ্ডিকা ( কমণ্লু, ) দণ্ড, শক্তি, অনি, চন্ম, জলজ, ঘন্টা, সুরাপাত্র, 
শুল, পাঁণ ও নুদর্শন (চক্র)। শুক্রনীতিনাৰ অনুসারে লক্ষ্মীর 
এক হস্তে বীণ।, দুইটি হস্তে বর এবং অভয়মুদ্র। থকিবে। তথায় 
আর-একটি তস্তে লুঙ্গফলেরও উল্লেখ আছে। লুঙ্গফল সম্ভব 5ঃ 
মাতুলুজ । মূর্তিবিশেষে দেবীৰ এক হস্তে শ্রীফল থ!কিবে, এইরূপ 
উল্লেখ পাওয়। যাঁয়। শ্রীফল সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী 
আছে যে, একদ। শিন্-পুজকালে একটি পদ্মের অভাব ঘটায় লক্ষ্মী 
মুকুলিত পদ্মনদূশ আপানার একটি স্তন কর্তন করিয়া দিয়াছিলেন। 
মহাদেবের বরে তাহাই বি ব| প্রফল হয়। মত্গ্পুরাণে বর্ণিত লক্গ্মী- 
মূর্তির হস্তে পদ্ম ও ফল । এইটি গজলগ্্ীমুর্ডি। দেবী পন্মাসনে 
উপবিষ্ট, দুইটি হস্তী দেবীর উপর জলবর্ণ করিতেছে । 

বিকুমুর্ধিসহ ষে লক্গরীমূর্তি দেখ। যায়, তাহা দ্বিহস্তবিশিষ্ট। শ্রীযুক্ত 
বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'বিঝুমূর্তি পরিচয়' 
নামক পুস্তিক হইতে জান। যায় যে, বাস্থদেব, টত্রলোক্যমোহন, 
নারায়ণ প্রসূতি বিঞুমূর্তিতে লক্গীমূর্ডিও আছেন। লক্গীনারায়ণ- 
মুন্তিতে দেবী নারায়ণের বাম অস্কের উপব উপবিষ্ট এবং কোন কোন 
স্থলে ভাহার। হন্ত দ্বার প্ৰস্পবকে আলিঙ্গন করিয়। রাহয়াছেন। 
অগ্নিপুরাণ হইতে জান। যায়, লগ্বী বর।হরূপধারী বিঞুর পদতলে উপবিষ্টা 
থাকেল । অনস্তশ।য়িনী বিধুঃমুর্সিতে বিঘু। নাগর উপর শয়ান এবং 
লক্ষ্মী তাহার পদসেব| করিহেছেন। অগ্নিপুবাণের হরিশঙ্কর-মূর্তিতে 
নারায়ণ জলশার়ী অবস্থ।য় বাঁমপার্থে শয়ান। ইহার শরীরের এক 
ংশ রুত্র (মহাদেব )-মুর্তি এবং অপর অংশ কেশব (বিন)-মুপ্ধির 
লক্ষণযুক্ত এবং মৃপ্তিটি গৌরী ও লগ্দীমুর্তিদমন্তিত। ভারতবর্ষে শৈব 
বৈধব প্রভৃতি ধশ্ম প্রচলিত থাঁকিলেও তাহদিগের উপাত্ত দেব- 
দেবীগণের মধ্যে এক্য-মম্পাদনের চেষ্টা ছিল। সেই সেই চেষ্টার 
ফলে হরিশস্কর মুর্তি ও মহালক্্ী মহাকালী মহাসরম্বতীমূর্তি। 

চিত্রে লগ্দমীর বাহন পেচক দেখ। যায়। ইহার কারণ ঠিক বল। 
যায়না। মর্কগেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী অনুনাবে দেবগণের যে বাহন, 
ভাহাদের শক্তিরূপিণী দেবীগণেরও সেই বাহন । স্থতব।ং বৈষণবীর বাহন 
গরুড় ; সেই হিসাঁষে লক্ষ্মীর বাহন গরুড় হওয়। উচিত ছিল | পেচককে 
গরুড়েন স্ত্রী-সংস্করণ বলিয়াই বোধ হয়। এথেশ্সের পুধলঙ্ষদ্রী ব| 
রক্ষয়িত্রী এধেন! দেবীর প্রিয় পক্ষীও পেচক। 

দ্বেবী-ভাগবতে আছে দে, লক্ষ্মী নান। মুর্ভিতে নানা স্থানে অবস্থ।ন 
করিতেছেন। বর্গধামে তিনি ্বর্গলক্্মী, এই লঙ্গ্রীর অভাবে ইন্তর গ্ী-ত্রষ্ট 
হুইয়/ছিলেন। 
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রাজভবনে তিনি রাঁজলল্ষী, এইঞম্যই পরমভাগবত . 


| ২৩শ ডাগ, ২য় খণ্ড 
গুপ্তরাজগণ মুদ্র।য় লক্্ীচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন । আর মর্ত্যলোকে 
তিনি গৃহলঙ্পী_-এই মুর্তিতে তিনি এখনও হিন্দুগৃহে বিরাজ 
করিতেছেন ॥ 
. (মালিক বস্থমতী, অগ্রহায়ণ ) 
শ্রী ক্ষেত্রগোপাজ মুখোপাধ্যায় 


ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত 


মেয়েলী সঙ্গীত অনংখ্য। নেই-সব সংখ্য।/হীন গীতাঁবঙ্গী আবার 
বন্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত । যথ।, পৃঙ্গ।র মাল্সী, ব্রতের গীত, প্রাতঃন্্ানের 
গান, বিঝাঁহের গীত, সহেল।, অন্নপ্রণন, চূড়াীকরণ ও উপনয়নের গীত, 
স্নান-কামানের গীত, বর-বধুর যাত্রর গীত, পঞ্চামৃত, সীমস্তোন্নর়ন, 
সাধভক্গণের গীত, বরশযযার গীত, ইত্য।দি বুবিধ গীত মেয়েলী সঙ্গীতের 
অন্তভূক্ত। ত| ছাড়, সীতা-সাবিত্রী প্রীরাধিকাঁর বারনসী, রামের 
বনবাঁস, নিমাইয়ের সন্ন্যাস, শ্রীকৃষের গোষ্ট। 
নিয় শ্রেণীর মধ্যে একপ্রক।র গায়িকা স্ত্রীলোক আছেন, তাহারা 
উপযুক্ত-মত বেতন লইয়া! বিবাহা্দি উত্সবের বাড়ীতে কীর্তন করিয়া 
থকেন। বাতৎসল্য-রন-সংপৃক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাই সেই কীর্তনের 
বিষয়। ইহাকে “খেলা কীর্তন” বা “গোপিনী কীর্তন” বলে। এই 
গোপিনী বা খেল।-কীর্ভন মেয়েলী সঙ্গীত । 
ভটি অঞ্চলের স্ত্রীলেকেরা “ধামালি” বা প্ধাম।ইল” বলিয়া 
একপ্রকার গীত গাইয়। থাকেন। সেগুলি অধিকাংশই প্রাচীন ও 
আধুশিক বৈষ্ব কবি রচিত রপানুরাগের পদ। শ্রীকৃ*ক* আর 
গৌরাঙ্জই “ধাম!ইল* গীতের বিষয় । 
দশ, পনব, কি বিশ-পঁচিশ জন স্ত্রীলোককে দুক্ত প্রাঙ্গণে চক্রাক।রে 
ধাড়াইয়া, তলে তালে করতাল দিয়। নাঁচিয়। নাচিয় ধামালি গাইতে 
হয়। ব্রঙ্গণ কাঁয়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে “ধামালি” 
গাইতে দেখ। যায় না| নিম়্ে দৃষ্টান্তম্বরূপ একটি “ধামাইল” লিখিয়! 
দিতেছি । 
“গৌর বরণ, রূপের কিরণ, লাগল নয়নে । 
(লগল নয়নে সজনী, লাগল নয়নে )॥ 
আমার গৌর অপরূপ, কোটি-মন্মথ-ম্বূপ, 
সজনী, কখন চক্ষে দেখি ন। এরূপ, 
গোরা আড়-নয়নের চাঁউনি দিয়ে পর৭ ধবিয়। টানে। 
যদ্দি গৌর কুল পাই, আমার এই কুলের কাজ নাই, 
সজনি, ঠিন কড়ার মূল কুলে দিলাম ছাই, 
আমি গৌর কুলে কুল মিশরে, সনি, ম'ছে রব তার চরণে। 
ভেবে জয়মঙ্গলে কয়, আমার গৌর রদময়, 
স্জনি, রসে মাথা তনুখানি হয়, 
গোরার রসে ডূবুড়্বু অঁ।খি, একদিন চেয়েছিল আমার পানে ।” 
মেয়েলী সঙ্গীত গীতি-সাহিত্যের প্রায় অর্ধাংশই সরণ করিয়া 
রাখিয়াছে। এই-সমস্ত গীতাবলী কাহার রচিত, তাহার কোন না"মর 
ভপিতা নাই । তবে যে-নকল পুরুষের গান মেয়ের! আপনার করিয়া 
লইয়াছেন, এবং বৈষ্ব-কবি-রচিত যে-সকল পদাবলী মেয়েলী সঙ্গীতে 
সিশিয়াছে, তাহ।র ছু-একটিতে রচকের নাম শুনিতে পাওয়৷ যায়। 
বোধ হয়, খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীতগুলি পল্লীর স্ত্রীকবি কর্তৃকই রচিত 
হইয়াছে । 
বৈষব পদাবলী এবং পুরুষের গান বাছিয়! পৃথক্‌ করিয়া লইলেও, 
থাটি মেয়েলী সঙ্গীত সংখ্যায় অল্প হইবে না। হিন্দুধর্পের যাবতীয় 
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মস, 
গুভানুষ্ঠানেই মেয়েলী সঙ্গীত গীত হইয়। থাকে । কতকগুলি গীত “গৌররূপ লাগিল নয়নে । 
বিধ্যুক্ত মন্ত্রের গ্য।য় হইয়া গিয়াছে । সেগুল না গাইলে নয়; নচেৎ আমি কুক্ষণে চাঁহিয়[ছিলাম গো১-- 
শুভকা ধ্য অঙ্গ হীন হইয়! যাঁয়। গৌরচ।নদের পানে ॥ 


যদিচ মেয়েলী সঙ্গীতের অনেক স্থলে বর্ণ-মিঞ্জতার অভাব কিন্বা 
রচনা সৌন্দধ্যশুন্ত, তথাচ স্ত্রীকঠে গীত হইয়! রাগসিণীর মধুরতায় 
গীতগুলি মধুর হইতেও স্বমধূর হইয়৷ উঠে, ভক্ত ভাবুকের নয়নাস্র 
আকর্ষণে সমর্থ হয়, হৃদয়ের পরতে পরতে এক অভূতপূর্ব ভাব- 
বৈচিত্র্যের প্লাবন খুলিয়। দেয়, মানুষকে টা নিয়! অ।র-এক রাজ্যে লইয়া 
যায়। 
মেয়েলী সঙ্গীতের ভাষ| ও রচন! বর্তমান শিক্ষিত সমাজের ভাষা 
রচনার মত উদ্্বল ন| হইলেও স্বাভাবিক কবিত্বের স্করণ-শৃন্য নহে। 
প্রাচীন পল্লীভাষায় রচিত মেয়েলী সঙ্গীতদমূহ ভীষা-দৌষ-দুষ্ট ন। হইয়] 
বরঞ্চ সৌনারধ্যমাধূর্যে সমধিক উদ্ভ্রল হইয়া রহিয়ছে। বাংল!- 
সাহিত্যের একটি অঙ্গ বলির! এই গীত-রত্বগুলি বাণী ভও।রে স্থ।ন 
পাইবার যোগ্য। 
বিবাহের গীতের মধ্যে গলি দেওয়ার একরকম গীত আছে। 
সেই গলির গীতে এবং বিবাহের কোন কোন গীতে অল্প।ধিক পরিমাণে 
অশ্লীলতার ভাজ আছে। বিবাহ-বাড়ীতে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষীয় 
আঙ্মীক্প-ন্বগ্রনের উপরেই অল্প।(ধিক পরিমাণে গালি বধিত হইয়। থাকে । 
আগন্তক নাপিত ধোপ।, এমন কি, পুরোহিত ঠ।কুরকে পধ্যন্ত ভগ 
লইতে হয়। নাপিত, বব কিন্ব। বধূুকে কাগাইতে বদিল, মেয়ের! 
গ।ন ধরিলেন,-- 
“আমার দোণ|র টাদকে কামাইতে 
নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে | 
হাত ভাল! কামাও নাপিত, হাতেব দ্রশ নৌখ বে। 
পাও ভাল। কামাও নাপিত, পায়ের দশ নৌথ রে। 
মুখ ভ।ল! ক।মাও নাপিত, পূর্ণমানীর চন্দ বে। 
মাথ। ভাল। কামাও নাপিত, ড1ব নারিকল রে। 
ভাল! কইরা কাঁমাইলে, পাইবে জমী বাড়ী বে। 
ভাল! না হইলে নাপিত, খ।ইবে জুতার বাড়ি রে।” 
পুরোহিত নান্দী-মুখ বা! বৃদ্ধিশাদ্ধ কবাইে যেই বসিলেন,_-মসশি 
মেয়েরা গীত ধরিলেন,__ 
“বাছাই নান্দীমুখ করে,_-শুভ কাধ্য কবে।» ইত্য।দি। এই গীতটি 
গাইয়াই ধরিলেন বামুনকে,-_ 
উন্দ র| বান্দ রা বামুন রে, কত কল! লাগে রে, 
যত কল! লাগে রে, দিব জাঁমাইর মায়েরে ।” ইত্যাদি। 
পূজার মাল্দী গীত হইবার সমন আজকাল মধ্যে মধ্যে আমব| অন্দর- 
মহল হইতে কবিওয়।লাদের ড(কহুর এবং শ্বাঁয় সাধক কবি রাম- 
প্রসাদ্দের গল] শুনিতে পাই ।_ 
“কালিকে, ওম। ভব-প।লিকে, বাঙ্গ।লীকে শিও ন! আসাম । 
তুমি আছ্যা শক্তি, ভগবতী, 
সম্তানের প্রতি হইও না বাম ॥” ইত্যাদি । 
পম, মা, বলে' আর ডাকব ন।। 
ছিলাম গৃহবাঁসী, বাঁনাইলে সন্ন্যাসী, 
আর কি ক্ষমতা রাখ আউল।কেশী,_ 
্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষ। মেগে খাঁব, 
মা মৈলে কি তাঁর ছেলে বাচে ন1॥” ইত্যাদ্দি। 
জল-ভরার গীতে বৈষধুব কবিদের প্রাচীন রূপানুরাগের পদই 
অধিক। আঁধুনিক পল্লীকবিদেরও রসাল অনেক পদ জজ-ভরায় স্থান 
পাইয়াছে। বথা,-- 


কলনীতে নাই বে পানী, আমি গিয়াছিলাম হুরধনী, 
গৌব কেবা ন। শুনি শ্রবণে | 
একদিন জলেব ঘটে দেখে তাঁরে মরেছি পরাণে॥ 
গৌব থাকে রাঁজপথে,__ 
তৌনরা কেও যাইও না জল আনিভে গো, 
দেখলে তারে মরিবে পবাণে, 
শেষে আমাপ মত ঠেকুবে তাৰ, 
গোপালচান্দে ভণে ॥” ইত্যাদি । 
এগুলি খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত নহে। খটি মেয়েলী সঙ্গীতসকল 
বুকাল পুর্ব হইতে পুষ্গয় ব্রতে সহেল।য় ও বিবাহাদিতে সস্ত্রবৎ 
ব্যবহৃত হইয়া আদিতেছে। তাহার কোন পরিবর্তন পরিবর্দন নাই, 
একমুরে একট।নে চলিয়।ছে। 
কার্তিক পৃঙ্গার গীতের বয়ন নির্ণয় কর! অনাধা। অতি প্রাচীন 
কাল হইতে যে সুরে যে ভামায় ৮চলিয়। আনিতেছে, এখনও সেইরপই 
আছে। যথা,-- 
“বুলে আবে কার্তিক যাঁইব।ইন, 
অভিলানে এরো, কে কে যাইব । 
সঙ্গে লো ঠমকী রাধা, কে কে যাইবা 
ঘব থাক্। র।মের পিসী খুলে - 
আমি এরো আমি যাইবাম সঙ্গে লো, 
ঠমকি রাধ।, আমি যাইবাঁম ॥”" ইত্যাদি । 
সন্ধার সময় হইতে আরস্ত হইয়। পরদিন প্রাঠকাল পধ্যস্ত সার। 
রাত্রি ভরিয়া নানারকমেব শীত কার্তিকপূজায় গীত হয়। নমুনা-স্বরূপ 
একটা বাঘের গীত লিখিয়! দিতেছি-- 
“বাঘ। কান্দে বে, ব।গুনীর লাগিয়া, বাথ! কান্দে রে। 
ব।ঘ। বুলে বাদুনী এই ন|! পথে যাইও । 
নবীনের গরু দেখা ছেল।ম জানাইও ॥+ 
এইরূপ হরর গরু দেখা, রামনাখের গরু দেখা ছেলাম জানাইও 1 
অর্থাৎ ব্রতে যতজন মেয়েলেক থাকেন, তাহাদের প্রত্যেকের বাটাস্থ 
একজনেব নামোল্লেখ করিঠে ভবে] শভুবা বাঘ রাগ করিয়া গরু 
মাবিয়া! ফেলিবে । 
এই-সকল প্রাচীন মেয়েলী দঙ্গীতের ভিত” অতিহাসিক তত্বের 
অস্পষ্ট রেখপাত আছে । প্রাচীন কলে ময়মনসিংহ যে জঙ্গলময় ছিল, 
ব্যস্তা্দি হিং জন্তব উৎপাতও যে বেশী ছিল, প্রাগুক্ত বাঘের গীতে 
তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে । এখনও রাখালের বাড়ী বাড়ী মাগিয়! 
“বাখের ব্রত” কছে। 
বিবাহের একটি গীতে কন্ত। পণ-প্রথার প্রমাণ দিতেছে । 


“তোর বাপে লে। কন্ত| বড় ছঃথু থেছে, 

বড় দুংখুথৈছে ৮-তে।রে জুক্যা লে! কন্যা 
টাক বাটা লছে। 

চোর টাকা রে কুমার, তোর সঙ্গে আইছে ; 
তোর সঙ্গে আইছে। 

আম।র বাপে রে কুমার, দেশের বেবার লইছে ॥ 

তৌব ব।পে লো বন্য, বড় ছুঃপু থৈছে, 
বড় ছঃখু থৈছে। 

তোরে জুকা। পে। কন্ত। শঙ্ব-শ।ড়ী লইছে ॥ 


তের শঙ্স-শ।দী [রি তঙ্গ।ন। নিল আঃ শপ শান ০ 
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তোর মঙ্গে আইছে । 
আম।র বাপে রে ফুম।র, দেশের বেবাঁর লইছে॥” 
ময়মনসিংহের ছোট ছোট বলিকারাও পুতুল-বিবহেব সঙ্গে সঙ্গে 
বিবাহের অনেক গীত শ্রিখিয়। ফেলে । এবং মধুর কণ্ঠে অর্দস্ফুট ভাষায় 
গাইয়! প্রাণ আকুল করিয়া তুলে। বধু-পুতুলটিকে পান্ধীতে তুলিয়া 
উলুধ্বনি পূর্র্বক বালিকা রা গলাগলি দাঁড়াইয়া গহিতেছে,__ 
“পুৎল। যাও গে। জ।মাইর ঘরে। 
তিন দিন ধইরা আইছুন জাঁদাই, 
রইছুইন ফুলের তলে ॥ 
ফুলের তলে ঝাঁমুর ঝুমুর, কল।র তলে বিয়।, 
কইত্য আইছুইন ছাওয়াল জামাই, 
মড়ুক মাথাত দিয়া ॥ 
আদরে আদরে বাব।,--আ।গে দিছ বিয়া । 
এখন কেনে কান্দ বাঁবা, গ।ম্€1 মুখ দিয়! ॥” 
বসস্তকালে স্ত্রীলোকেরা বসন্ত রায়ের ব্রতের পূর্বে, সপ্তাহ কাল 
প্ত্তম” পুজ| করির! থাকেন ; আমাদের নন্মদুল।ল প্ীকৃষ্ণই "উত্তম" | 
তাহারই আর-এক নাম “বসন্তরায়ত | 
বচস্তকালের অপরাহ্ণ বেলায় কুমারী কন্তাগণ দ্রে।ণ ধুস্তর পল।শ 
মন্দার ভাণ্তীর প্রভৃতি ন।না জাতীয় বাসন্তী কুস্থমে ডাল! সাজাইয়। 
লইয়। বিগ্ব কদম্ব নিম্ব অভাবে অন্য কেন বৃক্ষমূলে সন্ধ্াকালে 
উত্তমের পুজ। করেন। ফুলের ডাল।য় ছোট চোট মাটির ঢেল1 এবং ধান্ত 
ছুর্বাও থাকে । কুমাবীরা মন্ত্পাঠপর্ববক ফুল ঢেল! এবং ধান্য দৃব্ব। 
উত্তমোদেশ্যে বৃঙ্ষমূলে দিয়। প্রণাম করেন । উত্তম পৃদ্দার মন্ত্র খা, 
“উত্তম ঠাকুর ভল। । আমি কাল|। 
উত্তম ঠাকুর ভ।লা । ঠ1কর-দাদ| কাল! ॥ 
উত্তম ঠাকুর ভালা । আম।র বাবা কাল] ॥'” উঠ্যদি। 
বাটস্থ ভাই ভগিনী পিত| মাতা সকলকেই “ক|ল।” বলিতে হয়। 
কেবল উত্তম ঠাকুর কাঁল হইয়াও ভাল । 
পুজা! সমাপন করিয়! মেয়ের। সেই পূজিত বৃক্ষমূলে দ।ড়।ইয়! গীত 
ধরেন,__ 
১1. “কে তুল রে ফুল লীজবাড়ীর মাঝে । 
ঠাকুর-ব।ড়ীর ঝী গে! আমি ফুলের অধিকাপী। 
(কেতুলরেফুল,) 
আগা ধইর! তুল ফুল, মাৰে ভ্যাঙ্গ। পড়ে । 
(কে তুল রে ফুল, ) 
সাজি তইর! তুলে ফুল, খে।প। ভইব| পরে। 
(কে তুল রে যুল) 
সাত ভাইয়ের বইন গো আমি, 
ফুলের অধিকারী । (কে তুলরে ফুল)” 
“কুঞ্জের মাঝে কে রে, কুঙ্ের মাঝে কে? 
নন্দের হাইল। ক।ল।চান্দ কৃষ্ণ এসেছে ॥ 
এক দেউরী ছুই দেউরী তিন দেউরীর পরে। 
তিন দেউরীর পরে গিয়। পাইল।ম ঠাকুরের ল।গ রে ॥ 
(কুপ্রের মাঝে কে?) 
কুপ্রে গিয়। ঠাকুর কৃষ্ণ খাইলাইন একটুক্‌ পান। 
রাধিকরে দেখইন ঠাউক্‌ রে পুন্ন মাসীর চান ॥ 
(কুণ্ধের মাঝে কে?) 
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুক্‌ গুয়া। 
রাধিকারে দেখইন্‌ ঠাউক রে পিঞ্নরের হয়! ॥ 
(কঞ্রের মাঝে কে?01” 


চা 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
বসস্তরায়ের ব্রতের গীত আর অতিসার ব্রতের গীত প্রায়ই একই 
রকম। ঠাকুরের নিকট +দন্যোক্তিই অধিক । 
“খোপের কৈতর,__উয়াপে খাইল,- 
ঠাকুর অতিসার,__কি দিয়া পুজিব? 
গাছের কলা,বাছুড়ে খাইল,-_ 
ও ঠাঁকুর অতিস।র, কি দিয়া পুজিব? 
আউট।র দুধ,__-বিল।ইয়ে খাইল,-- 
ঠাকুর অতিনার, কি দিয়! পুজিব?1” ইত্যাদি । 


(নহেলা বা সই পাতার গীত।) 
চলিল1 কমল। গে-_সহেলা প।তিবারে। 
চিড়া-গুড়! লৈল কমলা,-_ডাইলারে ভরিয়া ॥ 
কলা চিনি লৈল কমলা, পাইলারে ভরিয়া । 
পান শুবারী লৈল কমল! - বাটারে ভরিয়। ॥ 
পুষ্প দুরর্বং লৈল কমল1,_সাঁজিরে ভরিয়] 1” 
“লঙ্গ ফুলের মাল! রে বেদনী সইয়ের গলে । 
সীথার সিন্দুর বদল করে,__তাঁন] দুইয়ে সইয়ে। 
হাতের শঙ্খ বদল কবে, তান! দুইয়ে সইয়ে। 
আয়ন। কাই ব্দল করে, তান! দুইয়ে সইয়ে ॥” 

( বন-দুর্গাপুজার গীঠ।) 
গভক্তিভাবে পূজিবাম তোমারে গে.__ 
বন-ছুর্গা.__-( তক্তিভাবে,_-) 
হংস কৈতর দিবাম, জুলুঙ্গ। ঘরিয়। গো, 
বন-ছুর্গা,__( ভক্তিত।বে,_) উত্যাদি।” 
(পুজার মল্সী।) 

“কহে শস্তু সেনাপতি, 
বণে ভঙ্গ দিও ন।-_ 
বধিলে ত ব্রহ্গময়ী,-_- 
ভবে জন্ম আর হবে না। 
(দেবীর প্রতি |) 
দুর্গে ছুর্গে, ওম। ছুর্গে, তারিণী ছুঃখহারিণি 
বনের মধ্যে কর যুদ্ধ, আউলা ইয়। মাথার € 
কৈ যাও গো ম। কৈলাসেহ্বরী_ 
ত্যাজ্য কইরে কৈলাসপুবী 
কি ভাইবে মা ভবব।ণী, 
চলেছ গে। একাকিনী । 
জানি জানি ওমা তারা, 
তুমি শিবের নয়নতার1,-_ 
তোম।কে হইয়ে হারা 
বাচবে না গে! শুলপাণি 1” 


এই গীতটি অতি স্বন্দর। নাগ মুক্ত রামের ছুর্গ।-পুরাণ হইতে পদ- 
ভঙ্গা বস্থয় আগিয়া মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়।ছে বলিয়। বোধ হয়। তবে 
গুপ্ত” স্থলে “শত” হইয়াছে । 
২। ওমা বসন পৈর। এ 

বসন পৈর বসন পৈর মা গো, বসন পৈর তুমি । 

চন্দনে চষ্চিত জব। পদে দিব আমি ॥ 

পতালে অছিল। ম! গে, হয়ে ভদ্ত্রকালী। 

মহীরাবণ কর্তে। পুজা, দিয়ে নরবলি | 

মাথায় সোনার মুকুট ঠেক্যাছে গগনে । 


শ্র। অন টলস্ত “ক্র _নালাকান সাম ॥ 


১। 


চি 


১ 


৪র্থদংখ্য। ) 
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বাম হস্তে রুধির-ভাও-_ভাইন। হস্তে অসি। 
কাটি! অস্থরের মুণ্ড কর্চ রাশি রাশি! 
জিহবায় রুধির-ধারা, গলে মুণ্ডম।ল| । 
হেট্মুখে চ।ইয়। দেখ, ম! পদতলে ছেল! ॥” 
“দুর্গা আমার বিপদ্-বিনাশিনী । 
জয়তারা তাপিনী ম! গে! হিমালয়-নন্দিনী । 
মা গে! তোমার পদে করে স্তুতি, রাম রঘুষণি॥ 
্রহ্ম। হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈংলন যঞ্গমান। 
কত ব্রহ্মা ভগবতীর পুজার বিধান। 
শঙ্খ লাগে, সিন্দুর লাগে, রজত কাঞ্চন । 
কুম্কুম্‌ কম্তরী লাগে, _আ।গর চন্দন ॥ 
সপ্তমী গুজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে। 
ভোগ নৈবিছ্যি দিলেন ব্রঙ্গ।, হাজারে হাজারে ॥ 
অষ্টমী পুজিলেন ব্রহ্ম|, অষ্ঠ উপচারে। 
বিব্বপত্র দিলেন ব্রঙ্গা,_ হাজারে হাজারে ॥ 
নবমী পুজিলেন ব্রহ্ম! নব উপচারে। 
মেষ-মৈষ দিলেন ব্রহ্ম, হাজ।রে হাজারে।॥” 
ময়মনপিংহ শাক্তপ্রধ।ন স্থ(ন। ম1 ভগবতীর ছুয়ারে মহিষ-প8 
বলি দিলে তিনি অতিশয় প্রীতিল|ভ করেন ( এই বিশ্বাসের বশীভূত! 
আগাদের গৃহলশ্্রীগণ সব্ধ্দাই কাঁহিলে কাতরে দেবীব ছুয়।রে জোড় 
পাঠ, জোড়া মহিষ মানসিক করেন। মেয়েদের এই দু বিশ্ব সের 
অনুরোধ ছ।ড়াইতে ন! পারিয়।, ব্রহ্মাও র।মচন্দ্রের দুর্গোৎসবে হাঞ্জারে 
হাজারে মেষ মহিষ বলি দিতে বাধ্য হইলেন। 


৪1 বিবাহের গীত। 
“সুভ ক্ষণে আদিল গৌরীরে ও কি ওরে, 
ইন্দ্র ধরিল ছাঁতি, বেদ পড়ে প্রজ।পতি, 
নটেতে মঙ্গল দ্বনি করে। 
ওকি ওরে, অন্তত্পট করি দুর, দশ বাহু করি যোড়, 
প্রণাম যে করিল বিশেষে । 
ওকি ওরে, তুলাতুলি সপ্তবার, জয়ধ্বনি জৌকীর, 
মশাল জ্বলিছে চইরে পাশে। 
ওকি ওবে, শিবের নুকুট মাথে, ফুল ছিটায় ব।ম হতে, 
নামাইল, ছার়।-মণ্প খরে। 
ওকি ওরে, দেখিয়া গৌরীর মুখ, শিবের মনে কৌতুক, 
পঞ্চমুখে হাসে মহেশ্বরে ॥ 
ওকি ওরে, তবে নাত পাক ফিরি, পার্ববতী আ'র ত্রিপুগারি, 
রৈল পুর্ব পশ্চিম মুখে । 
ওকি ওরে, জিনিয়। সে কোটি ভানু দৌহার হুন্দর তন, 
হেন রূপ দেবগণে দেখে 1” 
বিবাহের গীত । 
*গুঙু্ণীর চাইর পারে, 
চ।ম্প। নাগেশ্বর, 
ডাল ভাঙ্গ, পুষ্প তুল, 
বিদেশী নাগর। 
দেখ। দে লে! রায়ের ভগ্মী, 
দেখা দে আমারে, 
কত টেকাঁন অলঙ্কারে শোভিব তোমারে? 
লক্ষ টেকার গয্পন! হৈলে, ন। শৌভে আমারে। 
তোমার হাতের বাজজু হেলে, শোভিবে অ।ম।রে।” 


রে 


& 


শপ 


কষ্টিপাথর-_ময়মনসিংহের মেরেলী সঙ্গীত 
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৬। বরবধূর যাত্র!-সময়ের গীত। 
শচল কন্য! দেশে যাই, আর বিলম্বের কা্ধ্য নাই ; 
ম। রৈছেন্‌ বৌ-ঘরা পাতিয়!। 
চল কন্। দেশে যাই, আর বিলম্বের কাধ্য নাই, 
ভগ্রী রৈছে ময্ব পাখা লৈয়!। 
চল কন্যা! দেশে যাই, আর বিলম্বেব কায নাই, 
পিসী রৈছেন্‌ ধান্ দুর্ববা লৈয়। 
চল কন্। দেশে যাই আর বিলম্বের কাষ্য নাই, 
(আমার) মামী বৈছেন্‌ ঘুতের বাতি টলয়। 1% 
গ। বর বধু বাড়ীতে পনুছিলে গীত । 
“তুমি যে গেছল! রে বাছাই, নবীন শ্বশ্ুর-দেশে, 
নবীন শ্বশুর-দেশে। 
তোমার স্ব শুব-শাশুড়িয়ে কি কি দান কচ্ছে? 
দিছিল একটা শালের শে! যোড়া, 
ভারে থৈয়া আইছি, তাবে খৈয়া আইছি, 
তোমার বধূরে লেয়! দেশে চল্য। আইছি।” ইত্যাদি। 
কন্য।কে জামাতা সঙ্গে নাত! করইয়! দিবার সময় জী-পুরুৎ 
সকলেই এক এুল-কিনাবা-শূগ্য করণ-রসের সু্ছে ডুবিয়| পড়েন: 
তখন নেয়েব| পন্মা-পবাণের কবি নার।য়ণদেবেৰ আশ্রয়গ্রহণপূর্ববক 
সাহে রাজাব স্ত্রী মিরার কথায় বাৎমল্যের উচ্ছাস নিবৃত্তি করেন। 
৮1 “ও ঝী গে, কেমনে বঞ্চিব। জামাইর ঘর। 
বিপুলাকে কোলে করি, সুমিত! স স্বন্মরী, 
সকর'ণে কান্দয়ে বিস্তর ॥ 
সদায় ঘুমের ভুলা, ভাল মন্দ ন। বুঝিলা!, 
(ও বী গো, ) জাম।ই তে।মারে যাবে লইয়। | 
সাঁত পুত্র আছে মোর, শীপে গুণে বিদ্য।ধর, 
তাতে মোর নাহি এঠ দয়! ॥ 
পদ্ম। সনে যার বাদ, জীবনের নাহি সাধ, 
কেমনে রব বুকে পাষাণ দিয়! 
নিশিকালে নিপ্র! যাইও, সকলে ম! জাগিও, 
গুরুজনে সেবিও মন দিয় ॥ 
শতেক বৎসর জীও, সাত পুত্রের মা হইও, 
পাক! চুলে পরিও মিন্দুর | 
মানিও স্বামীর কথা, ন। করিও অন্যথা, 
কইও কথা অতি সৃমধুব ॥ 
(ধিপুল।ব উক্তি) 
(ন। গো) সাত ভাই কুশলে রউক, বাপের কল্যাণ হউক, 
(মা গে।) তুমি থাকে। জন্মের আয়োর।ণী। 
যদ্দি সে কান্দহ মাও, আমার মন্তক খাও, 
(মা গো) কন্তা হৈলে হয় পর।ধিনী 1) 
এই গীতটি গাইবার সময় গায়িক। শ্ত্রীগণের এবং অপরাপর 
পুরুম সকলের মুখই বাৎ্সল্যের অশ্রধারায় গিক্ত হইয়। পড়ে । 
৯» বর-বধুব পাঁশ!-খেল।র গীত। 
“আজু কিআনন! ঞ্র 
কি আনন্দ হৈল অজু রল-বুন্নবনে | 
মদনমোহন খেলে পাঁশা, মনমোহিনীর সনে ॥ ইত্যাদি 
১*। একটি জল-ভরার গীত। 
“তোমরা দেখ ছনি সজনী সই জলে। 
মদনমোহন, বংশীবন, কদশ্বেরি তলে ॥” 


অগ্রহায়ণ ) 


ইত্যাদি 


(সৌরভ, শ্রীবিজয়নারাযণ আচার 


৪৮৬ 





সি পসিপাস্টিতাস্পিিস্সিতিসিতাস্সি সিসি 


রামায়ণে রত্বের ব্যবহার 


রামার়ণে রাজগৃহাদির, , পোষাক-পরিচ্ছদের, তৈজস-পত্রের ও 
অন্যান্য বর্ণন।য় নান। প্রক।রের রত দির উল্লেখ আছে। 

রামায়ণ নিয়লিখিত ওত্বগুলর টল্লেখ প্রাপ্ত হওয়! যায়। মহ] 
নীলমণি, ইন্দ্রনীল, বারিসস্তব মণি, নীলকাস্ত, পদ্মরাগ, বিদ্রুম (প্রবাল), 
বৈদূরধ্য, মরকত, মুক্তা, স্টিক, বজ্্রমণি বা হীরক, শ্বেত রক্ত ও কৃষঃ 
শিলা ইত্যাদি। 

তখন ইন্দ্রনীল ন।মক মূল্যবাঁন্‌ প্রপ্ণর খোদিয়। শিল্পীর মুর্তি প্রপ্তত 
করিত। অযৌধ্য।র রাঁপথের পার্থ পার্থে ইন্দ্রনীল-প্রন্তরের মুর্তি 
(915085) স্থাপিত ছিল ।-তত্রেন্ত্রনীল-প্রতিমা প্রতোলীবর- 
শোভিতাঃ 1 ১৮২৮ 

রাবণের পুষ্পক রথে মূলাবান্‌ ইন্দ্রনীল ও মহানীল-নিশ্দিত বেদিক। 
ছিল।-ইন্ত্রনীল-মহানীল-প্রধর-বেদ্দিকাম্‌। ১৩1৫।৯ 

সীতা! রামের যে-চুড়ামপি সযত্কে অভিজ্ঞান স্বরূপে রাখিয়।ছিলেন। 
সেই চুড়ামণিটি ছিল__বারিসম্ভবঃ? অর্থাৎ সমুদ্রএত্ব (থু ৪০-৮ প্লৌক )। 

রাম-ভবনের দ্বারসমূহ ছিল--প্রবল ও মণি-মুক্তা খচিত ।-- 
মপি-বিদ্রম-তৌরণম্‌."'মুক্তামণিিরাকীর্ণং | 

রাবণের রধখ।নাও ছিল--হেমজাল-বিততং মণি-বিদ্রম-ভূষিতমূ। 
৩৬১১ 

রাধণের সিংহীসনগুলির কো।ন-কোনটি ছিল বৈদুর্ধ্যমণি খচিত, 
কোনটি বা ছিল মরকতময়। (ল ১১) 

রাবণের শয্যাগৃহের পর্যন্কটি বৈদুধ্য মণির সহিত হস্তীদন্তের সমা- 
বেশে নির্শিত হইয়াছিল। দান্ত-কাঞ্চন-চিত্রাল্ৈর্‌ বৈদৃখ্যৈশ্চ বরাঁসনৈঃ 
২৫1১০ 

আজকাল যেমন হীরক অলঙ্ক।রে ব্যবহৃত হয়, রামায়ণের যুগেও 
তাহা সেইরূপে ব্যবহৃত হইত। হীরক-খচিত অলঙ্কার (স্থ১*), 
হীরক-খচিত বন্দ (ল ৭*) প্রভৃতির উল্লেখ রামায়ণে আছে। লঙ্কর 
রাজগ্রাসাদ্দগুলিও বজবমণিতে বা হীরকথণ্ডে শোভিত ছিল।-__ 
বজ-বৈধুরধ্য-চিত্রৈশ্চ সত্তৈদ্‌ ট্টিমনোৌরমৈঃ | ৮1৪1৫৫ 

লক্কার চতুর্দকে যে স্বর্ণপ্রাচীর ছিল, সেই স্বর্ণপ্রাচীবও ছিল - 
মণি-বিদ্রম-বৈদু্য-মুক্তা-বিরচিতাস্তযুম্‌। ১৪1৬৩ 

প্রটিকের ব্যবহার লক্কায় অপধ্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাঁওয়। যায়। 
শ্কটিক কাচ নহে। প্রাচীনকীলে কৈলাশ পর্বতে, বিদ্ধ পর্বতে ও 


প্রবাসী-্মাঘ, ১৩৩০ 


। ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জঙ্বাদ্বীপে স্ষটিক উৎপন্ন হইত। কৈলাশ পর্বতে শুত্রশ্কটিক ছিল, ছুই 
নামে পরিচিত-নুর্যাকাস্ত মণি ও চন্ত্রকাস্ত মণি ।, সুর্ধযকিরণ-সম্পাতে 
যে প্রস্তর-মণি হইতে অগ্নি নির্গত হইত, তাহার নাম ছিল সুর্য্যকাস্ত 
মণি ; আর চক্্রকিরণসম্পাতে যাঁহ। হইতে বারি নিঃসৃত হইত তাহার 
নাম ছিল-চন্্রকাস্ত মণি। কৈলাশ পর্বত এইরূপ মূল্যবান্‌ স্কটিকের 
জন্মস্থান হেতু এখনও তাহ! শ্কটিকাচল বলিয়! পরিচিত । 

লঙ্কার প্রাসাদ, চৈত্য, দেবায়তন--সমস্তই ছিল স্কিকপ্রভাবে 
প্রভাবিত। লঙ্ক।র অনেক তৈজস-পত্রও শ্কিকনির্টিত ছিল। মণি-' 
ময় স্টিক পানপাত্রের উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় আছে (থু ১০)। স্ষটিক 
খোদিয়।ই বোধ হয় এই-সকল পাত্র প্রস্তুত করা হইত এবং তাহাতে 
মণিমুক্ত। বসন হইত। 


(মৌরভ, অগ্রহায়ণ) শ্রী কেদারনাথ মন্ধুমদার 


স্প্্ 


জৈন তীর্ঘস্কর ও বুদ্ধদেব 


জৈনদের তীর্থস্কর শ্রেণীর চতুর্ববিশতিতম ও এে তীর্থক্কর বদ্ধমান 
ব! মহাবীর স্বরমী। 

বুদ্ধদেব পঞ্চবিংএতিতম ও শেষ বুদ্ধ । 

পার্শবনীথ স্বামীর মতাবলম্বী সন্ন্যাসীদের নিগন্থ (নিগ্রন্থ, গ্রস্থিহীন, 
বন্ধনহীন ) বলিত ও গৃহস্থদের শ্রাবক বলিত। এই সম্প্রদায় খ্ষভ 
দ্রেব স্থাপন করেন৷ পার্নাথ ম্বামীর সময় খুঃ পৃঃ ৮৭৮--৭৭৮। 

বর্ধমান স্বামী ও বুদ্ধদেব প্রায় সমসাময়িক । 


বুদ্ধদেব বর্দমান স্ব।মী 
জন্ম থুঃ পৃঃ ৫৫৭ ৫৯৯ ( চৈত্র কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ) 
দক্ষ ৫২৭-৫২৮ ৫৭* ( অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ! দশমী ) 
জ্ঞানলাভ ৫২১ ৪৫৭ ( বৈশাখ শুরু! দশমী) 
মোক্ষ ৪৭৭ ৫২৭ (কার্তিক অমাবস্থ। ) 


বদ্দমান স্ব'মীর মে।ক্ষ-বৎসবে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেন। 

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনেক দিদ্ধাস্ত একই প্রকার, কিস্ত কোন 
কোন স্থানে মারাত্মক প্রভেদ আছে। এ প্রভেদ কালের গ্রভেদ ব। 
সংক্কার ৷ 


(মানসী ও মন্্ববাণী, পৌষ ) শ্রী অমৃতলাল শ্রীল 


ঘরে 


ঘরে হেরি চলিয়াছে বঞ্চনার পালা, 
প্রত্যেক বাঙ্গালী-নারী হতেছে বঞ্চিত। 
শিক্ষা নাই--স্বাস্থ্য নাই; হৃদয়ের জালা 
অহরহ পলে-পলে হতেছে সঞ্চিত। 


হে নবীন, ঘরে নাই যাহা তুমি চাও, 
সেখ! আছে অঙ্জতার অভিশাপরাশি। 
আজি বুথ! দ্বারে দ্বারে সামাগান গাও-- 
বুঝিবে না একবর্ণ তব পিসী-মাসী। 


সেদোষ তকারো নহে; তোমারি সে দোষ। 
তোমাদের মুখ চাহি” তারা রহে বাচি'। 

সব দ্বার দেছ রুধি'__করে নাই রোষ-_ 
বলেছে সন্তোষভরে, “মোরা বেশ আছি” 


আর কত ইহাদের রাখিবে ঠকায়ে? 
রাত্রি গেছে--রৌন্র ওই এসেছে ঘনায়ে। 


শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী 


৪র্থ সংখ্যা ] 


ঘুমিয়েছিলাম বজ্জ গভীর ঘুমের খোরে, 
শ্মশান-ঘাটে নদীর দিকে শির করে? । 
ঘুমিয়েছিলাম মিশিয়ে গিয়ে মাটির সনে, 
জলের ছলচ্ছলধবনির কলম্বনে। 

দুপুব-রাতে সেই শাড়ী আর সেই সিঁদুরে 
জেগে উঠে হঠাৎ শুনি কারা দূরে ! 

মেয়ে কাদে-আমার নন্বরাণীর গল।__ 

কী যে করুণ কাতর ম্বরে,_যায় না বলা! 
“মাগে। আমার, আর্জকে রাতে আয় না মাগো, 
একলা আছি কেউ কাছে নেই, দেখে যাগো ! 
কেউ করে না-একটু এসে আদর কর, 
আর-একটা যে ম! এয়েছে নতুনতর ! 

অন্ধ চারে একলা শুয়ে ভয় যে করে! 

নেই বিছানা-_-হয় না থে ঘুম মাটির পরে। 
পেট জলে যে দিনে-রাতে ক্ষুধায় মরি-_ 
কেমন করে? বল্ন1 মাগে। ঘুমিয়ে পড়ি?” 
অনাড় অঘোর ঘুমিয়েছিলাম মরণ-ঘুমে-_ 
কান। শুনে ঘুম যে ভাঙে শ্বশান-ভূমে ! 


নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কুলে-_- 
ঘুমিয়েছিলাম,--আবার দেখি নয়ন খুলে" 
আধার ধরা,_-চাদের মুখে রক্ত কেন? 

তারার চোখে জলের ফোটা__কাদছে যেন! 
গেলাম হেঁটে শীর্ণ মুখে ঘোমটা তুলে”, 

বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিড়কী খুলে-_ 
ঘরটিতে তার ঘুটঘুটে কী অন্ধকার ! 

তাইতে তবু শাদ1 দেখায় মুখ আমার ! 

“ওমা মাগো !-__এই যে তোমার পেইছি দেখা ! 
ভয় করে যে মুখের পানে চাইতে একা ! 

মুখে তোমার রক্ত যে নেই, চোখ যে ঘুমায় 1” 
ভয় গেল তার একটু হাসি একটি চুমায়। 


৪৮৭ 


মাথায় দিলাম হাত বুলিয়ে, গান শুনিয়ে 
ছড়ার স্থুরে, দিলাম দোল! বক্ষে নিয়ে। 
“অমনি করে' গুন্গুনিয়ে গাও না মাগো ! 
ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখছি না গো !'ঃ 
চুমু খেলাম-_কান্না তখন চাপ তে হ'ল-- 
বাছা আমার ঘুমিয়ে পল ঘুমিয়ে পাল ! 


সেই শ্মশানে নদীর কুলে ছিলাম শুয়ে, 

নন্দা আছে বুকের উপর মুখটি থুয়ে ; 

মুখে তাহার রক্ত যে নাই একটুখানি, 

তবু কেমন ঘুমিয়ে হাসে নন্দরাণী ! 

এমন সময় শিশুর করুণ কঠম্বরে 

ঘুম ভেঙ্গে যায়, প্রাণের ভিতর কেমন করে ! 
সে ঘে আমার ছেলের গল - আমায় ডভাকে-- 
স্তাওটা ছেলে পঞ্চ আনার ডাকৃছে কাকে ! 
“গর! মারে-গায়ে আমার বড়ই ব্যথা__ 
দুষ্ট বলে" গাল দি ওদের--সত্যি কথা ! 

দেয় না খেতে_ক্ষুধায় জলি দিবস-রাতি--. 
ইচ্ছে করে পালাই কোথা, নেই যে সাথী !" 
ঘুমিয়েছিলাম স্বপনবিহীন মরণ-ঘুমে, 

ভাঙল তবু সে ঘুম আমার শ্মখান ভূমে। 


নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কুলে, 
ঘুমিয়েছিলাম,--আবার দেখি নয়ন খুলে, 
আধার ধরা, টাদের মুখে রক্ত কেন? 

তারার চোখে জলের ফোটা-_কীদ্‌ছে যেন! 
গেলাম চলে” শীর্ণ মুখে ঘোমটা তুলে__ 

ঘরের ভিতর এলাম শেষে খিলটি খুলে+। 

“ওমা মীগো, এই যে তোমার পেইছি দেখা, 
ভয় করে না তোমার পানে চাইতে একা; 
নাও কোলে নাও, খাও না চুমু গালের 'পরে-- 
বড় কাহিল। অবশ দেহ ব্যথার ভরে |” 


৪৮৮ 


শক্ত ছেলে-_-ভয় পেলে না, উঠল হেদে ! 
আহ্লাদে হাত বুলিয়ে দিলাম মাথায় কেশে। 
বুকে তুলে ছুই গলে তার দিলাম চুমা, 

গানের স্থরে কই কানে--এবার ঘুমা” । 
£“অমনি করে, গুন্গুনিয়ে গাও না মাগো-- 
ঘুম এসেছে, চক্ষে মে আর দেখছি না গো!” 
চুমু খেলাম--কান্না তখন চাপতে হ'ল, 

বাছ! আমার ঘুমিয়ে প'ল ঘুমিয়ে পল ! 


সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে 

ছেলে মেয়ে এক বুকেতে ঘুমায় ছু'য়ে। 
ঘুমিয়েছিলাম--হ্ঠাৎ্ জেগে ভর যেন পাই, 
আর-ছুটিরে ঘুম থেকে আর জাগ।ই নি তাই ! 
কচি ছেলের কান্ন। শুনি অন্ধকারে 

বোল ফোটেনি, চিঠি করে” ডাকৃছে কারে? 
ও যে আমার তফোলের ছেলে-_খোকার গলা 
নেহাৎ কচি-_-:বাল ফোটেনি--হাঁয় অবল1! 
কেউ দেখে না, নেয় না তারে--বাছ। আমার ! 
মায়ের বুকের ছুধ ন| পেয়ে বাঁচে না আর ! 
ঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি খিলটি খুলে, 

দেখি খোকন শুকিয়ে গেছে__নিলাম তুলে, 
কত করে' থাম্ল বাছার ফুপিয়ে-ওঠা, 

মুখে দিল(ম হাড়-বেরোনে। বুকের বোট] । 


প্রণাসী মাঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সেই রাঙা-ঠাদ দিচ্ছে উকি আকাশ থেকে-_ 
পাংশু হ'ল আমার চাদের পে-মুখ দেখে ! 
চুমায় চুমায় কান্না আমার চাপতে হাল, 
খোকন তখন ঘুমিয়ে পল ঘুমিয়ে পল! 


ঘুমিয়ে পল, নেতিয়ে প'ল_-আর সাড়া নেই, 
শুইয়ে দিলাম মেঝের উপর অন্ধকারেই ! 
হাত-পা*গুলি সমান করে" দিলাম রেখে, 
গায়ের উপর দোলাইখানি দিলাম ঢেকে । 
ছুটে দেখি আর-এক ঘরে-_স্বামীর পাশে 
সতীন ঘুমায় তারই কেবল ঘুম না আসে! 
দেখেই আমার চিন্লে, তবু লাগল ধাধা, 
সেই আধারে মুখ যে আমার দেখায় শাদ1! 
চোখে-চোখে যেমন চাওয়া_কী চীৎকার ! 
জানি তখন, ঘুম হবে না আর যে তাঁর! 
চুপে চুপে ফিরে এলাম সেই শ্মশানে, 
খানিক পরেই খোকায় তার। সেথায় আনে। 
বড় ছু'জন ছুই পাখেতে--কাছে কাছে _ 
খোকন আমার বুকের ৯11 ঘুমিয়ে আছে। 
আমর! সবাই ঘুমাই জলের কলম্বনে, 
ঘুম হবে না এক সে জনার এই জীবনে !* 

ভ্রী মোঁহিতলাঁল মজুমদার 


* একটি ইংরেজী কবিতার অনুকরণে । 





চালপড়া 


চালপড়ার নাম অনেকেই বোধ হয় শ্ুনিম়্াছেন। 
পাঠশালে যখন পড়িতাম তখন বার কয়েক চালপড়া 
থাইবার সৌভাগযও আমার হইয়্াছে। কোন বালকের 
পুস্তকাদি অপহৃত হইলেই, আমাদের বিজ্ঞ গুরুমহা শয়টি 
এই চালপড়ার হাঙ্গামা করিয়া বসিতেন। কোন জিনিষ 
চুরি হইলে, পল্লী গ্রামে এখনও চালপড়া খাওয়াইবার ভয় 
দেখান হয়। যে চুরি করিয়াছে, চালপড়। খাওয়াইলে নাকি 
তাহার মুখ দিয়! রক্ত উঠে এবং আসল চোর ধরা পড়ে। 


চালপড়ার প্রবাদটি আমাদের দেশে সর্বত্র প্রচলিত, 
কিন্ত ওই জিনিষট! খাওয়াইয়া চোর ধরিতে কেহ স্বচক্ষে 
দেখেন নাই, বোধ হয়। তা ছাড়া এই চালপড়া 
জিনিষট। কি? ইহার মূলে কোন সত্য আছে, না! গল্প 
মাত্র? কত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে প্লিজ্ঞাসা করিয়াছি, 
তাহার! বলেন, “ও একটা ভয় দেখাইবার ফন্দি।” 

প্রাচীনকালে ভারতে শাস্ত্রান্থমোদিত পরীক্ষার দ্বার] 
দোষী নির্দোষী স্থির কর! হইত। শাস্তগ্রস্থে এইরূপ নয় 


৪র্ঘ সংখ্যা ) 


প্রকার পরীক্ষার উল্লেখ আছে। গত শ্রাবণের 
প্রবাসীতে ভারতের প্রাচীন বিচার-পদ্ধতি শীর্মক 
প্রবন্ধে উক্ত নয় গ্রকার পরীক্ষার কথা বল! হইয়াছে। 
এই নয় প্রকার পরীক্ষার মধ্যে চালপড়া বা তওুল- 
পরীক্ষা একটি । যশ! £_ 

“ধটোহত্রিরুদকর্চেব বিষং কোষঞ্চ পঞ্চমম্‌। 

ষ্টঞ্চ ততুলাঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমং তণ্তমাষকম্‌। 

অষ্টমং ফালমিত্যুক্তং নবম ধর্শজং স্মতং |” 
বৃহস্পতি । 
কাত্যায়ন ও দিব্যতত্বে আবার এই নয় প্রকার 
পরীক্ষার প্রয়োগ-বিধি ও মন্ত্রাদি বিস্তৃত বর্ণন আছে। 
সামান্ত চাউল উত্তমরূপে ধুইয় শুষ্ক হইলে, দেবতার 
স্নান-জলে একটি নৃতন মাটির পাত্রে উহা এক রাত্রি 
ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন বিচারক শুচি হইয়া বসিবেন 
এবং চোরের দলকে স্নান করাই!1 পূর্বমুখে বমাইবেন। 


সামাজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন 


৪৮৯ 


পরে একখনি ভূঙ্জপত্রে ব অশখ-পাতায় এই মন্ত্র 


লিখিবেন,_- 
আদিত্য-চন্ত্রাবনিলোইনলশ্চ 


দ্যৌভূমিরাপো হবদয়ং যমশ্চ। 

অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে 

ধম্মো হি জানাতি নরন্ত বৃত্তং ॥ 

এই মন্ত্র-লেখা পাতা পর পর এক-একজনের মাথায় 

রাখিয়া, উক্ত ভিজান চাউল সামান্ত চর্বণ করিতে 
দেওয়া! হয় এবং অন্যত্র একখানি অশথ-পাতায় চর্ব্িত 
চাউল রাখিতে বলা হয়। এইবপে ক্রমান্বয়ে সকলকে 
এই নিয়মে চাউল চিবাইতে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে 
যাহার চর্ব্বিত চাউলে রক্ত দেখ। যাইত, সেই দৌধী বলিয়া 
সাব্যস্ত হইত। চাউল চর্বণ করিবার সময় দৌষী ব্যক্তির 
তালু শুক হইর়া যাইত এবং সে কীপিতে থাকিত। 


জ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় 


সামাজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন 


যে ভোগ্য-সমষ্টিকে সামাজিক আয় বলা হয়, তা 
উৎপাদিত হয় তিনটি উপকরণের সাহায্যে :-_ প্রকৃতি, 
মান্য, ও মূলধন। সামাজিক আয় বাড়াতে হলে এই 
উপকরণগুলির পরিমাণ ( আলাদা আলাদ! ব1 একসঙ্গে ) 
বা ভোগ্য-উতৎপাদ ন-ক্ষমত। বাড়াতে হয়। প্রকৃতির কোনো 
সঞ্চিত ধন অব্যবস্ৃত অবস্থায় পড়ে" থাকূলে তাকে খুঁজে 
বের করা (যেমন, খনি, অকর্ধিত জমি, বা অল্প চেষ্টায় 
ব্যবহারযোগ্য হয় এমন জমি, জলশক্তি, ইত্যাদি), মান্ুষের 
শক্তির অপচয় নিবারণ করা, মান্গষের লুকান ক্ষমতা- 
গুলিকে ফুটে উঠ.বার স্থযোগ দেওয়া, মূলধন বৃদ্ধির চেষ্টা 
বা অপচয় নিবারণ, ইত্যাদি নানা ভাবে সামাজিক আয় 
বৃদ্ধির আযমোজন করা যেতে পারে। সামাজিক আয় 
বৃদ্ধির তিনটি উপায় সাধারণ ভাবে নির্দেশ করা যায়। 

১। আবিষ্কার, ২। উতদ্ভাবনা, ৩। সংরক্ষণ। 

আবিষ্কার বলতে অজান! অবস্থায় অব্যবহৃত ভাবে 
যে-সব ভোগ্য বা তার উপকরণ পড়ে' ছিল, তাকে কাজে 


ল।গাঁন বুঝায়। যেমন কোন্‌ নদীতে মাছ আছে তা 
আবিষ্কার কর!, ব| এমন কোনে! জলপ্রপাত খুঁজে বের 
করা যার শক্তিকে বৈছ্তিক শক্তিতে পরিণত করা! যায়, 
অথবা কোন্‌ ঝর্ণার জলে ওষধের কাত্ব হয় আবিষ্কার 
করা, ইত্যাদি। অবশা অনেক ক্ষেত্রেই আবিষ্কারকে 
উদ্ভাবনার সাহায্যে কাজে লাগতে হয়। তবুও 'মাবিষ্কারকে 
আলাদ। করে ধরাই উচিত। আবিষ্কারের জন্ত সমাজের 
উচিত, কোথায় কি আছে দেখে খুঁজে বেড়াবার লোক 
নিযুক্ত করা । খনিজ পদার্থ কোথায় কি আছে, জলশক্তি 
কোথায় কিরূপ আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় কোথায় কোন্‌ 
ভোগ্যের ভাগডার পড়ে আছে, এই-সব খোঁজ করে? বের 
করাই এদের কাজ হবে। 

তার পর উদ্ভাবনা। যন্ত্রের উদ্ভাবনা, উপায়ের 
উদ্ভাবনা, ব্যবহারের উদ্ভাবনা, সবই উদ্ভাবন।। মাুষের 
বুদ্ধি সর্বদাই অল্পশ্রমে কাঁজ সার্বার উপায় খুঁজছে । এই 
থেকেই যন্ত্রের উৎপত্তি । পুরাকালে। দিনের পর দিন লিখে 


৪৯৪ 


একখণ্ড বই হত; আর আজ, ৭ দিনে ১০০০০ খানা বই 
বের করা অতি সাধারণ কাজ। এক্ষেত্রে মানুষ নিজের 
শক্তি সাক্ষাৎ ভাবে কাজে লাগাচ্ছে ন1। প্রথমে শক্তি দিয়ে 
তৈরী করছে যন্ত্র, তার পর যন্ত্র মান্ষের জায়গা নিষে কাজ 
করে' দিচ্ছে। আজকাল যন্ত্র তৈণী করার যস্ত্রেরও অভাব 
নেই। মানুষ শুধু মানসিক শক্তি খরচ করে, প্রকৃতি 
যস্ত্র্ূপ ধারণ করেঃ মানুষের কাজ বাকিটুকু সবই করেঃ 
দেয়। নৃতন নৃতন উপায় উদ্ভাবন করে" মানুষ সমান খরচে 
বেশী কাজ করে? নিচ্ছে। উদ্ভাবন! যন্ত্রেরও হতে পারে, 
কার্ধ্যপ্রণালীরও হতে পারে। যেমন ভোগ্য উৎপাদনের 
উপকরণ ও উপায়গুলি নন| ভাবে ব্যবহার করা যায়। 
ক-পরিমাণ প্ররূতি (অর্থাৎ প্রাকৃতিক জিনিস ) ক- 
পরিমাণ মাহষ (অর্থাৎ মান্ষের শ্রম, মানসিক বা 
দৈহিক) ও ক-পরিমাণ মূলধন দিয়ে খপরিমাণ ভোগ্য 
উত্পাদন হয়) আবার ২ক-পরিমাণ প্রকৃতি, ইক 
পরিমাণ মা্য ও ২ক-পরিমাণ মূলধন দিয়েও খ-পরিমাণ 
ভোগ্য পাওয়া যেতে পারে। হয়ত ২ক প্রক:ত+২ক 
মান্ষ1+২ক মূলধন ২২খ ভে।গ্য দান করুবে। হয়ত 
১০ক প্রকৃতি+৫ক মান্ষ+১০ক মূলধন ১৫থ ভোগা 
উৎপাদন করুবে। কি উপায় বা প্রণালী অবলম্বনে 
সব চেয়ে বেশী লাড হবে, মানুষের উদ্ভাবনা-শক্তি 
সর্বদা তাই দেখছে | £কি উপায়ে অপব্যয় ও 
অপচয় নিবারণ করা যায়, তাঠিক করাও উদ্ভাবনার 
কাজ। কার্খানায় কোনে! বস্ত গ্রস্থত করতে গিয়ে সব 
সময়ই আনুষঙ্গিক নানা বস্ত বেরিয়ে পড়ে; যেমন গ্যাস্‌ 
তৈরী করুতে কোক্‌, আলকাতরা ও কার্বন, বা তক্তা 
তৈরী করতে কাঠের গুঁড়া। এ-সব আম্ষঙ্গিক দ্রব্য- 
গুলির (85০ 0:০9 ) সদ্যবহার করুতে পারুলে 
লাভ আছে। এও উদ্ভ/বনার ক্ষেত্র। এক ম্ণ তেল 
পুড়িয়ে একটা চুলী জল্তে পারে? আবার সমানই 
তাপ দেয় এমন চুল্লীর উদ্ভাবন! হতে পারে যাতে মাত্র 
আধ মণ তেল পুড়বে। তেল না হয়ে কয়লাও হতে 
পারে। 

ভোগ্যকে যেমন ভোগীর পক্ষে সহজলভ্য করে' 
দিলে ভোগ্যের স্থাচ্কন্দাদান-ক্ষমতা বেড়ে যায় ( যথা, 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩৩০. 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নদীতে মাছ আছে ধরে" খাও গিয়ে না বলে 'এই নাও মাছ, 
বল্‌্লে মাছ খাওয়ার স্থখ বেড়ে যায়) তেমনি ভোগ্য 
উৎপাদনের উপকরণগুলিকেও সহজলভ্য করতে পাব্লে 
লাভ আছে। মানুষকে যদ্দি সব সময় “কোথায় ধান, 
কোথায় কয়লা, কোথায় পাট, কোথায় লোহা, কোথায় 
মূলধন,” ইত্যাদি চীৎকাবৰ করে ঘুরুতে হয় তা1 হলে 
উৎপাদ্দন-কাধ্য শক্ত হয়ে পড়ে । ঠিক কাজের জায়গায় 
ও সময়ে যদি উৎপাদনের উপকরণগুলি_ পাওয়। যায় তা! 
হলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে (এক বছর, ছমাস, যাই হোক) 
নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দিয়ে বেশী ভোগা উৎপাদিত 
হতে পারে। অর্থাৎ কি না, উৎপাদনের উপকরণগুলি 
অচল অটল হলে সামাজিক আয়ের ক্ষতি হয়। কোনে! 
জাগায় লোহা! অসংস্কত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তা 
গলিয়ে বিশুদ্ধ লোহা বের করার জন্ত কয়লাও 
পাওয়া যায়; অথচ যদি শ্রমজীবীরা সেখানে না যেতে 
চায়, ব1 গোড়ার বন্দোবস্ত ও কাজ স্বরু করার মত মূল- 
ধন না পাওয়৷ যায় বা বইকষ্টে পাওয়া যায়, তা হলে 
সামাজিক আয়ের দিক্‌ থেকে ক্ষতি হবে। কাজেই 
সামাজিক আয়ের স্থবিধার দিক থেকে উৎপাদনের 
উপকরণগুলির অচল ভাব যত কমে” আসে ততই ভাল । 
অর্থাৎ উপকরণের সচলতার উপর তার কাধ্যকারিত] 
বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে-কোন কাজে উপকরণ” 
গুলি কি কি হারে ব্যবহৃত হবে এবং শ্রেষ্ঠ- বন্দোবস্ত কি 
তা ঠিক করুতে উদ্ভাবনা-শক্তির দর্কার। সাধারণ ভাবে 
উপকরণগুলিকে সচল করে' তুল্তেও উতদ্ভাবনা-শক্তির 
প্রয়োজন । মূলধন ধার দেবার জন্বে যে-সব বন্দোবস্ত 
আছে (যেমন ব্যাঙ্ক, লোন আফিস ইত্যাদি; মহাজন 
কাবুলিওয়ালারাও বাদ পড়ে না), সেগুলি মৃলধনকে 
সচল করে তোলে । আবার সংবাদ-প্রকাশ, দ্রুতগামী 
ট্রেন, ইত্যাদি, এরাও কাজের জায়গায় ও সময়ে উপকরণ- 
গুলিকে পৌছে দেবার সাহায্য করে। ধেমন কর্মখালির 
বিজ্ঞাপন দেখে লোকে কাজের জায়গায় রেলগাড়ী চড়ে” 
হাজির হয়। নূতন খনি আবিষ্কৃত হয়েছে শুন্লেই বা 
ংবাদপত্রে পড়লেই সেই দিকে সামাঙ্ষিক মূলধন ও মানুষ 
ছুটতে স্থরু করে।' শিক্ষার অভীবে অজ্ঞানতা বশৃতঃ 
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অনেক সময় লোকে নির্বোধের মত মুলধন অকেজো! 
অবস্থায় ফেলে রাখে ও শ্রম করুতে সক্ষম হয়েও এবং 
সমাজে কার্ধ্যাভাব না থাকলেও লোকে নিজের বাসস্থানে 
কাজবিহীন অবস্থায় কষ্ট পায়। শিক্ষা মানুষের মনকে 
উদ্যোগী ও সজাগ করে তোলে; শিক্ষাই মানুষকে অনেক 
দুর অবধি দেখতে শেখায়। ম্পিক্ষা্ল লিস্তাল সুষ্প- 
শ্রন্ন এও মান্ুঅক্কে সঙ্গল করে 2ভাতেল। 
উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচল করে, তুলতে হলে 
শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে মূলধন 
সচরাচর বিনা কাজে ও কোনো ফল প্রপব না করে? পড়ে 
থাকে । মূলধন সচল করে' তুলতে হলে আরও ব্যাঙ্কের 
প্রয়োজন, এবং সেই-সব ব্যাঙ্ক, জাতীয় কার্বারগুলিকে 
মূলধন সরুবরাহ করে' বাড়িয়ে. তুল্বে। শ্রমজীবীকে 
সসল করে? তুললে ও শিক্ষা দিলে, নানা প্রকার, কাজে 
সহজেই কাধ্যক্ষম লোক পাওয়! যাবে এবং ফলে 
সামাজিক আয় বেড়ে চল্বে। দেশের বেশীর ভাগ 
লোকই বছরের বেশীর ভাগ সময় বসে? থাকলে সমাজের 
শ্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি অসম্ভব। কাজেই সমাজের প্রধান 
সম্পত্তি যে মানুষের শ্রম তার অপচয় নিবারণ সর্বাগ্রে 
দর্কার। 

স্থশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করলে কাজ বেশী 
হয়। এই স্ুশৃঙ্খলতা ও সংঘবদ্ধতাঁও উদ্তাবনার ফল। 
কারুবারের আয়তন, শিল্প অনুসারে, ছোট বড় হলে 
কাজ কম খরচে হয়। যেমন ছবি গ্াকার কাজ__ 
হাজার খানেক চিত্রকর এক ঘরে বসে? কেউ আকাশ- 
টুকু আকৃছে, কেউ জলটুকু আকৃছে, কেউ গাছগুলি 
আ'কৃছে, এ প্রকারে শ্রমবিভাগ করে, হয় না। ছবিতে, 
চিন্তরকরের মনের ভিতর যে ভাব আছে, তাই বংএর ও 
রেখার সাহায্যে ব্যক্ত হয় বলে? তাতে শ্রমবিভাগ চলে 
না। একজনের সৌনারধ্যবোধ অপরের চেগ্গে এমন 
ভিন্ন রকমের হতে পারে, যে, দুইয়ের মিশ্রণে কদর্ধযতা৷ স্থষ্ট 
হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু অন্য কোনো শিল্পে শ্রমবিভাগ 
ও বৃহৎ আয্নতনের কাবুখানাই শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত হতে 
পারে। যেমন গ্যাস্‌ প্রন্তত। এক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক 
গন তএত্তখঞ কয়ল। নিয় গাঁস ১জবী ক্ঞররার /দউ? 


সামাজিক আয়বৃদ্ধির আগ্োজন 
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করে, তা হলে গ্যাসের জন্য খরচ হবে অসম্ভব রকম। 
এক্ষেত্রে অনেক লোক ও অনেক মুলধন একত্র করে' বহু 
পরিমাণ কয়লা জোগাড় করে' গ্যাস্‌ প্রস্তুত করুলে গ্যাস্‌ 
সম্তায় হবে এবং আনুষর্গিক মালগুলিও বিক্রয় করে' 
ব্যবসা আরও লাভবান্‌ হবে। বলাই বাহুলা, যে, এই- 
সব ক্ষেত্রে শরমজীবীদের কেউ শুধু কয়লা বইবে, কেউ 
চুলী ঠিক রাখবে, কেউ অন্ত কাজ কর্‌বে, অর্থাৎ শ্রম 
বিভাগ করে কাজ হবে। তার পর কি ভাবে বেতন 
দিলে কাজ ভাল পাওয়। যায়, কি পরিমাণ বেতন দিলে 
শ্রমজীবী কর্মক্ষম থাকে, কি ধরণে ব্যবসা করুলে বৃহৎ 
আয়তনের কারবার সম্ভব হয় (যৌথ কার্বার, সমবায় 
ইত্যাদি), কি €ভাবে শ্রমজীবীদের কাজ করালে যত 
(মূলধন ) হতে বেশী কাজ পাওয়| যায়, কতক্ষণ কাজ 
করুলে ও কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুলে কর্মন- 
ক্ষমতা অঙ্গুগ্ন থাকে, ইত্যাদি ঠিক করতেও উদ্ভাবনা- 
শক্তির ও তত্বান্থস্ধানের প্রয়োজন। 

সামাজিক সম্পত্তি যেটুকু আছে, | থেকে সমাজের 
উপকার স্থায়ী ভাবে হতে থাকে, সেটুকুর সংরক্ষণ 
দবুকার। যেমন বন জঙ্গল সংরক্ষণ, নদী ভরাট না হয়ে 
যায় দেখা, বা মান্ষের স্বাস্থ্য ও সকল প্রকার ক্ষমতা 
ক্ষুণ্ন রাখা, ইত্যাদি। 

শেষ কথা এই, যে, আবিষ্কার, উদ্ভাবন! ও সংরক্ষণ, 
সাধারণতঃ সবই পরস্পরের সাহায্যে হয় এবং সবগুলিই 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যে দিক্‌ থেকে প্রয়োজনীয় । কোন্টি 
বেশী, কোন্টি কম, আলোচনায় লাভ নেই | উৎপাদনের 
উপকরণগুলি (প্ররুতি, মানগষ ও মূলধন) কি ভাবে 
ব্যবহার করুলে তাদের দ্বারা সব চেয়ে বেশী উৎপাদন 
কর! যেতে পারে এবং তাদের সচল ( অর্থাৎ ঠিক্‌ স্থানে 
ও কালে পাওয়ার উপায় ) করে? তুল্বার কি কি ব্যবস্থা 
সমাজে আছে, দেখবার আগে ভোগ্যের দাম (টাকায়) 
কি ভাবে সমাজে নিদিষ্ট হয়, তা দেখ। দরুকার। দাম 
কথাটি ব্/বহার করা হচ্ছে-মূল্য নয়_- তার কারণ মুল্য 
কথাটির সঙ্গে লোকে সাধারণতঃ প্রয়োজনীয়তার একট! 
সম্বন্ধ আছে বলে ধর়েঃ পেয়। পাছে প্রয়োজনীয়তা ও মুল্য 
নায় (গীলমাল হয, 1সইজ্না য় পরিমাপ হিজা পজ্ভালা 
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জিনিস কিন্তে লাগে তাকে জিনিসের দম বলা হবে। 
একটি জিনিসের প্রয়োজনীয়ত। (বা ব্যবহারিক মূল্য) 
কি,ত1 তার দাম দিয়ে বিচার করাযায় না। যেমন 
হাওয়ার দাম (আর্থিক বা বদলে পাওয়ার মৃজ্য) কিছুই 
নেই, কিন্ত প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। মুনের দাম খুবই 
কম, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। জলের দাম 
কোনো স্থলে কিছুই ন।, কোথাও খুব কম কিছু, কিন্ত 
তার প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। দাম কি হবেতা৷ 
দেখতে গেলে জিনিসটা ৫লাক্কে গাল কি পল্পি- 
হাসে এবং জিনিসটা ছে কি পল্িআাণ্পে, 
এই ছুই দিক্‌ দিয়ে দেখতে হবে। অর্থাৎ হাওয়া চায় 
লোকে খুবই, কিন্ত ঘত চায় তার চেয়ে বেশী হাওয়া 
পাওয়া যায়,কাজেই তার দাম নেই। দাম অর্থাৎ যা দিতি 
কিছু নেওয়া অথবা! অদল-বদল করে? জিনিস নেওয়া যায়। 
কিন্তু যেজিনিল অজশ্র, অপর্যাপ্ত চার দিকে রয়েছে 
তার জন্যে লোকে কিছু দিতে যাবে কেন? কাজেই 
হাওয়ার দাম নেই। কিন্তু সোনার দাম আছে খুব। 
কারণ লোকে যে পরিমাণ সোন। চায় তার চেয়ে সোন। 
আছে ঢের কম। কাঞ্জেই সোনার বদলে সব চেয়ে 
বেশী দিতে যারা রাজি ও সক্ষম তারাই শুধু সোনা 
পায়। এক কথার, জিনিসের দাম ঠিক হয় জিনিস 
নক্িিন্লাল্র ইচ্ছা ? 051)21)4) এবং জিনিস 
হলচাক্র ইচ্ছ। (98701 ), এই ছুই শক্তির 
জোরে। ইচ্ছ। ছুই ক্ষেত্রেই সক্রিঘ্ম (৪০015) হওয়া 
দর্ুকার । অর্থাৎ শুধু মনে মনে পাবার ইচ্ছা বা 
বাসনা, কিন্বার ইচ্ছা নয়। সে ইচ্ছ! টাকার ভাষায় 
প্রকাশ করা দরুকার অর্থাৎ কিনা বল! দবরুকার যে 
“এই পরিমাণ জিনিসের জন্ত আমি এই পরিমাণ টাকা 
দিতে ল্ীভিক শু সম্ষম আছি”। বেচবার ইচ্ছাও 
সেই ভাবে প্রকাশিত হওয়া দরুকাঁর অর্থাৎ বিক্রেতাকে 
বল্‌্তে হবে, “এই পরিমাণ জিনিস এই পরিমাণ টাকা পেলে 
আমি সব্বরাহ করুতে রাজি ও সক্ষম আছি।” ক্রমশ£- 
বিস্টয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অন্থসারে যতই ভোগ্যের 
পরিমাণ বাড়ান যায় ততই তার প্রয়োজনীয়তা কমে, 
আসে। কাজেই ক-পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজনীয়তা 





প্রবাসী-্মাঘ ১৩৩০ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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২ক-পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজনীয়তার অর্ধেকের বেশী। 
৩ক-পরিমাণ জিনিস ক-পরিমাণ জিনিসের তিনগুণের 
ক গ্রয়োজনীয়ত। দেবে। যে জিনিন প্রয়োজনীয়ত| 
দেবে কম, ত| কিন্বার ইচ্ছাও হয় কম; কাজেই কোনে 
লোক কোনে। জিনিসের (ভোগ্য) কি কি পরিমাণ কি কি 
দামে কিন্তে ইচ্ছুক তা প্রিখলে পরিমাণের সঙ্গে দাম 
কমে” আস্বে। যথা এক সের ঘি যদি কেউ € টাকা 
মের হিসাবে কিন্তে ইচ্ছুক থাকে, ত হলে সে ছুই সের 
ঘি৪ টাকা (ধরা যাক) সের হিসাবে কিন্তে ইচ্ছুক 
হবে) তিন মের থি৩টাক। হিসাবে, ৪ সের ২ টাক! 
হিসাবে, ৫ সের ১০০ হিসাবে, ৬ সের ১।* হিসাবে, 
ইত্যাদি। 

তার কিন্বার ইচ্ছার একট। ছবি অশাক1 চলে। 
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ছবিতে ক-রেখাটির উপর জিনিসের পরিমাণ দেখান 
হচ্ছে এবং পরিমাণ যত্তই ডান দিকে যাচ্ছে ততই বেড়ে 
যাচ্ছে; আর খ-রেখাটির উপর টাকার দাম দেখান 
হচ্ছে। জিনিসের পরিমাণ থেকে সের প্রতি দামের সমান 
উচু করে? রেখা টান্লে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেরদর দেখিয়ে 
এক-একটা রেখ! টানা যায়। এখন বেখাগুলির মাথ! 
আর-একটি রেখা টেনে জুড়ে দিলে সেই রেখাটি 
ব্যক্তিবিশেষের সেই জ্িনিপ কিন্বার ইচ্ছা-নির্দেশক 
রেখা হবে। অর্থাৎ তা থেকে বুঝ। যাবে ব্যক্তিবিশেষ 
কিকি দামে কি কি পরিমাণ ভোগ্য কিন্‌তে রাজি 


৪ সংখ্যা) 


আছে। এই জাতীয় রেখাগুলি সাধারণতঃ সর্বদাই 
নিষ্নগামী হয়। সমাজের সব লোকের ভোগ্য-বিশেষ 
কিন্বার ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলি উপরি উপরি বসালে 
একট। গড়ে বাজারের (অর্থাৎ বাজারে যারা কিন্তে 
যায় তাদের একত্র) [কন্বার ইচ্ছ! নির্দেশক রেখ পাওয়! 
যায়। এমন লোকও এদিক ওদিক্‌ ছুচার জন থাকে যাঁরা 
দামবেশী কম দিতে ইচ্ছুক হয়) কিন্তু সাধারণ ভাবে 
বাজারের সকল খরিদ্দারের ইচ্ছা নির্দেশক একটা রেখ! 
পাওয়া যায়। কেউ যেন না ভাবেন, যে, বাস্তব জীবনে 
রেখা টেনে কাজ হয়। দর-দস্তর করা বা বেশী দাম মনে 
হলে না-কেনা ইত্যাদির ভিতর দিয়েই বাজার ( অর্থাৎ 
ক্রেতাসশ্বষ্টি ) তার কিন্বার ইচ্ছা জানিয়ে দেয়। কেবল 
বুঝবার স্থবিধার জন্তে আমরা সেই ইচ্ছাকে একে 
দেখাবার চেষ্টা কর্ছি। এখন বিক্রেতার দিকুটা দেখ! 
যাক। বেচবার ইচ্ছার যদি একট। ছবি শাক যায় তা 
হলে তার আরুতি নান। প্রকার হতে পারে । কোনে! 
কোনো! জিনিস একই দরে যে-কোনো পরিমাণে সর্বরাহ 
করাযায়। কোনো কোনো জিনিসের দর, যতই পরিমাণ 
বাড়ে, ততই বেড়ে যায়; আবার কোনো কোনোটির দর 
পরিমাণের সঙ্গে কমে, যায়। তার কারণ জিনিস তৈরী 
করুতে খরচ কি হয় তা সেই জিনিসের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে। হয়ত ১ 
লক্ষ মণ ধান উৎপাদন করতে যা খরচ 
হয়, চাষযোগ্য জমি কমে” এলে ২ লক্ষ 
মণ করতে তার তিন গুণ খরচ হয়। ১০০ 
মণ মাছ ধরতে যা কষ্ট বা খরচ ২০* মণ 
ধরুতে তার ৪ গুণ খরচ বা কষ্ট হতে পারে। 
আবার ক-পরিমাণ গ্যাস, স্থচ, সুতা, 
ছরিকাচি, শিশি বোতল, তৈরী কবুতে যা 
খরচ হয় তার চারগুণ করতে গেলে খরচ 
চারগুণের কম হতে পারে। কারণ প্রকৃতির 
কাছ থেকে ভোগ্য আদায় (বা আহরণ) যেখানে 
হয় সেখানে ভোগ্যের পরিমাণের তুলনায় চেষ্টার 
(কষ্ট বা খরচের) পরিমাণ উত্তরোত্তর বেশী হারে 
েড়ে চলে । আবার যন্ত্রের সাহায্যে যেখানে ভোগ্য 


সামাজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন 


উত্পাদন করা হয় বা যে-সব ভোগ্য উৎপাদনে 
আম্ষপ্দিক দ্রব্য অনেক কিছু উৎপাদিত হয়, (যেমন গ্যাসের 
আঙ্ষঙ্গিক ভ্রব্য, কোক কয়লা, আলকাত্রা ইত্যাদি) 
বা যেখানে অমবিভাগে কাজ সহজ হয়ে অ'সে এবং তার 
ক্ষেত্র আছে, সেইমব স্থলে উৎপাদন উত্তরে।ত্তর সহজ 
হয়ে আসে; অর্থাৎ ভোগের পরিমাণ যতই বেশী হয় 
বা কারুবারের আয়তন যতই বাড়ে, ততই প্রতি 
ভোগ্যের এককে (৪71 ) উত্পাদনের খরচ কম হয়। 
আবার বোনো কোনো ক্ষেত্রে কম বেশী যাই হোক খঃচ 
সমান হারে হয়। যেসব ব্যবসাতে খবচ ক্রমে 
বেড়ে যায়, সেপ্তলিকে ভ্র»স্প৪-্জন্স্পীল্ল 
ক্লে ব্যবসাম লা চ্গেল্নে; যেমন কোনো 
কোনো প্রকার চাষ বাপ জাতীয় ব্যবনায়। আবাব 
যে-সব ব্যবশাতে খরচ ক্রমে কমে আসে, সেগুলিকে 
ভ্রু -লিলীম্রমানম আবুত্চন্্র ব্যাস 
বলা চলে (যেমন কার্খানার প্রস্তত প্রায় সব জিনিসই, 
বিশেষ করে? যেগুলিতে £রুতিজ!ত অসংস্কৃত উপকরণের 
খরচই সব খরচের বেশীর ভাগ নয়) । আবার অন্য ব্যবসায় 
আছে যাতে খরচ জিশ্লিসেপ পরিমাণের সঙ্গে বদ্লায় না। 
এগুণপি স্ছিন্প এলচেক্স ব্যলসাজ্ম । এখন, 





পরিমাণ 


বে১বার ইচ্ছর রেখ। নির্ভর করে ভোগ্যের উৎপাদন 
কোন্‌ নিয়মের অধীন, তার উপর | স্থির খরচের 
ব্যবসায়ে যে-সব ভোগ্য উত্পাদিত হয়, সেইসব ভোগ্য - 
যে-কোনো পরিমাণেই হোক না কেন সরবরাহ করতে দব 


8৯৪ 





একই হবে। কিন্তু বর্ধনশীল খরচে যে-সব ভোগ্য 
উৎপাদিত হয়, সেগুলির জন্তে বর্ধনশীল হারে বিক্রেতা 
দ্রাম চাইবে । আবার বিলীয়মান খরচে যে-ভোগ্য উৎ- 
পাদন হয়, সে-ভোগ্যের দর পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে কমে' 
যাবে । এছাড়া আর-এক প্রকার অবস্থা হতে পারে যাতে 
খরচ পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে কখনো! বাড়ে, কখনো কমে, 
আবার কখনো স্থির থাকে । এক্ষেত্রে দরও এরূপ অনির্দিষ্ট 
গতিতে বাড়বে, কম্বে বা স্থির থাকৃবে। সব বিক্রেতার 
বেচবার ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলি একসঙ্গে উপরি 
উপরি রাখলে সাধারণ বা বাজারের * বেচবার ইচ্ছা! 
নির্দেশক রেখা পাওয়া যায়। কেন্বার ইচ্ছার রেখার 
উপর বেচবার ইচ্ছার রেখা স্থাপন করুলে তারা কোনো 
স্থলে বা একের অধিক স্থলে মিলিত হবে। 


সের প্রতি দাম 


৪1* দরে ক্রেত। ও বিক্রেতা 
সমান 


৩২টাক। সেরে ক্রেতার চেয়ে 
বিক্রেতা কম 


২২৬ সের খিয়ের ক্রেতা 
অসংখ্য, বিক্রেতারই অভাব ?, 





এই পরিমান চীবিখআ হইও 


ঘিএর পরিমাণ 


উপরের ছবিতে ঘিএর দাম কোন্‌ ঘিয়ের বাজারে 
কত হবে দেখান হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে একশত সের ঘি 


* বাজার বল্তে স্থানবিশেষ বুঝায় নাঁ। নানান ভোগ্যের 
বাঙ্জার নানান্‌ স্থান ও কাল জুড়ে অবস্থিত। যে ক্রেতা ও বিক্রেতার 
সঙ্ম এমন ভাবে সকলে সকলের সঙ্গে কাজ করতে পারে 
যেদর-দস্তর করে' যাচাই ও প্রতিযে।গিতার ফলে কোনে! নির্দিষ্ট 
সময়ে কোনো! নির্দিষ্ট ভোগ্য সেই সঙ্বের মধ্যে একই দরে বিক্রি হয়, 
সেই সঙ্ঘ সেই ভোগোর বাজার। যে-ভোগ্য যত বহুকাল স্থায়ী, 
সর্বত্র আদৃত, বিশদরূপে বর্ণনার ও শ্রেণীবিভাগের উপযোগী (১নং 
তুলা, অমুক কোম্পানীর ডিবেঞ্চর পেয়ার, কশশ্রেণীর শালের তক্ত| 
মাপ খগ ), দুরে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত, সেই ভোগ্যের বাজার তত 
বিস্তৃত। যেমন:তুলা, সোনা, রূপা, গম, পাট, নান! প্রকার কোম্পানীর 
কাগজ, শেয়ার ইত্যাদির বাজার পৃথিবী জুড়ে । আবার মাছের বাঁঞ্জার 
খুবই সংকীর্ণ। কোমো বাঁজারে যে কেউ কাউকে ঠকাঁয় না তা নয়, 
কিন্ত আমর। মোটামুষ্ট বল্‌্তে পারি, যে, কোলে! ভোগ্যের বাজারে 


সম্রঘবািশায (সই তিসাশার ছা সর ঝিক্দাততল আদা আনন ॥ 





প্রবাসী-্মমাঘ, ১৩৩৬ 








হইদাসে শী 


520 জাত ত1) 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পািপস্সিসটি পাসিপাসিলাসটি 


২৯টাঁকা! সের দরে বিক্রয় করুতে ইচ্ছুক লোক থাকৃলেও 
সেই দরে সেই বাজারে ১২শত সের ঘিয়ের ক্রেতা আছে। 
কাজেই যদিও এ দরে ঘি বিক্রি হয়ে যায়, তবুও অনেকে ঘি 
কিন্তে পাবে না বা যতট। চায় ততটা পাবে না । কাজেই 
বিনা ঘিতে রান্না করার চেয়ে লোকে দাম একটু একটু 
করে" বাড়াবে। ৩-২টাকা সেরে ক্রেতারা কিন্তে ইচ্ছুক 
হবে ৯শত সের ঘি; কিন্তু বিক্রেতারা বিক্রয় কর্‌তে ইচ্ছুক 
হবে মাত্র ৫ শত সের । কাজেই ৩২ টাকা সের দাম হবে 
না; কেননা অনেকে এখন বেশী দামে ঘি কিনৃতে ইচ্ছুক 
থাকৃবে। ৪২৬টাকা সেরে ৮ শত সের ঘির ক্রেতা জুট্ুবে, 
কিন্তু মাত্র ৭ শত সের থির বিক্রেতা থাকবে । কিন্তু 
৪।০ টাকা সেরে ৭৭৫ সের ঘি লোকে কিন্তে চাইবে । 
আবার লোকে এ দামে ঠিক ততটুকু ঘিই বিক্রয় করুতে 
রাজী হবে। কাজেই 
ঘির দাম ৪1০ টাক সের 
হবে। বাজারের অবস্থা 
উপরোক্ত রকম হলে আর 
কোনো দামই হ্ছাত্ী দশ 
(51515 011০6) হওয়া 
রী বিএন হইবে সম্ভব নয়। অবশ্য অবস্থা 
চি বদূলালে দামও বদ্লাবে। 
ঘি খাওয়া বেড়ে গেলে বা 
কমে” গেলে, ঘি প্রস্তুতের 
খরচা বেড়ে গেলে বা কমে” গেলে কিন্বার ও বেচবার 
ইচ্ছা নির্দেশক রেখাগুলিও বদূলে যাবে এবং দামও দিন 
কতক অস্থির ভাবে উঠে নেমে নতুন কোনে! একটা স্থায়ী 
অবস্থা লাভ করুবে। স্থায়ী দাম কি অবস্থায় কি রকম হবে, 
তা নিয়ে আলোচনা না করেঃ আমরা এখন অন্ত বিষয় 
আলোচনা করব । দাম ঠিক কি করে" হয় এবং তার যে 
ছুটি দিক আছে (কেনার ও বেচার), তা আমরা দেখ লাম। 
আরও দেখলাম যে জিনিস উৎপাদনের কষ্ট স্বীকার বা 
খরচ জিনিসের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে একক গ্রতি 
(09৮ 9016) কখনও বাড়ে কখনও কমে এবং কখনও 
বা মমানই থাকে । মান্য ও মূলধনের সাহায্য অপেক্ছ, 


এাকাতিমন সবজি গস আসক পরী আকন তা 





ঘর্থ সংখ্যা ] 


চাঁষবাষ, মাছধর! ইত্যাদি ), তাতে সাধারণতঃ খরচ ক্রমে 
বেড়ে” চলে । যে-সব ব্যবসায়ে প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষ ও 
মূলধন লাগে বেশী, তাতে খরচ ক্রমে কমে। 

অতঃপর আমরা নান] ব্যবসায়ের মধো, সামাজিক 
সম্পত্তিতে যেটুকু “কৃতি”, “মানুষ? ও “মূলধন আছে, 
তাঁকি ভাবে বিভাগ ও ব্যবহার করুলে সবচেয়ে বেশী 
ভোগ্য উৎপাদিত হয়, তাই দেখব। আরও দেখব সব 


্ঃ 








সাপ 


উদ্বোধন 





৪৯৫ 


সিটি পাস পসসিপাসসি পাস্পস্পিরিস্লি 


উপকরণগুলিকে কি করে? বেশী সচল এবং কার্যকারী 
করে? তোল! যায়, তাই । মানুষ বল্তে অতঃপর অনেক 
স্থলে শ্রমজীবী বুঝতে হবে| শ্রম যে করে, সেই 
শ্রমজীবী হবে। তাকে ইট বইতে হবে, বা অন্ত 
কোনো রকম দৈহিক শ্রম করতে হবে, এমন কোনে! 
কথা নেই। শ্রম মস্তিষ্বেরও হতে পারে, শরীরেরও 
হতে পারে। 








শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 


উদ্বোধন 


তুমি শুধুই আমার হবে,_- 

আমি রইব তোমার হ'য়ে? 
তোমার মনেই থাকে তবে; 

কাজ নেইকেো৷ আমার হ'য়ে। 
আমার স্থখেই আমার ছুখেই 
রইবে চেয়ে আমার মুখেই, 
মদির মোহের নিদের মতন 

মোরেই কি এ রাখবে ঘিরে ? 
রুদ্ধ গৃহের গোপন কোণে 

মোরেই নিয়ে থাকবে কি রে? 


হা গ্রেয়ণী! হা মোহিনী! 
হা রূপসী !- মুগ! নারী! 
জানে না কি বিশ্ব-নাড়ীর 
সঙ্গে মোদের যুক্ত নাড়ী? 
লয়ে ধুলো খেলা মিছাই 
বয়ে যাবে বেলা কি ছাই, 


বিশ্ব-বেলার বালুর কণা 

রইব মোরা বিশ্ব ছাড়ি? 
বনের পাখী রইব খাচা 

নিস্েরি দৃশ্য ছাড়ি? 


বিশ্ব-বাসীর প্রতিবেশী 

আয় ছুটি" আয় বিশ্ব-পথে, 
আয় দেখি আয় কাদিয়া যায় 

কোন্‌ অভাগা নিঃস্ব পথে। 
কে, ভাসে কে চোখের জলে, 
টানিয়া নে বুকের তলে, 
বিশ্ব-ুখে বিশ্ব-শোকে 

আয় ছুটি আয় সঙ্গ দিতে 3-- 
বিশ্ব-হথের মহোৎ্সবে 

আয় ছুটি' আয় সঙ্গ নিতে। 


শ্রী রাঁধাচরণ চক্রবন্তী 


পপ 
তত 


তি 
স্ বি 





দ্ৰ [কুড়া সাঁরন্বতসমাজের উদ্বোঁধন-পত্র” 


গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাপীতে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু 
যোগে*চন্দ্র রায় মহাশয় “বাকুড়। সারম্বত নমাজের উদ্বে।ধন পত্র" 
গুকাশিত করিয়ছেন। তিনি ছুইটি বিষয় ন| জানিয়। না শুনিয়। 
নিজের ইচ্ছ।মত যাহ। তাহ! লিখিয়াছেন | _ 

১। মৃত্তিজ, মটি-গ্রাত»মাটিঘা; ।এইরূপ, ভূমি-জাত-ভূমিজ 
বা ুঞ।। মৃত্তিকা, ভূমিঙ্গ শবেব মর্থ আদিম অধিবাদী। 

২। আর লিখিয়াছেন__“বাকুড়ায় এক নূতন জাতি দেখিতেছি। 
ইহার! সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত। সামন্তে। ক্ষুপ্রউ্প।লঃ | ক্ষুদ্র রাজার 
রাঙ্যের প্রান্তে সামন্ত রাজা । রায় উপাধিতেও রাজত্ব প্রকাশিত 
আছে। কারণ সংরাঁজন্‌ শব্দের বিকারে রা-য়। ওড়িঙ্যার সামন্ত রায়, 
মক্ষেপে সামন্তবা। এবং মর্ধারাটের সাতিণা, এককালে রাজবংশীয় 
ছিন। বাকুড়! জেরার সামন্তরাজ্য ছাতনায় স্থাপিত ছিল। বীকুড় 
মহর সামন্তহীমতে অবস্থিত। সাদন্তদিগের মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু 
দেখিলে বুঝি, ইহারা আদিতে বাঙ্গ'লী ছিল ন।। কেহ কেহ ব:লন 
সামস্তর! ছত্রী। ইহ। অনন্তর নহে। হয় ত আদি সামন্ত সাহন 
ব্যবসায়ী হইয়। ছাতন।য় রাজা হইয়াছিলেন 1) 

যৌগেশ-বাবু যদি দয়। করিয়া মেদিনীপুব জেলার তমণুক, কীখি, 
তাঞ্চলে যাইয়। একবাধ দেখিয়। আসেন, তাহ! হইলে তিনি 
জানিতে পারিবেন সামন্তব। তৃঞ্। কি খাতি ব| তাহ।দের চাল চলণ 
কি। মুললমান রাজত্বের ভূগ। উপাধি তমনুকের রাঙগাদেন ছিল। 
সামস্তরা উপাধি ময়ন।গড়ে রাঁজাদের। আদি বাজাদের নাম 
কালিন্দী রাম সামন্ত ; কিত্ত বর্তগান রাজ।দের উপাধি ঝ|হবলীন্্। 
উংকলের খণ্ডাইত ব। মহানায়ক ইত্যাদি বঙ্গীয় চানীকেবর্ত ব। 
মাহ্ষ্য ইত্যাদির জাতির সস্তক, অর্থাৎ চিহ্নেরও উপাধি এক; ইহীরা 
সকলে মাহিয্য। মেদ্িনীপুব জেঁগার মধ্যে অনেক প্রাচীন জমিদার ভূএ] 
সামন্তরাংশ 'আছেন। তাহার সকলে প্রায় -বিঞু-উপাসক, তবে 
কেহ কেহ শক্তি-উপাসকও আছেন। তাহাদের দ্বার অনেক ব্রঙ্গণ 
গ্রতিপ।লিত হইতেছেন। কিন্তু বোগেশ-বাবু তাহাদিগকে বলেন 
“একট। নুতন জাতি”, আদিম অধিবাসী । আশ্চ্য বটে। মাহিষ্যগণ 
গুবাকালে যুদ্ধপ্রিয় ছিল। বর্তভমানকালে কৃষিপ্রিয়। 

ভারতে মাহিষাগণের বর্তমান উপাধি নিয়ে দিল।ম | 

বাঁহুবলীন্ত্, গঞ্্দ্র-মহা পাত্র, গজপতি, গড়নায়ক, মহাবথ, নায় ক, 
রণঝপ, রণসিংহ, মেন।পতি, মহাপাত্র, ভূপতি, মহানায়ক ভূঞ।, 
ভূমিপ, ভূপাল, জ।না, হীজারা, সামন্ত, শতর1, দলই, আক ব! আদক, 
দৈশিক, দলপতি, চৌধুরী, মাইতি, সিংহ, বাঘ, হাতী, মহিষ, গিরি, 
তুঙ্গ, কপাট, কাজলী, কাষ্রি, মেট।, ম।ঝি, খাড়া, দণওপাট, পাব্র। 
পট্রনায়ক, কোটাল, বীরা, সমরী, ধাবক, সেনী, পাঁজ।, সিংলী, মল্ল, 
রাজপুত, মহান্ত, ঘোড়া, তালুকদ।র, নায়ের, মজুমদার. পুরাকায়স্থ 
ক্ষেত্রী, বাহুবল, রাউৎ, হালদার, মৌলিক, সর্দা॥ স্তস্তভেদি, দৌবরীক, 
রায়, মঙ্গরাঁজ, অশ্বপতি, নরপতি, পতাকী, সম্তরাণ, বেরা, দি, 
বক্স, প্রধান, মণ্ডল, করণ, বর, কর, ধাঁড়। বা ধর, সিকদার, বৈদা, 
মহাস্তি, মান, খা, কয়াল, বৈতালিক। বিন, জোয়দার। কুইতি, 
দেশমুখ্) সরকার, ইত্যাদি । 


আবার কেহ কেহ বলেন নিয়লিখিত ১৯টি উপাধি মাহিযা জাতির 
প্রধান।-- 


সিংহ, ব্যাপ্ত, মহপাত্র, হাজর|, মণ্ডল, 
ছত্রপতি, গঞ্জপতি, রায়, মহাবল। 
সামন্ত, সাতার, ভূঞা, প্রধান, মাইতি, 
চৌধুরী, বিশ্বাস, বীর, গিরি, সেনাপতি | 
আবার মাহিষ্য-কুলার্বে লিখিত আছে-_মাহিষা আদি উপাধি সাতটি 
“সামস্ত শতর! চৈব ভূমিপন্ব ভূপাঁলকঃ 
জানা মানাদকো সপ্ত আদিম গৃহমুচাতে ॥? 

যোগেশ-বাঁবু সামস্তরাকে যে নূতনজীতি মনে করিয়াছেন তাহ! 
ঠিক নহে। তাহারা দেশভেদে ভাষাভেদে একটা নুতন জাতি হইয়! 
পড়িয়াছেন। কিন্তু তাহারা মাহিষ্য। যেমন মেদিনীপুর গলার 
অন্তর্গত তুর্ক-গড়ের রাজা জমিদারগণ মাহিষ্যগণের সঙ্গে কন্! 
আদান প্রদান করেন ব। মাহিষ্য। কিন্তু এ তুর্কগড়ের হ্গেতিগণ 
পুরীজেলা রথীপুরে বাদ করেন। তীহার1 ক্ষে্রিগণের সঙ্গে কন্| 
আদান প্রদান করেন ব| করিতেছেন। যোৌগেশ-বাবুকি করিয়। 
ইহাদিগকে আদিম জাতি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। মাহিষ্য 
জাতি ক্ষেত্রীবর্ণের অন্তর্গত মাহিষ্য। 

যোগেশ-বাবুকে নিম্নলিখিত পুন্বকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ 
করিতেছি ।-_ 

১। তমলুকের ইতিহাস (সেবানন্দ ভারতী প্রণীত)। ২। 
ভ্রাস্তি-বিজয়। ৩। সিদ্ধত্ত সমুদ্র, ৪। আর্যপ্রভা। ৫। মাহিষ্য- 
প্রকাশ, ও | আহিষ্যবিবৃতি, ৭। মাহিব্যতত্ববারিধি। ৮। 
ইংরেজিতে দি মাহ্ষ্যি। 

পুস্তকগুলি পাইবার ঠিকান। ৬ওনং পুলিপ হাসপাতাল রোড, 
(ইটালি) কলিকাতা। 


শ্রী শশিভৃষণ মাইতি 


উত্তর 


ইহ।র উত্তর অতি সংক্ষেপে দেওয়। যাইতে পারে। এক এক 
উপাঁধি বহু জাতির মধ্যে আছে, এবং যে ব্যক্তি যে জাতির অন্তর্গত 
সনে করে, তাহাকে সে জাতির লোক স্বীকার করিতে হইবে । 
বাকুড়ায় যাহারা সামস্ত নামে আখ্যাত তাহার! নিঞদিগকে মাহিষ্য 
বলে। এখানে “রায়' প্রায় জাতিবাচক হইয়! পড়িয়াছে। এইরূপ, 
'মেটা।' নামও জাতিবাচক। হুগলী জেলায় সে জাতি “বাগদী' 
শ্রেণীতে গণ্য। মানভূমের বিপিন, ভূমিঞজ। কিন্ত লে:কে তাহাকে 
বিপিন ভূঞ। বলে। এইরূপ, ওড়িষ্যায় ভূমিজ ও ভূঞা এক। 
কেহ ইহাদিকে মাহিষ্য বলে না। 

তূমিজ শব্দ সংস্কৃত বলির! মনে হয়। আদিম অধিবাদী অর্থও 

অ।সে। জাত, বিশিষ্ট প্রভৃতি অর্থে বাঙ্গল। ভাষায় ইয়। প্রত্যয় হয়। 
তৃমি+ ইয়া_ভূমীয়। - ভূঞা, অর্থাৎ ভূমি জাত, ভূমি-বিশিষ্ট । দ্বিতীর় 
অর্থে তৃঞ্ বর্ধমান জমিদার ; বঙ্গের দ্বাদশতৃঞ্কর নাম ইতিহাসে 
পদিদ্ধ। এইরূপ শব্দবিচারে, মাঁটি+ইক্ -মাটায়_ মাট্যা__মেট্যাঃ 
অর্থাৎ মৃত্তিন্ন বা মৃত্বিত্বমী। 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


শ৯ পাসিপাসিলাসটি পি পাটি পাস পাছি পান্টি পি পানি পাটি পা ও পা ০ 


আলোচনা-_্বাঁকুড়া দারস্ষতসমান্ের উদ্‌বোধন-পত্র” 


পাস পি পাটি পাট ৪৯ পি পাস্টিলিসি পাছি পাটি পাস পাস পাটি বাসি সি পাটি পাসটি পাটি ত 


৪৯৭ 


১ ৯ পি পাছি পাস পাটি পাটি পা পান্টি পাসিপাস্টিাসি পাস পাস্িপাস্টিপাস্টি পাটি পাছি পাটি 


আমি জাতিবিচীর করি ন।ই। বীকুঢ়ার দারিপ্রোর হেতু থুজিতে থাকিত। কিন্ত আকন স্থুন সঙ্কুলন হয় বল। চলে না, রাস্ত। গুলি 


গিয়। বাত? দেখিতে হঠ্য়াছে এবং পে কারণে জাতির নাম আসিয়াছে । 
পরী যোগেশচন্দ্র রায় 


প্রতিবাদ 


অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে" ীধুক্ত যোৌগেশচন্দ্র 'বিদ্যানিধি মহাশয়ের 
“বাকুড়া মারস্বত সমাজের উদ্বৌধন-পত্রে" কয়েকটি ভ্রনপূর্ণ কখ। 
ছাপা হইয়াছে। ঘন-বমতি পল্লীন মধ্যে তিনি যে তডাগের 
উল্লেখ করিয়াছেন বঝকৃড়ীয় (তেরা যাক) কাবম।ইকেল্‌ 
ট্যাঙ্ক সথ্ধন্ধে এই উল্ভি বগিত হইয়াছে তাহ। নিঃসন্দেহে বুঝিতে 
পার! যায়। “"জীবনরপ জলের জন্য” এই পু্করিণী খনন কণ। হয 
নাই। জলের কল তাহার পূর্বে এ স্থানে হউয়। পে অভাব দূ 
করিয়ছিল। এ খানে ১২1১৪ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়। এখারটি 
অস্বাস্থ্যকর ডোব। ও নীঢু মা]তলোতে জমী ছিল। নিত্য শত 
শত লোকে এ স্থানে মলত্যাগ করিত। শ্বাস্থাতন্ব উদ।সীন এ 
জননন্থল পলীর লোকে ডোব(ুলব বিম-তুল্য জল ব্যবহরে বিবত 
থাকিত শ|। সময়ে সময়ে তজ্জন্ত কলেন| বমন্ত।দি সংক্রামক বোগের 
প্রাদুভাব এ স্থানে হইয়! সহ্বে ব্যাপ্ত হইত। স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়। 
ভবিদ্যতে মড়ক নিবারণ যাহ।তে হয তাহার জন্য মধ্স্থলে যেখানে ১৩টি 
বড় ডোবা ছিল এ পুকুখটি সেইখানে কাটিয়। নেই আ।টিতে চাবি 
দিকের ডোব| ও নীচ জমীগুলি কপাট কব।ন হইয।ছিল। যে আনান 
নির্মাণের উপদেশ এদ্ধেয় যোগেন বাপু দিতেছেন, তত্মন্বক্ষেও সকলে 
চিন্ত। ঝবিয়। রেখিয়াছিলেন। কিন্ত শর্থানাবে এ প্রন্ত।ব পবিহা।গ 
করিতে হইমাছিল। যাহ। হইয়াছে তাহ অপেক্ষা উৎনুষ্টতব কি? 
করিবাৰ সামর্থ্য ও ্ট ও ছিন ন।। শ্বাস্থয সম্বন্ধে তথাপি আাশ।ঠ5 
ফল পাওয়। গিয়াছে। এই তড়াগকে “জলপূর্ণ করিবার অপ্রিপ্রাে 
শহরের এক টনি স্যর্কারজনক মলনালীর সহিত যুক্ত ক?! 
হইয়।ছে” ইহ। সত্য বঁলয়। ্বীকাব ক্। চলে না। সংযোগস্থলটি একন!ন 
দেখিজেই বুঝিতে গাথা যায় মলন[লীব জল মানুমে চেষ্টু। কথিয়। 
লইয়া গেলে তবেই এ পুঙ্ষবিখীঠে পড়িব। দেঝপ কবিতে কেহ 
পায়না । বর্ধাকালে যে দিন অতিবিস্ত বৃষ্টি হয মলনাল) ও দাস্থ। 
বেশ পরিগ্ষাররূপে টত হইয| যাইব।র পর বৃষ্টির জল পঙ্গবিণীতে লইঘ| 
যাইতে পায় । “বর্াকালে বৃষ্টিব জলে পাড়াব মলমূত্র ধৌত হউয়। জন- 
বৃদ্ধি' করিতে পাঁরে না, তাহার বন্দোবন্ত আছে । তবে পাড়ে মলমুতর 
ত্যাগ নিবারণ না করিলে তাঁ। ধৌত হইয়া জলে পড় মনিবাধা। 

“বাজারে বিজ চারি মানা দে বিক্রি হইতেছে, বাকুড়াবামী খন্ঠ 
গ(ছের চাষ করিতে উদাসীন বলিয়।” নয়। যোগ।ন অপেক্গ। চাহিদ। 
বেশী বলিয়। লৃতন বিঙ্গ! বাজ আনিলে শীতকালে কিছুদিন দাম 
বেশীথাকে। যে বাঁজাবে প্রঠ্যই ৮ ১* মণ খিক্গী বিক্ুয় হয় সেখানে 
নুতন আ্দ্ানীর সময় কোন কেন দিন ২৪ সের ঝিঙ্গ। বিফির 
জন্য আনিলে চারি আনা নের নিক্রি হওরা বিচিত্র নয়। সকল 
স্থানেই নৃতন শাকসজ্জী এমনই অগ্নিমূল্যে প্রথন প্রথম বিনয় হয়। 

“বিলাতী আলুরও সেই দর”, কিন্তু সেই সময় নয়, বিগ্লা যখন 
চারি আন! দের মুল্যে বিষ্রি হয়। শীতের শেষে ঝিঙ্গার দর ঘখন চাবি 
আনা, বিল।তী ক্মালুর তখন এক শাঁনাঁর বেশী দাম নয়। 

"অর্দশতাব্ী পৃের থে ক্ষুপ্ব বাজার নিশ্মিত হইয়াছিল তাহ। বাঁড়।ই- 
বার প্রয়োগন হয় নাই”, কারণ তৎক।লে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আবশ্য- 
কের অতিরিক্ত বড় করিয়! বাঁজার নির্বাণ হইয়।ছিল। বিশ বৎসর আগে 
দেখিয়াছি ক্রতা-বিক্রেতার অভাবে এই বাঁজারে অনেকস্থ!ন খালি 


গব্যপ্ত বদ্ধ বপির। বিবেভানা স্থান পান্ন না। “পঁচিশ বতসর পূর্বে 
ডাকঘবে পা9তন কে$নী নিথুক্ত ছল, এখনও প।চঙ্গনেই কাধ নির্ধাহ 
হইতেছে” এ খ্বাদ দে।গেশবানু কোথায় পাইলেন জানি না। ২* 
খংমব পুর্বে বাহ। দেখিয়।ছি, মনে হয় না! তখনও ৭1৮ জনের কম 


কেখানী ডিল অন্তনান ১৪1১৫ বঙ্গ পুর্বে স্থানের অসমুলেন জন্য 
ডাক্ষবের আম থু পাহভনে দিগুণ নিত করিতে দেখিয়াছি। 
আবার ৪1৫ অহা পূণ ও শিভ নাড়িমছে। এখন কেগনীর সংখ্যা 


১৪1১ নে কম নয উহা! ছড়া লল- 
অফ্ষিন খুলিভে হইযাডে | 
কিন্ত বায়-মংক্কাচ চলিয়াছে 


যাহ] দেখিতে পান! 
ধাঙ্গাণে মনে দিন হল একটি বাঞধ 
একটি গাব, জকিন -উনান সন্াবন| এছ 
বালষ। এখন "গত আংছে। 

প্র সথজযগোপাঁপ দত্ত 


উন্তব 


পাশা রর পধন্মে ছইট।রিট। কথ। বলিয়াছি। 
1াঘ হইলেও সা কথা ভিগিয়াছি । 


ঢদুধোণন [নে 
প্রতিণাদ হল » পঝিহেছি, 


১। কোন্‌ হখাগ গগ্য হম, ভাহ। গ্রতিবাদকারী ধনিতে পারিযা- 
ছেন। আহহ আমান অশি কাখনিক মহে। অলনালীর জলও 
তাহ, ডে, কানে গে আন্ত কালে পঙে না| চাখি পাড় উচু 
মতে, 91511 শ1 51017 21052 তোকেন ঘনবনতি, স্থানে স্থানে 
গাষপ।ন। পা শাডে ও পা শাখায লোকে মলমুনে ত্যাগের 
স্থনও দুটিবা 1 ব্যাকানে গাড়াধোসাশি খাদে পড়ে। মনে 
বাখিতে ভউচ ক? না কছেন। নান ৪.2 রোগ জনো । সকালে 
বেখি নাই, ান-দেন। দেগিযা ৯ মেখে শণলী কলসী জল লইয়া 
যায়। নেচে । কতো? আমাদের আনেকো জ্ঞান আছে যে ছুই 
এক ঠা গা 'ঘ ছল শুদ্ধ হইলেই বহম।ন প্াস্থাবিদযাব অন্থশানন 
গলিহ হঙন। 

আমি "এ মিউ কল টেঙ্কে। পুর্ব হঠ্হ।স জানি ন।, বাঙ্গালী- 


গাঙায এই ২ রী ন|ম কেন "৭1 হইয়াছে ত1হ।ও জ।নি না। কিন্ত 
জনি কলা গল পদ্যাপ্ত নহে, হগ।ণ্৪ নতে। আনুম ম্বভাবতঃ 
আলম, নইলে আক পচাদন না নইয়। দূরে সদর বস্তা হইতে কলের 
ভল লইমা বা25। দণ্ডে। ভষ দেখাইয| মানথেব আলগ্ত ঘুচাইতে 
পাবাষায় না । বীক্ডায ইহা। ছুণি পি প্রমাণ আছে। গন্ধেশ্বরী 
নদীব নে স্থান হইতে কলে] জল আসিতেছে, মুন্সিপালিটির নিষেধ 
সন্ত্রেও মে-স্থান বিহানেন হইয়াছে । অভ্এ৭ জলের ব্যবস্থ। এমন 
হওয়। উচিত বে ই্থ। কগিলেও লোকে তাহা দূঘিত করিতে পারিবে 
ন।। কাব্নাকেল টেপের লেন বর্ণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, 
জল গ91। কাবণ কি? 

মেদিনীপ : তর্দনন ন চগ্লী প্রভৃতি পুবাঁতন শহবে প্চ। ডোব। আছে । 
ভবিষ্যং ও|ব! লোকে ঘব-বাড়ী করে নাই, পাশের রাস্ত। ব্রমশঃ উচু 
হইয়। বাড়ীর :ন-নিকাশে বাঁধ। ঘটিবে, ভাবে নাই । শ্বাস্থ্যবিধানও 
দুরূহ হউয়।ছে! যে মুন্সিপালিটি পারিতেছে পচা ডোব। ভরাইয়। 
দিতেছে, পণ খাট চগুডা। কবিতেছে। বাকুড। শহর অপেক্ষাকৃত 
ন্মাধুনিক ক্ষুদ্র । কিন্তু রূমশঃ পুবাতন ও বর্দিত হুইবে। অতএব 
এখন হইতে * বিষাৎ বৃদ্ধ কল্পন। করিয়! স্বাস্থাকর নগর নির্ঘ।ণের ধারা 
বাধিয়। কণ্মী না করিলে মুন্গিপালিটিকে বিপন্ন হইতে হইবে। 
বৃষ্টিগল নিক।:এর পণ, মল-মূত্র-ন।লীর পথ ঠিক কর! নগর মাত্রেরই 
কঠিন নমস্ত। ' বাকুড়ার ভূমি উচু নীচু। গৃহনির্দাণের দ্বার! নীচু জমি 


৪৯৮ 


পাস্পস্টিপিস্িপাসিপাসশিপাস্পন্পিস্টিশ সপ সীতা সিল সপাসিপাসিপাসসি পাসিশপাসটিশ সস পা 





ভরাট হুইয়! যাইতেছে, পূর্বের স্বাভাবিক জলনিকাশে বাধ| পড়িতেছে। 
কার্ম।ইকেল টেঙ্ক কংটাইয়! এইরূপ ব।ধ| ঘটিয়াছে কি না, দেখি নাই। 
যদি পূর্ব্বে সেখানে ডোব! ছিল, নীচু জমি ছিল, তাহা! হইলে বোধ হয়, 
এখন এই পুকুরে পাড়ার জল জমিয়! থাকে । ঝাকুড়ায় পচা এ'ধে! 
ডোব। দেখিয়।ছি। মাঁটি দিয়! ভরাইতেই হইবে। কারমাইকেল টেঙ্কের 
জল পচিয়া গিয়াছে । হয়, উহার চারি পাড়ের বাড়ী ভ।ঙ্লিয়। সমভূমি 
করিয়। উহীকে আরামে পরিণত করিতে হইবে । ন! হয়, পাড়।র জলের 
জন্য পথ খুলিয়! দিয় উহাকে প্রাচীর দিয়! ঘিবিয়া দিতে হইবে। ছুই 
কল্পেই অর্থবায়। শুনিয়াছি, কাট।ইতে অনেক টাক! খরচ হইয়াছে, 
উহার দে|ষ সংশোধন নিমন্ত পরে আর কত টাক! লাগিবে ভবিবার 
কথা। 


২। প্রতিবাদে অন্য যে তিনটি বিষয় লিখিত হইয়।ছে, 
তাহার উত্তর অনাবশ্ঠক। কারণ প্রত্যেকেই বাকুড়ার আলন্ত, নিশ্চে্টা, 
কষ্টসহিফুতা। স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে । ড(কঘরের কথ| বলি। আমি 
তখন বীঁকুড়ীর ব্যাপার জাঁনিতাম না। মনি-অর্ডার পাঠাইতে গিয়। 
আমার পত্রবাহক পুনঃ পুনঃ ফিরিয়! মাসিত, বলিত ডাঁকঘরে এত ভিড় 
যে সেদিন কাঁজ হইতে পারিল না। এইরূপ, বার বার শুনিবাব পৰর 
একদিন নিঙে গিয়। ডাকঘরের বারাওীয় ১ট। হইতে ৩ট| পর্যপ্ত 
ধাড়াইয়াছিল।ম, মনি-অর্ডার পাঠ।ইতে পারিলাম ন|। প্রথমে মনে হইল 
কেরাণীর ক্ষিপ্রতীর অভাবে লেকের ভিড় হইতেছে । গরে বুঝিল।ম 
তাহার দোঁন দিলে চলিবে ন1, মাসুমের কর্ধু-সামর্যযেরও সীম। আছে । 
একদিন নয়, দুইদিন নয়; এক ঘণ্ট। নয়। আধ ঘণ্ট। নয়; প্রত্যহ 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট। একই কণ্ করিতে করিতে, হয় নিব মন্ত্র, নয় পাগল 
হইবার কথা। টাক।-কড়ির কর্ম; বুদ্ধি জাগ্রত রাখিতে হয়। নইলে 
ভূল; ভুলের পর ভ পনা, ভত্গনাব পর জরিনা, জরিমান।র পর 
বেতন হাস ব। কর্মহানি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভীঘিক।র শ্বেত প্রবল। 
অন্থদিকে দাসের শেষে কয়েকট। ট।ক|-যাহাতে অতিকষ্টে দিনযাত্র। 
নির্ব্বাহ হয়। ফলে পাগল।নি, অর্থাত মেজ খিট-খিট। হইয়। পড়ে, 
অধিকাঁর-মদের মত্ততাঁর লোভ জন্মে। দৈব হউক, স্বকম্ম হটক, নিজের 
প্রতি অসন্তোষ, থিট-খ্া! ব্যবহারে প্রকাশিত হয় ।:আর, অধিকার-মদ 
নীচে যত, উপরে তত গ্লয়। কনষ্টবলেব যত, দারোগার তত নয়; 
দ্বারৌোগ।র যত, ডেপুটা হাকিমের তত নয়; এইরূপ অধিকার অঞ্প 
হইলে মত্ত অধিক হয়, আইনের ধার! প্রচণ্ড হইয়। উঠে। কারণ, 
ব্যাপ্তির অভাবে তৃপ্তি অল্প পরিসরে আবদ্ধ হয়। উৎকোচ গ্রহণ, 
তৃপ্তির আঁর-এক পথ। উপরি পাওনার প্রবল আঁকাক্ষার প্রধান 
হেতু এই। দৌঁকানে খরিদ্দারের যত ভিড় হয়, দে(কাঁনীর মুখে হাসি, 
বাকো বিনয় তত ফুটিয়। উঠে। কিন্তু রেলষ্টেশনের টিকিটক।ট| বাবুর, 
আ।দীলতের মাঁমলা-মুন্ৃরীর চিত্ত কাজের ভিড়ে অগ্রসন্ন হইয়! উঠে। 
কড়। হুকুমে, ঘুষ বন্ধ হইতে পারে না, অবিনয়ও অন্তর্থিত হয় না। 
বেতনের সঙ্গে কমিশনের অর্থাৎ উপরি ল।ভের আশ্চর্য্য গুণ ইংরেজ 
ব্যবসায়ী বিলক্ষণ বুঝে। ইংরেজ সর্কার বুঝেন না কেন? ইত্যাকাঁর 
চিন্তা চলিতেছে, এমন সময় শুনিলাম, “তিনট| বেজেছে, আজ আর 
হবে না।” তখনও আট দশ জন প্রার্থী দঁড়াইয়।; ছুই এক জন 
আমার আগে আসিয়ছিল। “তিনট।”,--এই ধ্বনির নিকট যুক্তি 
চলে না, কাল ও সাগর-বেল। কাহারও অপেক্ষায় থকে না। লোক- 
গুলি বিরজ্ত-মিরক্ত হইয়। চলিয়া গেল। একজনের উক্তি শুনিয়! 
কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম। “চিওকালই এক !” কারণ মনি- 
অর্ডার-বাবুর দৌষ নাই, দোষ তাহার নিজ্জের। কাল এক নয়, নিত্য- 
পরিবর্তিত : সে মনে করিতেছিল এক । 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩, 


পাস্পাস্িপাস্িপাস্পিশাসিপাস্পাস্পিসিপান্পাস্সিপাস্পািপাসি। 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রতিকার গরিজ্ঞাস1! করি। তিনি বলিয়াছিলেন, “লোকে কষ্ট তুগিরাও 
কিছু বলে না, আমর1 কি করিব। পঁচিশ বছর আগে পাচ জন 
কেরাণী ছিল, এখনও পাঁচ জন” কর্তার! আমাদের কথা শোনেন না, 
বলেন 80110 ০0010315170 কই । 

ঠিক কথ, 1১8110 ০০010119151 কই ? কষ্টসহিষুতা! আমাদের 
বার আন! কষ্টের কারণ। কষ্ট ল।ঘবের উপায় চিন্তা করি না; মনে 
করি জন্মিলে যেমন মরণ আছে, দুঃখভোগ তেমনই ম্বাম্শবিক। 

অপাড় দেশে সাড়। পাইলে সানন্দ হয়, প্রতিবাদ পাইয়া আমার 
আনন্দ হইতেছে। আমি ভুল লিখি, আর যাঁহ।ই লিখি, কিছুই যায় 
আমে না। যায় আসে ছুঃখ-অনুভবের মভাবে। 


শ্রী যোগেশচন্ত্র রায় 








“বাংলায় প্রথম আর্দসগ্ডাহিক” 


আনন্দবাগারেব পূর্ববে কয়েকখ।নি অর্দসাপ্তা।হিক কাগজ বাঙগল। 
ভাঁঘ।য প্রকাশিত হইয়।ছে, যথ| ৫-_ 
ধূমকেতু (২৩ণে শাবণ ১৩২৯), 
বিহব।ণী, হনীতি (চট্টগ্রামের )। 
বাহার 
চট্টগামেব “সুনীতি” পত্রিকা ই সর্ববাপেক্ষ। প্রথম আর্দসপ্তাহিক (1, 
উহ। ১৩২৭ মালের প্রথম হইতে প্রক।শিত 1 
শ্রী করুণাশেখর দত্ত 
অগ্রহ।য়ণের 'প্রবাঁসীতে' বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত শিরোনামায় 
'অ' লিখিয়াছেন £- 
“মানন্দ-বাজ।র পত্রিকার পরিচ।লকের। তাহাদের কাঁগজের আর্দা- 


সপ্ত/হিক সংস্করণ বাহির করিতে মনস্থ 1) করিয়াছেন। আমর! 
যতদুব জানি, বাংলা আর্দনপ্ত।হিক () কাগজ এই প্রথম 1,,..,৮ 
৭০৭ আনন্দবাঁজীরের পুর্বে অন্যুন ৫খান! বাংল। অর্দাসাত্ডাহিক পত্র 


বাহির হইয়াছিল £-- 

(১) সমাচার-চক্দিক। (১৮২২ )। 
(৩) সংবাদসথজনরগরন (১৮৪* )। 
€৫) ধুমকেতু (১৯২২)। 

এ-ছাড়। আারে। যে ২।১ খান! ছিল না, তা" বলা যায় না।..**** 

শ্রী রাধাচরণ দাস 

[ পত্রলেথক মহাশয়ের একটু মনোযোগ দিয়া সস্তব্যটি পড়িলেই 
বুঝিতে পারিতেন মে এখানে দৈনিক কাগন্ের আর্দীদপ্তাহিক সংস্করণের 
কথ! বল! হইয়াছে, স্বতন্ত্র আর্দনপ্ত।হিক কাগজের কথা বলা হয় নাই। 
দৈনিক কাগজে যে লেখাগুলি বাহির হয়, সেইগুলি একত্র করিয়া 
সপ্তাহে দুইবার একটি সংস্করণ বাহির করার রীতি ইংরেজী কাগজের 
( যথা! বেঙ্গলীর ও অমৃতবাঁজারের ) আছে। বাংল! দৈনিক কাগজের 
এইরূপ সাপ্তাহিক সংস্করণ আছে (যথা বস্থমতীর, হিতবাদী যতদিন 
দৈনিক ছিল ততদ্দিন হিতবাদীর ), কিন্তু আর্দপ্তাহিক সংস্করণ যতদুর 
জানি বোধ হয় ছিল ন।। অগ্রহায়ণের প্রবাসীর স্বল্প-পরিসর মস্তব্যটির 
আগে-পরের বাক্যে সংক্করণ কথাটি আছে, কিন্তু মস্তব্যটির মধ্যে “এ 
ধরণের কথাটি পড়িয়! গিয়। বৌধ-পৌকর্ষ্ের হাঁনি ঘটাইয়্াছে দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে। 

শেষের পত্রলেখক সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় দিয়! আমাদের ব্যবহৃত 
“আর্দাদপ্ত(হিক” ও “মনস্থ' পদ ছুইটিকে নিজেই সংশয়-চিহে অক্কিত 


(২) রসরাজ (১৮৩৯ )। 
(৪) সংবাদ-রত্বকর (১৮৪৭) 


৪ সংখ্য। ; 


পানি পাস্টিপাস্টিপাসি ছি পাি পান্টি পা্টিপাি পাশ পা সিপাস্টি তা পাস পা পি পাস্ি পা পাটি সপ্ত পাস ত ৬ ০৯ পাসিত 


প্রযুক্ত 'অর্ধসাপ্ত।হিক' পদই অশুদ্ধ, আমাদের প্রযুক্ত 'আর্দনপ্তাহিক' 
ও তাঁহার বৈকল্পিক রূপ 'অর্দসপ্ত(হিক' এই ছুইটিই ব্যাকরণ-সম্মত। 
'অপ্ধীৎ পরিমাণন্ত পূর্বস্ত তু বা; 'নাতঃ পরস্ত' (পাণিনি 
৭-৩-২৬ ও ২৭)। মনযস্থই যে আদিম সংস্গত রূপ তাহ। কেন! 
জানে, কিন্ত বাংল।য় মনস্থই উচ্চারণতঃ ও অভিধানতঃ শিষ্টপ্রয়েগ 
বলিয়। ম্বীকৃত। (ভ্রষ্টব্য -রাঁমকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রকৃতিবাদ 
অভিধান, জ্ঞনেন্্রমোহ্ল দাসের বাঙ্গ।লা ভামার অভিধান, ও সাহিত্য- 
পরিষৎ-প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র রায়ের বাঙ্গাল! শব্দকোব।)] 


“অ” 
গৌড় ব্রাক্গণ 
গৌড় ত্রাণ সম্বন্ধে আঙ্গকাল “প্রবাঁসী' *বঙ্গ বাণী” গভূতি 
মাসিক পত্রক।গুলিতে আলোচনা চলিতেছে । পচকড়ি বন্দ 
পাধ্যায় মহাশয় আশ্বিন মাসের 'বঙ্গবাণী” পত্রিকায় "বাঙ্গ।- 


লীর জাতি পরিচয়” শীক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়ছিলেন। প্র 
প্রবন্ধ কার্তিক সংখ্য! “প্রবনী” পত্রিকায় পুনমুড্রত হঈয়াছে। 
উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন ''বাঙ্গালার কুলীন ব্রাঙ্মণ ও 
কায়স্থ ইহার। কেহই খাটি বাঙ্গাদী নহে। ইহার! কাম্থবুজ 
হইতে আম্দানী-ক1 মানুষ। স্বন্দপুরাণ অনুসারে ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধযুগের পরে পুনঃ ব্রান্ষণ্য-প্রতিষ্ঠার কালে দশবিধ ব্রাহ্মণ 
মান্য ও গ্রাহ হইয়াছিলেন ; মাধ্যাবর্তের পঞ্চ গৌড় এবং দাঁশিণাত্যেব 
পঞ্চ স্রাবঝিড় ব্রাঙ্গণ ব্রীঙ্গণ্য-মর্ধ্য।দ। লভ করিষাছিলেন। পঞ্চ 
গড়ের মধ্যে গৌড় উৎকল মৈথিল সারম্ত এবং কান্তকুজ এই 
পঞ্চ শ্রেণীর মান্ত। গৌড় ব্রাহ্গণই খাটি বাঙ্গালাব ত্রার্জাণ অথচ 
এখন বাস্গ।লাদেশে একটিও গৌড় ব্রণ পাইবেন না।” এদিকে 
এযুক্ত হরিলাল চটে।পাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "ক্র।ঙ্গণ-ইতিহ।স” 
নামক পুস্তকের ৩৪শ পৃষ্ঠায় কান্তকুগ্ত হইতে আগত রাঢী 
বারেশ্্র ব্রাঙ্ণকে 'গৌড প্রঙ্গণ বলিয়াছেন । বঙ্গদেশে খাটি গৌড় 
ব্রাহ্মণ বর্তমানে আছেন বি, না এবং বর্তমানে কোন্‌ ব্রঙ্গণ-সং্প্রদায় খাটি 
গৌড় ্রাক্গণ তাহাই আলোচ্য । যে সময়ে মনুমংহিতাব রচনা হয মে 
সময় বঙ্গদেশে ব্রন্গণাবাগ হয় নাই; তীর্ঘযাতর|-প্রসঙ্গ ভিন্ন বঙ্গদেণে 
দ্বিজাতিগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে 
মহাভারতীয় যুগের পূর্বেব ব্গদেশে ক্ষপ্রিয় রাজগণের আবাস প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রয়ৌোজনবশতঃ সাঙ্গ সঙ্গেই ব্রাঙ্গণাবান 
হইয়াছিল। মনু মহারাজের নিষেধ বাক্যের গ্রতিষেধ হইয়াছিল। 
মহারাজ যুধিষ্টিরের আদেশে ভীমসেন পৌওাঁধিপতি বাহুদেব ও বঙ্গীধিপ 
সমুদ্রসেনকে পরাঞ্জয় করিয়। রাজনুয় যজ্জে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন। 
অতএব ৪*** হাজার বৎসর পুর্ববে বঙ্গদেশে ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়েৰ বসবাস 
হইয়ছিল। মহারাজ যুধিঠ্ির তীর্থযাত্রাকালে অঙ্গে বঙ্গে ও কলিঙ্গে 
যজ্জীয়গিরিশৌভিত সতত-দ্বিজসেবিত পূর্ণ আর্ধান্মে্র সন্দশন করিয়া- 
ছিলেন, যখ।-_ 

“এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নর্দী। 

যত্রাষজত ধন্দোহপি দেবা রণম্‌ এত্য বৈ ॥ 

খধিভিঃ সমুপযুক্তং যক্জীয়-গিরি-শোভিতম্‌। 

উত্তরং তীরম্‌ এতদ্ব ধি মততঃ-দ্বিজ-নেবিতম্‌ ॥'--ব্নগর্বব | 

ফলিঙগদেশ গঙ্গানদীর মোহানা হইতে কৃষ্ণানদীর মোহান| পর্যন্ত 

বিস্তৃত ছিল (17:0197) 51770077805 744 ) 1 মহাভারতীয় যুগের 
অবসাদে ও কলির প্রারস্তে মাঁহিষ্যবাঁজন্যবর্গ কর্তৃক তা'জলিপ্ত রাজ্য 


আলোচনা _গোঁড় আঙ্গণ 


পি পাসিপাউ পি প সর ৯ পাশ পা প৯ 


৪৯৯ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া ছনলবরব কিঙ্গরাজোর সীম! স্ববর্ণরেখ! নদীর ছারা 
সীমাবদ্ধ হইয়ছিল। 
“অঙ্গাণ্চ কলিঙগ্ত।অলিপ্তকা।”_হরিবংশ 
অতএব তায্রলিপ্তেব পার্থেই কলিঙ্গ দেশ ছিল দেখা যাইতেছে। 
তাজজলিপ্ত রাজ্য বিচ্ছিপ্ন হইবার পর কলিঙ্গ দেশের উত্তরাংশ স্বাধীন 
হইলে “উৎকলিঙ্গ বা উল" স্বচন্ত্র রাজা গঠিত হইয়াছিল । 
পৌবাণিক যুগের পব খৃঃ ৭ম *তবীতে চৈশিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌ 
সাঁউ ভারত-ত্রমণে আিয়! দেখিয়ছিলেন যে দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী 
তমলুক ব্রা্গণ্য-ধর্্ে আলে।কিত চিল। বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক 
হিন্দু দেবমনদিরের উচ্চচূড়ায় সথখে।ডিত ছিল। 
এই-মমন্ত দেবমন্দিরের সেবক ক্রাক্ষণগণ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ । 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই তমলুকের পূর্ব্-গৌধব-গথ। গাঁহিয়াছেন। 
এই তমোলুক হইতেই ম।হিষ্য রাজন্যাবর্গ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সহ সমগ্র ভারত- 
সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দুধন্ প্রবর্তিত করিয়া- 
ছিলেন-_-বাঙ্গালী আয্যঙ্গাতির বিজয় বৈজয়স্তী উডটীয়মান করিয়াছিলেন । 
চীন দেশীয় পধ্যটক ফাহিয়ান খুঃ ৪র্থ শত।ব্বীতে যবদ্ধীপে বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী 
ব্ সংখ্যক হিপ্ুব্র।ঙ্গণ দেখিয়! যান। ইঠরাও গোৌঁড়ীয়-ব্রাঙ্গণ-বংশধর । 
ভারতে দশগ্রক।র বর।ঙ্ষণ বর্তমান আছে, যথা-_- 
সারশ্বতাঃ কাম্কুন্ত। গৌড় মৈথিলোৎকল।ঃ। 
পঞ্চগৌড়? নমাখ্যাত। বিদ্ধাসোত্তরবাসিনঃ ॥ 
কর্ণাটাশৈব তৈলঙ্গ | গুজ্জ্রর। ই্রব।সিন? ? 
অন্ধ.ণ্চ দ্রাবিডা? পঞ্চ বিদ্ধাদক্দিণবাসিনঃ ॥- স্ষন্দপুরাণ 
দাবস্বত কান্বুঙ গৌড মৈথিন ও উৎকল ব্রাহ্মণগণ বিদ্ধ্যগিরির 
উত্তগদিগাসী পঞ্চগৌড়ী আর কর্ণাট ঠৈলঙ্গ গুর্জর অন্ধ, ও জ্রাবিড় 
ব্রাঙ্গণগণ বিদ্দাগিবির দরঙ্গিপদিশ্ব।সী পঞ্চজ্াবিড়ী। 
রাট়ীয় বারেন্দ্র ঠাকুবগণের পুর্ধাপুরুম ব্াঙগণ পঞ্চক যখন বঙ্গদেশে 
গ।গমন করেন নাই, যখন বঙ্গেব সানস্তরাজ শ্য।মলবর্দদেব তাহার শাকুম- 
দত্র সম্পাদন করিবার জন্য পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের আদিপুরুষ 
শুনক-গোত্রীয় ঘশে।ধব মিশ্র মহাশয়কে আহ্বান করেন নাই, এমন কি 
মুসলনন-ছুশ্ুহ্ি দিল্লীব দ্বারে ঘখন প্রতিধ্বনিত হয় নাই এবং গজনির 
মামুদ ভারত আক্রমণ কশিব।র জন্য মি্ষুন্দী অতিক্রম করিতেও সাহসী 
হন নাই, সেই সময়ের ব€পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে গৌড়ীয় ব্র।ঙ্গণগণ আধ্য- 
সমাজের কর্ণধার ছিলেন ! 
৮ন শঙ।কী হহচে গালবংশীয় রাঁজাধিরাঁজ গোপলদেব হইতে আরস্ত 
করিয়। ১১শ শতাব্দীতে মদনপ।ল পর্যন্ত গৌড়রাজলঙ্্ী পাল-বংশের 
তঙ্কশায়িনী ছিলেন৷ শাগিল্য-গোত্রীয় বেদপারগ গৌড়ীয় ব্রাঙ্মণগণ 
বংখাবলীরুমে পাল-রাগবংশের মন্ত্রী ছিলেন । দিনাজপুর্লীর গরুড়-্তস্তে 
২৮টি গনে।কে উক্ত মন্ত্রীবংশেব শমতা ও যশোগাথ! কর্তিত হইয়াছে । 
গালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধানহাবলম্বী হইলেও তখন বৌদ্ধধর্মের থর- 
(শ্রাতের বেগ মন্দীভুত হইয়। আগিতেছিল এবং ধীরে ধীরে সাধারণের 
মনে ব্রাঙ্গণা ধর্দের প্রভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তাই দেখিতে 
পাই বৃহস্পতি-তুল্য কেদার মিশ্রের বক্ঞস্থলে সাগণৎ ইহ্ত্রতুল্য শক্রদংহ।র- 
কারী নানা-সাগব-মেখনাভরণ। বহগদ্ধরার চিরকল্যাণকামী শ্রীশূরপাল 
নরপ।লে হবয়ং উপস্থিত হইয়। অনেকবার অদ্ধ'সলিলাপ্লত হৃদয়ে নতশিরে 
পবিত্র (শাস্তি) বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন । খে ত্রীক্ষণদিগের নীতি- 
কৌণলে গলরাঁজগণ নৃপহস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ নর্দদার 
জনক বিদ্ধযপর্ব্ত হইতে আরস্ত করিয়। মহেশ-লল।টোভিত ইন্দুকিরণে- 
উদ্ভ।সিত হিম।চল পধ্যস্থ এক হুর্যে।র উদয়[স্তকালে অরণরাগে রঞ্জিত 
জলরাশির শাধার পুর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তাঁ সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ব্র।ন্ষাণ্য-শস্তির আশ্রয় না লউলে পাল- 


৫১০ 
রাজগণের উপায়াম্তর ছিল না; এমনকি তাহাঁণ মন্ত্র অব্যাংরর অপেক্ষায় 
ডাহার দ্বারদেশে দ্ডায়মান থাকিতেন এবং মন্ত্রী সভাস্ত হইলে অগ্রে 
চন্ত্রবিশ্বানুকারী মহাহ্‌' আসন প্রর্গান করিয়। নানা-নতান্দ্র-মুকুটাঙ্ষিত- 
গাদপ।ংশু হইয়।ও হ্বয়ং দচকিত ভাবেক্ট সিংহাসনে উপবেন করিতেন । 
অন্যকে ব্রাঙ্গণগণও পালবংশের ইষ্টদেব বুদ্ধদেবকে শী5গবানের দশ 
'মবধতা।রের মধ্যে অন্ততম অবতার বলিয়ান্বীকর করিয়। ললেন। তাই 
'আমর! জয়দেব গোশ্বনীকুত দশ অবতারের স্তেত্র মধো দেপিতে পাই 
নিন্দপি যজ্ঞবিধেএহহঃ শ্রুতিজাতং 
সদয় জনয় দর্শিত পশুঘাতং 
কেখব-ধুত-বুদ্ধ-শরীর 
জয় জগদীশ হরে। 
প্রজা পুঞ্জের নির্ববাচনক্রমে এই র।জবংণ প্রতিষ্ঠাল।ন্র কখিয়। প্রজ।- 
শক্তির সহ।য্যে সমগ্র ৬ত্তরাপথ1য।পী বিপুল সাআঙ্জা গন করিতে 
সমর্থ হইয়।ছিল ॥ এই পাবংশের প্রথলপরাকরদশ।লী নর এল দেখপাল- 
দেবও তদীয় ব্রণ মন্ত্রীর সুখে মচংকত ভবে ক ক! এে উপব্শেন 
করিতেন তাহার কারণ অনুমন্ধান করিলে অবগত ওয় যায়যে 
প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক দেবপালের পিহামত গোপাতদেৰ শিংহ,নে অভিথিক্ত 
হইয়াছিলেন এবং ব্র।ঙ্গণ মঞ্হিশণই প্রগ।পুঞজের আবন।য়ক গাকিয়। রাস- 
নির্ববাচনপারী (101712-7081561) ছিলেন ! এই গাণবতণয় দেন রাস 
মদদনপালের মহিধী চিত্রমতিক্|ব শিথিলহন্ত হইতে বি9েন গৌড়ের 
শাদন্দও বিচ্ছিন্ন করিয়। মেন-রাাবংণের গাতিঠ। রিয়াছিলেন। 
অ।দিশূর যে অনৈতিহাসিক ব্যক্ত ছিলন তাহ তি তিকগণ শীকাৰ 
করিতেছেন। 
অঙএব পেন-বংণের এতু]দয়ের খন্পূর্ব হইতে € টডীয় ত্রাণ 
গণ সতেজে মনন্মানে বর্তমান ছিলেন । মহারাজ যু উনের মময়ের 
বহুপুর্বকাল হইতে গৌড়ে ব্রং্মণাণাম হহয়াছিল «নং একাদশ 
শতাব্দী পযন্ত তাহার। পূর্ণ প্রতাগে সমাজের কদ নব ছিিন। 
সেইনমন্ত ব্রাঙ্গাণর বংশ এখণি কোথায়? রা খাপন্্র পাশ্চাত্য 
ব। দ।গিণাত্য বৈদিক ব্রান্গনগন থে খাটি গৌড় আআ) এ এই কণ। 
তাহারা কিছুতেই শ্বাকার করিতে গাারবেন শা কাৰণ ভাভার। 
কয়েক শত বতসদ নত বঙ্গ উপনিবেশ স্থাপন কখিয়াতেন। গোড়েৰ 
আদি ব্র।ণবংশ থে প্রকারে [নির্বংশ হংয়। 1শয়াছে,। আদ 
তাহাদের একটি অন্ুৰ আতর ভাবত নাই, হহ। আনস্তর কণ। | 
৫জন ব্রঙ্দণ ছাপা ৯০০ শত বত্মবের মদ্যে যাদ দ্র বাঙ্গালা 
ভারাক্রাপ্ত হইতে গারে, তাহ। হহলে অহাভারতীয় যুগ হইতে 
আরম্ভ করিয়া পাণ-গ।জগণেষ শাসন-কাল পথ থে গৌড়ীয় 
ব্র।ঙ্গণগণ তাহাদের পুর্ন সগীবত। দেখা্য়। গিয়।ছেন তাহাবা বঙ্জদেশ 
হইতে একবারে পুপ্ত হইয়! গিয়ছহেন হহ। স্পূর্ণ বিজ্ঞ।নবিরুদ্ধ 
এবং অপস্তব। এই প্রশ্নের মীমাংসা! আব%ক। পগকড়ি বন্দে- 
পাধ্যায় মহ।শয়ের দহিত আমাদের সকল কথার [মল হইয়াছে, 
একটি কথার খিল হয় নাই। সেহ বাটি এই যে “|ঙ্গানা দেশে 
একটিও গৌড় ব্র।ঙ্ষণ পাইবে ন।”। 
কি কারণে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একটিও খাটি গৌড় ব্রাক্গণ 
দেখিতে পাইতেছেন না তাহাই এইব।রে আীলে।চা। 
এক্ষণে ইতিহাসের আলোকে দেখা যাউক- শৌড়ের আদি 
ত্রাঙ্ধণ-বংশ কোথায় কি ভাবে কলঘপন করিতেছেন। যজন যাজন 
অধ্যয়ন অধ্য।পন| দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কার্ধ্য ব্রঙ্গণের পাঁলনীয়। 
অভএব গৌড় ব্রাঙ্গণ কাহাদের যাজন করিতেছেন? 
মাহ্ষ্য-জাতির আশ্রয়ে গৌড়ের প্রাচীন ত্রাহ্মণণংশ অদ্যাবধি 
কালযাপন করিতেছেন। এইবারে বাঙ্গাণার ব্রক্ষণ-সমাজের কিঞ্িৎমাত্র 


৫ বাসী মাঘ, ১৩৩০ ৪ 


এপ. পিসি পাসিপস্িপাস্িত সি পলা, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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আলোচনা কর! যাঁউক। উক্ত গৌড় ব্রাঙ্গণ বর্শ-ব্রাক্মণ নহেন। বর্ণ- 
ব্রাহ্মণ মাত্রেই রাট়ী ও বারেন্্ শ্রেণীব ৫ গোত্র হইতে বহির্গত 
হইয়া অন্তাজ ও জলাচরণীয় জাতির যজন করিয়া পতিত ত্রাঙ্গণ 
হইয়াছেন,ত্যেমন কলু, বাদী, শৌগিক, মুচি, জালিক (ধীবর ) 
গভতি জাতিগণের পুবোহিত ত্রাঙ্ষণগণ কনোজাগত পঞ্চগোত্র- 
সম্তৃত ব্রাঙ্মণ-বংশ-ধারা । কিন্তু মাহিষ্য পুরোধাগণ পঞ্চগোত্র রাটী 
বা বারেশ্র ক্রাদ্ধণ-বংশ-স্তৃত নহেন। তাহারা শাশ্ডিজ্য, ঘ্ৃত- 
কৌশিক, রধুখ্ঝষি, কাত্যায়ন হংসখধি, মৌদগল্য, পুণুরিক, গৌতম, কর্ণ, 
কাশাপ ও আলদ্যায়ন প্রভৃতি আরও অনেক গোত্র-সন্তৃত প্রাচীন 
খধিবংখ-জাত। তীহারাই বঙ্গের আদি গোঁড় ব্রাহ্মণ । রাটী বারেন্ত্র 
ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাঙ্মণগণ বিদ্ধাগিরির উত্তরদিগ্ব(নী পঞ্চগৌড়ের 
অগ্থতম কান্যকুজীয় শাখ। বঙ্গে নবাগত উপনিবিষ্ট সম্প্রদায়। 
আদ্ধেয় বান্দ্যাপাধ্যায় মহাশয় এই কথাই বলিয়াছেন। তবে যে কেন 
তিনি গৌড় ত্রাঙ্গণ দেখিতে পাইতেছেন না তাহার উত্তরে অদ্ধেয় 
আমুক্ত রাখালদীপ বন্দ্যোপাণায় মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গীন্দে প্রবাসীর 
বণ সংখ্যায় "লমণ সেনের সময়” শীর্ঘক প্রবন্ধে যাহ! বলিয়াঠেন 
হাহ! হইতে কিঞ্িৎ উদ্ধৃত করিয়া! দ্িতেছি। তিনি বলিয়াছেন, 
“ঝামপালের মৃত্যুব পর পাল-সাআগ্যেৰ ব্ধন শিথিন হইলে বিজয়- 
এন বরেজে পদঙ্গেপ করিতে সাহসী হইয়।ছিদেন। বল্প।ল সেন 
মতই কৌলীগ্য প্রথার প্রতিঠাতা কি ন। তাহার সত্য প্রম।ণ অদ্যাপি 
আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলীন্য-প্রথ। সম্ভবতঃ মুগলমান বিজয়ের বছু- 
শতাব্দী পৰে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন 
দিন প্রমাণ হয় যে, সত্য পহই বল্লাল সেনের সময়ে কৌলীন্য প্রথ।র 
প্রতি) ২ইয়াছিণ, তাহ| হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত 
সম্প্রদায় বৌদ্ধপর্খানুর।গী ও প্রাচীন পাল রাগবংশের পক্ষপাতী 
দেখিয়! বিজয় সেন ত্রাণ বৈদ্য ও কায়স্থ জিব মধ্যে আভির্জাত্য 
সষ্টি করবাব সঙ্ক্ করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বল্লাল মেনের সময়ে 
আদিশুব ও পঞ্চ ত্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান শষ্টি করিয়া নুতন 
অভিজ।তা প্রতি হইয়।ছিল | মুসলমান আনণে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত- 
প্রায় ন। হলে এই নবজাত মগ্ুদ।য টিবি কি পা সন্দেহ | দৈববলে 
শক্রুগগ নিহত হইলে পাদপহীন দেশে আ্রাতিজ!ত্যের নবজাত বৃক্ষ 
বৃৎদাকার প্রাপ্ত হংয়। দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল |” 

পাল বংশীয় রাঞ্গগণ যে মাহিধা জাতি এবং তাহাদের বংশ।বলী 
যে এখনও ঢাক! জেলায় ভাকুত্ত। ও কোগাগান্ধ।বগড়ে বর্তমান 
আছে, রায় বাহাছুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহ।শয় “প্রবাসী” পত্রিকায় 
এই কথ| লিখিয়াছেন । গাল-গাজাগণের মন্ত্রিবংশ যে গৌড়ীয় 
ত্রাণ তাহ। আমি মৎ্প্রণীত “ভ্রাস্তবিজয়” পুস্তকে এবং' সন 
১৩৮ সালের আধাঢ সংখার “ভারতবর্ষে” প্রতিপন্ন করিয়াছি । 
সেনবংশের অভুদয়ে মাহিষ্য জাতি অভিভূত হইয়! পড়িয়াছিল। 
বিজিত মাহ্যাজাতির পক্ষপাতী গৌড়ীয় ব্রাঙ্ষণগণকে জেতা সেনবংশ 
এবং সেনানুগৃহীত জাঁতিগণ ঘ্বণ।র চক্ষে দেখিয়! আসিতেছেন ; 
কত মিথা! কিন্ব। চাতুরী প্রচার করিয়! সাধারণের সম্মুখে গৌড়ীয় 
এাঙ্ধণগণকে অপাদস্থ কার আদিতেছেন। এইজন্তই বন্দে]- 
পাধ্যায় মহাশয় একটিও খাটি গৌড় ত্রক্ষণ দেখিতে পাইতেছেন ন|। 

শ্রী হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী 


পাহাড়ী মেয়েদের নাম 


গত অগ্রহায়ণ মাসের 'গ্রবাসী'তে 'নাম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে £-₹ 
'পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যাঁয় সকল পরিবারের মেয়েদেরই এক ধরণের 
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নাম। সফল বাড়ীর বড় মেয়েই দেটি, মেজ মেয়ে মাইলি, মেজ 
মেয়ে সীইলি, ছোট মেয়ে কাঞ্চি।”* এই ধারণাটি একেবারেই ভূল । 
আমাদের মধ্যেও প্রথম! কন্তাকে বড়, মধ্যমাকে মেন, তৃনীয়াকে 
সেঙ্জ এবং কনিষ্ঠাকে ছোটই বল! হইয়। থাকে। তবে পাহাড়ীদের 
এবং আমাদের মধ্যে "পার্থক্য এইটুকু, আসর! 'বড় 'মেজ' সেজ+ 
বা "ছোট, বলিয়! কাঁহাকেও ডাঁকি না, কিন্তু ইহার। তাহা করে। 
এগুলিকে "নাম, বলাগযায় বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহাদের 
প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক মেয়েরই একটি করিয়া নিজস্ব নাম 
আছে। তবে নিতান্ত প্রয়োজন বোধ না! করিলে সে নামে ইহাদিগকে 
ডাকে না। স্বধু মেয়েদের বেলায় নয়, পুরুষদেণ বেলাঘও ইহাব 
কোনও ব্যতিক্রম হয় না; তাহার্দিগ:ক 'জেঠা' 'মায়ল।” 'সায়ল।', 
'কীয়লা, “অন্তরে, 'যস্তরে' স্তরে" 'কাঞ্া” ইত্যাদি ক্রসেই ডাক! হয়। 
বিবাহের পরে ইহার] মেয়েদের নাম ধরিয়। ডাকিতে লজ্জ। বোধ 


বেনো-জল 
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কার। সেইকগ্য মেয়ের স্বাণী যদি শ্বশুরের ঢ্যেষ্ঠ পুত্র হয় এবং 
তাহার পদবী যদি 'মনুয়াব" হয় তাহা হইলে বিবাহের অব্যবহিত 
পরেই মেয়ে সে পিহাৰ বড় মেজ ছোট মে মেয়েই হউক না 
কেন 'জেঠি সুনুয়ারনী' বলিয়া ম্মস্ভিহিতা। হয়। অব্য ইহ। কেবল 
জোষ্ঠ পুত্র এব" শ্থিন্ুরার ভৃতির পক্ষেই নহে ১ পরস্ত যে-কোন পুত্র 
এবং নে-কোন জাতির মধেো।ই এইবপ হয়। 

প্রবন্ধে আছে, “ছেটি মেয়ে কাছ কাট! 'কাঞ্চি নহে, কাছি । 

পরিশেষে বক্তব্য, যদি নেপালবাসী “নেপালী, এবং দার্জিলিং" 
গ্রবাদী “নেপালী, ছাড়া অন্য কেোনও “পাহড়ী'দেৰ কথ। প্রবন্ধে লেখা 
হইয়া থাকে, তাহ] হইলে মার এ প্রতিবাদ নিক. কারণ অন্ 
স্থানে 'গাহডী'দের সম্বন্ধে কিছু জানার মৌন্বাগ্য আমর আজ 
গন্তও হয় নাই। 


পিস পাটি পি ৯৩৯৩৯ পাশ 


শবাপিদকান্তি বন্থু 


বেনো-জল 


বিশ 
বৈকালের পরেই সকলে আবার পুরীর দিকে যাত্রা 
করুলেন । 
আনন্দ-বাবুর মোটেই এত তাড়াতাড়ি ফেরবার ইচ্ছা 
ছিল না, কিন্তু স্মিত্রা যখন বা বার অভিযোগ কবৃতে 
লাগল যে, তার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে, সে আর 
এক খণ্টাও এখানে থাকৃতে বা্গি নয়, তখন তাকে বাধ্য 
হয়েই ফিরতে হ'ল। 
গরুর গাড়ী পুরীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল, 
আনন্দ-বাবু তখনে। কণারকের শ্যামল ছবির পনে 
পিপাসী চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সে ছবির স্িপ্ধ 
রং সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখতে দেখতে নিঃশেষে মুছে 
গেল) আনন্দ-বাবু ছুঃখিতভাবে একটি নিশ্বাস ফেলে 
বল্লেন, “শুন্ছ দতন ?” 
পাশের গাড়ী থেকে রতন সাড়া দ্রিলে, “আজ্ঞে ?” 
--আবার আমর! কণারকে আস্ব 1” 
--৭বেশ তো, আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই।” 


--পকিস্ত এবারে আর আমি শান্ত্র-বাক্যে অবহেলা 
করুব না।” 


--তার মানে ?” 
--শীস্ত বঙ্্ছেন “পথে নারী বিবর্জিতা'। কথাট! 
ভারি খাঁটি হে! এই দেখনা আমাদের সঙ্জে মেয়েছটে! 


না থাকলে তো এত শিগগিব পাতত্ভাড়ি গুটোতে হ'ত 
না!” 

পূর্ণিমা শ্ুন্তে পেষে অন্য গাড়ী থেকে বল্লে, "এ 
তুমি অন্যাপ্প বল্ছ বাব।! কণারকে আস্তে আমার কোনো 
আপত্তি নেই, আমার আপত্তি এ মশাদের জন্যে!” 

আনন্দ বাবু বল্লেন, “কিন্তু মামি সেজন্তে আপত্তি 
করছি না কেন? ভার কাবণ, আশি হচ্ছি পুরুষ, আর 
তুনি হচ্ছ নারী! অতএব ভবিষ্যতে কণারকের পথে তুমি 
গবিবজ্জিত হবে: বুঝেছ? এই আমার প্রতিজ্ঞা !” 

পূর্ণিমা হাষ্তে ভাষ্তে বল্লে, “আচ্ছ। বাব, তুমি 
দেখে নিওঃ ভবিষাতে আমি একটি মশারি সংগ্রহ ক'রে 
নিশ্চগহ তোমার প্রতিজ্ঞ ভর্দ কর্‌ন !” 

গাড়ীর ভিতরে বসে বসে তিনজনে এমনি কথাবার্তা 
বইতে কইতে এগিগে চললেন, কিন্তু সে কথাবাতীয় 
স্ুমিত্র। একেবারেই যোগ দিলে ন।। গাড়ীর ভিতরে ছুই 
চোখ মুদে চুপ করে শুয়ে শুয়ে সে খালি এক কথাই 
ভাবছে-কখন্‌ এ পথ শেষ হবে, কখন্‌ এ পথ শেষ হবে ! 

খানিক পরে চাদ উঠল । পূর্ণিমা বল্লে, "রতন-বাবু, 
আন্থন এইবারে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ি ।” 

রতন গাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে দেখলে, মরুভূমির 
বিশুষ্ধ অসীমতাকে স্সিপ্ধ ক'রে বালিয়াড়ির শিখরের পর 


৫৮২ 


পিপা পাটি পাসি ৪৯ পি পাটি তি পা ৬ পি তিশা ৩ 


যাচ্ছে--সে প্রবাহের মধ্যে তার গ্রাণ-মন তখনি বিপুল 
পুলকে সাতার দিতে চাইলে, কিন্ত তার পরেই কি 
ভেবে সে বল্লে, "না, আজ আর আমার হাটতে সাধ 
যাচ্ছে না।” 


সা রঙ ্ 


পরের দিন সকাল বেলায় বেড়িয়ে ফিরে এসেই 
বিনয়-বাবু দেখলেন, স্থমিত্রা আঙিনার উপরে দীড়িয়ে 
আছে। তিনি একটু আশ্চর্য; হয়ে বল্লেন, “সুমি! 
তুই কখন এলি 1” 

স্থমিন্রা বল্‌লে, “এই সবে আস্ছি, বাবা !” 

--"কিস্ত আজ তো! তোদের ফের্বার কথ! ছিল না!” 

--“না, আমি একরকম জোর ক'রেই চ'লে এসেছি !” 

--প্জোর ক'রে? কেন, কণাপক কি তোর ভালো! 
লাগল না?” 

--কণারক খুব তালে জায়গা, বাবা !” 

-_-পতবে যে বল্‌্ছিস্‌, জোর ক'রে চলে” এসেছিস্‌?” 

--্যা, রতন-বাবুর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে। 
সবার সঙ্গে আমি আর কখনে। কথা কইব ন।!” 

বিনয়-বাবু সবিস্ময়ে বল্লেন, “রতনের সঙ্গে ঝগড়া 
হয়েছে! কেন রে?” 

-পতিনি বোধ হয় ভাবেন, আমার কোনে। আত্ম- 
সম্মান নেই !” রম 

বিনয্স-বাবু চমূকে উঠলেন । নীরবে কিছুক্ষণ স্থুমিত্রার 
মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, গম্ভীর স্বরে তিনি বল্লেন, 
“রতন কি তোমাকে অপমান করেছে ?” 

--“ঠিক অপমান না করুন, রতন-বাণু আমাকে বড় 
তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করেন ।” 

--পকি রকম ?” 

--পসে অনেক কথা; বাবা ! রতন-বাবুর কাছে আমি 
আর ছবি-আ্ীক1 শিখব ন।”_-এই ব'লেই মিত্রা চ'লে 
গেল। 

বিনয়-বাবু খানিকক্ষণ সেইখানে চুপ ক'রে ধাড়িয়ে 
রইলেন। তার পর আস্তে আস্তে নিজের ঘরের ভিতরে 
গিয়ে ঢুকলেন, অত্যন্ত চিস্তিত মুখে ।.....- 

ছুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর রতন একটু নিশ্চিন্ত 


প্রবাসী-_ মাঘ, ১৩৩৬ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





দিবা-নিদ্রার আয়োজন করছে, এমন সময়ে চাকর এসে 
খবর দিলে, বিনয়-বাবু তাঁকে ডাকছেন । 

রতন গিয়ে দেখলে, বিনয়-বাবু গম্ীরমুখে ঘরের 
ভিতরে পায়চারি কর্ছেন। 

রতন বল্লে, “আপনি আমাকে ডেকেছেন ?” 

বিনয়-বাবু বল্লেন, “হ্যা, তোমার সঙ্গে আক্ব আমার 
বিশেষ কথা আছে ।” 

রতন একখাঁনা চেয়ারের উপরে গিয়ে বস্প। 
বিনয়-বাবুও তার সাম্নের চেয়ারে বসে পড়লেন, কিন্ত 
কিছুই বল্লেন না। | 

খানিকক্ষণ পরে রতন বল্লে, "আপনি কি বল্‌্বেন 
বল্ছিলেন না ?” 

বিনয়-বাবু কেমন বাধো-বাধো গলায় বল্লেন, “হ্যা! 
তোমাকে আমি_-” কিন্তু এই পর্য্স্ত বলেই থেমে 
পড়লেন। 

রতন একটু আশ্চধ্য হয়ে বল্লে, “আপনি অতটা 
কিন্ধ হচ্ছেন কেন, বিনয্ব-বাবু?” 

_-“কথাট। বড়ই গুরুতর রতন, কি ক'রে তোমাকে 
বল্ব বুঝ তে পাবুছি না।” 

রতন অবাক্‌ হয়ে বিনয়-বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে 
রইল। 

বিনয়-বাবু আরে। খানিকটা ইতস্তত: ক'রে শেষটা! 
বল্লেন, “রত্ন, তুমি কি কখনে। আদালতে আসামী 
হয়ে ঈী(ডিয়েছিলে ?” 

রতন চম্‌কে উঠল | এতক্ষণে সে বুঝ লে, বিনয়-বাবুর 
বক্তব্য কি !.....*আন্তে আস্তে পে বল্লে, “হ্য।। একবার 
আমাকে আসামী হ'তে হয়েছিল বটে।” 

-_-“ভাকাতি মামূলায় ?” 

--আজ্ঞে হ1। 

»-পপরে তুমি প্রমাণ অভাবে খালান পাও বটে, 
কিন্ত নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হও-নি ?” 

--“এও সত্যি কথা ।” 

"এখনো! তোমার ওপরে পুলিসের নজর আছে ?” 

--ছা, আর এইজন্যেই আমি কোথাও চেষ্টা করেও 
চাকরি পাই-নি।৮ 


৪র্ঘ সংখ্যা 











পোস্টিপ্াসটি পাসসি 





_-“তাহলে আমি যা শুনেছি মিথ্যে নয় ?”-_-এই ব'লে 
বিনয়-বাবু আবার দাড়িয়ে উঠলেন। 

রতন বল্‌লে, “কিন্ত কার মুখে আপনি এ-সব কথ 
শুনলেন ?” রর | 

--কাল পুলিসের একজন লোক আমার এখানে 
এসেছিল ।” 

রতন উত্তেজিত ভাবে বল্লে, “এখনেও পুলিস 
এসেছিল? বিনয়-বাবুঃ এই পুলিস নির্দোষকেও 
অপরাধী ক'রে তোলে। পুলিস একবার যাকে সন্দেহ 
করে, সে বেচারীর অপরাধী হওয়া! ছাড়া আর কোনো 
উপায় নেই। কারণ, সে স্থপথে থাকলেও পুলিসের 
নির্দয় যড়যন্ত্রে মাজে সে পতিতের মতন ব্যবহার পাবে, 
সৎ্পথে জীবিক! নির্বাহেব উপায় থেকেও বঞ্চিত হবে। 
কাজেই শেষট তাকে হতাশ হয়ে আবার কুপথে পদার্পণ 
কবরুতে হয় ॥ এ অন্যায় বিনয়-বাবু, অন্যায়! পুলিস কি 
কখনো আমাকে শাস্তি দেবে না?” 

বিনয়-বাবু ছুঃখিত স্বরে বল্লেন, “রতন, তোমাকে 
বিশ্বাস ক'রে আমি আমার পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়েছি, 
কিন্ত তোমার জীবনের এই ইতিহাস তুমি তো আমাকে 
জানাও নি!” 

বন আহত কণ্ঠে বল্লে, “কেন বিনয়-বাবু, আমার 
ইতিহাস আগে জান্লে আপনিও কি আমাকে ত্যাগ 
করুতেন 1” 

-_এএখানে ত্যাগ করার কোনো কথাই হচ্ছে না। 
কিন্তু আমার কাছে এমনভাবে আত্মগোপন করা তোমাৰ 
উচিত হয় নি।” 

রতন বিছ্যাতের মতন চেয়ার ছেড়ে ফড়িয়ে উঠল। 
তার পর অধীরন্বরে বল্লেঃ “বিনয়-বাবুঃ বিন্য়-বাবু! 
আপনি কি আমাকে ডাকাত ব'লে মনে করেন ?” 

--না। কিন্ত আমার সন্দেহ হয়েছে যে, হয়তো 
যৌবনের চাপল্যে কুসঙ্গে মিশে-_” 

"থাক্‌ বিনয়-বাবু, আর বল্বেন না। এ ঝড় আশ্চর্য্য 
যে, এতদিনেও আপনি আমাকে চিন্তে পাবুলেন না !” 


__দশোনো রতন, অধীর হয়ো না। কাল পুলিসের 
এক লোকজ আগার যাগ অসগ লদসিলস বিপাগাঙগ ত 


পে আশি 


বেনো-জল 
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কথাও বলেছে যে, তোমার জন্যে আমারও পুলিস- 
হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। আমার বন্ধুরা 
তো পরামর্শ দিচ্ছেন যে--” 

বাধ। দিয়ে রতন উদ্ধত স্বরে বল্লে, “আপনার 
বন্ধুদের আমি চিনি, স্থতরাং তাঁরা যে কি পরামশ দিচ্ছেন 
তাও আমি বুঝতে পার্ছি।......হা, বন্ধুদের পরামর্শ 
আপনি অগ্রাহ করবেন না, বিনয়-বাবু! তা'হলে হয়তো 
পরে আপনাকে অনুতাপ করুতে হবে”-বল্‌্তে বল্‌্তে 
রতন দরজার দিকে অগ্রসর হল। 

--"রতন, রতন, শোনো। 

--“কল্কাভায়।” 

বিনয়-বাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে রতনের একখানা হাত 
ধ'রে বল্লেন, “আমি কি তোমাকে কল্কাতাঁয় যেতে 
বল্ছি, রতন ?” 

বিনয়-বাবুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অভিমানে প্রায় অব- 
রুদ্ধ স্বরে রতন বল্লে, “না, আমি ডাকাত, আমি এখানে 
থাকলে আপনি বিপদে পড়বেন,” বলেই সে তাড়াতাড়ি 
ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 

বিনয়-বাবু অত্যন্ত কাতর ও অসহায়ের মতন হ'য়ে 
একখান] চেয়ারের উপরে ব'সে পড়লেন । 

একুশ 

কণারকে যাওয়া থেকে আসা পর্যযস্ত তিন দিন পথ- 
শ্রমে আর অনিদ্রায় রতনের শরীর যারপরনাই শ্রাস্ত 
হয়েছিল, তার পর আবার এই অভাবিত আঘাত। ঠিক 
বিশ্রামের সময়েই তাঁকে নিরাশ্রয়ের মত আবার কল্‌- 
কাায় যেতে হবে। 

আনন্দ-বাবুর কথা মনে হ'ল। রতন একবার ভাবলে 
কল্কাতায় যাবার আগে খাণিকক্ষণের জন্মে তার 
বাড়ীতে গিয়ে উঠলে হয়।......কিন্ত বিনয়-বাবুর বাড়ী- 
ছাড়ার ইতিহাস শুন্লে তিনিও যদি শেষটা ভয় পান? 
না, দরুকার নেই কোথাও গিয়ে-_সে গরিব, সহায়হীন, 
ধনীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই তাকে এমনি আঘাত 
পেতে হবে। 

রতন তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নিতে 


4৯ 


কোথায় যাচ্ছ ?” 


২১০৬, ০ 
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বার বার প্রতি করুতে লাগল, ভবিষ্যতেও বরাবব 
এমনি একলা থাকবে, ভার জীবন সমাজের জন্যে ₹্ট 
হয় নি-সমাজ হচ্ছে ধনীদের খেলাঘর, মেখানে তর 
কিসের দরুকার ? 

তার ব্যাগের ভিতরে সুমিত্রার তাক। খানকয়েক 
ছবি ছিল। ছবিগুলোর উপরে সে একবার চোখ 
বুলিয়ে গেল। এই অগ্পদিনেই স্থুণিত্রার আঙল বেশ 
নিপুণ হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো ছবির রেখ। দেখল 
বাস্তবিকই স্থখ্যাতি বর্তে হয়, আরো ক্ছুকাল তার 
শিক্ষারথীনে থাকলে স্থমিার হাতের কাজ অনেকটা 
নিখুঁ হয়ে উঠ । এই-সব কথা ভাবতে ভাবতে রতন 
ছবিগুলিকে টেবিলের উপবে এমন ভাবে রেখে দিলে 
যাতে ক'রে সে চলে গেলে পর এ ঘরে ঢুকলেই সমিত্রার 
চোখ তার উপরে পড়ে ।*****-স্থমিত্রার সঙ্গে একবার 
দেখা ক'রে গেলে হ'ত, কিন্তু সে উপায়ও তে| নেই ! 
স্থমিত্রা যে তার সঙ্গে আগেই ধণ। বন্ধ কারে দিয়েছে ! 

গোছগাছ খেষ ফ'খে রতন নিঙ্গের মোট তুলে শি়ে 
অগ্রসর হ'ল। তার পর ধরজাট। খুলতেই ঘবের ভিতরে 
এসে ঢুকল-__স্থমিএা ! 

রন অবাক্‌ হয়ে ছু' পা পিছিয়ে দাড়াল। 

স্থমিত্রা বললে, “কটোখায় যাচ্ছেন ?” 

যে স্থমিত্রা আজ তিনদিন ধ'রে তার সর্ধজে কথা কয় 
নি, এমন সময়ে তার দেখা পাবার আশা এতন মোটেই 
করে নি। সেচুণ ক'রে জ্লাড়িয়ে «ইল, বিশ্মিতের মতন । 

স্ুুমিত্রা হাসিমুখে বল্লে, "রতন-বাবুঃ এ তিনদিন 
আপনার সঙ্গে আমার আড়ি ছিল। আজ আবার 
ভাব কবুতে এসে :।” 

রতন মুছুকঠে বলঙল, “শুনে সুখী হলুম 1” 

--“কিস্ত আপনি মোট ঘাড়ে ক'রে কোথায় যাচ্ছেন 
বলুন দেখি ?” 

--তোমার বাবার কাছে সে কথা শুনো। 
পথ ছাক্ডো।” 

«আমি পথ ছাড়তে আসি. রি রতন-বাবু |” 

* তার মানে ?” 
--“আমি পথ আগলাতে এসেছি। 


এখন 
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--কেন ?” 

_-বল্ছি। আগে মোট নামান্‌।” 

না? দয়া ক'রে ছেলেমান্্মী কোরো! না, আমাকে 
যেতে দাও |” 

_-কৌথায় যাবেন, পূর্ণিমার কাছে?” 

_-%আবার তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করুছ?* 

--“সত্যি বল্ছি, রতন-বাবু। আমি ঠাট্টা করুছি ন1” 

_আমাকে আর কোনে কথা জিজ্ঞাসা কোরো! না, 
আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, সব কথা তোমার 
বাবার কাছেই জান্তে পাবুবে।” 

_-”আমি সব কথা শুনেছি রততনবাধু, কিন্ত আমার 
উপরে আপনি কেন এত নিষ্ঠুৰ হচ্ছেন ?” 

_-গস্থযিত্র, তোমার «পরে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি ?” 

_-নিইলে এমন করে চ'লে যেতে চান ?” 

_তুমি যখন সব কথাই জানো, তখন কেন আমি 
যাচ্ছি তাক তুমি জানো ন1?” 

_"জানি। কিন্ত আমি ত। বিশ্বাস করি না।” 

_-তবু জামাকে যেতে হবে |” 

--“আমি যেতে দেব না।” 

তুমি!” 

_-ই7া, রতন-বাবু। আমি_আমি, আমি আপনাকে 
যেতে দেব না!” 

--“সে কি স্ুুমিত্রা 1” 

--“আপনি গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব !” 

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে স্মিত্রার মুখের পানে রতন 
চেয়ে রইল। 

স্থমিত্র। আবেগ-ভরে বল্‌্তে লাগল, “ভাবছেন আমি 
ছেলেমানুধী করছি ? না, রতন-বাবু। 1 নয়! আপনি যদি 
বলেন, এখুনি আমি আপনার সঙ্গে চ'লে েতে পারি 
-কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে ন7॥ আপনি কি 
তাই চান ? চুপ করে রইলেন কেন__বলুন, বলুন । 
আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব 
ন।”-বল্তে বল্তে তার ছুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুর ধারা 
উছলে পড়ল--সে ছুই হাতে নিজের মুখে ঢেকে, সেই- 
খানে, রত.নর পায়ে কাছে ধুপ, ক'রে বসে পড়ল। 


৪থ সংখ্যা) 
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তার পরেই পায়ের শব্ধে চমকে, মুখ থেকে হাত সরিয়ে 
দেখলে-রতন ঠিক ঝড়েপ মতই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে 
গেল । 


«নারী-সমস্যা” 


কস পিপি স পাস ৩৯ পরি পি পাপা সপ সিপাস্প ২৩ ৯৩ ৯ পু 


2৯ তি ৯ প৯ পশিপাস পাস পাশা পাপা পাস পাসপাসিপাসটপাস্িপাসি 


মাটির উপরে আছ: ড়ে প'ড়ে একান্ত আর্তস্বরে স্থমিত্রা 

ব'লে উঠল--ণ্যাবেন না রতন-বাবু। যাবেন না, যাবেন 
না!” (ক্রমশঃ) 
শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 
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অনেক লোকের ধারণা, যে, টাকা-কড়ি ফল-মূল ষধ- 
পত্র অথব। হাঁতী-ঘোঁড়ার ম্ত স্বাধীনতা একটা-কিছু 
জিনিষ যাহাতে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার নাই; 
তবে দরকার বোধ করিলে উপরওয়ালারা ব্যক্তিবিশেষ 
বা জাতিবিশেষকে তাহা অন্নবিস্তর দান করিতে পারেন। 
একটা বিদেশী জাতি আমাদের জাতিকে স্বাধীনতা দিবে 
কি না-দিবে ভাবিতে বসিলে আমাদের রাগ হয়; আমর! 
বলি, আমাদের স্বাধীনতা কি উহাদের লোহার সিন্ধুকের 
মোহর যে কৃপা করিয়! উহারা না দিলে আমরা পাইব না। 
অথচ নিজেদের ঘরে বসিয়া আমরা সর্বদাই মাথায় হাত 
দিয়া ভাবিতেছি, “তাই ত, জ্ীলোককে কি স্বাধীনতা 
দেওয়া উচিত 1” স্ত্রীলোক নিজেও ভাবিয়া পাইতেছেন 
না, যে, তাহার জীবন সম্বন্ধে তিনি নিজে ব্যবস্থা করিবেন 
কি না) পুরুষও ভাবিয়া পাইতেছেন না, স্ত্রীলোককে 
বিধিদত্ত মন্তিফটার সঘ্যবহার করিতে দেওয়া উচিত কি- 
না। কিন্তু এই কথাটা উভয়েই তুলিয়া যান, যে, স্বাধীনতা 
একট! দেনা-পাওনার জিনিষ নয়, মানুষের দেহ মন মন্তি- 
ক্কের মত ইহাও মানুষ ভগবানের নিকট হইতেই লইয়া 
আসিয়াছে। নির্ব,দ্ধিতার ফলে দেহ মনকি মন্তিফকে 
মানুষ যেমন নিজেই নষ্ট করিতে পারে, ইহাকেও তেমনি 
নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; পরের অত্যাচারে মানুষ 
যেমন অঙ্গহীন কি জড়বুদ্ধি হইতে পারে, তেমনি পরাধীনও 
হইতে পারে। পরে যখন মানুষের কোনো অঙ্গহানি 
বা শারীরিক কোনো ক্ষতি ঘটায়, তখন তাহার শরীরটা 
পরের সম্পত্তি বলিয়৷ গণ্য হয় না; পরে কাহারও 
স্বাধীনতা হরণ করিলেও পরকেই মালিক বলিয়। মানিয়! 
লইতে কেহ বাধ্য হয় না। 


কি পুরুষ কি নারী-_মানুষ মাত্রই স্বাধীন হইয়া! জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে । “পুরুষ-স্বাধীনতা” কিন্বা *স্ত্রী-স্বাধীনতা” 
কাহারও অপরকে দিবার অপেক্ষা ভগবান্‌ কিন্বা প্রতি 
রাখেন নাই । তবে স্ত্রী ও পুরুষ বহু ক্ষেত্রে অপরের 
স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, কেহ বা নিজ স্বাধীনতা 
হেলায় হারাইয়াছেন, কেহ বা নিজ স্বাধীনতার অপব্যব- 
হার করিয়া “স্বাধীনতা” নামের মধ্যাদ। নষ্ট করিয়াছেন । 

স্বাধীনতা ও অধিকার সন্বদ্ধে আমাদের দেশের বনু 
লেখকলেখিকার বহু শ্রান্ত ধারণা আছে | ইহাদের 
মধ্যে অনেকে মনে করেন, যে, জীজাতিকে যে-সকল অধি- 
কার হইতে বঞ্চিত রাখা না হয়, সেইখানেই তীহারা 
নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া স্বভাব ও প্রকৃতিকে লঙ্ঘন 
করিয়া পথভ্রষ্ট হন। সমাজ অথবা আইন স্ত্রীজাতিকে যে- 
সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত এখনও করেন নাই, সেই- 
সকল অধিকাগের দাবাই স্ত্রীজাতি সর্বদা করিতেছেন 
কি না, একথা তাহারা ভাবিয়। দেখেন না। পুরুষের 
উদাহরণ দিয়া এই কথাট। সহজেই বোঝান যায়। আমা- 
দের দেশের আধুনিক সমাজ কিম্বা আইন পুরুষ মাত্রকে 
অবিবাহিত থাকিবার অথবা সন্গ্যাসী হইবার অধিকার 
দিয়! রাখিয়াছে; অর্থাৎ তাহারা ধদি বিবাহ না করেন, 
সন্ধ্যাসী হন, তাহাতে সমাজ কিঘ্বা আইন বাধা দিবে না। 
কিন্তু কার্যত দেখা যায়, অধিকাংশ পুরুষই তাহাদের এই 
অধিকার অন্থসারে চিরকুমার থাকিতে বা সন্ন্যাসী হইতে 
ভুলিয়া যান। তবে মেয়েদের এই অধিকারটা হইতে 
বঞ্চিত না করিলেই যে তাহারা সকলে কুমারী থাকিবেন, 
এমন মনে করিবার কিছু কারণ আছে কি? যে 
গৃহকর্ম নারীর প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কর্তবা বলিয়া পরিচিত) 
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তাহাতেও ত পুরুষের হশ্ুক্ষেপ করায় শাস্ত্রে অথব 
আইনে মানা নাই;কিন্ত এই অধিকারের সদ্যবহার 
করিয়া গৃহকম্ম করিতে পুরুষকে সর্ব স্থলে বা অধিকাংশ 
স্থলে ত দেখা যায় ন1। পত্বীর মৃত্যুতে একাদশীর উপবাস 
ও ব্রহ্ষচ্য পালন ত পুরুষকে করিতে শান্্কার কি 
আইনকর্তা বারণ করেন নাই; তবে এদিকেই ব! 
তাহাদের দৃষ্টি এত কম কেন? 

মানুষের অধিকার মানুষ স্থবিধা ইচ্ছা শক্তি কর্তব্য 
ও পছন্দ-মত সকল দিক্‌ দেখিয়া খাটায়। সকল মানুষের 
সকল কাজ করিবার ইচ্ছা সুবিধা শক্তি ও সময় ন! 
থাকিতে পাঁরে। কিন্তু ঠিক কোন্‌ মানুষটির কোন্‌ কাজ 
করিবার মত অবস্থা হইবে কি ন-হইবে, ভবিষ্যদ্বাণী 
করিয়। কেহ বলিতে পারে না; কোনো একটা জাতি 
সম্বদ্ধেও তাহ বল। যায় না। স্থতরাং অধিকার হইতে 
কাহাকেও বঞ্চিত করিবার স্পর্ধা না পাখিয়! মান্ষকে নিজ 
ক্বভাব ও শক্তি প্রভৃতি অন্থসরণ করিতে ছাড়িগা দেওয়াই 
সভ্য সমাজের নিয়ম হওয়। উচিত। নিজ অধিকার 
অনুসারে কাজ করিতে গিয়া মানুষ যাহাতে নিজের ও 
অপরের কোনো ক্ষতি না করে, তাহা দেখিবার জন্য 
আধুনিক মান্থষের শিক্ষিত মন্তিফ আছে, স্বার্থবুদ্ধি 
আছে, আইন আদালত আছে, মাহ্গষের ক্বেচ্ছা প্রণীত 
বছ নিয়ম আছে, সামার্জিক বন্ধন ও আচার ব্যবহার 
আছে। পাছে প্লে নিজের কি! অপরের ক্ষতি করে 
এই ভয়ে তাহাকে জন্মাবধি জেলখানার কয়েদী করিয়া 
রাখিবার দবুকার নাই। 

সচরাচর একটা তর্ক শোন] যায়, যে, গৃহের বাহিরের 
কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের উপরে ত উঠিতেই পারেন না) 
এমন কি সমকক্ষও হইতে পারেন না। “রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সর্বত্রই পুরুষ নারীর 
অনেক উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে।” স্কতরাৎ যে 
ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত৷ দেখাইবার উপায় আছে তাহা ফেলিয়া 
বৃথা আম্বও শক্তি ক্ষয় করিয়া পঞ্চম শ্রেণীর পুরুষের 
শুতিসুর্তি হইবার চচষ্ট! কেন? ব্যাস, বান্দীকি, ভিক্টর 
হিউগো» শেক্স পীয়ার, র্যাফেল, চাণক্য, কি বিস্মার্ক, 
হইবার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা যখন নাই, তখন সামান্য চুনো- 
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পুঁটি হইবার জন্য এ-সকল ক্ষেত্রে নারীদের গ্রবে' 
লাভের অধিকারের দাবী করিয়া! কি হইবে? 
ধরা যাক, বহিজগতের কোনো কার্ধ্যক্ষেত্রেই না 

পুরুষের মত উচ্চদরের স্থজনী শক্তি ও গ্রাতিভার পরি৷ 

দিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না) অর্থাৎ সব 

শেষ্ট প্রতিভাবান্‌ পুরুষদের প্রতিভার তুলনায় সর্বে 

গ্রতিঙাশালিনী নারীদের প্রতিভ। অতিক্ষীণপ্রভ এ: 

সংখ্যায়ও এই-সকল নারী এজাতীয় পুরুষদের অপেক্ 
অনেক কম। সমগ্র পুরুষজাতি ধরিয়া যদি বিচার কি 
তাহা হইলে দেখিব, সাধারণ মান্থষের তুলনায় জগতে 
সর্ধদেশে ও সর্বকালেই অসাধারণ ও উচ্চদরের প্রতিভ 
বান্‌ মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয় । জগতের ইতিহাস যতদি 
হইতে লিখিত হইয়াছে, ততদ্দিন যে কোটি কোটি পুরু 
পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধে 
কয় জন অতিমানৰ ও মহাপুরুষ |জন্মিয়াছেন হিসা: 
করিয়৷ দেখাইতে খুব বেশী সময় লাগে না। কো 
পুরুষ প্রতি ইহাদের সংখ্যা কত সামান্ত হইবে দেখিতে 
বিশ্মিত হইতে হয়। অথচ মানুষের হষ্টিকাল হইতে 
পুরুষ শিক্ষার ও কর্মক্ষেত্রের স্থযোগ পাইয়া আসিতেছে 

নারীর! সেরূপ এবং ততটা! স্থযোগ আগে ত পানই নাই, 
এখনও পাইতেছেন না । স্থতরাং জগতে একজন নারীও 
যদি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় না দিয়া থাকেন, তবে এই 
হিসাব দেখিবার পর তাহাতে নারীদের লজ্জা! কি দুঃখের 
খুব বেশী কারণ থাকিবে না। সর্বববিধ স্থযোগ থাকা সত্বেও 
প্রতিভাবান্‌ ও অমরকীত্তিমান্‌ পুরুষের সংখ্যা যদি এত 
কম হয়, তাহা হইলে স্থযোগহীনা নারীর অমরকীত্তি 
না-থাকাটা লজ্জা দুঃখ বা বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কিন্ত 
প্রতিকূল অবস্থ৷ সত্বেও নারীর অমরকীর্ত আছে। এত 
অল্প পুরুষ জগতে অেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় দেওয়া সত্বেও 
সমস্ত পুরুষজাতির বহিজগতের সমস্ত কর্মক্ষেত্রে 
শিক্ষালাভ অন্কশীণন ও অর্জিত বিদ্াা দানে কেহ 
আপত্তি করে ন|) কারণ সমস্ত পুরুষ জাতির কোন্‌ 
অংশ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার উদয় হইবে তাহা কেহ 
বলিতে পারে না এবং ,ঞজগতে মুষ্টিমেয় মহামানব 
লইয়াই মান্ষের জীবনচক্র চলে না। মহামানবগণ 
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যে মহা মনীষার কীর্তি যুগে যুগে অগ্নিশিখার মত 
এক একবার এক এক স্থানে জালিয়। দিয়া যান, তাহাকে 
সাধারণ মানুষই তাহার ক্ষুদ্র প্রতিভার সাহাযো নিতা 
ব্যবহারের বস্ত করিয়া তুলে। আকাশের বিছ্যুৎকে 
মানুষের করায়ত্ত স্বিনি করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিভা 
অসাধারণ সন্দেহ নাই; কিন্ত সেই বৈছাতিক শক্তিকে 
আতপদান, আলোকদান, ইন্নস্থানীয় হওয়া, বার্তা- 
বহন, শকটচালন, প্রভৃতি নানা কাধ্যে ধাহার! 
লাগাইয়াছেন, তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভার 
মূল্য জগতের কাছে কিছু কম নয়। আবার 
ইহাদের উত্তাবিত উপায় শিখিয়! ধাহারা কাচের বাতি, 
লোহার পাখা, টণমের লাইন, টেলিগ্রাফের তার তৈয়ারি 
করিতেছেন, খাটাইতেছেন এবং দরুকার-মত তাহার নানা 
উন্নতিসাধন করিতেছেন, তাহার্দের প্রতিভা আরো ক্ষীণ 
বলা যাইতে পারে; কিন্তু সংসারক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিভার 
এই সামান্য প্রকাশও কি অত্যন্ত অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় 
জিনিষ নহে? প্রতিত। জলকণার মত সাগরে, নদীতে, 
নিঝরে, মেঘে, বৃষ্টিতে, বাস্পে, যেখানে যতটুকুই থাকুক 
না কেন, সন্ধ্যবহার করিলে ততটুকু সৃফলই দিবে এবং 
এই কণা-সংগ্রহের সমষ্টি পরিণামে সাগরের বা রাশি 
অপেক্ষা কম হইবে না। 

মাতৃত্ত্েহ জগতে যতখানি আদশস্থানে পৌছাইতে 
পাঁরিয়াছে-_পিতৃক্সেহ তেমন পারে নাই । যশোদ?, মেনকা, 
মেরী, অন্পূর্ণা, কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃরূপের বহু প্রকাশ 
মান্থষের ধর্মমজীবনের সঙ্গী হইয়া প্লাড়াইয়াছে। 
ইতিহাসপ্রপিদ্ধ বছ দৃষ্টান্ত আছে। পাতিত্রত্যে 
নারী যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, পত্বীপ্রেমে পুরুষ 
তাহা দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিতে নারী যেমন 
নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, পুরুষ তাহা পারেন নাই। স্কপ্চিয়া 
যেমন করিয়া বুদ্ধের করুণাকে সার্থক করিয়া! তুলিয়া- 
ছিলেন, শ্রীমতী যেমন করিয়া রক্তের অক্ষরে ভক্তির 
গাথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাহা পারেন 
নাই। আজও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে 
ভগিনী নিবেদিতাকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারেন 
নাই। প্েেহ প্রেম ও ভক্তির নিকট নিজ ভূত ভবিষ্যৎ 
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ও বর্তমানকে নারী যেমন নিঃশেষে সপিয়া দিয়াছে, 
পুরুষ তাহা পারেন নাই। কিন্তু প্রেম ভক্তি ও বাৎ- 
সল্যের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর নিকট পরাজিত হইলেও 
ইহার দাবী তাহারা ছাড়িয়া দেন নাই। জগতে মাতৃ- 
ন্নেহের পাশে পিতৃক্সেহের উচ্চ স্থান আছে; পিতা স্ত্েহ 
করিলে, মাতার কাধ্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, কেহ 
মনে করেন না; সম্ভানও পিতৃক্সেহকে অনাবশ্তক কোনো 
দিন ভাবে নাই; পতিব্রতার প্রেমের পাশে পত্বীপ্রেমিকের 
প্রীতির স্থানও তুচ্চ নয়। ভক্তিমতীর ভক্তির পাঁশে তক্তেরও 
স্থান আছে। সংখ্যায় অল্প হইলেও এই-সকল ক্ষেত্রে 
মূল্য কমিয়া যায় না। জগতে সতী সাবিজ্ত্রী বহু থাকিতে 
পারেন কিন্ত শিবের প্রেম তাহাতে শ্ান হইয়া যায় 
নাই; যশোদা, মেরী মাত, মেনকা, কি কৌশল্য। সংখ্যায় 
অনেক বেশী বলিয়া দশরথের বাৎসল্য তুচ্ছ করিবার 
নয়। সুতরাং, একজন অহল্যাবাঈ, একজন ঝান্দীর 
রাণী, কি একজন জোয়ান অব. আর্ক, অথবা একজন 
ম্যাডাম কুরী হইয়াছেন বলিয়া তাহাদের উৎকর্ষ 
অস্বীকার করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই । অথবা! 
ভবিষ্যতে একজনও যাহাতে না হইতে পারেন, তাহার 
ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। 
নারীর যদি সজনী শক্তি নাই থাকে, তবু পুরুষের 
স্ট্টিশক্তির প্রকাশে ত সে সাহাধ্য করিতে পারে। 
সুর শিক্ষার ফলে নারী যদি স্থরস্থ্টি করিতে নাপারে, 
তনু কঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতে স্থরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ত দেখাইতে 
পারে। বিজ্ঞান-রাজ্যে কোনো নৃতন আবিষ্কার যদি 
নারী নাই করিতে পারে, তবু ফলিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে 
জগৎসংসারের বন কার্ধ্যসিন্ধি ত সে করিতে পারে। 
জগতে যে ম'মুষ যে ক্ষেত্রে নূতন কোনে! আবিষ্কার করে 
নাই, কিংবা আশ্চর্ধ্য মৌলিকতা৷ দেখায় নাই, তাহাকে যদি 
সেই ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা 
হইত, তাহা হইলে জগৎ্সংসার চালাইবার জন্য ভগবান্‌ 
কোটী কোটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুই চারিটি নিউটন 
গ্যালিপিও হোমার বাল্মীকি না সৃষ্টি করিয়! কোটা 
মহামানবেরই স্থষ্টি করিতেন। মাস্থুষের যে-কোনে। 
তুচ্ছ দানই মানুষের কাজে লাগে, কর্দঙ্গগতে 
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তাহারই মূল্য আছে। যদ্দি দেখা ফাইত, পুকুষ-কেরানীর 
জায়গায় স্ত্রীকেরানী রাখিবামাত্র হিসাবে ছুই আর ছুইয়ে 
ছয় লেখা হয়, কিম্বা পুরুষ-ডাক্তারের জায়গায় স্ত্রী-ডাক্তার 
ডাকিবামান্্র রোগীকে ছুধের বদলে কার্বলিক এসিড 
থাওয়াইয়! দেওয়া হয়, তবে স্ত্রীর কার্ধ্যকে বৃথা এবং অনিষ্ট- 
কর বলিবার অধিকার আমাদের থাকিত। কিন্তু সাধারণ 
কাজ যখন একই ভাবে চলে, তখন নৈয়ায়িকের লড়াই 
করিয়! তাহার মূল্য কিছুতেই কমাইদ্া দেওয়া যায় না। 
মানুষের প্রতিভা ও বুদ্ধির মাপ অন্থসারেই যদ্দি তাহাকে 
অধিকার দিতে হয়ঃ তবে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের চেয়ে 
নির্বোধ পুরুষের অধিকার কম হওয়া উচিত। এই মাপ 
অনুসারেও বহু পুরুষের অধিকার হরণ ও বহু নারীকে 
অধিকার দান করা চলে । যে দেশে মানুষ যেমন বুদ্ধির 
পরিচয় দিয়াছে, তাহাকে তেমনি অধিকার দিয়া, 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বট্ল্যাগ্ডকে ইংলগ্. অপেক্ষা 
অধিক, কি জান্মানীকে ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক অধিকার 
দিতে হয়। স্ত্রীলোক পুরুষের “সমকক্ষ” হইতে পারেন 
না বলায় একটা ভুলও আছে। নারী যদি 
সকল ক্ষেত্রে ঠিক পুরুষের প্রতিচ্ছবি হইতেন, তাহা 
হইলে ত তাহারা পুরুষই হইতে পারিতেন। একজন 
পুরুষও ত ঠিক আর-একজন পুরুষের মত হন ন। 
তাহারা প্রত্যেকে নিজের মত হন ;_-ব্যাপ বালীকির মত 
হন নাই, শেক্সপীয়র হোমরের মত হন নাই; ইহারা 
কেহ কাহারও ঠিক সমকক্ষ হন নাই। ফরানী বারাঙ্গন। 
জোয়ান অব. আর্ক প্রাণ দিয়াছেন স্বাধীনতার জন্য,স্পার্টান্‌ 
বীর লিওনিডাসের ঠিক সমকক্ষ হইয়া! উঠিবার উতপাহে 
নয়। মৈত্রেয়ী মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য নারী 
হইয়াও সংসারসম্পদ্‌ দূরে ঠেলিয়! দিয়াছিলেন, যাজ্ঞযবন্ধ 
হইবার ছুরাশার বশে নয়। নারীর মনে যদি কোনো 
কম্মপ্রেরণ। থাকে, তবে তাহ অপর কাহারও সহিত 
তুলনায় ওজন না করিয়াও জগতের কার্যে লাগিতে 
পারিবে । নারীর প্রতিভা যদি কাব্য সাহিত্য ও শিল্পে 
বিকশিত হইতে চায়, তবে তাহা সামান্ হইলেও নারীকে 
নিজেকে এবং অপরকে কিছ আনন্দ দিবে । তাহা না 
হইলে, যাহারা বলেন, বাঙালী মেয়ের কাছে “একথেয়ে 


প্রবাঁসী-্মাঘ, ১৩৩৯ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রেমের গল্প ইত্যাদি” ছাড়। আর কিছু পাওয়া যায় না, 
তাহারাই প্রতিমাসে নানা মাসিক পত্রিকায় “€প্রমের 
গল্প” লিখিয়! ছাপাইতেন না। 

বহির্জগতের কোনো কর্মক্ষেত্রেই নারী পুরুষের 
সমান অথবা! অধিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারে না, ইহা 
বলা আজকালকার দিনে আর শোভা পায় না। এই 
ভ্রাস্ত মতটিকে পাশ্চাত্যদেশে ত বহুকাল অসত্য বলিয়৷ 
প্রমাণ কর! হইয়া গিয়াছে, আমাদের দেশেও হইয়াছে । 
তবু ধাহারা সেবিষয়ে চোনো খোজ না লইয়াই 
কলিকাতার কলেজে শিক্ষিতা দশ বিশটি বাঙালী 
মেয়েকে ব্যাস বাল্সীকি নিউটন গ্যালিলিও, কি 
চাণক্য বিস্মার্ক হইতে না দেখিয়। হতাশ হইয়1 
পড়িয়াছেন, তাহাদের অবগতির জন্য কিছু বলা 
দরুকার। সত্য বটে আমাদের দেশের “তথাকথিত 
দশবিশ জন উচ্চশিক্ষিত। নারী” এবং “প্রকৃত শিক্ষিত 
হিন্দু নারী”র মধ্যে খুব অল্প ছুই একজ্বন মাত্র “একঘেয়ে 
প্রেমের গল্প কবিতা বা এক আধট। স্বদেশী গান ছাড়া” 
জগৎকে বেশী কিছু দান করিতে পারেন নাই; কিন্ত 
তাহার দ্বারাই কি নারীশক্তির অক্ষমত। প্রমাণ হয়? 
আমাদের দেশের দ্রিদিম৷ ঠাকুরমার তাহাদের প্রতিভার 
বিকাশেব সহায়তা করিতে পারেন নাই এবং বর্তমান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও গভীর ব্যাগক এবং সর্ববাঙ্গ সুন্দর 
হয় নাই বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়েরা খুব বেশী কিছু 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই দেশটি ছাড়াও পৃথিবীর 
মানচিত্রে আরো! দেশ দেখা যায়, সেখানকার মেয়েরাও 
মেয়েই। তীাহার। নিজেদের প্রতিভার শক্তির ও মৌলি- 
কতার কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, চোখ মেলিয়া দেখিলেই 
ত আমাদের ভূল ভাঙিয়া যাইত। 

সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া যে সর্বগ্রাসী সমরানল 
কয় বৎসর পূর্ববে জলিয়াছিল, আমাদের দেশের ন।রী- 
হিতৈষীর1 বোধ হয় তাহার কথা ইতিমধ্যেই ভুলিয়া যান 
নাই। তখন ঘর সংপার পুত্রকন্তা স্ত্রী ভগ্মী মাতা সকলকে 
ফেলিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্যের চর্চা 
তুলিয়া, চিকিৎসা সেবা অন্নসংস্থান বস্ত্র যোগান দূরে 
ঠেলিয়!,--এক কথায় সভ্যজগন্ডের সমস্ত কর্তব্য দায়িত্ব 


এর্ঘ সংখ্যা) 


শসপিতপসপি 


আনন্দ ও জ্ঞানাহ্ুশীলন পিছনে রাখিয়া, পূর্ণবয়স্ক নীরোগ 
ও শক্তিমান পুরুষমাত্রই যে যুদ্ধদানবের সর্বনাশী 
অগ্রিলীলার ইন্ধন যোগাইতে ছুটিয়াছিল, একথ। কি 
শিক্ষিত মানুষমাত্রই জানেন না? কিন্তু সমস্ত পুরুষশক্তির 
এই নির্মম অবহেলার ফলে ইউরোপের বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশু 
ও নারীগণ কি জহর-ত্রত করিয়া একসঙ্গে পুড়িয়া মরিয়া 
বিরহবেদনা ও সংসারভার মোচন করিয়াছিল? যুদ্ধ- 
শেষে ভগ্রন্ৃদয় অবসন্ন অঙ্গহীন পীড়িত ক্ষুধিত তৃষিত 
নিরানন্দ ও স্সেহভিক্ষু পুরুষগণ কি দেশে দেশে ফিরিয়া 
আসিয়া সংসারচক্রকে স্তব্ধ ও মুচ্ছিত দেখিয়া হতাশায় 
ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল? বর্তমান ইউরোপের চল্তি 
ইতিহাস ত সে সাক্ষা দেয় না। এই বিরাট, মহাদেশের 
জটিল জীবনযাত্রা-পথের সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়াছিল 
ইউরোপের নারীরা; তাহারা ক্ষুধিতের অন্ন যোগাইয়া- 
ছিল, বন্নহীনের বল্ল বুনিযাছিল, নিরানন্দের জদয়ে 
আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল, বাঁণজ্যবাবসায়,ঃ আপিস- 
আদালত, যানবাহন, কলকঞজ।, চিকিৎসা-সেবা, দেন।- 
পাঁওনাঃ কাগজপত্র হিসাবনিকাশ, সকল ব্যাপারের 
তত্বাবধানই তাহারা করিগ্মাছিল। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ 
সাআজ্যের শিল্প ব্যবসায় “রক্ষা ও বাণিজ্য চালনার 
কার্যে মেয়েরা যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহার রিপোর্টে 
আযাড্ জুটাণ্ট-জেনারেল-ট্র-দি-ফোসেঞজ. বলিতেছেন, 
প্রায় সমস্ত কাধ্যক্ষেত্রেই মেয়েরা যে পুরুষের স্থান 
দখল করিয়া সফলতা দেখাইতে পারে, তাহা তাহারা 
প্রমাণ করিয়া দিয়াছে | বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকে 
বলেন, “কলকজ্জার কাঁজে মেয়েরা পুরুষের অপেক্ষা অধিক 
ক্ষিপ্রতা ও নিপুণতা দেখাইয়াছেন।* কেহ বলেন, 
“অল্প মাহিনায় স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা অধিক কাজ 
দেয় । তাহাদের হাত ও আঙল সকল রকম কাজের 
অধিকতর উপযোগী ।” “উইমেন্ন ওয়ার ওয়ার্ক” 
ৰলেন, “যে ১৭১ রকম কাজে মেয়েদের লাগানো 
যায়, তাহার সবগুলিতেই মেয়ের! পুরুষের মত ভালভাবে 
কাজ চালাইতে পারে ; কোনো কোনোটাঁয় মেয়েরা আরো 
বেশী ভাল কাজ করে।” যুদ্ধের মালমশলা তৈরির 
কাজও মেয়েরাই যুদ্ধের সময় করিয়াছিল । এই বিভাগের 
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ফরাসী-মস্ত্রী বলেন, “ফরাসী কারখানার মতে ছোট ছোট 
কাজে মেয়ের] সকল জায়গাতেই পুরুষের মত জিনিষ 
তরি করে, অনেক স্থলে মেয়েদের তৈরি জিনিষ ভাল 
হয়। ভারি কাজে মেয়েদের সুবিধামত কলকব্জা পাইলে 
মেয়েরা প্রায় পুরুষের সমান কাজই দেয়।* ইটালীও এই 
সাক্ষ্যই দেয়। ইহা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহত টৈনিকের 
সেবা ও চিকিৎসা মেয়েরা করিয়াছে। আ্যাম্বলাঁন্সের 
মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতা ও বিপদ্‌ অগ্রাহ্থা করিয়া মৃত আহত 
ও পীড়িত সৈনিকদের কুডাইয়া বেডাইয়াছে। অনেক 
স্তলে আহত অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিয়া মহিলা চিকিৎসকই 
সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। যদ্ধের প্রথম 
মাসেই এক জাম্মানীতেই ৭০,০৮০ রমণী শুশযাঁকারিণীর 
কাজ করিবার জন্য ব্যবস্থাপকসভার দরজায় আবেদন 
লইয়া আসিয়াছিলেন। ইটালিয়ান সমরসচিব বলিয়া- 
ছিলেন, “যুদ্ধক্ষেত্রের হাস্পাতালসমূহে মেয়েদের কাজ 
করিতে দিয়া আমরা ২,০০০ সৈম্তকে যুদ্ধ করিতে 
পাঠাইতে পারিব।” ১৯১৬ খষ্টা্ধে কাউণ্ট, ফন বর্ণ রক 
বলিম়াছিলেন,“ঘে জাতির নারীগণ শ্রে্, এ যুদ্ধে তাহারাই 
জয়লাভ করিবে ।” উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শুধু 
মেয়েরাই দশহাজারবকম নূতন উদ্ভাবনার জন্য পেটেন্ট, 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অবশ্ত এসমস্তই সাধারণ মানুষের কাজ। শ্রেষ্ঠ 
প্রতিভা কি মহামানবের মনীষার কথা এখানে বলা 
হইতেছে না। উচ্চ দরের প্রতিভার পরিচয়ও যে বনু 
ক্ষেত্রে মেয়েরা দিতেছেন, তাহার উদাহরণ দেওয়া যায়। 
হইতে পারে সংখ্যায় তাহারা পুরুষের সমান নহেন। 
“রসায়নশাঙ্জে মাদাম কুরী, পদার্থ-বিজ্ঞানে হারা এয়ার্টন, 
জ্যোতিষতত্বে কেরোলিন হর্শেল ও লেডি হগিন্স, ভূ- 
প্রোথিত অঙ্গারীভূত ও প্রন্তরীভূত উত্ভিদ্‌-বিজ্ঞানে মারী 
ষ্টোপস্‌ প্রভৃতি অনেক মহিলা বিজ্ঞানজগতে নৃতন 
আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন ।” সাহিত্যজগতে 
সাফো, জর্জ এলিয়ট, সেল্মা লাগেরলফ, প্রভৃতি বহু 
মিল! উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন । নাট্য- 
জগতে মহিলারা অনেকস্থলে ক্ুতিত্বে পুরুষকে পিছনে 
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ফেলিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাজগতে মন্তেসোরী যে প্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জগৎ আজ তাহার কাছে 
খণী। 


এইরূপ আরে! বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাহুল্য-ভয়ে 
চেষ্টা করিলাম না। সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাদের 
প্রতিভা জগংকে আনন্দ ও জ্ঞান দিয়াছে । ইহারা যদি 
এই-সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভে বঞ্চিত থাকিতেন, 
তাহা হইলে জগৎও ই'হাদের অমূল্য দানের উপকার ও 
আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিত। 

স্রীলোক ও পুরুষের প্রতিভাকে ঠিক একই-প্রকারের 
মাপকাঠিতে মাপিয়া একই ছাচে ঢালিয়া বিচার করিলে 
এই-রকম ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বন্ধক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকের 
মানসিক শক্তির বিকাশ বিভিন্ন রূপ ধারণ কবিবার 
সম্ভাবনা আছে। স্থতরাঁং তাহার উৎকর্ষ অপকধ বিচারও 
সে-সকল স্থানে বিভিক্স-রকম হওয়া দরুকার। শিল্প 
সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির ভিতর দিয়া নারী-প্রতিভা 
ভবিধাতে যে-ভাবে বিকশিত্ত হইবে, তাহাকে সকল ক্ষেত্রে 
পুরুযোচিত মাপকাঠি দিয়া মাপিলে ঠিক ন্তায়সঙ্গত 
ব্যবহার হইবে না। আমাদের দেশে এবং পাশ্চাতা 
দেশেও নারী এখনও নিজপথ হয়ত ঠিক খুঁজিয়া বাতির 
করিতে পারেন নাই ; কারণ সকল দেশেই বহির্জগতের 
পথ অন্বেষণে নারী অল্লদদিন মাত্র বাহির হইয়াছেন। তাই 
প্রথম প্রচেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা পুরুষদের প্রবর্তিত 
পথে কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন । হইতে পারে, এই পথ চলার 
ব্যাপারে কোনো দিন তাহারা নিজেদের জন্য নৃতন-রকম 
পথ আবিষ্কার করিবেন, যে পথের শেষে তাহারা হয়ত 
এমন সকল সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারিবেন 
যাহা পুরুযোচিত মাপকাঠির মাপে ঠিক পুরুষের অজ্জিত 
বিদ্যার তুল্য হইবে না, কিন্তু তাহাতে এমন কিছু নৃতনত্ব 
বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য থাকিবে যাহা পুরুষ দেখাইতে পারেন 
নাই এবং সেইজন্যই তাহা অমূল্য হইবে। গৃহসংসারের 
মধ্যে নারীর পাশে পুরুষের স্থান আছে; কিন্তু নারীকে 
মানুষ গৃহের যে অঙ্গরূপে দেখে, পুরুষকে তাহা দেখে না; 
আত্মীয় স্বজন, পুত্র কন্তা, দাস দাসী, অতিথি অভ্যাগত, 
সকলের সঙ্গেই গৃহকর্তারও সম্পর্ক আছে, গৃহিণীরও 
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আছে। কিন গৃহিণীর এই সম্পর্কের পরিচয়টি যে-ভাবে 
প্রকাশ পায়, গৃহস্বামীর সম্পর্কের পরিচয় ঠিক সে-ভাবে 
প্রকাশ পায় না। গৃহকর্তার বাবহার ঠিক্‌ গৃহিণীর মত 
হইল ন1 বলিয়া কেহ দুঃখ প্রকাশও করে না, গৃহকর্ভাকে 
বাতিলও করিয়া দিতে চায় না। তেম্নি বহির্জগতের 
সহিত নারীর সম্পর্কের প্রকাশ ঠিক্‌ পুরুষের মত; মাত্রা 
ও গুণে এক না হইলে কিছু ক্ষতি নাই, বিভিন্নতাটাই 
তাহার সৌন্দর্যা। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রমণী 
অগ্থিতীয় সমর-সচিব ন! হইয়া যদি জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন, তাহাতে ছুঃখ করিবার কিছু কারণ আছে কি? 
চিকিৎসা-জগতে প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠতম অস্ত্রচিকিৎসক 
না হইয়া শিশুজ্সীবনের উৎকর্ষ সাধন কিন্বা মানসিক ব্যাধি 
মোচন যদি করেন, তাহাতে জগতের ছুঃখভার বাড়িবে 
কি? শিল্প-জগতে প্রবেশ করিয়া র্যাফেলের প্রতিদ্বন্থী 
না হইয়৷ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-পথের সকল উপকরণগুলি 
সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়া মানুষের জীবন আয়-একটু 
আনদময় করিলে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে কি? 

রাষ্ট্র বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি বর্তমান জগতের 
বিরাট, বিরাট, যন্ত্রগুলিকে পুরুষ ও স্ত্রীঠিক একই চক্ষে 
দেখে না। যেখানে যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই- 
সকল যঞ্ত্রের নিকট-সম্পর্কে আসিয়াছে, সেইখানেই 
তাহাদের দৃষ্টির বিভিন্নতা ধরা পড়িয়াছে। পুরুষ যেখানে 
শুধু যন্ত্রটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কলকজ্ারপে মানুষকে 
দেখিয়াই খুসী হইয়াছে, নারী সেখানে যন্ত্রটাকে উপেক্ষা 
করিয়া মানুষটাকে আগে দেখিয়াছে। পুরুষ অপরাধীন্প 
বিকল যস্ত্রকে সায়েম্তা করিবার জন্য জেলখানারূপ 
আর-একটা! যন্ত্র স্থাপন করিলেন, ক্ষুদ্র মানুষগ্ুলার দিকে 
তাহার দৃষ্টি পড়িল না । কিন্তু নারী এলিজাবেথ ফাই 
মান্থষের এই ছুর্গতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, “এই 
দুর্দিশা গ্রস্ত হতভাগ্যদের দুঃখ দুর্গতি মোচনের উপায় 
চিন্তাতে? মনপ্রাণ ঢালিয়। দিলেন; তাহারই চেষ্টাতে 
কারা-সংস্কার বিষয়ে পালিয়ামেন্টের দৃষ্টি আকুষ্ট হইল। 
পুরুষ জগতের দুঃখের কথা ভাবেন না একথা বলিতেছি 
না? বু বিশ্বজোড়া ছুঃখমোচনে তাীহারাই অগ্রণী হইয়া” 
ছেন; বলিতেছি, তাহারা বৃহৎ একট। স্থবিধার অন্তরালে 
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ছোট ছোট ছুঃখকে দেখিতে পান না। কিন্তু ছোট এত- 
টুক শিশুকে বড়র চেয়ে অনেক বড় করিয়া দেখা যাহার 
কাজ, তাহার চোখে এই-সব “ক্ষুদ্র যাহা, ক্ষুদ্র তাহা নয়।” 
কার্খানা দোকান বাজারে যে-দেশের মেয়ের! বেশী কাজ 
করে, সে-দেশে শোন! যায় মেয়েরা অতি অল্পদিনেই 
একটা কাজ ছাড়িয়া আর-একট! কাজের সন্ধানে ঘুরিয়া 
ফেরে । একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, “এই ঘোরা-ফের1 বেশী 
মাহিনার আশায় মোটেই নয়।” মেয়েদের চোখে 
যে কাজ দেখিতে ভাল লাগে নাঃ যে কাজে রুচি 
সৌন্দধ্যবোধ পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বলিদান করিতে হয়, 
যেকাজ অশ্রীতিকর ও যেখানে কাজের দোসরদের 
বন্ধুরূপে পাওয়া যায় না, সে কাজ মেয়েরা করিতে চায় 
না। হইতে পারে, নারীশক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করিলে 
নারীর এইরূপ মনের গতির ফল্পে বহির্জগতের কম্মক্ষেত্র- 
গুলি চক্ষুকর্ণাদি ইন্ড্রিমরকে আনন্দ দান করিবে, স্থরুচি ও 
স্থনীতির পরিচয় দিবে, মনকে প্রফুল্ল করিবে এবং মানুষের 
বন্ধুবৃদ্ধি করিবে। 

নারী-প্রতিভা বিকাশের যথেষ্ট স্থবিধা যে পায় নাই, 
তাহ! ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই বুঝা'যাইবে। যে- 
কোনো দেশ ধরিয়াই বিচার করি না কেন, দেখিব, 
পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোক শিক্ষালাভ করিতেছেন অতি 
অল্লকাল। যেখানেও বা ইতিহাসের গোড়ার দিকে 
কিছু পরিমাণ রমণী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন দেখা যায়, 
সেখানেও সেই সুদুর অতীত ও বর্তমানের মধ্যবন্তাঁ একটা 
বিরাট কাল মেয়েরা শিক্ষা বিনাই জীবন যাপন করিয়া 
ছেন। বহু অধিকারেও তাহার! স্মরণাতীত কাল হইতে 
বঞ্চিত। 

অনেকে মনে করেন, “হুষ্থির প্রথম যুগ হইতে আরম্ত 
করিয়৷ অদ্যাবধি এই যুগ যুগান্তর ” যে মেয়ের গৃহকোণে 
পুরুষের ““অধীনতায়” অথবা আশ্রয়ে সকল অধিকার 
ত্যাগ করিয়া কাটাইয়াছেন, এই সত্যটাই তাহাদের 
বহির্জগতের অধিকার লাভে অক্ষম বলিয়৷ প্রমাণ করি- 
তেছে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও 
বলিবার অনেক থাকে । স্থ্টিটা যতদিন আদিম অবস্থায় 
ছিল, ততদিন গ্রকৃতিকূপিণী নারীদের হৃষ্টি ও সংসার 


গুছাইতে, পারিবারিক জীবন গড়িয়৷ তুলিতে এবং 
সম্তানকে একান্তভাবে নিজ চেষ্টায় পালন করিয়া তুলিতেই 
সমস্ত প্রতিভ। বুদ্ধি শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে হইয়া- 
ছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সহিত 
স্ষ্টির শৃঙ্খলা আনয়নে নারীর কাজ কমিয়া আসিয়াছে। 
গৃহস-সার ও সন্তান নারীর মনকে বহুল পরিমাণে মুক্তি 
দিয়াছে । ভবিষ্যতে আরো দিবে। এই মুক্ত মন ও 
শক্তির ত একট! ক্ষেত্র চাই । সামান্য একট! উদাহরণেই 
এ কথাট। বুঝাইয়া! বলা যায়। সৃষ্টির আদিযুগে মানুষ 
বনে হিংন্র জীবদের সঙ্গে একই জায়গায় বাস করিত। 
তখন সন্তানপালন মানে ছিল বাঘ ভালুক নরখাদক 
প্রভৃতি সকলের হাত হইতে শিশুকে বাচাইয়া অন্ুক্ষণ 
তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়। তছ্পরি তাহার সমস্ত 
প্রয়োজন মিটান। তার পরের সভ্যযুগেও গৃহিণীকে 
ক্ষেত হইতে ফসল আনিতে হইত, নদী হইতে জল 
আনিতে হইত, দুগ্ধ দোহন করিতে হইত, স্থতা কাটিতে 
হইত, ধান ভানিতে হইত, ইন্ধন সংগ্রহ করিতে হইত, 
আরো! কত সহস্র খুঁটিনাটি কাজ নিজ্রহাতে করিয়া লইতে 
হইত। কিন্তু এই শ্রমবিভাগ ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির 
যুগে যখন কল খুলিলে বিছানার পাশে জল পাওয়! 
সম্ভব, বৈদ্যাতিক সুইচ টিপিলেই উনান জবালান চলে, 
রানা চড়াইয়! দশ মাইল দূরে বেড়াইতে গেলেও পুড়িয়া 
যাইবার ভয় নাই, তখন যে-সব স্ত্রীলোক এতখানি 
অবসর পাইবেন, তাহা লইয়া তাহারা করিবেন কি? 
অবশ্য সব জায়গার সকল নারীর এ অবস্থা এখনও হয় 
নাই। কিন্তু ক্রমে হইবে; এবং এখনই সকল সভ্যদেশে 
কতকগুলি নারীর অবসর আদিমযুগের নারীর 'অবসর 
অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। 

তাহার উপর হৃষ্টিব্যাপারে পূর্বে প্রতিদম্পতির ষত 
সন্তান থাকার প্রয়োজন ছিল, এখন তাহা নাই; কারণ 
পৃথিবী বাড়ে নাই কিন্তু মানুষ বাড়িয়। চলিয়াছে। 
এ ক্ষেত্রে পরিবার ছোট হইলে এবং বিবাহ বেশী বয়সে 
করিলে মেয়েদের অবসর আরে! বাড়িয়া যাইবে। কতক 
বয়স পর্য্যস্ত অবিবাহ্তার সংখ্যা বাড়িবে, কেহ কেহ 
চিরকুমারী থাকিবেন, বিধব1 নারীও থাকিবেন। স্থতরাং 
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মেয়েদের বহির্জগতের অধিকারে বঞ্চিত করিলে এতথানি 
উদ্ধত্ত শক্তি হয়. অপর্যয় হইবে, নয় মরিচা পড়িয়া নষ্ট 
হইবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্ত্রীলোকের ভারমুক্ত মন ও 
অবকাশের খোরাক জোগাইবার জন্যই ত তাহাদের সকল 
অধিকার দিতে হইবে। শৃঙ্ঘলিত দেহমনে স্ত্রীলোক 
যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, মুক্ত অবস্থায় তাহার 
অপেক্ষা বেশী দেওয়াই স্বাভাবিক । তাহার মানসিক শক্তি 
ও প্রতিভাকে পূর্বে যেখানে কেবল সংশাররচনায় 
লাগাইয়াছিলেন, নারী এখন তাঙ্ার কিয়দংশ বহু পরিমাণে 
অন্ত কাজে দিতে পারিবেন । হে সমাজে কোনে। শক্তির 
অপচয় হয় না, কোনো মানুষ দান না করিয়া গ্রহণ 
করে না, সেই ত অর্থনীতির মতে আদর্শ সমাজ। কিন্তু 
আমাদের ধনীর ঘরে ঘরে এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদেরও 
ঘরে অনেক নারীকে কি জীবনট! বৃথা নষ্ট করিতে 
দেখিতেছি না? সমাজ-দেহের এতখানি শক্তির অপচয় 
না করিয়া অবসরপ্রাপ্ত রমণীর! পুর্বেরবে যে সময়টায় নদী 
হইতে জল আনিতে যাইতেন এখন সেই সময়ে অর্থ 
উপার্জন করিয়া কলের ট্যাক্স, দিতে পারিবেন। যে 
সময়ে উনানে গোবর লেপিয়া কাঠ কয়ল৷ খুঁটে 
কেরসিন ঘাঁটিয়া রন্ধন করিতেন, সেই সময়ে উপাজ্জন 
করিয়া বৈছু!তিক চূল্লী ব্যবহার করিতে পারিবেন । 
এরূপ অবস্থা এখনও অধিকাংশের হয় নাই; কিন্তু কাল- 
ক্রমে হইবে । এবং ধ্রথনই কাহারও কাহারও হইয়াছে । 

নারীর গৃহকে সর্বান্বস্থন্দর করিতে হইলেও 
বহির্জগতে তাহার অধিকার থাকা দরুকার। সন্তানকে 
নীরোগ স্থস্থ ও সবল রাখিতে হইলে শুধু মায়ের নিজের 
ঘরটি সুন্দর হইলেই হয় না) সহর, প্রতিবাসী, রাস্তাঘাট, 
দোকানবাজার, সবেরই উন্নতি দরুকার। ধনীর ও 
শিক্ষিতের ঘরের সন্তানকেও যে প্লেগে কলেরায় মরিতে 
দেখা যায়, বাহির হইতে রোগ কুড়াইয়া আনা তাহার 
কারণ নয়কি? মায়ের যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে 
তিনি সেই অধিকারের ফলে দোকানে ভেজাল বন্ধ, 
সহরের রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করিতে পারেন। 
পুরুষ যে এ কাজ করিতে পারেন না, তাহা নয়। তবে, 
পুরুষ ত ছেলেকে ভাত মাখিয়া খাওয়াইতে কি রাত্রি 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খং 


জাগিয়া সেবা করিতেও পারেন ; তবু মাতাকেই এই কাজ 
করিতে হয় কেন? আসল কথা এই, যে, বহির্জগতেও 
মাতৃন্সেহের এক্প কাধ্ধযক্ষেত্র আছে, যেখানে পুরুষের 
এখনও বিশেষ-কিছু করিয় উঠিতে পারেন নাই। 

মদ্যপ পিতা পুত্র ও স্বামীর অত্যাচারে ও অবহেলায় 
রমণীর সোনার সংসারই ছাই হইয়া! যায়। পুরুষ 
এখানে নিজ সর্ধনাশের সঙ্গে সঙ্গে রমণীরও সর্বনাশ 
করে। রমণীর যদি বাষ্্বীয় অধিকার থাকে, তবে তিনি 
দেশ হইতে এই বিষ চিরতরে দূর করিয়া দিতে পারেন। 
বর্তমান জগতে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে ও অন্যান্থ 
অনেক দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম হইয়াছে, 
মেয়েরাই তাহার প্রধান উদ্যোগী, এবং সে সংগ্রামে 
বহু স্থলেই তাহারা জয়ী হইয়াছেন। আমরা মুখে 
যাহাই বলি না কেন, দরিদ্র রমণীকে পেটের দায়ে ঘর 
ছাড়িয়া কলে কারুখানায় কয়লাখনিতে ও পথে ঘাটে অন্ন 
উপাজ্জন করিতে যাইতে সকল দেশেই হয় এবং হইবে । 
কিন্ত ইহাদের স্বার্থের দিকে চাহিবার অধিকার যদি 
ইহাদের ও অন্য নারীদের না থাকে, তবে দূর্বল দেহ ও 
'অধধীন মনের ফলে বহু লাঞ্চনা ভোগ ইহাদের করিতে 
হইবে। মেয়েদের রাষ্ীয় অধিকার থাকিলে দুর্বাল 
নারীর দেহমন লঙ্জা-সম্্রম এবং জাত ও অজাত সন্তানের 
দিকে মেয়ের জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন । বছু দেশে 
মেয়ের] ইহা করিতেছেনও ; কার্খানার মেয়েদের জন্য 
ইংলগু আমেরিক। ও ফ্রান্সের মেয়েরা অনেক স্থবিধা 
করিয়া দিয়াছেন। নিউজীলগ্ডে গুস্থতির ও শিশুর ধাত্রী, 
শুশষাকারিণী, চিকিৎসক এবং ওষধ ও খাগ্য সরুকার 
হইতে কিছুদিন পধ্যস্ত দেওয়া হয়। 

পৃথিবীতে দেশে দেশে কালে কালে বছ সমরানল 
জলিয়াছে। রাষ্ট্র কি বাণিজা-যন্ত্রের স্বার্থে এই আগুনে 
পুরুষ নিজে পুড়িয়া মরিয়াছে, কত শত শত মায়ের 
সোনার সংসার ছারখার করিয়া তাহারা তাহাদের অভিশাপ 
কুড়াইয়াছে । যুদ্ধ-যস্ত্রের পেষণে শুধু যে মায়ের সন্তান, 
ভগিনীর ভ্রাতা। পত্বীর স্বামী ও কন্যার পিতা পিষ্ট হইয়া 
মরিয়াছে তাহা নহে, রম্ণীর দেহ মন ও লঙ্জা-সম্রম বু 
লাঞ্চনা সহা করিয়াছে? তাহার উপর তাহাকে একই 


৪র্ঘ সংখ্যা] 


হাতে ঘর ও বাহিরের পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম ও 
সৈনিকের রসদও জোগাইতে হইয়াছে। পুরুষ যুদ্ধের 
নেশায় মাতিয় যে ছুঃখ সহজে সহা করিয়াছে, রমণীকে 
গৃহকোণে বিষাদের ভারে মুইয়া পড়িয়া তাহার 
দ্বিগুণ ছুঃখ ভোগ «করিতে হইয়াছে। স্ৃতরাং যুদ্ধের 
নিদারুণতা রুমণীর প্রাণে পুরুষের অপেক্ষা বছগ্ুণ, 
বেদনা দিয়াছে । হইতে পারে, ইহার ফলে স্বাধীন 
রমণীরা একদিন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। 
ইংলগ্ডের ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জঙ্জ বলিয়াছিলেন, 
“রমণীরা। রাষ্্ীয় ব্যাপারে পুরুষের সমান অরধিকার 
পাইলে জাতিতে জাতিতে শান্সি স্থাপনের সহায়তা! 
করিবেন এবং এই যে ভীষণ যুদ্ধের জন্য আমর! ছুঃখ 
করিতেছি, তাহার পুনরাভিনয় নিবারণ কবিবেন। 
এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস পূর্ববাপেক্ষা দৃঢ় হইয়াছে । 
মেয়েরা ডোট দিবার অধিকার পাইয়া যদি জগতের 
ইতিহাসে একটা যুদ্ধও কমাইয়! দিতে পারেন, তবে 
ভগবান্‌ ও মানুষের চক্ষে তাহাদের এ অধিকার সার্থক 
হইবে।” ইতি মধ্যেই “শাস্তি ও স্বাধীনতার জন্য নারী- 
দের অন্তর্ভতিক সংঘ” (117697179500091] 19227৩ 01 
০7797 10 [58509 ৮07. 1/17১9755) এই ক্ষেত্রে কার্য 
আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের যা কিছু কাজ, সবই মেয়ের! 
করেন। 

স্ত্রীলোক যখন দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তখন তাহাকে 
আবজ্জনার মত ঘর হইতে ঝঁটাইয়। বাহিরে ফেলিয়! 
দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! কিন্তু পুরুষের দুর্নীতির ফলে 
ষে নিজেকে ত নষ্ট করেই, সঙ্গে সঙ্গে নিঙ্গ জ্ীপরিবারেরও 
বহু দুর্দশা! করে । অপরের পাপে ভদ্র স্ত্রীলোকের এই যে 
লাঞ্নাভোগ, মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনত! থাকিলে ইহা! বহু 
পরিমাণে দূর করা যায়। অনেক 'সভ্য দেশে তাহা 
হইতেছে। 

মেয়েদের কেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, সেই 
পুরানো কথাট! মোটামুটি বলিতেই এতখানি জায়গা লাগিল; 
অন্য ছু-চারিটা কথার মাত্র উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব । 
অনেকে মনে করেন, “মান্থষের মনটাও গৃহে অর্থাগম 
অপেক্ষা স্ীর নিকট ন্বেহ-সহাঙ্কভূতির অধিকতর 

৬৫ .১৬ 


“নারীসমস্য।” 


স্পন্সর সপ পিসি সপ সপ সিসি সিপাসিপাসি পাটি সিপািপাি পাপা পিতা স্পা পিপিপি উস ৮ পাসি ৯ ০৯৯ ৩৯৩৯ পাস্পা্পিসিপসিপিা 


৫১৩ 





স্পা্াস্টিপাসিপাস্পপাস্পিপাস্পপাস্টিপা উপাস্িপাসদিপি 


প্রত্যাশী।” গৃহে অর্থ থাকিলে স্ত্রীর নিকট হইতে 
প্রাপ্ত অথ অপেক্ষা মেহ প্রেম বেশী আদরের জিনিষ 
সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হতভাগ্য পঠদ্দশা শেষ 
হইবার পূর্বেই পিতামাতার আদেশে একটি স্ত্রী 
গলায় গাঁিয়াছে, এবং বিশ টাকা উপাঙ্জন করিবার 
পূর্বে চারিটি শিশুর পিতা হইয়াছে, তাহার স্ত্রীর স্সেহ- 
সহান্ভূতি চোখের জলের রূপে স্বামীকে অভিষিক্ত ন৷ 
করিয়। যদি অথথ রূপে ক্ষুধায় অন্ন জোগায়, তাহাতে কি 
গৃহসংসারটা বড়ই তিক্ত হইয়া! উঠিবে? “মাহিনার 
টাকার চেয়ে প্রেমময়ী পন্থীর হাতের সেবা স্বামীর পক্ষে 
অধিকতর লোভনীয় হওয়া স্বাভাবিক সন্দেহ নাই।» 
কিন্তু থে প্রেমমযীর তন্ত ছাড়। সেবা করিবার আর 
কোনে। উপকরণ নাই, সে যদি পীড়িত, দরিদ্র অথবা 
বহুপরিবারভারাক্রান্ত স্বামীর সেবার উপকরণ নিজে 
সংগ্রহ করে, অথব!| ধনী হইয়াও অবসরের সময় উপার্জন 
করিয়া স্বামীকে তাহার প্রিয় সামগ্রী উপহার দেয়, 


. তাহাতে ত তাহার স্বামীর গৌরব বোধ করা উচিত। 


অনেকে মনে করেন, “মেয়েদের স্বাতন্ত্য-বঞ্জিত করিয়! 
শান্তর তাহাদের স্বাধীনতার পথে কাট! গাড়িয়া৷ দেন নাই।” 
“পিতা, পতি, পুত্র, সৎ হইলে তাদের মধ্যে নারীর শিক্ষা- 
দীক্ষা ও মনের স্বাদীনস্কুর্তি আবার সেই-রকম হইতে 
পারে।” সংসারে সৎ মানুষ এত ছড়াছড়ি গড়াগড়ি 
যাইতেছে না, যে, প্রত্যেক নারীর ভাগ্যেই পিতা পতি ও 
পুত্রগণ সকলেই সৎ হইবেন। ভাগ্যগুণে, হয় সাধু পিতা, 
কিস্বা সৎ পতি, একজন মাত্রও, যদি সকল নারীর কপালে 
হুটিত, তাহা! হইলে সংসারে বহু ছুঃখ দূর হইয়া যাইত। 
তাহা যখন ঘটে না, তখন নারীর স্বাধীনতাটুকুও হরণ 
করি তাহার মাথার ছুঃখের বোঝা আর-একটু ভারী 
করিয়া দিবার কি প্রয়োজন আছে? পিতা, পতি ও পুত্র 
সৎ হইলে ত আর স্ত্রীলোক াধ করিয়া কাট।-গাছে চুল 
জড়াইয়া তাহাদের সহিত কলহ করিয়া স্বাধীনতা" 
দেখাইবে না। অথব! যদি স্বভাবের দোষে কোনো রমণী 
তাহা করেও, তাহ! হইলে পায়ে শিকল বাধিয়! তাহাকে 
মধুরভাষিণী স্থবিনীতা করা যে কত কঠিন, তাহা এই 
শান্বপ্রপীড়িত দেশেও আমর! ঘরে ঘরেই দেখিতেছি। 


ত্য 


€১৪ 


পাপাসিপাস্িপাস্পিস্টিপাসিপাসিপস্পনি পািপাসিপাসপাস্টির সাস্পাস্ি্া 


কেহ কে মনে করেন, প্রাচীনভারতে অর্থাৎ বৈদিক- 
যুগেও নারী পস্বাতন্ত্রযবঞ্জিতা” ছিলেন, কিন্তু তথাপি 
তাহার! “প্রধিতনাম্ী শোধ বীর্যশালিনী মহিমময়ী” হইতে 
পারিয়াছিলেন। স্বাতশ্থ্যবজ্জিতা” বলিতে কি কি 
বোঝায়, ঠিক জানি না। কিন্ত মনু প্রভৃতি স্থৃতি ও 
সংহিতাকারের আইন মানিয়া চলিলে স্বীলোকের যে 
অবস্থায় থাঁকিতে হয়, বৈদ্দিকযুগের নারীর সে অবস্থা 
ছিল না। অতি প্রাচীন যুগে ভারতনারীর অধিকার 
বছক্ষেত্রে ব্যাথথ ছিল বলিয়াই তাহার। কিছু কৃতিত্ব 
দেখাইতে পারিয়াছিলেন ; তৎ্পরবর্তী যুগে সে-সব 
অধিকারে বঞ্চিত হইয়া খ্যাতি কি শোরধ্যবীগ্য কিছুই 
তাহারা, সাধারণতঃ, পূর্বের মত দেখাইতে পারেন 
নাই। মন্গ বলিয়াছেন, “ন্গীদিগের পৃথকৃ যজ্ঞ, ব্রত 
ও উপবাস নাই”; কিন্তু পঞ্ডিতেরা বলেন, “খণ্েদে 
এরূপ কোনও উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় 
না) বরং স্ত্রীগণ পতির সহিত একত্র যজ্ঞ করিতেছেন 
এবং বনিতাগণ যজ্জে নিযুক্ত আছেন, এইরূপ বহু 
উক্তি বহু মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।” ঝণথেদের 
মন্ত্ররচনার কালে বহু নারী আজীবন অবিবাহিতা! থাকি- 
তেন। “খণ্েদে নিয্নলিখিত নারী-খধিগণের উল্লেখ দেখ! 
যায় :--ঘোষা, সুর্দ্যা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, 
ইঞ্জাণী বা শচী এবং সর্পর।জ্ঞী প্রহতি। ইহারা সকলেই 
খক বা মন্ত্র রচনা" করিয়। ধষিপদবাচ্যা হইয়াছিলেন।* 
*বিশ্ববারা কেবল যে মন্ত্র রচনা করিয়াই জগতে প্রপিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরস্ত অগ্নির স্ব উচ্চারণ 
করিয়া খত্বিকেরও কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । 
বিশ্ববারা নারী, অথচ তিনি হোতা, তিনি উদ্গাতা, 
তিনি অধ্বযুঠ এবং তিনি স্বংই তাহার কৃত যজ্ঞের ব্রঙ্গ। | 
পাঠক এস্থলে স্পষ্ট দেখিতেছেন, টবদিক যজ্ঞাদি কার্য্যের 
সমস্ত অধিকার নারীতে বর্তমান ।” (অবিনাশচন্দ্র দাস। ) 

বৈদিক যুগের পরেও হারীতস্বতিতে দেখিতে পাওয়! 
যায়, যে, পর্বের কুমারীদের ব্র্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত । ব্ক্ষবাদিনীরা বেদাদি পাঠ ও 
আলোচনা করিতেন; সদ্যোবধূর! গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ 
করিতেন। উভয়েরই উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা 





প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৬ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্বাধ্যায় সমিধ আহরণ ও ভিক্ষা্ধ্যায় অধিকারী ছিলেন 
ইহার! আজীবন কুমারী থাকিতেন। গার্গী, স্থল 
রামায়ণের শবরী, ভবভূতির উত্তরচরিতের আত্মেয়ী, ইহা 
সকলেই ব্রক্মবা্দিনী ছিলেন। উত্তররামচরিতে দেখি 
পাই, আত্রেয়ী লবকুশ প্রভৃতি পুরুষ ছাত্রদের সহিত প্র 
দবন্দিতা করিয়া পড়িতেন, এক আশ্রম হইতে আর-এ 
আশ্রমে পাঠের সুবিধার জন্য আপনি চলিয়। যাইতেছে। 
ইত্যাদি। ম্থ প্রভৃতির বহু শাসনই আধুনিক হিন্দুগ 
স্থুবিধাবাদের জন্য অথব! অন্য নালা কারণে মানেন না 
স্থতরাং স্ত্রীলোকের স্বাতস্ত্রা লোপের বেলায়ই বে* 
কড়াকড়ি করিবার উৎসাহও ন। দেখাইলে পারেন । 

শাস্ত্রে, বিবাহে অর্থগ্রহণ পাপ, স্ত্রীধন হরণের ফ 
নরকবাস; ছাজজীবনে বিবাহ নিষিদ্ধ; সপিণ্ডা কহ 
বিবাহ নিষিদ্ধ; হীনক্রিয়। নিষ্পুরুষ, নিশ্ছন্দ ও যক্্ 
কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রন্ত পরিবারে বিবাহ বারণ। কিং 
বিবাহে অর্থ গ্রহণ ন। করিলেই আজকাল খবরে 
কাগজে নাম উঠে, ও ছাত্রজীবনে বিবাহে আপি 
করিলে মা-বাবার প্রতি সম্মান দেখান হয় ন]। সপিগ্ত 
বিবাহও অনেক স্থলে চলে; হীনক্রিয়ের ও নিশ্ছন 
অর্থাৎ মুখের অর্থ সহ কন্যা গ্রহণ প্রায়ই দেখা যায় 
অন্তান্ত নিষেধও গ্রাহহ করিতে ব্যস্ত কম লোকে 
নিম্পুঞ্ষষ পরিবারের কন্তা কোথাও অবিবাহিত বসিয় 
থাকে না; বরং শ্বশুরের সম্পত্তির লোভে ভাবী জামাই: 
দের ঘোড়দৌড় লাশিবার স্মাবনা ঘটে। প্রাপ্ত 
যৌবনা ক্ন্তাকে তিন বত্সর অপেক্ষা করিয়া নিজ 
ইচ্ছামত পতিবরণ করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিম্বছেন; 
কিন্তু আধুনিক লেখকলেখিকাদের মতে স্বমতে বিবাহ 
একটা লজ্জার বিষয় । 

আবশ্ক হইলে যুদ্ধ করাও স্ত্রীলোকের পক্ষে গহিত 
নয়। বরং গৌরবের বিষয় বলিয়াই ধাহারা মনে করেন, 
তাহার! পুরুষের সহিত “প্যারেড কবিষ়া যুদ্ধ শিক্ষা 
করাতে” কেন আপত্তি করেন, জানি না | যুদ্ধক্ষেত্রে 
পুরুষের পাশে দড়াইয়া পুরুষের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ 
করা যায়, তবে তাহার পূর্বে এই প্ররুত পুরুষোচিত 
বিদ্তাট। পুরুষের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিখিয়া 





৪র্থ সংখ্যা) 


রাখিলে ত জয়লাভের সম্ভাবনাটা বাড়ে বই কমে 
ন।। পন্বধন্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য” যদি কোনো 
মহিলা আত্মহত্যা করিয়া! “তৃণ খণ্ডের ম্যায় অনায়াসে 
পড়িয়া না মরিয়া শক্রনিধন করিয়া জয়লাভ করিতে 
পারেন, কিন্বা প্রাণ মান একত্রে রাখিবার চেষ্টাটাও 
অন্তত করেন, তবে আমি ত তাহাকেই অধিক সম্মান 
করি। 

"স্বাধীনতা" কথার অর্থেই বোঝা যায়, ইহা 
উচ্ছজঙ্খলতা নহে। যে-দেশের পুরুষমান্থযদের ঘাড়ের 
উপর মাথা থাকিতে দিনে-ছুপরে নারীহরণ ও নারীর 
উপর অত্যাচার হয়, সে-দেশে নারীকে পুরুষের অধীনে 


রাজপথ 


পরা পি পস্টপাস্মিপাি 
পাস পা পাস্িপাসি পাটি পি পাস পা্িপাস্টিপাসছি পাস পাটি পাটি পাস পাস পাটি পসিপাসিস্টিতা সিসি সিসি 
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োসপাস্পিপাস্সটি। 


১০72255 
বা আশ্রয়ে রাখিয়া নিরাপদ রাখার কল্পনাটা ভীষণ ও 
ক্রুর উপহাস। যে মানুষ নি্ষেকে নিজে শাসন 
করিতে ও রক্ষা করিতে শিখিয়াছে, তাহার কোনো 
উপরিওয়ালার প্রয়োজন হয় না। পরের শাসন 
মানষের গায়ে বেড়ি পরাইতে পারে, চক্ষু অন্ধ করিয়া 
দিতে পারে, মনের প্রদীপে ছাই চাপা দিতে পারে, 
কিন্ত মানুষ গড়িয়া দিতে পারে না। মুক্ত মন, জাগ্রত 
দৃষ্টি, ও পূর্ণ অধিকারই মানুষকে নিঙ্জ পথে নিজ প্রক্কত 
লক্ষ্যের দিকে অগ্রনর করিতে সহায়তা করে। মানব 
জাতির অর্দাংশেরই কি কেবল লক্ষ্য লাভ করা 
দরকার? 

শ্রী শান্তা দেবী 


রাজপথ 


[১৭] 

স্বরেশ্বর কক্ষ হইতে নিক্ষান্ত হইয়া য'ওয়ার পর 
সথমিত্রা ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া তথায় দীড়াইয়া রহিল। 
ক্রোধে, ছুঃখে, গ্বণায়। লজ্জায় তাহার চক্ষু ফাটিয়া 
অশ্রু নির্গত হইবার উপক্রম করিতেছিল। সে ভূমিতলে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহা রোধ করিতে লাগিল। 

কন্তার আচরণে জয়ন্তী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও 
চিন্তিত হইলেও উপস্থিত অবস্থায় সে-ভাব মুখে প্রকাশ 
করা তিনি সমীচীন বোধ করিলেন না। কগম্বর যথা- 
শক্তি কোমল করিয়া তিনি বলিলেন, “ম্থরেশ্বরকে 
নিয়ে ক্রমশঃ একটু অস্থবিধা হয়ে দাড়াচ্ছিল, সে যখন 
সহজেই গেন তখন এ ব্যাপারটাকে আর বাড়িয়ে 
তুলে না, স্থমিত্রা ।” 

স্থমিত্রা তাহার আনত-আর্্র নেত্র উিত করিয়া 
কহিল, “একে তুমি সহজে যাওয়া বল্ছ, মা? তোমার 
দারোয়ান দিয়ে হ্রেশ্বর-বাবুকে গলাধাক। দিয়ে বাড়ীর 
বার করে' দিলে কি এর চেয়ে বেশী হত বলে 
তোমার মনে হয় ?” 

স্থমিজ্রার কথা শুনিয়। জয়ন্তীর মুখ অনস্তোষের 


ছায়াপাতে অন্ধকার হইয়া গেল । তিনি কঠিন কণ্ে 
কহিলেন, “নিজের মান থে নিজে নষ্ট করে, তার মান 
কেউ রাখতে পারে না!” 

ক্ষণুকাল নির্বাক থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, “নিজের 
প্রাণ বিপন্ন করে” যিনি তোমার মেয়ের মান রেখে” 
ছিলেন, তিনি নিজে মান রাখতে পারেন না এ কথা 
কি তুমি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস কর?” 

এই উপকার-প্রাপ্তির উল্লেখে মনে মনে জলিয়া 
উঠি জয়ন্তী বিদ্রপ-বিকৃত স্বরে কহিলেন, “কবে 
কোন্‌ যুগে কি করেছিল না-করেছিল বলে' চিরদিনই সে 
হাতে মাথ। কাট্‌বে নাকি? তুমি জানো, সথরেশ্বরের 
সঙ্গে তোমার এই মেলা-মেশার জন্যে বিমান এ বাড়ীতে 
আসা কমিয়ে দিয়েছে ?” 

জয়ন্তীর কথা শুনিয়! স্থমিত্রা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে 
ক্ষণকাল জয়ন্তীর প্রতি চাহিয়া রহিল) তাহার পর 
কঠিন স্বরে বলিল, ণতাই বুঝি তোমরা! স্থরেশ্বর-বাবুর 
এ বাড়ীতে আলা বদ্ধ করুবার জন্যে এই মিথ্যা অপবাদের 
ষড়যন্ত্র করেছ ?” 

হুমিআ্রার এ কথায় বিশেষবপ চিন্তিত হইঞ্জা জয়ন্তী 


৫১৬ 


. তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “খবরূদার স্থমিত্রা, বিমানকে 
তুমি এবিষয়ে কোনো কথা বোলো না! এ চিঠির 
সঙ্গে তার কোনে! সম্পর্ক নেই।” 

"কেমন করে তুমি জান্লে যে তার সম্পর্ক নেই 1 

“এ একজন কোন্‌ হরেজ্্নাথ সেন লিখেছে--একে- 
বারে অন্ত হাতের লেখা। চিঠি নিয়ে তুমি দেখতে 
পার" বলিয়া জয়ন্তী পত্রখান। স্থমিত্রার দিকে বাড়াইয়া 
ধরিলেন। 

স্মিত্রা হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, “চিঠি আমি 
দেখতে চাই নে, কিন্তু এ চিঠি যে বিমান. বাবু লেখান নি 
তা তুমি কি করে' জান্লে ?” 

বাস্ত হইয়! জয়ন্তী কহিলেন, “যে-রকম করে'ই হোঁক 
আমি তা জানি।” 

“তা হলে কে এ চিঠি লিখেছে তাও বোধহয় 
তুমি জান?” 

এই কঠিন প্রশ্নে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া জয়ন্তী বিব্রত 
হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল বিমূ্ুভাবে নিঃশবে চাহিয়া 
থাকিয়া সহন1 হ্থমিত্রার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার 
হাত চাঁপিয়া ধরিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন, “লম্্মীটি 
স্থমিত্রা, এ কথা নিয়ে মিছিমিছি গোল করিস্‌ নে! 
আমি তোর মা, আমার কথা বিশ্বাস কর, য| হয়েছে 
ভালই হয়েছে। তুই ছেলেমান্ষ, তাই সব কথা বুঝতে 
পার্ছিস্‌ নে !, ন্ট 

“সত্যি-সত্যিই বুঝতে পারছি নে!” বলিয়! 
উচ্ছলিত অশ্রু রোধ করিতে করিতে স্থমিত্রা ড্রয়িং 
বম হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু নিজ কষে 
পদার্পণ করিবামাজ্জ তাহার এতক্ষণেপ যত্ব-নিকুদ্ধ 
দৃঢ়তা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। তাহার 
অবসন্ন ক্রিষ্ট দেহ একট৷ ইজিচেয়ারে বিলুষ্ঠিত হইয়া 
পন্ডিল এবং নেখ। হইতে অসংকু্ধ তপ্ত অশ নিরবচ্ছিন্ন 
গ্রবাহে ঝরিতে লাগিল। তাহার এর বহুক্ষণ পে 
সে যখন বর্যাবিধৌত আকাশের মত তাহার দুঃখ-পরিসিক্ত 
হদয়ের মধ্যে অবলোকন করিবার অবকাশ পাইল, 
দেখিল নিভৃঁভ-নিহিত কোন্‌ বস্তুর উজ্জল প্রভা তাহার 
ঘনকৃষখ মেঘের মত ছুঃখও গ্লানি কথন অলঙক্ষিতে 
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বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! স্থরেশ্বরকে সে 
যে-সকল কথা যলিয়াছিল এবং তছুত্তরে স্থরেশ্বর 
তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা! সে মনে মনে বারশ্বার 
আলোচন| করিয়া দেখিতে লাগিল, এবং যতই আলো - 
চনা করিয়া দেখিতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিল যে 
বাকোর সাহায্যে পরম্পরে যতখানি ব্যক্ত করিয়াছে, 
বাক্যের ফাকে ফাঁকে তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্ত 
হইয়া গিয়াছে এবং ঘটনাস্থলে জয়ন্তী প্রবেশ করায় 
যতটুকু পরিতাপের কারণ ঘটিয়াছিল জয়ন্তী প্রবেশ না 
করিয়া সেদিনকাঁর ঘটনা পরিসমাপ্ত হইলেই মোটের 
উপর অধিকতর পরিতাপের কারণ ঘটিত। 

সন্ধ্যার পর বিমানবিহারী নিয়মিত বেড়াইতে আসিয়া- 
ছিল। ড্রয়ি-দমে আর সকলেই সমবেত হইয়াছিল, 
শুধু মিত্রা আসে নাই। দ্বিপ্রহরে প্রমদাচরণ বেদাস্ত- 
ভাষ্যের যে-অংশটুকু পাঠ করিয়াছিলেন তাহা দ্বিতীয়বার 
আলোচনা করিয়া লইবার উদ্দেশ্তে বিমানবিহারীকে 
বুঝাইতে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্ত 
বিমানবিহারী সে কুট প্রপঙ্গের মধ্যে মনঃসংযোগ করি- 
বার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অনাগ্রহ-ভরে শুধু তাহা 
শুনিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে দুই-একটা অসংলগ্ন 
বাক্যের প্রশ্নোগে কোনো প্রকারে আলোচনায় যোগ 
রাখিয়া চলিয়াছিল। 

সমন্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর প্রমদাচরণের 
নিকট বেদান্ত-ভাষ্যের লোভে যে বিমানবিহারী উপস্থিত 
হয় নাই, এবং প্রমদাচরণ যে তাহার লক্ষ্য নহেন, উপলক্ষ্য, 
একথা প্রমদাচরণ বুঝিতে না পারিলেও জয়ন্তীর বুঝিতে 
বিলম্ব হয় নাই। তাই অদুর-ভবিষ্যতের এই ডেপুটি- 
জামাতার মনোরগুনার্থে জয়ন্তী বিমলাকে বলিলেন, 
“বিমলা, স্থমিত্রা এখনও এলো! না কেন? তাকে ডেকে 
নিয়ে আয় ত, বিমানকে ছুচারখান গান শোনাবে ।” 

এই প্রস্তাবে বিমানবিহারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল -এবং 
তাহার ক্রমবর্নশীল অসহিষুতা হইতে মুক্ত হইয়া বেদাস্ত- 
ভাষ্যের আলোচনার প্রতি সহসা এমন মনোযোগী হইয়। 
উঠিল যে শান্ত্রাচশীলনে জয়ন্তীর এই বিদ্লসম্পাদনের জদ্ 
প্রমদ্াচরণ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং ক্ষীণ 
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প্রতিবাদার্থে মৃদু কে কহিলেন, “আদ না হয় গান থাক, 
আমরা এই আলোচনাটাই শেষ করি।” 

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া কহিল, “রক্ষে কর ! তোমার ও 
নীরস শান্ত্রচ্চা আঙ্ বন্ধ থাক্‌! সমস্ত দিন খেটেখুটে 
এসে বিমানেরই বা এসব ভাল লাগবে কেন ?” 

বিমানবিহারী বিলক্ষণ-রূপেই জানিত যে প্রতি- 
যোগিতায় জয়ন্তীর সহিত প্রমদাচরণ পারিয়া উঠিবেন নাঃ 
যে মূহুর্তে স্মিত্রা উপস্থিত হইবে, সেই মুহুর্তেই বেদাস্ত- 
ভাষ্য বন্ধ করিতে হইবে। তাই সে জয়ন্তীর কথার উত্তরে 
স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া এমন কথা বলিল যাহাতে মনে হইল যে 
বেদাস্তভাষ্য ভিন্ন সে অপর কিছুই চাহে না, এবং সে 
সন্ধ্যায় তাহার একমান্ত্ অভিলাষ ছিল বেদাস্তভাষ্যের 
চচ্চা করা । 

কিন্তু ক্ষণ পরে বিমলা যখন ফিরিয়। আসিয়। বলিল 
যে স্থমিত্রার মাথা ধরিয়াছে বলিয়া! শুইয়া আছে, আসিতে 
পারিবে না এবং সেই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া! প্রমদাচরণ 
সবিস্তারে বেদাস্তভাষ্য আলোচনা করিতে উদ্যত 
হইলেন, তখন বিমানবিহারী সহস! উঠিয়া দাড়াইয়া 
বিরস কে কহিল, “আজ আমার একটু বিশেষ কাজ 
আছে; আজ তা হলে এখন আসি ।” 

গ্রমদাচরণ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, “কিন্তু আমাদের 
আলোচনাটা ত শেষ হল না, মাঝখানেই রয়ে গেল!” 

বিমান মুছু হাসিয়া কহিল, প্বাকিটা! আর-একদিন 
শেষ করা যাবে, আজ একটু দরকার আছে।” 

ক্ুপ্রমনে গ্রমদাচরণ কহিলেন, “আচ্ছা, তাহলে থাক ।” 

বিমান প্রস্থান করিলে জয়ন্তী অদ্যকার ঘটনাটা 
কতকটা পরিবর্তন, কতকট। পরিবজ্জন, এবং কতকটা 
পরিবর্ধন করিয়া গ্রমদাচরণকে জানাইলেন। 

সমস্ত শুনিয়। প্রমদাচরণ মনের মধ্যে গভীর ভাবে 
ব্যখিত হইলেন । মণ্তকের কেশের মধ্যে দশ-বারো মিনিট 
ক্রুতবেগে হস্ত সঞ্চালন করিয়া অবশেষে জয়ন্তীর মুখের 
দিকে চাহিয়৷ বলিলেন, “তুমি তুল করেছ, জয়স্তী। 
আমরা ত মানুষ নিয়েই চিরকালটা কাটিয়েছি, মানুষ 
আম্রা চিনি। স্থরেশ্বর কখনই তা নয়!” 

জয়ন্তী ক্ুদ্ধ হইয়৷ কহিলেন, “শেষ দশ বংসর তুমি 


রাঁজপথ 





৫১৭ 


সি পাস্পাসপাসিপপাসিাসছি পাটি পিপি পাসিাসটি পাস্টি পাটি লাস্টিাস্িপাস্িপাস্িাসিপোস্পিশাসিপাস্পিসিপাসিসিপসিপাস্টি 


ত সেক্রেটারিয়াটে কেরাণীগিরি করেছ! তুমি আবার 
মাচ্ষ চেন কি?” 

এই অভিযোগের পর প্রমদাঁচরণের আর কোনও কথা 
বলিতে সাহস হইল না, তিনি নিঃশব্দ বসিয়া রহিলেন। 
জয়ন্তী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “তুমি মানুষ 
চিন্তে পার) কিন্ত আমি মেয়েমানুধ চিনি । স্থরেশ্বরের 
এবাড়ীতে আপা বন্ধ না করুলে তোমার মেয়ের পক্ষে 
ভাল হত না। যা হয়েছে ভালই হয়েছে” 

“ভাল হলেই ভাল ।” বলিয়া প্রমদাচরণ আসন ত্যাঁগ 
করিয়! অন্দরে গ্রবেশ করিলেন। 

[১৮] 

জয়ন্তীর সহিত স্থরেশ্বরের সংঘর্ষের পর তিন চার 
দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী যোদ্ধা 
যেমন সমর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পরম সস্তোষ ও 
পুলকের সহিত নিজের অস্ত্রসমূহ নাড়িয়া-চাড়িয়! পর্্য- 
বেক্ষণ করে, স্থরেশ্বর ঠিক সেইরূপে এ কয়েক দিন তাহার 
তাত ও চরকা লইয়া প্রায় সমস্ত সময় কাটাইয়াছে। 
স্বদেশ-০মকে অবলম্বন করিয়া এতদিন যাহ! শ্রদ্ধাই 
আকষণ করিত, সুমিষ্ট তরল অনুরাগে সিক্ত হইয়া 
এখন ত্াহ। সরস হইয়া উঠিয়াছে ! চরক! ধরিয়। বসিলে 
স্থরেশ্বরের হাত হইতে আর মোটা স্থত1 বাহির হয় না; 
কেমন করিয়। প্রাণের আবেগটুকু অন্গুলীর টিপে 
আলিয়া উপস্থিত হইদ্বাছে, টিপ দিলেই তাহা হইতে 
রাশি রাশি মিহি সুতা অবলীলাক্রমে বাহির হইতে 
থাকে আর মনে হয় কোনে। একজন বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্র 
বয়ণার্থে তাহ! সঞ্চিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। যত- 
গুলি ভাত নামিতেছে, স্বরেশ্বর প্রত্যেকটিতেই মিহি 
স্তা চড়াইতেছে এবং সেই শাড়ীগুলির পাড়ের রং ও 
প্যাটার্পের জন্য ঢাকার কারিগরের সহিত পরামর্শ ও 
আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 কাটিয়া যাইতেছে। 

দ্বিপ্রহরে তারাস্থন্দরী নিজ কক্ষে বসিয়া মহাভারত 
পড়িতেছিলেন, এবং স্থরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চরকা- 
ঘরে বসিয়া চরক। কাটিতেছিল। 

কথায় কথায় মাধবী বলিল, “দাদা, হ্থমিত্রা একটা 
চরকা পাঠিয়ে দিতে বলেছিল, কই দিলে না ত?” 


৫১৮ 





৯ পা্িপাস্টিলাসটি পা্িপাসি পি পা পািপসটি পাপা পািপাস্টি, 


স্থরেশ্বর মৃছ হাসিয়া বলিল, “চরক1 দেওয়া ত শক্ত 
নয়, পাঠিয়ে দেওয়াই 'শক্ত ! কয়েক দিনই ত ভাবছি, 
কিন্ত কোনো উপায়ই ঠাওরাতে পার্ছি নে।” 

মাধবী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, “এক কাজ 
করুলে হয় না? একখানা চিঠি লিখে কানাইকে দিদ্বে 
.একট! চরক! যদি পাঠিয়ে দাও?” 

মাধবীর কথ শুনিয়৷ হাসিয়া উঠিয়া সুেশ্বর কহিল, 
“তা হলেই হয়েছে! গিন্নীর চোখে যদি পড়ে তাহলে 
কানাই যাবে পুলিশে আর চরকা যাবে উনোনে ! গিম্নীকে 
টপংকে একেবারে স্থমিত্রার হাতে পৌছে দিতে হবে। 
একবার স্থমিত্রার হাতে পৌছলে তখন নিশ্চিন্তি | 
স্থমিত্রাকে গিন্নী সহজে পেরে উঠবেন না, সে গিন্নীর চেয়ে 
অনেক শক্ত ।”৮ 

স্থুরেশ্বরের কথ! শুনিয়া চিন্তিত মনে মাধবী পুনরায় 
চরকা কাটিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর অকম্মাৎ 
একটা কথা খেয়াল হওয়ায় চরকা বন্ধ করিয়া আগ্রহ 
সহকারে বলিল, “একট। উপায় আছে, দাদা ?” 

“কি?” 

সহাশ্ক-মুখে মাধবী বলিল, “তুমি যদি অগ্লুমতি 
দাও আমি নিজে গিয়ে সথমিত্রাকে চরকা দিয়ে আস্তে 
পারি। আমি যেন চরকা বিক্রী করে বেড়াই সেই 
পারচয়ে গিয়ে স্থমিন্রাকে একটা চরক! দিয়ে আস্ব | 
তারা বড় লোক, দাঁম যদি দ্যায় দাম নেবো; আর দাম 
যদি দিতে না পারে তখন অগত্য। তোমার পরিচয় দিয়ে 
বিনা-মূলে)ই চরকা দিয়ে আস্ব।” 

বিন্মিত-শ্মিতমুখে স্থুরেশ্বর কহিল, “বলিস্‌ কি রে, 
স্থমিত্রা? তুই নিজে সেই অপরিচিত বাড়ীতে গিয়ে 
চরকা দিয়ে আস্তে পাবুবি ?” 

মাধবী সহাম্য-মুখে বলিল, «নিশ্চয়ই পারব ! 
তোমাদের ম্বরাজ লাভের চেষ্টায় এটুকু আর পার্ব 
ন1?” বলিয়া হাসিতে লাগিল। 

“আমার বোন বলে” তোকেও যদি অপমান ক্করে ? 
যদি স্পাই বলে?” 

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "স্মিত্্ার মার 
ফাছে তোমার বোন বলে? আমি পরিচয় দেবো না। এক- 
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সিস্ট পা পাটি পাটিপাসছি পাত সি 











খানা বন্ধ-গাড়ীতে ছু-তিনটে চরক1 নিয়ে কানাইয়ের 
সঙ্গে স্থমিত্রাদের বাড়ীতে উপস্থিত হব। প্রথমে এমনি 
গিয়ে স্থমিজ্ার সঙ্গে দেখা করুব , তার পর চরকার কথা 
বলে' তাকে রাজি করেঃ একটা চরুকা গাড়ী থেকে 
আনিয়ে নেবে।।” 

“যেমন অবলীলাক্রমে বলে” গেলি, ব্যাপারটা ঠিক 
তেমন সহজ নম মাধবী!” 

মাধবী গাস্তীধ্য অবলম্বন করিয়া কহিল, “কিন্ত খুব 
শক্ত বলে*ও ত আমার মনে হচ্ছে না। একজন ভদ্র- 
লোকের বাড়ী গিয়ে একটি মেয়েকে একখানি চরক! 
দিয়ে আসা। সে মেয়েটি আবার নিজেই চরকা 
পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে ।” 

কথাটা প্রথমে কৌতুক-পর্নিহ্বাপের আকাঁরেই 
উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ কথায় কথায় বাস্তব হইয়া 
উঠিবার উপক্রম করিল। মাধবীর কথাট1 একেবারে 
উপেক্ষণীয় বলিয়া স্বরেশ্বরের আর মনে হইল না। 
এমন কি ইহা ভিন্ন উপায়ান্তরও আর নাই বলিয়াই 
তাহার মনে হইতে লাগিল। অপর পক্ষে মাধবী এই 
কৌতুকপ্রদ কাধ্য সম্পাদন করিবার উৎসাহ ও 
উদ্বেগ ভোগ করিবার জন্য ক্রমশ: প্রলুব্ধ হইয়া 
উঠিল। ব্যাপারটায় এমন একটু র্‌ ও সাহসিকতার 
কথ! ছিল যে তাহার উত্তেজনা মাধবীকে প্রবলভাবে 
প্ররোচিত করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া, যে বিচিত্র 
পদার্থটি তাহার দাদাকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত 
করিয়াছে তাহাকে দেখিয়৷ আপিবার একটা কৌতুহলও 
ছিল। র 

স্থরেশ্বর একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “সহজভাবে 
যদি কাজটা করে? আস্তে পারিস তা! হলে না হয় তাই 
করু। যাস্‌ ত কবে যাবি? আজই? 

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, “এখনই । তুমি রাম- 
দীন কোচমানের একখান! গাড়ী আনিয়ে দাও, আর 
আমার সঙ্গে কানাই চলুক। আমি ততক্ষণ মা"র মতট 
নিয়ে আসি।৮ 

“মা যদি সুমিত্রাদ্দের বাড়ী তোর একলা যাওয়ায 
আপত্তি করেন ?” 


৪র্থ সংখ্যা ) 


পেস্ট 





সিপাসসি 





পা" 





“সে আমি যতটুকু বল! দর্কার তা বলে মার মত 
করিয়ে নেবো ।” ৰলিয়! মাধবী তারাহ্থন্দবীর উদ্দেশে 
প্রস্থান করিল; এবং ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 
-“মা'র মত করিয়েছি। তুমি গাড়ী আনাবার ব্যবস্থা কর।"? 

গাড়ী আপিলে মাধবী স্থরেশ্বরকে বলিল, “কোন্‌ 
চরকাটা স্থমিত্রাকে দেবে, দাদা ?” 

যৃতগুল! চরক1 গৃহে উপস্থিত ছিল তন্মধ্ো স্থরেশ্বরের 
হাতের চরকাটাই সর্বোৎ্কষ্ট। স্থরেশ্বরের মনে মনে 
ইচ্ছা হইতেছিল সেই চরকাটাই স্থমিত্রাকে পাঠাইয়া দেয়, 
কিন্ত কোন্‌ দিক্‌ হইতে কেমন একটা সক্কে/চ আপিতে- 
ছিল বলিয়! তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছিল না) 
তাই মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে সে-ই মাধবীকে প্রশ্ন করিল, 
“তুই কি বলিস? কোন্ট! দেওয়া যায়?” 

মাধবী শ্মিতমুখে বলিল, “আম্মি বলি তোমার নিজের 
হাতের চরকাটা দাও। তুমি নিজে নৃতন একট। চরকা 
ঠিক করে? নিতে পারবে, স্থমিত্রা এই প্রথম চরকা অভ্যাস 
করুবে, তার পক্ষে একটা ভাল চরক! দব্কাঁর 1” 

মাধবীর কথায় স্থরেশ্বরের মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া 
উঠিল; সেম ম্মিতমুখে বলিল, “তোর চরকাটাও ত 
মন্দ নয়, সেইটেই দে না কেন?” 

মাধবী বলিল, “আমার চরকার চেয়ে তোমার চরকাটা 
অনেক ভাল। তা ছাড়া তোমার চরকাটা স্থমিত্রার 
হাতে ভাল চল্বে।” বলিয়! মুখ টিপিয়া একটু 
হাসিল। 

মাধবীর পরিহামে কপটক্রোধ-ভরে স্থরেশ্বর বলিল, 
“তোর মাথা হবে! এত আর বিপিন-বোসের মোটর- 
কার নয় যে তুই চড়লেই বে! বৌ করে? চল্বে।” 

মাধবী কুষ্ট-শ্মিত মুখে বলিল, “ন| দাদা! একটা 
ভাল কাজে যাচ্ছি এখন য-তা কথা বলে" যাত্রা নষ্ট 
কোরো না!” 

“বিপিন-বোসের সে গুণও আছে না কি রে?” 

“নেই?” . 

“তুই এত খবর নিলি কবে, মাধবী 1 

"যাও ! বেশী ফাজলামী কোরো! না। আমার এখন 
নষ্ট করুবার মত সময় নেই।” বলিয়৷ মাধবী পুরাতন ভৃত্য 


রাজপথ 
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শি 


কানাইকে ডাকিয়া স্থরেশ্বরের চরক। ও অপর একখানি 
চরকা গাড়ীর ভিতরে চড়াইয়! দিতে বলিল। 

স্থরেশ্বর আর কোনে আপত্তি করিল না, চরক। ছুটি 
লইয়! কানাই প্রস্থ'ন করিলে, শুধু বলিল, “আমার ভারি 
যত্বের চরকাটি বিলিয়ে দিচ্ছিস্‌, মাধবী ।” 

“তার জন্যে তুমি একটুও ছুঃখিত নও !” 

“গুণতে ৪ জানিস্‌ না কি রে?” 

“জানি!” বলিয়া মাধবী একটি ছোট ভালায় তুলার 
পাজ ভরিয়৷ লইতে বসিল। তাহার পর উঠিয়া দাড়াইয়! 
হাসিমুখে বলিল, “এগুলি বৌ-দিদিকে উপহার দিয়ে 
আস্ব।” 

একথায় স্থরেশ্বরের হাস্ত-প্রফুলল মুখ সহসা গন্ভীর 
হইয়া গেল। সে উত্তেজিত কঠে বলিল, “না, না, মাধবী ! 
ঠাট্টাটাও সীমার মধ্যেই রাখিস্! স্থমিত্রা একজন ভষ্- 
লোকের মেয়ে; তার ওপর আমাদের যখন কোনো 
সম্পর্কের দাবী নেই, তখন তাকে নিয়ে যথেচ্ছা ঠাট্টা 
করুবার আমাদের কোনে অধিকার নেই” 

এ তিরস্কারে মাধবীর প্রসন্ন মুখে কিছুমাত্র ভাবাস্তর 
ঘটিল না। নে তেমনি হাপিমুখে বলিল, “জানি আমি 
স্থমিত্রা ভদ্রলোকের মেয়ে, আর জানি আমি তাকে 
বউদ্দিদি করে" নিতে পার্ব, তাই তাকে বউদ্দিদি বল্ছি।” 

গভীর বিশ্ময়ে স্থরেশ্বর বলিল, “তুই করেঃ নিতে 
পার্বি ?৮ 

সহাস্তমুখে লঘু-ভাবে মাধবী কহিল, “হ্যা, আঁমিই 
করে' নিতে পার্ুব |” 

“কি করে? ?” 

"যেমন করে' পারি। সে যখন করুব তখন দেখো । 
এখন বাড়ীটা কানাইকে ভাল করে' বুঝিয়ে দেবে চল ।” 

সে-কথার কোনে! উত্তর ন। দিয়! চিন্তিত-মুখে স্থরেশ্বর 
কহিল, “দেখিস্‌ মাধবী, সেখানে গিয়ে যা"-তা। কথা বলে 
যেন হাল্কা হয়ে আসিস্‌ নে! 

মাধবী হাসিয়া! বলিল, “না গো না, সে ভাবনা তোমার 
নেই। খুব ভাল ভাল কথা বলে” ভারী হয়ে-ই আস্ব। 
এখন চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে ।+ 

কানাইকে সর্ববিষয়ে উপদেশ দেওয়ার পর মাধবীকে 
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গাড়ীতে উঠাইয়! দিয়া স্থরেশ্বর আর দ্বিতলে ন! গিয়। বৈঠক- 
থানার ঘরে গিয়া বসিয়া একটা ইংরেজী সংবাদপত্রের 
জন্য লিখিত কোনো প্রবন্ধের প্রুফ, দেখিতে বসিল । মনট! 


একটু বিক্ষি€ধ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ছুই চারি ছত্র প্রুফ, 


দেখিতে দেখিতেই তন্মধ্যে মনোযোগ বসিয়া আসিতে- 
ছিল। এমন সময়ে বাহিরে দ্বারের সম্মুখে কে ডাকিল, 
*সুরেশ্বর আছ?” 

কণম্বর বিমানবিহারীর মত মনে হইল; কিন্তু সে 
স্থরেশ্বর বলিয়া ডাকে না, হ্থরেশ্বর-বাবু বলিয়া! ডাকে; 


তাই “আছি” বলিয়া সাড়া দিয় খুরেশ্বর সকৌতৃহলে . 


দ্বার খুলিয়া! দেখিল বিমানবিহারীই াড়াইয়া হাসিতেছে। 

স্থরেশ্বর বিমানবিহারীর বন্ধুক্ষের সঙ্গোধনকে স্বীকার 
করিয়া লইয়! প্রফুল্ল মুখে অ।গহসহকারে বলিল, “এস, এস, 
ভিতরে এস ।” 

ভিতরে আনিয়া উভয়ে আপন গ্রহণ করিলে স্থরেশ্বর 
বলিল, “তার পর? কি খবর ? 

বিমানবিহারী ন্মিতমুখে বলিল, “খবর আর কি? 
স্থমিত্রার হুকুম তামিল করুতে এসেছি ।” 

স্থরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, পহাকিমেও হুকুম 
তামিল করে না কি?” 
. বিমানবিহারী বলিল, “হাকিমে সব রকম কুকার্ধ্য 
করে।” 

“উপস্থিত কি কুক্রীর্ধ্য করুতে এসেছ শুনি?” 

বিমান বলিল, “তুমি স্থমিত্রাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে 


চীন-সম্রাটের কর-ভারে প্রজারা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে- 
ছিল। কিন্ধু সাহস করে' সম্রাটের সামনে কেউ কিছু 
বল্তে পার্ছিল না। অবশেষে একজন সভাসদ্‌ এমন 
ভাবে কথাটি সম্রাটের কাছে বল্ল যাতে তাকেও সম্রাটের 
বিরাগভাজন হতে হ'ল রা দেশেরও ঢের মঙ্গল 
হল. উক্ত সভাসদ্টি একাদিন সম্রাটের সঙ্গে বেড়াতে 
বেড়াঁতে একখানা ভারি কাল মেঘের উপর তার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করুল। সম্রাট, দেখে বল্লেন--এখনই ফিরে 
যাওয়া দ্রুকার, নয়ত ভিজতে হবে। সভাসদ্‌ আশ্চর্য্য 


প্রধাসী মাঘ, ১৩৩৩ 
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এসেছ; এখন তার জন্তে তোমার কাছ থেকে একটি চরব 
কাধে করে নিয়ে যেতে হবে।” 

স্থরেশ্বর মনে মনে একটু চমকিত হইয়া উঠিল 
ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শ্মিতমুখে বলিল, “ক 
করে? রাজপথ দিয়ে ডেপুটি চরকা নিয়ে গেলে ডেপুটি 
গিরি টিকৃবে ?” 

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, “তুমি আ 
সথমিত্রা, ছুজনে যে রকম পিছনে লেগেছ ডেপুটি-গি? 
টেকে কিনা সন্দেহ!” 

স্থরেশ্বর বলিল, “তা হলে আমাদের ছুজনকেঃ 
বঞ্জণ কর না, ডেপুটি-গিরিই থাক্‌।৮ 

“তোমাদের ছুক্ধনের একআনকেও বর্জন কর 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই কথাট। আঙ্গকে খোলা" 
খুলিভাবে সাদ! কথায় তোমাকে বুঝিয়ে যাব। তার 
আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও ।” 

স্থরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “এই শীতে এক গ্লাঙ 
ঠাণ্ডা জল!” 

বিমানবিহারী মাথা চুল্কাইয়। বলিল, “বিপদে 
পড়লে মানষে এর চেয়েও গুরুতর কাজ করে! 
তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন জল ছেড়ে ঘোল 
না খেতে হয় !?, 

স্থরেশ্বর হাসিতে হানিতে জল আনিতে ভিতরে 
প্রবেশ করিল। 

(ক্রমশঃ) 


স্ত্রী উপেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


হয়ে বল্ল-_-“সেকি ! ও ম্ঘে সহরে ঢুকৃতেও সাহস পাবে 
না-কিচ্ছু ভয় নেই ।' সম্রাট, কারণ জিজ্ঞাসা করুলেন; 
সভাসদ্‌ উত্তর দিল-_যদি গোস্তাকী করে' চীন- 
রাজধানীতে ঢোকেন তবে ওর কাছ থেকে দস্রমতন 
খাজনা আদায় করে, নেওয়া হবে।, 

কথাটা সম্রাট, বুঝলেন )--তার পরেই অন্গসন্ধান 
করে' সমস্ত জান্লেন। ফলে প্রজার করতার অর্ধেক 


কমে' গেল। 
শ্রী বীরের বাগছী 
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একুশ-মাথাঁওয়ালা খেজুরগাছ--- 


২৪ পরগণ।র অন্তর্গত বাছুড়িযা থানার নিকট আরশুল| গ্রামে এই 
গাছটি এখনও বর্তমান আছে | গাঞ্টিকে প্রথম ছয় বওমব “ক।টিয।” 
রস লওয়া হইয়াছিল, তাহার দ!গ ছবিতেও বেশ প্রত্যক্ষ । সপ্তম বৎসরে 
গা কাটিবাঁর সময়ে শিউলি দেখিতে পায় যে গাছের মাথ।ব ক।ছে 
ছোট ছে।ট অন্নুণ বাহির হউয়।ছে | দেখ।সন্্েও সে রীতিমত গড 
কাটে। বাড়ীতে আসিয়! ত।হ।র জ্বব হয় ও শাহার পব দিবসে তাহার 





'কুশ-মাথাওয়।ল। থেভুবগ।ছ 
মৃত্যু হয়। তদবধি, গঞছটিতে কোন অজ।না দেবতাব আবির্ভাব 
হইয়াছে মনে করিয়া, লোকে গাছটি আর কাটে ন।। ফড়কী গছগুল। 
যথেষ্ট মোটা, ইচ্ছ। করিলে সেগুল। কাটিয়! রস বাহির করা যায়। 
প্রবোধচন্দ্র সাউ 


সমুদ্র-জগতের কথা-_- 


সমুদ্রের তলায় নানা-প্রকার শস্ত বাস করে। এই-সৰ সনুদ্রতল* 
বাসীদের দেখিলে গাচপাল! বিলয়া দস আঈীনীস আগ বিজন আপানার 
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ভাহা হয়ও। সমুদ্রে উপরের দিকে ন।না-প্রকার জলীয় লতাপাতা! 
ইত্যাদি দেখ| যায। কিন্তু যত নীচে নাম! যায়, ততই গাছপালা 
কমিতে থাকে এবং অবশেষে একেবাবে লোপ পাইয় যায় । কতকগুলি 
ছবি দেওয়া! ইইল- এই ছবিগুলি হেলিগোল্যাণ্ডের জীবতন্বা নুসন্ধানের 
গণীক্গাগাবের বৈজ্ঞানিকের! বন্ধ পরিশ্রম এবং কষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। 
এই জন্তগুলিকে অগভীব জলে আনিছে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে, 
এবং জলেব মধো ফেটে। তে।ল।ও বিশেম সহজে হয় নাই। 





সাগবিনা (৬৬100৯60 ১০২- $7610006 ১ - দলছাড়া হইয়। 
একপ। বাস কবে বলিয়। এত নাম। গাছের মত দেখিতে 
কিন্তু মাথায় চুলেব ঝু টিতে ছোট ছোট প্রাণী পড়িলে 
হার মরণ হয়_টুলগুলিতে বিম আছে 


মে।টর-জগতের কথা-- 
মোটবে রান্না 


মোটর-কারের স।মনে মোটর-ইঞ্সিন থাঃক। এইখানেই মোটরের 
সব কলকজ্জ| এবং এই স্থানটি ধাতব ঢাকৃনিব দ্বারা ঢাক! থাকে। 
ভেমস্‌ ইজেড, ফাউল নামে যুক্তবাষ্ট্ের প্রয়স্‌ (65৫55 ) নামক 
স্থানের এক ব্যান্ত একটি অভিনব উনান তৈয়।র করিয়াছেন । 


এই টিলালতি হান আন্দাস।ান। পোল একলা আইজকা বলিল পিসি 


৫২২ প্রবাসী--মাঁঘঃ ১৩৩৭ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পাস্িরিসিপাসিতীন্াপাসিপাি পাস তি পাসিপািাসিপাসিা সি পাস্তা 









সমুদ্র তলবাসী দু-একটি প্রংণীর নমুন। | 
র দেখিতে ফুলের মতন-_রংএর বৈচিত্র্যও তেমনি। 
! বা দিকে একজন আবার গল্দ।-চিংড়ি গাড়ীতে 
চড়িয়। চলিয়ছে। ইহ।দের ইংরেজি নাম 

| ১৫৪-4১70100108 


ইলিশ মহ দু রঃ ১৮ পতি বু 


সি-কিউকাম্বার্‌ বা সমুদ্রের শশ!। ইহারা তার! মাছের খুড়তত ভাই, সে কাছেই 
রহিয়াছে, বহুর্দিনের পর দেখা বলিয়। বাক্যালাপ করিতেছে 


ইঞ্জিনের ভিতর ফিট কর! থাকে । কফি, ষ্টং ডিম-সিদ্ধ ইত্যাদি গাঁ 
চলিতে চলিতে তৈয়ার কর! যাইতে পারে । উনানের জন্য যে তা' 
প্রয়োজন তাহ। মোটর-ইঞ্জিন হইতেই পাওয়। যায়। 

কম্পাস জেলিফিস। দেখিতে বিট বা! বিলাঁতি মুলার মত-- মোটরে করিয়া যাহার! দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন, তাহাদের পদে 





৪র্থ মংখ্যা। 


সপ পরা পাছি পি পাটি পাসি পাটি পা পাটি পর পাঠ তাস পি পাটি ৩৬ পাতি পাটি ৯ ৩৯ পরি পা 


উঠে নাই; কিহু দিন অপেক্ষ। করিলে এই উনান পাঁওয়! যাইবে 
বলিয়া মনে হয়। 





মে।টরের রান্ন।র উনন 


নৃতন-ধরণের মোটর গাড়ী 

আমাদের দেশে হাজার হ।গার লোক মেটর-কাব, রেলগডড়ী 
ইত্যাদির সামনে পড়িয়া অকালে এবং অসময়ে প্রাণ হারায় বা এমন- 
ভাবে আহত হয় যাহ।তে বাচিয়। থক! উপেক্ষ! মরাই শ্রেয় বলিয়। 
মনে হয়। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা নাঁকি অতি প্রচ়ব, সেই- 
জন্কেই হয়ত আমাদের দেশের প্রাণের বাগ।রদর সম্ত। যে, ম।নুষ 
চাপ! দেয়, তার হয়ত ১৩২ জরিমানা হয় এবং যে চপ। পড়ে সে 
হয় মরিয়! যায়, নয় ৫২ শরীর-মেরামতি খব্চা পায়। এ দেশের 
কর্তাদের কিন্তু এই-সমস্ত দুর্খটন| বন্ধ করিবার কোনে! চেষ্ট। নাই। 





সাম্নে-পড়া-লোক-বাচান কল। লোকটি অসহায় অবস্থায় 
নিরাপদ স্থ।নে পড়িয়া গেল এবং মরে নাই দেখিয়। 
হয়ত অবাক্‌ হুইয়! গেল 


মোটরওয়াল[রাও এ-ব্যয়ে বিশেষ কিছু চিন্ত(! করে না। কারণ 
দরকার নাই। যুক্তরাষ্ট্রের লেকের! কিন্তু বসিয়। নাই। তাহার! 
নিত্যই নব নব আবিষ্কার করিয়। তাহদের জীবনের হখ শাস্তি 
এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাঁড়াইবার চেষ্টায় রত আছে। মোটর-ছুর্খটন! অতি- 
রিশ্ত' হওয়াতে তাহার! মে!টরের সাঁমূনে একপ্রকার কল বসাইয়াছে। 
মোটরের ফাম্নে এই কলের সঙ্গে কোনো লোকের ধারক! লাগিব 
মাত কল হইতে ছুইটি হাতল সড়াও করিয়া বাহির হইয়া আসে 
এবং সাম্নে স্থিত ব্যক্তিকে মোটরের সহিত যুক্ত দুইটি ক্যান্বিশ 


পঞ্চশস্ত--কাঁচের ফুল 


পি পা পি পাছি পনি পা ৫৯৯ পাটি ৫৯ পাখি পিপি পা ৯৯৩ ৯. 


৫২৩ 
ট্রেচোরের উপর টানি ভিন দ্বারা এ হয় যে সাম্নেহিত 
ব্যক্তির মোটরের কোনো! শক্ত অংশের সহিত সংঘর্ষণ হয় ন।-_কাঁজেই 
মে আহত হয়না। কলের হাতল এনং প্রেচারও এমনভাবে -স্থিত 
যে মোটরের সামনে যেরকমভাবেই লোক গিয়া পড়ক ন। কেন, সে 
রঙ্গ! পাইবেই, তাহার মরিবার কোনো আশঙ্ক।ই নাই। 


৩৯ পা ৫৯-৫৯-পাছি পি পাটি 


কাদা-আটকাঁন চাকা 


মোটর-কারের চক।টি দেখুন। এই চ।কা যখন রাস্ত।র জল- 
কাদার উপর দিয়! চলিবে তখন আপনাব ব! আপনাব মাসতুতে। 
ভাইএর গায়ের রডীন পাঞ্জাবী এবং লাঁলপেড়ে ক।পড়ের উপর কাদ! 
ছিটাইয়। যাইবে না। প্যারিসে এক ভদ্রলোক চাকার গায়ে বুরুশ 
লাঁগ।ইয়া এইটি তৈয়ার করিয়াছেন । 





মোটবের কাঁদা-আ।টুকানে। চ।কা 


কারখানার কাজে ফো-গাড়ী 

মোটরের ষ্ট্টং-ক্যান্কেব কাছে একটি চান্ড়ার পেটি লাগাই! 
কেমন করিয়! মোটব-কারকে ঘরেব ক।ঙ্গে লাগানে! যাইতে পারে 
ছবিতে তাই দেখানো! হইতেছে । মোটরকে মাটি হইতে তুলিয়া 
ধরিবার প্রয়েজন নাই । মীহার। মোটর-ইঞ্জিনের গঠন এবং 
কেমন করিষ। ৮লে ইত্যাদি সব জানেন ত্াহাব। ইহ। ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিবেন। এইবকম একটি ফে।-ইঞ্সিনের দ্বাখ| ছোট 
একটি কার্খানাৰ কাজ চাল।নো যাইতে পারে, আবাব বিকাল-বেলায় 
কার্খানার পৌমাক ছাঁড়িয়। মে।টর চড়িয়া হাওয়। খাওয়াও চলিতে 
পারে। 


কাচের ফুল-__ 

শিকাঁগোর জীব্তন্দের মিউছিয়।মে কাঁচের দ্বারা নান|-প্রকার 
ফুল তৈয়াবী হয়, যাহা! দেখিলে প্রকৃতির তৈরী ফুলের অপেক্গণ 
বেশী স্ন্দর বলিয়া মনে হয় । প্রত্যেকটি ফুলকে এত কষ্ট 
এবং পরিশ্রম এবং দক্ষতা ম্বীকীর করিয়া করিতে হয় যে 
ভাহীকে আসলের সহিত মিলাইয়! দেখিলে কেনে! প্রকারে বিভিক্ন 
বলি মনে হইবে না। আদল এবং নকল একেবারে হবু একই 
প্রকার। ফুলের ভাটা, পাপড়ি, রেণু, রং ইত্যাদি সবই সত্যিকার 
কূপ ফুটির। উঠে, দেখিলে একেবারে সগগীব বলিয়! মনে হয়। এই- 
সমস্ত ফুল দেখিয়। সত্যিকার ফুলের সম্বন্ধে নান।-প্রকার শিক্ষালাভ 
করা যায়। কোনো কোনে। ফুলের পর।গ, রেঞ্লমী সুতা অপেক্ষা 














চলে দেখুন। ব| দিকে কণাত কল, ডান্‌ দিকে ছেট 
ক।র্খান! চলিতেছে 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩, 


৯৯ সপ ২প্াইি্পটি পাপ সর্পান্ি্সি পি পসি্পাসি্ সপাসিপাস্িপসিপাসিপসি পাপ পি পি পািপাছি পি পরি পি পম পি 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
চা 
॥ তাহাদের চোখে দেখাও যায় না, এই-সমস্ত পুষ্প-: 
বৃক্ষকে অণুবীক্ষণের তলায় রাখিয়। তাহার নকল 
তেয়াবী কর! হয়। ফুলের রংও নকল ফুলে শ্বভাবিক- 
ভাবেই পাওয়। যায়। 

দক্ষিণ আমেরিক। হইতে একটি কামান-গোল! 
,090701911) নামক বৃক্ষ শিকাগোতে চালান দেওয়। 
হয়। চালানের পূর্বেবে, প্রথমে বৃক্ষটির সমস্ত অঙ্গ 
প্রত/ঙ্গএবং গঠন প্রণালী খুব ভাল করিয়। লক্ষ্য কর! 
হয়,তাহার পর এ বৃক্ষের ফোটে। লওয়| হয়। তাহ!র পর 
বৃক্ষের মাথার উপরের 
সমস্ত পাতা ছাটিয়। 
দেওয়! হয়। সমস্ত 
ডাল পাঁল। নম্বর দিয়া 
কাটিয়। বিভিন্ন বাঝে 
প্যাক কর! হয়। এবং 
ফল, ফুল এবং কিছু 
গাত। অবিকৃত 








শিল্পী যন্ত্র নাহ।য্যে নকল ফল ফুল তৈরী করিতেছে 





আসল পাঁত। এবং ফুল দেখিয়া শিল্পী নকল গাঁতী-ফুল 
তৈরী কবিতেছে 
হৃগ্ৰ_ তাই। নিশ্বাণ করিতে শিল্পীর অসীম কুখলভার প্রয়োজন হয়। 
কোনো কোনো ফুল এবং তাহার গাচ্ছ এত ছোট হয় যে সব সময় 


রাখিবার জন্য আরকে ডুবাইয়া রাখ হয়। যে-সমস্ত, অংশ 
সহজে নষ্ট হউয়। যাইতে পারে, তাহাদের প্লাষ্টারের ছাচ 
তৈনী কব! হয়, এবং নেই সঙ্গে ছাঁচের উপর সত্যকার 


বৃচ্ষের অনুরূপ রংও দেওয়। হয়। এই-সমস্ত হইয়া গেলে পর খণ্ড 
খণ্ড অবস্থায় গাছটিকে চালান দেওয়! হয়। শিল্পীরা সমস্ত অংশ- 
গুলিকে সামনে রাখিয়া আর-একটি সম্পূর্ণ নকল বৃক্ষ নির্মাণ করে, 
তাহ। দেখিলে কেহ নকল বলিয়। বুঝিতে পারে না। বড় বৃক্ষ 
তৈবী করিতে হইলে গাছের গুঁড়ি রোদ-জল খাওয়!ন সিজন্ড, 
কাঠ খুদিয়। করিতে হয় । তাহার পর ইন্পাতের ছাপে চাপিয়।, 
সবুজ রবাঁরের মত একপ্রকার পদার্থ হইতে গ।ছের পাতা তৈরী 
করিতে হয় । 

এই-সমস্ত ফল ফুল এবং গাছ-পাঁল। এমন স্থানে রক্ষা করা 
হয়, যাহাতে দেখিবামাত্রই মনে হয় যে ইহারা স্বাভাবিকভাবেই 
সেই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার যে মানুষের কৃষ্টি, এ কথা 
কেহ কল্পন! করিবার অবসর পায় না । 


৪র্থ সংখ্যা) 








এই-সমন্ত তৈরী করিতে হইলে শিল্পীকে অনেক সময় খুব 
ভাল করিয়। উত্ভিদ্তত্ব পাঠ করিতে হয়। তাহ! না হইলে সময় 
সময় কাজ অচল হইয় যায়। অনেক সময় শিল্পীকে দুর দেশে গিয়। 
কোনে| বিশেষ বৃক্ষ সম্বন্ধে দকল তথ্য বেশ করিয়! দেখিয়া এবং শিখিয়া 
আসিতে হয়। এই-সমন্ত ন| দেখা থাকিলে নকল বৃদ্দকে সত্যকার 
বৃক্ষের বহু করিয়! তৈরী কর! সম্ভব হয় না। 

ফল-ফুলের বুক্ষে * পাখী মৌমাছি বা অন্য কোনপ্রকীর কীট 
পতঙ্গ নাই, এ কথ! ভাবিতেও কেমন লাগে। সেইজন্য বৃন্গকুণ্তী 
তৈরী করিয়া তাহার ফুলে নকল কীট পতঙ্গ মৌমাছি ইত্যাদি 
বসাইতে হয়। অনেক গাছে পাখী এবং পাখীব বাঁসাও বসাইতে 
হয়। এই-সমস্ত হইয়। গেলে পর কুগ্ের কাছে গিয়। দীড়াইলে 
মনে হয় প্রকৃতির তৈরী কোনে! হন্দর স্থ।নে দড়াইয়। আছি। 
নানারকম জত্তও এইরকমভ।বে তৈরী করিয়। বুঞী-মধো রক্ষ। 
কর! হয়। 

আসলের সহিত নকলের একমাত্র তফাৎ-নকল ফুলের গন্ধ 
নাই, নকল ফুলেব রস নাই, নকল মৌমাছি গুন্গুন করে না এবং 
ছল ফুটায় না। নকল পাখী গান করে না। এই-মব নকল জিনিষ 
প্রাণ ছাড়! সবই পাওয়া যাঁয়। 





একটি সম্পূর্ণ বৃক্ষ-_দেখিলে নকল বলিয়। ধরিবার কাহারে 
সাধা নাই-রংএ এবং ঢঙে একেবারে আমলের 
ঘমঙ্গ ভাই 





পঞ্চশস্ত--প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কার ৫২৫ 


পাটি পাটি 4 








ক্যানন্-বল গাছটির একটি একটি ড।ল কাটিয়া খণ্ড থও কগিয়। 
এবং নম্বর দিয়! চলন দেওয়| হয় শিল্পীর হাতে 
দে আবার সম্পূর্ণ হইয়। উঠিতেছে 





আনল গানের অবিকল নকল--ইহ।র কেবল 
একটি অভাব, সে রস-গন্মহীন 


প্রাচীন কীর্তি আবিক্ষার_- 


মাটির তলায় হাজার হাজার বছর পুর্ববক।র মভ্যত।র কত চিহ্ন 
বর্তমান আছে তাহার সংখা। নাই। মানুষ যাহ। আবধিষ্ধান করিয়াছে, 
তাহার সংখ্য। অতি সামান্ত-এখনও থে কত প্রাচীন সহর ইত্যাদির 
ধবংসাবশেম মাটির তলায় লে।কচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে, তাহ। বল! 
যায়না । এই-নমন্ত লহব ইত্যাদি বর্তমান কালের ইতিহাস আরম্ত 
হইবার ব€ পূর্ব্রের_-তাহাঁদের বয়স নির্ণয় কর! সকল সময় সহজ হয় 
না। এখন অনেক প্রত্বতত্ববিদ্‌ এই-সমস্ত আবিষ্ারের কার্যে লিপ্ত 
রহিয়াছেন। তাহাদের এক-একটি আবিষ্ষারে মানুষ বিস্ময়ে অবাক্‌ 
হইয়। যাঁয়। 

ছুই হাজার বছরের পূর্বে লঙ্কার্থীপে অনুরাধাপুর নামে এক 
বিশাল সহর ছিল । এই সহরটি ধ্বংস হইয়া মাটি-চাপ! পড়ে। সম্প্রতি 
একদল বৈজ্ঞানিক এই সহরটি আবিষ্কার করিয়াছেন । 

ইজিপ্টের আলেক্জেগ্ডিয়াতে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সমূত্রের 
তলে নানা-প্রকাঁর পরীক্ষা করিয়। বলিতেছেন যে, জলের নীচে বছুকাল 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ পু 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





এই সমন্ত টিপির তলে বহুমুগের পুবেবর সহর এবং সভ্যতার 
চিক ঢাকা আছে-_ডান দিকে নীচে একদল লেক এই 
সমস্ত আবিধারে খুন কাম করিতেষ্টে 


পূর্বের নিশ্মিত একটি বদন আছে। প্রাচীন ফা।রাওগণ নাকি এই 
বন্দর নির্মাণ করিয়াছিলেন । এসিয়াতে মে সমন্ত খননক।ধ্য হইতেছে, 
তাহাতে বৈজ্ঞ।নিকর্দের মতে আরে! আনেক আশ্চষ্য আবিষ্কার হইবে। 


কিছুকাল উত্তর ইজিপ্টের উর নামক গানে একটি মন্দির মাটির 
তলায় পাওয়া গিয়াছে । এই মন্দিরটি নাকি মাটির নীচে আবিষ্কৃত 
সকল মন্দির ইত্যাদি অপেক্ষ! পুবাঙন। এই সহর হইতেই বাইবেলে 
বর্ণিত আব্রাহাম নামক এক অতি সভ্য লোকের আগমন হয়। 

আমেরিকার মানুষের অগা গভীব বন-প্রদেনে, প্য।টাগেনিয়র 
জলতুমিতে, মঙ্গেলিয়র সঞ্ভুমি ইত্যাদি অনেক স্থানেই হাজার 
হাজ।র বছর পূর্ববেক(র সভ্যতার অনেক-কিছুই মটির তলায় পাওয়! 
যাইতেছে। 

মেক্সিকো-উপত্যকায় যে-সকল প্রত্রতদ্ববিদের দল এইসব কা 
করিতেছেন, তাহারা বলিতেছেন যে, এইখানে পর পর পচটি সভ্যতার 
উ্থান এবং পতন হয়। সর্বাপেঙ্গ! পুরাতন সভ্যতার চি্ৃস্বরূপ যে- 
সব ঘর বাড়ী মন্দির ইত্যাদি পাওয়! যায়, তাহ! মাটির উপর হইতে 
৪* ফুট নীচে। এই স্থানের আরে! দক্ষিণে আর-একটি সভ্যতার 
উথান হয়। ৩০০ হইতে ৬** শতাব্দীর মধ্যে এই সভ্যতার পতনের 


ইজিপ্টে হাঁজাব হাঁজ।র বছর পূর্বের সভ্যতার প্রম/ণ আবিগ্ষ।র 
_উপরে সীমাহীন মরুভূমি 


সঙ্গে, ইহ।দের পুর্ব্বের হাজার হাজার বছরের যে কত চিহ লোপ 
গাইয়াছে, তাহ। কঞ্জন। করা যায় না। 

অন্ধক।র গভীর গুহাপ মধ্যে, ব5 উচ্চ স্তপের তলায় এবং মানুষের 
অগম্য অন্যান্য নান। স্থানে প্রত্বতত্ববিদ্গণের আবিপ্চারের যে কতকি 


আছে তাহ! বল! যায় ন। এক-এক স্থানে এমন সমস্ত রডীন চিত্র 
পাওয়। গিয়াছে যাহা! বর্তমান শিল্পীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকেও হার মানায়। 
মণি-মাণিক্য-খচিত এমন অনেক মুর্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহার মুঙ্গ্য 
এক রাজার সমস্ত রাজ্য বিক্রয় করিলেও পাওয়া! যায় না। 

কে জানে, আমাদের এই সভ্যতাও হয়ত একদিন বহু যুগ পরে 
সভ্যতার-পলির ব্ৃস্তপ নিক্কে পড়িয়। থাকিবে, এবং তখনকার দিনের 
অতি-অতি সভ্য লে।কের! মাটির নীচে খনন করিয়া আমামের টম 
লাইন, এয়ারোপ্লেন, জাহাজ, কামান, ঘন বাড়ী ইত্যাদি আবিষ্ষার 
করিয়! হয়ত বিল্ময়ে অবাকৃ হইবে এই মনে করিয়া, যে, ওঃ বিংশ 
শতাব্দীর লোকেরাও ত বেশ সভ্য ছিল, কারণ আমাদের সময়কার 
খেলনার কিছু কিছু ৩।হাদেরও জানা ছিল। 


বৃক্ষবাসীদের কথ1-__ 


পৃথিবীতে কত রকম পোকা-মাঁকড়, এবং তাহাদের রূপ যে কত 
অপবপ তাঁহ। বলা যায় না। বতকগুলি পোকা অতি প্র, তাহাদের 


৪র্থ সংখ্যা] পঞ্চশশ্য-_বৃক্ষবাঁপীদের কথা ৫২৭ 
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মাটির এবং বালির প্ত €প খনন করিয়। আবিদ্ত দুর্গ 
এবং মন্দিরদি 





মেকিস্কোতে মাটির নীচে প্রাপ্ত প্রচীব এবং তোঃণদ্বার, এই-সব 
হাজার হাজার বছর পুবেব নির্সিত হয় 


ঠিত তি 





বদ ও 5৮8৮ 
তত 
দিবস পম 
52105 
1 টা 
কঃ রি 
” রঃ 
2 
মা 
৮ রশ 
্ ২ 
1 
, 
ত॥ 






র্‌ 1 
৮৪ তে) 
রথ 





টা 
সাত ০ 
টি হুমা 
এরর 
১ হাত ০ 


ইক 
নত ৪৯ ভে 


বু 





ঃ 





চশমাধারী ফড়িংবাবু--ইনি দক্ষিণ ব্রেজিলের 





অস্তুত ফড়িং-চিত্রকরের খেয়াল-খুদির চিত্র অস্কনেকেও পণাগিত 
করিয়াছে। ইনি ব্রেছিলে গাছে গাছে ল।ফা ইয়া বেড়।ন 

বিশেষভাবে দেখিতে হইলে অনুবীগণের প্রয়োজন। কয়েক 
প্রকার গাচছ-ফড়িং আছে তাহ।দের দেখতে অপরপ। এইরকম 
কয়েকটি ফড়িংএর মডেল নিশ্বাণ কর! হইয়ছে। মডেলগুলি মোমের 
এবং সেগুলি নিউ-ইয়কের এক যাঁছুঘবে রঙ্দিত আছে । এই মোমের 
ফড়িংগুলি দেখিবার জিনিষ, করণ এত ঝড় করিয়। এ-পয্যস্ত কেহ 
ইহাদের মডেল নির্মাণ করেন নাই। এই মডেল দেখিয়া! ইহাদের 
দেহের অতি অদ্ভুত এবং বিচিত্র গঠনের এবং অঙ্গ-প্রতাঙ্গেব পৰিচয় 
পাওয়া যায়। এই মডেলগুলি কীট-জগতের অনেক নুভন খবর দিবে। 

ফড়িংর! গাছেব এবং পাতার রম খাঁইয। দিন যগন করে । তাহাদের 
একপ্রকার সরু লঙ্থ। ঠোট আঞে। এই ঠোটে কতকগুলি কুচি আ'ছ। 
গরমদেশের ফড়িংদের এই কুঁচিগুলি বনু বর্ণের হয়। ইহাদের চাবিটি 
চে।খ, ছুটি বড় বড় এবং নীচে ছুটি ছোট । ফড়িংদেব চাটনি ক্লান্ত এবং 
অবসন্ন । অনেক ফড়িংএর চোখেব এবং মাথার নীচে এবটি দাগ থাকে, 
তাহ।তে ফড়িংববুকে চশম।-পর! বলিয়া মনে হয়। ইহাদের ড।ন।ও 
চারিটি, ছুটি বাহিরের দিকে এবং ছুটি ভিতপেব দিকে । বাহিরের 
ডানাছুটি ছেট এবং স্বচ্ছ, অন্য ছুটি পা10মেন্টেব মত। পিছনেৰ প! 
ছুটি সাম্নের প। অপেক্ষ। লখা! এবং এই গায়ের সাহাষ্েই ফড়িং তাহার 
শরীরের তুলনায় খুব উচুতে লাফাইতে পারে। 


শে 


অদ্ভুত ফড়িং_ইনিও ব্রেজিলে গাছে গাছে লাফাইয়। বেড়ান 


এই-সৰ ফড়িংদের বঙ্গস্থলের গঠন অতি অদুত। একটু বড় হইলে 
অনেকপ্রকার ফড়িংএব বক্ষ হইতে একটি শিং বাহির হয়- এই শিং 
আকারেপ্রকারে এমন বিদ্‌কুটে যে প্রাণিতন্্বিদের! ইহাদের গঠন এবং 
বর্ধন কেমনভাবে হয়, তাহ। অনেক সময় কৌনে। বকমেই বুঝিতে পারেন 
ন।। এই-সব অদ্ভুত শিং দেখিলে পুব।কালেব গ্রস্তবীভৃত অনেক 
স্তন্যপায়ী ভত্বদের শিংএর কথ। মনে হয় । দঙশ্সিণ এবং মধ্য আমেরিকাৰ 
ফড়িংদের মধ্যে এইরকম বেশী দেখ! যাঁয়। কোনো-প্রকার ফড়িংএর 
পিঠেব উপবভাঁগ দাঁড়ি ক(মইবাঁর ক্ুবের মতন । কোনো! ফড়িংএর শিং 
লব ঠাহার ডগ।য় একটি বল আছে, কে।নোটি তলোয়ারের মতন আবার 
কোনোটি বা ছোরার মতন। বত রকমের হয় তাহাব সংখ্য। কর! 
যায় না। 


অনেকপ্রক।র ফড়িংএর গড়নের দৈনিক পরিবর্তন হয়। আজ 
হয়ত তাহা'র ডান| নাই, কাল সকালে দেখিব তাহার ছুইটি ডন! 
গজাইয়াছে, পরশু দেখিব তাহার একটি শিংও হইয়াছে । কবেযেকি 
নুতন পরিবর্তন হইবে, তাহ। কেহ বলিতে পারিবে না। 

ছবির নীচে কয়েকটি ফড়িংএর পরিচয় দেওয়| হইল। এই ছবিগুলি 
হাজার হ।জ।র বিভিন্ন ফড়িংএর মাত্র চ1রটির উদাহরণ । 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 





বেদবাণী৬ঙী। চারুচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রী প্যারীমোহন 


সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক প্র) স্ধীরচন্ত্র সরকার । এম্‌ সি, 
সরকার এগ সম্সঃ ৯*।২ শ্তারিসন রোড, কলিকাত। | পৃঃ ৯+৭+ 
৩৫৯+২৬ ; মূল্য ৩২ । 

এই গ্রন্থ খঞ্ধেদ-বিষয়ক। ইহার প্রথমেই 'প্রবেশক'"। এই 
অংশে বেদ-বিষয়ে অনেক তথ্য আছে। খণ্েদ রচনার কাল, বৈদিক 
সাহিত্য, খখেদের খধি, নুক্ত ও দেবতা, ধধিগণের আদিমনিবাঁস, 
বৈদিক সমাজ, নীতি, ও সভ্যতা ইত্যাদি অনেক বিষয় এই প্রবে- 
শিক্ষাতে বর্ণিত হইয়াছে। 

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ কর! হয়, বৈদিক 
সাহিত্যে তাহাই দেবত।। এই অর্থে ইন্দ্র, অগ্নি বরুণাদদি যেমন 
দ্বেবতা, তেমনি অরণ্যানী প্রস্তর অশ্ব মও্ক শ্রদ্ধ। স্বগ্র প্রভৃতিও 
বৈদিক দেবত1। 

এই গ্রন্থে এই-প্রকার প্রায় প্রত্যেক দেবতার বিষয়েই অন্ততঃ 
একট! হুক্ত অনুদিত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে একাধিক ুক্তও 
দেওয়! হইয়।ছে; দুই-একটি স্থলে অনাবশ্যক বোধে কোন কোন 
খক্‌ পরিত্াক্তও হইয়াছে । খগেদে বালখিল্যসহ ১২৮টি সুক্ত,; 
ইহাব মধা হইতে গ্রন্থকর্ভঘয় ৮৯টি এক্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
হবিবেচন। ও বিচক্ষপতার সহিত এই গুক্তসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। 
যেযে বিষয়ে ৃস্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার কয়েকটি এই-স্থটতত্ব ; 
অগ্নি ইল্াদি দেবতা; নদী ওষধি অরণ্যানী প্রভৃতি ; গো অঙ্ব 
মণুকাদি ; মায়া, মনা, মন প্রভৃতি ; ছুংস্বপ্র, সপত্বী প্রভৃতি ; দান, 
দক্ষিণ, দত, মৃত্যু, বিবাহ, পিতৃলোক, যম ইত্যাদি । 

প্রথমে প্রত্যেক দেবতার বিবরণ, তাহ।র পরে মেই দেঁবত।- 
বিষয়ক নুক্ের পদ্যে অনুবাদ। দেববিবরণ লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত 
'চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুক্ত অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্যারী- 
মোহন সেনগগ্ত। 

বঙ্গ-ভাষায় এই-প্রকাঁর পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। এই 
গ্রন্থ প্রফাশে একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল। এজন্য আমর! 
গ্রপ্থকর্তৃদিগকে হস্াবাদ করিতেছি । সাধারণ পাঠক যে-সমুদায় বিষয় 
জানিবার জন্ত খখেদ পাঠ করিতে চাহেন, এই গ্রস্থে সে সমুদরয়ই 
বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ধাঁহারা বৈদিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইতে 
চাহেন ন|, তাহাদিগের পক্ষে সমগ্র খখেদ পাঠ করা সহজও নহে, 
এবং আবশ্যকও নহে । চারু-বাবুর 'প্রবেশক' ও দেব-বিবরণ এবং 
প্যারী-বাবুর অনুবাদ পাঠ করিলেই বেদবিষয়ে পাঠকগণের সাধারণ 
জান হইবে। 

গ্রন্থ নিভুপ্ধ হয় নাই। চারু-বাবু এক স্থলে লিখিক্াছেন-- 
ভরের নাম অবেন্তাতেও আছে; সেখানে ইনি অঙথর, বৃত্রহন' 
(পৃঃ ৭৪ )। 

প্রকৃত কথা এই-অবস্তাতে অন্থরই পুজ্য এবং দেবগণ মণ 
ও বিদ্বেষের বস্ত। খখেদের প্রাচীনতম অংশে খবিগণ উপাস্য- 
দেবগণকে অনেক স্থলে 'অনুর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্ত 


ইহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে এবং উত্তর কালে ?অন্থরগণত 


ম্বণাও বিদ্বেষের বস্ত বলিয়। বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রধানত 
ইল্লই 'অস্রদ্বণ | কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে খগ্েদেও করেক! 
স্থলে ইন্ত্রকে অহ্বর বল! হইয়াছে (৩1৩৮।৪ ; ৮1৭৯1৬ বালখিল্যবাদে 
১০।৯৬।১১ 7 ১০1৯৯।১২)। অবস্তততে কেবল ছুইটি স্থলে ইন্ত্রে 
নাম পাওয়! যাঁয় (বন্ীদাৎ ১০৯7) ১৯৪৩) এই উতর স্থলে 
ইন্জ একজন দেবতা এবং ঘ্বণা ও বিদ্বেষের বন্ত। কিন্তু অধস্তাধে 
বৃত্রপ্ন ( 'বেরেথ-দ্র' ) অতি পুঙ্জনীয়। ইহার উদ্দেশে যত সম্পাদন কর 
হইত (যশ্ৎ ১৪)। অবস্তার ইন্ত্র অস্থরও নহেন, বৃত্রক্থও নহেন। 

কবি সুক্তানুবাদে কোন কোন স্থলে অসাবধান হইয়াছেন। যেমঃ 
দ্যাবাপৃথিবীর বন্দনাতে (১1১৮৫) দ্বিতীয় থকে অনুবাদ কর 
হইয়াছে_“পিতার কোলেতে” (পৃঃ ২*৮)। কিন্ত মূলে আছে 
“পিত্রোঃ উপগ্থে”ইহার অর্থ “মাতা-পিতার ক্রোড়ে। এ 
অংশেরই পঞ্চম খকে 'যুবতী* 'ম্বসারা এই ছুইটি কথা আছে 
সাধারণতঃ যুবতী” অর্থ 'ছুইজন যুবতি এবং 'হবসারা' অর্থ “ছুই 
ভগিনী" ॥ প্যারীমোহন-বাবুও এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 
কিন্ত আমাদিগের মনে হয় যুবতী স্যুবক ও যুবতী; ্বসারাস্-ব্রাতা ও 
ভগিনী। একশেষ দ্বন্নে এই-প্রকারে পদ সিদ্ধ হইতে পারে। 
এস্থলে দো শব্ধ পুংলিঙ্গ এবং পৃথিবী স্ত্রীলিঙ্গ; এইজন্বই এই- 
প্রকার অর্থ কর! গঙ্গত মনে হইতেছে। তবে এ-প্রকার, অর্থ 
বিচারগম্য। সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ যে-কোন অনুবাদেই সিগ্ধ 
হইবে। 

একটা সুক্কের অনুবাদ (১০।১৩৩) স্বর্গীয় কবি মতোন্রনাধ 
দত্তের তীর্থসলিল হইতে গৃহীত । 

গ্রশ্থের “নিদর্শনী' ২৬ পৃষ্ঠা-ব্যাপিনী ; ইহ।তে পাঠকগ্ণের বিশেষ 
স্থবিধ! হইবে। 

যে-সমুপয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করিলে বৈদিকতত্ব অবগত হওয়! 
যায়, এই পুস্তকের “প্রমীণ-পঞ্জীতে' সে-সমুদ্ায়ের নাম দেওয়া 
হইয়াছে। রর 

ধাহারা বৈদ্বিক ধর্ম ও সভ্যতার সাধারণ তত্ব অবগত 'হইতে 
চাহেন, তাহারা এই পুস্তক প1ঠ করিয়। বিশেষ উপকৃত হইবেন। 
গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। আশা করি ইহার বিশেষ আদর 
হইবে। 

মনুষ্য হ-লাভ-_ প্রণেতা হী সত্যাশ্রয়ী। প্রকাশক পরী পফানন 


মিত্র, এমএ, পি-আর-এস, কলিকাঁত! বিশ্ববিদা(লয়ের অধ্যাপক 
পৃঃ ২৩২ (৫8%৩২০)। মূল্য ১০। রি 
পুস্তিকাতে এই-সমূদ্রায় বিষয় আলোচিত হইয়াছে. 
(১) আত্ম-পরিচয়ে বাহাভূমি ৷ (২) জাত্ম-পরিচয়ে গভ্যন্তর 
ভূমি। (৩) জীবন-বজ্ঞে পথ-নির্দেশ। (৪) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। 
(৫) শিক্ষার্থী ও সংসর্গ। (৬) জাদর্শ দর্শন । 


শেষ অধ্যায়ে গৌতম-বৃদ্ধ কবীর লুখার যীশু নিতানক্দ দালিং-: 


সা পি 


€৩৩ 
পাস সিপাসিপাসছি পাস পোসি পাপা পাপা পাছিপাসি পাপা 
খ্রীম বিবেকানন্দ রাজা-রামমোহন ও হজরত মহম্মদ বিষয়ে ছুই-একটি 
কথ! বলা হইয়াছে। কিন্ত কোন কোন ঘটন! এঁতিহাসিক নহে। 
তিনি লিখিয়াছেন - এই উক্তিটি যীশুর--“হে পিতঃ, এই অবোঁধেরা কি 
ফগিতেছে তাহা! জানে না। আপনি “ ইহছাদিগকে ক্ষম। করুন। 
(পৃ ১৯*)। ধাঁহার!:বাইবেল-শান্ত্রে অভিজ্ঞ তাহার! সকলেই বলেন 
এই অংশ যীশুর উক্তি নহে ; এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইংরেগী বাইবেলের 
নুতন সংস্করণেও ইহা শ্বীকৃত হইয়াছে । 
গ্রন্থে এই-প্রকার আরও তুল আছে। 





মহেশচন্দ্র ঘোষ 


পাথরের দাম-্র মাণিক ভট্টাচার্য, বি-এ, বি-টি, প্রণীত। 
খরদান চটোপাধ্ায় এও. স্গ--আট আন! সংস্করণ। আশ্বিন 
১৩৩৩ । 
মাণিক-বাবুর গল্পগুলির রচন| বেশ ঝরঝরে তকৃতকে । সকলেরই 
পড়িতে ভাল লাগিবে । বইখাঁনির বাধাই এবং ছাপ! খারাপ। 


বেড়াল ঠাকুরবি--গর বিভৃতিভূষণ গুপ্ত প্রণত। এব সি, 

সরকার এগ. সঙ্গ ৯*1২এ, হারিসন রোড, কলিকাত| ৷ দাম পাঁচসিকা । 
১৩৩০। 

রবীন্রনাথ বইখানির ভুমিকায় লিখিয়াছেন_-“এগুলি'.প্রতিদ্িনের 
ঘরকন্নার হড়ি-কু'ড়ির অন্তরের কথ|।..* এই গল্পগুলির যে চেহার! 
পাওয়া যায় তাহার বিশেষ রস আছে এবং তাহ! বিশেষভাবে আলে।চনা 
ফরিয়। দেখিবার যোগ্য ।” 

আমাদের দেশের রূপকথার সংখ্যা! প্রচুর, কিন্তু তাহা ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে। বিভৃতি-বাবু কতকগুলি রূপকথাকে পুন্তকাকারে প্রকাশ 
করিয়া সকলের ধশ্যবাদার্ হইয়াছেন। যদিও এই বইটি ছোট ছেলে- 
মেয়েদের জন্য লেখা, তবুও বুড়ারাও এ বইখানি পড়িয়া সখ পাইবেন। 

বইথানির ছাপা বীধাই এবং কাগজ সবই থুব চমৎকার হইয়।ছে। 
বইখানির ছবিগুলিও বেশ হইয়াছে, তবে মাঝে মাঝে দু-একটি ছবি 
বড় অন্পষ্ট হইয়াছে। বইখানির বহুল প্রচার হইবে আশ! করি। 
উপহ্থার দিবার পঞ্গে, বইথানি খুব উপযোগী হইয়াছে। 


গ্রস্থকীট 


মরীচিক!_প্রী খগেন্্নাথ বহু, কাব্যবিনোদ প্রণীত। 
গ্রী সতীশচজ্্ সুখোপাধ্যার কর্তৃক দৌলতপুর হইতে প্রকাশিত। পৃঃ 
১*৩। মুল্য আট আন1। ১৩৩*। 
ছোট গল্পের বই । বইখাঁনিতে সাতটি (ছাট গল্প আছে, যথা :__ 
(১) প্রত্যাবর্তন, (২) আমিনা, (৩) মৃত্যু-মিলন, (৪) কর্তাবার 
ডাক, (৫) ছরিশ ডাজার, (৬) রক্তের লিখন, (৭) বিধব|। গল্প- 
গুলি আমাদের তালে! লাগিয়াছে। 


প্রবাসী-_মাঁঘ। ১৩৩*, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পত্রাবলী ( সচিত্র )-ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ হইতে স্বামী 
মহাদেবানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।%* আন! পৃঃ ১৩৩। ১৩২৯ 
টাকাঁর রামকৃষ্ণ মঠ স্বামী প্রেমানন্দের উচ্োর্েই প্রশ্চিষ্টিত 
হয়। স্বামী সাধারণের আধ্যাক্মিক মঙ্গল-কণষনায় তহীর প্রিয় 
শ্ষ্যিগণের নিকট যে-সকল পত্র লিখিয়াছেন, এই পুঞ্জকখানিতে সেই 
পত্রের কয়েকখানি সন্মিবেশিত হইয়াছে । বইখানিডে অনেক উপদেশ- 
পূর্ণ কথ! আছে। 


স্বর্গীয় নীলরতন মুখোঁপাধ্যায়-জীবনী_ঞ& রজনী- 
কান্ত চটোপাধ্যায় প্রণীত। প্র বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত। মূল্য আট আনা । পৃঃ৮৬। ১৩৩০। 
বার নীলরতন-বাবু নানাস্থানে শিক্ষকত! করিয়াছেন। ডাহার 
জনৈক শিক্ষক-বন্ধু কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। নীলয়তন-বাবু 
চণ্তীদাসের বহু অনাবিষ্কৃত পদাবলী আবিষ্কার ও সম্পাদন করি! বিশেষ 
যশম্বী হইয়াছিলেন। 


স্বাধীনতার সরূপ- গর প্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত। ঞ 
হিমাংশুকুমার রায় কর্তৃক ঢাঁক। সরম্থতী লাইব্রেরী হুইতে প্রকাশিত । 
পৃঃ ৯৯। মূল্য বারে। আন।। ১৩৩০। 

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় 99021151) ব। সার্বজনীন 
সাণ্য-সমাজের কোন সম্ভাবনা! আছে কি না-গ্রস্থকার তাহাই 
আলোচন! করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাষা অতি সরল। পুস্তকখানি 
সাধারণের,পক্ষে হথবোধ্য হইয়াছে । 
প্রভাত 


মাদারিপুর পার্ক লাইব্রেরির ১১৯২২-৯৪ 
সালের কার্ধ্য বিবরণী । 


ঢাক বিভ।গে যে তিনটি পুস্তকালয় সর্কারী রিগোর্টে 
প্রশংসালাচ করিয়াছে। তাহার ছুটি ঢাকানগরে অবস্থিত, এবং 
মাদারীপুর লাইব্রেরি তাহাদের অন্ততম। এই হিতকর অনুষ্ঠানটির 
অক্লান্তকপ্দা নীরব সেবক শ্রীযুক্ত ভূবনেশ্বর সেন, বি-এলা। লাই- 
ব্রেরির হলগৃহটি সুন্দর, তাহাতে বমিয়। পড়া শুন! করার সুধন্দোরন্ত ' 
আছে। এখানে মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে বক্ততা হইয়! থাকে, 
তাহাতে বেশ লোক-সমাগম হয়। আমাদের মফন্বলের রাজনৈতিক" 
আন্দোলন-মুখরিত আত্মসংস্কারপ্রয়াসবর্জদিত ক্ুত্র ক্ষুদ্র যহকুমা- 
গুলিতে জ্ঞানার্জনের এইরূপ কতকগুলি ছোট-থাট কেন্ত্র স্থাপিত 
হইলে ভিতর দিক্‌ হইতে সত্যকার জাঁতিগঠনের অনেকট। সহায়তা 
হয় সনেহ নাই। 


তত 
| 
টন 





রি 


[ এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রঙ্গোত্তর ছড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপ] হইবে। প্রশ্নও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে ধাহা'র উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্কোত্বম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার! লিখিয়! জানাইবেন। অনাম৷ প্রশ্শোত্তর ছাঁপ| হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কাঁলিতে লিখি পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়! পাঠাইলে তাহ। প্রকাশ কর! হইবে না। জিজ্ঞাসা 
ও মীমাংসা! করিবার সময় প্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে 
সাধায়ণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্রর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কয়! হইয়াছে ভিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় 
বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতৃহল বা স্থবিধার জগ্য কিছু ভিড্ঞাস| কর! উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীসাংসা 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী ন। হইয়া! যখার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা ছুয়েরই 
বাথার্ধ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না । কোন বিশেষ বিষয় লইয় ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান!আমাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাঁপা! সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন--তাহার সম্বদ্ধে লিখিত ব| বাচনিক কোনরূপ 
কৈফিযখ আমর! দিতে পারিব না। নুতন বৎসর হইতে বেতাঁলের বৈঠকের গু-্বগুলির নুতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম হয়। হুতরাং যাঁহারা 


মীমাংস। পাঠাইবেন, তাহার! কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্মের মীমাংস1 পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাসা 
(১৭৬) 
“উলুধ্বনি” 
বাংলায় হিন্দুদের সমস্ত শুভ কার্যেই মেয়ের! উলুধ্বনি দিয়! খাকে। 
বাংল! ভিন্তর ভারতের অস্থান্ত গুদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে এই রীতি 
আছে কি না? উলুধ্বনি আধ্যদের মধ্যে কোন্‌ যুগে কি উপলক্ষে প্রথম 
প্রচ।রিত হয়? পাব্বতীয়দের মধ্যে এই প্রথা আছে কি? 
কুমারী বীণাপাঁণি রায় 
(১৭৭) 
ভীমের মৃত্যু-তিথি 
মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিশ্যয়রপে স্থির হয় নাই। ভীগ্মের 
মৃত্যু শুকলাষ্ঈমীর দিন ধর! হয়। তিনি পতনের পর ৫৮ দিন বীচিয়া- 
ছিলেন, ৫৯তম দিবসে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল । ২৯ দিন ১২ ঘন্টাতে এক 
চান্স মাস হয়, অর্থাৎ ৫৯ দিনে পূর্ণ ছুই মাস হয়। শুক্লাষ্টমীর দিন মৃত্য 
হইলে ছুই মাস পূর্বে শুরু নবমীতে তাহার পতন হইয়াছিল। সেদিন 
যুদ্ধের'দশম দিন ছিল । তাহার চার দিন পরে [যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে ] 
বাজে যুদ্ধ হইয়াছিল । সেদিন শুর্ু। ত্রয়োদশী হওয়া উচিত। কিন্তু 
সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বুদ্ধ অসম্ভব হইয়াছিল বলিয়। অর্জুন সৈচ্াদের 
ুদ্ধক্ষেত্রেই ঘুমাইতে বলি্পাছিলেন । জ্রিধাম! রজনী গত হইলে চক্রোদয় 
হইল ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। [ক্রোণপর্ব। ভ্রোণবধ-পর্ববাধ্যায়। 
১৮৫ অধ্যায় ] অতএব সেদিন কৃষ্ণীন্রয়ৌদত্রী ছিল। ভীগ্মের মৃত্যু শুরু! 
অধব! কৃষ্ণাষ্টমী ঠিক ডানিতে পারিলে অয়নগতি হিসাব করিয়া 
উত্তয়ায়ণের সময়, অতএব যুদ্ধের সময় পাওয়া যাইতে পারে। কোনও 
পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহীষ্য করিলে বাধিত হইব । 
ঞ্র অমৃতলাল শীল 
(১৭৮) 
ভারতের তামাক 
ইতিহাসে জানা যায় ১৬*৫ থুষ্টান্দে যুসলমান সম্রাট, আকবরের 
সয় ভারভবর্ধে তামাক আমদাপী হয়। হিন্দুর শবদাহের পর চিত্র 


উপর তামাক সাজাইয়। দিয়! থাকে । দেওয়ার কায়ণ কি? ইহাকি 
শাস্্ান্বমোদিত ব। লোকাঁচার? কোন্‌ সময় হইতে এ প্রথা প্রবস্তিত 
হইয়াছে? পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে একপ প্রথা আছে 
কিনা? 
শ্রী যতীন্তরচন্ত্র দেবরায় 
(১৭৯) 
নদীর উৎপত্তি-ক্ষেত্র ৃ 
গজ, ব্রক্গপুত্র এবং সিন্ধু এই-সকল নদনদীর উৎপত্তিস্থল সন্বে 
কোথায় প্রকৃত তথ্য পাওয়। যায় ? 
শী সত্যভূষণ মেন 
(১৮০) 
রাঈসাহীর বিজ্ঞোহী জমিদার উদয়নারায়ণ 
টয়ার্ট কৃত বাঙ্গলার ইতিহাসে মুর্শিদকুলী থাঁর রাজত্বকালে 
রাজসাহীর বিস্রোহী জমিদার উদয়নারায়ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরে 
ইনি পরাজিত হইয়া! আত্মহত্যা করেন এবং তাহার সম্পত্তি সর্কারে ' 
বাজেয়াপ্ত হইয়! নাটোরের বাঁজ1 রামজীবনকে দেওয়া হয়। এই 
উদয়নারায়ণের রাঁজধানী কৌথার ছিল? পুঠিয়া! অথব! তাহেরপুরের 
সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল কি? প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করিলে 
বাধিত হইব । 
যতীশচন্ত্র বাগচী 
(১৮১) 


গ্রাণ্ডটঙ্ক রোডে নদী 


সস ৯ 


্যাওষ্ান্ক, রোড দিয়া পেশোয়ার বাইতে হইলে পথে কি কি 
ননী পড়ে? নদীগুলির নাম কি এবং সে-গুলিতে সেতু আছে 
কফিন? 
প্র আশুতোষ দত্ত 














৫৩২ প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
শ্পাপীপাপাসাবাপিপসাপাপিসাাপিিি পি , পাস পাটি 
নু মীমাং একাদশী উপবাস ত্যঙজজিল দৌহার। 
ও ্ ংসা বিধু লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥ 
(১৬০) - প্ীচৈতন্ততাগবত, আদি খও, ওর্থ অধ্যার। 
খড়ীমাটা পুরুষগণ যে সময়ে একা দশীর উপবাদ করিতেন তখৰ বিধবাগণ 


000 0০188511878 0971০2/এর তিলথু নামক স্টেশনের 
সন্ুস্থ পাহাড়ের কোন অংশে প্রচুর পরিমাণে থড়ীমাটী পাঁওয়া যায়। 
পরী কুমুদবকুমার সাধু 


(১৬৬) 
টচৈতম্তচরিতামূতে একা দশীপ্রসঙ্গ 
প্রীচৈতস্তচরিতানৃতের অংশবিশেস উদ্ধৃত করিয়া পৌষ মাসের 

প্রবাসীতে কোন শ্রশ্গকর্তা যে-সমন্ত প্রশ্ন করিয়াছেন তাহ। সম্পূর্ণ 
অপ্রাসঙ্গিক। মূল চৈতগ্ভচরিতানূতে ব্যাপারটি এই ভাবে লিখিত 
হইয়াছে। 

একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম। 

প্রভূ কহে মাতা মোরে দেহ এক দান॥ 

মাত! কহে তাহ! দিব যে তুমি মাগিব!। 

প্রভু কহে একাদশী অন্ন না থাইব! ॥ 

শচী বোলে না খাইব, ভালই কহিলা। 

সেই হইতে একাদণী করিতে লাগিল! ॥ 


প্ীচৈতস্কচরিতামৃত, আদি লীলা, পঞ্চদশ অধ্যায়। 


এই ঘটনার উপর 'তৎকালে নবদ্বীপের ন্যায় ম্মার্থপ্রধান স্থানে 

বিধবাগণ একাদশীতে অন্্গ্রহণ করাতন কি ন|' ইত্যাদি প্রশ্ন উঠিতে 
পারে না। কারণ, শচীর্দেবী তখন আঁদে৷ বিধবা নহেন, জগন্নীথ 
€ পুরন্দর) মিশ্র তখনও জীবিত। উপরি-উদ্ধত অংশের পরবস্তী অংশ 
পাঠ, করিলেই ইহা বেশ বুঝ! যাইবে। উপরি উদ্ধ'ত অংশের ঠিক্‌ 
অধাবহিত পরেই এইরূপ লেখা আছে-_ 

তবে মিশ্র বিশ্বব্ূপের দেখিয়। যৌবন। 

কল্ধ। লাগি বিভ1 দিতে মিশ্রের হইল মন ॥ 

বিশ্বরূপ শুনি ঘর হইতে,পলাইল!। 

সন্ন্যাস করিয়। তীর্থ করিবারে গেল! ॥ 

শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হইল মন। 

তবে পিতামাতার যে কৈল আশ্বাসন ॥ ইত্যাদি 


শ্রীচৈতন্তগরিতামৃত, আদি লীল।, ১৫শ অধ্যায়। 


খই-সমত্ত ঘটনার বহুদিন পর-- 
*কখোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক |” 


ঞ্রচৈতশ্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ১৫শ অধ্যায়। 


মিশর যে বিশ্বরূপের মন্াস করিবার পরও জীবিত ছিলেন তাহা 
“চৈতন্ততাগবত', 'চৈতগ্তমঙগল', 'অমিয়নিমাইচরিত” প্রভৃতি সমস্ত 
বৈকষ গ্রস্থেই উক্ত হইয়াছে । বাকল্য-ভয়ে সে-সকল উদ্ধৃত করিলাম 
না। আলোচ্য ঘটনা বিশ্বরগের সন্নযাসেরও পূর্ববর্তী, কাঁজেই জগন্নাথ 
যেলে সময়ে জীবিত ছিলেপ এবং শচীদেবী তখনও বিধবা হন নাহ 
ইহ! ফব। চৈতচ্চঙেব ভাহার মাতার সধব! অবস্থাতেই তাহাকে অন্ন 
খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে একাদঙীতে যে তখন 
উপবাস ঞঞ্জলিত ছিল তাহার প্রমাণ অন্য গ্রন্থে পাওয়! যায়। 
টৈতত্তদেব 'পকাদশীর দিনে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বি্ুনৈবেছ্য 
€ তাজনম করিতে চাহিয়। বলিতেছেন-.. 


নাজ 


করিতেন না, ইহা অবিশ্বান্ত। তাহার পর আরও কথ! আছে।-_ 
বিপ্র্থয় নিমাইয়ের এই অস্ভুত যাচ্ঞায় কহিতেছেন-_ 


(হুই বিপ্র বোলে ) মহ। অস্ভুত কাহিনী । 
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি ।॥। 
কেমনে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর | 
কেমনে বা জাঁনিল নৈবে্ত বহুতর ॥ ইত্যাদি এ 
প্রীচৈতস্তভাগবত, আদি খণ্ড, ওর্থ অধ্যায়। 
'্ীহরিবাঁসর কথাটি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । কেবল যে 
এই বিপ্রন্য়ই একাদশীর উপবাস করিতেন তাহ! নহে--একাদশীর দিন 
সর্বসাধারণের জগ্তই *শ্রীহরিবাসরের” ব্যবস্থা ছিল এইকপই অর্থবোধ 
হইতেছে । যাহাই হউক “চৈতগ্কচরিতামুতের” উদ্ধত প্লৌকগুলিউহইতে 
তৎকাঁলে বিধবাগণ্ের একাদ্শীতে অন্রগ্রহণ সম্বন্ধে কোন সঙ্গোহই 
মনে আসিতে পারে না। পরস্ত যেকালে একাদশীতে পুরুষগণের 
পক্ষেও “্াহরিবাসরের” ব্যবস্থ! ছিল সে সময়ে বিধবাগণও যে উপবাস- 
ব্রও পালন করিতেন, ইহা! বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বিস্তমান। 
বল1 বাহুল্য 'শ্রীহরিবাঁসর কথাটির বাংল! ইডিয়ম্‌ অনুযায়ী অর্থ 
'উপবাস'। 
শ্রী তারাপদ লাহিডী 
ঞুগোরাজদেব তাহার মাতাকে যখন একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন তখন তাহার মাত! শচীদেবী “বিধবা” ছিলেন ন1। 
উক্ত ঘটন! শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের নয় বৎসর বয়সে উপনয়নের সময় ঘটে, 
জগন্নাথ মিশ্র তখন শুধু জীবিতই ছিলেন ন1- স্বয়ং আচাধা হইয়া পুত্রের 
কর্ণে গায়ত্রী-মস্্ দিয়াছিলেন। উপনয়নের কিঞ্চিিধিক দুই বৎসর পর 
জগন্নাথমিশ্রের মৃত্যু হয়। এ সময় প্রীগৌরাঙ্গদেব “নবন্ীপের প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিতও ছিলেন ন।-_কারণ, দুই বৎসর পর পিতৃহীন অবস্থায় তিনি 
গঙ্গাদাস পিতের টোৌলে ব্যাকরণ পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন মান্র। 
নয় বৎসর বয়সে তাহার পড়াশুনাতে বরং নানারূপ অমনোযোগিতার 
কথাই পাওয়া ঘার়। শ্রীচৈতশ্তভাগবঙ, পীচৈতন্তচরিতামৃত, মুরারি- 
গুপ্তের করা. অমিয় নিমাইচরিত ও 1.0: (7001219$2. দ্রষ্টব্য। 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহার সধব। মাতাকেই একাদশীতে অন্নগ্রহণ 
করিতে নিষেধ করিয়াস্থিলেন--কাঁরণ একাদশীতে উপবাস কর! হিন্দু- 
শান্ত্রমতে একটি সান্বিক লক্ষণ। সধবা, বিধবা, গৃহস্থ, ক্গ্ষাচারী, 
সকলকেই শাস্ত্র একাঁদশীতে উপবান করিতে আদেশ করিতেছেন, 
শচীদেবী সধবা অবস্থাতেই একাদদপীতে উপবাস করিতে আরন্ত 
করিলেন--বছু সধবাই তখন এইরূপ করিতেন। 
ভৃগু-ভানু-দিনে।পেত। শু্যসংক্রীস্তি-সংঘুত। ৷ 
একাদশী সদ। পোষ্য। পুত্র-পৌন্র-বিবর্ধিনী। 
স্বিকুধশ্মোতরে | 
গৃহস্থ ব্রশ্ণারী চ আহিতাগ্থিস্‌ তথেব চ। 
একাদগ্ঠ।ং ন তুপ্তীত পক্ষয়োর উভয়োর্‌ অপি 
শ্আগ্েয়ে। 
বর্তমানে বঙ্গদেশের পুরুষদিগকে আর একা'দশীতে বাধ্যতামূলক 
উপবাস করিতে হয় না--কেবল উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাকে ই বাধ্যত!- 
মূলক উপবাস করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই উপবাসে 
জশক্ত হইলে রাত্রিতে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা আছে। বরেশ্রতভূমিতে 


৪ধ সংখ্যা] 


শাাস্৯পপরন্ইপর্প্উরসপস্উপ পপ আপস সপ 
+. জীহটে ও আসামের করেকটি স্থানে শিশু বিধবাই হউক আর বৃদ্ধ 
বিধবাই হক সকলকেই নিরসু উপবাস করিতে হর়। পূর্ববকালে পীহটেও 
শাস্বীর উপদেশের সম্মান রক্ষিত ছিল। প্রতুমলিক1” নামক গ্রন্থের হস্ত- 
লিখিত পুরাতন পু ধিতে বহ প্রমাণ পাওয়! যায়। শাস্ত্র, রোগী ক্ষীপাঙগী 
ও অন্তান্ত কারণে অদমর্থ ব্যক্তিকে একাদপীতে উপবাদ করিতে নিষেধ 
করিয়! ফল মুল ছুগধ জল প্রভৃতি গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন, 
যধা--”অশক্ং প্রতি নার্ড়ীয়ে। অন্কলে। নৃণাং প্রোজ্ঃ ক্ষীণিনাং 
বরবর্ণিনি ।”-_বারুপুরাণ | উপবাস-নিষেধে তু কিঞ্িদ্ভক্ষ্যং গ্রকলয়েৎ। 
ন ছুষোদ্‌ উপবাঁসেন উপবাঁসফলং লভেৎ। উপবাস-নিষেধাসমর্থয়োৌর 
তক্ষ্যপ্রকারম্‌ আহ নারদীয়ম্‌। মুলং ফলং পরস্‌ তোয়ম্‌ উপভোগাং 
তবেচ, ছুভম্‌ ন ত্বেবং তোজনং কৈশ্চিদ্‌ একা দস্াং প্রকীর্ভিতষ্‌।” 
স্রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্বম্‌। 
অন্ত্গিকে অশস্ত-পক্ষে রাত্রিতে হবিদ্যান্ন ভোঁজনের ব্যবস্থাও 
শান্তর দিতেছ্ছেন। তবে সে হবিষ্যান্স তুলসী-সংযুক্ত হওয়! চাই, যখা_ 
প্ৰায়ু পুরাণে । নক্তং হবিধ্যান্নম অনোদনম্‌ ব| ফলং তিলাঃ ক্ষীরম্‌ 
, অথাম্থু চ আজ্যং। যত পঞ্চগবাং ষদি বাথ বাযুঃ প্রশত্তম্‌ অন্রোত্তরম্‌ 
উত্তর । ফলাহারাদাবাপি তুলসী-রহিতত্বে দৌষম্‌ আহ গরুড়পুরাণম্‌!” 
স্রথুননদনকৃত তিথিতহবম্‌। 
একাদশীর উপবাসে অশঞ্জ হইলে যে হৃবিষ্যান্ করার ব্যাবস্থা! আস্ছে 
স্থৃতি শাস্ত্রে তাহার একটি দফ! আছে, যখ।-_. 
প্হবিধ্যান্ম্‌ আহ স্বৃতিঃ | হৈমস্তিকং সিতাশ্বিশ্লং ধান্তম্‌ মুদগ।স্‌ তিল 
যবাঃ। ফলায়কষ্গু নিবাব! বান্তকং হিলমোচিক। ৷ ষঠিক! কাঁলশাকঞ্চ 
মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈন্ধব সামুক্জরে গবো চ দধি সর্পিষী। পরো 
ুদ্ধতসারঞ্চ পনসাত্র হরিতবী। তিস্তিড়ী জীরকঞবে নাগরঙ্গধ 
পিক্পলী। কদলী লবণী ধাত্রী ফল্যান্য গুড়ম্‌ উক্ষবং। অতৈলপক্ষং 
মুনয়ে। হ্বিধ্যান্নং বিদুব্‌ বুধাঃ |” 
স্রথুনন্দনকৃত তিথিত হম্‌। 
শুক্দক্ঠ, মৃতপ্রায়, অশক্ত বাঁলবিধবা! ও অশীতিপর বৃ্ধা বিধবাঁকে 
একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিতে হইবে ইহ! শ্মৃতিশাস্ত্ের ত্রিসীমাতেও 
নাই। শ্রীহট্র, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, 
প্রভৃতি অঞ্চলে উহ। একরূপ দেশাচার হইয়! পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত দিগিক্ম- 
. নারায়ণ ভষ্টাচাধ্য মহাশয়ের “একাদশী” এবং মহাঙ্গহোপাব্যায় 
পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তকরতু মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে 
এ বিষয় সবিশেষ জানিতে পারিবেন। 
আঁ দীনবন্ধু আচাধ্য 


শ্রী গৌরহরি আচর্যা 
(১৬৭) 
ইলেক্টিক্যাল্‌ ইজিশিয়।(পং 


কলিকাতার মাণিকতলায় মুরারীপুকুর রোডে বেঙ্গল টেক্নিকেল 
ইন্স্টিটিউটে ইলেব্টিক্যাল ই্জিনিয়ারীং শিক্ষা দেওয়। হয়। এখান- 


বেতালের বৈঠক-_মীমাংস! 





৫৬৩ 


পালাল 





পাস্টি। 





কার পাঠক্রম (0০8158) বেশ উচ্চ ও হু্বক্ষ অধ্যাপকগণ অতি যত্বের 
সহিত ছাত্রদিগকে শিখাইর। ধাকেন। বিলাতের ও আমেরিকার 
কলেজের কো্‌”এখানে পড়ান হুয়, তবে কোন ফলিত তড়িৎবিজ্ঞানের 
কোন বিশেষ বিষয় পড়ান হয় ন!। কলেঞ্গ এখন অস্থায়ীভাবে এখানে 
আছে, খুব সম্ভব এই গরমের সমর যাদবপুরে যাইবে । সেখানে হাতে- 
কলমে শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত কর! হইবে। 

কলিকাত! ইউনিভাসিটির প্রবেশিকা অধব! তাহার জনুরূপ কোন 
পরীক্ষায় অঙ্কশান্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে প্রথম বার্ধিক শ্রেণীতে ভর্তি 
হওয়া যায়। বিশেষ বিবরণ কলেজে পাওয়া যায়। 

জী মণিতৃষণ মজুমদার 
(১৭১) 
প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য 


প্রিভি কাউল্লিলের প্রথম ভারতীয় সভা রাইট অনারেবল্‌ সৈয়দ 
আমীর আলী। ইনি বাঙ্গালী মুসলমান। কিছুকাল পূর্বে ইনি 
কলিকাত। হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী 
বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতির ক্বাম্য করিতেছেন। 
শ্রী প্রভাত সান্তাল 


(১৭২) 


বৃহ্তৃম পুন্তকালয় 
ফ্রাঙ্স দেশের পাঁরী নগরে বিব্লিওতেক্‌ নাৎশিওনাল নামক পুন্তকালয় 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান। ১৯১* খৃষ্টাব্দে পয়ত্রিশ লক্ষ পুস্তক 
ও এক লক্ষ বিশ হাজার হম্তলিখিত গ্রস্থাদি এ পুস্তকালয়ে 
ছিল। ২1১ জন ইংরেজ অধ্যাপকের মুখে শুনেছি ইংলগের বুম্স্বেরী 
নগরে মণ্টেন্‌ হাউসে অবস্থিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পৃথিবীয় মধ্যে স্ধাবৃহৎ। 
পূ্ববোজ্ত ছুই পুস্তকালয়ই তাঁরা দেখেছেন। তাঁরা বলেন, ব্রিটিশ 
মিউজিয়ামে অনেক ছোট ছোট এক-এক বিষয়ের পুম্তক একত্রে বাঁধিয়ে 
খরচ কমান হয়েছে বলে' বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব গ্রন্থের সংখা! ত্রিশ 
লক্ষের উপর চিল ন। । কলিকাতার ইন্পিরিয়াল লাইব্রেরী ভারতের 
জেট পুন্তকালয়। 
এ গজয়গোপাল দত্ত 
স্চারতের মধ্যে তাঞ্জোরের গ্রশ্থাগার এবং বাঙ্গালাদেশে কলিকাতার 
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সর্ব্াপেন্গ বৃহৎ। ইম্পিরিয়াল লাইভ্রেরীতে 
পরার ২ লক্ষ নু্িত পুস্তক ও ১৩৫* খানি পুথি আছে। 
গচিহাট। পারি ক-লাইত্রেরীর সভ্যগণ 


ভ্রম-সংশোধন 
পৌম মাসের প্রৰামীর ৩৭৮ পৃষ্ঠায় ১৪৭ নং প্রশ্নের উত্তরে “উদরের 


“ডান? পার্শে” স্থলে উদরের 'বাম' পার্থে হইবে এবং « 'বাঁম' পার্্ে 
যকৃত অবস্থিত” স্থলে 'ডান' পার্খে যকৃত অবস্থিত হইবে। 


৮ চা ৮ ০ 
আহা 





বাংল! 


বাংলার হিন্দু কষক কোথায় গেল 1-- 


১৯২১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় বাজলার জনসংখ্য। 
৪,৭*৫.৪২, ৬২; তন্মধ্যে হিন্দু ২,৮,*৯১৪৮, মুসলমান ২৫৪:৮৬,১২৪ | 
বাঙ্গলার কৃষকসংখ্যা ৩,০৫,৪৩,৫৭৭। তন্মধ্যে হিন্দু ১,*১,৭৯,৫*৫, 
মুসলমান ১,৯৭।২১,৮৫১। ১৯১১ সালের হিসাবে দেখা যায় বাঙ্গলার 
কৃষকসংখ্যা ছিল ২৯৭৪৮৬৬৬ ; তম্মধ্যে হিন্দু ১*৪৫*২৫৮, মুসলমান 
১৮৭১৯৬৯। দ্বশ বৎসরে হিন্দু-কৃষকের সংখ্যা ২৭৭৫৩ কম হইয়াছে। 
কিস্ত দশ বৎসরে মুসলমান কৃষকের সংখ্য। ১**২১৫৭ বাড়িয়াছে। 

বাঙ্গালার হিন্দুর্দিগকে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু-কৃষক কমিল কেন এবং 
মুসলসান কৃষক বাড়িল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান কর! কি আবশ্তক 
মনে করেন না? 

হিগ্দু কৃষকের সংখা! কমিল কেন তাঁহার কয়েকটি কারণ নির্দেশ 
ফরিতেছি। 

(১) হিন্দু-কৃষক অনেকেই বিবাহ করিতে পারে না; পণ ন! 
দিলে কগ্ঠ! পাঁওয়। যায় না; টাকার অগ্ভাবে অনেকেই অবিবাহিত 
থাকে; সুতরাং তাহাদের বংশ লোপ পাইতেছে। 

(২) হিনুর মধো বিধবাবিবাহ প্রচলন নাই। প্রো বয়সে 
ধাহারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহার! ৮।১* বৎসরের কন্তা 
বিবাহ করে ; সন্তান হওয়ার পূর্বেই স্ত্রীকে বিধব! করিয়া পরলোক 
ধাত্রা করে। ন্তরাং যাহপ্সা বিবাহ করিতে পাঁরে, তাহারাও বংশ 
বৃদ্ধি করিতে পারে না । 

(৩) যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাঁকিত, তবে প্রৌঢ় বয়সে 
কৃষকের! বিধবার পাঁশিগ্রহণ করিতে পারিত এবং পূত্র কন্যা! রাখিয়! 
এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পারিত। 

(৪) বিধবা বিবাহ প্রচলিত খাকিলে কল্যাপণ উঠিয়া! যাইত; 
সুতরাং কৃষকদের বিবাহ করা ছঃসাধা হইত না। 

বঙ্গের হিন্ু-কৃষকদের সংখ্য। যদি বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে অবিলম্বে 
বিধবা-বিবাঁহ প্রচলন করিতে সকলের দৃঢ়সঙ্কল্ল হওয়া উচিত । 

(৫) হিন্দু কৃষকের! পুষ্টিকর থা্য খাইতে পায় ন|। হিন্দু- 
কৃষকদ্দের অনেকেরই গভী নাই; স্গতরাং ছুধ, দই, ঘি খাইতে পায় 
ল!। অপর দিকে প্রায় সমস্ত মুসলমান-কৃষক গাভী পালন করে। 
গৃহীত ছুধের কিরদংশ বিক্রয় করে, অপরাংশ নিজের! পান করিয়া 
থাকে। মুদলমানের! দিবসের কার্ধ্য অবসানে মাছ ধরে, হিন্দু প্রায়ই 
তাহা করে না। মুসলমান পুষ্টিকর মাংসাদি আহার করে, হিন্দুর 
তাহার হুবিধ! নাই। ন্ৃতরাং হিন্দু-কৃষক দুর্ব্ধল, মুসলমান সবল! 
মুসলমীন সবল দেহ লইয়া যেরূপ উতস্ৃষ্ট চাষ করিতে পারে, হিন্দু হুরব্বল 
দেহে তাহা পারে না। কাজেই মুসলমান-কৃঘকের যেরপ আয় হিন্দুর 
সেক্গপ নয়। দরিজ্রত1 হিন্দুকষকধক্₹সের আর-এক কারণ । 


(৬) হিন্মু-কৃষক পুক্রযানুত্রমে একই বাড়ীতে বাস করে, বু+ 
কালের জঞ্জাল ও আবর্জন! ও বাড়ীর চতুপ্পার্বস্থ জঙ্গল তাহার আবাস- 
ভূমিকে অস্বাস্থ্যকর করিয়! তোলে । অধিংকাশ মুললমান-কৃষক এক 
বাড়ীতে বহুদিন থাকে না । তাহাদের বাঁড়ীতে বৃক্ষাদিও বেলী নাই। 
তাহার! সচরাচর নদীর নূতন চরে যাইয়! বঙতি স্থাপন কবে। সুতরাং 
তাহাদের দেহ হিন্দুকুষকের মভ শীঘ্রই জরাজীর্ণ হয় ন!। 


(৭) হিন্দুকৃষক তাহার দুর্বল দেহে এক বিষ! জমিতে যত শহ্ত 
উৎপাদন করে, মুসলমান-কৃষক তদপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিয়া! 
থাকে, সৃতরাং কৃষিকার্যে মুনলমানের যত লাভ হয়, হিন্দুর শত হয় 
না। হাটবাজারে হিন্দু যে মুল্যে শস্তাদি বিক্রয় করিতে চান, 
মুদলমান তাহা! অপেক্ষা! কম মুল্য বিক্রয় করিয়া ধাকে। প্রতি- 
যেগিতায় হিন্দু হারিয়া যাইতেছে; হুতরাং বাধ্য হইয়। অনেক 
হিন্দু-কৃষক কৃষিকার্ধ্য পরিত্যাগ করিতেছে । 


হিন্দু-কৃষক লোপ হওয়ার কতকগুলি কারণ উল্লেখ করিলাম। 
এতত্ব্তীত আরো অনেক কারণ আছে। হিন্ছুকৃষকের সখ্য! হাঁস 
হওয়ার প্রধান কারণ ষে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন এবং বিধবাধিবাহ 
প্রচলন ন| করিলে বাংল! দেশে যে হিন্দু-কৃষকের চিহ্ুমীত্র থাকিবে ন! 
এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। স্থতরাং যদি হিন্দু-কৃষক রক্ষা করা 
উচিত মনে হয়, তবে বাঁজলার ব্রাহ্গণ-কায়স্থ-বৈদ্যগণ আর কালবিলম্ব 
না করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে আরম্ত করুন। -_ সঞ্জীবনী 


জাতি অশ্ুযায়ী শিক্ষা-_ 


৫ হইতে উর্দ বয়স্ক প্রতি সহত্র শ্ত্রী ওপুরুষের মধ্যে শিক্ষিতদের 
জাঁতি ও সংখ্যা 


বৈদ্য ৬৬২, আগরওয়াল! ( কলিকাতা ) ৫৪২, ব্রাঙ্গণ ৪৮৪, কায়স্থ 
৪১২, স্ববর্ণ-বণিক্‌ ৬৮৩, গন্ধ-বণিক্‌ ৩৪৪, সাহা ৩৪২, ভারতবাসী খৃষ্টান 
২৮৮, ৰারুই ২২৯, তেলি ২২৫, কামার ২*২, সদ্‌গোপ ২** স্থাড়ি ১৮৮, 
যুগী ১৭৬, ভাতি ১৬৮, নাপিত ১৫২, কলু ১৫২, বৈধঃব ১৪২, পোদ 
১৩৮, শুন্ব ১৩৭, চাঁধী কৈবর্ড ১৩১, সুত্রধর ১২১, গোয়াল! ১১৯, কুমার 
১১৬, কাপালী ১১৫, টিপরাই ৯১, মগ ৮৯, ধোবা ৮৮, নমংশুদ্র ৮৫, 
পাঁটনী ৭*, জালী কৈবর্ত ৬৮, রাজবংগী ৬৫, নিকারী ৬২, চাকম। ৫৮, 
সেখ ৫৭, টিয্র ৫৪, জোল! ৫২, ভূঁইমালী ৫১, মালো৷ ৪৮, কোচ ৩৮, 
চামার ৩৫, বুলু ৩৪, বাগ্দী ২৪, ভাইয়। ২৪) মুচী ২২, 
ৰাউরী ৭, সাঁওতাল ৫1, 


৫ হইতে উ্ধ-বরস্ক এক সহশ্র পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা 
(হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভুতি )-- 


সাল ১৯০১ ১৯১১ ১৪২১ 


পশ্চিমবঙ্গ ( বর্ধমান 


বিভাগ) ২১৪ ২১৬ ব্ঙৎ 





৪র্খ সংখ্য। ] দেশ-বিদেশের কথা---বাংল। ৫৩৫ 
মধ্যবজ ( প্রেমিডেন্ি শতকর! হাস-বৃদ্ধি 
বিভাগ ) ১৭৮ ২৩ ২৩২ সদগোপ ২৩১ ১৬ ৪৬ 
শ্রত্তর বঙছ (রাঝাস্াহী ও সাওতাল ৪ ৯৯ ৫৭ 
বুচরিহার বিভাগ ) ৫৯ ১১১ ১৩৪ সোণার (্বর্থকার ) --১৬৫ -৮৫*৪ শা২১০০ 
পূর্ববঙ্গ (ঢাক। বিড়াগ ) ১২১ ১৩৬ ১৫৪ শুক্র ২৩৪১ ১৯৯ শ$৭২ 
চট্টগ্রায় নিঙ্ছগ এবং সৃত্রধর শা৫৬ ৪'৩ তি 
অিপুর। রাজ্য ১৩৬ ১৪২ ১৬৯ তাদুলী ৫৪ সণ ১২৬ 
সমগ্র বল ১৪৭ ১৬১ ১৮২ ভাতি ১৯ ৩২ ২১ 
শিক্ষার বিস্তৃতি ম ও তিলি সি রে উপ 
্ বয়ন & হইতে উর্ঘ। তিয়র ১ ১৭৭ 
এতগ্ক্যতীত আরও কতকগুলি নিম্ববর্ণের হিন্দু জাঁতি তাহাদেয় 
সি 5 মিতে কেমন ভাঁবে কমিয়াছে দেখুন-. 
শতকর! ১ জন বৃদ্ধি শতকর! ৬ জন বৃদ্ধি নিরিহ নিররযািনি 
রঃ রর / ” র্‌ ্ জাতির নাম বাসস্থান ১৯১--২১ 
৪ চি 2 ১৪ নত আগুরী বদ্ধমান-বাকুড়া-হাওড়। শশ১৩৬ 
১ নর টাই মুর্শিদ বাঁদ-মালদহ-রাজসাহী সক৪ 
৪৪ ্ ৪৪ ৪) তে ৪) চাসাতী ১ রি ৩৩৩ 
৪৪ ৯১ ১) 5১ মালদহ স্পহত ৯ 
. শাস্্ীবনী-যশোহর রর তি দিনাজপুর ০৭০ 
“নিয়” জাতির সংখ্যা হ্ান_- হি ময়মনসিংহ 
হিন্দু সমাজের বহু নিম্ন জাঁতি ও অনুন্নত জাতি কিরূপতীবে ক্রমশঃ হাঁজউ, এ সি 
হাঁস পাইতেছে, আমর! তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি £-_ কনের সিডির ১ 
কান্ত। এ ৫৬৬ 
শতকর! হাস-বৃদ্ধি খেন দিনাজপুর-জলপাই গুড়ি-রঙ্গপুর ১২৩ 
জাতির নাম ১৯১১-১ ১৯০১-১১ ১৯১২১ কোনাই বীরভূম ১৮42৬ 
বাগ্দী রি ক ১১৯ কোড়। বর্ধমান-বীরভূম-বীকুড়া ২১০ 
বারই 2 ৫ ১৩৫ কোটাল বর্ধমান --১৬ 
ৰাউরী ই টি 1. জলপাইগুড়ি ৫১৭৮ 
ভূইমালী ১৩৯ ৩০ ৮২ নাগর মালদহ সা১৫৬ 
তুইক্গ লি সর ২১১ নায়ক বাকুড়া-মেদিনীপুর ৬২২ 
ম্জ ৯ নও ৫ পুণডরী বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-মালদহ --৪০৪ 
চাবাধোব! ৭৭৪ ৯৫৩ *৮৫২৮- রানু মেদিনীপুর ১১৭ 
ধোব! সাভাত ১৬ ১৪ সীমান্ত বাকুড়। ৯৫৪ 
ডোম নত চর ছি -আনন্মবাজার-পত্রিকা 
ফোসাঘ সা১২৫ ৪৭ ৯ ২৯৪ 
সোয়া ৯৭ ১.১ -৮৫ নারীর স্বাবলম্বনের উপায়-- 
হাড়ি ১৪৩ বি নিব পবঙ্গনারী”-সম্পাদিক! শ্রীমতী মনোরম। মজুমদার লিখিতেছেন-" 
যুগী 55 রা ৬৮ আজকাল প্রায় মকল নারীই বাঙ্গাল! লিখিতে পড়িতে জানেন, কিন্তু 
চনী কৈ রি হিঃ ১৩২ সেই-প্রকার লেখা-পড়ায় উপার্জনের কোনও হৃযোগ ছিল ন|। সম্প্রতি 
জেলে কৈবর্ত ১৭৬ ২৩১ ৪৪৮ ২৫ নং বাদুড়বাগান লেনের নারী-শিল্পাশ্রমে এই শ্রেণীর নারীদিগকে 
ক্লু বহি ২ ১৬২ কম্পোজিটারী শিক্ষ। দিবার বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে । ৩ মাস শিক্ষা 
কপালী বর এ ১০  করিলেই কাঁজ করিতে পারা যাইবে। যে-সকল নারী কাজ শিক্ষা! 
কুমার না হ ২"* করিবেন, তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটিকে উপযুক্ত বেতন দিয়! 
কা ২'৬ ১৪৮ ১৭৯ “বঙ্গনারী”-প্রেসে গ্রহণ কর! হইবে। 
মালাকার উর না টি শর খিনি কাজ করিতে ইচ্ছ! করেন, নিজে আসিয়া সম্পদিকার সহিত 
ময়রা না সি -€১ সাক্ষাৎ করিবেন। স্পত্রিপুরা-হিতৈষী 
মুচি স্৮ত ৯৩ ৩ 
নাপিত সরি? রা ২৮ কলিকাতার পুরুষ ও নারী-_ 
পানী স্৩০৭ ৯১ ৩০৬ কলিক।ত! সহয়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাত অতান্ত 
পোদ ৯৭ ১৫৫ ২১৬ অস্বাভাবিক । খাস কলিকাতায় গ্ুতি হাঁজার পুরুষের তুলনার মাত্র 








৫৩৬ 
৪৭* জন স্ত্রীলোক, হাওড়াতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫২৯ 
জন স্ত্রীলোক এবং ৯৪-পর্গণ। ও সহরতলীতে প্রতি হাজার পুরুষের 
ভুলনায় ৬১৪ জন স্ত্রীলোক। বাঙ্গলার সফ:ম্বল সহরে সাধারণতঃ 
স্বীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৮১৬ জন। যে- 
সমস্ত মফংম্বল সহরে ব্যবসাবাণিজ্যের ফেন্দ্র বা! কল-কার্থান! আছে, 
সেই-সব স্থানে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্য। কলিকাত।৷ সহরের মতই 
কম,-_প্রতি হাঞ্জার পুরুষের তুলনায় ৫৩৭ জন। টিটাগড়, কাচড়াপাড়া, 
বজবজ প্রভৃতি স্থানে স্ত্ীসংখ্যা প্রতি হাঞ্জার পুরুষের তুলনয় ৪৩৬ 
হইতে ৪৪* জনের মধ্যে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, 
বাঙ্গলার স্ত্রীলোকের, যে-কোন কারণেই হোক, অধিকাংশই গ্রামে 
বাস করে, সহরের ব্যবস।-বাণিজ্যের কেন্দ্রে ব৷ কল-কার্খানার ক।ঞ্জে 
এখনও এদেশে স্ত্রীমজুরের আম্দ্রানী, পাশ্চাত্য দেশের মত হয় 
নাই। 

স্ত্রীপুরুষের সংখ্য। তুলনা! করিতে গিয়। আর-একট। ব্য।প।র 
চোখে পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রায় সর্বত্র পুরুষের তুলনায় 
স্রীলোকের সংখ্য। বেশী। ইউরোপে যুদ্ধের পর অবশ্ঠ শ্রী-সংখা। 
কিছু বেশী বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার পুর্ধেও এ-সব দেশে পুরুষের 
তুলনায় শ্্রী-সংখ্যাই বেশী ছিল | ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে 
তাহার বিপরীত অবস্থ(। এমনকি ৪*1৫* বংসরের সেন্সাস, তুলন! 
করিলে দেখ। যায় যে বাঙ্গাল। সহরে ও নফম্থেলে শ্রী-সংখ্য। পুরুমের 
তুলনায় বাঁড়িতেছে ন|, কমের দিক্ষেই যাইতেছে। নিম্নের ভালিক। 
হইতে ব্যাপারটি অনেকট। বুঝ। যাইবে-- 

প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় স্ত্র-সংখা। 
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কলিকাতা সহর 
২৪-পর্গণ। ও সহরতলী 
হাওড়। 
মফঃম্বলের ব্যবস! 
বা কল-কার্থান। সহর 
সাধারণ মফঃম্বল সহর ৮১৬ 
সমগ্র বঙ্গ শ ৯৩৪ 

(১৮৮১ সালে সমগ্র বঙ্গের স্ত্রী-সংখ্য। প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় 
৯৯৪ জন ও ১৮৭২ সালে ৯৯২ জন ছিল।) 

এই তালিক। হইতে দেখ। যাইতেছে বাঙ্গালার সর্বত্র পুরুষের 
তুলনায় স্ত্রীসংখ্য! কমিতেছে। সমাঞ্জতন্ববিদের। বলেন যে, ইহ! কোন 
জাতির পক্ষে নুলক্ষণ নহে। উন্নতিশীল জাতিদের মধ্যে প্রায় 
সর্ধত্র স্ত্রী-সংখ্যা বেশী দেখা যার। আমদের দেশে ইহার ব্যতিক্রম 
জাতির জীবনী-শক্তির অভ।ব সুচনা করিতেছে। 

এই সঙ্গে আর-একটি ব্যাপারও লক্ষ্য কর। যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্য। কমিলেও, ২* হইতে ৪* বৎসর বয়সের 
সত্রীলোকের সংখ্যা কমে নাই, বরং বাঁড়িয়াছে | হিনু-শ্রীলোকদের 
মধ্যে ইহ! বিশেষভাবে দেখ! যায়। বিগত দশ বৎসরে ২* হইতে 
২৫--এই ঘয়সের হিন্দুস্ত্রীলৌকের সংখ্য। (প্রতি হাজার পুরুষের 
তুলনাক়্ ) ৩৬৬ হইতে ৩৮৫ বাঁড়িয়াছে, ২৫ হইতে ৩* বৎসর বয়সে 
হিন্গুতত্রীলোকের সংখ্য। ৩৩৫ হইতে ৩৬৭ বাঁড়িয়াছে এবং ৩* হইতে 
৪* বৎসর বয়সের হিন্দ-স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৫৭ হইতে ৩৬৯ বাড়িয়াছে। 
ফিরিজী বা আযাংলে।-ইত্ডিয়ান্দের মধ্যেও স্ত্ী-সংখ্যা। কিছু বাড়িক্লাছে। 
সহরের উত্তরাঞ্চলে গ্ামপুকুর] কুমারটুলি জোড়াবাগান এবং জোড়া- 
সাকো। অঞ্চলে হিন্দু-প্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে ১ অন্যদিকে পা্কস্্রীট, 
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প্রবাসী-্মাঘ, ১৩৩০ 





| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভিক্টোররিয়। টেরেস এবং কলিঙ্গবাজারে ফিরি্গী স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
ৰাড়িয়াছে। | 

উপরে যাহ! দেখাইলাম, তাহার রহস্য বুঝিতে হইলে আর-একট। 
কথা পরিষ্কার করিয়। বল। দর্কার। যে সহয়ে পুরুষের সংখ্যার 
অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্য। এত কম, সেখানে ছুর্নাতি ও বেশ্ঠা- 
বৃত্তির আধিক্য হইবেই। সমস্ত কলিকাত। সহরে ১৫ হইতে ৪* 
বৎসর বন্নসের স্ত্রীলোকের সংখ্যা মোট ৪৯৮১১৩ বা ৫ লক্ষ জন; 
তার মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ১*৩৩৯৭ জন বা! ১ 
লক্ষের কিছু উপরে! ইহাদের মধ্যে, কলিকাতায় ৮৮৭৭, সহরতলীতে 
৬৪১ এবং হাওড়ায় ১২৯৬ জন স্ত্রীলোকের নাম প্রকান্ঠ বেগ 
বলিয়া লেখ। হইয়াছে | 
বে”, ব। "হাফ, গ্রস্ত”, তাহ। অনুমানেই বুঝ। যায়। 
ধরিতে গেলে সহরে প্রকৃতপক্ষে বেগ্ঠার সংখ্য। প্রতি ১৮ জন 
স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন। এক সম্প্রদায়ের লোক “জাত বৈঝৰ” 
বলিয়! আপনাদের পরিচয় দেয়; ইহাদের স্ত্রীলোকের অনেকেই 
বেগ্ঠাবৃত্বি করিয়া জীবনধারণ করে । কলিকাতা সহরে 'জাত- 
বৈষণবদের” মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্য। ১১৫৯ জন 
২* হইতে ৪* বৎসর বয়সের 'জাত বৈষ্ণব* স্ত্রীলোকের সংখ্য! প্রতি 
হাজার পুরুষের তুলনায় ১১৭* জন এবং ৪*এর উপরে প্রতি হীজার 
পুরুষের তুলনায় ১৪৫৮ জন। এই-সমস্ত অধিকবয়ঙ্া 'জাত বৈষ্ব' 
স্ত্রীলোকগণই ঝি, পানওয়ালী, 'বাড়ীওয়ালী” প্রভৃতির ব্যবস! করে। 
ফিগিঙ্গীদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলৌকদের সংখ্য। বেশী দেখ। 
যায়। মাহার। কলিঙ্গবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের খবর রাঁখেন, তাহারা 
ইহ।র রহন্ত বুঝিতে পারিবেন । - আনন্দবাজার "পত্রিকা 





কালাজরের অত্যাচার-্ 


ম্যালেরির, কালাজ্বর এখন একমাত্র পল্লীগ্রামে নিবদ্ধ নহে, 
কলিকাতায়ও কালাহ্বর দেখ! দিয়ছে। ১৯২২ সালে কলিকাতায় ৬*০* 
লোক কালান্বরে ভুগিতেছে বলিয়! কর্তৃপক্ষ সাধারণকে জানাইয়াছেন। 
সর্কার আশঙ্ক। করেন যে ইহার কোন প্রতিকার করিতে ন। পারিলে 
আগামী ৫1৬ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার লৌকসংখ্য! শতকর| ৬* হইতে 
৮* জন কালাজ্বরে আক্রান্ত হইবে। 

এখন বজদেশে প্রায় ২৩ লক্ষের পর রোগী কালাব্বরে ভূগিতেছে। 
১৫টি জেলার জেলাবোর্ড. কালাজ্বর চিকিৎসার জন্ত বিশেষ কেন্্র 
খুলিয়ছে। ত্রিপুর! ৮, ফরিদপুর ১৫, মালদহ ৮ এবং রাঁজসাহীতে ১২টি 
কেন্দ্র ধোল। হইয়াছে। বঙ্গদেশে (কলিকাতার বাহিরে) প্রীয় ৯** 
চিকিৎসালয় আছে, সমন্তগুলিতেই কালাজ্বরের কেন্দ্র হইতে পারে। 
এবতমর গবর্ণমেন্ট, কালাদ্বর নিবারণ কলে দশ সহস্র টাক! বায় 
করিবেন বলিয় প্রকাশ। বধায় জীবন-মরণ-সমন্ত! তথায় গবর্ণ মেন্ট 
এত কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছেন কেন? স্প্যশোহর 


দান ও সদহুষ্ঠান__ 

স্যার নুরেন্ত্রনাথের ্রাত। ব্যারিষ্টার শ্ীযুত দিতেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ভারতের টেরিটোরিয়াল ফোর্সে এক লক্ষ এবং ছাত্রগণের 
দৈহিক উন্নতি সাধন কল্পে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের হন্তে আর এক 
লক্ষ টাক! দান করিয়াছেন।--যশোহর 

অনাথ-আশ্রমে দান ।--কলিকাতার মুসলমান অনাধ-আশ্রমের 
সাহায্যকল্পে নিজাম ১*** টাকা দান করিয়াছেন । 

স২৪ প্রগণ! বার্তীবহ 
মহ্যাদলের রাজার দান।--মেদ্দিনীপুর কলেজের বাটা নির্দাণ 


রে 


বাদবাকী কত স্ত্রীলোক যে “অপ্রকান্ঠ, 
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৪র্থ সংখ্য। ] 


পাস পোস্িপাসিপাসিপাসিপাস্সিপ অাস্টির ৯৫৯, 








পুতে মহিযার্দলের রাজা প6 হাজার টাকা দান করিয়াছেন। 
এই টাকায় বি-এস-সি শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি রাখিবার ঘর নির্িত 
হইবে। সম্মিলনী 


তমলুকে বয়ন-বি্য।লয়।- তমলুক হ্া/মিপ্টন্‌ হাই স্কুলের সহিত 
একটি বয়ন-বিছ্যালয় খোলা হইয়াছে । তমলুকেব ভূতপূর্ধব সবডিবিশনা'ল 
অফিসার শ্রীযুক্ত সতীশঘন্্র মজুমদ|ীর ইহার উন্নতি-কল্পে ৭৫২ টাকা 
প্রদান করিয়! গিয়াছেন। বর্তমান সব্ডিবিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত 
আশুতোষ দত্ত মহাশয়ও ৪৫২ টক দ।ন করিয়াছেন। জেলাবোর্ড 
হইতে মাসিক ৩*২ টাঁক। সাহায্য পাইবার জন্য আবেদন কর! 
হইয়াছে ।-নীহার 


সদনুষ্ঠঠন।-- সম্প্রতি কালীঘাটে ৬কালীমাঁতার মন্দিরের সন্নিকটে 
একটি ধর্দশাল! নির্মাণের জন্য স্তর শ্রীযুক্ত হরিরাম গোয়েন্ক। 
পঞ্চাশ হাঁজ।র টাক! প্রদান করিয়াছেন। তিনি টাকাট। কলকাত। 
কর্পোরেশনে জম! দিয়াছেন ।-২৪ পরগণ। বাত্তাবহ। 


বঙ্গীয় হিতসাঁধন মণ্ডলীর এক শাখ। পাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
কলিকাতার হিতসাঁধন মণ্ডলীর হৃষোগ্য সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্ত্রনাথ 
মৈত্র পাবন। গমন করিয়! তথায় জনহিতকর কা্যে সাধারণের উত্সাহ 
জাগ্রত করিয়াছিলেন। শীতল।ই এব "জমিদার ও অন্যান্য বহু লেক 
বিনা পয়পায় ক।লাজ্বরের চিকিৎসার ব্যবস্থ। করিয়ছেন। তাহাদের 
অকৃত্রিম চেষ্ট। দেখিয়া লর্ড লিউন্‌ হিতগাঁধন মগ্লীর কাধ্যের সাহায্যের 
জন্য ৫***২ টাক! দান করিয়াছেন। 

ভবানীপুব ৩১ নং কাঁলীঘ।ট বোৌডস্থিত নিখিল ভারত অনাথ 
আশ্রমের অধাক্ষ মহাশয় আশ্রমের পক্ষ হইতে জানাইতভেছেন যে, 
আশ্রমে সম্প্রতি নিয়লিখিত রূপ দন পাওয়। গিয়াছে ।_ শ্রীযুক্ত যৌথ 
মনাজী জোহার ২**২ ; কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ১২৭1/*; 
পান্নালাল দে ১৫*২; কুমারকুষ্ণ মিত্র ২**২; গৌরচন্ত্র লাহা ১**২ ১ 
চুণিলাল মতি ল।ল ৫১২; মোট ৮১৮//*। দেশের সহৃদয় ভঙ্ত 
মহোদয়গণ এই সধ্ৃষ্টান্তের অনুপরণ করুন, ইহাই প্রার্থনা । 

কর্পেরেশনের সভায় ছেয়ারম্যন আনান যে কালীঘাট 
নিব।সী প্রযুক্ত ধন্দদাস বন্দ্যোপাধ্য।য় তাহার নিজ নামে একটি প্রথমিক 
বালিক। বিদ্যালয় স্থ'পনের জন্য কর্পোরেশনের হস্তে ২৫,১৯২ ও 
তীহার মাতীর নামে একটি মাতৃনিবাস 'মেটাবুনিটা হোম? 
স্থ'পনের জন্য তাহার মমস্ত তূঁসম্পত্তির বিক্রয়লব্ধী অনুমান ৭৫,৯৯০ 
দান কগিয়।ছেন। -আনন্বাজার পত্রিক! 


বিখ্যাত শ্বদেশী যাক্জাওয়াল। মুকুন্দ দাঁস মশাই তার গুরু অশ্বিনী- 
কুমারেব শ্মৃতির উদ্দেগ্ঠে স্ববাঁজ সেবক সঙ্ঘেব কন্মাদদের জন্য এক 
হাজার টাক! দান করেছেন। বিজলী 


কলিকাতার নিকটবত্রী পাইকপাড়ীর সদাশয় জমিদার শ্রীযুক্ত 
অরুণচন্ত্ সিংহ মহাশয় সম্প্রতি শ্ীরামকূষ্। বিছ্যাপীঠের স্থ।য়ী বাড়ী 
নির্মীণের জন্য, সীওত।ল পরগণার দেওঘর সহরের প্রাস্তহ।গে ৬* 
বিঘ। পরিমাণ জমি এ রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া সর্ববস।ধারণের 
বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । - আনন্দবাজার পত্রিকা 


শোক-সংবাদ _ 


কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহরাগীবী বাবু দানি 
সাগ্ঘংল মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন । ৬০ বৎসর পূর্বে 
কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ বরাহনগর নামক স্থানে বাবু দাশরখি সাম্ালের 
জন্ম হয়। শৈশবে ঠাহার আথিক অবস্থ। একেবারেই ভাল ছিল 
না; হুতরাং নান। বাঁধা-বিদ্ব সত্বেও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। তিনি 


দেশ-বিদেশের কথা- বাংলা 


+স্টি এটি সি তি পাঠ কাছ পি তাষটি পা পাটি পি ₹ ৯ পাস ৫ ১৯ ৮ ঈ পা পি পািপতি প্াছিত কাটি পি ৫৯ পরি পি পরই তই 


অল্পদিনের মধ্যেই ফোঁজদাী মোকদ্দমায় একঞ্ন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারা্জীবী 
হইন। উঠেন। প্রদিদ্ধ এসিন্ধ স্বদেশী.মামলার় তিনি দেশবাসীর পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছিলেন ।- সোণ।র বাংলা 


রীযুত হুর্ধ্কুমীর অগন্তি পরলোক গমন করিয়ছেন। প্রীধূত 
অগন্তি একজন ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান্‌ ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার 
উন্নতি সংশ্লিষ্ট সকল কাধ্যেই তিনি যোগদান করিতেন। ১৯২২ সালে 
মেদ্িনীপুরে বঙ্গীয় সাহিতা সম্মিঙনীতে তিনি অভ্যনা সমিতির 
সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯২১ সলেব সেপ্টেম্বর মাসে মহায়। গান্ধী 
যখন মেদিনীপুরে যান তথন মেদিনীপুববাসীর পক্ষ হইয়। শ্রীমূত অগন্তি 
তাহ।কে অভিনন্দিত করেন ।-_বন্দেমাতিরম্‌ 

যশে।হরের স্থপ্রমিদ্ধ নলিশীন।থ রায় মহাশয় পরলে।ক গমন করিয়।- 
ছেন। মাত্র বসব বয়সেই ভিনি জীবনের নান! ক্ষেত্রে প্রতি্। 
অর্জন কবিয়। গিয়াছেন। যখোহবের প্রায় প্রত্যেক জনহিতকর অনু- 
ঠানেব সহিতই তাহার ন্মাপ্র।ণ, যেগ ছিল। তিনি দেশ হইতে 
কালান্ব্র ও মা(লেরিয়। দূর করিবার জম্ত বখ|সাধ্য চেষ্ট। করিতেছিলেন। 

--ধুগবার্তী 

সমাজের কথ| _ 


বিপরীত ছুঁত্মার্গ ।_-'আনন্দবাঁজার পত্রিকা” বলেন,--ঢ।ক। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইন্টারমিডয়েট কলেজ হোষ্টেলের বাঁড়ীতে, 
আমাদের বিশুদ্ধ উচুদরের হিন্দুঘরের ছেলেরা, মুসলমান-ভাইদের 
সঙ্গে এক ঘরেই বসবাদ করেন। হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির এট। খুব 
ভাল মাদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু নমঃশুদ্র ছেলেদের সেখানে বসবাঁস 
করিতে দেওয়া হয় ন|। তাহ। হইলে এ বিশুদ্ধ হিন্দু-সম্তানদের ছুতমার্গ 
রূপ পরম আধ্যাত্মিক আচরণের বা।ঘাত হয়। বন্দি কোন নমংশুদ্র 
বিছ্যা্থী উচু জাতের ছেলেদের মঙ্গ পাইতে চায় তবে ধর্দ ও ন|মটা 
বদূলাইতে হইবে। ছুতমার্গ ব্যাধিট। যে কি প্রকার, এই দৃষ্টান্ত থেকে 
কতকটা বুঝ! যায়। --সম্মিলনী 

সম্প্রতি গেন্দলপাড়ার ব্রঙ্গণদের এক সমাজিক সভ। হইয়াছিল। 
গোন্নলপাড়। নিবাসী শ্রীযুক্ত দিতেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধ- 
ক্রমে তথাকার ব্রাহ্মণ নমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয গ্রামস্থ তাবৎ ব্রাঙ্গণদিগকে ই দিন প্রাতঃকালে স্বীয় গৃহে 
আহ্বান করিয়। বিলাতফেব্তদ্িগের সম্বন্ধে যথাকর্তৃব্য আলেচনার 
বাবস্থ। করেন। সভায় গ্রামের মুবক বৃদ্ধ সকল ব্রাঙ্গণই উপস্থিত 
হইয়।ছিলেন। নাঁনার্প আলে।6নার পর সভায় স্থির হইয়ছে--(১) 
বিল।ত-যাত্র। কোনরূপ দোষাবহ নহে; বিল।ত যাইপ! কেহ অন্থ।য় 
কাজ করবেন না। (২) সমাজে থাকিবার জন্য বিল।তফেরতকে কোন- 
রূপ প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইবে ন। (৩) বিলাতফেরত লোক সমাজে 
থ|ফিতে চাহিলে তিনি সমাঞপতিকে মেই কথা জান।নমাত্র সমাজপতি 
গ্ামস্থ ব্রাঙ্গণদিগের এক সভ। আহ্বান করিবেন; সেই সভায় 
বিলতফেরত এইমাত্র জানাইবেন ধে তিনি সম।জ্ে থাকিতে চাঁন। 
সমাজে থাকিবার জন্য তাহার এই উক্কিই যথেষ্ট বলিয়৷ গণ্য হইবে। 
আমর। সম্ভার মন্ব্যগুলিতে অতীব সন্তুষ্ট হইল।ম। মাসামের 
কয়েকটি ত্রান্মণ সমাজও সম্প্রতি অনুরূপ ব্যবস্থ। করিয়াছেন। আমাদেৰ 
বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সম।জের বর্ত।রা এই সকল শ্েচ্ছ-কণ্ডের কোন সংবা 
রাখেন কি? 

--দন্মিলনী 

গ্রামবাসীদের সংসাহস-__ 

ত্রিপুর। জেলার কমভ। থানার এলাকানীতর শশী 22 


৫৩৮ প্রবাসী 
জন ডাকাত ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। ড|কাতের! নগদে এবং 
গহনাপত্রে ৩৮** ২ টাক লইয়। পলাইতেছিল। এমন সময় গ্রথম- 
বাসীর! তাহাদিগকে 'ম।কমণ করে। ডাকাতদের কাছে বন্দুক ছিল, 
বোম। ছিল, রামদ। প্রনৃতি সাজ্বতিক অন্ত্রণন্ত্র ছিল, কিন্তু গরমের 
লোকেরা তাহ।তে ভীত ন। হইয়। জোট বীধিয়। ডাকাতদের সঙ্গে 
লড়।ই চাল|য় এবং ৫জন ড।কাতকে ঘায়েল করে; ইহাদের মধে। 
ছুইগ্রনকে তাহারা তখনই ধরিয়াছিল, পরে আ-একজন ধরব 

পড়িয়াছে। এই গ্রামবাসীর ডাকাতের, দলকে আব্রমণ করিয়। 
প্রকৃত নংসাহম দেখাইয়াছে। এমন সৎমাহসের 'মছাবেই আমৰ!] 
অধিকাংশ সময় বিড়খবিত হই। বাংলাদেশে এখনও এমন এম 
আগে যেধনকার লোকে “ডাকাত পড়ল" শুশিলে খবে পালায়, 
এই-নকল ছূর্ব্ত্বকে সায়েস্ত। করিবার জন্য আ।সাদিগকেও সঙ্ববদ্ধ 
হইতে হইবে--এইগন্ত আমর! 'গ।মরক্গী সমিতি গঠনেৰ উপর এতট! 
জের দিয় থাকি।_শ্বরাজ 

_ সেবক 


ভারতব্ 


৪৩ মাইল সাভার-_ 

এলাহ।বাদে হিন্দুস্থ'ন স্থইমিং এমোসিয়েসন্‌ নামে সপ্তরণকারীদেব 
এক সমিতি আছে। তেই সমিতিগ মণ্ডা যুক্ত গবীন্্রনাথ চট্োপাধ্ায় 
নামে একটি বালক মন্প্রতি প্রয়াগের ত্রিবেণী ঘ!টের এক মাইল দুবে 
সোমেশ্বর হইতে ১৯ ঘণ্ট। ১৫ মিনিট ধবিয়। ৪৩ মইল গঙ্গ।র উপব 
সাভার দিয়াছিলেন। তাহার এ সাহসিকত। বাঙ্গালীর মুখ ডগ্্ল 
করিয়াছে। ইনি নাকি ইংলিশ, ৯]নেণ্‌ অতিক্রম করিবাবও সঙ্কপ 
করিয়াছেন। 


কাকিনাড়। কংগ্রেদ - 

অন্ধ,দেশে কাকিনাড়! সহরে কংগ্রেমের আধবেশন হই্য। গিয়াছে। 
মৌলান। মহম্মদ আলি ঘ্লাভাপতির আপন অনন্ত করিযাভিলেন। 
লভায় নিম্নলিখিত প্রপ্ত/বর্ুলি পরিগৃহীত হইগাছে। 

(১) কাগ্রেসের অধিবেশন ডিনেম্বর মামেখ শেম সপ্তাহে হইবে। 
নির্দারিত সময় ব্যতীত অন্ত সময়ে কংগ্রেদ ড।কিতে হইলে নিখিল- 
ভারত-কংগ্রেদ-কমিটি পূর্বে যথারীতি বিজ্ঞপন দিবেন । প্র।দেশিক- 

ংখ্রেন-কমিটির অধিকাংশের অনুমোদন অন্নাবেও কংগ্রেসর 
বিশেষ অধবেশন আহত হউতে পারিবে । লিশিল ৫5 ব দ্রীয 
সগিতি এই অধিবেশনের স্থান এবং লময় নিঙ্জীবণ কবিঘ। দিংবন 
এবং কংগ্রেসের নিয়মনুমাবে অন্যান্য প্রয়েগণীয় বাবস্থাব নিদদিশ 
করিবেন। পঞ্জাব এবং উত্তব-পশ্চিম-সীমাপ্ত প্রদেণ এক প্রদণ 
বলিয়। ধঃ| ইইবে এবং সেই অন্ুনাবে কংগ্রে:দর প্রদেশের সখ্য 
নিদ্ধ1বিত হইবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেন কিটিব সভাগণ উক্ত 
কমিটির অধীনস্থ কংগ্রেস প্রতিঠান কর্তৃক নির্ব|চিত ইইবেন। প্রতোক 
প্রাদদেশিক-কংগ্রেন-কমিটিকে তাহাদের কাধোর বাৎসরিক রিপে্ট- 
৩* নবেম্বরের মধ্যে শিখিল-ভারত র্বীয-সমিতিব নিকট দাখিল করিতে 
হইবে। প্রাদেশিক-কংখ্েস-কমিটি কর্তৃক,নির্দাবিত দিনের মধ্য যাহার! 
কংগ্রেসের টাদ| দিয়াছেন কেবলমাত্র তাহারাই কংগ্রেনের নির্বাচনে 
যোগদান করিতে পারিবেন । ১লা জানুয়ারী হইতে টাদ| দিবার বসর 
আরম্ভ হইয়া ৩১শে ডিসেম্বর পর্ধাস্ত উহ! বাহাল থাকিবে। 

(২) পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু প্রস্তাব করেন-_দিল্লী-কংগ্রেসে 


মাঘ, ১৩৩৭ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ সপস্পাস্সিসিপর সপাসিপাস্পরসপরসিাটি পাসিপাসিপাসপাসিপাসাসসিপাস্টিস্পিসিপাসিপসাস্পাস্িসি 


১৯১ 





মৌল।ন। মহশ্মদ মালি 


গঠিত কমিটি ভারতের জাতীয় চুক্তিপত্র এবং বাংলার জাতীয় চুক্তিপত্র 
সন্বন্ধে দেশে মতামত সংশ্রহ করিয়। আগানী মার্চ মাসের ৩১শে 
ভারিখেব ছিতব নিখিল-ভারত-বাষ্রীয়-মমিতিব নিকট এসম্বান্দ একটি 
রিপোি, দাখিল কবিবেন। এবং শিখিল-ভারত-গ্বীঃ-সমিতি এ- 
স্বন্ধে শিবেচন। করিবেন | উক্ত কমিটি সন্য সর্দার মহাতাবসিং 
কাণারদ্ধ থাকায় তাভ।র স্থণে জশিবাঁলে সর্দীর হিসি সভ্য 
নির্বাচিত কন! হউক । 

শরমুক্ত হব্দয়।ল নাগ এই প্রস্ত।খটিৰ প্রতিব।দ কবিয়। বলেন, এই 
প্রশ্তাবের শিশুৰ হইতে বাংলার জাতীয চুক্তি” এই কথা কয়েকটি 
তুপিয়। দেওয়া! ম্জহ। অধিকাংশ সভ্যেব মতানুদ[বে কথ| কয়েকটি 
তুলির! দিয়।ই প্রস্ত।বটি পবিগুভীত ইইযাছে। 

(৩) পণ্ডত জহবপাল নেহরু কংগ্রেসের গঠন মূলক কার্য্য- 
সাধনের জন্ স্বেচ্ছাদেবকদল গঠনের প্রস্তাণ উপস্থত করেন। প্রস্তাবটি 
সর্ধবসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে। 

(8) ব্রিটিশ চাজ।জ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় শ্রমিকদের গ্রতি 
অপমাননুচক বাবহার কর! হয়। হুতর।ং ভারত হইতে বিদেশে 
শমিক পাঠানো একেবারে বন্ধ করার জন্ত দেশবাসীকে পরামর্শ দেওয়! 
সঙ্গত এবং এই উদ্দেগ্তে সমস্ত বিষয় ভালে। করিয়। বিবেচন! করিয়। 
দেখিবার জদ্য কংগ্রেসের কার্যকরী দমিতিকে এক সব.কমিটি নিযুক্ত 
করিবার জঙ্ত অনুরোধ কর! উচিত। 

(৫) শ্রীযুক্ত রাঞ্জগে।পাল আচারিয়ার প্রস্ত।ব করেন--(ক) কলিকাত| 


£র্থ সংখ্যা ] 
নাগপুর আহমদ।বাদ গয়! এবং দিলীতে যে মসহযোগ প্রস্ত'ব গৃহীত 
হইয়াছে এই কংগ্রেণ তাহ। পুনরায় গ্র২ৎণ কবিতেছেন । দিলী-কংগ্রেসে 
কাউন্সিল প্রবেশ মন্বপ্ধে ঘে প্রস্তাব পত্গূহীত হইয়াছে তাহাতে 
লোকের মনে স্কুল কলেজ আদ।লত এবং কাউন্সিল বর্জন মম্পকে 

ধগেমেব নীতি পরিবর্তিত হইযাছে বলিয়। একটি সন্দেহের উদয় 
হইয়াছে। হতথাঁং ধংগল আবার গোধণ। ফবিতেছেন যে এসম্পা্ক 
কংগ্রেসের নীতির কোওসাপ পরিবর্তন তয় নাই। (খ) কংাগ্রন দেশ- 
বাসীর নিকট এই শাবেদন করিডেছেন শে, তাহাঁব। যেন ববদোলীতে 
গৃহীত গঠনমূলক ক।বাঙলিক। অনুনবণ করেন এবং আইন 
অমাগ্েব জন্য প্রস্তুত হন। (গ) এই বংগ্রেন প্রদেশিক-কংএস- 
কমিটিুলিকে অনুবোধ কবিতেছেন যে, দ্রুত উদ্রেগলাধনের জন্য 
কমমিটিগুলি বেন মবিলথে ক।ধ্যে প্রবৃত্ত হন । 

(৬) কেনে কাথোর পব্চালনাব জন্য কংগ্নেমের কামাকে 
ভিন্নভিন্র বিভ।গে বিভক্ত করিখ। প্রদেশে প্রদেশে কাযালয় গঠন 
কগিতে হইবে । এ সকল কীগালধে বেতনভুণ কম্মচাবী থাকিবেন । 

(৭) গৌল।ন। শৌকৎ আলির প্রপ্তাণ অননসাবে কংগ্রেসের 
বিখয়নিববাচন সথিতিতে একটি নিখিল ভ|রভ-গদ্দর বোর্ড গঠন 
করিবাব প্রস্তর গুহীত হইয়াছে । শেঠ মনুনাল।ল বাজাজ বোর্ডের 
চেয়াবগান এখং যৌল|না শোকৎ "আলি অন্যতম সংস্ত নির্বাচিত 
হইয়াছেন । |বঙ্েব নর খদব প্রচলন এবং সাধারণ ভাও|র 
হঃভেখে বাদ আছ হাতার মতিবিক্ত অর্থ সংগহ করাঠ এই 
বোর উদ্দেশ হইবে । এও বোর প্রাদেশিককংগেন-কামটিগুলির 
সহি সিলিযা কাছ কবিবেন এবং প্রাদেশিক কগেন-কমিটি কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত গন্ধর-প্রভটানগুলিৰ উপর পবিদর্শন-ক্ষমত। প্রায়।গ ছাড়াও 
নুন নুন খা 1-প্রতিঠ।ন খুলিত খহবান হইবেন । 

(৮) শীঘুক্ষ বিনাযক দান সঙ্গাবকারকে দীর্ঘক!ল কারাকদ্ধ 
করিয়। বাথায় গবদেন্টে উপব দোমাবেপ কবিয়। একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়।ছে। 

(৯) মাগানী বত্নবেো কাণেসের ম্মধিবেশন কর্ণাটকে হওয়ার 
জন্য কর্ণাটক যে শিমন্ত্রাী কবিয়াছেন, তাহ। গৃহীত হইযাছে 

(১০) একটি প্রপ্তাবে কেনিযা-প্রবাঁণী ভাবঠীয়দেব প্রতি 
সহান্্তি জ্ঞাপন কথা হইয়াছে এবং কেনিয়া কংখেদের ভারতীয় 
প্রতিনিধিদ্িগকে ভাবছেন পঙ্গ হইতে কেনিয়া-প্রবাসীদিগকে 
আভ্তরিকত! জানাউবণ জন্য গন্গনতি দেওয়া হইযাছে। 

(১১) একটি প্রস্তাবে বলী হইয়ছে যে, গুরুদ্বার প্রবদ্ধক-ক মিটি 
এবং অকালীদের বিকদ্ধে গবমে€্টেব কাধ্যাবলী মাবঠীয় জাতীয় 
প্রতিঠান এবং অহিংস-গসহযেগেব বিকদ্ধে অভিযান। কংগেস 
সমগ্র দেশবাসীকে অর্থ ও লোকজনের দার অকালীদের শাহায্য 
করিবাব জন্ত অনুবোধ জাণাইয়।ছেন। 
খিলাফৎ কন্ষারেন্স_ 

মৌল।ন! শৌকত মলি এবার কাকিনড়ায় খিলাফং কন্ফাবেশ্সে 
সভাপতির আনন অলম্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় ঘেনব প্রস্ত(ব 
পরিগৃহীত হইয়াছে নিষ্ে তাহাব কতকগুলি উদ্ধ ত কণিয| দেওয়। গেল। 

(১) খিল।ফং সভ। এই মধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির 
দাবী করিতেছেন ।--( ক) তুব্ষ-সাআ্রাজ্যেব সপ্পূর্ণ স্বাধীনতা । (৭) 
থেস গুত্যর্পণ | (গ) শ্মার্[। ও এশিয়-মাইনবেব উপকূল প্রত্যর্ণ। 
(ঘ) জজিরৎ-টল-আরবের স্বাধীন ও রঙ্দ|| 

লোজানের দপ্ধিতে এই দ[বী গুলির প্রথমটি দান্র পূর্ণ হইয়াছে, কিন্ত 
জজিরৎ উল আরবের রঙ্গার দাবী এখনো পূর্ণ হয় নাই। এই সভ। 


দেশ-বিদেশের কথাস্ভাঁরতবর্ষ 


২২ সপ ্পিসিশ পাস্পাসিপাশিপাশিপিস্পাস্পিশিপসিলািপসিপাস্পাস্টিপাসিপাস্টিশাসটিপাস্পস্িপাস্টিপাসি পাপা পিপি প ৯ পাসি কাছ পি পাট 


৫৩৯ 





মৌলান! শৌকৎ মালি 


স্পষ্টভাবে এবং শেষবার দেষণ। করিঠেছেন যে, আরবের গকল প্রদেশকে 
স্বাবীন ও আবি করিতে হইবে। সন্ত মোস্লম-জগৎ এজন্ 
যখ।সাধ্য সংগ্রাম কবিবে এবং উদ্দেখ সিদ্ধি ন। হওয়। পধ্যন্ত শাস্ত 
হইবে ন।। 

(২) এই স৪| জাতীয় চুক্ষি ও দ্বরাজাদূলের চুক্তির নিম্লিখিত 
মূল নীতিগুলি স্বীকার করিয়। লইতেছেন। (ক) লোকসংখ্যা! অনুমারে 
প্রতিন্পি নির্বাচিত হইবে। (প) মে সপ্প্রদ।য়ের লে।কসংখ্য। অল্প 
সে সম্প্রদায়কে বশ করিতে হইবে । (গ) ভারতের বিভিন্ন ধণ্ম" 
সম্গ্রদায়গুলিব ভিতর সৌহার্দায স্থাপন কবিতে হইবে । 

ভারভবার্ধর মমন্ত খিলাফত কমিটি ও অপবাপর মুসলমান 
সমি'্তগুলি জাতীয় চুক্ষি ও স্ববাজাদলের চুক্তি এই ছুই চুক্তির সমাক্‌ 
আলেচন। করিয়া! ভাহাদের মতামত প্রাদেশিক-খিলফৎ-কমিটির 
সাহায্যে এক সাব-কমিটির কাছে প্রেরণ করিবেন । এই দাবকমিটিকে 


৫৪০ 
আবার ১৯২৪ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয়-খিল।ফৎ-কমিটির 
কাচ্ে রিপোর্টে দিতে হইবে ৷ সাঁব-কমিটির সদস্তগণের নাম মৌলান! 
আবুল কালাম আঙ্গাদ" মৌল।ন। আবুল সদর বাবিলী ও আই এ কে 
শের্ওয়ানি। 
(৩) শ্বরাজল।ভ কর! মুসলম।নদের রাজনৈতিক ও ধর্্মানুমোদিত 
*বা। 


(৪) হিন্ুমুসলমানের এক্-বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা 
বরিতে হইবে। উভয় সপ্প্রদায়ই যেন উভয় সম্প্রদায়ের পুণাস্থ'নগুলি 
বন্দর জন্ যত্তবান্‌ হন। দাঙ্গাকারীরা! যে সং্প্রদায়ের লোকই হো 
ন। কেন, তাহাদিগকে বাধাদ।নের চেষ্ট। কর সকলেরই কর্তব্য । 


(৫) খিলাফং-কমিটিগুলির পুনর্গঠনের জন্য কা্যনির্রবাহক- 
কমিটির উপর ভার দেওয়। হবে এবং জঙ্জিরংউল-আরব ও ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতার জন্ত মাসিক ও বাৎসরিক চাদ্। এবং এককালীন 
দানের জন্য আবেদন করিতে হইবে । 


(৬) আর্্যনমাজ প্রচারকাধ্যের জম বেতন দিয়। লোক রাখিয়। 
থাকে । সেইরূপ বেতনভূক্‌ খিলাফৎ কম্মাও নিযুক্ত হওয়া দর্কার। 


বোর্সাদে সত্যা গ্রহ-_ 


বোন্বাই-গভমেন্ট, গুজরাটের কায়রা জেলার বোর্দাদ তালুকে 
নিগ্রহ-পুলিশ-টযান্স, বদাইয়াছিলেন। শর তালুক, ট্যাক্স দেওয়! বন্ধ 
করিরা দিয়। স্থানে স্থানে সত্যগ্রহ আশ্রম খুলিয়াছে। এই আন্দোলনে 
বল্পভভাই পটেল অধিনায়কত্ব করিতেছেন। বোর্সাঁদ তালুকের অধি- 
বামীর! জাতিতে অধিকাংশই 'ধারালো'। তাহাদের কয়েকঙ্গন প্রসিদ্ধ 
গুণ্ডা, তাহারা স্থানীয় এবং পার্বতী বনু তালুকের ভয়ের কারণ। 
বোশ্বাই-সর্ুকার সেইজন্য এই তালুকে নিগ্রহ-পুলিশ মোতায়েন করেন। 
কয়েকজন গুও1 যে অশাস্তির হুষ্টি করিয়।ছে তাহারই প্রায়শ্চিত্বের জন্য 
দ্ররিদ্র জন-সাঁধারণকে ট্যাক্সের ভার বহন করিতে বল। উদ্দোর পিণ্ডি 
বুধের ঘাড়ে চাপানোর মতই অস্বাভাবিক ব্য।পার। সুতরাং জন- 
সাধারণের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হওয়! থুবই ম্ব'ভাবিক। এই 
স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই লোকে সত্যাগ্রহ করিয়! ট্যাকা দেওয়। বন্ধ 
করিয়াছে । ভয়েস অব. ইত্ডিয়।” জানাইয়াছেন যে, এই অপরাধে 
সর্কারী কণ্মুচায়ীরা লোকজনের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করিতেছেন। 
কিন্তু স্থানীয় শ্রমিকের এই-সব বাঁজেয়াগু-কর! জিনিষপত্র বহন 
করিতেছে না। ফলে নিগ্রহ-পুলিশদের দ্বারাই দেগুলি বহাইয়৷ 
লইয়। যাওয়। হইতেছে। দুর্বার শ্ীগোপাল দাদ দেশ।ই তাহার ১০নং 
সত্যাগ্রহ-ইস্তাহারে পুলিশের লোকজনকে কুলীর কাজ করিতে নিষেধ 
করিয়। কেবল মাত্র পুলিশের কর্তব্য পালন করিতেই অনুরোধ 
করিয়াছেন) 

গত ২২শে ডিসেম্বর বোর্সাদ্দে অনেক লোকের জিনিষপত্র বাঁজেয়াপ্ত 
কর! হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য কোনে! ইন্তাহার পূর্বে জারি কর! হয় নাই। 
বাজেয়াপ্ত ভিনিষপত্রের মুলোর হিসীব প্রীয়ই করা হয় না। সময় সময় 
রসিদও দেওয়া! হয় না। বাজারে জিনিনপত্র বাজেয়াপ্ত করিবার সময় 
দেগুলি বহন করিবার নিমিত্ত পুলিশ মোটর-গাঁড়ী সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়। 
খ।কেন, কিন্ত চালকের অভিজ্ঞতার অভাবে সেদিন তিনটি শিশু চাপ! 
পড়িয়। জখম হইয়!ছে। 

গত ২২শে ডিসেম্বর গাণ্ডেখরের কয়েকজন থুষ্টিয়ান চামাঁরের জিনিদ 
বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাহারা কোন পাদ্রীর চিঠি লইয়! 
ফলেক্টারের সঙ্গে দেখা করে। উক্ক থুষ্টিয়ানদ্বের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি 
ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। 


পপি ৫১ ৫৯ পি 2 পউ প৯ পি পি কা. 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 


৯২ কাটি পাটি পাটি পাস শি পিপাসিপাসিপাসিপাসিপাসিপা ও পা পাটি পাস পাটি পাস পাসিপাসিপাসিপাসি-পপাছি পাটি পাটি পাটি প ৯ পাটি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থং 
পালজ নামক স্থানে একজন দরিদ্র চামারের দেয় পচ টাকা ট্যাক্সের 
জন্য কুড়ি টাকা মুলোর একটি গরু বাঙেয়াপ্ত কর! হইয়ছে। 
পরে (৮1১২৪ তাগ্িখে) খবা পাওয়। গিয়ছে যে সত্যাগ্রহের জয় 
হইয়াছে, গভমে নট, নিগ্রহ-পুলিশ সবাইয়। ট্যাক্স মকুফ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন! 


খিলাফং-প্রতিনিধি _ 


সর্ব-ভারত-খিল।ফৎ-কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, খিল।ফৎ সম্বন্ধে 
ভারতবাসী মুলমানদের মত ব্যক্ত করিবার জন্য আঙ্গোরায় একদল 
প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে। হাকিম আঙ্গমল খ| সেই দলের মুখপাত্র 
হইবেন। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়।ছেন £_- 
মৌলান! মহম্মদ অলি, ডাঃ আন্সারি, গ্রমতী মরোজিনী নাইড়ু, পঙ্ডিত 
মোতিল।ল বা জহরলাল নেহরু, মৌলানা! আবুল কাঁল।ম আজাদ এবং 
মৌলান। মুএজ্জন আলি (সম্পাদক)। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের 
শেষভাগে ইহার। যাঁত্র। করিবেন। 


মুসলমান মহিলা-ব ন্ফারেন্স-_ 

সম্প্রতি আলিগড় সহরে মুনলমান মহিল।দের একটি কনফারেন্স 
হইয়। গিয়ছে। হায়দ্র/বদ, বোম্বাই, পীরব এবং অন্যান্য প্রদেশের 
বু মুসলমান মহিলা এই সভায় যে।গদান করিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের 
মিসেদ্‌ মমতাজ ইয়ারজঙ্গ. সভানেত্রীব আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
কন্ফারেশ্সে মুসলমান-সমাঁজ-সংস্কার-সম্পর্ষে কয়েকটি প্রয়োজনীয় 
প্রস্ত(ব গৃহীত হইয়াছে । একটি প্রস্তাব হইতেছে এই-দশ বৎসর 
বয়স পধ্যস্ত সমস্ত মুসলমান বালিক। স্কুলে গিয়। লেখাপড়া! শিখিতে 
পারিবে । মুদলমন-সম্প্রদায়ের ভিতব বহুবিবাহ এখনও প্রচলিত 
আছে। এই প্রথার প্রতিবাদ করিয়।, এক পত্রী থাকিতে ফোনে! 
মুনলম।নেরই ধিতীয় পরী গ্রহণ কর! সঙ্গত নহে, এই মরে আর-একটি 
প্রস্ত(ব পরিগৃহীত হইয়াছে । ইহ! ছাড়। দেশী শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার 
করিয়। দেশী শিপের উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত, এই মর্দেও 
কন্ফারেন্স, একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়।ছেন। 

নারীদের জাগরণ ভিন্ন কোনে! জাতিরই উন্নতি সম্ভবপর নছে। 
মুনলমান নাদীদেব জাগরণেয় পূর্ববভান সমগ্র মুসলমান সম্প্রদ।য়েরই 
উন্নতির অগ্রদূত _তাহ।তে সন্দেহ নাই। 


ভারত-ধশ্ম-মহামগুলের অধিবেশন__ 


লগ্ষৌ সহরে ভারত-ধর্দ-মহামগ্ুলের বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া! 
গিয়াছে। অনুন্নত জাতির প্রতি হিন্দু-সমাজের সহানুভূতি প্রদর্শন 
নিথিল-ভারত-হিন্মু-সংগঠন, কলিযুগে আপদ্ধন্ষের প্রয়োঞ্জনীয়ত।, হিন্দু- 
সমাজের প্রতি সাধুদের কর্তব্য, মাল্কানা রাঁজপুতদের শুদ্ধিক্রিয়া, 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 


জাতীয় চুক্তিপত্র-_ 

ংগ্রেসের সাব-কমিটি '[701217 9000717980৮ নাম দিয়! 
একটি প্রস্তাবের পাণ্ডল্পি তৈরী করিয়াছেন। তাহার মর্দদ নিয়ে 
প্রদত্ত হইল £-_ 

(১) ভারতের জন্য স্বরাজ লাভ ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের 
অপরিবর্তনীয় উদ্দেশ্ঠয। প্রত্যেক স্বাধীন জাতি তাহার নিজের দেশে - 
যে সব সুবিধ। ও অধিকার ভোগ করে ম্বরাজ ভারতবর্ষে সেই-সব 
স্বিধ ও অধিকার প্রদান করিবে । 


(২) শ্বরাজ গবমেন্ট, গণতন্ত্রূলক হইবে এবং তাহা বিভিন্ন 


৪€থ সংখ্য। ) 
প্রাদেশিক গবমেণ্ট সমূহের এক সম্মিলিত রাষ্ট্র হইবে। বিভিন্ন 
রাজনীতিক দলের প্রতিনিধির] সম্মিলিত হইফ্] এই গবমেন্টের রীতি 
নীতিস্থির করিবেন । 

(৩) হিন্দুস্থ'নী ভাঁষ। ভারতের জাতীয় ভাঁষ হইবে । উহ! দেব- 
নাগরী বা উর্দ, যেকোন অক্ষরে লেখ! চলিবে । 

(8) সকল সম্প্রদায়কে ধন্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্খ।তন্ত্রয অর্থাৎ ধর্ম বিজ্ঞান, 
পুজী পদ্ধতি, ধর্ম প্রচাধ, ধন্-সমিতি এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্বাতস্্া দেওয়া 
হইবে। এই স্বাতন্ত্রয সপপ্রদবায়মূহের একট। বৈধ অধিকার হইবে। 
এ অধিকারে গবমেন্ট, হম্তন্ষেপ করিতে গরিবেন না। শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাঁখিয়। উল্লিখিত অধিক।র ভোগ কগিতে 
হইবে । কেহ অপরের অধিকার শু করিঝ।র জন্য বলপ্রয়েগ করিতে 
পারিবেন না। 

(৫) কোনো! ধরণের প্রতি পঞ্ষপাঁত কর! হইবে না। সর্কারী অর্থ 
কোনো ধান্মর সাহাধ্যার্থে ব্যয়িত হইবে ন।। 

(৬) স্বরাজ গবর্ণমেন্টকে তিতরের বা বাহিরের আক্রমণ হইতে 
বন কর! হিন্দুমুদলমান-প্রমুখ বল মন্প্রদায়েরই কর্তব্য হইবে। 

(৭) বর্তমান বিভিন্ন সম্প্রদ।য়ের মনের অবস্থা যেবপ তাহ! 
বিবেচন। করিয়। এবং তাহাদের রাজনৈতিক বোধ ও দায়িত্জ্ঞ।ন এখনও 
সম্পূর্ণপে বিকাশ লাভ করে নাই এ-কথ| স্মরণ রাখিয়া, যে সকল 
সম্প্রদায়ের লোকসংখ্য। কম, আরে! কিছুদিন তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ 
করিয়া চলিতে হইবে । এজন্য স্বাদ গবমেন্টের ব্যবস্থ'পক সভা- 
গুলিচে বিচিন্ন সম্প্রদায়েব জন্থ প্রতিনিধি প্রেরণের স্বত্ত্ব রকম ব্যবস্থা 
থকিবে। 

(৮) ইছুজ্জোহা। পৰ্ধা ব্যহীত মুসলমানেরা গেহতা। করিতে 
পারিবেন ন। দে সময়েও গে/হভ্য| এমন ভাবে করিতে হইবে, যেন 
হিন্দুদের মনে কোনবপ আপাত না লগে । 

(») স্থানীয় মিলন-পরিনদ কর্তৃক নির্গারিত পৃজ।র সময়ে ব্যতীত 
ধণ্মস্থানের সন্মুথে গান বাজনা কর। চলিবে ন|। 

(১*) বিভন্ সম্প্রদায়ের মিছিল যদি একই ত।বিখে বাহির হয় 
তবে স্থানীয় মিলন পরিষদ্‌ মিছিলগুলিব জন্য বিচ্িন্ন সময় ও বিভিন্ন 
রাস্ত। নির্দেশ করিয়! দিবেন | 

(১১) ছুর্গোৎমব, মহরম, রথযাত্রা, শিখ-দেওয়ান্‌ প্রভৃতির সময় 
যাহাতে কোনে! সা্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত ন| হয়, তাহার জন্য 
প্রাদেশিক ও স্থানীয় সম্মিলিত-পরিবদ, নিযুক্ত করিয়। আপোষ ও 
মধ্যস্থত।র ব্যবস্থ। কর! হইবে। 

(১২) সমস্ত প্রাচ।জাতির এক সমবায় গঠন করিতে হইবে। 
এ সমবায়ের উদ্দেশ্ঠ-_প্রতীচীর অর্থগৃর ৬ হইতে আব্মবঙ্গ। করা এবং 
প্রাচোর শিক্ষাশিল্প প্রস্থৃতিকে উৎসাহিত কর! 


ব্রিটিশ-সাআাজ্যের পণ্য বয়কট 

বোম্ব।ই গিরুর্গাওয়ের গ্রেলা-ক'গ্রেস-কমিটি ব্রিটিশ-সাস্।ঞ্জেব পণ্য 
বয়কটরে জন্য রীতিমত আন্দোলন আরম্ত করিয়াছেন। স্থানীয় ্বরাজ্য 
গার্টি ও স্থাশনালিষ্ট মিউনিসিপ্যাল পাও পে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন 


করিয়াছেন। বোস্ব।ইয়ের সর্বত্র এই বয়কটু ব্যবস্থ। অন্দরে আন্দেলন 
চালানো! হইবে। 


বিধবা-বিবাহ-_ 


লাহে।রের বিধব1-বিবাহ-সহায়ক-সভার উদ্যোগে গত নবেপ্বর 
মানে ভারতের সর্বত্র ৬১টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ইংরেজী 
বৎসরের ১ল। জানুয়ারী হইতে নবেম্বর মাসের শেষদিন পর্যন্ত সমগ্র 
ভারতে মোট ৭৭৩টি বিধবর বিবাহ হইয়াছে । পরিণত! বিধবাদের 


চি 


দেশ-বিদেশের কথা--ভাঁরতবর্ষ 
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স্পিন ৯ পাসি ৯ পাস্িত সানি পাপা সপ 





স্যর আলি ইম।ম 
ভিতর পঞ্জবের ৫৯৫টি, উত্তরপশ্চিম-সীমাস্ত- প্রদেশের ৪টি, সিঞ্জুর 


৩*টি, দিল্লীতে ২৭টি, যুক্ত প্রদেশের ৮*টি, মাসের ৫টি, বাংলার ১১টি, 
এবং বৌন্ব।য়েব ২১টি। 


স্তর আলি ইমাম-- 


'ভন়্ন অব. ইগিয়া'তে প্রকাশ, গ্ঠার আলি ইমাম পুনরার 
পিজাম-বাজ্ের এক্জিকিউটিএ কাউঙ্গিলের প্রেসিডেট, হইবেন। 
অতঃপর বেরার প্রদেশ ফিবিয়। পাইবার নিমিত্ত বিলাতে আবেদন 
আর নিবেদনের থাল। বহিয়! বেড়াইবেন স্ব আলি ইম।মের ব্দলে 
স্য।রকে জি গুপ্ত। স্তর আলি ইমামেব কাজের দক্ষিণ। হইবে 
মাপিক ১৫০০০ টক! ইহা অত্যন্ত অধিক বেতন। প্রবল-পরা্রাস্ত 
জাগান-সাম।জোব প্রধান মন্ত্রী ইহার দ্শমাংশ অর্থাৎ মাসিক দেড় 
হাজার ট।কা বেতন পান । 


পছুকোটায় নূতন বাবস্থাপক সভা-- 


পছুকোট।! ব্যবস্থাপক আড.াইসরী কাঁটল্সিল উঠ।ইয়। দিয়া 
নুতন ব্যবস্থ'পক সড|1 কর! হইবে । এই সভায় ভ্রীলোকদ্দিগকে ভোটের 
অধিকার দেওয়! হইবে । অনেক মহিল| ব্যনস্থ'পক সভার সমস্ত প্রদ- 
প্রার্থী হইবেন বলিয়া জান। গিয়াছে । 


রবীন্দ্রনাথের চীনধাজ্ঞ।- 

আযুক্ত রণীশ্রনাথ ঠাকুর মহ।এয় অল্প দিনের ভিতরেই একদল 
ভারতীয় পণ্ডিত সহ চীন জাপান স্থ্মাত্র! প্রভৃতি বোদ্ধ-ধর্দম-বছুল দেশ 
পরিত্রমণে গমন করিবেন । পণ্ডিত মদনমোহন মলবীয় এবিষয়ে নাকি 
বিশেষ উদ্'য।গী হইয়াছেন এবং রবীক্রনাথের জন্ত অর্থ সংগ্রহের 
ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়।ছেন। 

রায়বাহাছুর শেঠ বলদেও দাস বিরল! বিশ্বভারতীর অন্য বিশ 
হাজার টাক1 দান করিয়।ছেন। 


গোমাংস আম্দাশীর স্বীম__ 

শ্রীযুক্ত জসাওয়াল! অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে গোমা স আমদানী 
করা সম্বন্ধে একটি ক্ষীম খাড়া করিয়াডিলেন। এবিযয়ে গত ১৩ই 
ডিসেম্বর নিখিল-ভীরত-গো-রক্ষা-সম্মিলনের আর্ধাব্ঞবী সিন্নিগাশ 
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আলোচন! হইয়। গিমছে। উড মতে এই স্বীন অর্থনীতি তর দিক্‌ 
হইতে অহ্নবিধাজনক হইবে এবং উহাতে গো-হতা| দন্বন্ধে অবৈধ প্রতি- 
যৌগিত। আরম্ত হইবে । ফলে ভারতে গোহত্য। বৃদ্ধিহ হইবে । এইদব 
দিক্‌ দিয়। বিবেচন। করিয়| সন্মিলণী ক্ষীমটি গ্রহণ করেন নাই । 
ম্হাআার শ্বাঙ্্য_ 

বোম্বে ক্রন্কিল সংবাদ দিতেছেন যে, প্রীনতী কন্তুরীবাঈ গান্ধী 
গত ১৮ই ডিনেম্বব জেলে মহাযজ্মার সহিত সাঙ্গাৎ করিয়াছিলেন। 
মহায়ার যেরূপ শারীরিক অবস্থার কথ| শোন। যাইতেছে তাহা অহ্যন্ত 
আশঙ্কাজনক। পূর্বে গাহার দেহের ওজন ১৩ সের কমিয়। গিয়াছিল, 
পরে আবার বৃদ্ধি পার । কিন্তু শেষোক্ত সংবাদে প্রকাশ ঘে তাঠার 
দেহের ওঞ্জন বর্তমানে মোটে ৯৬ পাও অথাৎ ৪৮ সের মাত্র। 
গ্রেপ্তারের সময় তাহার ওজন ১*৮ পাউিও ছিল, কিছুদিন পরে ৩ 
পাউও বৃদ্ধি পায়। শ্রীমুক্ত বল্লভভাই পটেল মহাস্াঁর স্বাস্থ্বোব সংবাদ 
অবগত হইবার দশ্য বোম্বাই স্র্ুকারের নিকট ন।কি পত্র লিখিয়।ছেন। 
মহাত্ম।র ডাক্তার তালবারক।র এবং কানুগাও মহাম্ম(র ডাক্তারী পরীক্ষার 
বিশেষ প্রয়োজন এই অভিমত ব্যক্ত করিয়। গবগেন্টের নিকট পত্র 
দিয়াছেন। কিন্ত কেহই এপধ্যন্ত উত্তর পান নাই। 


তরঙ্গের শিক্ষা-ব্য বস্থা_ 


ব্রহ্দদেশে ইংরেগী স্কুল খুলিবাব সময় আব বর্ণ-বেমম্য শাখা হইবে 
না বলিয়। স্নীয কর্তৃপক্ষ দিদ্ধান্ত কবিষ।ছেন। এ নীতি অন্ুদাবে 
ভাহ।র| ইউরে।পীয় শিক্ষানবীশ ও অনখদের বৃত্তি এবং ইউবে।পীয় 
বেতন-ভাগ্ার তুলিয়া! দিবেন।. ইচরে।পীয়দের জন্য আর বিশেষ বৃত্তি 
থাকিবে ন। এবং রেঙ্ুন অ।কিয়াব মৌলমীণ ও মন্দালয়ে জাতি-ধর্- 
নির্বিশেষে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থ! করিবার জন্য নুতন খে. গঠিত হইবে । 


নাগরিক প্রহরী-- 


দিলীর স্পেশ।ল কংগ্রেসের নির্দেশ অনুনারে বোশ্বাই গিবর্গীওয়ের 
দেল।-কংগ্রেম-কমিটি “নাগরিক প্রহবীদল” নামক শ্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
গঠন করিবাব সঙ্কল করিয়।ছেন। ডাক্তার সবব্ক।র্‌ সে বোর্ডের স৪।পতি 
হইয়ছেন। স্থ।নীয় জেলা-কংগ্রেম-কমিটির সদন্তর উত্ত স্েচ্ছ।সেবক 
দলে যোগ দিতে পরিবেন। "ডিল, লাঠি খেল।, সাঁতাব, সাইকেল 
চড়া, আহতের প্রাথমিক শুশ্দমা, এখুল্যান্সের কাজ প্রতৃতি শিক্ষার 
ব্যবস্থ। হইয়াছে। 


কাকিনাড়া ম্উনিনিপ্যালিটির সংসাহস-__- 


অন্ধ দেশের কাকিনাড়। মিউনিগিপ]ালিটি, কংগ্রসেব অধিবেএন 
উপলঞে, মৌলান। মহম্মদ আলি এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সেখানে 
গমন করিল, উহা দিগকে অভিনন্দিত করিয়।ছেন। 


গত ১৯২১ সালে কাকিন।ড়। মিউনিসিপ্যালিটি মহ1॥1 গাদ্ধীকে 
অভিনন্দনপত্র প্রদ্।ন করিয়াছিলেন। ফলে সবৃকার হইতে আদেশ 
দেওয়া হয় যে, সবৃকারের অনুমতি ন। লইয়। এই-সব কাজে অর্থব্যয় 
করিলে তাহ! মুর করা হইবে না। সর্কারেব এই আদেশ অমান্য 
করিয়। মিউনিমিপ্যালিটি সেই বতসরেই পুগিফুট জন্সন্কে অভিনন্দিত 
কফরেন--তাহাঁতে চারি টাকা ব্যয় হয়। এই চারি ট।কার ব্যাপার 
লইয়। এখনও গবমে্টের সহিত মিউনিসিপালিটির চিঠি লেখালেখি 
চলিতেছে । তাহার পর শ্রীযুক্ত চিত্তন যখন অন্ধ,দেশ পরিত্রমণে 
বাহির হন তখন ভীহার অভ্যর্থনার জন্য এক অভিনন্দন পত্র মুদ্রিত 
হয়। এপধ্যস্ত ম্যাজিষ্্রেট এবং গবমেন্ট,: এই-সমস্ত বিল মঞর 


প্রবাসী -মাঘ, ১৩৩০ 


পসপািপ ২ সপস্পা্িপ গা ১ পাঠিত১ ৩৯২৩৯ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
করেন নই। এনমন্ত সত্বেও কাকিনাড়া সিউনিসিপ্ািটি মৌলানা 
মহম্মদ আলিকে এবং চিত্তরগ্রনকে আবার অভিনন্দিত করিয়। বিশেষ 
সত্সাহমের পরিচয় প্রদান করিয়ছেন। 


রতন টাটার দান - 

পরলে।কগত স্তার রতন টাট! সর্ববদাঁধারণের উপকারার্থে দ।নের 
জন্য ঘে তহবিল রাখিয়! গিয়ছেন তাহ! হইতে গত ডিসেম্বর পথ্যস্ত 
১৫ মাসে ২৬৮,৭** টাক। দান কর! হইয়াছে। ইহার ভিতর ২৮,৯০৪ 
টাক! ধরম্পুস যঙ্গ্র।-ইাসপাভালের জন্য ; ৩*,*** টাক! নাগপুর মিওর 
হাদপ।তালের জন্থা; ২৮,৫** টাক! আহ্মদ।বাদ রতন টাট। অনাখ- 
আশ্রমের জন্য ; ২৫*** টাক। ্রধুক্ক রবীন্দ্রনাথ ঠ।কুরের বিশ্বভ।রতীর 
উন্য ; ২০,** টাক জম্শেদ্পুর টেকৃনিক্যাল ইন্ষ্িটিউটের জন্য ঃ 
২১*** টাক। লগ্ন স্কুল মব ইকনমিক্সে দমাজবিজ্ঞানের একটি ক্লাস 
থুলিবার জন্য ; ২*,*** টাক! জ।পানের ভূমিকম্পে সাহাধ্যের জন্য 
দেওয়া হইয়াছে । 


খু্রিয়ান সম্মিলন-_ 


সম্প্রতি বাঙ্গলোবে নিথিল-ভারত-থুষ্টিয়।ন-নশ্মিলনের এক অধিবেশন 
হইয়। শিয়াছে। মিঃ কে টি পাল সভ।পতির আন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সন্সিলনে কেনিয়। ব্যাপারে ব্রিটিশ লাঠি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেজন্য 
দুঃখ প্রকাশ করিয়। এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । আর-এক প্রন্ত।বে 
সান্প্রদায়িক বিরোধের দন্ত দুখ প্রকাশ করিয়। জাতীয় একতার জন্য 
[ইন্দুমুসদমানের সহিত পৃষ্টিয়ানধিগকে এক নেগে কাঙ্গ কবিতে 
অনুবোধ কর। ইইয়াছে। সা-্রদ।য়িক পৃথক শির্ববাচশের বিরুদ্ধেও 
এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়ছে। 


শা হেমেন্বলাল রায় 


স্পট 


বিদেশ 
ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নবসমন্বয় -- 


রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের চাপে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জেব মধ চুক্তির 
খিলন নানা ভাবে নান। সময়ে হইয়। আমিয়ছে। অষ্টাদপ 
শতাব্দীর মধ্য ভাগে এইরূপ মিলন হইতে ইউরোপীয় রা্-জীবনে 
একটি নুতন নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। এই নীতি ইতিহাসে 
1২917100৩01 7৯০৬৪5 অর্থাৎ শক্তিপুঞ্জেব সামর্থোর সমতাসাধন 
নীতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নেপোলিয়ানের পরিচালনায় 
যখন ফ্রান্সের পক্ষে বিশ্বদয় সম্ভবপ্রার হইয়। উঠিয়াছিল তখন তাহার 
গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ইংরেজ ও প্রাসিয়ার মধ্যে এইরূপ 
একটি মিলন ঘটিয়াছিল। তাহার পর শক্তিপুপ্র পরস্পরের সহিত 
প্রঠিযোগতায় আঁটিয়। উঠিবার জন্য নানারূপ চুক্তির মিলন 
ঘটাইয়াছেন, কিন্ত প্রয়োজন সিদ্ধির পর আর সে মিলন টি'কিয়। 
থাকে নাই। রুশশক্তি যখন প্রবল ছিল তখন তাহার ভারত- 
অভিযাঁন প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দী তুরক্ষ-শক্তিকে প্রবল 
রাখা স্থবিধাজনক বোধ হওয়াতে ইংবেজ তুরক্ষের সহিত মিত্রতা 
করিয়। আমিয়াছিলেন। অস্ত্ীয়াকে প্রবল করিয়া রুখের সহিত 
অন্যান্য সাভজ।তির মিলনের বাঁধা স্থষ্টি করিবার জন্য ফরাসী ও 
ইংরেজ অষ্টীয়ার প্রতিপোধফতা এক সময় খুবই করিয়াছিলেন। 
রুশ-জাপান যুদ্ধর পর যখন রুণশক্তি হীনবীধ্য হইয়! পড়িল তখম 
আর ইংরেজের তুরগ্ক ও অস্তীযার সহিত প্রীতি রাখিবার বিশেষ 


৪র্থ সংখ্য। ] 


পাস্িপস্পিস্িপা্টি্ সি পাস পা পাপা পিসি প৯৫৯৫৯পাসি৫৯ ৩৯৯৩৯ ৩৯৩ ২৯ সত সি 


প্রয়োজন রহিল নাঁ। অপর দিকে জার্দান-সামাজা ক্রমশ প্রবল হইয়! 
উঠাতে ইংরেজ ও ফরাসীর পক্ষে জা্মীনীত শক্তি যাহাতে আব 
বৃদ্ধিলাভ করিতে ন| পার তাহার উপায় কর! একান্ত প্রয়োজন হইয়! 
উঠিল। প্রাচো আপনার প্রতুত্ব স্থাপনের মানমে জান্মানী তুরক্ষেব 
সহিত হাদ্যতা স্থাপন করিয়া সার্ধ-মোস্লেম (09771520016) 
আন্দোলনের প্রতিপ্টেমকত। করিতে লাগিলেন। প্রাচ্যে জান্মীনীর 
প্রভৃত্ব বিস্তারে ইংরেজ ফরাদী ও রুশ বিব্রত হইয়। উঠিলেন। জাম্মানীর 
বলবৃদ্ধি ফ্রালস রাশিয়। ও ইংরেজের স্বার্থের প্রতিকূল হওয়াতে উত্ত 
তিন শক্তি পরস্পরকে সাহাধ্য করিবার জন্য [মত্রভাস্থরে আবদ্ধ 
হইলেন। এই তিন শক্তির সম্মলিত প্রভাবকে তর্বব করিবার গন্য 
জাম্মানী আবার অস্ট্রীয়াও ইতালী সহিত সখ্য-সৃত্রে আবদ্ধ হইলেন। 
এইরূপে ক্রিমিত্রসিলনের (1101016 ১1119706 ) গতি ত্রয়ী (11019 
1:7716710 ) রাষ্রনীতির বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল। এই দুইটি 
সম্মিলঠ শক্তির স্বার্থের ধারা বিপরীহগাসী হওয়াতেউ বিগহ 
বিশুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

বিশ্বযুংদ্ধব ফলে রাষ্্রধারায় যে নুতন আবণডের হুষ্টি হইয়াছে, 
শক্তিপুগ্রের পরস্পরের মধো যে সন্দেহ জাগিয়াছে, স্বাথের যে 
নংঘাত বাধিয়! উঠিয়ছে তাহাতে শক্তিপুগ্ের মধ্যে পুতন মম 
একান্ত প্রয়োজনীয় হইয| পড়িয়ে ।-স্বাঁ্থের দায়ে সাবার নুতন করিয়! 
খিলন এবং নববিবেধের সৃষ্টি হইতেছে। লৌহ, তৈল এবং কয়পার 
মালিকাশ। লঙয়া যে প্রতিযোগিত। চালতেছে তাহার ফলে যে কালে 
একট। নুহন হাঙ্গাম। বাধিয। উঠিবে তাহ। বুঝিতে পারিয়। শভভিপুঞ্র 
আপনআপন ব্লর্বৃ্ধর উপায় খু জিতেছেন ; তাহার ফলে নুতন দলাদলির 
সুষ্টি হইয়াছে। 

ফান্স, ও ইতালীর মধ্যে পরস্পবের প্রতি ঈয। পরস্পরকে বিপগীত 
পথে বনুদিণ হইতে চালিত করিতেছে । ভূমধ্যসাগরের প্রতুত্ব লইয়াই 
ইতালী ও ইংরেজের মধ্যে প্রতিঙবন্দ্ীতা জাগিয়। উঠাতে ইংরেজ 
ইভালীর প্রতিকূল। সেজন্য ইতাণী সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত 
হৃদ্যত। করিবাব জন্য ব্যাকুল। রুশ ও ইতালীর মধ্যে ব্াবসা- 
ব।ণিজ্যের হুত্রপাত হইতে দেখিয়। ফ।ন্স, ইউরোপের বাজারে আপনার 
প্রতিপত্তি ভমুম রাখিবার জগ্য পোল্যও যুগোরু।ভিয়। ও 
ঢেকোস্রোভাকিয়ার সঙ্গে বাণজ্য-সংক্রাস্ত কতকগুলি রফ| করিয়! 
বমিলেন। মধ্য ইউরোপের এই রাজ্যগুলির কীচামাল বন্ধক 
রাখিয়। জ্রান্স, ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য টাক। কর্জ 
দিয়াছেন। 

ইতালী যে সমস্ত স্থান হইতে তাহার নিশ্মাণ-শিল্পের জন্য কাণমাল 
সংগ্রহ কব্িত, ফাঁল্স একে একে সে-সমস্ত দেশকে হাত কিয় 
লওয়াতে ইভাণীর সন্দেহ জন্ষিয়াছে যে ফান্স ইতালীর বাবসা- 
বাণিজাকে ধ্বংস করিঝ।ব মতলব আঁটিয়াছে। ইভালীর এপোক। 
(12০05) নামক সংবাদপত্র যাহ। বলিয়।ছেন তাহা অন্ুনাদ ইংরেজী 
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শক্তি-সমৃূহব সমত| নষ্ট করিয়। ফাল্সকে এমনই প্রাাল পবাক্ষান্থ 
কখিয়া তুলিবে যে চাহ।ব শক্তিকে প্রতিহত করা শক্তিা্ীন সাপ্যে 
কুলাইবে ন1 বলিয়। ইঠালীর মহ। আতঙ্ক হইয়াছে। আর ইতালী 
মনে কৰে যে ইতালী ও রুশের ভ বধাৎ সাঁমবিক যোগাযোগের মন্থুরায় 
হইঙার উদ্দেধো মিলনের পথে একটি প্রগীর গড়িয়। তুলার 
অভিসাদ্ধিতেই চেকোসোভাকিয়াৰ সহিত ফাপ্পের মিলনের এত 
প্রয়াস। 

হংবেজও ফাশ্সের এই মিলন-প্রচেষ্টাকে অহ্যন্ত বেশী রকম 
মাতাম।তি বলিধাই সন্দেহ করেন এবং ইংখেজের বিশ্বাস 
যে ইহার শস্তরালে ফান্সের নিশ্চয় কোনও গে।পন অভিসন্ধি গহিয়াছে। 
তই ফ্ান্স কে চাপিয়| রাখিবার জঙ্ক ইংরেজ টিউটন জাতির সহিত একটি 
মিলন সংঘটন কগিব।র চেষ্ট। পাইতেছেন এবং অর্থাত।বের অজুহাতে 
যান্স যে ইংলগ্ডের যুদ্ধপণ এতপ্রিন শোধ করেন নাহ্‌ তাহা মাদায় 
কিবা চেষ্ট। দেখিতেছেন। ইংরেজ বলেন যে ফাপ্সের যদ অর্থেরই 
অন।টন শুবে মধা£উরোপীয় পোজাসমুছকে খণদান ফান্দেব পক্ষে 
সম্ভব কিরুপে হইল? 

এদিকে লোজান-বৈঠকে মাপনার শ্বার্থসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়! 
তুবক্ষেব বল ভরসা আনেক বাড়িয! উঠিয়ছে। সুত্তফ। ক।মালের 
পিচ।লনায় নপীন তু্ষ অতি আশ্চধ্যকূপ দক্ষার সহিত অঠিআত 
গতিতে উন্নত হইয়। ডঠিঠেছে। সমাজ ও বাই সংস্কারে মুস্ত(ফ। কামাল 
ডাহার সমপ্ত শঞ্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। ধর্খের গোড়ামী হইতে 
রাষীয় আচার-ব্যবহাবকে মুক্ত কগিয। আহ উদার ঠিত্বর উপর নুতন 
শামন-ব্বস্থ। স্থাপন করিয়। তুবঙ্গের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে পুনহ্জী/বত 
করিয়াছেন। ধর্মপ্তরু খলফার শাসনের ক্মত| কাঁড়িয। লইয়। শাসন- 
পরিধদে গণপ্রাধান্য স্থ'পন করা হইযাছে। ব্যবস্থপরিষ-দর এক নূতন 
আইনের বলে বগুবিবাহ নিধিদ্ধ হইয়াছে এবং বমণীর রাষ্ট্রীয় অধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীর উন্নতিকর বিধিসমৃহ একে 
একে প্রবর্তিত ইওছাতে তুরক্ষ সর্ব্বাংশে শ্রে্ঠজতিসমুহের পধ্যার়ভুক্ত 
হইবাঁৰ দাবী করিবার উপধুক্ত হয় উঠিগ্াছেন। 

কামালের ম্যায় চতুব রাজ নী তক বুঝিতে পারিয়।ছেন যে ইউরোপীয় 
শক্তি-মমন্থয়ের বিরুদ্ধে একাকী আটিয়। ঠ। তুরফেব পক্ষে সম্তবপর 
হইবে না|, এমনকি স।ব্ব-মুললমান আন্দে।লন যদি কোনও দিন সফল হয় 
তাহ হইলেও মান্মলিত শ্বেহকায় জাতির বিপক্ষে মোসলেম জগৎ মাথা 
তুলিযা দড়াইতে পারিবে না। তাই হাঙ্গেবি ও অষ্ীয়াকে দু হামুখ হইতে 
ফিরাইয়! গানিতে কামাল 2েষ্ট। পাইডেছেন। হাঙজেপি ও অত্তরীয়ার 
অর্থাভাবে শাসন পবিচালন কপ অসম্ভব হইয়। উঠি.৬ছিল ; দেখময় 
অর।জকতা দেগ। দিয়াছিল। ইউরোপীয় শঙ্জিবর্গ ইহাদিগকে রক্ষা 
করিবাৰ চেষ্টা করিতেছেন ন। দেখিয়| তুর সন্কর খণদান করিয়। এই 
ছুইটি ফালযকে ধ্বংসের মুখ হঈঙে। বক্ষ। করিয়াছেন এবং যাহাতে আবার 
এই রাজ্যের লঙ্দীশা ফিগিয়। আসে ভাগার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট! 
পাইতেছেন। মোটামুটি চারিটি বিগণীত স্বার্থের ধার ইউরোপীয় রাষ্ট্র 
নীতির মধ্যে বর্ঠমানযুগে প্রবাঠিত হইতেছে | প্রথন_ফরাসী ও মধ্য 
ইউরোপীয় শক্তিবর্সের সম্মিলন, দ্বিতীয় _ ইঠাঁলী ও রুশের মিলন-প্রচেষ্ট।, 
তৃতীয়_ইংরেজ ও টিউটন জাতির মধ্যের প্রীতির বন্ধন, চতুর্থ-তুরক্ষের 
সহিত গষ্ট্ীয। ও হাঙ্গেরির মিলন। এই চারিটি শক্তিপুঞ্লের স্বার্থের 
ংঘাত যে রোয ও ক্ষোভ জাগাইয়। তুলিবে, যে দ্বেম হিংসা ও ঈর্ষায় 
বহ্কি হব'লাইবে তাহা শাস্তিহার! ইউরোপকে কোন্‌ মৃত্ার মুখে লইয়! 
যাইবে কে জানে। 
জাতিতে জীতিতে এই যে বিদ্বেষ-বিষ ফুষ্টিয। উঠিতেন্ধে এই বিষ 


৫8৪ 
সমাধান করিবার ভার তাতে রি । রা টি মন্্ে চে 
ভাগত কি মহাঁমানবের মিলনতীর্থ হইয়। উঠিবে ন।? 


ইংলগডের রাষ্ত্রীয় অবস্থা__ 


নুতন নির্বাচনের ফলে রঙ্গণশীহদল ঈয়ী হইজেও এত অধিক- 
সংখাক সভ্য প্রেরণ করিতে তাহার! সমর্থ হয় নাই যে শ্রমিক ও 
উদারনৈভিক দলের সম্মিলিত আক্রমণ হইতে তাহারা আন্মরক্স 
করিতে সমর্থ হইবে। ইংলগ্ের রাষ্ত্ীয় প্রথ| অনুপারে শ্রমিক দলই 
স্থিতি সম্পন্র বিরুদ্ধপাদী দল। বর্তমান শাসব-পরিষদের পন 
হইলে রাষ্ট্রীয় বিধি অনুসারে শ্রমিক দলের উপরই ই লগ্ডের ভাগ্য- 
নিয়ন্থণের ভার অর্পিত হওয়। উচিত । 

বিপ্লবপন্থী এই শ্রমিক দলের সধ্বন্ধে পু্াতন দলের নেতৃবর্গের 
একট! ভীতি আছে । শ্রমিক দলের শাসনে দেশের ভীনণ অমঙ্গল 
সন্তাবন। কল্পন। করিয়া, শ্রমিক দণ দেশের কর্ণধার যাহাঁতে ন। হইতে 
পারেন ন্যাহার জন্য আনকেই উদ্ারনৈতিক নেত। আ্য'স্কুইণ কে 
বন্ড উইন্‌ মন্্ীসভার সমর্থন করিতে অনুবোধ করেন । আসকুইথ, 
কিন্তু রক্ষণশল দলের সমর্থন করিত সম্পূর্ণ নারাজ । তিনি বলেন 
যে বাণিজ্য মংরঙ্গণ নীতি অথবা ধনীধিক্যানুস।রে বর্দিত হারে কর 
নিদ্ধীরণ নীতির মমর্থন দেশ করে নাই; কাছে-ক।জেই তিনি এ 
ছুইটির কোনটিচও সমর্থন করিবেন ন। | কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব।- 
ধীনে ইংলণ্ের পরবাস্ট্রীয় নী যেরূপ ছুধিলহার সহিত পরিচালিত 
হইয়ছে তাহাতে বিশ্বের দর্ব।বে ইংলণ্ডেৰ প্রতিপত্তি এক-প্রকাঁর 
নাই বলিলেই হয়। এইকপ ছুন্ল শ।সন-তম্ত্রকে বজায় রাগিবার 
সহার়ত। ভিনি কিছুতেই করিতে পারেন ন।, কিন্ত শরমক দল যদি বেশ 
ধীর ভাবে শাসন-ভার পরিচালন করেন তাহ। হইলে উদ্ারনৈতিক দল 
তাহাদের সমর্থন করিবেন । 

শ্রমিকদলপতি রা!মূসে ম্যাক্ডোনান্ড, বলিতেছেন মে, শাসন ভার 
পাইয়! শ্রমিক দল. অবিবেচকের ন্যায় কোনও কাঁজ করিবেন না। 
ভাহার। বেশ ধীর ভাবেই ইংলগেব মঙ্গল বিধানের জন্য চেষ্টা 
করিবেন । শ্রমিক দল স্থির করিয়াছেন যে মহাসন্ভ।র কাঁযারস্ত করিবার 
জন্থ জগতের বর্তম(ন অবস্থা পধ্যালে।চন। করিয়। সমু যে বক্তা 
দেন তাহা আলেো।চিত ঠৈইবার সময় ব£মান মন্্ীভাঁর প্রতি 
মহাসভার আবস্থাহীনত। পন কৰিয। একটি প্রস্ত।ব উত্থাপন করিবেন ; 
দি উদারনৈতিক দল এই প্রস্তাবের প্রতিপোমকতা করেন তবে রক্ষণ- 
শীল দলের পরাজর সবশান্তাবী। পরািত হইলে বন্ড উইন্‌ মন্ত্রী 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবখেন। তখন শ্রমিক দলের প্রতি শাসনের 
ভারন্মণিত হওয়াই শন্তব। কিন্ত লর্ড বদারমিয়াবের কর্তৃত্বাধীন 
যে সমস্ত রক্ষণশীল-নতাধলন্বী সংবাদপত্র আছে তাহাগা একটি নুতন 
নর, তুলিয়াডে। উহারা বলে মে র্যা ম্যান্গোনাজ্ডের হস্তে 
হও শাসনভার পড়িলে অদূব ভবিষ্যতে যে বিগ ইংলগডে ঘনাইয়া 
উঠিবে তাহার কথ! স্মঃণ করিয়া! পবাজয়ের বেদন! ভুলিয়। উদ্ার- 
নৈতিক দলকে সমর্থন করা রক্মণশীল দলের বর্তব্য। লগ্ন সহরের 
বন্মণণীল দলের সভ। প্রস্তাব করিয়াছেন ঘে, অপর পক্ষের কাহার 
হন্জে শানন-পরিঃদ্‌ গঠনর ভার দেওয়। হইবে সে-সম্বন্ধে ইংলগ্ডের 
চিরাচরিত বিধি অনুসারে পদহাগেব অনতিপুর্েরে বন্ড ইন স।হেবের 
সঞজাটের সহিত যে মন্ত্র! হইবে তাহাতে সংস্থিতিকে উপেক্ষ। 
করিয়াও যেন বন্ডউইন সাহেব উদারনৈতিক নেতা অ্যাসকুইধ, 
সাহেবকে আহ্বান করিতে উপদেশ প্রদন করেন। সআট্‌ কিন্ত 
পদত্যাগ-কর। মন্ত্রীর মতানুসরণ করিতে বাধ্য নহেন। শ্রমিক দলের 
স্টাযসঙ্গত অধিকারকে কাপুরুষের স্যায় এইরূপ অন্তায় আচরণ 


প্রবাঁসী_মাঁঘ, ১৩৩০ 
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/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পতি শ হক সি দি শনি লী লি এজি পি: উজ ভা কিস্তি আপি ললিত লই 


্বার। যদি আট্ফাইয়। রাখার চেষ্ট। হয়, তাঁহ। হইলে রাষ্ট্রীয় দলাদলিতে 
সম্রাটের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের দৌষধ অর্পিত হইবার সম্ভাবন। দেখিয়। 
রক্ষণন্ীল দলের অনেকে আবার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

লর্ড বিভ|র্রুকের পরিচালিত ডেলি এক্স প্রেস পত্র শ্রমিক দলকে 
এইরূপ ভাবে আট্কাইয়। রাখার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে। এই- 
রূপ অন্তাঞ্নভাবে আমিক দলকে শাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে 
রাঞ্যতত্ত্বের বিপদ সম্ভাবন] আছে বলিয়। ইহার বিশ্বাস। 

কেবলমাত্র নিঞ্জ সপ্্রদায় হইতে লোক বাছাই করিয়। শাসন- 
পর্ষদ গঠন করা শ্রমিকদূলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া সাধারণের 
বিশ্বান ছিল। ম্যাক্দোনাঞ্ড, কিন্তু মস্ত্রীসভ। গঠনের ভার পাইবার 
আশু সম্ভববন। দেখিয়। ইতিমধোইউ সে কার্যের জন্য প্রগ্তত হইয়াছেন ; 
নিয়োগের আদেশ পাইলে যাহাচে শাসন-পরিষদের প্রত্যেক 
বিভাগেই উপযুক লোক নিয়োছিত হয়েন তাহার ব্যবস্থ। ইইয়। গরিয়াছে। 
যতদুর জ।ন। গিয়াছে তাহাতে শ্রমিক-মন্ত্রীভ।তে ভারত-সচিব হইবেন 
কর্ণেল জেপিয়। ওয়েজউড। পবরাষ্্রবিভ।গের ভার পাইবেন 
মিনি ওয়েব ও মর্থ-নচিব হইবেন ফিলিপ প্লেডেন। লর্ড, সভার 
সব্কারী প্রতিনিধি হইবেন লর্ড হ্যাল্ডেন ও তাহার সহকারী 
হইবেন লর্ড পার্মুর। আর্থার হেগুর্মন্কে মহাসভাতে নির্বাচিত 
করিয়। লইশার চেষ্ট। হইবে । ক্লাইনিস, লযান্গ্বেরি, টমাস, 
স্যার পাটিক হেষ্টিংস্‌ ও হেও।রুসন্কে মন্ীদ ভাতে গ্রহণ কর! হইবে। 

লর্ড, গ্রে, লর্ড. বাক্মাষ্টার, মিষ্টার দি আর বাঝ টন প্রভৃতি যে-সব 
উপ রনৈতিক নেত| উদ্াৎনৈতিক দলকে সার্ববভৌমিক উদার ভান্ততে 
গরতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন তাহারাও শ্রমিক দলের সহিত একযোগে 
কাজ করিতে পারেন এবং মন্ত্রীসভায় ইঠ।দের স্থান হওয়াও মন্তব। 


সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার 


রয়ট!4 গুজব রটাইয়াছিল যে এই বংদর একজন ভারতবাসী খুব- 
সম্ভব সাহিত্যে নোবেল পুরস্ক'র পাইবেন। কিন্তু এ বৎসর সাহিত্যের 
পুবস্কার গাইয়ছেন আইরিশ কবি উইপিয়।ন বলার ইয়েট্স্‌। 

ইয়েইসের কবিত্ব এতদিন পধ্যস্ত তেমন মমাদপ লাঁভ করে নাই। 
কিন্তু অতি ঈল্পকাঁলের মধোই বিশ্বের দর্বারে ইহার খ]াতি ছড়াইয়। 
পড়িয়ছে। অসাধারণ-শক্তিনম্পন্ন ব্ক্তিবাই সাধারণ; নোবেল 
পুরস্কীর প1ইয়। আসিয়াছেন। কিন্তু মময় সময় তেমন অসামান্ত প্রতিভ। 
ন। খ।কিলেও যদি কোনও সাহিত্যসেখী তাহার দেশের সাহিত্যকে 
বিখের দব্বারে উপস্থিত করিতে পারেন, তাহ। হইলে তাহাকে সম।দূত 
কগিবার জন্য নোবেল পুওস্কার দেওয়া হয়। মিশ্্রাল প্রথম শ্রেণীর 
কবি ছিলেন ন।। কিন্তু প্রভেন্সল প্রদেশের গ্রাম্য সাহিত্য ইহার 
প্রভাবে এমনই জ্ীসম্পন্ন হইয়। উঠে মে বিখের সভাতে প্রভেন্সাল ভাষার 
আদদ হইয়।ছে বখষ্ট। সেইওন্য নে|বেল কমিটি ভীহাঁকে পু্স্কার 
দিয়। অভিনন্দিত করেন। কেল্‌টিক জাতীয় অভ্যুত্থানের খাত্বক্‌ কবিবর 
ইয়েট্স্কেও আইরিশ জাগরণের পুরোহিত বলিয়াই আজ এই সম্মান 
প্রদত্ত হইয়।ছে। 

ইয়েটুসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়| কবি সিন্জে, লেডি গ্রেগ্ররি, 
পাডরেইক ওকনোর, ভঙ্জ, রাসেল, জর্জ মুর প্রভৃতি সাহিত্য 
সাধনার প্রবৃত্ত হন। ইহাদের সাহচর্য ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইয়েট্স্‌ আইরিশ 
জাতীয় অভিনয়শালার প্রতিষ্ঠ। করেন এবং কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে 
জাতীয় ভাব ফুটাইয়। তুলিবার জন্য ইহর। তুমুল আন্দোলন আর্ত 
করেন। আজ আইরিশ জাতি রাষ্ীয় স্বাধীনতা ল/ভ করিয়ছে এবং 
বিশ্বের দর্বীরে আইরিশ সাহিত্য অভিনন্দিত হইয়াছে। কিন্ত যে 
বন্ধুসতা আয়ার্ল্যাণ্ে নব আকাং্গা জাগ।ইয়াছিলেন আজ তাহাদের 


৪র্ঘ সংখ্যা] 





সাহিত্যমাধন। নিভিয়া আসিক়াছে। সিন্জে জীবিত নাই, 
রাসেল অর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, লেডি 
গ্রেগ্রারি অবসর-ম্থথ সম্ভোগ করিতেছেন, পাডরেইক ওকোনর .শিশু- 
দিগের মনো রগ্রনার্ঘ গল্পরচনায ব্রতী হইয়াছেন। 

ভাগ্যবিধাত! কিন্ত ইয়েট্সের প্রতি স্থপ্রসন্ন । আইরিশ স্ব।ত-শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার'পর হইতেই নানারূপ রাজসন্ম(ন লাভ ইহার ভাগ্যে 
ঘটিযাছে। ডাব লিনের টিনিটি কলেজ হইতে উনি ডটটর অব লিটারেচার 
অর্থাৎ সাহিত্যাচীর্ধ্য উপাধি লাভ করিয়াছেন। আইরিশ মহাসভর 
সভারপে মনোনীত হইয। হুধুমাব-কলাসচিব (10177510001 778 
2015) হইয়াছেন । 

ঘখন ইংরেজ-সর্ক।রের সহিত আইবিশ জ।ভীয় দলের রাস্্রীঘ সংঘর্ষ 
চলিতেছে তখন ইংলগ্ডেশবরের বিশেষ আগ্রহে প্রধান নস্ত্ী লয়েড জর্জ 


উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


পাপা পা্িপিসপাস্পসিপস্িপিসিপসিপিসি পা৯4৫১৫ াস্পিস্িত৯৮৯ ৫৯৫৯ *তাসিত৯ সিম পাঘপউ্পিি পি পিছ পাসিপ্টিপাসি পিপাসা 


৫৪8৫ 


ইয়েটস্‌কে ন।উট উপাধিতে ভূমিত করিতে চাহেন; বিত্ত স্বদেশপ্রেমিক 
ইয়েটস্‌ দেশইরীর এই আদর প্রত্যাখ্যন করেন। ১৮৮৯ খুষ্ট।ঝে ইহার 
প্রথম পুস্তক 1113 ৬৬৪70010105 01010001517. প্রকাশিত হয়। 
00001111010 00006655 1320791067 31508 ০1 175571% 
[9510 নামক পুন্তকত্রয়ই অন্থন্য পুস্তক হইতে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়ান্ধে। রবীনা-সাহিত্যব ইনি একজন ভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথকে 
ইংব্জ-পাঠক-মহলে গরিচিত করাতে বহর প্রথমে চেষ্ট। পাইয়।- 
ছিলেন ইযেট্স তাহাদের মদ্যে একজন প্রধান । 

আ।ইবিশ জ।তীয গভিনযশাপার প্রতিঠা-বজনীতে ইহা কাউন্টেস 
কা।থাবিন ন।মক নাটক ক্ভিনয হয় । 


শপ্রভাতচন্দ গঙ্গে।পাধ্যায় 





উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-দন্মিলন 


- দ্বিতীয় অধিবেশন 
প্রয়াগ 
সংক্ষিপ্ত বিববণ 
স্থনীল আকাশের নীচে কালিন্দীব হুবিং-ক্ষেত্র চর্চাই ইহার গ্রপান উপাধ, কেন না “পৃথিবীতে যত 
সুশোভিত তীরেব উপারস্থ মনোহর ট্রকাব-হলে জাতি উন্নত হইয়াছে তাহাদের ইতিহাল পর্যালোচন! 


পৌষের মধ্যাহ্ন রবির সুমধুর উষ্ণতায় অনুপ্রাণিত 
হইয়। সহন্ম পরিমিত নর-্পারী ও বালক-বালিকা লইয়। 
বন্দেমাতরম্‌ উদ্বোধন-সঙ্গীত ও বাগ্দবী-বন্দনার পর 
এই অধিবেখনের কাধ্য আরস্ত হ্য়। অবসর-প্রা্গ 
মাননীয় বিচারপতি সাবু শ্রীপক্ত প্রম্দাচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মভাশয় এই অধিবেশনের পুষ্ঠপোষধকৰপে 
প্রতিনিধিগণ ও অপর অভ্য।গত ভদ্রমগুলীকে অভার্থন! 
করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাষার সপ্রক্ষণের হন্ত 
এবং পরস্পরের শ্রবৃদ্ধির জন্য এতদিন ঘে এপ 
কোন চেষ্ট! হয় নাই সেজন্ত তিনি ছুঃখ প্রকাশ করেন । 
অতঃপর অভ্যর্থনা-সমিভির সভাপতি ভাক্তার 
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্জর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজের 
অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন_-“অদ্যকাঁর এই 
জনহিতকর অতষ্ঠান এদেশবাসী বাঙ্গা্পীর এক 
অক্ষয় কীর্তি।” তাহার মতে পরস্পরের মধ্যে একতা 
স্থাপন করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গানীত্ব রক্ষার 
উপায় উত্তাবন করা একান্ত আবশ্যক ; এবং সাহিতা- 


করিলে দেখ! যায় তাহাদের উন্নতি ও সভ্যতার মূলে 
একমাত্র সহিত্যচচ্চ। 1” জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
যদি সামাজিক উন্নতিও সংগঠিত হইতে পারে তাহা 
হইলে তিনি মনে করেন এই সম্মিলন মহিমামণ্ডিত 
হইতে পারিবে । এই অভিভাষণের পর অধিবেশনের 
অন্যতম পু্ঠপোধক মুক্ত-প্রদেণের প্রধানতম হিসাব-রক্ষক 
(০০০০0100211 £010721) দেওয়ান বাভাছুর রাজমন্ত্রী 
প্রবীণ এমুক্ত জ্ঞানশরণ চক্বন্রী মহাশয় তাহার স্বরচিত 
ভাবপুর্ণ এক কবিতা আপন্তি করিয়া সশ্মিলনের অভি- 
নন্দন করেন। উহার মাতৃসেবার জন্য প্রবাসী 
বার্ছ।লী অদ্য সনবভ এবং যাহারা এই 
কাধের জন্য অবসব করিতে পারে ন। ভাহার। বাঙ্গালী 
নাদের অধোগা। 

অতঃপর কার্যযাধ্যক্ষ ভ্রীধুক্ত গ্রসক্নকুমার আচার্য 
মহাশয় এই সাহিত্য-সশ্মিলনের জন্মকথ।, ইহার জীবনের 
উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধিলাভের উপায় প্রাঞ্জলভাবে দ্বিতীয় 
অধিবেশনের কার্্য-বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে রসাত্মক ভাষায় 


মতে 


হইয়াছে 


৫৪৬ 


বর্ণন করেন। “বিগত ফান্তন মাসে হিন্দু সভ্যতার 
কেন্তরস্থল বারাণপী' নগরীতে কবীন্দ্র বরবীন্দ্রনাখের সভ।- 
পতিত্বে এই সাহিত্য-সম্মিলনের জন্ম হয়। প্রবাসী 
বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ভাব-বিনিময়্ খাবা পরস্পরের উন্নতি- 
সাধন এবং প্রবাসী বাঙ্গালীব সহিত বাঙ্গালার ভাবধারা 
অক্ষু্ন রাখাই এই সন্মিললের উদ্দোশ্তা।” ভাহার মতে 
“প্রধানত" চাক্রিই বাঙ্গালীকে বঙ্গের বাহিরে আক 
করিয়াছে । রাজশক্তির সঙজদমূতা ও সাহ।খ/ ব্যতীত 
চাকরিজীবীর আর্থিক সামাজিক ব| পরমার্থিক উত্কধ- 
সাধন বর্তমান যুগে সম্ভবপর নহে। সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া 
বিংশ শতান্ধীতে সভ্যজগতের কোথাও কোন সম্প্রদায় 
জন্মগত অধিকারও লাভ করিতে পারে নাই । সম্প্রদায়- 
বিশেষের অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতে 
হইলে সম্মিলিত স্বরে আন্দোলন করা ইদানীং একট! প্রথা 
হইয়া উঠিয়াছে। এই-সকল কথার সত্যতা উপলপ্ষিব 
জন্য বিস্তারিত আলোচনা অনাবাক। স্থানীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় স্বল্নসংখ্যক বিদেশী বণিকৃদিগেরও প্রতিনিধি প্রেরণ 
করিবার ব্যবস্থ৷ রহিয়াছে । কিন্তু সম্প্রদায় বা জাতির 
হিসাবে অগ্রণী ও অসংখ্য হইলেও এ-সকল প্রদেশে প্রবাসী 
বাঙ্গালীর সে অধিকার নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা দেশে 
কেবল ইংরেজদিগের নহে, অবাঙ্গালী মাড়োয়রী প্রভৃতি 
সম্প্রদায়-বিখেষেরও তুত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি 
প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। কোনরূপ সর্ধজনস্বীকুত 
বাঙ্গালী-সজ্বের প্রতিষ্ঠা ছিল না বলিয়া এবং বাঙ্গালীর 
জন্মগত উদ্যমশবীলতার অভাব-বশতঃই প্রবাসী বাঙ্গালীকে 
এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে । সম্ঘবদ্ধ 
ন। হইলে সামাজিক সুখ শ্বিধা হইতেও প্রবাসীকে বি“শয 
ভাবে বঞ্চিত হইভে হয়। ধনীদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্ত 
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে পুত্র-কন্তার 
বিবাহ এক বিষম সমশ্ার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ভাঁষ! 
ও সাহিত্যের দিক্‌ দিয়াও প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবিবার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে । প্রবাসে একমাত্র রাজার জাত্বিই 
নিজ মাতৃভাষার প্রচলন রক্ষা করিয়! চলিতে পারে। 
ক্রম বিক্রম বিদ।াঁলয় ও কার্ধ্যস্থল সর্বাত্রই প্রবাসী 
বাঙ্গালীকে হয় প্রাদেশিক ভাষা নয় রাজভাষ! ইংরেজী 


প্রবাসী-_মাঁঘ, ৯৩৩০ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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ব্যবহার করিতে হয়। জীবনযাত্রা-নির্বাহের কোথাও 
যখন বাঙ্গীল! ভাষার প্রযোজন হইতেছে ন তখন অপরি- 
হার্ধ)ভাবে প্রাদেশিক ভাষাই প্রবামী বাঙ্গালী সন্তানের 
মাহভাষা-শ্বূপ হইয়া পড়িতেছে। প্রবাসী বাঙ্গালী যদি 
এরূপে মাতৃভাষ। বিস্থৃত হইয়৷ যায় তাহা হইলে বাঙ্গালার 
সহিত ভাহাদের ভাবধারা গ্থিণ থাকিতে পারে না, কেনন। 
ভাষা-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়।ছে, ভাষার ভিতর দিয়াই লৌক 
ভাবিতে শিখে । এ-সকল সমহ্যাব মীমাংসা করিতে হইলে 
প্রবাসীর প্রতিনিধিগণকে একর হইয়া ভাবিতে হইবে। 
অদ্যাবধি প্রবাসী বাঙ্গালীর কোনরূপ সান্মলন-ক্ষেত্র ছিল 
না) এই আঅচিরপ্রহ্থত সাহিত্য-সম্মিলনকে পরিপোষণ 
করিতে গারিলে প্রবাদী বাঙ্গালীর সে অভাব দূরীভূত 
হইতে পারে ।” 

ইহার পর কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় ছুঃখের সহিত জ্ঞাপন 
করেন যে অন্থস্থতাবশতঃ নির্বাচিত সভাপতি শ্রধুক্ত 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্তপন্থিত এবং প্রস্তাব 
করেন যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আপন গ্রহণ করেন । 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর ও ডাক্তার শ্রযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্য়ের সমর্থনে এই 
প্রস্তাব স্বীকৃত হয়। অতঃপর তর্কভূষণ মহাশয় নির্বাচিত 
সভাপতির অনুপস্থিতিতে আন্তরিক ছুংখ প্রকাশ করিয়! 
স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। এলাহাবাদস্থ অশোক- 
স্তস্তের এভিহাসিক বৃত্তাস্ত জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন 
যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাবাীর পূর্বব হইতে এ-সকল প্রদেশের 
সহিত বাঙ্গালার সম্বদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। বৃন্দাবন 
প্রভৃতি তাথও বাঙ্গালী ধর্মপ্রচারক শ্রচৈতন্যা্দির 
লীগাক্ষেত্র। বাঙ্ধালীর অঞ্ষয় কীর্তি এসকল প্রদেশের 
অপরাপর স্থানেও আছে । এজন্য অহঙ্কার করা উচিত 
নহে; গৌরব বোধ করা স্বাভাবিক। এ-সকল-গ্রদেশ- 
বাসীর সহিত বিচ্ছেদ না ঘটাইয়৷ যাহাতে বাঙ্গালী 
নিজের বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়া! চলিতে পারে; সে 
উপদেশই তিনি মকলকে দিতে চাহেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিবেদন নামক অভিভাষণ শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ 








হর্থ সংখ্যা ] 


সি পাসিপাি পাস্তা পাস পাস্িপাসিপসিপাস্পাস্িপা পিপি ৯ পাসপাস্পাসিপাস্টিশাসিপাসিবাসির সত 


মুখোপাধ্যায় ভাবপ্রবণভাগ সহিত পাঠ করেন। চট্রে- 
পাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ পরে মুদ্রিত হইবে। 

ইহার পর কার্য।ধ্যক্ষ মহীশস্বের প্রস্তাবে অভ্যর্থনা- 
সমিতির উপস্থিত সভ্যগণ ও অভ্যাগত প্রতিনিধিগণ 
লইয়া বিষয়-নির্বধাচন-সমিতি গঠিত হস্স ॥। পক্ষান্তরে এই 
সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়। *সম্মিলনের 
নিয়মাবলী (সংগঠন 'আলোচা প্রস্তাবসমূহ নির্ধারণ, 
ও প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্দারণাথ' 
তিনটি শাখা সমিতি গঠিত হয়। সায়াহু সাত ঘটিক! 
হইতে টুকার-হলে পাদ্ধাসশ্মিলন হয় | শাখা সমিতির 
সিদ্ধান্ত-সকল পরদিন পূর্নবা্র নয় ঘটিকার সময় বিষয়- 
নির্বাচন-সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে : মধ্যাহ্ন ১২ 
ঘটিকা পয্/ন্ত আলোচিত হয়। 

পরদিবস ১১ই পৌম অপরাঞ*্ ছুই ঘটিকার সময় 
শ্রীমান্‌ জিতেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বার। “বঙ্গ আমার 
জননী আমার এই সঙ্গীতের পণ অধিবেশনের কাষা 
আরম্ভ হয়। কাধ্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে সভার প্রারস্তেই 
উপস্থিত ভদ্রমগ্ডলী দর্ডায়ম।ন হইয়া নুক্তপ্রদেশের শিক্ষা 
সচিব রাজা পরমানন্দের অকালমুত্যুতে শোক প্রকাশ 
করেন এবং এই সভার মন্তব্য সর্কার বাহাদুর ও তাহার 
শোকসন্তপু গপ্রিধারে প্রেবণ করিবার জন্য কাধ্যাধাক্ষ 
মহাশয়কে অনুপোধ করেন। অতঃপর প্রাপ্ত প্রবন্ধ 
সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ উপলক্ষে কাঁধ্যাধ্যক্ষ মহাশয় 
জ্ঞাপন করেন, যে, সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরক্কার 
দেওয়ার যে প্রপ্তাব প্রথম অধিবেশনে স্বীকৃত হইয়াছিল 
তাহা বিষয়-নির্দীচন-সমিতি প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং 
প্রাচুধ্য হিসাবে বিষয়-বৈচিত্য কম থাকায় প্রাপ্ত প্রবদ্ধ- 
সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় নাই; সমস্সের অভাব- 
বশতঃ ১৪টি মাত্র প্রবন্ধ সর্বসমক্গে পঠিত হইবে । সুদ 
দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ হইতে 'উদ্দু” নামক প্রবন্ধের 
লেখক শ্রীযুক্ত অমতলাল শীল মহাশয় প্রতিনিধি-রূপে 
এই লভায় উপস্থিত, এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে দেখিবার 
জন্য সকলেই উত্নাহিত হইয়। উঠিয়াছিলেন। প্রবন্ধ 
পাঠ শেষ হইলে গ্রতিনিধিগণ ও অগ্যর্থনা-সমিতির সদশ্য- 
গণের আলোক-চিত্র গ্রহণ কর] হয়। 


উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 


সপ পাপ ৯পাসিপাসিপা সপ সত সপ সি স্পাসিপা সা ৯৩ ৯৯ 


৫৪4 


৯ প ৯ পা পি পি 


সাড়ে চার্সি খটিকার সময় সঙ্গীতের পর পুনরায় 
সাধারণ সভ।র কার্ধ্যারস্ত হয়। নির্বাচিত বক্তা! শ্রীযুক্ত 
অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অন্ধুপস্থিতি-বশতঃ ভূপর্যটক 
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ সম্মিলনের 
সার্থকতা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃত। করেন। ইহার 
পর শ্রীমুক্ত শচীব্রনাথ সান্তাল মহাশয় তাহার ওজন্বিনী 
বক্তৃতায় বলেন যে "মিলনের দ্বারাই প্রাণের সঞ্চার হয় 
এবং বিভিন্ন ভাবের মধ্যে সামধস্য সৃষ্টি ও রক্ষাতেই 
বাঙ্গালীব বিশেষত্ব ।” 

ইহার পর কাধ্যাধ/ক্ষ মহাশয় বিষয়-নির্ধবাচন-সমিতির 
শির্দারিত নিয়মাবলীব ও প্রস্তাবসমূৃহের আলোচনা 
করিতে সভাকে আহ্বান করেন। বহু আলোচনার পর 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের প্রশ্তীবে এই সম্মিলনের স্থায়ী নাম দপ্রবাসী- 
বঙ্গপাহিত্য-সম্মিলন"” সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকত হয় এবং 
রেজেষ্টারি করিবার জন্য অনুমোদিত হয়। আপাততঃ 
প্রয়াগেই কেন্দ্রস্থল করিয়া একাদশ জন নিম্নলিখিত সদস্য 
লইয়া এক পরিচালক-সমিতি নির্বাচিত হয়। 

১। সভাপতি--শ্রীঘুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায়। 

২। সহকারী সভাপতি-মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 

৩। কান্যাধাক্ষ__শ্ীযুক্ত হরিমোহন রায়। 

৭। সহকারী কাধ্যাধ্যক্দ--হ্রীযুক্ত নলিনবিহারী মিত্র । 

৫1 » ৮ শ্রীযুক্ত দেখনারায়ণ মুখোপাধ্যায় | 

৩। সাধারণ সভ্য--শ্রীযুক্ত বামন্দাস বন্থ (প্রয়াগ )। 

৭ » »_ শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন (লক্ষৌ)। 

না. »_ শ্রীযুক্ত স্থরেন্্নাথ সেন (কানপুর)। 
রি »শ্ীযক্ত  বিমলচন্্র মুখোপাধ্যায় 

(কাশী)। 

১০। কোধাধ্যশ-_-শযুন্ত সতীশচজ্জ দেব । 

১১। বন্তমান অধিবেশনের কাধ্যাধ্যক্ষক্ধপে আধি- 
কারক সদশ্ত-শ্রীধুক্ত প্রসঞ্কুমার আচাধ্য। 

অনভ্ঃণর সঙাপতি মহাখযের প্রস্তাবে দ্র্গীয় অশ্বিনী- 
কুমার দত্ত, ৬ পাচকড়ি বন্দ্যোপাপ্যায়, ৬ যাদবচন্দ 
চক্রবন্তী ও ৬ মনোৌরমা দেবীর মুভ্তাভে সভ। শোক 


১. ৮৯৩ ৯ পা ত ৯ ৩৯ পিপি 


৯। 


৫৪৮ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


স্স্িপাসিাসপিসিপাস্িপাসিপাস্ি পি পি পাসিপাসিপস্িপ পি পসিপা্টি পাস্পপর্সি পাস ৯৩ সপাসপাসপাস্িপাস্িপ সিসি পা্পরস্পসিপসি পাপ ২ পাস্িপাস্পপিসিপাসিত সিল অপাস্িপাসিপ সপািপািপাস্িতি৯পিস্পিসপিসপপাছিশসিশীং 


প্রকাশ করেন এবং কার্ধ।াধ্ক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে 
শদ্ধাম্পদ শ্রাযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্য।য় মহশয়ের অন্থস্থতা- 
বশতঃ অনুপস্থিতির জন্ত আন্তরিক ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া তাহার আরোগ্)লাভার্থ ৬ ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোমক 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোগপাল মুখোপাধ্যায় 
অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি, ইউদ্রিং রুশ্চিয়ান 
কলেজের কর্তৃপক্ষ, অভ্যাগত প্রতিনিধিবর্গ ও শ্বেচ্ছাঁ- 
সেবকগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। শুযুক্ত স্বরেক্্র- 
নাথ সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রপ্রসন্ন সান্তাল ও শ্রযুক্ত 
ললিতমোহ্‌ন কর প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে স্থচারুবূপে 
অধিবেশনের কাধ্য সম্পাদনের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি, 
কাধ্যাধ্ক্ষ, ন্বেচ্ছাসেবকগণ, সঙ্গীতকারকগণ ও স্থানীয় 
উপস্থিত মহিলাবুন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন । “এমন 
বিরাট, সম্মিলনেব কাধ্য এত ধীরভাবে ও স্থচারুবূপে 
সম্পন্ন করিতে পারিম়্াছেন”বলিয়! কাধ্যাধ্যক্ষ ও অভ্যথনা- 
সমিতির নিকট আন্না প্রকাশ করিয়া সভাপতি 
মহাশয় তাহার শেষ বত্তব্যে বলেন যে “এবধপ সঙ] 
সম্মিলন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে- প্রবাসী বাঙগাপার 


জাতীয় জীবনে জাগরণ ও বাচিবার আকাজ্চ11” কিন্ত 
এরূপ জাগরণের মধ্যে পাশ্চাত্য অন্থকরণ দেখিয়া তিনি 
দুখ প্রক্কীশ করেন, কেননা তাহাতে বাঙ্গালীর 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইন্জা যাইতেছে। তাহার মতে 
ধশ্মের ভিতরে সামপ্রস্ত আনয়নের চেষ্টাতেই বাঙ্গালীর 
বিশেষত্ব । তিনি ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়া 
বুঝাইয়া দেন ষে প্প্রাণী-দেহ ও জীব-শরীর মাত্রই 
ভগবদ্‌-বিকৃশের আধার, মানবশরীর-স্থট্টিতেই তাহার 
আকাজ্ পূর্ণ হইয়াছে। শান্ত ও নির্মল হইয়া 
জীব-জগতের সন্ধে সন্বন্ধ বশ করাতেই সেই ভগবৎ- 
সত্তার পূর্ণ উপলর্ষি হইতে পারে। জাতীয় গৌরব- 
বোধ থাকা উচিত হইলেও এই জাতীয় জাগরণের 
দিনে বাঙ্গালীর পর্ষে আত্মস্নাঘ। সর্বথা পরিত্যাগ 
করাই বাঞ্ছনীয়”_-এই অন্থরোধ মভাতে জানাইয়! তিনি 
আপনার বক্তব্য খেষ করেন। 

অবশেষে শ্রীযুক্ত ননীল।ল দে মহাশয় দ্বারা “ভারত 
আমার, ভারত আমার” এই সঙ্গীতের পর প্রবাসী-বঙ্গ- 
সাহিতা-সম্মিলনের ঘ্িতীয় অধিবেশনের কাধ্য সমাপ্ত 
ইয়। 


জী প্রসন্নকুমার আচার্য্য 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


মিএখাত 
মিশরধাত খেলিবার কালে সর্বদাই “হাতকাটি” 
স্থরক্ষিত রাখিতে হয়। সেইহেতু সাধারণতঃ শৃঙ্গ প্রায় 
সর্বদাই দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধের সম্মুথে রাখিতে চেষ্টা 
করিতে হয়, এবং প্রায় সব্বদাই স্বীয় শৃঙ্গ প্রতিপক্ষের 
লাঠির অগ্রগতির প্রতিরোধ-কল্পে তঙ্মম্মুখ বগাবরে 
ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়। 


“মিশ্রঘাত”-সম্পর্কিত পাঠক্রম-মধো যে আঘাত" 
গুলির সঙ্গে "+” চিহ্ন যোজিত থাকিবে তাহাদের 


প্রতিরোধ শুর্গ থারা করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির 
সঙ্গে 8৮ চিহ্ন যোজিত থাকিবে তাহাদের প্রতিরোধ 
শঙ্দ ও লাঠি উভয় একত্র করিয়া করিতে হইবে; যে 
আঘাতগুলির সঙ্গে কোন চিঙই যোজিত থাকিবে না 
তাহাদের প্রতিরোধ শুধু লাঠি দ্বারাই করিতে হইবে। 
শিক্ষাভ্যান-কালে প্রত্যেকটি ক্রমই প্রথমে দক্ষিণ 
হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃর্ধ ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে ) 
পরে বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া 
সমসংখ্যকবার খেলিতে হইবে; তৎপরে পর্ধ্যায়ক্রমে 


৪র্ধ সংখ্য1 | 


এক ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃর্দ এবং 
অপর ব্যক্তি বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হন্তে শৃঙ্গ ধারণ 
করিয়া প্রত্যেকটি ক্রম অভ্যাস করিবে। প্রত্যেকটি 
ক্রমই পর্যায়ক্রমে সমসংখ্যকবার দক্ষিণ ও বাম হস্তে 
লাঠি ধারণ করিয়া! খেলিতে হইবে । 


প্রথম ক্রম 
ঠাট দোয়া, 
(আক্রমণ ) €প্রত্যক্রমণ ) 
১। শ্রীবান + ১1 আীবান+ 
২। হাতকাটি ২। হাঠকাটি 
৩। কোমর, শির+ ৩। কোমর, শির+ 
(বিপরীতারস্ত ) 
দ্বিতীয় প্রম 
* ঠাট দোয়াঙ্গ, 
(আক্রমণ) ( প্রত্যাকমণ ) 
১। শ্রীবান- ১ শ্ীবান+- 
২।॥ হাতকাটি ২। হাঁতকাটি 
৩। চাপনি, ভুজ, শির+ ৩। চ।প-নি, ভূজ। শির +- 
(বিপরীতারস্ত ) 


বর্ন £-- 
এ স্থলে “শির”এর প্রতিকার লাঠি দারা কিবা শু 
দ্বার উভয় রকমেই হইতে পারে । 


তৃতীয় ক্রম 

ঠাটু দোয়াঙ্গ, 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাফমণ ) 
১1 আীবান+- ১1 আীবান4- 
২। কোমর ২। কোমর 
৩। হিমাএল্‌ ৩। হিমাএল্‌+ 
৪1 ভাণ্ডার, মোটা, সাও ৪1 ভাও।র, মোটা, সাও. 4 

(বিপরীতারস্ত ) 

চতুথ ক্রম 

ঠা দোয়া, 
(আক্রমণ) ( প্রভ্যাক্রমণ ) 
১) আীবান+ ১। শ্রীবান+ 
২। হাতকাটি ২। হাতকাটি 
৩) অন্তর + ৩। অন্তর-+- 
৪1 কোমর, উল্টামোঢা7 81 কোমর, উল্টামোঢা+, 
৫। শৃঙ্গবাহী! ৫1 শৃঙ্গবাহী! 
৬। চাকি7 ৬। চাকি+ 


(বিপরীতারম্ত ) 


_ লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 





৫3৯ 


০ সপাস্টি 





বর্ণনা ২২ 
শ্ঙ্গবাহী-শিফর্কার্দাও 

পঞ্চম ক্রম 

ঠাটু দোয়া, 
€ আক্রমণ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
১। গ্রীবান+ ১। শ্রীবান+ 
হ। ভাওার।- ( চৌমুখী ) 
৩। বাহেরা।- ( চৌমুখা ) 
৪। দিগর ৪। শির+ 

(বিপরীতারস্ত ) 
বর্ণনা £-- 


“শিরের'? প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠি স্বকীয় বাম দিক্‌ 
হইতে খুরাইয। আনিতে হইবে । 


ষষ্ঠ ক্রম 

ঠাট দোয়াঙ্গ, 
€ আক্রমণ) € প্রত্যাত্রমণ ) 
১। আ্ীবান+- ১। শ্রীবান+ 
২। বাহেরা।, তাঁমেচা! ২। বাহেরা?, তামেচ।] 
৩। চাপনি ৩। সাও 
৪1 আসর ৪1 উল্টামোঢা4-, কোমর 
৫। হতক।টি+ (বিপরীতারস্ত ) 

বর্ণনা £- 


হাতকাটির প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু পিছন 
হইতে উপরে তুলিয়া মাথার উপর দিয়া খুরাইয়! স্বকীয় 
বাম দিক্‌ ২ইতে আঘাত করিতে হইবে। 


সপ্তম ক্রম 
ঠা দোয়াঙ্গ 
(আব্রমণ ) ( প্রত্যাব্রমণ ) 
১। হিমাএল্‌। ১। হিমাএল্‌ + 
২। ভুজ7+ ২। ভুজ+ 
৩। আসর্‌ ৩। আদর 
৪1 উত্তরন্আনি ৪ ওরাস 
(বিপরীতা রপ্ত) 
বণনা £- 


“উত্তর আনির” প্রতিকার কল্পে নিজ লাঠি নিষ্নমুখ 
করিয়৷ প্রতিপক্ষের লাঠির শিল্পের দিক্‌ হইতে আঘাত 
করিতে হইবে। 


৫৫০ 
অষ্টম প্রেম 
ঠা দোয়াঙ্গ, 

(আক্রমণ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। তেওয়র+ ১। ভেওয়র+ 
হ। ভর্জ|], উন্টামোঢ়া 1, ২।. ভর্তা], 

বাহের! !, উন্ট।মোট়া !,বাহের। ? 
৩। সাঁকেন্‌ ৩। হাপ্কুম 1, কোমর, 

হাতকাটি পোস্ৎ+ 
৪। ভুজ+ (বিপরীতারস্ ) 
বর্ণনা £ 


এ স্থলে “হাতকাটি পোস্২” অসিপৃষ্ঠ ঘার! প্রয়োগ 


_প্রধানী-মাঘ, ১৩৩৩ 


২৫৯ এপাসিপা তত সা সিটি ত ৯৩৯ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৬. 
পপ ৯ ত্াসিপাসিপিসি তত পাস 


পানি পাস তা সা পাঁছি পাটি পাস পাছি পা 


৩। ভুজ+ ৩। ভুজ + 
৪1 পালট ( আলীঢ) + ৪। (আলীঢ) শির + 
৫। (ঠাট্‌) হাল্কুম ? (বিপরীতারস্ত ) 


বর্ণন'--এ স্থলে “আনির* প্রতিকার-কল্পে নিম্ন দিকৃ 
হইতে, কিস্ত “হলের” প্রতিকার-কল্লে উপর দিক হইতে 
আঘাত করিতে হইবে। 

হাতকাটি অধঃ--হপ্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকে মণিবন্ধে 
আঘাত । 


করিতে হইবে। 


নবম ক্রম 
ঠাটু দোয়া, 
(আক্রমণ ) 
১। হাতকাটি পেশ | 
২। উপ্টামেঢা | 
৩ শির+ 
দশম এম 
ঠাট্‌ দোয়াঙ্গ, 
(আত্রমণ ) 
১। হিমাএল্‌7 
২। মন্‌ 
৩। চাঁকি+, চাপনিঃ 
শঙ্গবাহী ] 
৪) শ্রীবান4- 
৫। হুল 
বর্ণনা £-- 


€( প্রত্যাস্রামণ ) 
১। শুঙ্গবাহী | 
২। চাঁকি+- 
(বিপরীতারস্ত ) 


( প্রত্যক্রমণ ) 
১ হিমাঞএল্‌ 4+ 
২। মন্7" 

৩ চাকি+, চাপনি, 
শঙ্গবাহী 1 
৪1 শ্রীবান4+ 
৫। (তরান) 
(বিপগীভারম্ত ) 


এ স্থলে “হছুলের” প্রতিকার-কল্পে নিজ লাঠি নিষ্্রমুখ 
রাখিয়া প্রতিপক্ষের লাঠির নিয্মের দিক্‌ হইতে আঘাত 


করিতে হইবে। 
একাদশ ক্রম 
ঠাটু দোয়া 
(আক্রমণ) 
১1 আ্ীবান+ 
২। শৃঙ্গবাহী £ 


৩। উপ্টামোঢ়া $, অঙ্ক, 
81 মোঁঢা, কোমর+ 
দ্বাদশ ক্রম 
( আক্রমণ ) 
১। আনি 
হ। হাঁতকাটি অধঃ + 


(গ্রত্যাত্রমণ ) 
১1 আীবান+ 


২। শূঙ্গবাহী $ 
৩। উল্টামোঢ়া £, অঙ্ক 


( বিপরীতারস্ত ) 


( গ্রত্যাক্রমণ ) 


১) ( তরাস) চাকি+ 
২। হুল (জীর্বব) 


/1 ২১ 0, 
3218 

্ টু চি 

ই নি (ও রি 

৮ / ) ] 

4 / টি ্ এ 

হাতকাটি অধ:-_বাম দিকে লোক আঘাত করিতেছে 


আলাঢ-বাম হাটু, জঙ্ঘ। ও পদ পশ্চাৎ দিকে 


ভূমিতে বিস্তপ্ত, দক্ষিণ পদ সম্মথে ভূমিতে স্থাপিত, জঙ্ঘ! 
ভূমির উপরে লঙ্ব বরাবরে এবং জাঙ্সন্ধি ভঙ্গ করিয়া 
সমগ্র উরুদেশ ভূমির সমান্তরালে, ও শরীর ভূমির উপর 
প্রায় লম্ব বরাবরে ঈষৎ সম্মুথে ঝুঁকিয়া থাকিবে । 





আলীঢ় ( পালট) 


অয়োদশ ক্রম 

ঠাট্‌ রাউটা 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। (অবনমন) গল আনি+- ১। (তুরস্ত ) হাতক।টি+ 
২। (তুরস্ত) কণা ২। (অবনমন ) করক 
৩। (উভয়ে) তামেচ। 

(উভয়ে অবনমন ) 


৪র্থ সংখ্যা] লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা ৫1১ 





৪। (উভয়ে) চাপনি+ ( চৌমুখী ) 
৫। শির" €বিপনীতা সন্ত ) 


বর্ণন। 

অবনমন -.শরীর অপসারিত করিয়া (সাধারণতঃ 
বলিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়1) প্রতিপক্ষের আঘাত 
হইতে অব্যাহতি পাওয়া । 

তুরস্ত  তম্মুহূর্তে। 

“গল-আনি” -কঠনালী ও মস্তকের সন্ধিগ্তলের সম্মুখ 
বরাবরে অসির অগ্রবিন্ন বন:ভাবে উর্ীমুখে মন্তক-মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়! দিতে হইবে । 





কণ্ঠার প্রতিকার-কল্পে শরীর একটু পিছনে অপসারিত 
করিয়| “অবনমন” করিতে হইবে। 


চতুধিশ ক্রম 

ঠাট দোয়াজ, 
(আক্রমণ ) (গ্রত্যাক্রমণ ) 
১) শ্রীবান+ ১। আ্রীবান 4 
২। হাতকাটি ২। হাতকাটি 
৩। মন্‌ + ৩1 মন্‌ + 
৪। কে।মর ৪। কোমর 
৫| পালট্‌ ৫1 পালট্‌ 
৬1 পোস্ৎপা ৬। পোস্ৎপ। 
৭। হিমাএল্‌+ ৭। হিমাএল্‌ + 
৮। হাল্কুম ৮। (অবনমন) 
৯। শির (বিপরীত।রস্ত ) 


বর্ণনা £-- 

“হাল্কুম” প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত অপি ভূমির 
সমান্তরাল ভাবে নিজ বাম পার্থের পিছনে লইয়। হস্তের 
মুষ্টি ঘুরাইয়া অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা যথাস্থানে আঘাত 
করিতে হইবে। 


সতী িপাস্পাস্পি স্পস্ট স্পা উপ সিস্ট সিপাপাসিপিপাসিপাস্িপাস্িলাস্টপাস্পপাস্পিস্টিপাসিপা সপাসিপাস্টি্ণ সপ সপ ৯৫৯ ৯ ৯৮ সপ সপাস্টি 


পঞ্চদশ ক্রম 
ঠাট্‌ রাউটা 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। কোমর+ ১। জবেগ।1+ 
২। চাপনি ২। শূঙ্গবাহী £ 
৩। আনি দক্ষিণ চক্ষু ৩। (উদ্বতরাস ) 
(অবনমন ) হিমাএল্‌ 
৪ | (অবনমন ) শিব (বিপরীতাবস্ত ) 


বর্ণনা £-- 

আনি দক্ষিণ চক্ষু--দক্ষিণ চক্ষুর মধ্য আনির ন্যায় 
প্রয়োগ । 

ইহার প্রতিকার-কল্লে লঠি নিম্ম্খ হইতে ক্রমে 
উ্ধমুখ করিয়া নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিয়! 
( উদ্ধতরাসে ) প্রতিপক্ষের লাঠি ঈষত উর্ধে ও তাহার 
বামেদূর করিয়া দিতে রি | 





আনি দক্ষিণ চক্ষু 


ষোড়শ জম 
ঠাট দোয়াঙ্গ, 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। আনি ১। হাতকাটি+ 
২। শুঙ্গবাহা!? ২। শুঙ্গবাহী], ঝাহের1+, করক 
৩। শির+। কোমর, দিগর, হিমাএল্‌+ ও। চাকি+ 
&1 শির+ ( বিপরীতারস্ত ) 
সপ্তদশ ক্রম 
ঠাট গোমুখ 
€ আক্রমণ ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
১। ভর্জা! ১) (তুরস্ত) অঙ্ক, 
২1 হাতকাটি?, শূঙ্গবাহী], ছাপকা] ২। তুরস্ত 
ধুনিয়াকরক, চাপ নি। 
৩। (তুরস্ত) মন্‌ (তুরস্ত ) উপ্টাহাল্কুম ৩। (তুরস্ত তরাস ) 
(তুরস্ত) চাকি+ 
৪1 (তুরস্ত ) শির+ £ বিগরীআরজ্ঞ ) 


৫৫২ 

অষ্টাদশ ক্রম 

ঠাট্‌ পাখরী 
€( আক্রমণ ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
১। চাপনি (ধাঁধ।) (তুরস্ত) অস্তর+ ১৭ অন্তর+ 
২। উল্টা জবেগা (ধাঁধ।) ২। (অবনমন) 
৩। আসর্‌ ৩) (তুরস্ত ) দে 
৪) (সশঙ্গে ) (লাঠি নর )] ৪। ( সশঙ্গে প্রতিকার) 
ভাঁঠকাটি পেশ 1 (লাঠি বহিদিকে ) 
ও গীবানা | ( বিপরীত।রন্ত ) 

বর্ণনা 


প্ধাধা”- কোনও নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত করিবার 
ভাণ করিয়! অন্যত্র আঘাত কর।, কিন্বা করিবার উদ্যোগ 
করা। 

“সশৃঙ্গে” আঘাতের প্রয়োগ কিন্বা প্রতিকারের সঙ্গে- 
সঙ্গেই প্রতিপক্ষের লাঠি হপ্তচ্যুত করার চেষ্টার অভিমন্ধি 
হেতু লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া হস্ত চালন। | 

উনবিংশ ক্রম 
ঠাট্‌ পাখ্রী 


প্রধাসী-্-মাঘ, .১৩৩* 


প ৯ পাপ অপাসিপি স্পা সপ ৯পস তত 


(আক্রমণ ) 

১। শৃঙ্গবাহী 

২। উল্টাহাল্কুম+ তেওয়র 
(তরাদ ) + শির ( ধাধ1) 
( আচক্রব। ) উদর+ 

(দহ) € আঁচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে ) 
উল্টামোঢ়া4- ৮ 

৩1 চত্রিক। ( দ্বিসস্তধ )!, 
৪) সাকেন (দ্বিসম্তব )[ 


৫) শির্+ 


বণনা £- 


( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। তামেচা 1- 
২। (আঁচকৰা, অসিপৃষ্ঠে ) 
রোক্সার+ (সহ) ছাপকা? 


৩। চক্িক। (দ্বিসস্তব )! 
৪) সাঁকেন্‌ (দ্বিসস্তধ )1 
(বিপরীভারন্ত ) 


“আচক্র বা” সহস্ত সঙ্কচিত করিয়। অসির অগ্রভাগ 
দ্বারা আচড় অর্থাৎ “তরাসে” ক্ষুদ্র আঘাত। উদ্দব-- 
বুক-পাত হইতে নাভি পর্য্যন্ত চিরিয্কা ফেলা। 

রোক্সার - কর্ণমূলের নিম্ন হইতে দক্ষিণ গলদেশে 


চোয়ালের অস্থিব সংযোগ-স্থলকে ছিন্ন করিয়া! ফেল|। 


চক্রিকাঁবাম মস্তক পার্থের অস্থি যে-স্থলে নিগ্নের 
দ্রিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথায় আঘাত করিয়া 
দক্ষিণ কর্ণমূলের ছুই অঙ্গুলী নিয়ে ছেদন করিয়া অসি 


নির্গত হইয়া যাইবে। 


বিসস্ভবস্লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া প্রতিপক্ষের 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯০ স্পা সিপা স্পা সিলাস্পিস্পাস্টিপাসসিপাস্িলাসি এ সত উল সি পা সিসিপ সানি 


শি 








চক্রিক৷ ( দ্বিসস্তব ) 


কোনও আঘাত প্রতিহত করিয়া এরূপ একত্র 
অবস্থাতেই প্রতিপক্ষকে আঘ।ত করার অভিপ্রায়ে। 
বিংশ ক্রম 
ঠ।ট্‌ রাউটী 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যক্রমণ ) 


১। হাতকাটি পূর্বা (অসিকে) -১। ভর্জ্ঞা+, উন্টাহাল্কুষ+ 
নিয়্মুখে নিজ দক্ষিণ দিকে একটু. পশ্সান্বস্তাী পদ পুরোবর্তা, 
ঝুলাইয়! বাম দিক্‌ হইতে তুলিয়া পদের পশ্চাতে লইয়া! অসি- 
ঘুরাইয়া৷ অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বার পৃষ্ঠে অগ্রভাগ দ্বারা! আঘাত 
আঘাত করিতে হইবে ) করিতে হইবে ) 


৪র্থ সংখ্যা ] 





২। কণ্ঠ ( ধাঁধা), তামেচ11-, । উদ্টামোচ।+, চাপনি 


পালট (আলীঢ়) (তরাঁস), হাতকাচি পেশ 
(ধাঁধা) হঞনুব 
৩। (গুক বন্ধন) ৩) ( অনুমোক্ষণ ) 
( বিপরীতীরস্ত ) 
বর্ণনা £-- 


হাতকাটি পূর্ব-স্হস্তের মণিবন্ধের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকে 


আঘাত। 





হাঁতকাটি পুব্ব 

গুরুবন্ধন নিজ শু ও অসি দ্বাগা প্রতিপক্ষের 
অসিকে জোরে চাপিয়া ধবা। 

অনুমোক্ষণ- নিজ শঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসি ও 
শৃঙ্গকে ঠেলিয়। ধরিয়া “গুরুবন্ধন” হইতে নিজ অসিকে 
মুক্ত করিয়া আনয়ন। 

একবিংশতি ক্রম 
ঠাট, গোমুখ 
(আক্রমণ ) 
১) বাহের4+, বুচ ( তরান) 


€( প্রত্যান্মণ ) 
|] ( ১1 উত্তরচক্ষু আনি! 


অধর 4 ) 
(অনুমোক্ণ ) 


হ। 

পালই, চির ( তরান) 
জবেগ। (তরাস) + 
(বিপরীত রস্ত ) 


( আ।চক্তবা, অসিপৃষ্ঠে ) 
€( অভিযান স্থিতি ) 


২। (গুরু বন্ধন) 


৩। (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে ) চাকি + 

বর্ণনা :-_ 

“অধর”- প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক্‌ হইতে অধরোষ্ঠ 
ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে । 

অভিযান স্থিতি কিল্লাবন্দী। 

উত্তর চক্ষু আনি-বাম চক্ষুর মধ্যে 'আনির” ন্যায় 
গ্রয়োগ। 


- লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষ। 





৫৫৩ 


। ৪9 


% খু 


অবধব ( আঁচক্রব1) 






রে 








শেত্রে।পরি উত্তর অ।ন 
দ্বাবিংশ ক্রম 
ঠ1টু একাঙ্গ, পাখী 


(আ.কমণ ) (প্রতা।ক্রমণ ) 

১। (জাব্ব) ভগ্জ। (ধাধ |), ভর্( 1 ১। সাকেন 

২। ( তুরস্ত) তেওযর+ ২। উপ্টাহাল্ক্স্‌ + (পণ্চাৎ- 
( প্রতিপঙ্ষেব পালট পার্খ হইতে স্থিত পদ পুরে।কর্তী পদের 


অসিকে নিজ শিরোপরি তুলিয়। 
শির” মারিবার ভাঁণ করিয়! 
পুনরায় বামাবর্তে নিজ শিরোপরি 
ঘুবাইয়! ) (আচকব।, অসিপুষ্টে) 


পশ্চাতে লইয়। অসিপৃষ্ঠ ছ্বার। 
আঘাত করিতে হইবে) 


ঠোক্‌ ? 
৩। শুঙ্গবাহী? ৩। শুঙ্গবাহী; 
৪ | চাকি।- ও। ( এমি নিজ শিরোপরি 
ঘুবাইয়।) হিম।এল্‌ 
৫ গলবিন্দু 1 ৫1 (গুকবদ্ধন) 
৬। ( নুমৌন্সণ ) (বিপরীতারস্ত ) 
বর্ণন। 


একাঙ্গ, পাখ রী -একাঙ্গের ঠাটে দীড়াইয়া পশ্চাদ্বস্তী 
পদের অঙ্গুলীতে ভর করিয়া দাড়াইতে হইবে । 

(প্রথম আরম্তকালে জার্বে ভঙ্জার প্রয়োগের ভা 
করিয়া অপির গতি ঘুরাইয়| পুনরায় ভর্জাতেই আঘাত 
করিতে হইবে । ) 


৫৫৪ 


গলবিন্দু গলদেশ ও বক্ষস্থলের সন্িমূলে অসির 
অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়! দিতে হইবে । 





গলবিন্দু 
ত্রয়োবিংশ বম 
ঠাট্‌ রাউটা 

(আক্রমণ ) (প্রত্যারমণ ) 
১। উপ্টাইয়ক্ম1 1, হাতক।টি ।- 71 ১। দক্ষিণ চক্রিকা, 
উত্তর চচ্ষু আনি !, শৃঙ্গবাহী ; শুঙ্গবাহী (ধাঁধা) হাত- 
। কাটি, শ্রীৰান + 
(লাঠি শুঙ্গর সন্সুথে) 
২। সাঁকেন্‌ ২। পৃষ্টদঙ্গিণ।-, ( পশ্চাদ্ব্তী 


পদ শন্যে ) 
৩। প্রেতিপন্গের তা ৩। তীমেচ। ॥ 


হইতে আদ নিয় মুখে তুলিয়।) 
গ্রীবান্‌ (ধাধ1), ভাগ্ার + 


৪1 (অবনমন, উভয়ে ) ( আনীঢ) 
বাহের। 
৫। (তুরস্থ) (আলী) বাহেরা+ ( বিপরীতাবন্ত ) 


৪1 জ্রকুটা 


বর্ণনা 2 
উপ্টা ইমকৃমা দক্ষিণ স্বন্ধদেশের অস্থির এক অন্ুলী 
উর্ধে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়। দিতে হইবে। 





উন্ট। ইয়ক্ম। 


' প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৯ 


পাপা পাস পিপি পাস পাস পি পি পাজি পি পি পানি পা পাঁছি পাটি পাপা পাস পাসিপাছি পছি পাস ০ 2১০ ৯ পাপািপাসিপাসিপাি পাপা সপাসপাসিশা সিপা শপািপাসি পিশাশিশীি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দক্ষিণ চক্রিকা দক্ষিণ মন্তক পার্থের অস্থি যে স্থলে 
নিয়ের দিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে তথায় আঘাত 
করিয়া বাম কর্ণমূলের ছুই অঙ্গুলী নিয়ে ছেদন করিয়! 


অসি নির্গত হইয়া যাইবে । 





দক্ষিণ চত্রিকা 


চতুর্কিংশ ক্রম 


ঠাটু পাখরী 
(আক্রমণ ) € প্রশ্তয। মণ ) 
১। হাতকাটি+ ১1 বাহেরা+ 
২। দে+ ২। পৃষ্ঠ উত্তর ! ( পশ্চ দর্তা 
গদ্‌ শুহ্যে) 
৩। হাল্কুম+, চাকি (তরাস)+,  ৩। শূঙ্গবাহী (ধাধা) 
হল্‌ উল্ট। রোক্পার্‌+ 
৪। ভুজ (ধাঁধ1), (আচখবা) $। (অবনমন) দক্ষিণ চমু 
উত্তর অধর+ আনি ! 
৫1 বাহের। ( ধাধ1), উন্ট। ক্রুকুটা+ ৫1 তামেচ। ( ধাঁধ1), 
উ্ট। হাল্কুম্‌+, চির্‌ 
(বিপরীত রস্ত ) 
বর্ণনা :-- 


উদ্ট। রোকৃনার _কর্ণমূলের নিম্ন হইতে বামগলদেশে 
চোয়ালের অস্থির সংযোগ-স্থলকে ছিন্ন করিয়া দিতে 
হইবে। 

উত্তর অধর - প্রতিপক্ষের বাম দিক্‌ হইতে অধরোষ্ঠ 
ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে। 


৪ধ সংখ্যা । 


পাপা স্পস্সিপ সি সপাস্পা স্পা স্পিস্পাসিপাসিপাস্াস্িপিসিপাসিপ সপাস্পিসিপাসিপাসপাস্সিপান্পিপাসি 





উপ্ট। রোঝ্ন।র 


বিবিধ প্রসঙ্গ__“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাঁই*. 





৫৫৫ 


সপ সপসিপািপাসিপা স্পা সিপাস্িতা সপাস্পাস্টাস্সিপাছি পাটি পাপন 





এ 


উত্তর অধর 
(ক্রমশঃ) 
শ্রী পুলিন্বিহারী দাস 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


“ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাঁই” 

“বেঙ্গলী” পত্রিকায় দেখা গেল, দেশবন্ধু দাশ 
কাকিনাড়া নিখিলভারত ছাত্রসমিতির অধিবেশনে 
বলিয়াছেন, “106: 0008 1795৩ 68910, ] 
/%16 10501৪60010, 1 ৮7806 016 [1010 00 09 
11780] 07101 চৈ 6956 09 70) 1)০5100৪১ ইত্যাদি । 
অর্থাৎ “প্রত্যেকের স্বাধীনতা চাই। আমি আমার 
স্বাধীনতা চাই। বাংলা দেশের পক্ষে যাহা ভাল মনে 
করি, আমি তাহা করিবার স্বাধীনতা চাই।” ফরাসি 
সমাট্‌ চতুদ্দশ লুই বলিয়া ছিলেন, "15888? 9056 1701 !” 
রাষ্ট্র? আমিই তরাষ্ী!” দেশবন্ধুর কথায় আমাদের 
সম্রাট, চতুদিশ লুইর কথা মনে পড়ে। বাংলাদেশের 
পৌনে পাচ কোটি অধিবাসীর স্বাধীনত৷ বলিতে 
দেশবন্ধু যে তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 
তাহার নিজের স্বাধীনতা৷ বুঝেন, এটা নিতান্ত কষ্ট- 
কল্পনা নয়। তাহার বাধ্য ও অনুগত মুষ্টিমেয় শ্বরাজ্া- 
সদস্যদিগকে লইয়াই স্বগৃহে বসিয়। তিনি হিন্দু-মুসলমান- 
মীমাংসাপত্র বা রফানাম৷ প্রস্তত করিয়াছেন? স্থতরাং 
ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহার 
ধারণ। চতুদ্দশ লুইর আদরশ হইতে বিভিন্ন নহে । 


কাকিনাড়া হইতে দেশবন্ধু যে ইস্তাহার জারি 
করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, স্বরাজ্য দল 
একটি খস্ড়া রফানামা প্রস্তত করিয়াছেন মাত্র, এবং 
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00619750700) 009 ১৮৪78] 0870) 0006 1210- 
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00102119355 ৩৮৪1৮ 
অর্থাৎ দেশের 
লোকে ঘযর্দি অন্ত কোন উৎকুষ্টতর রফানিষ্পত্তির 
প্রস্তাব উপস্থিত করে, তবে প্রাদেশিক কংগ্রেস-ক মিটি 
এবং প্রতেক সমিতি অবশ্য তাহ। গ্রহণ করিবেন । অথট 
কাকিনাড়। ছাত্র-সম্মিলনে তিনি বলিয়াছেন, «তু 


81181] 1706 1)6 01051601707 2. ০061017৮] 009171- 


15859016100. 00056 8০০60 761 


82001) 661) 01 01701110181) [50019] (0778:959” 
অথাৎ জাতীয় মহা-সমিতির কোন কেন্দ্রীয় সংঘ যে 
তাহাকে পিশিয়া ফেলিবে, এটা তিনি সহা করিবেন না। 
তিনি জাতীয় মহা-সমিতির আদেশ মান্য করিবেন না, 
অথচ প্রাদেশিক কংগ্রেদ-কমিটির আদেশ অবনত মন্তকে 
স্বীকার করিয়া লইবেন, এটা কতদূর সম্ভবপর, তাহা 
বিবেচ্য। তবে প্রাদেশিক সমিতির নির্দারণটি দেশবন্ধুর 
মনোমত হইলে তিনি তাহ। গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা 


৫৫৬ 





অ্াস্িপিসিপস্পাসিপিস্িশিসি পা সিপাসিপসিী 





পি, 


স্বীকাধ্য। তাহার প্রচারিত রফানামার কোথায়ও 
একথা দেখিতে পাইনা, 'যে, উহা একটি খস্ড়। মাত্র। 
তিনি 0978671706155 801)91)9 চাহেন, অর্থাৎ এমন 
প্রস্তাব চাহেন, যাহা হিন্দু-মুদলমানের একতা সম্পাদনের 
সহায়ত| করে। শ্রীযুক্ত আন্পারি ও লাঁজপত রায় মহাঁশয়- 
দ্বয়ের উপর এরূপ একটি 77007811১০0 বা জাতীয় 
মীমাংসাপত্র প্রন্বত করিবার ভার অর্পিত ছিল, এবং 
তাহার! কাকিনাড়া কংগ্রেসে যে খসড়াটি উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহা সর্বাংশে দেশবন্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষা অেষ্ঠ। 
হিন্দু-মুসলমানের পৃথক্‌ নির্বাচন-নীতি স্গদ্ধে মণ্টেগু সাহেব 
তাহার রিপোর্টের ২২৯ প্যারাগ্রাফে বলিয়াছেন, “1 13 
01110010669 886 1)9%% 0116 0172191৮010) 01018 8৮৯- 
6৪10 60100010000] 61)758617050701) 10860909087 
অর্থাৎ এই ভেদমূলক প্রতিনিধি-নির্বাচন হইতে জাতীয় 
নির্বাচন-নীতিতে কি প্রকারে পৌছান যায়, তাহা বুঝ। 
শক্ত । ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দ ও মুসলমান প্রতিনিধির 
খ্যা নিদিষ্ট রাখিয়া, হিন্দুমুললমান ভোটদাতাগণের 
একটি মিলিত তালিক! প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক হিন্দু ও 
মুপলমান প্রতিনিধির উভয়ধশ্মীবলম্বী ভোটার দ্বারা 
নির্বাচনের ব্যবস্থ। করিলে, কালক্রমে মুপলমান ও হিন্দুর 
স্থায়ী মিলনের পথ উন্মুক্ত থাকিবে, অথচ আপাততঃ 
লক্ষৌ কংগ্রেসের নিদ্ধার্গানুদারে ব্যস্থাপক সভায় মুসল- 
মানদের বাঞ্ছিত পৃথক্‌ নির্ববাচন-ক্ষেত্রও রুদ্ধ হইবে না। 
ইহাই প্রকৃত পক্ষে একমাত্র 69805৮৮0061৮৪ 50]767)6 
অর্থাৎ জাতিগঠনোপযোগী প্রপ্ততব। দেশবগু যদি 
ভেদমূলক নির্বাচন প্রথার গণ্তী ব্যবস্থাপক মভায় আবদ্ধ 
রাখিয়া মুলণমান সভ্যদিগকে এবপে তাহার গতিপরি- 
ব্তন করিতে সন্মত করিতে পারিতেন, তবেই মুসল- 
মান শ্বরাজাসভ্য নাম্‌ সার্থক হইত, এবং তাহারা যে 
তাহার ন্বরাজ্যদলতুক্ত, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া 
যাইত। কিন্তু তাহার রফা-নিশ্পত্তির ফলে পুথক্‌ 
নির্বাচন-ক্ষেত্র কেবল ব্যবস্থাপক সমিতির কক্ষে 
আবঞ্ছ না থাকিয়া গ্রাম্য স্বায়ত্তশানন-কেন্ত্রগুলিতে 
পথাস্ত প্রপারিত হ্ইয়্াছে। যে দলাদলি ও ভেদনীতি 
কেবল বৃইত্তম রাষ্ট্রীয় মভাগৃহে প্রবেশলাভে সক্ষম হইয়াছিল, 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চিতা তরি 58 
তাহা এখন দেশময় প্রসারিত হইয়া সর্বত্র ঈর্ধযা্বেষের 
ধূমায়িত বহ্ছিকে প্রদীপ্ত দাবানলে পরিণত করিবার 
স্থযোগ লাভ করিয়াছে । এই কারণে ও অন্যান্ত বহু সঙ্গত 
কারণে প্রবীণ হিন্দু কংগ্রেসনেতাগণ দেশবন্ধুর প্রস্তাবিত 
মীমাংসার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলাদেশে 
স্বরাজ্যদলে প্রবীণ রাজনীতিবিদ্‌ কেহই নাই, রাঁজ- 
নীতি-ক্ষেত্রে তাহাদের অধিকাংশই অখ্যাতনাম1। 
স্বরাজাদলের বাহিরে আর কোন .হিন্দু নেতা দেশবন্ধুর 
রফানিপত্তির সমর্থন করেন বলিয়া আমাদের 
জানা নাই। তথাকখিত মুসলমান স্বরাজ্যসদস্যগণকে 
স্বীয় দলে রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু 
ঈদৃশ রফানামায় সম্মত হইয়াছেন, তাহার স্বাধীন 
বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোঁদত হইয়। নহে । নিজের দলের 
প্রভাব অঙ্গন রাখিবার উদ্দেশো তিনি তাহার দ্রেশ- 
বাসীদিগের প্রকৃত স্বার্থ বলি দিয়াছেন, স্বরাজ্য-সভ্যগণ 
বতীত অপর সকল শ্রেণীর হিন্দু্গণই এরূপ মনে 
করিতেছেন। 

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবশ্যই চাই, কিন্তু তিনি 
প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রত্যেক বাক্তির স্বাধীনতা চাহেন 
না, তিনি চাহেন স্বীয় দলের স্বাধীনতা এবং সর্ববোপত্রি 
নিজের যা খুসি তাই করিবার অধিকার | রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীনতার দাবী 
করিলে দলগঠন করা চলে না; সেইজন্য ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা কতকট। খর্ব করিয়া দলের এঁক্য ও কাধ্যকরী 
শক্তি রক্ষা করা হয়। 1১00 5581) বা দল গঠনের ও 
তদ্থারা কার্ধয পরিচালনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক 
কথা বলা যায়; তবে এখানে মোটামুটি ইহা বলিলেই 
বথেষ্ট হইবে, যে, যতক্ষণ দলের বা সম্প্রদায়ের মত ব্যক্তি 
গত বিবেক বা বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া না 
উঠে, ততক্ষণ সঙ্ঘমতের নিকট আত্মমত বিসঙঞ্জন না 
করিলে দল গড়িয়া তোলা যায় না। কিন্ত দল গড়িতে 
গিয়া কাহারও বিবেক বা স্তায়বুদ্ধিকে বলিদান করা 
সঙ্গত নহে। দেশের কল্যাণকে দলের ক্ষুদ্র স্বার্থের 
নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে দিলে দেশকে ত বঞ্চনা 
করা হয়ই, দলও বেশী দিন টিকিয়। থাকে না; কারণ 





৪র্ঘ সংখ্যা ) 


৮2 
পরিণামে সত্যের জয় অবশ্ঠভাবী। এক্ষেত্রে সেই 
সত্য এই, যে, হিন্দুমুসলমানের মিলন ব্যতীত স্বরাঁজ্য- 
সিদ্ধির অন্য পথ নাই এবং 00700111171 1600765910620102 
অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় অন্নসারে প্রতিনিধি নির্বাচনের 
নীতির বিস্তৃতি সেই মিলনের সেতু নহে, তাহার ঘোরতর 
অন্তরায়। 

২১ পৌষ ১৩৩০। 





“মফস্লবাসা” 
সরকারী চাকরার ভাগ 

দেশে যাহারা সংখ্যায় বেশী, তাহারা নিজেদের 
সংখ্যার অনুপাতে সরকারী চাকরী পাইতে ইচ্ছা করিলে 
সে ইচ্ছাকে অস্বাভাবিক বলা ধায় না) তাহা খুবই 
স্বাভাবিক | সে-সন্বন্ধে কোন তর্কবিতর্কের প্রয়োজন নাই। 
কি উপায়ে তাহারা অধিকাংশ সবুকারী চাকবী পাইতে 
পাঁরে, কেবল তাহাই বিচাষ্য । 

ইংরেজ গবর্ণ মেপ্ট, রাষ্ট্রীয় হিসাবে যাহাকে বাংলা দেশ 
বলেন, আমল বাংলা দেশ তাহা অপেক্ষা বড়। যে 
ভূখণ্ডে বাংল ভাষাই অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা, 
আসল বাংলা আমর] তাহাকেই বলি । এই আদল বাংলার 
শতকরা কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান, তানার বিচার 
না করিয়া, আমর! ইরেজের বাষ্ায় বাংলা-দেশকেই বাংলা 
বলিয়া ধরিয়া লইয়া দেখিতেছি, এখানে শতকর| ৫৩:৫৫ 
জন অধিবাপী মুসলমান। স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে 
কথা হইয়াছে, যে, মুসলমানদিগকে শতকরা ৫৫টি সরকারী 
চাকরী দিতে হইবে। এখন দেখ! দর্ক(র, যে, শতকর। 
৫৫টি সব্কারী চাকরী পাইবার মত ধোগ্যত। মুসলমান 
সম্প্রদায়ের আছে কি না। 

কিন্ত এরূপ কথা তুলিলেই মুপলমানদিগের পক্ষ হইতে 
তর্ক উঠিতে পারে, “যোগ্যতার কথা কেন তোল ? আমরা 
দলে পুরু ; অতএব আমাদের যোগ্যতা কম হইলেও 
বেশীর ভাগ চাকরী আমাদিগকে দেওয়া উচিত।” 

কোন্‌ ধশ্মমন্প্রদায়ের হাতে কত টাকা কত চাকরী 
গেল, বা কাহার হাতে কত ক্ষমতা গেল, এরূপ ভাগাভাগি 
রেষারেষির ভাব হইতে আমরা এই বিষয়টির বিচার 
করিতে অনিচ্ছুক । আমরা দেখিতে চাই, কিরূপ বন্দো- 
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বস্তে সমগ্র দেশ ্বাস্থো জ্ঞানে ধনে শক্তিতে উন্নত হয়। 
তাহার আলোচনা করিতে গেলে অতীত ইতিহাসেব প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরুকার। ভাহার আগে একট! গোড়ার 
কথা বলি। 
সব কাঁজেই যোগ্যতা চাই 

ছোট বা বড়, সামান্য বা মহৎ, যে-কোন কাজই মাষ 
করিতে চাক, তাহাতে সেই কাজের উপযুক্ত জ্ঞান, 
ক্ষমতার প্রয়োজন । ঘিনি কেবল কামারের কাজ 
জানেন, তিনি কুমারের কাজ করিতে পারেন না; যিনি 
কেবল লাঠি চালাইতে জানেন, তিনি গোলন্দাজের 
কাজ করিতে পারেন না; যিনি কেবল দিয়াশলাই 
ফেরী করিতে পাবেন, ভিনি দিয়াশলাই প্রস্তত করিতে 
পারেন না; ধিনি কেবল চীনের বাসনে জলখাবার 
পরিবেষণ করিতে পারেন, যিনি চীনের বাসন টতরী 
করিতে পারেন শা, তিনি কেবল শিক্ষকতা বা 
কেরানীগিরি করিতে পারেন, তিনি চিকিৎসা বা 
এঞ্সিনিয়ারিং করিতে পারেন না) ধষিনি কেবল গাড়ো- 
যানের কাজে দক্ষ তিনি জাহাজের নেরাং বা মাল্লার কাজ 
করিতে পারেন ন|; ধিনি কেবল চিকিৎসা জানেন, তিনি 
জজিয়তী করিতে পারেন না; এপ্রিনিয়ার বা রাসায়নিক 
ওকালতী করিতে কিন্ব। রাঁজমিন্ত্রী অধ্যাপকতা করিতে 
পারেন না) খিনি কেবল সঙ্গীতের ওস্তাদ, তিনি যোদ্ধ। 
ও সেনাপতির কাজ করিতে পারেন না। ইত্যাদি । 

লেখাপড়া-জানা-নাপেক্ যে-সব কাজ আছে, তাহার 
মধ্যে কেরানীগিরি এবং মাষ্টারীকেই সাধারণতঃ লোকে 
খুব সোজ। কাজ মনে করে। কিন্তু কেরানীগিরির জন্যও 
যে-সব পবীক্ষা লওযা হইত বা হয়, তাহাতেও যাহাদের 
সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞ।ন এবং বিশেষ বিশেব রকম শিক্ষা ও 
জ্ঞান বেশী, তাহারাই প্রতিযোগিতায় কা পাইত বা 
পায়। ইহা জানা কথা, যে, কেরানীগিরিতেও ভাল 
কেরানী মন্দ কেরানী আছে। স্থতরাং ইহ] বুঝিতে বেশী 
কষ্ট হয় না, যে, ভাল-রকম কেরানাগিরি করাও খার তার 
সাধ্যায়ন্ত নহে। শিক্ষকতা সঙ্ঘন্ধে বক্তব্য এই, যে, 
ইহাতে ত সাধারণ শিক্ষা ও জান চাইই, অপ্িকন্ত 


দক্ষতা, 
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শিক্ষাদান-পদ্ধতি, শিশু বালকবালিক! ও তরুণব্ক 
ব্যক্তিদের মনন্তত্ব মন্বক্ষে-জ্ঞন এবং সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ 
করিবার দক্ষতা চাই। এইজন্য পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে 
শিক্ষাদান (0880)) একটি বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান- 
সমষ্টি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । উহা! শিখাইবার জন্য বিস্তর 
শিক্ষালয় আছে, এবং উহার সম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা ও 
গবেষণা হইতেছে । 

কেরানীগিরি ও মাষ্টারী ছাড়া থে-সব সরুকারী কাঙ্গ 
আছে, তাহাতে ভ সাধারণ শিক্ষ। ও জ্ঞান ছাড়! বিশেষ- 
রকম শিক্ষা! ও জ্ঞান চাইই | যেখন, চিকিৎসা, স্বাস্থারক্ষ।, 
এগ্জিনিয়ারিং) পশুচিকিৎ্স1, &ধির উন্নতিসাধন, বিচার, 
ভূতত্ব ও খনিজসন্বন্ধীয় কাজ, অরণ্য-বিভাগের কার্জ, কল- 
কার্থানা বিভাগের কাজ, স্থলবুদ্ধ, নৌধুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ, 
ইতাদি। 

পুলিসের কাজ, বিশেষতঃ শিক্নশ্রেণীর পলিস কম্মারী- 
দের কাজ, সমাজে এখনও হে বিবেচিত হয়। তাহার 
কারণ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া বলা ঘাইতে পারে, যে, 
পুলিসের কাজ, এমন কি নিম্নতম পুলিসের অর্থাৎ 
কন্ষ্টেবলের কাজ, করিতে হইলেও সাপারণ শিক্ষা ও 
বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন । আমাদের দেশের পুলিসের 
অন্য সব সভ্যদেশের তুলনায় অপেক্ষারুত অক্ষমতার 
একটা প্রধান কারণু তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ 
শিক্ষার অভাব বা অল্পতা। কণ্ষ্টেবলের কাজও যে-সে 
ভাল করিয়া করিতে পাবে ন।। 

গত মহাযুগ্জের সময় দেখ! গিয়াছে, এবং আগেও জানা 
ছিল, যে, যাহাদের মধো যুদ্ধ হয়, তাহ।রা সৈন্সংখ্যা 
অর্থবল, অন্্শক্, যুদ্ধের অন্য সরধ্াম, ইত্যাদিতে সমকক্ষ 
হইলেও, যে পক্ষের সৈন্যের বেশী শিক্ষিত ও বুদ্ধিনান্, 
জিৎ সাধারণতঃ তাহারই হয়। এখানেও শিক্ষার প্রাধান্য 
দেখা যাইতেছে । 

অতএব, সাধারণতঃ ইহ বলা যাইতে পারে, যে, অন্য 
সব-রকম কাজের মত, সবুকারী চাকপরীও মে-রকমেরই হউক 
না,তাহাতে তদনুরূপ যোগ্যতার আবশ্যক । যোগ্যতার মধে 
চারিত্রিক শক্তি আছে, স্বাভীবিক বুদ্ধি আছে, শিক্ষা দ্বারা 
মার্জিত বুদ্ধি আছে, পাধাবণ ও বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞান 


পরা হান ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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আছে। মোটের উপর বলা যাগ যে, যোগ্যতার ভিত্তি 
স্থাপিত হয় শিক্ষার উপর। কতক শিক্ষা পরোক্ষভাবে 
পরিবার ও প্রতিবেশীবগের নিকট হইতে লব্ধ হয়, বাকী 
শিক্ষালয় হইতে এবং পুস্তধাদি হইতে লব্ধ হয়। 
ইতিহাসের সাক্ষ্য 

এখন ইতিহাসের কথা বলি। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ 
প্রভৃতি ধন্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই যখন প্রধানতঃ ভারত- 
বর্ষের অধিবাসী ছিলেন, তখন তাহারা ও তাহাদের 
রাজারা বা শাসনকর্তারা এমন ভাবে দেশের কাজ ও 
সমাজের কাজ চালাইতে পাবেন নাই, যাহাতে দেশের 
সকল শ্রেণীর অধিবাসীদিগের সর্ববিধ শক্তির বিকাশ 
হইতে পারে, এবং সকলের সমবেত শক্তি দেখহিত 
ও দেশরক্ষার কাজে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারতের 
প্রাচীন যুগ বলিতে বহুশতান্দী বুঝায়। তাহার প্রত্যেক 
শতাব্দীতে দেশের প্রত্যেক অংশেই রাষ্্রীযম ও সামাজিক 
গঠন এবং উভয়ের কায সম্পাদনের রীতি এক-রকম 
ছিল না। কিন্তু মোটামুটি ইহা বল! যায়, যে, 
জাতিভেদ-প্রথা থাকার দরুন, দেশের লোকদের মধ্যে 
যেকেহ যে-কোন কাজ করিতে ইচ্ছুক, শক্তি ও 
যোগ্যতা থাকিলে সে তাহা করিতে পাইবে, এরূপ 
রীতি ভারতে সে পরিমীণে ছিল না, যে পরিমাণে উহা 
বওমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশ-সকলে আছে। সেইজন্য 
দেশরক্সার কাজ রাজাদের ও ক্ষত্রিয়দের ছাড়া থে অন্তদেরও 
কাজ, এই ধাএণ। জন্মে নাই। কিন্তু তাহা সত্বেও জাতি- 
ভেদ-গ্রথ|-রূপ কৃত্রিন প্রথা মানব- প্রকৃতিকে নষ্ই করিতে 
বা চাপা দিতে পারে না.বলিয়া, আমরা ভারতের অতীত 
ইতিহাসে শুদ্র গাজী, ব্রাদ্ষণ রাজা, প্রড়ৃতি দেখিতে পাই। 
মধ্যযুগে যখন মহারাঙ্গীয়েরা প্রবল হইয়াছিল, চতখন, 
কেবল ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ও যোদ্ধা হইবে, এই নিয়মের 
বাতিক্রম দ্বারা হইয়াছিল। যাহ! হউক, আমাদের এখানে 
মোটামুটি বক্তব্য এই, বে, হিন্দু জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতিদের 
দেশরক্ষার অক্ষমতার একটি কারণ এই, থে, জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে খোগ্যতমের আদর হইযে, এই আদর্শ স্থাপন 
করিবার চেষ্টা না করায় তাহারা অযোগ্য হইয়া পড়িয়া- 


. ৪র্থ সংখ্যা] 


ছিলেন। সেই কারণে বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত 
কমসংখ্যক মুসলমানেরা আসিয়া ভ্রীগাদিগকে পরাজিত 
করিতে সমর্থ হন । মুললমানেরাও, দেশকে নিজের 
করিয়া লইয়া, সকলের সর্ধববিধ শক্তির বিকাশের ব্যবস্থা 
করিয়া, সকলকে সর্ববিধ শক্তি বিকাশের সৃযোগ দিয়া 
ঘোগ্যতমের আদর করিয়া, সর্বসাধারণকে রা্রীয় কার্ষ্য 
পরিচালনের অধিকার দিতে পারেন নাই । এইজন্য 
মুনলমান রাজারা ও তাহাদের কম্মচারীর। বিধাতার 
তুল্ঈাডিতে অযোগ্য বিবেচিত হন। ইংবেজ বাণিজা 
করিতে আসিঘ। বাজা হইয়াছিল এইজগ্ত, যে, মোটের 
উপর তাহাদের যোগ্যতা বেশী ছিল। 

সংক্ষেপে, আমরা ইহাই বলিতে চাই, থে, বাষ্রীয় 
ছোট বড় কাজ চালান, দেশেব ছোটি বড় কাজ চালান, 
যথাযোগ্য ভাবে যার-তার দ্বারা হয় না; কাহাকেও 
কোন একটা কাধ্যক্ষেত্রের সবটার বা কতকটার 
মালিক করিয়া দিলেই ঘে সে ঠিকমত কাজ চালাইখা 
মালিকন্র রাখিতে পারিবে, ইহা মনে করা খুব ভুল। 
হিন্দু জৈন বৌদ্ধ ত ভারতের সব কাগ্যক্ষেত্রের মালিক 
ছিল; কিন্তু সেমালিকত্ব গেল কেন? অযোগ্যতাব 
জন্য। মুসলমান ভাবতের অধিকাংশ প্রদেশেব রাষীয় 
কাধ্যক্ষেত্রেব মালিক ছিল। তাহা গেল কেন? 
অযোগ্যতা হেতু । মরাঠ।;ভারতের অনেক প্রদেখের প্র 
হইয়াছিল। প্রভু থাকিতে পারিল না কেন? অঘোগাতার 
নিমিত্ত । ইহাই মোটামুটি উত্তর। জান অর্জন ও 
দানের, ধর্ম £আচরণ ও ধর্মেপদেশ দাঁনেব পুরাপুরি 
অধিকার (শতকরা! ৫৫ অংশ নহে) শাস্ত্র অনুসারে 
ব্রাহ্মণের; রাজকাধ্য ও যুদেব পৃব| অপ্রিকার €( শতকরা 
৫৫ অংশ নহে) শাস্ব অনুসারে কতিয়েখ। কিন্তু এসব 
কাধ্যক্ষেে অন্যান্থ ধশ্মের ও জাতির (০৮9৪এর ) 
লোকেরাও বহু শতাব্দী হইতে ভাগ বসাইতে সম্্থ 
হইয়াছে কেমন করিয়া? অধিকতর যোগাতার দ্বারা ' 
মুললমান যখন এদেশ জয় করিলেন, তখন তিনি সর্কারী 
কাজের শতকরা ১০০টিই, ৫৫টি নহে, স্বধন্মীকে দিতে 
সমর্থ, ও অর্ধিকারী ছিলেন; কিন্তু প্রতুৃত্বের সময়ও 
তাহা দিতে পারেন নাই। কারণ সব কাজ মুসলমানের 
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৫৫৯ 


দ্বার চালাইবার মত নানা-প্রকারের শক্তি দক্ষতা 
যোগ্যতা দুনলমান-সম্প্রবায়ের মধ্যে ছিল না। এইজন্য 
অনেক বড় বড় কাজ আওরংজীব বাদ্‌শাও হিন্দুকে দিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান-শাসনকালের শেষ দিকে 
যখন মৈস্থরের হিন্দুরাজবংশকে সিংহাসনচাত করিয়া 
হাইদার আলী ও টিপু সুলতান রাজন্ব করেন, তখনও 
তাহাদের প্রধান মন্ত্রী নিষুদ্ত হইয়্াছিলেন পৃর্ণিয়াঁ 
একজন হিন্দু। বঙ্গের শেষ নবাবদের রাজত্ব 
কালে প্রাদেশিক শাসনকর্তা গুভৃতির পদে ধাহারা 
নিযুক্দ ছিলেন, ভীভাদের মধ্যে অনেক হিন্দুর নাম 
[ঈ& হয়। আজকালকাঁর দিনেও দেখিতে পাই, যখন 
কিছু কাল পূর্বে বঙ্গের কোন কোন মুমলমান 
ধন্মনেতা মুঘলমান জমীদারদিগকে হিন্দু কম্মচারী 
ছাঁড়াইয়। তাহাদের জায়গায় মুসলমান কম্মচারী রাখিতে 
বলেন, তখন সে অন্থরোধ রক্ষিত হয় নাই। আফগানি- 
স্থানের বর্ভমান স্বযোগ্য আমীবেরও একজন প্রধান 
কশ্মচারী দেওয়ান নিরঞ্চনদাস হিশ্পু; কারণ সম্ভবতঃ 
আমীর তাহাকেই এই কাজেব সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে 
করেন। 

অতএব, আমর] ইহাই বলিতে চাই, যে, মুসলমানের! 
শতকরা «৫টি কেন, শতকরা ৮০টি সরকারী কাজই 
প্রাপ্ত হউন, তাহাতে কোনই আপত্তি নাই? কিন্ত 
যোগ্যতা দ্বারা ঠাহারা উহ। প্রাপ্ত হউন। যোগ্যতা 
অজ্জনের জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা লাভের বিশেষ স্থবিধা 
দ্েলসা হউক | সেইসঙ্গে হিন্দু সমাজের যে-সব জাত 
মুসলমানের চেয়েও শিক্ষায় পশ্চাদ্ব্গ তাহাদিগকেও 
স্থমোগ দেওয়! হউক । 
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একজন শিক্ষিত মুদলমান খবরের কাগজে লিখিয়া- 
ছেন, যে, হিন্দুর। সব আফিস্‌ দখল করিয়। বসিয়াছে ; 
তাহাদের বঝড়-বাবুরা যোগ্য মুসলমানকে চাকরী না দিয়া 
কেবল হিন্দুকেই চাকরী দেয়। কোন হিন্দু চাকর্যের ব! 
অনেক হিন্দু চাকর্যের এইরূপ দোষ নাই, ইহ] আমরা 
বলিতেছি না । মুমলমান চাকরোদেরও অনেকের এই দোষ 


৫৬৩ 


সপ সপাসিপাস্পি৬ত১ প ৯৩১০ 


আছে--কম, বেশী বা মমান আছে, বলিতে পারি না। 
কিন্ত, কোন কোঁন স্থলে হিন্দু বা মুদলমান পক্ষপাতী 
হইলেও, স্থবিস্বত দেশের হাজার হাজার চাকরীতে 
হিন্দর পক্ষপাতিতান্ মুদ্লমানরা যোগ্যতা সত্বেও 
ঢুকিতে পারিতেছে না, ইহা নিতান্থই বাঙ্দে কথ! 
(তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি );)_-বিশেষতঃ যখন কাজ 
দিবার আসল মালিক অধিকাংশ স্থলে ইংরেজ, এবং 
ইংরেজ কেবলই হিন্দুর অন্কুলে পক্ষপাতিত্ব করে, ইহা 
সত্য নহে। 

স্ববাজ্য-দলের টুক্তিপত্রের খল মন্ম এই, যে, সব্‌- 


কারী কাজের শতকরা ৫৫টি সুসলমান এবং ৪৫টি হিন্দু 


পাইবে। সরকারী কাজ উচ্চ ও নিক নানা কমের 
আছে। এই কাধ্যবিভাগটাকে অনেকটা হিন্দর বর্ণাশ্রম 
অনুযায়ী কাধ্যবিভাগের সঙ্গে তুলনা করা খায়। হিন্দুর 
শাস্ত্র বলেন, রাজ্যশাপন ও ঘুদ্ধ আদি রাষ্থ্রীয কাজ ক্ষত্রি- 
য়ের। স্বরাজ্য-দল বলিতেছেন, রাজ্যশাসন, রাষ্থায 
কাধা সম্পাদন, দেশরক্ষা ইত্যাদি কাজের অর্দেকের উপর 
মুমলমানের ; বাকি, অর্দেকের কম, হিন্দুর। কিন্ত 
প্রাকৃতিক নিয়ম হিন্দুব শান্মীয় কাধ্যবিভীগ সানে নাই 
বলিয়া বর্ণাঅম-অন্ুযায়ী কাধ্যবিভীগ পুণ্তকের পাতায় মাত্র 
আবদ্ধ হইয়া আছে; প্রাঞ্চৃতিক নিয়ম যোগ্যতমেরই 
অনুকূল বলিয়। স্বরুজ্য-দলের ফতোয়াও মানিবে না। 
যোগ্যতা অস্থ্সারে হিন্দু মুসলগান প্রত্যেকেই ৪৫টি বা 
৫৫টির বেশী ব| কম পাইবে । 

আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি, যে, সরুকারী কাজের 
যোগ্যতার ভিত্তি শিক্ষা । শিক্ষা যে ধম্মসম্প্রদাষের মধ্যে 
যত বিস্তৃতি লাড করিয়াছে, সবুকারী কাঞ্জও তাহারা 
সেই পরিমাণে পাইবে। কোন কোন স্থলে হিন্দুব প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব হইয়া থাকিলেও, মোটের উপর থে অবিচার 
হয় নাই, তাহার একট! পরোক্ষ কিন্তু অখগ্ুনীয় প্রমাণ 
দিতেছি। চিকিৎস| বিভাগের সবৃকারী চাকরীতে নিযুক্ত 
ডাক্তার অপেক্ষা বেসবুকারী এলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী 
হাকিমী কবিরাজী প্রভৃতি নান৷ মতের চিকিৎসকের সংখ্যা 
ঢের বেশী । সালের বঙ্গের সেন্সস্‌ রিপোর্ট, 
অনুসারে চিকিৎসাদি কাজে নিযুক্ত কর্মী ও পোষ্ের 


১৯২১ 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩৩০ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মোট সংখ্যা ১,৭৭,৩৬৯। তাহার মধ্যে ১৪১,৩২৫ হিন্দু; 
৩১,৭১৮ মুসলমান (অন্যান্য ধশ্মের লোকদের উল্লেখ 
এখানে অনাবশ্তক )। হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা মুসলমান 
অধিবাপীর সংখ্য। বেশী। কিন্ত চিকিৎসাদি কাজে যত 
হিন্দুর জীবিকানির্ব্বাহ হয়, তাহার পিকি মুনলমানেরও 
হয় না। এখানে কেহ বলিতে পারিবেন.না, যে, কেহ 
পক্ষপাতিত্ব করিয়া মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছে। 

আইনের ব্যবসাও একটি “স্বাধীন” ব্যবসা । বঙ্গের ' 
১৯২১ সালের সেন্সস্‌ অননারে দেখিতে পাই, মোট 
ব্যারিষ্টার, উকীল, কাঙ্গী, মোক্তার ও রেভিনিউ 
এজেন্টের ও তাহাদের পোষ্যদের মোট সংখ্যা ৫৬,৯১৯। 
ইহার মধ্যে হিন্দু ৫০৭৩১) মুসলমান ৫,১০২। বঙ্গে 
মুমলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী; তাহারা হিন্দুদের 
চেয়ে মোকদ্দমাও কম করে না। অথচ আইনব্যবসায়ী 
নুপলমানের সংখ্যা এ-ব্যবসায়ী হিন্দুর চেয়ে খুব কম। 
উকীল ব্যারিষ্টারের মুহুরী, দর্থাস্ত-লেখক প্রভৃতির 
ংখ্। মোট ৩০,৮৪০; তন্মধ্যে হিন্দু ২৬,১৮০, মুলল- 
মান ৪,৫৭৭ 

ধর্মব্যবসায়ীর সংখ্যাও ধরুন। এই কাজে মুসল- 
মান মুনলমানকে এবং হিন্দু হিন্দুকেই নিমুক্ত করিতে 
বাধা । মুসলমানের ধম্মকম্ম হিন্দ পুরোহিতের দ্বারা 
হইতে পারে না, এবং গবর্ণমে্ট, কোন পরীক্ষা 
লইয়াও কোন্‌ সম্প্রদায়ের ধশন্মব্যবসায়ী কে হইবে, ঠিক 
করিয়া দেন না। স্বতরাং এক্ষেত্রে কোন-প্রকার পক্ষ- 
পাতিত্বের কথা উঠিতে পারে ন।। ধশ্মব্যবসায়ীর 
মোট সংখ্যা তাহার মধ্যে ২,৭৩১৫ৎ৪ 
হিন্দু ৩৮,০৯৩ মুসলমান। 

অতএব, মোটামুটি দেখ! গেল, যে, যে-সব “স্বাধীন” 
ব্যবসার কাজে অল্প বা বেশী লেখাপড়। জান। দ্রুকার, 
এবং যাহাতে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বের কথা 
উঠিতে পারে নাঃ বরং যাহাতে যোগ্যতাই টিকিঘ়। 
থাকিবার ও উন্নতি করিবার প্রধান উপায়, তাহাতে “ 
মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ) ঢের বেশী। 


৩১২ ০১৪৩৫ | 


ধর্থ সংখ্যা] 


স্মিপাশি। 


শিক্ষাসাপেক্ষ স্বাধীন ব্যবসায় ও সর্কারী 
চাকরীর ভাগ 

এখন দেখা যাকৃ, মুসলমানেরা অবাধ প্রতি- 
যোগিতার ক্ষেত্রে উপরিলিখিত কাজ-সকলে যতটা ভাগ 
পাইয়াছেন, কাহাঁরও পঙ্গপাতিত্বের দরুন্‌ সর্কানী 
চাকরীর ভাগ তার চেয়ে কম পাইয়াছেন কি না। 

সেন্সস্‌ রিপোর্টে সর্কারী কাজকে ছটা 'প্রধান 
ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে-__সর্কারী বল বিভাগ 
(1701001010০ ) এবং সব্কারী কাব্যনির্বাহ বিভাগ 
(1১01)]10 /১070710186910700) | সরকারী বলের চারিটি 
ভাগ-_স্থল-সৈন্ত, নৌসৈন্ত, আকাশসৈন্, পুলিস্‌। সর্কাবী 
বল বিভাগে মোট সংখ্য। ১১৭৭১৬৫৭ 7 হিন্দু ১১৩,০২৫, 
মুলমান ৫৭১১৫১। কাধ্যনির্ববাহ বিএাগে মোট সখথ্য। 
১৪৪,২৬৯ হিন্ন ১১০৭১০৭২, মুললমান ৩২,৪১৮। 

আমরা উপরে দেখিয়াছি, এলোপ্যাথী ও হোমিও- 
প্যাথী ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, টাকাদার, কম্পাউগ্ডার, 
ধাত্রী, প্রভৃতির কাজ দ্বারা যত হিন্দুর জীবিকা নির্কবাহ্‌ হয় 
তাহার সিকি মুসলমানেরও জীবিকা নির্মাহ তাহার দ্বার! 
হয়না। কিন্তু সরকারী বল ও সর্কারী কাধ্যনির্বাহ্‌, 
সরকারী চাকরীর এই ছুই প্রধান বিভাগেব দ্বারা যত 
হিন্দু পালিত হক; তাহাব সিকি অপেক্ষা অনেক বেশী 
মুনলমান পালিত হয়। অতএব, এই ছুই ক্ষেত্রে 
মোটামুটি মুসলমানের যোগ্যতা অবহেলিত হয় নাই। 
উপরে আরো! দেখিয়াছি, আইন-ব্যবসায়ে যত হিন্দ 
পালিত হয়, তাহার নবম অংশ মুসলমান পালিত হয়। 
সর্কারী চাঁকরীতে মুসলমানের অনুপাত ইহা অপেক্ষা 
অনেক বেশী॥ উকীলের মুহুরী ইত্যাদি হিন্দু যত, 
মুসলমান তাহার সিকি। কিন্তু মুসলঘান সবূকারী 
চাঁকর্যে হিন্দু সরুকারী চাকর্যের সিকির চেয়ে ঢের 
বেশী। 

অতএব, দেখা যাইতেছে, শিক্ষাসাপেক্ষ পস্বাধীন” 
ব্যবসার ক্ষেত্রে অধাধ প্রতিযোগিতায় মুসলমান নিজের 
যোগ্যতার জোরে যে স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছেন, 
সর্কারী চাকরীতে (হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব মানিয়া লইলেও ) 
তাহা অপেক্ষা বিস্তৃততর স্থান পাইয়াছেন। স্থতরাং 


বিবিধ প্রসঙ্গ--রুশিয়াঁর দৃষ্টান্তের উপদেশ 
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ইহা নিশ্চিত, যে, যদি চাকরী-দাতা কোন কর্তৃপক্ষ পক্ষ- 
পাতিত্ব করিয়া খাকেন, তাহা হইলে তাহা মুসলমানের 
অন্গকুলে করিয়াছেন, প্রতিকুলে নহে। 

রুশিয়ার দৃষ্টান্তের উপদেশ 

রুশিয়াব রার্বিপ্রবে সামাজ্য বিলুপ, অভিজাত 
ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক 9 মুলপনীরা ক্ষমতভাচ্যত 
এব* খুব বেশী পবিমাণে নিহত হইযাছিল। খাহার। 
রুষিকাধা, পণ্যদ্রব্য উত্পাদন ও অন্তবিধ দৈহিক 
অন দ্বাবা জীবিক। নির্বাহ কবে, তাহাবাই সর্দেসর্কা 
হয় এব” এক নৃতন রকমের আাধারণতন্ব স্থাপন করে। 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদেখ প্রন্থত্ব পুনঃস্থাপিভ 
হইতে দিবার কোন ইচ্ছা ত তাহাদের ছিলই না; 
তাহারা এ শ্রেণীর লোকদেব কোন সাহাধ্য লইবার 
ইচ্ছাও করে নাই । কিন্ত যখন তাহারা দেখিল, কোন 
কোন কাজ এ শ্রেণীর লোকের সাহাধ্য ভিন্ন চলে না 
তখন তাহার। তাহাদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল। 
রুশিযার এই বল্ষেভিক্া কেবল মে সংখ্যায় অন্য সব 
রকমের অধিবাসীদের চেয়ে খুব বেশী ছিল, তাহ] নভে; 
তাহাবা বিপ্রবের দ্বাব। সর্কেসর্বাও হইয়াছিল। তথাপি 
তাহারা সব রকন 'কাজ হস্তগত করিয়া চালাইতে ন। 
পারিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সাহাধ্য লইতে বাধ্য 
হইল। ইহ। হইতে ইহাই প্রমাণ হয়, যে, সব কাজ 
দখল করিবার শগমত। ঘটনাচক্রে হস্তগত হইলেও 
সব কাজ করিবার মৃত যোগ্যতা না থাকিলে তাহা 
নিক্ষেদের হাতে রাখা যায় না। সেইরূপ, শতকরা 
৫৫টি সবৃকারী কাঙ্জ বাঙ্গালী মুসলমীনরা হস্তগত 
করিবার ক্ষমতা পাইলেও, তাঁহার সবগুলি ভাল 
করিয়া করিবার মত যখেষ্টসংখ্যক যোগ্য লোক মুসলমান- 
সমাজে এখন নাই। তাহারা বলিতে পারেন, “ম্বরাজ 
পাইতেও ত দেরী আছে ; ততদিনে যথেষ্ট যোগ্য লোক 
আমাদের মধো হইবে ।” তাঁহার উত্তরে বলি, যোগা 
লোক যথেষ্ট হইলে কাজও তাহারা যথেষ্ট পাবেন; 
কারণ, এখনই ত ( উপরিলিখিত সেন্সস্‌ হইতে গৃহীত 
অন্থগুলি দ্বারা দেখান হইয়াছে, যে, ) মৃসলমানেরা 
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তাহাদের সশদাধের যোগ্যতার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী 
সরকারী কাজ তাহারা. করিতেছেন । স্থতবাং এখন 
হইতেই কাজ ভাগাভাগি সন্দন্ধে ঝগড়া বাঁধান উচিত 
নহে। ভ| ছাড়া» কাগজে দেখ। গেল, নসলমানের! 
স্ববাজেব অপেক্ষ। করিতে প্রস্তরত নহেন ; শীন্রই ইংরেজ- 
রাজএ্কালেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাখ তাহাদের তনফ 
হইতে এই প্রশ্থাব উপস্থিত কর হইবে, যে, বঙ্গের 
সব সনুকাবী কাজের খুতকবা ৪৫টি তাভাদিগকে দেওয়া 
হউক । 

অমুসলমাঁনেরা চাকরীর ইচ্ছ! ছাঁড়ন 

বস্ততঃ, গবর্ণ মেন্টের বুটনীতির জয়েব জন্য মুনল- 
মানদের এ প্রশাব গ্রহণ কবা যদি এখন বা অন্ত 
কোন সময়ে আবশাক হয, তাহা হইলে উহা গৃহীত 
হইনে। এইলন্য হিন্দু ও অন্যান্ত অমুলসদান সম্প্রদায়ের 
লোকদেব অপ্যে পৰ্কারী চাকগাব প্রত্যান। যাহান। যতটা 
করেন, তাহ। এখন হইতেই ছাডিঘ। দেওয়াই ভাল। 
আর, বরাবব ত অন্য নান। কারণেও চাকণী না করিম। 
স্বাধীন জীবিকাব চে! কণিতে দেশহিতৈধার। সণরমশ 
দিয়া আসন্ছেছেন। মাড়োয়াপীব। চাকরীর প্রত্যাশ। 
কুণে না। টাক। ৪ ক্ষনাহা কম নম। 
হারতহেণ আান। প্রদেশ, হইতে হাটিযা, কচ্ছী, শিক্ষা, 
পঞ্চাবী, নান্দালী, প্রভাতি আসিম। বঙ্দে ধনশালী 
ভইতিছে। এঞোয়ারীদের ও ইভীদের অনেকে 
মলধন লইয়াও আমে নাই। অঙএব মৃলধনহীন 
পুদিগীন শিশিত শোকদেব চাকবী ন। করিধাও অননেব 
সংস্থান কণা অশ্ব শে । 


তাহাদেন 


নসপমানের। নোগ্যতম ন। 
হইয।9 বদি এখন অনেক বছসব সমুদয় চাকরী ব| 
এতকর। ৭০1৮০টি চাকরী গাইছে থাকেন (কারণ, এইকপ 
বেশী সংখ্যায় তাহাদিগকে চাকরী ন। দিলে সব চাকবীর 
শতকর| ৫৫টি তাহাদের হস্তগত হইতে ব€ বিলন্গ ঘটিবে ), 
তাহ। হইলে উহ্‌। বাঞ্থের এঙ্ষে কল্যাণকর না হইলেও, 
অমুসলমান শিক্ষিত লোকদের পে এক হিসাবে শাপে 
বর ইইন্তেও পারে, কাধণ, ভাহারা বাধ্য হইয়া 
স্বাধীন জীবিকার চেষ্টা করিবে, অনেকে তাহাতে 


প্রবাসীস্মাঘ, ১৩৩০ 


পাস পি পাস স পান পাপা পি পাপ ৯ পাস পিপাসা পাসিপাসি পাছি পাছি পি রি পিপি বাসি পাটি পা্টিপাসিপাসিপরসপাসিপাসিপাসিপাসি পাসিপসিপাস্াসটি পা পাস 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রুতকায্য হইবে, এবং মোটের উপর তাহাদের মধ্যে 
স্বাবলম্বন ও ম্বাধীনচিন্ততা বাড়িবে। মুসলমানরা 
কিছুদিন চাকরীর স্থখ ভোগ করিবার পর তাহাদের 
সম্প্রদামহুক্ত হিতৈসী ম্নামীবা৭ দ্বাধীন জীবিকার সপক্ষে 
আন্দোলন অআড়িবেন। 


শিক্ষার বিস্ত তি ও চাঁকরীর অংশ 

উপরে থাহ। লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, 
ঘে, আমাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্য। 
অনুলাবে সরুকারী কান্দের ভাগ হওয়া উচিত নয়; 
ঘে সম্্দাযেব মধ্যে শিক্ষাৰ বিস্তৃতি ধেরূপ, সেই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকরী করিবার ইচ্ছা থাকিলে, 
শিক্ষার বিভ্তুতিণ অনুপাতে চাকরী তাহার! স্বভাবতই 
পাইয়া থাকেন। 

এখন আমবা দেখিতে 
শিক্ষার বিন্তি যেকপ, সে অগুপাবে তাহারা যথেষ্ট 
চাকরী পাইতেছেন কি না। সাধারণতঃ ২০ ও তদর্ধ 
বয়সের লোকেরাই চাকবী করেন এবং আজকাল 
নিমতম শ্রেণীর কোন কোন কান্জ ছাড়া ইংরেজী ন। 
জানিলে কোন চাকরী গাপয়। যায় না। অতএব, আমা- 
দিগকে দেখিতে হইবে ২৮ শুধূদ্ধ। বধসের লিখশ- 
লোক বাংলাদেশে কোন্‌ 


চাই, মসলমান সমাজে 


শঠনক্ষম ও ইণরেজী-জানা 
সম্পরদাষে কত আছেন । 


এ ব্য়সেব লিখন- এ বয়সের ইংরেজী - 


পগনগন পুর জান। এুরুষ 
নসলনান হিন্দু মুনলমান হন্ু 
৯১১৭১৩৩? ১৮১৫৫১৫৭৩ ৮১,৮০৩ ৩,৭৭৮৫৬ 


এই তালিকায় দেখিতেছি। সুপলঘানেরা মোট লোক- 
সংখ]ায় হিন্দুদেৰ চেয়ে খুব বেশী হইলেও, তাহাদের মধ্যে 
চাকরীর বয়সের কেবলমাত্র মাতভাষায় চিঠি নিখিতে ও 
পড়িতে সমর্থ পুরুষ হিশ্দুদদের অপ্জেকের চেয়েও কম । 
ইংরেজী-জানা চাকরীগ্রাথী লোক আঙ্রকাল বিস্তর 
থাকায় শুধু মাতৃভাষায়-লিখনপঠনক্ষম লোকদের চাকরী 
পাওয়া আজকাল স্থকঠিন। পাইলেও তাহার! কন্ষ্টেবলীর 


€র্থ সংখ্যা] 


মত শিয়শ্রেণীর কাজই পায়। পুলিসের ছোট বড় 
সব কাজে হিন্দু কঙ্মী ও পোষেোর সংখ্যা ১,১০১৪১৬, 
মুনলমান ৫৬,৩৩৭, গ্রাম্য চৌকীদারীতে হিন্দু ৭৯,৮২৬, 
মুসলমান ৪৪,৩৫৩ । অর্থাৎ উভয় পকম কাজেই মুসলমান 
হিন্দুর অদ্ধেক অপেক্ষা বেশী । কেবলমাত্র মাত ভাঘ|-লিখন- 
পঠনক্ষম চাকরীর বয়সের মুসলমান পুরুষ হিন্দদেণ 
অর্ধেকেরও কম। সুতরাং এরূপ শিক্ষার উপযোগা 
সব্কারী চাকরার ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি অবিচার 
হয় নাই । ইংরেজের সবৃকার। চাকরী করিবার প্রধান 
যোগ্যতা ইংরেজীর জ্ঞান। চাকরীর বয়সের ইংরেজী-জান। 
মুসলমান পুরুষদের সংখ্য। হিন্দুদের এ বয়সের ইংরেজী- 
জানা পুরুষদের সংখ্যার পিকিরও অনেক কম। 
কিন্তু সর্কারী কাধাণির্ববাহ (1১01)110 /১017)777801 86190) 
বিভাগপকলে হিন্দু ১১০৭,%৭২, এুসলমান ৩২,৪১৮, 
অর্থাৎ হিন্ধর সিকির অনেক বেশী । খুসলমানেরা মনে 
করেন, প্ুণিসের কাজে ভীহাদের যোগ্যত। বেশা। 
পুলিসবিভাগে দৃট্রিপাত করিলে দেখা খায়, গ্রাম্য 
চৌকীদারার অদ্দেকের বেশী তাহাদের হাঁতে ; উচ্চতর 
গমুদর কাজের মধ্যে ৩০,৫৯০ ধিন্বু 7 ১২১২১৩ মুসলমান, 
অথাত হিন্র এক ভূতীয়াংখেরও বেশা। 

দেখা গেল থে, শিগ্গাৰ বিওতি দ্বারা যোগ্যতার পর্রি- 
মাপ করিয়। তসারে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুদল- 
মানের প্রতি অবিচাব কথা হয় শাই। বগং তাহাদেগ 
মধ্যে চাঁকপাব বছসের লোকের শিক্ষিত অন্পাতে 
তাহার! চাকরী বেশীই পাইয়াছেন। 


চারিত্রিক যোগ্যতা 

আমরা পূর্বের সর্কীরী চাকপার যোগ্যতার ব্যয় 
আলোচনা করিবার সময় বশিম্াছি, যে, সঙ্চরিত্রও 
যোগ্যতার একটি অঙ্গ । অর্থাৎ কাহাকেঞ্ চাকরী 
দিতে হইলে সে পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ঠঠ সত্যবাদী 
কিনা, নেশা করে কিন্বা করে না, ঘুষ লইতে পারে 
কি পারে না, ইত্যাদিও বিবেচন| করা প্রয়োজন । এখন 
একটা কথা উঠিতে পারে, বে, মুসমানের! লেখাপড়ায় 
কিছু নিরেস হইলেও হশদের চেয়ে উববিঘ্াংণে শরেগ। 


বিবিধ প্রসঙ্গ __মুসলমানবহুল জেলাঁসমূহে শিক্ষার বিস্তার 
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শ্রেষ্ট কিধা নিকৃষ্ট ব| সমান, তাহা বলিবার মত যথেষ্ট 
ব্যাপক ও দাঘকালের অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। 
তবে, আমরা কয়েক বৎসর উপধুপরি 'প্রবাসীতে 
জেল-বিভাগেব রিপোটট, পধ্যালোচন। করিয়া দেখিয়াছি, 
চরিত্র-বিষযে মুস্লনানধিগেব কোন সম্প্রদায়গত 
শ্রেষ্ঠতা নাউ । সুতরাং শৈশব হইতে পরোক্ষ ও 
সাক্ষাৎ রকমের সর্ধাবিধ সুশিক্ষ। পাইলে মুসলমানের 
যেমন সম্পরিত হইবাব সন্তাবনা, হিপ্দরও তেমনি 
সম্ভাবনা, ই্তার বেশী খিছু বণিতে পাবি না। 

আমাদের হাতের কাছে বর্দেব ১৯২১ সালের 
জেল-রিপোটট রঙিম়াছে । তাহাতে দেখিতেছি, এ সালে 
অপরাধ করিয়া! মে ২৮২১৭ জনের কারাদণ্ড হয়, তাহার 
মধ্যে শতকর। ৫৫'৬২ জন নূমপমান। ১০৩১ জন হিন্ম। 
বঙ্গের মোট অধিবাসীদের মধো মুসলমান, 
১৩৭২ হিন্বু। স্থভরাং অপবাধ্রুবণতা মুসলমানদের 
মধ্যেবেশা দেখ! থাইতেছে | শুধু বাংলা দেশেই যে 
এইবপ দেখ খায়, তাহা নহে । আগ্র।-অযোধ্য। প্রদেশের 
১৯২২ সালের কেশ রিপোট হইতে নীচের তাপিকাটি 
উদ্ধত হইপ। ইহাতে আগ্রা২অযোবা প্রদেশের মম্দয় 
অধিবাসীর এবং গেলথানাপগ্তশির অধিবাসীর শতকরা! 
কন্পগন কোন্‌ ধম্মাবলখা, তাহা দেখান হইমাছে। 


হিত৫৫ 


জেল-অধিবাসী 


১৯২০ 


সমগ অধিবাসা। 
১৯২১ ১১২২ 
গর্িঘান ১৩৮ 2২২ পাট হাইড 
মুললমান ১৪৩৮ ১৭২৭ ১৭ মস ১৮২৩ 
হিন্দু ৮৫০৮ 1৮২৫১ ৮১৭৭২ ৮১৫১ 


অনাবশ্যক বোণে অন্যান্য প্রদেণের অঙ্গ দিলাম 


না। 
মুদলমানবহুল জেলাসঘূহে শিক্ষার বিস্তার 
জন্‌ য়া, মিল তাহার “চিশ্।। ও বিচারেব স্বাধী- 
নতা ৮ শীর্ঘক প্রবন্ধে কোরান্‌ শরীফ, হইতে একটি 
বচনের এই ইংরেজী অভুবাদটি উদ্ধ ৬ করিয়াছেন 2 
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অর্থাত, যে শাননকর্ত। তাহার রাগে মোগাতর লোক থাকিতে 
অন্য কাহাকেও ফোন পদে নিযুক্ত করেন, তিনি ঈখরের ও বারের নিকট 
অপরাধী হন। 

কোরানজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার মূল আরবী খুঁজিয়! 
বাহির করিতে পারিবেন। আক্গানিস্তানের বর্তমান 
আমীর যে হিন্দু দেওয়ান নিরঞ্চনদাসকে রাজস্ব- 
বিভাগের খুব উচ্চ কাজ দিয়াছেন, আকবর যে 
টোডর মল, 


মানসিংহ প্ররতিকে, আওরংজীব ঘে 
সমুদয় অধিবাঁীব প্রতি দশ হাজানে 
জেল! হ্ন্দি মুসলমান 
নদিয়। ৩৯১১ ৬০১৮ 
মুশিদাবাদ 8৫৯৫ 85৫8 
যশোর ৩৮১১ 5১5৯ 
রাজশাহী ২১৩৭ ৭৬৫৪ 
দিন।জপুর ৪৪৬৯ ৪১৯৪৭ 
রংপুব ৩১৫৫ ৬৮০৩ 
বগুড়। ১৬%৪ ৮১৪৯ 
পাবন। ২৪০১ ৭৫৮৩ 
মালদহ ৪০৬৩ ট 
ঢাকা ৩৪২০ ৫৩৬ 
মৈমননিং ২৪২৭ ৭3৯১ 
ফরিদপূখ ৩৬১৫ ৬৩৪৬ 
বাখবগঞ্জ ২৮৭৫ ণত৫৬ 
বিপু ২৫৭৯ ৭৪১২ 
নেয়।খালি ২২৩৫ 2 ৭৭৫৪ 
চঙএম ২২৫৮ ৭২৮১ 


বদের যোলটি জেলায় হিন্দ অপেক্ষা মুসলমানের 
সংখ্যা বেশী। মোট মুসলমান লোকসংখ্য/র আধিকা 
সত্বেও ইহার মপ্যে ১১টি জেপাৰ মুললমান লিখনপঠন- 
ক্ষমের সংখা! হিন্দ লিখনপঠনক্ষন অপেক্ষা কম। যে 
পাচটিতে মুসলমান লিখনপঠনক্ষমের মোট সংখ্যা হিন্দু 
লিখনপঠনক্ষমের ঘোট সংখ্যা অপেক্ষ। বেশ, তাহার 
মধ্যে, রাজশাহীতে সমগ্র অধিবাশীর মধ্যে মুসলমান 
শতকর। ৭৬, ঠিশ ২১ দিনাজপুরে মুলমান ৪৯ হিন্দ 
৮৯, সংপুরে মুসলমান ৬৮, হিন্দু ৩১ বগুড়ায় মুপলমান 
৮৯, িন্ম ১৩7 নোয়াখাণিতে মুসলমান ৭৭, হিন্দু ২২। 

ফোশটি সুসলমানপ্রধান জেলার মধ্যে এক মাত্র 
বগুড়ায় ইংরেজী-জান। মুসলমানের সংখ্যা ইংরেজী-জানা 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩৩* 


সপ সপাসিপাসটিসিপাসিপাসটি পাটি পাস পাটি পাসিপাস্টি পাছি পি পাটি পাটি পি পি পাস পাটি পাটি পাটি পা পাছি পি পাছ পাটি পাপা পান্টি ৯ পাসিক্টাসি পাটি পাছি পাটি পাও পাস পাটি পাটি পািপোস্িপাসছি পাটি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জয়সিংহ্‌ প্রভৃতিকে, হায়দরআলী ও টিপু স্থল্তান যে 
পৃথিয়াকে উচ্চ রাজকার্ধ্য দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ 
কোরান্-শরিফনিদিষ্ট এই নীতি অনুসারে দিয়া- 
ছিলেন। 

বঙ্গের যে-সকল জেলায় মুপলমানদের সংখ্যা বেশী, 
তথায় ১৯২১ সালের সেন্সস্‌ অন্ুলারে শিক্ষার বিস্তার 
কিন্ধূপ হইয়াছে, তাহা দেখিলে, শতকরা ৫৫টি সর্কারী 
কাজ মুসলমানদিগকে দেওয়া কোরান্‌ শরীফের উপদেশ 
অনুযায়ী হইবে কি না বুঝ। যাইবে। 


মোট লিখনপঠনক্ষম মোট ইংরেজী-জাঁন। 


হিন্দি মুদলন।ন হিন্দু মুমলমান 

৭৩১১৫ ২১৭৭৬ ২০২৩৫ ২৭৬২ 
৬২০৮১ ২৫৪৯০ ১৩২৭২ ২৬৬ 
৮১৫২৪ ৪৯৫২৫ ১৩৪৮৫ ৩৩২৫ 
৩৭০২৫ ৪২৪৯২ ৭৩১১ ২৯১৬ 

৫৫৫৩ ৭6৭৩8 ৬৫৯৩ ৩৬৭৪ 
৬৮১০৮ ৭৪৮৬৬ ৯৩৩৫ ৫4৮৯ 
২৪৭৪৩ ৪৫০১ ৫৭৩৩ ৬১৩৪ 
৫২৪২২ ৩৮৩৭৯ ১৩১৩৩ ৫৭৯৩ 

২৭৯১৮ ১৯৪৪৪ ৩৩৬০৮ ১৮৮৬ 

১৮৩৪১৭ ৭৭৫১৩ ৪২৮৪৭ ১০৭৬৩ 
১8৫৫৬৩ ১০০২৯৯ ৩০৮৩৫ ১৪৪৯৬ 
১২৫৯৪৭ ৪৮১৬৫ ২৪৮৫৫ ৫৫৯৩ 
৫৫৯৪ 

১৩৪৭৭৫ ১৩৩৭৫ ৫ ৯৪৮৫২ ৬৪০৪ 
১২৪৫০৪ ১১৪৪২১ ২৯৩৮৬ ১১৫৮৪ 
৩৫৫৮১ ৫৮৫৮৫ ৭৫০৪ ৫০৭৩ 

৬৬৪৫৪ ৪৯৫৯৭ ১২৮১৩ ৫৫৬ 


হিন্দুর চেয়ে ৪০১ জন মাত্র বেশী; কিন্তু বগুড়ার শতকরা 
৮২ জন অধিবাসী মুসলমান, কেবল মাত্র শতকরা ১৬ 
জন হিন্দু। উহার মোট মুসলমান লোক-সংখ্যা 
৮১5৪ ৯৯৮7 হিন্দু ১,৭৭৪ ৬৬ । 

ইংরেজের সর্কারী চাকরীর যোগ্যতার প্রধান অংশ 
ইংরেজী ভাষার জ্ঞান। মুসলমানেরা তাহাতে অনগ্রসর 
বলিয়া তাহারা সর্কারী কাজ সংখ্যায় কম পান, কিন্ত পূর্বে 
দেখিয়াছি, যে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতির অন্থপাতে 
তাহারা তাহার্দের পাওনা অপেক্ষা বেশীই পাইয়া থাকেন। 
শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি তাহাদের মধ্যে আরো হইলে 
তাহারা আরো! কাজ পাইরেন। দেশের সকল ধর্ম্ম- 
সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সর্কারী শিক্ষার বন্দোবস্ত 


€র্থ সংখ্যা | বিবিধ প্রসঙ্গ_-সর্কাঁরী চাঁকরী ছারা কত লোঁক পাঁলত হু 


পাস 


যাহা আছে, তাহার সুবিধা হইতে সর্কার তীহা'দিগকে 
বঞ্চিত করেন নাই, অন্ত সকলের মত তাহারাও সেই 
সুবিধা ভোগ করিতে পারেন। অধিকন্ত তাহাদের 
জন্ত কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও আছে, যে ব্যবস্থা, তাহাদেরই মত 
এবং ত্বাহাদের চেয়েও শিক্ষায় অনগ্রমর কোন কোন 
শ্রেণীর হিন্দুর ও ভূতপুব্কদদের জন্য নাই। সকলের 
জন্য শিক্ষার বরাদ্দ না কমাইয়া যদি মুসলমানদের 
শিক্ষার আরো স্থবিধা করিয়। দেওয়া হয়ঃ তাহা হইলে 
আমরা স্কুখী বই অন্ুখী হইব না; কারণ তাহাতে শেষ 
পধ্যন্ত দেশের ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রভূত কলযাণ 
হইবে। 


সর্কারী চাকরী দ্বার! কত লোৌক পাঁলিত হয় 


সেন্সস্‌ রিপোর্টে দেখিতে পাই, সবুকারী চাকগীতে 
বাংলাদেশে মোট কম্মা ও পোষ্যের সংখ্যা ৩,২১,৯২১। 
ইহার মধ্যে গ্রাম্য চৌকীদার এবং মিউনিসিপালিটা 
ডিগ্রি বো, প্রভৃতির কম্মচাগীদিগকেও ধরা হইয়াছে। 
বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যা 3,৭৫,৯২,৪৬২। ইহা 
হইতে সরুকারী চাকর ও তাহাদের পোষ্যদিগকে 
বাদ দিলে 9,৭২,৭০১৫৩৬ জন লোক বাকী থাকে। 
স্থতরাং সবুকারী চাকরীর দারা বাস্তবিক খুব অগ্প লৌকই 
পালিত হয়। তাহা লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদীয়ে মনো- 
মালিন্ত জন্মান অত্যন্ত স্বার্থপরতা ও মুখতার কাজ । 

সত্য বটে, এদেশে বহুশতাব্বীব্যাপী রাদ্ীয় 
পরাধীনতা বশতঃ এবং লোকদের পণ্যশিল্প ও অন্ত বহুবিধ 
স্বাধীন ব্যবসা খুব বেশী না থাকায়, সর্ারী চাকরীটাকে 
লোকে অন্তান্ত সভ্য এবং গণতন্ত্র দেশের চেয়ে বেশা 
দর্কারী ও মূল্যবান মনে করে। তা! ছাড়া, বিদেশী 
সর্কারী চাকর্যেরা যেমন আপনার্দিগকে সর্বসাধারণের 
চাকর অর্থাৎ সেবক মনে না করিয়া প্রভু মনে করে, 
সেইরূপ দেশী চাকর্যেরাও (বিশেষতঃ পুলিস ও 
হাঁকিমেরা ) আপনাদিগকে দেখের অন্য লোকদের সেবক 
মনে না করিয়! প্রভূ মনে করে। সর্বসাধারণেও দাস- 
বুদ্ধি বশতঃ তাহাদিগকে মনিব বলিয়। মানিয়া লওয়ায় 





৫৬৫ 








সপাস্িপাস্ছিলা সপাসিপা সপাস্িশিস্টিপাসিপাস্পপাস্পি 


সবুকারী চাকরীর গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা বাড়িয়। 
গিয়াছে ও বজায় আছে। কিন্তু বাপ্তবিক চাকরী যত 
বড়ই হউক, পরিচারকের কাক্জ মাত্র। অন্য সভ্য দেশ- 
সকলে, বিশেষতঃ যেখানে গণতন্ন প্রতিঠিত, চাকর্যে- 
দিগকে চাকরোযে বলিয়াই অন্ত লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে 
করা হয়না। আমাদের দেশেও, বাস্তবিক যখন রাষ্্ীয়, 
বাণিজ্যিক, ও শিল্পবিষয়ক খ্বরাজ্য প্রতিঠিত হইবে, 
তখন সবৃকারী চাঁকর্যেরা নিক্ষেদের প্ররুত স্থান ও ওক্গন 
বুঝিয়া ভারিক্কী চা"ল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন 
আপাততঃ আমরা দেখিতেছি, যে, বঙ্গের কেবল- 
মাত্র মূসলমানেরাই যি সব সবুকারী চাকরী পান, তাহ! 
হইলে হিসাবটা দাড়ায় এইরূপ। বাংলায় মুসলমানের 


মোট সংখ্যা ২১৫৭১৮৬১১২৪ । ইহার মধ্যে সর্কাগী 
চাকরীর দ্বারা ৩২১,৯২৬ জন করা ও পোষ্য 
পালিত হইলে বাকী থাকে ২,৫১,৬৪,১৯৮। 


মুপলমানেরা সর্কারী চাকরীগুলি সব পাইলেও এই 
আড়াই কোটিরও অধিক মুসলমানকে অন্য উপায়ে 
জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে । অতএব, তাহারা 
যেন মনে না করেন, যে, কেবলমাত্র সরকারী চাকরী 
পাওয়া না-পাওয়ার উপরই তাহাদের জীবন-মরণ 
মান-ইজ্জত প্রভাব-প্রতিপত্তি উন্নতি-অবনতি নির্ভর 
করিতেছে । সয়া তিন লাখ লোকের জীবিকার কথ! 
অপেক্ষা আড়াই কোটি লোকের জীবিকার কথা ভাবাই 
বু্দিমানেব কাজ । 

অন্ত্দিকে, যদি বাঙালী হিন্দুরাই সব চাকরী পান, 
তাহা হইলেও হিসাবে এই দাড়ায়, যে, মোট বাঙালী 
হিন্দু ২১০৮১০৯১১৪৮ জনের মধ্যে মাত্র ৩,২১,৯২৬ জন 
সরকারী চাকরীর দ্বারা পালিত হইবে ; বাকী ২,০৪,৮৭- 
২২২ জন হিন্দ্ুকে অগ্ত উপায়ে জীবিকানির্বাহ করিতে 
হইবে । সেইজন্য সনুক্কারী চাকরীগুলা হাতছাড়া 
হইবার ছুর্ভাবনায় বুদ্ধিমান কোন হিন্দু যেন ছুই কোটির 
উপর হিমুর জীবিকা শির্ধাহ কেমন করিয়া ভাল ভাবে 
হইতে গারে, সে চিন্তা করিতে 'হলিয়া না যান। 

ইহা সত্য কথা, যে, সব্কারী উচ্চ কাঞ্জ যাহার! করে, 
তাহাদের হাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল অনেকট] নির্ভর 


৫৬৬ 
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করে। কিন্ধস্বরাজ প্রতিঠিত হইলে “চাকর্যে”-রাজ ত 
থাকিবে না। 

এখানে বলা দরুকীর, সবুকারী ডাক্তার, সবুকারী 
অধ্যাপক, প্রভৃতি কতকগুলি চাকর্যেকে সেন্সাস্‌ 
প্রিপোর্টে সবুকারী কাণ্যনির্ববাহ বিভাগে না ধরায়, মোট 
সবৃকারী চাকর্যেদের এবং তাহাদের পোষ্যদের সংখ্যা 
কিছু কম দাডাইয়াছে । কিন্ত তাহাদের সকলকে ধরিলেও 
খখ্যা ৪ লাখের উপর হইবে না। 


ভিন্ন ভিন্ন পেশায় হিন্দু-মুল মানের 
ভুয়িষ্ঠতা 


বস্কতঃ, সবুকারী চাকপার ভাগ লইয়া এই থে 
হিন্ব-মুসলমানের ভাগ-বাটোয়ারার তর্কবিতর্ক, ইহাতে 
ইংরেজী-জানা মুসলমানেরা তাহাদের শ্ুদ্র শ্রেণীগত 
স্বাথপ্রণোদিত হইয়া যুঝিতেছেন; তীাভারা সবাই 
চাকরী পাইয়া গেলেও বাকী আড়াই কোটি অধিক 
মুসলমানের অন্নপমগ্গ| যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। 
চাকরী প্রত্যাশী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিশদের সম্বন্ধেও 
এই মন্তব্য অনেকটা প্রযোঞ্জ । কিন্তু শিক্ষিত মুসলমান- 
দের পক্ষে যতটা প্রযোজ্য, ততট। নহে । তাহার কারণ 
বলিতেছি। শিক্ষিত মুসপমানেবা অশিক্ষিত দরিদ্রতর 
মুনলমানদের ভাবনায় অধীর হইয়া পড়িতেছেন না,বলিলে 
বিশ্বমাত্রও অন্যায় কথা বল। ংয় না; কারণ, আমর! 
বরাবর দেখিয়া আনিতেছি, ছুতিক্ষে, ভূমিকম্পে, ঝড়- 
তুফানে, জলপ্লাবনে, মহামারীতে ধখনই মুধলমানপ্রধান 
কোন জেলা বা জেলাসমষ্টি বিপন্ন হয়, তথন জাতি ও 
ধ্মনির্বশেষে বিপন্নদিগকে সাহায্য দান করে প্রধান্তঃ 
বা কেবলমাত্র হিন্দুগা। এক্প কাঙ্ছে মুনলমান কন্মী ও 
দাতাদের সংখ্যা বরাবরই খুব কম দেখ! যায়। অথচ, 
চাকরীর দাবী কিন্বা ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিত্বের 
দাবীর বেলায় সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের নামে সিংহের 
ভাগটি দাবী করিতে এই কর্তব্যবিমূখ শির্ষিত মুসলমানরা 
খুবই তৎপর । শিক্ষিত হিন্দুরা সর্বসাধারণের হিত্ব- 
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সাধনে যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগী ন! হইলেও মুসলমান 
অপের্শ। অধিক মনোধোগা । 

যাহা হউক, এসব হক কথা লিখিলে শিক্ষিত মুসল- 
মানদের শাঁম্সলংশোধন না করিয়া চটিয়া যাইবার 
সম্ভাবনাই বেশী । চটাইবার ইচ্ছা 'মামাদের নাই। অথচ 
তা গোপন করাও উচিত নহে বলির! কিছু লিখিলাম। 
এখন আমাদের প্রধান বক্তব্য বলি। 

সেন্সস্‌ পিপোর্টে দেখিতে পাই) সাধারণ মুসলমান 
চাষীর সংখ্যা সাধারণ হিন্দু চাষীর সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ; 
হিন্দু চাবীৰ সংখ্যা কমিয়াছে, মুসলমান চাষীর সংখ্যা 
বাড়িয়াছে; কিন্তু জমীদার, তালুকদার, পন্তনীদার, 
প্রভৃতিদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্য। মুসলমানের প্রান দ্বিগুণ 
ও বড় জমীদ|র প্রার সকলেই হিশ্। এইসব তথ্য 
ভিন্দ মুসলমান উভয়েরই জানা ও মনে রাখ! উচিত। 
মোগলরাজত্বকালেও অনেক ঝড় বড় হিন্দ ভূম্বামী 
ছিলেন, কিন্তু বড় মুসলমান জনীদাৰও অনেক ছিলেন। 
সেন্স রিপোর্টে বন্ড ঘুসলমান জমীদার বেশী না থাকার 
ছুটি কাবণ নিদিষ্ট হইযাছে । প্রথম, মুসলমান উত্তবাপধিকার 
আইন অনুসারে সম্পর্তি বছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
হইয়া থাকে । দ্বিতীঘতঃ, ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে, 
চিবস্থায়ী বন্দোবন্তের পরে, প্রথম প্রথম জমীদাবী 
বিক্রী হইয়া যাইবার আইন (31৪ 1:23) অস্থুপাবে 
অনেক জমীদদারদের চতুর হিন্দু কম্মচারী। এ স্থযোগে 
উষ্ভা কিনিয়া লয়। সেন্সস্‌ রিপোর্টে ইহাও লিখিত 
হইয়াছে, যে, পুরাতন অনেক হিন্দু জমীদার-বংশেরও 
এই-প্রকারে পতন ঘটে; কিন্তু প্রায় সব স্থলেই 
ক্রেতারা ছিপ হিন্ু। এই-সব কথা সত্য হইলে ইহার 
মধ্যেও মুসলমানদের এক-রকদের অখোগ্যতার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। কারণ, তাহাদের হিন্দু কম্মচারীরা যদি 
এতই ছুঝুদ্ধি ও চতুর ছিল, তাহা হইলে তাহারা 
সেকালে মুসলমান কর্মচারী রাখিলেই পারিতেন। কিন্তু 
শুনিতে পাই, একালেও মুসলমান জমীদারেরা অনেক 
স্থলেই হিন্দু কন্মচারী রাখেন। স্বতরাং হিন্দুরা মুসল- 
মানদের চেয়ে ধর্ত ইহা স্বীকার করিলেও, তাহারা যে 
যোগ্যতায়ও শ্রেষ্ঠ, তাহাও স্বীকার কগিতে হয়। কাগণ, 


৪র্ঘ সংখ্যা ) 


অযোগ্য ও ধূর্ত লোককে কেহ চাকরী দেয় না; কিন্ত 
লোকে যোগ্য পরত বিধন্্ী লোৌককেও চাকরী দিতে কখন 
কখন বাধ্য হয়, যদি স্বধম্নী যোগ্য লোক না পায়। 

রুধি ছাড়! অন্য অনেক রকম বৃত্তি ও পেশায় 
হিন্দুদের সংখ্যা *বেশী। কিন্তু কতকগুলি কাজে 
মুপলমান বেশী। যথা, আস্বাব এবং গৃহশিশ্মাণ 
সম্বন্ধীয় কাজ, গাঁড়োগ্স।নের কা, নদীর ট্রামাবেধ কাজ, 
নৌকার মাঝির কাজ, সমুত্রগামী জাহাজে লঙ্চরের 
কাজ, কপিকাত। বন্দরে জাহাজের মালখাপাসী নৌকার 
কাজ, দরুজী মাংসবিক্রেতা পপ্ররী, এবং ছাপাখান।র 
জমাদার প্রভৃতির কাজ, চাম্ড়ার ব্যবসা, ইত্যাদি। 
গাড়ী নৌকা প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবসাতেও মুসলমান- 
প্রাধান্ত আছে। কিন্ধ সাধাবণতঃ ব্যবসাতে হিন্বুর] 
সংখ্যাম মুসলমানের তিন গুণ । - 

হিন্দুরা কতকগুলি পরাযন্ত চাঝরী লইয়া বাগ.বিতওু) 
করিতেছে। কিন্তু জমীহই হইতেছে আসল সম্প্ি। 
এবং যে উহ্া চাষ করে, কালঞ্মে সে ঘে উহার মালিক 
হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই । স্থৃতরাৎ চামের কাজ 
ধিশর হাত হইতে দুসলমানের হাতে চলিয়া খাওয়ায় 
হিন্দুৰ বেকুবী ও অকন্বণ্যতা প্রণাণিত হইতেছে । 
যোগ্যতা অনুসারে চাকরী না দেওয়ার ফল 

ছোট ব। ঝড়, সবুকারী কাজ যে-রকমেরই হউক না, 
তাহা োগ্যতমের দ্বার করাইলে যেমন ভাল হয়, 
কম ধোগ্যের দ্বারা করাইলে তেগন হইবে ন|। 
অতএব, খোগ্যতাকেই প্রধান স্থান না দিষ্। ধম্মসম্প্রধায 
অনুসারে অধিকাংশ সরকারী কাঙ্গ বিলি করিলে, 
দেশের কাজ কিছু খারাপ কিন্ব। খুব খারাপ হইবে। 
ইহার কুফল দেশেব লোককে ভূগিতে হইবে; এবং 
দেশের লোকের অধিকাংশই মুসলমান বলিয়া মুদলমান- 
ধিগকেই বেশী তুগিতে হইবে। সর্কারী চাকরীর 
মবগুলিই যদি মুসলমানেরা পান, তাহা হইলেও জোর 
চারি লক্ষ মুসলমানের আর্থিক স্থবিধ। হইবে) কিন্ত 
কুফল ভুগিতে হইবে বাকী আড়াই কোটির উপর 
মুসলমানকে । ছু'কোটির উপর হিন্দুকেও যে কুফল হুগিতে 
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হইবে, তাহা মুসলমান নেতারা না হয় গ্রাহা নাই 
করিলেন। 

শিক্ষার উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। অতএব, 
ধশ্মনিবিশেষে যোগাতমকে চাকরী না দিলে শিক্ষার 
বিস্তৃতি ও উন্নতি হইবে কি না, তাহাও বিবেচা | 
মুসলমান যদি হিন্দুর সমান উচ্চশিক্ষা না পাইয়াও 
চাকরী পান, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষ। লাভের চেষ্টার একট! 
কারণ মুসলমানদের মধ্যে কম প্রবল হইবে। উচ্চতর 
শিক্ষা পাইয়াও হিন্দু যদি দেখে যে তাহা অপেক্ষা কম 
শিক্ষিত মুনলমান চাকরী পাইতেছে, তাহা হইলে 
তাহারও উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহ কমিতে পারে। 
অতএব ধম্ম অনুনারে চাকরী ভাগ করিলে উভয় 
সম্প্রধায়েরই শিক্ষার ক্ষতি হইবে । জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান 
লাভ, শুনিতে ভাল এবং উহা! উচ্চ আদর্শও বটে। 
কিন্তু সাধাবণত; মান্ছন সব রকম চেষ্টারই পুরস্কার পাইতে 
ইচ্ছা করে, ইহা! কূলিলে চলিবে না। 

হিন্মুপমাজের নিম়শ্রেণীনকল হইতে মুসলমান আমলে 
এবং তাহার পরেও অনেকে মুসলমান হইয়াছে । তাহার 
একট। প্রবল কারণ, হিন্ব-সমাজে অনেক জা'ত অস্পশ্ঠ 
ও অনাচরণীয় বিবেচিত হয়; কিন্ত তাহার। মুসলমান 
হইলে তাহাদিগকে অন্য মুসলমানের অস্পৃশ্ত ও 
অনাচরণীম ননে করে না । ইহা একটা মস্ত সামাজিক 
সুবিপা। এই-সব জাতের লোকসংখ্য। অনুসারে চাকরী 
তাহারা কখনও পায় নাই ; উচ্চ শ্রেণার হিন্দুরাও কখন 
বলেন নাই, যে, যেহেতু তাহারা সংখ্যায় অনেক, 
অতএব তাহারা শিক্ষায় অনগ্রসর হইলেও শতকরা 
এতগ্ুলি চাকরী তাহাদের পাওয়া উচিত। তাহাদের 
মধ্যে অনেক জাত শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে বেশী 
অগ্রসর, কোন'কোনটি বা মুসলমানের চেয়েও কম 
অগ্রসর । কিন্তু বেশী বা কম অগ্রপর, যাহাই তাহার! 
হউক, চাকরীর একট! নির্দিষ্ট অংখ তাহারা পাক, 
হিন্দ স্বরাজ্য-মভ্যের৷ ইহা বলেন নাই, বঙ্গিবেনও মা। 
হিন্দু স্বরাজ্যবাদীর! তাহাদের অন্পৃশ্যত৷ অনাচরণীয়তাও 
কাধ্যত; দূর করিতেছেন না। কিন্তু তাহারা মুসলমান 
হইলে তাহাদের অস্পৃশ্ততাও ঘুচে, চাকরীর একটা 


৫৬৮ 
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নিদিষ্ট ভাগও তাহার। পাইবে। স্থৃতরাং স্বর।জাদলের 
হিন্দ সভ্যেরা হিন্দুদমাজের এইসকল শ্রেণীর লোক- 
দিগকে কি কার্যত: বলিয়! দিতেছেন না, যে, “তোমরা 
মুসলমান হইয়া যাও) তাহ! হইলে তোমাদের সাগার্দিক 
ও আর্থিক উভয় সুবিধাই হইবে”? 

এবপ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে, বে, মুনলমানদিগের 
অসন্তেধ দব করিবার জন্য খুব বেশী পরিমাণে তাহা” 
পিগকে সবুকারী চাকরী দেওয়া উচিত। গুসলমান কেন, 
সব সম্প্রদায়ের লোককেই ন্যান্য ও বৈধ উপায়ে সন্ধষ্ 
কর। অবশ্যই কর্তব্য । কিন্ত শিক্ষিত ও ঘোগ্যতম 
হিন্দুর দাবী অগ্রাহা করিয়া অপেক্ষাকৃত কম ঘোগ্য 
অহিন্দুকে চাকরী দিলে হিন্দু অসস্তোমও যে বাড়িবে, 
তাহাও বিবেচা। বাংলায় হিন্্রা সংখ্যায় কম বটে, 
কিন্তু তাহাদের অসন্তোষ তুচ্ছ ও অবজ্ঞে় মনে কর! 
উচিত নয়। মন্পী-মিন্টো শাসনসংক্বার হিন্দু আন্দোলনের 
জোবেই হইয়াছিল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন প্রধানত; হিন্দ আন্দোলন। তাহাতে 
সরকারকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল । বোমার উৎপাত, 
এবং রাজনৈতিক খুন ও ডাকাতি হিন্দু অসন্তোষের ফল। 
তাহা ও সবুকার তুচ্ছ মনে কবিতে পারেন নাই । আমর! 
অবশ্য সর্কারী চাকরী যথেষ্ট পরিমাণে না-পাওয়াটিকে 
একটা জীবন-মরণের ব্যাপার মনে কবি না; তাহার জন্য 
বিপ্রবচেষ্টারও দরুকার দেখি না। কিন্তু বেকাব-সমস্য 
প্রধানতঃ চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দ্দের সমস্যা। 
এই সমশ্তাকে আরও উত্কট করিয়া তোলা রাজনৈতিক 
বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে কি না, বিবেচনার বিষম । 
কালক্রমে মুনলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ্য ও যোগ্যতম 
লোকের সংখ্যা বাড়িবে। ক্রমশঃ তাহার! নিশ্চয়ই বেশী 
করিয়া সরকারী চাকরী পইতে থাকিবেন, এবং হিন্দরাও 
ক্রমশঃ অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিবে । এইরূপ ক্রমশঃ 
পরিবর্তনে কোন সমস্যার উদ্ভব হইবে না। শিক্ষিত 
বেকট্রের দল বাড়িলে তাহারা জীবিকানির্ববাহের জন্য 
যেসকল সাধু উপায় অবলম্বন করিতে পারে, চাষ 
তাহার অন্ততম | কিন্তু চাষে ক্রমশঃ মুসলমানের আধিপত্য 
বাড়িতেছে। শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান চাষীকে চাষের 
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কাজে আইনসঙ্গত ভাবে কিয়ৎ পরিমীণেও বেদখল করিলে 
তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্তোষ বাড়িবে কি? 

দেশের শিক্ষালয়গুলিতে যোগ্যতম লোক রাখ! 
দরুকার। সবুকারী তহবিল হইতে শিক্ষার জন্য যত 
টাকা দেওয়া চলে, তাহাতে যতদূর যোগ্য লোক 
পাওয়া সম্ভব, নিযুক্ত করা উচিত । নতুবা শিক্ষার 
সম্যক উন্নতি হইতে পারে না। কিন্ত শিক্ষাদাতা 
নিয়োগের পময় কেবলমাত্র যোগ্যতার বিচার না করিয়! 
ধর্ের বিচার করিলে, সরুকারী শিক্ষালয়গুলির উৎকর্ষ 
রক্ষিত ভইবে না, বরং কমিবে। অন্য দিকে বেসরকারী 
শিক্ষা লয় গুলি ধশ্মের বিচার করিয়া লোক রাখিতে বাধ্য 
না থাকায়, সবুকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা উৎকুষ্ট 
হইবে। স্থৃতরাং সবুকাপী প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বসাধারণের 
অদ্ধ। হারাইয় ছাত্র কম পাইবে ও অধিকতর ব্যয়সাধ্য 
হইয়া! উঠিবে। তখন সেগুলি বহু বায়ে বাচাইয়া রাখা কি 
সবৃকারী টাকার অপব্যয় হইবে না? অথচ, ন। রাখিলে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের অনস্তোষ জন্মিবে | এই উভয়- 
সঙ্ঈট হইতে পরিবাণ লাভের একমাত্র উপায়, সকল 
সম্প্রদায়কে বলা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গুলিতে কক্মীর নিয়োগ 
ধন্মনির্বিশেষে যোগ্যতমেরই হওয়া একান্ত প্রশ্মোজনীয়, 
অতএব সকলে নিজ নিজ যোগ্যতা বৃদ্ধির দ্রিকে মন দিতে 
থাকুন । 

বিচাঁর-বিভাগেও যোগ্যতম লোক রাখা দবুকার। 
অবিচারে মালষের বড় অনিষ্ট হয় এবং অসন্তোষ বাড়ে। 
মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলিয়া যোগ্যতম বিচারক না 
রাখিলে তাহাদের অনিষ্ট ও অসন্তোষই বেশী হইবে। 
অথচ ধশ্মের দ্রিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে যোগ্যতম লোক 
রাখা চলিবে না । তা ছাড়া, প্রতি বৎসর এক্টিনি 
করিবার ও পাকা মুন্সেফ হইবার জন্য যতগুলি এম্-এ 
বি-এল্‌ দবুকার হয়, তাহার রকম দশ আনা বার আনা! 
চৌদ্দ আনা এম্‌-এ বি-এল্‌, অন্ততঃ শুধু বি-এল্‌, কি 
মুসলমান-সমাজ পাস্‌ করেন ? 

অসহযোগীদের, স্থতরাং স্বরাজ্যদলেরও লোকদের, 
সবুকারী শিক্ষালয় ও আদালতগুলিকে অশ্রদ্ধেযর ও 
অকেজো করিবার অভিপ্রায় আছে বটে। যোগ্যতম 


৪র্থ সংখ্যা ) 
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লোক না রাখিয়া ধশ্মের বিচার করি লোক রাখিলে এ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে বটে। 

আরও অনেক সর্কারী কার্ধ্যবিভাগ আছে, যাহাতে 
বিশেষ-রকম জ্ঞানের, উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন 
আছে। নানাবিধ বিজ্ঞানে এম্-এস্সি, ডি-এস্সি, পাস্‌, 
এমনকি বিএস্সি পাস্ও, থেষ্টসংখ্যক মুসলমান করেন 
না। বি-ই পাস্ও যথেষ্টসংখ্যক করেন না। ভাক্তারী 
এম্‌বি, এম-ডিতেও তদ্রপ। অতএব বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান- 
সাপেক্ষ নানা বিভাগে যখেষ্টসংখ্যক কশ্মী যোগাইতে 
মুসলমান সম্প্রদায় এখন অসমর্থ । চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে 
সমর্থ হইবেন । কিন্তু যোগ্য ন| হইম্াও চাকরী পাইলে 
সে চেষ্টার কারণ প্রবন্‌ হইবে না। 

বঙ্গে বিধবাঁবিবাঁহু 

পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি ন্যাব্য অপক্ষপাত 
ব্যবহারের অনুরোধে, নরনাধীর স্বাভাবিক সমান 
অধিকার রক্ষার অন্ুবোধ্ে, সামাঙ্জিক পতিব্রতা রক্ষার 
জন্য, বর্গের নানা শ্রেণীর হিন্দুর এবং সমগ্র হিন্দসমাজের 
খ্যাহাস নিবারণ করিবার অন্ত, দম়াধশ্নের অনুরোধে, 
বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ খুব চলিত হওয়া উচিত। 
এইজন্য সামান্য দে ছু একটি বিধবার বিবাহ হইতেছে, 
তাহাও আমরা স্থলক্ষণ ও সুখের বিষয় মনে করি। 
মেদিনীপুরের বিধবা-বিবাহ সমিত্িব সম্পাদক শ্রীমুক্ত 
ভাগবতচন্দ্র দাস বি-এল্‌ লিখিয়'ছেন 


“মেদিনীপুবে একটা বিধব-বিবাহ সমিতি গত এপ্রিল মাঁসে স্বাপিহ 
হইয়াছে । সমিতিব চেষ্টাঙ্গ অদ্য পর্যন্ত ৫টী ধিধবাব বিবাহ হইয়াছে । 
গত ২৩।১১।২৩ তারিখে শগ্রভূম গরগণার আঙ্গুয়। গ্রামে একটা বালা- 
বিধবার বিবাহ হইয়াছে । প।চর| গ্রামের শ্রীমান্‌ হরিপদ মহাপাত্র 
এ বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়। সংসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বব ও 
কন্ত। পক্ষের বছ জ্ঞাতি কুটুধ বন্ধু বান্ধব উপস্থিত ছিলেন এবং হিন্দু 
শান্ত্রমতে বিবাহ সম্পন্ধ হইয়াছে | বর ও কন্য। উভয়ে সদ্গে।প জাতীয়। 
বিবাংস্থলে উপস্থিত ভদ্র মহোঁদয়গণ সকলে বিধবা-বিবাহের অনুকচুলে 
মত প্রকাশ করিয়।ছেন। সত্বর আরও একটী বিধবার বিবাহ হইবার 
আশ! আছে। অর্থাভাবে নমিতির কার্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে না। 
দেশের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করিতেছি । কুসংক্কারাদ্ধ 
ব্যক্তিগণ পদে পদে বাধা দিতেছে । ৫টা বিবাহ মধ্যে সদ্গৌপ ২টা, 
গোপ ১টী, নাপিত ১টী, মাহ্ষ্যি ১টী।” 


আনন্দবাজার-পন্ভ্রিকায় নীচেব সংবাদটি বাহির 
হইয়াছে। 


৯ রািপাসি পাটি পা পাস পাল ৯ পাটি বাসি € ৯ পাটি পািপসিপাি্াসি 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বাংলার মন্ত্রী 


৫৬৯ 


গত্রিপুর। রাজোর রি রত তীনট, লস্কর মহাশয়ের 
ভগ্রী ৭বতসব বয়সেই স্বামীহাবা হয়। সম্প্রতি উত্ত রাজ্যের জনৈক 
কর্শুচাঁরীর সহিত এই বালবিধবাব বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে । মহারাজার 
আনুকূল্য ও অর্থ-মাহ।যেঃই এই ব্যাপাব নিপ্পন্ন হইয়াছে । মহারাজ 
স্বয়ং সমস্ত বায়ভ।র বহন করিয়।ছেন।” 


শিশুমঙ্গল সপ্তাহ 

কেমন করিয়া শিশুদের মঙ্গল সাধন কর। যায়, কিরূপে 
তাহাদিগকে সুস্থ সবল রাখিয়া তাহাদের অকালমৃত্যু 
নিবারণ করা যায়, পে বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য 
কলিকাতায় ১৪ই মাঘ হইতে ১৯শে মাথ পর্যজ একটি 
প্রদর্শনী হইবে । ইহাতে শিশুদের স্বাগ্য ও পুষ্টি সম্বদ্ধে 
যাহা কিছু আবশ্ঠক, তাহা যথাসম্ভব দেখাইবার চেষ্ট! 
হইতেছে । রোগের প্রথম অবস্থ।র্ কি করা কর্তব্য, 
পীড়িত অবস্থায় কেমন করিয়। শ্ুখষা করিতে হয়, 
শিশুদের খাদ্য কেমন করিয়। তৈগী কণিতে হয়, ইত্যাদি 
প্রতিদিন দেখান হইবে। মিস্‌ বেণ্টপী শিশুহিতসাধন 
বিষয়ে একটি নাটক রচন। করিয়াছেন । প্রদর্শনীতে 
তাহা বায়োক্ষোপের সাহাষ্যে দেখান হইবে । অন্তঃ- 
পুরিকাদের জন্ত স্বতন্্ব একটি দিন রাখা হইবে। সুস্থ 
সবল শিশুদের মেলা প্রদশনীর শেষ দিন হইবে । 


বাংলার মন্ত্রী 

এবার বাংলার তিন মন্ত্রী হইয়াছেন, মৌলবী এ কে 
ফজলল্‌ হকৃ, বাবু স্থরেন্দ্রনাথ মপিক, এবং মিঃ এ কে 
আবু আমেদ গজ্জণবী। ফঙ্গলল্‌ হক্‌ সাহেব শিক্ষামন্ত্রী, 
গজনবী সাহেব কৃষি ও শিগ্গের মন্ত্রী এবং মলিক সাহেব 
্বায়ত্বশাসন ও স্বাপ্্ের মন্ত্রী হইলেন। মিঃ প্রভাসচন্ত্ 
মিজ্ম এবং নবাঁর নবাব আলী চৌধুরী মন্ত্রী হইবার আগে 
যতট। দেখহিতৈধণা ও কার্ধ/দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, 
ফজলল্‌ হক সাহ্বে ও গজনবী সাহেব তাহা জপেক্ষ! কম 
দেখান নাই । স্থতরাং তাহাদের মস্ীত্ব লাভে মন্ত্রী-পদের 
অসম্মান হইল ন।। তবে মঙ্্রীরূপে তাহাদের কৃতিত্ব কিরূপ 
হইবে, এখন বুঝিবার ও বলিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্থ 
তাহাদের চেয়ে যোগ্য লোক দেখে অনেক আছেন। কিন্ত 
হয় তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন 
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নাই, নয় তাহারা মন্ত্রী হইতে :রাজী হন নাই, 
কিন্বা গবর্ণর তাহাদিগকে রাজনৈতিক বা অন্থবিধ কারণে 
মনোনীত করেন নাই। শ্যাবু স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নির্বাচিত হন নাই; স্তরাং তাহার সহিত মলিক 
সাহেবের তুলনার প্রয়োজন নাই। ইহার চেয়ে যোগ্য 
লোকও দেশে আছেন। ইনিও মন্ত্রী হইয়। কি করিতে 
পারিবেন, না দেখিলে বিশ্বাস নাই। তবে যদি 
এই তিন ব্যক্তি বার্ষিক চৌষটি হাজার টাকা শোবণ 
না করিয়া অল্প কিছু কমও লইতে রাজী হন, তাহা 
হইলে তাহাও একট। কীর্তি হইবে বটে। প্রবল-পরাক্রাস্ত 
জাপান-সাআাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মাদিক দেড় হাজার এবং 
অন্য মন্ত্রীরা মাসিক হাজার টাকা বেতন লইয়৷ থাকেন । 
স্থতরাং মঠালেরিয়ায় ছারখার এবং ভারতগবর্ণ মেণ্টের 
দয়ায় শূন্যতহবিল বাংল! দেশের মন্ত্রীরা যদি মাপিক পাচ 
হাজার লইয়া খুচর1 কয়েকট। টাকাও ছাড়িয়া দেন, তাহা 
বাঙালী দেশভক্ত মন্ত্রীর পক্ষে কম দয়া হইবে না। 
শুন] যায়, সে-কালে বড় খরান। যে-সব ইংরেজ সৈনিক 
বিভাগে অফিসারের কাজ করিতে আসিত, তাহাদের কেহ 
কেহ বেতনের অর্থের নোট কখানা পকেটে পুবিয়। চলিয়! 
যাইত, টাক রেজকী পয়স! পাই কেরানী চাপ.রাসীরা 
লইত। মন্ত্রী মহাশয়ের এই দৃষ্টান্তের অন্সরণ করিয়। 
মাসিক ৩৩৩1/৪ পাই বাংলা দেশের গরীব প্রজাদিগকে 
মাপ করিলে খুব অনুগ্রহ করা হইবে। তাহা হইলে 


বুঝিব, জাপানী মন্ত্রীরা মাসিক হাজার টাকা লন, 
ইহারা লন, মাসিক পাচ হাজার মাত্র; অতএব 


জাপানী মন্ত্রীদের অন্ততঃ এক-পঞ্চমাশ 
বাঙালী মন্ত্রীদের জন্মিয়াছে; এবং তাহাতে দেশের 
লোক পুলকিত হইবে! আগেকার বারের মন্ত্রীর! 
বাধিক ৪৮০৯০ মাত্র আত্মসাৎ করিয়া বাকী ষোলহাজীর 
দেশহিতে লাগাইবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
কোন হিসাব পাওয়া গেল না। এইজন্য এবার বার্ষিক 
যোল হাজারের পরিবর্তে বার্ষিক চারি হাজার টাকার 
ভিক্ষা জানান যাইতেছে। 


স্বদেশপ্রেম 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৩ 


পাস সিপাসিপাসিপাস্িস্সিপানিপসিপাস্টি উপ সি সিসি স্াস্িপাস্পি সতী! 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাপা সি সিপাস্পিত সিাস্সিতাস্সিপাস্পসসিপট 


জাতীয় উন্নতি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহার 

আমাদিগের মধ্যে বর্তমানে জাতীয় উন্নতি লইয়া 
চিন্ত। ও আলোচনা খুবই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। 
নানান্‌ মুনির নানান্‌ মত, কথাটির সত্যত৷ প্রমাণের 
স্থযোগ এরূপ আর কখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু 
একটি বিষয়ে প্রায় সর্ধক্ষেত্নেই ভূল ধারণ! রহিয়াছে 
দেখা যায়। মহামত প্রকাশ-কালে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 
মানুষ, চিন্তার সহিত ভাল লাগ না-লাগার যে বিশেষ 
পার্থক্য আছে, একথা "ছুলিয়া ঘায়। আমার কি ভাল 
লাগে অথব। ন| লাগে, অর্থাৎ কোন কিছুকে আমার হৃদয় 
কি ভাবে গ্রহণ করে, তাহার সহিত আমার চিন্তার 
ধারার কোন অবিচ্ছেছ্য সম্বন্ধ থাক! উচিত নহে। পৃথিবী 
গোল না হইয়া ব্রিকোণ হইলে কাহারো কাহারো হৃদয়ে 
আনন্দের উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য, পৃথিবী 
ত্রিকোণ, ইহা কাহারও ভাবা উচিত নহে। বাস্তবিক 
এরূপ অসঙ্গত ধারণা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মনে না 
থাকিলেও, এ-প্রকার গোলযোগ অনেকের মনেই হইয়! 
থাকে । আম্রা যখন বলি, “আমার মনে হয় অমুক জিনিষ 
ভক্ষণ করিলেই শরীর ভাল হয়”, তখন কি আমরা চিন্তা- 
শক্তি ব্যবহার করিয়া কথাটি বলি? একটি আবছ! 
মনোভাবকে চিস্তা বলিয়া ভুল করি বলিলেই যথার্থ বল! 
হয়। আমার মনে হয়, অর্থে, আমি চিন্ত। করিয়া ইহা 
মনে করি, একথা বুঝায় না । কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই আমাদের 
এই ভূল ধারণ! বর্তমান। চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে যে 
বিশেষ পার্থকা আছে, এই জ্ঞানের অভাবই বনু তুল 
ধারণ! ও অবিবেচনার মুল। বাহিরের ঘটনা মাস্থষের 
মনে কি-প্রকার অনুভূতির স্থষ্টি করিবে, তাহা নির্ভর 
করে মাস্ষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, তাহার 
শিক্ষা ও পরিবেষ্টনী প্রভৃতি নানান কিছুর উপর। 
হিন্দু যে গোবধ পাপ মনে করে এযং মুসলমান যে 
করে না, ইহাতে প্রমাণ হয়, যে, গোবধ সম্বদ্ধে ভারতীয় 
মানবের মনোভাব চিন্তার দ্বারা চালিত নহে? জন্মাবধি 
শিক্ষা ও অন্তান্ত কারণের প্রভাবেই হিন্দু ও মুসলমানের 
মনে একই বিষয়ে বিভিন্ন-প্রকার অনুভুতি হইয়! 
থাকে। মানুষের বিশ্বাস বিশেষ করিয়া এই-প্রকার 
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শিক্ষা ও অন্যবিধ প্রভাবের ফল। ভারি জিনিষ মস্তকে 
পড়িলে আঘাত লাগে, এই বিশ্বাস বিশ্বের সর্বত্র সত্য 
বলিয়া গৃহীত হয়; কেননা ইঙ্ীর বিপরীত শিক্ষা বা 
উদ্বাহরণ জগতে নাই। ছুই আর দুইএ চার না হইয়] 
তিন অথব1 পাচ, হয় একথাও ভরসা করিয়া এ জগতের 
কোন সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না। অতিমানবেরা 
করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের কথ! এ ক্ষেত্রে আলোচ্য 
নহে। মোটর-চালক যে-কোন ধন্মাবলঙ্গী হউক না 
কেন, কলকজ। সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস সর্বক্ষেত্রে সান। 
কোন মোটরচালকই বিশ্বাস করে না, যে, 'ত্রেক্‌" কষিলে 
গাড়ী আরও দ্রুতগামী হয়, অথবা তৈলের অভাবই এঞ্জিন 
চলিবার পক্ষে অশ্থকুল। বিজ্ঞান এবং অন্ঠান্ত অনেক বিষিয়ে 
জগতের সকল শিক্ষিত মানবের মধ্যে একমত দেখা যায়। 
তাহার কারণ এই-সকল ক্ষেন্তে মান্থুষ অন্ক্ুত্ভিন্কে 
চিত1 কিল! ভ্রম কুলে । 

কিন্ত যিশু আবার আসিবেন, অথবা আফিবেন না, 
গোবধ ভাল অথবা মন্দ; মীন্তযের নিজের মত আগে, না 
তাহার ধম্মসম্প্রদায়ের মত লোকমত অথবা গুরুর মত 
আগে; ভারতীয় মানব শিজের অুষ্ট নিজেগ হাতে 
পাখিবে, অথবা ইংরেজের হাতে বাখিবে , জ্ীলোকগণ 
মানষ কি না; মানুষের আত্মা আছে কি না; ইত্যাদি 
নান! বিষয়ে মাহুয ক্মভ ও্কাস্ণ কুক্লিভ্ে 
ভরি ক্কল্পসে না ক্িস্ত চিন কর্িভে 
চাহে মা ইহার কারণ, মাঙ্গযের উপর আন্- 
ভুত্ভিল্ ভ্যাচ্গাল্প । বেচারা বাঙালী কিছুতেই 
খুনী হইয়! ভাবিতে পারে না, যে, কাজ করিবার পক্ষে 
ধুতি পাঞ্জাবী শ্রেষ্ঠ পোষাক নহে, ফেনগালা ভাত শ্রেষ্ঠ 
আহাধ্য নহে, বাল্যবিবাহ ছুষণীর ও জাতীয় আত্মহত্যার 
সামিল, জ্ীলোকদিগকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখ! তাহাদের 
শরীর ও মন উভয়ের পক্ষেই অপকারী, সত্য কথা থে 
ভাষাতেই লিখিত হুউক তাহা সত্য, ইত্যাদি। তাহার 
মন কিছুতেই শুনিতে চাহে না, যে, তাহাপ অঙ্ভৃতি 
তাহাকে তল বুঝাইতেছে। নিজের নিবুদ্ধতা স্বীকার 
করার মতই, নিজ অনুভূতিকে মিথ্যাবাদী বলিতে 
মান্থষের অহমিকায় আঘাত লাগে। কাজেই চিন্তা ও 
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পাপা সাপ 


৫৭১ 
যুক্তিকে, দিদিমা, ঠাকুরমা, বিবেক, ভালমন্দজ্ঞান, প্রভৃতি 
নানান্‌ ছদ্মবেশধারী অনুভূতির খাতিরে বর্জন করিয়! 
বাঙালী দ্রুতবেগে অহ্মিকার যোটরগাড়ী হাকাইয়া 
আত্মহত্যার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। 

নানান্‌ বিষয়েই দেখা যাইতেছে, যে, বাঙাঁলী নিজের 
পূর্বশিক্ষা, পারিপাশ্বিক, সমাজ ও কুসংস্কার ইত্যাদি হইতে 
জাত অহুভূতিগুলির দোহাই দিয়া অবিবেচনা ও নিবু্দ্ধিতা 
দৌষে দুষ্ট হইতেছে । জ্ঞানের উপর সকল বিষয়ের 
সত্যাসত্যত। নিভর করে। আমরা জ্ঞান সত্বেও জঞানবিরুদ্ধ 
কাধ্য ত করিয়া থাকিই; বহুক্ষেত্রে আবার জানকেই 
অস্বীকার করি। কুশিক্ষা ও কুসংস্কারলন্ধ অন্ুভূতি- 
গুলিকে প্রশ্রয় দ্বার জন্য এ এক বিরাট আয়োজন । 
কিন্তু ফলে আমাদের জাতীয় উন্নতির কথা দূরে থাকুক, 
ছুর্গতি ক্রমশ: বাড়িয়া চলিতেছে। 

বর্তমান কালে আমর! মতামতের মুঙ্য বিচার 
করিবার পূর্বের যেন দেখি যে উক্ত মতামত জ্ঞান ও 
চিন্তার উপরে নিশ্মিত, অথব। শুধু মানসিক অন্থভূতির 
প্রকাশ। অ 
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বাংপ। ভাষাম্ম একটি কথা আছে, সর্ববাঙ্হুন্দর | 
ব্ক্তি অথব। জাতি কি আদর্শ অশ্ুপারে আপনাকে 
গড়িয়। তুলিতে চেষ্ট। করিবে, তাহা বলিতে গেজে এই 
কথাটি ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। কোন ব্যক্তি কখনও 
একান্নস্ন্দর হইতে চাহে না তাহা নহে; কোন কোন 
জাতিও সেইব্প আংশিক সৌন্দষ্যের অন্বেষণে ঘুরিয়। 
বেড়ায়। ইহা সাধারণত ব্যক্তির বা জাতির আদশের 
অসম্পূর্ণতার ফল। ব্যক্তিবিশেষ শীর্ণ দেহ ও অগাধ 
পাপ্ডিত্যের একজ্র সংস্থাপনকে আদর্শ মনে করিতে পারেন। 
অপর কেহ কোন একটি বিশেষ বিষয় মাত্র লইয়াই 
জীবনের প্রতি মুহুর্ত কাটাইতে পারেন। জাতিবিশেষ 
শুধু অর্থের জন্ত সকল শক্তি ও 6চষ্টা ব্যয় করিতে পারে। 
কিন্ত আদর্শ জীবন, ব্যক্তিগতই হউক অথবা জাতীয়ই 
হউক, কদাপি এইরূপ একাডিমুখী ও একাপ্রহন্দর হইতে 





৫৭২, 


পারে না। কেহ বলিতে পারেন, যে, কার্যে শ্রেষ্ঠত্ব 
লাভ করিতে , হইলে একাগ্রচিত্বে একটি বিষয় 
লইয়া পড়িয়া না থাকিলে সফলকাম হওয়া বায় না। 
কিন্তু কাধ্যবিশেষ উত্তম অথবা উতকৃষ্টতম বূপে সাধন 
করাই জ্ীবল্দেক্র্র উদ্দেশ্ত নহে। ব্যক্তি অথবা জাতি 
যন্ত্র নহে, যে, তাহা হইতে যত কাধ্য আদায় হইবে, ততই 
তাহার মুল্য। জীবনের মুল্য তাহার সম্ধাঙ্গীন 
উন্নতির উপর নির্ভর করে। সঙ্গীতে আনন্দ নাই, খাদ্যের 
উত্কুষ্টত! নিকুষ্টতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, সাহিত্যে 
ও শিল্পে অন্রাগ নাই, বর্ণবিন্াসের সৌন্দর্ধ্য বা কদর্ধ্যত। 
বুঝিবার ক্ষমতা নাই, পরকে নিজের মনের কথা 
বুঝাইবার অথব! পরের মনের কথা নিজে বুঝিবার 
ক্ষমতা নাই, ইত্যাদি নানা দোষে দুষ্ট যে ব্যক্তি বা 
জাতি, তাহার মাছ ধরিব।র অসাধারণ ক্ষমতা আছে, 
অথবা! সে অসম্ভব গকম অপ্প আমাসে প্স্থ আত্মমাৎ 
করিতে পারে, বা খনি হইতে অতি দ্রুত কয়লা! উত্তোপন 
করিতে সক্ষম, বলিয়। তাহাকে আদর্শ ব্যক্তি বা 
জাতীম়তার ক্ষেত্রে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হইবে কি? 
জাতীয় আদর্শ ও আকাজ্ষ। সব্বাতিমুখী হওসা প্রয়েজন, 
একথা কেহই অন্বীকার করিবেন না; কিন্তু উহা 
সর্ববাভিমুখী হইলেই কি জাতি সর্বাঙ্গুন্দর হইয়। গড়িয়া 
উঠিবে? 

সর্ধাঙ্গীন সৌন্ধ্য জিনিষটির একটি বিশেদঙ আছে। 
অঙ্গবিশেষ হুন্দর হইসেহ যে তাহ। অন্য অঙ্গের 
সহিত একক্র স্থাগিত হলেও সুন্দর থাকিবে ও দেখাউবে, 
এমন কোন বাধ্াবাবকত|। নাই । উদাহ্থণ স্বৰূপ 
ধরা যাউক, যে, দুধ ও আপত। মিশিত বণ এধং নিটোল 
শালপগ্রাংশু মহাভুজ, মানবের বাছুর সৌন্দমযোগ আদশ। 
এবপ একখানি বাহু শীর্ণ শ্ামবর্ণ ও প্লীহাগ্রপ্ত শগীনে 
স্থাপন কগিলে কি তাহ হন্দর বলিয়া প্রতীয়মান 
হইবে? গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণে কি কাকরুকাধ্যময় 
মন্র-বেদী শোভা পায়? উহাকে শুপু স্বস্থানচু।ত 
বলিয়। প্রতীয়মান হইবে। দরিদ্রের বুটিরে কি মর্বর- 
মৌপান নিম্মাণ সৌন্দর্যা-বোধের পরিচায়ক? স্ব 
অঙ্কের সহিত্ড সহ্ষভিন্িশ্শি লা হউন্ছেন 


প্রবাসী--মীঘ, ১৩৩০ 
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| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








পোস্টিপাস্টিপসি, 


ক্কফোনন অক্ষর সীন্ন্খ্যেত্র কান অর্থ 
হস ম্না। 

জাতীয় আদর্শ গড়িয়। তুলিতে হইলে অন্ধ অনুভূতির 
আশ্রয় গ্রহণ করি! চলিলে সৌন্দর্ষে্যর পরিবর্তে কদর্য 
অসাম্ঞস্তের আবিঙাব হইবার বিশেষ সম্ভাবন!। 
নির্বিকার চিত্তে চিন্তাখক্তির ব্যবহার ও পৃথিবীর সকল 
জ্ঞান সমান আদরের সহিত পরীক্ষা করিয়া কার্ধ্য 
করিসেই আদর্শের ক্ষেত্রে এই সঙ্গতি সম্ভব। জাতির 
জাতীদতার প্রকাশ নান।ন্‌ কার্যের ভিতর দিয়া হয়। 
কোথাও জাত্তি এশ্বধয উৎপাদনে উৎস্থক, কোথাও 
শক্তি সয়ে ব্যগ্, কোথাও জ্ঞান আহরণে আত্মবিস্থৃত, 
কোথাও বা জগতের মঙ্গল-লাধনে স্বার্থত্যাগে যত্ববান্‌। 
অণপদিকে আবার কোন জাতি কোথাও পরস্ব অপহরণে 
আগ্য্সান, অথব। হিংন্্ স্বাথপরতাগ উন্মন্ত। 

আমবা সে নতন জাতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা 
করিতেছি, তাহার সকল ব্যবহার, সকল কাম্যের মধ্যে 
একা ও মামগ্রন্ প্রয়োজন । তাহা ন। হইলে, আমাদের 
অবস্থা “পরহিতার্থে" পরন্থ গ্রাসী ও এসভ্যতার সেবার্থে” 
বর্ধরভায় নিমগ্র পাশ্চাত্য জাতিগুলির মতই হইবে। 

এই সর্ব[শহ্থনার স্থুসনঞ্চস জাতীয়তা স্থজনে উন্নত 
কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন । সে কল্পনায় জ্বাতীম্বতার নকল 
দ্ধপের একত্র দর্শন পাওয়া যাইবে । যে-সকল শিল্পী তাজ- 
মহল পার্থেনন্‌ প্রমুখ স্থাপত্য-এঙ্বর্যের আটা তাহারা 
কণ্পনায় উহ্াদিগের সম্পূর্ণভাই দেখিয়াছিলেন। খণ্ড 
খণ্ড করিয়া কল্পনা করিলে স্থাপতাসৌন্দর্যা সম্তব হয় না । 
অথব। কেহ-থা একটি আদর্শ চূড়া, কেহ-বা একটি আদর্শ 
খিলান নিম্মাণ করিল; এপ করিয়াও কাধ্য হয় না। 
সঙ্গীতের রচয়িতা কখন খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার রচনার 
কথা কল্পনা! করেন নী । অথব। নাণান্‌ লোকে মিলিয়। 
মহাকাব্য লিখন সম্ভব হইলেও, মে কাব্যে সৌন্দধা কত 
দূর পাওয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না। নানান্‌ ব্যক্তির 
কল্পনাপ্রস্থত মাল মসল1 ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু 
সমগ্রটির সৌনাধ্য শেষ অবধি অনেক মন ঘুরিয়া কোন 
এক মহতী কল্পনার কোলে ফুটিয় উঠিবে। জাতীয়তার 
সৌন্দধ্য খাপছাড়া ভাবে অমবিভাগ করিয়৷ লঙ্য নহে। 


৪থ সংখ্যা ] 


লাস্ট পাস্পিপাসিলাসিপাস্িপাসিাসসিপস্টিসটি প সি পাটি পি পাস পি পি পাত 


বর্তমান ভারতে স্থম্বুদ্ধি অনগবিশ্লেষক: অনেক দেখিতেছি | 
কিন্তু প্রকৃত মহাশিল্পীর সেই অভিব্যাপী কল্পনা এখনও 
দেখি নাই। অ 
ডাক্তাব্ব মুইর ও কুষ্ঠ চিকিৎসা 

বাংলা দেশে ভারতবর্ষের অন্যান্য মকল প্রদেশ অপেক্ষা 
কুষ্ঠ রোগের আধিক্য দেখ! যাম্ন; অথচ বাংলা দেশে 
এই -রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত অথব। এই রোগ 
সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষরূপে ছুলভ। এই বোগ সম্বন্ধে 
অজ্ঞানতা যে শুধু জনসাধারণের মধ্যেই দেখ। যায়, ভাহ। 
নহে; ডাক্তার ও অন্যান্য চিকিতৎসাজীবীরাও অজ্ঞানতা- 
মুক্ত নহেন। ফলে কাচ্ছারও কুষ্ঠব্যাধি হইলে প্রথমতঃ 
সে রোগের প্রথম ল্গণ দেখিম্না বুঝিতে পারে না যে, 
তাহার বুষ্ঠ হইয়াছে; স্থতরাৎ যে সময চিবিতমা কগসিলে 
ব্যাধি দূর করা সগ্তব, লে সময়ে চিকিতসা হন না। 
দিতীয়তঃ, যথাসময়ে চিকিৎসা করিলে যে এই পোগেব 
কবল হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব, তাহাই ব। কয় জন জানে ? 
সচরাচর দেখা যায়, ঘে, কুঠঠরোগ হইয়াছে শ্রমে লোকে 
শারীরিক ও মানসিক নন্্ণা ভোগ করিতেছে, কিন্তু 
চিকিৎসক অথব| অন্য কেহ তাহাকে বলিতে পািতেছে 
না,,যে, তাহার কুষ্ঠ হয় নাই | ইহাও, এই রোগ সঙ্গগে থে 
অজ্ঞানতা সর্বত্র দেখ! যায়, তাহার ফল। 

ডাক্তার মুইর কুঠ রোগ সম্বন্ধে চচ্চ| করিস্া ও 
সাধারণের নিকট কুষ্টরোগ ৮৯৮চার ফলাফল জ্ঞাপন কবি 
সর্বসাধারণের বিশেষ ধন্তবাদ[হ হইয়াছেন । তাহার 
মতে, প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠব্যাধি সারান যান এবং রোগটি 
যতদূর দুরারোগ্য ও সংক্রামক বলিয়া সাধারণের ধারণ।, 
তাহা সত্য নহে। তাহার মতে এই রোগটি জগৎ হইতে 
দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে চিকিত্মকদিগের নুতন কপিয়া 
শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর জনসাধারণকে ও 
এই বিষয়ে জ্ঞানদান করিবার চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন । 
রোগের গ্রথম লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে এখনও খুবই 
অল্নসংখ্যক চিকিৎসকের কোনরূপ পরিষ্কার ধারণা আছে। 
ইহার জন্য ভাক্তার মুইর বলেন, যে, অনেকগুলি কুষ্ট- 
চিকিৎ্সাকেন্দ্র রাখিলে সর্বদিক হইতে স্থবিধা হইবে। 


বিবিধ প্রপঙ্গ__ইন্হুলীন ও বহুমত্র 


প৯পসিতস পি তত 


৫৭৩ 


৯৯ প ৯ পাস ত৯ পাটি সিপাসি পাস পি পাটি পা পি তি পরি ত সি পাসিপাসি পা 


৯৫৯৯৩ ৯প৯ 


এই-নকল ভিরিাকে হইতে চিকিৎসকর্দিগকে কুষ্ঠ 

রোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা! হইবে এবং জনসাধারণের 
নিকটও এই রোগেণ সম্বন্ধে সত্যাসত্য প্রচার কর! হইবে। 
এই রোগ ছুরারোগ্য ও ভীষণরূপ সংক্রামক নহে জানিলে 
খোগ গোপন ও অবহেলা কর। অনেক দূর নিবারিত হইবে 
আশা করা যায় এবং সাধারণের ও গবর্ণমেন্টের সাহাষ্য 
পাইলে শীঘ্বই ভারতবণ হইতে ইহা দূগ হইবে এইরূপ 
আশা করা খায়। অ 


ইন্স্থবলীন ও বহুমৃত্র 

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে চিকিতসা-জগতের একটি 
স্মধণীয় ঘন! ইন্নুলীন আবিষ্ষা। দুরারোগ্য বহুমূত্র 
নেগের চিকিৎস। হন্জণীন মাহাধো এন্ধপ অত্যাশ্চধ্য 
সব্লতার মন্িত হইয়াছেন যে, ভাঙা প্রায় যাছুকরের 
মায়ার মতই | পোগী মৃত্যুশথ্যায় শাহিত, ধীরে ধীরে 
নিস্তেজ হইয়! পড়িতেছে। এমন অবস্থায় ইন্ক্লীন 
চিকিত্পাব ফলে অল্প কয়েক দিনের মশোই তাহাকে 
সতেজ করিয়া তোলা ভইতেছে | এমন কি, রোগী অজ্ঞান 
অবস্থায় হাসপাভালে নীত হইয়।ও ইন্ম্লীনের গুণে 
আরোগা লাও কধিতেছে। 

ইন্মলীন হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুকালব্যাগী 
গবেষণার ফলেভ ইত! পাওয়। গিয়াছে। 

ভারতবর্ধে বহুমুত্র রোগের খুবই প্রাছুর্ভাব। এখানে 
ইন্হুলীন ব্যবহার হওয়া! প্ররোজন। কিন্তু এই পথে 
কষেকটি বি আছে। প্রথমত, এখানের চিকিৎসক- 
গণ এখনও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। দ্বিতীয়ত, আম্‌- 
দ্াণী-ক1 উন্লপান এষ্ট হইয়া যাইবার খুবই সভ্ভাবনা। 
হতখক্তি ইন্সথলীণ ব্যবঠাপে লাভ না হইলে, লোকের 
ইহার 'উপর আস্থা লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা! আছে। 
স্থতরাং যাহাতে ভাল অবস্থায় ইন্হথলীন আম্দানী 
করা ও ব্যবহারের পূর্ব অবধি রক্ষা! করা যায়, তাহার 
চেষ্টা ভারতবর্ষে হওয়া দবুকীর। বশ্মার পান্তর ইনষ্টিটিউ- 
টের অধ্যক্ষ মেঙ্জর টেলর ও ড।ঃ ডাগলাস এই বিষয়ের 
ঢ্চা করিঘা ইণ্ডিক্ান মেডিক্যাল গেজেটে একটি প্রবন্ধ 


৫৭৪ 


লিখিগ়্াছেন। তাহাদের মতে ভারতবর্ষে আরও 
ইন্স্থলীন আম্দানী করিবার পূর্বের দেখা দবুকার-_ 

১। তাজ। ইন্স্থলীন কি ভাবে পুরাতন ইনুঙ্থলীন 
অপেক্ষা উৎ্রুষ্ট। 

২। বিশেষ করিয়া শীতল ভাবে রঙ্গিত অবস্থায় 
আম্দানী করিলে কি লাভ হ্য়। 

৩। তাহার পর কত দিন অবধি শীতল রক্ষণ ( (১1৫ 
9৮০7০ ) করিলে ইহার গুণ বজায় থাকে । 

৪। কি প্রকার অবস্থায় রক্ষিত হইলে ইহা উৎরুষ্ট 
থাকে, কিসে নিকৃষ্ট হইয়া যায়। 

এই-সকল প্রশ্বের মীমাংস। ও ইন্হ্থলীন বিএস্ের 
স্ববন্দোবন্ত না হইলে, এইব্প চিকিৎসার প্রসার ও আদর 
এদেশে সম্ভব হইবে না। 





৯ পাটি পিপাসা পানি পাঁছি পা পাস পাত পাটি 





অ 


স্বরাজ্য-চুক্তি ও মুসলমান সম্প্রদায় 

মুনলমানদিগের সভাসমিতিগুলি স্বরাজ্যচুক্তির 
সমর্থন করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, বে, উহাতে 
মুনলমানদিগকে যে অংশ দিবার কথা হইয়াছে, তাহার 
এক কণা কমও তাহারা লইবেন না। অধিকন্ত 
তাহারা হিন্দুদিগকে ও তাহাদের মুখপত্রসমূহকে 
সাবধান করিতেছেন ও শাসাইতেছেন, যে, যেন তাহারা 
এই চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন না করেন। 

ইহাতে বিস্মিত হইবাব কোন কারণ নাই । দ্বরাজ্য 
দলের সভ্যের! দেশের লোকের নিকট হইতে এন্ধূপ চুক্তি 
করিবার কোন ক্ষমতা পান নাই। তীহার| দেশের 
লোকের সহিত পরামশ না করিয়াই এই অবিবেচনার 
কাজটি করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন কংগ্রেস ও হিল 
সমাজ কর্তৃক উহা গৃহীত না হওয়ায়? চুক্তিটিকে পো কমত- 
সংগ্রহার্থ খস্ড়া মাত্র বলিলে চলিবে না। বাশুধিক উহা 
থস্ড়া নহে; খস্ড়া হইলে উহা বঙ্গীয় প্রার্দেশিক কংগ্রেস্‌ 
কমিটি হবার! মগ্ুর কগাইয়! কংগ্রেসের মঞ্জুরীর জন্ত উপস্থিত 
কর হইত না। এখন মুসলমানরা স্বভাবতই মনে কগিবেন, 
যে, তাহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইতেছে। 
কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতা হিন্দুসমাঞ্জ কবিতেছেন না, 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩৩০ 


সপিসিপাস্িপাস্পিসি সাস্পিপাস্পিঙি পাপন, 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কারণ তাহারা কখনও এই চুক্তিতে মত দেন নাই, 
চুক্তি করিবার ক্ষমতা কাহাকেও দেন নাই, খবরের 
কাগজে ছাপা হইবার আগে চুক্তির কথা তাহারা 
জানিতেন না। বেকুবী ও বিশ্বাদঘাতকতা যদ্দি কেহ 
করিয়া থাকে, ত, তাহ! স্বরাজ্যদলের ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্য] । 


পুথিবীর সব জাতিই স্বার্থপর, পরার্থপর জাতি 
(78007) কোথাও নাই। সেইরূপ পরার্থপর 
সম্প্রদায়, শ্রেণী, বা সমাজও কোথাও নাই। সবাই যে 
যতট1 পারে আদায় করিয়া লয় । ইহ! আধ্যাত্মিক আদর্শের 
বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ও বুহৎ মানবসমহি এখনও 
সম্মিলিতভাবে আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসারে চলিতে 
শিখে নাই। 

চাকরীব অংশ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য 
বলিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় এ-বিষয়ে ধীর ভাবে 
আলোচনাই বাঞ্চনীমু। সেইজন্য, হিন্দুদিগকে বলি 
তাহারা মুসলমানদের উপর চটিবেন না, কারণ স্বরাজ্য- 
সভ্যোরাই ত এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। হিন্দুরা অনেক 
স্থলে হুম্ুকে মাতিয়াঃ খুব যোগ্য লোক থাকিতেওঃ 
ধাহাকে চেনেন না এমন লোককেও ভোট দিয়া 
কৌন্সিলে পাঠাইয়াছেন_এই আশায় যে তাহারা 
গবণমেণ্ট কে অচল ও চুরমার করিয়। দিবেন। এখন 
এই অবিবেচনার খপ তাহার! তুগুন ; মুসলমানের উপর 
রাগ করিলে কি হইবে? 

মুমলমানদিগকেও বলি, হিন্দুর্দের উপর রাগ করা ও 
তাহাদিগকে শাসান ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, 
সমগ্র হিন্দ সমাজ এই চুক্তির জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে। 
মুসলমানগণ ইহাও বিবেচনা করিবেন, যে, তাহাদের 
নিজের যে-ষে পেশায় প্রাধান্য আছে, হিন্দুর তাহাতে 
বেশী করিয়া ভাগ বসাইতে চাহিলে তাহারাও ত উদ্বিগ্ন 
ও বিচলিত হইবেন? স্ৃতরাং সরুকারী কতকগুল! 
চাকরী হিম্বুদের হাতছাড়া হইলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
শেণীর হিন্দুরা স্বভাবতঃ উদ্বিগ্ন হইতে পারেন। 

হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বলি; দেশে তাহারা 
ছাড়াও মাধ আছে, ধন্মসম্প্রদাম আছে। তাহার! 








৪র্থ সংখ্যা | 


স্পা সপ্ত 








পাসটিপিস্টস্পিশ সপাস্টিপাস্পা সপ 





সংখ্যায় কম হইলেও ভারতীয়, এবং মহৎ কাজ করিঘ়্াছে। 
তাহাদের কথ ভুলিলে চলিবে না। 

আমর! কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের এরূপ আর্থিক লাঁভা- 
লাভের দিকৃ দিয়া এ বিষয্মটর আলোচন1 করি নাই, 
করা বাঞ্থনীয়ও মনে করি না) যাহাতে সমগ্র বাংলাদেশের 
ও উহার অধিবাসী পৌনে পাচ কোটি বাঙালীর 
স্থায়ী কল্যাণ হয়, সেইবপ ব্যবস্থারই আমরা পক্ষপাতী । 
যে যেকাজের যোগ্যতম, অরাধে সে তাহা করিতে 
পাইবে, এই নীতি অনুসরণ ভিন্ন কোন জাতির স্থায়ী 
কল্যাণ নাই । ইহা আমরা ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছি। 
সংখ্যাধিক্য কিম্বা বলাধিক্য-বশত: সব রকম কান হস্তগত 
হইলেও, মুনলমানেরা কিন্বা হিন্দুরা, অথবা ভারতীয় 
হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন পাী শিখ খুষ্টিয়ান্‌ প্রভৃতির! 
সম্মিলিত ভাবে ভারতের সব-রকমের রাষ্টীয় কাজ, কল- 
কার্খানা রেল ট্টামার খনি প্রভৃতির কাজ, এখ. ই সব 
নিজেরা চালাইতে পারিবেন না, তাহার! নিজে সমর্থ না 
হওয়া পধ্যন্ত অন্ত লোকদের সাহায্য লইতে হইবে। 
অতএব, অধৈর্ধ্য ভাল নম; সকলেই যোগ্যতম হইয়া 
জীবনের সকল বিভাগের কাজ যিনি যতটা পারেন, 
ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে করিতে থাকুন । 

ংগ্রেসে সভাপতির বক্ততা 

এবারকার কংগ্রেসে সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীর 
বক্তৃতা অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল; কিন্তু উহাতে তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাতব্য এব* আলোচনার 
যোগ্য কথা অনেক আছে । অভিভাষণটির রচনাবীতিও 
উতৎ্কৃষ্ট। 

হিন্দুমুসলমানের মিলন ও সদ্চাব ব্যতিরেকে ভারত- 
বর্ষের রাষ্ট্রীয় এবং অন্তবিধ উন্নতিও অসম্ভব | এই 
উদ্দেশ্ঠ সাধনার্থ মৌলান! সাহেব বলেন, যে, অধিকাংশ 
ঝগড়া ঘন্দ ও দাঙ্গ। হাঙ্গামা সামান্য কারণে ঘটে? উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকে একটু ওুদাধ্য ও পরমতসহিষ্তা 
অবলম্বন করিলে সমস্যার সমাধান ও সপ্ভাব রক্ষিত 
হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য সভাপতি মহাশয় 
কতকগুলি প্রস্তাব করেন ; যথা, আপোসে বিবাদ 


বিবিধ গ্রমঙ্গ__কংগ্রেসে সভাপতির ব্ৃতা 


সপাসাস্টিপাসিপাসিপিস্পাসিপাসিপাসিপাসিপাসটি পাশাপাশি িপাস্পসিপাটি পা্টীপাস্িপাস্পিসি তা 
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নিষ্পত্তির জন্য উভয় ধশ্মের সম্মিলিত সম্ভাবসম্পাদিক। 
সমিতি, কংগ্রেস্-প্রতিষ্ঠানগুলির ও সংবাদপত্রগুলির 
অবিরাম সাবধানতা! ও সতর্কতা, চাকরীতে এবং ব্যবস্থাপক 
সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্ুশাসন সভা সমিতিতে সাম্প্রদায়িক 
দাবী গ্রাহ্য করা সঞ্ধদ্ধে সদাশয়তা, ইত্যাদি। 

মৌলাঁন! সাহেব মনে কবেন, যে, সাম্প্রদায়িক আলাদা 
প্রতিনিধি থাকায় হিন্দুমূ্সলমানের একা শীঘ্র স্থাপিত 
হইবে। আমরা মনে করি, যে, হিন্দু ও মুসলমানের 
বর্তমান মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আলাদ। প্রতিনিধি 
থাকা কিছুকাল পধ্যন্ত দধুকার। কিন্তু তাহাদের 
নির্বাচন সম্মিলিত হিন্বুমুসলমান নির্বাচকসমষ্টি দ্বারা 
হইলেই, কালঞ্মে জাতিধম্মনির্বিশেষে সমুদয় 
প্রতিনিধি সমুদয় নির্বাচক দ্বারা নির্বাচিত হইতে 
পারিবেন, এবং তখন পৌরজানপদ অধিকার ও কর্তব্য 
(970599171) ) সম্পূর্ণূপে জাতীয় (72019781 ) হইবে, 
সাম্প্রদায়িক ( 09011700181) থাকিবে না। 

অহিংসা সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব বলেন, তিনি 
মুসলমান, এবং ইস্লাম্‌ ধম্ম অনুসারে বিশ্বাস করেন, 
থে, বুদ্ধ একটি অতিবড় অকল)াণ, কিন্তু যুদ্ধ অপেক্ষাও 
অমন্গলকর জিনিষ আছে; আবশ্যক হইলে তাহ নিবারণ 
করিবার জন্য যুদ্ধ কর। উচিত; যখন শক্রু আস্ত বল ভিন্ন অন্ত 
কোন খুক্তি বুঝিবে না, তখন মুপলমান যুদ্ধ দ্বারাই সে যুক্তির 
নিবসন করিবে । “কিন্ত আমি মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
কাজ করিতে রাজী হইয়াছি, এবং যতদিন তাহার 
সঙ্গে যুক্ত থাকিব ভতদিন আত্মরক্ষার জন্যও আন্ত 
বল প্রয্মোগ করিব না। এবং আমি স্বেচ্ছায় এই সর্তে 
আবদ্ধ হইয়াছি; কারণ আমি মনে করি, যে, আস্ত্র বল 
প্রয়োগ বাতীতও আমরা জম্ম লাভ করিতে পারি। 
৩২ কোটি লোকের পক্ষে আস্ত বলের ব্যবহার 
নিন্দার বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত। যদি 
আন বলের দ্বারা জয় লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা 
জাতির সকল শ্রেণীর দ্বারা লব্ধ জয় হইবে না, কিন্ত 
প্রধানত: যোদ্ধ। শ্রেণীদের দ্বারা লব্ধ জয় হইবে। কিন্ত 
তাহারা পৃথিবীর অন্ত সব দেশ অপেক্ষা এদেশে অন্য 
সব শ্রেণীর লোক-সকল হইতে বেশী বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর 
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সম্বন্ধবিহীন। আমাদের স্বরাজ সকলের-ণরাজ” হওয়] 
চাই (কেবল যোদ্ধা-“রাজ” হইলে চলিবে না)) এবং 
তাহা হুইত্তে হইলে স্বরাজ সকলের স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎ- 
সর্গ ও আত্মবলিদান দ্বারা লব্ধ হুওগা চাই। তাহান! 
হইলে আমাদিগকে, কেবল স্বগাজ লাভের জন্য নহে, 
স্বরাজ রক্ষার জন্যও ফোদ্ধা শ্রেণীদের বলবীর্ষোর 
উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু ইহা আমাদের 
করা চলিবে না। (কারণ, থাহাদের শক্তির উপর 
নির্ভর করিতে হয়, তাহারা কালকরুমে গ্রত ও অত্যাচারী 
হইয়া উঠে) অধিকতম লোকের ন্যুনতম ত্যাগের দ্বারা 
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স্বরাজ লাভ করিতে হইবে, ন্ানভম লোকদেব 
অধিকতম আত্মবলিদানের দারা নহে) যেহেতু 


অহিংস অসহধোগের জাতিগঠনাত্মক অন্ুষ্ঠানসনটির 
ফলদায়কতায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। সেইজন্য 
আন্ত্র বল প্রয়োগের জন্য আমার গ্দয় লালাধিভ মহে। 
এই গঠনমূলক অনুষ্ঠানসমঞ্টি আমাদিগকে জয়ী করিতে 
যদি নাও পারে, ভাহা হইলেও, আমি জানি, স্বেচ্ছায় 
গ্রফুল্লচিত্তে দুঃখ সহা কগিলে তাহাই মফল আস্ম বল প্রসে- 
গের জন্য উৎকৃষ্টতম প্রস্তুতি হইবে । কিনব, ঈশ্বরেচ্চায়, 
আমরা যদি গন প্রাণ দিয়া কাছ করি এবং যদি জাতিকে 
গঠনমূলক অন্ষ্ঠানগুলির জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকারে 
অভ্যস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে উহা! আমাদিগকে 
সিদ্ধির আশায় নিরাশ করিবে না।” 
স্বরাজ জাতির নিকট কি দাঁবী করে? 

মৌলানা মহম্মদ আলি বলেন, “আমাদের যে 
পনের লক্ষ ভারতীয় জা*তভাই অপরের প্রয়োজন সিদ্ধির 
জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, তাহারা গ্র।ণ দিতে গিয়াছিল, 
এবং অনেকে প্রাণ দিয়াওছে। (€ আমরা আমাদের 
নিজেদের জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাহাদের মত 
ত্যাগ করিতেছি কি? করিতে প্রস্তত আছি কি?) অহিংস 
অসহযোগ আমাদের কাছে যে সামান্ত ত্যাগ চায়, ভাহা 
হইতে পিছপাও হওয়া কি আমাদের উচিত? আমাদের 
বর্তমান কাধ্যসমষ্টি জাতীয় কাজের আরম্ভ মাত্র; এবং 
স্বরাজ লব্ধ হইবার পর সৈনিকদের চেয়েও বেশী ত্যাগ 


প্রধাসী-- মাঘ, ১৩৩* 


[ হ৩শ ভাগ, ২য় ধগ্গ 


পাকার আমাদিগকে করিতে হইবে । কোন একটা 
উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির জন্ত প্রীণ দেওয়া বেশী কঠিন নয়। সকল 
দেশে সকল যুগে মান্য ইহা করিয়াছে, এবং কখন কখন 
অতি তুচ্ছ কারণে করিয়াছে । কোন উচ্চ উদ্দেশ্ত সাধনের 
জন্ই জ্বীবন ধারণ করা, জীবনের প্রত্যেক মৃহ্্ত তাহার 
জন্য ব্যয় করা, এবং প্রয়েরজন হইলে, তজ্জন্য ছুংখভোগ 
করা ইহাই কঠিনতর কাজ। যেলক্ষ্যের জন্য আমা- 
দিগকে জীবন ধারণ ও যাপন এবং ছুঃখ সহা করিতে 
ইইবে, তাহা, ভারতবর্ষে ঈশ্বধের রাজ্য স্থাপন ।৮ 
গোঁবধ 

মৌলানা সাহেব গোবধ সম্বন্ধে অনেক খাটি কথা 
বলিয়াছেন। মং1ঘ্মা গান্ধী খিলাফৎকে রূপক ভাষায় 
নানধেছ বলিবার পূর্বেই “আমার ভাই ও আমি স্থির 
করিয়াছিনাম, যে, গোবধের সঙ্দে আমরা কোন সম্পর্ক 
রাখিব শ; আম জানি হিন্দু ভাইদের চোখে গাভী 
কিরূপ ভক্তির পাত্র। তখন হইতে আমাদের বাড়ীতে 
চাবরেরাও গোমাংস ভোজন করে না, এবং আমাদের 
স্বধন্মুদিগকে এইরূপ করিতে অন্থুরোধ করা আমাদের 
কর্তব্য মনে করি। গে। কোবুবনী আমার ভাই ও 
আছি কখন কি ন$, সকল দরুকারের সমর ছাগ বলি 
দিয়াছি।৮ 

তাহার পর তিনি বলেন, খে, *দরিদ্রতর নগরবাসী 
মুসলমানদের গোমাংস প্রধান খাদ্য; ছাগ ও মেষ 
মাংসের মুপা খুব কমাইতে না পারিলে খাদ্যের জন্য 
গোবধ একেবারে বদ্ধ করা যাইবে না। আমি বলিতে 
বাধ্য হইতেছি, যে, বেশীর ভাগ গাভী হিন্দুদের সম্পত্তি। 
গাভী ছুধ দেওয়া বন্ধ করিলেই তাহারা যদি উহ] 
বিক্রয় না করেন, তাহ। হইলে গোবধ অনেক কমিতে 
পারে। গাভী রক্ষার জন্ত ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা 
বৃদ্ধি করাইবার নিণিত্ত ম্ষে।গব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহ 
দিতে পারা যায়” পরিশেষে তিনি সকলকে, বরুদান্ত 
করা এবং ত্যাগম্বীকার করা, এই ছুইটি বিষয়ে 
পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অন্থরোধ 


করেন। 


ধর্থ সংখ্য। 


পাটি সপাস্টি, ৯৫৯৫৯ সপাসিপ ঈপাসিপাি পাপা সিসির সপ স্পা সি্িিল 


আমাদের মনে: হয়, কোন পক্ষের অবুঝ হওয়া 
উচিত নয়। হিন্দুর মনের ভাব বুঝিয়া মুসলমানদের 
যথাসম্ভব কম গোবধ এবং নিভৃত স্থানে গোবধ করা 
কর্তব্য । অন্য দিকে, দরিদ্রতর মুসলমানের খাদ্য এবং 
ধর্্মানুষ্ঠানের জন্তা আবশ্যক বলিয় উহা একেবারে 
আইন দ্বারা বন্ধ. বাবার চেষ্টা করাও হিন্দুদের 
উচিত নহে-। বাংলা দেশেব বাহিরে অধিকাংশ. ব্রাহ্মণ 
মাছ'মাংস খান না। বাংল! দেশের হিন্দুদের সব জাতির 
লোক মাছ মাংস ভক্ষণে এবং ছুর্গা-পৃূজা কালী-পুজ। 
প্রভৃতিতে ছাগ বলিদানে অভ্যান্ত। সেই কারণে অন্যান্ত 
প্রদেশের ব্রাঙ্ষণ ও অন্য কোন কোন নিরামিষফভোজী 
্লাতির পক্ষে বঙ্গের বাঙ্গণদের ম্তস্তমীংস ভোজন এবং 
ছাগ বলিদান একেবারে বন্ধ করিবার চেষ্টা অনুচিত 
হইবে। ইহাঁও মনে রাখ| উচিত, যে, অতীত কালে 
এক সময়ে ভাগতীয় আধ্যদের মধ্যে গোমেধ যজ্ঞ এবং 
খাছ্চেব জন্য গোবধ প্রচলিত ছিল। 





“বদ্মাষ সম্প্রদায়” 

মৌলানা সাহেবের একথা ঠিক, যে, বদ্মাষর! হিন্দুও 
নয়, মুসলমাঁনও নয় তাহারা এক আলাদ] সম্প্রদায়। 
কারণ ইহা! সত্য, যে, হিন্দুর ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম, কোন 
ধর্মই বদ্মায়েষী করিতে বলে না। ইহার উপর আমরা 
একটা কথ। বলিতে চাই । যখনই যেখানে দাকঙ্গ। হাঙ্গাম। 
হইবে, তখনই সেই স্কানের ভিন্ন ডিন স'দায়ের নেতারা 
যেন স্থির করেন, (যে, দান্দায় পিপ্ধ অধিকাংশ বদ্মাষ 
কোন্‌ কোন্‌ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । যখনই দেখা 
যাইবে, যে, কোন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বেশীর ভাগ 
বদ্মাষকে জন্ম দিয়াছে, তথনই সেই সেই সম্প্রদায়ের 
নেত। ও ধর্মোপদেষ্টার। যেন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক- 
দিগের মধ্যে স্থশিক্ষা বিস্তারের স্থায়ী চেষ্টা করিতে 
থাকেন । 


*গুদ্ধি” ও*সংঘবন্ধন 
পশ্তুদ্ধি” এবং হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হইবার - চেষ্টাতে 
মৌলানা সাহেৰ কোন দোষ দেখেন নাই : কিন্ত তিনি 


বিবিধ প্রামঙ্গ_-. বদি ও সং ঘবন্ধন 
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বলেন যে, অস্ত্যঙ্গ ভি ্াতিলকলের: উন্নতির জন্য € ও 
তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্যই যেন 
হিন্দুরা এই-সকল চেষ্টা করেন, দল পুরু করিয়া প্রতিশোধ 
লইবার জন্য যেন না করেন। 

মৌলানা সাহেবের একথা সতা, যে, খুষ্টিয়ান্‌ মিশ- 
নারীরা যে হাজার হাজার নিয়শ্রেণীর লোকদিগকে 
খুঠিয়ান্‌ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দু কাগজওয়ালার! 
চীৎকার করেন না, কিন্তু মুসলমান্র! তাহাদিগকে মুসল- 
মান করিবার চেষ্ট। করিলে তাহারা টেঁচাইবেন। কিন্ত 
ইহাও সত্য, ঘে, মুসলমানেরাও খুষ্টিয়ান্‌ পাদ্রীদের 
অন্যধশ্াবলম্বীদিগকে খুষ্টিয়ান্‌ করিবার চেষ্টায় বিচলিত 
ও উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করেন নাই, কিন্তু আধ্য- 
সমাজী ও হিন্দুদের “শুদ্ধি” প্রচেষ্টায় উত্তেজিত হইয়াছেন। 
মৌলানা সাহেব এই কথাটি বলেন নাই। তিনি তাহার 
অঠডিভাষণে অনেক স্থলেই নিরপেক্ষভাবে উভয় দিক্‌ 
দেখিয়া কথ! বলিয়াছেনঃ কিন্তু কোন কোন স্থলে 
ছুই দিক্‌ দেখিতে পারেন নাই। 

সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে, খষ্টিয়ান্‌ পাদ্রী ও মুসলমান 
মোল্লাদের স্বধন্মর সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টার একটা প্রধান 
গ্রভেদের উল্লেখ করিতে হইবে। খৃষ্টিয়ান্‌ পাদ্রীরা 
যাহাদিগকে বাপ্তাইজ. করেন, তাহাদের সাধারণ ও ধশ্ম- 
সন্ঘন্ধীয় শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিবার ও তদ্ধার 
তাহাঁদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু 
মুসলমান সম্প্রদায় সেরূপ কিছু করেন না। ফলে আমরা, 
দেখিতে পাই, ষে, নিরক্ষরতা ও ইস্লাম্‌ ধশ্ধের অমূল্য 
উপদেশ-সকল সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং প্রয়োজন অস্সারে 
ধন্মান্ধতা ও ধশ্মোন্সস্তত৷ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে 
যতটা দেখা যায়, অন্ত কোন সম্প্রদায়ে ততট। দেখা যায় 
না। নিরক্ষরতা ধরুন। নীচের তালিক। ১৯২১ সালের 
বঙ্গের সেন্সস্‌ হইতে গৃহীত। সংখ্যা্চলি স্ত্রী পুরুষ 
উভয় জাতির সম্মিলিত সংখ্যা । 


ধম্ম হাঁজারে লিখনপঠনক্ষম হাজারে ইংরেজী-জান! 


হিন্দু ১৫৮ ৩২ 
মুসলমান ৫৯ ৬ 
দেশী খণ্টিয়ান ২৩৬ ২২১ 
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(শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে ) মুসলমানদের মধ্যে 
অপরাধপ্রবণত। যে বেশী, তাহ পূর্বে দেখাইয়াছি। 

অতএব, ধর্শের কথা ছাড়িক! দিয়া, যদি কেবল পার্থিৰ 
কারণেও লোকে খুষ্টিয়ান্‌ করিবার চেষ্টায় না টেচাইয়া 
নামে-মাত্র-মুসলমান করিবার চেষ্টায় বিচলিত হয়, 
তাহাতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। 

মৌলান! সাহেব এই প্রসঙ্গে একজন ধনী প্রভাবশালী 
মুসলমান ভদ্রলোকের যে প্রন্তাবটি কংগ্রেসের সম্মুখে 
উপস্থিত করেন, তাহাতে আমর! সায় দ্বিতে পারিলাম 
ন1। তিনি বলেন, আদিম-নিবাসী জাতিসক্ল ও হিন্দু 
সমাজের অন্ত্যজ জাতিসকল যে-সব অঞ্চলে বাস করে, 
তাহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্প্রচারকের! তাহাদের কর্খার 
এবং হস্তেস্থিত টাকার পরিমাণ অনুসারে এক এক বৎসর 
বা দীর্ঘতর কালের জন্য ভাগ করিয়া লউন। হিন্দুর 
অংশে যে-সব জায়গা! পড়িবে, সেখানে হিন্দু নিদ্দিষ্ট- 
কাল কাজ করিবেন; মুসলমানও তদ্রুপ নিজের অংশে 
কাজ করিবেন। নিজের নির্দিষ্ট স্থানের অনুমত 
লোকদিগকে তাহার! নিজ নিজ সমাজের সামিল করিয়! 
লইতে চেষ্টা করিবেন। এরূপ ভাগাভাগিটা কতকট। 
প্রবল জাতিদের সমুদয় পৃথিবীর দুর্বল “অসভ্য” 
জাতিদিগকে “ম্যাণ্ডেট* দ্বারা ভাগ করিয়া লওয়ার মত 
শুনায়। সাঁওতাল বা গৌড় যদি বলে, আমি হিন্দু বা 
মুসলমান বা খষ্টিয়ান্‌ কিছুই হইব না, তাহা হইলে 
তাহাকে উক্ত কোন সম্প্রদায়ের গ্রাস ও হজম করিবার কি 
অধিকার আছে? তা ছাড়া, একই স্থানের কতক 
সাঁওতাল ব৷ চামার ব1 হাড়ি উন্নত-হিন্দু হইতে, কতক 
মুলমান হইতে, কতক খষ্টিয়ান্‌ হইতে, কতক বৌদ্ধ 
হইতে চাহিতে পারে। কেবল একটি ধর্শের 
আলোক এ স্থানে ধরিয়া অন্ত ধর্ধের আলোক 
আট্‌কাইবার অধিকার কাহারও আছে কি? তা ছাড়া, 
নিদ্দিষ্ট কালের জন্য এক সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ কোন 
স্থানে কাজ করিয়া যদি চলিয়া যান, ও পরে অন্য 


প্রবাসীশ্পমাঘ। .১৩৩০ 


[ ই৩শ ভাগ, হয় খং 





-পাি পাটি তা পি পোস্টিপাস্টি পা পাখি পাসি 


ধশ্মের লোকেরা সেখানে গিয়া নিজের দল পুরু করিতে 
চান, তাহা হইলে কি নৃতন করিয়া ঝগড়া বাধিৰে না? 

ধর্ম প্রচার-ক্ষেত্র সম্বদ্বে কোন প্রকার ভাগাভাগি 
চলিতে পারে না। 

স্বরাজ ও বিদেশীর আক্রমণ 

মৌলানা মহম্মদ আলীর মতে, ভারতবর্ষে স্বরাজ 
স্থাপিত হইলে তাহাতে মুপলমানদের সকল প্রয়োজন 
পিদ্ধ হইবে। স্বরাজ কিম্বা সর্বব-রাঁজের মধ্যে স্ব-ধর্্ম 
উহ আছে। ইস্লাম ইহা বলেন না, যে, দিল্লীতে 
মোগলের সিংহাসনে একজন মুসলমানফেই বসিতে 
হইবে। ৷ ছাড়া, সকলেই জানেন, পৃথিষীর প্রবলতম 
মুসলমান রাষ্ট্রে রাজসিংহাসন আর নাই, থায় সাধারণত 
স্থাপিত হইয়াছে । প্রত্যেক খাটি মুসলমান অতীত কালের 
পৃথিবীর বড় বড় মুসলমান-সামতরাজ্যের কথা সেরূপ গৌর- 
বের সহিত স্মরণ করেন না, যেরূপ গৌরবের সহিত 
খিলাফতের প্রথম ত্রিশ বৎসরের কথা স্বৃত হয় যখন 
খলিফাগণ সাধারণতন্ত্রের প্রধান সেবক ছিলেন । 

এই-সকল কথা হইতে বুঝ! যাঁয়। যে, মৌলান! 
সাহেবের মনের ঝোক সাধারণতন্ত্রের দিকে । 

ভারতীয় মোস্মেদের সাহাযো আফগানিস্থানের 
ভারত আক্রমণ করিবার আশঙ্কা সম্বন্ধে তিনি বলেন, 
যে, ওটা একটা জুজু মাত্র। তিনি বলেন, স্বরাজ লব্ধ 
হইবার পর যদি কোন বিদেশী (যেধম্মেররই হউক)* 
ভারত আক্রমণ করিতে সাহসী হয়, তিনি তাহা হইলে 
ভারতীয় £সন্তদলে ভর্তি হইবেন, এবং নিশ্চয়ই পজাতক 
হইবেন না। 

তাহার মতে হিন্দুর! যদ্দি-ব1 : স্বরাঁজ-সংগ্রামে ক্ষান্ত 
হন, তাহা হইলেও মুসলমানেরা স্বরাজের জন্য চেষ্টা 
করিতে থাকিবে, এবং স্বরাজ-লব্ধ হইলে হিন্দুদিগকেও 
তাহার ফলভাগী করিবে। 


স্বরাজের অর্থ 


স্বরাজের অর্থ যে হিন্দুর গ্রতুত্ব ও মুসলমানের দাসত্ব, 
কিন্বা! মুসলমানের প্রতৃত্ব ও হিন্নুর দাসত্ব নহে, তাহ! 


৪থ নংখ্যা ] 





তিনি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তিনি 
আরও বলেন, উভয় সম্প্রদায়েরই লোকের বুঝা উচিত; 
যে, কেহ কাহাকেও নিমূ'ল করিতে পারিবে না। 
হিন্দুরা মুসলমানকে নিম করিতে চাহিলে, যখন 
মহম্মদ বিন্‌ কাসিম সিন্ধুদেশে পদার্পণ করে, তখন 
করা উচিত ছিগ; মুসলমানরা হিন্দুকে ধ্বংস করিতে 
চাহিলে তাহারা যখন ভারতে গপ্রবলতম ছিল, তখন 
করা৷ উচিত ছিল। অতএব এখন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে 
সকলের জন্য স্বরাজের চেষ্টা করিতে হইবে, নিজের 
*প্রতৃত্ব ও অন্তের দাসত্বের জন্য নহে। মুললমান হিন্দুর 
মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়! দিন্‌, তিনি বিদেশী মৃসল- 
মানেরও আক্রমণে বাধা দিবেন; হিন্দুও মুসলমানের 
মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করুন, যে, হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের 
মানে মুসলমানের দাসত্ব নহে। “আমার নিজের কথা 
এই, যে, আমি বর্তমান প্রতৃদের পরিবর্তে বরং হিন্দুর 
দাসত্ব করিতে রাজী আছি; কারণ তন্বারা আমার স্বধন্মী 
পঁচিশ কোটি লোকের দাসত্ব নিবারণ করিতে পারিব,_- 
যাহাদের দাসত্ব এবং ইউরোপীয় সাস্রাজ্যপুজ। একার্থক |” 


স্কৃত কলেজ ও তাহার অধ্যক্ষতা 


আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রাচীন 
ভারতীয় জীবনের উপর স্থাপিত এবং তাহা হইতে 
বিবন্তিত। বর্তমানকে বুঝিতে হইলে, তাহার শ্রেষ্ঠ 
অংশকে সংরক্ষিত, বিকশিত ও বদ্ধিত করিতে হইলে 
অতীতের শ্রেষ্ঠ অংশকেও জানিতে বুঝিতে হইবে। 
বর্তমানে মন্দ যাহা, তাহা বঙ্জন বা পরিবর্তন করিতে 
হইলেও, তাহার মূল বা বনিয়াদ প্রাচীনের কিছুর মধ্যে 
আছে কি না, দেখিতে হইবে । অতএব, আমাদের 
অতীতকে জানা কেবল যে ইতিহাস রচনার জন্য 
প্রয়োজন তাহা নহে, আমাদের সমগ্র সভ্যতার সংরক্ষণ 
ও বিকাশের জন্যও আবশ্যক, তাহ] ভাল করিয়া! বুঝিবার 
জন্যও আবশ্যক। এই অতীতের সাক্ষ্য প্রাচীন ধ্বংসা- 
বশেষে,প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতিতে আছে; কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
অধিক আছে প্রাচীন সাহিত্যে | সুতরাং আমাদের প্রাচীন 
সাহিত্যের অনুশীলন যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সাহিত্য শব্দটি আমরা ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহার করিতেছি । পালি সাহিত্যের পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ না করিলেও তাহার অনুশীলনও আমাদের 
অভিগ্রেত। 

বাংলা দেশে যে-সকল টোল আছে, তাহাতে সংস্কৃতের 
চর্চা হয় বটে। কিন্তু টোলগুলি পরস্পরের সহিত 
বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। এক-একটি টোলে একটি 


বি'বধ প্রসঙ্গ-_সংস্কত কলেজ ও তাহার অধ্যক্ষতা 


৫৭৯ 
পাস্পাস্টিপাস্টিপস্পশি 
বা ছুটি বা তিনটি বিষয়ের অধ্যাপনা ২।১ জন অধ্যাপক 
স্বতন্ত্র ভাবে করেন। কোথাও কোথাও এক-একটি 
বিষয়ের গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ছাত্রের লাভ করে, 
কোথাও কোথাও তাহাও করে না। কিন্ত এক- 
একটি বিষয়েরও ভাল পুস্তকসংগ্রহ টোলগুলিতে কচিৎ 
দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া, যেখানে ব্যাকরণ অধীত হয়, 
তাহা ব্যাকরণের জন্যই হয়) স্মৃতি বা কাব্য বা 
স্তায়ও এই প্রকারে স্বৃতি বা কাব্য বা ন্যায়ের জন্যই 
অধীত হয়। একটি বা একাধিক বিষয়ের জ্ঞানের 
আলোকপাত অপর বিষয়গুলির উপর প্রায় হয় না, 
সকল বিষম্নগুলির জ্ঞানের পরস্পরসাপেক্ষতা উপলব্ধ ও 
প্রদর্শিত :হয় না, এবং সমূদয়ের জ্ঞানের সমষ্টি দ্বারা 
সমগ্র অতীতকে জানিবার বুঝিবার সমালোচনা! করিবার 
ও অতীতের .গর্ভ হইতে রত্ব উদ্ধার করিবার চেষ্টা 
হয় না। মুযুজিয়মে বিলুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল বা বিলুপ্ত 
প্রাণী ও উত্তিদ্-দেহের অংশবিশেষের প্রস্তরীভূত 
নমুনা রক্ষিত হইয়। যেমন অশিক্ষিতেরও কৌতুকাবহ 
হয়, আমর! সংস্কত পালি গ্রভৃতি সাহিতাকে তদ্রপ 
কিছু মনে করি, এ ধারণ যেন কাহারও না হয়। 
কেন না, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে জ্ঞানের, সাত্বিকতার, 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির, এরূপ অনেক নিদর্শন আছে, 
যাহা এখনও কোথাও অতিক্রান্ত হয় নাই। 

এই-সকল কারণে, এমন অন্ততঃ একটি বিষ্যাপীঠ 
থাকা দবুকার যেখানে প্রাচীন সাহিত্যের সকল শাখা 
অধীত হইবে, তাহার অধ্যাপনার জন্য যোগ্য অধ্যাপক- 
সকল থাকিবেন, এবং সকল শাখার সমুদয় মুত্তরিত ও 
অমুদ্রিত পুস্তক যথাসম্ভব সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইবে। 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ এরূপ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান 
বর্তমানে না হইলেও তাহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করা যাইতে পারে। 

যে-সব কলেজে পাশ্চাত্য নানা বিদ্যার সহিত সংস্কৃতও 
অধীত হয়, তথায় সংস্কৃতের গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান 
লব্ধ হইতে পারে না। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ও 
স্বয়ং আর দশটি বিষয়ের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে, 
আমরা সংস্কৃতের যেরূপ অনুশীলন ও তাহার যেরূপ 
পুস্তকসংগ্রহের কথা বলিতেছিঃ তাহা করিতে পারেন না। 

সংস্কৃত কলেজেও কেবল মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীন 
ধরণের পণ্ডিতমগ্ডুলী থাকিলে চলিবে ন!। তাহার 
কারণ, ধাহারা কেবল সংস্কতেরই চর্চা করিয়াছেন, 
তাহাদের জ্ঞান গভীর ও স্বস্ববিষয়ে ভ্রম প্রমাদশূন্য 
হইলেও, আধুনিক জগতের জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত নহে। 
অন্ত দ্রিকে আবার প্রাচীন ধরণের পপ্ডিতেরাও একাস্ত 
প্রয়োজনীয় । অধ্যাপক টিব (10,1১2) একবার মহা- 





৫৮৬ 


'মহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচাঁধ্য মহাশয়কে 
বলিয়াছিলেন, ঘে,“আমরা সাবেক ধরণের এদেশী পণ্ডিত- 
দের সাহায্য না লইয়। কাজ করিতে পারি না।” অতএব, 
সাবেক ধরণের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের অবশ্তই থাকিবেন। 
কিন্ত আধুনিক জ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান ও মনীযীও চাই। 
তাহার কারণ বলিতেছি। 

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য কত দুর বিস্তৃত 
হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আবিফার। 
এশিয়ার প্রায় সমগ্র ভূখণ্ডে এবং "দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় 
সভাতার বিস্তার হইয়াছিল। জাপানের কোন কোন 
মঠে এমন সংস্কৃত বহি পাওয়া গিয়াছে, যাহা ভারতে 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিব্বতী ও চীন ভাষায় এমন 

ংস্কৃত বহির অঙ্থবাদ আছে, যাহার মূল ভারতে এখন 
আর নাই। মধ্য এশিয়ায় বালুকাচ্ছন্ন ভূগতপ্রোথিত 
বহু নগরে ও জনপদেও সংস্কৃত বা তাহা-দ্বারা অনুপ্রাণিত 
সাহিত্যের এবং ভারতীয় শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মধ্য এশিয়ায় এমন 
আধ্যভাষার নিদশন পাওয়া গিয়াছে, যাহা এখন পৃথিবী 
হইতে লয় পাইয়াছে। যব দ্বীপ, বলি দ্বীপ, প্রভতিতে 
আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের নিদশন রহিয়াছে । 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীনতম বর্ণমালা ভারতীয়। 
আনাম শ্যাম কান্দোডিয় প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতার 
গ্রভাব বিদ্যমান। বর্তমান ভারতের সীমার মধ্যে ও 
বাহিরে শিলালিপির উদ্ধার ও তাহার সাহায্যে প্রাচীন 
ভারতেতিহাসে আলোকপাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
করিয়াছেন । 

এই-সকল কারণে, পাশ্চাত্য কোন কোন ভাষার 
জ্ঞান যাহার বা ধাহারদদের আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
কি প্রণালীতে গবেষণা করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন 
্রন্থাদির কাল নির্ণয় করেন, কেমন করিয়া প্রক্ষিপ্তের 
ওমূলের বিচার করেন, কমন করিয়। প্রাচীন বিদ্যার 
সকল শাখার পরস্পর সাহায্যে নানা অমূল্য সত্য 
আবিষ্কার ও তথ্য নিরূপণ করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন 
গ্রীন ও রোম, প্রাচীন চীন তিব্বত ও জাপান, প্রাচীন 
মিসর, প্রাচীন আসীরিয়া, বাবিলন পারস্ত, প্রভৃতির সভ্যতা! 
দশন সাহিত্য ও শিল্পের সাহাষে; ভারতবধের অতীত 
স্দ্ধেজ্ঞান লাভ করেন, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দশনের 
তুলনা কেমন করিয়! করেন, ইত্যাদি বিষয় যিনি বা 
যাহারা জানেন, এরূপ লোকও সংস্কৃত কলেজে থাক একান্ত 
আবশ্তক। নতুবা, ইহা শুধু একটি বৃহৎ টোলে পরিণত 
হইবে। কিন্তু, বৃহৎ টোলের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিলেও 
শুধু তাহাই আদশের অন্থরূপ হইবে না। 

সংস্কৃত'কলেজের অধ্যক্ষতা করিবার লোক কিরূপ হওয়া 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩৩৩ 





[ ২৩শ ভাগ,” ২য় খণ্ড 


আবশ্তক বলিয়াছি। তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতেই হইবে, হিন্দু 
হইতেই হইবে, ভারতীয় হইতেই হইবে, এমম কোন কথা 
নাই। বস্ততঃঃ। ইহারও “ইতিহাঁনে দেখিতে পাই, 
ইহা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হইবার পর প্রথম প্রথম যখন 
ইহা কেবল টোলের মত সংস্কৃতেরই অধ্যাপনা করিত, 
তখন ইহার ভার ছিল একটি কমিটির হাতে, এবং তাহার 
সেক্রেটরী, প্রিম্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষের কাজ করিতেন। 
ভারতীয় এবং বিদেশী, হিন্দু "ও থুষ্টিয়ান্, উভয় রকম 
লোকই কখন না কখন সেক্রেটরী ছিলেন । ভারতীয় 
সেক্রেটরী ছিলেন, রামকম্ল সেন, বৈদ্য; রাধাবাস্ত 
দেব, কায়স্থ ; রদময় দত্ত, কায়স্থ। তত্বাবধায়ক ও 
পরিচালকের নাম সেক্রেটরীর পরিবর্তে প্রিন্সিপ্যাল্‌ ব। 
অধ্যক্ষ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল হইতে । কাউয়েল্‌ 
সাহেব, খুষ্টিয়ান্, প্রসন্নকুমার সর্ধবাধিকাঁরী, কাযুস্থ, 
প্রিন্সিপাল হইয়াছিলেন। স্থতরাং সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষকে হিশু হইতে হইবে, ক] ব্রাঙ্গণ হইতে হইবে, 
এরূপ কোন নিয়মও নাই, নজীরও নাই । এবং ইহা 
কেবলমাত্র ব্রক্ষণদের 'প্রদত্ত ট্যাঞ্স. হইতে পরিচালিতও 
হয় না। সেইজন্য আমরা বলি, গবর্ণ মেণ্ট এই কলেজেব 
জন্য যত টাক! খরচ করিতে প্রপ্তত, এবং তাহার মধ্যে 
যত টাকা অধ্যক্ষের বেতন দিতে প্রস্তত, সেই টাকায় 
জাতিধম্মবর্ণনিবিশেষে যোগ/তম লোক নিনুক্ত করুন। 
আমরা যে যে কারণে পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞান- 
সম্পন্ন অধ্যক্ষ ও দুএকজন অধ্যাপক নিয়োগ আবশ্যক মনে 
করি, সেই সেই কারণে ছাত্রদিগকে ও শুধূ সংস্কৃত ও পালি 
না শিখাইয়। পাশ্চাত্য কোন কোন ভাষা ও বিদ্যা শিখান 
প্রয়োজন । অবশ্ঠ, ব্রাঙ্গণপ্ডিতবংশীয় যে-সকল ছাত্র 
কেবল সংস্কৃত বা সংস্কত -ও পালি শিখিতে চান, 
তাহাদিগকে ইংরেজী বা অন্ত কোন পাশ্চাত্য ভাষা বা 
পাশ্চাত্য কোন বিদ্যা শিখিতে বাধ্য কর হইবে না। 





উদারনৈতিকদিগের কন্ফারেন্স, 


মডারেট নামটা ঠিক্‌ তাহাদের লক্ষ্য ও রাষ্ট্রীয় মতের 
পরিচায়ক নহে বলিয়। তাহারা আপনাদিগকে লিবার্যাল 
বা উদ্দারনৈতিক বলিয়া থাকেন। তাহাদের বার্ধিক 
কন্ফারেন্স'এবার পুনায় হইয়াছিল। স্যার তেজ বাহাছুর 
সাপ্রু সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার 
অভিভাষণে প্রথমে বিগত সামাজিক মন্ত্রণাসভায় তাহার 
কাধ্যের।বিষয় বর্ণনা করেন। তাহার মতে তিনি জেনারেস 
স্মাট্সের জেদে বিশেষ অগ্রদর হইতে পারেন নাই । তাহা 
সত্য । কিন্তু আমাদের মনে হয়, ধর] পড়িয়াছেন জেনারেল 
স্মাটুস্‌॥ শ্বেতচম্মী ব্রিটিশসাস্্রাজ্যতুক্ত সব শ্েয়ালের এক 
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রা, জেনারেল্‌ স্মাটুস জোরে হক্কা-হুয়া করায় দে।ষটা 
তাহারই হইয়াছে। ব্রিটিশ সিংহ ত ভারী সহান্ুভৃতি- 
সম্পন্ন; কিন্তু, আমরা স্বদেশে স্বায়ত্তশাসক নহি, এই 
অছিলায় যে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে "আমাদিগকে সমান 
অধিকার দেওয়া হয় না, তাহার মুল উচ্ছেদ করিবার 
জন্য ব্রিটিশসিংহ ভারতে পুরা স্বায়ত্তশাসন কেন প্রবর্তিত 
করেন না? 

সাপ্র মহাশয় বলিয়াছেন, যে, অসহযোগীরা মনে 
করেন, যে, কেবল তাহারাই স্বরাজ চান। তাহা নহে। 
উদারনৈতিকেরাও স্বরাজ চান। নৃতন আমলের 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বসরেই ভারতে স্বায়ত্ত 
শাসনের দাবী করা হইয়াছিল। ভারত-গবর্ণ মেপ্ট, তাহ! 
ভারত সচিবকে জানাইয়াছিলেন। ভারত-সচিব যে 
উত্তর দিম়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাহার 
মত্লবট। পরিফার বুঝা যায় নাই । 

অবশ্য কেবল অপহযোগীরাই স্বরাজ চান, ইহা ঠিক 
নহে। কিন্তু দাবীর মাত্রায় ও পরিমাণে প্রভেদ আছে। 
উদারনৈতিকগণ পুনা কন্ফারেন্সেও এবিষয়ে যে প্রত্তাৰ 
ধাধ্য করিয়াছেন, তাহাতে বাষ্ীয় সকল বিভাগে প্রাদেশিক 
পূরা দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন চাহিয়াছেন, কিন্ত সমগ্র 
ভারতীয় যে দায়িত্বপূর্ণ স্বাক্মত্তশাসন চাহিয়াছেন, তাহাতে 
সামরিক বৈদেশিক ও রাজনৈতিঞ্ বিভাগণ্ডপি ব্রিটিশ 
আমলাতন্ত্রের হাতেই থাকিবে বলিয়া মত দিয়াছেন। 
আমাদের বোধ হয়, অসহযোগীরা এই রকমের অঙ্গহীন 
স্বরাজ চান না; অনেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই চান। 

উদ্ারনৈতিকরা যে সেণাবিভাগে খুব শীঘ্র শীঘ্র 
ভারতীয়তাপাদন (17711871820100 ) চান, তাহাও 
বলা কর্তব্য। পুনা কন্ফারেন্দে তাহারা এবিষয়ে একটি 
'প্রস্তাব ধাধ্য করিয়াছেন। 


ভাঁরতে জাহাজ নিন্মাঁণ 


ভারতবর্ষের লোকদের নিজের বাণিজ্া-জাহা্জ 
থাকা উচিত কি না, এবিষয়ে দেশের লোকদিগকে 
সরকারের সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া উচিত ও আবশ্যক 
কিনা, এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোট দিবার 
জন্য গবর্ণ মেপ্ট. এক কমিটি বসাইয়াছেন। এদেশে কমিটি 
ও কমিশন বসান হয়, অধিকাংশ স্থলে কোন একটা! 
প্রয়োজনীয় কাজে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত, কিম্বা উহ! 
না-করিবার অছিল! বা ওজুহাত বাহির করিবার জন্য, 
কিন্বা ব্যাপারটাকে বৃহৎ সাক্ষ্যসংগ্রহপুস্তক ও রিপোর্টের 
দ্বারা চাপা দিবার নিমিত্ত | 

বর্তমান ক্ষেত্রে ইংরেজের তরফ হইতে বেশ মজার 


বিবিধ প্রসঙ্গ--ভাঁরতে জাহাজ নিন্দীণ 


৫৮১ 





সার্‌ তেজ বাহাদুর সাগর 
মজার সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। 
আলোচন। করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না; কেন 


সকলের সাক্ষ্ের 


না, আমরা স্বায়ভ্শাসন, স্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব 
লাভ করিবার আগে; জাহাজ নিম্মাণে যথোপযুক্ত 
সবুকারী সাহায্য ও উৎসাহ পাইব না, ইহা নিশ্চিত। 
ম্যাকিনন্‌ ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা 
হইতেছে, যে ব্রিটিশ সাম্াজোর বাণিজ্যজাহাজ ও 
রণতরী দ্বারাই ভাপতের সব কাজ চলিতে পারে। 
তা পারে বৈ কি! নতুবা! আমাদের আম্দানী ও 
রপ্তানীর সব মাল জাহাজে বহন করিয়া আমাদের 
কোটি কোটি টাকা গ্রাস করিবার এবং আমাদের শিল্প- 
বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টাতে বাধ! দ্রিবার স্থবিধা হইবে 
কেমন করিয়া? আরো বল! হইয়াছে, ভারতবষ -গরীবৰ 
দেশ) উহার সবুকারী তহবিল হইতে জাহাজ নিশ্মাণে 
সাহাযা বা রণতরী নিন্দাণ চলিতে পারে না। কিন্ত 
যখন ব্রিটিশ গবর্ণ মেপ্ট, কোটি কোটি টাকা নিজের সাত্রাজ্য 
রক্ষা ও বিস্তারের জন্ত খরচ করে, যখন ১৫* কোটি 
টাকা ভারতের “স্বেচ্ছারকৃত দান” বলিয়া আদায় করা হয়, 
যখন সামরিক ও সিবিল্‌ কম্মচারীদের মোটা! বেতন আরো! 
মোটা করা হয়, যখন নূতন নূতন গ্রাঙ্দেশিক বিভাগ 


৫৮৯ 
স্থাপন, নৃতন রাঞ্জধানী নিশ্মাণ, প্রসতিতে কোটি কোটি 
টাকা ব্যয় হয়, দ্দখন 'ত ভারতবর্ষ গরীব বিবেচিত ভয় না! 
যখন তর্ক উঠে, যে, ব্রিটিশ-শাসনে ভারতবর্ষ গরীব না 
ধনী হইতেছে, তখন ত বলা হয়, ভারতবর্ষ খুব ধনী 
হইতেছে! এই সেদিনও বোশ্াইয়ের গবর্ণর স্যারু জঙ্জ, 
লইড্‌ কার্যশার ত্যাগের প্রাক্কালে বক্তৃতা করেন, 
যে, ভারতবর্ষ খুব ধনী হইতেছে, এবং বড় কম্মচারী- 
দিগকে আরও বেতন দিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে। 

ইংরেজের পক্ষ হইতে এরূপ সাক্ষ্যও দেওয়া হইয়াছে, 
যে, ভারতবামীরা, বিশেষতঃ হিন্দুরা, বড় খাদ্যাখাছ্যের 
বিচার করে। স্থৃতরাং তাহারা জাহাজের অফিসার বা 
সাধারণ কর্মী হইবার যোগ্য নহে! কিন্তু খাদ্যাখান্যের 
বিচার সত্বেও ত বিস্তর ভারতীয় ইউরোপ আমেরিকা 
জাপানে শিক্ষালাভ করিয়াছে ও করিতেছে, বিশ্তর 
ভারতীয় বিদেশে ব্যবসা করিতেছে, তদপেক্ষা অনেক 
বেশী ভারতীয় আফ্রিকায় আমেরিকায় ফিজিতে মব্রীচ- 
দ্বীপে মালয়ে শ্রমিকের কাজ করিতেছে। প্রাচীন 
ভারতের লোকদের নিজের জাহাজ ছিল। তাহাতে 
তাহারা বছু দূর দেশে যাইত। কোম্পানীর আমলের 
কিছুদিন পর্য্স্তও ভারতীয়দের জাহাজ ছিল। ইংরেজরা 
স্বার্থপরতা-বশত:ঃ ভারতীয় জাহাজের উচ্ছেদ সাধন করে। 
এক শুকরমাংস ছাড়া অন্য খাদ্য মাংসে অন্ততঃ ভারতীয় 
মুলমানদের ত আপত্তি নাই। হিন্দুরা সামুদ্রিক 
জীবনের অযোগ্য বিবেচিত হইলেও অন্ততঃ ভারতীয় 
মুসলমানেরা যোগ্য হইয়৷. উঠিলেও আমরা আনন্দিত 
হইব। তাহারা ত সেরাং লঞ্চর প্রভৃতির কাজ দক্ষতা 
ও সাহসের সহিত ফ্লুরিরা থাকেন । 

ইংরেজ তরফের আর এক ধাচের সাক্ষ্য এই, যে, 
নাবিকের জীবন বড় বঝঞ্ধাট বিপদ্‌ ও কষ্টের জীবন; 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর ভারতীয়রা কি এরূপ আটপিষ্যে, 
সাহসী, ও কষ্টসহিষু্ণ হইতে পারিবে? অতএব, 
আগে কতকগুলি যুবককে জাহাজে করিয়া নান! দূর 
দেশে লইয়া যাওয়া হউক। যদ্দি তাহাদের এরূপ জীবন 
ভাল লাগে, যদি তাহাদের নান! মাত্রার শীতাতপ সহা 
হয়, যদি দীর্ঘপ্রবাস সহা হয়, তাহা হইলে না হয় 
তাহাদিগকে জাহাজের অফিসারের শিক্ষা দিতে আরম্ত 
করা যাইতে পারে। 

আমরা বলি, আমাদের যুবকেরা যদি গৌরীশঙ্করের 
সর্কবোচ্চ চুড়ায় এখন উঠিতে নাই পারে, তাহা হইলে কি 
নিষ্নতর শূঙ্গেও তাহার! উঠিবে না? স্মেরু বা কুমেরু- 
গামী জাহাজে তাহারা যাইতে পারিবে না বলিয়া! কি 
জাপান ফিলিপাইন পর্যস্তও যাইতে পারিবে না? করাচী 
হইতে রেগুন পধ্যন্তও জাহাজ চালাইতে পারিবে না ? 


প্রবাসী-_মাঘ, *১৯৩৩০ 


৩৯ প৯ ৩ ৩ সিপাটি পাপা সপ স পপ সস পাখি পসরা স্পা পাটি পাত পাস্পি৯প ৯ সিপসিত 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাণিজাজাহাজের ব্যবসাকে ছুট ভাগে ভাগ করা যায়ঃ 
ভারতীয় নদীর এবং ভারত-উপকুলের ব্যবসা, এবং দূর- 
বিদেশগামী জাহাজের ব্যবনা। আমরা উপকূলের ও 
ভারতীয় নদীর ব্যবসা হইতে আরম্ভ করিতে চাই । অন্য 
অনেক সভ্য দেশে আভ্যন্তরীন নদীর এবং উপকূলের 
ব্যবসা আইন দ্বারা তত্বদ্দেশীয় ও জাতীয় লোকদের 
একচেটিরা করিয়া রাখা হইয়াছে । ভারতেও আমর! 
সেইরূপ চাই। এবং তাহার জন্য সরুকারী সাহায্য ও 
উৎসাহ বাহ প্রয়োজন, তাহা দিবার মত টাকা ভারতীয় 
বাজকোষে আছে ও থাক] উচিত। অপব্যয় নিবারণ 
করিলে সদ্ধায়ের টাকা সব সময়েই পাওয়া যায়। 

ইপ্ডিয়ান্‌ মার্কেন্টাইল্‌ মেরীন্‌ কমিটি নামক এই 
কমিটির সমক্ষে বাংলা দেশের মি: এস্‌ এন্‌ বন্দ্যো 
এবং মিঃ যোগেন্দ্রনাথ রায় বেশ স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন । 
তাহারা দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া ইংরেজর। দেশী 
বাণিজ্য-জাহাজের ব্যবস] নষ্ট করিতে চেষ্টা করে ও নষ্ট 
করে। মিঃ বন্দ্যোর সত্য কথা কমিটির সভাপতি স্যার 
আর্থার ফরমের মতে আপত্তিজনক হুওয়ায» তাহাকে জেরা 
কর] হয় নাই । রায় মহাশয়ের কোন একটি উক্তি আপত্তি- 
জনক মনে হওয়ায় ফ্রুম্‌ তাহাকে উহা প্রত্যাহার করিতে 
বলেন। রায় মহাশয় তাহ! করেন নাই । ঠিকৃই করিয়া- 
ছেন। তোমাদের মনের মত কথা না বলিলেই তাহ 
আপত্তিজনক হয়। 


নেপাঁল ও ভাঁরত-গবর্ণ মেপ্ট, 


ভারত-গবর্ণ মে্ট নেপালের সহিত এক নৃতন সন্ধি 
করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য নেপালের নিকটবর্তী 
রাজ্যসমূহে শাস্তি রক্ষণ। নেপাল ভারতের ভিতর 
দিয়া যত ইচ্ছা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাইতে পারিবে । 
তাহাতে নেপাল খুব সামরিক বলশালী হইবে। 

চীনে এখনও গৃহবিবাদ আছে বটে; কিন্তু কাল- 
ক্রমে চীন স্থশৃত্খল ও সবল হইবে । তিব্বত স্বয়ং কিন্া 
চীনের অধীন বা সহযোগীরূপে সামরিক সঙ্জায় সজ্জিত 
থাকিলে ভয়ের কারণ হইতে পারে। রুশিয়ার বল্‌শেভিক্‌ 
গবর্ণ মেপ্ট, ত চায়ই, যে, সব দেশে রুশিয়ার মত সাধারণ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-প্রকার নানা কাবণে ভারত- 
গবর্ণমেন্ট, দেশের উত্তর দিক হইতে শক্রর আক্রমণ 
নিব।রণ করিবার জন্য নেপালের সহিত এই সন্ধি করিয়া 
থাকিবেন। নেপালের গ্র্থা সৈন্যের সাহায্যে, কল্লিত 
ভবিষ্যৎ-ভারতবিপ্রব-দমনেচ্ছাও ইহার মূলে থাকিতে 
পারে। 

কিন্ত যে গবর্ণমেন্ট, ভয়প্রযুক্ত নিজের প্রজাদ্দিগকে 
উচ্চতম সামরিক শিক্ষান়্ ও সঙ্জাম বঞ্চিত রাখিয়া 


ধর্থ সংখ্য। ] 


পা 





সপিস্টি। 








দূর্বল রাখে, অথচ নিকটস্থ রাজ্যকে প্রবল হইতে 
সাহাধ্য করে, তাহাকে বুদ্ধিমান ও ন্যায়কারী বলা যায় 
না। আফগানিস্থানকেও ত ভারতবর্ষ বছু বৎসর টাক! 
দিয়াছিল। তাহার ফল কিরূপ হইয়াছে? 


ব্যারিষ্টার ও উকীল 


উকীলদের উপর ব্যারিষ্টারদের যে একটা! কত্রিম 
শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহা লোপের চেষ্টা হওয়ায় ব্যারিষ্টার- 
দের পক্ষ হইতে অনেক বাজে কথা বলা হইতেছে। 
বস্ততঃ, স্থবিচারের জন্য আমাদিগকে কেন যে চিরকাল 
ইংলগ্ডে-শিক্ষিত লোক আমদানী করিতে হইবে, 
তাহার কোনই কারণ নাই । এখানে যদি আইন শিক্ষার 
কোন ত্রুটি থাকে, ত, তাহা স্থধরাইয়া লওয়া হউক । 
হাইকোর্টের অরিজিন্তাল সাইডে যদ্দি এটরীঠদের মধ্য- 
বর্তিতা ব্যতিরেকে উকীল ও অন্ত আইনজ্ঞেরা কাজ 
করিতে পান, তাহা হইলে- অপেক্ষারুত অল্প খরচে 
কাজ হয়, বিচারও কিছু খারাপ হয় না। 

ভারত-ধন্মমহামণ্ডল 

লক্ষ নগরে ভারত ধন্বমহামগুলের গত অধিবেশনে 
অবনত জাতিদের প্রতি সহানুভূতি, হিন্দুদিগের সংঘবদ্ধ 
হওন, আপদ্-ধন্ম,। মালকানা রাজপুতদিগের "শুদ্ধি, 
প্রভৃতির আবশ্তকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
ইংরেজী “76301061070 কথাটির বাংলা সচরাচর 
প্রস্তাব” কর! হয়। কিন্ত উহার প্রাথমিক অর্থ 
“প্রতিজ্ঞা” । যাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না, তাহারা 
জগতের সর্বত্র অমানুষ বিবেচিত হয়। এই জন্য 
জানিতে কৌতুহল হয়, ভারত-ধন্মমহামগ্ডলের সভ্যেরা 
ও শ্রোতারা অবনত জাতিদের প্রতি সহাশ্থভূতি কিরূপ 
আচরণ দ্বারা, কি কাজ দ্বারা, কোন্‌ কোন্‌ অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠান দ্বার দেখাইতে চান। ভূয়ো কথার কোন 
মূল্য নাই; অধিকস্ত তাহ1 মানুষকে হাশ্।ম্পদ ও 
অশ্রদ্ধার পাত্র করে। 


যৌগিক ও আত্মিক সভা 

কাকিনাড়ায় সমগ্রভারতীয় যৌগিক ও আত্মিক 
সভার অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি ডি রাও তাহার 
অভিভাষণে বলেন, যে, মান্ধষ যদি বুঝিতে পারে, যে, 
মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ যাহ! মনে হয়, মৃত্যু বাস্তবিক 
তাহ! নয়, তাহ হইলে মহাত্মা! গান্ধী স্বদেশসেবকদ্রিগকে 
মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! 
অনেকেই পালন করিতে পারে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ : ইংরেজ খন 


৯ ৯পাসিপাস্িপাস্পাসিপাসিত সিপাসিাসিপাসি পাসাসিপাস্টি পাটি ৯ 


পাস সপাউপা সস পাসিপ সন্পাসি 


মা্ছষের প্স্ “তাহার আত্মা। আত্মার মৃত্যু নাই। 
সকল দেশের ধাম্বিক লোকের! ইহা বিশ্বাস করেন। 
পরলোকগত্ত আত্মার সহিত যোগ স্থাপন করিয়া 
ইহা প্রমাণ করিবার নানা চেষ্টা হইতেছে ।, ইউরোপ 
আমেরিকায় এই যোগ সত্য কিনা, যোগলব্ধ বার্া 
সত্য কি না, ইহার মধ্যে কোন প্রতারণা আছে 
কি না, তাহা নির্ধারণের জন্য নানা বৈজ্ঞানিক উপায় 
অবলম্বিত হইতেছে । এদেশে সেরূপ কিছু হইতেছে 
না॥। একেবারে কিছু বিশ্বাস নাকরা যেমন দোঘ, 
বিনাপ্রমাণে সহজেই যাঁ-তা বিশ্বাস করাও তেমনি একটা 
হুর্বলতা । 


হিম্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির কন্ফারেম্ল, 

হিন্দু-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে-সব কন্ফারেষ্স, 
হয়, তাহাতে সেই সেই জাতির উন্নতির জন্ত নানা-প্রকার 
প্রস্তাব ধার্য হয়। ইহা দোষের বিষয় নহে, আহ্লাদেরই 
বিষয়। কিন্ত প্রত্যেক বৎসরের কন্ফারেদ্সে আগেকার 
বৎসরের প্রস্তাবগুলি অন্গসারে কাজ কতটুকু হইল, তাহার 
একটি রিপোর্ট পঠিত হওয়া উচিত। যেমন ধরুন, স্থবর্ণ- 
বণিক কন্ফারেন্সে এবার স্থির হইয়াছে, ষে, বাল্যবিবাহ 
ও পণপ্রথা নিবারণ করিতে হইবে, এবং গ্রামের নানাবিধ 
উন্নতি সাধন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এইরূপ প্রস্তাব 
ইহাদের এবং অন্ত কোন কোন জাতির কনফারেন্সে 
আগেও ধার্য হইয়াছিল। স্থতরাং দেখা উচিত, যে, 
আগেকার বৎসরের প্রস্তাবগুলি কতদূর কার্ষ্যে 
পরিণত হইয়াছে। কোন কাজ না হইলে শুধু প্রস্তাব 
ধাধ্য করিয়া! কোন ফল নাই। কিন্তু যদি অল্প কাজও 
হয়, তাহা হইলে তাহা জাতির সকল লোককে 
জানাইলে উত্সাহ বর্ধিত হয়। বিভিন্ন জাতির 
কন্ফারেন্সের পুরা রিপোর্ট খবরের কাগজে বাহির হয় 
না। এইজন্ত এইসব কথা আমরা আন্দাজী লিখিতেছি। 
আগেকার বৎসরের রিপোর্ট, এই-সকল কন্ফারেন্সে 
পঠিত হইয়। থাকিলে তাহা সুখের বিষয়। 


ইংরেজ খুন 

দৈনিক কাগজে দেখিতেছি, ২৭ পৌষ শনিবার 
সকালে এক বাঙ্গালী যুবক কলিকাতায় একজন ইংরেজকে 
গুলি করিয়াছে । ইংরেজটি গুলি খাইয়া পড়িয়া যাইবার 
পরও হত্যাকারী তাহাকে আরও ছয় বার গুলি করে 
বলিয়া! খবর বাহির হইয়াছে । পলায়ন করিবার সময়ও 
ঘাতক কয়েক জনকে গুলি করে, এবং শেষে ধরা পড়ে । 
কাগজে বাহির হইয়াছে. যে. নিহত ইংরেজ্রকে এক 


৫৮৪ 
জন উচ্ছপদস্থ পুলিস্-কর্চারী মনে করিয়া ঘাতক 
তাহাকে মারিয়াছে, এবং সে বিপ্রবপ্রয়াসী দলের একজন 
প্রধান লোক । এসব কথা সত্য কিনা, বল। ষায় না! । 


দেশে যত খুন“হয়, তাহার সবগুলিই শোচনীয়; 
কিন্ত সবগুলির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ কর। দরকার 
হয় না। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, ঈর্ধ্যা, প্রভৃতি কারণে 
যে-সব খুন হয়, তাহাও গহিত কাজ। আকস্মিক 
অনভিপ্রেত খুনও মধ্যে মধ্যে হয়। সে সমস্তই ছুঃখের 
বিষয়। ইংরেজ যখন লঘুচিত্ততা-বশত:, দেশী লোকের 
প্রাণেয় মুল্য কম এবং দেশী লোককে মারিলে প্রাণদণ্ড 
হয় না দেখিয়া, কোন দেশী লোককে বধ করে, তাহাও 
অতি গর্ভিত ও শোচনীয় দুক্ষম। ভারতীয় লোক 
ইংরেজকে মারিলেও তাহা-কথন কখন ব্যক্তিগত কারণে 
হইতে পারে । অন্যান্ত খুনের ন্যায় তাহা গর্তিত ও 
পোচনীয় ছুন্মঃ কিন্তু এসকল স্থলে জাতিবিদ্বেষ ও 
রাজনৈতিক কারণের অনুমান সহজেই পুলিসের ও 
ইংরেজদের মনে আসে, এবং কখন কখন তাহা সত্যও 
হইতে পারে। এইজন্য, বল। দরুকার, যে, এইবূপ 
কারণে খুন করাও গর্হিত ও শোচনীয় কাজ। তাছাড়া 
ঘাতক ধর! পড়িলে তাহার প্রাণ ত৷ বায়ই, অ।ধকন্ত 
অন্ত বিস্তর দেশী লোক সন্দেহভাজন ও নির্যাতিত হয়। 
এরকম কাজে কোন বীরত্বও নাই, ইহাতে দেশের 
কোন উপকারও হয় না, এবং হইতে পারে না। 
দত্তরম্ত যুদ্ধ করা ধণ্মসন্গত কি না, সে বিষয়ে তর্কবিতক 
চলিলেও, দেখা গিয়াছে, যে, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীন- 
তার জন্য সফল যুদ্ধ হইযজাছে। কিন্ত এইরূপ খুনের সঙ্গে 
যুদ্ধের সাদৃশ্য নাই, £এবং স্বাধীনতা'-যুদ্ধের ফললাভ এরূপ 
খুনের দ্বারা লব্ধ হইতে পারে না, কোন দেশে হয় নাই । 
ফলের কথা এইজন্য বলিতেছি, যে, ফল যাহাই হউক না, 
খুন জিনিষটাই খারাপ, ইহা অনেকে বুঝে না ও স্বীকার 
করে না; এই হেতু এইরূপ খুনের সমর্থকদিগকে 
বল! দর্কারু এবং দেখান দর্কার, যে, এইরূপ খুন দ্বারা 
দেশের মঙ্গল হয় না। রঃ 


শিক্ষয়িত্রী-সম্মিলন 


গত ১৩ই পৌষ ঢাকায় বালিকাবিগ্ঠালয়সমূহের 
শিক্ষয়িজীদিগের সম্মিলনে সভাপতির কাজ করিবার ভার 
প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত অপূর্বচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্থযোগ্য 
হস্তে স্থস্ত হইয়াছিল । তীহার বক্তব্য সচিস্তিত হইয়াছিল। 
মিউনিসিপালিটা-সকলের অন্তর্গত স্থান-সকলের বাসিন্দা 
বালিকাদিগের শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করিবার একটি 
প্রস্তাব সন্মিলনে গৃহীত-হয়। ইহ] হওয়া উচিত। 


প্রবাসী-্মাঁঘ, ১৩৩০ 


পািপানিপাসিপাসি পাসি পাটি পাটি পোস্টিলাসি পাসিপাসটিপাসছি পাটি পাস, 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ পাস্দিপাি-প, 


সর্বভারত-ছাত্রসম্মিলন 


কলিকাতার সর্বভারত-ছান্রসম্মিলনের সভাপতিরূপে 








"শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, 


ছাত্রের! স্থল কলেজ ছাড়িয়া শ্বরাজসাধনার সাহায্য 
করিতে পারে। ছাত্রর1 স্থল কলেজ ছাড়িয়া কিরূপ 
স্বরাজ সাধন! করিয়াছিল ও করিতেছে, তাহা ত 
দেখা গিয়াঁছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্ন দাশের দল তাহাদের 
শিক্ষারও ত কোনস্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই । 
অতএব, এখন এসব বোল চাল ছাড়িয়া দ্রিলে হয় না? 


অধাণাপক মনোমোহুন ঘোষ 

প্রেসিডেন্পী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনো- 
মোহন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইল। তিনি রাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের দৌহিত্র এবং 
অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম ভাত! ছিলেন । বাল্যকাল 
হইতে তাহার শিক্ষা ইংলগ্ডে হইয়াছিল। তাহার 
পাণ্ডিত্য গভীর এবং নানা-সাহিত্যব্যাপী ছিল। তিনি 
স্থকবি ছিলেন। তাহার ইংরেজী কবিতা ঠিক ইংরেজ 
স্বকবিরই মত ছিল , বিদেশীর লেখা বলিয়! ভ্রম হইবার 
সম্ভাবনা ছিল না। তিনি বিদ্যাচচ্চা লইয়াই থাকিতেন, 
এবং অতি অনাড়ম্বর লোক ছিলেন ; নিজেকে লোকের 
সাম্মে খাড়া করিবার ইচ্ছা ও প্রয়াস তাহার ছিল ন|। 
এইজন্য অনেকে তাহার অস্তিত্ব এবং নাম পর্য্স্তও অবগত 
নহেন। কত বড়বিদ্বান ও কত বড় অধ্যাপক তিনি 
ছিলেন, তাহা! অনেকে জানিতেনও না। স্বাস্থ্য ভগ্ন 
হওয়ায় তিনি ৫৫ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই পেন্শ্তন্‌ 
লইয়াছিলেন। | 


«“আনন্দবাঁজারে”র অর্ধসাপ্ডাহিক সংস্করণ 

টনিক আনন্দবাজার পত্রিকার অর্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ 
দেখিয়। আমর! গ্রীত হইয়াছি। ইহাতে সপ্তাহের খবর, 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বক্তৃতার প্রতিলিপি, প্রত্তি ত 
থাকেই, অধিকন্ত হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ, স্ত্রীলোকদের 
মধ্যে যক্মার প্রাছুর্তাব, আচাধ্য প্রফুন্নচন্ত্র রায় লিখিত 
সমাজ-সেব৷ প্রভৃতির মত অতি হিতকর প্রবন্ধও থাকে। 
দেশবিদেশের ভারতীয় দেশভক্তদের ছবি এবং মুসলমান- 
জগতের সংবাদ প্রকাশে ইহার খুব উদ্যোগিত। আছে। 


মুসলমান মহিলাদের কন্ফারেনম্ন, 
এবারকার মুসলমান মহিলা-কন্ফারেন্মে একজন 
পুরুষের বনুপত্বী গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধাধ্য হইয়াছে। 
ইহা ত হওয়াই চাই। তুরক্ষে - বছবিবাহ আইনবিরুদ্ধ 
করা হইয়াছে । ভারতের মুসলমান নারীরাই কি ঘুমাইয় 
থাকিবেন ? 


মধুর 


চিত্রকর শ্রাসাবদাচরণ উপ 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্ন্দরমূ” 
“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” 





২৬শ ভাগ 
বয় থণ্ড 


ফাল্গুন, 











স্্হ্ু্্্হ্্লাললললিলললসি 


১৩৩০ ৫ম সংখ্যা 


প্রবামী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন 


আমি কথা দিয়াও আপনাদের সহিত মিলিত হইতে না 
পারায় সাতিশয় লঙ্জা ও বেদনা! এন্থুভব করিতেছি। 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার 
অন্থপস্থিতির কারণ প্রয়াগস্থ কোন কোন বন্ধু অবগত 
আছেন। শরীরের রুগ্র ও ভগ্র অবস্থাই ইহার কারণ।... 

আমার শরীর যদিও. কপিকাতায়, তথাপি আমি 
সর্বাস্তঃকরণে আপনাদের সহিত যোগ দিতেছি জানিবেন। 
আমি তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলাম। আমার 
জীবনের বহু ছুঃখশোক ও আনন্দের স্বতি এলাহাবাদের 
সহিত জড়িত। আমাকে এখনও আপনাদেরই এক- 
জন মনে করিলে কৃতার্থ হইব ।.. 

বঙ্গের বাহিরের বাঙালী আমর €কমন করিয়া 
বাংলার সভ্যতা ও চিন্তার ধারার সহিত যেগ রক্ষা 
করিতে পারি, বাঙালীর বিশেষত্ব 'রক্ষা করিতে পারি, 
তাহার উপায় চিন্তা আমরা অনেকেই কখন কখন 
করিয়া থাকি। সেইজন্ত এই বিষয়ে আমি কিছু 
বলিতে ইচ্ছা করি। 

আমর! মান্ষ, আমর! এশিয়াবাসী, আমর! ভারত- 
বর্ষায়, আমরা বাঙালী । রোমক কবি' টেরেক্স, (191৩77০6) 


বলিয়াছেন, *10170 ৪00) 3 100109101 011)1] ৪108 
81908) 006০৮, “আমি মানুষ) যাহা কিছু মানবীয়, 
তাহার কিছুরই সহিত আমি নিজেকে সম্পর্কবিহীন মনে 
করি না।” আমরাও মানুষ ; অতএব মানুষের যত শক্তি 
বৃত্তি ও গুণ আছে, সকণগুলিতেই আমাদিগকে উৎকর্ষ 
লাভ করিতে হইবে । “ নতুবা বাঙালীর বিশেষত্ব আমরা 
রক্ষা করিতে পারিব না। আমরা যদ্দি অমানুষ হই, 
তাহা হইলে বাঙালীত্ব রক্ষার কথা উঠিতেই পারে না। 
আমরা এশিয়ার মানুষ । এশিয়ার মাঠষের বিশেষত্ব 
কি কি, তাহা নির্দিষ্ট করা সঙ্জ নহে, এবং তাহা 
করিবার ক্ষমতা ও সময় আমার নাই। আমি কেবল 
একটা কথ! এই বলিতে চাই, যে, এশিয়ার মানুষদের, 
ইতিহাসের প্রারস্তকাল, এমন কি প্রাগৈতিহাপিক সময় 
হইতে, একটি বিশ্যেত্ব এই দেখ! গিয়াছে, যে, তাহারা 
বাতির অপেক্ষা ভিতরের ভ্িনিষকে, দেই অপেক্ষা 
আত্মার কল্যাণ ও আনন্দকে, অধিকতর আবশ্তক ও 
গৌরবসম্পন্প মনে করিয়াছে। এই কারণে আমরা 











শি টি 


* প্রয়াগে, উত্তরভারতীয় বজদাহিতা সশ্মিলনের দ্বিতীয় অধি- 
বেশনে পঠিত । 


৫৮৬ 


দ্বেখিতে পাই, পৃথিবীর সমূদয় ধর্রের উদ্ভব এশিয়াতে 
হইয়াছে; অন্ান্ত দেশ ও মহাদেশ তাহাদের ধন্দ এশিয়া 
হইতে গ্রহণ করিয়াছে । 


অতএব আমর! বাঙালীর! যদি এশিয়াবাশীর প্রধান 
বিশেষত্ব রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদ্দিগকে 
বাহিরের জিশিষের মোহে-আসক্কতিতে তুলিয়া থাকিলে 
চলিবে না; আমাদিগকে ভিতরের এশ্বর্ষ্য। অস্তরের 
কল্যাণে, হদয়মনের উৎকর্ষে, আত্মার আনন্দেও মনো- 
নিবেশ করিতে হইবে । আমি কাহাকেও সংসারত্যাগী 
সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছি না। বাহিরের জিনিষের 
প্রয়োজন আছে। আত্মার কল্যাণ বিকাশ স্ফৃত্তি ও 
আনন্দের জন্তও বারিরের অস্থকুল অবস্থার একান্ত প্রয়ো- 
জন আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাহিরের 
যাহা কিছু তাহা ভৃত্য মাত্র, সহায় মান্রর পরিচারক 
মাত্র) অস্তরাত্মাই প্রভু । বাহির্স তাহার সেবা করিবার 
মাত্র অধিকারী; উহা প্রভুর আসন দখল করিতে 
পারেনা; করিলে অকল্যাণ হয়। 

আমরা ভারতবষীয়। অতএব ভারতবর্ষের একটি 
বিশেষত্বের কথাও বশি। পৃথিবীর আর কোনও দশ 
নাই, যেখানে ভারতবর্ষের মত হিন্দু জৈন বৌদ্ধ 
জরতুব্্রীয় ইহুদী খৃষ্টায় মুসলমান প্রভৃতি সমুদয় ধশ্ম ও 
সভ্যতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। আমাদের দেশে 
সংঘর্ষ সংগ্রাম মার্এমারি কাটাকাটি আগে হইয়া গিয়াছে, 
এখনও হয়) কিন্তু মোটের উপর আমরা যতটা পরমত- 
সহিষ্ণুতা ও ওদ্বা্য অবলম্বন করি! সকলের মধ্যে 
যেরূপ সামঞ্জস্য বেধান করিবার চেষ্ট। করিয়াছি, পৃথিবীর 
কোন দেশে কোন জাতি তাহা করে নাই। আমার 
বিশ্বাস, জাতিতে জাতিতে সভাতায় সভ্যতায় মৈত্রী- 
ও সামঞ্রন্ত-বিধান-সমস্তার সমাধান ভারতবর্ষই করিবে ; 
ভারতবর্ষ তাহা না করিণে আর কেহ পারিবে বলিয়! 
এখন মনে হইতেছে না_-ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে 
কেহ বলিতে পারে না। আমরা বাঙালীরা ভারত* 
বষীয় বলিয়া, জাতিতে জাতিতে সভ্যতান্ন সভ্যতায় 
মিলনসাধনের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমাদেরও স্থান এবং 
কর্তব্য রহিয়াছে। 


প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩৩০ 


। ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


* শেষ কথা, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে। যোগ্যতা 
ও সময়ের অভাব বশতঃ আমাদের সমুদয় বিশেষত্ব নির্ধ- 
রণের চেষ্টা আমি করিব না। ছুই একটি কথা মা 
বলিব। 


জীব ও জড়ের একটি প্রধান গ্রভেদ এই, ষে, জীব 
আত্মরক্ষার জন্ত অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ করিতে পারে, 
পরিবেষ্টন বা পারিপার্থিক অবস্থার সহিত নিজের সাম- 
গুস্ত বিধান করিতে পারে, জড় তাহ! পারে না। যে জীব 
যে পরিমাণে নিজেকে পরিবেষ্টক অবস্থার সহিত যতটা 
থাপ খাওয়াইতে পারে, সে তত বাচিবার উপযুক্ত হয়। 
এই খাপ খাওয়াইবাণ শক্তি ভারতবরীয় অন্ত কোন জাতির 
নাই বলিতেছি না) কিন্ত কোন কোন দিকে বাঙ্গালীর 
আছে ইহাই বলিতেছি। পাশ্চাত্যের সহিত যখন 
সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের 
শিক্ষা ও সভাতার শ্থযোগ গ্রহণ করিতে এবং তাহার 
সহিত আপনাকে সমঞ্চশীভূত করিতে বিরত থাকে নাই) 
ভারতের অন্য কোন কোন জাতি ও সম্প্রদায় বিরত ছিল। 
অবশ্য, আমরা যে এক সমদ্ধে অতিরিক্ত পাশ্চাত্য ভাবাপক্স 
হইয়াছিলাম, তাহা আতিশয্য-দোষ । এরূপ ভুল ও দোষ 
পরিবর্তনের যুগে সব দেশেই হয় বটে, তাহ। হইলেও 
ইহা বজ্্নীয়। কোন কোন বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্যের 
সহিত সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের উপকার এখনও যথেষ্টর্ূপে লাভ 
করিতে পারি পাই-_-যথা, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে, এবং 
দৈহিক আমের গৌরব বোধে । এই এই বিষয়ে আমর! 
ক্রমে উন্নতি করিতেছি। 

সুস্থ সবল মানুষের লক্ষণ এই, যে, মে নিজের দেহ- 
মনের পুষ্টির জন্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয় তাহা নিজের 
দেহ-মনের অঙ্গীভূত করিতে পারে। অন্ুস্থ মানুষের 
দৈহিক ও মানসিক অজীর্ণতা হয়, গ্রহণ ও নিজন্বীকরণের 
ক্ষমতা তাহার কম থাকে। 

পাশ্চাত্য যখন জোর করিয়া আমাদের দ্বারে ধাকা 
দিল, তখন তাহার মধ্যে যাহা ভাল তাহা! লইবার জন্য 
বাঙ্গালী প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্জালীর শিরোমণির। 
ভিথারীর মত লইবার জন্ত ব্যগ্র হন নাই; সুস্থ সবল 
মানুষের মত লইতে গ্ররস্তত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত রূপ 
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বলি, রামমোহন রায় নিঃশ্ব ভিখারীর মত পাশ্চাত্যের 
দ্বারে উপস্থিত হন নাই। তিনি প্রাচ্য, ভারতবর্ষায় 
সভ।তার গৌরবমপ্তিত উদার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া, 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় ও মিলন সাধন করিয়া ভবি- 
ফ্যতের পূর্ণতর মানব-সভ্যতার বিকাশসাধনে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন। একজন পাদরী এশিয়াবাসীদিগকে নিকৃষ্ট 
জাতি বলিয়া আক্রমণ করায় তিনি লিখিয়াছিলেন £-_ 
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মনে রাখিতে হইবে যে রামমোহন খন এই কথা 
লিঠ্য়াছিলেন, তখন ভারতে প্রত্বতত্বের ও পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের শিক্ষা ও আলোচন! প্রবর্তিত হয় নাই। 

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দূরে ঠেলিয়া৷ না রাখিলে উহা 
'ামাদিগকে গ্রাস করিবে, আমাদের প্রাচ্যত্ব ভারতীয় 
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বাঙ্গালীত্ব থাকিবে না, এই ভয় রামমোহনের মনে 
উদিত হয় নাই। তিনি ইস্লামিক ইহুদী খষ্টায় বৌদ্ধ-_ 
প্রাচ্য প্রতীচ্য সব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিয়া তাহা 
নিজের করিবার সাহস ও শক্তি রাখিতেন। অন্ত দিক্‌ 
দিয়া, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র 
বস্, প্রভৃতি কোন বাঙালী মনন্বীই পাশ্চাত্যের ভয়ে 
মনের সদর দরজায় হুড়কা আটিয়া দেন নাই। সব 
মানষের যাহাঃ তাহা আমারও, জ্ঞান ও সত্যে দেশভেদ 
জাতিভেদ নাই-_বাঙ্জালী মনস্বীরা এই মন্ত্র অন্ুসারেই 
জীবনকে নিয়মিত করিয়াছেন। স্বদেশের সর্বকালের 
আত্মিক এশ্বরধ্য আপনার করিবার সাহস, পৌরুষ ও শক্তি 
বাঙালী মনম্বীদের বরাবরই দেখ! গিয়াছে। 

মানসিক বদ্হজমী বাঙালী মনম্বীদ্দের হয় নাই। 
তাহারা যাহা লইয়াছেন, তাহাকে নিজস্ব করিয়! বাঙা- 
লীত্ব ভারতীয়ত্ব প্রাচ্যত্ব দিয়াছেন। এইযে গ্রহণ করিয়া 
নিজের করিবার ক্ষমতা, ইহা বাঙালীর আছে। এই 
কারণেই দেখিতে পাই, বাঙালী অন্য ভারতীয় জাতিঙ্গের 
চেয়ে মানসী স্থষ্টি বেশী করিয়াছেন; যদিও উহা! বিদেশী 
সভ্য জাতিদের স্থপ্টির তুলনায় সামান্ত। বাঙালীর 
সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের প্রভাব আছে। 
ইহাতে কোনই লজ্জা নাই । ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জামেন্‌, 
কোন্‌ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির উপর বিদশী প্রভাব নাই? 
ভারতবর্ষের আধুনিক সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প যে বন্ছপরি- 
মাণে বাঙালীর সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প-এখানেই বাণ্ডা- 
লীর কৃতিত্ব ও গৌরব। 

বাঙালীর মানসিক আতিথেয়তা আছে। নানা 
দেশের জাতির যুগের ভাব চিন্তা আদর্শ বাঙালী গ্রহণ 
করিতে পারে ? কিন্ত যেমন আমরা দকলেই পোষাকে 
অল্প বা বেশী বহুরূপী সাজিলেও মোটের উপর বাঙালীর 
চেহারার ও পরিচ্ছর্দের বিশেষত আছে, তেম্নি নানা দেশ 
ও কাল হইতে আহৃত ভাব চিস্তা আদর্শের ধারার 
মধ্যেও বাঙ্গালীর অন্তরের চেহার] বুঝা ষায়। আমরা 
পাশ্চাত্য অনেক দেশের লোকের মত, যেমন নৃতন 
ধাচের পোষাক পরা মানুষকে ঢিল ছুড়ি না, তেমনি 
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পরদেশী ভাব ও চিন্তা আদর্শ মান্ত্রকে বজ্জন করি না) 
যদিও কেহ কেহ তাহা করিতে ও করাইতে চান। 

প্রথম হি্ড়িকে যখন বাঙালীর ছেলেরা স্কুল কলেজ 
ছাড়িতে চায় নাই, শুনিয়াছি তখন মহাত্মা গান্ধী পরিহাস 
করিয়া বাঙালীদিগকে '5৫0০৪61০8-7)89+ “শিক্ষা-পাগল' 
বলিয়াছিলেন। আমার্দের স্ুল-কলেজসকলে অধিকাংশ 
স্থলে প্রকৃত আদশস্থানীয় শিক্ষ। দেওয়া হয় না, তাহা ছুঃখ 
ও লজ্জার বিষয় বটে ; কিন্তু শিক্ষালাভের জন্ত আত্যস্তি ক 
আগ্রহ নিন্দা বা লজ্জার বিষয় নহে। জ্ঞানলাভের জন্য 
বাঙালীর এই আগ্রহ ভালই । ইহার সহিত স্বরাজ্য- 
লাভের আগ্রহের কোন বিরোধ নাই। ব্যক্তিগত 
শম্ব-রাজ্য-সিদ্ধি বা সমষ্টিগত স্বরাজ্যলিদ্ধি অজ্ঞানীর 
দ্বারা হইতে পারে না। শিক্ষার বিকৃতি আমাদিগকে 
নকলনবীসের জাতি করিগছে বটে; কিন্তু কেবলমাত্র 
দৌকানদারের জাতি হইলেও তাহাও গৌরবের বিষন্ন 
হইত ন1। বর্গের ধন পৃথিবীর নানা বিদেশী জাতি 
এবং ভারতবধের নানা জাতি আহরণ করিয়া ধনী 
হইতেছে, অথচ আমরা ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতেছি, ইহা 
আমাদের লঙ্জ। ও ক্ষোভের বিষম বটে। কিন্তু অর্থ- 
করী বিষ্তার ত্বারাই এই লজ্জা ও ক্ষোভ দূর করিতে 
হইবে, অজ্ঞত। দ্বারা নহে । এখনই দেখ। যাইতেছে, 
যে, অনেক সরুকারী ও বেসরুকারী কারুখানায় বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানবিশিষ্ট দেশ্টী কশ্মচাপীর্দের মধ্যে বাঙালীদেরও 
মন্মানিত স্থান হইতেছে। আধুনিক পণ)শিল্পে রাসায়নিক 
ও বৈছ্যতিক বিজ্ঞানের প্রয়োজন খুব বেশী। এই ছুই 
বিজ্ঞানে বাঙালী-প্রতভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 
বাঙালীর এই প্রতিভা ও জ্ঞানের সহিত বাঙালীর মুল- 
ধনের সংযোগ হইলে বাঙালী পণ্যশিল্প.ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে । এই দিকে প্রবাসী 
ৰাঙালীদিগকে তাহাদের সমুদয় সুযোগের সন্থাবহার 
করিতে হুইবে। 

সেই সভ্যতাই স্থায়ী এবং মানুষকে তৃপ্তি ও আনন্দ 
দিতে পারেঃ মাচুষের হিতসাধন করিতে পারে, যাহ! 
সর্ধবতোমুখী ও সব্বাজীণ। ধন্ম সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প 
দর্শন প্রতৃতি সকল দিকে লক্ষা াকিলে, যেরূপ সভ্যতার 


প্রবাসী--ফান্কন। ১৩৩, 


পোস্টাল 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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“বিকাশ হয়, তাহাই বাঞ্চনীয় । মানুষ সত্য চায়, জা 


চায়, মাস্থৃষ শক্তি চায়, মানুষ শিব শুভ মঙ্গল চায়, মানুষ 
আনন্দ শুচিতা! প্র সৌন্দর্যট চায় । কোন সভ্যতাতে ইহার 
কোনটির অভাব হইলে, তাহা অঙ্গহীন, অস্থায়ী, মানবের 
কলাণ সাধনে অক্ষম হইবে । বাঙালীর সকল দিকে 
যথেষ্ট দৃষ্টি আছে, বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতীয় 
অন্ত কোন জাতি বাঙালীর চেয়ে এবিষয়ে বেশী দৃষ্টি 
দিয়াছেন, মনে হয় না। ধর্ম বিষয়ে দেখা যায়, বঙ্গে 
হিন্দু ধর্মের পু-রুজ্জীবন চেষ্ট। হইয়াছে; খষ্্ীয় ধরে 
ভাগতীম্নতা আনয়নের চেষ্টা হুইয়াছে। সত্যপীর 
পূজাদি দ্বারা মুসলমান ধশ্ম ও হিন্দু ধর্মের মিলন চেষ্টা 
হইয়াছেঃ বঙ্গীয় মুনলমানদের মধ্যে ওআহাবী ও 
ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা হইয়াছে; বহু শতাব্দীর 
পরে নৃতন করিয়! বৌদ্ধ বিহার কলিকাতাতেই নির্িত 
হইয়াছে ও বৌদ্ধধর্ম্বোপদেশ দেওয়া হইতেছে; ত্রান্ধ- 
ধর্মের উদ্ভব বঙ্গেই হইয়াছে; পরমহংস রামকষেের 
আবির্ভাব ও তাহা শিষ্যমগ্ডলীর কার্ধ্যারস্ত বর্পেই 
হইয়াছে। নব বৈষ্ণবধশ্ম প্রচারচেষ্টাও বঙ্গে হইয়াছে। 
নানাদ্দিকে সমাজ সংস্কারের চেষ্ট। ও নারীর অধিকার 
স্থাপনের চেষ্টা বঙ্গেই আরদন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের 
বিষয় পরে কাধ্যকালে বাঙালী পিছাইয়। পড়িয়াছে। 

সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাসাদিতে বাঙালীর কৃতিত্ব 
জগতের সভ্য জাতিদের তুলনায় সামান্য হইলেও, অন্য 
ভারতীয় জাতি অপেক্ষা কম নহে। তাহার বিশেষ 
বৃত্তান্ত দেওয়া নিপ্রোয়জন। 


নান! সভ্য দেশে, শিক্ষিত পুরুষ ও নারী ষদি চিত্রকল! 
ও সঙ্গীতের কিছুই না জানেন, যদি এই ছুই ললিত 
কলার রস আত্বাদনেও সমর্থ না হন, তাহা হইলে তাহা 
লজ্জার বিষয় বিবেচিত হয়। কারণ লেখাপড়! জানার মত 
এগুলিও কাল্চ্যারের (০81915এর ) অংশ বলিয়া বিবে- 
চিত হয়। কেন-না, সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কনাদি ললিতকলা- 
বিলাসীর ও অলসের আমোদের জিনিষ মাত্র নহে, মন্ু- 
্যত্বের বিকাশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং তাহার চিহও 
বটে। ভারতবর্ষে আধুনিক যুগে এক সময়ে সঙ্গীত 
ভদ্ত্রসমাজের সম্ভোগ থাকিলেও উহার চচ্চ1 ভদ্রমহিলারা 
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করিতেন না, ভন্ত্র পুরুষদের মধ্যেও উহার বেশী প্রচলন 
ছিল না; অথচ বাগদেবী সরদ্বতী বাীণাবাদিনী ! 
বর্তমান সময়ে ' পুক্রুষদের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চা ত 
বাড়িয়াহেই, নিষ্ঠাবান্‌ হিন্কু পরিবারের মেয়েদের মধোও 
গীতবাস্তের চর্চা দৃষ্ট হইতেছে । আধুনিক ভারতে 
বিচিত্র স্থরের এবং নান! ভাব-ও রস-পূর্ণ এত গান রবীন্দ্র- 
নাথের মত কেহই রচনা করেন নাই। তিনি স্থুরের 
রাজা। চিজ্কল1 সম্বন্ধেও বক্তব্য এই, যে, এখন চিত্র- 
করেরা আর পটুয়া বলিয়া অবজাত হন না। সমাজে 
পেশাদার চিন্রকরদেরও সম্মানিত স্থান হইয়াছে । তস্তির, 
বহু শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষ ও মহিলা নিজের আস্তরিক 
ভাব ও আদর্শ প্রকট করিবার জন্য কিম্বা চিত্তবিনোদ- 
নের নিমিত্ত, চিত্রকলার অনুশীলন করিয়! থাকেন । গ্রতি- 
বৎসর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উত্তয় রীতিতে অকস্ষিত চিত্রের 
ও মুর্তির ছুটি প্রদর্শনী কলিকাতায় হয়। “রূপম্‌* নামক 
উচ্চ অঙ্গের একটি ললিতকলাবিষয়ক ভ্রৈমাসিক পত্র 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মাসিকপত্রাদিকে 


চিত্রশোভিত করিবার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে,_যদিও . 


অনেক জঘন্ত চিজও মুদ্রিত হইতেছে। চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত 
শিখাইবার আয়োজনও একাধিক স্থানে আছে। অতি 
উৎকৃষ্ট ভত্র অভিনয় ত্বারা নাট্যানন্দ দিবার উদ্যোগ 
রবীন্দ্রনাথের সর্বাতোমুখ্ী প্রতিভার দ্বারা বহুবার হইয়াছে। 
বিশ্বভারতীর কলাড্তবনে দেশী নান! শিল্পের সংরক্ষণ ও 
পুনরুজ্দীবন চেষ্টা হইতেছে । এইসকল চেষ্টা যথেষ্ট নহে, 
কিন্তু আরস্ভ হিসাবে আশাগ্রদ। 

লালা লাজপৎ রায় বাঙ্ডালীপুজক নহেন; কিন্ত 
তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ছুঃখ করিয়৷ লিরিয়াছিলেন, 
যে, পঞ্জাবী ও হিমসুস্থানী ছেলেদের প্রশস্ত কাল্চ্যার 
( ০016015 ) নাই; তাহারা কেবল পরীক্ষা পাস করে, 
চিন্র সঙ্গীত অভিনয় আবৃত্তি, এসবের ধার ধারে না) 
বাঙালীর ছেলেরা এবং কম্তকটা মরাঠারা এবিষয়ে ভাল। 

বাঙ্ডালী সত্যতার ও কাল্চ্যারের এই যে নান! 
দিকে গতি, ইহা শুত লক্ষণ। আমি বাঙালীর শাবক 
নহি। প্প্রবাসী”গতে আমাদের নিজেদের দ্োষোদ্ঘাটন 
খুবই করিয়া থাকি | কিন্তু কেবল দোষ দেখাইয়া 


প্রধাসী--ফাঝন, ১৩৩, 
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একটা! অবসাদ ও নৈরাশ্য উৎপাদন করা উচিত নয়। 
শুভলক্ষণগুলিও মনে রাখিয়া আশান্বিত ও উদ্যমশীল 
হওয়া আবশ্তক। আমরা প্রবাসী বাঙালীরাও যেন 
বঙ্জের সভ্যতা কাল্চ্যার ভাব চিন্তা ও আদর্শের 
ধারার সহিত যোগ রাখিতে পারি, এই চেষ্টা সর্বদা 
করিতে হইবে। 

বাংলাদেশে যাতায়াত পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজ 
হইয়াছে । বঙ্গের সাহত ওউত্বাহিক আদান-প্রদান এবং 
কুটুদ্বিতা স্থবাপন- ও-রক্ষা সহজতর হইয়াছে । বাংলার 
বহি, বাংলার সাময়িক পত্র, বাংলার খবরের কাগজ, 
এখন আমরা সহজেই (এলাহাবাদে রবিবার ও ভাক- 
ঘরের অন্য ছুটির দিন ছাড়া!) নিত্য পাইতে পারি। 
এইক্ধপ নানা উপায়ে বঙ্গের সহিত যোগ রক্ষা সহজ 
হইয়্াছে। অবশ্ঠ, ছাপাখানার কৃপায়, অনেক আবর্জন। 
ও অশুচি কুৎ্সিৎ জিনিষও চড়াও করিয়া আমাদের 
ঘরে ঘরে আমিতেছে। আট্কাইবার উপায় সব সময়ে 
করা যায় না কিন্তু মানসিক ও বাহ্‌ সম্মার্জনীর ব্যবহার 
সকল সময়েই করা যায়, এবং করা উচিত। 

বাঙালীত্ব রক্ষা-প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া 
মনে রাখিতে হইবে। বাঙালীত্ব চিরকালের জন্য 
নির্দি্ আ.তি- ও অবয়ব-প্রাঞ্থ অপরিবর্তনীক় একটি 
কোন গুণ আদর্শ ছাচ ব! ধাচ নহে। বাঙালী যেমন 
পূর্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত স্থিতিশীল জাতি নহে, তেম্নি 
বাঙালীত্বও পূর্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত অপরিবর্তনীয় আদর্শ এবং 
গুণাদি নহে। বাঙালীর উন্নতি-অবনতি হইতে পারে, 
বাঙালীত্বেরও উন্নতি-অবনতি প্রসার-সঙ্কোচ হইতে 
পারে। বাঙালী যেমন উন্নত মহৎ শক্তিশালী উদার 
হইবে, বাঙালীত্বও তেম্নি জগতে বরেণা ও অনুসরণীয় 
হইবে। ংলার ভিতরের ও বাহিরের আমরা সব 
বাঙালীই এই প্রার্থনা করি। 

বাঙালীকে উদার যহৎ শক্তিশালী উন্নত করিবার 
পক্ষে প্রবাসী বাণ্তালীঙ্েরও কর্তব্য রহিয়াছে । স্ুষোগও 
আছে। প্রাচীন ও নবীন সব শিক্ষাপদ্ধতিতেই দেশ- 
ভ্রমণের প্রয়োজন ও ফলদায়কতা হ্ীরকুত হইয়াছে। 
প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থী জানার্থী নানা আশ্রমে বিদ্য'- 


৫ম সংখ্য। ) 


প৯পস্পাস্পিস্পিইি পিস ৯ সপ ১৫৯৩৯৩৯ল৯ 


পীঠে ও পণ্ডিতসভায় যাইতেন।  ীধরদশন ত ছিলই। 
জার্টেনীতে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প- 
কেন্দ্রে শিল্পকেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়ানো, শিক্ষিতসমাজে 
হুপরিজ্ঞাত। বস্তুতঃ, নিজের দেশ ছাড়া অন্ত আরও 
স্থান না দেখিলে মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় 
না, মানুষ কৃপমণ্ুক থাকিয়। যায়। কথিত আছে, একবার 
মানস সরোবরের এক রাজহংস বঙ্গের এক ডোবায় 
আলিয়া পড়ে । ভোবার পাতি হাস মরালকে মানস- 
সরোবরে কি আছে জিজ্ঞাসা করায় মরাল তথাকার নীল 
শতদল প্রতৃতির বর্ণনা করে। ডোবার পান্তি হাস তাহার 
রস গ্রহণ করিতে ন! পারিয়! বিদ্পের স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 
সেখানে শামুক গুগ্লি আছে? মরাল বলে, নাই। 
তাহাতে পাতিহাসের দল হি হি করিয়া হাসিয়া তাহার 
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। যাহারা চিরকাল নিজের 
গ্রামের ক্ষুত্র জিনিষ লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, তাহারা 
ভোবাকে সমুদ্র এবং উইটিবিকে হিমালয় মনে করিতে 
পারে। দেশভ্রমণ এই কৃপমণ্ডকতা! দুর করিতে পারে। 
আমরা প্রবাসী বাঙালীর! কার্ধ্যগতিকে বাংল! ছাড়া 
অন্য স্থানেরও অভিজ্ঞতা লাভ করি; বরং কেহ কেহ 
বাংলাদেশকেই কম জানি চিনি। 

এই হেতু, প্রবাসী বাঙালীরা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার 
সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের রীতিনীতি, বিচিত্র শিল্পকলা, 
প্রভৃতির অভিজ্ঞতা বঙ্গের রাঙডালী অপেক্ষা সহজে অর্জন 
করিতে পারেন। কিন্তু দেখিবার চোখ শুনিবার কান 
চাই, অন্ুসদ্ধিৎসা চাই; সর্বোপরি চাই শ্রদ্ধা ও 
প্রীতি। আমরা যদি মনে করি, আমাদের অজ্ঞাত- 
সারে মনের কোপেও যদি এই বিশ্বাস লুক্কায়িত 
থাকে, যে, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, সর্ধববগুণাধার, আমাদের 
কাহারও কাছে কিছুই শিখিবার নাই, তাহ! হইলে সমস্ত 
পৃথিবী পর্যটন করিয়া আমিলেও আমাদের কোন উপকার 
হইবে না। কিন্ত আমর! প্রবাসী ধাঙালীরা যদি অথপন্ধিৎন 
বিনীত শ্রদ্ধান্বিত ও প্রীতিমান্‌ হই, তাহা হইলে নানা 
দেশে-প্রদেশে নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়৷ সমগ্র 
বাঙালী জাতিকে উদারতর এবং অধিকতর জ্ঞানবান্‌ করিয়া 
বাঞডালীত্বের প্রসার ও গভীরত! বর্ধন করিতে পারিব। 


প্রবাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার [নিবেদন 


৫৯. 


২৮. পাই পাটি পাটি পা পাটি পাটি পি ক পি ০ 


এমন এক সময় ছিল, শুনিয়াছি, যখন প্রবাসী 
বাঙালীর! বঙ্গের বঙালীদের পরিহাস উপহাস ও অবজ্ঞার 
পাত্র ছিলেন। ইহা সতা, যে, বছ পুর্বে ইংরেজ 
শাসনকালের প্রারভ্তে, যে-সব বাঙালী যুবক শিক্ষার 
অল্পতা বা অন্য কোনপ্রকার অবস্থাবৈগুণ্যবশতঃ বঙ্গে 
উপার্জন করিতে পারিতেন না, প্রধানতঃ তাহারাই 
“বিদেশে” যাইতেন। কিন্তু এইসব যুবক পণ্ডিত ন। 
হইলেও, একটা কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হউবে, 
ষে, তাহাদের স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর-শীলতা, পৌরুষ 
ছিল। যাহারা অনিশ্চিতকে ভয় করে না, যাহারা 
সজ্ঞাতের সম্মুখীন হইবার সাহল রাখে, তাহার! মান্য 
হিসাবে খাটো নয়। নিজের ঘরের কোণে একটু স্থান 
পাওয়া বা করিয়া লওয়া সোজা; কিন্তু ঘরের বাহিরে 
গিয়। নিজের পায়ের উপর দ্রাড়াইভে পারা এবং 
প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিনতর কাজ। যে-সব ইংরেজ 
বিদেশে গিয়া প্রথমে বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা, সাম্রাজ্য 
স্থাপন হবার, ইংলগ্ডের শক্তি ও সম্পদ্‌ বাড়াইয়াছে, 
তাহারাও অক্সফোর্ড, কেম্িজের ডি-এস্‌ সী, পি-এইচ, ডি 
ছিল না। তাহাদের অনেকের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল 
না) সে-বিষয়ে তাহার! প্রশংসনীয় বা অন্থকরণযোগ্য 
নহে বটে; কিন্তু তাহাদের সাহস ও পুকুষকার নিশ্চয়ই 
ছিল এবং তাহা প্রশংসার যোগ্য । বু পূর্বের প্রবাসী 
বাঙালীদিগের সহিত এইসকল ইউরোপীয়ের তুঁলন। 
আমি করিতেছি না। আমি কেবল দৃষ্টান্তস্থলে তাহাদের 
উল্লেখ করিলাম। এবং তাহাদের দৃষ্টাত্ত দিবার 
আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই, যে, পাণ্ডিত্যের যেমন 
মূল্য আছে, তেম্নি স্বাবলম্বনের, সাহসের, পুরুষকারের, 
প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তির€ 
মূল্য আছে। এবং এই পেষোক্ত গুণগুলিতে বন্পূর্ব্বের 
প্রবাসী বাঙালীর৷ হীন ছিলেন না। 

সেদিন বহুদিন হইল গ্রত হইঈয়াছে। বছুবৎসর 
হইতে, বাঙালীদের মধো বরেণ্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি, 
অনেক গ্রন্থকার, অনেক বিচারপতি, অনেক চিকিৎসক, 
অনেক এঁতিহাসিক, অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক 
ব্যবসায়ী, অনেক ধর্দ্বোপদেষ্টা ও লোকহিতসাধক __- 


৫৯২ 


সপ সপাস্িপাসিবাস্িতা স্পা লা তত 


জীবনের নানা (বিভাগে কতী ৬ অনেক ব্য, বে 
যেমন আছেন, বঙ্গের বাহিরেও তেমনি আছেন। 
এখন আর আমরা কেবল মাত্র “মায়ে-তাড়ান, বাপে- 
খেদান, ভাংপিটে ছেলের” দল নহি । কিন্তু আমার্দের 
মধ্যে এখন যেমন বিদ্বান ও রুতীর সংখ্য। বাঁড়িয়াছে, 
সেই পরিমাণে আমরা আমাদের শ্বস্বনিবাসভূমিতে 
লোকহিতসাধনের কেন্দ্রু অধিকতররূপে হইতে 
পারিতেছি কি না, তাহা ভাবা উচিত । কারণ, 
য্দিও প্রথম যুগের বাঙালীরা অনেকে শিক্ষায় ও 
পাণ্ডিত্যে হীন ছিলেন, এবং টাঁকা রোজগার করিবার 
জন্যই মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা 
নানাস্থানে দেশহিতকর কার্যে অগ্রণীদের অন্যতম 
ছিলেন, ইহা ভূলিলে চলিবে না। এই প্রয়াগেই 
সরুকারী কলেজ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগীদের মধ্যে 
বাঙালী ছিলেন; লাহোরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের 
পরিকল্পন। ও স্থচনা! একজন বাঙালী করিয়াছিলেন। 
আগেকার প্রবাসী বাঙালীদের এই বিশেষত্ব সংরক্ষিত 
ও বর্ধীত হওয়। প্রার্থনীয়। 

আমাদের এই বজসাহিত্যসশ্মিলনটি উত্তরভারতীয়। 
দক্ষিণ ভারতের কোন ইতিহাস নাই, কিন্বা দক্ষিণ 
ভারত ভারতবর্ষের এতিহাপিক রঙ্গমঞ্চে কখনও কোন 
প্রধান স্থান অধিকার করে নাই, এমন নয়; এবূপ 
অপ্ররুত কথা বন্ধিলে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে । কিন্ত 
ইহা ঠিকৃ, যে, বহ্প্রাচীন কাল হইতে মপ্যযুগ পর্যাস্ত-_ 
সপ্তদশ শতাবীর শেষ পর্যান্ত নিশ্চয়ই__ প্রধানতঃ 
উত্তর ভারত ভারতবর্ষের ইত্তিহাসের উপর অধিকতর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং উহাকে অনেকটা গঠন 
করিয়াছে । উত্তর ভারতের এই পুবাকালীন এ্রতিহাসিক 
গ্রাধান্টের কারণ নির্যয়ের উপযুক্ত স্থান ও সময় ইহ! 
নহে। এই প্রাধান্তের উল্লেখমাত্র করিয়া, আমি 
ঝলিতে চাই, যে, আমরা উত্তর ভারতে থাকি বলিয়] 
ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা ও অধ্যয়ন করি বার, উঠ! 
লিখিবার আমাদের বিশেষ স্থযোগ রহিয়াছে । ধাহাঁর! 
মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে থাকেন, তাহাদেরও তৎসম্প্বাঁয 
ভারতেতিহাম অনুশীলন ও রচনা করিবার স্থযোগ 


৯৩৯৯৬ প৯পাস্টিপ 


. শবালী-ফাল্তন, ১৩৩০ 


২৩ ভাগ, ২য় খণ্ড". 
আঁছে। সকল ঃল অঞ্চলেরই এই স্থযোগের সম্্যবহার কৌন: 
কোন প্রবাসী বাঙালী করিয়াছেন । এঁতিহাসিক 
স্থানসকল দেখিয়া ইতিহাল লিখিবার বিশেষ উপযোগিতা 
আছে। বনু পারপী ও দেশভাষায় লিখিত এঁতিহাসিক 
উপকরণ, বহু চিত্র মুত্তি, মুদ্রা, প্রভৃতি এখনও অনাবিষ্কৃত 
ও অস্ুদ্ধত রহিয়াছে। বাংলা দেশে দেশী রাজ্য মাত্র, ছুটি 
আছে; তাহাও ক্ষুত্র, এবং তাহাদের এঁতিহাসিক 
গৌরব কম। উত্তর ভারতে বহু দেশী রাজ্য আছে। 
তাহাদের অনেকগুলি ইতিহাপপ্রথিত । তাহাদের 
্স্থাগারে ও দপ্তরে এখনও বনু অমূল্য এ্ঁতিহাসিক 
উপাদান আছে-__যদ্দিও গভীর পরিতাপের বিষয় এই, 
যে, বন্ৃগ্রস্থ ও অন্য কাগজপত্র কীট ও কাল ধ্বংস 
করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহ! আছে, তাহারও উদ্ধার 
সাধন করিতে হইবে । বঙ্গের বাঙালী অপেক্ষা এবিষয়ে 
প্রবাী বাঙালীর স্থযোগ যেমন বেশী, দায়িত্বও 
তেমনি অধিক। কেহ তেহ এই কর্তব্য সাধন 
করিতেছেন। কিন্তু কার্ধাক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, স্থতরাং 
কনম্মাও আ'রা অনেক চাই। 

উত্তর ভারতে দেশী রাজা থাকায় কেবল যে 
এঁতিহাসিক উপাদান প্রাণ্থির হৃযোগই বেশী, তাহ! 
নহে। এক-একটি রাজ্যের প্রধান প্রধান কাজ 
চালাইবার স্থযোগও এখানে আছে । আমি গুধানতঃ 
ক্ষমতালাভ, অর্থলাভ, বা প্রভৃত্ব করার দিক্‌ দিয়া একথ! 
বলিতেছি না। কার্ধ্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা 
লাভের এবং রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় কারধযদ্বারা দিবার 
স্থষোগ উত্তর ভারতে আছে, ইহাই বপিতেছি। জয়পুরে, 
বড়োদায়, কোচীনে, মৈস্থরে, এবং আরে! ছুই একটি 
রাজ্যে বাঙালী এই পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী কেরানী 
অবজ্ঞার পাত্র নহেন, কারণ তিনিও খুব দরুকারী 
কাজ করেন; স্থতরাং সম্মান ও আদরের যোগ্য। 
বাঙালী শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, এঞ্জিনীয়ার, 
ব্যবহারাজীব, বিচারপতি, শিক্ষাপরিচালক, গ্রস্থকার,_ 
ব্যবসায়ী, ধর্ম্ে।পদেষ্টা, জনসেবক,_ প্রভৃতি সকলেই 
আমাদের গৌরব্থল। কিন্তু বাঙালীদের মধো যে 
আরো রাষ্ট্রপরিচালক থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহাও স্বীকার 


- ৫ম সংখ্যা) 


প্রবাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন 


৫৯৩ 


সি পস্্পি স্পস্ট স্িপি সি সিসি স্পা পাস্পিপাস্পি্িস্টিসিপ সিপাসিপাস্সিপাস্িপাস্িপস্িপ সানি পাপন স পািপাস্পি ৯৫৯৯৫ ৯পাসিপাসিপাসছি ৩৫ সি্াসিাসিতস্্টাউপাসিত সিরা পি পপি পাসিপাসি রাই পা পাসিপাসিাসি তাস তাস 


. করিতে হইবে। কেবল বছির সাহাধ্যে রাষ্ট্রনীতি 
শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া যায় না। কার্ধযক্ষেত্রে 
শিখিয়া শিখাইতে হইবে । ধাহারা এইপ্রকারে 
শিখিয়াছিলেন, তাহারা নিজেদের অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থে 
নিবিষ্ট করিলে ভাল হইত । ভবিষ্যতেও যদি কোন কোন 
অভিজ্ঞ বাঙালী ইহা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। 

ইত্তিহাস ব্যতীত উত্তরভারতে নৃতত্ব (//1)1০- 
০1965 ), জাতিতত্ব (9/0091925 ), সমাজবিজ্ঞান 
(5০০০19£) ), নানাবিধ শিল্প। নানাবিধ শ্রামিক ও 
বাণিজ্যক সংঘ, (07062 01108 5110 1 0500017+5 
911৭5) প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের স্থযোগ আছে। 
এদিকে একেবারেই দৃষ্টি পড়ে নাই, এমন নয়) 
কিন্তু আরো কর্মী চাই, ভা্বধ্য ও স্থাপত্যের নান 
নিদর্শন, মুদ্রা আদি গত্বতত্বের নান! উপাদান নানাস্থানে 
বিস্তর রহিয়াছে । তাহার সংগ্রহও কেহ কেহ কিছু 
করিয়াছেন। এই স্থযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। 

হিমালয় পর্বত ও পার্বত্য অঞ্চল বনম্পতি ওষধি 
ভেষজ প্রাণী শিলা__নানা এশ্বধ্যের সম্ভারে মণ্ডিত। 
আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এইসকল উপকরণ হইতে 
মানুষের প্রয়োজনীয় নানা পণাদ্্ব্য উৎপাদিত হইতে 
পারে। বিদেশী লোকেরা ক্রমশঃ -তাহ! করিতেছে । 
হিমালয়-পার্বত্য-অঞ্চলের জলেব শক্তি (৮৪6০770০5০1) 
আমরা কি কাজে লাগাইতে পারি না? উপযুক্ত স্থানে 
আমরা কি ফলের উদ্যান রচনা করিয়া লাভবান্‌ হইতে 
পারি না? নানা ওষধি বনস্পতি আদি হইতে ওষধ প্রস্থত 
করিতে পারি না? নানা বৃক্ষ হইতে কাগজ দিয়াশালাই 
প্রভৃতি প্রস্তত করিতে পারি না? উত্তর ভারতের অনেক 
স্থান হইতে পাথরিয়! কয়লার খনিসকল বহুদ্বরে অবস্থিত) 
অথচ এসকল স্থান অরণ্যানী শোভিত পার্বত্যদেশের 
নিকটবর্তী । এসকল স্থানে কাঠ হইতে লভনীয় নানা 
রাসায়নিক ভ্রব্য নিষ্কাশনের এবং কাঠের কয়ল1 উৎ- 
পাদনের নিমিত্ত কাঠ চোয়াইবার (০০৫ 01961151107 
এর ) কার্থানা৷ আমরা কি স্থাপন ও পরিচালন করিতে 
পারি না? বাঙালীর মন্তিফ নিকষ্ট নহে, নানা পণ্য 
শিল্পের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও কাহারও কাহারও আছে) 

৭৫--২ 


খুব ধনী লোক আমাদের মধ্যে না থাকিলেও যৌথ 
কার্বার চালাইবার মত টাক।, পরস্পরের উপর বিশ্বাস, 
দল বাধিবাঁর ক্ষমতা, এবং সততা! কি আমাদের নাই ? 
সাহিত্যসম্মিলনের কাজের সহিত এসব কথার কোন 
সম্পর্ক নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা 
নহে। জাতীয় কাধ্যক্ষেত্র ও জাতীয় অভিজ্ঞতা যত দিকে 
যত বাঁড়িবে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় সাহিত্যের 
বিশালতা, বৈচিত্র্য ও প্রসারও তত বাড়িবে। এই 
জন্য নৃতন নূতন স্থানে নৃতন নৃতন কাজে বাঙালীদের 
প্রবৃত্ত হওয়া দরুকার। 

বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর সাহিত্যের সহিত 
যোগ রক্ষা যে আমর! সহজেই করিতে পারি, তাহ! আমি 
পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু আমর! প্রবাসী বাঙালীর! শুধু 
কি যোগই রাখিব? আমরাও নিশ্চয়ই কেহ কেহ বাংলা 
সাহিত্য ও বাঙালীর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারি। 
মৃত ও জীবিত অনেক প্রবাসী বাঙালী তাহ করিয়াছেন। 
বাংলা বহি লিখিয়া অনেকে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট 
করিয়াছেন । ধাহারা ইংরেজীতে বহি লিখিয়াছেন, 
তাহারাও, বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট না করিলেও, বাঙালীর 
সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন । বাঙালীর লিখিত যে-কোন 
ভাষার বহিকে আমি বাঙালীর সাহিত্য বলিতেছি। 
তাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়াছে 
ও হইবে__বাংলা গ্রস্থকারেরা এসকল ইংরেজী গ্রন্থের 
সাভাষা লইয়াছেন ও লইবেন। 

যেনকল প্রবাসী বাঙ।লীর স্বতন্ত্রভাবে বহি লিখিবার 
ক্ষমত। বা স্থযোগ নাই, তাহাদের অনেকে অহ্বাদ দ্বারা 
বঙ্গের সাহিত্যসম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইংরেজী 
সাহিত্য বাংল। সাহিত্য অপেক্ষা বিশাল, বিস্তৃত ও 
মূল্যবান্। তথাপি ইংরেজরা শুধু বাংলা বহি নহে, 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সব ভাষারই কোন-না-কোন 
বহির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। কেবল তাহাই 
নহে, যে-সব ভারতীয় বা অন্যদেশীয় আদিম জাতির 
কোন লিখিত সাহিত্য নাই, তাহাদেরও গান, গল্প, 
গাথা, উপকথ। ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে । অস্থবাদ 
বিষয়ে আমাদের বোধ হয় একট] ভ্রান্ত অহংকার বা 


৫৯৪ 
আলস্য কিন্বা উভয়ই আছে। আমরা হয়ত ভাবি, মে, 
যেহেতু আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক অন্ত ভারতীয় 
সাহিত্য অপেক্ষ! কোন কোন দিকে উৎকৃষ্ট, অতএব 
অন্য গ্রদেশের আগেকার ভারতীয় সাহিত্য হইতেও 
আমাদের কিছুই লইবার নাই । কিন্তু বহুতীশ্বর্যযশালী 
ইংরেজী সাহিত্যের জন্য যদি হিন্দী গজরাতী যারাঠী 
উদ” পঞ্ধাবী তেলুণ্ড তামিল হইতে অনুবাদ করিবার 
যোগ্য জিনিষ ইংরেজ পাইয়া! থাকেন, তাহা হইলে এই- 
সব দেশী 'ভাষ। হইতে বাংলায় অস্থুবাদ করিবার যোগ্য 
জিনিষ নিশ্চয়ই আছে। তাহা বাছিয়া অন্তবাদ করিবার 
স্থযোগ ও ক্ষমতা প্রবাসী বাঙালীদের আছে। নানক 
কবীর দাদু তুলসীদাস রবিদাস গরীবদাস প্রভৃতি বু- 
খ্যক মধ্যযুগের সাপুসস্তের বাণী বাংলায় অন্থবার্দিত 
হইলে বাঙালী জাতি বিশেষ উপকুত হইবে। উত্তর 
ভারতের উপকথা, গাথা, বারব্রত কথা, আল্হা খণ্ডের 
মত যুদ্ধকাব্য, প্রভৃতি বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ হওয়া উচিত। 
অবশ্য দক্ষিণের তুকারামের অভঙ্গ, প্রভৃতি যে অন্বাদিত 
হইয়াছে, তাহা উত্তরভারতীয় এই সম্মিলনে কেবল 
উল্লেখ করিলেই চলিবে । 

কেবল লেখকেরাই যে জাতীয় জীবন ও জাতীয় 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, তাহা নহে। মানবজীবনের 
যতপ্রকার কাজে মান্ষের যতপ্রকার চেষ্ট/ উদ্যম 
অধ্যবসায় ধৈধ্যঃসাহস সহিষ্ণুতা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়। 
যায়, সকলের দ্বারাই জাতীয় জীবনের উদ্যম, আশা, 
ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য, বিশালতা, শক্তি, সাহস, 
কুর্তি, আনন, বৃদ্ধি পায় । ইংলগ্ডের ইত্তিহানে এলিজা- 
বেখের যুগেব বণিকৃর।, নাবিকরা, যোদ্গারা, ভৌগোলিক 
আবিষ্বর্তারা, সকলে সাহিত্যিক মর কীর্তি রাখিয়। 
যান নাই । কিন্ধু রাণী এলিজাবেথের যুগের ইংরেজী 
সাহিত্যের উৎকর্ষ, বিশালতা, গভীরতা ও শক্তি যে 
সেই যুগের ইংরেজ-জীবনের ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য উদ্যম 
সাহস ও শক্তির পরোক্ষ ফল, তাহাতে সন্দেছ কি? 
তখনকার ইংরেজ লেখকরা ত শুধু নিরাশ প্রণয়ের হা- 
হুতাশের, শিশু নায়ক-নায়িকার প্রেমের, কাব্য লিখিয়া 
যান নাই। একা শেক্সপীয়রের নাটকগুলিতেই কি 








[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আশ্চর্য চরিত্র-ও-ঘটনা-বৈচিত্র্য । ইংরেজ জাতি তখন 
নানা কাজ, নানা চিন্তা, নান! উদ্যম, নানা আবিষ্কার 
করিয়াছিল, নান! আদর্শের কথা ভাবিয়াছিল, অভিজ্ঞতার 
বৈচিত্র্য তাহাদের হইয়াছিল; এইজন্য তখনকাব 
ইংরেজী সাহিত্য এত সমৃদ্ধ ও বিচিত্র । ভিক্টোরিয়ার 
যুগের সাহিত্যও এবম্িধ কারণে সমৃদ্ধ। 

জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় সাহিত্যের অচ্ছেদ্য 
সন্বদ্ধ। জাতি বড় হইলে সাহিত্যও বড় হয়। আবার 
ভগবতকপায় প্রতিভাখালী লেখক কোন জাতির মধো 
আবিভ্ভূতি হইলে, তিনিও নিজের জাতিকে উদ্ধদ্ধ 
করিতে পারেন, বড় করিতে পারেন। | 

নানা দেশে নাণ। সমাজে নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়! 
যদি কোন জাতি বিচিত্র অভিজ্ঞত্তা লাভ করে, যদি 
তাহাদের উদ্যমশীলতা! বাড়ে, তাহা হইলে পরোক্ষভাবে 
তাহাদের সাহিত্যও বড় হয়, লাভবান্‌ হয়। ইহার 
একটি দেশী দৃষ্টান্ত দিতেছি । ভারতবর্ষের এক কোটি 
আটষটি লক্ষ লোক গুজরাতী ভাষায় কথা বলে) কোন” 
না-কোন রকমের হিন্দী ভাষায় আট কোটির উপর 
লোক কথা বলে। অথচ আধুনিক গুজরাতী সাহিত্য 
আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা সমৃদ্ধ। শুধু কিতাই; 
আধুনিক গুজরাতীতে এমন কোন কোন রকমের বহি 
আছে, যাহা বাংলা সাহিত্যেও নাই। অথচ বাংলা 
ভাষায় কথা বলে চারিকোটি তিরাশি লক্ষ লোক--- 
গুঞ্জরাতীর চারিগুণেরও বেশী । জরাতীদের এই 
সাহিত্যিক রুতিত্বের একটি কারণ এই, যে, 'গজরাতীভাষী 
পারসী ভাটিয়া বোরা প্রত্তি বণিক্‌ ও অন্যবিধ লোকেরা 
ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং অনেক বিদেশেও যাতায়াত ও 
বিষয়কম্ম করে। এই বিশেষন্বটির উল্লেখ করিয়া গুজরাতী 
সথলেখক শ্রীদুক্ত কষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী মহাশয় 
51702 ৬৬৪77061110 01181861১) “ভ্রমণশীল গুজরাতী”- 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 

বাঙালীরাও যত দেখে যত রকম কাজে যাইবে, 
তাহাদের সাহিত্যও তত বড় হইবে। প্রবাসী বাঙালীর! 
এইপ্রকারে সাক্ষাৎ্থ ও পরোক্ষভাবে তাহাদের সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ করিতে পারেন । 








৫ম সংখ্যা ) 
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ধশ্মভাব ধন্মাকাজ্ষা সকল দেখের সাহিত্যেরই একটি 
মূল উৎস | বাংলা সাহিত্যেরও একটি মূল উৎস 
বাংলার নানা ধশ্মপ্রচেষ্টা। মনসা-পুজা ও শিবপুজাগ 
ছবন্ব হইতে বেহুলার উপাখ্যান প্রভৃতি কাব্যের উৎ্পত্তি। 
কবিকক্কণের চণ্ডী, রামপ্রসাদের পদাবলী, কালী- 
কীর্তন, প্রভৃতি "শান্ত প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভৃত। বৈষ্ণব 
্রস্থাবলীর সংখ্য। করাই কঠিন। তাহার পর আধুনিক 
সময়ে খুষ্ীয় মিশনারী কেরী প্রতৃতির দ্বারা, ব্রাক্ষ- 
সমাজের দ্বারা, রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর দ্বারা, নববৈষ্ণব মতা- 
বলগ্বীদের দ্বারা বাংল] সাহিত্য অল্প বা অধিক পরিমাণে 
অনুপ্রাণিত, গঠিত, স্থষ্ট, সমৃদ্ধ হইয়াছে । রামমোহন যে 
আধুনিক লিখিত বাংল গদ্যাহিত্যের প্রবর্তক, তাহা 
সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। অক্ষয়কুমার দত্ত যে 
তত্ববোধিনী সভার সংশ্রবে বাংল। সাহিত্যকে এশ্বধ্য- 
শালী করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন । মহর্ষি দেবেন্্র- 
নাথ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের স্থান ধন্মোপদেষ্টাদের 
মধ্যেই সাধরণতঃ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু পরে বাংলা 
সাহিত্যেও তাহাদের সম্মানিত স্থান নির্দিষ্ট হইবে । 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। 
বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক বলিয়। স্থবিখ্যাত, কিন্তু তিনি শেষ 
জীবনে নব হিন্দুধম্ম প্রচার ইচ্ছায় উপন্তাসাদি যাহা 
লিখিয়। গিয়াছেন, তাহার মধ্যে, ধশ্ম যে সাহিত্যের 
অন্যতম প্রধান উৎস, একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে তত্ববোধিনী সভার 
সহিত সংহ্ষ্ট ছিলেন। তাহার সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কার 
চেষ্টার মূলে যে গভীর ধর্দভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের সমুদয় লেখার 
মধ্যে ও মূলে ধর্্মভাৰ ও লোকহিতচেষ্টা রহিয়াছে। 

এসব কথা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে 
পারে । কিন্তু তাহা নহে । প্রবাসী বাঙালী আমাদিগকেও 
মনে রাখিতে হইবে, ধর্ভাব মনকে উচ্দ্ধ আলোড়িত 
আলোকিত করিলে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাহিতোর 
উদ্ভব হঘু। অতএব ধর্্মতাৰ দ্বারা আমাদিগকে অস্ুপ্রাণিত 
হইতে হইবে। সংকীর্ণ অর্থে যাহাকে ধর্শসাহিত্য বলে, 
আমি তাহার কথা বলিতেছি না। সাধারণতঃ 


প্রবাদী বাঙালীদিগের প্রতি আমীর নিবেদন 





৫৯৫ 


প্রশস্ততর অর্থে খাহাকে সাহিত্য বলে, তাহার কথাই 
বলিতেছি। 


আমরা যে যে অঞ্চলে বাস করি, তথাকার লোক- 
দের সহিত সগ্ভাব রাখিতে হইবে, ইহা ত সোজ। 
সাংসারিক অরেও সহজবোধ্য । রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সাধনের 
জন্য যে ইহা প্রয়োজন, ইহাও সর্বদা কথিত হয়। 
আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, থে, বাংলা সাহিত্য 
প্রবাসী বাঙালীর দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে হইলে, ইহা 
একান্ত আবশ্যক, যে, আমরা প্রবাসের স্থান-সকলের 
আদি অধিবাসীদিগকে শ্রন্ধা ও গীতির চক্ষে দেখি। 
নতুবা, দৃষ্টান্তত্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন 
এংলোইওিয়ানরা প্রায়ই শ্রেষ্ঠ ইংরেজী সাহিত্য রচনা 
করিতে পারেন নাই, তেম্নি প্রবাসী বাঙালীরাও 
শ্রে্ঠ বাংলা সাহিত্য রচনা করিতে পারিবেন না। 
এবিষয়ে আমি অক্টোবর মাসের এসিয়াটিক রিভিউয়ে 
্টান্লী রাইস্‌ (৮0105 01০৪) সাহেবের লেখ 
এংলোইপ্ডিয়ান উপন্যাসি কদের (47810-701%) 1০%৪- 
11565) সদন্গে লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধত করিয়া 
আমার বত্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। মিষ্টার 
রাইস্‌ বলেন £72 
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ইংরেজ লেখকেরা শুধু ইংরেজদের সম্বদ্ধেই গল্প উপন্তাল 
কাব্য বা অন্যবিধ বহি লেখেন না) অন্য জাতিদের 
সম্বন্ধে লেখেন । যে যেস্থলে তাহাদের শ্রদ্ধা ও সহাল- 
ভূতি নাই, সে-সব স্থলে তাহাদের বহিগুল1 ভাল হয় ন।। 
আমরা যদি কেব্বল বাঙালীর জীবন ও বাংলা দেশ 
লইয়াই গল্প উপন্যাস কাব্য ও অন্তবিধ বহি লিখি, তাহা 
হইলে আমাদিগকে সংকীণসীমায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে । 
তাহাতে বাংল! ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য 
ন। বাড়িতে পারে । আমাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা 
বিদ্যমান থাকায় এমনিই ত আমাদের সাহিত্য কতকটা 
একঘেয়ে। ধদ্ি প্রবাসী বাঙালীর! প্রবাসী বাঙালী 
জীবন লইয়াই লেখেন, তাহ! হইলে ত বিষয় আরো 
সংকীণ হইবে, এবং লেখ! একঘেয়ে হইতেও পারে। নব 
মব অবস্থার মধ্যে নব নব ঘটনা, নব নব সমাজের কথা, 
মুতনতর সামাঞ্জিক সমগ্ঠার কথা, সাহিত্যে আনিতে 
হইলে বাঙালী-সমাজের বাহিরে যাইতে হয়। তাহার 
স্থযোগ প্রবাসী বাঙালীদের আছে। অতীতকালের হিন্দু 


প্রবাসী-_ফাল্তন, ১৩৩১ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পপি পাসি পা সা পি পাসিপাস্টিাস্টিপসিপাসি পাস পি পাস্টিপাসি পাস পাস্টিপািপ সি্সিপা্টির্াসি 


ও বৌদ্ধকীর্তির, মধ্যযুগের মুসলমান মরাঠা শিখ -কীর্তির 
স্থানগুলিতে প্রবাসী বাঙালীরা থাকেন। এইনকল 
স্থানের সহিত সংপৃক্ত বিষয়ে বহি তাহারা বিখিলে ভাল 
হয়। ঘিনি সারনাথ দেখেন নাই, বুদ্ধ-গয্পা দেখেন "নাই, 
রাজগৃহ দেখেন নাই, তিনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধশ্ম সম্বন্ধে কিছু 
লিখিলে, তাহা খুব ভাল না হইতে পারে। তাজ ন! 
দেখিয়! শাহাঞ্জাহানের জীবনসংক্সি্ট কিছু লিখলে তাহ! 
শ্রেষ্ঠ রচন| না হইবার সম্ভাবনা ॥ 

আমরা যদি আধুনিক হিন্দুস্থানী পঞ্াবী নেপালী 
প্রভৃতি সমাজ সংপৃক্ত কিছু লিখিতে চাই, তাহা! হইলে 
অদ্ধাপ্বিত ও গ্রীন্মান্‌ এবং সহাচৃভূতিসম্পন্ন হইয়া লিখিতে 
হইবে। দোষ দেখিব না, দেখাইব না, তাহা নহ। 
কিন্ত কেবল নাক সিঁটুকাইয়া ও মুখ ভ্যাংচাই। কখন 
কোন বড় সাহিত্যের ত্ষ্টি হয় নাই। যে উত্তর-ভারতে 
ব্যাস বাল্মীকি জনক বুদ্ধ অশোক জন্মিয়াছিলেন, যেখানে 
উত্তরকালে নানক কবীর তুলসীদান গুরুগোবিদ্দের 
আবির্ভাব হইয়াছিল, তথাম্ম এখন অঙ্ধা করিবার, ভাল- 
বাদিবার, আনন্দ পাইবার, কিছু নাই, ইহা! হইতে পারে 
না। নিশ্চয়ই এইসব দেশে এখনও শ্রদ্ধা করিবার ও 
ভালবাপিবার জিনিষ আছে। নিশ্চয়ই এখানে সাধারণ 
জনগণের মধ্যে মানব-হদয়ের সদ্গ্রণাবলী বিদ্যমান 
আছে। কেবল এখানকার বাহপ্রকৃতিতে, কেবল 
এখানকার অতীতসাক্ষী ধ্বংসাবশেষ বা এখনও-বিদ্যমান 
মানবের কীর্তিসমূহে নহে, পরস্ত বর্তমানে-জীবিত মানব- 
মণ্ডলীর মধ্যেও বিধাতার লীলা প্রকট হইতেছে, 
তাহাদের মধ্যেও তিনি নিজ সত্য সুন্দর শিব রূপ 
প্রকাশ করিতেছেন। | 

আমরা যত আমাদের অবাঙালী প্রতিবেশীদিগকে 
শ্রচ্ধ। ও গ্রীতি পিয়া, সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়!, আপনার 
জন মনে করিয়া, প্রবাসে আনন্দ পাইব, বাংল! সাহিত্য 
সাক্ষাৎ- ও পরোক্ষভাবে তত সমৃদ্ধ হইবে। 

যে ভাষায় যত লোকে কথা বলে, তাহার সাহিত্য তত 
বড় হইবার সম্ভাবনা । যে সাহিত্য যত লোকে পড়ে, 
তাহার সমৃদ্ধি বাঁড়িবার তত সম্ভাবনা । এখন বাংলা 
প্রায় পাচ কোটি লোকে বলে। ইহারা বাঙালী। 


সপাসিপাস্টি, 





৫ম সংখ্যা ] 


শা িপা্পিতাসি পা পাটি, 





কিন্তু শিক্ষিত আসামী ও ওড়িয়া মাত্রেই বাংল! বলিতে 
ও পড়িতে পারেন। অনেক শিক্ষিত বিহারীও পারেন। 


সমগ্র আসামে ও ওড়িষাতে বাংলার প্রচলন হইবার - 


সম্ভাবন! খুবই ছিল; রাজনৈতিক কারণে তাহা হইতে 
পারে নাই। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষা জ্ঞান ও সভ্যতার অলক্ষিত 
প্রসার ও ব্যাঞ্চি "বারা অনেকটা কাক হইতেছে। সমগ্র 
বিহারেও বাংলা সাহিত্যিক ভাষ। হইতে পারিত। না 
হওয়ার মুলে রাজনৈতিক কারণ আছে; কিন্তু ইহার জন্য 
আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভাব, সহান্ুভূতিপূর্ণ 
ব্যবহারের অভাবও যে কিয়ৎপরিমাণে দাক্সী, তাহ! 
অস্বীকার করা যায় না। হিন্দীনা হইয়া বাংলা কেন 
বিহারের সাহিত্যিক ভাষ! হইতে পারিত, তাহার কারণ 
বলিতেছি। ১৯০১ এর সেন্সস্‌ রিপোর্টের এথম ভল্যমের 
৩১৮ পৃষ্টায় আছে :- 
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তা ছাড়া, ইহাও সকলেই জানেন, যে, মৈথিলী 
অক্ষর ও বাংলা অক্ষর মূলে ঠিক এক | বিদ্যাপতিকে 
মিথিলার লোকেরা ও আমরা উভয়েই নিজেদের 
কবি মনে করি। অতএব, হুয় বিহারী ভাষাই বিহারের 
সাহিত্যিক ভাষা হইয়া পুস্তকে সাময়িক পত্রে 
খবরের কাগজে শিক্ষালয়ে আদালতে বাবহৃত হওয়া 


প্রবাসী বাঁডালীদিগেক প্রতি আমার নিবেদন 


পাটি পা পাটি পি পা্িপাসিপাসি পাটি পাটি পা্টিপাসি পা পি লা্িপাসটি পি পাছি পা পাটি পিপি পা্লাসিপাস্িসিপাসিপাসিপাস্সিপা স্পা সপ সত পাটি পাসপাস শাসিত 


৫৯৭ 


স্বাভাবিক ছিল) নতুবা! বাংলারই এ স্থান পাওনা ছিল। 
কিন্তু হিন্দী এ স্থান পাইয়াছে। ইহার জন্ত রাজনৈতিক 
কারণ দায়ী; আমরাও কিছু দ্ায়ী। যাহা হউক, 
বঙ্গীয় শিক্ষা জ্ঞান ও সভ্যতার অলুক্ষিত প্রসার- ও 
ব্যাপ্ি-প্রযুক্ত, এখনও বাংলা সাহিত্য পাচ কোটি 
অপেক্ষা অনেক বেশী লোকের দ্বারা অধীত ' হইতে 
পারে । তাহাতে উহার শক্ি ও সমৃদ্ধ বাড়িবে। 
আমর! বাংলা সাহিত্যে যত আত্মিক শক্তি নিয়োগ করিয়া 
যত গভীরতা, উদারতা, গাম্তীধ্য, শক্তি, আনন্দ উদ্ছাতে 
নিহিত করিতে পারিব, উহা তত বড় সাহিত্য হইবে। 
তা ছাড়া, আমরা নিজ নিজ জীবন ও কারোর দ্বার 
যত বেশী অবাঙালী লোকের শ্রদ্ধা ও গীতি ও সহাহৃভূতি 
আকর্ণণ ক:রতে পারিব, আমাদের সাহিত্যও তত বেশী 
লোকের আদরের জিনিষ হইৰার সম্ভাবনা । কিন্ত শ্রদ্ধা, 
প্রীতি ও সহান্গভূতি অপরকে ন! দিলে অপরের শন্ধা, 
প্রীতি ও সহান্ভৃতি পাওয়া যায় না। অতএব আমরা 
যদি বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল চাই, গ্রসাঁর চাই, প্রতিষ্ঠা 
ও শক্তি ও প্রভাবের বুদ্ধি চাই, তাহা হইলে মনে 
রাখিরা চলিতে হুইবে_- 

শঅক্বং নিজঃ পরো বেতি গণন! লখুচেতসাম্‌। 

উদারচরিতানাস্ত বন্থুধৈব কুটুস্বকম্‌ ॥” 

“লখুচেতা লোকের! মনে করে অমুক আমার আপ্নার 
জন, অমুক পর) কিন্তু উদারচরিত ব্যক্তিগণ পৃথিবীর 
সকলকেই আত্মীয় মনে করেন।” 

»ই পৌষ, ১৩৩০1 
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৩। 


[ এই প্রবন্ধের সহিত মৃদ্রিত ফোঁটোগ্রাফ এলাহা* 
বার্দের ফোটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত ডি এন্‌ রায় কর্তৃক গৃহীত 
এবং তাহার সৌজগ্ছে প্রাপ্ধ। ] 


শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


৫৯৮ 


প্রবাসী--ফাল্তুন, ১৩৬, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খ, 


বেনো-জল 


বাইশ 

বিনয়-বাবুর বাড়ী ছেড়ে রতন পাগলের মতন বেরিয়ে 
এল। 

তখন বেলা তিনটে হবে। 
করুছে। সমুদ্রের তীরের বালি তেতে আগুন হয়ে 
উঠেছে। কিন্তু সেই অগ্নিকপাচ্র্ণের মতন বানুকা- 
রাশির উপর দিয়েই রতন হন্‌-হন্‌ ক'রে এগিয়ে চল্ল-__ 
তার মনের অবস্থা তখন এম্নি আশ্চধ্য যে, কোন- 
রকম জালা-যন্ত্রণাই সে বুঝতে পাবুলে না, বা আমলে 
আন্লে না! 

আনন্দ-বাবুর বাড়ীর সামনে এসে, অভ্যাসমত সে 
থম্‌কে দীড়িয়ে পড়ল। বাড়ীর ভিতর থেকে একট! 
এস্রাজের স্থুর ভেসে এল--রতন বুঝলে, পূর্ণিম! 
বাজাচ্ছে। মিনিটখানেক সেইখানে দাড়িয়ে থেকে 
আবার সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্ল। 

সমুক্রের ধারের সর্বশেষ বাড়ীখানা যেখানে 'ধাড়িয়ে 
গ্লাড়িয়ে স্তব্ধভাবে রোদ পোয়াচ্ছে আর নীল জলের 
অশ্রাস্ত উচ্ছাস শুনছে, রতন ক্রমে ৫সইখানে এসে 
পড়ল। বাড়ীখ্ুনার অবস্থ। দেখেই বোঝ! গেল, 
অনেকদিন থেকেই সেখান। খালি পণ্ড়ে আছে। 'তারই 
পিছনে গিয়ে রতন নিজের মোট নামিয়ে, তার উপরেই 
ধুপ ক'রে ধসে পড়ল। 

একটা অভাবিত সত্য তার মনের ভিতরটা একেথারে 
ওলট-পালট ক'রে দিয়েছে! অবশ্ঠ, এর 'আগেও মাঝে 
মাঝে নানা কারণে এই সত্যটাই অস্পষ্ট আব ছায়ার 
মতন তার মনের কোণে কোণে উকিবু"কি মেরেছে 
বটে, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে সে তাকে আর 
কোনো দিন বুকের মাঝে অনুভব করেনি! আজ 
এখনো বারংবার সে মিজের পায়ের কাছে সেই 
ঘাতমা-বিরুত অশ্র-সিক্ত মুখখানিকে দেখতে পাচ্ছে, 
আর (ই আর্থস্বরও তায় কানের কাছে থেকে থেকে 


চারিদিকে রোদ ঝাঁঝা 


ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে__“আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি 
কোথাও যেতে দেব না!” 

ভালোবাসে, ভালোবাসে,_স্থমিত্রা তাকে 
ভালোবাসে! আর এ ভালোবাসা এমনি প্রবল যে তা 
সঙ্গে সে পৃথিবীর সর্বস্ব ছেড়ে চ'লে আস্তে পারে। 

এমন বিপুল ভালোবাসা তার এটুকু তরুণ প্রাণের 
মধ্যে কি ক'রে ধর্ল--সমুব্রের উচ্ছাস কি এতটুকু 
পাত্রের ভিতরে ধ'রে রাখা যায়? এ প্রেমকে গ্রহণ কর! 
ত দূরের কথা-ধারণা করার শক্তিও যে তার নেই! 
তাই সে স্থমিত্রার স্থমুখ থেকে পাগলের মতন ছুটে 
পালিয়ে এসেছে ! 

কল্পনায় স্থমিত্রা ঘা সহজ ভেবেছে, বাস্তব-জীবনে 
তা কত অসম্ভব, কত অসঙ্গত! সবে এই তার প্রথম 
যৌবন, নিশ্চিন্ত জীবনের মধ্যে সংসারের কঠোর দণ্ডের 
আঘাত কখনে সে স্বপ্নেও অন্তঙব কবুতে পারেনি। 
তাই মনের ঝোকে এত সহজে বল্তে পাবুলে, তার 
সঙ্গে সে বাপ-মাকে ছেড়ে চলে আস্বে! সমাজকে যে 
চেনে সেই-ই জানে--এ কত বড় ভয়ানক প্রস্তাব! এমন 
প্রস্তাবে সেকি রাজি হ'তে পারে? পালিয়ে আস! ছাড়া 
তার পক্ষে উপায় কি? 

রতন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, জীবনে আর কখনো 
সেন-পরিবারের ছায়াও মাঁড়াবে না। নিজের ব্যবহারের 
জন্য অঙ্গতগ্ত হ'য়ে বিনয়“বাবু যদি কোনদিন তাকে ফের 
আহ্বান করেন, তা হ'লেও সে আর ফিরে' যাবে না। 
কারণ স্থমিত্রার সঙ্গে তার মিলন স্মসম্ভব! স্থমিত্রা 
ধনীর মেয়ে, আর সে পথের ভিথারী ! কাঞ্চন-কৌলীন্যের 
মধ্যে প্রেম কি তার খেলাঘর বাধতে পারে? এতে 
বিনয়-বাবুও পাজি হবেন না, সেও নয়। যে নিজের 
পেট চালাতে না পেরে আত্মহত্যাকেও কামনা করে, 
বিবাহ যে তার পক্ষে কল্পনাতীত বিলাসিতা ! 

বালিকা স্মিত! তার এ গ্রেম প্রথম বসন্তের 


৫ম সংখ্যা) 


উদ্দাম খেয়াল মাত্র--কিছুদিনের আদর্শনে তার এ 
খেয়াল কোথায় মিলিয়ে যাবে, তখন আজকের এই 
দুর্বলতা! হমূত তার নিজের কাছেই ছুঃস্বপ্ন ব'লে মনে 
হবে! পালিয়ে গিয়ে এই দুঃস্বপ্ন থেকে তাকে মুক্তি 
দিয়েছে ব'লে ভবিষ্যতে সে মনে মনে রতনকে নিশ্চয়ই 
ধন্যবাদ না৷ দিয়ে পাবুবে না! 

কিন্তু সেও যে স্থমিজাকে ভালোবেসেছে! এ প্রেম 
এদিন সে সন্তর্পণে অন্তরের অন্তরালে গোপন ক'রে 
রেখেছে, এক মুহুর্তের জন্তে চোখের ভাবেও ত। প্রকাশ 
হতে দেয়নি-_-কারণ ভালোবেসেই সে স্থখী ছিল, 
স্বমিত্রাও যে তাকে ভালোবাসে, এত সে জান্ত না! 
স্থমিতাকে কখনো পাবে না বুঝেও তার মন আজ এই 
ভেবেই খুসী হয়ে উঠল--স্থমিত্রাও তো তাকে ভালোবাসে, 
তাই-ই যথেষ্ট _তাই-ই বথেষ্ট! সে দূরে দূরাস্তরে চলে 
যাবে, এ জন্মে আর কখনো স্থমিত্রাকে দেখ তে পাবে না, 
তবু সে তার স্থতিকেই নিরস্তর পুজা কর্‌ুবে_যেমন 
ক'রে পুজ| করে অন্ধ ভক্ত, দেবীপ্রতিমাকে চোখে না 
দেখেও ! 

হঠাৎ রতনের চোখ পথের উপরে পড়, দূর থেকে 
কে একজন লোক এইদ্রিকেই আস্ছে--পরনে তার 
সাহেবী পোষাক। রতনের মনে হ'ল, তাকে মিঃ 
চ্যাটোর মত দেখতে! সে তখনি উঠে" ধ্রাড়াল এবং 
মোটটা তুলে" নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে 


যথাসময়ে ষ্রেশনে এসে রতন ভাবতে লাগ্ল, এখন 
সে কোথায় যাবে? কল্কাতায় ?......না, কি হবে আর 
সেখানে গিয়ে, কি টানে আবার সেই কল্কাতায় যাবে? 
তার পক্ষে এখন সব দেশই সমান ! খানিক ভেবে রতন 
ঠিক করুলে, দ্িন-কতক মান্দ্রাজের দিকেই বেড়িয়ে আদ 
যাক্‌--ভাগ্য-দেবত1 সেখানে আবার তার সঙ্গে নতুন 
কি খেলা খেলেন, পরথ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি? 

রতন টিকিট-ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু ছু'পা 
এগিয়েই সচমকে থম্‌কে দাড়িয়ে পড়ল ! সে স্পষ্ট দেখ তে 
পেলে, টিকিট-ঘরের সামনে দ্লাড়িয়ে রয়েছেন 
বিনয়-বাবু, আনন্দ-বাবু আর পুর্ণিমা ! তারা যে তাকেই 


বেনো-জল 


শত পাপ সিস্পাস্স্সিপাসিা সি স্াস্াসিিসিপাস্পটি পাসপস্সিল ৯ পাসিপািলি উপাস্া সপ সিপাসিপাসির সপ ৯ 


৫৯৯ 


স্পাসি পাস্পাছি পাছত সপ সিসি পাটি পািপাসটিপাছি পাস্টিলাি পাসিপাস্পির্ট পািপাসিপাসিবাসিপাস্পিত সিপাস্পিতাস্পিরাসির্ণাশি বাক 


ধরতে এখানে এসেছেন, একথ বুঝতে তার বিলম্ব হ'ল 
না। সে তখনি একরকম দৌড়েই ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে 
পড়ল। তার পর পথের উপর দিয়ে হন্‌ হন্ক'রে এগিয়ে 
চলেছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে তার একখান হাত চেপে 
ধ'রে ব'লে উঠ ল--”রতন, রতন !” 

এত করেও ধরা পড়্ল ভেবে রতন হতাশভাবে 
ফিরে দাড়াল, কিন্ত তার পরেই সবিস্বয়ে সে কলে 
উঠ ল-_“একি তুমি, অক্ষয় 1” 

“কি আশ্চধ্য দেখ।। এত তাড়াতাড়ি কোথায় 
বাচ্ছ ?* 

সেকথার কোন জবাব না দিয়ে রতন বল্লে, 
“অক্ষয়, তুমি এখানে কোখেকে ?” 

--আমি যে কটকেই কাজ করি। একদ্দিনের 
জন্যে পুরীতে এসেছি, কালকেই ফিরে যাব। কিন্তু তুমি 
এখানে কেন ? মোট ঘাড়ে ক'রে যাচ্ছই বা কোথায় ?* 

__'মান্রাজে |” 

_মাদ্রাজে? কেন, সেখানে চাকৃরি-টাকৃরি কিছু 
কর নাকি ?” 

-পনা। জানই ত অক্ষয়, চিরদিনই আমি 
বোহিমিয়ান্‌, দুনিয়ায় নিজের মনের খেয়ালে একলাটি 
ঘুরে* বেড়াবার ছুটি পেলে আমি আর কিছুই চাই না 
মান্রাজে যাচ্ছি নিরুদ্দেশ হ?য়ে।” 

অক্ষয় বিশ্মিত-ম্বরে বল্লে, “সে কি হে রতন! তুমি 
কি এখনো বিবাহ করনি, তেম্নি একুলাই আছ?” 

--প্বিবাহ ? ভগবান্‌ করুন, ও প্রবৃত্তি ষেন আমার 
কখনো না হয়, বিধাতা খখন একুলাই আমাকে পৃথিবীতে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে যে তার একান্ত 
ইচ্ছা এই, আমি যেন এক্‌লাই থাকি। একুল1 থাকার 
কত আনন্দ তা কি তুমি জান, অক্ষয় ?” 

__"খুব জানি, তোমার চেয়ে ভালে! ক'রেই জানি।” 

_-কি ক'রে তুমিও কি এখনো একুল! আছ?” 

না, একলা থাকলে আমি একাকিত্বের আনন্দ 
এমন ক'রে বুঝতে পার্তুম না। একুলা থাকার আনন্দ 
মানুষ প্রথম বুঝ তে পারে বিবাহ ক'রে, দোকুল! হ'য়ে ।* 
“আমি কিন্তু ও-সতাটি বিবাহ না ক'ৰেই বুঝতে 


৬০৩ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্র ্ ৮০৯, পাপা 
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পেরেছি। তাই 'আমি একুল! চলেছি এ” ভবে!" 
আমার জীবন কয়েদীর জীবন নয়, আমি বাতাসের মতন 
স্বাধীন, আর.এই বিশ্ব আমার স্বদেশ !” 

রতন, তুমি দেখছি ঠিক তেম্নিটিই আছ, 
একটুও বদ্লাগুনি। কিন্তু ছন্নছাড়ার মত এমন দেশ- 
বিদেশে ছুটে? বেড়ান, সেইটেই কি বড় ভালো?” 

--প্বল্লুম ত, আমার দেশ-বিদেশ নেই-_- 

“সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি 
সেই ঘর মরি খুঁজিয় ! 
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি 
সেই দেশ লব্‌ যুঝিয়া 1? * 

দুজনে চল্তে চল্তে অনেক দূর এগিয়ে পড়েছিল। 
অক্ষয় বল্‌লে, “বেশ, তা হ'লে আপাততঃ কটকে আমার 
ওখানে গিয়ে দিনকতক ঘর বাঁধবে চলে। না! কতকাল 
তোমাকে দেখিনি, আজ তোমাকে পেয়ে আমার ভারি 
আনন্দ হচ্ছে!” 

রত্তন বল্লে, “তা হ'লে আমাকে পেয়ে খুসি হয়, 
পৃথিবীতে এমন বন্ধু আমার এখনো আছে! ভাই অক্ষয়, 
তোমার প্রস্তাবে আমার কোনই আপত্তি নেই।” 

--পতবে আজই আমার সঙ্গে এস। তোমাকে আমি 
ছাড়ব না, তুমি অনায়াসেই আবার ডুব মারুতে পার।” 

বুতন হেসে বল্‌্লে, “এ প্রপ্তাৰব আরো ভালে! । 
কারণ পুরীর বাস! আমি তুলে দিয়ে এসেছি 1”... 

অক্ষয়,আর রতন বাল্যবঞ্চু-_স্কুলে ও কলেজে একসঙ্গে 
ঝে অনেকদিন ছাড়াছাড়ির পর এই তাদের 


পড়েছে। 
প্রথম দেখা । 
তেইশ 
একটি মাসষেব অভাবে আনন্দ-বাবুর আর পুরী 
ভালো লাগছে না। 


এমানষটির ভিতরে যে কি মধু ছিল,_-তার সঙ্গে যে 
একবার মিশেছে আর সে তাকে ভূল্‌তে পারেনি । গানে 
গল্পে, আলোচনায় ও নির্ভীক স্পষ্ট মতামতে সকলকেই 
সে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল, প্রবাসের দীর্ঘ অবকাশকে মধুর 
ক'রে তুলেছিল, হঠাৎ আজ মাঝখান থেকে অদৃশ্য হঃয়ে 
সকলের মনকেই সে বিমর্ষ ক'রে দিয়েছে। 


করে! 


* রতন চলে' যাওয়াতে আনন্দ-বাবুর মনে হ'ল, তিনি 
যেন এক নিকট আত্মীয়ের অভাব অনুভব কর্ছেন। 

সেদিন মেয়েকে ডেকে তিনি বল্লেন, “পূর্ণিমা 
আমার আর পুরীতে থাকৃতে ইচ্ছে নেই।” 

পূর্ণিমা বল্লে, “আমারও নেই, বাবা!” 

--কেন মা?” 

-_-“দিনগুলো ভারি একঘেয়ে লাগ ছে !” 

- ণ্লাগবেই ত মা, রতন নেই--এই একঘেয়ে 
দিনগুলোকে বিচিত্র ক'রে তুল্বে কে? ছি, ছি, এমন 
অন্যায় করে; তাকে তাড়ালে !” 

--গবিনয়-কাকা ত তাকে এমন কিছু বলেননি, 
রতন-বাঝু যে নিজেই ভুল বুঝে? চলে” গেছেন, বাব! !” 

নাঃ এব্যাপারে বিনয়ের ততটা দোষ নেই বটে! 
আমি বেশ বুঝছি, রতনের বিরুদ্ধে একট৷ রীতিমত 
ষড়যন্ত্র হয়েছে ,১' 

-ষড়মন্ত্র? সে কি, বাবা ?” 

গাঁ, ষড়যন্ত্র । এ এ চযাটো আর কুমার বাহাদুরের 
কীর্তি না হ'য়ে যায় না । তারা রতনকে ছু'চোখে দেখতে 
পারুত না । বিনয়ের উচিত ছিল, রতনকে কিছু বল্বার 
আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করা। রতন অভিমানী ছেলে, 
একটুতেই আহত হয়, কাজেই বিনয়ের সামান্ত ইঙ্গিতও 
সে সহা করতে পারেনি ।” 

পৃর্ণিম। কিছুক্ষণ টুপ কবে থেকে বল্লে' “কিন্ত 
আমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রে চলে যাওয়া কি রতন-বাবুর 
উচিত হয়েছে বাব?» 

»মাত তুমি রতনকে বুঝতে পারনি। সে যে 
গরীব, আর গরীবরা যে ধনীদের আলাদ। জাত বলে মনে 
সে ভেবেছিল, আমার এখানেও সে ভালো! 
ব্যবহার পাবে না, কিন্তু এই ভেবে আমি অবাক্‌ হচ্ছি, সে 
গেল কোথায়?” 

-আমার ত মনে হয় তিনি কল্কাতায়্ গিয়েছেন। 
ক্ষিন্ধ বাবা, তার সম্বন্ধে যে-সব কথা শুন্ছি--” 

আনন্দ-বাবু বাধ! দিয়ে উত্তেজিতভাবে বল্লেন, “সব 
মিথো, সব মিথ্যে! এ-সব কথার এক বণও আমি বিশ্বাস 
করি না। পুলিশ নিশ্চয় তুল ক'রে তাকে ধরেছিল, 


৫ম সংখ্যা ) 


তাই তাকে ছেড়ে না দিয়ে পারেনি । 
পুলিশ আকৃসারই কবরুছে !” 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছ। 
বাবা, কবে আমরা কল্কাতায় যাব ?” 

--এই হপ্তাতেই। কিন্তু কল্কাতায় গিয়েও রতনকে 
কি আর দেখতে পাব?” 

পৃর্ণিম৷ উদ্বিপ্রমুখে বল্‌লেঃ “কেন, বাবা?” 

আনন্দ-বাবু বল্লেন, “প্রথমত, সে হয়ত কল্কাতাম় 
যায়নি। তার পর, কল্কাতায় গেলেও সে যদি আর 
দেখা না দেয়? জানিস ত মা, রতনের দারিদ্রের জাক 
কতটা বেশী! অর্থকষ্টে পশ্ড়ে সে আত্মহত্যা কবৃতে 
গিয়েছিল, তবু ধনী মাতুলের গলগ্রহ হ'তে রাঞ্জি হয়নি! 
এই দারিদ্রের জাকেই সে হয়ত আর আমাদের 
ছায়াও মাড়াবে না।” ৃঁ 

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, তিনি ছুঃখিতভাবে পুর্ণিমার 
মাথার উপর একখানি হাত রেখে বল্লেন, “কিন্ত রতনকে 
মামি ত ছাড়তে পারুব না, আমি মে তোকে তার 
হাতেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই 1” 

পূর্ণিমার মুখ লজ্জায় রাঙ! হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি সে 
ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। 

কল্কাঁতায় যাবার আগের দিনে পূর্ণিমা, সেন- 
পরিবারের সঙ্গে দেখ। করতে গেল । 

সেন-গিন্নী ও স্থনীতির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তার 
পর পুর্ণিম। জিজ্ঞান! করুলে, “কাকী-মা, স্থমিত্রাকে দেখতে 
পাচ্ছি না কেন?” 

সেন-গিন্নী বল্লেন, “আজ কদিন থেকেই স্থমি'র 
শরীর ভালো নেই, দিন-রাত বিছানাতেই শুয়ে থাকে, 
ঘর থেকে বেরুতে চান না। যাঁওনা, তার সঙ্গে দেখা 
ক'রে এস, পাশের ঘরেই আছে।” 

পাশের ঘরে গিয়ে পুর্ণিমা দেখলে, বিছানার উপরে 
বসে স্থমিত্রা জান্ল। দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। 
তার আ-বাধা চুলের বেণী পিঠের উপরে লুটিয়ে পড়েছে, 
মাথাটা উস্বধুস্ক রুক্ষ,__মুখের ভাব বিমর্ষ । 

পূর্ণিমা বল্লে, “হুমিত্রা, কাল আমরা কল্কাতায় 
যাচ্ছি।” 


এমন তুল তো 
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কেন ?” 
পুরী আর ভালে! লাগছে না।” 
-“রতনশ্বাবু তোমাদের চিঠি লিখেছেন ?” 
--*না1% 
সথমিত্র। তীক্ষদু্টিতে পুরনিমার মুখের পানে নীরবে 
ভাকিয়ে রইল। 

পৃর্ণিম। বল্‌লে, “রতন-বাবু চিঠি লিখলে তোমাদেরও 
লিখতেন।” 

স্থমিত্রা বল্‌লে, “তোমর। থাকৃতে তিনি আমাদের 

চিঠি লিখবেন কেন?” 

স্থমিত্রার কথার অর্থ পূর্ণিমা কিছুই বুঝতে না পেরে 
চুপ ক'রে রইল। 

সথমিত্রাও আর কিছু বল্‌্লে না। 

পূর্ণিম। বল্‌্লে, “তোমার কি অস্থখ হয়েছে, সমিহা? 
কণারক থেকেই ত তোমার শরীর ভালে নেই 
দেখছি ।” 

স্থমিত্রা স্ান হাসি হেসে, অন্যমনস্কের মতন বললে, 
প, কণারক থেকেই আমার অস্থখ সরু হয়েছে।” 

__অন্থখট। কি 1?” 

-জানি না)” 

পুর্ণিমা আরো! খানিকক্ষণ ব+সে রইল, কিন্তু স্মিত্রা 
আর কোন কথা কইলে না দেখে সে আস্তে আস্তে উঠেঃ 
ধাড়াল। 

স্থমিত্া বল্‌্লে, শচল্লে ? 

ই), আবার কল্কাতায় তোমার সঙ্গে দেখ! হবে। 
আশ! করি তখন তোমাকে সুস্থ দেখব ।” 

সমিত্র। আবার একটু বিষাদ-মাথা হাসি হেসে বল্লে, 
"তোমার সঙ্গে আর আমার দেখ। ন। হ'তেও পারে।” 

পূর্ণিমা বল্‌লে, “আজ তুমি কি আবল-তাবল বকৃছ 
ৰল দেখি?” 

-“আবল-তাবল বকা আমার স্বভাব, তা কি তুমি 
জান না?” 

--*ও স্বভাব বদলে ফেল। 
ভাই!” 
শািএস |” 


আমি এখন আসি 


৬০২ 





পাস 


পূর্ণিমা দরজার কাছ বগাবর গেছে, স্থমিত্র। হঠাৎ 
তাকে ডেকে বল্লে, "ই, আর একট! কথা ।৮ 

পূর্ণিমা ফিরে ধ্াড়িয়ে বললে, “কি ? 

--*কাছে এস" 

পূর্ণিমা আবার স্থমিত্রার কাছে ঈড়াল। 

স্থমিত্রা আচম্ক1 তার একখানা হাত চেপে ধগে 
বল্‌লে, “আমি তোমাকে বিশ্বাস করুতে পারি?” 

পূর্ণিমা অত্যন্ত বিশ্মিত হয়ে বল্লে, “একথা কেন 
তুমি বল্ছ ?” 

--"আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে একটা কথা বল্ব। 
কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, সে-কথা তুমি অন্য কারুকে বল্বে না?” 

“আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করুছি।” 

-পকল্কাতায় গেলে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই রতন- 
বাবুর দেখা হবে।” 
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--হতে পারে” 

-দতা হ'লে রতন-বাবুকে বল্বে, তিনি আমাকে ষে 
অপমান ক'রে গেছেন, তার জন্যে এজীবনে আমি তাঁকে 
আর ক্ষমা করুব না!” 

--রতন-বাবু তোমাকে অপমান ক'রে গেছেন? 
এ কি কথা!” 

_"আর-কিছু জান্তে চেয়ো না”_-বলেই স্মিত 
বিছানার উপরে শুয়ে প'ড়ে পা থেকে মাথা পথ্যস্ত 
একখানা গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে ফেল্লে ! 

পূর্ণিমা নির্ববাক্‌ ও স্তভিত হ'য়ে সেখানে খানিকক্ষণ 
দাড়িয়ে রইল, তার পর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 
গেল। 

(ক্রমশঃ) 
শ্রী হেমেব্দ্রকুম।র রাঁয় 


“মাহে-নগর 


( পূর্বানুবৃত্তি ) 


(৩) 

চরিটার সময় যখন আম।র নির্দিষ্ট গাহারার কাঁজ শেষ করিল।ম 
তখন আমাঙ্গের জাহাজের সমস্ত নৌকাই চলিয়া গিয়ছে। তাই আজ 
ভাঙ্গায় যাইবার জন্য একট! দেশী ডোঙ্গা৷ ভাড়। করিতে হইল। 
এইসকল ডোঙ্গা, জাহাজের দড়ি-দড়। প্রভৃতি সরঞ্জামের জন্য কতক- 
গুলা নারিকেল লইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছে। 

এই ডোঙ্গ।ট। লম্ব।, পাত লা, তীরের মতে! গঠিত, ও “খাম্খেয়াল” | 
(এইসৰ স্থের্যাহীন নৌকাগুল। বাতাসের এক দম্কাতেই ভাডিয়! যায় 
কিংব। উপ্টাইয়। যায়, তই নাঁবিকেরা এইরূপ নৌকাকে “থাম্থেয়াল” 
নৌক। বলে)। এই ডোঙ্গ'ট। এরই মধ্যে জলে ভরিয়া! গিয়াছে । 
ছোট ছোট উল্লশ্দী তরঙ্গ ঠেলিয়! কতকগুল। বোটিয়।-দড়ের সাহায্যে 
তিন মাইল পথ অতিঞ্ম করিতে হইবে; যাইতে সবহুদ্ধ এক 
ঘণ্টারও বেশী লাগিবে 1 

সেত আরে! খারাপ! যাই হেক আমি ত ডেঙ্গায় উঠিয়! 
গড়িলাম--বেশ যুৎ করিয়! বসিয়া! লইলাম।--এই টাচাছোল। থোলট। 
এতট। চওড়। যে, কৌনপ্রকারে বগিতে পার! যায়। 

আমর! খুব চীৎকার করিয়। যাত্র। করিলাম; বারু-উৎক্ষিপ্ত জল- 
কণায় আমাদের কাপড় ভিজাইয়| দিল। কিন্তু কিয়দৃদুর গিয়াই মনে 
হইল--বোটিয়।-্ীড়ীর। যেন কি ভাবিতেছে, তাহার থামিয়। পড়িল। 
প্রথমে উহার! ইচ্ছ।-সথখেই আমাকে আরোহীরপে গ্রহণ করিয়া ছিল, 
কিন্ত এখন, আরও বেশী দুরে যাইব।র পুর্ব্বে, তাহারা জানিতে 
চাহিল, আমি তাহাদিগকে কত টাক। দিব ।'"* 

আমি যখন তাহাদিগকে এক টাঁকা দিব বলিলাম-_ কিংব! 


আরও বেশী, যদি তাহার! শীত দাড় টানিয়! যায, তখন তাঁহাদের 
উৎসাহের আর সীম! রহিল না। তাহারা আমার মাথার উপর 
একট! ছাঁত! ধরিল, আমাকে হাত-পাখ! দিয়। বাতাস করিতে 
লাগিল-এমন-কি গান গাহিয়াও আমাকে আমোদ দিবার চেষ্ট। 
করিতে লাগিল। 

যে ভারতবাঁনী আমাকে গান শুনাইবার ভার লইয়াছে, সে 
আমার মুখামুখী হইয়! উবু হইয়! বদিল,-_আমার খুব কাঁছে_ খুবই 
কাছে_এত কাছে ঘে অ।মার আর নড়িবার-চড়িবার জে। নাই। 
আ।মর। দুজনে জলের মধ্যে বদিয়। আছি সরু ডোঙ্গার শেষপ্রান্তে-- 
হাঁটুতে ইটুতে ঠেকাঠেকি হইতেছে। 

যে-সকল ছোট ছোট ঢেউ আমাদের চারিদিকে নৃতা করিতেছে, 
আমাদের চোখ তাহাদের অপেক্ষাও নীচু; আমর! তাহাদের মধ্যে 
ঘুরপাক দিতেছি ।_বেশ ঘনিষ্টভাবে বললেও হয়। জলের উপর 
শুইয়! থাকিবার মতে, সম্ভরণকারীর মতো, খুব নীচু হইতে এ ঢেউগুল! 
দেখিতেছি। এমন উজ্্ল রং--মনে হয় যেন নীলবড়ির রদ 
ঢালিয়! দিয়াছে । কখন-কখন ঢেউগুলা আমাদের সম্মুখে পর্ব্বতা- 
কারে আসিয়! ও-দ্রিকৃক।র হুম্দর হরিং রেখা কিয়ৎকালের জন্য 
ঢাকিয়! ফেলিতেছে__ এ হরিৎ রেখাই ভারতভূমি | 

ভারতবংসীর গানগুল! বড়ই দীর্ঘ, ক্রমাগত ফিরিয়া-ফিরিয়। আরস্ত 
হয়। বে।টিয়-দাড়িরা জলের উপর দ্রীড়ের আখত করিয়া, গাঁনের 
সহিত সঙ্গত করিতে লাগিল। যতট। সম্ভব আমার কাছে সরিয়! 
আসিয়। লোকটা গান গাহিতে লাগিল, খুব মুখব্য।দান করিয়, 
শুভ্র দস্তপ্পাঁতির শেষ পর্যন্ত প্রদর্শন করিয়। দে আমার মুখের সামনে 
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চীৎকার করিতে ল।গিল। আমার গালের উপর তাহার নিঃশ্বাস 
অনুভব করিতে লাগিলম--দেই নিঃশ্বাস হইতে সর্পস্থলভ এক- 
প্রকার মুগনাভি-ধরণের গন্ধ বাহির হইতেছিল। গানের কোন 
কোন অংশ গন নছে-দ্রুত ঝাকুনীর সহিত একপ্রকার ই!ক্‌-ডাক্‌। 
এই সময়ে খুব তাড়াতাড়ি তাহার দতে দ্রাতে ঠেকাঠেকি হইতে 
লাগিল__মনে হইল যেন লৌকট। কাপিতেছে। এই সময়ে তাহার 
মুখের ভাবট| অতি ভীবণ হইয়। উঠে! দেখিতে সুত্র হইলেও, 
তখন তাহাকে একটা, বড় বানর বলিয়! মনে হয়। 

আমার চির-অভ্যাদ অনুপারে ছোট নদীতে প্রবেশ না! করিয়া, 
__সাগর-বেলাভূমিতে, তরঙ্গতঙ্গের মধ্যে, ধীবরদিগের যে গ্রামটি 
অবস্থিত, সেই গ্রামের সন্দুখে গিয়। ধীবরদের সহিত দেখা করিব। 
কিন্তু ন!, আজ দেখ! করা হইবে ন।--বোটিয়া-দীড়ের খুব সঙ্গোর 
আঘাতে আমর! বেশ দ্রুত চলিয়ছি-_ নীল তরঙ্গের উপর দুলিতে 
ছুলিতে চলিয়াছি। আমাদের মাথার উপর সুধ্য জ্বলন্ত কিরণ বর্ষণ 
করিতেছে ।*** 

তরঙ্গভঙ্গ, বেলাভূমি! ভারতবাসীর! আবার খুব হাকড।ক দিয়! 
সকলেই জলের ভিতর নামিয়া পড়িল; তাহাদের ডোঙ্গ।ট| ডাঙ্গ।র 
উপর আছড়াইয়। ফেলিস; সিঁড়ির গরাদের মতো! উহার! বাহু 
বাড়াইয়। দিল, তরঙ্গফেনোচ্ছাসের মধ্যে আমি লাফা ইয়! পড়িলাম। 

সন্ধা! সাড়ে পাচট।।_-হ্র্ধ্য এরই মধো সমুদ্রের উপর ঢলিয়। 
পড়িয়াছে-_নীচু হইতে তাঁলতরুপুঞ্জদিগকে রশ্মিচ্ছটায় উদ্ভাসিত 
করিয়াছে। উহাদের দীর্ঘ ধুদর বৃত্তগুলার উপর যেন জ্বলন্ত আগুনের 
প্রতিবিশ্ব পড়িয়াছে। আলোকট| বরাবরই সোনালি রঞ্জের 
হইর। থাকে, কিন্তু এই সময়ে উহার রং রক্ত-রঞ্জত সোনাগি 
হইয়াছে; প্রভাতকালের ও দিনমানের সোনালি রং অপেন্গ! এবং আরও 
চমৎকার । আমাকে দেখিবার জন্য বনভূমির নিয়মদেশ হইতে 
তিনজন লোক বাহির হইয়। আমার দিকে অগ্রসর হইল। শুত্র- 
শ্বশ্রধারী ছুইজন বৃদ্ধ, বেশ মহত্ভাববিশিষ্ট মুখঙ্জী, আমাদের চাচ্চের 
সেন্ট দিগের মতে! পরিচ্ছদ ; আর একটি তরুণী, আবক্ষ-ক.অনাবৃত 
-অপূর্বব সন্দরী-- মাথার উপর একট। ফলের টুকৃরী আছে। 

এই চমৎকার নাট্যদৃশ্ঠের ভিত্র হইতে, এই স্বর্ণোজ্বল কিরণ- 
চ্ছটার মধ্যে, খন তাহাদিগকে আসিতে দেখিলাম, তখন খুব সুদুর 
প্রাগৈতিহাসিক অতীত কালের কোন দৃশ্ত দেখিতেছি বলিয়! 
মনে হইল। এইরাপেই পূর্রবকাণে জগতের আদিমধুগের মুর্তি আমার 
কল্পনার চক্ষে প্রতিভাত হইত; উহা কি স্থন্দর ও প্রশাস্ত !-- 
সেই সময়ে জীব ও পদা্থলমূহের একট! অপূর্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইত-- 
যাহ! এক্ষণে আর আমর! দেখিতে পাই না। 

গোধূলি সময়ে, ছাঁয়াময় বীখি-পথে, বিনা-উদ্দেগ্ে থুরিয়া 
বেড়াইলাম। এইসব রান্ত। গবর্ণ মেন্ট-হাস পধ্যস্ত গিয়াছে। এই 
রবিবারের সায়াহে, এবং এই প্রায়-যুরোপীয় অঞ্চলে, রবিবারের 
পোঁধাক পরিয়! লোকের! বেড়াইতেছে--হিন্দু্দিগের ফরাসী পরিচ্ছদ, 
পুরুষের! ল্ব।-কোর্ত। পরিয়|ছে, রমণীর! পালক ও পুল্পভূষিত টুপি 
পরিয়াছে। ইহা মনে করাইয়া! দেয়_-ফান্সের সমন্ত ছোট-ছোট 
নগরে, সায়ংকালীন “ভেস্পার”-উপামনার পর স্বেচ্ছা-ত্রমণ । এভারি 
আশ্র্যয,_সময়-বিশেষে, সকল দেশের মধ্যেই একট! সাদৃশ্য দেখ! 
ধায়। যেহেতু, সর্বত্রই ব্যাপরগুল! একই-রকমের, যেহেতু, মানব- 
জাতি এক, ও পৃথিবী কু্। 

যাহারা আপন-আপন কুটার হইতে বাহির হইয়, মাছির মত 
আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে সেইসব বালকের মধ্য হইতে ছুই- 
জনকে বাছিয়! লইয়া, উহাদের সনির্ববন্ধ প্রার্থন। অনুসারে, আমার 





“মাহে”নগর 





৬৬৩ 


পাস পাসট্িসসি। 








পথপ্রদর্শকরূপে উহার্দিগকে আমার কাঁছে-কাছে রাখিতে স্বীকৃত 
হইলাম। উহার। ছুই ভাই--বয়স ১২ বৎসর; উহার! ফরাসী ভাষায় 
বলিল £--“দেখুন মহাশয়, আমরা অনাথ, অত্যন্ত গরীব; আপনীর 
যাহা ইচ্ছ! আমদের কিছু ভিক্ষা! দিবেন, আমরা তাতেই সন্তষ্ট হব ।” 
ফরাসী বলে নিতান্ত মন্দ নয়; তবে কিনা, একটা! অদ্ভুতরফমের 
ঝোক দিয়া, টানিয়া-টানিয়! উচ্চারণ করে। উহারা বেশ ভদ্র, এবং 
মনে হয়, বাস্তবিকই খুব দরিপ্র। পরিধানে শুধু ছেণ্ড়া কুটিকুটি 
খাটো ধুতি ।-_এই স্থির হইল, উহার! আমার ভ্রমণ-পথে আমার 
সঙ্গে সঙ্গে চলিবে,_-একজন আমার বাঁম পারে, আর.একজন দক্ষিণ 
পার্থে-আমার প্রস্থানকাল পর্যন্ত । 

এইসব বড় বড় তাল গাছের তলায়, রাত্রি প্রায়ই দ্রুত আসিয়া 
পড়ে! এই একমাত্র রাস্তায়, এবং যে-সব পথ গবর্ণ মেন্ট হ্ণউসের 
কাছাকাছি গিয়াছে_সেই রাস্তায়ও এইসব পথে, কাঠদও-প্রাস্তে 
কতকগুল! পেটেশল-তৈলের লন আ্বালান হইল। ইহাতে করিয়া 
ক্র ফরাসী নগরের এই অলীক নাদৃণ্ট। মাহে-নগরে যেন একট! 
পূর্ণৃত। লাভ করিল--কেবল হরিৎশ্ঠামল শোভাসম্পদ্টা। বিদেশী 
রহিয়! গেল। 

একরকমের বীথি আছে-_খুব বড়; এখানে আলো স্বালান হয় 
না, এখনো! দিনের আলো! আছে--কেনন। এই জায়গাটা অগ্তত ১৯০ 
গঞ্জেরও বেশী চওড়|; যেন তাঁলীবনের মধ্যে, খজুভাবে কাটিয়া 
বাহির-করা একট| ফাক জমি। এই রাস্তাটা ইংরেজ-অধিকৃত জমি 
পধ্যন্ত গিয়াছে। এই বৃহৎ রাস্তার ঠিক মাঝখানে, পথ চল্তি লোক- 
দের জন্য আলের মতে! একটা খুব সরু পথ । (ছুই ধারের বাকি অংশে 
জলপূর্ণ প্লাবিত ধানের ক্ষেত।)--এবং আব্গ দায়াহে এইখানে এই 
আলের পথে, মাহের লোকেরা খোলা-হাওয়ায় বেড়াইতেছে। ইহার! 
তালীবনের নীচে অষ্টপ্রহর বাদ করে; এইখানেই আসিক্া নিশ্চয়ই 
একটু তাজ। হইয়া উঠে। এই গোধুলি সময়ে, এইদব ধানের ক্ষেত 
ফমলের পূর্ব্বে আমাদের ফ্রান্দের ক্ষেতগুলা যেরূপ দেখিতে হয় 
কতকট। সেইরূপ দেখিতে । এই পদচারীদিগের মধ্যে অনেকেরই 
যূরোপীয় পরিচ্ছদ; তাই এইসমন্ত মিলিয়! পলী'গ্রামের রবিবারের 
ভাবটা মনে আনিয়। দেয়। উৎপন্ন শঙ্রের মধ্যে আমাদের ফরাসী 
গ্রামসমূহে জুনমাসের সায়াহে বেন্ধপ লোকের! অলমনভাঁবে গদচারণ 
করে, নেইরূপ পদচারণের কথ! স্মরণ করাইয়। দেয়। এই দেখ, 
স্কুলের “ভগিনী” নামধেয় “ননেরাও” চলিয়াছে--উহাদের পিছনে, 
ভারতীয় ছোট ছোট মেয়ে--দুইজন-ছুইজন করিয়া সারি 'বাধিয়! 
কাঁয়দাদুরস্তভাঁবে চলিয়াছে। আমি খুব কাছাকাছি উহাদের ভিতর 
দিয়া গেলাম-কেনন! পাশে সরিবার পথ নাই। উহাদের ক্ষু্র 
বঙ্গদেশ ইহারই মধ্যে একটু গড়িয়া! উঠিয়!ছে ; স্ু্র শরীরের সমস্ত গঠন- 
ভঙ্গীও নিখুত হন্দর। একে-একে সকলেই আমার দিকে চোখ 
তুলিয়া চাহিল 1--হুন্দর চোখ কালো! অতলম্পর্শের মতো স্থগভীর। 
& চোখগুলি আমাকে যেন এই কথ! বলিতে লাগিল :--. 

হাস্ব বলেই আ।মগা বিজ্ঞ হয়েছি, লিনেন্‌ কাপড়ের টূপি 
মাথায় পরেছি ; হাস্ব বলেই কেননা ও ত বেশীদিন টিকৃবে না; 
আমাদের শরীরে নাচওয়ালী ও অঞগ্গরার রক্ত চল্ছে ; অল্প সময়ের 
মধোই একটু বড় হ'য়ে উঠ.লেই আমর! “উড়ন্ত” ভাব ধারণ কর্ব। 

উহার! বেশ এ্শঙ্খলভাবে নিঃশব্দে চলিয়। গেল। দুর হইতে 
উহ।দিগকেও আঁধার ননের মতে। দোখতে হইল । এই বেচ্চারী 
প্তগিনীর।” একট। ছোটথ।টে। রধমের শো] যাত্র। করিয়। চলিয়াছে 
সাদেখিতে ভারি মজার। কিন্ত কিছুকাল পরে এই মেয়েদের 
লইয়। উহাদিগকে একটু ভূগিতে হইবে । রর 
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এই ফাঁক জায়গ।, যাহার ভিতরে আমর! পদচারণ। করিতেছিলাম, 
ইহার প্রত্যেক ধারে তালীবনের সীমা প্রান্ত একট! জম্কাঁলে! কালো 
পর্দার মতে। প্রদারিত_-৪&ইথানে ইহারই মধ্যে ঘনঘোর রাত্রি 
আসিয়ছে; বিঝি'-পৌঁক। ডাকিতেছে ; আকাশের রংএ একট। অসাধারণ 
বেগ নী-আভ।, যেন বাঙ্গ।লার রং-মশাল জ।লাঁন হইয়াছে । এবং যে- 
নকল তার! ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মনে হয় যেন লাল জমির উপর 
ছোট ছোট সবুগ্ধ আগুন। 

কাল, এইসব অঞ্চলে, আসার কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল ; 
আমি আজ আবার তাহাদের সহিত দেখা করিতে আপিয়াছি। 
তালীবনের কিনারায়, ছুই বৃদ্ধ ভার়তবাসীর কল! ও গরম-মশলা'র 
একটি ছোট দৌকান আছে। এইসকল জিনিষ তাহাদের নিকট 
উহ্থারা বিক্রয় করিবে । লোকবদতি হইতে বিচ্ছিন্ন উহাদের পুর 
গুহের সম্মুখ দিয়! কেহই যাতাল্লাত করে ন!। উহাদের গৃহ এবং 
যেখানে কয়েকজন পদচারী রহিয়াছে সেই আল-পথের মাঝে একট! 
ধানের ক্ষেত। আমার ছুই নিত্যসঙ্গীর সহিত এইখানে উপনীত 
হইলাম; উহার আমাকে চিনিতে পারিল, এবং তখনি আমার 
আহারের অন্য ভাল ভাল কলা বাছিয়। দিল। তাহার পর, দরজার 
সম্মুখে একটা মাছুরের উপর আমাকে বসাইল। ঝেলান ল্যাম্পটা 
জ্বালান হইল। 

--ল্যাম্পটা ভাবার এবং উহীর 'আকার-গঠন প্র/চীন-ধরণের--উহ। 
হইতে অনেকগুল। ডাল বাহির হইয়ছে ; মনে হয় যেন একট! 
তার! জ্বলিতেছে। 

বড় বড় বৃক্ষের পাদদেশে এই অতিক্ষুত্ব নগশ্ত কুটারটি ধাপে 
ধাপে উখিত মন্দিরের মত ছরট। প্রস্তর-স্তরের উপর স্থাপিত। এই- 
সব ধাগের উপর আমার ছুই পথশ্রদর্শক আমার নীচে বদিল। এখন 
আর-কিছু দেখ! যাইতেছে না। আলি-পথের উপর পথচল্তি লোক 
খুব বিরল হইয়! পড়িয়াছে-কেবল কতকগুল। অস্পষ্ট আকৃতি দেখ! 
যাইতেছে--কালে। কিংবা সাদা। আকাশে এখনো গেলাপী ও 
লোহিত রং রহিয়াছে; উপরে সমস্ত তারা জ্বলিতেছে। এবং এই 
আলোর উপর একসারি কলে! পালকের আকারে তাঁলীবনের 
সীমাপ্রান্তট। যেন কর্তিত হইয়াছে । ধান-ক্ষেত্রের মধ্যে সর্বত্রই ঝিল্রীর 
রব গুন! যাইতেছে । বেশ একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। পতঙ্গ ও মশা 
আনিয়া ঝৌঁলান ল্যাস্পের চারিদিকে গুন করিতেছে । লম্বা 
হাতল-বিশিষ্ট একটা চামচ দিল্প, সময়ে সময়ে ল্যাম্পে একটু একটু 
করিয়া নারিকেল তৈল ঢাল! হইতেছে। ওথান দিয়া প্রায় কেইই 
যাতায়াত করিতেছে না। জায়গাট। থুবই নির্জন হইয়া! পড়িল। 
কিন্ত কতকগুলি ছেলে আমাকে দেখিতে আমিল; ইহারা কোথ। 
হইতে বাহির হইল জানি না__নিশ্য়ই আমাদের পিছনকার তালীবন 
হইতে । উহারা আমার দিকে চোখ তুলিয়া ধাপের উপর আমার 
পায়ের কাছে বসিগ। প্রতি মূহূর্তে আরও ছেলে দলে দলে আসিতে 
লাগিল-নিঃশব্ে নগ্রপদে। খুব হাল্কা-ভাবে ছুটির আমিল। 
সাদ! পরিচ্ছদ উহাদের শ্ঠামল অঙ্গের উপর, বাঁতাঁসে উড়িতেছে। 
বড় বড় নৈশ পতঙ্গের মতো, বড় বড় ফড়িংএর মতে। উহার! 
আপিয়। বসিয়। পড়িল। এখন (প্রায় ২* জন-_-আমার নীচে সারি 
সারি বসিয়া । তালতরূর দীর্ঘ কালে! কালে! পাখ। নৈশ আকাশকে 
কাটিয়া বিভক্ত করিয়াছে এবং লাল আভাটুকু মরিয়া! মরিয়া শেষে 
একেবারেই অন্তহিত হইয়াছে। তৃণভূমির উপর যেরূপ সাদ! ধোয়া 
ভাসিয়। বেড়ায়--দেইবূপ একট। ঠাণ্ড! বাষ্প ধানের ক্ষেত হইতে 
উঠিয়! সমস্ত বীখি-পথে প্রসারিত হইল। ৯ 

৫মই ছোট ছেলেগুলি, আপনাদের মধ্যে, ভারতীয় ভাষায় খুব 
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আত্তে ফিদ্ফিস্‌ করিয়া কথ! কহিতে লাগিল--নিশ্য়ই আমাকে 
দেখিয়া! তাহাদের যে ধারণ। হইয়াছে তাহাই বলাবলি করিতেছিল। 
তাহার পর আমি, বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমাকে চমক্‌ লাগাইবার 
জন্ত কি একট! যড়যস্ত্র করিতেছে, পরে পুরক্কারন্ববূপ কিছু পর়দ! 
চাহিবে ।--ন! জানি বিষয়ট। কি? *' 

হঠাৎ উহাদের মধ্যে একজন--দশবৎসর মাত্র বয়দ-_উঠিয়। 
দড়াইল, উপরে উঠিল, একটু কাঁশিল, যেন কি-একটা কবিত! 
আবৃত্তি করিবে ; তাহার পর, টিয়াপাথীৰ মতো! মোটা কর্কশ হাঁস্য- 
জনক স্বরে সু করিল 2. 

প্রবল ঘুক্তিই জেনে। যুক্তির প্রধান 
এখনি আমর। তাহ! করিব প্রমাণ*** 

ওঃ! সত্যই উহার। আমাকে চমক্‌ লাগাইয়! দিয়াছে। এট। এক্সপ 
অপ্রত্যাশিত ও মজার যে, আমি যদি একলা ন| থাকিতাম, তাহা 
হুইলে পাগলের মতো হাসিয়। কুটিকুটি হইতাম, কিন্ত আমি এখন 
একল।-মনে-মনেই হাপিলাম। 

এই আবৃত্তিট আমার উপর কি কাজ করিয়াছে, তাহাই দেখিবার 
জন্য উহারা আমাকে থুব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

কবিতার বাকী অংশ উহারা জানে না; তাই [190 
101ণএর মতো! একট! গনের গোড়াট। শিশ, দিয়াই হঠত যেন খ।মিয়। 
পড়িল; উহাদের খুলে উহার। এ পথ্যন্তহ শিখিয়!ছে...আমার বাচ্চ। 
গাইড. দুইজন আমাকে বলিল, দুই চারি আন| পয়ন! উহাদিগকে 
বকৃশিন, দিলে ভাল হয়। 

এই ছেলেগুলে। আমাদের "যার কখ। কহিতেছে, আমাদের 
দেশের লোক মনে করা একট। সম্মানের বিষয় মনে করিতেছে--এটা 
ভারি অন্ভুত। 

আমি এখান হইতে প্রস্থান করিলাম । লোকালয় হইতে 
বিচ্ছিন্ন এই কালে! জায়গাটায় একটু বিষ্ণত। আসিতে সুরু করিয়াছে, 
ত1 ছাড়। এইসব পাথরের উপর বসিয়া, সাদা পরিচ্ছদ পরিধান 
করিয়া, আমার একটু শীত বোধ হইতেছে । এইসব ম্ষুদে 
“ফরাদীদের”” নিকট হইতে বিদীয় লইলাম। উহারাঁ আমার সঙ্গে 
সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল কিন্ত আমি আমার সেই শুদে পাণ্ড। 
ছুইজনকেই সঙ্গে রাখিলাম। উহাদ্দিগকে একটা-কিছু কাঁজে 
লাগাইবার জন্য, আমি উহাদ্িগকে জিজ্ঞাস। করিলাম, কাছাকাছি 
কোথাও কোন মন্দির দেখিবার আছে কিনা; আমি ত কোথাও 
একটি মন্দির দেখিতে পাই নাই। 

একট! মন্দির খুবই নিকটে আছে। যদিও রাত্রি, সেইখানে 
উহারা আমাকে এখনি লইয়। যাইবে। এট। উহাদের শিক্প ধর্মের 
মন্দির, “[155” মন্দির ( কেননা! এই বালক দুইটি না খুষ্টান, না- 
মুনলমান )। ইহারা 11551 11155 জিনিষট! কি, তাহা! ন! জানার 
ভাবটা আমার মুখে প্রকাশ পাওয়ায় উহার খুব আচ; হইল 
এবং এই শব্দটি আবার পুনরাবৃত্তি করিল। 

আমাদের মাথার উপর ঝুঁকিয়! একট! কালো উচ্চ দেয়ালের 
মতো! কাঠের তক্তা ঝুলিতেছিল, প্রথমে আমরা তাহারই কিনার! 
ধরিয়। চলিতে লাগিলাম। এক-প্রকীর টিবির গড়ানে অংশের 
উপর দিয়! চলিতে লাগিলাম । অন্ধকারের মধ্যে আমাদের পা 
পিছলাইয়া মধ্যে মধ্যে ধানক্ষেত্রের জোলো৷ কাদার মধ্যে বসিয়! 
যাইতেছিল। তাঁহার পর একট! সক্কু পথের মতো! একট।-কিছুর 
ভিতর দিয়া, একট। নিবিড় অরণের মধ্যে প্রবেশ করিলাম; আমর! 
তাঁলতরুমগ্ডপের নীচে আসিয়া পড়িলাম--ঘোর রাত্রির মাঝে-- 
নিছক রাত্রির মাঝে আদিয়! পড়িলাম। ঠিক ধেয়াপ শাস্ত দ্বিমান্বু 


৫ম সংখ্যা] 


পি পাটি পাস্টাস্টিপা্টি পাটি পাস্িপাস্িপাসিপাসপাস্টি 








-৯ 


ছুইট। ছোট কুকুর কোন অগ্ধকে পথ দেখাইয়। লইয়! যায়, সেইরূপ 
আমার বাচ। পাশ্ডাদ্বয়ের প্রত্যেকেই আমার এক-একট| হাত ধরিয়| 
লইয়া যাইতে লাগিল। চোক বাঁধা থাকিলে কোনে! ব্যক্তি যেরূপ- 
ভাবে চলে, আমি সেইরূপ-_ইতস্ততোৌভাবে পদশ্মেপে কন্গিতে 
লাগিলাম। উহার! খুব সাবধানে, দক্ষতাঁদহকারে পথের ঠিক 
মাঝধানে আমাকে রাখিয়। দিতেছিল । উহাদের নিজের প! 
কিনারায় বড় বড় গাছপালায় জড়াইয়! যাইতেছিল, অথবা গর্তের 
মধ্যে ঢুকিয়! যাইত্েছিল। এই নিবিড় পত্রপল্লবের মধ্যে, যেন একট! 
কি আমাদের সম্মুখ দিয়। পলাইক। গেল। গির্গিষ্ট কিংবা পাখী 
কিংবা! ঘুমাইতেছিল এমন কোন পশ্ড। আমাদের ভয় হইল। 
কখন কখন আম।র মনে হইতেছে, শ্ুদে পাণ্ডাদ্বয় একট। খুব সক 
তক্তার উপর দিয়! আমাকে লইয়! যাইতেছে, অথচ উহাদের প| 
জলের মধ্যে ঝপ. ঝপ করিয়া পড়িতেছে। পথের উপর দিয়া একটি 
ক্ষুদ্র স্বোতস্থিনী বহিয়। যাইতেছে-_তাঁহার উপর একট। ছোট নীকে|। 
এরূপ ঘনঘোর অন্ধকার যে, আমার চোখ বজিয়া থাকিতে ইচ্ছ। 
হয়। ডালপালা তৃণের ফাযাকৃড়।, আমার মুখের উপর যেন চীবুক 
মারিতেছে। আর সেই চিরন্তন মৃগনাভিসিক্ত তপ্ত গন্ধ,-যাহ! 
মাটি হইতে উখিত হয় এবং বনজঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্র যাহার 
দরুন একটু কষ্ট পাইতে হয়। | 

উহ্বারা বলিল, আমর। আপিয়। পৌছিয়াছি। শখন আমি চাহিয়া 
দেখিলাম, এবং পত্রপল্পবের স্তর দিয়া দেখিতে পাইলাম, 
অনেকটা আলো! ঝিকৃমিব করিতেছে, এমনভাবে কম্পিত হইতেছে 
যেন এখশি নির্বাপিত হইবে ।--এইসব আলোকরশ্সি এমন মিটুমিটে 
ধরণের। এবপ শ্বুদ্র যে, মনে হয় যেন কতকগুলি খুদ্র অনলশিখ। 
কীটগাত্র হইতে নিঃহ্ছত হইতেছে। তা ছাড়া এই আলোগুল। বেশ 
সমানভাবে স্থাপিত ; দেখিলে মনে হয় যেন একট! বড় দাবা 
খেলার ছক্‌,যাহার প্রত্যেক কোণ জোনাকির আলোকে আলে।কিত। 

উইপা বলিল_এই সেই মন্দির, ইহার সম্মথ ভাগট। এইবীপ 
অঙুতধরণে আলোকিত হইয়।ছে। 

বনের ভিতরকার এট! পরিক্ষার ফাকা জায়গায় আমর। প্রবেশ 
করিলাম । উপর হইতে তারার আলো! নিপতিত হইতেছে । বনের 
ঘনঘোর অঞ্ধক।র ও শ্বাসরে|ধী নিবিড়তার পর, মনে হইল, এই শ্বানট। 
একটু বেন আরাম ভোগ করিতেছে । আমাদের সম্মখেই মন্দিরটি 
রহন্যময় দীপালোকে আলোকিত, এই আলে।ক অনন্ুভবনীয় নৈশ 
বাধুর প্রত্যেক নিঃশ্বাসে কম্পিত হইতেছে এবং অবিরত নির্বধাপিত 
হইতেছে । এই মন্দিরটি অতি সামান্তরকমের, খুব নীচু, কীটদদ্ট 
পুরাতন কাষ্ঠের একট। কুটার মাত্র। তক্তার দেওয়ালের ভিতর 
একপ্রকার লোহার চামচ, হাতলের দ্বারা, ট্কাইয়।! দেওয়! হয়-_ 
সমান-সমান অন্তরে,--ছাদ পধ্যস্ত। প্রত্যেক চামচে তেল ভরিয়! 
দেওয়! হয়, এক-একটা মোমের পল্তে এই তেলে ডোবানে! থাকে 
-_-তৃণ-বৃস্তের মতে। সর । শেষে এই পল্তেট। পুড়িয়। যায়।...... 

চারিদিকে জনমানব নাই, ভিতরেও কোন লোক নাই, কেননা 
বার অর্গল-বন্ধ। তবে কে আসিয়।, এমন ক্ষণস্থায়ী কুদ্র আলোক- 
গুলি ন্ালাইয়! দেয়?--এইসব আজে।কের পরমায়ু ত মনে হয়, 
কয়েক মিনিট মাত্র। কোন্‌ গুপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডের জঙ্যা, এইসব ক্ষণিক 
আয়োজন? আমার বাচ্চা-পাগুার1 এসম্বন্সে বেশী কিছু খবর 
দিতে পারিল না | উহার! শুধু বলিল :_-“সন্ধ্যার সময় প্রায়ই 
এইরকম কর! হ'য়ে থাকে . .যখন কিছু চাহিবার আবশ্যক হয়... 

টুপটুপ, করিয়! দীপগুল! নিবিয়া যাইতেছে; আবার এখনি 
ফালে। রাত্রি আসিরা পড়িবে । 


*মাহে”-নগর 
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তাহার আগেই আমার বাচ্চারা আমাকে মন্দিরের ভিতরট। 
দেখাইতে ইচ্ছ। করিল, মন্দিরের পুতুলগুল1 দেখাইবে বলিল। তখনি 
উহার! পুরাতন দরজাট। ঠেলিতে লাগিল-দরজায় লে।হা-লক্কড়ে 
উহাদের আঙ্গুল ক্ষতবিক্ষত হইয়। গেল। দরজাট! প্রতিরোধ করিল 
-কাজেই ছাড়িয়। দিতে হইবে। দেওয়ালের মুমুধুট আলোগুল। 
ক্রমাগতই নিবিয়া যাইতেছে । এখন কি করা যায়? ভাল ভাল 
পুতুল দেখান আর হইবে ন|। 

ডহার। বলিল-_- উহাদের বদলে, অন্ততঃ একট। পুরাতন পুতুল 
আমাকে দেখাইবে। এই পুতুলট। মন্দিরের পিছনে আবর্জনার 
মধ্যে ফেলিয়। রাখ। হইয়াছে ; এটাও উহার। আর খু'জিয়। পাইল 
না-"আ! এই যে*”'অ।মি পুতুলট। দেখিতে পাইয়াছি, অস্তত এইএ্প 
পুতুল বলিয়াই অনুমান করিতেছি ঃ একটা ভীষণ দৈত্যের আকৃতি 
_ এখানে মাটিতে উবু হইয়! বসিয়াছে- দেয়ালের গায়ে ঠেসান 
দিয় ।--একট| শেবাবশিষ্ট ছোট পলিত! এখনে! জলিতেছিল, এ 
পলিত। লইয়। (হাত পুড়িবার আশঙ্কা সেও ) উহার! পুতুলটার 
খুতির নীচে ধরিল; এ আলোকে, আমি রূঢ়ধরণে গঠিত একটা 
ভীষণ মুখ দেখিতে পাইলাম ;--সাঁরিসারি ছুইপাটি দাত ;_-একটা 
কপাল এবং ঘুন্ধরা ছুইটা চোখ । উহার পাশে, খোদাই কাজের 
আর কতকগুলা মূর্তির টুক্রা ঘাসের উপর পড়িয়। আছে_-ভাবে 
বোধ হয় কঙকগুল! রাক্ষস-মূর্তির ধ্বংসবশেষ--কতকগুল! জঙ্ব।, 
কতকগুল। চিবুক । 

আর-একট! জিনিস দেখাবার আছে, শীত্ব, শীপ্্। বেশ দেখ! 
শেল, ডহার। এই জায়গা অখ্ি-সপ্ধি সব জানে । ইতিমধ্যে কনিঠ 
পাটি খুব চঞ্চল হইয়| ডঠিয়াছে-_আঙ্গুলগুল। তেলে তরিয়! 
গিয়াছে । উহার! চামচগুলার মধ্য হইতে, কতকগুলা পলিতার 
আগ। বাছিয়। লইল যাহ। এখনে। ম্বালাইতে পারা যাইবে। 
এবং জ্যে্ট আত।, অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়! উচু হইয়! দাড়াইল-_. 
তাহার পর উপরে ডঠিয়। ছাদের বগার নীচেট! হাতড়াইতে 
লাঁগিল-*"অবশেষে যাহাকে খুজিতেছিল, তাহার উপর হস্ত স্থাপন 
করিল ।__-একট। কাঠের শুর রাঙ্” বূঢ-ধরণের, শয়গ্রস্ত, মানুষের 
শরীরের উপর অস্পষ্টরকমের একট! হাঁতীর মাথ।। উহার ছুই জনেই 
উহার মুখের সামনে হাসিতে লাগিল; তাহার পর, তাড়াতাড়ি আবার 
উহার গর্ভের মধ্যে উহাকে টকাইয়! দিল। এখানে করে কি, এই 
দেবত।ট1? পাখীদের নীড়ের সঙ্গে, ছাদের নীচে কেন বাঁস করিতেছে 1... 

ডহারা আরও কতকগুলা ছোট পলিত। খু'জিয়৷ পাইয়াছে। 
আমাদের যাত্রা-পথে, একটার পর একট! আ্বালাইতে লাগিল ; 
উহাদের আলোকে আমরা বনতুমি পার হইয়। সেই বড় রাস্তায় 
শিয়! পড়িব--যেখান হইতে আমর! যাত্র। আরম্ত করিয়াছিলাম। 

এই অদ্ভুত পলিতাগুল! মিটমিট, করিয়৷ জ্বলিতেছে; এই 
আলোয় আমরা মধ্যে মধ্যে পাতীর নতো! একটা-কিছু দেখিতে 
পাইতেছি। একট! তাল-গাছের তল! দেখিতে পাইতেছি কিংব! 
অন্ধকারে সবুজের ঠিতর হইতে হঠাত্-বিচ্ছিন্ন আর্কিডের কোন ফুল 
দেখিতে পাইতেছি। 

তাহার পর, শেষাবশিষ্ট সলিতাট! পুড়িয়। গেলে, উহ। ঘাসের 
উপর উহার ছুড়িয়া ফেলিল। আব!র আমাদের সেই পূর্বধাবস্থ। 
_ছয়ট| চৌথ একত্র করিয়।ও এখন আর কিছুই দেখিতে 
পাইতেছি না। আমার পাঁগু।র। "ভ্যাব|চাকা খাইয়।” আমাকে 
একট। ছু'্্রবেণ জঙ্গলের মধ্যে লইয়। গেল। এমন একট| জায়গায় 
_বেখানে আমার পা রহিযাছে জলের ভিত, আর আমার শরীর 
জড়াইয়। গিয়াছে ডালপালার মধ্যে । 





৬০৬ 





কোনপ্রকারে ঝষ্টেহুষ্টে সেখান হইতে বাহির হইয়! 
গলি-পথের মধ্যে আবার আসিয়! 


যাহোক 
সভ্য-অৰ্লের হুন্দর সোজা 
পড়িলাম। 

এইসকল বীধি-পখে বড় বড় অনল-শিখা এক-প্রকার দোলন- 
গতি সহকারে ইতত্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দেখ! যায়। এই 
দোলন-গতি উহ।দিগকে অবিরত উস্কাইয়া দেয়। পথচল্তি 
লোকেরা, ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারে, এইসকল আলে! 
স্বালাইয়। থাকে, প্রজ্মলিত ডালপাঁলার গুচ্ছ হাতে লইয়। চলিতে 
চলিতে, লম্বীভাবে দোলাইতে থাকে; এ দোলনে নিবো-নিবে! 
আগুন আবার জ্বলিয়া। উঠে। এই আগুনের দীপ্তিচ্ছট| সব দিকেই 
ছড়াইয়। পড়ে; এবং উহীদের পশ্চাতে একট।| সুগন্ধি ধুম রাখিয়। 
যায়। 

নদীর উপর আমার নৈশ ভ্রমণের জন্য প্রতিদিন সায়াহে আম।র 
ডিঙ্গি নদীর মুখে আমিয়। থাকে। আসিতে এখনো! অস্ততঃ ঘণ্টা- 
খানেক বিলম্ব আছে। 

আমার আর-কিছুই করিবার নাই। আমার বাচ্চ। পাণাদিগের 
প্রাপ্য টাকা চুকাইয়। দিয়াছি--উহারিগকে আর আমার দর্কার 
নাই। কিন্ত উহার! শেষ পথ্যস্ত আমার নিকটে থাকিতে চাহিতেছে 
স্পনিংস্বা্রভাবে, কেবল ভালবাসার টানে । 

একটা বৃহৎ চতুক্ষভূমি আবিষ্কার কর! গিয়ছে; তাহ।র মাঝখানে 
একটা গির্জা । এইখানকার একট গাছের তলায় একটা পাথরের 
বেঞ্চি আছে । একটা অসাধারণ ব্যাপার এই যে,--এই গাছট। 
তালগাছ নহে, কিন্ত রাত্রিকালে এই গছট। আমাদের ফাঁন্‌সের 
সুন্দর ওক-গাছের মতো দেখিতে । এইখানে ডিঙ্গীর অপেক্গায় 
আসি বসিয়া রহিলাম ৷ আমার পাশে আমার বাঁচ্চ। সঙ্গীর! । 

আরে! অন্তান্ত গাছ কলে! পর্দার মতে। এই চাতালের চারিদিক, 
যিরিয়া! আছে। ছোটথাটে। জিনিষ কিছুই দেখিতে পাওয়! যাইতেছে 
না। এই জায়গাটার কোন একটা হুম্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাইতেছে 
না। নঙ্গত্র-খচিত নভোমগুলের নীচে, গির্জাটা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে- 
কেমন ধবধবে সাদা, কেমন প্রশাস্ত! আমার শৈশবে ঝোন- 
একটা গ্রামে যখন শ্রীষ্মকীল যাপন করিতাঁম, উহ। সেই গ্রামটিকে 
শ্লরণ করাইয়। দিতেছে । এই ছুটি বাঁচ1 যাহার আমার কাছে 
রহিম্নাছে ইহারা আমার ভাষায় আমার নিকট গঞ্জ বলিতেছে। 
আমাদের চাধার ছেলের| উহাদের মতো এমন ভাল করিয়া! মনের 
ভাব ব্যক্ত করিতে পারে ন!। তৃণপুঞ্জ হইতে বেশ একটা স্থগন্ধ 
বাহির হইয়ান্ে, বিলীরব শুনা যাইতেছে; আমাদের জুন্-রাত্রির 
দীপ্তমহিমার মধো যেরূপ দেখ যাল্ম সেইর/প...আহা! সেই হন্দর 
তারাময়ী রাত্রি, সেই প্রশান্ত রাত্রি, সেই মধুর আলোকোজ্ছবল রাত্রি, 
সেই অতি চমৎকার রাত্রি।'..আর এই পাথরের বেঞ্চি, যাহার উপর 
এই নুমধুর শাস্তির মধ্যে আমি বিশ্রাম করিতেছি, ইহা একটা 
দুরদেশে অবস্থিত--যে-দেশে ঘটনাচক্রে আমি একদিনের জন্য 
আসিয়াছি, এবং যে দেশে আমি আর কখনে। ফিরিয়া আসিব না, 
তথাপি এ-বড় অদ্ভুত, ইহার মতে! আর একট। ৰেঞ্চিতে, বছদিন 
পূর্ব্বে, নুন্দর তারকাময়ী রজনীতে আমি বসিয়াছিলাম। 

অন্ধকারের মধ্যে এই বিশ্রাম, এই কবোঝ বাধু, এই ঘাসের 
হুগন্ধ,' এইসমত্ত স্পষ্টরপে আমাকে শ্ররণ কর।ইয়া দেয়, আমার 
জীবনের ০সইসব প্রথম গ্রীক্মরজনী, বনভূুমির নিকটশ্ব সেইসব মাঠ 
ময়দান 1.*আমাদের সম্মুখে রাস্তা দিয় লোকের! খাঁন ঘেসিয়া 
চলিয়াছে । আমর! উহাদিগক্ষে প্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না ; উহাঁ- 
দের পরিচ্ছদ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমাদের উদ্দে্ে 


প্রবাসী--ফাল্তন, ১৩৩০ 


পাটি পাটি পাস পিপিপি বাসটি পিপি পাসিপস্টি পি পা পাটি পাটি পাস 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় ণ্ড 


পাসমিপসিপাসটি পাস 








উচ্চারিত্ত উহাদের “শুভরাত্রি” অভিবাদন শুনিতে পাইতেছি। গরুর 
গাড়ীও চলিয়াছে। গাড়োয়ানর। পদব্রজে চলিয়া গরুদিগকে হীকাই- 
তেছে। এই উতদ্তট-ধরণের শকট, এই লম্বামুখো বিদেশী পশুবৃন্দ ; বড় 
বড় চোখ, কাঁণে কাণ-বালা এইসব হ্/মাঙশ ভারতবাসী--এইসমন্ত 
ছাড়! আর-কিছুই দেখ! যাঁর না। আমাদের দেশে মাঠময়দান হইতে 
বেসব শকট ফিরিয়া আসে, উহাদের সহিত এই শকটের সাদৃগ্ঠ 
আছে। 

আরও এইরূপ বল! যাইতে পারে, আঙ্গুরের ফসল ও শল্তের ফসল 
কাটিয়। আমাদের দেশে যে-সব শকট ফিরিয়া! আসে ইহা কতকটা 
সেই ধরণের...এই বিদেশী গাছ-তলীয় বসিয়া_( ইহাই যেন আমার 
জন্মভূমির সেই ওক-গাছ) আমি একটু একটু করিয়! ক্রমশঃ স্বদে- 
দেশের স্বন-কল্পনার মধ্যে ডুবিয়! পড়িতেছি ;_ আমার মাথার উপরে 
কালো ডালপালার ভিতর দিয়া, কতকগুল! ছোট ছোট জিনিয ঝিক্‌- 
মিক্‌ করিতেছে_-উহা! কতকগুলা তারা । কত পুরাতন কথ! আমার 
স্বতির মধ্যে জমা হইয়াছে,২-বহু দূর হইতে আমার প্রথম শৈশবের 
সেইসব শ্রীক্মকালের স্মতি আমার নিকট সনির্বন্ধতাবে পুনঃ পুনঃ 
আসিতেছে । 

এই সময়ে, ইহ! খুবই নিশ্চিত,-আমাদের দেশের শ্রীন্মকালগুল। 
মানাভ ছিল না, শ্স্থায়ী ছিল না। উহ! অনেকক্ষণ পধ্য্ত স্থায়ী হইত, 
উহাদের একট! প্রশান্ত দীপ্তি ছিল,__যাহা এক্ষণে উহার হারাইয়াছে। 
আমার বেশ মনে পড়ে, জুনের গোধুলিগুলার একটা কবোষ 
মদালসভাব ছিল-এবং রাত্রির একটা শ্বচ্ছতা ছিল !."*অন্ধকারের 
মধ্যে যেন একপ্রকার রহস্তময় কিরণচ্ছট। ছড়াইয়৷ পড়িত--আজি- 
কার এই রাত্রির মতো ।""আমি ভু'লয়! গিয়াছিলাম এইসব কথা ; 
কিন্ত আবার আমার চারিদিকে এসমন্ত দেখিতে পাইতেছি। 
-চিনিতে পারিতেছি*"*কেবল, আমার জন্মতুমির জোনাকী পোকারা 
যাঁসপাল।র মধ্যে চুপ করিয়া থাকিত; কিস্ত এখানে উহার! 
উন্মত্তভাবে উড়িক্স। বেডাইতেছে ; উহাদের (7১11019170055 ) ভাম্বর- 
বাশ্পের ছোট ছোট স্ষুলিঙ্গগুলিতি আক।শ ভরপুর; এই পার্থক্য- 
টাই যাহ! ধরিতে পারা যাঁয়_-অবশিষ্ট আর সমন্তই একই-রকমের ; 
কিন্ত সেকালের এইসব হ্বন্দর গ্রীষ্মকাল কে নিভাইয়। দিতে সমর্থ 
হইল? এবং বর্ষ।কালের সঙ্গে সঙ্গে, পুব্বে যাহা! আমাকে মুগ্ধ 
করিত, সেইসব জিনিষের মোহনীয়তা আমি কি করিয়া ভুলিয়া 
গেলাম? আমার মাথার ভিতর যাহ। সমস্তই প্রায় মুছিয়। গিয়াছে, 
তাহার রেখ! অতিকষ্টে সময়ে সময়ে আবার ফুটিয়! উঠে...আজিকার 
নাভ, স্বলপস্থায়ী গ্রীষ্মরাত্রি-আর পূর্ববে যে গ্রীম্মরাক্রি আমাকে 
মাতাইয়া তুলিত এই উভয়ের মধ্যে কতটা প্রভেদ*** 

অতি দুরে, ঢাঁক-বাদোর মত কি যেন একটা শব্ধ শুনিতে 
পাইতেছি ; তাহার একটু পরেই, কর্কশ কের গান, এক-প্রকার 
দ্রতধরণের “কোরস্” সঙ্গীত । পরিশেষে, হঠ।ৎ তরুরাজির কালো 
পর্দীর ভিতর একট। বড় রাস্ত! উদঘাটিত হইল, উহার পশ্চাদৃতাগটা 
জ্বলস্ত মশালের আলোয় আলোকিত ; মশালগুল। মানব-বাছর দ্বারা 
আন্দোলিত হইতেছে। 

গান ক্রমেই নিকটবত্তা হইল। এক-দল লোক আিয়৷ পৌঁছিল। 
এক্ষণে, বীধির সমস্ত খিলান-মণ্ডপট। দেখা যাইতেছে--একটা তাল 
গাছের খিলান-মণ্প। এইসব লোক চলিতে চলিতে যাহ। 
মাঁড়াইতেছে সেইসব অগ্নিশিখার দ্বারা তরুমণ্ডপের তলদেশটা 
আলোকিত । আমার সেই বাঁচ্চীর৷ বলিল, “মোসিএ, এটা একট। 
বিবাহ উৎসব--আমাদের ধর্পের একটা বিবাহ-উৎমব, "মোসিএ, 
ন155এর বিবাহ-উৎসব, ওথাদে গিয়ে আমর! দেখতে পারি ?” 


৫ম সংখ্যা) 


ওখানে যেতে হবে? না, আমার দেখিবার তেমন উৎমুক্য নাই। 
এই বিবাহ-উৎসবট! আমার সমস্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়! দিয়াছে। আমি 
এখন বগ্র দেখিতে চাহি। 

এই যে, উহার! খুব কাছে আসিয়! গড়িয়াছে; আমাদের সম্মুখ 
দিয়া চলিয়াছে। মিশরীয় শোভাযাত্রার মতে। কতকগুল! ডাওার 
আগায় একপ্রকার হাত-পাখ।। বড় বড় আতপত্র বিভব-আড়ন্বরের 
উদ্দেশ্যে ভরা-রাত্রিকালেও বর-কন্তার মাথার উপর খুলিয়া ধরা 
হইয়াছে । মশালেঞ পরিবর্তনশীল আলোকে, হ্বলস্ত ডালপালার 
অনলশিখায় লোকদিগকে দেখ! যাইতেছে, উহাদের পরিচ্ছদ দেখা 
যাইতেছে । হুন্দর গ্রীবাদেশ প্রায় অনাবৃত রাখিয়া, ্ঠানল 
কাধের উপরে যদৃচ্ছ।-ক্রমে একটা সাদ! মস্লিনের চাদর 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ; ধনুকের মতো বীকা বন্গদেশ, শীর্ণ কটি-দেশের 
উপর বিন্বাস্ত রহিয়াছে ; আঁটসাট ধুতি উরোতের উপরে লাগিয়া 
আছে। ভারতের রুচি অনুসারে পৌষাক-পরিচ্ছদ দৃষ্টি-আকর্ষক 
বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রপ্রিত। বর-কনে হাতি ধর।ধরি করিয়। কিংব! 
কটিবন্ধে ঝ্টিবন্ধে জড়াজড়ি করিয়। রহিয়াছে; দেখিলে মনে হয় 
যেন প্রেমের জ্বলত্ত বাসন!-মদে প্রমত্ত, চীৎকার কোলাহল ও 
বাজন1-বাদ্যে প্রমত্ত। উহারা উন্মত্তভাবে গান গাহিতেছে, মাথা 
পিছন দিকে ঝুঁকিয়া আছে; বড় বড় মুখের ই” উন্মুক্ত । নিকট 
হইতে শুনিলে, উহাদের গানের তীব্র ম্বরলহ্রীতে কান যেন 
ফাটিয়া যায়. 

না, বিবাহ-উৎসব দেখিবার জন্য উহাদের পিছনে পিছনে যাইছে 








বৌদ্ধযুগের সাজ! 





৬০৭ 
আমার ইচ্ছ। নাই। উহার্দিগকে একেবারেই যদ্দি ন। দেখিত।ম ত 
ভাল হইত। কারণ আমার স্বপ্রের যে “মোহিনী” ছিল তাহ! খুবই 
বিরল এবং বড়ই মধুর। আমি সত্যসত্যই যেন আপনাকে ক্ষুদ্র 
শিশু বলিয়। উপলব্ধি করিয়।ছিল।ম, সেই স্থমধূর, অনির্ববচনীয় প্রথম- 
গ্ীম্মরজনীর ধাঁরণাগুলি আবার ধরিতে পারিয়াছিলাম। এখন 
আমি আবার যাহা! হইয়ছি--এবং পূর্ব্বে যাহ। কিছু হইয়া গিয়াছে,__. 
এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। 

এখন এই বেঞ্চির উপর বসিয়। থাকিয়াই -সেইসব বিলুপ্-শ্বৃতি 
আবার ধরিতে ইচ্ছা! করিতেছি... 

অসস্তব ! উহাদের শরীরের দুগনাভিমিশ্রিত গন্ধ আকাশকে ক্ষুন্ধ 
করিয়া! তুলিয়াছে ; উহাদের শব্দ কোলাহল, সমন্তই ভাদাইয়। লইয়া 


গিয়াছে । 
আমার দেশের ও শৈশবের ক্ষুদ্র স্বপ্রটি অন্তর্থিত হইয়াছে । আমার 


ম।থার ভিতর তবে আর কি অবশিষ্ট রহিল? আমার জীবন-প্রভ!তের 
যাহা-কিছু নবীন, যাহা-কিছু মধুর সমস্তই চিরকালের মতো! শেষ 
হইল।-__এখানে ইহ। ত ভারততূমি ; এখন আমি আছি ভারতের মধ্যে, 
হয।মল-বক্ষোৌবিশিষ্ট ভারতের মধ্যে, কালো হুন্দর মখমল্-নেত্র ভারতের 
মধ্যে- উত্তপ্ত, উদ্দী ম-উদ্ভিজ্জ-শালী, দীপ্তি-মহিমান্বিত ভারতের মধ্যে! 
“বেশ! তবে আমি উহার্দিগকেই অনুনরণ করিব, আচ্ছ! বিবাহু- 
উতমবট| দেখিতে যাইব *** 











(সমাপ্ত) 
শী জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর 


বৌদ্ধ যুগের সাজা 


সে-কালে নানারকম শান্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। যেমন-- 
দোষীকে হাটু পধ্যস্ত মাটিতে পুঁতে ভালকুত্তা দিয়ে 
খাওয়ান হত, হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়। 
হ'ত, সাপের মুখে ছেড়ে দেওয়। হত, পাহাড়ের উপ্রর 
থেকে ফেলে? দেওয়া ও বুকে পাথর বা গলায় কলসী বেঁধে 
জলে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ত। 

আড়াই হাজার বছর আগে যখন বুদ্ধদেব তার 
অহিংস ধন্ম প্রচার করতেন, তখন আবার যে-রকম 
শাস্তি গুচলিত ছিল তা অতি অদ্ভুত ও নি্িয়তার 
পরিচায়ক | তার বিবরণ আমরা বৌদ্ধ-গ্রস্থে (যেমন 
মঝংঝিম নিকাঁয়ে ১৩স্ত্তে ও অঙ্ুত্তরনিকায়ে জ্রিকনি- 
পাতে) পাই। 

ভগবান্‌ বুদ্ধ ভিক্ষুদের ধশ্মোপদেশ দিতে দিতে 
বলেছেন--“দেখ ভিক্ষুগণ, এই .যে শ্লোকে পিদ কাটে, 
গ্রাম লুঠ করে, দল বেঁধে ডাকাতি করে, রাহাজানি 
করে, সামাজিক নানাশ্রকার উপদ্রব করে--এর মানে 
কি জান? এর মানে হচ্ছে, সেইসব লোক একট] বদ্‌-ইচ্ছ! 
পূর্ণ করে নিজেদের খুমি করে। কিন্তু এতে হয় কি? 
রাজা যখন তাদের উপদ্রব টের পেয়ে তাদের ধরে' নিয়ে 
যান, তখন বিচারে তাদের নানারকম শান্তির ব্যবস্থা 


করেন। কাউকে চাবুক বা বেত, কিম্বা ছোট ডা 
(“অন্ধদণ্ড কেহি”-আধুনিক পুলিশের রুল) দিয়ে 
তাড়না করেন, কারে। বা হাত অথবা পা এবং হাত পা! 
ছুই-ই ছেদন করে দেন, কারো! কারো বা কান নাক 
অথবা৷ কান নাক ছুই-ই কেটে ছেড়ে দেন। রাজা আর 
কি করেন? “বিলঙ্গথালিকং” করেন, “সখ্মুণ্ডিকং” 
করেন, “রাহুমুখং” করেন, “জ্যোতিমালিকং* করেনঃ 
দহখপজ্জোতিকং” করেন, "এরকবত্তিকং” করেন, “্চীরক- 
বাসিকং* করেন, “এগ্রেম়কং”? করেন, *বলিসমংসিকং৮ 
করেন, “কহাপণং, করেন,  এখারায়তচ্ছিকং” করেন, 
*্পলিঘপরিবন্তিকং' করেন,”পলালপীঠকং” করেন; আবার 
কাউকে ব| গরম তেলে ভাজেন, কাউকে কুকুর দিয়ে 
খাওয়ান, কাউকে শূলে দেন, কারো বা মাথা কেটে দেন। 
এইসব দণ্ডে কেউবা মরে, কেউ বা মরণ-ছুঃখ পায়। এই 
হরেক রকম শান্তির হরেক রকম ছুঃখ লাভ করে। এই 
ভুঃখ পাওয়ারও কারণ এ নিজেদের খুপি হওয়ার চেষ্টা 
করা।” 

বলা বাহুল্য যে “বিলঙ্গথালিক” হ'তে “পলাল- 
পীঠক” পর্যন্ত সবগুলি একটি একটি সাজার নাম। 
সেগুলি কিরকম করে' দেওয়া হ'ত তার একটা বিবরণ ' 


৬৬৮ 
বুদ্ধঘোষ দিয়েছেন। তার মোটামুটি ভাব ব্যাখ্যা করা 
গেল। 

পূর্বের “অদ্ধদশ্ডক* মানে চার হাত মাপের বেশ 
শক্ত একটা “দণ্ড” নিয়ে তাকে মাঝখান থেকে ভেঙে 
ফেলে" তার ছুই ছুই হাত ক'রে নিয়ে অপরাধীর পিঠে 
€(জয়ঢাকের মত ) পিটান।* 

“বিলঙ্গথালিক”__বিলঙ্গ হালুয়ার মত একরকম 
খাবার । থালিক মানে থালা । এই বিলঙ্গ তৈরী করুতে 
হ'লে থালার যেখন অবস্থা হয় অপরাধীর মাথার খুলি- 
টাকেও তেম্নি অবস্থায় পরিণত কর! হচ্ছে এই দণ্ডের 
কাজ । অপরাধীর মাথার খুলি কপালের কাছ থেকে চটিয়ে 
তুলে, ফেলে" একটা জ্বলন্ত লোহার গোলা সড়াশী 
€(“সগ্ডাসেন' ) দিয়ে ধরে? মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। 
তখন এঁ গরমের চোটে মাথার ঘিলু গলে গলে" পড়তে 
থাকবে । 

“সঙ্থমুণ্ডিক”?-ঠোটের পাশ থেকে কানের নীচে 
দিয়ে চারি-ধারে সমান করে? চামড়া কেটে ফেলে? 
সমস্ত চুল এক জায়গায় করে" গেরো দিয়ে তার মধ্যে 
একট! লাঠি চালিয়ে দিয়ে উপর দিকে টান্তে টানতে 
চামড়-স্থদ্দ চুল উপড়ে ফেলে, তার পর চামড়হীন 
মাথাটাকে মোটা মোটা কাকর দিয়ে ঘসে মেজে ধুয়ে 
(“ততো সীনকটাহং থল সকুখরাহি ঘংসিতা! ধোবন্তা” ) 
একবারে শশাখের মৃত সাফ. করে" দ্রিতে হবে । (সম্ভবতঃ 
বড় বড় চুলওয়ালা লোকদের জন্ত এই শান্তি বিহিত ছিল) 

“রাহুমুখ"__অপরাধীর মুখ ই] করিয়ে যাতে মুখ 
বুজতে না পারে এজন্য একটা লোহার ঠেকে! দিয়ে 
পরে একটা প্রদ্দীপ জেলে মুখের মধ্যে রাখা হ'ত। 
(রাহু যখন চন্দ্র-সুর্যাত্ক গ্রাস করে “তখন তার মুখের 
মধ্যে আলো হয় বলে' এই দণ্ডের নাম রাহুমুখ )। মতা- 
স্তরে--ঠোটের ছুই পাশ থেকে চিরে' কান পর্য্স্ত মুখের 
হা বাড়িয়ে দেওয়ার নাম “রাহুমুখ*্,। কেননা রাহুর হা 
ছোট হ'লে চল্বে কেন? 

“জ্যোতিমালিক*_ জ্যোতির মালা পরান। সমস্ত 
শরীরে তৈলে-ভেজা ন্যাক্ড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া । 

শহুখজ্জোতিক”-কেবলমাত্র হাতে তেলে-ভেজ। 
নেকড়া জড়িয়ে প্রদীপের মত (“দীপং বিয়*) করেঃ 
জালা। অপরাধের এটা লঘু দণ্ড, অনেক সময় প্রাণটা 
বেঁচে যায়। 

“এরকবত্তিকং+--গলার কাছ থেকে চাম্ড়। ছাড়িয়ে 
পায়ের গোড়ালির কাছে ফেল্তে হবে। তার পর দড়ি 
দিয়ে অপরাধীকে বেঁধে প্রথটানা” গোছ করতে হবে, 





প্রবাসীস্্ফান্তন, ১৩৩৯ 


্াস্মিসি, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পো পি তা ৯.পাসিপাস্টিপাসছি 








আর অপরাধী নিজের চাম্ড়! নিজের পায় জড়িয়ে হোচট্ 
থেতে থাকবে («সো অত্তনোব বক্ষবট্রে অক্িত্বা 
অকুসিত্বা পততি” )। 

“চীরকবাসিক”--উপর দিক্‌ থেকে চামড়া কোমর 
পর্যন্ত আর কোমর থেকে চামড়া গোড়ালী পর্যন্ত 
ঠিক ছুঃখানা কাপড়ের মত করে, ছাড়ানে!। 

“এপ্রেয়ক'_বাহর মাঝে আর হ্াটুতে লোহার 
দিক বিধে মাটিতে শূল পুতে তাতে অপরাধীকে 
ফেলে চারিধারে আগুন জেলে দেওয়! হ'ত। ( এণেষ্য 
মানে কিন্তু মেড়া, আমাদের দেশে ফাল্গুন মাসে 'ম্যাড়। 
পোড়া” বলে” একট। আগ্নে্-উতৎসব করা হয়; তার সঙ্গে 
এর সাদৃশ্য আছে কিনা বিবেচ্য ।) 

«“বলিসমংসিক”__ ছুইমুখে। বড়শী গায়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে 
চামড়া ঘাংল ও শিরাগুলি টেনে ডেঁড়।। 

“কহাপণ”-_ধারাল অস্্ দিয়ে কোমর থেকে আরস্ত 
করে' কার্ধাপণ পয়সার মত ছোট ছোট করে, টুকরো 
টুক্রো মাংস ছিড়ে নেওয়া | 

“খারায়তচ্ছিক”"--অস্ত্র দিয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে, 
কচি (“কোচ্ছেহি”-5107 10091) ) দিয়ে জুন প্রভৃতি 
ক্ষার দ্রব্য মাথান। 

''পলিঘপরিবন্তিক”--অপরাধীকে কাৎ করে" মাটিতে 
শুইয়ে তার কানের মধ্যে দিয়ে লোহার সিক চালিয়ে 
মাটিতে পুতে পরে অপরাধীর পা ধরে" ঘানিগাছের মত 
ঘোরান। 

“পলালপীঠক”-_চামড়া আগে ছাড়িয়ে তার পর 
প্রহার করতে করতে হাড়গোড় চূর্ণ করে' যখন দেহটা 
মাংসপিতশুর্ূপে পরিণত হবে তখন এ চামড়ায় পৃরে চুল 
দিয়ে বেধে দিব্য একটি গাঠ-রী তৈরী করা হত। অবশ্ 
চামড়া শরীর থেকে একবারে আলাদা করা হ'ত না। 

এই সাক্গার সম্বন্ধে বল! হয়েছে দক্ষ জল্লাদ (“ছেকো 
কারনিকো।”--৪স1)9৮৮ ৪৪০৮61০0709) ) হ'লে এই সাজ! 
দিতে পারত। তখন রাজাদের কাছে এইসব কাঁজের 
জন্ত অনেক ঘাতক থাকৃত। তার! তাদের এই কাজের 
দক্ষতা-অনুসারে বেশীকম বেতন পেত। 

এই দগ্ডগুলি অনেকেই সঙ্ঞানে ভোগ করতে পেত 
না; দণ্ড শেষ হওয়ার আগেই দণ্য ভবলীল শেষ করে? 
ফেল্ত। কিন্তু তার দেহটার উপর যথাবিধান পদগুকক্ষ” 
চল্তে থাকৃত। 

সবচেয়ে আশ্চর্ষেযর কথা, বুদ্ধদেবের করুণাময় 
উপদেশ আর বীভৎস দণ্ড একই সময়ে একই দেশে 
বিরাজমান ছিল। ] 


জী নিত্যানন্দবিনোদ গোন্বামী 


৫ম লংখ্যা ]. 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ব . 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ত 


পেতবথ, এবং তাহার ভাষ্য প্রেতের আলোচনা। 
প্রেত স্বদ্ধে বৌদ্ধ ধারণাকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে 
পেতবথ,র শরণাপন্ন হওয়! দরকার। কারণ এই গ্রশ্থ- 
খানিতে প্রেত. সম্বন্ধে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের আত্মা সম্বদ্ধে 
বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । দাক্ষিণাত্যে 
কাঞ্চিপুর নামক স্থানের ধশ্মপাল, গ্রন্থখানির ভাষ্য লিখিয়া 
গিয়াছেন। তাহার ভাষ্যে মূলগ্রস্থে যে-সব গল্পের কেবল- 
মাত্র ইঙ্গিত আছে, সেই-সব গল্লের বিস্তৃত বিবরণ দেওযা 
হইয়াছে। ধর্মপাল এই-সব গল্প বৌদ্ধ ইতিকথা হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন । কেবলমাত্র শোন] গল্পই যে 
এই-সব ইতিকথার ভিত্তি তাহা নহে, সিংহলের মঠসমূহে 
যে-সমস্ত পুরাতন ভাষ্য (অট্ঠ-কথা) সংরক্ষিত আছে 
তাহার ভিতরেও এগুলিব উল্লেখ আছে। খষ্টপর পঞ্চম 
শতান্দীর প্রথম ভাগে বুদ্ধঘোধ ত্রিপিটকের কতকগুলি 
বিশেষ অংশের অট্ঠকথাকে সিংহলী ভাষা হইতে পালিতে 
অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ধর্মপালের দ্বারা বাকী অটঠ-কথার অনেক অনুদিত হয়। 
পেতবখ, এই-সমস্ত অনুবাদের ভিতরকার একখানি গ্রন্থ । 

স্থতরাং গ্রন্থথানিতে যে-সমস্ত গল্প লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে তাহা ধর্দমপালের কল্পনা-প্রন্ছুত মনে করিবার 
কোনে। কারণ নাই । তাহা প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধ 
ইতিকথার ভিতর দিঘ। সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । 
এই-সব গল্পের তিনটির সঙ্গে বুদ্ধঘোষ-গণীত ধস্মপদ- 
অটঠ-কথার তিনটি গল্পের আশ্চর্যজনক মিল আছে। 
স্থতরাং মনে হয় ধর্মপাল এবং বুদ্ধঘোষ উভয়েই সিংহলী 
অটঠ-কথার ভিতর হইতে তাহাদের গ্রন্থের উপাদান 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১) ধর্মপাল তাহার গল্পগুলি 
ধম্মপদ-অটঠ-কথা হইতে সংগ্রহ করিগ্বাছেন বলিয়া মিঃ 
বালিংগেম্‌ তাহার £13100136 [5969098,, নামক গ্রন্থে 
অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়েই এক স্থান 
হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন -এই মতই সমীচীন 
. ঝলিয়। মনে হয় . 

৭৭৪ 


পূর্বেই বলিয়াছি ধশ্মপালের অট্ঠ-কথা প্রেত সন্ধে 
নানা রকমের তথ্যে পরিপূর্ণ । স্থৃতরাৎ এই বইথানি 
লইয়। ভাল-রঞ্মে আলোচন! করিলে আত্মা সপ্ধদ্ধে এবং 
প্রেতলোক সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণা সহজেই সুস্পষ্ট হইয়! 
উঠিতে পারে। এই কারণেই ধণ্মপালের পেতব, হইতে 
কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রেতের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত 
করিয়া দেওয়া হইতেছে | ধশ্মগালের এই গ্রন্থথানি 
'পালি টেকৃষ্ট সোসাইটি” করুক প্রকাশিত হইলেও এখন 
পর্যন্ত কোনে। আধুনিক ভাষায় উহ! ভাষাস্তরিত হয় 
নাই। 

ক্ষেত্রপমা পেত (প্রেত) 

ভাষে; এই প্রেতটি জনৈক শ্রেষ্টিপুত্বের অশরীরী 
আত্মাৰপে উক্ত হইয়াছে । ইহার পিতা বুদ্ধের জীবিত- 
কালে প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের একজন প্রভৃত- 
ধনশালী বণিক ছিলেন । এই প্রভূতধনশালী বণিকের 
সেছাড়া আধ কোনে সন্তানসন্ততি ছিল না। পিতা- 
মাতা মনে করিতেন যে তাহাদেব ধনভাগ্ডারে এই পুত্রটির 
জন্য অপরিমিত সম্পদ সঞ্চিত থাকিবে, দৈনিক সহন্ত্ 
মুদ্রা হিসাবে ব্যয় করিলেও সে তাহা নিঃশেষ করিতে 
পারিবে ন1॥ এই ভাবিষা তাহার! পৃত্রটির শিক্ষা! সম্পূর্ণ- 
বূপেই অবহেল| করিলেন। ফলে কোনো শিল্পই সে 
আয়ত্ত করিতে পারিল না। তার পর সে বযংপ্রাপ্ত হইলে 
একটি হুন্দদী এবং সদ্ধংশজাত কন্যার সহিত তাহাকে 
পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ করা হইল । কন্যাটি সুন্দরী এবং 
সন্বশজাত হইলেও বুদ্ধের উপদেশের প্রতি তাহার কিছু- 
মাত্র শরদ্ধা ছিল না। এই পত্থীর সহিত শেষ্টিপুত্বের দিন 
কেবলমাত্র অসার আমোদ-প্রমোদেই অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার পিতা-মাতাও পরলোকে 
গমন করিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে সর্বদ! 
এমন সব দুষ্ট €লৌঁকের দ্বারা পরিবৃত থাকিত যাহার! 
ঠকাইয়া তাহার অর্থ অপহরণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ 
করিত না |) গায়ক, অভিনে ৩] “ বা এই জাত. 


৬১০ 


পস্পাসিপ উ্াসিরা উপ সি ৯০ সাসিপিপি সত উপাত্ত ৯৫ সপাস্িপাটি পিপি সি সি অপা্টিপাস্িপাসি-প সা পাটি 


অন্যান্য বিলাস-সঙ্গীদিগকে অকাতরে দান করিয়া তাহার 
সমুদয় অর্থ অল্পদিনের মধোই নিঃশেষ হইয়া গেল। 
অথচ কখনও সে'ভ্রমবশতঃ কোনো ধন্মকম্মে হস্তক্ষেপ 
করিত না। অবশেষে সে এরূপ ভাবে নিংস্ব হ্ইয়। 
পড়িল যে, উপায্নাস্তর না! থাকায় উক্ত নগরের এক অনাথ- 
শালায় আশ্রয় লইয়া সে ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ 
করিতে লাগিল। সহস। একদিন একদল দন্থযুর সহিত 
তাহার পরিচয় হইতেই দন্থ্যরা তাহাকে দস্থ্যবৃত্তি 
এবং চৌর্ধ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান 
করিল। সে তাহাদের দলে যোগদান করিল বটে, 
কিন্ত প্রথম অভিযানের দিনই কোনো! বস্ব অপহরণ 
করিবার পূর্বেই ধর! পড়িয়া গেল। রাজা বিচার 
করিয়া তাহার মন্তকটি দেহঠ্যত করিতে আদেশ 
প্রদান করিলেন। তাহাকে যখন বধ-মঞ্চে লইয়া যা ৭য়া 
হইতেছিল, তখন নগবের সুন্দরী স্থুলপা একদা-মহাধনী 
এবং দানশীল এই যুবকটির অবস্থা অবলোকন করিয়া 
দয়ার দ্বারা বিচলিত হইয়া মুহূর্ত কাল অপেক্ষা করিবার 
জন্য কর্মচারীকে অন্থুরোধ করিল। সে তাহাকে কিঞ্চিৎ 
মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল প্রদান করিল। ঠিক সেই সময় 
জীবনের শেষ মুহূর্তে কোনে মহৎ দাঁনের দ্বারা তাহাকে 
দানের পুণ্য অজ্জন করিবার স্থযোগ দিবার নিমিত্ত তাহার 
নিকট মহা-মোগ্গল্লান ভিক্ষা-পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। 
বণিক-পুত্র মনে করিল জীবনের এই শেষ মুহূর্তে 
এই পানীয় এবং মিষ্টান্নের তাহার আর প্রয়োজন নাই, 
স্থতরাং সে কোনোরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া সমন্ত পানীয় 
এবং  আহাধ্য মহামোগ্গল্লানকে উপহার প্রদান 
করিল। ইহার পর তাহার মুণ্ড দেহচ্যুত করা হইল। 
মহামোগগল্পানের মত একজন মহান্থভব থেরকে এই- 
রূপ দানের দ্বারা সেযেপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার 
ফলে দেবতাদের বাসস্থান দেবলোকে জন্মগ্রহণ করাই 
তাহার উচিত ছিল। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তে সথলসা 
তাহাকে একট! দ্রানের অবসর প্রদান" করিয়াছে বলিয়া 
তাহার মন স্লসার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়। গিগ্নাছিল। 
আর এই কৃতজ্ঞতার চিন্তা তাহার হৃদয় স্থলসার প্রতি 
'ভালবাসাতেও পূর্ণ করিয়। দিয়াছিল। এই ভালবাসার 


প্রবাসাস্ম্ফান্তন, ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কস পাটি পাটির ১পাসিল ১পান বাসি প সি পা পাটি পাসি-পাছি পা ৯-পাছি পা সি পাছি বাসি পি পাছি পাস পাস বািপাসিপাসি৫ি 


ফলেই তাহাকে বছ নিয্স্তরে একটি বটবৃক্ষে প্রেতরূপে 
জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্থলসার প্রতি তাহার 
আসক্তির এইখানেই শেষ নহে। একদিন স্থলসা তাহার 
আবাসম্থান বটবৃক্ষের নিম্নে আসিলে সে তাহার ভৌতিক 
মায়ার দ্বারা অন্ধকার এবং ঝড়ের স্ষ্টি করিয়া বসিল 
এবং তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। এই 
অবস্থায় প্রেতটি এক সপ্তাহকাল তাহাকে নিজের কাছে 
রাখিয়া পরে বেলুবন-বিহারে যেখানে জনতার কাছে বুদ্ধ 
বক্তৃতা করিতেছিলেন সেই জনতার এক প্রান্তে রাখিয়! 
আসিয়াছিল। 

(256৬98000009170061)015) 1১2১5 00,179) 


শুকরমুখ পেত 


কস্সপ নামে বুদ্ধেব সময় একজন ভিক্ষু ছিল। মে 
দেহকে সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাক্‌ 
তাহার মোটেই সংযত ছিলনা । সে তাহার সহধর্মা 
ভিক্ষুদিগকে যথেচ্ছ! তিরস্কার করিত এবং অযথা 
তাহাদের কুত্স৷ রটনা করিত। মৃত্যুর পর নরকে সে 
পুনজ্জন্ম লাভ করে। কিন্ত গৌতম বুদ্ধের সময় রাজ- 
গৃহের নিকট গিছ্বাকুটে তাহার আবার নবজন্ম লাভ 
হয়। যে কর্মফল ভোগ করা তখনও তাহার অবশিষ্ট 
ছিল তাহার ভোগ পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাব 
তাহার বিরাম ছিল না। তাহার দেহের বর্ণ ছিল স্বর্ণের 
মত উজ্জল, বিস্ত মুখের আকুতি ছিল শুকরের মত। 
মহাত্মা নারদ গিঙ্ষাকূট পর্বতে বাস করিতেন। একদিন 
অতি প্রত্যুষে তিনি যখন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন তখন 
এই শৃকর-মুখ (প্রতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে। 
তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-__“তোমার দেহ স্বর্ণের 
মত উজ্জল; তাহার ভিতর হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ 
হইতেছে; কিন্তু তোমার মুখ শুকরের মত। ইহার 
কারণ কি?” প্রেত উত্তর করিল-_-“দেহে আমার 
যমের অভাব ছিল ন, কিন্তু বাক অত্স্ত অসংযত 
ছিল। স্তরাং আমার দেহ উজ্জল মুখ শৃকরের মতন 
হইয়াছে । হে নারদ, তুমি আমার দুর্দিশা স্বচক্ষে 
নিরীক্ষণ করিতেছ | ন্থতরাং বাক অলংঘত হইয়া 


৫ম সংখ্যা ] 


শৃকরের মত মুখ প্রাপ্ত হইও ন1।” জাতকসমূহেও এই 
গল্পটির উল্লেখ আছে। 
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| পৃতিমুখ পেত 

কম্সপ বুদ্ধের সময় ভদ্রবংশীয় ছুইজন যুবক 
ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটি গ্রাম্য মঠে অবস্থান 
করিতেছিল। তাহাদের ভিতর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল 
অতি দৃঢ় । আর-একজন ভিক্ষু অসৎ উদ্দেশ্টে প্রণোদিত 
হইয়! তাহাদের মঠে আগমন করিল। স্থানটির স্থথ 
স্থবিধা এবং আহাধ্য ও পানীয়ের প্রাচুধ্য দেখিয়া এই 
নবাগত ভিক্ষুটির মনে পূর্বোক্ত ভিক্ষু দুইজনকে 
বিতাড়িত করিয়া এক সেই বিহারটি অধিকার করিয়া 
বসিবার অভিলাষ জাগিয়া উঠিল। সে উভয়ের ভিতর 
এমন একটা বিরোধের স্থা্টি করিল যে তাহারা উভয়েই 
বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার কিছুদিন 
পরেই সেই মন্দবুদ্ধি ভিক্ষুটি মারা যায়। মৃত্যুর পর 
সে তাহার পাপের জন্য অবীচি নামক নরকে নিক্ষিপ্ত 
হয়। অন্য দুইজন থের ভ্রমণ করিতে করিতে আবার 
একদিন পরম্পর মিলিত হইল। নিজেদের কথা ব্যক্ত 
করিতেই তাহারা বুঝিতে পারিল তাহাদের মনোমালিন্য 
সেই ছুষ্টবুদ্ধি ভিক্ষুর কাধ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
তাহারা পুনর্ববার বন্ধত্ব-স্থত্রে আবদ্ধ হইল এবং পুনরায় 
তাহাদের নিজেদের বিহারে প্রত্যাবর্তন করিল। পরে 
তাহার! “অরহত' হইয়াছিল । 

এক বুদ্ধের তিরোধান হইতে অন্ত বুদ্ধের জন্মের 
মধ্যবর্তী সময়টা নরকে বাস করিবার পর প্রেতটি 
গৌতম বুদ্ধের সময় পৃথিবীতে পাপের বাকী অংশটুকৃ 
ভোগ করিবার জন্য সে-নরক হইতে বাহির হইয়া 
আসে এবং পুতিমুখ প্রেত নাম লইয়া রাজগৃহে 
অবস্থান করিতে থাকে । মহাত্ম। নারদ একদা! গিচ্ছাকুট 
পর্দত হইতে নামিয়া আপিবার সময় তাহার দেখ। পান 
এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন-_“চেহারায় তুমি পরম 
রূপবান, তোমার বাসস্থান আকাশে । কিন্তু তোমার 
মুখে ভীষণ দুর্ন্ধ। তাহাতে কীটসমূহ ইতস্ততঃ বিচরণ 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ব 


৬১১ 











পাটি ৫ 


করিতেছে । অতীতকালে তুমি এমন কি পাপ করিয়াছ 
যাহার জন্ত তোমাকে এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে?” 
প্রেত উত্তর করিল-_-“আমি একজন অসাধু ভিক্ষু ছিলাম, 
বাক আমার মোটেই সংযত ছিল না। বাহিরের আচরণে 
আমি যোগী-খষির মৃত ছিলাম, সেইজন্য আমার চেহারাটা 
এত স্থন্দর হইয়াছে । কিন্তু আমার মুখের এই চূর্গন্ধ ৪ 
আমার নিজেরই কর্মফল। বাক্যে যে আমি অত্যন্ত 
ঈধ্যাপরায়ণ ছিলাম এখন তাহারই ফল ভোগ 
করিতেছি ।” 

(1১509590000 09077900105 1% 5৭ 
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পিট্ঠধীতলিক পেত 

শ্রাবন্তী নগরে অনাথপিপ্ডিকের পৌত্রীর ধাত্রী তাহাকে 
একটি খেলার পুতুল উপহার প্রদান করিয়াছিল | 
পৌত্রীটি এই পুতুলটির সহিত খেল! করিত এবং ভাহাঁকে 
কন্যার মত মনে করিত। একদিন খেলিতে খেলিতে 
এই পুতুলটি পড়িয়া ভাঙগিয়া যায়। ইহাতে 'আমার 
কন্তা মরিয়া! গেল”_-বলিয়া বালিকাটি এমন ভাবে 
ক্রন্দন আরম্ভ করিল যে তাহাকে কেহই সাত্বনা দিতে 
পারিল না। অবশেষে ধাত্রী বালিকাটিকে অনাথ- 
পিগিকের নিকট লইয়া গেল । তিনি তখন বুদ্ধের 
কাছে ভিক্ষুপরিবৃত হইয়! বনিয়া ছিলেন । অনাথপিণ্ডিক 
তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে মৃত কণার 
উদ্দেশ্তে তাহার দান-ধ্যানের ব্যবস্থা করা উচিত। 
পরের দিন বুদ্ধ একটি মাধ্যাহিক ভোজে নিমস্ত্রিত 
হইলেন। তিনি সেখানে অনাথপিগিকের দানের ব্যবস্থা 
সমর্থন করিয়া কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। 
সেই স্সোকগুলির ভাবার্থ এই যে, মৃত আত্মীয়ের আত্মা 
গৃহ-দেবতা বা অন্য দেবতা যাহার উদ্দেশ্যেই দান কর! 
হোকনা কেন, দাতা নিজেও তাহার দ্বারা পুণ্য সক 
করেন। এবং দান-গ্রহণ-কাপীরও উপকার করা হয়। 
শোক ছুঃখ এবং ক্রন্দনের দ্বারা প্রেতের! কিছুমাত্র উপকৃত 
হয় না, তাহা কেবলমাত্র জীবিত আত্মীয়দেরই দুঃখের 
কারণ হইয়৷ থাকে । 
)0),16-19, ১ 
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বহু পূর্বে-_প্রায় ৯২ কল্প পূর্বে কাশিপুরী নামে একটি 
নগর ছিল। তাহার রাজার নাম ছিল জয়সেন এবং 
রাণীর নাম ছিল শিরিমা । এই রাণীর গর্ভে বোধিসত্ব 
ফুস্ন নামে এক সন্তান হয়। পুক্রটি সম্মাসম্থোধি 
অর্থাৎ সত্য সন্বদ্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের দ্বারা বুদ্ধত্ 
লাভ করিয়াছিলেন । 

তিনি তাহার পুত্রের প্রতি অত্যন্ত ন্েহশীল ছিলেন 
এবং তাহাকে সর্বদাই বলিতে শোনা যাইত যে 
“বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্ঘ, এ-সমন্তই আমার। ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় 
বন্ত্র খাগ্য শয্যা এবং উষধ এই চারিটি বস্তর দানের 
অনুমতি আমি আর কাহাকেও প্রদান করিব ন1।” 
স্থৃতরাং রাজার অন্যান্ত পুত্রের! বুদ্ধকে অর্ঘ্য দান করিবার 
কোনো স্থযৌগই পাইত না। অবশেষে এই ব্যাপারে 
রাজার অন্ুমতি লাভের জন্য তাহারা একটি কৌশলের 
আবিষ্কার করিল। সীমান্তের অধিবাসীদিগকে তাহারা! 
বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই-সব 
লোকেরা যখন বিদ্রোহী হইয়া! উঠিল তখন তাহারাই 
আবার প্রেরিত হইল তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য । 

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আপার পরে রাজ! 
যখন তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন 
তখন বুদ্ধ এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্টে অর্ঘ্য প্রদানের 
অধিকার চাঁওয়! ছাড়া তাহারা আর কোনো পুরস্কার 
প্রার্থনা করিল না। রাজ! অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত 
তাহাদিগকে তিন মাসের জন্য অধিকার প্রদান কবিলেন। 
প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা শেষ করিয়া তাহারা বুদ্ধকে 
তাহাদের নবনিশ্মিত বিহারে লইয়া গেল এবং তাহাকে 
যথাবিহিত পাদ্ায অর্ধ্য প্রদান করিল | ইহাদের 
ভিতরেও আবার কেহ কেহ সময়ের অল্পতার জন্য 
নিজেদের নামে বুদ্ধকে উপহার প্রদান করিতে না 
পারিয়। অসন্ধষ্ট হইয়া উঠিল। এই অসন্তুষ্ট লোকেরা 
অবশেষে ভ্রাতাদের দান-ধ্যানের ব্যাপারে বাধা জন্মাইতে 
স্বর করিয়া দিল। কখনো বা তাহারা অর্থ্ত্রব্য ভক্ষণ 
করিয়া ফেলিত, কখনো সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া 
দিত। অবশেষে তাহারা এতদুর পর্যন্ত অগ্রসর হইল 


:  প্রবাসী--ফাঁন্তিন, ১৩৩, 
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যে একদিন দরিদ্রাশ্রমে অগ্নি সংযোগ করিতেও ইতস্তত: 
করিল না। এই-সমস্ত অন্ত লোকেরাই তাহাদের 
ছুক্কতির জন্য নরকে প্রথমে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার 
পর কস্সপ বুদ্ধের ময় তাহারা আবার প্রেত-যোনি 
প্রাপ্ত হয়। তাহাদের আত্মীয়-স্বনেরাও তাহাদিগকে 
কখনো কোনে! উপহার প্রদান করিত না। অবশেষে 
একদিন কস্নপ বুদ্ধের নিকটে গিয়া তাহার? -আত্মীয়- 
স্বজনের এই অবহেলার কারণ জিজ্ঞাঁসা করিলে তিনি উত্তর 
দরিলেন_গৌতম বুদ্ধের সময় রাজা বিদ্বিসারের রাজত্ব- 
কালে তাহাদের নামে বলির অর্ধ্য অর্পিত হইবে, আর 
এই বিশ্বিসার পূর্বজন্মে তাহাদেরই আত্মীয় ছিল। স্থতরাং 
রাজা বিদ্বিসার যখন বেলুবন-বিহারটি বুদ্ধকে এবং তাহার 
শিষ্যগণকে উপহার দেন, এই প্রেতেরা মনে করিয়াছিল, 
বিদ্বিসারের অর্জিত পুণ্যের কিয়দংশ ভাহাদেরও ভাগে 
পড়িবে। কিন্তু তাহাদের দে আশা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ 
হইয়াছিল। এইরূপে নিরাশ হইয়া তাহারা রাত্রিতে 
এরূপ ভীষণ কোলাহলের স্থ্টি করিয়াছিল যে ভীত 
বিশ্বিণার বুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“এই কোলাহলের অর্থ কি?” বুদ্ধ তাহাকে উত্তর 
দিলেন_-“তোমার পূর্বজন্মের জনকত আত্মীয় প্রেত- 
যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহারাই আশা করিতেছিল 
তুমি যে পুণ্য অর্জন করিয়াছ তাহার ভাগ এই-সৰ 
প্রেতদিগকে ও বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা 
তাহারই বলে ছুঃখ-ছূর্দশার হাত হইতে মুক্তি লাভ 
করিবে। কিন্তু তুমি তাহা দাও নাই। স্থতরাং তাহারা 
হতাশ হইয়া এই কোলাহলের স্থষ্টি করিয়াছে ।” ইহার 
পর বুদ্ধের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া নৃপতি বিশ্বিসার সমস্ত 
সঙ্ঘকে এক বিরাট ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই 
সৎকাজের পুণ্য তিনি প্রেতগণকেই অর্গণ করিয়/ছিলেন। 
রাজার এই পুণ্যকার্ধাকে সমর্থন করিতে গিয়া বুদ্ধদেব 
তিরোকুড্স্ত্ম্‌ সম্বন্ধে বর্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার 
সারমন্্দ এই যে, মাস্থষ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে যে 
উপকার এবং অন্গ্রহ লাভ করিয়াছে তাহারই কথ শ্মরণ 
করিয়া তাহাদের মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিয়া 
থাকে | (০62%9৮৮]00 0০0000092685, 100, 19-31,) 
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শ্রাবন্তীর অন্তিদূরে একজন গৃহস্থ বাঁ করিত। 
তাহার পত্বী ছিল বন্ধ্যা। বন্ধুবান্ধব আন্মীর স্বজন 
সকলেই তাহাকে নিঃসন্তান দেখিয়া পুনরায় দাব-পবি গ্রহ 
করিবার জন্য প্রড়াপীড়ি করিতে লাগিল | কিন্তু 
এই গৃহস্থটির পত্বীর প্রতি সুগভীর প্রেম ছিল। সুতা 
বন্ধুবান্ধবদৈর এই অন্ররোধ উপরোধ ভাহাকে কিছুমা ঘ 
বিচলিত করিতে পারিল নী । অবশেষে বংখপোপ পাস 
দেখিয়া পত্বী নিজে স্বামীকে বিবাহ করিবার জনা অনু 
করিতে আরন্ত করিল। এইরূপে চাবিদিন্ট হইতে জি 
রুদ্ধ হইয়া গৃহস্থ একটি বালিকার পাণিগ্রহণ কগয 
তাহাকে গৃহে লইযা আগিল। কিছুদিন পরেই 'এই 
দ্বিতীয় পত্রীটির দেহে অন্তঃপহু। হওয়ার চিহ্ন পশিশশিন 
হইল। তাহাকে অন্তঃসত্বা হইতে দেখিয়া প্রথম পড্জা 
মনে মনে ভাবিল, সন্তান প্রসব করিলেই তে। সপরী 
গৃহের বত্রী হইয়া বসিবে? । এই কথা চিন্তা করার স্ঙ্গে 
সঙ্গে তাহার মনে ঈর্ধার9 অবধি রহিল না। অবশেষে 
তাহার ঈর্ষা মাত্রা ছাড়াইযা এনদর উঠিল মে সে একজন 
পরিব্রাজকের সাহাযো সপত্রীর গত নঙ্গ ধরাহল । এ 
পরিব্রাজকটিকে সে খাদ্য এবং পানীম় উপহার দিয়! 
পূর্বেই হস্তগত করিয়াছিল । দিতীয় পরীর পিতা-মাতা 
কন্যার গর্ভ নষ্ট হওয়ার কথা শুনিয়া প্রথম পরীর বিকুঙ্গে 
ভ্রণ-হ্ত্যার অভিযোগ উপস্থিত কবিল। কন্থ সে 
অপরাধ অস্বীকার করিয়া শপথ করিয়া পিল পে, সে 
যদি সত্যসত্যই অপরাপী হয় তবে ক্ষুণা এবং তুফান 
জলিয়া৷ তাহাকে যেন প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় পাটি 
করিয়া সন্তান ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা ছাঁড়। অন]না 
নানা রকমের ছুঃখ-দুর্দিশার হাত ইইতেও সে থেন খুভ্ছি 
লাভ করিতে ন| পারে । এই স্ত্রীলোকটিই তাহার পাপের 
জন্য মৃত্যুর পর তাহার স্বগ্রামের অনতিদুরে কুখ্নিত- 
দর্শন (ছু্ব্নরূপ প্রেতী) প্রেতিনী হই জন্সলা 
করিয়াছিল। সেপানীয় এবং আহাধ্য সংগ্রহ করিতে 
পারিত না। প্রাতে পাচটি পুত্রকে এবং সন্ধ্যায় পাচটি 
পুত্রকে সে প্রহার করিত এবং তাঙাদের মাংস আহার 
করিত। তথাপি তাহার ক্ষুন্িবৃত্তি হইত ন1। বনের অভাবে 
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উস খাকিভ 1 আব মাছি এনং 
(সহ পেট ১৯ অনা ঢগন্ধ নির্গত 


»শীদেহ 


ক্মিতে পবিপন 


ইহীন 1 একদা হান এও আবশশতে ভগব।ন্‌ বুদ্ধেব 
ধাভে গন কারবার উন থে কই গ্রেহিনীটিকে 
দেপিতে পাঠ ভাতাতক তাহার এই ছুদ্দশার কাণ 


[56751 তবিন । জে ছি হ দেন কা 
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১) আহ জে বলি হ হইছ। তাহাকা 


৮8 লসর পতস্াগী শুছেব গাড়ে আসিফ উপস্তিত 
হলেন হবু এইচ আহীদিরিন খাদ এবং পাশীদের 


ঘর ভবন! বাতিতেছ তাহাগা হত এৎকাষে।র 


পুন হাতার হা তত উিহসন কখিতে অভ 

বাললেন। চসহ এনা হি শি আম উতসগ বরায় 

আপনেযে গে আহা নাত অবগা হনে সুক্ভি লাত 
বা] 5ল। 

পন্তপুভ্াব!রক এ হ | 

একমত উদ এন হহটি পুখ ছিল। এই পুগেনা 

অর্া্রসনল্গছ গা প্রা ঘর শত গ্িশঙগেন পঙহ্গী স্বামীকে 


চত্ছ| এ অগতকত টিতে আত কব গৃহস্থ পুনরায় 
বিবাহ 


প্রথম গহা 


বালা ৬৮ হায় এতাটি অন্থঃদর। হইলে 


গন নিপাত হাহা 


গভ নষ্ট বরই 


চিল | দহ এনা । বাশ] 


পপ প্ুপখাদক প্রেতের 
গঞ্গ।ংশনহ আিছিকিন 10108066150 (97001067101) 
1011, 700-55- ) 


৭ ৬৮৬ 


শবতীন এহন গগন্ত সখলোকে গনন করিলে 
ভাপার খু 12 বো আত হয় ভাতার পরিচিত 
অপবিচিত কতোনদেন হাহ পিতার অন্ন্ধে প্রশ্থ 
করিতে আব ন100 বুট তাঃ।কে সান্বনা দিতে 


পারিশ না । তেবটিণ ভগ হুদশান কনা অব! করিয়া 
পু একদিন দত ভাঙার গুজে গণ উপস্থিত হইলেন । সে 
বদ্ধীকে ও তাহার (151 বো বান এগ £ গর ্রিজ্ঞাসা করিষা 
বদিল। বুদ 'ধররলেন--তুমি 
তোনার এই অনোব টিনার পশন্দগেই জানিতে চাঞ না 
পৃরদঞন্ম'এঠে বানা তোমার শিত। ছিলেন তাহাদের 


নিরাশ 21782 ॥ 
ভন্তলে তাহা প্র 


৬১৪ 


কথাও জানিতে চাও?” এই উপায়ে তিনি যুবকের পিতৃ- 
শোকাতুর বিক্ষুধ হৃদয়কে শাস্ত করিয়াছিলেন | 
পরে যখন ভিক্ষুরা তাহাদের নিজেদের ভিতর এই 
বিস্ময়কর ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, 
তখন বুদ্ধ তাহাদিগকে ডাকিয়া! বলিলেন-__-এই যুবকের 
বিক্ষু্ধ চিত্তকে তিনি এই প্রথম শাস্ত করিতেছেন না, 
পূর্বজন্মেও তিনি এরূপ কাজ করিয়াছেন। বুদ্ধ অতঃপর 
নিয়লিখিত গল্পটি বিবৃত করিলেন। অতীত কালে 
বারাণনীতে এক গৃহস্থের পিতা কালের আহ্বানে 
পরলোকে গমন করেন। গৃহস্থ পিতৃশোকে একেবারে 
বিহ্বল হইয়া পড়িল। গৃহস্থের একটি পুত্র ছিল--তাহার 
নাম স্থজাত | স্থজাতের বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধারতীক্ষ। 
শোকাচ্ছরন পিতার চিত্তকে শান্ত করিবার উপায় স্থির 
করিয়া সে সহরের বাহিরে চলিয়া আসিল । সেখানে 
ক্ষেত্রের ভিতর একটি বলীবর্দ মৃতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। 
সেকিছু বিচালী কিছু খাস ও খানিকটা জল সংগ্রহ 
করিয়া সেই মৃত বলীবর্দের মুখের কাছে সেগুলি 
স্থাপন করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার 
জন্ত আহ্বান করিতে লাগিল। পখ-যাত্রীরা ব্যাপারটি 
লক্ষ্য করিয়া প্রথমে তাহার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ 
কি জানিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সেকাহারো গরশ্রের 
কোনো উত্তর প্রদান করিল না । তাহারা তখন 
তাহাকে বিকৃতমন্তিষ্র স্থির করিয়া! তাহার পিতাকে 
গিয়া জানাইয়া আসিল যে তাহার পুনত্রটির মস্তিক্ষবিরূতি 
ঘটিয়াছে। পিতা পুত্রের এতাদৃশী অবস্থার কথা শুনিয়া 
ছুটিতে ছুটিতে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন__সে এইক্ধপ পাগলের মত ব্যবহার 
করিতেছে কেন। পুত্র উত্তর করিল--পাগল আমি, ন! 
আপনি, সে-সম্বদ্বে আমি এখনও কৃতনিশ্চয় হইতে 
পারিতেছি ন7া। আমি তবু এমন একটি বলদকে ঘাস জল 
গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি যাহার মাথা এবং 
পাযাহার সমস্ত দেহটাই আমার চোখের সন্মুখে 
রহিয়াছে । কিন্তু আমার পুজনীয় পিতামহদেবের দেহের 
হাত গা বা,মাথা কোনো অংশই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। 
যাহার কিছুই পশ্চাতে পড়িয়া নাই আপনি তাহারই 


প্রবাসীস্ফাল্তুন, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


জন্য ৫শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। স্থতরাং বুদ্ধিত্রং 
যে আপনারই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই |” 
পুত্রের এই যুক্তি শ্রবণ করিয়! পিতার জ্ঞান ফিরিয়া 
আসিল। তিনি বালক স্থজাতকে তাহার এই জ্ঞান 
ফিরাইয়। দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। প্রত 
বুদ্ধই তখন স্থজাত বূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
(1১৪৮৮৬৮৮৮৮০, 09170791)097, 0000. ৪১-4.) 


মহাপেশকার পেত 

বারোঞন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট হইতে কন্মট্ঠান ব্রত 
গ্রহণ করিয়া এমন একটি বাসস্থানের সন্ধানে বাহির হইয়] 
পড়িলেন যেখানে বস্ত্র সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন 
হইবে না। ক্রমে ক্রমে তাহারা একটি স্থন্দর বনভূমিতে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বনভূমির পাশে যে 
গ্রামখানি অবস্থিত তাহাতে এগাবো খর পেশকাব 
অর্থাৎ তন্তবায়ের নিবাস। পেশকারেরা যখন জানিতে 
পারিল যে ভিক্ষুরা নিজ্জনে বিনা বাধায় কম্মট্ঠান 
সাধনার জন্য উপযুক্ত আবাস-স্থানের অঙ্গমন্ধান করিতেছেন 
তখন তাহারা তাহাদিগকে সেইখানেই বাস করিবার জন্ত 
আহ্বান করিল এবং বনের ভিতর তাহাদের জন্য কুটীরও 
তৈয়ার করিয়া দিল। ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইল না। 
পেশকারদের ভিতর ষে ব্যক্তি প্রধান সে গ্রহণ করিল 
ছুইজন ভিক্ষুর আবশ্থাকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার, বাকী 
দশজনের ভার গ্রহণ করিল বাকী পেশকারগণ। প্রধানের 
স্ত্রীর ভিক্ষুদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। স্ৃতরাং 
ভিক্ষুের প্রয়োজনীয় ত্রব্যাদি পাইতে বিস্তর অস্থবিধা 
হইতে লাগিল। পত্রীর এই ব্যবহারে ক্ষুপ্ন হইয়া পেশকার- 
প্রধান তাহার ছোট ভগ্মীটিকে গৃহে আনিয়! তাহার হাতেই 
কর্তৃত্বের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিল। ভিক্ষৃদের প্রতি এই 
বালিকার শ্রদ্ধীর অভাব ছিল ন1। স্থতরাং এবার তাহাদের 
সেবা এবং যত্ব যথারীতি সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে 
বর্ষ।খতু অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পেশকারেরা প্রত্যেক 
ভিক্ষুককেই একখানি করিয়। বস্ত্র উপহার প্রদান করিল। 
এই ব্যাপারে প্রধানের পত্বী রুষ্ট হইয়া উপহাস করিতে 
করিতে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল--যে খাদ্য এবং 


€ম সংখ্যা । 


বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ত 


৬১৫ 


পাস্পাসিপাস্িপা্ি পিসি পাপা পা পাটি পাটি পািপাসিপািপাসিলিিপাসি পানি প ও পািপাসিলপাসি পাস পাস পা ত উপ ৯ পাসি পাশি এসি পি পাটি পাটি পাটি পা পারি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পাস্টিপাসিপাসসিলা সি পান্টি পাটি পাটি 


পানীয় তুমি শাক্যপুত্র সন্গ্যাসীদিগকে উপহার দিয়াছ, 
পরলোকে তাহা যেন তোমীর ভাগ্যে বিষ্ঠা মুত্র এবং 
পুঁজের আকার ধারণ করে এবং বন্ত্রধানি যেন জঅলস্ত 
লৌহে পরিণত হয়। 


কালে পেশকার-প্রধান বিদ্ধযাটবীতে শক্তিমান্‌ বৃক্ষ- 


দেবত! রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পত্বী 
মৃত্যুর পর বিশ্ধ্যাটবীর নিকটবর্তী একটি স্থানেই প্রেত- 
যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। নগ্র-দেহে কুৎ্সিত-মৃর্তিতে ক্ষুধা 
তৃষ্ণায় উৎপীড়িত হইয়া একদিন সেই প্রেতিনী বৃষ্ষ- 
দেবতার নিকটে আসিয়া অন্্র পানীয় এবং বঙ্ত্রের প্রার্থন। 
জানাইল। দেবতা ন্বর্গ-স্থলভ বস্ত্র খাদ্য এবং পানীয় 
সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতে প্রদান করিতেই খাদ্য এবং 
পানীয় বিষ্ঠা মূত্র এবং পুঁজে পরিণত হইল, এবং বক্- 
খণ্ডকে পরিধান করিতে না করিতেই তাহা জলম্ত লৌহ 
খণ্ডের মত তাহার সারা দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিল। 
যন্ত্রণায় সে আর স্থির থাকিতে পারিল না-_চীৎকার 
করিয়া চতুদ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিতে লাগিল । 

একজন ভিক্ষু বর্ধাপতু প্রবাসে কাটাইবার পর বিদ্যা- 
টবীর পথে বুদ্ধ-দর্শনে চলিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গী ছিল 
একদল বণিক । এই বণিকের দল রাত্রিতে পথ চলিত 
এবং দিনে ছায়া-শীতল বনের নিরালায় বিশ্রাম করিত। 
একদিন ভিক্ষু যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন বণিকৃদল 
তাহাকে ফেলিয়া প্রস্থান করিল। বনের ভিতর ইতস্তত; 
ঘুরিতে ঘুরিতে যে গাছে পাধু তন্তবায়ের আত্মাটি বাস 
করিত তিনি সেইখানে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষ- 
দেবতা তীহাকে দেখিয়াই মানুষের দেহে তাহার নিকট 
আগমন করিয়। শ্রদ্ধা এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন । 
ঠিক সেই সময়ে তাহার পত্বী প্রেতিনীও সেখানে আপিয়া 
উপস্থিত হইল এবং খাদ্য পানীয় ও বসনের প্রার্থনা 
জ্ঞাপন করিল। কিন্তু জিনিষগুলি তাহার হাতে দ্রিতে ন! 
দিতেই সেগুলির চেহারা একমুহূর্দে বদলাইয়া গেল । ভিক্ষু 
এই আকম্মিক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
বৃক্ষদেবতা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই তাহার কাছে বর্ণন! 
করিলেন এবং প্রেতিনীকে এই ছুর্বিসহ যন্্রণীর হাত 
হইতে মুক্তি দানের কোনে! উপায় আছে কি না তাহাও 


জিজ্ঞাম! করিলেন। ভিক্ষু বলিলেন, তাহার পক্ষ হইতে 
যর্দি কোনো ভিক্ষুকে খাদ্য পানীয় এবং বসন দান কর! 
হয় এবং সে দান যদি সে সর্ববাস্তঃকরণে অনুমোদন করে, 
তাহ হইলে এই নির্ধাতনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা 
তাহার পক্ষে কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। বৃক্ষ-দেবতা 
ভিক্ষুর উপদেশ অন্কসারে কাজ করিয়াছিলেন এবং ছুই- 
খানি বস্ত্র ভিক্ষুর হাতে দিয়া প্রক্ত বুদ্ধের কাছেও প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই হতভাগ্য রমণীটি ছুর্ভাগোর 
কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। (1১918৮26৮)5 
€1900117676015) 01), 44-46,) 
খলাত্য পেত 

একদা বারাণসীতে এক পরম রূপবতী রমণী বাস 
করিত। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন সুন্দর ছিল, তাহার 
দেহের বর্ণও ছিল তেমনি চমৎকার। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
সুন্দর ছিল তাহার চুল। তাহার কটিতট বেষ্টন করিয়া 
যে মেখলা শোভা পাইত তাহাকেও এই গাঢ ঘন কৃষ্ণ 
এবং সুদীর্ঘ কেশপাশ অতিক্রম করিয়াছিল। বহু যুবকের 
চিন্ত তাহার এই কেশপাশের সৌন্দর্য্যের বন্ধনে বীধা 
পড়িত। তাহার এই সৌভাগ্যে কয়েকজন রমণী অত্যন্ত 
ঈর্ষান্থিত হইয়া পড়িল এবং ওঁষধের দ্বারা তাহার এই 
কেশরাশি ধ্বংস করিবার জন্ত অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়! 
পড়িল। তাহার একটি পরিচারিকাকে উৎকোচের ছ্বারা 
বশীভূত করিতেও তাহাদের বিশেষ বিলম্ব হইল না। 
পরিচারিকাটি তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত একট! তীব্র 
গুঁষধ তাহার গঙ্গা-স্ানের সময় সে যেচ্রণ ব্যবহার করিত 
তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। সেই চূর্ণ মাখিয়া 
গঙ্গায় অবগাহন করিতে সে যেমন মাথা! ডুবাইয়াছে 
অমনি তাহার সমন্ত চুল শুদ-পত্রের মত ঝরিয়। পড়িল। 
কেশদাম হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার মুর্তি এত 
কুৎসিত হইয়া গেল যে ক্ষোভে লজ্জায় সে আর নগরে 
প্রত্যাবর্তন করিতে পারিল না। নগরের বাহিরে তৈল 
এবং মদ্যের ব্যবসায় করিয়া সে তাহার জীবিক] অর্জন 
করিতে লাগিল। একদিন সে কতকগুলি লোককে স্থরা- 
পানের জন্য আমন্ত্রণ করিল এবং তাহারা স্থর1 পান করিয়! 
বিহ্বল হইয়া পড়িলে তাহাদের বস্ত্রাদি অপহরণ করিল 


১০ 

একদা এক অহ ও বাহির ইইয়াছলেন। তিনি 
(এই রমণীর দষ্টপথে' পতিত, শান্ত সে তাহাকে গৃতে 
আহা কারা" আনল এবং টন ঘবাপী ও্স্থহ উত্তম 
খালটসমূহ তাহার সম্মুখে পাতিলে ৭ করছিল । অপহৃত 
তাহার প্রি কপা;পধ্থশ ইত য়া 
করিলে । রদ 
তখন তাহার অন্থুদতি লইম! ভাহার মাগার উপব ছনণ্ড 
খারণ করি হিল । অপ্ষে মর্ম নে নার পেশবাশিৰ 
(জন গ্রার্থন। করিতে লিগ না| ভাল এখহ মনা 


খাদ্যসযৃহ আহার 
ভিনি বপন আর করিতে ৪ছিলেনঃ [ 


১ 


হরির নি, চির 
বস্থ(ন সমুদ্রের উবে এক 


কার্ষোর জন্য পরছন্ে তাহা 
€ 


খানি স্বানিশ্মিত বিএ নে শাদ্্ হইয়া ছিপ 2শর্ন। 
।অন্গগূরে লে অপু বেশন হাণে 'মধিবাণিণী 
।ইইয়াছছিল বনে, বি নু নদ অিপহ নে পতি ছাহাৰ 
দেহে কোনকন ও আচ্ছাদন রা ৭11. এ 1 ভাগাকে 


দীর্ঘ কাল অভিবাহিত কত ২৬ তই 
তাহার অবস্থা ঠিক এনউ রখ? ( ২1514 
। অবশেষে যখন বর্মন বুদ পুদিব।তে অভাব হইলেন 
| তরনূও শ্রাবন্তীর এন গন বণিক শাহার 
টি সমুদ্রের ভিহবহ 
রা স্ববধতে, 
বিপরীত বাঙাকে - 
হইতে থাকে, । মেইু সম 
'পাবযানকে | গছ 
বাসীকে বাহির এর! আসিতে, ঘ9ন 
রিযান্ডাঠিণা তাহাকে নটি, 


ই ঠাটিত ১১ 


হস্থাতন পাদিগা 


এম নাকে 
আনান ৭ (দরথেদাছে। 
বাশি চুহ্য 5 ভাতজাডলা। পশে 


েরি7 রে 
1৭ হা।ডত 


ডাঃ বানের রিনা £ উড 
এখন তে শন বু দস্ুষে এই 
এ বুথ! হও 1৬ হেন অধ 
40 উপ 


সাহাব সলাত 


ফুল ছুট? বঝে খায় শিয়া) 
: আরজ থা সুরু হয় কাল 
বিয়ে হ'ল আশ্বিন ােদের মেয়ে 
' বিধবা সে 
হরিঘোষ গাই হি 
.বাঁছুঃটি মা রাগে 


বাতি 

স্ ঠা 

ভন চা ভা 

সাফ গেছে (দ্সাম ছেয়ে! 

লগ দি ৮1 পৃ 
(দ*খ্গালখুখঃ 


- কন শাক দূর্ঘ 
125 81 টি " গে 


প্রবাসীশস্ফার়িন, ১2৩৬ 


উপহার লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। 


সরা আধ্যািকবু খুড়ে। 


. ( ২৩শ ভাগ, ২য় খং 


্পপাসিপিস্পিপাসটি 


অনীচ্ছাদদিত, স্থতরাং সে বাহির হইয়! আসিতে লজ্জিত 





হইতেছে। ইহার, পর বণিক্‌ তাহার উত্তুরীয়খানি 


উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়া সেই বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন 
করিয়া তাহাকে বাহির হ্ইয়!] আসিতে অনুরোধ 
করিলেন। কিন্তু বিমানগারিণী উত্তর দিল এরূপ ভাবে 


কোনো উপহার তাহাকে অর্পণ করিলে সে উপহার 


হার নিকট কখনে৷ পৌছিবে না। উপহার তাহার 
টং পৌছাইতে হইলে জাহাজের উপর যদি কোনো! 


সাধু এবং বিশ্বাসী উপাসক থাকেন তবে তাহাকেই এই 


উপহার প্রদান করিতে হইবে এবং দেই দানের পুণ্য 
তাভাব নাঘে উৎসর্গ করিতে হইবে। বণিক সেইব্প 
দনের বাবস্থ। করিয়। দানের পুণ্য তাহার নামে 
উত্পর্গ ক্রিতেই বিমানচারিণী সুন্দর বেশে সুসজ্জিত 
হইয়া বাহির হইয়া আসিল। পুণ্যকাধ্য এইরূপ অপূর্ব 
ফল প্রন করিতে দেখিয়া বিস্মিত বণিকেরা তাহাকে 
তাহার পূর্মজন্মের কর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে 
তাহার পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্মের কথাই তাহার্দের 
কাছে ব্যক্ত করিয়া! তাহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয় 
প্রদান করিল এবং আবস্ভীতে বুদ্ধের নিকট কিছু 
বণিকেরা 
আবস্তীতে যাইয়া তাহার নামে বুদ্ধের পৃজা-অর্চনা 


করিম্বাছিল। ভগবান্‌ বুদ্ধ প্রেতিনীর এই পুণ্যকার্য্যের 


অশ্থনোদন করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে তাবতিংস 


স্বর্গের তর্মপ্রাসাদে তাহার পুনজ্জন্ম লাভ ঘটিয়াছিল। 


(11510550000 001700091062705 1, গা, 99 00০ 46-১3০) 
শ্রী বিমলাচরণ লাহ 


_-এইক্প নানা কথা আধ্যাত্মিক 

ভেবে ভেবে শেষে খুড়ে। করুলেন ঠিক, 
**হ্দ খত বাকী আছে এই বেলা হায় 
তাখাদার ভাড়া দিয়ে করে? নিই আদার ! 

. সোঙায় ন। দেয় যদি আদালতে যাই, ৯ 

তাতে যদি দেখি তবু তাড়াতাড়ি পাই। 
তাড়াতাড়ি করা ভাল-_নেই' কিছু ঠিক 

' ” মায়াময় ছুনিয়ায় সকলই অলীক!” ' 


৬৯ 2 2১. 
১০1 এ 23 নু ৮৫ বনফুল, 


৯৩০ 


৬৭ 


মেঘ-মল্লার 


(১) 

দশপাঁরমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা 
দেখ্বার জন্ত "অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রা্ণে এক 
হয়েছিল, তারই মধো প্রায় প্রথমে লোকটিকে দেখে। 

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের 
গ্রাম থেকে মেয়ের৷ এসেছিল দশপারমিতার পূজা! দিতে । 
সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে 
একত্র হয়েছিল; অনেক মালাকর নানারকমের হ্থন্বর 
সুন্দর ফুলের গহনা গড়ে' মেয়েদের কাছে বেচ্বার জন্ত 
এনেছিল; একজন শ্রেঠী মগধ থেকে দামী দামী' রেশমী 
শাড়ী বেচবার জন্ত এনেছিল--তারই দোকানে ছিল 
সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রছ্ায় শুনেছিল, জৈষ্ঠ- 
সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন 
বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজীয়ে আস্বেন। সে মন্দিরে 
গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে । সমস্ত দিন ধরে, খু'জেও কিন্ত 
্রদ্যয় তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি । 

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব মন্দিরের উঠানে একজন সাপুড়ে 
অদ্ভূত অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ কুলে, আর 
তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে” 
গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হ'য়ে উঠল। গ্রহন 
সেখানে ফ্লাড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার 
দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক 
পুরুষমাছ্ষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করুছিল যদি 
চেহারায় ও হাবভাবে বীণ-বাজীয়ে ধরা পড়েন। অনেক- 
ক্ষণ ধরে? দেখ্বার পর তার চোখে পড়ল--একজন 
প্রো ভিড়ের মধ্য থেকে তার দিকেই চেয়ে লাড়িয়ে 
আছেন, তার পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ । কি 
জানি কেন প্রহ্যয়ের মনে হ'ল, এই সেই গায়ক । গ্রহন 
লোক ঠেলে, তার কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত 
উচু করে? প্রছায়কে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত 
করলেন ।' 1? 

বাইরে আস্তে শ্রোড তাকে দিাসা করুলেন।' "আমি 

৭ ধ৮স্৫ 


অবস্তীর গাইয়ে স্রদাস, তুমি আমাকেই খু'জ.ছিলে না 1”, 

প্রছ্ায় একটু আশ্চর্য্য হ'ল। তার বহি 
ইনি জান্লেন কি করে? ? 

গ্রচ্যর সসম্মে জানালে, ই] সে তাকেই ইন রা 

প্রো বল্লেন, “তুমি আমার অপরিচিত নও। 
তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব 
ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা 
না করে' আস্তাম না। তোমাকেও ছেলেবেলায় চা 
তোমার বয়স তখন খুব কম।” 

“আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন 1” 

নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে, জান? 
“হ্যা, জানি। ওখানে একজন সন্নাসী পূর্বে থাকৃতন' 
না?” এ 

"তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোনো 
একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কফোয়ো।+ 
তুমি এখানে কোথায় থাকে! ?” 

“এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর শাহি 
আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন ?” 

“সে তোমাকে বল্ব। তুমি এরই মধ্যে একদিন' 
যেও।” 

প্রন প্রণাম করে বিদায় নিল। 

সন্ধ্যা তখনও হয়নি । মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ে 
উপর ছিল, তারই ছুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে পের 
উৎসব থেকে বাড়ী ফিরুছিল। প্রছায়ের চোখ যেন 
কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্তত 
ধাবিত হ'ল, পরেই মে আবার তাদের পিছনে ফেলে” 
দ্রুতপদে নামতে লাগল । আচার্য্য 'শীলত্রত অত্যন্ত 
কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি গ্রছায়ের মধ্যে 
অন্যান্ত ছাত্রদের চেয়ে" বেশী চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিক্সতা- 
লক্ষ্য করে তাকে একটু বেশী শাসনের মধ্যে রাখতে” 
চেষ্টা+করেন--তার উপরে লে রাত করে বিহারে 
ফিরুলে কি আর রক্ষা থাকবে? ০১ রি 
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বাক ফিরতেই বা পাশের পাহাড়ে আড়ালটা সরে? 
গেল। সেখানে সেদিকৃট। ছিল খোল|। গ্রছায় দেখলে 
দুরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার 
মাথার উপরকার ছায়াছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপসা ঝাপস। 
পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফিরুছিল। আরও দূরে 
একখানা শাদ! মেঘের প্রাস্ত পশ্চিমদিগের পড়ন্ত রোদে 
সিছুরের মত রাঙা হ'য়ে আস্ছিল, চারিধারে তার 
শীতোজ্জল মেঘের কীচুলি হাল্কা করে' টানা । 

হঠাৎ পেছন থেকে প্রদ্যুয়ের কাপড় ধরে কে ঈষৎ 
টান্লে। 

প্র্যুয়্ পেছন ফিরে” চাইতেই যে কাপড় ধরে” টেনে- 
ছিল তার চোখে কৌতুকের বিছাৎ খেলে" গেল। সে 
কিশোরী, তার দোলন-টাপা রংএর ছিপছিপে দেহটি 
বেড়ে” শীল শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা 
একছড়া ফুলের মাল তার খোপাটিতে জড়ান। 

প্রায় বিস্ময়ের স্থরে বলে? উঠল, “কখন তুমি 
এসেছিলে, স্থনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁজ্লাম+ কৈ 
দেখতে পেলাম না ত?” 

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল, 
তার পর সে একটু অভিমানের স্থরে বলে, “আমাকেই 
খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি? যত রাজ্যের 
সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে 
ঘুরছিলে, সে আর-আমি দেখিনি ?” 

“সত্যি বল্ছি সুনন্দা তোমাকেও খুঁজেছি । নাম্বার 
সমম্ন খুঁজেছি, এর আগেও খুজেছি$ তুমি কাদের সঙ্গে 
এলে ?” 

এমন সময় দেখ! গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর 
থেকে সেই পথে নেমে আস্ছে। স্থনন্দার সেদিকে 
চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্যায়কে পিছনে ফেলে 
ক্রুতপদে নামতে লাগ্ল। 

পিছনেই একদল অপরিচিতা৷ মেয়ে, এঅবস্থায় আর 
স্ুনন্দার অঙসরণ করা সঙ্গত হবে না ভেবেসে প্রথমটা! 
খানিকক্ষণ চুপ করে? দীড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা- 
মেশানো ক্রোধে ঘাড় উচু করে' সে সদর্পে লাফিয়ে 
লাফিয়ে পথ চল্তে লাগল। 
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* সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধ- 
কারটাই তরল হ'তে তরলতর হ'তে হ'তে হঠাৎ কখন 
জ্যোৎজায় পরিণত হয়েছে, অন্তমনক্ক প্রায় তা মোটেই 
লক্ষ্য করেনি । যখন তার চমক ভাঙল, তখন 
পূর্ণিমার শুত্রোজ্জল জ্যোতন্না পথঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। 
দূর মাঠের গাছপালা জ্যোতস্ায় ঝাপসা দেখাচ্ছিল। 
পড়াশুনা তার হয় কি করে ? আচার্য পূর্ণবর্ধন 
ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ব দেখে তাকে ভঙ্পনা করলেই বা 
কিকরাযাবে? এ-রকম রাত্রে যে যুগযুগের বিরহীদের 
মনোবেদন! তার প্রাণের মধ্যে জমে” উঠে, তার অবাধ্য 
মন যে এইসব পরিপূর্ণ জ্যোতস্বা-রাত্রে মহাকোট্ঠী 
বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানস-হ্বন্দরীদের পিছনে 
পিছনে ঘুরে? বেড়ায়, এর জন্তে স্ই কি দায়ী! 

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি 
তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাকের ভাঙা মন্দিরে 
ক্ষীণ আলে! জলে? উঠল, উৎসবংপ্রত্যাগত নরনারীর 
দল জ্যোত্নস।-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদুরে অদৃশ্ঠ হ"য়ে 
গেল। প্রদানের গতি আরে দ্রুত হ'ল। 

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে 
প্রদ্যয়ের মনে হ'ল গাছের .আড়ালে কেউ যেন দীড়িয়ে 
আছে--আর-একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার 
অত্যন্ত পরিচিত কঠের হাল্কা মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে সে 
থম্‌কে দাড়িয়ে গেল,_-দেখলে গাছতলায় স্থনন্দা! দাড়িয়ে 
আছে, গাছের পাতার ফাক দিয়ে চিকৃচিকে জ্যোত্ম্বার 
আলে! পড়ে তার সর্বাজে আলে! আধারের জাল 
বুনেছে। প্রায় চাইতেই স্থনন্দ! ঘাড় ছুলিয়ে বলে 
উঠল, “আর-একটু হলেই বেশ হ'ত! গাছের তলা 
দিয়ে চলে? যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না! 

স্থনন্দাকে দেখে, প্রচ মনে মনে ভারি খুসী হ'ল, 
মুখে বল্লে, “নাঃ তা আর দেখব কেন? ভারি 
ব্যাপারট। হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে? আর ন! দেখতে 
পেলেই বা কি? আমি তোমার উপর ভারি রাগ 
করেছি, সুনন্দা, মৃত্যি বল্ছি।” 

স্থনন্দা বল্লে, “দোষ করলেন নিজে আবার রাগও 
করুলেন নিজে । সেদিন কি কথ। বলেছিলে মনে আছে? 











৫ম সংখ্যা | 
তা না যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর-_মাগো! ওদের 
কাছে যাও কি করে? এমন ময়লা কাপড় পরে ! আমি 
ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।” 

গ্রচ্যয় বললে, “তুমি বড় মান্ষের মেয়ে--তোমার 
কথাই আলাদ1--কিস্তু কথাটা কি ছিল বল্ছিলে ?” 

সুনন্দা বললে, "যাও! আর মিথ্যে ভাণে দরুকার 
নেই । কি কথ! মনে করে দেখ। সেই সেদিন বল্লে 
না?” 

প্রচ্যয় একটুখানি ভেবে বলে উঠল, "বুঝতে 
পেরেছি, সেই বাশী ?” 

স্থনন্দা অভিমানের স্থরে বল্লে, “ভেবে দেখ বলেছিলে 
কিনা। আমি ছুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে বসে 
আছি। একে ত এলেন বেলা করে' তার উপর 
স্্যাও।”? 

প্রায় এবার হেসে উঠ্‌ল। বল্লে, "আচ্ছা সুনন্দা, 
যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিলে ত আমায় 
ডাকলে না কেন?” 

সনন্দ। বল্লে, “আমি কি একা ছিলাম? ছুপুর বেলায় 
আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্ত তখন ত আর তুমি 
আসনি? তার পর আমাদের গায়ের মেয়েরা সব যে 
এল । কি করে? ডাকৃব ?” 

প্রদ্যুয় বল্‌লে “আচ্ছা ধরে" নিলাম আমার দোষ 
হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের 
কথা বল্চ স্থনন্দা,_সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি 
খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবস্তী থেকে একজন বড় বীণ- 
বাজীয়ে আস্বেনঃ তুমি ত জানো, আমার অনেকদিন 
থেকে বীণ, শেখবার বড় ইচ্ছ!। তাই তার সন্ধানে 
ঘুর্ছিলাম, তার দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার 
নর্দীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো! কথা--তোমার 
বাবা কোথায় ?” 

স্থনন্দা বল্লে, “বাবা ৩৪ দিন হল কৌশান্ী 
গিয়েছেন মহারাজের ডাকে ।* 

প্রায় হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বল্লে, 
«ওহো ভাই! নইলে আমি ভাবচি এত রাত পর্য্যন্ত 
হথনন্দা কিন 


শাস্তি 








মেখ-মরীর 


২ সস 





৬৯৯ 


এ 





সুনন্দা তাড়াতাড়ি গ্রছায়্নের মুখে নিজের হাতছুটি 
চাপা দিয়ে লঙ্জিত মুখে বল্লে, “চুপ, চুপ তোমার কি 
এতটুকু কাণুজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব আরতি দেখে 
লোক ফিরুবে 1” 

গ্রছ্যয় হাদি থামিয়ে বল্লে, “এবার কিন্তু তোমার 
বাবা এলে বলে? দেব নিশ্চয়-_-, 

সুনন্দা রাগের স্থুরে বল্লে, “দিও বলে'। এম্নি 
আমি মন্দিরে আরতি পর্য্যন্ত থাকি, তিনি জানেন ।* 

প্রছথাম সুনন্বার স্থগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাছুটি 
নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে' নিলে তার পর বল্ল, . 
“আচ্ছা থাক্‌, বলে দেব না। চল স্থনন্দ।, তোমায় 
বাশী শোনাই-_-আমার সঙ্গেই আছে--সত্য বল্চি 
তোমায় শোনাবার জন্তেই এসেছিলাম। তবে ওঁকে 
খুঁজ ছিলাম, বীণা ভাল করে” শিখব বলে+।” 

নদীর ধারে এসে কিন্তু গ্রছাক্ন বড় নিকুৎসাহ হঃয়ে 
পড়ল । সে বাশী বাজালে বটে কিন্তু সে ষেন ভান! তাস! 
সুরের সঙ্গে, তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। 
আরও কতবার তার। ছু্জনে নিজ্জনে কতবার বসেছে 
প্রদ্যয়ের বাশী শুন্তে সুনন্দা! ভাল বাস্ত বলে? 
প্রদ্য্র যখনই বিহার থেকে বাইরে আস্ত বাঁশীটি 
সঙ্গে আন্ত। প্রছ্যম্নের বাশীর অলস স্বপ্রময় সুরের 
মধ্য দিয়ে কত দিন উভয়ের অগ্জাতে রোদভরা মধ্যাহু 
গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক 
হ'লে প্রদ্যুন্ের এরকম নিরুৎ্সাহ ভাব ত স্থনন্দা আর 
কখনে। লক্ষ্য করেনি। 

কি জানি কেন প্রছথায়ের বার বার মনে আস্ছিল সেই 
জীর্ণ-পরিচ্ছদ-পরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক স্থনদাসের কথা। 
তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বহ্থত্রতের জাকা জরার 
চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচম্ শীর্ণদর্শন ! 
পুরাতন পু'থির' ভূঞ্পত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন 
একটা অগ্রীতিকর মেটে লাল রং! 

(২) 

তার পরদিন সকালে প্রছ্যয় নদীর ধারের ভাঙা 
মন্দিরে গেল । সেটার দেব-মূর্তি বহুদিন অস্তহিত। 
সমন্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপ-খোপের বাস। নিট. 


পাটি সিস্ট 


৬২০. 
বর্তী.গ্রা্ঘবানীরা সেদিকে বড়-একটা কেউ আস্ত না। 
একজন আজীবক সঙ্্যাসী আজ প্রায় ৭৮ মাস হ'ল 
সেখানে বান কর্‌ছৈন। তারই ছ'চারজন অনুগত ভক্ত 
মাঝে মাঝে আস্ত-যেত বলে' মন্দিরের পথ আজকাল 
অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। 

অর্ধ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যায়ের সঙ্গে 
স্থরদাসের সাক্ষাৎ হ'ল। স্থ্রদাস গুছ্যয়কে দেখে খুব 
আনন্দ প্রকাশ করুলেন, তার পর বল্লেন, “চল বাইরে 
গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার |” 

বাইরে গিয়ে হ্থরদাস আলোতে প্রদানের মুখ ভাল 
করে? দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বল্তে লাগলেন, 
প্হবে, তোমার দ্বারাই হবে। আমি তা জান্তাম।” 

প্রচ্যয় স্থরদানের মৃত্তি দূর থেকে ভেবে যে অস্থাচ্ছন্দ্য 
অন্গভব করেছিল, তার নিকটে এসে কিন্ত প্রছ্যয়ের সে 
ভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করুলে স্থরদাসের মুখশ্রী একটু 
কুদর্শন হ'লেও প্রতিভাব্যঞক। 

স্থুরদীস বল্লেন, “আমি ভাবছিলাম তুমি আঙ্জ 
আস্বে।- হা তোমার পিতা ত একজন প্রলিদ্ধ গায়ক 
ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ ?” 

পর্যায় লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে, "একটু-আধটু কাশী 
বাজাতে পারি।” 

স্থুরদাস উৎসাহের স্থরে বল্লেন, “পারা ত উচিত। 
তোমার বাবাকে জান্ত না এমন লোক এদেশে খুব 
ফম আছে। প্রতি-উৎসবেই কৌশান্ী থেকে তোমার 
বাবার নিমন্ত্রণ পত্র আস্ত । হা, আমি শুনেছি তুমি 
নাকি বাঁশীতে বেশ মেঘমল্লার আলাপ কবুতে পার ?* 

গ্রছায় বিনীতভাবে উত্তর দিলে, «বিশেষ যে কিছু 
জানি তা নয়, যা মল্লে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘমল্ল।র 
মাঝে মাঝে বাছিয়েছি।” 

স্বরদীস বল্লেন, “কই, দেখি তুমি কেমন শিখেছ।” 

বাশী সব সমমেই প্রচ্যয়ের কাছে থাকৃত। কখন 
কোন্‌ স্ময় সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বল ত যায় 
না। 

প্রান ফ্বাশী বাজাতে লাগ্ল। তার পিতা তাকে 
বাগ্যকালে যত্ব -করে' রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া 





প্রবাসী--ফানুন,১৩৩, 


ট্ ( ২৩শ ভগ? বর খ, 
সঙ্গীতে: প্রহ্যন়ের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল । 
তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাত। ফুল-ফলের 
মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্ারাতের 
মন্দ ফেটে যে রসাধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে? পড়ছে, 
তার ৰাশীর গানে সে রদ যেন মূর্ত হ'য়ে উঠল । 
স্বরদাস বোধ হয় এতট। আশা করেননি, তিনি প্রছায়কে 
আলিঙ্গন করে? বল্লেন, “ইন্দরছায়ের ছেলে যে এমন হবে, 
সেটাবেশী কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারুবে, 
এ আমি আগেও জান্তাম 1” 

নিজের প্রশংসাবাদে প্রছায়ের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় 
লাল হ'য়ে উঠল। 

অন্তান্ত ছু" এক কথার পর, প্রায় বিদায় নিতে উদ্চত 
হ'লে, স্থরদাস তাকে বল্লেন, “শোনে গ্রছ্যন্ন, একটা 
গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে । তোমাকে একথ। 
বল্ব বলে" পূর্বেও আমি তোমাকে খোজ করেছিলাম) 
তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা তোমাকে 
বলি, কিন্ত তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে যে 
একথা তুমি কারু কাছে প্রকাশ কর্‌বে ন1।” 

প্রায় অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে 
তার মোটে একদিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথ! 
ইনি তাকে বল্বেন? 

সে বল্‌্লে, “কি কথা ন! শুনে? কি করে'_-” 

স্থরদাস বল্লেন, “তুমি ভেবে! না, কোনে অনিষ্টজনক 
ব্যাপার হ'লে আমি তোমাকে বল্তাম ন1।” 

কি কথা জান্বার জন্তে গ্রদ্যুয়ের অত্যন্ত কৌতৃহলও 
হ'ল, সে প্রতিজ্ঞা করুলে স্থরদাসের কথা কারু কাছে 
প্রকাশ করুবে না। ূ 

স্থরদাস গলার স্বর নামিয়ে বল্‌্তে লাগলেন, “নদীর 
এ বড় বাকে যে টিবিট ম্মাছে জানো--তার সাম্‌নেই বড় 
মাঠ? ওই টিবিটায় বহু প্রাচীন কালে সরদ্বতী দেবীর 
মন্দির ছিল | শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক 
ছিলেন, শিক্ষা শেষ করে' সকলেই ওই মন্দিরে আগে এসে 
দেবীর পৃজ! দিয়ে তুষ্ট না করে' ব্যবমা আরম্ভ করুতেন 
না। সে অনেকদিনের কথা । তার পর মন্দির ভেঙে চুরে? 
ওই টিবিতে দাড়িয়েছে । এ টিবিতে বসে আবাড়ী 


কম সংখ্যা]... 





মেখ-ল্পীর ও 


৬২১ 





পূর্ণিমার রাতে মেঘমল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ কবুলে 
সরহ্বতী দেবী স্বয়ং গারকের কাছে আবিভূ্তা হন। 
এসংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আধাঢ় শ্রাবণ ভান্র 
এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার যদি তাকে 
আন্তে পারা যায় তবে তার বরে গায়ক সঙ্গীতে দিদ্ধ হয়। 
তার বরে সঙ্গীত-সংক্রাস্ত কোনো! বিষয় তখন গায়কের 
কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একট কথা আছে যে 
গায়ক বর প্রার্থনা করুবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। 
তা আমি বল্ছিলাম সাম্নের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি 
এই বিষয়টা চেষ্টা করে? দেখব। তুমি কি বল?” 

সথরদাসের কথা শুনে গ্রছ্যয় অবাক হ'য়ে গেল। তা 
কি করে' হয়? আচার্ধ্য বন্থত্রত কলাবিদ্া। সম্বদ্ধে উপদেশ 
দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী সরম্বতীর যে মুপ্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা 
নিছক কল্পনাই তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই । 
সত্য সত্য তাকে দেখতে পাওয়1_-একি সম্ভব? 

গ্রছায় চুপ করে, রইল । 

স্থরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “এতে 
কি তোমার অমত আছে ?” 

র্যা বললে; “সে জন্তে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম 
এটা কি করে" সম্ভব যে--* 

স্থরদাস বল্লেন, “সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। 
এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো । তোমার অমত 
না থাকলে আমি সাম্নের পুর্ণিমায় সব ব্যবস্থা করে 
রাখি” 

স্থরদাসের কথার পর থেকেই প্ররদ্যন্ম অত্যত্ত বিম্ময় 
ও কৌতৃহলে কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় 
নেড়ে বল্লে, “আচ্ছা রাখবেন, আমি আস্ব।৮ 

স্থরদাস বল্লেন, “বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি 
মাঝে মাঝে একবার করে এখানে এস, তোমাকেও 
তৈরী হ'তে হ'লে ছু-একট। কাজ করুতে হবে, সে বলে? 
দেব।” 

প্রায় আর-একবার সম্মতি-স্থচক ঘাড় নাঁড়বার পর 
স্থরদাসের কাছে বিদায় চাইলে। 

তার পর সে চিস্তিতভাবে বিহারের পথ ধর্লে। 


তার মনে হচ্ছিল--দেবী সরম্থতী স্বয়ং! শ্বেতপন্মের 
মত নাকি রংটি তার, না জানি কত স্থন্দর তার মুখর! 
আচার্ধ্য বন্থব্রত বলেন বটে... 

(৩) 

ভঙ্াবতী নদীর ধারের শাল-পিয়াল-নক্তমাল বনে 
সেবার ঘনঘোর বর্ষ। নাম্ল। সার! আকাশ জুড়ে 
কোন্‌ বিরহিণী পুরস্থন্দরীর আযত্ববিন্যত্ত ম্ঘে-বরণ চুলের 
রাস এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃট্-রজনীর ঘনাদ্ধকার, তার 
প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নিজ্জনতা, দূর বনের ঝোড়ে। 
হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই গ্রতীক্ষাস্্রাস্ত গ্বাখি- 
ছুটির অশ্রভারে ঝরঝর অবিশ্রাস্ত বারি-বর্ষণ, মেঘমেছুর 
আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমক, তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক 
আশার মেঘদূত ! 

আধাটী পৃর্ণিমার রাতে প্রদথয় স্থরদাসের সঙ্গে নদীয় 
মাঠে গেল। তার! যখন সেখানে পৌঁছল, তখন মেঘ 
নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল 
অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। ও 

প্রায় স্থরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান করে? এসে 
বন্ত্রপরিবর্তন করুলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রছ্ঃ় বুঝতে 
পারুলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে একজন 
ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচাধ্য পদ্মসম্তবের শিষ্য। . সে 
ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু পে 
শুনেছিল। স্থরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মাল! সঙ্গে 
করে? এনেছিলেন তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে 
পরুলেন, কতকগুলো প্রদ্যয়কে পরুতে বল্‌লেন। ছোট্ট 
মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্তে দিয়ে প্রদীপ জাল্লেন । 
তার পুজ্জার আয়োজনে সাহায্য করতে কর্‌তে প্রায় 
হাপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পধাস্ত কি দীড়ায়' 
দেখবার জন্তে তার মনে এত কৌতুহল হচ্ছিল যে, 
অন্ধকার রাতে একজন প্রায় অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে 
একা থাক্বার ভয়ের দ্িক্টা তার একেবারেই চোখে 
পড়ল না। অনেক রাতে হোম শেষ হ'ল। 

স্থরদাঁস বল্লেন, *প্রছ্যন়, তুমি এবার তোমার কাজ 
আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, 
তোমার কৃতিত্বের উপর এর সাফল্য নির্ভর করুছে।* « 


৬ইহ 


সার চোখের কেমন-একটা ক্ষধিত দৃষ্টি যেন প্রছায়ের 
ভাল লাগল না। তার পর সে বসে? একমনে বাশীতে 
মেঘমন্লার আলাপ আরম্ভ করুলে। 

তখন আকাশ বাতাস নীরব । অন্ধকারে সাম্নের 
মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শাল-বনের ভাল- 
পালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পই শব হচ্ছে। 
বড় মাঠের পারে শাল বনের কাছে দিক্চক্রবালের 
ধারে নৈশ প্ররৃতি পৃথিবীর বুকের অদ্ধকার-শষ্প- 
শষ্যার় তার অঞ্চল বিছিয়েছে।-_শুধু বিশ্রাম ছিল ন। 
ভঙ্জাবতীর, সেকোন্‌ অনস্ভের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে 
দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু 
গুঞ্কনে আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে 
দিতে । হঠাৎ সামনের মাঠট! থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে 
গিয়ে সারা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হ'য়ে গেল। 
প্রায় সবিস্ময়ে দেখলে মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার 
জ্যোৎ্দার মত অপরূপ আলোর মগণ্ডলে কে এক 
জ্যোত্নাবরণী অনিন্ধ্ব্থন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তার 
নিবিড় রুষ্চ কেশরাজি অয্ববিগ্তস্ত-ভাবে তাঁর অপূর্ব 
গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তার আয়ত 
নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপন্্ম কোন্‌ স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে 
গ্রাকা। তার তৃষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণ- 
মগ্ডিত, তার ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্দ-লুক্কািত 
মণি-মেখলায় দীর্চিমান্, তার রক্তকমলের মত পা 
ছুটিকে বুক পেতে নেবার জন্তে মাটিতে বাসস্তী পুষ্পের 
দল ফুটে উঠেছে..হা এই তো দেবী বাণী! এর 
ৰীণার মঙ্গল ঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌনর্ধ্য- 
ভূ হু্টি-মুখী হ'য়ে উঠছে, এর আশীর্বাদে দিকে 
দিকে সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এরই প্রাণের ভাগ্ারে 
বিশ্বের সৌন্দরধ্য-সম্ভার নিত্য অফ্ুরস্ত রয়েছে, শাশ্বত 
এ'র মহিমা, অক্ষয় এর দান, চিরনূতন এর বাণী! 

রয় চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে দেবীর মৃত্তি অল্পে 
'জুল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার য়ান হয়ে পড়ল, 
বাতাস আৰার নিস্তেজ হ'য়ে বইতে লাগ । 

'্বনেকক্ষণ প্রছায়ের কেমন-একটা মোহের তাৰ 
ছুর 'হ'ল না। সেযা দেখলে এম্বপ্প না সত্য ? অবশেষে 
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স্থরদাঁসের কথায় তার চমক ভাঙল। স্থুরদাস বল্লে; 
“আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে 
পার--কেমন আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?” 

স্থর্দাসের কথা কেমন অসংলগ্ন হ'তে লাগল, তার 
মুখের দিকে চেয়ে গরছায় দেখলে তার চোখ ছুটে! 
অর্ধ-অন্ধকারের মধ্যে জল্‌ জল্‌ কর্ছে। 

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের 
দিকে রওন! হ'ল, পূর্ণিমার চাদকে তখন মেঘে প্রায় 
ঢেকে ফেলেছে । একটু একটু জ্যোতস্া যা আছে তা 
কেমন হলদে রংএর) গ্রহণের সময় জ্যোৎ্ন্নার এরকম রং 
সে কয়েকবার দেখেছে। 

মাঠ খুব বড়, পার হ'তে অনেকটা সময় লাগল। 
তার পর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম্ভ হ'ল। খুব 
ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ভালপালা, নিবিড় হয়ে 
জড়াজড়ি করে আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে 
রাত ভোর হ'য়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব ভরত পদে যাচ্ছিল। 
ঘেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে একস্থান 
দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথমে সে 
ভাবলে, গাছের পাতার ফাক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে 
পড়ে থাক্‌বে, কিন্তু ভাল করে' লক্ষ্য করে' দেখে, সে 
বুঝলে যেসে আলো জ্যোত্মার আলোর মতন নয় বরং 
...কৌতুহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে 
ঢুকে? পড়ল । যে পিগ্লল-গাছের সারির ফাক দিয়ে 
আলে আস্ছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গু'ড়ির ফাঁক 
দিয়ে উকি মেরে প্রদ্যুয় অবাক্‌ হঃয়ে গড়িয়ে রইল। 

একি! একেই ত সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে 
দেখেছে, এই সেই অপরূপ নুন্বরী নারী ত!. 

অদ্ভূত! সেদেখলে ধাকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে 
দেখেছে সেই অপরূপছাতিশালিনী নারী বনের মধ্যে 
চারিধারে ঘুরে* বেড়াচ্ছেন, জোনাকীপোকার হুল থেকে 
যেমন আলো! বার হয়, তার সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেম্নি এক- 
রকম দ্িপ্ধোজ্জন আলো! বেরুচ্ছে, অনেকদুর পধ্যস্ত বন সে 
আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, আর-একটু নিকটে গিয়ে সে 
লক্ষ্য করলে তার আয়ত চক্ষু ছুটি অর্ধ-নিমীলিত, যেন 
কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার 








রম সংখ্যা ] 


পথ্ব খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্ত তা না পেয়ে পিগ্লল-গাছ- 
গুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুর্ছেন, তাঁর মুখগ্ী। অত্ম্ত 
বিপক্নার মত! 

্রছায়ের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে 
সরম্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এপর্য্যস্ত সমস্ত ঘটনাট! 
আগাগোড়া ভেতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে 
নইলে একি কাণ্ড? 

সে আর সেখানে মোটেই দাড়াল না। বন থেকে 
বার হ'য়ে দ্রুত হাটতে হাটতে যখন সে*বিহারের উদ্যানে 
এসে পৌছল, যান চাদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের 
পিছনে অন্ত যাচ্ছে। 

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে? সে স্বপ্ন দেখলে, 
ভত্রাবতীর গভীর কালে! জলের তলায় রাতের অন্ধকারে 
কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তিনি যতই উপরে 
উঠবার চেষ্ট। পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা 
দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে 
আসছে, অন্ধকার ততই তার চারিপাশে গাড় হ'য়ে আস্ছে, 
নদীর মাছগুলে। তার কোমল পা ছুখানি ঠুঁকুরে রক্তাক্ত 
করে, দিচ্ছে...ব্যথিতদেহাঃ বিপন্ন; বেপথুমতী দেবীর 
ছুঃখ দেখে? একটা বড় মাছ দাত বার করে, হিংস্র হাসি 
হাস্ছে, মাছটার মুখ গায়ক স্থরদাসের মত। 

(৪) 

গ্রদ্যায় ভোরে উঠেই আচার্য পূর্ণবর্ধনের কাছে গিয়ে 
স্থরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি 
পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে? বল্লে। আচার্য পূর্ণবর্ধন বৌদ্ধ 
দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মাঠের ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই 
ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন সকলেই তাকে 
শ্রদ্ধা কর্ত। তিনি সব শুনে? বিন্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
তার চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠ.ল। জিজ্ঞাস! করুলেন, 
“একথা আগে জানাওনি কেন?” 

“তিনি নিষেধ করেছিলেন। আমি তার কাছে 
প্রতিজ্ঞা” 

“বুঝেছি । তবে এখন বল্‌্তে এসেছ কেন ?” 

“এখন আমার মনে হচ্ছে আমি কার যেন কি অনিষ্ট 
করেছি।” 





মেঘ-মল্লার 


৬২ 


ূরণবর্ধন একটুখানি কি ভাৰলেন, তার পর বল্লেন, 
“এইরকম একটা-কিছু ঘটবে তা আমি জান্তাম। 
পাল্সসস্তঘ আর তার কতকগুলে! কাণগ্জানহীন তান্ত্রিক 
শিষ্য দেশের ধর্ব-কর্ম্ম লোপ করতে বসেছে। স্থার্থসিদ্ধির 
জন্যে এরা না কবুতে পারে এমৰ কোনো কাজই নেই-- 
আর আমি বেশ দেখছি প্রছায়। যে তোমার এই 
অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়্তাই তোমার সর্বনাশের 
মূল হবে ।--তুমি কালরাত্রে অত্যন্ত অন্যায় কার্ধয করেছ, 
তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করুবার সহায়তা করেছ।” 

এবার গ্রদ্যুন্নের বিস্মিত হবার পাল! । তীর মৃখ দিয়ে 
কোনে! কথা বার হ'ল না। পুর্ণবর্ধন বল্লেন, "এইসব 
কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্তই আমি বিহারের 
কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, 
কিন্ত-যাক্‌-__ তুমি ছেলেমান্য, তোমারই বা দোষ কি? 
আচ্ছ।, এই স্থরদাসকে দেখতে কিরকম বল দেখি ?” 

প্রছ্যয় হরদাসের আকৃতি বর্ণনা করুলে। 

পূর্ণবর্ধন বল্লেন__-“আমি জানি । তুমি যাকে স্থুরদাস 
বল্চ, তার নাম স্থরদাঁসও নয় বা তার বাড়ী অবস্তীতেও 
নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্ধ্যসিদ্ধির 
জন্তে তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে ।” 

প্রচ্াযম অধীরভাবে বলে” উঠল, “কিন্ত আপনি 
যে বল্ছেন-_-” 

পূ্ণবর্ধন বল্লেন, ”সে ইতিহাল বল্ছি শোনে! । নদীর 
ধারে যে সরম্বতী-মন্দিরের ভর্নস্তপ আছে, ওটা হিন্দুদের 
একট। অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু শত বৎসর 
পূর্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকত, তখন মন্দিরের 
খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এইযেসে 
গায়কটি মেঘমল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে আধাটী পূর্ণিমার 
রাতে তার আলাপে মুগ্ধ! হ'য়ে দেবী সরম্বতী স্বয়ং তার 
কাছে আবিভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির 
এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হ'য়ে উঠে। সে গায়ক মার! 
যাওয়ায় পরেও কিন্ত পুর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়কে মল্লার 
আলাপ করুলেই দেবী যেন কোন্‌ টানে তার কাছে এসে 
পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবস্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক 
স্ুরদাসের সঙ্গে ওই। টিবিতে উপস্থিত ছিল। স্থুরদ্দস 
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মেঘমল্লারে সিদ্ধ ছিলেন । তার গানে নাকি সরন্ম তীদেবী 
সার সম্মুথে আবিভূপ্তা, হ'য়ে তাকে বর প্রার্থনা করুতে 
বলেন। স্থরদীস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের 
সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরম্বতী 
দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তারপর দেবী যখন 
গুণাঢাকে বর প্রার্থনার কথা বলেন তখন সে দেবীর রূপে 
মুগ্ধ হ'য়ে তাকেই প্রার্থন1 করে? বসে। সরস্বতী দেবী বলে- 
ছিলেন, তাঁকে পাওয়। নিগুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য 
হ'লেও কার্যতঃ তার এমন কোনো৷ কলাতেই নিপুণতা 
নেই যেত্তাকে পেতে পারে, কিস্ত সেজন্য অনেক জীবন 
ধরে? সাধনার প্রয়োজন । সরগ্বতী দেবী অস্তহিতা হওয়ার 
পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায় আর সেই 
সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে 
তস্ট্রোক্ত মন্ত্বলে দেবীকে বন্দিনী করুবার জন্তে উপযুক্ত 
তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে । আমি জানি সে এক 
সন্ন্যাপীর কাছে তন্ত্রশান্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী 
কিছুদিন পরে তার তন্ত্রপাধনার হীন উদ্দেস্ঠ বুঝ তে পেরে 
তাকে দূর করে' দেন। এপব কথা এদেশের সকল প্রাচীন 
লোকেও জানেন । আমি অনেকদিন তার পর গুণাট্যের 
আর কোনও সংবাদ জান্তাম না। ভেবেছিলাম সে 
এদেশ থেকে চলে গিয়েছে । কিন্ত এখন তোমার কথা শুনে 
আমার মনে হচ্ছে কাল রাজ সে কৃতকার্য হয়েছে 
বোধ হয়। এতদিন এ উদ্দ্যেশেই সে কোথাও তন্ত্রনাধনা 
কর্বছিল। যাক্‌ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে 
আছে কি না, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।”* 

প্রদ্য্ন সেখানে আর এক মুহূর্তও ফাড়াল না। সে 
ছুটে গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ 
বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের 
স্তোত্রগান ভার কানে আসছিল £-- 

যে ধণ্ম৷ হেতৃপ পভবা 
তেসং হেতুং তথাগতো৷ আহ, 
তেসঞ্চ যে নিরোধো 
এবং বদী মহাসমনে | 

যৈতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা 

বড় আমগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু ব্ুব্রত হরিণ- 
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চশ্দের আসনে বসে' বোধ হয় কি আক্ছেন, কিন্তু তার 
মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ আকা। 
প্রচ্ায় যা ভেবেছিল তাই ঘট্ল। মন্দিরে গিয়ে 
সে দেখলে সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, 
সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্য্যস্তও নেই ! দু-একটা যবাগু 











. পানের ঘট, আগুন জালাবার জন্তে সংগৃহীত কিছু শুকৃনে! 


কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক্‌-ওদিক্‌ ছড়ান পড়ে আছে। 

সেই দিন গভীর রাতে প্রদান কাউকে কিছু না বলে' 
চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করুলে। 

(৫) 

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে । 

বিহার পরিত্যাগ করুবার পর প্রছ্যয় একবার কেবল 
সথনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে” বলেছিল সে বিশেষ কোন 
কাজে বিদেশ যাচ্ছে, শীদ্রই ফিরে” আস্বে। এই এক 
বৎসর সে কাঞ্ী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান 
খুঁজেছে, কোথাও গুণাট্যের সন্ধান পায়নি । 

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতৃহলজনক 
কথা তার কানে গিয়েছে । 

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশ- 
মত ভগবান্‌ তথাগতের মূর্তি তৈরী করুতে আদিষ্ট হ'য়ে 
ছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম করে? তিনি যে মুর্তি গড়ে 
তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে 
যে তা বুদ্ধের মূর্তি কি মগধের দুর্দাস্ত দস্থ্য দমনকের 
মুর্তি, তা সে-দেশের লোক ঠিক বুঝ্তে পারুছে না। 

তক্ষশিলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্যয 
মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করুতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ 
তার নাকি এমন ছুর্দশা ঘটেছে যে তিনি আর স্থজ্ের 
অর্থ করে' উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের 
হুবস্ত গ্রকরণ থেকে পড়তে আরস্ভ করেছেন। 

মহাকোট্ঠী বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বন্থব্রত 
“বুদ্ধ ও সুজাতা” নামক তার চিত্রথানা বৎসরাবধি 
চেষ্টা করে'ও মনের মত করে? একে উঠতে না পেরে 
বিরক্ত হ'য়ে ওদিক একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি 
শাকুনশান্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন । 

একদিন প্র্যুয় সন্ধান পেলে উরুবিধ গ্রামের কাছে 


৫ম সংখ্যা ) 


একটা নির্জন স্থানে একজন গে-চিকিৎমক এসে বাস 
কর্ছেন। তার চেহারার বর্ণনার সঙ্গে স্থরদাসের আকৃতির 
' অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে 
জিজ্ঞাস! করুলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে 
পারুলে না। , 

সেদিন ঘুবৃতে ঘুরতে অবসম্ম অবস্থায় উরুবিষ 
গ্রামের প্রান্তে একট! বড় বট-গাছের ছায়ায় সে বসেছে। 
সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরুঝিরে বাতাসে গাছের পাতা- 
গুলো নাচছে, পাশের মাঠে পাকা শস্তের শীষগুলো 
সোনার মত চিকৃমিক করুছে, একটু দূরে একটা ডোবার 
মতো জলাশয়ে বিষ্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক 
বন্তহংস তার জলে খেলা করছে । 

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের 
গায়ে একটা ঝর্ণা । পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় 
ঝর্ণার জল খানিকটা আট্কে গিয়ে ওই ডোবার মতো 
জলাশয়টা তরী করেছে। প্রদ্যুয়ের হঠাৎ চোখ পড়ল 
পাহাড়ের গ1 বেয়ে ধাপে ধাপে ঘট কক্ষে এক স্ত্রীলোক 
নেমে আস্ছেন। 

দেখে? তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে 
গেল। ডোবার এদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার 
মাথাটা যেন ঘুরে উঠ্‌ল--এই ত! এই ত তিনি! 
ভত্রাবতীর তীরের শালবনে ইনিই ত পথ হারিয়ে 
ঘুরুছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোতন্নারাতে এ কেই তসে 
দেখেছিল-_তৰে তার অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও 
আর নেই, পরনে অতিমলিন এক বন্ত্র। কিন্তু সেই 
মুখ, সেই চোখ, সেই বন্দর গঠন! 

দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখে তার মনে আর কোন সন্দেহ 
রইল না যে এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোল- 
মাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে 
স্থরদাসের খোজ করে' বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে 
কি করুবে, তা সে ভাবেনি। কাজেই মে একরকম 
লুকিয়েই সেখান থেকে চলে? এল । 

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যন্ন এসে বটগাছটার তলায় 
বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের 
পথ বেয়ে নেমে আসেন আবার সন্ধ্যার সময় ঘটবক্ষে 

৭৯স্ত 


মেঘ-মল্লার 
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৬২৫ 


চলে' যান--সে রোজ বসে? 





ধাপে ধাপে উঠে” 
দেখে। 
(৬) 

এইরকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রদান 
মাঠের গাছতলায় চুগ করে? বসে” আছে, সেই সময়ে দেবী 
জলাশয়ে নামূলেন। সেওকি ভেবে ভোবার এদিকের 
পাড়ের দ্রিকে দাড়াল__-দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে 
কুমুদফুল সংগ্রহে বড় ব্যন্ত। একট] বড় ফুল জলাশয়ের 
এপারের দিকে এগিয়ে বেশী জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা 
সংগ্রহের জন্য খানিকট। বৃথা চেষ্টা কর্বাৰ পর চোখ 
তুলে অপর পারে প্রছ্যয়কে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু 
অগ্রতিভের হাসি হাস্লেন_-তার পর হাসিমুখে তার 
দিকে চেয়ে বল্লেন, “ফুলট। আমায় তুলে? দেবে ?” 

“দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।”» 

“কি বলো ?” 

“আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমত্ত দিন 
কিছু খাইনি ।” 

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখ দিলে। বল্লেন, 
“আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন ?--এপাবে এসঃ 
থাকৃগে ফুল !” 

প্রছাম্ন জলে নেমে ফুলট। সংগ্রহ করে' ওপারে গেল। 

দেবী বল্লেন, “তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার 
তলায় রোজ বসে' থাক, না?” 

গ্রদ্যয় তার হাতে ফুলট। দিয়ে বল্‌লে, "হা, আমিও 
দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল আন্তে আসেন ।* 

দেবী হালিমুখে বল্লেন, ”ওই পাহাড়ের উপরই 
আমাদের ঘর--এস তুমি আমার সঙ্গে--তোমায় খেতে 
দিইগে ।” 

হঠাৎ দেবী যেন কেমন এক প্রকার বিহ্বল-চোখে 
চারিদিকে চাইলেন । তার পর পাহাড়ের গায়ের কাটা ধাপ 
বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রছুয় পেছনে পেছনে 
চল্ল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে-একটু দুরে বুনে 
বাশঝাড়ের আড়ালে একট। ছোট কুটার বেশ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন | দেবী বদ্ধছুয়ার খুলে' ঘরের মধ্যে গিয়ে 
গ্রছান্ধকে বল্লেন, “এস | 
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স্পা পিপিপি তত এপি পা পাসিপছি প সি পাস পাসিপাস্িলা ১ পা সিসির পট পাপা 





্রদ্যয় দেখলে কুটারে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করুলে, 
“আপনি কি এখানে এক। থাকেন ?” 

দেবী বল্লেন, “ন1। এক সন্তাসী আমায় এখানে সঙ্গে 
করে? এনেছেন, তিনি কি করেন জানিনে, কিন্ধ মাঝে 
মাঝে এখান থেকে চলে? যান, ৫1৬ দিন পরে আমেন। 
তুমি এখানে বসো)” 

দেবী মাটির ঘট পূর্ণ করে' তাকে ববাগ্‌ পান করুতে 
দিলেন, স্বাদ অমৃতের মতো, এমন সুম্বাছু যবাগূ সে পূর্বে 
কখনে। পান করেনি। 

প্রদ্যুয়ের মনে হ'ল যদি আচার্য্য পূর্ণবর্ধনের কথা 
সত্য হয আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেচে তা! ইন্দ্রজাল 
না হয় তবে এই ত দেবী সরন্বতী তার সাম্নে। তার 
জান্বার কৌতুহল হ'ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন। 

সে জিজ্ঞাসা করুলে, “আপনার এর আগে কোথায় 
ছিলেন? আপনার দেশ কোথ1 ?” 

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্বে স্থপ ও নন পরিবেষণে 
ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে? বিস্বয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রানের 
দিকে চেয়ে বল্লেন, “আমার কথা বল্ছ? আমার দেশ 
কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে 
এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় পড়ে? ছিলাম, সন্ন্যাসী 
আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন। সেই থেকে এখানেই 
' আছি--তার আগে কোথায় ছিলাম তা আমার মনে পড়ে 
না।” £ 

তিনি অন্তমনক্কভাবে বাইরে সাঝের রক্তিম আকাশে 
যেখানে উরুবি গ্রামের প্রান্তের বনরেখার মাথায় সূর্য্য 
হেলে পড়েছেন, সেই চিকে চেয়ে রইলেন-_ চেয়ে চেয়ে 
কি মনে আন্বার চেষ্ট। করুলেন, বৌধ হয় মনে এল না। 
হঠাৎ কি ভেবে তার পদ্মের পাঁপড়ীর মত চোখছুটি বেয়ে 
ঝর্ুঝবরু কবে? জল ঝরে" পড়ল । 

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রছথাক্নের সামনে 
অল্পে পুর্ণ কাঠের থালা রাখলেন । বল্লেন,*খাবার জিনিস 
ফিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের 
বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাতে পায়স তৈরী 
করে? খেতে দেব। সকালে যেও।” 

প্রচায়ের চোখে জল আস্ছিল।...গঞগে! বিশ্বের 


প্রবাসী - ফাল্গুন, ১৩৩* 


পাস্পিসিপস্পসি, 


॥ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পি 


আত্মবিস্মতা সৌন্দর্ধ্যলক্্ী, বিদিশার মহারাজের আর 

মহাশ্রেীর সমবেত রত্বভাগ্ডার তোমার পায়ের এক বণ! 

ধূলারও যোগ্য নয়, সে-দেশের পথের ধূলো এমন কি পুণ্য 

করেছে, মা, যে তুমি সেখানে পড়ে" থাক্‌তে যাবে? 
থাওয়া শেষ হ'লে প্রদাক্ন বিদায় চাইলে। 

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে? উঠল, বল্লেন, 
“থাকে। না কেন রাত্রে? আমি বাত্রে পায়স রেধে দেব।” 

প্রচ্যক্স জিজ্ঞাসা করুলে, “আপনার এখানে এক] রাত্রে 
থাকৃতে ভয় করে না?” 

“খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন 
নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে। ঘুম হয় না, 
সমস্ত রাত বসেই থাকি ।” 

প্রদ্যয়ের হাসি পেলে, ভাবলে রাত্রে একা থাকৃতে ভয় 
করে বলে' পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে 
রাখতে চান। সে বল্লে, “আচ্ছা! রাত্রে থাকৃব।” 

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জল হল। 

সমস্ত রাত নে কুটারের বাইরে খোল! হাওয়ায় 
বসে' কাটালে। দেবীও কাছে বসে' রইলেন। বল্লেন, 
“এমন জ্যোৎ্সা, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আস্তে 
পারিনে, ঘরের মধ্যে বসে' রাত কাটাই ।” 

দেবীর ব্যাপার দেখে, প্রচ্যন্ন অবাক্‌ হ'য়ে গিয়েছিল। 
হ'লেই বা মন্ত্রশক্তি, কিন্ত এতটা আত্মবিস্থৃত হওয়া, এ যে 
তার কল্পনার বাইরের জিনিষ । 

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হ'লে সে বিদায় 
চাইলে । 

দেবী বঙে দিলেন, “সন্াপী এলে একদিন আবার 
এস ।” 

সেইদিন থেকে প্রতিরাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে 
পাহাড়ের নীচে বসে' কুটারের দিকে চেয়ে পাহারা 
রাখত । তার তরুণ, বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে 
একা বনের মধ্যে ফেলে? রাখার বিরুদ্ধে বিজ্রোহ 
তুলেছিল । 

দশ পনর দিন কেটে গেল। 

এক একদিন প্রছ্যন্ন শুনত, দেবী অনেক রাতে এক! 
গান কর্ছেন--সে গান পৃথিদীর মাষের গান নয়, সে 
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গন প্রাণধারায় আদিম ঝর্ণার গান, স্প্িমুখী নীহারিকা-" 


দের গান, অনন্ত আকাশে দিকৃহারা কোন্‌ পথিক তারার 
গান। 
(৮) 

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বল্লে, "তুমি থে গে- 
বৈদ্যের কথা ব"(ছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, 
পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করুছে।” 

শুনে? ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে পুকুরের ধারে উপস্থিত 
হ'ল। দেখলে সত্যই গুণাঢ্য পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুটুলি 
নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান কবুতে নেমেছেন । সে অপেক্ষা 
কর্তে লাগল। 

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্তন কে" উপরে উঠে? 
গুছান্কে দেখে? কেমন যেন হয়ে গেলেন। বল্লেন, “তুমি 
এখানে ?” 

প্রদ্যক়্ বল্ল, “আমি এখানে কেন তা বুঝতে পারেন- 
নি?” 

গণাঢ্য বল্লেন,“তুমি এখন বল্ছ বলে' নয় প্রায়, আমি 
একাজ করবার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতিরাত্রে 
ভয়ানক স্বপ্ন দেখি-__কারা যেন বল্ছে তুই যে কাজ 
করেছিস এর শাস্তি অনস্ত নরক। আমি এইজন্যেই আজ 
এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্গাসীর 
কাছে গিক্পেছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি 
শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে ইচ্ছা করুলে আমি যাকে 
ইচ্ছা বাধ তে পারি, কিন্তু আন্তে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধনের 
শক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্য আমি 
তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই 
জানিনে যে তা নয়, কিন্ত আমি জান্তাম যে তুমি মেঘ- 
মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আস্বেনই. 
এলে তার পর মন্ত্রে বাধাব। এর আগে আমার বিশ্বাসই 
ছিল না যে এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব । অনেকটা 
মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা কবুবার কৌতৃহলেই আমি একাজ 
করি ।” 

প্রছায় বল্লে, “এখন ?” 

গুণাট্য বল্লেন, “এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই 
আস্ছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, 


মেথ-মল্লার 





৬হন 


এটা পূর্ব মন্ত্রের বিরোধী-শত্তি সম্পন্ন । সেই মন্তরপৃতত 
জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন 
বটে, কিন্ত তার ০কানো উপায় নেই ।» 

প্রদাস্ন জিজ্ঞাস করুলে, "উপায় নেই কেন ?* 

“যে ছিটিয়ে দেবে সে চির-কালের জন্য পাষাণ হয়ে 
যাবে। আমার পক্ষে দুর্দিকই যখন সমান, তখন তাকে 
বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরে না৷ প্রায়, 
ভেবে দেখ মৃত্যুর পর হয়ত পরজগৎ আছে কিন্ত 
পাষাণ হওয়ার পর? ত| আমি পার্ব না।” 

আত্মবিস্বতা বন্দিনী দেবীর চোখ ছুটির কক্কণ 
অসহায় দৃষ্টি প্রছাম্নের মনে এল। যদি তানাহয় তা 
হ'লে তাকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে! 

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে 
তরুণদের নিশ্খল প্রাণে পৌছর, আজও প্রছায়ের 
প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল । সে ভাব্‌লে-- 
একটা জীবন তুচ্ছ। তাগ রাঙা পা-ছখানিতে একটা 
কাটা ফুটবলে তা তুলে? দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন 
দিতে প্রস্ত। 

হঠাৎ গুণাণ্োর দিকে চেয়ে সে বল্‌লে, “চলুন 
আপনার সঙ্গে যাব। আমায় গে মন্ত্রপূত জল দেবেন ।” 

গুণাঢ্য বিস্ময়ে প্রছায্জের দিকে চেয়ে বল্লেন, “বেশ 
করে? ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয় । এ কাজ--” 

গুছুয় বল্‌্লে, “চলুন আপনি ।” 
(৯) 

তারা যখন ঞুটারের নিকটবর্তী হ'ল তখন গুণাঢ্য 
বল্লেন, *প্রছান্, আর-একব।র ভালে! করে” ভেবে 
দেখ, কোনেো। মিথ্যা আশায় ভুলো না। এ থেকে 
তোমায় উদ্ধার কর্বার ক্ষমত। কারুর হবে না-- 
দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের 
জন্য জড় হয়ে যাবে; বেশ বুঝে” দেখ। মন্ত্রশক্তি 
নিম্মল অমোধ, কাউকে রেহাই দেবে না।” 

প্রদ্বায় বললে “আপনি কি াবেন আমি কিছু গ্রাহা 
করি ?--কিছু না, চলুন ।% 

কুটারে ভারা যখন গিয়ে উপস্থিত হল তখন 
পোদ বেশ গড়ে এসেছে। €দবী কুটীারের বাইকে 
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ঘাসের উপর অন্যমনস্কভাবে চুপ করে বসে" ছিলেন-_ 
প্রহায়কে আস্তে দেখে তিনি অত্যস্ত আনন্দিত 
হলেন, হাসিমুখে বল্লেন, “এস, এস । আমি তোমার 
কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে 
না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল । 
এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকে11” তার পর তিনি 
দুজনকে খেতে দেবার জন্তে ব্যস্ত হ'য়ে কুটীরের মধ্যে 
চলে' গেলেন। 

প্রচ্যয় বল্লে, “কই, আমায় সে মন্তরপৃত জল দিন 
তবে 1” 

গুণাঢ্য বল্লেন, “সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তত ?” 

গ্রছায় বল্‌্লে, "আমায় আর কিছু বল্বেন না, জল 
দিন .* 

দেবী কুটারের মধ্যে আহারের স্থান করে? দুজনকে 
খেতে দিলেন-_-আহারাদি যখন শেষ হ'ল, তখন 
সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নেই। বেতস-বনে ছায়া নেমে 
আস্ছে, রাঙ1 সুর্ধ্য আবার উন্বিম্ব গ্রামের উপর ঝুলেঃ 
পড়েছে। 

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপন্মে অপন্ধপ শ্রী 
ফুটে উঠ্‌ল। 

তার পর তিনি ঘট-কক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের 
ঝর্ণায় জল আন্তে নেমে গেলেন। 

গুণ(ঢ্য বল্ক্লোন,। “আমি এখান থেকে আগে চলে' 
যাই, তার পর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে 
দিও |” 

তীর চক্ষু অশ্ুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রছ্যাপ্নকে 
আলিঙ্গন করে' বল্লেন, “আমি কাপুরুষ, আমার সে 
সাহস নেই, নইলে-_» 

তিনি কুটার মধ্যে তীর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিলেন। 
তার পর সরু পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের 
অপর পারে চলে" গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে 
মগধ থেকে বিদ্দিশ! যাওয়ার রাজবর্। 
॥ প্রায় চারিদিক চেয়ে বসে বসে' ভাবলে, এ নীল 
আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে 
শ্স্মেছিল, তার সে মা-_বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে বসে, 
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বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়ত প্রবাসী 
পুত্রের কথাই ভাবছেন,_মায়ের মুখখানি একবারটি 
শেষবারের জন্য দেখতে তার প্রাণ আকুল হঃয়ে 
উঠল । এ পুব২আকাশে নবমী চাদ কেন উজ্জ্বল 
হয়েছে? ম্গধ যাবার রাজপথের গাছের সারির মাথায় 
একটা তার! ফুটে উঠল, বেতবনের বেতভাটাগুলে! 
তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না। 

প্রচ্যয়ের চোখ হঠাৎ অস্রপূর্ণ হ'ল। 

সেই সময় সে দেখ লে - দেবী জল নিয়ে পাাড়ের গা 
বেয়ে উঠে আস্ছেন। মন্ত্রপৃত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে 
নামিয়ে রেখেছিল 7 দেবীকে আস্তে দেখে সে তা হাতে 
তুলে? নিলে । 

দেবী কুটিরের সামনে এলেন, তার হাতে অনেক- 
গুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল । 

প্রছ্ায়কে জিজ্ঞাসা করুলেন, “সন্ন্যাসী কোথায় ?” 

প্রছ্যন্স বল্লে, “তিনি আবার কোথায় চলে 
গেলেন। আজ আর আস্বেন না।” 

তার পর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে 
প্রণাম করে” বল্লে, “মা, না জেনে তোমার উপর 
অত্যন্ত অন্তায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি 
আমাকে নিতে হবে। কিন্ত আমি তার জন্য এতটুকু 
ছুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হ'য়ে যায়, ততক্ষণ এই 
ভেবে আমার স্থথ যে বিশ্বের সৌন্দরধ্যলন্্মীকে অন্যায় 
বাধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি ।” 

দেবী বিশ্মিত দৃষ্টিতে প্রছথায়ের দিকে চেয়ে রইলেন। 

প্রচ্যয় বল্‌লে, “শ্তহুন। আপনি বেশ করে” মনে করে? 
দেখুন দেখি আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন ?” 

দেবী বল্লেন, “কেন, আমি ত বিদিশার পথের 
ধারে” 

প্রছায় এক অঞ্জলি জল তার সর্বাজে ছিটিয়ে দিলে। 

সদ্যোনিদ্রোখিতার মত দেবী যেন চম্‌কে উঠলেন" 

প্রায় দৃঢহস্তে আর-এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্ববাঙ্ে 
ছড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্তে তার চোখের সাম্নে 
বাতাসে এক অপূর্বব সৌন্দর্য্যের ন্িগ্ধ গ্রর্ হিল্লোল বয়ে 
গেল। তার সার! দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল; সঙ্গে 


৫ম নংখ্যা ) 


সিসি সি 


সঙ্গে তার মনে এল-_বাঁরাণনীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার 
আকাশে বন্ধআখি বাতায়নপথবর্তিনী তার মা! 
(১০) 
কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য শীলব্রতের কাছে 
একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম 
স্বনন্দা, মে হিরণ্যনগরের ধনবান্‌ শরেগ্ী স্মস্তদাসের 
মেয়ে। পিতামাতার অনেক অন্থরোধ সত্বেও মেয়েটি 
নাকি বিবাহ করুতে সম্মত হয়নি । অত্যন্ত তরুণ বয়সে 
গ্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী 
হয়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারু সঙ্গে সে তেমন 
মিশত না, সর্বদ[ই নিজের কাজে সময় কাটাত আর 
সর্বদাই কেমন অন্ুমনস্ক থাকৃত। 
জ্যোৎ্মারাত্বে বিহারের নিজ্জন পাষাণ অলিন্দে 
ধাড়িয়ে দাড়িয়ে সে আপন-মনে প্রায়ই কি ভাবত, 
মাঠের জ্যোৎস্াজাল কাঁটয়ে অনেক রাতে কাউকে 
বিহারের দিকে আস্তে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে 
চেয়ে থাকৃত যেন কতদিন আগে তার প্রিয় আবার 
আস্বে বলে? চলে” গিম্লেছিল, তারই আস্বার দিন গুনে? 
গুনে এ শ্রাস্ত শাস্ত ধীর পথ-চাওয়া-..প্রতি-সকালে সে 








সমস পসিপসিপাসিপাসছি পাস পাস পাস 


নবীন স্পেন 





৬২৯ 


পিসি, 





টি পসটিপস্টি পাস পাস্টিপস্টিপস্টিসিি পোস্ট পাস পাস পাস পি 


কার প্রতীক্ষায় উন্মুখী হ'য়ে রইত,সকাল কেটে গেলে 
ভাবত বিকালে আস্বে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত 
সন্ধ্যায় আস্বে-দিনের পর দিন মাসের পর মাস এ- 
রকম কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেল,_-কেউ এক্স না... 
তবু মেয়েটি ভাবত আস্বে'*.আস্বে কাল আস্বে... 
পাতার শব্দে চমৃকে উঠে চেয়ে দেখ ত--এতদিনে বুঝি 
এল? 





(১১) 
এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথা- 
কার যেন কোন্‌ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল 
আর বাশের বনের মধ্যে লুকান এক অর্ধ-ভগ্ন পাষাণ 
মুত্তি। নিঝুম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় 
ছুল্ছে, বাশবনে শিরুশির্‌ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতর্ভাটার 
ছায়ায় পাষাণ মুত্তিটার মুখ ঢাক! পড়ে" গেছে। সে অন্ধকার 
অর্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো 
হাওয়া ঢুকে” কেবলই বাজছে মেঘমল্লার !... 
ভোরে উঠে' রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য হঃয়ে যেত 
--কোথাম্ন পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙ।| মুস্তি, 
কিসের এসব অর্থহীন ছুংস্বপ্র 1*** 


শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নবীন স্পেন 


(১) 

স্পেনও চাক্গা হইয়া উঠিতেছে। বিগত বিশ পচিশ 
বৎসর ধরিয়া স্পেনের নরনারীর কোনো সাড়া-শব্ব 
পাওয়া যায় নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
নিকট পরাজিত হইবার পর স্পেন একদম কাতু হইয়া 
পড়িয়াছিল। সেই পরাজয়ের ফলেই এসিয়ার ফিলিপিন্‌ 
স্বীপগ্ডলা স্পেনের হাত হইতে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসে । 

বিগত মহাধুদ্ধের সময়েও স্পেন নিখুম মারিয়া পড়িয়া- 
ছিল। কিন্তু মাঁস-কয়েক ধরিয়া স্পেনে জাগরণ দেখা 
গিয়াছে। মরক্কোর মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের ধাক্কায় 
স্পেনের লোকের! জাগিয়া উঠিয়াছে বুঝিতেছি। 


এই জাগরণের আন্দোলনে মাথা তুলিয়াছেন সেনাপতি 
দ'রিভেরা। ইহাকে ইয়োরোপ আমেরিকার রাষ্্রিকেরা 
ইতালীর মুসোলিনির সঙ্গে তুলনা করিতেছে । স্পেনের 
যুবক-নমাজেও “ফাসি+-পন্থী ন্যাশনালিষ্ট আন্দোলন দেখ! 
দিয়াছে। যুবক স্পেন স্বদেশে শক্কি-কেন্দ্র-শিল্প-শক্কি 
এবং ধনশক্তি গড়িয়! তূলিতে উদ্যোগী । বিদেশে একটা 
পবৃহত্তর স্পেন” গড়িয়া তোলাও যুবক স্পেনের সাধনার 
লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। 
(২) 

দ'রিভেরা স্পেনের রাজশক্তিকে প্রধল করিয়া 

তুলিতেছেন। কার্টাগেলা শহরে ১৮৯৮ সালের মৃত 


ড৩ৎ 


পপি পাস্িপাসটিপীনি পাস পাটি পাতলা জি পাস পাজি পানি পা পাশ পাস সি পি পাও 


ফৌজ নাবিবদের কবর পরিদর্শন করিবার নত ইনি রাজা 
ও রাণীকে লইয়া যান। পেইখানে ইহাদের সবিশেষ 
সম্বদ্ধনা করা হইয়াছে । গোটা দেশের পোক রাজ- 
দম্পতীকে জাতীয়তার প্রতিমূর্তিরূপে ভক্তি করিতে 
যাইয়া এক্যবন্ধ হইয়া উঠিতেছে। 

রাজ। ও রাণী তার পর স্পেন ছাড়িয়া ইতালী পর্যটনে 
বাহির হন। এই ঘটনায় এক টিলে অনেক পাখী মারা 
হইয়াছে । দ;রিভেরার কৃতিত্ব স্পেনের কাগজে কাগজে 
চরম প্রশংসা পাইতেছে। 

স্পেনের রাজবংশ ক্যাথলিক মতের থষ্টান। 
ইতালীতে রোমের ক্যাথলিক ধশ্মপ্তরু পোপ স্পেনের 
রাজদম্পতীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া গোটা ৎষ্টান জগতে 
স্পেনের ইজ্জৎ বাড়াইয়। দিয়াছেন । 

(৩) 

ইতালীর রাজবংশও ক্যাথলিক বটে। কিন্ত পোপের 
সঙ্গে ই'তালীর নরপতির বনিবনাও ছিল না। এই 
বনিবনাও কায়েম করিয়া রাষ্ত্ীয় এক্য বাড়াইবার জন্য 
ইতালীর ফাঁসিষ্টরা একজন ক্যাথলিক রাজার সাহায্য 
খুঁজিতেছিল। পুরাণ অগ্রিয়া-হাঙ্গারীর বাদশা ক্যাথলিক 
ছিলেন। কিন্তু সেই বংশ যুদ্ধের ফলে লোপ 
পাইয়াছে। 

কাজেই মুসোলিনির নজর ছিল স্পেনের দ্বিকে। 
দ'রিভেরার সাহায্যে ইতালীয়ান্র৷ স্পেনের রাজা-রাণীকে 
স্বদেশে অতিথিরূপে পাইয়! তাহাদের দ্বারা “হবাটিকান” 
(পোপের দরবার) ও “কিরিনাল” (রাজ-দরবার ) 
এই ছুইএর বিবাদ মিটাইয়া লইতে পারিয়াছে। এইজন্য 
ধ'রিভেরাকে তারিফ করিয়া ইতালীয়ান্রা স্পেনের নিকট 
ক্লুতজ্ঞতা গ্রকাশ করিতেছে । যুবক স্পেন ইতালীর 
প্রশংসা পাইয়া আরও জোরের সহিত জগতে “বৃহত্তর 
স্পেন* গড়িবার আদ্দোলনে মাতিতেছে। 

(৪) 

স্পেম ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপদ্বীপ। আর ইতালী 
এই সাগরেরই মধ্য উপস্থীপ। এই ছুই উপদ্বীপের লোকেরা 
যদ্দি একটা সমঝৌতা করিয়া বলে' তাহ! হইলে ইহার! 
ফ্রাম্পকে কোণঠাসা করিতে পারে । ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য- 


প্রবাসী ফান্ধান, ১৩৩৩ 
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স্পস্ট 





তরাঁ, রণতরী এবং ভারতপথও বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতে 
পারে। 

ইতালীতে বেড়াইবার সময় দ'রিভেরা অথবা! কোনো 
স্প্যানিশ কর্মচারী এই ধরণের রাষ্্রিয় যোগাযোগ সম্বন্ধে 
টু'পধ্যস্ত করেন নাই। ইতালীর এবং স্পেনের সবল 
কাগজেই কেবলমাত্র বল৷ হইয়াছে যে ছুই জাতির ভিতর 
ল্যাটিন রক্তের এবং ল্যাটিন সভ্যতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । সেই সম্বন্ধটাই পাকাইক়! তোলা ছাড়া আর 
কোনে! উদ্দেশ্য নাই। 

কিন্তু প্যারিসের “ম্যাত্তা” দৈনিক জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন :--"তাহ! হইলে ম্যাদ্রিডের “এল দেবাই” কাগজে 
১৮৮৭ খৃষ্টান্বের স্পেন-ইতালীয় গুপ্ত সন্ধিটার কথা 
আলোচনা করা হইতেছে কেন?” সেই সদ্ধিটা নাকি 
জাশম্মাণ মন্ত্রিবর বিশ্মার্ক ফ্রাম্সকে রাষ্ট্রমগুলে একলা 
কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিবার জন্ত ঘটাইয়াছিলেন । 

(৫) 

ভূমধ্যসাগর বৃটিশসাম্রাজ্যের পক্ষে ভারত-পথ। 
এদ্দিকে উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করিতে হইলে 
দক্ষিণ ইয়োরোপের সকল দেশকেই এই পথের শরণ 
লইতে হয়। স্পেনের মরক্কো, ফান্সের আল্জিরিয়া 
ও টুনিস্‌ এবং ইতালীর ত্রিপোলি সবই ভূমধ্যসাগরের 
রণতরীর উপর নির্ভর করে। 

লগ্ুনের “টাইম্‌স” বলিতেছেন £_-«স্পেনের অল্প 
পূর্বদিকে বালিয়ারিক ছ্বীপগুল! স্প্যানিশদেরই মুন্ুক। 
এই দ্বীপগ্ুলায় ঘি গণ্টনের ও জাহাজের কেন্ত্র কায়েম 
করা হয় তাহা হইলে ভূমধ্যলাগরের জলপথ বিষম সঙ্কটা- 
পর্ন হইয়া উঠিতে পারে । আর ইতালী এবং স্পেন 
যদি একমত হয় তাহা হইলে এই সাগরে বিদেশী যে- 
কোন রাষ্ট্রকে মাথা নীচু করিয়া চলিতেই হইবে ।” 
বস্ততঃ তাহা হইলে কম-সে-কম ফ্রান্সের পক্ষে আলজিরিয়! 
এবং টুলিস রক্ষ! করা বিশেষ কঠিনই হয়। 

(৬) 

স্পেন হইছে এক ব্যক্তি জুরিখের দ্নয়েখসার 
খারৎসাইটুঙ” কাগঙ্জে একটা চিঠি লিখিয়াছেন। লেখক 
বলিতেছেন, ষোম হইতে মাদ্রিডে পৌছিয়া দ'রিভেরা 


৫ম সংখ্যা! ) 


গ্রকাশ্ঠ সভায় জানাইয়াছেন যে, মিনর্কা দ্বীপের মাহন 
বন্দরে একটা উড়ো জাহাজের ডিপো গড়িবার বন্দে।বস্ত 
চলিতেছে; এই ডিপো হইতে নিয়মিতরূপে ইতালীতে, 
স্পেনে এবং মরক্কোয় উড়োজাহাজ চলাফেরা করিবে ।” 

দ্র'রিভের$ রোমে থাকিবার সময় ফাসিষ্টদের বড় 
আফিসে কয়েকবার দেখ। দিয়াছিলেন। ইতালীর আদশ, 
মুমোলিনির মহত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি উতালীয়ান 
সমাজে বক্তৃতা করিয়াছেন। ম্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও 
তিনি “ল্যাটিন” জ্গাতির গৌরব এবং মুসোলিনির 
কীর্তি শতমুখে প্রচার করিতেছেন । যুবক স্পেন তাতিগা 
উঠিতেছে। 


মুলোলিনি এবং দ'রিভেরা ছুয়ে মিলিয়া “বৃহত্তর 


কৈবেনী 


পাস স্পা শি সা সিপ স্পা সপসিপাসিপা সপাস্িলাস্পািপাসিপাসিপ টিপি স্পীশিপস পাপাসিপাসপাসিপিপাসিলাসিপাসটিপাি পাস্টিশ স্পা 


৬৩১ 


নং ৯৯৩ সত ৯৩ 


৯ পপি স্পন্সর স্পিরিট 


ল্যাটিন” জগতের ফন্দি আটিগ্রাছেন। আটগািকেএ 
অপর পারে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যেখানে যেখানে 
স্প্যানিশ ভাষা প্রচলিত আছে সেই-সকল দেশের সঙ্গে 
স্পেনের বন্ধুত্ব কায়েম করিবার দিকে নজর পড়িয়াছে। 
শীদ্রই স্পেনের রাজদম্পতী দ'রিভেরার সঙ্গে দক্ষিণ 
আমেরিকায় শফরে বাহির হইবেন শ্রনা যাইতেছে। 
এই-সকল দেশে গণতন্ত্রের শ্বরাজ কায়েম হইবার 
পূর্বে স্পেনই তাহাদেব হর্ভীকর্তা বিধাতা ছিল। সেই 
পুরানে' স্বৃতিট যুবক স্পেনের সর্বত্র জাগিয়! উঠিয়াছে। 
আজকাল অন্ততঃপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থযোগ যাহাতে 
এনকল দেশে পাকিয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা কর! 
স্পেন এবং ইতালী ছুইদেশের ফাসিষ্টদেরই সমবেত স্বার্থ । 
শ্রী বিনয়কুমার সরক:র 


কৈকেয়ী 


(১) 


[ দশরথ, কুলপুরোহিত, পৌর-নর-নারীগণ প্রভৃতি সকলের 
কাতরত! অগ্রাহ্য করিয়া! হিংশ্র অটলতার সহিত কৈকেয়ী রাঁমকে 
বনবাসে প্রেরণ করেন । ] 
বলে বলুক মন্দ লোকে, নেইক লজ্জা, নেইক ভয়; 
কিসের আবার মান অপমান? লভেছি আজ কাম্য জয়, 
জয় লভেছি আত্মপ্রসাদ !__-বহু দিনের বান? মোর 
পুর্ণ যে আজ, তৃপ্ত এ বুক !-_ দুখের নিশা আজকে ভোর ! 
লক্ষ কথ! বল্বে সতীন,-বলুক, তাতে ভয় কি পাই ?-- 
তাই বলে, কি টল্বে এ মন? নেইক মনে ভয়ের ঠাই। 
খাড়ার মত রূপ দিয়ে যেই জয় করেছে রাজার মন 
তার আশা বল্‌ রুধবে কে বা? মন কবে তার কেই দমন? 
আজ য়! ভাবি কাল তা করি, অপূর্ণ নয় মনের সাধ ;-- 
কৈকেয়ীকে দাবিয়ে দেবে? ঘটবে যে তার বিষম বাদ। 
চোদ্দ বছর ঠিক সে গোনা, একটি দিনও কমৃতি নয়; 
রামকে ভালোবাস্তে পারি, তাই বলে' কি করুব লয় 
মোর ভরতের পরম স্থদিন আশার মুখে চাপিয়ে ছাই ? 
কৈকে়ী নয় তেমন মেয়ে, লজ্জ| তাহার নেইক নাই। 


নাই গ্লানি তার, চায় না সুনাম, চায় মেটাতে প্রাণের আশ; 
রাজার বেশে ভরত 1--কী সখ 1-_স্ৃদয় ভরে কী উল্লাস! 
তাই দেখে' ত জুড়োবে প্রাণ, স্থখ সে পরম অগাধ স্থুখ 1 
সেই স্থথেরি স্বপন আমার ভাসায় গ্লানি, বাধ ছে বুক-- 
বাধছে বুকে করতে বিলোপ সব অগবাদ, সব ঘ্বণ1। 
আমায় বলে স্বার্থে ভরা ?--কে রয় আপন হখ বিনা? 
যুদ্ধক্ষত-_কৈকেয়ী তা চুষুক সেবুক সারিয়ে দিক! 

উপহার তার নেইক কিছুই ?--ধিক্‌ দশরথ, কথায় ধিক! 
মনট! যদি এতই চপল, করুলে কেনই প্রতিজ্ঞা ? 

দেবো বলে' চাও ঠকাতে? কৃ! দিতে দেবার যা? 
কৈকেয়ী নয় তেমন নরম গলাবে তায় চোখের জল ! 
বল্‌্লে, দেবো, তাই চেয়েছি;-_এতেই হলাম কপট খল? 
হই না কপট, হলাম বা খল, স্বণাই যদি, যাও ছেড়ে ; 
আমার ভরত রাজ্য পাবে-_এ স্থখ নেবে কেই কেড়ে ? 
মান্বে শাসন, করুবে সে ভয় ?--কবেয়ী সে পাত্র নয়! 
চিরদিন যে জয় পেয়েছে আজ নেবে সে পরাজয়? 
কাণাকাণি উগ্র কথা চোখের জলে টল্‌্বে না, চি 
যতই ছড়াও রোষের সে বিষ কৈকেয়ী তায় মর্বে নন! । 


৬৩২ 


অপ্পো আপিসপান্পিপাস্টিপাস্িত ৯. ত সপ্ন সিিস্িতাতপািলাসপাস্পাস্পিস্পিসপাস্পাস্পাস্পাস্পাস্ঞাসিপাস্পিস্পস্পিসিতিসি পাস পা পাস্িপসিপাসি পাস 


রাজার রাণী, নইত দাসী, বল্বে যে যা শুন্ব তাই? 
রাজার মেয়ে, রাজার.রাঁণী, রাজার মাতাও হ'তেই চাই। 
সতীনের প্রেম-চাই নাক তা; ম্বামীর সোহাগ-_ 
পেলাম ঢের; 

আত্মীয়েরি ভালোবাসা ?__যাক্‌ তা চুলোয়, আস্বে ফের, 
সবই ফিরে আস্বে সেদিন আস্বে যে-দিন সুদিন মোর, 
ধুয়ে মুছে কবুব বিলোপ এ হিংস। দ্বেষ আখির লোর। 
রামের হবে রাজ্যাভিষেক, ভরত আমার রইল দুর, 

কাটা সে কি 1-_তাড়িয়ে দিলে তাকে হ'তে রাজ্যপুর? 
ফন্দী তোমার লব বুঝেছি, সব চাতুরী, দশরথ ! 

কাট। ভেবে সরাও তারে,_-কাটা।য় তোমার ভরব পথ। 
মন্থরা! তুই ঠিক বলেছিস, রামকে দিয়ে রাজ্য-দেশ 
আমায় এর! কবুবে নীচু, শাস্বে শাখি রাঙিয়ে বেশ; 
শোধ নেবে সব হিংসা যত, করুবে আমায় গর্বহীন। 
কেমন করে' হয় ত| দেখি ।--কৌশল্য। আর সব সতীন-. 
পায়ের নীচে রাখ যাদের আমায় তার! দল্বে পায়? 
কৈকেয়ী এ ক্তুর নাগিনী, ছোবল দিতে স্থুথ সে পায়। 

না, না, আমার নেইক ত প্রেম, রামকে ভালোবাস্ব না, 
পরের ছেলে ভালোবেসে নিজের ছেলে ঠেল্ব না। 
পুঅ্রশোকে মরুবে রাজা; কাতর হবে প্রজার দল 

রাম গেলে বন।--ভরতকে কি আন্ল টেনে বানের জল? 
সে যদি হয় রাজা, তাতে ছুঃখ বুড়োর হয় কিসে? 

প্রক্জাই এত কাতর্ণকসে? রাজার ছেলে নয় কিসে 
ভরত আমার ? আছি য'দ্দিন দেখব কেমন কে পারে 

রুধ তে তারি রাজ৷ হওয়া !_কর্ব আমি ঠিক তারে 
অযোধ্যা-রাজ-সিংহাসনের একচ্ছজ্র রাজার রাজ) 
ইককেয়ী নয় কোমল মেয়ে, ইচ্ছ! যা তার হয় তা কাজ। 
 কীছুক ঝুড়ো, কীছুক সতীন, কাদিয়ে আমায় কর্‌বে স্থখ ! 
' আমার মুখে ঢাল্বে কালি ?--করুব কালো সবার মুখ ! 


(২) 

. চরের মৃত্যার পর অর ফিরিয়। আসিয়। ভরত কৈকেয়ীকে 
যথেষ্ট তৎ ধন! কলে এবং গাহাকে ত্যাগ কন্িয়া কৌশল্যার নিকট 
গন ক্রেন 1] 
স্পর্জ আমার !-_আছেই ত তা, থাকৃবে ত এই অহঙ্কার) 


লাখ ঝুঁঝেছি যখন ঘা তা ঠিক করেছি; সাহস কার 


.. পরধাসী--ফাড 


ন, ১৩৩, ( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড: - 








পাস্সিল 


রুধংতে মোরে, ঠেলতে মোরে 1-_মাহুষ আমি জন্তধ নই! 
কিন্ত ভরত ভতপনা করে !-_শুন্ছ তাও ? কারেই কই? 
আমার বলে রাক্ষপী সে! আমায় বলে স্বার্থপর ! 
আমায় বলে পিশাচী সে! সাপের সমান বিষধর ! 
আর যে বলে বলুক এসব; ভরত! তুইও বল্বি সেই? 
বুকের রক্তে কবৃষ্থ মান্থুষ,__-তার কি কোনই মুল্য নেই? 
কবরুব আমি তোর অশুভ ?--কেমন করে, বুঝলি তাই ?. 
সৎমা হ'ল আমার সেরা? আমার মুখে ঢাল্‌্লি ছাই! 
যাহার জন্যে সব সয়েছি সে আজ মোরে দল্ল পায়! 
স্বামীর সোহাগ ত্যাগ করেছি, সতীন-সোহাগ-- 

. ছাড়ুন তায়ঃ 
দাসদাসীদের মৌন দ্বণা, অযোধ্যারি রোষের বিষ 
তোর তরে যে সইন্‌ সবি ! তুই আজ মোরে এ কি দিস্‌!-- 
সেই অবজ্ঞ। ! সেই হলাহল ! সেই অনার! অপমান! 
সব পীড়া প্রাণ সইতে পারে, তোর অপমান সয় না প্রাণ! 
পেটের ছেলে হাতের মানুষ, সেই ভরত আজ এ কি তুই! 
শুভই যাতা৷ ভাবছি সদা )--একটি যে.তুই, নেইক ছুই ! 
সিংহাসনে তোরে, মাণিক, দেখব সে যে অগাধ সাধ 
সব আশা মোর নিভিয়ে দিলি ? ঘটিয়ে দিলি কী প্রমাদ ! 
ছুঃখ স্বণা সই সবি, ভাবন্থ পাঁবি রাজ্যধন,_ 
সেই স্থখে মোর রইল পরাণ, হর্ষে ভ?1 রইল মন। 
সে ভরত আল্জ ত্যাগ করেছে, সে বলেছে__রাক্ষসী ! 
রাখ্থ চেপে যে-সব ব্যথা! আজ উঠে সব উচ্ছৃসি?। 
যাক অযোধ্যা যাক রসাতল, আয় রে প্রলয় গর্জে আয়! 
আমার স্বপন ভগ্র যখন প্রাসাদ কেন, কে আর চায়? 
যাক ভেসে যাক আত্বকে রাতে অযোধ)]াদেশ লুপ্ত হোক্‌, 
লুপ্ত হোক্‌ ও হাজার লোকের স্বৃণায্-ভর! ক্রুদ্ধ চোখ! 
কৈকেয়ীকে কীদিয়েছে আজ ভরত তারি পেটের পুত; 
যে চোখে কেউ জল দেখেনি সে চোখে জল-_ শোকের দূত। 
কাদব আমি, নেই দুখ তায়, এ কান্নারি সঙ্গে আজ, 
যত্বে-রাখা এ রাজ্যপাট যাক রে নেমে পাতাল মাঝ। 
আজকে হ'তে কৈকেয়ী দে ভাববে তাহার ছেলেই নেই। 
ভরত--সে ত শক্র তারি !--মরেছে সে, নেইক সেই। 
নেবে ন। সে রাজ্য ও ধন, আন্তে রামে ছুটবে বন? 
আপন মাকে এই অপমান করুলে ভরত !-_কী ভীষণ ! 


€ম সংখ্যা ] 


ছুঃখ সয়ে যার তরে আজ কিন্নু আমি বিপুল স্থখ, 

বুক দিয়ে যায় কর্ন মানুষ, সে এই আমার রাখছে মুখ! 
যে গর্ব মোর দাঁড়িয়েছিল উচ্চশিরে আকাশ-গায়, 
ভরত !- তারে হুইয়ে ধুলায় কবুলি গুঁড়া অবজ্ঞায় ! 


চর 


(৩) 


[ম্বণায় ও বিদ্রপে জর্জরিত। কৈকেয়ী প্রাসাদ-কোণে গেপনে 
অনুতাপে চতুর্দশ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। রামের অযোধ্যায় ফিরিবার 
সময় তাহার অনুতাপ প্রবল ও তীব্র হইয়! উঠে। মূল বালীকির 
রামায়ণে উল্লেখ না থাকিলেও কৃত্তিবাঁস লিখিয়াছেন-_-রাম “মা” বলিয়। 
ন। ডাকিলে বিষাক্ত লাড়, খাইয়! প্রাণত্যাগ করিবেন, কৈকেয়ী এমন 
প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন 1] 
চোদ্দ বছর রাম গেছে বন,_--আস্ছে নাকি 

কাল মে ফিবে,_ 
বাহন তারি কোন্‌ হনুমান জানিয়ে গেল। কালকে কিরে 
এই পোঁড়। মুখ তুল্ব আমি সেই দে রামের চোখের *পরে, 
হিংপা-বিষে জলিয়ে যারে তাড়িয়ে দিন্থ স্থখের তরে ?- 
তাড়িয়ে দিন গহন বনে,_রাজ্য-স্থথ ও সেহের স্থখ 
সকল কেড়ে কর্‌ */+ণ, শাস্তি দি কঠোর দুখ। 
চোদ্দ বছর প্রতিটি দিন রামের ব্যথ! বাজ.ল মোর 
পাষাণ বুকে ; বনচারী তার নয়নের তপ্ত লোর 
অগ্রিবিন্দু সমান আমার বুকের মাঝে রাত্রিদিন 
বোধ করেছি, জ্বালিয়ে দেছে, পুড়িয়ে মোরে করুলে ক্ষীণ। 
সেদিন আমি ভুলিনি যে--আমিই যেদিন পাঠাই বনে 
সাক্র চোখে মোরই কাছে বিদায় নিলে মোর চরণে! 
তখন মনে দিইনি আমল তার সে কাতর করুণ ছবি, 
ভরত আমায় ছাড়লে যেন, সেদিন হ'তে বুঝন্ত সবি 
রামের বেদন, তার সে ছবি রইল জেগে ব্যথার সাথে, 
সে বাথা মোর নিত্য সাথী স্বপ্নে জেগে দিনে রাতে । 
ছাড়লে সতীন, পৌরনারী, ছাড়লে দাসী, রাখলে দূরে 
ক্ুর নাগিনী কৈকেয়ীরে শিউরে ভয়ে বিজন পুরে। 
বিরাট্‌ পুরীর একটি কোণে বরুন কঠে।র নিজ্জনতা, 
দিনের পরে দিন চলে" যায়,__বক্ষে জমে বিরাট্‌ ব্যথা & * 
ক্রুর নাগিনীর বিষের সে দাত ভাঙলে ভরত-_ 

জান্বে কে তা? 

পুড়ছে গরল দুখের দ্াহেঃবুঝ লে না কেউ, কেউ না হেথা ! 





; কৈকেয়ী ৬৩৩ 








পাটি পািাসটি। 


রাম-বনবাস-যষ্ট-দিনে দশরথ ত তাজ লে দেহ, 

ভরত দিলে ভৎ্পনা মোরে, রইল কে আর কর্তে ন্বেহ? 
কার কাছে আর দাবী আমার, কার কাছে মোর গর্বব রৰে-_- 
শাসিয়ে যারে ভুলিয়ে যারে টৈকেয়ী তার কাম্য লবে? 
সেদিন হ'তে নেই কেহ নেই, রইন্গ কোণে ঘ্বণ্য একা; 
লক্ষ লোকের মনে কেবল হিংসা আমার রইল লেখা ! 
হিংসামূলে ঘুণ ধরেছে, বোঝেনি তা কেউ দরদী; 

কেউ আসেনি জান্তে কি তাপ করুছে শোষণ নিরবধি । 
আপন-গড়া ছুংখ আমার আপন হ'য়েই রইল নিতি,. 
জান্লে না কেউ,-_ পেলাম শুধু নিদয় ঘ্বণা, নিদয় ভীতি। 
বনে বনে রাম এ ঘোরে দুঃখে রেশ, আমার হিয়ায় 

সে ব্যথা যে বাজ ল কী ঘোর কী পীঁড়াময়-_ 





বুঝবে কে তায়? 
আমায় সে যে “মা” বলেছে--সে কথ! কি ভুল্‌তে পারি? 
পাষাণ ছিন্নু সে এক দিনে,__তাই বলে' কি নইক নারী? 


ছয় ছট] দিন পাশের ঘরে দশরথের আর্তরবে 


প্রাণ গলেনি,__আশায় ছিন্ন প্রাণের ভরত বম্বে যবে 
অযোধ্যারি সিংহাসনে, মিটবে আমার সকল গ্লানি; 

তার পরে সব উপ্টে গেল,_ ভরত দিলে বজ্র হানিঃ !-- 
সেই আঘাতে গর্ব গুঁড়॥ সেই আঘাতে বুঝস্র আঘাত 
রামের বুকে দিলাম যাহা-ঘট্ল যাহে রাজার নিপাত 
গভীর রাতে রোজ মনে হয়- দাড়িয়ে যেন সেই দশরথ 
সামনে আমার ক্রুদ্ধ চোখে কট্মটিয়ে,_করুবে যে বধ! 
চমকে শুনি, ঘুম ভেঙে যাঁয়, পাঁজর-ভাঙ] সেই সে ধ্বনি 
দশরথের সেই সে বিলাপ,-বুক কাপে মোর, প্রহর গণি! 
মুর্তিমস্ত এস রাজ জীবন লয়ে ঈাড়াও ভু'য়ে_ 

সব অপরাধ কবুব স্বীকার, চাইব ক্ষমা চরণ ছায়ে। 
ব্নহীন। ভিখারিণীর নগ্র গায়ে বৃষ্টি-ধার! 

যেমন বেধে, তেম্নি যে রে রামের নিশান তীত্র পারা 
আমার বুকের চামড়া ভেদি' মন্্মাঝে বেদন তোলে! 
অনশনে রাঁম যে বনে,_সে কথা কিএ মন ভোলে ? 
চোদ্দ বছর "মা" বলেনি ভরত আমায়--পাইনি কোলে, 
সকল লেহ সব অভিমান বক্ষে জমে? উতল দোলে! 

হিংসা যত উচ্চাভিলাষ বিলুণ্ধ মোর, কান্না খালি ী 
রূপ নিয়েছে অগাধ ন্মেহের-_প্ৰ কারে এ মোর ডালি? 


৬৩৪ 


কী অপমান আমার হবে ভাব্লে ন| তা, ছুটল ভরত 
রামকে হেথায় ফিরিয়ে নিতে ।__কিন্তু রামের উদ্দার দরদ 
মোর অপমান রক্ষ! করে' চাইলে নাকে রাজ্য পেতে,_ 
সে বথা যে আমার মনে জাগ্ল কত দিনে রেতে। 

সেই ত আমার সেহের ভাজন, সেই ক্ষমাবান্‌, দুঃখে সুধী, 
কাদন আমার স্সেহ আমার তারেই দেবে।- দুখের ছুখী। 
কাল সে ফিরে, আস্বে ঘরে, কিন্তু ঘদি “মা' না বলে' 
আমায় যদি নাই ভাকে সে, দ্বণায় ছেড়ে যায় সে চলে? ?- 


প্রবাসী--ফাল্গতুন, ১৩৩, 


পাস পাস্পিপাস্িপাসিণ সপিসিপাসিপী পাস পিক উপ সি সা পাপা সপাসিপাসি পি পাপা পাস পাসিপাসপাসিপাসপাস্থিপ-ও ৫৯ তি পা্িপাসিপাসিপাস্পাসিপাসিপাসিপািাস্িপাস্িপাসপাস্পাস্িপিস্পাস্িপাস্টিপাসিপাি। 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পোস্ট পাস 


কৌন্ধ।নে ঠাই থাকৃবে আমার ? কোন্‌ খে আর 
| বাচতে চাবো? 

মর্ুব খেয়ে-- এই রেখেছি বিষের লাড়, খাবই খাবে! । 
কৈকেয়ী নাম ঘু5বে তবে, মুছবে সবার পথের কটা, 
তার বেদন! তারই সাথে বিলীন হবে-_পাঁজর-ফাটা ! 
কিন্তু জানি এমন নিদয় নয় ত পে রাম--নয় ত কঠোর, 
আস্বে সে ঠিক আমার পাশে,_বাধ রে আশ।, 

রে চিত্ত মোর! 


শ্রী প্যারীমোহুন সেনগুপ্ত 


ংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 


আমর! দেখেছি গানে মাত্বার সমতা ( অর্থাৎ ধ্বনির 
গতি-সাম্য ) এবং ধ্বনির গতিক্রম গানের লয় ও লয়ের 
প্রকার-ভেদকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার এ গতিক্রম 
বা লয়ের দ্রুততা ও ধীরতা ভেদে মাত্রারও স্থায়িত্বকাল 
পরিবর্তিত হয়। কবিতায় এসমন্ত সুক্ম বিচারের প্রয়ো- 
জনহয়ন|। প্রথমত, কবিত।য় গানের মত মাত্রার 
কাল-পরিমাণ নির্দিষ্ট করে? দেওয়া অনাবশ্যক। সঙ্গীত- 
শান্্ে মোটামুটিভাবে এক মাত্রার একটি কাল-পরিমাণ 
নির্দিষ্ট নাই বটে; কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ গানে এক 
মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা নির্দেশ করে, দিতে হয়; 
- লয় দ্রুত হ'লে মাত্র! অল্প স্থায়ী হয়, লয় মন্থর হ'লে 
মাত্রার স্থিতিকাল বেড়ে যায়। একটি লঘু স্বরের উচ্চারণে 
যে সময় লাগে তাই একমাত্রার পরিমাণ, এটি সাধারণ 
সংজ্ঞ। এবং এ সংজ্ঞ| সঙ্গীতে ও কাব্যে সমভাবে খটে। 
কিন্তু গানে লয়-ভেদে একটি পথু স্বরের উচ্চারণ-কাপ 
বাড়তেও পারে কম্তেও পাবে এবং সঙ্গীত-শাস্তে 
মাত্র। পরিমাণের বাড়তি-কম্তির হুস্ম হিনাব রাখতে 
হয়। কিন্তু কাব্য-ছন্দে তা নয়। কবিতায় ধ্বনির গতি- 
সমতা ( অর্থাৎ লয় ) এবং গতিক্রমে ( অর্থাৎ লয়-ভেদের ) 
গণনা করা হয় না; স্ৃতরাং লম্ন-ভেদে কবিতা বিশেষে 
মাত্রা-পরিমাণেরও বাড়.তি-কম্তি গণ্য হয় না। অর্থাৎ 
'কবিতায় সকল প্রকার ছন্দেই মাত্্র-পরিমাণ মোটা- 


মুটি স্থির থাকে বলেই ধরে নেওয়া হয়, স্থতরাং এক মাত্র। 
বল্‌্তে যে কতটা কাল বুঝায় তার হিসাব রাখ। হয় না। 
কাজেই কবিতায় মাত্রার সংজ্ঞাটা অনেকটা অস্পষ্ট ও 
অনির্দিষ্টই থেকে যায়; একটি লঘু স্বরের উচ্চারণকালই 
এক মাত্র॥ সে কালটুকুতে কত অন্পল বা পল বুঝায় 
তার হিসাব রাখা কাব্যের ছন্দে নিশ্রয়োজন বলে'ই 
গণ্য হয়। 

কিন্ত তা হ'লেও গীত-ছন্দের মাত্রা ও লয় সম্পক্ত 
বিশেষত্বগুলোর সহিত কাব্য-ছন্দের যে কিছুমাত্র সম্বন্ধ 
নেইতা নয়। কারণ উভয় ছন্দই ধ্বনি এবং ধ্বনি- 
শান্ত্রকে অবলম্বন করে'ই আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা 
করছে । কাঞ্জেই এছুয়ের মধ্যে খানিকট। সামান্য ধশ্ম 
আছে। কাব,-ছন্দেও যে সঙ্গীত-ধর্ম অন্তত অতি অল্প 
পরিমাণে বিগ্তমান আছে, (কোনো-একটি কবিতার 
যথ'রীতি আবৃত্তি কবুলেই এতথ্যটি পদিস্ফুট হয়ে 
উঠবে। কিন্তু কবিতায় সঙ্গীতের গুরুতি উপলব্ধি 
করতে হ'লে খুব তীক্ষ অস্তর্দষ্টি থাকা প্রয়োজন। একটু 
নিগৃঢ়ভাবে দেখলেই কবিতায় ও সঙ্গীতের 
মাত্রা ও লয়-সম্পকীয় লক্ষণ-গুলো লক্ষ্য করাযায়। কিন্তু 
কবিতায় এ লক্ষণগুলো! স্পষ্ট ব্যক্ত নয় কারণ, পূর্বেই 
বলেছি গানে ধ্বনির যত স্থুম্্স বিশ্লেষণ করতে হয় 
কবিতায় তত প্রয়োজন হয় না। 


৫ম সংখ্যা ] 


পাস্পপাস্াসিপাস্িপাস্িপাস্িলািপাসিপাসিলা আপাত ৯৩৯ ১ সপ পা পাসিপািপাসিপাসিপ ৯ 


প্রথমত, লয়ের কথা। আপাতত কবিতায় লয়ের 
অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না বটে, এবং কাব্য ছন্দ- 
শাস্ত্রে লয়ের কথা আলোচিতও হয় না বটে, কিন্তু 
তথাপি যথাযথরূপে কবিতা আবৃত্তি করুতে হ'লে লয় 
রক্ষা করা আবশ্তক তর্থাৎ সমগ্র কবিতাটা সমান 
গতিতে আবৃত্তি কর! প্রয়োজ্জন। গানে লয় সম্বন্ধে 
যতটা সচেতন ও সচেষ্ট থাকৃতে হয় কবিতা আবৃত্তি 
করায় সমম্ন ততটা প্রয়াস আবশ্যক হয় না বটে; 
তবু আবৃত্ত করার সময় যদি প্রতিমাত্রার স্থিতিপাম্য 
অর্থাৎ লয় ঠিক নাথাকে তবে আবৃত্তি স্থন্দর হয় না, 
গ্রতিপদেই শ্ররতিকটুতা-দোষ ঘটে । সেজন্যে কবিতার 
ক্ষেত্রে লয় শব্দের ব্যবহার না হ'লেও আবৃত্তিকারকের 
স্বাভাবিক শ্রুতিরুচির প্রথরত। ভেদে লয়ের পার্থক্য 
হেতু ব্যক্তি ভেদে কবিতার আবৃত্তি মধুর ও কটু হয়। 
শ্রতিরুচির পুনঃ পুনঃ চ্চা দ্বার| লয় রক্ষা করার ক্ষমতা 
আয়ত্ত হ'যে গেলেই আবুণ্ত মাঞ্জিত ও সুন্দর হয়। 

দ্বিতীয়ত, প্বনির.গতিক্রম বা লয়-ভেদের কথ! । একটু 
লক্ষ্য করুলেই-__দেখা যাবেঘে সব কবিতাই সমান লয়ে 
আবৃত্তি করুলে ভালো শোনায় না, কোনো কবিতা একটু 
ক্রুত লয়ে এবং কোনো কবিতা! একটু ধীর লয়ে আবৃত্তি 
কবুলেই শ্রুতিমধুর হয়। কাজেই দেখা যায় কবিতানও 
ধ্বনির গতিক্রম ভেদে লয়-ভেদ হয়। যদিও ছন্দ শান্ত 
এসমস্ত সুক্ ভেদের প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখ! হয় না এবং 
ধ্বনির গতিক্রমের কোনে! হিসাব রাখা হয় না, তথাপি 
কবিতায় ও ধ্বনির যে অন্প-বিস্তর লীলা-বৈচিত্র্য আছে 
সে-বিষয়ে কোনে! সন্দেহ থাকৃতে পারে না; কারণ কানই 
আপনি রুচির উপর নিভর করে' এবিষয়ে সাক্ষ্য দান 
করে। 


তৃতীয়ত, মাত্রার কথ।। দেখ! গেল যে কবিতা- 
ভেদে লয়েরও দ্রুততা মস্থরতা প্রভৃতি ভেদ ₹"য়ে থাকে । 
তাই যদি হয় তবে কবিতা-ভেদে মাত্রারও স্থিতিকাল 
পরিবর্তিত য়, কারণ মাত্রার স্থিতিকালের উপরেই লয়ের 
গতিক্রম নির্ভর করে। সুতরাং খুব তীক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে 
কাব্য-ছন্দ-শাস্ত্রেও মাত্রার একট1 অপরিবর্তনীয় স্থিতি- 
পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই? কবিতা-ভেদে ও আবুন্তিকারক 


বাংল। ছন্দ ও সঙ্গীত 


পাস পিপিপি আপা ৯ পািপাসিপ সপসিপস্িতিসপ ১ পাস পাত 
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ভেদে মাত্রা-পরিমাণও একটু এদিক্‌ ওদিক্‌ পরিবর্তিত হঃয়ে 
থাকে । দ্রত-আবৃত্ত কবিতায় মাত্র। যতক্ষণ স্থায়ী হবে 
ধীর-আবৃত্ত কবিতায় মাত্রা তার চেয়ে বেশি স্থায়ী হবে, 
একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তা হ'লেও ছন্দ-শান্তরে 
মাত্রার এ পরিবর্তনশীলতা গণ্য নয়, গণনা করা অনা- 
বশ্ঠক। কেননা_কবিতায় লয়-ভেদ ও সেজন্য মাজার 
এ পরিবর্তন অতি সামান্ত এবং শ্তির উপর তার ক্রিয়া 
ফলও বেশী নয়; তা হ'লেও আোতা ও পাঠকের অলক্ষ্যে 
এই মাত্রা ও লয়ের প্রকার-ভেদ আবৃত্তিকালে কবিতা 
বিশেষকে মধুর ও কর্কশ কবে? তোলে । কিন্ত গানে 
লয়ের গতিবেগ ও মাত্রার এ পরিবর্তনের উপরে গানের 
প্রকৃত স্বরূপ ও শ্রুতি-মধুরতা খুব বেশি নির্ভর করে এবং 
এজন্যেই গানে এগুলোর খুব স্থক্ বিশ্লেষণ ও সুক্ষ 
হিসাব রাখতে হয়। 

এক্ষণে আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টাকে 
আর-একটু বিশদ কর্তে চেষ্টা করুব। আশা করি 
ৃ্টান্তগুলো থেকেই পাঠক বুঝতে পারুবেন যে, যদিও 
কাব্য-ছন্দের ক্ষেত্রেও ধ্বশির মাধুর্য ও সার্থকতা আসলে 
সুরের লয় ও মাত্রার স্থিতি-পর্িমীণের উপর অনেকটা 
নির্ভর করে তথাপি তাদের ক্রিয়াফল কাধ্যত এতট। 
অকি্ধিৎকর যে ছন্দশাস্ত্রে তাদের হিসাব রাখা অনা- 
বশ্তক। প্রথমত মাত্রা বৃত্তের দৃষ্টান্তই দেখা যাক।-_ 

যুগে যুগে অভিসার করি” লুপক্ষে, 
নাই লীল! দেবতার অনিমেষ চক্ষে ; 


আকাশের দুই তীর হ'তে নাহি দিই থির, 
টি'কি নাকো পৃথিবীর সীমাঘেরা বক্ষে । 


আকাশের ফুল মোরা, ছাতি মোর! ছালোকে, 
বপনের ভুল মেরা তুল-ভরা তূলোকে। 
চরণে হাজ।র হিয়া কেঁদে মরে গুমরিয়, 
ধুলি হ'তে ফুল নিয়! পরি মোঁর। অলকে। 
-_মত্যেন্দ্রনাথ 


এটা চতৃমাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত। এছন্ে ঘন ঘন 
যতি পড়ে, এবং পড়লেই বোঝা যাবে এ ছন্দের স্বাভা- 


বিক লয় দ্রুত। পঞ্চমাত্রিক ছন্দের লয়ও দ্রুত বটে. 
কিন্ত এ ছন্দের চাইতে কিছু মন্থব। যথা_ 
জ্ঞানের মণি-প্রধীপ নিয়ে ফিরিছ কেন দুগমে, ০ 


হেরিছ এক প্রাণের লীল। জন্তু জড়-জঙলমে। 


৬৩৬ 


সি 





অন্ধকারে'নিত্য নব পদ্থ। কর আবিদ্ষার 
সত্য পথ-যাত্রী ওগে। তোমায় করি নমস্কার ৷ 
-সত্যন্্রনাথ 


ধণ্মাত্রিক ছন্দের গতি আরো মগ্বর । যথা__ 


সেদিন নদীর নিকষে অরুণ 

আঁকিল প্রথম সোনার লেখা ; 
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস 

নদী-তীরে ধীরে দিলেন দেখা । 
চি রঙ ঙঃ চি 
মনে হ'ল মোর নব জনমের 

উদ্নয়-শৈল উল করি' 
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত 

উদ্দিল নবীন জীবন তরি? । 

-রবীন্্রন।থ 


কেবল যে ছন্দ-ভেদেই লয় দ্ধত বা মণ্থর হয় তা নয়, 
রচনা-ভেদে একই ছন্দের লয়ে অনেক পার্থক্য হ'তে 
পারে। আরেকট] যণ্মাক্সিকেরই নমুনা দিচ্ছি, পাঠক 
দেখতে পাবেন রচনাভেদে এটার লয় পূর্বোদ্ধত পংক্তি 


ক'টির চাইতে কত বেশী ধীর। যথা-_ 
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্র রূপিণী। 
অধুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে, 
আকুল পুলকে উলমিছ ফুল-কাঁননে, 
ছ্যালোকে ভূলো'কে বিজসিছ চল-চরণে, 
তুমি চঞ্চল-গামিনী। 


মাত্বাবৃত্ত দ্রন্দে যুক্ত বর্ণের সাহাযো ধ্বনি-প্রবাহ যেমন 
বৈচিত্র্য লাভ করে, স্বরবর্ণের বাহুল্যে তেমতি মন্থর 
(কিন্তু একঘেয়ে) হৃয়ে ওঠে । এবার স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত 
দেব। এ ছন্দ স্বভাবতই নৃত্যপরায়ণ ও ভ্রুতগতি। 
কিন্তু এ ছন্দেও মন্থর ও গম্ভীর কবিতা রচনা করা 


যায়। যথা _ 


পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইক মোটে, 
পাগল! ঝোরার পাগল নাঁটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে ! 
লাফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে, ঝাপিয়ে পড়ে উচ্চ হ'তে 
চড়.চড়িয়ে পাহাড় ফে'ড়ে, নৃত্য ক'রে মত্ত স্রোতে £ 

রং ফু চে ক 
গুহার তলে গুম্রে কেদে, আলোর হঠাৎ হেসে উঠে 
ধরাবতের বৈবী হ'য়ে কৃষ্ণ মৃগের সঙ্গে ছুটে, 
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে" বধ-ঝড়ের শব্ব ক'রে, 
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কাঁনে মোহন সম্ত্র পড়ে, 


পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে, 
ছন্দছাড়! আজকে আমি যাচ্ছি ম'রে মনের ছুথে ; 


প্রবাসী-_ফাল্গুন। ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





* যাচ্ছি ম'রে মনের দুখে পুর্ব সে ম্মরণ ক'রে; 
ঝারির মুখে ঝবার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝ'রে। 
- সত্ন্রনাথ 
এইখানে ছন্দ যেন পাগলা ঝোরার মতোই উন্মত্ত 


হ'য়ে নৃত্য করতে করতে ছুটে চলেছে। কিন্তু এই 
চতুংস্বরের ছন্দেই কেমন ধীরগতির গম্ভীর কবিতা 
রচনা করা যায় তা নিম্নের ক'টি ছত্র পড়লেই বোবা 


যাবে। যথা 
ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী লয়ে, 
বিরাজ কর ভারত-হিয়ার ভক্ত-মালে নূতন মণি হয়ে ; 
ব্যধা-ভর চিত্ত মোদের-_খানিক ব্যথা ভুল্ব তোমায় হেরি' £ 
সত্য-সাধন নিষ্ঠ। শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী। 
-সত্যেন্্রনাথ 
কিন্ত ছুশ্বরের ও তিনম্বরের ছন্দের অত্যন্ত 


খরগতি”_সে ছন্দকে গাম্তীধ্য ও মন্থরতা দান করা 
একরকম অসম্ভব বল্‌্লেই হয়। এদিক থেকে দেখতে 
গেলে অঙ্ষরবৃত্তই গম্ভীর ভাবের সবচেয়ে উপযুক্ত 
বাহন, একথা! পূর্বেই বিশদরূপে বোঝাবার চেষ্ট! করেছি। 
এ-স্থলে অক্ষর বৃত্তের আরো ছু-একট! দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি; 
পাঠক পূর্বের মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলোর 
সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পাবুবেন এ ছন্দের লয় 
কত ধীর-গত্তিতে চলে ॥ যথা-- 


হে আদি জননী সিন্ধু, বস্ুন্ধর! সম্ত।ন তোমার, 
এক মাত্র কম্! তব কোলে । তাই তন্ত্র নাহি আর 
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদ। শঙ্ক।, সদ! আশা, 
সদ! আন্দে।লন ; তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষ। 
নিরস্তর প্রশাস্ত অন্বরে, মহেন্দ্র-মন্দির পনে 
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে 
ধ্বনিত করিয়! দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃর্থীরে 
অনংখ্য চুন্বন কর, আলিঙ্গনে সর্বব অঙ্গ ঘিরে" 
তরঙ্গ-বন্ধনে বধি”, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার 
সযত্বে বেষ্টিয়! ধরি', সম্তর্পণে দেহখানি তার 
স্থকোমল সুকৌশলে । 


- রবীন্দ্রনাথ 
বৃস্তহীন পুপ্পদম আপনাতে অ।পনি বিকশি' 


কবে তুমি ফুটলে উর্ববশি! 
আদিম বসস্ত-প্রাতে উঠেছিলে মস্থিত সাগরে, 
ডান হাতে হধা-পান্র, বিষ-ভাঁও লয়ে" বাম করে ; 
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভূজঙ্গের মত 
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ,সিত ফণ। লক্ষ শত 
করি' অবনত। 
কুন্দশুত্র নগ্রকাস্তি সরেন্ত্র-বন্দিতা 


নিন্দিত 
বুনি রবীন্দ্রনাথ 


৫ম সংখ্যা ! 


স্পা পি স্পিস্িপিতি 








উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত ছুটোতে সমুদ্রের গভীর এবং গম্ভীর 
গর্জনধ্বনি যেমনভাবে প্রতিধ্বনিত করা ইয়েছে অক্ষরবৃত্ত 
ছাড়। অন্য ছন্দে তা সম্ভব হয় না। 

যা হোক্‌, এখন আবার আমাদের আসল কথার 
অবতারণ। করা যাক। পূর্বোদ্ধত সবগুলো দৃষ্টান্ত 
একে একে পড়ে গেলে আপনা থেকেই এ সত্যটা 
মনে দ্েগে উঠবে যে, সব কবিতা সমান গতিতে ব। 
সমান লয়ে পড়! যায় না বা পড়লে ভালো শোনার 
না।' এক-এক ছন্দের কবিত| এক একটা বিশেশ লয়ে 
পড়লেই যেন তাদের ভিতরকার সমস্ত ভাব-সৌন্দধ্য 
ভাষার ও ছন্দের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়ে উঠে। 
কবিতা-ভেদেও লগ্ের পার্থক্য হয়; অর্থাৎ কোনো 
কবিতার যতি ও তাল যেন অত্যন্ত ব্যস্ত ও ক্রুত 
এবং লয়ও তখন গতির আবেগে উন্মগ্ হয়ে ছুটতে 
থাকে) আবার অন্য কবিতায় যতি ও তাল যেন 
এক-একট। বিশান তরঙ্গের মত অনেকক্ষণ পরে উ্খিত 
হয়ে মনকে ্তম্তিত কবে দিতে থাকে এবং লয়ও 
যেন আপন গুরুগ্ভীর ও মন্থর গতিতে মনকে কোন্‌ 
অকুল সমুদ্রের অতল গভীরতার মধ্যে তলিয়ে দিতে 
থাকে। লয়ের এই গতিবেগের পার্থক্যে মাত্রারও 
স্থিতিকালের পার্থক্য হয়, একথ। আগেই বুঝান হয়েছে। 
মাত্রাবৃত্তের প্রথম দৃষ্টান্তটির সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের প্রথম 
ৃষ্টান্তটির তুপন। কবুলেই টের পাওয়া যাবে যে, একটার 
এক-একটি বর্ণ_যতক্ষণ স্থায়ী হয় আর-একটাব এক-একটি 
বর্-তার চাইতে বেশী স্থায়ী হল এবং একথাও 
টের পাওয়া যাবে যে, এপার্থক্য এত স্থপ্ম ও এত 
পরিবর্তনশীল যে তাকে হিসাবের মধে; কিছুতেই আনা 
যায় না। এঞজন্তেই কাব্য-ছন্দে মাত্রার স্থায়িত্ব-ভেদের 
কোনে! গণনা করা হয় ন। এবং স্ববিধার জন্তে সব 
কবিতারই মাত্রকে সমকাল স্থায়ী বলে গণ্য করা 
হয়। কিন্তু গান-ভেদে মাত্রার স্থায়িত্বভেদ খুবই প্রচুর 
এবং মাত্রার এ পরিবর্তনশীলতা কোনো! পিয়ম মেনে 
চলে; সেজন্যে সঙ্গীতশাস্থে তার স্প্ম বিশ্লেষণ ও 
“ হিসাব রাখা প্রয়োজন হয় । 
আশ করি এতক্ষণে আমরা কবিতায় ও গানে লয় 


বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত 





৬৩৭ 


পাস্পিস্সিপী 


ও মাত্রার সার্থকত] ও প্রযোঙ্গনীয়তার পার্থক্য পাঠকের 
নিকট অনেকট| স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছি। এক্ষণে 
কাবো ও গানে যতি ও তাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
বলেই এপ্রসঙ্গ শেষ কবুব। কিন্ত সে আলোচনা 
করার পূর্বে কবিতার মানা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি 
কথা বলা আবশ্যক। পূর্বে মাত্রা সম্বন্ধে যা বলেছি 
ত। মাত্রাবৃন্ত ছন্দ সম্বদ্ধেই বিশেষভাবে খাটে; স্থৃতরাং 
মান্রাপুত্তের মাত্রা বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলার 
দরুকার নেই। কিন্ধু অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃন্ত ছন্দে মাত্রা- 
নির্ণয় ৪ মাত্রার প্রয়োজনীয়ত। সঙ্ম্ধে একটু আলোচনা 
করা সঙ্গত। কেবল কাবা-ছন্দের দিকেই যি আমরা! 
দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তা হলে অক্ষর-ও স্বরবৃত্তে মাত্রা- 
নির্ণয়ের প্রয়াস সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কেনন। ওই ছুটি ছন্দ 
মাত্রা-পরিমাণের উপর নিভর করে' রচিত হয় না, 
মাত্রাই ও-ছুটি ছন্দের শিয়ামক নয়। মাত্রাবৃত্তে কিন্ত 
মাত্রাপরিমাণের উপরেই ছন্দের প্বরূপ ও সার্থকতা 
নির্ভর করে এবং এজন্যই এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলে 
অভিহিত কর! হযেছে।  এসমস্ত কথাই ছন্দের নাম- 
করণেব সমযেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কেবল 
কাব্যছন্দের দিকে দৃষ্টি না রেখে যদি গ'নের ছন্দটাও 
আমাদের চোখের সামনে রাখি তা হলে অক্ষরবৃত্ত ও 
স্বরবৃত্ত ছনে'ও মাত্রা নির্য় করা আবশ্বাক হয়ে উঠে। 
কেনন। ওই ছুটি ছন্দে রচিত গান যথন স্থুরে লয়ে গাওয়া 
হয় তথন এদেরও মাত্রার হিসাব রাখা প্রয়োজন) 
গানের কথা যে শুধু মাত্বাবৃতেই রচিত হয় তা ত 
নয়ই,_বরং অধকাংশ গানের কথাই সচরাচর স্বরবৃত্তে 
বা অঙ্গরবুত্তে রচিত হয়ে থাকে । কিন্তু গাইতে হলেই 
যখন মাত্রা ও লয়ের হিসাব রাখতে হয় তখন গানের 
তরফ থেকে এ-ছুটি ছন্দেও কি করে' মাত্র! নির্ণয় কর! 
সঙ্গত তাই দেখাতে চেষ্ট। করব। কিন্ত একথা এস্থলে 
বলে' রাখ। উচিত যে, এ ছুটি ছন্দের যেসব কবিতা 
স্থুবে লয়ে গাওয়া যায় কেবল সে-সব কবিতারই যে 
শুধু গানের পরিমাপে মাত্র! নির্ণয় করা যায় তানয়; 
যে-সব কবিতা গাওয়া হয় না সেগুলোরও মাত্রার 
হিনাব গানের পরিমাপে করা যায়, এইটুকুই আমার' 


পাপা সপাসপিশিিপাস্িপাপাসিপাস্টিপ সাস্টিপাসিলাসি পাস্টিপা 





৬৬৮ 


স্পিস্পিপাস্পপাস্িপাস্লা সপাসপাস্পপিসিপাসি পাত 


বক্তব্য। দৃষ্টান্ত দিলেই একথা পরিষ্কার হবে। যথা-_- 

+ +. 

প্বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ ।” 
এট] অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা । এ পংস্তিটিতে আঠারোটি 
'্ক্ষর আছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ব-ছান্দর রীতি অনুসারে 
এখানে বিশটি মাত্রা পাওয়া যাবে, কেননা চিহ্নিত 
স্বর ছুটোকে মাত্রাবৃত্তে দ্বি-মাত্রিক বলে ধরুতে হবে। 
কিন্তু গানের রীতি অনুসারে এখানে মাত্রাও বিশটি 
বলেই গণা করুতে হবে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে একমাত্রা 
এমন একটি আদর্শ কালপরিমাণ যা সকল কবিত্তাতেই 
সমভাবে খাটে; মোটামুটিভাবে একটি লঘু স্বরের 
উচ্চারণকালই এ ছন্দের সেই আদর্শকাল; এবং এ 
আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় বলে' ধরে" লওয়া 
হ্য়। কিন্তু গানে এ আদর্শকালটি গান-ভেদে পরিবন্তিত 
হয় এবং কোথাও দীর্ঘ-ক্ষণ-স্থায়ী, কোথাও অক্পক্ষণ- 
স্থায়ী হয়; সুতরাং মোট কাঁলপরিমাণ বেড়ে গেলেও 
মাত্রাসংখ্য। স্থিরই থেকে যায়। কবিতায় ও-হিসাবটা 
অনেকটা চালান যায়। আর-একট! দৃষ্টাত্ত দিই,__ 

কুন্দশুদ্র নগ্নকাস্থি সবরেন্দ্র-বন্দিতা" 

এখানে অক্ষর-সংখ্য! চোদ্দ। বিস্ত মাত্রাসংখা। 
কত সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন । প্রথমেই দেখা যায় এখানে 
গুরুত্বর ছটি এবং লখুস্বর আটটি। স্থৃতশাং চোদ্দটি 
লঘুস্বরের উচ্চারণে যে-সময় লাগে উক্ত পংক্তিটি যথাযথ 
হপে উচ্চারণ কবুত তার চেয়ে বেশী সময় লাগবে 
তা সহজেই বোঝ। যাঁয়। স্ৃতরাং একটি লঘুন্বরের 
উচ্চারণে সাধারণত যে সময় লাগে সেঈ অপরিবর্ভনীয় 
আদশকালটিকে একক ধরে? হিসাব করলে উক্ত 
পংক্তিতে মাত্রা-সংখ্যা চোদ ত নয়ই, বরং বিশ 
কেননা এখানে ছ'টি গুরু বা দ্বিমাত্রিক এবং আটটি 
লঘু বা একমাত্রিক স্বর আছে। এটি হ'ল কাব্য-ছন্দের 
হিসাব । কিন্তু গানের হিসাবের দিকে লক্ষ্য রাখলে 
বল্তে হবে এখানে মাতসংখ্যাও বিশটি » কিন্ত ছন্দ 
এখানে ধীর লয়ে চল্ছে বলে' এখানে মাত্রা-পরিমাণও 
সাধারণ একক মান্্রার চাইতে কিছু বেশী। আরো একটু 
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এ-ুষ্টান্তের সঙ্গে ঠিক এক লয়ে, অর্থাৎ মাত্রাবুত্তের 
ধরণে নিম্নের পংক্তিটি পড়,ন__ 

কুন্দ-শুত্র। নগ্র-কান্তি। স্থরেন্্র-বন্‌। দিতা। 

পড়লেই বুঝতে পার্বেন এর প্রথম তিন পাদে ছটি 
করে' মাত্রা আছে, এবং শেষ পাদে ছু মাত্রা । সবস্থৃদ্ধ 
বিশটি মাত্রা । পড়ার ধরণ থেকেই বোঝ| যাবে উপরের 
তিনটি পংক্তিতেই বিশ মাত্। করে” আছে। স্থতরাং 
তৃতীয় ছত্রটিতে কেমন করে? বিশ মাত্রার হিসাব পাওয়া 
যায় তা সহজেই দেখা গেল। বিস্ত মনে রাখতে হবে 
এখানে মাত্রার একক পরিম'ণ অপরিবর্তণীয় আদর্শ 
স্থানীয়, অর্থাৎ এক লুস্বরের উচ্চারণের সমস্থায়ী। 
এখন আবার সেই ছত্রটিই অক্ষগবৃত্তের তালে আবৃত্তি 
করুন। 

কুন্দ-শুজ নগ্র-কান্তি। সুরেন্দ্র বন্দিতা। 

পড়লেই বোঝা যাবে এ ছন্দ কেমন ধীর-গম্ভীর লয়ে 
চলেছে; অর্থাৎ এর লয় মন্থর। এখন সমগ্র পংক্তিটা 
পড়তে মোট যে-পরিমাণ সময় লেগেছে তাঁকে চোদ্দটি 
অক্ষরের মধ্যে সমভাগে পরিবেষণ করে দিন; তা হলে 
প্রত্যেক অক্ষরেব ভাগে যে সময়টুকু পড়েছে তাকেও 
এক হিসাবে অর্থাৎ গীত-ছন্দের হিসাবে একমাত্রা বল! 
যায়। এহিসাবে এখানে চোদ্দটি মাত্রা আছে, কিন্তু 
এর প্রত্যেকটি মাত্রা অপরিবর্তনীয় আদর্শ-কাল অর্থাৎ 
একটি লঘুষ্বরের স্বাভাবিক উচ্চারণ-সময়ের চাইতে 
একটু বেশী হবে। অতএব দেখা গেল এক হিসাবে 
উক্ত ছত্রটিতে বিশ মাত্রা এবং আর-এক হিসাবে চোদ্দ 
মাত্রা আছে, এবং বলা বাহুল্য দ্বিতীয়প্রকারের মাত্র! 
প্রথমপ্রকারের মাত্রার চাইতে ওজনে কিছু বেশি 


হবে। যদ্দি লেখা হ'ত-_ 
কুক্থম- ধবল-বূপ | স্থরেশ-পুজিতা' 

তা হ'লে এখানে অক্ষর-সংখ্যা তো চোদ্দ হ'তই, 
মাত্রাঁসংখ্যাও চোদ্দই হ'ত এবং গীত-ছন্দ ও কাব্য- 


ছন্দের হিসাবে এস্কলে মাক্রা-পরিমাণের কোনো! পার্থক্য 


বিশদ করিছি। একট মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা-- থাঁকৃত না। আশা করি এতক্ষণে কাব্য-ন্বীতি ও সঙ্গীত. 


৫ম সংখ্যা ) 


পাস 








রীতিতে মাত্রার আদর্শ ও পরিমাণ স্পষ্ট হয়েছে । এবার 
একটা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত দিই। যথা_- 


আমর! হুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি। 
আমর! ছুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি। 
স্প্রবীজনাথ 


কাব্য-ছন্দের রীতিতে হিসাব করুলে এখানে €থম 
পংক্তিতে বিশ ও দ্বিতীয় পংক্তিতে বাইশ মাত্বা পাওয়া 
যাবে। অথচ গানের রীতিতে হিসাব করলে উভয় 
পংক্তিতেই যোলটি করে? মাত গুনতে হবে। প্রত্যেকটি 
. হলস্ত বর্ণ পুর্ববন্তী স্বরবর্ণের উপরে নির্ভর করে' তাকে 
ওজনে একটু ভারী করে? তুল্ছে এবং তাতে প্রতিমাত্রার 
পরিমাণ একটু বেড়ে যাচ্ছে মান্্। স্থতরাং গানের হিসাবে 
এখানে মাত্রা- ও স্বর-সংখ্যা সমানই ধরতে হবে। 
এবিষয়ে অনেক বল] হয়েছে ; আর বৃখা বাক্য-ব্যয় করার 
দরুকার নেই। কিন্তু একট] বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। 
অ।মরা গানের রীতিতে কোনো ছত্রের যে মাত্রার হিসাব 
করেছি সেটাকে যেন কেউ প্ররুত গানের মাত্রা বলে? মনে 


এলোর৷ 
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৬৩৯ 


নাকরেন। তামনে করুলে ভূল হবে, কেননা গানে 
স্বর-রচয়িতার ইচ্ছা! অন্ুনারে এক-একটি বর্ণ তিন চার 
প্রভৃতি বহু মাত্রা ব্যাপী হয়ে সুর অনেক প্রসারিত হঃয়ে 
যেতে পারে। কিন্তু কবিতার প্রত্যেক বর্ণের মাত্রা 
নির্দিষ্ট হয়েই/আছে এবং কোনো বর্ণেই ছুঃ মাত্রার বেশি 
থাকৃতে পারে না স্থৃতরাং কবিতার মাত্র! গানের মাত্রার 
চাইতে স্বভাবতই অনেক কম হ'য়ে থাকে । স্ৃতরাং 
এ বিস্তৃত আলোচনার সার-ম্ম্ম হচ্ছে এই যে, কাব্যের 
ছন্দের রীতিতে হিপাব করলে মাত্রার একক বা আদর্শ- 
কাল-পরিমাণ অপরিবর্তনীয় অর্থাৎ সর্বত্র সমান এবং 
বর্ণের গুরুত্বের উপরেই তার সংখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে কিন্তু গানের ছন্দের রীতিতে হিসাব করুলে মাত্রার 
একক পরিমীণ_-কবি'তা-ভেদে বাড়ে বা কমে, এবং 
অক্ষরবুত্তে অক্ষর-সংখ্যার এবং স্বরবৃত্তে ব্বর-সংখ্যার 


পরিমাণ সমানই থাকে। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন 


এলোরা 


অজস্ত। হইতে এলোরা একশত মাইলের পথ। 
দ্বাক্ষিণাত্যের উপত্যকার উপর দিয়াই পথটি চলিয়া 
গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারের বলেন, খুব অল্প খরচে একটি 
মোটর-চলাচলের রাস্তা অজন্ত হইতে এলোরা পর্যন্ত 
অনায়াসে নিশ্শিত হইতে পারে । 

এলোরা রোড. ষ্টেশন হইতেই এলোরা যাওয়ার 
স্থবিধা। এপথ দিয়া যাইতে যাইতে মন বিশ্বয়ে ভরিয়া 
উঠে-_প্রাচীন শিল্পীদের আশ্চর্য; কলাকৌশলের সৌন্দর্যে 
মুগ্ধ হইতে হয়। একদিকে গ্রীশ্মে জলশূন্য নদীগর্ভ__ 
অপর দিকে বিস্তৃত পর্ধবত-শ্রেণী। বর্ষায় যেখানে ভীষণ 
কল্লোলময়ী তরঙ্গিণী ছুই কুল প্লাবিত করিয়! ছুটিয়া যায়__ 
গ্রীষ্মে তার কি কঠোর শ্ুদ্ষতা ! 

দৌলতাবাদ হইতে পাহাড়ের গায়ে উতৎ্রাই পথে, ৬।৭ 
মাইল গেলে রোজা গ্রামে পৌছান যায়। এই গ্রামেই 


সমাট আওরঙ্গজীবের সমাধি আছে । আওরঙ্গাবাদ হইতে 
এলোরা যাওয়ার পথ একটু বিপদ্জনক) খুব কষ্টে 
পার্বত্য পথের নীচে নামিতে হয়, সেই স্থানেই পাহাড়ের 
গায়ে এলোরা গুহা। এলোরার প্ররুত নাম বেলুর। 
উচ্চারণের দৌষে এলোরা হইয়াছে। মোটর একেবারে 
টৈকলাস গুহাব সম্মুখে ধড়ায়। কি কল্পনাকুশণ অধ্যবসায় 
ও ধৈর্য্য ছিল এই শিল্পীদের, ধাহারা নীরস পাথর কাটিয়] 
এমন স্থত্ী ও স্থশোভন মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন । 

একটি অর্দচন্দ্রকার পাহাড় তিন ভাগে ভাগ করিয়া 
লইয়া এইসকল গুহ। নিশ্মিত হইয়াছে । 

এলোরার দক্ষিণে বৌদ্ধ গুহাসমূহ, মাঝখানে কৈলাস 
ও হিন্দু্দিগের দেবতাদের মন্দিরগুলি এবং বাম দিকে 
ইন্্র-সভা প্রভৃতি জন মন্দিরাদি। 

একাধারে শিল্পী *বি ও ইঞ্চিনিগ়্ার না হইলে এলোরার 





এলো রর বৃ€ৎ কক্ষের আভ্যন্তরিক দৃগ্ত 
গুহাবলীর সম্যক্‌ বর্ণনা কর! যায় না। 
কি চমৎকার শিল্পকলার বিকাশ ! 
তাহার কিয়দংশ বর্ণনা করিতেও যথেষ্ট 
শক্তির গ্রয়োজন। 
গুহাসমুহের সাজসজ্জার আঁড়ম্বর 
অত্যন্ত অধিক । দেওয়ালে স্তস্তগাত্রে 
ছাদে সর্বত্রই বিচিত্র দেব-দেবী, পশু- 
পক্ষী অথবা জীব-জন্তুর একক অথবা 
স্মষ্টির মৃত্তি বিদ্যর্মান। কলাস ও 
ইন্দ্রসভায় অজজস্তার ন্যায় দেওয়াল- 
চিত্র আছে। অনেক দিনের মুললমান 
অত্যাচারে সে সমুদয় ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইয়াছে । একটির পর একটি ধর্ম 
মত কিভাবে কাল-ধর্দে বিলোপ 
পাইয়াছে এই চিত্রগুলি দেখিলে তাহার কতকটা আভাস 
পাওয়! যায় । স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মুণ্তি, কোথাও বা 
হিন্দু দেবদেবী আবার কোথাও বা অসংখ্য ট্ঘন 
বিগ্রহ। 
সর্বাপেক্ষা পুরাতন প্রকোষ্ঠাবলী খুঃ পৃঃ পঞ্চম 
শতাব্দীতে নির্শিত হইয়াছিল; সেগুলির নাম ধেডবারা 
অথব। অবনত জাতির বাসস্থান । ধেড, নামক এক শ্রেণীর 


গ্রঝাসী-_ফাঁন্তন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


5৯ পর্ণ পাপন পািাসিপাস্িপািপাস্িপিপাসি৯সিপা্িপাছি পান 


জাতি'সেখানে বাস করিত। এই 
কক্ষগুলিতে দর্শনীয় বিষয় বিশেষ 
কিছুই নাই। 

“্থতার-কা-বৌপড়া অথবা 
সুত্রধরের গৃহ একটি বিশাল বৌদ্ধ 
মন্দির । দেব-শিল্পী বিশ্বকম্ম! ইহার 
নির্মাতা । বিশ্বকর্্ার মুত্তি এলোরায় 
পুজিত হইত, আজ পর্যস্ত স্থত্রধরদের 
মধো বিশ্বকম্মার পৃষ্গা হয়। 

গুহাগুলি কান্হেড়ি, ভাজা, 
কারুলা প্রভৃতি গুহার ধরণেই নির্টিত। 
উপরে বিস্তৃত ছাদ- প্রবেশদ্বার হইতে 
আরস্ত করিয়া বিগ্রহের আসন পর্য্যস্ত 
বিস্তৃত স্তস্তশ্রেণী। প্রাচীন ইতালীয় 





কৈলাসগুহ1--এলোর।র ভিতরের এক অংশের দৃষ্ত 


গিজ্জাগুলিও এই ধরণে নির্মিত । ইহা হইতেই 
বোঝা যায় যে সেগুলি ভারতীয় আদর্শে নিশ্দিত | 
লোকের বিশ্বাস স্তস্ত-গাত্রের মৃ্তিগুলি বিশ্বকম্মার প্রিয় 
অহুচরদিগের প্রতিকৃতি । দেব-শিল্পী তাহার অক্লান্তকন্মা 
সহচরগণের কর্শকুশলতার নিদর্শনন্বরূপ এইগুলি মন্দির 
গাত্রে খোদিত্ত করাইয়া তাহার সহচরদিগকে অমর করিয়! 
গিয়াছেন। এই স্বৃহৎ প্রকোষ্ঠটির অভ্যন্তর ভাগ ৪৩ 


€ম নংখ্যা ) 





হৃতার-কা-ঝে ।পড়।-_বহির্ভ।গের দৃষ্ত 
ফুট প্রস্থ ৩৪ ফুট উচ্চ এবং ৮৬ ফুট গভীর । হে যুগে 
ডিনামাইট হয় নাই, রেলপথের কোন চিহ্‌ ছিল না, সে 
যুগে ষেকি করিয়। এই বিশাল পাথরের মন্দির নির্িত 
হইয়াছিল এবং পাথরে মৃত্তি খোদিত হইয়াছিল তাহ! 
ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

'ডুখাল ও "টিনখাল নির্মাণে শিল্পীদের আশ্চর্য্য 
দক্ষতার পরিচয় পাঁওয়! যায়। "ডু'থাল দ্বিতল; “টিন'থাল 
ত্রিতল। প্রতিগৃহতলই কারুকার্ধ্য-শোভিত। 

টৈলাস-গুহা সর্বাপেক্ষা সশোভন । এলোরার গুহা- 
সমুহের মধ্যে কলাস-গুহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । ভারতবর্ষের 
গুহাগুলির মধ্যে কৈলাস-গুহাই বৃহত্তম । ইহার 
কলা-কৌশল অন্য সকলগুলিকে ্রিয়মাণ ও নিশ্রভ 
করিয়াছে । একটি ১লক্ষ গজ পাহাড় কাটিয়া উহার মধ্যে 
৩০* শত ফুট লম্বা, ১৫০ ফুট চওড়া ও ১০৭ ফুট উচ্চ 
একটি গুহা *স্তত করিয়। তাহাকে টকলাস-গুহা নাম 
প্রন্নান কর হইয়াছে। সেই অসমতল পাহাড়ের বুকেই 
কোথাও হস্তী কোথাও ব! দেব-দেবী মৃত্তি ফুটাইয়া তোলা 

৮৯৮ 


হতাব-কা-ঝে 1পড়া-আগ্যান্তগিক দৃশ্য 


হইয়াছে। যদ্দিও অধিকাংশ মৃক্তিই মুসলমানেরা নষ্ট 
করিয়াছে তথাপি তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতেই শিল্পীদের 
কলা-কৌশল হৃদয়ঙ্গম হয়। 

কৈলাসে ঢুকিবার পথেই তোরণ। তোরণের সম্মুখ- 
ভাগ পাথর দিয়া গাথা কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ সহ্যাত্র্রি পর্বতের 
গান্রদেশ হইতে খুদিয়া বাহির-করা। এই তোরণ দিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিলে একট! প্রকাণ্ড চত্বরের মধ্যে 
পৌছান যায়। সেই চত্বরের একদিকে তোরণ, বাকী 
তিন দিকে সহাপ্রি পর্বতের গায়ে খোদা একতলা ও 
দোতলা বারান্দা । সেই বারান্দার পিছনের দেওয়াল- 
গাত্র তেত্রিশ কোটি দেবতার মৃত্তিতে ভরা । নিজাম 
নিজাম আলির সময়ে মুক্তিগুলির কতক ভাঙ্গিয়।৷ ফেলা 
হইয়াছিল । চত্বরের মাঝখানে সন্যাত্রি পর্বতের গা 
খুদিয়া ছুইটি বাড়ী তোল! হইয়াছে। ইহার প্রথমটি 
একতলা-ইহা! নন্দী অর্থাৎ শিবের বৃষভ-বাহনের 
মন্দির। এই মন্দিরটি দেখিলে বোগ্বাইয়ের দক্ষিণ অংশে 





*টিন্থাল-গুহা 

অর্থাৎ বেলগাও বা ধা'বাদ জেলাপ [ঠন্দু ও টজন 
মন্দিরের কথ! মনে হয়। [দ্বতীয় মন্দিরটি দ্ধিতল ই 
শিবেপ মন্দির। নন্দীর মন্দিৎ হইতে উপরে উঠিবার 
সোপানাবলী আছে। উপরে একটি অন্ধকার ঘরে শিব- 
লিঙ্গ এখনও শিবচতুর্দশী তিথিতে পুজিত হইয়া থাকেন। 
ইহার সম্ম্থে অন্ধকার নাটমন্দির, এবং সেই নাট- 
মন্দিরের তিনদিকে অর্ধমগ্ডপ ব। বারান্দা। এইসকল 
বারান্দার ছাদে অজন্তার চিন্ডের মত হাজার বংসর 
পূর্বে আকা নানা রংএর চিত্র এখনও স্পষ্ট আছে, কিছ 
পায়রা ও বাছুড়ে এই চিত্রগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। 
এই বিশাল মন্দির একথাশি পাথর হইতে খুঁদিয়া বাহির 
করা হইয়াছে । ইহার দেওয়াল স্তভ্ত ছাদ সমস্তই 
একখানি পাথরের। 

পাথব হইতে কাটিয়। বাহির-করা এতবড় অন্দর 
পৃথিবীতে আর নাই। কৈপাসের শিব-মন্দিরের আসল 
দ্রষ্টব্য পদার্থ ইহার তিন দিকের পাথরে খোদা চিন্রাবলী । 
মন্দিরটির নীচের ত1 নিরেউ এবং ইহার ভিন দিকে 
তিনটি চিত্র আছে। ডান দিকের চিত্রাট রাবণের কৈলাস- 
হরণ। নিত্য লঙ্কা হইতে ইষ্ট দেবতা মহাদেবের 
পূজা করিতে কৈলাসে যাইতে রাবণের কষ্ট হইত 
বলিয়৷ সে শিবের অনুমতি লইয়া কৈলাস পর্বত উঠাইয়া 


প্রবাসী-ফান্তুন, ১৩৩৪ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





লঙ্কায় আনিতে চাহিয়াছিল । এই 
চিত্রে রাবণ কৈলাস পর্বত জড়াইয়া 
ধরিয়৷ তুলিতেছে । কৈলাস পর্বতের 
পশুপক্ষী, মহাদেবের অন্ুচরেরা, এমন 
কি স্বয়ং পার্ববনী পর্যান্ত ভয়ে বাকুল 
হইয়াছেন ।  ভয়াবহ্বল পার্ধতী 
মহা'দবকে জড়ায়! ধাঁ য়ছেন, তাহার 
মুখে ভাবটি এমন স্ুন্দব যে তাহা 
ভাতের শিল্পে অতৃলনীয়। বোম্বাইয়ের 
কাছে এলিফ্যাণ্টা পর্বত গুহায় 
কৈলাস-হবণের চিত্র আছে; কিস্ত 
তাহা কৈলাস-গুহার কৈলাসহরণের 
চিত্রে মত সজীব নহে । 

অপর দিকে জ্রিপুরবধের চিত্র। 





মহাদেবের তাওবনৃত্য 
চার ঘোড়ার রথে চাড়য়া [শব স্বয়ং ত্রিপুরাস্থরের সঙ্গে 


যুদ্ধ করিতেছেন । স্বয়ং ব্রহ্গা তাহার সারথি, চারিদিকে 
পৃথিবীতে, আকাশে, স্বর্গে ব্রিপুরাস্থরের অসংখ্য অন্ুচর . 
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105. 


যুদ্বদ পি কেলাস-গহ। 


মহাদেবের উপর অস্ত্র বর্ণ করিতেছে । আর একদিকে 
শিবের অন্ধকাস্থর-বধ মুত্তি | শিব প্রত্যালীঢ় পদে 
দাড়াইয়া ছুই হাতে ত্রিশুল ধরিয়া অন্ধকান্ততকে বিদ্ধ 
করিতেছেন। শিবের আট হাত- কোনো হাতে অপি 
কোন হাতে নরকপাল। আকাশে দেব-দেবী গন্ধর্রব- 
কিন্নর, শিবের পদতলে শিবের অহ্থচরপ্ুন্দ এবং চারিদিকে 
দেব-সৈম্য ও অস্থর-সৈম্ত । অন্য এক স্থানে শিবের 
বিবাহ। 

অপর এক স্থানে কালারি বা যমান্তক মূর্তি। মার্কপ্ডেয় 
খষি হ্বল্লাযু লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। যোড়শ 
বর্ষ বয়ংক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হইবার কথ|। এই 
ফারণে মার্কওেয় খষি মহাদেবের আরাধনায় রত হইলেন । 
এদিকে ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বয়ং যম তাহাকে 


লইতে আসিম়াছেন। গথেপ্রবর ভয়াত্ত হইয়। মহাদেবের 
প্রতিমু্তিকে আশ্রয় করিয়া জড়াইয়। ধরিয়াছেন। 
ভক্তের আকুল আহবানে মহাদেব মুন্তির ভিতর হইতে 
বাহির হইয়া যখরাজকে পদাঘাত করিতেছেন। এই 
উপাখ্যানটি এই প্রত্তর মুর্তিতে বিশেষভাবে প্রকটিত 
হইয়াছে। 

কৈলাস-গুহার নিজ গর্ভ-গুহার দক্ষিণ দিকের 
প্রাচীর-গাত্রে শিবের জটা হইতে গঞঙ্গানদীর উদ্ভব 
দৃশ্ত । এই মূর্তিতে ভর্গীরথের গঙ্গ আনয়নের উপা- 
খ্যান দেখান হইয়াছে । গর্গানদী শিবের জট| হইতে 
বহির্গত হইয়া ভগীরথের মণ্তকে পতিত হইতেছে। 
তত্পরে ভগীরথের গা বাহিয়া গঙ্গা সগর পুঝদের উদ্ধার 
করিয়াছেন, সগরপুত্রগণ মহাদেবের অচ্চনা করিতেছেন । 


পাস্পাস্পিাস্াস্িপাসিপাসিপাসিপা সিলিকা সিপাসিপাসিপাসিপিসিপাস্পিরী 
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অ্রিপুবাস্তক-মুর্তি, কৈল।স গুহ। সব্রঙ্গণা, কৈল।ন গুহ। 
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সুত্রঙ্গণয 


হর-পাক্িতীর বিবাহ 


পার্ববতীর তপস্। 


রি র।মেশ্বর গুহাব পশ্চিমের দেওয়ালে খোদিত চিত্র 





কল্য।ণস্ন্দর মুর্তি কৈলাস-গুই। ( হর-পার্ব্বতীর বিবাহ ) 


ভগীরথ৪ কৃজ্ঞতাপ্নতহৃদগঘ়ে মহার্দেবকে ভক্তিভরে 
প্রণাম করিতেছেন। শিবের বাম পার্খে উমা মূর্তি ও 
মস্তকোপরি কয়েকটি দ্রেবতা। 

এই গুহার অপর এক স্থানে স্থত্রক্গণয বা কার্তিকেয় 
- সুর্তি। কার্তিকেয় দাক্ষিণাত্যের দেবতা । এই দেবতার 
' জন্ম-পরিচয় রামায়ণেব বালকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। 


কাপ্তিকেয়র জন্ম বৃত্তাস্তের ভিন্ন ডিন্স 
আখ্যান আছে । কৈলাদ গুহার 
সুবর্গণ্য মূর্তি চতুভজ। মূর্তিটির দক্ষিণ 
হস্তে কিয়দংশ নষ্ট হইয়। গিয়াছে? 
কার্তিকেযর এই হস্তেই শক্তি-অস্ত্ 
ছিল। তাহার বাম হন্তের নিকট 
ময়ূর রহিয়াছে। মূর্তিটির উভয় পার্ে 
দেবান্থুচর দণ্ডায়মান। ইহাদের মধ্যে 
একটি দক্ষ প্রজাপতির মূর্তি। কার্তি- 
কেয়র বক্ষোদেশে যজ্ঞোপবীত শোভা 
পাইতেছে, কর্ণে নানাপ্রকারের কুগ্ডল 
ছুলিতেছে। মন্তকে ভামগুল-বেষ্টিত 
করও-মুকুট রহিয়াছে। কৈলাস-গুহা 
এইরূপ শিবের উপাখ্যানের চিত্রে 


ভরা । 
এলোরার নিশ্নীণ ও নির্মাতাদিগের সম্বন্ধে অনেক 
কিছদস্তী আছে। কেহ কেহ বলেন, পাগুবেরা ভগবান্‌ 
শ্রকৃষ্ণের তুষ্টির জন্ত ইহ। নির্মাণ করেন। পাগুবেরা 
এক রাত্রিতে এই বিরাট কাথ্য শেষ করিতে ইচ্ছুক 
হইয়া ভগব।নের নিকট একটি বর প্রার্থনা করেন যে, 
তিনি যেন কোন-এক বিশেষ রাত্ধিকে সর্বাপেক্ষা 


৬৪৬ 





বামেশ্বর-গুহাব জৈনঘূর্তি 


দীর্ঘ করেন। কথিত আছে, সেই গুদীর্ঘ রজনী প্রভাত 
হইবার পূর্বেই এলোরার নিশ্মাণ-কার্ধ শেষ হয়। 
বিশ্বকম্মা এই বিরাট কাধ্যের নক্মা করিয়। দেন, ভীম 
ইহা নিম্মাণ করেন। কার্ধয-শেষে পঞ্চপাগুব সমঞ্ত 
জগতে এই বিরাট কীর্তি খোরণা করিয়। বেড়ান । 
অন্য এক প্রবাদ আছে, যে, হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত 
এলিচপুরের রাজা এলু দীদকাল দুশ্চিকিৎ্স্য রোগে 
ভূগিয়া এলোরার সম্সিকটস্থ কোন পুকুরের জল বাবহার 
করিয়া রোগমুক্ত হন এবং কুতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 
তিনিই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। এ রাজার 
আদেশানুক্রমে দৌলতাবাদেও ঠিক এলোরার আদর্শে 
একটি মন্দির নিশ্মিত হয় এবং একটি প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ 
দ্বারা দৌলতাবাদ ও এলোরা যুক্ত করিয়া দেওয় 
হয়। কোন কোন এতিহাসিক বগেন, যে, দেওগড়ের 
রাজকন্যা এই হড়ঙ্গ-পথেই দিল্লীশ্বরের অস্থচরগণ কণ্$ক 


ধৃত হন। বস্ভমানে সেই স্ুড়ঙ্গ-পথের কোন চিহ্নও 
ধিদামান নাই। 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে ব্যাবাস করিতে হম্। এই 


প্রবাসী-ফাঁন্তন, ১৩৩০ 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৫ ১-পাসিপাসি পিসি পাস্পাসিশপাসিপাসিপাসি। 





পিপাসা 


ব্ষাবাস তিন ভাগে বিভক্ত । যথ।-_-(১) বিহার (610- 
219), (২) রাত্রি-স্থান (1)0:701015), (৩) ভোজন- 
স্থান (160006017 )। অনেকে বলেন এলোরার 
গুহাগুলী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্যাবাসরূপে 





আওুরঙ্গ গীবের প্রিয় পবিত্র স্থান 


এলোরার অর্ধবৃত্তের বামর্দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে 
সমস্ত গুহাগুলি জৈনদের। এই গুঠাগুলির মধ্যে ইন্ 
সভাই প্রধান। ভারতবর্ষে জৈনদের গুহা-মন্দির বড়- 
একটা! দেখ! যায় না। বিজাপুর জেলায় বাদামী তালুকে 
একটি টজন গ্রহা-মন্দির আছে। ইহ! ভিন্ন কারুলা, 
কান্হেরী, অজন্তঃ মগ্ডপেশ্বর, ধামনার, বাগ প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ গুহামন্দিরগুলি হিন্দুদের অথবা বৌদ্ধদের । পুরী 
জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকট খগ্ুগিরি ও উদয়গিরি 
পর্বতে যতগুলি গুহা আছে (গুলি সমস্তই জৈন। 
এলোরার জৈন-গুহাগুলি এক টৈলাস-গুহা ছাড়া আর 
সমস্ত গ্রহ! অপেক্ষা বড়। টজনদের ছোট ছোট ছুই 


৫ম সংখ্যা ) এলোরা ৬৪৭. 





দৌলতাবাদের দূর্গ 


চারিটি গুহা! বে না আছে তাহ! নহে। 
বড় জন গুহাগুলি এক-একটি প্রকাণ্ড 
মন্দির । তাহাতে গর্ভগৃহ (5805. 
00081) ), নাটমন্দিরঃ জগমো হন" 
ভোগমগুপ প্রভৃতি তিনটি বা চারিটি 
াগ আছে। 

কল্পনায় ইন্রসা ঠৈলাসের মত 
বিশাল। উজৈনদের মুর্তভিতে ৫কলাসের 
“বাস্বরিলিফ” বা দেওয়ালে খোদ! 
তোলা ছবির ন্যায় চিত্র-কারুকাধ্য 
না থাকিলেও ইহার প্রত্যেক জায়গায় 
এমন স্থনিপুণ ও সুক্ম কাজ আছে, 
যে তাহা ভারতবর্ষের কুত্রাপি দৃষ্এ 
হয় না। নিজাম দর্বার প্রত্যেক, 
গুহায় যাইবার নিমিত্ত ছোট ছোট, 
সৈয়দ জৈনুদ্দিনের মস্জিদ--আ।ওরঙ্গ(বাঁদ রাত্তা তৈগ়ারী করিয়া দিয়াছেন। 
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প্রবাসী-ফান্তন, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








আলমগিরী মস্জিদ-স্আওরজ বাদ 


নতুবা জৈন-গহাগুলিতে যাইতে বিশেষ কষ্ট হইত, 
কারণ জৈন-গুহাগুলি মন্মাদ্‌-আওরঙ্গাবাদ রোড. হইতে 
অনেক দুরে অবস্থিত। ঝড় বড় জৈন গুহাগুলি দ্বিতল। 
সেগুলির ধারান্দার রেলিংএর প্রন্তরে চমত্কার কারুকাধ্য 
আছে। তাহার নকল করিতে বর্তমানে প্রতি-বর্গফুটে 
হাজার টাকার বেশী খরচ হয়। 

যে পথ দিয়া £শিবচন্দ্রকলা” পর্বতে উঠিতে হয় 
তাহা অত্যন্ত বন্ধুর। এ পর্বতে দীড়াইয়া রোজার 
দিকে তাকাইলে মনে হয় একেবারে হিন্দু যুগ হইতে 
মুসলমান যুগে আসিয়! পড়িয়াছি। চতুর্দিকে আওবঙ্গ- 
জীবের দক্ষিণবান্ের স্থ্তিচিহ্ন-বিজড়িত মস্জিদ্‌ ও 
অট্রালিকা দৃষ্ট হয়। আওরঙ্গজীবের সমাধি-মন্দির 
অতাস্ত অনাড়ম্বর; তাহার পার্খেই মুসলমান সাধু ও 
ফকিরদের সমাধি। 

রোজাতে আধুনিক ধরণে নিশ্মিত নিজাম বাহাদুরের 
একটি অতিথিশালাও আছে। সেখানে থাকিবার সর্বব- 
প্রকার স্থবিধা আছে এবং সেখান হইতে সর্বত্রই সহজে 
যাতায়াত করা যায়। 

রোজ] হইতে দৌলতাবাদের পথে পাহাড়ের গায়ে 
এক বিরাট্‌ ছুর্গ আছে। এ-ছুর্গ চতুর্দিকে পর্ববতদ্ধ।রা 
দৃঢ় প্রাকারে বেস্টিত। কোন শক্র তথায় সহজে প্রবেশ- 
লাভ করিতে পারিত না। ছূর্গের চতুর্দিকে গভীর 
পরিখা ছিল এবং পরিখা-মুখে ছূর্গদ্ধারে এক অগ্নিকুণ্ড 





আওরঙ্গাবাদে জল রাখিবাঁর ঘর 


সর্বদা গুজ্জলিত থাকিত। কিন্তু দৈবের এমনই গতি 
যে এই ছুর্ভেদ্য দুর্গটি অতি সামান্ত কারণে শত্রু হস্তগত 
হইয়াছিল। ছুর্গাধিকারী হিন্দু রাজা যখন সংবাদ 
পাইলেন যে, দুর্ধর্ষ মুসলমানেরা ছুর্গ আক্রমণ করিতে 
আসিতেছে তখন তিনি সৈন্তদের রসদ জোগাইবার জন্ত 


€ম সংখ্যা | 


চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। 
এসকল অনুচরের1! যথাসময়ে অন্গশ্র 
খাদ্য সংগ্রহ করিয়! ছুর্গে জমা করিল। 
কিন্ত যখন মুসলমানেরা দুর্গ আক্রমণ 
করিল তখন দেখা গেল এ-সকল বস্ত। 
লবণে ভর|, তাঁহান্ডে অন্ত কোন 
আহারধ্য নাই। অনাহার-ভয়ে ভীত 
হইয়া সৈম্তগণ আত্মসমর্পণ করাতে 
এই ছুর্ভেদ্য ছুর্গ শক্রহপ্তগত হয়। 

এই প্রসঙ্গে আওরঙ্গাবাদের সামান্ 
একটু বৃন্তান্ত দিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ 
করিব । আওরঙ্গাবাদে শিল্পকলার 
দিক্‌ হইন্ে দর্শনীয় বিশেষ কিছুই 
নাই | এমন কি আওরক্গজীবের 





অ।ওরঙ্গা বদের একটি তাঁতের কার্খন। 


রাজপ্রসাদও অত্যন্ত অনাঁড়ঞর, কেবল থে মস্জিদের ধারে 
বসিয়া আওরঙ্গজীব স্বহন্তে কোরান্‌ নকল করিয়| বিক্রঘু 
করিতেন সে-মস্জিদ্টি দর্শনীয় । আওরঙ্গজীবের আদর্শ 
ছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তি_-রাজাই হোক »্ার ভিক্ষুকই 
হৌক--নিজে উপাঞ্জন করিয়া খাইবে ; তিনি নিজ 
জীবনে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। 
আওরঙ্গজীবের প্রাসাদের ধারেই সহরের জল সরবরাহের 
য্ত্রাদিছিল। মালিক অস্বার এ যষ্ত্র আবিষ্কার করেন। 
৮২--৯ 


এলোর! 


৬৪৯ 





বিবিকা-না"বারাস্আওরঙ্গাবাদ 


আওরঙ্গাবাদ প্রঅবণে ভরা ॥ 
তৎকালীন ইঞ্চিনিয়ারেরা জল লইয়। 
খেলা করিতে ভালবাসিতেন। একটি 
মস্জিদের সম্মুখে ১০টি প্রত্রবণ ছিল। 
ইঞ্জিনিঘ্বারেরা এমন ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন ঘে কোনটি সোজাস্থজি কোনটি 


বক্ধভাবে আবার কোনটি বা 
ধীরে ধীরে একই স্থানে জল 
দিবে। 


কয়েক বখসর পুর্বে যণন জল বন্ধ 
হইয়। যায় তখন নিজাম সরুকারের 
€ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভাবনানী এ-জলের 
উতৎ্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু 
চেষ্টার ফলে তিনি আওবঙ্বাবাদ (৭ দৌলভাবাদের 
মধ্যে এক পর্দাতে এক বিরাট জল সরবরাছের চৌবাচ্চ! 
আবিক্গার করেন । এ-স্থান হইতে জল-স্তস্ত বাহিয়া 
উপরে যাইত এবং পরে নিয়ে পড়িত। আওখঙ্গাবাদের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান বিবি-ক1-মাকৃবার। অথবা 
দৌরানিয়া বেগমের সমাধি । দৌগানিয়া বেগম আওরঙ্ক- 
জীবের প্রিয় মহিষী ছিলেন। যদিও সম্রাট আগ্রার তাজ্জ- 
মহলের অনুকরণে উহা নির্মাণ করান, তখাপি তাজের' 


৬৫৩ 


৯ 





সৌন্দধ্যের মহিত কোন ক্রমেই ইহার তুলনা করা যাইতে 
পারে না। 

অনেকেই আওরাঙ্গাবাদের মন্দিরাদির কথা জানেন 
না। আওরঙ্গাবাদের মন্দিরাদি সাজসজ্জায় ভর|। 
এখানকার চিত্রসমূহের সহিত অজন্তার চিত্রাবলীর 
তুলনা হইতে পারে। অধিকাংশ মন্দিরাদিতেই 
ঘটনামূলক বহু চিত্র আছে। কোনো ছবিতে 
ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইতে কোনো! ব্যক্তিকে উদ্ধার কর! 
হইতেছে, কোথাও বা সাপ অগবা হাতীর মুখ হইতে 
কাহাকেও উদ্ধার করা হইতেছে; ইত্যাদি চিত্রিত 
হইয়াছে। কোনো ছবিতে দেখান হইয়াছে দেবী 
কালীর হাত হইতে একটি শিশু রক্ষার জন্য অন্য এক 





প্রবাসী--ফাঁন্তন, ১৩৩০ 





/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২৯৯ পা 





৯ াসিপাসিপিস্মিপাস্মিপা সপাসিপস্টিলাসি পাস্পিপাস্পাস্পাস্পিপাসটি। 


দেবতা মায়ের কোলে শিশুটি রক্ষা করিতেছেন। 
কোথাও বা পুঙ্জারত নর-নারী মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে। 
এই যস্ত্রের যুগে, ধীরে ধীরে এ সমস্ত লোপ 
পাইতেছে। যেখানে প্রাচীন মস্জিদের গম্ুপাদি দৃষ্ট হইত 
আজ সেখানে কলের চিম্নী তাহাদের স্থান অধিকার 
করিয়াছে। যেখানে প্রত্যুষে আজানের পবিজ্র ধ্বনি 
উথিত হইত সেখানে আজ কাপড়ের কলের বাশীর 
শন্দে ঘজাগ হইতে হয়। কালের কি অদ্দুত পরিবর্তন ! * 
শ্রী প্রভাত সান্যাল 





%* মডার্ন রিভিউএ প্রকাশিত তরযুক্ত সম্তনিহ।ল সিংহের প্রবদ্ধ- 
অবলম্বনে। 


গণেশ ও দহ্নুজমর্দন 


বাঙ্গালা দেশের রাজা গণেশের নাম অনেকের 
কাছেই সুপরিচিত, ইতিহাসের নাম শুনিলে ধাহারা 
শিহরিয়া উঠেন অবশ্য তাহারা বাদে । রাজা গণেশ, 
[31001100103 (011011100015 60 016 111880৮% 
£00 (1০098120177 01 1361)21১* 13৮৬6100৪এর রাজ! 
কান্স প্রতি নান! প্রবন্ধে ভারতীয় প্রত্বতত্বের পাঠক- 
দ্রিগের নিকট স্কুপরিচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ৬ রজনী- 
কান্ত চকব-ীর “গৌড়ের ইতিহাস” ২য় খণ্ডে, 
৬ ছুর্গাচন্ সান্যালেব “বাঙ্গালা সামাঙ্গিক ইতিহাস” 
গ্রথম খণ্ডে ও আমার পবাঙ্গালাব ইতিহাস” ২য় ভাগে 
রাজা গণেশের পবিস দেওয়। আছে। এতদ্বাভীত 
লন্বপ্রতিষ্ঠ উপন্যাম-লেখক শ্রীযুক্ত শচীশচন্ত্র চট্টেপাধ্যায় 
মহাশয় রাজা গণেশ মশ্বন্ধে একখানি উপন্তাস রচনা 
করিয়াছেন। গণেশের পুত্র যু, যছুমলল ব! যছুনারায়ণের 
নামে বাঙ্গাল ভাষায় একখানি নাটকও আছে। 
রাজ গণেশ গৌড়ের একজন মৃনলমান বাদশাহকে 


একথ। ৬ রজনীকান্ত চক্রবর্তী ঈশান নাগরের "অদ্বৈত- 
প্রকাশ* হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অদ্বৈত মহ।- 
গ্রভুর পূর্ব পুরুষ নরসিংহ, নারিয়াল-রাজা গণেশের 
মন্ত্রী ছিলেন এবং তাহারই পরামর্শ মতে গণেশ গৌড়ের 
মুসলমান বাদশাহকে মারিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।* 
রাজ গণেশ ঘখন হিন্দু ছিলেন তখন তাহার নিশ্চয় 
একটা জাতি ছিল, কিপ্তু তিনি কোন্‌ জাতিভূক্ত ছিলেন 
তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । গণেশের 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে একট! সন্দেহ ছিল; কারণ গণেশের 
নামাঞ্চিত কোন্‌ প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। 
গণেশকে একজন বিদ্রোহী জমিদার বলিয়াই বোধ 
হয়। তখন ভারতবর্ষের সর্বত্রই মুসলমানের যেরূপ 
অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল তাহাতে গণেশ যে হিন্দু 
থাকিয়৷ প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা! ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
একথা স্বীকার করা কঠিন। যে-সময়ে রাজ! গণেশ 
জন্মিয়াছিলেন সেই সময়ে আর-একজন হিন্দু বাঙ্গালা 


মারিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, দেশে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিয়া নিজের * 
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* ৬ রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয়" 
খণ্ড, পৃঃ ৬৫। 


৫ম সংখ্য। ) 


নামে বাঙ্গালা অঙ্গরে ও সংস্কৃত ভাষয় টাকা ছাপাইয়া- 
ছিলেন। তাহার নাম শ্রীদন্থজমর্দন দেব। মুসলমানের 
ইতিহাসে, অর্থাৎ্_পতারিখ ই-ফেরেন্তা” ও পরিয়াজ- 
উপ-সালাতীন”এ এই দন্ুক্রম্দনের নাম পাওয়া যায় না। 
ইনি ১৩৩৯ শকন্দে অর্থা২ ১৪১৬ ১৭ খুঃ বাঙ্গালা 
দেশে স্বাধীন রাজ। হইয়াছিলেন এবং পাওুনগর, স্থবর্ণ গ্রাম 
ও চাটিগ্রাম নামক তিনটি স্থানে তাহার টাকশাল ছিল। 
মুসলমান বিজয়ের পরে নিজ বাঙ্গালা দেশে, অর্থাং-_ 
কুচবিহার, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি অনার্ধয-শাসিত 
প্রদেশগুলি বাদ দিলে বর্তমান বাঙ্গালার যেটুকু অবশিষ্ট 
থাকে তাহাতে কোন হিন্দুরাজা নিক্জের নামে টাক! 
ছাপাইতে ভরসা করেন নাই। প্রতাপাদিত্য রায় 
নিজের নামে টাকা ছাপাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে 
পাওয়া ঘায়, কিন্ত সেকথা সম্ভবতঃ মিথ্যা। প্রতাপা- 
দিত্য সমন্ধে রামরাম বন্থু গ্রভৃতি লেখকগণ অনেক 
মিখ্যা কথাই বলিয়৷ গিয়াছেন এবং সেইজগ্ঠ তাহাদের 
কোন কথা নৃতন প্রমাণের সমর্থন না পাইলে বিশ্বাস 
করা উচিত নহে। মুদ্রা ছাড়া এই দশ্জমর্দনের 
অন্ডিত্বেব অপর কোন প্রমাণ নাই । ১৮০৭ খৃঃএর পূর্বের 
"গোৌড়-বিবরণ” রচয়িতা ক্রেটনের (011217691)) 
মৃত্যু হইয়াছিল এবং ১৮১৭ খৃঃ প্রকাশিত ক্রেটনের 
গ্রন্থে দন্থুজমদ্দন দেবের একটি মুন্্রার চিত্র আছে ।* ১৩১৭ 
বঙ্গাব্দের পূর্বে মালদহ জেলায় পাতুয়ার আদীন! 
মস্জিদের উত্তর-পূর্দাংশের ছুই ক্রোশের মধ্যে একজন 
সাঁওতাল কুষক হলকর্ষণকালে দনুজমর্দিন দেবের 
আর-একটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল এবং এই 
মুদ্রটি মালদহের উকিল, ৬ রাধেশচন্্র শেঠের হপ্তগত 
হইয়াছিল । শ* ১৯১১ খুঃ খুলনা জেলায় বাস্থদেবপুর 
গ্রামে জনৈক মুসলমান সমাধি-খনন-কালে দস্থজমর্দিনের 
আর-একটি রজত মুদ্র| আবিষ্কার করিয়াছিল। দৌলত- 
পুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র 
এই মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য- 


ম্৮::016101)005 13581050100 071, 
+ রঙ্গপুর-সাহিত্যে-পরিধৎ-পত্রিক, ৫ম ভ।গ, পৃঃ ৭*-৭৪। 
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পর্দিদে উপহার প্রদান করিয়াছেন ।* ১৯১৩ খুঃ মুশিদা- 
বাদ জেলার কোন স্থানে দচজমদ্দনের আরও একটি 
রঙ্গত মুদ্রা আবিষ্কত হইয়াছিল। ইহার পরে উত্তর ও 
পূর্ববঙ্গের নান৷ স্থানে দনুজদদ্দন দেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । সম্প্রতি শাঘুক্ত নলিনীকান্ত ভট্রশালী প্রণীত 
(00175 ৪10 01701701007 01010 11211 11101901)- 
061) ১911515 ০£ 13011059] নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, দন্ুজমর্দন রাজ গণেশের অপর নাম। 
ভট্টশালী-মহাশয় দম্চজমর্দন বা রাজা গণেশ সম্থদ্ধে নূতন 
কোন প্রমাণই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, অথচ তিনি 
কেমন করিয়া এত বড় একট! গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন তাহা বিচার করিবাব পুর্বে অতি সংক্ষেপে 
সেই সময়ের বাংলা দেশের অবস্থা পর্যালোচনা 
করা উচিত । 

তোগলক বংশীয় ফিরোজ শাহ ৭৫২ হিঃ (১৩৫১-৫২ 
খৃঃ) দিল্লীর সি'হাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । সেই 
সময়ে শমস্‌ উদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাঙ্গীলার স্বাধীন 
রাজা । কেহ কেহ ধলেন যে, ইলিয়াস শাহ ৭৪০ হিঃ 
অর্থাৎ ১৯৩৩৯ খুঃ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজ। হইয়াছিলেন, 
কিন্তু ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে তিনি ৭৪৩ হিঃ পশ্চিম 
বঙজে রাজ। হইয়াছিলেন। ৭ শামস্‌ উদ্দীন ইলিয়াস শাহের 
পরে তাহার পু সিকন্দর শাহ এবং পৌত্র গিয়াস- 
উদ্দীন আজম শাহ বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
আজম শাহের পরে তাহার পুত্র ৮ফউদ্দীন হমজা শাহ 
ও পৌত্র দ্বিতীয় শামস্উদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ 
করিয়াছিলেন । ইহার পরে শিহাবউদ্দীন বায়াজীদ 
শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ নামক বাঙ্গালা দেশের 
দুইজন স্বাধীন সুলতানের অন্তিত্বের প্রমাণ তাহাদিগের 
মুদ্রা হইতে আবিষ্ৃত হইয়াছে । বায়াজীদ শাহের সহিত 
ইলিয়াস শাহের বংশের কোন সম্বদ্ধ ছিল কিনা তাহা 
বলিতে পারা যায় না । “রিয়াজ-উস-সালাতীনে” দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, দ্বিতীয় শামস্উদ্দীনের প্রকৃত নাষ শিহাব- 
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প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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উদ্দীন এবং তিনি সৈফউদ্দীন হমজা শাহের পালিত বা 
দত্তক্ক পুত্র .* শ্ীদুক্ক নলিনীকান্ত ভট্রণালী আলাউদ্দীন 
ফিরোদ শাই নামক শিহাবউদ্দীন বায়াজীদ শাহের 
এক প্রত্দের নাম আবিষ্কার করিয়াছেন । ৭ শামস্উদ্দীন 
ইলিয়স শাহ হইতে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ পধ্যন্ত 
ছয় পুরুষের ছয় জন ৭৮ চান্দ্র বৎসরের মধ্যে 
বাঙ্গালা দেশে রাজা হইয়াছিলেন। ধ্যে রাজা আলা- 
উদ্দীন ফিরোজ শাহ ৮১৭ হিজিরানে। (১৪১৪-১৫ খাবে) 
জীবিত ছিলেন। ইহার পরেই জলালউদ্দীন মহম্মদ 
শাহ নামক আর-একজন মুসলমান রাজার অধিকার 
আরম্ভ হয়। তিনি বাঙ্গালাদেশের একজন প্রাতাপশালী 
রাজ! ছিলেন এবং ৮৩৪ হিজিরান্দে ( ১৪৩০-৩১ খষ্টান্দে ) 
চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন । 4; 

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ খুষ্ীয় চতু্দশ শতান্বীর শেষ- 
পাদে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে গণেশ ও দগুজমর্দনের 
আবিভাব হইয়াছিল। গণেশ সম্বন্ধে মুসলমান-রচিত 
ইতিহাসে এবং হিন্ধুর কিন্বদস্তীতে অনেক কথাই শুনিতে 
পাওয়া যায়, কিন্তু তাহ। কতদূর বিশ্বাসঘোগ্য তাহা 
বলিতে পার। যায় না। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্রশ।লী, 
৬দুর্গাচন্্র সান্যাল লিখিত *বার্গালার সামাজিক ইতিহাস” 
নামক গ্রন্থ তাহার নব-প্রবাশিত পুস্তকের নানা স্থানে 
গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ইতিহাস কতদূর দূষিত করিয়াছেন 
তাহা প্রদশন করিতে বাধ্য হইলাম। বাঙ্গালার ইতিহাস 
দ্বিতীয় ভাগ রচনা-কালে ( ১৩২৪ বঙ্গাব্দ ) সান্যাল 
মহাশয়ের গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত বলিয়া উহার 
কোন অংশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং 
ইতিহাসের হিসাবে গ্রন্থথানি অত্যন্ত অস।র ও মিথ্যা 
পরিপূর্ণ বলিয়া উহার আলোচনাও করি নাই। কিন্তু 
ভট্রখালী-মহাশয় তাহার গ্রন্থ মধ্যে বারবার সান্যাল 
মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আমাকে সান্াল মহাশয়ের 
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"বাঙ্গালার নামাজিক ইতিহাসের” বিশ্লেষণ করিতে বাধ্য 
করিয়াছেন ।  ভট্টখালী-মহাশয় লিখিয়াছেন-]1)6 
217600019501 07913172601 2751010 চেরি) ধর 
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চ. 0110০0৮ 00০80061০0-* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত 
ভষ্টঘালীর মত শিক্ষিত ব্যক্তি কেমন করিয়া ৬ ছুর্গাচন্্ 
সান্তালের অলীককাহিনীপুর্ণ গ্রন্থখানিকে “সত্যের 
ভিত্তির উপবে স্থাপিত” বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা 
গেল না । ৬দুর্গাচন্জ সান্যাল বাণ্জ্র-কুল-পর্চিকা অন্থসাঁনে 
তাহার “বর্গের সামাঙ্গিক ইতিহাস” রচন। কবিয়া থাকিতে 
পারেন, কিন্তু গ্রন্থ-রচনা-কালে ইংরেজী ও বাঙ্গলায় লিখিত 
বাঙ্গলার ইতিহাসগুলি যে তিনি অধায়ন করেন নাই 
ভাহার প্রমাণ তাহার গ্রন্থের মধ্যেই পাগ্ছনা খাযু। 
১০৪7৯111591 06 1301581 প্রায় শতবর্ষ পুর্বে 
রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল । গোলাম হোসেন সলীজের 
রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক পাস্তা ভাষয় লিখিত 
ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ কলিকাতার এসিয়াটিক 
সোসাইটি হইতে ১৯০২ খুষ্টান্বে প্রকাশিত হইয়াছে। 
মালদহ-নিবাসী স্বর্গগত রজনীকান্ত চক্রবর্তীর «গৌড়ের 
ইতিহাস” দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, 
অথচ ১৩১৫ বঙ্গান্ধেব “বাঙ্গালা সামাজিক ইতিহাসের” 
প্রথম খণ্ডের প্রথম সংহ্করণ প্রকাশকাঁলে সান্যাল 
মহাশর এই তিনখানি গ্রন্থের একথানিও পাঠ করেন 
নাই। 

সান্তাল মহাশয়ের মতে “বাঙ্গাল! দেশ মুসলমান অধি- 
কাবভুক্ত হইলে, দেড় শত বসর কাল দিল্লীর সআাটের 
অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের 
অত্যাচারে সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। স্বায় স্ুবায় 
নবাবের! স্বাধীন হইয়াছিল । বাঙ্গালার নবাব সম্সউদ্দীন 
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স্মৃতি-সম্পুউ 
চিত্রকর এ্সিদ্ধেশ্বর মিত্র 


€ম নংখ্য। 


তন্মধ্যে সর্ধপ্রথম পথণ্রদর্শ* 1” সমস্-উদ্দীনের পূর্বে 
যে, গিয়াস্উদ্দীন বলবনের বংশের ছয় জন স্বাধীন রাজ! 
গৌড়দেশ ভোগ করিয়া! গিচাছেন, একথা সান্তাল মহাশয় 
জানিতেন না এবং তাহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। 
কিন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে সান্যাল মহাশয় যাহা 
লিখিয়াছেন তাঁহা পাঠ করিলে এতিহাগিক মাত্রেরই 
জৎকম্প উপস্থিত হইবে ।-. 

“্ময়জুদ্দীনের বংশধরেরা সকলেই অলস বিলাসী 
এবং অকর্মণয ছিল। একটাকিয়ার ভাছুড়ীরাই তাহাদের 
রাজজ চালাইত। সেই অকর্ম্রণ্য গৌড় বাঁদশাগণ 
আপনাদের শবীর ও উপপত্তী-প্রকোষ্ঠ ( রঙ্গমহল ) রক্ষার 
জন্য কতকগুলি খোজা (ক্লীব) এবং হাবশী (কাফি) 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শেষে সেই হাব.সীগণ শম্স্উদ্দীনের 
বংশ ধ্বংস করিয়া নিজেরাই বাদশা হইয়াছিল। হিন্দু 
মুগলমান সকলেই তাহাদিগকে দ্বণা করিত। দুরবর্তাঁ 
প্রদেশের জমীদার ও শাসকগণ তাহাদিগকে রাজন্ব দিত 
না। এই অরাজক অবস্থা চারি বৎসর ছিল। 
তাহার পর সৈয়দ হোসেন শা বছসংখ্যক হির্দ 
মুসলমান প্রবল লোকধিগকে হস্তগত করিয়া গৌড়ের 
সমাট হইলেন। এবং হাবসীদিগের অধিকাংশ হত্যা 
করিলেন। অবশিষ্ট লৌকদিগকে দাঁক্ষিণাত্যে তাঁড়াইয়া 
দিলেন ।১%* 

সান্ত'ল মহাশয় যাঁহাকে বাঙ্গালার নবাব শম্‌স্উদ্দীন 
বলিয়াছেন তিনি কখনও নবাব উপাধিধারী ছিলেন 
না এবং কোন কালে তোগ লকবংশীয় দিল্লীর বাদশাহ- 
দিগেব অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এই বাঙ্জার 
প্রকৃত নাম শমস্উদ্দীন ইলিয়স শাহ্‌ এবং তিনি ৭৪০ 
হইতে ৭৫৯ হিজিরাব্ধ পর্য্যন্ত, ৭ (১৩৩৯--১৩৫৮ খুষ্টাব) 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই শমস্উদ্দীনের বংশ 
ছুইবার গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিল। ৭৪০ হিজিরায় 
(১৩৩৯ খুঃ) শমস্উদ্দীন গৌড়-রাজ্য জয় করেন। 
তাহার বংশধর ৮১৭ হিজিরাম্ (১৪১৪ খঃ) জীবিত 





*. বাঙ্গালার মাম।জিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, 
গৃহ ৬২। 
+ বাঙ্গাল।র ইতিহাস. ২য় ভ।গ, পৃঃ ৯৯। 


গণেশ ও দনুজমর্দন 


৬৫৩ 


ছিলেন। তীছান্ে হত্যা করিয়া রাজা গণেশ নিজে 
গৌড়ের রাঁজা হইয়াছিলেন। গণেশের বংশ তিন 
পুরুষ পরে রাজ্যচ্যত হইয়াছিল এলং ৮৪৮ হিঃ শমস্‌- 
উদ্দীন ইলিয়স শাহের বংশজাত দ্বিতীয় নসীরউদ্দীন 
মহআুদ শাহ, গৌড়রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। * ইহার 
বংশজাত জল'লউদ্দীন ফতেশাহ্‌ হিজিরায় 
(১৪৮৭ খঃ) নিহত হইলে হাবসীগণ গৌড়-সিংহাসন 
অধিকার করিয়াছিল। ৭" 

স্থলতান শাহজাদ! বারুবগত নৈধ্উদ্দীন ফিরোজশাহ,, 
নসীরউদ্দীন মহমুদ শাহ্‌ (তৃতীয়) ও শমস্উদ্দীন 
মজঃফর শাহ নামক চারিজন হাবদী রাজার পরে 
আমূলের সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহ. ৮৯৯ 
হিজিরায় (১৪৯৩ খুঃ) সিংহালন লাভ করিযাছিলেন। 
এই হোসেন শাহ, কেমন করিয়া শমস্উদ্দীন ইলিয়স 
শাহের পৌত্রের পরবর্তী রাজা হইতে পারেন তাহা 
বুঝিতে পারা গেল না। 

সান্যাল মহাশয়ের মতে এক গৌড় বাদশাহের পুত্র 
আজিম শাহ ও নসেরিৎ শাহ। এই গৌড় বাদশাহ কে, 
তাহা বোধ হয় সান্যাল-মহাশয় নিজেই জানিতেন না।&) 
তাহার গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই যখন সৈয়দ 
হোসেন শাহের কথা বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে 
খে, সান্তাল-মহাশয়ের কল্পনাপ্রস্থত এই আজিম শাহ্‌ 
ও নসেরিৎ শাহ এই হোসেন শাহের পুভ্র। এই 
ছুইজন রাজাকে বারেজ্্ ব্রাঙ্ষণ জাতীয় রাজা গণেশের 
সমসাময়িক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া সান্যাল-মহাশয় যে কৃট 
তর্কের স্থষ্টি করিয়াছেন তাহার মীমাংসা বেতাল ব্যতীত 
আর কেহই করিতে পারিবেন না। রাজা গণেশের 


« বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১। 

+ বাঙ্গালীর ইতিহান, ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৮। 

1 সাশ্ত।ল মহাশযেৰ গ্রন্থে "দয়দ হে।সেন শহেৰ" নামের 
পরেই দেখিতে পাওয়। যাঁয় "অপ দিন মধ্যেই গৌড় বাদশাহের 
মৃত্যু হইল। তাহার বড় বেগমের পুল আজিম শাহ বয়সে ছোট 
ছিলেন এবং ছে।ট বেগমের পুজ নসেরিং শাহ বয়সে বড় ছিলেন। 
উন্ভয়েই সমাই উপাধি ধারণ করিলেন ।” পৃঃ ৭*। অথচ ভট্টশাঁলী- 
মহাখয় বরিয়। লইয়াছেন যে, এই দুইজন সৈফটদ্দীন হমজাশীহের 
পুজ | (00175 210৫ 01900198% 91 070 15711) 10067907001 
১৪1০5 01 1850551) রঃ 


"৮৯৩ 








৬৫৪ 


পাস পাতা পা পাটি পাত তা পাস পান্টি পপ 


পুত্র জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ ৮১৮ হিজ্জিরায় (১৪১৫ থ২) 
স্বাধীন রাজ! হইরাছিলেন। স্থতরাং রাজা গণেশকে ১৪১৫ 
খষ্টাব্দের পূর্বের লোক বলিয়। স্বীকার করিয়া লইতে 
হইবে। অথচ এই রাঁঞ্জ গণেশকে সান্তাল-মহাশঘ় ৯২৫ 
হিজিরায়, অর্থাৎ_-১৫১৯ খষ্টান্ধে মৃত হোসেন শাহের 
সমমামগঘ়িক বাক্তি ধরিয়া লইমাছেন। গণেশের পৌত্র 
শমস্উদ্দীন আহমদ শাহ, সান্তাল-মহাশয়ের মতান্ুসারে 
ফণীদউদ্দীন শের শাহের সমসাময়িক ব্যক্তি। আহঞদ 
শাহের রাজ্য ৮৪৬ হঞ্জিরায় (১৪৪২ খষ্টান্দে) শেষ 
হইয়াছিল।* এবং শেরশাহ এই ঘটনার একশত 
বৎসর পরে, ৯৩৯ হিজিরায় (১৫৩২ খঃ) রাজ্যাবস্ত 
করিয়াছিলেন «* 

“আহমেদ শাঃ সাত বৎসর রাঙ্ছত্ব ভোগ করিয়া, 
ছিলেন। ইতিমধ্যে সাসারামের জায়গীরদার শের শাঃ 
প্রবল হ্ইফা! গৌড় আক্রমণ করিল। আঃমেদ যুদ্ধে 
নিহত হইলেন। ভাছুড়ী বংশের বাদশাহী বায়ান্ন বৎসরে 
শেষ হইল ।” বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 
পৃঃ৮৩। 

হোসেন শাহ, এবং গণেশ ও শমস্উদ্দীন আহএদ 
শাহ্‌ ও ফরীদউদ্দীন শেরশাহকে সমকালীন ব্যক্তি 
বলিয়া সান্গাল-মহাঁশয় যে এঁতিহাসিক জ্ঞানেব পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাই তাহার গ্রন্থে এঁতিহাসিক মূল্য 
নিদ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। 

গত অর্দ-শতাব্দী ধরিয়। কতকগ্তলি ছুষ্ট লোক 
ক্রমাগত কুলপঞ্জিক ও বংশপরিচয় জাল করিয় 
মহামহোপাধ্যাম্ম শ্রীদুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গুচ্যবিদ্যা- 
মহার্ণৰ সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীখুক্ত নগেন্দ্রনীথ বন্থ-প্রমুখ 
সরলচিত্ত এঁতিহানিকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া আসি- 
তেছে। অ-মুসলমান একজন নুতন রাজার নাম 
আবিষ্কৃত হইলেই এইসমণ্ত কৃত্রিমকর তাহাকে কায়স্থ 
অথব1 অন্ত কোন জাতি হইতে উৎপন্ন প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করে এবং তছুপলক্ষে সম্প্রদায়বিশেষের আচ্য- 


* বাঙ্গালার ইতিহীস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১। 
1 বাঙ্গীলার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩১৮) 


প্রবাপী ফাল্গুন, ১৩৩০ 


পি. পা. পা পাশ পা তাশি পক পাস পা পাস পাটি পাপা পি পপি 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ পা পন পি পাটি পি প ৯ পি তাি তাছি পি পাস পািপাস্টি পাস্িপা ৯ তি পা্িপান্িপান্টি বাসি পাসটিপাসি পাটি পাশ পাটি পা 


ব্যক্তিগণের নিকট যথোপযুক্ত অর্থলাভ করে। এই- 
জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক রচিত বটুভট্ের দেববংশ 
নামক গ্রস্থকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শৃস্তী 
ও প্রাচ্যবিদয।মহার্ণব দিদ্ধাস্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
বস্থ অকৃত্রিম বলিয়া কি বিষম বিপদে পতিত হ্ইয্সা- 
ছিলেন তাহা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি।* 

এইসকল দুষ্ট লোকের রচিত কৃত্রিম গ্রন্থ অবলম্বন 
করিয়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
বস্থ মহাশয় রাজা গণেশকে কায়স্থ জাতীয় স্থির করিয়া 
বলেন “উত্তর বঙ্গে দিনাজপুরের রাজ! গণেশের নাম 
অনেকেই শুনিয়াছেন । দিনাজপুর জেলাস্থ রাইগঞ্জ 
খানার মধ্যে রাজা গণেশের একতম রাজধানী গণেশপুর 
বিদযমান। এই গণেশপুর হইতে পাওয়া! পর্যন্ত রাজ! 
গণেশ নিশ্মিত স্থ্প্রাচীন রাস্ত। রহিয়াছে । রাট়ীয় কুলগ্রস্থে 
ইনি পত্তখান। নামে পরিচিত।” ৭ অথচ ৬ ছুর্গাচন্ত্ 
সান্াল কাঁশী “কানস্” জাতীয় যে কফ্টি লোক পাইয়াঞ্ছেন 
তাহাদিগের সকলকেই বাবেন্র ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিয়াছেন। 

১। শিখাই সান্ঠালের পুত্র ফৌজদার কংসরাম 
সান্যাল। % 

২। একটাকিয়ার রাজা গণেশ নারায়ণ খা! * 

ত। কুল্লকভট্ের বংশজাত রাজা কংসনারায়ণ। ৭ 

মোগল-বিজয়ের পৃর্বো বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কাঁয়স্থগণ 
মুনলমান রাজার অধীনে চাকপী স্বীকার করিতেন। 
রাটীম্ ব্রাহ্ষণগণ রাজধানীর নিবট বাস করিতেন না 
বলিয়া প্রথমে মুসলমান রাঞ্জার অধীনে চাকরী পান 
নাই। ইহাই এঁতিহামিক সত্য, কিন্তু রাজা গণেশ উত্তর 
রাটীয় ব্রা্ণ ছিলেন কি বারেন্দ্র ছিলেন তাহার প্রমাণ 
বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসে খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। এবং 


* বাঙ্গালার ইতিহ।স, প্রথমভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১২৮ 
৩১। 

₹ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, গাজন্যকাও, (কায়স্থ কাণ্ডের 
প্রথমাংশ ) পৃঃ ৩৬৮। 

1 বাঙ্গালর লমাজিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ ), 


পৃঠ৫৩। 
* এ এঁ রী পৃঃ ৬৯ 
1+ এ ঙঁ এ টুচিনিত 


৫ম সংখ্যা! ] 


পি সিপাসিলস্টিসি 





সপিস্পাসিপাটিপাস্াস্িপাস্িপাস্িপাস্িপাসাসপিপাস্িাসিশা 


আধুনিক কুলশান্ত্রের এঁতিহাসিক প্রমাণের যে কোন 
মূল্যই নাই তাহা দশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার ইতিহাস 
রচন। কালে প্রমাণ করিতে হইয়াছিল ।* 

দমথজমর্দন দেব ও মহে্ত্র দেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইলে কায়স্থজাতীয় নেতারা নবাবিষ্কৃত কটুভট্ের 
দেববংশ নামক কুলগ্রস্থ “আবিষ্ধার” করিয়। এই ছুই 
জন রাজাকে কায়স্থ জাতির অধিকার-ুক্ত করিবার 
চেষ্টায় ছিলেন। আমি দশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের 
অকৃত্রিম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়| 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এই কুলগ্রন্থের অকত্রিমত্ 
বিষয়ক এক সুদীর্ঘ বিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
শাস্ত্রী মহাশয় কুলগ্রন্থ-প্রিয়। তিনি সকল গ্রস্থকেই 
অকুত্রিম বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রপ্থত এবং সাধারণতঃ 
প্রমাণগুণি পরীক্ষা করেন 'না। বটুভট্রের দেববংশে 
লেখা আছে থে মহেন্দ্র দেব দগজমদ্দিনের পিতা । যে 
ুষ্ট ব্যক্তি এই গ্রন্থখণি জাল করিয়াছিল মে আমারই 
এক প্রবন্ধে পড়িয়াছিল যে, মহেন্দ দেবের মুদ্রার তারিখ 
১৩৩৪ শকাব্দ এবং দশ্ৃজম্দনের মুদ্রার তারিখ ১৩৪৯ 
শকান্দ। মহেন্র দেব যখন দশজমর্দনের পূর্ববর্তী 
রাজা তখন তিনি দন্জমর্দনের পিতা না হইয়া আর 
কোথায় যান। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার তারিখ পড়িতে 
আমি যেতুল করিয়াছিলামসে কথা ঝটুভট্রের দেব- 
বংশের 'আসল' গ্রন্থকার জানিতেন না, পরে 11. 12, 
55169 নামক পূর্ববর্ধের একজন বিশিষ্ট রাঁজ কর্মচারী 
মহেন্তর দেবের অনেকগুলি মুদ্র। আবিষ্কার কগিয়া 
প্রমাণ করিলেন যে, তাহার কোনটিই ১৩২০ শকাব্ের 
পূর্বে মুদ্রান্কিত হয় নাই । তখন বুঝিতে পারা গেল 
যে মহেন্দ্র দেব দস্থজমর্দনের পরবর্তী রাজা এবং 
৬রাধেশচন্দ্র শেঠ মালদহে মহেজ্্র দেবের থে মুদ্রাটি 
আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তারিখ ১৩৩৯ 
শকাব্দ। বটুভটের দেববংশের যে অংশটিতে মহেন্দ্র 
দেবকে দ্থজমর্দনের পিতা বলা হইয়াছে সেই অংশটি 


* বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম ,সংস্করণ, পরিশিষ্ট (৩), 


পৃঃ ১২৮৩৭ 


গণেশ ও দনুজমর্দন 
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আর একথান! প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করিয়া গ্রাচা- 
বিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ 
মহাশয় এখনও বলেন নাই যে, “পূর্বের পুথিখানি সাত 
নকলে আনল খাস্তা হইয়াছিল,” কিন্তু একথ! বলিবার 
সময় হইয়া আসিস্কাছে। 

সম্প্রতি বাঙ্গালার ইতিহাস, রাজা মাত্রেরই কায়স্থ 

ংখে জন্মের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া বারেন্দ্র উপদ্রবে 

প্রপীড়িত হইযা পড়িয়াছে। শ্রীমুক্ত নলিনীকান্ত ভট্র- 
এ|লী মহাশয় বারেন্ত্র ব্র।গণ, তিনি কেবল বাঙ্গালী 
পাঠকদের জন্য প্রবন্ধ রচনা করেন না, ইংরেজীতে 
তাহার অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে 
প্রচারিত হইয়াছে; স্থৃতরাং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ সিদ্ধান্ত- 
বারিধি শ্রীঘুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু যে ভাষায় ও যে ভাবে 
নৃতন রাজার নাম আবিষ্কত হইলেই তাহাকে কায়স্থ 
বংশের অধিকারতুক্ত করিয়া লইয়াছেন সেই ভাবে ও 
সেই ভাষায় আত্মপ্রকাশ ভট্টখালী মহাশয়ের পক্ষে সম্ভৰ 
নহে স্থতরাং তাহাকে ৬ ছুর্গাচন্দ্র সান্তাল রচিত অলীক 
কাহিনীসমূহের আশ্রয়ে আত্ম-গোপন করিতে হইয়াছে। 
তাহার ইংরেজী গ্রন্থের সমালোচনা করিবার সময়ে 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এই বিষয়ে কটাক্ষপাঁত 
করিধার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।৬ 
৬' ছুর্গাচন্দ্র সান্তালের মতে রাজা গণেশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ 
এবং ভট্রশালী মহাশগ্পের মতে রাজ। গণেশের অপর নাম 
দন্থুজমন্দন | 

উট্টশালী মহাশয় বলেন মে, 

১। শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ এ।হের মূত্র পরে রাজ। 
গণেন বাঙ্গালা রাজ্য জয় করিয়, নিজে রাজ! হ্ইয়া- 
ছিলেন এবং মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন । 

২। মুমলমান সাধু নূর কুতব-উল-আলেম সেইন্ন্ত 
জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শাকাঁকে বাঙ্গালা 
রাজ্য আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
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৯প ৯ স্পা স্পাসিপিসর্শিসপাসপাসিত৯৫৯৩৯পাসিত ৯৫৯ ৯৮৯ 


ইব্রাহিম শাহ দ্রুতগতিতে আয়া বাঙ্গালা দেশে 
পৌছিয়াছিলেন। 

৩। ইব্রাহিম শাহের আগমনে ভয় পাইয়া রাজ! 
গণেশ শেখ নূর কুতব-উল-আলমের শরণাগত হইয়। 
তাহার পুত্র যছুকে মুসলমান ধর্শে দীক্ষিত হইতে 
দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং িংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন 
যছু মুসলমান হইয়া জলাঁলউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে 
বাঙ্গালার রাজ। হইয়াছিলেন । 

৪। যছু মুপলমান হইলে নৃধ কুতব-উল-আলম 
ইব্রাহিম শাহকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন 

৫। ইব্রাহিম শাহ প্রত্যাবর্ধন করিলেই রাজা 
গণেশ পুনরায় বাঙলার সিংহাসন অধিকার করিয়া, 
ষদুকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়৷ পুনরায় হিন্দু করাইয়াছিলেন 
এবং বাঙ্গীলার মুসলমানদিগকে উত্পীড়ন করিতে 
আরস্ত করিয়াছিলেন ।* 

ভষ্টশালী-মহাশয়ের মতে বিয়াজ-উস-সালাতীনের 
মতই সম্পূর্ণ সত্য এবং রাজা গণেশ খখন দ্বিতীয়বার 
বাঙ্গালার সিংহাসনে আবোহণ করেন তথন দনুজমদ্দন 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ :-__ 

১। ৮১৭ হিজিরায় শিহাব উদ্দীন বায়াজীদ শাহের 
মৃত্যু হইয়াছিল ও তাহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ 
শাহ পিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত 
বধে মুদ্রিত তাহার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

২। ৮১৮ হিজিরাঁয় ষছু জলাঁলউদ্দীন মহম্মদ শাত, 
নামে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন 
হিজিরায় তাহার মুদ্রিত রজতমুদ্্রা পাওয় গিয়াছে ।৭, 

৩। ৮২০ হিজিরায় উট্টগ্রাম, স্বর্ণগ্রাম ও পাু- 
নগর টাকশাল হইতে মুদ্রিত দন্ুজমদিনের রজত 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৮২১ হিজিরায় পাও্ুনগরের 
টণকশালে মুদ্রিত দঙ্গজমদ্দিনের রজতমুদ্র! পাওয়া গিয়াছে। 

৪। ৮২১ হিজিরায় পাণ্ুনগর ও টট্টগ্রামের টাক- 
শালে মুদ্রিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিন্কৃত হইয়াছে। 


এবং ৮১৯ 
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প্রবাঁসী--ফান্তন, ১৩৩০ 


পপ পাস পাস্পাসিপস্প ৯ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প৯পাসিপাস ৩৯৫৯ ৯ পাটি পাটি পাটি সি ৯ বাসি সি পাস্টিপাসছি পাত পিপিপি পাস রা 


৫ ৮২১ হিজিরা হইতে জলালউদ্দীন মহম্মদ 
শাহের মুদ্রা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইঘাছে। 

ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন যে, 
হিজিরায় দহ্থজমর্দিনের মুদ্র! মুদ্রিত হইয়াছিল। কথাটি 
এক হিসাবে মিথ্যা, কারণ হুজমর্দনের যতগুলি 
মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিতেই হিজিরাব্ৰ 
ব্যবহৃত হয় নাই। এপর্্যস্ত দনধজমর্দন দেবের যত- 
গুলি রজত মুদ্রা আবিক্ষত হইয়াছে তাহার সকল- 
গুলিতেই শকাব্দ ব্যবন্গত হইয়াছে। ১৩৩৯ শকাব্দ 
১৪১৬ খৃষ্টানদের ২৬শে মার্চ বৃহস্পতিবার হইতে আরস্ত 
হইয়া ১৪১৭ খুষ্টান্দেব ২৬শে মার্চ শুক্রবারে শেষ 
হইয়াছিল । স্তর1ং ১৩৩৯ শকাব্দ ৮১৯ হিজিরায় আকন্ত 
হইয়াছিল, কারণ ৮১৯ হিভিরা ১৪.৬ খুষ্টাব্দের মার্চ 
মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ খুষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ই তারিখে শেষ হইয়াছিল । স্থতরাং 
১৩৩৯ শকাব্দের শেষ দেড় মাস মাত্র, ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
হইতে ২৬শে মাচ্চ ৮২০ হিজিনায় পতিত হ্ইয়াছিল। 
এইব্ূপে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া ঘায় যে, ১৩৪০ 
শকাব্দ ১৪১৭ খুষ্টাব্দের ২৬শে মাচ্চ শুক্রবার আরম্ত 
হইয়া ১৪১৮ খুষ্টান্ে ২৬শে মাচ্চ শেষ হইয়াছিল। 
অতএব ইহাও ৮২০ হিজিরার দ্বিতীয় মাসে আর্ত 
হইয়াছিল। ৮২০ হিজিরা ১৪১৮ খষ্টা্ধের ৮ই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে শেষ হইয়াছিল, এবং ১৩৩৯ শকাব্দের স্তায় 
১৩৪০ শকান্দ ও ৮২১ হিঙ্গিরার দ্বিতীয় মাসে শেষ 
হইয়াছিল ।* 

ইহা! ইইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভট্রশালী-মহাশয় 
১৩৩৯ শকান্দকে ৮২০ হিজিগা ও ১৩৪০ শকান্দকে 
৮২১ হিজিরা, কেবল নিজের সুবিধার জন্য ধরিয়! 
লইয়াছেন। দ্জমর্দন দেবের ১৩৩৯ শকান্দে যে-সকল 
মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল সে-সমস্তই যে ৮২* হিজিরাঁর 
অর্থাৎ ১৪১৭ খষ্টান্বের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৬শে 
মার্চের মধ্যে এবং দনুজম্দন ও মহেন্দ্রদেবের যেসকল 


গু 


৮২০ ও ৮২১ 


* এইসমন্ত বদরের আরম ও শেষ দিন গণনার জন্ত 
[71,৬01 রচিত 051210506০0 79 00103 
10701100127 [9] 550া) 0910000১৮০1, 11) 2০ [1 জষ্টব্য। 


৫ম সংখ্য! ] 


শস্মিিসসিি 


মুদ্রা ১৩৪০ শকাৰে মুক্রিত হইয়াছিল। সেগুলি যে৮২১ 
হিজিরার, অর্থাৎ ১৪১৮ খুষ্টাব্ধের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে 
২৮শে জাহুয়ারীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল একথা কেহই 
বলিতে ভরস| করিবেন না, কারণ সমস্ত বৎসর ছাড়িয়। 
কেবল শেষের পাচ সপ্তাহে টাকশালে টাক! ছাপ। হইত, 
একথা কোন ইতিহাসে বা শিলালিপিতে লেখা নাই। 
দন্ুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখ নিজের স্থবিধা 
করিয়া লইবার জন্য বদ্‌লাইয়! শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত 
ভট্টশালী যে, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ! 
আধুনিক যুগের এঁতিহাসিকের অযোগ্য । ৮১৮ ও 
৮১৯ হিজিরায় মুত্রিত জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মুক্র! 
পাওয়৷ গিয়াছে; স্থতরাং যে দনুজমদ্রন ৮১৯ হিজিরায় 
ৃত্রাঙ্ছন আরম্ভ করাইয়াছিলেন তিনি এই জলাল- 
উদ্দীন মহম্মদ শাহের পিতা রাজ গণেশ হওয়া নিতান্ত 
অসম্ভব। স্বজাতির প্রীতি, গ্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ সিদ্ধান্ত- 
বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ্‌র ন্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত 
ভষ্টশালীকেও অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেইজন্তই 
তিনি ৬ছুর্গাচন্দ্র সান্তালের প্রেতাত্মার অন্তরালে থাকিয়া 
নবাবিক্কত রাজ দম্থজমদ্দনকে রাজা গণেশের সহিত 
এক করিয়া লইয়া! তাহাকে বারের ত্রাহ্মণ-সমাজতুক্ত 
করিয়া লইবার চেষ্টায় ছিলেন। 

ভষ্টশালী-মহাশয়েব গন্ছে চিত্তস্থিরতার একান্ত অভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একস্থানে গোলাম হোসেন 
সলিমকে বিদ্রপ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় স্থানে সেই 
ব্যক্তির রচিত ইতিহাসকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস 
করিয়াছেন £-- (১) 4১0. 076 [1722 28৮০. 11110 
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৮৩০১৩ 


গণেশ ও দমুজমর্দদন 


পোসিপাস্টিপাস্পস্ি সিাস্পিপাস্মি সত 





৬৫৭ 











পোস্ট 


রিয়াজ-উস-সালাতীনে দেখিতে পাওয়া যায়, 
0178. 018. 200. 00৮000০07৮6 1096062 
15990 গোলাম হোসেন : সলিম 
রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক এতিহাসিক গ্রন্থ 
প্রমাণাভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্ধু যে-স্থলে 
অন্ত প্রমাণ আছে সেস্থ।নে রিয়াঞ্জের প্রমাণ বিচার ন1 
করিয়া! গ্রহণ করা উচিত নহে । যদি ভট্টশালী-মন্কশয়ের 
মত ধরিয়া লওয়া যায় যে, আলাউদ্দীন ফিঝোজ শাহকে 
মারিয়া গণেশ নিক রাজা হইয়াছিলেন এবং জৌনপুরের 
স্থলতান ইব্রাহীম শাহ শারকীর ভয়ে সিংহাসন ত্যাগ 
করিয়া নিজ পুল্রকে মুসলমান ধন্ম অবলম্বন করাইয়| 
রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইব্রাহীম শাহ্‌ 
চলিয়া গেলে যছুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে 
১৩৩৯ শকান্দে দনুজমর্দন নাম ব। উপাধি গ্রহণ করিয়! 
দ্বিতীয় বার গোঁড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; 
১৩৪* শকাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং যছু প্রথমে 
মহেন্দ্র দেব উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরো- 
হণ করিয়াছিলেন ও পরে দ্বিতীয়বার মুসলমান হইয়া 
জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন ; 
তাহা হইলেও রিয়াজের উক্তি সত্য বলিয়া! প্রমাণ কর! 
যায় না, কারণ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ৮১৭ হিজিরায় 
€(২৩৭ে মার্চ ১৪১৪ হইতে ১৩ই মাচ্চ ১৪১৫) গোৌড়ের 
বাদশাহ ছিলেন এবং ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে যছু দ্বিতীয় 
বার মুসলমান হইয়া ৮২১ হিজিরায় (৮ই ফেব্রুয়ারী 
১৪১৮ হইতে ২৮খে জাহ্ুয়ারী ১৪১৯ ) নিজ নামে মুদ্রা- 
স্কন করাইয়াছিলেন। মুদ্রাতত্বের কথা জানিতে হইলে 
রিম়্াজ-উস-সালাতীনের কথা বিশ্বাম করা চলে না, 
কারণ এই চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে গণেশের সাত বৎসর- 
ব্যাপী রাজ্য কোন্‌ মতেই প্রবি করা যায় না। 

দম্থুজমর্দন কে ছিলেন সে-সম্বদ্ধে ভট্টশালী-মহাশয় নৃতন 
প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং 
মুদ্রাতত্বের প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ৮১৭ 
হিজিয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের পরে ৮১৮ 
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৬৫৮ 


হিজিরায় জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ গৌড়-রাজ্য লাভ 
করিয়াছিলেন । মহম্মদ শাহের ৮১৮১ ৮১৯ ও ৮২১ 
হিজিরার মুত্র আছে ; কেবল ৮২* হিজিরার মুদ্র। এখনও 
আবিষ্কৃত হয় নাই, কেবল এক বৎসরের ঘুদ্রার অভাবে 
তাহার হিন্দু ধশ্ম গ্রহণ ও দ্বিতীয়বার ॥মুসলমান ধর্টে 
দীক্ষা অনুমান করা বিংশতি শতাব্দীতে এঁতিহাসিকের 
পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত। মখন একই বৎসরের হিন্দু রাজ 
দমুজমর্দিন দেব ও মুনলমন রাজা জলালউদ্দীন মহম্মদ 
শাহের মুদ্র। পাওয়া গিয়াছে তখন এই ছুইজনকে পর- 
স্পরের বিরোধী বলিয়াই ধরিয়া লওয়। সঙ্গত । 

দনজমর্দন বোধ হয় কায়স্থ বংশঙগাত, কারণ বাঙ্গলার 


কামনা 


হে মোর দেবত। প্রন, মম চিউমঝে। 

প্রকাশিত হও তব মহিমার সালে । 

ব্যথ। দিয়ে ছুঃংখ দিয়ে হিয়াবে আমাব 

আঘাতে আগাতে কব মহৎ উদার। 

শক্তি মোরে দাও প্রহথ, ঘেন চিন্তে মম 

মানবে বরিতে পাবি মোব ভ্রাতা সম। 

শক্রমিত্র ভেদাভেদ খুলি' যেন, নাথ, 

কল্যাণে ঝিঁলিতে পারি সকলের সাথ। 
দারিদ্র্য? কেন সে রবে? কেন অত্যাচার 
তোমার দয়ার রাঞ্যে? কেন অবিচার 
সুন্দর ভুবনে তব? হে আমার গ্রন্থ, 
প্রেম-মাঝে ভিৎস1! কেন জেগে রম তবু? 


দুর করদূর কর সর্দ আবজ্জনা, 
সকলের হ"য়ে মাগি তোমারি মাজ্জনা | 


হুমায়ুন কবির 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩৩০ 


পোস্ট পাস্তা পাসিপাস্সিা ৯ পাস্িপাসি পি পানি পরি পাস পাটি পাসিপাস্িপাসিপাস্টিপস্িপাসটি পািপাসিলাসিপাি পাটি পাসিপাসি পরা পাপা পাসটি পি পরি পাটি পি পাছি পছি পি পা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাটি পাপন পাস্টিপাসটি পা পাটি পাটি ৮ 


*এতিহাপিক-গগনে প্রাচ্যবিগ্যামহার্ণৰ সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত 

নগেন্দ্রনাথ বস্থগ্রমুখ এতিহাসিকগণের আবির্ভাবের 
বহু পূর্বে চন্দ্রদ্ধীপের এক কায়স্থ বংশ দন্ুজমর্দনকে 
বন্ধু বলিয়৷ দাবী করিয়া আমিতেছেন। তাহাদিগের 
দাবী গ্রাহা হইবার এবং বটুভট্রের দেববংশের দাবী 
অগ্রাহহ হইবার একমাত্র কারণ এই যে, সে-সময়ে 
কুলশান্্র এত অধিক পরিমাণে জাল হইতে আরম্তব 
হয় নাই ।* 





_.. শ্রী রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় 


1) 18779551560 10176 32127130575 01 
13211) 0০০] 01 010 51200 990189 0? 302271, 
1874, 17, 7; বোহিনীকুম।ব লেন প্রণীত “বাক্ল।” ; পু ১৫৭। 





নাম 


(0010111£0) 


প্রিয়ারে আনার সুধা একদা,_-“ওগে। মোর প্রাণ-প্রিয়া, 
কাব্যে তোমায় করিব প্রকাশ বল কোন্‌ নাম দিয়া ?-- 
ললিতা, কুন্দ' জ্যোৎসা, সরলা, 
নীলিমা, নমিতা, মীন। কি মুরলা, 
মানসী, লতিকা, ছায়।, বীণা, লীলা,_-বল যাহা চায় হিয়া।” 


প্রেমে ও সোহাগে গলিয়া আমার প্রিয়! কহে শুনি'তা ই, 
“| লাগে তোমার ভাল বলি' মোর মতামত কিছু নাই ।-- 
হোক সে ললিতা? কুন্দ কি বীণা, 
মানসী, নীলিমা, ছায়া, লীলা, মীন; 
তোমারি বপিয়। ভাষ' খদি তবে আব-কিছু নাহি চাই |” 


শ্রী অজিতকুমাঁর সেন 


ছে 





[ এই বিভাগে চিঁকিৎসা- ও আইন-সংক্রাস্ত প্রঞ্গেত্র ছাঁড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য গুভৃতি বিষয়ক প্রশ্থ ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। একই প্রগ্রের উত্তর বহুজনে দিলে ধাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ধবোভ্ম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। 
যাহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি গ।কিবে ভাহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনাম! প্রশ্নোভতর ছাঁপ। হইবে না। একটি প্রশ্ন বা এবটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে পিখিয়া! পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়। পঠ।ইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাস! 

" ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সীধ্যাতীত; যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়৷ এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে । ভিজ্ঞাস| এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসা 
বনু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা হুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞ।সা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংস! 
পাঠাইব।র সময় যাঁহাতে তাহ! মনগড়া! বা আন্দাজী ন| হইন্স| যথার্ঘ ও যুক্তিঘুক্ত হয় সে-বিদয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রগ্ন এবং মীমাংস। ছুয়েরই 
যাথাধ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না । কোন বিখেষ বিময় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার শ্বান আমাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞানা বা মীমাংসা ছাপা ব|। নাঁ-ছীঁপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন--তাহার সম্বন্ধে লিখিত ব| বাচনিক কোনরূপ 
কৈফিয়ৎ আমব| দিতে পাঁরিখ ন।। নুতন বৎসর হইতে বেতাঁলের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নুতন করিয়! সংখ্যাগণন। আরস্ত হয় । হৃতরাং যাহারা 
মীমাংদ। পাঠাইবেন, তাহাগ! কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের শীমীংস! পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন ।] 


জিজ্ঞাসা 
(১৮২) 
ভারতে কাপড়ে কল 


ভারতের কোন্‌ কোন্‌ কাপড়ের কল ভাগতীয়েব দ্বার! এবং কোন্- 
কোন্গুলি বিদেশীয়দিগের দারা পর্চালিহ? বাঙ্গালীর পরিচালিত 

কল কোন্-কোন্টি? 
ভী অযেধ্ানাঁথ বি্য।বিনোদ 

(১৮৩) 
“উর" শব্দটি কোঁন ভামীব? 

গড মণ ম।সেব প্রবাঁদীয় ৫২৬ পৃষ্ঠায় আছে, উজিপ্টেপ উর 
নামক স্থানে মাটির তলায় একটি মন্দির পাওয়। গিয়াছে। এই 
সহব হইতেই বাইবেলে বর্ণিত আব্রাহাম নামক এক অতি সভ্য 
* লোকের আগমন হয়। বাইবেলের পুরাতন টেষ্টামেন্টে আছে যে 
উর নগর ইউফ্াটাদ নদী-তীবে বেবিলোনিয়াব রাজ। নেবুকডনেজারের 
রাজধানী ছিল। রাঁ-পুরোহিতেত্র এক পুলের নাম আব্রান। 
পুরোহিত আপন অবসর সময়ে মাটির ঠাকুর-মুর্তি গড়িতেন ও হাটে 
বিক্ুয় করিতেন। একদিন শিশু আব্রাম প্রশ্ন করিল--আপনি এই 
মুষ্ঠি নিজে গড়িয়। তাহ।কে প্রণাম করেন কেমন করিয়।? পিতা 
বালককে ভর্পন। করিয়।, ঠাকুর-দেবতা সম্বন্ধে এমন কথ। বলিতে 
নিষেধ করিলেন ; কিছু বালকের প্রথের উত্তর দিলেন না। আব্রাম 
বাল্াাবধিই মুগ্ঠি পূজার বিরুদ্ধে সাধাবণ দেশব।সীকে উপদেণ দিত। 
বড় হইলে, আব্রাম একদিন মন্দির রক্ষ। করিতেছিল, সে-দিন 
নগরের বাহিরে এক উতনবে যোগ দিতে নগববাঁসীবা গিয়াছিল। 
তাহারা ফিরিয়। আসিয়। দেখিল, মন্দিরের সর্বাপেক্ষা বড় মুন্তিটির 
৯ কাছে একটি কুঠাব রহিয়াছে, ও অগ্ত মুর্তিগুলি ভাঙ্গ। পড়িয়। 
রহিয়াছে । মুন্তিগুলির এই দশ দেখিয়া! নকলে হাহাকার করিতে 
লাঁগিপ। তাহারা আব্রামকে প্রশ্ন করিলে দে বলিল_-“তো মরা 
তখন উৎসব দেখিতে গিয়াতিলে, আমি এক। মন্দির-দ্বারে বসিয়া- 
ছিঙলাম। দেখিলাম, এক বৃদ্ধ! একটি সন্দেশ মন্দির-্ব।বে রাখিয়। 


চলিয়। গেল। তাহার যাইবার পর মুর্তিরা সন্দেশ খাইবার জন্য 
ঝগড়! করিতে লাঙ্গিল। তখন বড় মুত্তিটি এ কুঠার দিয়! সকলকে 
প্র্গার করিয়। মারিয়। ফেলিল ও স্বয়ং সন্দেশটি খাইয়! ফেলিল ।* 
এই গল্প শুনিয়। সকলে হাসিয়। উঠিল ও বলিল-_“মুর্তির কি মারিবার 
শ্গমতা আছে?" আব্রাম বলিল--“তাহার যদি কোন ক্ষমতাই নাই 
তবে তাহার পৃ্না কর কেন?” এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে 
পারিল ন|। রাজ! সংবাদ পাইয়। আপ্ামকে আগুনে পোড়াইয়! 
মারিতে আজ্ঞ। করিলেন। আব্র।মের হাত প। বাধিয়া আগুনে 
ফেলা হইল। মাগুনে কেবলমাত্র তাহার বীধনের দড়ি পুড়িল 
আর কোনও ক্ষতি হইল নাঁ। আব্রাহামের প্রতি নানাপ্রকার 
অত্য।ঠার হইতে ল।গিল। তখন আব্রাম আপনার পত্তী ও জ্রাতার 
পুত্র লুহকে সঙ্গে লইয়। উর নগর ত্যাগ কগিলেন। তিনি ভ্রমণ 
করিতে করিতে ইজিপ্টে গিয়। কিছুকাল ছিলেন। পশ্চিম এশিয়াতে 
আব্রাম | আধাহাম বা ইব্রাহীম] আদি একেশ্বর-বাদ-স্থাপক । 
কোগাণে আছে যে আল্লাতালার আজ্ঞ।-মত জধ্গগল আদি মানব 
আদমকে ঈশববোপাসনা শিক্গা! দিয়ছিলেন, কিন্ত কালে আদমের 
সন্তানের! মুর্টি-পুজক হইয়। পড়িল। খন আব্াম আবাঁর একেশ্বর- 
বাদ স্থাপন করিলেন। আবার জীব-মৃদ্ঠিপূজক হইলে, মহম্মদ 
একেস্বর-বাদ স্তাপন করেন। বাইবেলে আব্রামের দুই পুত্রের উল্লেখ 
আছে। জোন ইশআঈলের বংশে সমস্ত আরববাসপী ও হজরৎ 
মহন্মদের জন্ম হইয়াছে । কনিঠ্ ইস্হাকের বংশে গ্িশৃয় খুষ্টের জন্ম 
হুহয়াছে। 

বাইবেলে উর একটি মগরের নাম হইলেও ভাষাতস্ববিতর! 
বলেন, উর শব্দের অর্থ “নগর” । বোধ হয় উর শবের পুর্ব অন্ক- 
একট শব্ধ ব্যবহার করা হই৩। দক্ষিণ দেশে আহমদ নগরকে 
লোকে কেবলমাত্র নগর বলিয়া থাকে । সেইরূপ বোধ হয় 
এ নগরকেও উর বলিশু। 

ভারতেও এশব্দটির ব্যবহার পাওয়। যাঁয়। দক্ষিণ ভারতে ধে 
মহিষুর নানক দেশ ও নগর আছে দে শব্দটি মহিষ+উর-্মহিধ 
নামক অস্থরের নগব। মহিধুর নগরে মহিবমর্দিনী ছুগ্গার মুক্তি 
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আছে। দেশের লেকে বলে ইখানেই মহিদ থাকিত ও দেবী 
তাহাকে এ স্থানেই বধ করিয়াছিলেন। 

এখন প্রগ্ন হইতেছে উর শবটি কোন্‌ ভাষার শর্দ। যদি 
স্কৃত অথব। গ্রাবিড় কোন ভাষার শব ভয় তবে ইউফেটিন তীরে 
ব| ইজিপ্টে কখন্‌ ও কেমন করিয়। গিয়াছে? যদি ইহুদীদের 
ইব্রানী ভাষার শব্ধ হয় তবে দক্ষিণ তারতের শাজরা কোথায় 
পাইল? 


শ্রী অনৃতলাল শীল 


মীমাংসা 
(১৩২৯ সালের ৩২ নম্বর প্রশ্ন) 
প্রাগজ্যোতিষপুর 

গত বৎসর শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ দেব জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন যে, প্রাগজ্যোতিবপুর কোথায়? তিনি যাহ। বলিয়া- 
ছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই :-(১) সাহেবের! বলেন যে 
আসামের গৌহাটিই প্রীগঞ্যোতিষপুর। (২) মহাভারতের সভা- 
পর্বে ২৬৬ অধ্যায়ের ৭-৯ ল্লোকে দেখ! যাঁয় যে অর্জন হস্তিনাপুর 
হইতে উত্তর দিকে গিক্স। প্রথমে প্রাগজ্যেতিষপুরের রাজা ভগদত্তকে 
পরাজিত করেন এবং পরে আরও উত্তরে গিয়! কাশ্ীর জয় করেন। 
(৩) বনপর্ধের ২৫৩ অধ্যায়ে ৪1৫ গ্রোকে দেখ। ধায় যে কর্ণও উত্তর দিকে 
গিকস। প্রথমে প্রাগ জে)াতিষপুরের ভগদত্তকে এবং পরে কাশ্মীর জয় 
করেন । (৪) রামায়ণে কিছ্বিদ্ধা/ কাণ্ডের ৪২ সর্গে ৩.।৩১ শ্লোকে 
দেখা যায়--হথগ্রীব বলিতেছেন যে কি্কিপ্য| হইতে ৬৪ যোজন দূরে 
সযূজ্জ মধ্যে বরাহ পর্বতে প্রাগজ্যোতিষপুর অবস্থিত। সেখানকার 
রাজার নাম নরক। 

স্ত্রাং তিনটি পৃথক এবং পরস্পর অতিঘূরবর্তী স্থান প্রাগ- 
জ্যোতিষপুর বলিয়া নির্দেশিত হয়। এইজশ্যই বৈবু্ঠ-বাবু জানিতে 
চাহিয়াছিলেন ষে প্রকৃত প্রাগ জ্যোতিমপুর কোন্ট|। 

বৈষৃষঠ-বাবুর জিজ্ঞাসার উত্তর আমি নিষ্ে দিতে চেষ্টা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। 

কেবল যে দাহেবেরাই গৌহাটি, কাঁমাখ্য। ব। কামরূপকে প্রাগ- 
জ্যোতিষপুর বলিয়। মনে করেন তাহা নহে। কালিকা পুরাণে এবং 
কালিদাদের রখুবংশের চতুর্থ অধ্যায়ে রঘূর দিগিজয়ে ও লৌহিত্য 
মদীতীরস্থ গৌহাঁটিকেই প্রাগজ্যোতিপুর বল। হইয়াছে | মহা- 
ভারতের সময়ে অর্থীৎ আমাদের দেশীয় পঞ্ডিতদিগের মতে পাঁচ সহস্র 
বৎসর পূর্বে অধব। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ৩৫** বৎসর পূর্বে 
যে আধ্যের পাঞ্জ।ব হইতে আসাম পর্য্স্ত গিয়াছিলেন তাঁহ। খ্ীতিহামিক- 
দিগের মত নছ্ে। ইহ ভিন্ন তারও একট। বিবেচ্য কথ। আস্তে । 
কুক পাগুবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্য কৃষ্ণের চেষ্টা যখন বিফল হইল 
তাহার অঞ্জদিন পরেই কুরক্ষেত্রের যুজ্ধ হইয়াছিল। এই অল্প সময়ের 
মধ্যে ভগদত্ত যে গৌহ।টাতে থাকির়! হস্তিনাপুর হইতে প্রেরিত সংবাদ 
পাইয়! বহু হত্তী লইয়া! ন্যনাধিক ১৬** মাইল দুববর্তা হস্তিনাপুরে 
গিয়। কুরুক্ষেত্র বুদ্ধে মগ দ্রিবেন, তাহ1ও অনম্ভব। বিশেষতঃ 
ফালিক। পুরাগই হউক ব! কালিদীসের উক্তিই হউক তাহ! রামায়ণ বা 
মহাভারতের কথার বিরোধী হইলে কখনই প্রামাণ্য বলিয়! গ্রান্ঠ হইতে 
পারে না। হুতরাং গৌহ।টি যে প্রাগ্জযোতিষপুর নহে ইহা! নিশ্চিত। 
ইহীতে কাহারও কোমরূপ সন্দেহ হইতে পারে ন|। 

এখম বিচার্ধ্য বিষয় এই ধে, রামায়ণের কখ! সভা, ম। মহাভারতের 
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্ষধ! সত্য। রামারণের কথ। যে প্রকৃত নহে তাহা ইহা! হইতেই বুঝ| 
যার যে, পরাগ জ্যোতিষপুর যদি সমুদ্রমধ্যবত্তাঁ ত্বীপ হইত তাহা হইলে 
ভগদহ সেখান হইতে তাহার বড় ঝড় হ।তী সমুদ্ধ পার করাইয়! ভারত- 
বর্ষে আমিলেন কিরূুপে ? কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, স্থগ্রীব অসভ্য 
বর্বর দেশের লোক ছিলেন স্ৃতর।ং প্রাগজ্যোতিষপুরের ভৌগোলিক 
স্থানট! জানিতেন না বলিয়! রামায়ণ-কার তাহার মুখ দিয়! এই তন্ন 
কথ! বলাইয়ান্চেন। নুগ্রীবের উক্তির মধ্যে যদি নরক রাজার উল্লেখ ন1 
থাকিত তাহ! হইলে এই যুক্তি অতি সুন্দর বলিয়াই মানিয়! লওয়া 
যাইতে পারিত। কিন্ত তিনি রামের সমসাময়িক লোক হইয়া রাম 
হইতে অস্তত হুইতিন শত বৎসরের পরবর্ত কুষের সমদাময়িক নরকা- 
হরের নাম জানিলেন কিরুপে? যদি তাহার কথাই সতা হয় তাহ! 
হইলে তাহার কয়েক শত বৎসর পরবর্তী কৃষ্ণেরই বা নরক রাজাকে রধ 
করিবার সন্ভাবন| কি? ধাহারা ওএবর এবং হুইলরের মতানুবর্তা 
হইয়! বলেন যে, মহাভারতের ঘটনার বু পরে রামায়ণের ঘটনা! ঘটিয়া- 
ছিল তাহার! অনায়াসেই এই মত দিবেন যে, রামায়ণের বৃত্তাত্ত মহা- 
ভারতের অনেক পরে। যখন প্রাগ জ্যোতিষপুরের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছিল 
অথচ যখন তাহার এবং নরক রালার সামান্ত শ্বৃতিমান্র অবশিষ্ট ছিল 
তখনই রামায়ণের বৃত্তাপ্ত রচিত হইয়াছিল সুতরাং রামায়ণের কথাই 
ভুল। কিস্ত অধিকাংশ লে।কই ওএবর এবং ভুইলরের মত মানেন না। 
ভাহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে প্রচলিত রামায়ণের বছ স্থলে 
এই মর্ের উক্তি আছে মে, “বৃদ্ধ বাীকি এইরূপ বলেন”। স্বক্ং 
বাল্সীকির এইরূপ লেখ। অসস্তব। ইহা! হইতে অপরিহার্য সিদ্ধান্ত 
এই যে আদিরামায়ণ লুপ্ত হইয়াছিল। তাহারই স্মৃতি জইয়। নুতন 
এক ব্যক্তি বানীকি নম ধারণ করিয়। মহাভারতের বছ পরে এখনকার 
প্রচলিত রামারণ লিখিয়াছিলেন, যাহাতে মূল রামায়ণের কথ! ব্যতীত 
অপর ব€ কথ| সন্সিবেশিত করিয়াছিলেন । তিনি যখন লিখিয়াছিলেন 
তখন নরক রাজ! ও প্রাগজ্যোতিধপুরের নামের অতি ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র 
ছিল। অন্য পক্ষে মহাভারতে প্রাগ জ্যোতিষপুর সম্বন্ধে নানা এতি- 
হাসিক কখ!। আছে । নরক সেখ।নকার রাজ! ছিলেন, তগদত্ত তাহার 
পুত্র ছিলেন, তাহার ভগিনী ভানুষ্তীকে দুর্ধ্যোধন বিবাহ করেন । তিনি 
ছর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়! কুরক্ষেত্রের যুদ্ধে ষোগ দেন। মুদ্ধের 
কয়েক বৎসর পূর্বে একবার অঞ্জন ও একবার কর্ণ প্রাগজ্যোতিষে 
খিয়। সেই দেশ জয় করেন। এসমস্ত কথা মিথ্যা হইতে পারে ন1। 
রামায়ণে কিন্তু প্রাগ জ্যোতিষপুর ও নরক রাজার নাম বতীত আর 
কিছুই নাই । এইনকল পর্য্যালোচন! করিয়! মহাভারতে ঘে প্রা 
জ্যোতিষকে দিল্লীর উত্তরে অবস্থিত বল! হইয়াছে তাহাই অবশ্রগ্রাহা। 
কালিদন যে বাঙ্গালী ছিলেন এবিষয়ে বড় বড় প্ডিতের। প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি যে কামন্পকে 
প্রাগজ্যোতিবপুর বলিয়। মনে করিতেন ইহ। গাহার বাঙ্গালীত্বের 
অন্যতম প্রমাণ। কেমন! বাঙ্গালী ও আসামীদের দৃঢ় বিশ্বাম যে 
পরাগ জ্যোতিষপুরই কামরূপের প্রীগীন নাম ছিল। গৌহাটির প্রাচীন 
নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া এখনও সেখানকার লোকে বলে যে, 
সেখানে ভগদত্তের রাজধানী ছ্িল। এইসকল জনশ্রুতি, কালিদাসের 
বিশ্বাস এবং কলিকাপুরাণের উক্তি এসমন্তই কি মিথ্যা? যদি মহীতারতের 
কথ সত্য হয় তাহ! হইলে উল্লিখিত জনশ্রুতি মিথ্যা বই আর কি 
হইতে পারে? বলিম্বীপের অধিবাদীর1 সেখানকার এক্ট। স্থান দেখ।ইয়। 
বলিয়। থাকে যে সেখানেই কুরুপাওবদের যুদ্ধ হইয়াছিল। দিনাজপুরের 
জনঞ্রতি এই যে, দিনাজপুরেরই প্রাচীন মাম মংস্ত দেশ ছিল। অখচ 
মহীভারতের মতে রাজপুতানার জয়পুরেক়্ প্রাচীন নামই মৎস্য দেশ। 
মণিপুরের লৌকের বিশ্বাস এই যে, হাই মহাঁভারতোক্ত মণিপুর । 
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রিক্তা 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্থ। 


৫ম সংখ্য। ] 


বেতালের বৈঠক--মীমাঁংস! 


৬৬১ 


পাস্টিপাস্টপাস্টপাশপাপাসাসিপাসী সাপ উপাসিপা সপািপাসিপাসিপাসি পা পািপাস্পস্িপাসিপাসিপাসিপা সপ সপাস্পাশিপসির্পা সপ পি সপাস্টি পি স্পপসি্পা সত ১৩ সপ সপ সপাসিপাসিপাসিপাস্টিপিস্সিপা্িত স-পাসি সপ ৯৮ ১৩৫১৩ ২৮ সপাসিপাি 


এবং মশিপুরের রাজাদেরও বিশ্বাস যে তৃতীয় পাণ্ব তঞ্জুন তাহাদের 
পূর্বপুরুষ । অথচ মহাভারতের মণিপুর দক্ষিণাগাথ। ভীগ্মক 
রাঁজ। ছিলেন বিদভেণর রাঁজা এবং কৃষ্ণ তাহার কন্যা! কঝ্মিণীকে বিবাহ 
করেন ; কিন্ত আসামের জনশ্রতিতে বলে ভীম্মক ছিলেন সদীয়ার রাজা । 
বাণ রাজার বাঁড়ী ছিল পাতান নীমক এক দেশের শোণিতপুর নাঁমক 
নগরে এবং সেখানেই কৃষ্ণের পৌব্র অনিরুদ্ধ গিয়া বাঁণের কন্য। উধাকে 
বিবাহ করেন। অথচ আসামের জনশ্রুতি অনুসারে তেজপুরেরই 
পুর্ব নাম ছিল শোণিতপুর এবং বাণ সেখানেই রাজত্ব করিতেন। 
মহাভারতে দেখিতে পাই যে জতুগৃহ দাহের পর পাঁগবের। বারণাবত 
হইতে পলায়ন করিয়! ছুই দিন পদক্রজে গিয়। হিডিম্ব ন।মক 
অন্থরকে বধ করেন। কিন্ত আসামের জনশ্রুতি বলে যে, হিড়িম্বের 
বাসস্থান ছিল ডিমাপুর। এইসকল জনশ্রুতির মূলে যেমন সত্যের 
লেশমাত্র নাই গৌহাটির প্রাগজ্যোতিষপুর নন্বন্ধীয় জনঞতিতেও 
কিছুমাত্র সত্য নাই। কোন হিন্দুই বোধ হয় মহাভারত, ভাগবত 
পুরাণ প্রভৃতির প্রমাণ ফুৎকারে উড়াইয়। দিয়! জনশতির প্রমাণ 
স্বীকার করিবেন না। 
শ্রী বীরেশ্বর সেন 


6৪৯) 
রুদ্রা্ষ ও তাঅম্ছ। 


ছুইটি তারমুদ্রার মধ্যবত্তাী হইলে রুদ্রাক্ষ সুরিবার কারণ যাহ! 
দেখান হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক । ছুইটি রৌপ্য ব| 
্ব্ণমুদ্রার মধ্যে ধরিলেও রদ্রাক্ষটি ঘুরিয়া খাকে। তঙ্প ছুইটি মস্থণ 
প্রন্তরখণ্ড বা! কাচের মধোও পুরে । সকলেই ইহ। প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পাইবেন যে, যে-কোন মস্থণ সমতলবিশিষ্ট পদার্ঘদয়ের মধ্যে রুদ্ধাক্ষ, 
বাণলিঙ্গ, পাঁক৷ আম্ড়ার পুরষ্ট আঁটি, কুশমূল অথবা সাঁপারণ এক 
খণ্ড এব্ড়ো-খেবড়ে। পাথর রাঁথিয়। একটু চাপ দিলেই কোন-না-কোন 
দিকে ছুই চারি পাক ঘুরিয়। যাইবে) রুদ্রাক্ষের উন্নত অংশগুলি 
উচ্ছবলতায় সমান নহে এবং সেগুলি বাঁড়া কলমের স্ায় একটু করিয়] 
ট্যার্চ। ৷ মস্থণ পৃষঠদ্বয়ের মধ্যবত্তাঁ হইরা একটু চপ পাঁইলেই মস্থণ 
সমতল পৃষ্ঠ সব্ধোন্নত অগ্রদেশ হইতে গড়াইয়। পড়িবার কালে রুজ্লান্দের 
একটি ধুর্ণন-গতি হয় এবং তাহাতেই ২1১ পাক খুরিয়। যায়। 
ইহাতে বিদ্যুতের কোন সম্পকই নাই। অধিকত্ত রুত্রক্ষের 
উপর ও নীচেকাঁর যে ছুইটি দিক্‌ সমতল পৃষ্ঠে লগ্ন থাকে তাহার ছুই 
পার্থের ভার অসমান হইলে ত নিশ্চয়ই শীঘ্র শীঘ্র ছুই চারি 
পাক ঘুরিবেই ঘুরিবে। 

ই মৃগাঁ্কনাথ রায় 

প্রশ্নকর্ত। বলিতেছেম যে একটি রুদ্রাক্ষকে ছুইটি তাত্রমুদ্রার মধ্যে 
ধারণ করিলে সেটি খুরিতে থাকে । উত্তরদ1ত| এই বিষয় সম্পূর্ণ 
পরীক্ষ। করিয়1 দেখিয়। উত্তর লিখিক্সাছেন বলিয়। বোধ হয়না। তিনি 
ঘটনা প্রকৃত ধরিয়া! কল্পনার সাহায্যে এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্ট। 
করিফ্লাছেন। 

আমি পরীক্ষা করিয়। দেখিলাম যে, এরূপে ধারণ করিলে র্র।ক্ষ 
সব সময়ে ঘোরে না, কোন কোন সময়ে একটু ঘেরে । কেবল তা'ম- 
মুদ্রা কেম, ছুই থণ্ড কাচের মধ্যে ধরিলেও এরূপ দুরে। রুড্রাক্ষে 
অনেকগুলি উচু উচু বিন্দু আছে। যদি চাপিবার সময় তাঅসুস্রাদ্বয় 
ব! কাচখণুহ্বর এমন হইটি বিন্দুতে লাগে যে তাহাদের সবদিকে 
রুদ্্াক্ষের সমান অংশ নাই, তাহ! হইলে ভারী দ্িকট| নীচের দিকে 
আসিতে যে-টুকু ঘোর! দর্কার কেবল সেইটুকুই গোঁরে, ক্রমাগত 
ঘুগ্িতে থাকে না। সূ 


(১৪৫) 
গোয়ীচন্দ্র উথনসী 

গদাধর ভট্রের কুলপ্রী ২২৬--২২৯,২২৩ -২৩৫ও ৩৪৪-_-৩৫৯ প্লোকে 
'বিদান্বর' গোয়ীচন্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইনি স্বয়ং দ্রাবিড় দেশ 
হইতে আসিয়। 'কৃতুবপুর প্রদেশাস্তর্গত' বৃন্দাবনপুর গ্রামে বাস করেন। 
মাহিম্যবন্ধুগণের নিকট ন| জানিতে পাঁরিলেও ১৮৯১ খষ্টাব্দের মেদিনী- 
পুরের সেন্সাস্‌ রিপোর্ট হইতে জান! যাঁয় কুতুবপুর উক্ত জেলার 
অধুনা-বিলুপ্তত্র। প্রাচীন মাহিদ্য (কৈবর্ত) রাজা। গ্োীচগ্র 
শাপ্ডিল্য-গো্রীয় সামবেদী এবং আদিবৈদিক শ্রেণীর সহিত যৌন 
সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। তাহারা ইহাকে 'অগ্রমান্তমগ্রপুজ্য রূপ 
মধ্যাদা দান করেন। বেছবেদাঙ্গপারদর্শিতার জন্ত ইনি 'ব্যাস আখ্যা” 
প্রাপ্ত হন। মেদিনীপুরের এই শ্রেণীর ব্রাঙ্মণগণ 'ব্যানাভ' নামে 
এইজগ্ত অভিহিত। কাহারও কাহারও ত্রান্ত সিদ্ধান্ত এই যে ইনি 
মধ্যশ্রেণীদণ্তুত। 

ইনি এবং হার বংশোঁড়ুড 'ভট্টাচাধ্যাভিধে। মহান” বংশীবদন 
সংক্ষিগ্তসার ব্যাকরণের 'হুনির্দলা? টাকা-টিপ্ননী প্রপ্তত করেন। এই 
বংশ নান! দিকে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। 

ময়নার রাজ। হেরস্ানম্দ বাহুবলীক্ত্রের নেতৃত্বে তত্রত্য সেবক- 
সশ্মিলনীর যত্কে যে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে তাহার এক সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী আমার নিকট আসিয়াছে । উহাতে দেখা যার দ্রাবিড় 
হইতে পঞ্চ সামগ্রিক বিপ্র আনয়নকাদী রাজ! গোবদধনানন্দ যোড়শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই আনীত বিপ্রগণের 
গুনাদি উল্লেখকালে কুলপ্রীতে গোয্সীচন্দের উল্লেখ দেখিয়! মমে হ্য় 
ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেম ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। 

প্র অযোধ্যানাধ বিদ্যাবিনোদ 
(১৫৮) 


বুদ্ধদেব যে রাজার পুপণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে 
নে রাজা কোনও বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন না। তিনি 
কেবলমাত্র শাক্য-বংশীয়দের জাজ! ছিলেন। শাক্য-বংশীয়দের 
রাজ্যে কেবলমাত্র একটি নগর-কপিলবস্ত--ছিল। নগরটি প্রাচীর- 
বেষ্টিত ও সুরপ্ষিত ছিপ। নগরের চারিদিকে শাক্দের চাষের 
বিশ্ব ক্ষেত্র ছিল। দিনমানে তাহারা আপন আপন ক্ষেত্রে 
চাম করিত ও রাত্রে নগরে প্রবেশ করিত। যাহাদের ক্ষেত্র নগর 
হইতে দুরে, অভএব যাহার! প্রত্যহ যাঁতাক্লাত করিতে পারিত না, 
তাহার। চাসের সময়ে ক্ষেত্রেই কিছুদিন বাঁস করিত, কিন্তু তাহাদের 
স্ীপুত্রাদি ও মূল্যবান্‌ বস্ত নগরের মধ্যে গৃহেই থাকিত। নগরে 
শাক্যবংশীয় ছাঁড়। অন্য বংশীয় অধিবাসী ছিল না। গ্রামবাসী জ্ঞাতি- 
প্রজার মত গ্রহণ ন! করিয়। রাঁজ। কিছুই করিতে পারিতেন না । 

কগিলবস্তুর পাণ্চমে কৌশলের রাজধানী াবস্তীনগর। বুষ্ধ- 
দেবের গৃহতযাণগর অঞ্জ কিছুকাল পরে শ্রাবস্ত্ীরাজ এ্রসেনজিৎ 
একটি শাক্যছছিত1 বিবাহ করিয়! শাকাদের সহিত কুটুম্বিত৷ করিতে 
ইচ্ছক হইয়াছিলেন। শাক্যর] প্রসেনজিতের বংশকে হীন ও 
আ(পনার্দের বং*কে কুলীন বলিত ; সেইজন্য শাকার। প্রসেনজিৎকে 
কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইল ন|। কিন্তু প্রসেনজিৎ প্রথমাবধি বড় 
রাজা ছিলেন ও দিন দিন ভাহার রাজ; ও ক্ষমতা] বৃদ্ধি হইতেছিল 
দেখিয়! শাক্যর! প্রকাশ্তঠে অমত করিতে সাহস করিল ন। তাহার! 
মহানমন নামক এক শাক্যের একটি দাসীর গর্ভজাতা কন্যাকে 
কুলীন শাক্য কল্ত! বলিয়! প্রসেমজিৎকে দান করিল। এই কম্ঠার 
গর্ভে বিরুদ্ধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এফবার কোন শাক্য 


৬৬২ 


যুবরাজ বিরুদ্ধককে দাসী-পুত্র বলিয়। বিদ্রপ ও অপমানিত করিয়।ছিল | 
সেই সুত্রে বিরদ্ধক কাদের পূর্ব ছলন। জানিতে পারিয়াছিলেন 
ও সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার, পর শাকাদের নিন্ুল করিয়। অপনানের 
প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞ! করিল্লাছিলেন। রাঁজ্য পাইয়। বিক্ুদ্ধক 
শাকা নগর অবরোধ করিলেন। শাকার| নগরের দ্বার ছাড়িয়। 
দিলে তিনি শাঁক্যকুলের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রী সকলকে 
বধ করিলেন । তখন নুদ্ধদেবের বৃদ্ধাবস্তা। বিরঃদ্ধকের আক্রমণ- 
কালে মাত্র একজন এাক্য কৃষিক্ষেত্রে ছিল। দে কপিলবস্ত ধ্বংসের 
পর, আধুনিক কাবুলের কাছে স্ব(ত নদীর (5৮91 11500) তীরে 
গিয়। বাস করিয়াছিল । - 

তিন্লতদেশীর ত্রিপিটকের রকহিল (1২০০1)111) কৃত ইংরেজি 
অনুবাদ হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। 

শ্রী অমুভলাল শীল 


(১৫৯) 
ভারতবর্ষে সিমেন্ট কাঁরণানা 


(১) ওড়িম্য। সিমেন্ট কোং লিঃ, মূলধন ৭৪৭ হাজার টাকা, 
কটক জেলায় গড়মধুপুব ষ্রেশনের নিকট কাব্গানা! আবস্থিত। 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ বার্ড কোং, কলিকাত। । 

(২) বন্দী পোর্টল্যা্ড দিমেট্ লিঃ, মূলধন ১৫ লক্ষ টাক|। 
বন্দীরাজো 13. 1). 0.1. বেলের ল।খেরী ষ্টেশনে কার্গান। অবস্থিত। 

(৩) ইঙিয়ান্‌ সিমেন্ট, কে।ং লিঃ, নাভস।রী ভবন, বোদ্ধে 
ফোর্ট। মূলধন ৬ লক্ষ টাক।। 

(৪) বিলাসপুর লাইম এও. সিমেন্ট, কোঃ লিঃ, বিলাসপুর 
জেলার আকলতার। ষ্টেশনে কার্থানা অবস্থিত। 

(৫) দি পি পোর্টল্য।গ. এও. সিমে, কোং লিঃ, জরনলপুব 
জেলায় কিমোর রেল স্টেশনের নিকট কাব্খান। অবস্থিত। 

(৬) জব্দলপুর পোর্টল্য।ও পিমেট. কোং লিঃ, মধ্য প্রদেশে 
মেগাওনে কার্থান। অবস্থিত। 

(৭4) পাঞ্ধাব পোর্টল্যা্, সিমেন্ট কোং পিঠ মূলধন ৫* লক্ষ 
টাক।। পাঞ্রাীবের ৬৮৪17 (ওয়।) স্টেশনেব নিকট কাব্খান। অবস্থিত। 

(৮) লাইম এগু এ সিদেন্ট. ওয়ার্কদ্‌, দেরাছুন। 

(৯) পালামৌ জেলায় জগল| গ্রেখনের নিকটে মাটি ন কোম্পানী 
৮* লক্ষ টাকা মুলধনে দিমেন্টের বৃহৎ কাঁব্খান। খুলিয়াছেন। 


ঞ রামাগুজ কর 


(১৬০ ) 
ভারতববে খড়িমাটির পাহাড় 


বাকুড়। সহরের ছুই মাইল দক্ষিণে হ্বারকেম্বর নদীর দক্ষিণ ধাবে 
থড়িমাটির খাদ আছে। 
শী রামানুজ কর 
(১৬১) 
তস্থণান্ত্রেক্ত উপ।সন। 


আমাঁদের দেশের সমুদয় জঙ্শান্ত্রই শিবপ্রোক্ত। উহ! অতীব 
প্রাচীন বলিয়াই লেকের দৃঢ় ধারণ।। কিন্তু প্রত্ততত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ 
সমুদর তন্্রকেই প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন ন। 
তাহাদের মতে কতকগুলি তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক (কেনন।. এ সকল 
তস্থ্রে ইংরেজ জাতি ও লগ্ডন-নগরের নাম পর্যন্ত পাঁওয়। যায়)। 
সমুদয় আধুনিক তণ্বের বর্ন] পাঠ করিলে মনে হয় যেন উহাদের 
ৰয়ম ৩** বৎসরের অধিক নহে , ফলত: তস্তরশান্ত্র মাত্রেই আধুনিক 


প্রবাসী-_ ফাল্তিন, ১৩৩০ 


০৯ প৯-৯িপ ২ পাপা ৪টি পরি পি প৯ পাস পাটি পাস ৯৫১ পাসিপ পি পি পি পাশ পাশিপা স পাস পি পা ৯ স্পা 


| ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





নহে। অথর্ববেদ, গোপথ ব্রক্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থে তম্বশান্ত্রের কথার 
উল্লেগ আছে। ইহা ভিন্ন ভিতারিব পাধাণস্তস্তে সম্রাট হ্বন্দগুপ্ত 
সম্বন্ধে তশ্বের বিবরণ খোদিত আছে। স্ষন্দগুপ্ত ২০* খুঃ পর্যন্ত 
বন্তমান ছিলেন। ইহ। দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, হ্বন্দ- 
গুপ্তের পুর্বই তন্ত্রান্ত্র বিদ্যমান ছিল। অতএব তস্শাস্ত্র যে প্রাচীন, 
তদ্ধিময়ে সণুনাত্রও সন্দেহ নাই। ইহ। দ্বারা আমর! তস্ত্োন্ত উপাসনাকে 
নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলিতে পারি। 

বৈদিক যুগে এই উপাদন। প্রচলিত ছিল কি ন|, তাহার সঠিক 
বিবরণ নির্ণয় কর। অতীব দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, বেদে 
যে ক্র দেবত। ও শক্তিব কথার উল্পথ আছে, ভীহাঁরাই পরবর্তী 
পৌরাণিক বূগে (৭ুঃ পুর্ব ১*০-:৩*** অন্ধ) মহাদেব ও কালী ও 
রূপভেদে দুর্গ। প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । আমাদেরও এই 
ধাসণা। 

তশ্বোক্ত উপসন। কোন্‌ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রত্তিষ্ঠত, তাহ। 
হলপ কবিয়। কিছু বল। যায় না। তবে এসন্বন্বে এইমাত্র বল! যায় 
যে, তন্বেজ উপাসনার কতকগুপণি তশ্বগঞ্জ পাতগ্রল দর্শনের এবং 
পুর্বমীম।ংসার ছাপ আছে বণিয়। অনুমিত হয়। বাঁহলাভয়ে এ 
সনুদয় মেক এখানে উদ্ধ ত করিতে বিরত খাকিলাম । 

অশিঙ্সিত ব। অল্পশি্সিত লে।কদিগকে ইশ্বরানুরক্ত করাই বোধ 
হয় এই উপাসনার মুখ্য উদ্দেগ্ত । ফলতঃ সর্ধ্বসাধারণকে ধর্শভাবে 
অগ্ুপ্রাণিত করিবার জন্যই উপাননার সষ্টি। উহাকে শারীরিক ও 
মানসিক বিশেঘতঃ আধ্যাগ্নিক জীলনের প্রথম সোপানম্বরূপ বলা 
যাইতে পারে । 





শী রমেশচন্দ্ চত্রবর্তা 
বেদই তন্ব, তম্থই বেদ, বেদ যত দিনের তস্্ও ততদিনের-- 

পৌর্ববাপধ্য নাই । বৈদিক বুগেও তন্তরশাপ্রের বহুল প্রচার ছিল । 
বেদ ও তম্ম ডভয়কেই অতি বলে। জীমস্ভাগবত, বৃহত্তম পুরাণ, 
কুম্পুরাণ, প্পুরাণ, স্বন্দপুরাণ, বাবুপুরাণ, ভবিষ্যপুর্।ণ, কক্ষিপুরাণ, 
বাগায়ণ, মহাভাঁরভ প্রভৃতিতে তন্গের প্রাচীনত্েব নিদর্শন প!ওয়া 
যায়। স্মৃতিশাসত্রে আছে 

অভেনপ্র হায়ে। যস্ত জীবন্ত পরমাস্বন|। 

তব্ববোধঃ স বিজেয়ে। বেদতন্তাদিভিম ৩: 

নন্ুব টীকায় হারীত বচন-__ 

এআভিশ্চ দিবিষঃ প্রে।ক্তা বৈদিকী ভাগ্রিকীতি চ।” 

উপনিদদাদিতেও হস্ত্ের প্রমাণ দেওয়! হইয়াছে । অখবববেদে তঙ্থ- 
আতি আছে। বৈদিক অনেক খধি তস্বনাগা ছিলেন । 

কলিযুগেব জন্য চস্থ বিশেগভাবে প্রযোজ্য, তব।ং ঝাবতীয় ক্রিয়া- 
কলাপ তশ্বমতেই নিশন্ন হয়। 

জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য ও যোগনাধন-__ইহাই ওস্ত্রের দর্শন এবং 
মোক্ষলাভই ইহার চবম সাধন। দর্শনাদি যাহ। জ্ঞান ও যুক্তির 
দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন তাহ কাধ্যে পরিণত করিবার উপায় ও 
উপদেশ তন্ত্রে আছে । 

তন্ত্রের 'আঁচাব ও ভাঁব' পর্ধযালোচন। করিলে স্পষ্টই উপলদ্ধি 
হইবে যে জীবের নৈতিক উন্নতিই ইহার ক্রম, হ্ুতরাং স।মাজিক 
উন্নতিও অবগ্যান্তাবী। 

৬ পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় এসন্বন্ধে অনেক প্রবন্ধে আলোচন! 
করিয়াছিলেন এবং শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'সাধন-কললতিকা 
নামক পুস্তকে তম্থের সর্্ববিষয়ের বিশদ আলোচন। আছে । 

শী মৃগাঙ্কনাথ রায় 


৫ম সংখ্য! ] 


তন্তশাস্ত্রের উত্তব খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-যুগের অবনত্তির সময়ে । এই 
অনুমান যদ্দি যথার্থ হয় তাহ হইলে উহা! প্রায় ১৫** শত বৎসরের 
পুরাতন। পুজ্জ্যপাদ ৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন পুস্তকে 
তস্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে পিয়েদ্ধ ত শে।কটি দেখিয়াছি মনে পড়ে £_- 
'গৌড়েনোৎপাদি ঠা বিদযাঃ 
মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃত।ঃ। 
কচিৎ রুচিৎ মহারাষ্ট্রে 
*  গুর্জরে প্রলয়ং গত।: 1 
৬ ভূদেব মুখোপাধ্য।য় মহাশয়ের 'তস্ত্বেধ কথা" শীষক প্রবন্ধসমূহে 
এবং 41070 4১%৭102-এব  তন্বশান্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকসমূহ হইতে 
অন্থান্ প্রশ্নের উত্তর পাওয়। যাইবে । 
শ্রী বীরেন্ধচন্ত্র সেন 


ংপুর-নিবাপী নহাঁমহৌপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেখব 
তর্করত্ব মহাশয় “সাহিহ্য-সংহিত।” নামক গাসিক পর্িিকায় সন 
১৩১৭ সালের আখিন সংখ্য় যে হুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন 
তাহ।তেই সন্তোষজনক মীম।ংস| আছে । পুরাণে বর্ণিত মাছে-_স্থরতরাজ! 
লক্ষ বলি দিয়! মহাঁমায়র 'মচ্চন। করিয়াছিলেন--সে সভ্যমুগের 
কথ।। তারপর ত্রেতাধুগে ভগবান্‌ বামন বঙ্দরাজ রাবণের নিধন- 
কামনায় মহাম।য়ার আগ্ঠন। করিয়। সকলক।ম হইয়ছিলেন। দ্বাপরে 
কংন মহারাজ মহামায়াব নিকট কুল্নঃ বলবাঁনকে বলি দিতে উদ্ভত 
হইর়ছিলেন। অতএব নিঃসংশয়ে বলিতে গাব। যায় যে, বৈদিক 
ধুগে নান্বিক উপাসনার বাল্য ন। থাকিলেও উঠ| তাতৎকাপিক ধণ্ম- 
জগতে প্রচলিত ছিল । 

হিন্দুসমাজে শৈব শক্ত শৌব গণপতা ও বৈধব এই পণ 
উপাসক শ্রেণী তস্বোক্ত বিধানেই উপাসনা! কবিয। থাকেন, কাঁবণ 
উপনিনদ্‌ যেমন অপৌরনেয় বেদের শীর্মভাগ, তন্্রান্ত্রও ভঙ্জপ 
তাহার মন্ত্রংশ। তস্ত্রে উপাসনা ব্যতীত তুর কর্মাদির বিধান 
আছে, তাহাও অথর্ব বেদের অন্তর্গত, হতরাং হম্বশ।স্ত্রকে বেদেরই 
অংশবিশেষ বল মীয়। একাবণে বেদ ৪ তম্ব উভষই আঁগম নামে 
অভিহিত। 

আধুন। আনেক তঙ্ব শপ্রকাশ অবস্থায় আছে । প্রক।শিত তগ্রনধ্যে 
কতকগুলি ছুপ্থঞপ্য হইয়। পড়িয়াছে। বৈষ্বীয় “ন্, বৃহৎ গৌনমীয় 
তন্ব, সনৎ্বুম।র তন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তস্্র বৈষ্থবগণএ সাদরে 
গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু গাচীনত্ব হেড বর্তমানকালে উহ। দুপ্রাগা 
হইয়াছে । 

শী ভবকালী দত্ত 
(১২) 
ভ।রতের বাহিবে হিন্দু উপনিবেশ 

হিন্দুগণ যে জাপান, জাভ, বে8৪িও, সেলিবিস্‌ প্রভৃতি স্থানে 
উপনিবেশ সপন করিয়াছিলেন, তৎ্সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ 
করিলে সবিশেষ বিবরণ জাঁনিতে পারা যাইবে । যণা 2_- 

১। বিজয়চন্তর মঙ্গুমদার প্রণীত “প্র।চীন সভ্যতা” | 

২। জ্ঞানেন্্রমোহন দাস রচিত “বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গ।লী”। 

৩। ইন্দুভূষণ দে মচগুমদীর লিখিত “মার্কিন মুলুকণ । 

৪। ৬ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “নন! প্রবন্ধ” । 

প্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তা 


ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 17012) 97100778720 
1৬120101770 42১00151065 01076 £51001006 [711205 পুস্তকে এসম্বন্ষে 
বিস্তৃত সংবাদ আছে। জী প্রভাত সান্তাল 


বেতালের বৈঠক--মীমাংস! 


৬৬৩ 


(১৬৩) 


অনুসন্ধ।ন করিয়। জান! গেল--“মধ্যস্থের” প্রবর্তক ও সম্পাদক 
ছিলেন বিক্রমপুরেব ত্রেলোক্যন।থ বিদ্যানিধি। বার্ষিক মুল্য ছিল 
ছুইট।ক।। 
শ্রী দীনবন্ধু আঁচার্ধা 
শ্রী গৌরহরি আচার্য] 
(১৬৫) 
সংস্কতে রামার়ণ ও মৃহাভরত 


প্রন্ষিপ্ত-অংশবর্জিত সংস্কৃত রামায়ণের মধ্যে “বঙ্গব।মী সংস্করণ 
রামায়ণ” আছে । উহাতে মূল মংস্কৃতের যথাযথ বঙ্গানুবাদও দেওয়] 
আছে। *হিতবাদী কাখ্যলয়” হইতে মূল রামায়ণের একথানি 
বঙ্গ [ন্বাঁদ প্রকাশিত হইয়াছে। 

মহাঁভাবতের মধ্যে “নীলক কৃত” টীকা সমেত মহাভারত আছে। 
উত্ত মহাভারতও অনেকাংশে খাটী। এপম্যস্ত মহাভারতের যতগুলি 
বঙ্গ।নুব।দ প্রক।শিত হইরাছে, তন্মধো ৬ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই 
মূল সংস্কৃত মহ।ভ।রতের যথাযথ অনুবাদ। ইহ| অপেক্ষ। সর্ববান্হুন্দর 
অনুবাদ বাঙ্গালায় মার নাউ। 

প্রী রমেশচন্্র চক্রবর্তী 
(১৩৭) 


এই প্রগের উত্তরে এ মণিভূষণ মজুমদার মহাশয় ইলেকটি,কাল 
ইঞ্জিনিযাবিং শিক্ষাৰ জন্য বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্সটিটিউটের বিবরণ 
দির়।ছেন। 

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেক্টিক্যাল, 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষ। দেওয়। হয়। এনে তথ্যাংশ (07691) ) এবং 
ব্যাবহারিক (1১790101071) অংশ উন্ভয়ই ত।লভাবে শিখান হয়। 

এখানে ইলেক্ই,ক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাইবার জশ্য উপযুক্ত 
অধ্যাপক আছেন এবং তাহার যথেষ্ট যত্ত লইয়। শিক্ষ/ দেন। এখানে 
অনেক বৈছ্যৃতিক যন্ত্রপাতিও আছে। এখানে ছুইরকমের পাঠ্যক্রম 
আছে; উপাধি (3, 50) ও ডিপ্লোমা । উপাধির জন্য [. 5০. ও 
ডিনে।মার অন্য প্রবেশিকা প।শ হইলে চলে, তবে তাহ! অপেক্ষ। বেশী 
পড়িয়া ঘাসিলে হবিধা হয়। 

প্রফুল্নকুমার মিশ্র 


(১৭৪) 


সংস্কত ভাষায় “উদ্ছিদ্বিদ্যা” (90187)) এই নামে কোনও 
গ্রন্থ ছিল কিনা এপয্ন্ত আবিষ্কিত ন| হইলেও চরক প্রভৃতি 
আযুব্বদজ্ঞদের প্রণীত গ্রন্থে ও তগ্্রশাপ্তের কতকগুলি গ্রশ্থে উত্তিদ্‌- 
বিদ্যার বিমযে যথেষ্ট আলোচন। পাওয়। ষ।য়। 
জী দীনবন্ধু আচার্য্য 
শ্রী গৌরহরি আচার্ধয 
(১৭৫) 
বোতাম তৈয়ারী 


নারিকেলের মালার ও ঝিনুকের বেঙাম পাঁপিশ করিতে হইলে 
প্রথমতঃ উহাাদিগকে জলে ভিজাইয়। লইতে হইবে। তাহার পর 
মাছের বড় আশ সংগ্রহ করিয়! তাহ! শুকাইয়৷ সেই শুক্ন। আশ 
দ্বার। নারিকেলের মাল ও ঝিনুক শিরিষ-কাগজের ম্যায় ঘবিয়। 
লইলে হুন্দররূপে পালিশ হইয়। যাঁয়। 

ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারী করিবার কল কিনিতে পাওয়া যায়। 
ত্র কলের সাহাধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বু যোতাম প্রস্তক 


৬৬৪ 
কর! যায়। নিম্নলিখিত স্থানে অনুসন্ধান করিলে বিস্তারিত বিবরণ 
এবং তৎসঙ্গে কলও কিনিতে গাওয়! যাইবে । যথা-- 
বাঁসস্তী বটন্‌ 'এও. কোং, সাহাজিয়াল নগর, ঢাক|। 
ঢাক| বট্‌ন্‌ ম্যানুফ্যাকৃচারী কোং ৭৫ লয়াল সীট, ঢাকা। 
জলি বাটন্‌ এও কো, দয়াগণ্জ, ঢাক1। 
গপ্ত এও. কোং, ৪৫১ হ্যারিসন্‌ রোড, কলিকাত।। 

শ্রী রমেশচন্জর চত্রবন্তা 





১। 
খ। 
৩। 
৪ 


(১৮১) 
গ্রাণ-টাাঙ্ক রোডে নদী 
কলিকাত। হইতে পেশোন্লার যাইতে হইলে, পথে যে-যে নদী 


প্রবাসীস্্ফান্তন, ১৩৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
পড়িযে এবং কোন্-কোন্‌ নদীতে পুল আছে বা নাই, সেই সমুদয় 
নদীর মধ্যে যেগুলি আমার জানা আছে, সেইগুলি নিষ়্ে প্রদত্ত 
হইল। যথ1-_ 

১। ফন্ত-নদী--পুল নাই। 

২। শোন-নদ- পুল আছে ( বেলওয়ে )। 

৩। গঙ্গ।-নদী-নাই। 

৪1 যমুন।-নদী--পুল আছে। 

৫| ইরাবতী-নদী--নাই। 

৬। সিদ্ধু-নদ--নাই। 

৭। কাবুল-নদী--নাই। 


সপািপাসি-পাসটিিসিপাছি পোসিপা্ি পাটি পা্িপাস্পাস্পাস্িপাস্সিপাস্িপাস্পিপান্পিাসিপ 





জী রমেশচন্ত্র চত্রবত্াঁ। 





বিদ্রোহী কৰি মধুসুদন 


| কৰি মধুসূদন দত্তের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে--১২ই মাঘ ১৩৩* ] 


হে বিদ্রোহী উচ্ছ খল, হে বাংলার দুরন্ত সন্তান ! 
মাননি শাসন কোনো, চূর্ণ করি' নিষেধ-পাষাণ__ 
সমাজ-বাধন ভাডি', করি' ভেদ ধর্মের নিগড় 
উন্মত্ব-চরণ-ভরে চলেছিলে চির-অ গ্রসর ! 

ছুটেছ আশার পিছে,_সে আশ! কভু বা মপীচিকা- 
ক্ষণেকে মোহিয়। আখি ক্ষণ পরে যাহা বিভীষিক! !__- 
তারি পিছে ছুটে” গেছ উদ্দাম অবোধ বাধাহীন; 
ভেঙে গেছে মোহ কত, তবু মোহ হয়নিক ক্ষীণ। 

যে আশ! ছুটেছ ধরি' মেটেনিক সে তোমার আশ, 
তবু চির-অভিলাধী, তবু ছিল উল্লাস-উচ্ছাস ! 

শান্ত বঙ্গ-গৃহে নগিগ্ধ জল নাই প্রদীপের শিখা, 
টৈশাখের মেঘে তার দীপ্ত তুমি বিছ্যাতের লিখা! 

হে ছুরস্ত দৃপ্ত কবি! বিপ্রোহ-পাগল সেই প্রাণ 
নৃত্যতালে প্রসারিয়া করি' দিলে নব-গতি-মান্‌ 

ক্ষীণ! সে কাব্যের নদী--শৈবালে জগ্তালে হত-বল 
মনাতন অবসাদে, পুরাতন-উপলে বিহ্বল। 
বিশ্ব-সাগরের বার্তা তারি গতি করি' আহরণ 

শীর্ণ ভাষা-তটিনীতে জাগাইলে প্রাণের নর্তন ! 
বান্মীকি ব্যাসের মাথে মিলাইলে ভাঙ্ঘিলে হোমারে, 
কৃত্তিবাস কাশীদাস জেগে উঠে প্রতীচ্য-হস্কারে ! 


বঙ্গের শছ্ের সাথে বেজে উঠে পশ্চিমের ভেরী, 
কাব্যের চরণ হ'তে থসে” পড়ে জড়তার বেড়ী। 
নিত্য নব আশা পানে ছুটেছিলে উন্মাদ সমান; 
এক আশা বঙ্গ-ভাষ। তাতে তব একান্ত ধেয়ান ! 
আজ ভাবি--সেই ভালো, নৈরাস্তে নৈরাশ্টে বল লভি। 
ব্যগ্র আশে পৃরিয়াছছ আমাদের আশ! তুমি, কবি ! 
যে তৃপ্তি খুজেছ নিতি পেলে তাহা হয়ে যেত শেষ, 
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত স্থুখের উদ্দেশ? 
তুমি রচি' গেছ পথ বনদল উপাড়িয়া বলে, 

আজি সে পথের পরে রবির অমল জ্যোতি জলে। 
দেব-ত্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে মধুস্থদদন”_ 
বাংলার কাবোর কক্ষে তুমি কৰি জড়তা-দলন ! 
সমাজে দলেছ পায়ে, স্বধন্মে ভেঙেছ দৃঢ় হাতে; 
দরদ দিয়েছ তবু জাতির অভাব-বেদনাতে ;-_ 
মাতৃ-ভাষা-জননীরে, হে দরদী, রাখনিক দৃরে-.. 
প্রাণরসে পুষ্ট তারে করিয়াছ নিত্য চিত্ব-পুরে। 
মুক্তি পেল বদ্ধ যাহা! স্থপ্তি-মাঝে শুনি' মেঘনাদ; 
নবচ্ছন্দে নেচে এল নবীনের বিচিত্র সংবাদ ! 

আজি তব জন্ম-দিনে নমস্কার, বিদ্রোহী মহান্‌! 
নমস্কার সে বিভ্রোহে যে বিদ্রোহ আনিল কল্যাণ! 


স্তী প্যারামোহন সেনগুও্ড 





অদ্ভুত বৃ্ষ-- 

ফরাদী দেশের একখানি বৈজ্ঞানিক প 'ত বৃক্ষের বিবরণ 
প্রকাশিত হুইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে একদল ত্রমণকারী ফ্রান্স 
হইতে আজ্রিকায় গমন করেন। উদ্মেঠ নান| জায়গ। পর্যটন করিয়া 
নূতন কিছু আবিষ্কার কর!। তাহারা নান। জনপদ ও পর্বত পরিদর্শন 
করিয়! চাঁড নামক হুদদের ([.1:0 01180 ) নিকটে এই বৃক্ষ প্রচুর 
পরিমাণে দেখিতে পান এবং হারাই এই বৃক্ষ ফ্রাঙ্প দেশে আনয়ন 
করেন। 

যেস্থানে এই বৃক্ষ প্রথম পাওয়| গিয়াছিল, সে স্থানের অধিবাসীগণ 
কোৌড়ী (152875) নামে খাত। তাহার! এই বৃক্ষকে 'আ'ম্বাক্‌' 
বলে। এই বৃক্ষ অযত্বদস্তুত এবং কয়েকমাসের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রপ্ত 
হইয়! চতুদ্দিকৃস্থ ভূমিখগকে গভীর অরণ্যে পরিণত করে। এক 
বছরে এক বৃক্ষ প্রায় ১৬ হইতে ২* ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং এই 
দৈর্ঘ্যের ভিতরে বৃক্ষের শাখ! মোটেই বহির্গত হয় না। মোটাও 
প্রায় ৪1৫ ফুট হইয়া থাকে। পাতাগুলি অনেকটা আমাদের দেশে 
লজ্জাবতীর (71171058 ) পাতার ্যায়। এই নিমিৰ উদ্ভিদ্‌-তন্ববিদ্‌ 
পণ্ডিতগণ এই বৃক্ষকে লজ্জাবতী শ্রেণীভুক্ত (1401705 ০1৫0) 
করিয়ছেন। ২1৩ বছর পব পর একপ্রকার বড় বড় পীত রংয়ের 
পুণ্ প্রস্ফুটিত হইয়! থাকে । 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্ষ্ধ্য এই যে এত বড় দীর্ঘ ও মোটা বৃক্ষ শেল! 
অপেক্ষাও হাল্কা । শু শোলার আপেক্ষিক গুরুত্ব ( ৭১৫০7০ 
8£145100 ) *২* পর্যন্ত দেখা যায়। বিস্ত এই 'আম্বাক" বৃক্ষের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র **১ এবং অনেক দিন জলে থাকার পর 
*'২৮ পর্যন্ত হইতে দেখ! গরিয়াছে। এই কাঠ এত হাল্কা হইলেও 
কেহ মনে ভাবিবেন ন। যে ইহ! শোলার সভায় নরম*এবং অনায়াসে 
ভাড়িয়। ফেল! যায়। ইহার তন্তগুলি (1১:65) এত ঘন এবং 
শক্ত যে ইহা হইতে তক্ত? প্রস্তুত হইতে পারে। স্থানীয় অধিবাসীগণ 
এই বৃক্ষের তক্তা দ্বার! দরজা, টেবিল, বাক্স ইতঠাদি প্রস্তুত করে। এই 
তক্তার নৌক। খুব ভ্রুত চলে এবং বাতান কিন্বা ঝড়ে ডুবি! গেলেও 
জলমগ্ন হুয় না) কৌড়ীগণ কখন কখন একখণ্ড তক্ত! দেহের সঙ্গে 
বাধিয়। বড় বড় নদী জল ঠেলিয়া উত্তীর্ণ হয়। 

এই বৃক্ষের পক্ষে দক্ষিণ ফ্রাল, ও আল্জেরিয়ার জল-বাযু বেশ 
অনুকূল। এসকল: স্থানে এই বৃক্ষের চাষ এখন আ'নকেই করিতেছে । 


কাষ্ঠে স্থুরাসার-_ 


করাতের গু'ড়! ও কাঠের পরিত্যক্ত অংশ হইতে যে স্ুরাঁসার প্রস্তুত 
হইতে পারে, ইহা সাধারণের নিকট আশ্চর্যজনক হইলেও, বৈজ্ঞানি- 
কের নিকট কিছুই নূতন নহে। অনেক বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তার এই 
গবেষণায় ব্য।পৃত ছিলেন, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য অধিক পরিমাণে প্রন্থত 
করিবার প্রণালী পর্যন্ত কেহই ঠিক করিয়! উঠিতে পারেন নাই। 
কিছুদিন হইল কুইডেনবাদী এক ডাক্তার ইহ! উদ্ভাবন করিয়া! চিন্তা- 


শীলতার পরিচয় দিয়াছেন এবং জগতেরও মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া- 
ছেন। তিনি প্রথমতঃ দেখিলেন যে, কাঠ হইতে 9111050 তৈরী 
করিলে যে 501117105 অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে প্রা শতকর! ৫* ভাগ 
কাঠের অংশ থাকে । এই 9০101116 এতদিন কোন কাজেই লাগিত 
না, বুখাই নষ্ট হইত। কিন্তু, ইহার ভিতরে শর্বরা, প্লটেন, এসেটিক 
নাইটো জিনাদ যৌগিক পদার্থ, ট্যানিন্‌ প্রভৃতি পদার্থ থাকিত। 
ডাল্তার ঠিক করিলেন যে এই 5119716কে 05100770800 
দ্বার] 10009115 করার পরে ১679 দ্বার। উহাকে অতি সহজেই 
স্থরাসারে পরিণত করা যাইতে পারে। তাঁর পর, 01911150007 হ্থারা 
উহ! সম্পূর্ণ পৃথক করাও বিশেষ কষ্টপাধ্য নহে। এই নিয়মে ১** শত 
গ্য/লন 1১০ হইতে অথব। প্রতিটন 001101956 হইতে ১৪ গ্যালন 
নুর।সার সংগ্রহ হইয়া থকে । 

এই উপায়ে যে হরাসার পাঁওয়। যাইবে তাং।র মূল্য বাঁজার অপেক্ষা 
অল্প হইবে। মূল্য অল্প হইলে লাভ এই হুইবে যে, ডাক্তারী উধধের 
মূল্য কমিবে। 5৬/5৪৫19। পণ্ডিত জগতের কত বড় যে একট! 
উপকার করিলেন, ত।হ! আমরা পরে বুঝিতে পারিব। আমাদের 
দেশে এইপ্রকার কত যে জিনিষ বৃথা নষ্ট' হইয়। যায় কে তাহার খবর 
রাখে? 1367০150007 বলিয়! একট! জিনিষের কথ। আমা 
মোটেই ভাবি না। 

আমাদের শিক্ষিত লোকর। যদি চীকুরার জন্য যেখানে সেখানে 
খোসামোদ ন| করিয়া দেশের জিনিষগুলিকে কিপ্রকারে অর্থোৎ- 
পাদন কার্যে ব্যবহাত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করেন তবে আত্মসম্্ান 
বজায় থাকে, অন্নবস্ত্র সস্।রও মীমাংস! হয় এবং দেশের ধন-সন্ভারও 
বৃদ্ধি হয়। 


শ্রী শরৎচন্ত্র ব্রহ্ম 


কুকুরের নাকের ছাপ. 


41010 যে 19 12201) ৬6060107819 0011986€ আছে তার 
জনৈক অধ্য(পক বলেন যে, কুকুরের জাতি-বিভাগ এবং কুকুর সনান্ত 
কর্তে হ'লে ভবিষ্যতে )০1011917 প্রথার প্রয়োগ কর! দর্কার। এই 
প্রথা অপরাধীদের প্রতি প্রয়োগ কর! হ'য়ে থাকে। 39101101 
প্রথায় মানুষের বুড়ে। আঙ্গুলের এবং কুকুরের বেলায় পায়ের ছাপ 
নেওয়। হয়। কুকুরের পায়ের ছাপ নেওয়। তিনি সমীচীন বলে, মনে 
করেন না, কেনন! কুকুরের থাঁবার পরিবর্তনের সম্ভ!বন! যেমন খুব বেশী 
অনিষ্টের সম্ভাবনাও তেম্নি। সেইজগ্য অধ্যাপক 1)60121716 
মহোদয় বলেন যে কুকুরের নাকের ডগার ছাপ নেওয়! হোক। কুকুরের 
নাকের ডগায় পুরু চামড়া! থাকার দরুন্‌ রেকর্ড করার পক্ষে অধিকতর 
উপযোগী বলে" তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে অজ্সদিন পরেই 
পারীতে একটা মোকদ্দমার বিচার হবে তাতে এই বিষয়টি সাধায়ণের 


সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। একটা কুকুরের আকৃতি এম বদূলে ফেলেছে 
ধেদেযে কোন জাতের কুকুর তা এখন ঠিক করে উঠ! দায়। অই 


কুকুরটি সত্যই যে-জাতের কুকুর নয় তাঁকে সেই জাতের বলে" ধর! হচ্ছে। 


ক 


৬৬৬ 





পাস্পিস্িস্পস্পিপাস্পিপাস্পপিসিপাস্পিপাস্পি 


আঙ্জকাল নাকি পাশ্চাত্য দেশের লেকের! আক্নার এইরূপ করে 
থাকে। 


কৃত্রিম কাঠ 


একজন নরওয়ে বিজ্ঞানবিতৎ এক নয়! ধরণের কৃত্রিমকাঠ তৈরী 
করার উপায় আবির করেছেন। করাত-গুড়ে। ও রাসায়নিক 
কয়েকটি পদার্থের সংমিশ্রণে এই কাঠ তৈরী হয়। এর ৫* পঞ্চশ 
ভাগই হচ্ছে করাত-গুঁড়ে।। এই সংমিশ্রণে অত্যধিক চাপ দিলে যে 
জিনিষ তৈরী হয় আনল কাঠের সব গুণপগুল্িই তার অছে। আপেক্ষিক 
গুরুত্ব আসল কাঠেও য| এই কৃত্রিম কাঠেও তাই। ওক-কাঠের মত 
এ কাঠ শক্ত । একে র]াদ। কর, কর।ত কর।, ছ'1দ। করা. পেরেক মারা, 
রং কর।, কিন্ব। পালিশ কর। সবই চলে । মোটের উপর আনল কাঠে 
যেরূপ যন্ত্রাদি দিয়ে ছুতোরের সবরকম কাঁজ কর! যায় সেরূপ সব কাঁজই 
এতে চলে। জে নষ্ট হয় না, আবার রাসায়নিক পদার্থ থাকার দরুন্‌ 
গচতে পারে না। আসল কাঠ যে-উত্তপে পোড়ে তার চেয়েও বেশী 
উত্তাপে এই কাঠ পোড়ে । অতএব দেখ। যাচ্ছে যে অসল কাঠের চেয়ে 
কৃত্রিম কাঠ এই বিষয়ে টেকৃকা মেরেছে । 


বলার সঙ্গে সঙ্গে টাইপ-- 


একজন সুয়িস্‌ আধিক্ষারক একট।| হস্ভুত কল বের করেছেন। সে 
কলটি নাক ডিকটাফোন'অপেক্ষ। সরেশ। এমনকি তিনি দাবী 
করেন যে আর নাকি টাইপিষ্টদের মোটেই দর্ুকাৰ হবে ন। আগে 
শটঠ,।ও টাইপিষ্টকে য| বল্বাব বলে" দিলে তিনি টুক টুক কবে' লিখে 
নিতেন এবং তাৰ গবে টাইণ করেঃ নিতেন । 

তার পর ডিক্ট।.ফানের আবিক্ষার হয়। এতে 31701010070এর 
কোনও দর্কার হয় না। থ| বল্বার ত।তে বল্‌্লে আস্তে আস্তে সবই 
অবিকল লেখ! হ'য়ে যেতে থাকে । ভার পর দেগুলি একদন টাইপিষ্ট 
টাইপ করে' নিতে পারেন। এইপ্রকারের কল এখন নানা-রকমেব লেক 
বাধহ।র কথ্ছেন_িনি কি সাহিত্যিক, কিশিশ'ক এবং কিব্যবসাদার। 
কিন্ত এই হুইস্‌ ম্ববিদ্বরটি যদি সফল বলে" প্রমাণিত হয় তা হ'লে 
যুগান্তর উপস্থিত হবে এবং আর মোটেই টাইপিষ্টংদগ দবুকার হবে না, 
কারণ বলার সঙ্গে মঙ্গেই কথাগুলি কলে টাইপ হয়ে যেতে থাকে । 
অবিশ্বাস্য বলে যদিও আমাদের বোধ হচ্ছে তখ।পি এটি এমন যুগ যে 
যুগে যত সব অবিশ্বাস্য অদ্ভুত কাঁওড সত্য বলে? প্রম।ণিত হচ্ছে। 


শ্রী শশিভূষণ বারিক 


বেতারের কথা--- 


আমাদের দেশে বেতার-বার্ভা সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেই 
প্রায় কিছুই জানেন না--কারণ তারতবর্ষে বেতার টেলিগ্রাফি 
শিখিবার কোন বন্দোবস্ত নাই বলিলেই হয়। আমেরিকাতে 
আজকাল প্রায় খরে ঘরে বেতার বসিয়ছে এবং এই বেহার-বার্ধীর 
সাহায্যে আমেরিকান্রা যে কতপ্রকার কাঁজ করিতেছে, তাহার কোন 
সংখা। নাই। 

রাস্তায় পুলিন দড়াইয়৷ আছে, তাহার সঙ্গে বেতার-কলকজ।র 
সন্গপ্রাম আছে, সহরের কোথ।য় কি দুর্ঘটন| ঘটিল, সে-ঘটন! ঘটিবার 
মুহর্ব-কাল পরেই খবর পাইয়। সে সেইখানে হাঁঞ্জির হইল। অপরাধীর. 


প্রবাসী- ফাঁন্তন, ১৩৩০ 





২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ু 





পুলিসের হাতে রযাডিও-সেট, সহরের নব খবর দে 
বেতার-কলে রাখিতে পারে 





বাগানে চ। পান করিতে করিতে বেতারের সাহায্যে ধকাতান বাদন শ্রবণ 


পলায়ন-সংবাদ মুহুর্তের মধ্যে সহরের এবং দেশের নান! স্থানে 
ছড়াই়। দেওয়। হইল--অপরাধীর পলায়ন অসম্ভব হইল। রোগী 
বিছানায় শুইয়া শুইয়। বেতারের সাহায্যে হুমধুর-মৃছু সঙ্গীত শ্রবণ 
করিতে করিতে ঘুমাইয়! পড়ে_এই সঙ্গীত হয়ত বহুদুর হইতে 
তাহার কাছে আসিয়। প্টেছাইতেছে। ইহাতে রোগীর রোগযস্্রণ। 
অনেক পরিমাণে কমিয়! যায়। 


€ম বংখ্যা),. 


ছোট ছেলে মেয়েরা ঘুমাইবার আগে উপকথা! গুনিতে ভালবাসে । 
বিশেষ একস্থান হইতে উপকথা র্যডিওর সাহায্যে খরে ঘরে ছড়ায় 
দবেওয়৷ হয়-_র্যডিও-ফোনের চৌঙ্গা হইতে উপকথাটি ছেলে 
মেয়েদের কানে আসিয়া! পৌঁছায় - তাহার! নির্ব।ক্‌-আনন্দে তাহ! 
উপভোগ করে। ঘরে ঘরে আর গল্প বলিবার জন্য দিদিমা 
দাদামহ।শয়ের প্রয়োজন হয় না। তাহার। সেই সময়টুকু মনের 
আনলে পান- মা গড়গড়। খাইয়। কাট।ইতে পারেন। 
| ] র্যাডিওর আবিষ্কারের পূর্বে নৃতাগীত 
করিবার সময় গন বাজনার জন্য টাক। 
দিয় আয়োজন করিতে হইত। এখন 
আমেগিকাতে আর নৃত্যশালার লোক 
রাখিয়া বাজনা বাঞাইবার বন্দোবস্ত 
. করিতে হয় নাঁ_ র্যাডিওর সাহায্যে বিশেষ 
বিকল কোন এক স্থান হইতে গান বাজন! 
আংটিতেও র্যাডিওর কল সফল নৃতাশালার র্যাডিও-ফোনে পাঠান 
হয়। সেই বাজনার ভালে তালে সকলে নৃত্য করিতে থাকে । 
বহুদুরে কোধাও কনদার্ট বাঁজিতেছে--আপনি বদ্ুদের লইয়া 








মহিল1-রিপোর্টার পারের গার্টারে র্য।ডিও রিসিভিং মেট ল।গ।ইয়। যে 
কোন সময় হেড. আপিসের সঙ্গে কথাবার্ত! চালাইতে পারে 
(ডান প! দেখুন ) 


চা খাইতে খাইতে বাগানে বসির! বেতারের সাহাষ্যে তাহ! শ্রবণ করিতে 


পাস্নে। দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার খবর ইত্যাদিও যেখানে ইচ্ছ। 
বসিয়া পাওয়া! যার, সঙ্গে অবস্থা একটি বেতার খবর ধরিবার 
(৮161655 1605151 560) কল আকা চাই। ব্যবসীয়ীরা বড় 
ঘড় সহর হুইতে দুয়ে থাকিয়াও বাঁজার দর ইত্য!দি মবই সহরবালীর 


পঞ্চশবস্ত-- বেতারের কথা 


৬৬৭. 




















ঘুমাইবার পূর্ব্বে ছে।ট ছো'ট ছেলেমেয়ের! র্য।ডিও ফোনে 
উপকথ। শুনিতেছে 


সঙ্গে একই সময়ে জানিতে পারে, তাহাদের আর ডকের জন্য 
হ। করিয়! বদিয়! থাকিতে হয় না। সবরকম খবর ইচ্ছামত 
যখন তখন পাওয়| যাইতে পারে । 
এই বেতার খবর বা গান-বাঁজন শুনিবাঁর সেটগুলি খুব 
সে প্রকাণ্ড তা নয়। ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, দু-একটি 
বেতার-কল কত শুর । 'গ।মেরিকাঁর অনেকে দেশলাইএর এবং 
দুরের ছোট ছোট বাঁলো রটিও খবর ধরিবার সেট তৈয়ার 
করিয়াছেন। একজন আবার সকলকে টেন্ধ। দিয়া তাহাঁব 
আওটিতে একটি র্যাডিও লেট বনাইয়াছেন । 
আমেরিকাতে যখন একট| কোন হজুগ উঠে, তখন তাহ। 
ছেলে বুড়া সবাইকে মাঁতাইয়া তোলে । র্যাডিও এখন 
আমেরিকার হুজুগ। এখন পৃথিবীর আর কোন দেশে র্যাডিওর 
এত উন্নতি হয় নাই। ইংলগ্ডে সবেমাত্র বে-সরকারী লেকদের 
র্যাডিও সেট বসাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান 
সময়ে আমেরিকাতে বৌধ হয় ৩০,**, হাজারেরও বেশী 
বেসরকারী লোকের বেতার সেট আছে । এই সর্কারী লিষ্টের 
বাহিরেও, হয়ত অনেকের আছে, তাহাদের সংখ্যা এই ৩*,*** 
এর মধ্যে ধর! হয় নাই । 
একটি র্যাডিও সেট সপ্পূর্ণভাষে ঘরে বসাইতে বিশেম কোন 
খরচ নাই--৩* টাকা হইতে ৬* টাকা খরচে একটি র্যাডিও মেট 
ঘরে বসাইতে পারা যাঁয়। 
ইহাতে অবশ্ত আমাদের আনন্দ করিবার কিছুই নাই, ক]রণ 
আমাদের দেশে বেগ ইত্যাদির কোন . জগ্তাল নাই । এবং 


৬৬৮ প্রবাঁদী_ফাক্টন, ১৩৩৬ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোন ব্যক্তি বেতার শিখিতে চাছিলে তাঁহার চাওয়াই সার 
হইবে! 







সমুদ্র-জগতের কথা-_ 


গতবারের প্রবাসীতে কতকগুলি সামুদ্রিক জন্ভুত প্রাণীর কথ। 
বলিয়াছি। এবার আরো একটি বিচিত্র প্রাণীর বির লিখিব। 
4 জলের উপরের দিকে নান। রংএর মাছ, 
হাঙ্গর ইত্যাদি সমুদ্রে দেখা যায়। কিন্ত 
একটু গভীর জলে এইসমন্ত জস্তর 
সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ভীষণ এবং 
অদ্ভুত জানোয়ার দেখা যায়। ডুবুরিরা 
এইসমন্ত জস্তর সাম্নে অনেক সময়ে 
বিপদে গড়ে এবং প্রাণ হারাম্স। হাঙর, 
কুমীর ইত্যাদি জন্ত এই সমুত্র জস্তর 
কাছে নিরীহ বলিয়। মনে হইবে। 
অক্ট পান ব1 অষ্টপাদের কথা অনেকে 
উপকথার পড়িয়াছেন, কিন্ত ইহ! 
উপকথার মত অনত্য নয়। যাহারা 
এই ভীষণ অক্টেপাদের সাম্নে 
পড়িয়াছে, তাহারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য 
দিবে। 

শিকার হুবিধামত স্থানে প।ইলে 
অক্টোপ।স তাহাকে তাহার প| বা শুড় 
দিয়া আস্তে আন্তে জড়াইয়া ধরে। 
তাহার এই শু'ড়গুলির শক্তি ভয়ানক, 
অনেক সময় ধৃত ব্যক্তির প।জরার হাড় 
ইহার চাপে গুড়া হইয়! যায়। সমুদ্রের 
নানারকম প্রাণী এই অক্টোপাদের হাতে 
মারা যায়। অক্টোপাসের ক্ষুধা বৃদ্ধি 
পাইলে এবং অন্ত কিছু ন! পাইলে 
ছাতায় বেতট্ুরর খবর ধরিয়। পথের মাঝে লোকজনকে নতুন নতুন খবর শোনান ঘ।য় পরিখা মিজি টি 


স্থানীয় বাজারে ধদব জিনিষের গর 








ডাক্তার মোটরফারে ধসিয়। ঝেগীর খবর লইতেছেন গভীর জলে অক্টে।পাদ যমের মত ভাহ।র শিক।রের ঘাড়ে গিয়। পড়ে 


৫ম সংখ্য! ) পঞ্চশস্--কাচের কথ! ৬৬৯ 





চড়িয়! যায় ৷ অক্টোপাসও অনেক সময় ধৃত 
হইয়! থাছ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বেচারা যদি 
হঠাৎ অল্পজলে বালিতে আসিয়৷ পড়ে তাহার 
অবস্থ। বড় খারাপ হয়। শক্ত মাটি পাইলে সে 
এমনভাবে মাটি কাম্ড়াইন্। পড়িয়া থাকে যে 
তাহাকে সেখান হইতে জীবন্ত অবস্থার নড়ান 
যায় না। 

ডুবুরিদের অক্টোপাস ছাড়া হাঙ্গরের 
অত্যাচারও কম পোহাইতে হয় না। 
আয়াল্যাণ্ডের উপকুলে নিমঞ্জিত লরেন্টিক্‌ 
জাহাজের মধ্যস্থিত ১২*,***,*** টাক মূল্যের 
সোন! উদ্ধার করিতে গিল্পা একদল ডুবুরি 
কিরকম বিপদে পড়িক্লাছিল, ছবি দেখিলেই 
বুঝিতে পারিবেন । জাহাজটি জলের ৯* ফুট 
নীচে পড়িয়াছিল। এত কষ্ট করিয়াও তাহার! 
মাত্র ৩*টি গোল্ড-বাঁর উদ্ধার করিতে পারিয়া; 
ছিল। একটি বারের মূল্য ২*,***২টাক! 
হইতে ৪*,***- টাক] পর্যন্ত হয় । 


কাচের কথা-- 


আজকালকার সভ্যত।র দিনে কাচের প্রয়োজন 
নান।প্রক!রে এবং নানাভাবে হয় । কাচের 
জন্ম বোধ হয়৮*** বছরেরও পূর্ব্বে মিশরে 
প্রথম হয় । কাচের ওপর রং ফলাইয়! 
নানাপ্রকার চিত্র ইত্যাদি অঙ্কন বহু শতাব্দী 
পুর্ধেব চীন দেশেই প্রথম হয় বলিয়। মনে 
হয়। 

র€্ীন কাচ প্রথমে দানী দামী হীরা 


নিমগ্ন জাহাজের রত্ব উদ্ধারে নিযুক্ত ডুবুরির। হ'ঙ্গরের ঘর! আক্রাস্ত জহরতেব বদলে ব্যবহার করিবার জন্তাই 





সমুদ্রের তলায় অক্টে।প।ন গস্তীর চিন্তায় নিমগ্ন 


ব্যবহার হইত। পূর্র্বকালের ইয়োরোপের আমীর ওমরাহের! তাহাদের 
অশ্বদের নানাপ্রকার কাঁচের অলঙ্ক!রে সাজাইতেন। কাচের অস্থান্- 
প্রকার ব্যবহর, যেমন শসি; গেলাস, বাটা, ইহার বহুকাল পরে 
আরম্ত হয়। 

মধ্যযুগে আবিষ্ষার হয় যে কাচের ওপর রৌপ্য-দ্রব দিয়া 
তাহা আগুনের তাপে রাখিলে কাচ হরিদ্র। বর্ণের হয়। এই সময় 
গির্জায়, এবং বিদ্যাপীঠে কাচের উপর নানাপ্রকার চিত্র আকিয়! 
জানালায় এবং দুয়ারে লাগন হইত। মেই সময়ের এইগ্রকারের 
অনেক চমৎকার চমৎকার চিত্র আজও দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 
সেই সময়কার ধনীর! দেশবিদেশ হইতে শিল্পী আনিয়। এবং বহু 
অর্থ ব্যয় করিয়া এইসমন্ত করিতেন। প্রথম প্রথম কেবল নানা- 
রংএর কাঁচ পাশাপাশি বদাইয়। সাজান হইত, তার পর ক্রমশ নান1- 
প্রকার দৃষ্ভাবলীর চিত্র-অন্কন সুরু হয়। এবং ইহার কিছু দিন 
পরে শিল্পী নানাপ্রকার চিত্র ফরমান-মত কাচের উপর অস্কন 
কঠিতে সঙ্গম হয়। ইয়োরোপে এই সময় নানা প্রকার যুদ্ধাবিগ্রহের 
অন্য এই শিল্প কিছুকালের জন্ত একরকম মরিয়৷ যায়ঃ তার পর 
আবার আরন্ক হয়। 

বর্তমান সময়ে ইউরোপে যেসমত্ত কাচের উপর চিত্র ইত্যাদি 
দেখ যায়, তাহ! কোন শিল্পীর কাজ তাহ! ঠিক করিয়া বিঞুই 
বুষিবার উপাঁয় নাই, কারণ তাহার উপর কৌন নাম নাই। তবে 


৬৭৩ প্রবাসী-_ ফাল্গুন, ১৩৩০ ২৩শ ভাগ, ২কস খণ্ড 


ল৯পাস্পাসিপাস্পস্িপাস্পিপাস্পিপাস্টিপাসিপাস্টিপা্িলাসটি পাটি পাটি পাটি তা পাটি ০ তো শী তি তি তি 





ইয়েরোপের একটি [গর্জজ।য় কাঁচের উপর ধর্দীবিষয়ক ছবি-- 
অ।সল ছ(বিটি পরটান 





একটি জানালায় ছধি 





এক এক দল শিল্পীর এক এক ধরণের চিত্র-অঞ্কদ-পদ্ধতি ছিল, 
তাহ! চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়। 

মধ্য-যুগের ধনীর! অনেক সময় তাহাদের গৃহের বড় বড় জানালার 
এবং ছুয়ারের কাচের উপর ত।হাদের মুর্তি অঙ্কন করিবার জন্য শিল্পী 
নিযুক্ত করিতেন। 'এইপ্রকারে তাহার! তাহাদের স্ত্তি রক্ষা করিবার 
প্রয়াস পাইতেন। ইহাতে অব্ঠ তাহাদের মূর্তিগুলি আসল চেহারার 
সঙ্গে একটুও মিলিত ন। এবং সময় সমগ্ন অতি অদ্ভুত হইয়া 
যাইত। শিল্পীর| প্রথমে কাগজের উপর ছবি আকিয়! পরে তাহা কাচে 
ফলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এইপ্রকারে ছবির হুবছ মিল হইত না। 

বন্তমান কালেও শিল্পীর! ক।গক্গের উপর ছবি আকিয়। তাহা 
ভাল করি কাটি কাচের উপর আঠ1 দিয়া লাগাইয়া! দেয়। 
তাহার পর নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঁচের উপর সেই 
ছবির নকল ছাপ পড়ে। ইহাতে ছবিটি বিকৃত হয় ন।। বর্তমান 
সমরে কাঁচ কাটিবার জন্য ইস্পাতের বদলে হীর! ব্যবহার হয়। 


পাহাড় ধসান-_ 


দক্ষিণ আমেরিকার সাগর-কুলে একটি সহরের অনেকখানি স্থান 
একটা পাহাড় দখল করিয়াছিল। সহরের লোক সংখ্যা এৰং ব্যবসা- 
ব।ণিজা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্পে সহরের আয়তন বৃদ্ধি করিবার 
দর্কার হইল। তখন একদল ঠিকাদার পাহডুটাকে কাটিয়া ফেলিবার 
কথ। পাড়িল। কিন্তু হিসাব করিয়। দেখা গেল ষে সমন্ত পাহাড়টাকে 





জলের তোড়ের সাহায্যে পাহাড় ধনান হইতেছে 


কাঁটিতে আট বছর লাঁগিবে এবং খরচ অসস্ভবরকম বেশী হইবে। 
তখন একদল ইন্রিনিয়ায় হাইদ্রলিক পান্পের সাহায্যে পাহাড়টাকে 
ধসাইর় নীচের সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়! দিবেন স্থির করিলেন। পাহাড়ট! 
এখন প্রা সবই ধসিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের উপরে একটি প্রাচীন 
মঠ ছিল, তাঁহাও পরিত্যক্ত হুইয়াছে। 


ধম সংখ্যা ) পঞ্চশস্য-্"সাবানের ফেনার খেলা ৬৭১ 


রি াস্পিস্পিাস্পির স্পট 


মোট র-চেয়ার-_ 


ছবিতে দেখুন বৃষ্টি কেমন আরামে একট। চাঁকাওয়ালা চেয়ারে 
বাগানে বেড়াইতেছেন। এই চাঁকাওয়াল| চেয়ার কাহাকেও ঠেলিতে 
হয় না-ঙে।টরৈর সাহায্যে চলে। চাক! খুরাইবার ফিরাইবার জন্তু 








প্পাস্পাস্পিস্পিস্পিন্পািস্পিস্পিিপস্পিস্িপিসিপাসি সপাস্িপাসিী সপাসিপাস্পিপািপাসিপসিপাস্িপাসিপাসিপাসিপিসপাসিপ পাম্পি 





বৃদ্ধ! মোটর-চেয়ারে উদ্যান বিহার করিতেছেন 


একটি হ।ঙল বৃদ্ধার কৌলের কাছে দেখুন। গাড়িখানির বেগ 
ঘণ্টায় ৬ হইতে ১২ মাইল পধ্যন্ত হয়। কলকঞ্জর বিশেষ কোন 
হাঙগামা নাই। এই গাড়ী এখনো বাজারে উঠে নাই। 


সপ 


সাবানের ফেনার খেলা-- 


সরু চোঙীর ডগ! একটু সাবান-জলে ডুবাইয়৷ আস্তে আপ্তে 
ফু দিলে বেশ বড় বড় বুদ্‌বুদ্‌ করা যাঁয়-ইহ! আমাদের দেশে 
অনেকেই জানেন । এইরকম বুদ্বুদদ ছে।ট টেনিস বলের মত 
বড় করিতে হইলে নরু কাচের নল ব্যবহার করাই প্রশস্ত--কাঁরণ 
কাচের নলে সাবানের ফেনার খুদণুদকে ইচ্ছনত নানাপ্রকার আকারের 
কর। যায়। 





8৮০০ 2৯:২5 ০৯১১42৮185 


ছুইটি বুদবুদ্‌ একত্র মিলিত অবস্থায় 


কেন।.তৈয়ার করিবার একটি নিয়ন আ ছসান 
ছু্সি দিশা টাচিকস! টাচিহ! একটি পেপালায় জমা করিতে হুইবে। 





একটির উপর আর-একটি করিয়। রক্ষিত 
ধোয়। ভরা এবং গ্যাসভর। বুছবুদ্‌ 


৬৭২ 


১: এস 





বন্দী বুদ্বুদ, রীলের হৃত। ছাড়ি উপরে উঠান যাঁক্। এবং বুত। 
টানিয়। নামান যায় 


সাবানের গুঁড়। বেশ খাঁনিকট। জম! হইলে তাহাতে উপযুক্ত 
পরিমীণে ঠাণ্ড। জল ঢ।লিয়! কিছুক্ষণ ঘাঁটিতে হইবে। বেশ ভাল 
করিয়া ঘটা হইলে পর এ সাবান-গোল! জলকে আধ ঘা স্থির 
করিয়৷ রাখিতে হইবে। হয়ত সমস্ত সাবান জলে গুলিবে না, পাত্রের 
তল।য় কিছু পড়িয়। থাকিবে কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইবার 
আশম্ব। নাই। ও 

নানীরকমের নল বাজারে পাওয়া যায়-খড়ের নলেও বুদ্‌বুদ 
তৈরী করার খেল! বেশ হর । এইবার কয়েকরকম বুদ্‌বুদ 
খেলার কথ। বলিব । 

ছুইগন দুইটি নলে ছুইটি বুদ্বুদ তৈয়ার করিয়। সাম্না-সাম্‌নি 
দড়াইয়। বুদবুদ ছুটিকে গায়ে গায়ে লাগাইয়া ফু দিলে ছুঃটি 
মিলিয়! শিলা! একটি বুদবুদ হইয়া যাইবে । অনেক লময় গায়ে গায়ে 
জাগীইয়। একটু চাঁপ দিবারও দর্কার হয়। একটু সাঁবধানতার 
ম্ষে এই কাঁজ করিতে হয়, কারণ তাহ। না| হইলে বুদ্বুদ ফাটিয়া 


প্রবা্ীস্মফান্তুন, ১৩৩০ 


॥ হ৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





বুদ্‌বুদের সাপ--মাথাঁয় ধোয়া-ভর। ছুটি বুদৃবুদ্‌কে দপের ছুটি 
চোঁথ বলিয়। মনে হয় 


যাইতে পারে। বুদ্‌বুদ ছুইটি মিলিয়! গেলে পর ফু" দ্দিতে দিতে 
নল ছটিকে আস্তে আস্তে তফাৎ করিতে হইবে-ইহাতে মিলিত 
বুদ্‌বুদ্টি বেশ প্রকাণ্ড হইয়। উঠিবে। 

একট। নল হইতেও এইরকম বড় বুদ্বুদ্‌ তৈয়ার কর! ঘায়-- 
কিন্তু তাহ! হাওয়াতে উড়াইবার পক্ষে মুস্কিল হয়। বুদ্বুদ্‌ যখন 
হাওয়াতে ভাসে তখন তাহ।কে খুব ধারাল ছুরি দ্বার ছই ভাগে 
বিস্ক্ত কর! যায়। পাখার হাওয়া দিয়। ভাসমান বুদ্‌বুদ্‌কে নানা- 
প্রকার অদ্ভুত আকারও দেওয়া যায়। 

ধোয়া-ভর! বুদ্বুদ তৈয়ার কর শক্ত হইলেও বেশ চমৎকার 
দেখিতে হয়। সিগারেটের ধোঁয়! মুখের মধ্যে লইয়া তাহাকে 
নলের মধ্যে দিয়! আস্তে আন্তে সাবানের ফেনার বৃষ্ধবুদ্দের তিতর 
প্রবেশ করাইয়! দেওয়া যায়। এই বুগ্বুদ্কে ধর্দি কৌন ছোট 
ছেলের কৌকড়া চুলের ওপর সাবধান ফেক্তে পারা যায় তবে 
তাহা দেখিতে অতীব মনোহর হয়। চুল ভিজা! থাকিলে বুদ্বুদ 
ফ।টিয়া যাইবে এই জন্ত খটখটে শুকৃনা চুলের উপর ইহা৷ করিতে হইবে। 

উদর কাপড়ের উপর বুদ্বুদ্ধ অনেক ক্ষণ থাকে । এইরকম 


৫ম সংখ্যা] 





খেলাঘণে উপবে গাস-ভব! দেশেলিন ৭1 ন্‌ £ 


তাহার তলায় ধোয়া-ভর! ছুটি মাকাশ-নৌক1- একটি র 
প্যাব।স্টও ছে দেখুন_- | ইহার ম।ঝখাঁনে দেশলাহ এব | 
জবলস্ত কাঠি দিলে কি হয় পবেব ছবিতে দেখুন _ | 

। 


পঞ্চশস্য--উড়ো! জাহাজের নূন কাজ 








উাড়।-ভাহ।গ ধে যার আড়ালে এক্র জ'হাজের কবল হইতে নিগেব জাহাজ বশ । কপিতেছে 


কোন কাপড়ের উপব যদি ধোয়া-ঠর। ঘুদবুদ এবং এষ্নি বুদ্বুদ 
পাশ।পাশি রাখ! যায়, তবে ছুইটি বুদ্‌পুরর ধাক!। লাগিয়! এক হইয়। 
যাইবে এবং ধোঁয়া-ভবা খুদ্বুদের ধোয়। মিলিত বড় বুদৃবুদের 
ভিতর নানাপ্রকার [বচিত্র এঙ্গভর্গি করিতে করিতে প্রবেশ 
বরিবে। ইহা! করিতে হইলে সাবান খুব ভাঁল করিয়! গুলিতে 


হইবে এবং ঘর আঁতরিভ্ত গরম যেন ন। হয়, ইহাও লক্ষ্য রাখতে 
হইবে। 


গিংপং 
আস্তে এবং 


খেল। 
অনাবশহথক 


উলেব দস্তান। পরিধ। বড় বুদ্বুদকে লইম়। 
চলিতে পারে, তবে বুদবুদকে খুব গান্ডে 
গোব ন। দিয়। আঘাত কিতে হইণে। 

বুদৃবুদের মধ্যে গান ভরিয়াও নানাবকন চমতকার দেখিতে 
খুরবুদ হেয়ার করা যায় । (ধায়া-ওরা এবং গ্যাপ-ভরা নুদ্বুদ 
উপরা-উপ।র রাখিতে পারিলে বেশ কার দেখিতে হয়। রর 

ভিজ। তারে বুদ বুদ আটন্বীি থকে এইদকম তারের উপর 


৬৭৪ 


৯৮৯৮৯ ৮১ ১ পা পি তি পঠি পরি ৫৯ পিপি * পাস পাছি পাস পি প ৯ পি 


ছোট ছোট বুদ্‌বুদ রাখিয়া নানীপ্রকার অদ্ভুত জিনিষ করিতে 
পারা যায়। তারের সাহাযা না লইয়াও ছোট ছোট বুদ্বুদ কোন 
গোল পাত্রের উপর জম। করিতে পারিলে তাহা! বেশ লঙ্বা হয়া 
উঠে, এবং ক্রমশ নিজের ভারে নুইয়। পড়িতে থাকে, তখন তাহ। 
দেখিতে সাপের মত হয়। সাপের মাথায় ছুইটি ধোয়া-ভর। বুদ্বুদ 
ঠিক মত রাখিতে পারিলে তাহ! মাপের চোখ হয়। এইরকম বুদ্- 
বুদের সাপ বা তোরণ ইত্যাদি করিতে হইলে গ্যাস-ভর1 বুদ্বুদই 
প্রকৃষ্ট, তাহাতে ফল ভাল হয়। থু 

গ]ান-ভর| বড় বুদ্বুদের মধ্যে রেশমী হুতাঁও লাগাইয়। দেওয়। 
যায়, এই রেশমী সুতায় আবার একটি ছোট কাগজকে প্যারাহটের 
আকারে বীধিয়! দিলে বুদ্বুদটিকে একটি আকাশ-জাহাক্গ বলিয়া 
মনে হয়। 

সাবান-গোল! পেয়ালার মধ্যে গ্াসের নল প্রবেশ করাইর়! দিলে, 
পেয়াল। হইতে সাবানের বুদ্বুদ আপনা-আপনিই উপর দিকে 


প্রবাসী-ফান্তন, ১৩৩০ 


পাখি পি ত ৯ ত৯ পা 


| ২৩শ ভাগঃ ২য় খণ্ড 
উঠিতে থাকিবে | দর্কারমত গ্যাস চাঁড়িতে এবং বন্ধ করিতে 
গারিলে সাবানের ফেনা বুদুবুদ্দ অনেক উচু পর্যস্ত উঠিতে পারে । 


উড়ো জাহাজের নতুন কাঁজ___ 


সমুদ্রে অনেক সময় যুদ্ধ-জাহাজ শক্রু যুদ্ধ-জাহাজের সাম্‌নে গড়ে 
নানারকমে বিপদগ্রস্ত হয়। এখন বিপদ্গ্রস্ত জাহাজকে ধোয়ার উপর 
পর্দার আড়ালে রক্ষা করিবার এক নতুন উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। 
উড়ে। জাহাজ যুদ্ধ জাহাজের আগে আগে ভীষণভাবে ধোঁয়। ছাড়িতে 
ছাড়িতে যায় এই ধোয়! ক্রমশ এত ঘন এবং গভীর হইয়। উঠে ষে 
শত্রু জাহাজ পরদার আড়াল ঢাক। জাহাজের কোন সন্ধানই পায় ন।। 
একটি এরোপ্লেন ১ মিনিটে ৯৫ ফুট উচু করিয্। ১ মাইল স্থাত এইরকম 
ঘন ধোঁয়ায় আবৃত করিতে পারে। 

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


স্ত্ীশিক্ষা 


আমাদের দেশে স্্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখতে 
আহুত হয়েছি। দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কেতাবের 
অভাব নেই । যে কেউ বাংলায় ছু, অক্ষর লিখতে পারেন, 
তিনিই নারীধশ্ম সম্বন্ধে বই লিখে হাতেখড়ি দিয়ে 
থাকেন। তাতে আমর। দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কিরূপে 
সীত৷ সাবিত্রী দময়ন্তী তৈরী করুতে হয়, গান-বাজনা! শিল্প- 
কলা গ্রভৃতি শেখান খায়, যেন বারো! বৎসরে বিয়ে 
হ'লেই পতি দেবতা নগদ বরপণ ও কয়েকভরি সোনার 
সঙ্গে সঙ্গে একটি “গৃহিণী সচিৎঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষা। 
ললিতে কলাবিধো” বিন বেশে লাভ করতে পারেন, 
তার সর্ববিধ ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এট। একবারও 
কেউ মনে করে" দেখেন ন]| যে, প্রকৃতির শিফ্ম বলে? 
একট জিনিস আছে সেটাকে কিছুতে লঙ্ঘন কব্বার 
জো নেই, এবং যদিও মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণতঃ 
পুরুষদের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিকাশলাভ করে, তথাপি 
দ্বাদশ ব্সর বয়সে মস্তিষ্কের পরিণতি অসম্ভব, অধি- 
কাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ে তখনও তারা বালিকা মাত্র। 
তাদের মাথায় সে-সকল বিষয় তখন কিছুতে ঢুকৃতে 
পারে না। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা কথাটাই ছেলেখেলা হঃয়ে 
ঈাড়ায়, যদি বারে! বৎসরের মধ্যে সেটা! সমাপ্ত করতে 
হ্য়। 


কোন বিখ্যাত ফরাদী লেখক সত্যই বলেছেন, 
সত্ীজাতির স্থান কোথায় _এইটি হচ্ছে প্রত্যেক দেশে 
সভ্যতার মাপকাঠি । আমাদের দেশে নারীদের অবস্থাটা] 
মনুই নির্দেশ করে" দিয়ে গিয়েছেন-ন সা! স্বাতন্্যমর্াতি 
_ অর্থাৎ চিরকালই তাকে বাপ ভাই ছেলের অধীন 
হয়ে থাকৃতে হবে। এই সনাতন নীতিটির যাতে 
ব্যতিক্রম না ঘটে, এজন্য নারীজাতিকে আমরা এরূপ- 
ভাবেই রেখেছি যে বান্তবিক এখন তারা স্বাধীনতার 
যোগ্যও নয়। ফ্রেডেরিক হ্যারিসন্‌ তার চ২৪৪110155 
21)0 1019815 নামক গ্রস্থে এক জায়গায় বলেছেন, মেয়েদের 
উচ্চশিক্ষা বল্তে যদি কয়েকটি আধুনিক ভাষার 
মোটামুটি জ্ঞান এবং কয়েকটি ললিত কলায় দক্ষতামাত্র 
বুঝায়, তবে 


ঠ 
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অর্থাৎ, সেটা হ'ল হিন্দু ও মুসলমানদের উপযুক্ত 
আদর্শ, পাশ্চাত্য সভ্যজগতের নয়। . নারী-জাতি সন্ধে 
আমর! আমাদের উচ্চধারণার যতই বড়াই করি না কেন, 
সংস্কত কোটেশন্-কণ্টকিত রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখে' সে- 
বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যতই চেষ্টা করি না 
কেনঃ. একজন ভারতবন্ধু ইংরেজ লেখক স্ত্ীজাতি-সম্পর্কে 


€ সংখ্যা) 





আমাদের সভ্যতাকে কতটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন 
দেখতে পাচ্ছেন। তবু তিনি জান্তেন না যে, 
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আমাদের উচ্চশিক্ষিতা। নারীদেরও অতি অল্পসংখ্যকেরই 
আছে, এবং তাদের পক্ষে এতট| উচ্চশিক্ষা আমাদের 
অধিকাংশ পুরুষের ধাতে সয় না ও কল্পনায়ও স্থান 
পায় নাঃ যেহেতু পুরুষদের নিজেদের মধ্যেই সেটা 
অবিদ্যমান। 

জন্টার্ট মিল্‌ থেকে আরম্ত করে? রোমানিস, হাক্সলি, 
লেকি, ফ্রেডেরিক হারিসন, জন্‌ মলি" প্রভৃতি লেখকগণ 
স্্রীজাতির সঙ্গে পুরুষজ্জাতির তুলনামূলক সমালোচন। 
করে? যে-সকল মন্তব্য লিখে" গিয়েছেন, এবং আমাদের 
দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও 
চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন ভারতীয় রমণী- 
জাতি সম্বন্ধে যেসকল কথা লিখেছেন, প্রচুর অবকাশ 
থাকৃলে সে-নব কথার অবতারণ! করে, পুরুষ ও স্ত্রী জাতির 
রীতি-প্রকৃতির বিভিন্পতা সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করা 
যেত; কিন্তু আজকাল মাশিকপত্জরািতে 'নারী-সমস্ত।” 
সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিত হওয়ায়, আমার সেই ইচ্ছা 
কাধ্যে পরিণত করতে পারিনি বলে, আফ্শোষের 
কোনো কারণ নেই । তবে যখন কিছু বল্তে প্রতিশ্রুত 
হয়েছি তখন খুব সংক্ষেপে দু'একটি কথা বল্তে চাই । 

পূর্বোক্ত অধিকাংশ লেখকদের মতে, এক মাতৃত্বই 
সত্রীজাতিকে পুরুষের তুলনায় জীবনযুদ্ধে কতকটা অপট্ 
করে' রাখবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বতরাং সব্ধ- 
বিষয়ে স্ত্ীজাতি যে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করুতে 
পারুবে না এসম্বন্ধে যুক্তিতর্ক অনাবশ্তক বিবেচনা করি। 
কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীপ্রকতি একে অন্যের পরিপোষক-_ 
বিরুদ্ধ নহে, স্থৃতরাং এতছুভয়ের মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ কেহ 
নিকৃষ্ট, একথ! বল! চলে না। একদিকে মাতৃত্ব যেমন 
নারীকে দুর্বল করে? রেখেছে, অপর পক্ষে উহাই ত 
আবাগ শিশুশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব তার ক্ন্ধে চাপিয়ে 
দিয়েছে। মাতৃত্ব নারীর ম্ধ্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে 
মহীয়দী করেছে একথাটাও সত্য, কিন্তু এট। বল্তে 


সত্রীশিক্ষা 
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পাপা পিপাসা 


বড়ই ভয় হয়, কারণ একবার একথা এনে ফেললে 
সমাজে আমাদের মেয়েদের উচ্চস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে 
এত নিছক কর্পনা-বিজ্ভ্িত কথা শুন্তে পাওয়া যায় 
যে, কানে তালা লেগে যায় এবং আমার্দের দেশের 
পুরুষদের আত্মপ্রতারণ।-শক্তি দেখে" বিস্ময়ে অভিভূত 
হতে হয়। টি 

ম্মেহ-মমৃতা দয়া-দাক্ষিণা নিংন্বার্থতা আত্মত্যাগ 
ধৈর্ধ্যতিতিক্ষা ভগবন্থুক্তি প্রভৃতি যেসকল নৈতিক €ণ 
মানবের বিশেষত্ব, এবং তার আধ্যাত্মিক জীবনের 
পুষ্টিাধনের অঙন্গকূল, মাচতের মধ্য দিয়েই সেগুলি 
সহজে বিকাশলাভ করে; কিন্ত সেই বিকাশের জন্য 
ক্ষেত্র তৈরি থাক চাই--অকালমাতৃন্ব নিবারণ করা চাই। 
স্শ্রাত বলেছেন, অল্প বয়সে সম্ভান হ'লে সেগুলি মার! 
যাবে, না মরুলেও ছুর্বলেন্ছিয় হবে, স্তরাং অত্যস্ত 
বালাকে সম্তীন-জননী হ'তে দেবে না; কিন্তু আমব! 
ঘরে ঘরেই ত এই নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে, দেখতে পাই। 
বে বালিকা খেলাধূলা নিয়ে ব্যস্ত থাকৃবে, তার মাতৃত্ের 
মধ্যাদাই বা কোথায়, মহিমাই বাকি! 

“নাই মামার থেকে কাণশা মামাও ভাপ', এই নীতি 
অস্ুসরণ করে আমাদেব পাড়াগায়ের বালিক] বিদ্যালয়- 
গুলি চল্ছে। আমি যদিও এরূপ একটি ইস্থুলের 
সম্পাদকতা করেছি এবং আর-এবটির সঙ্গে আমার 
ঘনিঠ যোগ ছিল, তথাপি এগুলিকে আমি খুব স্রেচের 
চক্ষে দেখতাম বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। কেন 
দেখতাম না, তা পরে বল্ছি। তবে সেখানে ছোট্র 
ছোট্ট মেয়েগুলি কি বিপুল উৎসাহভরে সেজেগজে” এসে 
গান কর্ত, পছ্যপাঠ পছ্যমালা গুভূতি আরুর্তি কর্ত, 
তা" দেখতে আমার বড়ই ভাল লাগত) আর মনে 
একটা গভীর বিষাদ ও ছুঃখ হ'ত এই বলে” যে, এই 
কচি মেয়েগুলিকে আর ছুদিন পরেই অন্তঃপুরের খাচায় 
পুরে" রাখবার ব্যবস্থা হবে, হয়ত অনেকের ইতিমধ্যেই 
বিবাহের প্রস্তাব চল্ছে এবং সেটা পাব] হলেই ইস্কুল 
থেকে নাম তুলে নেওয়া হবে। অতি অল্পব্যয়ে অথবা 
বিনাব্যয়ে, উপোষধ করে” পরম উল্লাসে ও পুলকের সঙ্গে 
বাড়ী বালিকাদের যে-সকল ব্রত-নিয়ম উদ্যাপন করতে ' 


৬১৬ 


স্পর্সপস্প সি সসিপাসিনপাস ৫ ৯ ৯ ৯ কাস প সপাস্টিপ ৯৩ ৯ প ৯ 


দেখেছি, তাতে আমাব ক্টেবলই এই মনে হয়েছেতএদের 
জীবনেও খেলাধুলা স্কৃতি নিদ্দোষ আমে|দের কত আবশ্যক 
আছে, কত অল্প এদেব প্রাণের সবসতা। সঞ্জীবিত রাখা 
যায়, কিন্ত চায় মামাদের দেশ, ততটুকু মানন্দও এদের 
ভাগ্যে বেশী দিন জুটে উঠে *1। 

ইস্কুলগুলিকে বড় মেহের চক্ষে দেখতাম ন। এজন্য থে, 
এখানে পড়াশুনা খুব কমই হ'ত। উচ্চ শ্রেণীতে সব 
সময় ছাত্রী থাকত ন।, স্থচীকার্ধযও সামান্তই শিক্ষ' হ'ত। 
রাশক্রক উইলিয়ম্স্‌ পাহেবের বাধিক বিবরণীতে দেখতে 
পাই) স্ত্রাশিক্ষা। সঙ্ঘদ্ধে আমাদের দেশে 
সম্প্রদায়েব মধ্ো কত অনাদব 
পুরুষদের বিদ্যাশিক্ষ। করা অত্যাবশ্যক, মেয়েদেৰ বোজ- 
গার করুতে হয় না সুতরাং 
অনাবশ্যক,_-এই শাবটি আমাদেব মধো খুধই প্রবল। 


ভদ্রশি গত 
অর্থোপাজ্ঞজন্র জন্য 


তাদেব লেখাপড়। শেখা! 


ভদ্রুঘরে অধুনা মেঘেদেব চিঠিপত্র লিখতে হয় বলে 
বোধোদয় পধ্যন্ত পড়া দরুকণার, বাঞ্গার-ঠিসাবট। রাখতে 
হয় বলে, যোগ-বিযোগ অন্কট| শেখা দবুকাব। বাংলা" 
দেশে হাজার-করা মাআ একুশটি মেয়েব |বদ্য!শিক্ষ। ঝড়- 
জোর এতণর অগ্রসব হয়েছে এই 'বদাটুকু আয় 
করুবার জন্য বাপিকা-বিদ্যালয়ে বিশেষ আবশ্যকতা 
আমি দেখতে গাই ন।খরে বসোহই একরজ্ম করে? 
একাজটা চল্তে পারে । যি প্রাথমিক বিদ্যালয়গ্ুলি, 
মধ্য ও উচ্চবিধ্যালয়ে৭ সর্দে োগস্থাপনের সেতু বলে, 
বিবেচিত ন। হয়, বে তাপ বিশেষ কি প্রয়োজন? 

আমি দেখেছি, বালিক'-বিদ্যাপয়ের পুরপ্নাব-বতবণ- 
সভায় কোনো বিবাহিত! কিতা ১৪।১৫ 'বৎধর-বয়সের 
ভূতপূর্বব ছাত্রী-এ বয়সে কোনো মেয়ে হস্কুলে পড়ছে, 
এটা ত প্রায় চিন্তার অগ্রোচর উপস্থিত থেকে সঙ্গীত 
কি কোন উচ্চবিষয়ে *চন| পাঠ বা আবৃ'ত্ত কুলে ত 
সভাস্থ সভ্যগণ তা নিয়ে বাড়ী গিয়ে অশোভন ও 
বিপরীত সমালোচনা করতে কুষ্ঠিত হন না। বালিকা- 
বিষ্ভালয়ের শিক্ষাঈত্রী একেহ পাওয়া যায় না, তার পর 
যদ্দি দৈবাৎ জুটে? যায়, তবে তাদ্রেখ রীতিনীতি চরিত্র 
সন্ধে উচ্চপদস্থ ও তথাকখিত উচ্চশাক্ষত ব্যক্তি- 
দের মুখে একান্তই কল্পনাপ্রস্থত এমন সব কথা 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩৩, 
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[ বা ভা ২য় খণ্ড 
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শুনেছি যে, সেগুলি উক্ত মি লাদের কানে পৌছলে 
তদ্গ্ডেই তারা চাকরি ছেড়ে পলায়ন করুতে বাধ্য হতেন । 
মনে মনে মামা আমাদের সীতা সাবিএী দয়মস্তীদের 
বিশ্বম করি পা-তাহ অত শীম্ব বয়ে দিয়ে ফেল্তে 
চা, এবং বয়স্ক প্বাধীনজী/বনী মহিল। দেখলে তার 
নীতি সখন্ধে সন্দিধ্ধ হই। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কমিশন ইঙ্গিতে যা বলেছেন, তাতে লজ্জায় 
আমাদের মাথা হেট করুতে হয়। কমিশন বলেছেন-_. 
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স্ত্রাজাতির সন্ধে আমাদের পুকরুষগণ মনে মনে 
এই যে গণীর সন্দেহ পোযণ করেন, এটা যতদিন না 
দূৰ হবে, ততদিন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা স্থদূরপরাহত 
থাকবে 

যৌন শ্রপত্তকে সংযম দ্বারা লোকহিত-ব্রতে 
নিয়োগ করে, প্রকৃতির নিয়ম যে হৃষ্টিরক্ষা, তা পালন 
করবা জন্য অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ 
আবশ্যঞ্চ। বিবাহিত নাহলে কি পুরুষ কি স্ত্রী কার 
চরিত্র পৃণত। লাভ করে সুগঠিত হ'য়ে উঠতে পারে 
না, সাধারণতঃ এংথা মানি । উচ্চশিক্ষিতা অবিবাহিতা 
কোনো কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনায়, অন্নশিক্ষিতা 
বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কোনো কোনো বিষয়ে অেষ্টস্ব 
সমন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি সাক্ষ্য 
দিতে প্রস্তত আছি । তা" বলে সকলকেই যে 
বিয়ে করুতে হবে তার কোনো মানে নেই,. এবং উচ্চ 
শিক্ষা দ্বার৷ চিওবৃত্তিগ্'ল মাঞ্ভিত করার শ্রফল বিবাহ- 
ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুল্তে পালে সোনায় সোহাগ! হয়, এট। 
অধ্থীকার বৰুবা জে| নেই । 

আমাদের পুরুষদেরই বম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মেদ্েদদের 
ত কথাই নেই। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে সুবিধা ও স্থযোগ 
আছে, বা তা। শীঘ্র হওয়ার সম্ভব, সেইসব ক্ষেত্রে মেয়েদের 
শিক্ষালাভের প্রচুর অবসর দেওয়া উাচত নয়, একথা আমি 
মান্তে প্রস্তুত নই। আমি মেয়েদের জীবিকা-অজ্জনের 
প্রসঙ্গ তুল্ব লা, তাদের মানপিক অবস্থা সন্বদ্ধে ছু'একটি 


৫ম সংখ্যা!) 


পোস্ট 


মাত্র কথা বলে আমার এই যংসামান্ত বক্তব্য শেষ 
করুব। 

জন্‌ মলি বলেছেন, মেয়ের! কুমংস্কারাচ্ছন্ন সন্কীর্ণমন]। 
বিলেতেই যদ্দি এরূপ অবস্থা, তবে আমাদের দেশের 
মেয়েদের কথ! ,খুলে' বলা অনাবহ্যক। পুরুষদের মহৎ 
প্রয়াসগুলি অনুসরণ করবার মৃত যোগাতা পাশ্চাত্য 
মহিলাদের মধ্যেও অনেকেরই নেই-_কিস্ত আমাদের 
মেয়েরা তা বুঝতে কিম্ব৷ বুঝে' তার সঙ্গে সহানুভূতি 
করতেও অক্ষম। উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌ তাঁর মনস্তত্ব-বিজ্ঞানে 
বলেছেন ষে, মেয়েরা কুড়ি বত্মরেই মানসিক ক্ষেত্রে 
বুড়ী হয়, অর্থাৎ তার পর আর তাদের মনের বিকাশ 
হয় না। আর এ বয়সের পুরুষন্দর মনের অবস্থ। 
জেলিবং তরল ও স্থিতিস্থাপক থাকে বলে' তারা 
তখনও অনেক নৃতন নৃতন্‌ তথ্য গ্রহণ করতে পারে । 
পাশ্চাত্য নারীদেরই যদি এই দশা, তবে আমাদের 
মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখুন। অথবা ভেবে 
দেখ'বারই বা কি আবশ্যকতা, ঘরে ঘরে তাকিয়ে দেখলেই 
তহম়। বিচার-বুদ্ধি বলে? যে একটা জিনিষ, ইংরেজীতে 
যাকে 1655591) 101928110 বা )9021)50 বলে, সেট! 
আমাদের মেয়েদের মধ্যে একেবারে নেই বললেই 
চলে। সর্ববদ! স্তারা খেয়ালের বশবর্তাঁ হয়ে চলেন, 
যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না, যদিও তকর্ুদ্ধে পশ্চাৎ-পদ 
না হ'তে পারেন । গোৌঁড়ামি কুসংস্কার অস্ববিশ্বাস 
বিচার-মুঢ়তা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের পুরুষরাই ত 
পাশ্চাত্য নারীদের পশ্চাতে পড়ে, আছেন, আবার 
আমাদের মেয়েরা আমাদের আরও পশ্চাতে টেনে 
রাখ ছেন। রাশ্ক্রক উইলিয়ম্স্‌ সাহেব সত্যই বলেছেন,__ 
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অর্থাৎ কিনা, যে-সকল নৃতন ভাবগুলি খুব একটা 
বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসার লাভ না করুলে দেশের রাজটননতিক 
ও সামাজিক উচ্চাকাজ্ষাগ্ুলি কার্য পরিণত হ'তে পারে 
না, ভারতীয় অস্তঃপুরের চিরাগত রক্ষণশীলতার ফলে, 


স্্রীশিক্ষা 


পা্পাস্িপাস্িপাসিপাস্িস্ি প ৯ পাস পাস পা পাটি পাটি কাটি পা পি পি পাটি পাটি পাটি পাস পাস পা ত৯ 


৬৭৭ 


পা পাটি পা পা পি তা 


জাতীয় জীবনের নিভৃততম কক্ষে সেগুলির প্রবেশ।- 
ধিকার নেই। ইস্কুল-কলেজে পড়ে? দেশ-বিদেশে থুরে?ঃ 
সভানমিতিতে যোগদান করে? আমাদের দেশের পুরুষদের 
বিচার-বুদ্ধি যেটুকু খুলে” যায়, আবার বাড়ী এসে মা 
ভশ্মী গৃহিণীর সনাতন রীতিনীতি আচার-বাবহার 
প্রথা-পদ্ধতির আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে” অল্পদিনের 
মধ্যেই তা লোপ পায়। স্থতরাং জাতি হিসাবে ছু'দশ 
পুরুষেও আমাদের সমাজ-শবীরে কোন নৃতন ভাৰ 
বদ্ধমূল হ'তে পারে না। বালিকা-বিদ্যালয়ে ছু'পাতা 
পড়ে'ই আমাদের মেয়েরা এসব বিষয়ে এক্কেবারে উন্নত 
হয়ে উঠবেন, এরূপ আশা ছুরাশা মাত্র । কাগজে 
পড়ে আমাদের দেশে কয় জন যুবকের বিচার-বুদ্ধি 
দৃঢপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে থাকে? তাদের মধ্যেও অধিকাংশই ত 
সনাতন রীতি অনুসরণ করে গতামুগতিক-ভাবে 
জীবন যাপন করে, থাকেন। বস্তত বিচার-বুদ্ধির 
বিকাশ বড়ই কঠিন সাধনাসাপেক্ষ । মেয়েরা অনেকে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করুলেই আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ থেকে 
সনাতন রীতিনীতিগুলি অচিরাৎ অন্তদ্ধান কবুবে, এরূপ 
আশঙ্ক! যেন কেউ না করেন। তবে পুরুষদের মধ্যেও 
যেমন কতক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধি মার্জিত ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার 
প্রভাবে কতকট। সেরূপ হবে, সন্দেহ নেই। যতদিন 
তা! ন। হয় ততদিন ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বিরোধ 
ও ছন্দ দ্াম্পত)-জীবনকে ছূর্ব্বহ করে রাখবে । 

অতএব মেয়েদের উচ্চশির্গার ঘ্বার উন্মুক্ত কর্‌তে 
না পারুলে তাদের শিক্ষা! সফল হবে না, বরঞ্চ “অল্ল- 
বিছ্য। ভয়ঙ্করী” হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী | যেহেতু 
কেবল নাটক নভেল পড়ে” মেয়েদের স্বাভাবিক ভাব- 
প্রবণতা বেড়ে যাবে, তার৷ আত্মঘাতী হবার নব নব 
রোমার্টিক্‌ উপায় খুঁক্ষে' বের করুবে। নাটক নভেলও 
আবার বেছে বেছে পড়! হয় শুনেছি, অর্থাৎ যেখানে 
কেবল নায়ক-নায়িকার প্রেমের কথা থাকে, কেবল 
সেগুলিই পড়া হয়, ছু'চারটি যুক্তি বা তত্বকথা ব৷ 
স্থচিস্তিত মন্তব্য বা চরিক্র-বিশ্লেষণ যদি কোথাও থাকে, 
তবে সেগুলি নাকি সযত্বে বাদ দেওয়! হয়। স্থৃতরাং আমার 


৬৪৮ 


কথা এই যে, দেশময় ছাত্র-শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে 
ছাত্রী-শিক্ষারও তদ্রপ ব্যবস্থা হোক, উচ্চশিক্ষার পথ 
তাদের নিকটও অবাধ ও উন্মুক্ত করে? দেওয়া হোক, 
দাক্ষিণাত্োর স্তায় উত্তরাখণ্ডেও অবরোধ-প্রথা শিথিল 
করে' দেওয়া হোক, মেয়েদের বিয়েটা! অনেক পিছিয়ে 
দেওয়া হোক, যৌবন-বিবাহের দরুণ যদি 'ল্যভ-ম্যাচ” 
ও অপবর্ণ বিবাহ এসে পড়ে তবে তাদের সাদরে 
বরণ করে, নেওয়া হোৌক'-মহর়ি বাৎস্যায়নের মতে 
পরস্পরের প্রতি অন্থরাগ হেতু গান্ধর্ব বিবাহই সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ-বিধবাদের শিক্ষ। ও আবশ্তক মত তাহাদের পুন- 
বিবাহের ব্যবস্থা করা হোক, যেহেতু সেটা তাদের 
নিজের জন্য যতটা আবশ্যক, তাদের ধর্াস্তর গ্রহণ ও 
বন্ধ্যাত্ব নিবারণ দ্বার। জাতিক্ষয় থামাবার জন্যও ততটা 
প্রয়োজন, এমন কি নিতান্ত আবশ্ঠক স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদে র- 
ও ব্যবস্থ। করা হোক। নারী-সমস্যা বড়ই জটিল, ক্ত্র- 
শিক্ষার সঙ্গে এতগুলি বিষন্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত 
রয়েছে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি এসে পড় বেই। 
আর বর্ণপরিচয়ই যদ্দি স্ত্রীশিক্ষার সীমা হয়, তবে বালিকা 
বিদ্যালয়গুলির বিশেষ কোনো! প্রয়োজন দেখতে পাই 
না। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিলেই ঘরে ঘরে সীতা 
সাবিত্রী দময়স্তী গড়ে' উঠবে না, যেমন শিক্ষিত পুরুষ- 


প্রবাসী--ফাল্ঠুন, ১৩৩, 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





দের মধ্যে যেখানে সেখানে রাম লক্ষণ ভীন্ম ভ্রোণ দেখতে 
পাওয়া যায় না। তবে মেয়েদের উন্নতির সঙ্গে সমস্ত 
জাতিটার উন্নতি হবে; নতুবা আমাদের অর্ধাজ পঙ্গু 
ই"য়ে থেকে বাকী অঙ্গটাকে অক্ষম ও জড় করে' রাখছে ও 
রাখবে । “দেবী? বলে' ঘ্যজ্্ নাধ্যন্ত পৃজ্যস্তে রমস্তে 
তত্র দেবতাঃ” বলে", মেয়েদের গৃহ-কোণে সরিয়ে কোণ-. 


ঠাসা করেঃ রাখলে চল্বে না। আমর! চাই 
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এমন স্বগৃহিণী যে আমাদের দৈনন্দিন সংসারধাত্রার 
পক্ষে আবশ্তক পুষ্টিকর মানসিক খাদ্য জুগিয়ে দিতে 
পারে, নিজেরা মনুষ্যত্ব লাভ করে' আমাদের পুরুষদের 
মাস্ুষ করে' তুল্বার সাহাধষ্য করুতে পারে । দেব 
বাদেবী কেবল পুঁখিপঞ্জের সাহায্যে তৈরি হয় না, সেটা 
যার যার ভগবদ্ন্ত প্রকৃতি অনুসারে হ'য়ে থাকে। 
আমরা চাই এরূপ স্ত্ীশিক্ষা, যা আমাদের মেয়েদের 
ধীশক্তি সুমাঞ্জিত করে" বিচার-বুদ্ধিকে স্ব প্রতিষ্ঠিত 
করে' মনে মনে মহৎ আদর্শ ও আকাজ্ষ! জাগিয়ে দিয়ে, 
প্রবৃত্তিগুলিকে সংপথে চালিত করে তাদের 
পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় কর্তব্য পালনে উপযোগী 
করে? তুল্‌্বে। 

শ্রী জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষা 


উভয় হস্তে লাঠি কিম্বা অসি 
নিম্নলিখিত ক্রমগুলির মধ্যে বন্ধনীর অন্তর্গত “দ* 
অক্ষরে দক্ষিণ হস্ত ও “বা” অক্ষরে বাম হস্ত বুঝিতে 
হইবে। 
যে আঘাতটি-সম্পর্কিত বন্ধনীর মধ্যে “দ” প্রথমে, 
তাহার প্রয়োগ দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে; যে আঘাতটির 
সম্পর্কিত বন্ধনীর মধো "বাশ প্রথমে, তাহার প্রয়োগ বাম 
হস্তে করিতে হইবে ; যে স্থলে *দ” শেষে, তথায় প্রতিকার 
দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে; এবং যে স্থলে বা” শেষে 
তথায় প্রতিকার বাম হস্তে করিতে হইবে। 


প্রথম ক্রম 
ঠাট্‌ উত্তর গোমুখ 
(আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১1 ভর্জঞ| (বা,.দ) ১) শির (বাদ) 
২। কোমর (বাদ) ২। তেওয়র (বাদ) 
৩। অন্ত. (বদ) ৩। শির (বাদ) 
৪1 কোমর (বাদ) ৪। শির (বাদ) 
«| করক (বাদ) (বিপরীতা রম্ত ) 
বর্ণন। :-- 


উত্তর গোমুখ -বাম পর্দ সম্মুখে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে 
করিয়া! গোমুখের অনুরূপ ঠাট। (অন্ঠান্ত “উত্তর ঠা” 
গুলি সম্বদ্ধেও এইরূপ নিয়ম )। 





৫ম সংখ্য। ) 

দ্বিতীয় ক্রম 

ঠা গোমুখ 
€( আক্রমণ ) ( প্রত্যাক্রমণ ) 
১। তর্জা (দ,ব) ১। শির (দ,বা) 
২। কোমর (দ, বা) ২। তেওয়র (দ,.বা) 
৩) অন্ক (দ,বা) ৩। শির (দ,ব1) 
৪1 কোমর (দ%বা) ৪। শির (দ,বা) 
৫। করক দ,বা) (বিপরীতারস্ত ) 

তৃতীয় ক্রম 

ঠাট, উত্তর গোমুখ 

( আক্রমণ ) € প্রত্যাক্রমণ ) 
১। ভুজ (বাদ) ১। সাও (বাদ) 


২। ভাণ্ডার (বা.দ) 
৩৭ উল্টা! অঙ্ক. ( বাঃ দ) 
৪) ভাণ্ডার বাদ) 


২। চাকি (বাদ) 
৩। সাও (বা,দ) 
৪। সাও (বাদ) 


৫। পাঁলট (বা, দ) (বিপরীতা মস্ত ) 
চতুর্থ ক্রম 
ঠাটু গে দুখ 
(আক্রমণ ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
১। ভুজ (দ,ব) ১। সা (দ.বা) 


২। ভাগার (দ, বা) 
৩। উপ্টা অঙ্ক (দ, ব1) 
৪। ভাওার (দ, ব) 
৫। পালট (দ, বা) 

পঞ্চম ক্রম 


ঠাট্‌ উত্তর রাউটা 
(আক্রমণ ) * 


১। পালট, (ব1,ব1) 
২। গ্রীবান্‌ (বা, দ) 


২। চাকি (দ,বা) 
৩। সা (দ,বা) 
৪। সাও (দ, বা) 

(বিপরীতারম্ত ) 


€ প্রত্যাক্রমণ ) 
১। সাণ্ড. (দ,.দ) 
(বিপরীতারস্ত ) 


ষষ্ঠ ক্রম * 
ঠাট্‌ রাউটা 
(আক্রমণ ) (প্রত্যাক্তমণ ) 
১। পালট (দ,দ) ১। সাও, (বা, বা) 
২। শ্রীবান (দ,দ) (বিপরীতারন্ত ) 
সঞ্চম ক্রম 
উত্তর রাউটা 
(আক্রমণ ) (প্রত্যাক্রমণ ) 
১। করক (বা, বা) ১। শির (দ,দ) 
২। হিমাএল (বা, বা) ( বিপরীতারস্ত ) 
অষ্টম ক্রম 
ঠাট্‌ রাউটা 
(আক্রমণ ) € প্রত্যাক্রমণ ) 
১। করক (দ,.দ) ১। শির (বা,বা) 
২। হিমাএল (দ,দ) (বিপরীতারস্ত ) 


পা পাপা পো 


লাঠিখেল! ও অসিশিক্ষা ৬৭৯ 
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নবম ক্রম 
ঠাট্‌ উত্তর পাখী 





পা 


€ আক্রমণ ) 
১। শ্রীবান্‌ (বা, ব।) 
২। তেওয়র (বাদ) 


(প্রত্যারমণ ) 
১। আসর (দ, বা) 
২। জবেগা! (দ.দ) 
( বিপরীতারস্ত ) 
দশম ক্রম 
ঠাটু পাখরী 
(আক্রমণ ) 
১। শ্রীবান্‌ (দ,দ) 
২) তেওয়র (দ,ব) 


( গ্রত্যাক্রমণ ) 
১। আসর (বাদ) 
২। জবেগ! (বা, বা) 
(বিপর তারম্ত ) 


একাদশ ক্রম 
ঠাট্‌ উত্তর পাথ রী 
(আক্রমণ ) 
১। হিমাএল (বা বা) 
২। চাকি (বা. দ) 


(প্রত্যাক্রমণ ) 
১। সাকেন (বা, দ) 
২। উপ্টা জবেগ! (দ, দ) 
(বিপরীতারস্ত ) 


দ্বাদশ ক্রম 
ঠাট্‌ পাখ-্রী 


(প্রত্যাক্রমণ ) 

১। সাকেল (দ, ব) 
২। উল্ট! জবেগ! (বা, বা) 
(বিপরীতারস্ত ) 


(আক্রমণ ) 
১। হিমাএল (দ, দ) 
২। চাকি (দ,বা) 


আয়োদশ ভ্রম 
ঠাট উত্তর রাউটা 


(আকমণ) 

১। হাতকাটি পেশ, (ব1, দ) 
২। উল্ট! মোড়া (বা, ) 
৩। শির (বাদ) 

৪। শৃঙ্গবাহী (বাদ) 


€ প্রত্যাক্রমণ ) 
১। শুঙ্গবাহী (বা, দ) 
২। চাকি (বা,দ) 
৩। শ্রীবান্‌ (বা, দ) 
৪ | উল্টা মোটা (বা, দ) ) 
আনি (বা, ব1) 


৫1 /মোঢ়। (ৰা, বা) €। আনি (বা, বা) 


(কোমর (বাঁ. দ) 


৬। চাঁকি (দ, দ) ৬। হাতকাটি অধ: (বা, দ) 


প। হুল (দ,বা) 

৮ ভুজ ( চৌমুখী ) (দ, বা) 

৯। পাঁলট, (দ, ব) 

১০ শির ( চৌমুখী ) (দ, বা) 

১১। হাতকাটি (দ. ব) ১১। হাতকাটি (দ, বা) 
১২। ভাগ্ার ( চৌমুখী ) (দ, ব1) 

১৩ বাছের! ( চৌমুধী ) (বা, দ) 


১৪। দ্বিগর (ব, বা) 
৯৫) শির (দ, দ,) 


১৪। দিগের (দ, ব) 
বিপরীতারক$ 





৬৮৪ প্রবাসী-ফাল্কুন, ১৩৩০ [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
চতুর্দশ ক্রম ২। মোড়া (বা, দ) ২। তেওয়র (বা, দ) 
৩। সাও. (বা, দূ) ৩। হিমাএল (দ, দ) 
ঠাট, রাউটা ৪। ভাতকাটি (বা দ) ৪। মোড়া (বা. দ) 
(আক্রমণ ) ( প্রতাক্রমণ ) ৫1 (মোড়া (বা, দ) দক্ষিণ আনি (বাদ) 
১। হাতকাটিপেশ (দ, ব) ১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা) টিতে ৫ | দক্ষিণ মানি (বা, দ) 
২। উপ্ট। মোড়া (দ, বা) ২। চাকি (দ,বা) ৬। তেওয়র (বা, দ) ৬। শুঙ্গবাহী ( বাবা) 
৩) শির (দ,বা) ও। শ্রীবান্‌ (দ বা) ৭। চির (দ, বা) 
৪ শৃঙ্গবাহী (দ, বা) ৪ । উ্টা মোড় (দ, বা) )] ৮। ভর্জ ( চৌমুখী ) (দ, বা) - 
আনি (দ,'দ) ৯। করক্‌ (দ,দ) 
৫1 মোড়া (দ, দ) ৫। আনি (দ,দ) ১০) সাগু (চৌমুখী) (বা, দ) 
কোমর (বো, দ) নু ১১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা) ১১। শূঙ্গবাহী (দ, বা) 
»| চাঁকি (বাঁ, বা) ৬ হাতকাটি অধঃ (দ,বা)  ১২। কোমর ( চৌমুখী ) (দ. বা) 
৭। ভুল (বদ) ১৩। তামেচা ( চৌমুখী ) (বাদ) 


রি ভুজ (চৌমুখী) (বদ) 
৯ চি 
5) শির ( চৌমুপী ) (বা, দ) 
:১। হাতকাটি (বা, দ) ১১। হাতিকাটি (বা, দ) 
১২। ভাগার ( চৌমুখী ) (বা, দর) 

১৩। বাহেব! ( চৌমুখী ) (দ, বা) 

১৪ দ্রিগর (দ,দ) ১৪। দিগর (বা, দ) 


পালট, (বা, দ) 


2৫1 শির (বা. ব।) ( বিপরীতারস্ত ) 
পঞ্চদশ ক্রম 
ঠাট, উত্তর পাখী 
আক্রমণ ) (প্রত্যাক্রমণ ) 


১। হাতকাটি (বা, ব) 

২। তেওয়র (বাদ) 

৩) হিমাএল ( ব1, বা) 

৪ । নেঢ1 (দ,বা) 

দরশ্দিণ আনি (দ, বা) ) 
দরঙ্সিণ আনি (দ, বা) 


১। শুঙ্গবাহী (বা, দ) 
১1 মোড়া (দ, বা) 
৩। সাও. ( দূ, বৰ ) 
51 হাতকাটি (দ, ব) 
৫1 মোড় (দ, বা) 
1 কোমর (ত্বা, ব1) 


৬। তেওয়র (দ. বা) 
৭। চির (বা,.দ) 


৫। 


৬। শুঙ্গবহী (দ, দ) 
৮ ভর্জ। ( চৌমুখী) (বা, দ) 

৯1 করক (ব।, দ) 

দ্্‌ সাও চৌহুবী) দেব বা) 

১১। শুঙববাহী (বা,দ) ১১। শূঙ্গবাহী (বা, দ) 
কোমর ( চৌমুখী ) (বা, দ) 


১২। 
১৩। তামেচ1 ( চৌমুখী ) (দ, ব1) 
১৪। চাঁপনি (বাবা) ১৪। চাঁপনি (দ, বা) 
১৫) সাণ্ড (বাদ) 
হাতকাটি (ব1, বা) (বিপরীতারস্ত ) 
ষোড়শ ক্রম 
ঠাট, পাখ-রী 
(আক্রমণ ) € প্রত্যাক্রমণ ) 


১। শৃঙ্গবাহী (৭, বা) ১। হাতিকাটি (দ,দ) 


১৪। চাপনি (দ,দ) 
১৫। ভিত 
হাতকাটি (দ, দ) 


নির্ধাত 


মিশ্রধাতের অষ্টম ক্রম শেষ হইলেই ক্রমে সঙ্গে 
সঙ্গে নির্খাতের অভ্যাসও আরম্ভ করিতে পারা যায়। 
নির্ঘত অভ্যাস-কালে প্রথমে দক্ষিণ হস্ডে শৃঙ্গ ও বাম 
হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে, পরে 
পূর্বানরূপ প্রচেষ্টা সহ সম ক্লান্তি অবধি বাম হস্তে শৃঙ্গ ও 
দশিণ হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে। 
ততৎ্পরে পর্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও 
অপর হস্তে শৃঙ্গ এবং অপর বাক্তি বাম হস্তে লাঠি ও 
দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়! পূর্ববা্গরূপ সম ক্লান্তি 
অবধি ক্রীড়া করিতে ০হইবে। পরে পর্যায়ক্রমে 'শুধু 
এক-এক হন্তে লাঠি ধারণ করিয়া নির্ধাত অভ্যাস 
করিতে হইবে। 

পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ান্তর্গত পাঠগুলির শিক্ষাভ্যাসের 
বিশুদ্ধতার উপরেই নির্থাত-সম্পর্কে যোগ্যতা ও দক্ষতা! 
এবং অসিবিদ্যা-সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ প্রায় সম্পূর্ণ 
রূপেই নির্ভর করিয়৷ থাকে । 

নির্ধাত্-সম্পর্কে কোন বিধি-নির্দিষ্ট পাঠের স্থিরত! 
নাই, এবং অধিকাংশস্থলেই বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নিমিত্ত 
বিভিন্নরূপ উপদেশেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাই 
সদ্গুরুর উপদেশাহুযায়ী পদ্ধতির জ্চুসরণ করিয়া, 
অনুশীলন, অধ্যবসায় ও নিদিধ্যাসন সহযোগে ক্রমাগত 
অভ্যাস দ্বারাই নির্ধাতে দক্ষতা জন্মি্া থাকে । তবে 


১৪। চাপনি (বাদ) 


( বিপরীতারস্ত ) 


৫ম সংখ্যা.]. 





অভ্যাসকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সর্বদাই 
সতর্ক থাকিতে হইবে ।-- 

১। হত্তছ্র সর্বদাই স্থ্রক্ষিত রাখিতে হয়। 

২। শরীর ও গতির ভঙ্গী সর্বদাই সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ 
রাখিতে হয়। 

৩। কদাচ অন্যমনস্ক হইতে নাই। 

৪। হ্ম্তদ্ধযর পরম্পরে কদীচ যেন অতি সন্িকটে 
কিশ্বা অতি ব্যবধানে না হইম্না পড়ে। দ্রুত চালনা- 
কালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও প্রতিপক্ষের 
অপিবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তনুহ্র্তেই অসি-বেগের 
দ্বার! ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে হয়, এবং এবিষয়ে 
সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। 

উত্তয় হস্তের ব্যবধান সাধারণত: দেড় হস্ত ও এক 
হস্তের মধ্যে রাখিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়। 

৫| হস্তদ্বয়ের কফোণি (কম্থই ) কদাচ যেন একে 
অন্যকে অতিক্রম করিম বিপদীত দিকে চলিয়া না যায়। 

৬। হস্তছয়ের ব্যবধানের মধ্যদেশে কদাচ যেন 
প্রতিপক্ষের অনি কিন্থা শৃঙ্গ প্রবেশ করিবার অবসর 
না পায় । 

৭। কদাচ যেন এক হস্ত কোমরের নিয়ে ও অপর 
হস্ত মস্তকের উপরে অথব। এক হস্ত শরীরের দক্ষিণ 
পার্খেও অপর হস্ত শরীরের বাম পারে প্রতিহত 
হইয়। না থাকে। 

৮। সর্বদাই উভয় হন্তের গতির সামগ্রস্য রক্ষা 
করিয়া অসি ও শৃঙ্গ চালনা করিতে হয়, নতুবা স্বকীয় 
আঘাতেই স্বহস্তওশরীর আহত হওয়ার সম্ভীবন! 
থাকে, কিন্বা হস্তত্বয়ের গতি প্রতিহত হইয়া পড়িতে 
পারে? স্ই-হেতুই বিচার করিয়া কখনও শৃঙ্গ অসির 
সম্মুখে কখনও বা অসির পশ্চাতে ঘুরাইতে ফিরাইতে 
হয়। সাধারণতঃ কোন হত্তই নিষ্রিয় রাখিতে নাই। 

৯৭ প্রতিপক্ষ অপেক্ষারুত হীনবল হইলেও 
তাচ্ছিল্য-সহকারে কোনরূপ সতর্কতার লাঘব করিতে 
নাই। 

১*। কদাচ স্বকীয় যোগ্যত। অতিক্রম করিয়৷ 
আস্ফালন ও স্পর্ধা! দেখাইতে যাইতে নাই। 

৮৬-স৮১৩ 


লাঠিখেল! ও অসিশিক্ষ। 


৮ ৯পাসিপাতিপাসিপাসিপাসিপাস্টপাস্িপাসিপসিপ সি স্পাস্পিশিশাস্িস্াস্টিপা সি স্পাস্পাস্িপ স্পা সি সপ স্পা সিপাসপাসিপাসিপ স্পা সপ সত -্ 


বু 


১১। শূঙ্গ দ্বার প্রতিপক্ষের অসিকে তিন 
করিয়া কদাচ “চির” “হুল” “আনি? প্রভৃতির প্রয়োগ 
করিতে নাই। অনবধানতা-বশতঃ “চির” . “স্থল” 
প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে নিজ হস্ত ছি হওয়ারই, 
অধিক সম্তাবন। 

১২। অসিবেগের ক্রমধারা অনুযায়ী সহজ গতির 
অস্থসরণ-সহযৌগেই প্রতিপক্ষের অরক্ষিত স্থান-সমৃহে 
আক্রমণ হেতু আঘাতের প্রয়োগ করিতে হয়। 
(1100669. 0]719051% 91)016986 086১, ) বিশৃঙ্খল 
আক্রমণে ও আঘাতে স্থফল না হইয়া কুফলই অধিক 
হয়। 

১৩। যাহাতে অল্প সমম সধ্যে অধিক আঘাতের 
প্রয়োগ-মান্রার আধিকা সম্ভবপর হইতে পারে, 
তদঙ্ব্ূপেই হস্ত-চালনা দ্বারা অসি-বেগ স্থরক্ষিত 


' রাখিতে হয়। (৪501, ৪0701095120 10175100017 
(1105. ) 
১৪৭ নিরবচ্ছিন্ন সমবেগসম্পন্ন দ্রুতগতি (3৮16 


00110170070. 00100000005 27010০0 ) হইতেই 
আঘাতের গুরুত্ব ও তীব্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে । গুক 
আঘাতই কার্ধকারী।; লঘু আঘাতে সময়- ও শক্তি- 
ক্ষয় মাত । 

১৫। আক্রমণ প্রারস্তে “হাতকাটি” কিছ! “চক্ষু” 
(প্রধানতঃ “হাতকাটি' ) আক্রমণের উপক্রম কিন্বা 
ভাণ করিয়া পরে আক্রমণ আরম্ভ করিতে হয়; অথবা 
প্রতিপক্ষের অনির, কিছ্ধ। অসি ও শূঙ্গের কোনরূপ 
বাধা জন্মাইয়া আরম্ভ করিতে হয়। 

১৬। যে হস্তে প্রতিপক্ষ অসি ধারণ করিবে, 
আক্রমণ-সহযোগে সেই পার্খে পতিত হইতে পারিলেই 
যথেষ্ট স্থৃবিধা হয় । 

১৭। সর্বদাই প্রতিপক্ষের দূর্বলতা] ও ছিদ্র বুঝিয়া 
আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়, সেই-হেতুই স্থযোগমতে 
ধ্ধাদার” প্রয়োগ করিতে হয়, এবং সর্বপ্রকার শিষ্টতা 
ও উদারতা ভুলিয়া যাইতে হয়, নতুবা নিজেকেই গ্রাতি- 
হত হইতে হয়! 

[ সর্ধপ্রকার অনবধানতা ও সতর্কতার ব্যভিচারই 


৬৮২ 





ছিদ্র বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ যে-কোনরূপ অপার- 
গতার নামই ছুর্ববলতা। ] 

দ্রুত চালনায় আঘাতের পর আঘাতের 
প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপক্ষকে প্রমাদগ্রস্ত করিতে পারিলেই 
তাহার ছিদ্র ও ছুর্বলত। প্রকট হইয়া পড়ে। 

১৯। কৌশলক্রমে প্রতিপক্ষের দক্ষিণ ও বাম 
হস্তকে তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্থখে অপসারিত করাইয়া 
হস্ত আক্রমণ পূর্বক অভ্যন্তরের দ্রকে অগ্রসর হইতে 
পারিলেই আশ শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়। 

২০। প্রতিপক্ষের আক্রমণে অস্থির হওয়ার উপক্রম 
হইলেই চক্ষু আক্রমণ দ্বার! তাহাকে বিহ্বল করিতে হয়। 
সময়ে সময়ে শৃঙ্গ ছারা শরীর রক্ষা করিয়া “হাতকাটি”, 
পল”, “আনি” প্রভৃতির প্রয়োগ-সহযোগে কিন্বা 
«অভিযান স্থিতির” ভঙ্গী-সহযোগে প্রত্তিপক্ষের বক্ষের 
উপর ঝাপাইয়। পড়িতে পারিলেও স্থৃফল পাওয়া যায়। 
শ্রেষ্ঠ অসিধারীগণ সাধারণতঃ “বিনোদ” ও"যুযুতস্” র 
গ্রয়োগেই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন। 

২১। হস্ত, গ্রীবা, মস্তক, হৃদয় বস্তি ও মর্স্থল- 
সকল লক্ষ্য করিয়াই প্রধানত: আঘাতের চেষ্টা দেখিতে 
হয়। এসমস্ত স্থলে নিশ্চিতরূপে গরু আঘাত করিতে 
পারিলেই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণবূগে প্রতিহত হইবে। 

২২। প্রতিপক্ষের আঘাত অতিক্রম করিয়া কোনও 
মন্স্থলে তাহাকে” নিশ্চিত গুরু আঘাত করিতে 
পারিলেই সাধারণ ত: নিঃশস্ক হওয়া যায়। বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন 
আক্রমণই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। প্রতিপক্ষ 
আক্রমণের অবসর না পাইলে আর শঙ্কা কোথায়? 

২৩। কদাচ পশ্চাৎপদ হইতে নাই। প্রতিপক্ষ 
পশ্চাৎপদ হওয়ার উপক্রম করিলেই শরীর স্থরক্ষিত রাখিয়া 
আক্রমণ-সহষোগে তীত্র গতিতে তাহার উপর ঝাপাইয়া 
পড়িতে হয়। 

২৪। দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তির সঙ্গে খর্বারূতি ব্যক্তির 
প্রতিযোগিতা হইলে সময়ে সময়ে খর্বাকৃতি ব্যক্তিকে এক 
লক্ষে শৃন্তে উঠিয়া; « অভিযান স্থিতির” ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া, 


১৮। 


প্রবানী-_ ফাল্গুন, ১৩৩০ 


প্পাসিপাি তিতাস পাসিপাসিপািপাসিপাসিপািপাি পি পা্টিপাসিপাসিলা সপাস্পিরীপাসানি পা্টিপাস্টিপা্টিা্ি পাস পাখি পি পাটি পাটি পা্িপাি পাটি পাসিপাস্িপাসটি পাস্পািপাসিপ সিরা পা্িপাসিপাস্প্াসি 


| ২৩শ ভাগ, ২য় বণ 


এবং প্রতিপক্ষের অসি ও শূঙ্গকে প্রতিহত করিতে স্থির 
লক্ষ্য রাখিয়া, তীব্র গতিতে প্রতিপক্ষের অতি সন্বিকটে 
ঝাপাইয়া পড়িতে হয়। 

২৫। প্রতিপক্ষ লন্ষ সহযোগে অগ্রসর হওয়ার 
উপক্রম করিলে, শরীর অবনত করিয়া “অবনমন” 
সহযোগে অগ্রসর হইতে হইতে, অগ্রবিন্দু পশ্চাৎ দিকে 
করিয়া অনি মন্তকের উপরে ধারণ করিয়া ধারের অংশ 
দ্বারা “চির” প্রয়োগ করিতে পারিলে কি্বা পদ্দছয়ে 
আঘাত করিতে প।রিলে স্থৃফল পাওয়। যায়। 

২৬ চক্ষু আক্রান্ত হইলেই প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গে 
“অবনমন” সহযোগে তীব্রগতিতে আক্রমণ সহ শক্রর 
উপরে প্রবল বেগে ধাবিত হওয়ার চেষ্ট1 দেখিতে হয়। 

২৭। দক্ষিণ হন্তের “হল” “আনি” প্রতৃতির 
আক্রমণের প্রতিকারকল্পে সাধারণতঃ “অবনমন” 
সহযোগে নিজ বাম পার্থে শরীর অপসারিত করাইয়া 
প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্থ আক্রমণ করিতে হয়; অথব। 
“হাতকাটির” প্রয়োগ করিতে হয়। (বাম হন্ত সম্বন্ধেও 
তদনুবূপ )। 

২৮। স্থযোগ অহ্থসারে শৃঙ্গ দ্বারাও মর্ধস্থলে আঘাত 
করিতে হয়। 

বৃদ্ধান্থুলীর দিকের শৃঙ্গের বিন্দু দ্বারা “ছল” “আনি” 
প্রভৃতির অনুরূপ আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়, এবং 
কনিঠাঙ্গুলীর দিকের বিপ্দু দ্বার। “ছুরিকার" (বাকের) 
অন্রূপ আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য 

প্রকৃত সংঘর্ধকালে পুর্বোন্লিখিত নিয়ম-গ্রণালী ও 
সতর্কতাগুলির বিচার করিবার অবসর পাওয়া অসম্ভব; 
কিন্তু শিক্ষাভ্যাসকালে এইসমত্ত সতর্কতা-গভূতি আয়ত্ত 
করিয়া রাখিতে পারিলে গ্রকৃত সংঘর্ককালে আপন। 
হইতেই পূর্ব শিক্ষা, অভাস ও স'স্কারের ;সমহিতৃত 
প্রভাব প্রতিভাত হইয়! কার্ধাপিদ্ধি পর্থদ্ধে সাহাষা করিয় 
থাকে । তবে জয়লাভ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই আয়ভাধীন। 

(ক্রমশঃ) 


শ্রী প্ুলিনবিহারী দাদ 


৫ম সংখ্যা ] ব্যবমাগত লাভ ও সামাজিক লাভ ৬৮৩ 
ব্যবসাগত লাভ ও সামাজিক লাভ 
(১) খুব কম আছে। এসব ক্ষেত্রে সমাজই সংঘবদ্ধভাবে 


ব্যক্তি যদি নিজের স্থবিধা বুঝে' কাজ করে এবং তার 
স্বাধীনতায় যদি হস্তক্ষেপ কর! না হয় তা হ'লে সকল ব্যক্তি 
নিজের স্থবিধা বুঝে কাজ কর্‌লে সামাজিক উন্নতি সবিধা- 
মত হবে, এই ধরণের একট! ভূল ধারণা অনেকের মনে 
আছে। * সামাজিক স্থবিধা তত বেশী হবে, যত বেশী 
সামাজিক আয় বেড়ে চল্বে; কিন্তু ব্যক্তির আত্মন্থবিধা- 
বোধ (56111065165) সব সমম্ব সামাজিক আয় ন। 
বাড়াতেও পারে। ব্যক্তির ক্ষমত! সাধারণত: ছুইভাবে 
ব্যবহৃত হয়। ভোগ্য উৎপাদনে, ২। ভোগ্য 
আহরণে। উদাহরণম্বরূপ বলা যেতে পারে, যে, যি 
প্রকৃতিকে একটি আম গাছ বলে' ধরা হয় আর 
ঘর্দি একদল ছেলেকে মন্থুষাজাতি বলা যাক, তা হ'লে 
সামাজিক আয় হবে কতকগুলি আম। এখন প্রত্যেক 
ছেলেই যদ্দি আমের ফসল বৃদ্ধি ও গাছ থেকে আম পাড়ায় 
মন দেয়, তা হ'লে সামাজিক আম বাড়বে, কিন্তু কয়েকটি 
ছেলে যদি অপরের পাড়া আম কিছু কিছু সংগ্রহ করে 
নিজেদের কাছে রাখে, অর্থাৎ লামাভিকক আজে 
দিতি জকল্ লা দিকে এ. ন্িজেছেকক্ 
জআজ্েল্ল দি্কেই ত্কল্প কক্স, তা হ'লে সামা- 
দিক আয় কমে' যাবে । উৎপাদন ন| করে" শুধু আহরণে 
(বা অপহরণে ) ষত বেশী সামাজিক শরম খরচ হয়, 
সমাজের ক্ষতি ততই বে হবে। কাজেই ব্যক্তির আত্ম- 
স্ববিধাবোধ যে সামা আয় উৎপাদনের উপকরণ- 
গুলিকে সব সময় সমাত এ দিক্‌ থেকে অেষ্ঠ ব্যবহারে 
লাগাবে, এমন কোন কথা নেই। এমন অনেক কাজ ও 
ব্যবসায় আছে যাতে সামাজিক লাভ খুবই বেশী অথচ 
তাতে কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য 1 কখনও শক্তি ব্যয় 
করবে না, কেননা তাতে ০০ন শ্র্যত্িল্র লাভ নেই বা 


শশী 


১। 





%* এই ধারণার বণবত্বাী লোকেরা ইয়োরোগে 24455621278 
অধবা 162৮6 21076 501,0০0] ০1 07101515 নামে পরিচিত । 
+ অবশ্য এখানে বেশ্তন-গোগী কর্মতারীদের কণ। ধর! হচ্ছে না । 


অনেক কাজ করে' থাকে । যেমন, সহর ব! দেশের স্বাস্থা 
রক্ষা, ডাক ও তারে খবর পাঠাবার বন্দোবস্ত, শাস্তি রক্ষার 
জন্য পুলিস ও সৈন্য রক্ষা, সাধারণের মানলিক উন্নতির 
জন্য পাঠাগার, অবৈতনিক পাঠশালা, জাদুঘর, চিড়িয়া- 
খানা ইত্যাদি স্থাপন। এসবগুলির দিকে সামাজিক 
শক্তি কমই যেত, যদি সমাজ ব্যক্তির আত্মস্থ বিধা-বোধের 
উপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে" থাকৃত। সামাজিক স্বাচ্ছ- 
ন্দ্যের জন্য সংঘবদ্ধভাবে অনেক কাজ করতে হয় এবং 
না করুলে সমাজের অশেষ ছুর্গতি হয়। অজ্ঞানতা, 
পরাধীনতা ইত্যাদি কারণে অন্মেক সমস সক্মাভ্ 
শামে শ্বান্তলেও কাজে তব মা 
হ।ান্ সামিজ্ল হয়ে খাকে। আমাদের দেশ তার 
একটি উদাহরণ | এইরকম ক্ষেত্রে ০ ক্ষান্রণ্জে 
মাক্ত সমাক্তিক হ্াচ্ছন্্য হিল চা 
ল্ুন্র ডিও অক্ষম, ০সই হ্ান্রণ স্র্ব্ধা গ্রে 
লুল বল্ল দব্র কার। তা নইলে, কি করে” সমাজ 
সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য পৃদ্ধি করুতে পারে, তা জেনে কোন 
ফল নেই। 

মামাজিক আয় ঘে-মব উপকরণের সাহায্যে উৎপাদিত 
হয়, সেগুলিকে তিন ভাগে আগেই বিভাগ করা হয়েছে 
প্রকৃতি, মানুষ ও মূলধন। কেউ যেন না ভাবেন, যে, 
উপকরণগুলির একটি ভাগার আছে এবং তার থেকে 
ইচ্ছামত কিছু কিছু বার করে নিয়ে সামাজিক আম 
প্রতি বৎসর সৃষ্ট হয়। উপকরণগুলি এবং আযম, ছুইই 
অনবরত আস্ছে আর যাচ্ছে । এদের একটি ভাগারের 
সঙ্গে তুলনা না৷ করে” একটি প্রবাহের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে 
অনেকট। ঠিক হয়। উপকরণের প্রবাহ ক্রমাগত উপ- 
করণ নিয়ে আস্ছে। মৃতন জমি হচ্ছে, আবার জমি 
লোপ পেয়েও যাচ্ছে; জমির উর্বরতা! নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, 
আবার বাড় ছে; কোথাও মাছ ধরার নৃতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত 
হচ্ছেট কোথাও মাছ লোপ পেয়ে যাচ্ছে; খনি আবিষ্কৃত 


৬৮৪ 


পাস স্সাস্পাস্িপিসিপাস্পিিসিপসি পাপা পাস্িপাসপাসিপাসি 


হচ্ছে, পুরান খনি খালি হ'য়ে যাচ্ছে; নৃতন নৃতন উপায়ে 
প্রকৃতিকে ব্যবগ্গার করা হচ্ছে, ইত্যার্দি। মানুষ মর্ছে 
জন্মাচ্ছে, তার বর্ধক্ষমত| বাড়ছে কম্ছে, তার সংখ্যাও 
বাড়ছে, কম্ছে, ইত্যাদি। মুলধন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, 
আবার স্ষ্ট হচ্ছেঃ পুরান যন্ত্র ক্ষয়ে যাচ্ছে, নৃতন যন্ত্র 
তৈরী হচ্ছে, পুরান বাড়ী ভাঙছে, নৃতন বাড়ী হচ্ছে; 
পুরান সহর, বন্দর, পথ, ঘাট, মালগুদাম সবই ভাঙছে 
গড়ছে। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষণের জন্য এমন বন্দোবস্ত 
হওয়া] উচিত, যাতে উপকরণের প্রবাহ অপ্রতিহত থাকে । 
সমাজের কর্তব্য শুধু বর্তমানবংশীয় ব্যক্তিদের প্রতিই 
নেই, ভবিষ্যত্বংশীয়দের প্রতিও তার কর্তব্য আছে। 
আর সামাজিক আয়ও একটি প্রবাহের মত আস্ছে ও 
তুক্ত হচ্ছে। নীঁশুস্ন্লিক আয় কাজের স্থবিধার জন্য 
ধলা হয়, তা না হ'লে এক্ষেত্রে বসরের কোন খুল্য নেই। 
সময়ের ম্রোতের মধ্যে থেকে থেকে দিমের খুঁটি, মাসের 
বয়া ও বৎসরের বাধ মানুষ লাগালেও সময়ের ম্লোত 
অবাধগতিতে চলে। সময়কে মানুষ তার সীম কল্পন। 
দিয়ে ধর্তে, বুঝ তে চেষ্টা করে; তাই সে সময়ের প্রবাহে 
বাধ, ৰয়া, খুঁটি ইত্যাদি বসাতে চার়। কিন্তু সময়ের মধ্যে 
সে-সব নেই; আছে মানুষের মনে। বৎসরের শেষে 
যে আবার নূতন করে' উপকরণ জোগাড় ও আয় উপাজ্জন 
সুরু হয় না, তা বলাই বাহুল্য । উপকরণপ্রবাহের নানা 
অংশ সতত নান্না ভোগ্য উৎপাদনে ব্যবন্ৃত হচ্ছে; 
এবং আমরা, কোন-একট। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যতট! 
ভোগ্য উৎপাদিত হচ্ছে, তাকে বাৎসরিক সামাজিক আয় 
বল্ছি। 

এই উপকরণের প্রবাহ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। 
বিভিন্ন ব্যৰহারকে বিভিন্ন ব্যবসায় বল চলে। কোন 
ব্যবসায়ে যত মাত্রা উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে যে 
মাত্রা থেকে সবচেয়ে কম লাভ হুয়, তাকে সেই ব্যবসায়ের 
সীমাস্থিত মাত্রা বল! চলে। এই সীমাস্থিত মান্রা থেকে 
যা “নেট” লাভ ( অর্থাৎ খরচ বাদে ছীক। লাভ যেটুকু ), 
তাকে সীমাস্থিত “নেট” লাভ বলা চলে। কোন ব্যবসায়ে 
দীমাস্থিত মাত্রা থেকে যা নেট লাভ হয়, তা সেই ব্যব- 
লায়ের দিক থেকে দেখলে একপ্রকার হ'তে পারে, 


প্রবাসী- ফাক্তন, ১৩৩, 





২৩শ ভাগ, বয় খণ্ড 


পাপা, পোলা 








আবার সামাজিক দিক্‌ থেকে দেখলে আর একপ্রকার 
হতে পারে। নেট লাভ মানে হচ্ছে, সেই লাভটুকু 
উৎপাদন কর্‌তে গিয়ে বাস্তব জিনিষ খরচ, কষ্ট স্বীকার 
এবং অন্তান্ত ক্ষতি যা হয়েছে তা মোট লাভ থেকে বাদ 
দিয়ে যা থাকে সেইটুকু । এখন ৰ্যবসায়-বিশেষের 
দিক্‌ থেকে বাস্তব জিনিষ ( কাঠ, খড়, ইট, লোহা, ধান 
ইত্যাদি ) ও কষ্ট স্বীকার (গরমে কাজ করা, ধৃলা খাওয়া, 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারখানায় বসে থাকা ইত্যাদি) 
যে পরিমাণ হয়, সামা্দিক দিক্‌ থেকে হয়ত সেই পরি- 
মাণেই হয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষতি ব্যবসায়ের দিক থেকে 
ষ1 হয়, সামাজিক দিক্‌ থেকে তার চেয়ে কম বেশী হ'তে 
পারে। যেমন রেল-লাইন স্থাপনের জন্য লোহা! ও মজুরী 
খরচ ব্যবসায়িক ও সামাজিক ছুই দিক্‌ থেকেই সমান 
হবে? কিন্ত সামাজিক দিক্‌ থেকে রেল-লাইনের বাধের 
জন্যে যদি ম্যালেরিয়া হয় ও লোকের বাড়ী ঘর সাত 
সেঁতে হ'য়ে যায়, অথবা! ধোঁয়ায় লোকের কষ্ট হয়, তা 
হ'লে সেগুলিকে ক্ষতির মধ্যে ধরুতে হবে। আবার শীষ 
চলাচল সুবিধার জন্য ষদি ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়ে, 
লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, ব। দুর্ভিক্ষ নিবারণের হুবিধ! 
হয় (রেল-লাইনগুলি ছুন্ডিক্ষের কারণও হ'তে পারে) 
তা হলে সেগুলি কোম্পানীর লাভের খাতায় না দেখা 
পেলেও সামাজিক লাভের হিসাবে স্থান পাবে। কাজেই 
দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়গত লাভ লোক্সান 
ও সামাজিক লাভ লোক্সানের মধ্যে তফাৎ আছে। 


কোন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত উপকরণের সীমাস্থিত মাত্রা 
থেকে সেই ব্যবসায়ের যা নেট লাভ হয়, তাকে সীমাস্থিত 
ব্যবসাগত নেট লাভ বল চলে এবং সেই নেট লাভট্‌ক্‌ 
উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সামাজিক যা ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে 
সেগুলি তাতে বা তা থেকে যোগ-বিয্বোগ করে? সীমা স্থিত 
সামাজিক নেট লাভ স্থির হবে। সীমান্থিত নেট লাভ বা 
নেট উৎপাদনচস্থির করুতে হ'লে যে পরিষাণ উপকরণ 
ব্যবহৃত হচ্ছে, তার নেট উৎপাদনের চেয়ে অল্প একটু 
(বুঝবার স্থবিধার জন্ত একমান্রা বলা যাক) বেশী 
উপকরণের নেট উৎপাদন কত বেশী তা ঠিক করতে 
হবে। ষেটুকু বেশী সেইটুকু হচ্ছে সীমান্থিত ন্ট লাত। 


৫ম সংখ্যা) 
এইটুকুর দাম যা তাই হচ্ছে, সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের 
দ্াম। অবশ্য এটুকু বেশী উত্পাদন করতে গিয়ে উৎপাদন 
খরচ বা ক্রেতাদের কিন্বাঁণ ইচ্ছা বদলে যেতে গারে। 
কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের দামের 
মধ্যে যা তফাৎ বা ব্যবশাম্বীর লাভে যা তফাৎ তাকে 
সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের দাম ব'লে ধরা যায় না। আমরা 
আগেই বলেছি, যে-কোন পরিমাণ উপকরণ যদি নান! 
ব্যবহারে লাগান যায়, তা হ'লে সর্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত 
প্রয়োজনীয়তা সমান হ'লে সেই উপকরণসমন্্রি থেকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়। এখন 
সমাজের যে পরিমাণ উপকরণ আছে (প্রাকৃতিক উপ- 
করণ, শ্রমশক্কি ও মূলধন ), তা নান! ব্যবসায়ে লাগে। 
সামাজিক আয় সর্বাপেক্ষা! বেশী হবে যদি সব ব্যবসায়ে 
উপকরণ ব্যবহারে সীমাস্থিত সীসাভিতন্ক নেট লাভ 
সমান হয়; ব্যবসাগত নেট লাভ নয়, সামাজিক নেট লাভ। 
কেননা, ডাকাতিতে শ্রমশক্তি ও মূলধন ( বন্দুক, ছুরি, 
ছোরা, লাঠি, সড়.কি, নৌকা, ঘোড়া, ইত্যাদি ) ব্যবহার 
করুলে ব্যবসায়গত নেট লাভ অর্থাৎ ডাকাতদের লাভ 
খুবই বেশী, কিন্তু সামাজিক লাভ বা আয়বৃদ্ধি তাতে 
কিছুই হয় না) বরং ডাকাতিতে ধনক্ষয় হ'তে পারে এবং 
সম্ভোগ অনিশ্চিত হওয়ায় লোকের ধন উত্পাদনের ইচ্ছা 
কমে? যেতে পারে। সমাজে যদি শুধু একপ্রকারই ভোগ্য 
উৎপাদিত হত, অর্থাৎ সামাজিক আয় মানে যদি ভোগ্য- 
বিশেষের কোন পরিমাণ হত, এবং নানা উপায়ে যদ 
সেই একই ভোগ্যটি উৎপাদিত হ'ত, তা হলে যদি কোন 
উপায্ববিশেষে উপকরণ ব্যবহৃত হলে সীমাস্থিত নেট 
উত্পাদন অন্ত সব উপায় অপেক্ষা দশগুণ হত, তবে 
অন্ত উপাঞ্জে উপকরণ ব্যবহার না ক'রে যতক্ষণ 
পর্ধ্স্ত এই উপায়ে ব্যবহার ক'রে সীমাস্থিত নেট 
উৎপাদন অন্য উপায়ের সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের সমান 
হয় ততক্ষণ সামাজিক আয় বেড়ে চল্ত। কাজেই দেখ! 
যাচ্ছে নান! ব্যবসায়ে অসমান সীমাস্থিত সামাজিক নেট 
লাভ হ'লে, উপকরণ স্থান পরিবর্তন (অর্থাৎ ভিন্ন ব্যবসায়ে 
লাগলে ) কর্‌লে, সামাজিক আয় বাড়বে । অবশ্ঠ ধরে 
নেওয়া হচ্ছে, যে, এই স্থান পরিবর্তন ব। ব্যবসায় পরি- 





ব্যবসাগত লাভ ও সামাজিক ল(ভ 
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পাসিপািপাস্িপাস্পিলাসি পারছ পাস্টিলাি পিসি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পাস্টিপািও 


বর্তনের জন্য কোন সামাজিক ক্ষতি ক্স 11 কিন্ত 
আসলে উপকরণ স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তন করুলে তাতে 
ক্ষতি আছে। যেমন, শ্রমশক্তি বা শ্রমজীবীকে যদি অন্ত 
ব্যবসায়ে লাগবার জন্য আগ্রা থেকে মান্দ্রাজ যেতে হয় তা 
হ'লে যাবার খরচ ত আছেই; যাআ্জাপথে বিনা কাজে সময় 
নষ্ট আছে, ব্যবসায় পরিবর্তনে অভ্যাস পরিবর্তন করুতে 
হ'লে কর্মকুশলতার হানি আছে, নিজ বাসভূমি ছেড়ে 
গেলে সামার্জিক ও আর্থিক সম্বন্ধ (যেমন দোকান চেন! 
থাকার ফলে ধার পাওয়া, বা পথ ঘাট জঙ্গল জান! থাকায় 
বিন! পয়সায় উন্ননের কাঠ কুড়িয়ে আনা ইত্যাদি) 
বিচ্ছেদের ফলে ক্ষতি ইত্যাদি আছে। অথবা জমিতে 
নৃতনরকম ফলল লাগাবার জন্য খরচ নানাপ্রকার হ'তে 
পারে, বা নৃতন কার্যে অনভ্যাসের ফলে কার্যকরী শক্কি 
কমে" যেতে পারে ইত্যার্দি। রেল-লাইনের লোহা খুলে, 
এনে অন্ত কাজে লাগলে প্রথমতঃ রেল লাইন বসাতে 
যে শক্তি খরচ হয়েছিল তার অপচয় হয় এবং নূতন 
ব্যবহারে লাগাতে গিয়ে লোহাও কিছু নষ্ট হ'তে পারে) 
দ্বিতীয়তঃ লোহ। বয়ে অন্তত্র নিয়ে যেতে খরচ আছে, 
ইত্যাদি । ক।জেই দেখা যাচ্ছে যে, উপকরণকে এক 
ব্যবসায় থেকে আর-এক ব্যবসায়ে লাগাতে খরচ আছে। 

ক এবং খ এই ছুই ব্যবসায়ে (বা একই ব্যবসার 
ভিন্ন স্থানে ) উপকরণ ব্যবহারে যদি সীমাস্থিত বাৎসরিক 
নেট লাভ ( অর্থাৎ সীমাস্থিত মাত্রা থেকে বাৎসরিক য! 
নেট আয় বা লাঁভ হয়) বিভিন্ন-রকম হয়, ক থেকে খ-এ 
যদি সীমাস্থিত বাৎসরিক নেটলাভ গ পরিমাণ বেশী হয়, 
এবং যতটা উপকরণ স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তন করলে 
ছুই ব্যবসাতেই (বা স্থানে ) সীমাস্থিত বাৎসরিক নেট 
লাভ সমান হয়, ততট! উপকরণ ক থেকে খ-এ নিয়ে যেতে 
যদি খরচ হয় ঘ এবং ঘ কে এই কার্ধেয না লাগিয়ে অন্য- 
ভাবে ব্যবহার করুলে এর থেকে যদি বাৎসরিক আয় হয় 
উ, তা হ'লে গ, ঙ অপেক্ষা বেশী না হ'লে উপকরণকে 
ব্যবসা বদলি করে লাভ নেই। গ,ঙ অপেক্ষা কম হ'লে 
এরকম স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্ডনে ক্ষতি হ'বে। কাজেই 
দেখ ছি, যে স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্তনের খরচ যা হয়, 
তার বাৎসরিক পরিমাণ (কেননা উপকরণ ব্যবহারে 





পাত 


৬৮৬ 
বাৎসরিক আয় যা হয়, তাই দামাজিক আয়ে ধর] হয় 
অর্থাৎ সাধারণভাবে যত টাক খরচ হয় তার বাজার দরে 
যা স্থদ হয় তাই, ) এবং ব্যবসায়গুলির সীমাস্থিত বাৎ- 
সরিক নেট আয় কা লাভ তুলন1 করে' দেখে" তবে উপকরণ 
নিয়ে টানাটানি করা উচিত। এবং এই খরচের অস্তিত্বের 
জন্য সীমাস্থিত নেট লাভ নান! ব্যবসায়ে সব সময় 
বিভিন্ন থাকে । সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যে দিক্‌ থেকে সকল 
ব্যবসায়ে সীমাস্থিত সাম্ম।জ্িিক্ নেট লাভ সমান 
হ'লে বা খরচের কথা মনে করে* সমানের দিকে 
যতদুর সম্ভব গেলে সামাজিক আয় ও স্বাচ্ছন্দ্য সব- 
চেয়ে বেশী হবে। যে-সব কারণ উত্পাদনের উপকরণ- 
গুলিকে অচল বা বন্কষ্টে সচল করে, রাখে, সেগুলি 
সামাজিক শ্বাচ্ছন্দ্যের অস্তরায়। কোন ব্যবসায়ে 
লাভ কিরকম তা জান্তে হ'লে শিক্ষার দব্কার, বেশী 
লাভের জায়গায় উপকরণ পাঠাতে হ'লে ( শ্রমজীবীর 
ক্ষেত্রে, নিজে যেতে হ'লে) সাহস ও আত্মনির্ভর- 
শীলতার দর্ুকার। সচলতার পথে বিস্ব আরও অনেক 
কিছু আছে) যেমন শীঘ্র গমনের স্থবিধার অভাব, 
ভাষার অস্তরায়, এ খাব না, সে খাব না বলা, নৃতন অবস্থায় 
নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, অন্ত স্থান ও ব্যবসায় 
সম্বন্ধে বেশী মাত্রায় সন্দেহ থাকা, ভাল আইনের 
অভাব (যেমন জমি হাত বদ্লাতে পারে না ইত্যাদি ) 
ইত্যাদি । এইসবু অন্তরায় দূর করা দরকার এবং 
সহায়গুলি জোগাড় করা দরুকার। তা ছাড়া সামাঞ্জিক 
সম্পত্তি ঠিকভাবে ব্যবহার কর! অসম্ভব। এক্ষেত্রে 
আবার তুল শিক্ষার বিপদ্‌ অনেক। যেমন, মান্দ্রাজে 
বেশী মাইনে পাবে বলে? কোন শ্রমজীবী আগ্র। থেকে 
মান্ত্রাজ যেতে পারে, কিন্তু তার আস! একটা তুল 
খবরের উপর গড়। হ'তে পারে । ফলে পুনরাগমন এবং 
যাতায়াতের খরচ ও সময় নষ্ট। কেউ মুলধন ভুল 
বাবসায়ে ফেলে', জুয়াচোরদের লাভ বাড়িয়ে দিতে 
পারেন। কেউ হুজুগে মেতে মরুভূমিতে পাটের চাষ 
স্থরু করুতে পারেন; আবার কেউ জলাতূমিতে চা 
বাগান কর্বার চেষ্টা কর্‌তে পারেন। এ সবই সামাজিক 
সম্পত্তির অগচয়। কোন্‌ বাবসায়ে কিরকম লাভ হয় 


প্রবাপী__ফাল্তন, ১৩৩০ 


৯ পা তি পাস পাস পাকি ও পাসিপাশি পাটি পি পাস্টির্পান ৯ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ ৯ ৩টি পরি পাটি পাটি পাস পাসি পাস পািপাস্টিলাসি পাশ পা্িপাসপিসিপাস্টিপািত 


তা জানাও শক্ত। িিঠির কারুবারে লাভ আবশ্ সাধারণে 
কতকটা বুঝতে পারে, কিন্ত আসল মূলধন যত টাক! 
এবং শেয়ার যত টাকার ছাপা হয়, তাতে অনেক সময়ই 
বিশেষ তফাৎ থাকে। যেমন কেউ ১০*২ টাকার 
শেয়ার ছাপালে ১ লক্ষ; অর্থাৎ ১০০১০০৩ ১১০০3 
১০০*০০০০, কোটি টাকার কাগজ বেরল। তার মধ্যে 
১০ লক্ষ টাকার শেয়ার গেল ধারা কোম্পানী ফাদ্‌্লেন 
তাদের পরিশ্রমের মৃল্যম্বপ। ১০ লক্ষ গেল ধার! 
শেয়ার বাজারে বিক্রি করবেন তীার্দের কমিশনরূপে 
ইত্যাদি। কাজেই শেষ অবধি কোম্পানীর আসত্লক্ 
মূলধন হয়ত দীড়াল ৭৫ লক্ষ অথবা ৫০ লক্ষ মাত্র। 
এখন বাৎসরিক লভ্যাংশ হ'ল শতকরা ১০২ টাকা 
অর্থাৎ ১ লক্ষ ১০০২ টাকার শেয়ারে লাভ দেওয়া 
হ'ল ১০০০০০৯১০--১০১০০*০০ টাকা । এট! আসলে 
৭৫ লক্ষের অথব1 ৫* লক্ষের উপর লাভ অর্থাৎ আসলে 
লাভের হাব এই কোম্পানীর হচ্ছে শতকরা ১৩ 
টাকা ৫৩ আনা কিম্বা ২” টাকা । অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ 
ছাড়া অন্ত লোকে এঁ কোম্পানীর লাভের হার কমই 
ভাববে এবং সামাজিক মূলধনের যতটা এ ব্যবসায়ে 
যাওয়া উচিত, তা খাবে না। এ ছাড়া আরও 
নানা উপায়ে ঠিকু লাভের হার চেপে রাখা হয়। 
তার উপরে সাধারণ ব্যক্তিগত কার্বারের লাভ ত 
কেউ জান্তেই পায় না। কোন্‌ ব্যবসায়ে লাভ 
কিপ্রকার, এ বিষয়ে আরও জ্ঞান বিস্তার করার 
স্থবিধা হ'লে সামাজিক আর বৃদ্ধির সম্ভাবনা । নানা 
ব্যবসায়ে সীমাস্থিত নেট লাভ অনমান থাকার আর- 
একটি কারণ উপকরণের এককের আয়তন বৃদ্ধি 
(11010691606 01518101110 ০৮ 12169108880? 6219 1016 
০1800 7830509 )। মূলধন দিয়ে এটা বোঝা সহজ । 
ধরুন মূলধনের একক যদি ১**২ টাক হয়, অর্থাৎ 
১০০০২ টাকার কম বা এক হাজাবের ভগ্রাংশ কেউ যদি 
কিছুতে না দিতে পারে, তা হ'লে ১০০০২ হাজার টাকার 
কম মূলধন স্থান পরিবর্তন করলে যদি সামাজিক লাভের 
আশা থাকে, ত সে পথ বন্ধ হয়ে যায়। যৌথ কারবারে 
সামাজিক লাভ হয় এই জন্য, যে, খুব অল্পপরিমাণ 


৫ম সংখ্য। ] 


পাসিতাস্টিলসিতিসিতিস্পিাস্সিা 


যূলধনও ইচ্ছা-মত এক ব্যবসায় থেকে অন্ত বা যে-কোন 
ব্যবসায়ে যেতে পারে । আমাদের দেশে ১০২ টাকার 
শেয়ারও ছুলগ নয়। যদ্দি ১০০০২ টাকার কম কেউ 
কোন ব্যবসায়ে ফেল্তে না পার্ত তা হ'লে সামাজিক 
মূলধনের অনেকাংশ্ব নিষ্র্ম। হয়ে পড়ে” থাকৃত। শ্রম- 
শক্তির একক হচ্ছে বেশীর ভাগ স্থলে ব্যক্তি অর্থাৎ 
একজন লোক। আধজন লোক ত আর শ্রম্শক্তি 
সব্বরাঁহ করতে পারে না, কাজেই এর চেয়ে কম আয্মতন 
শ্রমশক্তির একক হ"তে পারে না। কিন্তু যদি কোথাও 
একদল লোকের কম লোক কোন কাজে না! লাগান ধায়, 
লাঁগাবার জঙ্কে পাওয়া না যায়ঃ তা হ'লে শ্রমশক্তির 
একক ব্যক্তিনংঘ হয়ে ঈীড়ায়। যেমন, যদি শ্রমজীবী 
তার পরিবার ছাড়া নড়তে না চায়, তা হ'লে ষে ক্ষেত্রে 
একজন মাত্র বেশী লোক নিয়োগ্ব করে” উৎপাদন বাড়'ন 
যায়, সেক্ষেত্রে সে উত্পাদনবৃদ্ধি সম্তব হবে না। এ 
ছাড়া যদি একক মিশ্র হয়, অর্থাৎ মুলধন, মান্য ও 
প্রকৃতি যদি আলাদা আলাদা পাওয়া না যায়, শু 
সম্মিলিতভাবে পাওয়! যায়, তা হ'লে যেখানে শু 

ক্রম বাড়িয়ে লাভ হয় বা শু৬এু শম্পক্তি 
বাড়িয়ে লাভ হয়, ইত্যাদি, সে-সব স্থলে লাভের পথ 
বন্ধ হ'য়েযাবে। যেমন, শ্রমজীবী যদি বলে আমার 
টাকা খাটাবার স্থযোগ না দিলে আমি কাজ্জ করুব না, 
বা মহাজন যদি বলে, আমার জমি চাষ না কবলে টাকা 
ধার দেব না, বা শুধু মূলধন দিতে রাজি এমন লোককে 
যদি বলা হয় যে ব্যবসার লাভ-লোকসানের দায়িত্বও 
তোমায় নিতে হবে, তা হ'লে কোন স্থলেই স্থবিধা-ম'্ত 
কাজ হ'বেনা। আব্মকাল অনেক যৌথ কারুবার এমন- 
ভাবে অনেক শেয়ার বার করে, যে, নানা-শ্রেণীর 
শেয়ার-ক্রেতাকে নানা-পরিমাণ লাভ-লোকসানের দায়িত্ব 
নিতে হয়। এইসব স্থলে কোম্পানীর কোন শেয়ার- 
লভ্যাংশ সবার আগে পায়, কোন শ্রেণীর শেয়ারের 
শতকরা একট! নির্দিষ্ট হারে স্থুদ ঠিক করা হয় এবং 
সেই স্থদ না দিয়ে কোম্পানী আর কিছুতে লাভের 
টাকা ব্যবহার করতে পারে না, অথবা ঠিক সময় সদ 
না দিলে কোম্পান ফেল্‌ হ'য়ে যায় এবং আদালতে 





ব্যবসাগত লাভ ও সামাজিক লাভ 


৬৮৭ 
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সর্বাগ্রে বা অন্ত শেয়ার-ক্রেতার অগ্রে প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর শেয়ার-ক্রেতাদের দাবী গ্রাহ্হ হয়, ইত্যাদি। 
গভর্ণ মেন্ট, টাকা ধার করার সময় শুধু মূলধনই নেয়, 
দায়িত্ব কারুর ক্বন্ধে চাপাতে চায় না। অনেক রেল 
কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে গভর্ণ মেণ্ট অনেক সময় নিজে 
দায়িত্ব নেয়। দায়িত্বভার গ্রহণ ও মূলধন সবুবরাহের 
মধ্যে তফাৎ আছে বলে" অনেকে দায়িত্বভার গ্রহণকে 
সামাব্িক আয় উত্পাদনের চতুর্থ উপকরণ বলেন। 
(8009:076-1)921106 ) লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখে 
এবং ব্যাঙ্ক তাদের সদ দেয়। এ-ক্ষেত্বে বড় বড় 
ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে ধারা কারবার করেন, তারা শুধু মূলধনই 
দেন। অবশ বেশী মদে অনেক অজানা, কমজানা, 
নৃতন ও খ্যাতিহীন ব্যাঙ্ক, টাকা নেয় এবং সেকক্ষেত্রে 
টাকা যে দেয়, সে ব্যাঙ্কের স্থিরতার ও ব্যবসায়ের 
দায়িত্বও কিছু নেয়। ব্যাঙ্ক, আবার অনেক স্থলে টাকা 
অপরকে দেয় এবং অল্লকালের ( অনেক ব্যাঙ্ক, বেশী- 
কালের জন্তেও) জন্তে হ'লেও নানা ব্যবসায়ের দায়িত্বের 

ংশ ঘাড়ে করে। ব্যাঙ্ক মূলধন সচল করে, এবং শুধু 
মূলধন যারা সর্বরাহ করতে রাজি, তাদের কাছ থেকে 
মূলধনই শুপু নেয়। তার পর নিজের দায়িতে টাক 
অপরকে দেয়। এপ্দিক্‌ থেকে ব্যাঙ্ক-এর একট! খুব বেশী 
সামাজিক মূল্য আছে। 

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, যে, ব্যবসায় সম্বন্ধে সঠিক 
খবব বিস্তার করা এবং উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচল 
কর! ও অমিশ্র ও অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হবার স্থবিধ! 
দেওয়ার উপর সামাজিক আয় অনেকট! নির্ভর করে। 
আর দ্রেখ! যাচ্ছে, যে, চলাচল যত সহজে হয়, ততই 
সীমান্িতি নেট লাভ সব ব্যবসায়ে সমান হওয়ার 
সম্ভাবনা। এবং এই সমতা যত বেশী .পাওয়৷ যাবে, অন্ত- 
সব অবস্থা অপরিবন্তিত থাকলে, ( অর্থাৎ পরোক্ষভাবে 
ও সামাজিক, আয়, আয়ের উপকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষত 
থাকলে, ) সামাজিক আয় ততই বেশী হতে। সামাজিক 
নেট লাভ ও ব্যবসায়গত নেট লাভে তফাৎ আছে 
আগেই বল! হয়েছে । যে-ব্যবসায়ে বেশী লাভ, মান্য 
সেই দিকেই যাবে | এই দিকু থেকে বর্ণাশ্রমধর্্ম সামাজিক 


৬৮৮ 
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উপকরণের একাংশের শ্রেষ্ঠ বিভাগের পথে একটি 
অন্তরায়। অনেক স্থলে অন্ত কাজে শ্রমশক্তি লাগালে 
সামাজিক আয় বাড়লেও, শ্রমজীবী নিজের জাতের 
কাজ ছাড়তে চায় না; কারণ তার জাতে বিশ্বাস 
বা সামাজিক উত্পীড়নের ভয় আছে। মূলধনের 
সহজ গতিবিধিও এ কারণে আট্‌কাতে পারে। ব্রাহ্গণ 
তার মুলধন চাম্ড়ার ব্যবসায়ে না লাগাতে চাইতে 
পারে এবং ভাতে সীমাস্থিত ব্যবসাগত নেট লাভ সব 
ব্যবসায়ে নততার দিকে যেতে পারে। কিন্তু তাতে 
সামাঞ্জিক আয় সবচেয়ে বেশী হবার সম্ভাবনা থাকৃত 
যদি সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ, সীমাস্থিত 
ব্যবসায়গত নেট লাভের সমান হ'ত। এ ছুই যতই পৃক্‌ 
হবে, ব্যক্তির আত্মস্ববিধাবোধের সাহায্যে সামীজিক 
উপকরণগুলির নানান্‌ ব্যবসায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভাগও 
ততই অসম্ভব হ'য়ে দীড়াবে। 

অনেক ব্যবসায় ব। কাজ আছে, যাতে ব্যবসায়- 
গত লাভ সামাজিক লাভের চেয়ে কম। আবার 
অনেক কাজ বা ব্যবসায় আছে যাতে ব্যবসায়গত 
লাভই বেশী । যদ্দি কেউ কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে 
তা হ'লে অপরে তার সাহায্যে লাভ করে? নেবে এবং ফলে 
সামাজিক লাভ ব্যবসায়গত লাভ অপেক্ষা! বেশী হবে। 
এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি কিছু না করে, তা হ'লে আবিষ্কার ও 
উদ্ভাবনে লোকে মদ দেবে কম। নন! কাজের ফসল 
অন্টের ভোগে গেলেও কাজ করুবে শুধু সাধু ০ 
সন্সযাসীরা এবং পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা ছুর্তাগ্যক্রমে 
বড়ই কম। রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে নিজের আবিষ্কারে 
নিজের অধিকার বঙ্গায় রাখা ষায় এবং উদ্ভাবন! পেটেন্ট, 
কর] যায় অর্থাৎ অন্তে ব্যবহার বা নকল কর্‌লে সে, হয় 
আবিফারককে একট! লাভের অংশ দিতে বাধা হয়, 
নয় শাস্তি পায়। জমিন উর্বরতা বাড়াবার জন্তে চেষ্টা 
যে করে তার গ্রজ্গান্বত্ব যদি অল্লকাল স্থায়ী হয়, ত হ'লে 
তার চেষ্টার ফলভোগ অপরে অনেকটা করুবে ; 
এ-ক্ষেত্রে রাষ্রট যদি তাকে তার ন্তায্য অধিকার বজায় 
রাখতে সাহায্য না করে তা হ'লে অনেক ক্ষেত্রে জমির 
উর্বরতা বাড়া দূরে থাকুক, কমে" যাবে । অনেক দেশে: 
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প্রজাকে তাড়াবার সময় জমিদারকে জমির প্রজ্জাকৃত 
উন্নতির জন্য প্রজার ক্ষতিপূরণ কর্তে হয়। এরকম 
বন্দোবন্ত না থাক্‌লে ব্যবসায়গত লাভ সামাঞ্জিক লাভের 
চেয়ে কম হ'য়ে যায় এবং সে ব্যবসায়ে লোকে যেতে চায় 
না। আবার অন্ত অনেক ব্যবপায়ে (যেমন মদের 
ব্যবসায় ) সামাজিক লাভ ব্যবসায়গত লাভের চেয়ে কম 
হয়। কাজেই রাষ্ট্র সেইসব বাবসায়ের পথে বাধা-ম্বরূপ 
কর বপাতে পারেন অথব। তাদের লাভের অংশ নিয়ে 
সামাজিক উন্নতির কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্র 
যদি সে টাকা অপব্যয় করেন অর্থাৎ এমনভাবে ব্যয় 
করেন যাতে সামাঞ্জিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয় না তা হ'লে রাষ্ট্র 
কর্তব্য পালন কর্ছেন বল যায় না। অনেকের মতে 
কার্খানার ধোঁয়ায় সামাজিক অস্থাচ্ছন্দ্য হয় বলে? একটা! 
চিমনি-কর বসান উচিত । সে-দিকৃ থেকে দেখংলে যে- 
সব ব্যবসায় নানা-ভাবে সামাজিক অস্থাচ্ছন্দ্য স্ট্টি করে, 
তাঁদের সবগুলিকেই বিশেষ করে' কর দিতে বাধ্য কর! 
উচিত। এমন অনেক ব্যবসায় আছে, যাতে সামাজিক 
লাভ খুব হ'লেও ব্যবপায়গত লাভ কম। যেমন নৃতন 
রেল-লাইন, (যাকে অবলম্বন করে' নৃতন জায়গায় লোকে 
বসবাস করতে যাবে, বা ব্যবসা-বাণিজ্য স্থক্ক করুবে) 
ডাকের বন্দোবস্তঃ জল-সরবরাহ, সহরের ও দেশের স্বাস্থ্য 
রক্ষা ইত্যাদি। এসব কাজ বেশীর ভাগ সময় রাষ্ট্রকে, 
করুতে হয় বা অন্তে রাষ্ট্রের সাহায্যে করে। সামাঙ্দিক 
্বাচ্ছন্দ্য-বর্ধনে রাষ্্ীয় উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । 
বাষ্থীয় উদ্যোগ কি কি বিষয়ে থাকা দরকার তার 
আলোচনা অল্প কয়েক পৃষ্ঠাপ় সম্ভব না হ'লেও 
এখানে একট] বিষয়ে কিছু বল! দরুকার। অনেক সময় 
কোন-একটা ব্যবসায় একজন বা অল্প কয়েক জন মাত্র 
ব্যবসাদারের হাতে এসে পড়ে, অর্থাৎ সেই ব্যবসায় দ্বারা 
উত্পাদিত ভোগ্য শুধু এ কয়েক জনই সর্বরাহ করুবে 
এমন অবস্থ। দাড়ায়। আমর! জানি বাজারে খুব বেশী 
মাল ছাড়লে দর সাধারণতঃ কম পাওয়া যায়। কাজেই 
শুধু অল্প কয়েক জনের বা একজনের হাতে মালবিশেষ 
সরবরাহের ভার থাকলে, যে-পরিমাণ মাল বিক্রি কর্‌লে 
মাল প্রস্তুতের খরচের তুলনায় সবচেয়ে বেশী দর পাওয়! . 


৫ম সংখ্যা ) 








ব্যবসাগত লাভ ও সামাজিক লাভ 
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৬৮৯ 


যায় শুধু সেই-পরিমাণ মালই তাঁর! তৈরী করুবে। তাতে প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ) সেগুলির সর্বরাহে একাধি- 


সীমাস্থিত ব্যবসাগত নেট লাভ অন্য ব্যবসায়ের চেয়ে 
সাধারণতঃ ঢের বেশী থাকৃবে। অর্থাৎ চেষ্টা করে? 
কম মাল বাজারে ছেড়ে কোন ব্যক্তির বা কয়েক ব্যক্তির 
লাভ হবে বটে কিন্ত সামাজিক উৎপাদন শক্তি ঠিক যে 
অন্থপাতে সব ব্যবসায়ের মধ্যে বিভক্ত হ'লে সামাজিক 
আয় সব-চেয়ে বেশী হত তা হবে না। এই জাতীয় 
অবস্থাকে ব্যবপায়ে একাধিকার (1:707)9]01% ) বল! 
যায়। এই একাধিকার সম্পূর্ণও হ'তে পারে অথব! 
অসম্পূর্ণও হ'তে পারে । কোন ভোগ্যের সবুবরাহ যদি 
সম্পূর্ণদূপে কোন ব্যক্তি বা সংঘের উপর নির্ভর করে তা 
হ'লে তাকে সম্পূর্ণ একাধিকার বলা যায়; আবার যদি 
সেই ভোগ্যের সবুবরাহের এমন একট! অংশ মাত্র কোনো 
ব্যক্তি বা সংঘের হাতে থাকে যে অংশ কমিয়ে বাড়িয়ে 
বাজার দর বাড়ান কমান যায়, ত| হ'লে সে ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ 
একাধিকার আছে বলা যায়। যেমন, কারুর হাতে 
সমন্ত সরবরাহের অর্ধেক যদি থাকে তা হ'লে নিজের 

ংশের পরিমাণ শতকরা ২৫ পরিবর্তন করলে সমস্ত 
সব্বরাহের শতকরা ১২।০ পরিবর্তন হবে। তার ফলে 
যি একক প্রতি (09৮ 1016) নেট লাভ ১ থেকে বেড়ে 
১॥ হয়ে যায়, তা৷ হ'লে এরকম করে, সর্বরাহের পরিমাণ 
কমিয়ে সর্বরাঁহকারীর লাভ আছে। কেননা, আগে ১৯০ 
খণ্ডে যদ্দি ১০০ নেট লাভ হ'ত, এখন ৭৫ খণ্ডে ৭৫ ৮ ১|- 
১১২।॥* হয় । এ গেল ব্যবসাগত লাভ; তা ছাড় 
আর একট! দিক্‌ আছে। সামাজিক শক্তি এঁ ব্যবসায়ে 
যদ অবাধে ব্যবহৃত হ'তে না পারে তা হ'লে অন্য অল্প 
লাভের ব্যবসায়ে সেই শক্তি ব্যবহৃত হবে। ফলে সামা- 
জিক শ্বাচ্ছন্দ্য যতটা হওয়া উচিত তা হবে না। কি 
উপায়ে কোন কোন ব্যবসায়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ- 
বিশেষ একাধিকার স্থাপন করে, তা ভাল করে' বল্বার 
স্থান নেই? কিন্তু মোটা-মুটি বলা যায় যে সাধ।রণত কার্‌- 
বারের আয়তন ক্রমশঃ বাড়িয়ে বা অপরের সঙ্গে কারুবার 
মিলিয়ে সমস্ত ব। অধিকাংশ সরুবরাহ লোকে আয়ত্বাধীন 
করে'। যেসব দ্রব্যের ব্যবহার মূল্যবৃদ্ধি হ'লেও বেশী 
কমে না, ( যেমন হন, চাল, ডাল, কাপড় ইত্যাদি অবশ্ত- 

৮৭-১৪ 


কার হলে সর্বরাহের পরিমাণ না কমিয়েই যথেচ্ছা দাম 
ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করা যায়। অনেক সময় 
এক বা কয়েক-জন মূলধনী লোক (0%01621186) বাজারের 
সব মাল কিপেঃ ফেলে, বিক্রি কর! না কর! নিজের ব1 
নিজেদের হাতে এনে ফেলে অর্থাৎ 00:29: করে। 
তখন তারা যা খুসি দাম আদায় করে । এতে সাধারণ 
লোক ও ভবিষ্যৎ সরবরাহের কনট/ক্টধারীরাই (যার! 
একটা নির্দিষ্ট দরে, একট। নির্দিষ্ট ঘময়ে কোন জিনিষের 
একট] নিদ্দিষ্ট-পরিমাণ সর্বরাহ করার দায়িত্ব নেয়) 
বেশীর ভাগ জব্দ হয়! এইজাতীয় আরও নানাপ্রকার 
ক্ষতিজনক একাধিকারের (103011005 11900]0০01)র ) 
উদ্দাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু একাধিকার থাকলেই ষে 
তা অনিষ্টজনক হবে এমন কথা নেই । অনেক ব্যবলায়ে 
যতই কার্বারের আয়তন বাড়ান যায় ততই উৎপাদন 
সহঞ্জ হ'য়েআপে। (€ এইসব ব্যবসায়ে ক্রমশঃ বিলীয়মান 
খরচের নিয়ম অথবা 100:928176 1960108 কাধ্যকর- 
ভাবে দেখা যায়।) এমন ব্যবসায়ে যদি (খরচের 
তুলনায়) ন্যাযা দামে জিনিষ বিক্রয় করা হয় ত| হ'লে 
সামাজিক লাভ বই ক্ষতি হবে না। 

বৃহদায়তন কাবুবারের গুণ অনেক । প্রথমেই দেখছি 
শ্রমবিভাগ ও তার ফলে কর্ম্পটৃতার বৃদ্ধি। একটা 
কার্বারে যদি বোতল তৈরী হয় এবং সব লোকই যদি 
কাচ গলান থেকে স্থরু করে" ঝুড়িতে বোতল রাখা অবধি 
সব-কিছু করুতে থাকে তা হ'লে যত সহজে কাজ হবে এবং 
ঘণ্টায় যত বোতল তৈরী হবে তার চেয়ে অনেক বেশী 
হবে যদি কেউ শুধু চুল্লি ঠিক রাখে এবং কেউ গলান 
কাচ বের করে আনে আর কেউ ফু দিয়ে বোতলকে 
আকৃতি দেয়, ইত্যাদি। এতে একই কাঙ্গ ক্রমাগত 
করার ফলে সেই কাজটুকু করার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং 
নান! কাজ করুলে যে ক্রমাগত মাথা খাটিয়ে কাজ করতে 
হয়, সেটি না হওয়ায় শ্রমলাঘবও হয়। 

নানা ব্যব্সায়ে কার্ধ্য বা শ্রমবিভাগ নানা প্রকার হ'তে 
পারে। কোন কোন কাজে খুব বেশী হ'তে পারে 
যেমন যেসব জিনিষ নানা দিনিষ বা খণ্ড জুড়ে 


৬৯০ 





তৈরী হয়। (বেশীর ভাগ কল, যন্ত্র ইত্যাদি) এতে 
থগ্ুগুলিকে নির্দিষ্ট মাপের ও উপকরণের তৈরী করা 
স্থির করে এমন কি ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন 
ংশ তৈরী করে” এক জায়গায় জুড়ে" কাঙ্জ অনেক কম 
খরচে করা সম্ভব হয়। যেমন সম্তার ঘড়ির অংশগুলি 
অনেক সময় আমেরিকায় যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হঃয়ে 
সুইত্জারল্যাণ্ডে আসে এবং সেখানে সেগুলিকে একত্র 
যুক্ত করে" ঘড়ি তৈরী হয়। বৃহৎ কার্বারের গুণ 
আলোচন৷ বিশদভাবে হওয়া অল্পস্থানে সম্ভব নয়, কাজেই 
এখন তার ছুই একটি দোষ বলা যাক। প্রধান দোষ 
হচ্ছে ব্যবপায়বুদ্ধি বাঁ সাধারণভাবে কার্ধ্যদক্ষত! নষ্ট 
হয়ে যাওয়া । বৃহৎ কার্খানায় কাজ করা যন্ত্রের মত 
কাজ করা। তাতে সাধারণ ক্ষমতাগুলি নষ্ট হয়ে যায়। 
যা বলে তাই করে নিজে ভেবে কাজ করার ক্ষমতা চলে" 
যায়। কাঁজেই এর ফলে সময়ে সামাজিক ক্ষতি হ'তে 
পারে। তার চেয়ে হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ কম 
হ'লেও ছোট ছোট কার্বার সমাজের কর্শকুশল লোকের 
খ্যা অক্ষু্ণ রাখে বলে” তার সামাজিক মুল্য বেশী। 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কিন্ত খ্যবসায়সংক্রান্ত শিক্ষালঘ স্থাপন করে' অনেক সময় 
সে অভাব দূর হয়। এটা রাষ্ট্রের কাজ। তার পর নির্দিষ্ট 
মাপ ও উতৎকর্ষের দ্রব্য উৎপাদন কবুলে এবং প্রত্যেক 

ংশের জন্ত যন্ত্রের ব্যবহার স্থরু কবুলে অনেক সময় 
দ্রব্যের ব্যবহার্ধ্যতার দিক্‌ দিয়ে উন্নতির দিকে নজর 
থাকে না। তবে অনেক জিনিষের এরূপ উন্নতির আশা 
খুবই কম (যেমন জু, বোপ্ট১ নাটও ইত্যাদি) এবং 
আস্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনেকটা সকলকে উন্নতির 
দিকে ন্গর রাখতে বাধ্য করে। তার পর যেমন অন্ত 
ক্ষেত্রে কম্মবিভাগ হয় তেম্নি জিনিষেব উন্নতি কিসে 
হয় ভা দেখবার জগ্তেও বিশেষজ্ঞ লোককে মাইনে 
দিয়ে রাখা হয় ও রাখা সম্ভব। এতে হয়ত শেষ 
অবধি লাভ খুবই বেশীই হ্য়। অতঃপর আমরা 
শ্রমজীবী ও মুলধনজীবী সম্বদ্ধে কিছু বলে শেষ করুতে 
চাই। মূলধন যে সংরক্ষিত শ্রমের ফলমাত্র, তা আগেই 
বলা হয়েছে । মূলধন বিনা উত্পাদন যে প্রায় অসম্ভব, 
তা বল বাহুল্য মাত্র। 

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় 





রাজপথ 


* ( 
পাচ মিনিট পরে স্থরেশ্বর ফিরিয়া আসিল, এক হস্তে 
একটি রেকাবে কয়েকটি মিষ্টান্ন এবং অপর হস্তে 
এক প্লান জল। 

মিষ্টান্নের রেকাব দেখিয়া বিমানবিহাবী হাসিয়া 
বলিল, “তৃষ্ণার্ড হইয়া আমি চাহিলাম জল, তাড়াতাড়ি 
এনে দিলে আধখানা বেল! এ যে তাই হল! এক 
নস ঠাণ্ড। জল চাইলে তার সঙ্গে এক রেকাব মিষ্টান্ন 
কোনে। হিসাবেই আস্তে পারে না।” 

মিষ্ঠান্নের রেকাব ও জন্গের গ্রাস বিমানবিহারীর 
সম্মুখে স্থাপিত করিয়৷ স্থরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “তা! 
আস্তে পারে। “জল' শব্দটা আমাদের বাংলাদেশে 
তপ্ত সরল নয়, একটু জটিল। তাই জল খাচ্ছি মুখে 


১৯) 


বললেও অনেক সময়েই আমরা সন্দেশ-রসগোল্প। খেয়ে 
থাকি । এমন কি কোনো কোনো জল-খাবারের দোকানে 
জল একেবারেই পাওয়া! যায় না, শুধু খাবারই পাওয়া 
যায়। জলযোগ কথাটার মধ্যো খাবার কথাটার কোনও 
যোগ না থাকৃলেও খাবারটাই তার প্রধান উপকরণ !” 
বিমানবিহারী বলিল, “কিন্তু তৃষ্ণার্ত হ'য়ে জল চাইলে 
তাড়াতাড়ি আধখানা বেল নিয়ে আস্বার কোনও 
কারণ থাকে না। আমি গ্লাপটাই চেয়েছিলাম, রেকাবট! 
চাইনি। রেকাবটা! ক্ষুধার আর গ্লাসটা তৃষ্ণার পরিচায়ক। 
ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ছুটে! পৃথক জিনিস, তা মান কিনা ?” 
দক্ষিণ দিকের খোলা জানাল! দিয়া বাঁকা-ভাবে 
স্র্ষেযর কিরণ আসিয়া বিমানবিহারীর গাত্রে পড়িতে- 
ছিল; জানালাটা একটু ভেজাইয়৷ দিয়] স্থরেশ্বর বলিল, 


৫ম সংখ্যা] 


সপস্পিাস্িলাস্সিপাস্পিসিপাসিপাস্িপাসিপা্টস্মিপা্ছ পাস পাসিপাসি-াস্িপসটিতা পাস ৬ 


শক্ষুধা তৃষা পৃথক জিনিস তা মানি, কিন্ত সাধন 
নিবিড়ভাবে পাশাপাশি বাস করে যে, আন্কঠ-ঈময়ে 
উভয়কে পৃথক্‌ করা কঠিন হয়। কিন্তু আমি তু পূর্ণক- 


ভাবেই ছুটো জিনিসের ব্যবস্থা করেছি, ভোষার যেমন 


প্রয়োজন হয় গ্রহণ করুতে পার।” 

হুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী হানি 
লাগিল; বলিল, “তুমি তবল্‌্লে যেমন প্রয়েমলন হয় 
কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার চেয়েও যে প্রবল আর-এ* (জানিস 
দেহের মধ্যে রয়েছে সে প্রয়োজন-অগ্রয়োজন বিবেচনা 
করে না, তার হিসাব করেছ কি ?” 

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল, “লোভের কথা বল্ছ ত? 
কিন্ত লোভ ত দেহে থাকে নাঃ মনে থাকে |” 

“যেখানেই থাক-__-উপস্থিত আমি তার কাছে হার 
মান্পাম।” বলিয়া বিমানবিহারী মিষ্টান্নের থাল:। 
টানিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিয়া দি । "বং 
সেই অবসরে স্থরেশ্বর তাহার ইংরেজী গ্রধর্ধেব "ফ 
ইত্যাদি বাধিয়া তুলিয়া রাখিল। . ও 


তোমরা ত আঙ্গকাল নানারকম শক্তির সাধ. 


কর্ছ স্থরেশ্বর, এই মনোবিহারী লোভের হাত খেতেই 
কি করে রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বণ 
বলিশ বিমানবিহারী আহার বদ্ধ করিয়া জ'; 'শ 
লইতে হাত বাড়াইল। 

স্থরেশ্বর বিমানবিহারীর উদ্যত হস্ত ধরিয়; “কলি; 
বলিল, “একটা উপায় হচ্ছে লোভের বন্তক দুটির 
অন্তরালে নিক্ষেপ করা। ও-ছুটো সন্দেশ (খে ফেলো? 
ফেলে রেখে! না । পড়ে? থাকলেই লোভটা:ক গাগয়ে 
রাখন্বে |” 

নিরুপায় হইয়া একট] সন্দেশ তুলিয়, “হ": শিমান- 
বিহারী বলিল, “কিন্তু শাস্ত্র বলছে লোভে পাঁপ। 

সবরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “কিন্ত প।. 
শক্তি থাকলে পাপে মৃত্যু হবেনা। দেখছ ৭. দা 
কাল পরিপাক কর্বার দিন পড়েছে । পাহাড়-পর্ব্বত 
নদ-নদী দেশ-গ্রদেশ পরিপাক হ'য়ে যাচ্ছে, আর তুমি 
চিনি আর ছানার নরম ছুটে! সন্দেশ পরিপাক করতে 
পারুবে না! লোভ বজ্জন করুবার তুমি উপায় খু'জছ, 


পি ই 


চবুবাশ 


৬৯৯ 
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রি “লাডটা এখনকার সভা সমাজে আর হেয় বস্ত 
: ্াব্ষকালকার মতে লোভ হচ্ছে লাভের প্রবর্তক 
রা | 

সবে লোভের ছ্বার! লাভই করা যাক। কিন্তু অজীর্ণ 
হালে ত£; পায়ী |” বলিয়া বিমানবিহারী অবশিষ্ট 
সন্দেশটাও )লিয়া লইল। 

সতাশব বলিল, “অজীর্ণের অবস্থা! উপস্থিত হলে 
অপাচ্য অ:শটা উদিগরণ করে? দিয়ো, তা হ'লে স্বাস্থাও 
নষ্ট হবে নাঁ, যশও অর্জন কর্বে। ত্যাগের মহিমায় 
টি *।1থমা ঢাকা পড়ে যাবে।” 

- স্থরে* এব কথা শুনিয়া বিমানবিহারী উচ্চ শ্বরে 
নি করিয়া উঠিল। বলিল, “সভ্যসমাজকে তুমি একটু 
বিশেষ রকম চিনেছ, সুরেশ্বর ।৮ 

“আমি চিনেছি বলে" যদি তোমার বিশ্বাস হ'য়ে থাকে 
ত। ₹ ল তোমারও চিন্তে বাকি নেই ।” বলিয়া স্থরেশ্বর 
হামিতে লানিল। 
আহার সমাপন করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিমানবিহারী 
হর ₹বাছুধের সম্মুখে আসিয়া বসিল। জানালা দিয়! 
ংশ দেখা যাইতেছিল। দুই বন্ধু ক্ষণকাপ 
পতন চলাচলের দিকে চাহিয়া নিংশবে বসিয়া 


নি : ধ্িত 


ও সঙ করিল বিমানবিহারী। বলিল, “একটা 
17, 2২1 মায় নমস্ত সরপাম স্থমিত্র। তোমার কাছে 
লে তে গার কাছে এসে শুধু চাইলেই হবে। 
চরণ 1ডাননটা এত সব. ষেচাইলেই পাওয়া যায় তা 
আমি সনি, শা লিমা বিমান ইিহারী হাসিতে 
লাগিস। 

হতেগর সহাগমুখে বলি, পইিস্ক চাও জিনিসটাই 
দিন সুলভ নং অর্থাৎ হজ নয়? খখশর্ণ যে চাওয়া, তা, 
এ*ন শক্তি আছে মে, পাঁওয়ারই £প্টা নামান্তর 
.911200 শব্দটার মধো যে কষ্পপাঠছ আছেনতা 
আমার বেশ ভাল লাগে। চাইতে জান্লে 'স্উ্ট 
দ্বারের কাছে এসে হাজির হয়» এ 

বিষানবিহারী হাসিয়া বলিল, “অভীষ্ট বস্ত গু 
কাছে হাজির হ'লে ভালই হ'ত, তা হলে "্গাপ বহন 


হিয়া 
একিট ও 


খালে 


৫ 
&। নিবে 
৯১৩ 





৬৯২ 


+ 
৯ পাস্িপাসিপাস্িপাস্পিপাসিাসসিপাস্টিাসি পাস পাখি পরাস্ত 


করুবার জন্তে আমাকে তোমার থরে হি, হত 
হ'ত না 1” 





স্থরেশ্বর বলিল, “অভীষ্ট বন্ত সম কন এতক্ষণ হর 


বারে হাজির হয়েছে; কিন্তু তুমি থে আমার দ্বারে এসে 
হাজির হয়েছ, তা হয়ত তুমি আমার অভাষ্ট বঙ্গ বলে?” 
বলিয়া স্রেশ্বর হাসিতে লাগিল । 

বিমানবিহারী উঁৎন্থক্যের সহিত" বলিল, “আমি 
তোমার অভীষ্ট বস্তু কিন। সে বিচার পরে করব? কিন্ত 
তুমি ছমিত্রাকে চব্কা পাঠিয়ে দিয়েছে নাকি 1” 

স্থরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, “জাগ্যবা দের বোস 
ভগবান্‌ বন, অর্থাৎ বহন করান ! তুমি ভাগ্যবান্‌, তোমা্স 
বোঝা অপরে বহন করে নিয়ে গেছে । ভাতএব €তামার 
আর কোন ভয় নেই, তোমার গপুটিগিরি কস 
থাকৃবে ।” 

স্থরেশ্বরের পরিহাসের প্রতি কে রি অনোধোর 
না দিয়া বিমানবিহারী সবিস্ময়ে ক ল, “কাকে দিয়ে 
চরুকা পাঠিয়েছ ?” 

স্থরেশ্বর কহিল,"কাকে দিয়ে পাঠিছি তা অঞ্াসদিক, 
কিন্তু পাঠিয়েছি ত| ঠিক ।” 

এ*মংবাদে বিমানবিহারী বিশেষ আনন্দিত হ্ই 
না। ্ুমিআার মনস্তঞ্ির জন্য যে-কাধোর ভার £প 
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আপিয়াছির, ঘাহা সম্পাদন শরিতে 
নাঁপারায় সে মসে-মনে ঈষৎ পথ ল। +1এশ্বরের 
আবির্ভাবের পর হইতে সমিরার চিত্রের তব, 
ক্রমে ক্রমে একটু বিশেষভাবে পরিবপ্ছিত --71 গিয়াছে 
তাহা বিানবিহারীর অপরিজাত, ভি: :।. শক 
পূর্বে প্রধানত থে জিনিসটা, 'অর্থা; 17 ২ প্রত 
সকলকে, মায় সমিত্রাকে মুগ্ধ করিত, এখন তাহাই 
ক্ষমার নিকট একটা মনগকর্ষের মণ £ইয়া ঈীড়াইয়াছে। 
ডাহাও বিগানবিহাঈা নিঃসংনয়ে বুঝিয়াছিল। অগ্রতি- 
হুড দশপগ্িন অন্ত তড়িৎ যেমন স্বল্লতম গ্রতি- 
উিরীখের রেখীয় নিজেকে প্রবর্তিত করে, অভীষ্ট- 
জাতের :৩প্রাণ্ে বমানবিহারীও তেম্নি অবিরোধের 
গথ ধরিয়! টপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। স্থমিত্রার মনের 
গভির বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া, অগ্রসর 


পাস) হঞি ৯০৩, 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০ ৫ িপস্িপাস্দিপাসিপাি পাটি পা 





হওয়ী যে কঠিন তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল ভাই 
'চাঁকরী, এবং চর্কার সংস্কার পরস্পর বিসংবাদী হইলেও 


€সৈ মিতার অনুরোধে সথরেস্বরের নিকট হইতে চর্কা 


“বহন কন্ধিয়া লইয়া! যাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু যখন 


শুনিল যে ইতিপূর্বেই স্থরেশ্বর স্থমিহাকে চবুক! পাঠাইয়া 
দিয়াছে তখন স্ুমিত্রাকে সন্ধষ্ট করিবার এই স্থযোগ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া সে মনে-মনে ঈষৎ দুঃখিত হইল। 

বিমানবিহারীর নিরুৎ্সাহ ভাব লক্ষ্য করিয়া স্থরেশ্বর 
বিন্ময়ের সাহত কহিল, “কিন্তু তুমি এত চিস্তিত হ'য়ে 
গড়লে কেন তাত বুঝতে পারুছিনে! স্থমিত্ত্রাকে 
চরকা পাঠান অন্যায় হয়েছে কি?” 

স্থরেশ্বরের কথায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়। বিমান 
তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, অন্যায় হবে কেন? কখন 
ভুমি পাঠা ল তাই ভাবছি) নুমিত্র/ ত আজ সকালেই 
গবামাকে :খুকার কথা বলেছে ।” 

* খরনেশ্ব শ্মিতমুখে বলিগ, “তা হ'লে ঠিকই হয়েছে, 
বারণ আমি পাঠিয়েছি তোমার আস্বার আধ ঘণ্টা 
জাগে . 

একট! কথা মনে মনে চিস্ত। করিয়া লইয়া হান্তো- 


আ্আসিত-সুখে বিমান কহিল, “তুমি বল্ছিলে থরেশ্বর, 


আমার ডেপুটিগিরি অস্থু্ থাকবে; কিন্তু আমি মনে 
করছি কিজান1? ডেপুটিগিরিতে ইস্তফা দেবো” 

স্থরেশ্বর সবিশম্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “ইস্তফা দেবে? 
কেন বল ত?” 

“+তকটা তোমারই জন্যে ।” 

“আমারই জন্তে ? আমি ত কখন তোমাকে চাকরী 
'শডতে এছুরোধ করিনি 1” 

বিমানবিহারী মাথা নাড়িয়া কহিল, "না তা কর- 
নি) কিন্তু সুমিত্রাকে তুমি যে-রকম তালিম করেঃ 
তুল্ছ তাতে চাকরী রাখা আর চল্বে না দেখছি | 
বলিয়া মৃছু ছু হাসিতে লাগিল। 

স্থরেশ্বর খংস্থক্যের সহিত কহিল, 
স্পষ্ট করে' না বল্লে বুঝ তে পার্ছিনে |” 

বিমানবিহারী সহাশ্তমুখে কহিল, “প্রায় একবৎসর ' 
থেকে একররুম স্থির হ'য়ে আছে যে স্থমিজ্রার সঙ্গে আমার 


"আর-একটু 





৫ম সংখ্যা | রাজপথ ৬৯৩ 
বিয়ে হবে। কাল স্থির হয়েছে যে ফান্তন মাসের কোনো! স্থরেশ্বর গম্ভীর-স্মিতমুধে বলিল, প্নিজের বুদ্ধির 


শুভ-দিনে আমর! ছু'জনে মিলিত হৃব। মতের মিল 
না হ'লে মনের মিল কি করে' হবে বল? তোমার প্রভাব 
স্থমিআ্জার মনের মধ্যে এমন প্রবলভাবে বসেছে যে তাকে 
নড়াবার আমার ক্ষমতা নেই । আর সত্যি কথা বল্তে কিঃ 
ইচ্ছেও নেই। তাই মনে করছি আমার মতটাই 
তোমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে নেব, আর তাই আজ 
এসেই তোমাকে বলেছিলাম ষে তোমাদের ছুজনের এক 
জনকেও বজ্দন কর] আমার পক্ষে সম্ভব নয়।” 

কথাটা শুনিতে শুনিতে স্থরেশ্বর নিজের মধো নিজেকে 
লাম্লাইয়া লইল। বয়লার যেমন বাণ্পের প্রচণ্ড বেগ 
নিঃশবে সহা করিয়। থাকে, তেম্নি নিরুপত্রবে সমস্ত 
উত্তেজনাটা চাপিয়। রাখিয়া স্থরেশ্বর বলিল, “এতদিন 
একথা আমাকে জানাওনি কেন? জানালে বোধ হয় 
ভাল করতে |” 

বিমান স্মিতমুখে বলিল, “কেন, তা হ'লে কি হ'ত?” 
এক মূহূর্ত চিন্তা করিয়৷ স্থরেশ্বর কহিল, “তা হ'লে 
আমার আচরণটা তোমাদের দু'জনের মধ্যে হয় ত একটু 
ভিন্নরকমের হ'ত | 

স্থরেশ্বরের কথা শুনিয়া সহাস্তমুখে বিমানবিহারী 
বলিল, প্ভিন্ররকমের না হয়েও কোন ক্ষতি হয়নি; 
তোমার খ্বোক্ষেপ করবার কোনে! কারণ নেই। কিন্ত 
সত্যি কথা বল্ব, স্থরেশ্বর ?"” 

মৃদু-শ্মিতমূখে স্থরেশ্বর বলিল, “বল, যদি কোনে! ক্ষতি 
না হয়।” 

"না, কোনো ক্ষতি হবে না। এক সময়ে তোমার 
আচরণে আমি বাম্তবিকই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। 
তুমি স্মিত্রার উপর এমন আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে 
আরস্ত করেছিলে যে ভয় হ'ত দক্থার হাত থেকে স্থমিত্রাকে 
উদ্ধার করে? অবশেষে তুমি নিজেই না তাকে অপহরণ 
কর!” বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল । 

মুখ একটু অন্যদিকে ফিরাইয়। লইয়া স্থরেশ্বর কহিল, 
"তার পর এখন ৫স সন্ত্রাস গেছে ?” 

_. শগ্লেছে। এখন বুঝেছি যে লঙ্রাসের কোন কারণই 
ছিল না।” বলিয়! বিমান পূর্বের মত হাঁসিতে লাগিল। 


উপর অতটা বিশ্বাস কোরো না, ভাই। একটু সতর্ক 
থেকো)” 

বিমানবিহারী কহিল, “না, আমি এবার বিশ্বাস করেই 
নিশ্চিন্ত থাকব স্থির করেছি, সত্তর্ক হলেই দেখেছি ভয় 
ভাবনা অনেকরকম উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়। 
বিশ্বাসে মিলে হ্থমিত্রা, তর্কে বহু দুর; তর্ক করলেই 
স্থমিত্রা দূরে সরে? যায় । অতএব সতর্ক মার হব না ।” 

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রস্থানোদ্যত হইস্ঘা 
বিমানবিহারী বলিল, “চল স্থরেশ্বর, স্থমিত্রাদের বাড়ী 
বেড়িয়ে অ।স্বে চল। তৃমি ত কয়েক দিনই সেখানে 
যাওনি।” 

স্থরেশ্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, “বিয়ের রাত্রির আগে 
আর সেখানে পদার্পণ করাই হবে না।” 

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, “কেন ?” 

সহাস্য মুখে স্থরেশ্বর কহিল, “কি জানি লোকে যর্দি 
লোভী বলে? সন্দেহ করে।” 

“তা কখনো কর্বে না । তুমি য়ে নির্লোভ তা সকলেই 
জানে । বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিমানবিহারী 
প্রস্থান করিল। 

€ ২৭) 
+. বিমলাকে লইয়া জয়ন্তী ভবানীপুরের কোনও 
আত্মীয়-গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন ; কথা ছিল সন্ধ্যার 
পর তথা হইতে ফিরিবেন। ্থযিআ্াকেও সঙ্গে লইয়া 
যাইবার শ্রন্ত জয়ন্তী গীড়াগীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্ত 
স্ুমিত্রা যায় নাই, ওজর-আপত্বি করিয়া কাটাইয়! 
দিয়াছিল। 

বেলা তখন ছুইট।। স্থমিত্রা নিজ কক্ষে অলসভাবে 
শযায় শয়ন করিয়া একখান বই পড়িতেছিল, এমন 
সময়ে একজন পরিচারিক1 আনিয়া বলিল, “মেজ দিদিমণি, 
একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা কবুতে এসেছেন ।" 

স্থমিত্রা শয্যার উপর উঠিয়া বলিয়া খস্থক্য-সহকারে 
জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যে? 

“এই যে বাইরেই।” বলিয়া দাসী হস্তের স্বারা ইঙ্গিত 
করিয়া বারাণ্া দেখাইয়া দিল। 


৯৪ 


,  প্রবাসী--ফাল্তন ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্টপ পিসি, 
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স্থমিজ্ঞা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মাধবীকে দেখিতে 
পাইল। দেখিল একটি সতের-আঠার বৎসর বয়সের 
সুন্দরী ষেয়ে রেজিংএ ভর দিয়! বারাগ্ায় ধ্রাড়াইয়া 
রহিয়াছে। দেখ। হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি 
ক্ষণকালের জন্ত নিবদ্ধ হইয়া গেল। স্থমিক্রা এই 
স্থদর্শনা অপরিচিত তরুণীর দিকে বিস্মিত নির্ণিমেষ নেত্রে 
চাহিয়া রহিল এবং মাধবী তাহার পরম কৌতুহলের 
বস্তটির অপরূপ ব্ূপে মুগ্ধ হইয়া বাক্যহারা হইয়া গেল। 
তৎপরে একই সময়ে এই পরস্পর-বিমুগ্ধ ছুইটি তরুণীর 
মুখে গ্রীতি-প্রসঙ্গ মৃদু হাস্ত ফুটিয়! উঠিল । 

মাধবীর শাস্ত কমনীয় মূর্তি এবং খদ্দরের শুভ্র পরিচ্ছর 
বেশ দেখিয়া সুমিত্রার মন সম্ত্রমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 
সে সাগ্রহে সহাস্তমুখে বলিল, “এখানে ধীাড়িয়ে কেন? 
আন্মুন, আম্ন, ভিতরে বস্বেন চলুন 1,” বলিয়া মাধবীকে 
নিজ বক্ষে লইয়া গিয়া! সযত্বে বসাইল। 

পরিচয় জিজ্ঞাসা! করিলে অস্থবিধায় পড়িতে হুইবে, 
তাই হ্বমিত্রা তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞানা করিবার অবগর 
না দিয়া মাধবী বলিল, “আমি এসেছি চর্কা বিক্রী 
করতে । যদ্দি দবুকার থাকে ত দেখতে পারেন, 
আমার সঙ্গেই গাড়ীতে চর্ুকা আছে।” 

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া স্থুমিত্র পরিচয়ের 
জন্যই ব্যগ্র হইল। বলিল, “আপনি কোথা থেস্ে 
আস্ছেন ? £ 

মাধবী মনে মনে সঙ্কল্ল করিয়। আসিয়াছিল যে, 
পারতপক্ষে পরিচয় না দিয়াই চর্ক দিয়া যাইবে। 
তাই মৃদু হাসিয়৷ উত্তর দিল, প্খুব বেশী দূরে নয়? 
নিকটেই আমি থাকি।” 

শনিকটেই? আপনার নামটি জান্তে পারি কি?” 

মাধবী পুনরায় হালিয়া উত্তর দিল, “নাম আমার 
জানাবার মত কিছুই নয়। সাধারণ বাঙালী মেয়ের 
আর পরিচয় কি বলুন?” 

মাধবীর এই আত্মগোপনের প্রয়াস দেখিয়া স্থমিত্র! 
মনে-মনে একটু বিরক্তি বোধ করিল। বলিল, “তা 
হলেও সকলেরি একটা পরিচয় আছে ত! অবশ্ঠ 
পরিচয় দেওয়া না-দেওয়! আপনার ইচ্ছে ।” 


মাধবী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “দেখুন, শুধু ত 
ইচ্ছেই নয়) দর্কার বলেও, ত একটা কথা আছে। 
আমার পরিচয় দেবার এমন কোনও দরকার আছে 
কি? আমিত এসেছি শুধু চবুকা বিক্রী করুতে।” 

এবিষয়ে আর আগ্রহ না দেখাইয় স্ুমিত্রা বলিল 
শনা, দরুকার কিছুই নেই, এম্নি জিজ্ঞাসা কর্চিলাম। 
বাড়ীতে কেউ এলে পরিচয় না নেওয়াটা অভব্রতা ; 
আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচয় নেওয়1ও সেই অভদ্তরতা ।” 
একটু টুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “ই], আমার একটা 
চর্ুকার দর্ুকার আছে, কিন্তু -"বলিয়াই স্থমিত্রা থাষিয়। 
গেল। 

মাধবী স্থমিষ্ট হাস্য হাসিয়া কহিল, “তবে আর 
কিন্ত কি? আমার কাছে একটা চরুকা নিন । খুব 
ভাল একখানা চরুক! আমার কাছে আছে; বাজারে 
অমন একথানা চরুকা সহজে পাবেন না।” 

সহসা স্থমিত্রা মাধবীর বামস্কন্ষের উপর একবার 
তীক্ষ দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া একটু 
হাসিয়া বলিল, “বাজারে পাওয়া যাবে না এমন চবুকা 
আপনার কাছে আছে? আচ্ছা, তবে আনান্‌, দেখি 
কিরকম সে চর্কা।৮ 

স্মিত্রা উঠিয়া বারাণায় গিয়া পূর্বোক্ত পরিচারিকাকে 
আহ্বান করিল, এবং সে উপস্থিত হইলে মাধবীকে 
সম্বোধন করিয়া বলিল, “একে অস্কগ্রহ করেঃ বলে" দিন 
কোন্‌ চবুকাটা নিয়ে আস্বে 1” 

মাধবী পরিচারিকার দিকে চাহিয়া বলিল, “কালো 
ংএর বার্ণিশ-করা একটা চর্কা আছে, সেইটে নিয়ে 
এস। আর ছোট একটা ভালা আছে, সেটাও |” 

পরিচারিকা প্রস্থান করিলে স্ুমিত্রা মৃছু হাস্য করিয়া 
কহিল, “আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভয় 
হয়, পাছে বলেন সে কথার কোনও দরকার নেই। 
তবুও একটা কথ! জিজ্ঞাসা করি,_-আপনাদের কি 
চরুকার কার্বার আছে?” 

মাধবী স্ব হাসিয়া কহিল, «না, কার্বার নেই। 
তবে মাঝে মাঝে ভদ্রপরিবারে আমরা চর্কা বিক্রী 
করে বেড়াই ।” 


৫ম সংখ্যা ) 


কথাটা অসত্য নহে। সর্বপ্রথম যপ্ন শ্বদেশী 
আন্দোলনের মধ্যে চরুকার প্রবর্তন হয় তখন কোনও 
মহিলা-সমিতির অন্ততুক্ত হইয়া মাধবী কখন-কখন 
অন্য মহিলাদের সহিত বাড়ী বাড়ী চর্ক! বিক্রয় করিয়া! 
ফিরিয়ছে । সেই, বথার উপর নির্ভর করিয়া মাধবী 
. স্থমিঞার প্রহর এই উত্তর 1৭.) 
.. স্থসিত্র। পুনরায় মুখ টিপিয! একছু হংপিয়া কহিল, 
"দেখুন, আমি এই প্রথম চপকা কিণছি 1? চরুকা চালাতে 

মি জানিনে। আপনি আমাকে চবুক! চালান 
শিখিয়ে দেবেন ত? ?” 

মাধবী আগ্রহভরে কহিল, “দেখ খই কি! চর্ক! 
" চীলান শিখিয়ে দিয়ে তবে আমি যাব ।” 

স্থমিআ শ্মিতমুখে কহণ, পাবছ। একদিনেই কি 
শিখে নিতে পারুব? মাঝে মাঝে যদি দয়া করে, 
আপনি আসেন তা হলে বড় ভাল হয়! তা নইলে 
বৃথা কিনে কি হবে বলুন ?” 

মাধবী মাথা নাড়িয়া কহিল, শ্না, না, বৃথা হবে 
কেন? একদিন দেখিয়ে দলেই আপনি বুঝে নিতে 
পারবেন; তারপর অভ্যাস করুলে আগনিই আয়ত্ত 
হয়ে আস্বে।» 

দাসী চর্ুকা ও জালা লইয়া উপস্থিত হইল। 

চবুকাট! হাতে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে 
দেখিতে স্থমিআ্রা বলিল। “বাঃ, বেশ চমত্বার দেখতে ত? 
আচ্ছা কালে! রং কেন দিয়েছেন 1” 

মাধবী উত্তর দিল, “কালো! রং পেছনে থাকলে সাদ। 
স্থতো ভাল দেখ! যায় বলে” ।” 

চবুকাট। দেখিতে দেখিতে দর্গিণ দিকের কোণে হঠাৎ 
দৃষ্টি পড়ায় স্থমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়৷ উঠিল। কিন্তু 
তখনি নিজেকে সংযত করিয়! লইয়া! সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া 
বলিল, “আচ্ছা, আমার নাম স্থমিত্রা, তা আপনি 
জানেন ?” 

স্থমিত্রার কথ শুনিয়া মাধবী প্রথমটা বিষুঢ় হইয়া 
নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল) তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, 
স্যা, আমি তা জানি ।” 

“জানেন? তাই বুঝি চবুকার কোণে আমার নামের 





রাজপথ 
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প্রথম অক্ষরটা একেবারে খোদাই করিয়ে এনেছেন ?* 
বলিয়া স্থমিত্রা হাসিতে লাগিল। 

চরুকার দক্ষিণ কোণে স্থরেশ্বর তাহার নামের. আদ্যা- 
ক্ষর “স” পরিচ্ছন্নভ!বে ছুরি দিয়। খুদিয়া রাখিয়াছিল। 
সে-কথা মাধবীর একেবারেই মনে ছিল না! স্থমিত্রার 
প্রশ্নে মনে-মনে বিশেষরূপে পুলকিত হইয়া সে বলিল, 
*-ট1 আমি খোদাই করিয়ে আনিনি; ভগবান্ই 
খোদাই করিয়ে রেখেছেন! মিল যখন হবার হয় তখন 
এমনি করেই হয় !* 

“কি করে? হয় ?” 

মাধবী সাহাস্যে বলিল; “এমনি অক্ষরে অক্ষরে মিল 
হ্য়।” 

মাধবীর কথ শুনিয়া স্থমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ক 
হইয়া উঠিল। তাহার পর তাহার হাস্যোন্তাসিত মুখ 
মাধবীর প্রতি তুলিয়া সে কহিল, “আবার মানুষে যখন 
ধর পড়ে তখন এমনি কথায় কথায় ধরা পড়ে 1” 

সশঙ্কচিত্তে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল “কে ধরা পড়ে 1” 

সুমিষ্ট হাস্তে সমস্ত মুখখানা লেপন করিয়া স্মিত! 
বলিল্', “মাধবী ধরা পড়ে! নিজের পরিচয় নিজের কাধে 
বয়ে? এনে যে পরিচয় লুকোতে চেষ্টা করে, সে ধরা পড়ে 1” 

মিত্র কথ! শুনিয়া বিস্ময়বিহবল-নেত্রে মাধবী 
ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল) তাহার পর সহসা 
রহশ্ের মন্মোদবাটন করিয়া নিজের দক্ষিণ স্বদ্ধের 
উপর শাড়ীতে বিদ্ধ স্থবর্ণ ব্রোচের উপর হাত দিয়াই 
হাসিয়া ফেলিল। এই ব্রোচটিতে ব্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল 
'মাধবী”। সঙ্জ। করিবার সময়ে অভ্যাসাহুযায়ী সে যখন 
এই বন্ু-ব্যবহ্ৃত অলঙ্কারটি পরিধান করিয়াছিল তখন 
একেবারেই খেয়াল হয় নাই যে, ইহার মধ তাহার নাম 
লিখিত আছে! 

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ছুইটি পরস্পর-প্রত্যাশী 
হৃদয় সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল। একই মাধ্যাকর্ষণ 
যেমন দুইটি বিতিন্ন আোতন্বতীকে টানিয়া টানিয়া সংযুক্ত 
করিয়া দেয় তেম্নি স্ুরেশ্বরের আকর্ষণ মধ্যবর্তী হইয়! 
এই ছুইটি তরল প্রাণকে ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর 
করিয়া অবশেষে একেবারে এক করিয়া দিল। ছুইটি 


৬৯৬ 
ডালের ঢুইটি ছিন্ন স্থল একত্র মিলিত হইলে যেমন কলমের 
জোড় লাগিয়! যায়, তেম্নি সবরেশ্বরের সদ্য-অপমান- 
জনিত যে ক্ষত এই দুইটি তকুণীর মর্দস্থলে ছিল তাহা 
একক্র হইবামাত্র ছুইটি চিত্বকে যুক্ত করিয়া রস-প্রবহন 
আরস্ত হইয়া গেল। তাই মাত্র অর্ধঘণ্টা কাল পরেই এই 
দুইটি নবান্রাগিণীর মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে কথাবার্তা 
হওয়া সম্ভবপর হইল । 

স্থমিত্র! সম্তোষগ্রফুল মুখে বলিল, “তোমাকে দেখেই 
ভাই মাধবী, এমন একটা ভালবাসা পড়ে, গিয়েছিল যে 
কিবল্ব! তাই তুমি যখন নিজের পরিচয় লুকোবার 
চেষ্টা করুছিলে তখন ভারি রাগ হচ্ছিল! তার পর 
হঠাৎ তোমার ব্রোচের উপর দৃষ্টি পড়তেই সব কথা পরি- 
ফ্কার হ'য়ে গেল! কেমন! এখন জব্দ ত?” 

মাধবী স্থমিত্রাকে বাহুর মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়৷ স্মিত 
মুখে বলিল, “খুব জব্দ! কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশী 
জব্দ হব, যে-দিন তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে দাদার পাশে 
চেলী পরে, দ্রাড়াবে 1” 

স্থমিত। আরক্তমুখে মাধবীকে একট ঠেলিয় দিয়া 
বলিল, “যাও ভাই, তুমি বড় ফাজিল !” 

মাধবী হাসিয়া বলিল, “জমার চেয়ে খরচ বেশী করলে 
ফাজিল হয়। আমি ভাই কথা জমিয়ে রাখতে পারিনে, 
খরচই বেশী করে, ফেলি! তা তুমি যদি পছন্দ না কর ত 
মুখ বন্ধ কগে? গন্ীর হ/য়েই থাকৃব।* বলিয়। মাধবী কপট 
গাস্তীর্য্যের ভাণ করিল। 

স্থমিজ। ব্যন্ত হইয়। সহাম্মুখে কহিল, “না, না, 
তোমাকে মুখ বন্ধ করে? গম্ভীর হ'তে হবে না, কিন্তু তাই 
ৰলে" যা? তা? কথা বোলো! না” 

মাধবী তেমূনি গম্ভীরভাবে বলিল, “এসব তুমি যা 
তা কথা বল ?1--দাদ1 তোমাকে ভালোবাসেন, এ যাঃ 
তা" কথা ?” 

“আঃ, আবার এদব কথা !” 
মাধবীকে পুনরায় একটু ঠেলিয়! দিল। 
_. পআচ্ছা, তবে থাক, আর বল্ব না, মুখ বন্ধ করুলাম। 
চল, তোমাকে চরক1 চালান শিখিয়ে দিই।” বলিয়া 
মাঁধবী উঠিয়া চর্ক1 ও ডাল] লইয়া ঘরের মেজেতে এক- 


বলিয়া স্থমিত্রা 


প্রবাসী--ফাল্গন, ১৩৩ 


[ ২গপ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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খানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। ন্থমিজাও 
আসিয়া তাহার পার্থ বঙিল। 

চবুকার বিভিন্ন অঙ্গগুলির ক্রিয়া ও কার্য মাধবী 
একে একে হ্থমিত্রাকে বুঝাইতে লাগিল। তাহার পর 
চব্ুকার লৌহশল্যে একট! তুলার পাজ যুক্ত করিয়া লইয়া 
সে দ্রুতগতিহরে রাশি রাশি সুতা কাটিতে লাগিল । 

এত সহজে এবপ স্থত! প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সৃমিত্রা 
বিস্ময়ে ও উল্লাসে অধীর হইয়। উঠিল। 

“কি চমতকার মাধবী! আমাকে শিখিয়ে দাও না, 
ভাই! আমিপারুব ?” 

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, “দেশকে আর দাদাকে যে 
ভালবাসে তার হাতে চর্কা ঠেকলেই স্থতো বেকুবে। 
তুমি দাদাকে ভালোবাস, স্থমিত্রা ?” 

মিত্র! মৃদু হাসিয়া বলিল, “আবার আরম্ভ হ'ল? 
খুব মুখ বন্ধ করুলে ত, মাধবী!” 

মাধবী চর্কার ! উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে-ধীরে 
বলিতে লাগিল, “তোমাদের বাড়ীর জলের কলের প্যাচ 
ক্ষয়ে” যেতে কখন দেখনি, স্থমিত্র।? যতই টিপে" দাও ন! 
কেন জল বেরোতেই থাকে? অবশেষে দড়ি না 
বাধলে আর জল বন্ধ হয় না। আমার মুখও যদি বন্ধ 
করুতে চাও তা হ'লে দড়ি দিয়েই বেঁধে দাও। কিন্ত 
চরুকায় হাত দিয়ে আমি কখন মিথ্যে কথাও বলিনে, 
ফাজিল কথাও বলিনে। এই চব্কা সম্থন্ধে আমি যে 
কথাটা বল্ব সেটা মন দিয়ে শোনো ।” 

অল্লক্ষণ চুপ করিয়া! থাকিয়। মাধবী আবার বলিতে 
আরম্ভ করিল__”এই চরুকাটি দাদার অতিশয় যত্বের 
জিনিস, স্থমিত্রা । অনেক চর্কা অনেক দিন ধরে* বেছে 
বেছে এটি তিনি মনের মত করে? নিয়েছেন। এ-চরকায় 
তিনি কাউকে হাত দিতে দেন না, কিন্ত তোমার হাতে 
এটি চিরদিনের জন্মে তিনি দান করেছেন। এ চর্কাটি 
তুমি যত্বে রেখো, আর কাজে লাগিয়ো।” 

তাহার পর পুনরায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চর্কা 
চালাইতে চালাইতে মাধবী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল-_ 
“তোমার ব্যবহারের শাড়ী করাবার জন্তে এই চবুকায় 
দাদা এই কয়েক দিনে কত সুতো! কেটে রেখেছেন, সুমিত! ! 


৫ম সংখ্যা ) 


দাদা ভারি চাপা মহ মায় ঠক ডে, € কোন ক্ষখাই 


বল্‌তে চান্‌ না। স্বিন্ী তোযাঁকে কর এ অতিষত্বের 
চর্কাটি দেওয়াতে আমি নিঃসন্দেহে বুধতে, পেরেছি কত 
গভীরভাবে তিনি তোমাকে ভালোবাসেন 1 

তাহার পর সঙ্থ্সা. টবৃকা , বন্ধ করিয়া স্থমিত্রাকে 
জড়াইয়! ধরিয়] মাধকী ব্যন্ত হস কহিল,”এ কি মিত্রা! 
তুমি কীদ্‌ছ কেন, ভাই 7 তোমার মনে এমন দুঃখ হবে 
জান্লে আমি কখনই « ৰ কথা তোমাকে বন্তাঁম 
না!” 

এ অন্থতাপ-প্রকাশে অশ্রু কিছুমাত্র বাধা ন। মানিয়। 
বাড়িয়াই গেল। তখন ব্যস্ত হইয়া মাধবী হ্থমিত্রাকে 
শান্ত করিতে লাগিল । 

স্মিত্রা প্রকৃতিস্থ হইলে মাধবী আর্্রক্ঠে বলিল, 
“তোমার দুঃখ আমাঁকে জানাবে ন। ভাই, স্থমিত্রা ?” 

সথমিত্রা অশ্রু মার্জিত করিয়! মুছু হাসিয়া কহিল, 
“আজ তুমি প্রথম এসেছ, আজ তোমার সঙ্গে ছুঃখ ভাগ 
করা ঠিক হবে না, ভাই। তুমি আমাকে চবুকা চালান 
শিখিয়ে দাও ।” 

মাধবী কিন্তু তেমন পাত্রীই নহে। ধীরে ধীরে সমস্ত 
কথাই স্থমিক্রার নিকট হইতে জানিয়! লইল। 

সমস্ত গুনিয়া চিন্তিত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল ভাবিতে 
লাগিল। তাহার পর স্থমিত্রার দিকে চাহিয়া প্রবলভাবে 
মাথা নি কছিল, “নাঃ, এ কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে 
না। যদি দরুকার হয় বিমান-বাবুকে আমি অন্গরোধ 
করুব যাতে তিনি তোমাকে বিয়ে করুতে রাজি না 
হন। বিমান-বাবু ভদ্রলোক; কখনই তিনি এবিষয়ে 
অবিবেচনার কাজ করুবেন না।” 

স্থমিন্া উৎকচিত হইয়া বলিল, “না, না, মাধবী, 
বিমালন্বাুকে তুমি কোনো কথা বোলো না। তাতে 
খারাপ হবে।” 


মাধবী বলিল,''বেশ তা হ'লে তুমি নিজে শক্ত হোয়ে।। 


সপ ৮ পি সিপাসিপাসিপাসিপাসিপাসিপাসি পা্টপসপিীসিপাস্টি পাসটিপাসটিপাসিাসটি 





পাস পাস পা 


তুমি যদি শক্ত হয়ে হাল ধর্তে পার স্থমিত্রা, আমি ঠিক 
ড় বেয়ে তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারি।* 
বলিয়৷ মাধবী হাসিতে লাগিল। | 

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া এবং চবুক! 
চালানর কৌশল স্থমিত্রাকে যথাসম্ভব শিখাইয়া দিয়া 
মাধবী প্রস্থান করিল। 

যাইবার সময়ে ছুই বাহুতে স্ুমিত্ার গলবেষ্টন কিনা 
ধরিয়া সে বলিয়া গেল, “আমি তোমার আজীবন 
স্খ-ছুঃখের সথী হলাগ, স্থমিত্রা। দরুকার হ'লেই মনে 
কোরো ।” | 

মাধবী প্রস্থান করিলে স্থমিত্রার মনে হইল তাহার 
বদ্ধ-জমাট ঘরের জানালা খোল। পাইয়া হঠাৎ যেন 
বসন্তের এক ঝলক অবাধ উদ্দান হাওয়া বহিয়া চলিয়া 
গেল! শুধু বহিয়াই গেল না, তাহার মন-নিকুপ্ধের 
সহম্র কোরক ফুটাইয়া দিয় গেল। তাহার চিত্ববীণায় 
গভীর বস্কার জাগাইয়! দিয়া গেল। 

অননুভৃতপূর্ব আবেশে হ্ুমিন্রার মন আচ্ছন্ন হইয়া 
আদিল! স্থরেশ্বরের নামের প্রথম অক্ষর যে তাহার 
নামেরও গ্রথম অক্ষর, তাহা এপধ্যস্ত এমনভাবে 
একদিনও মনে হয় নাই । চর্কার সম্মুখে বশিয়া সেই 
সবত্ব-খোদিত অক্ষরটির প্রতি চাহিয়া! চাহিয় স্থমিত্রার 
মন ছুলিতে আরম্ভ করিল। মনে হইল তাহা যেন 
শুধু বর্ণমালার একটি অক্ষরমান্রই নহে, যেন প্রবল 
শক্তিসম্পন্ন কোন্‌ বীজমন্ত্র! 

ক্ষণকাল তন্দ্রাবিমুদ্ধ থাকার পর স্থমিজ্র। অঞ্চলে 
গলদেশ বেষ্টিত করিয়া চরকায় মাথা ঠেকাইয়। পুনঃ 
পুন: প্রণাম করিল; তাহার পর তাহার পড়িবার 
টেবিলের একধার মুক্ত করিয়া! সযত্বে চর্কাটি তথায় 
উঠাইয়া রাখিল। 

(ক্রমশঃ) 
শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 





“এঁতিহাসিক উপন্যাস” 


গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রাখালদীস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার 'উতিহাসিক উপন্াস' প্রবন্ধে বঙ্কিম-বাবুর কয়েকখানি উপন্তা'স 
সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, তাছতে তিনি ইতিহাসের মর্য]াদার হানি 
করিয়াছেন। এখানে আমি শুধু “ছুর্গেশনন্দিনী” ও 'বাজসিংহ' 
সম্বন্ধেই ইহ। বলিলাম । রাখাল-বাবুর নিজের কথায় বলিতে গেলে 
ভাহার 'মত পেশাদার প্রত্বতত্বব্যবস।য়ী” যে ব্যবসায় অবলম্বন 
করিয়! তিনি জীবিকা অর্জন করিয়। থাকেন তাহারই খাতিরে, 
তাহার প্রবন্ধের গ্রতিবাদ্দ প্রেরণ করিতে স্বভাবতই আমার ভয় 
পাওয়। উচিত। কিন্তু 'আমার স্থির বিশাস স্বয়ং বঙ্কিম-বাবু, ও 
'িতিহাসিক সত্য আমার দিকে 1” 

ছুর্গেশনন্িনী সম্বন্ধে রাখাল-ববু বলেন, “উপন্যাস-রচনা প্রবৃত্ত 
হইয়! আচার্য বাঙ্কমচন্্র ইতিহ।সের...মধ্যাদ| রক্ষা! করিয়াছিলেন। 
ছুর্গেণনন্দিনীর কৎলু খ।ঃ ওস্মান খা, জগৎমিংহ ও মনসিংহ এক- 
দিন বাস্তব জগতে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাদের সময় ও সেই যুগের 
প্রধান ঘটনাবলী ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। উপন্যাস- 
রচন। কালে গ্রস্থকার নাঁন-বৈমম্য ব। খটনা-বৈষম্যের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন নাই । এইজন্তই “ছুর্গেশনন্দিনী বঙ্ষিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে 
কথাসাহিত্যের হিসাবে উচ্চপ্দ প্রাপ্ত ন| হইলেও খ্রতিহাসিক 
উপম্থাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।” 

রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কিন্তু বঙ্কিম-বাবু নিজেই 
বলিতেছেন, “যে তিনি পুর্বে কখন এঁতিহাসিক উপন্যাস লিখেন 
নাই। ছুর্গেশনন্দিনী বা চত্দ্রশ্খের ব| সীতীরাঁমকে এ্তিহাদিক 
উপন্তাপ বল] যাইতে পারে ন 1 বঙ্কিম-বাবুর উপন্য।সের এতিহাসিক 
তন্ব গবেধণ| করিবারু, পূর্ববে রাখাল-বাবু অন্তত 'ভূতপুর্রব এবং 
অধুন। সিংহাসনচাত* সাহিহা-মআটের লিখিত মুলাবান্‌ ভূমিকা- 
গুলিও কি পড়। উচিত বিবেচন। করেন নাই? 

বর্তমান বিশ্বনভাতার নানাবি৬াগে আমাদের স্বদেশবাপী যে 
কয়েকজন মহায্স। স্ব ম্ব সীধন| ও প্রতভার বলে বঙ্গদেশের- 
তথ|। ভার্তবর্ষের জন্য স্থায়ী গৌরব অর্জন করিয়।ছেন, তন্মধ্যে 
স্থবিখ্যাতি এতিহাসিক যছুনাথ সরকার মহাশয় অস্ততম। 
বিশেধজ্ঞরের মতে ভাংতে বা ভারতের বাহিরে ভারতীয় মোগল" 
যুগের ইতিহাসে তাহার মত অধিকাৰ আর কাহারও নাই। তিনি 
ছুই বৎসর পূর্বে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রধাসীতে 
প্বঙ্গের শেষ পাঠানব'র” প্রবন্ধে ছুর্গেশনন্দিনীর মুল আখ্যানভাগের 
গ্রতিহাসিক তত্ব লইয়। বর্তমানে রাখালবাবুর যে ধারণ, তাঁহার 
প্রকৃততত্ব বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। 
'বাঙ্গালার ইতিহাস'লেখক যে ভাহ। পাঠ করেন নাই, ইহাতে 
কি বাঙ্গালী পাঠকের ছুঃখ বোধ কর। অস্বাভাবিক? 

'রাজসিংহের বিষয়ে বঙ্কিমবাবুর অতি উচ্চ ধারণ । তিনি 
“অত্যন্ত স্বজাতিপন্গপাতী ; হিন্দুদ্বেষক মুসলমান ইতিহাস-লেখকদের 
বা দিয়া ভিনিসীয় চিকিৎসক মানুচী, টড, ও অমেরি অনুকরণ 


করিয়াছেন ।” আবার বঙ্ষিমবাবু বলেন যে, “এই তিন জাতীয় 
ইতিহাসে পরম্প্রের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার 
কথ! সত্য, কাহার কথ! মিথ্য।, তাহার মীমাংস। ছুঃসাধ্য। অন্তত 
একাধ্য বিশেষ পরিশ্রমস(পেক্ষ |” 

রাখাল-বাবু এই পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন কি না আমর! 
জানি না, কিন্ত তিনি নিজেই “যদিও” দিয়! ( এই 'যদিও'__অর্থ 
কি?) বলিতেছেন, যে। “অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের শ্থায় মনম্বী 
লেখক রাজপুতানার গিরিরদ্বপথে সপরিবারে বাদ্‌শাহ আওরঙ্গ- 
জেবকে বন্ধন এঁতিহাসিক ঘটন। বলিয়। শ্বীকাঁর করেন না, তথাপি 
(এই তথাপি--অর্থ কি?) রাজসিংহ আধুনিক উপস্যাসের ন্যাষ 
অশ্থবাভাবিকত।-দেৌষ ছুট হয় নাই।” 

এ-বিষয়ে বঙ্কিম-বাবু বলেন যে তিনি "রন্ধ,মধ্যে গবঙ্জেব যে 
অবস্থায় পতিত হওয়ার কখ। লিখিয়াঁছেন, অম্” এরূপ ধিখেন ৮ 
ইত্যাদি। 

রাখাল-বাবু বঙ্কিম-বাবুর প্রতিধ্বনি করিয়! বলেন যে "এই যুগের 
মুসলমান উতিহীসিক এক-দেশদরা, স্বতরাং তাহার প্রমাণ বিজ্ঞান- 
সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে বিশ্বাসযোগ্য 
অপর প্রমাণ দিয়! সমর্থন করাইয়। লইতে হয়। দ্বিতীয়গ্রকারের 
প্রমাণ ভারতবর্ষের সবর সুলভ নহে। সর্বাপেক্ষা কঠিন কথ। 
মুপলমান-লিখিত ইতিহাস অধ)য়ন, কারণ তাহ! তুকাঁ আরব্য অথবা 
পারস্ত ভামায় লিখিত ।” 

রাখাল-বাধু বলেন যে “মুসল্মীন এঁতিহীসিক একদেশদশী ।” 
বঙ্কিম-বাবুরও সেই মত | কিস্তু আবার ৰলেন যে "এই যুগে 
মুললমান-রচিত ইতিহাসাবলগ্বন ব্যতীত উপারনাপ্তর নাই।” ইহাও 
কি একদেশদশী মুসলমান এতিহ।সিকদের কার্সাঁজি? 

রাখাল বাবু নিজেই এ্ঁতিহাসিক, কাজেই তিণি নিশ্চয় আমাদের 
চেয়ে বেশী জানেন, যে আমাদের সের! এ্রতিহাসিক যছুন।খ-বাঁবু 
বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস লিখিয়।ছেন কিন! । তুক্কা ভাষায় 
ভারতের ইতিহাস আছে কিনা! জানি না, কিস্ব তদানীন্তন ভারতীয় 
মুনলমানদের রাঁজভাষ। পারস্য ভ।ষায় লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন কর! 
কিছুহ কঠিন ব্যাপার নহে। ঝাঙ্গীলী আজ চীনা ও জাপানী ভাব! 
আয়ত্ত করিতেছেন। কিন্তু মেকলের পুর্ব পর্য্যন্ত অফিস-আদালতে 
যে-ভ।ষ| ব্যবহৃত হইয়াছে, সে-ভাষায় লিখিত ইতিহাস পাঠ বিশেষ 
শ্রমসাপেক্ষ নহে । যাহ! হটক যছুনাথ-বাৰু শুধু যে কেবল 
পারস্ত ও মহারাষ্্ীয় ভাষায় লিখিত ইতিহাস অধায়ন করিবার শ্রাম- 
কষ্ট স্বীকার করেন, তাহ! নহে, পরস্ত পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
লাইব্রেরীতে রক্ষিত প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানসমূহ অনেক অর্থ- 
ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়। থাকেন। 

রাখাল-বাঁবু বলেন যে “রাজনিংহ অশ্বাভাবিকতা-দোষে ছুষ্ট হয় 
নাই।” কিন্ত বঙ্কিম-বাবু বলেন যে ওরঙ্গজেব প্রভৃতির “সম্বন্ধে 
যেসকল ঘটন। লিখিত হইয়াছে, সকঙ্গই এতিহাসিক নহে 1” 
প্বিশেষতঃ উপন্যাসের উঁপস্াসিকত রক্ষা করিবার জগ্য কল্পনা 
প্রত অনেক বিধয়ই গ্রস্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে ।” 
আমাদের ছুর্ভাগ্য এই যে আমাদের দেশে হকিন, রো, বানিএ, 


৫ম সংখ্যা ॥ 


টাভের্নিয়ে প্রভৃতির লেখা ইতিহাসের উপাদান হইতে পারে, হুতরাং 
উপচ্যাসও ঘদ্দি ইতিহাসের স্থান অধিকার করে, তাহাতে ক্ষোভের 
কারণ কি? 

রাখাল-বাবু বলেন যে “এতিহাঁসিক উপন্যাসের ছুইটি উদ্দেশ 
থাকিতে পারে,--প্রথম উদ্দেশ্য, উপন্যাসের আকারে এঁতিহানিক 
সত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেগ্ঠ, এতহাসিক 
ঘটনার আবরণ দিয়া একট। নুতন গল্প রচন1।” 

স্র্গেশনন্দিনী। বঙ্কিম-বাবুর নিঞ্জের মতে এঁতিহাঁসিক উপন্যাস 
নহে। ইহ! রাখাল-বাবু যদি শ্বীকার না করেন? ঠিক বটে 
“ছুর্গেশনন্দিনী'তে নাম-বৈনম্য নাই । 'স্থান-বৈষমা'ও নাই 
থাকিলেও তাহা উল্লেখ-যোগ্য নহে। বিশেষতঃ রাখাল-বাবু নিজেও 
তাহা! উল্লেখ করেন নাই। ঘটনা-বৈষম্য ?-আমর। কিছু বলিব 
না। যছুনাথ-বাবু এই প্রসঙ্গে পূর্বে লিখিত প্রবন্ধে বলেন, “ইতিহাস 
কাব্য নেে। এঁতিহাসিক শুষ্ক সত্য অনেক সময়েই কাব্যে অঙ্কিত 
মনোহর কল্পনার চিত্রপট দুর করিয়। দেয়। ঝুমার জগৎসিংহ 
যৌবনে অতিমাত্রায় মদ খাইয়। প্রাণভ্যাগ করেন। উসমান বঙ্গীয় 
পাঠানদের মধ্যে শেষ বীর রাজা; অতুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণ- 
ক্ষেত্রে হত হন।” এখন রাখাল-বাবু কি বলিতে চাহেন? বন্কিম- 
বাবু বার বার বলেন, “ইতিহাস, হতিহাস ; উপন্যাস, উপন্যাস।” 
সুতরাং কোনে। উপস্তাসে কখনও কি-র।খাল-বাঁবুর নির্দেশিত প্রথম 
উদ্দেশ্ঠ সফল হইতে পারে ? 

এমন কি রাজসিংহের এতিহাসিক মত্যতার বিষয় বহ্িম-বাবুর 
যে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, তাহার আজকাল কত মূল্য আছে, রাখাল- 
বাবু স্বীকার না করিলেও ইতিহাঁন কথনও অম্বীকার করে না। 
মাণুটচি, টড্‌ব। অমের লেখার মুল্য কত, অনেকেই জীনেন। 

বঙ্কিম-বাবু রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলেন যে 
“এই প্রথম এতিহাসিক উপন্তাঁস লিখিলাম। এ পথ্প্ত ধরতিহ।পিক 
উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পাগেন 
নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বল! বাহুল্য” ইহা শুধু 
ভাহার বিনব-বচন নহে-ভাহাঁর গ্রন্থাবলী ইন্িহাসের অনুসদ্ধানী 
আলোতে ফেলিলেই রাখাল-বাঁবু তাহা বুঝিতে পাবিবেন। যদিও 
বঙ্িম-বাঁবু বলেন যে “ইতিহাসের উদ্দেশ্ঠ কখন কখন উপপ্থাঁসে নথ সিদ্ধ 
হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত এতিহাসিক একথ। কখনও স্বীকাঁপ 
করিবেন না। কারণ বঙ্ষিম-বাঁবুর নিজের কথায় বলিতে গেলে, 
“উপন্যাস-লেখক, সর্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বন্ধ নহেন। ইচ্ছামত 
অভীষ্টসিদ্ষির জন্ত কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন» 

ইতিহাস সম্বদ্ধে গ্যটের ধারণ! যাহাই হউক, এমাসনেব লিখিত 
যে মন্তব্যটিতে প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে কালীইলের ধারণা বিবৃত 
হইয়াছে বাহার তাহার সমর্থন করেন, তাহারা নিশ্চয় বহ্িম- 
বাবুর কথাকে একটু বদ্লাইয়! বলিবেন যে “কোন স্থানেই 
উপন্যাস ইতিহাসের আমনে বসিতে পারে ন1।” 

পরিশেষে রাখাল-বাবুর নিকট ্ম। প্রার্থনা করিয়। বলি ঘে, 
এতিহাসিক উপন্যাসের “দ্বিতীয় উদ্দেশ এতিহাদিক ঘটনার আবরণ 
দিয়। একটা নুতন গঞ্প রচন1।” ইহ।ই সম্ভবপর এবং এই শ্রেণীর 
ধ্তিহাঁমিক উপন্তাসের অভাব অতি অল্প ভাষাপ়ই আছে। 


কাজী মোহাম্মদ বকৃস্‌ 


“সীতারামের” এঁতিহাসিকত্ব 


গত মাঘ সংখার প্রবালীতে প্রত্ভাসিকপ্রবর শ্রযুক্ত রাখাঁলদান 


অলোচনা__গৌড়-ব্রাঙ্গণ” ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 


১৫৯ ১৩৯ সি পাঁচ ছি পরখ পরি পর পট পরি পরি পাপ প উপ ছি তি পা শাখির্বাট পরির্িসপাসিপসি পরি পরিপসিপাসিপসি প্রসি পরি সিপসিপাসিপ সপ স 


৬৯৯ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'এতিহাসিক উপদ্যাস” প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 
'সীতারাম” সম্বন্ধে অনবধানতাবশতঃ 'কাহারও কোন আপত্তি নাই' 
ধলিয়াছেন। -ইয়ার্টন্‌ কৃত বহুজন-বিদিত বাঙ্গালার ইতিহানে সীত।- 
রামের ঘটনাটি বিস্বৃতভাবে বর্ণিত আছে। 

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শানন-কালে বাদশাহ বংশের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব 
আবু তোরাপ ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত হইয়। আদেন। বাদশাহ 
বংশের সহিত আত্মীয়।। হেতু তিনি নবাবকে বিশেম শ্রদ্ধার চক্ষে 
দর্শন করিতেন না। এইজন্য নবাব কোনরূপ সাহায্য দান ন। করিয়া 
তাহাকে মহম্মদপুরের খ্যাত দহ্্য সীতারামকে গ্রেপ্ততর করিবার 
জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ দেন | তোরাপ অগত্যা অল্প কয়েকজন 
বরকন্দাজ লইয়! দক্থ্য-দমনে গমন করেন । সীতারাম ফৌলদ্বারের 
পদগৌরব ও গ্াহার অঙ্গে অন্ত্রাধাতের ফল কি তাহ! সবিশেষ 
জানিলেও স্বীয় অনুচরবর্গকে অতর্কিত আক্রমণের আদেশ দিয়! স্বয়ং 
তোরাপের মস্তক ছেদন করেন । তোগাপের প্রতি সাবধান দৃষ্টি 
রাখিবার জশ্ত নবাবের উপর দিল্লীর আদেশ ছিল; কিন্তু তাহারই 
কৌশলে ফৌজদ(র নিহত হইলেন । এই সংবাঁদ কো'নরূপে দিল্লীতে 
পৌছাইলে সমূহ বিপদ্‌ বুঝিয়া যাহাতে সীতারাম পলায়ন করিতে 
ন| পারেন তঙ্গন্ত নবাব মহম্মদপুর পরগণার চতুর্দিক্স্থ জমিদার- 
গণের উপর অতি সত্বর কড়! হুকুম জাগি কগিয়! সৈম্ত প্রেরণপূরর্বক 
স্ত্রী, পরিবার ও মহচরগণ সহ সীতারামকে বন্দীকৃত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে 
আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি অন্তানা দঙ্্য সহ সীতারামকে 
শ্রেণীবদ্ধভাবে শূলে ম্মারোপণ করাইয়! এবং তদীয় স্ত্রীও পরিবার- 
বর্গকে মুর্শিদাবাদের প্রকাগ্ঠ বাজারে বিক্রয় করেন ও আবু তোরাপের 
প্রতিশোধমূলক রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠাইয়। অব্যাহতি পান। 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁপয় 'বঙ্গীধিপ পরাজয়, ও 'রাজসিংহ, সম্বন্ধে 
মনম্বী এতিহাসিক যছু-বাপুর সহিত একমশু হইয়। সত্য ইলিত 
করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্ত্রের সীতারামের অতিগ্ততি মুলে কোন 
কিছু না বলায় এবং সকলকে বক্ষিমমতাবলম্বী বলায় আমরা বিশ্মিত 
হইয।ছি। 


পস্পাসপ পা 


শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ 


«গোঁড়-ব্রাঙ্গণ” ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 


গত মাঁখ মাসের পপ্রবাঁসীতে” শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্র চক্রবর্ভাঁ মহাশয় 
“গোড়-বরাক্ষণ”' শীর্ষক প্রবন্ধে পচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি 
কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়। কঠকগুলি ইতিহাস-বিগহিত কথা 
বলিয়। ফেলিয়াছেন। চত্র'বন্া মহাশয় ভাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
দোহাই দিয়! পালনংশীয় রাজগণকে মাহিষ্য ঝ| কৈবতত জাতি 
সাবাস্ত করিয়।ছেন। দীনেশ-বনু কিছুকাল পুরে এপ ধারণাই 
পোধণ করিতেন এমন কি “প্রবাসীশতে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ও 
লিখিয়।ছিলেন ; কিন্তু ঢাকা মিটজিয়মের একটি রহস্য উদটনের 
পর হইতেই শুধু দীনেশবাবু কেন সমস্ত ্রতিহাসিকই এরপ ত্রাস্ত 
মতকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । আমর! জানিয় লজ্জিত হইলাম কেবল 
“ত্রান্তি বিজয়” প্রণেত। চক্রবর্তা মহাশয়ের ভ্রান্তি এপঘ্যস্তও ভাঙ্গে 
নাই। 

সন ১৩২৮ সালের আদাঁচ সংখ্যার “ভারতবর্ষে? হরিশবাবু এই 
বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়[ছিলেন তাহার প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্ত 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাঁধাবল্লন্ত জ্যোতিংস্মৃতিব্যাকরণতীর্থ মহাশয় 
শরযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পত্র নিখেন। দীনেশ-খাবুও 
অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট শাবণ মাসেই (১৩২৮) একখানি 


৭৬৩ 


পত্র লিখেন। পাঠকগণ সেই সুদীর্ঘ পঞ্ত্রেরে অংশবিশেষ পাঠ 
করিলেই প্রকৃত ব্যাপারথানা বুঝিতে পারিবেন | পরত্রখানি এই- 
বূপ--“কয়েক বৎনর পুর্ব পর্যন্ত আমার ধারণ! ছিল যে, সাভারের 
হরিশ্চন্ত্র পালবংশীর ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সাভারে প্রাপ্ত 
“হরিশ্চন্ত্রনামাঙ্কিত'-*একথানি ইষ্টক সংগৃহীত হইয়! ঢাক মিউজিয়সে 
রক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি মিঃ ষ্ট্যেপল্টন্‌ এবং নপিনীকাস্ত ভষ্টশার্লী 
মহাশয় জানাইয়াছেন যে, এ ইষ্টকখানি সম্পূর্ণরপেই' জাল এবং 
অবিশ্বদনীয়। যে-সমপ্ত প্রমাণে রাজ! হরিশ্চন্ত্রকে এবং ময়নামতী 
গানের গোবিন্দচন্ত্রকে আমর! পাল-বংশীয় বলিয়া অনুমান করিয়।- 
ছিলাম, নবাবিষ্কৃত তধ্যের আলোকে সে-সকল প্রমাণ শ্রমাস্মক বলিয়। 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাছাঁড়। শ্রীযুক্ত ভট্টরণালী ও মিঃ ষ্ট্যেপল্টন্‌ 
গ্যাকা রিভিউ' পত্রিকায় ষে প্রাচীন প্রস্তরলিপির একটি প্রশ্িলিপি 
প্রদান করিরাছেন তাহ! দ্বারা নিঃসংশররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
সাভারের রাজ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, যদিও তিনি হিন্দুমতাবলম্বী 
ছিলেন ন1। তাহার প্রপিতামহ ছিলেন রাক্জ! ভীমসেন, তৎপুত্র 
ধীমপ্ত বৌদ্ধমত গ্রহণ করাতে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় 
স্বদেশ ত্যাগপুর্ধক সাভারে আগমন করেন। এবং কিরাতদ্দিগকে 
পরাজয় করিয়! বংাই নদীর উপকূলবর্তাঁ সমস্ত তৃভাগ অধিকার 
করেন। ধীমস্তের পুত্র রণবীর হিমালয়ের পাদমুল পধ্যন্ত বন্খাঙ্গয 
জয় করিয়াছিলেন! এবং তাহার পুত্র হরিশ্চন্ত্র কুবেরের মত ধনশীল 
হইয়ও বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষুধর্্মী অবলম্বন পুর্বক রাজর্ষি আখ্য। প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। হুরিশচন্ত্রের পুত্র মহেপ্দ একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্। 
করেন এবং তভাহঠাবই শিলালিপি হইতে উন্ত বিবরণ সংকলিত 
হইল। [শিলালিপির মুল সংস্কতগুলি ঢাক! রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ষ্ট্যেপল্টন্‌ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাস করিয়। চিঠি লিখেন 
যে, কৈবর্তেরা সাভারের রাজবংশীয় বলিয়।কি শ্ত্রে পরিচয় দিয়। 
থংকেন এবং গাহার্দের এই দাবীর কোন প্রকৃত ভিত্তি আছে কিন । 
আমি দেখিলাম অনেকেই ভাহাঁদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং 
ডাহাঁদের কাহারও কাঁহারও মত 'ঢাঁকা রিভিউ, পত্রিকায় প্রকাশ 
হইয়াছে কিস্ত আমি উক্ত সাহেবকে লিখিয়াছিলান যে, এই দাবী 
নিতান্ত অমূলক নাও হইতে পাবে যে-হেতু হরিশচন্দ্রের পূর্বপুরুষেবা 
এক সময়ে বৈদ্যজাতীয়ী হইলেও তাহ।র! ধর্্তত্যাগী হওয়াতে স্বীয় সমাজে 
শেষে গৃহীত হন নাই। মৃতরাং তাহাদিগকে বাধা হইয়া! অপর কোন 
জাতির সঙ্গে মিশিতে হইয়াছিল। সাভারের নিকটবত্তাঁ নাম্নীর ও 
জয়মণ্ডপ প্রভৃতি গ্রামে কৈবত্তগণ অতান্ত প্রতাঁপশালী। টৈবর্তের! 
বলেন হরিশ্চস্ের পুক্র ন। থাকাতে রাজা ভাগিনের়গণ উত্তরাধিকার- 
সুত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু শিলালিপিতে দেখ! যাইতেছে যে, 
হরিশ্ন্দ্রের পুত মহেন্ত্রও সাভারে রাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ 
হরিশ্ন্ত্রের পরে কোন রাঞ্জা অপুত্রক থকার কৈবর্ বংশীয় 
ভাগিনেরগণ রাঙ্জালাত করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপেই হউক এই 
হৃত্রে কৈবর্তদিগের নিজদিগকে পালবংশীয় বলিয়! ঘোঁষণ| করার 
কোনও প্রমাণই পাওয়! যাইতেছে না। আমি সর্ববতোভাবে মাহিষা 
জাতির উন্নতি কামনা করিয়। ধাকি, তাহারা] যদি ক্ষান্রয় বলিয়। 
আপনাদ্দিগকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহ! হইলে আমি সুখী 
হইব, কিন্ত অসত্য ভিত্তির উপর প্র(তষ্ট। স্থাপন করিতে ইচ্ছ। কর! 
' গ্তাসের ঘর” নিশ্মাণের স্ায় । যদি তাহার কোন বংশাবলী 
বাহির করেন তাহার উপর কোন জোর দেওয়! চলে ন| যেহেতু 
ঘরে ঘরে আমান্দের যে-সব বংশাবলী আছে তাহার মধ্যেই নান।- 
বর্গ গোলযোগ দুষ্ট হইয়। থাকে। বিশেষ ত্রাহ্মণাদি কয়েক জাতির 
মধ্যে বল্সালী কৌলীন্ত স্ুপ্রশ্চিগিত হওয়তে তাহাদের বংশীবলীর 


প্রবাসী--ফাল্তুন, ১৩৩৯ 


৬ ৫িপাস্পাসিপসিপাি পিপি পাখি পিপিপি পে পরখ পাস পি পািপািপািপাি ৯৮৯ পরস্িপস্পিস্পাসিতিসিতসি পপি, 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
কতকটা মূল্য আছে অপর সকল জাতির সেরূপ বংশাবগী রাখার সন্ধা 
বন! ছিল না ষ্ট্যেপল্টন্‌ সাহেব দেখাইয়াছেন, অদ্বৈতাচার্যের তিন জায়গ! 
হইতে তিন রকম বংশাবলী পাওয়। গিয়াছে | কোনটার সঙ্গে 
কোনটার মিল নাই। কুলীন ছাড়। অপর কাহারও বংশাবলীর কিছু 
মাত্র নিশ্চয়ত। নাই। বিশেষ ৪০1৪২ পুরু পর্য)ন্ত বংশাবলী 
কৈবর্তদের ঘরে যথাযথভাবে থাক। একরূপ অসন্ভব। অন্ততঃ ৩** 
বৎসরের প্রাচীন কোনও কাগজে কিংব। তালপত্রে যদি সেই 
বংশাবলীর কতকাংশ পাওয়। যায় তবে তাহা বিশ্বাসযে।গ্য বলিয়। 
গ্রহণ করিতে পারি, অন্কথায় নহে।” 

হরিশবাবু, দ্রীনেশবাবুর উপর নির্ভর করিয়াই পালরজগণকে মাহিষ্য 
বা! কৈবর্ত বলিয়াছেন। পাঠকগণ দীনেশবাবুর পত্রধানির প্রতি 
লক্ষ্য রাখিবেন। পালরাজগণ যে মাহিষ্য ব। কৈবর্ত ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ 
অক্ষয়কুমার সৈত্রের মহাশয়ের গৌড়লেখমালা প্রস্তুতি বাংলার 
প্রামাণা ইতিহাসই একথার বিরোধী। কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দী মহা 
শয়ের রামচরিতে দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের বিরুদ্ধে কৈবর্ভ 
প্রজাদের কত বিদ্রেহের কাহিনীই না বর্ণিত আছে! শ্রীযুক্ত রমা- 
প্রসাদ চন্দ মহাঁশয়েখ গৌড়রাজমালার়ও এসব কাহিনী আছে। 
বল্ল।লচরিতে মাবার রাজ)হীন পাঁপগণকে ক্ষত্রিয়াধম ও টৈবর্গণকে 
নৌন্ীবী, হলজীবী, জ।লজীৰী হীনশ্র বলা হইয়াছে। ইহ! ছাড়া 
সারনাথের ভ্রস্তপ হইতে আবিক্কৃত শিলালিপি, মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাঘ- 
শাসন, গৌড়লেখমালা, গৌড়রাজমাল। ও রামচরিত প্রভৃতি পাঠে 
জান! যায় পালবংশীয় রাজাদের সঙ্গে ভারতীয় বিভিন্ন বিশুদ্ধ কষত্রির 
সম্প্রদ্ধায়ের সঙ্গে বৈবাহিক মন্বন্ধ ছিল। দে-দিন আবার মহামহোপাধ্যান্ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল কলেজ লাইব্রেরীর হাতে-লেখা পুথি 
পড়িয়া বলিলেন, “পালরাঁজাদের সময় কেবল কৈবর্তবের মন্ত্র দেওয়া 
হ'ত না; তার! মাছ ধর্ত, যাঁর! মাছ মারে তাদের কেমন করে? মন্ত 
দেবে! কৈবর্রেগ। যতক্ষণ না মাছ মার1 ব্যবস! ত্যাগ করে, ততক্ষণ 
তাদ্দের বৌদ্ধ কর্তে পারবে না এই ছিল নিয়ম। এইজন্ত কৈবর্তের! 
হয়ে গেল ছোট” | প্রবর্তক, কার্ডিক ১৩৩*। 

পালবংশীয় রাজগণ ধে কৈবর্ত বা মাহিঘ্য ছিলেন ন! প্রতি ছত্রে 
ছত্রে ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে । পালরাজগণের মন্ত্রীগণ নাকি 
কৈবর্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন হরিশবাবু এরূপ কথাও লিথিয়াছেন। নিজ 
সমাজের গৌরব বাড়।ইতে গিয়। ্তিহা'সিকের চক্ষে একরূপ টপহা সাম্পদই 
হুইয়। পড়িয়াছেন। পালরাঞ্জ বংশের মস্ত্িগণ যে শাকণ্ীপীর ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন তাহা গয়। জেপায় প্রাপ্ত শিলালিপিতেই প্রমাণিত হইয়াছে ।* 
মানরাঁজগণের সভা পণ্ডিতগণের সহিত গৌড়ের শীকন্বীপীয় 
ব্রাহ্মণদের যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল একথা তাহাতে শ্পষ্টই 
আছে। অন্যদিকে মুঙ্গেরে প্রাপ্ত (শকরাজাদের মুদ্রার অনুরূপ) 
বিগ্রহ পালের মুক্র। ও রিয়াজুল + নামক এক মুসলমান এরতিহাসিকের 
ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে পাঁলরাঁজবংশ শাকন্ীপীয় ক্ষত্রিয় 
ছিলেন ।+ হন ন্ঃ এ-সব বিষয় সিভি থাকিলে আমরা 





পাপা 








ক গয়। জেলায় এমন কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নাই যাহাতে 
লেখ। আছে যে পালরাজাদের সকল মন্ত্রীই শাকদ্বীপীর ব্রাঙ্গণ ছিল। 
প্রবাসীর সম্পাদক 

1 রিয়াজুল বলিগনা কোন এঁতিহাসিক গ্রন্থ নাই। উহার নাম 
রিয়াজ উস-সালাতীন এবং এই গ্রন্থের কথ! হিন্দু রাজের সম্বন্ধে বিশ্ব।স- 
যোগ্য নহে ।--প্রবাসীর সম্পাদক 

$ পালরাজারা যে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন একথ। 
ইতিহাসে বা শিলালিপিতে পাশুয়। যায় ন।। 


কোন 
ক্ষত্রিয় বংশীর চেদী 


৫ম সংখ্যা ) 








এনুরৌধ করি তিনি ষেন গৌড়ের প্রীমাণ্য ইতিহাসগুলি একবার পাঠ 
করেন। 

শ্রী দীনবন্ধু আচার্ধ। 

শ্রী গৌরহরি আাচাষ্য 


* নাম 


অগ্রহার়ণের প্রবাসীতে (২১৪-১৫ পুষ্ঠ। ) শ্রীযুক্ত। শাস্ত। দেবী বাঙ্গালী 
মেয়েদের (বিবাহিত! অবিবাহিত। নির্বি্ধশেষে ) নামের পিছনে 'দেবী' 
শব্ধ সংযুক্ত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসন্বদ্ধে আমার কিঞ্িৎি 
বলিবার আভে। প্রথমেই বলিয়! রাখি, যে উদ্দেশ্য হইতে এই 
প্রস্তাবের উদ্ভব তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্ত্রী- 
স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে নারীকে সর্বাবস্থায় তাহার নাঁম 
অপরিবর্তিত রাখিবার আকার দেওষ়! উচিত। কিন্তু শ্রীনাথ বহর 
কণ্। দুর্গাবতী বন হরিনাথ মল্লিককে বিবাহ করিয়া দুর্গাবতী মন্পুক 
হইয়। যান (বাংল! দেশে লক্ষীরাণী মল্লিক হন না)। তাহাকে 
আশৈশব ছুর্গবতী দেবী নাম দিয় শ্রদ্ধেয়। লেখিক। এই সমস্ত। মিটাইবার 
*প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্ত ইহ খুব উৎকৃষ্ট উপায় মনে হয় ন। এদেশের 
প্রাচীন ধুগে নাম অনেক সহজ ছিল এবং স্ত্রীলোকের নামের পিছনে 
পিত। কিম্বা! পতির পদবী যোজন! কর! হইত ন1__যখ।, সীতা, সাবিত্রী 
ইত্যাদি। বর্তমান সময়েও ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে পিতার 
সহিত পুত্রকন্তার নামের সাদৃণ্ত নাই । এবং “অনেক জাতির লোকের 
পদ্বীহীন নামটুকু মাত্র লইয়াই বেশ চলিতেছে” । লেখিকার প্রবন্ধ 
হইতে জানিতে পাই, তাহ। হইলে স্ত্রীলোক মাত্রের ন।মের সহিত “দেবী' 
এই কৃজ্িম শব্দের 0690 4111917710 কৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? 
ছুর্গাবতী বিবাহের পূর্বে এবং পরে "শ্রীমতী ছুর্গাবতী, থাকিলে ক্ষতি 
কআছে? অথব| বিবাহের পরও যদি পতির পদবী গ্রহণ না করিয়! 
পিতার পদবী অর্থাৎ *বন্' লইয়াই থাকেন ভাহাঁতে ক্ষতি কি? দেবী, 
যেমন মল্লিক" নহে 'বন্থ' ও তেম্নি নহে ; সুতরাং হরিনাথ মল্লিকের 
স্ত্রী ছুর্গাবতী বস্গ থাকিলে আপত্তির কারণ কি? 'দেবী' শব্দ ব্যবহারে 
অহিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে এবং তজ্জন্য তাহ! সকলের পক্ষে গ্রহণ 
করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু পদবীহীন কিন্ব! পিতার পদবীধুক্ত নাম 
(বিবাহিত। মেয়ের) ব্যবহারে কোন সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণ নাই। 
স্বাধীনত!- ও স্বাতস্ত্-প্রয়াসী বাঙ্গালী মহিলাগণ এই নুতনত্বের প্রবর্তন 
করুন ; ইহাতে সাহসিকতার পরিচয় পাঁওয়! যাইবে। 


শ্। দীনেশচন্দ্র চৌধুরী 


ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই” 
মাঘের প্রবাসীতে “মফংস্বলবাঁসী” স্বর।জাদলের চুক্তিপঞ্রের রচয়িত। 


শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যক্তিগত নও সচিত 
করিয়াছেন । 


প্রভৃতি অন্ত রাজবংশের সহিত পাঁলরাজাদ্দের বিবাহ-সম্বন্ধ ছিল বটে 
কিন্তু তাহার। নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচয় দিতেন ন।। রাজার 
সহিত রাজকম্যার বিবাহ চিরদিনই হয়। অনীর্ধ্য কৌচবিহারের রাজবংশী 
জাতীয় রাজ ৬জিতেন্দরনারায়ণ ভূপের সহিত মিশ্রিত মারাঠ। জাতীর 
মান্নাজিরাও গাঁয়কো য়াডের কন্ঠার বিবাহ হইয়াছে, এই ছই জাতিই 
এখন ক্ষত্তিরত্বের দাবী করেন। কিন্তু ইহাদিগকে পবিত্র আধ্যবংশসন্তৃত 
ক্ষত্রিয় বলিতে কেহই ভরসা করেন না। 


আলোচন।--দব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই» 


পানি পাস পাপা পাস পাস পা সি স্পাসিপাসি সপ সপ সা পাশ পাস ৯ 


৭০১ 


৮ ৯৩ সা পাতি পি পাটি পা ৯ ত ৯ পারা 


বর্তম।ন নিবন্ধে দাশ মহাশয়ের রাষ্ত্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচক 
যে কিরূপত্রাস্ত মত পোষণ করেন, তাহ! প্রদর্শিত হইল” 

সমালোচক বলেন যে “রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহার ( দেঁশবন্ধুর) ধারণা 
চতুর্দপ লুইর আদর্শ হইতে ভিন্ন নহে।” ফরাশী সম্রাট চতুর্দশ পুই 
বলিয়াছিলেন, আমিই ত' রাষ্ট্র” (1.1619€ ০99 1101)-_কিস্ত দেশবন্ধুর 
কোন্‌ কথ! হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি নিজেকেই রাষ্ট, বলিয়। ধারণ! 
করেন? সমালোৌচকের তাহ! দেখাইয়া দেওয়া! দর্কীর। তাহার 
কোনে! কায হইতে যে ইহার প্রমাণ আসে ন। তাহা পরে দেখান গেল। 
দেশবন্ধু বারংবার বলিয়াছেন যে তিনি চান জনসাধারণের স্বরাজ। 
এই কথ! গয়াকংগ্রেসে প্রদত্ত ভাহার অভিভাষণে আছে। তিনি 
বরাবর বাত্তিত্ব চাহিক্সাছেন, 9০90171191) ও 06170021145007 তাহার 
কাধ্য-পদ্ধতির বাহিরে । তা ছাঁড়। নিজের দেশের পক্ষে কেহ 
যাহ। ভাল বলিয়া! বিবেচনা! করেন তাহা করিবার স্বাধীনত! 
প্রতোোকের আছে। সাধারণ ব্যক্তিরও যেমন ও-ম্বাধীনতা আছে, 
তেম্নি দাশ-মহাশয়েরও আছে। যে-দকল সদস্য উত্ত রফানামাতে 
সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন ভাহাদেরও আছে। দেশকে ইহ গ্রন্থ 
করিবার অনুরোধের অধিকারও সকলের আছে। মিঃ দাশ ও 
তাহার সহযোগিগণ তাহাই করিয়াছেন। তাহারা! এই চুক্তিপত্র 
দেশের উপর চাঁপাইয়। দিতে চাহেন না। এই স্থলে এই বক্তবা যে 
“85080060৫10 ছুইপ্রকার অর্থে প্রযুজ্জা হইতে পারে, 
প্রথমতঃ নৈতিক অথব। দৈহিক বাধ্যতা অর্থে ; কিন্তু 1709 শকের 
অপর অর্থ বক্তীর মতের নিশ্চিততাঁ জ্ঞাপন করে। সমালোচকেরা 
এই দ্বিতীয় অর্থ কেন গ্রহণ করিতেছেন ন।, তাহা! বোঝ। যায় না। 

কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় চুক্তিপত্র সম্বন্ধে 'মফঃম্থলবাসী' 
বলিতেছেন, “উহ! সর্ববাংশে দেশবদ্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।” 
কিন্তু একথা ভুলিয়। গেছেন যে এ চুক্তিপত্রকে মূল সুত্র বলিয়া 
ধরিয়। বঙ্গীয় প্যাক্ট গীঁধ। হইয়াছে। দৃষ্ান্তস্বরূপ, জাতীয় চুক্তি- 
পত্রে লোক-সংখ্যানুসারে প্রতিনিধি-নির্বাচন এই বিধান দেওয়! 
হইয়াছে ; আর বঙ্গীয় মীমাংসাপত্রে দাশ মহাশয় খোলাখুলিভাবে 
এই নীতি অনুযায়ী শতকরা হার (৫৫*৫ মুসলমান ও ৪৫*৫ হিন্দু) 
কধিয়। দিয়াছেন । ূ 

সমালোচকের মতে “তথাকথিত মুললমান স্বরাজা-সদন্তগণকে 
স্বীয় দলে রাখিবার জন্ত বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু ঈদৃশ রফানামায় 
সম্মত হইয়াছেন, তাহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়| 
নহে।” একথ। সংক্ষেপে খণ্ডন করা যায়। হিন্দু ও মুসলমানের 
অবস্থ। আলোঁটন! করিয়! দেখিলে এই বোধ জন্মে যে [8510 স্বারা 
হিন্দু মুসলমানের একতা! প্রতিষ্ঠার আশ! করা বাতুলতা মাত্র। 
অতএব 6০00091107 দ্বারা এই এঁক্য প্রতিষ্ঠঠ করা দর্কার। 
চুক্তিপত্রে তাহাই কর! হুইয়াছে। আইন করিয়া গৌবধ বন্ধ কর! 
যাইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক ঘটনা! হইতে পাওয়া যাঁষ। 
কিছুদিন পূর্বে আইন দ্বারা গোরক্ষার প্রস্তাব করাতে বাকুড়ার 
কোন গ্রামে বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। অতএব হিন্দু-মুনলমানের 
মিলন স্থাপন করিতে গেলে উভন্ন দলকেই কিঞ্িৎ লাঘব স্বীকার 
করিতে হইবে। দেশবদ্ধু এই মত দ্বার চালিত হইয়াছেন। 
“নিজের প্রভাব অক্ষু্ রাখার জন্ত তিনি দেশবাসীর স্বার্থ বলি 
দিয়াছ্েন।” কিন্তু মুসলমানরাও কি আমাদের দেশবাসী নহেন? 
মুদলমানদের ০0111710021 18010500091107 দিলে কি হিন্দুর স্বার্থ 
নষ্ট হইয়! যায়? দেশবদ্ধুর প্যাক্টে কি মুসলমানের 1)/18707 
হইতে হিন্দুর রক্ষাঁর বাবন্থ! নাই? পরিশেষে সমালোচক বলেন 
যে "দেশবন্ধু সব্বোপরি চান আপনার যা খুসী তাই করিবার 


৭০২ 


প্রবাসীস্্ফীন্তন, ১৩৩, 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২৯ ৯পাসিপ *পাসিপিস্টিপ ৯ পাপী» ও পি পিসি পছ ৪ পাস পাতলা পলা পিস পসিপাসিপসিপিসিল উিপস্পিপ সকিপিসি পাশা সিপাসিশা উপ সপাসিপা সপাশ পা্পাসিপাস্পািপাসিস্পিস্পাসিপাস্পাসিপাসিপাস্টিপাসিপাস্লপিস্পিলা সি 


অধিকার ।” ইহ! ভ্রাস্ত বিশ্বাস! দেশবদ্ধু চাঁহেন তিনি যাহ। ভাল 
বলিয়া মনে করেন তাহ! দেশের সমক্ষে উপস্থিত করিবার অধিকার। 

হিন্দু-মুলমান চুক্তিপত্র নিখুঁত ন| হইতে পারে। ইহাকে গ্রহণ 
করা ব| প্রত্যাহার কর! জাতির হন্তে নিহিত। নিরপেক্ষ পাঠক 
দেখিবেন যে মিঃ দাঁশ কিছুমাত্র “বিচার-বৃদ্ধি দ্বার! প্রণোদিত হইয়া'” 
এই খসড়া প্রস্তত করিয়াছেন কিনা। লুই চতুর্দশের সহিত 
তাহার! তুলনা কর! আরও গহিত। 


অরুণ দত্ত 


চাকরী সম্বন্ধে স্বরাজ্যচুক্তি 


শ্বরাজা-চুক্তি বা হিন্দু-যুমলমান প্যাক লইয়! হিন্দু ও মুসলমান 
উ্য়েই একটু বাড়াবাড়ি করিতেছেন। যেমন কোন মুগলমান 
সংখাদ-পত্রে একজন পত্র-প্রেরক হিন্দুদিগকে “91১70” বাঁ পাগল 
কুকুরের মত বলিয়াছেন এবং 'তাহা হইলে তোমার স্বরাজকে 
সেলাম £০০৭-১)৪ 1০ 9041 5817] এইয়প ভাব প্রকাশ করি- 
য়াছেন। আর যাহা স্বরাজ্-চুক্তিতে সম্পূর্ণ একমত নহেন 
তাহাদিগকে হিন্দুদের বেতন-ভোগী বলিয়। গালি দিয়াছেন। বঙ্গ- 
বিচ্ছেদের আন্দোলনের সময় পরলোকগত ভারতের স্ুসন্তান 
আবদুল রহছল সাহেবকেও অনেক মুসলমান হিনুদের ভাড়াটিয়। 
আন্দোলনকারী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। পরে কিন্তু তাহার! 


নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিখ্ন। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় 
প্রবামীতে উভয় সম্প্রদায়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া! 
সখী হইলাম। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে “চাকরী 
গেল' 'সর্ব্বনাশ হ'ল” বলিয়। অত্যন্ত চীৎকার করিয়! হিন্দু-মুদল- 
মান মিলনে বাঁধা জন্মাইতেছেন। যখন উভয় জাতিকে ইচ্ছ!য় হউক 
অনিচ্ছায় হউক এদেশে থাকিতেই হইবে তথন অভন্তর ভাষা 
ব্যবহার করিয়! নিজের অভদ্রত। প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা৷ নাই। 
মুদলমান ভাইদের চাকরী সপ্বন্ধে এত দূর জেদ কর! বাক্তিগতভাবে 
আমি না-পছন্দ করি। ধর্শ সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বরং 
জেদ করা যায়। আমগাও কি হিন্দুর মন্তা চীকরীসর্ধবন্ধ জাতি 
হইয়া! যাইতে চাই? ব্যবসা বাণিজ্য কি আমাদের জাতিগত 
উন্নতির পথ হইতে পারে ন1? আমরাও কি “গোলামের জাতি 
শিখেছ গোলামী'” এই শ্রেণীতে যাইতে চাই? হিন্দুর যেমন জোর 
করিয়াবা আইন করিয়। মুসলমানদিগকে গোবধ বন্ধ করাইতে 
যাওয়। অনুচিত মুসলমানদেরও একলাফে (উপযুক্ত না হইয়াই ) 
গল্প। পার হইতে যাওয়ার চেষ্টা কর! অন্ায়। অবশ্ত হিন্নুদেরও 
চাকরী সম্বন্ধে একটু বেশী স্বার্থপরত! হইতেছে বা হইতেছিল বলা 
খুব সত্য। সম্পাদক মহাশয়ও এই বিনয় খুব ম্যায়ভাবে বিচার, 
করিয়। লেখেন নাই মনে হয়। আর-একটু উদারতা কি দেখাইতে 
গারিতেন না? 
পৈয়দ মোহসেন 


স্বরূপ 
(কবীর) 
কেমন করিয়! স্বরূপ তাহার তিনি অগোচর তিনিই গোচর, 
বুঝাব তোমারে আমি; বাক্য মেনেছে হার ! 
রূপ নাঁই তার বলিব কেমনে, জলভরা ঘট ডুবাইয়া৷ জলে 


তিনি যে আমার স্বামী! 

"বাহিরের নন? বলি যদি আমি, 
জগৎ লজ্জ। পাবে; 

“ভিতরে আছেন” এ কথা বলিলে 
কেবা প্রত্যয় যাবে? 

ভিতর বাহির অচিৎ ও চিং-- 
ছুই পাদপীঠ তা) 


রেখেছেন যেন তিনি; 
ভিতর বাহির জলময় তার, 
গ্রডেদ কেমনে চিনি? 


শিব তিনিই সে তিনিই আবার 
এ ভূবনঈশ্বর ; 
নাম ধরি) তার ভিন্ন করিয়া 


কে করিবে তারে পর? 


শ্রী গিরিজী নাঁথ মুখোপাধ্যায় 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


মহাত্া গ্রান্থীর কারামোচন 


মহাত্ম। গান্ধীর কারামোচন সংবাদে আনন্দিত 
হইয়াছি। সর্বান্তঞক্ষরণে প্রার্থনা] করি, তিনি শীঘ্রই 
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে স্বীয় 
আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করুন। 

কৌন্সিল্‌ প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি কি মত প্রকাশ বা 
কার্যে র সথচনা করিবেন, এখন সে-বিষয়ে কোন কল্পনা 
জল্পনা ও অনুমান করা অনাবশ্যক মনে করি। 





মহাত্মা গান্ধী 
এ-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, যে, তাহার 


কারামোচনে জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যে 

অধিকতর অনুরাগী হইবেন। সম্ভবতঃ 

অনেকের প্রাণে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইবে । 
অন্পৃশ্ঠতা-দূরীকরণকে মহাত্মা জাতিগঠনমূলক 


কেহ কেহ 
এ-বিষয়ে 


কাধ্যাবলীর মধ্যে প্রথম স্থান দিয়াছিলেন। সমাজ- 
সংস্কারকেরা বহুবৎসর পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন ও প্রচার 
করিয়াছিলেন, যে, নিম্শ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকদের 
জাতিভেদ প্রথা অনুযায়ী -অবজ্ঞা ও ঘ্বণ দূরীভূত না হইলে 
আমরা কখনও একজাতি হইতে পারিব না। কিন্তু 
তাহাদের কথায় বেশী লোক কান দেন নাই ;-কেন 
দেন নাই, তাহার আলোচনা এখন করিব না। মহাত। 
গান্ধী নিজেকে সনাতনহিন্বধর্মাবলম্বী মনে করেন ও 
বলিয়া থাকেন। তিনি অস্পৃশ্ঠতা দূরীকরণকে একটি 
রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত জড়িত করিয়াছেন। তত্তিন্ন 
তাহার মহৎ চরিত্র, এবং এই বিষয়ে তাহার কথ! অনুযায়ী 
কাজ, সর্বসাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
এইসকল কারণে, ধাহারা কোন কালে সমাজসংস্কারের 
সমর্থন করিতেন না, তাহারাও অন্ততঃ কথায় অস্পৃস্ঠাত! 
দূরীকরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন। মহাত্মা ষদি 
তাহাদের কথায় ও কাজে সঙ্গতি সাধন করিতে সমর্থ 
হন, তাহা হইলে দেশের মহা উপকার হইবে ; 
এবং ইহা তাহার জীবনের একটি প্রধান কীত্তি 
হইবে। 

জাতিগঠনের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের 
নিমিত্ত হিন্দুমুসলমানের মিলনও কম আবশ্যক নহে। এই 
হেতু ইহাও গঠনমূলক কার্যযাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। 

পানদোষ নিবারণ ও সংযত ব্যবহার, কার্পাসবৃক্ষ 
রোপণ, চবুকা, হাতের তাত ও খদ্দরের প্রচলন, গ্রামের 
লোকদিগকে গ্রামের ও দেশের অন্ত লোকদের হিতের জন্য 
সংঘবদ্ধ করা, কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ ও কংগ্রেসের 
অনুমোর্দিত সকলরকম কাজের অনুষ্ঠান, প্রভৃতি সমুদয় 
গঠনমূলক কাজে, মহাত্মা গান্ধীর কারামোচনে নৃতন 
উত্সাহ আসিবে বলিয়া আশা করিতেছি। 


৭০৪ 


সত্রীশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার 

বাংলার ও ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের স্কুল, কলেজ 
ও বিশ্ববিদ্ালয়সকলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা 
নিখুত ও সর্বাজীণ, এমন কথ! কেহ বলেন না। 
কিস্ক যেমন আমাদের দৈনিক আহাধ্য দ্রব্য যতদূর 
সম্ভব বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর এবং রন্ধন শ্রেষ্ঠ না হইলেও 
আমরা নিতা আহার করিয়া থাকি, সেইরূপ বর্তমান 
শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষণীয় বিষয়সকল সর্বোৎকৃষ্ট 
ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় না হইলেও আমরা সন্তান- 
দিগকে বর্তমান শিক্ষালয়সকলে পাঠাইয়া থাকি। 
যেমন খাগ্যসংক্কার ও রন্ধন-সংস্কারের প্রয়োজন, 
তেম্নি শিক্ষাসংস্কারেরও প্রয়োজন । কিন্তু যেমন 
খান্যসংক্কার ও রদ্ধনসংস্কার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত 
কেহ উপবাসী থাকেন না বা থাকিবার পরামর্শও 
দেন না, সেইক্প শিক্ষাসংস্কারও সম্পাদিত না হওয়া 
পর্্যস্ত সম্তানদের শিক্ষ! বন্ধ রাখা চলিতে পারে না। 

ছেলেদের পক্ষে যেমন এইসব কথা সত্য, মেয়েদের 
পক্ষেও তেম্নি ইহা সত্য । ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলি ছেলেদের শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান নহে বলিয়! 
যেমন ছেলেদের শিক্ষা আমর| বন্ধ রাখি নাই; তেম্নি 
এ শিক্ষায়তনগুলি মেয়েদের শিক্ষার ঠিক উপযোগী না 
হইলেও মেয়েদের শিক্ষা বদ্ধ রাখা চলে ন।। অনেক 
শিক্ষণীয় বিষয়; আছে, যাহা জ্ঞানলাভ, জীবনযাত্রা- 
নির্বাহ এবং চরিত্রগঠনের জন্য ছেলে মেয়ে ,উভয়েরই 
সমান শিক্ষণীয়। তত্তিন্ন ছেলে বা মেয়েদের বিশেষ ভাবে 
শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ও আছে। 

মেয়েদেরও যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্ভালয়ে শিক্ষা দর্কার, 
তাহা অল্লদিন পূর্বব পর্যাস্তও দেশাচার ও লোকাচারনিষ্ঠ 
হিন্দুগণ কাজে বা কথায় শ্বীস্বার করিতেন না। কিন্তু 
তাহাদের মধ্যেও চিস্তাশীল লোকেরা এখন নারীদের 
উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন । 

বারাণসীর ছিন্দুবিশ্ববিগ্ালয় বিশেষভাবে হিন্দুদেরই 
শিক্ষায়তন। উহ্বার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্তমান 
ভাইস্-চ্যাপ্সেলোর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় দেশাচার 
ও লোকাচারনিষ্ঠ এবং শান্তজ্ঞ। তিনি উহার গত 


প্রবাসী -* ফাল্তন, ১৩৩০ 
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/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





'উপাধিবিতরণ সভায় বলেন, যে, হিদ্দুবিশ্ববিদ্তালয়ে 
ছাত্র ও ছাত্রীগণ একই শ্রেণীতে একই কক্ষে একই 
অধ্যাপকের নিকট খিক্ষালাভ করেন; বোদ্বাইয়ের প্রসিদ্ধ 
বণিক্‌ শ্রীযুক্ত খাটাউ মাকন্জি মহাশয়ের বদান্ততায় শীঘ্রই 
হিন্দুবিশ্ববধ্ঞালয়ের ছাত্রীনিবাস নির্মিত *ইবে, এবং 
তাহাতে একশত ছাত্রীর স্থান হইবে। দেশের লোকের! 
স্ত্রীশিক্ষায় বথেষ্ট মনোযোগী নহেন বলিয়া মালবীয় 
মহাশয় দুঃখ প্রকাশ. করেন। 

নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আর একজন শাস্ত্রজ্ 
আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের মত উদ্ধত করিব। তাহ। আরও 
উত্সাহজনক। কারণ মালবীয় মহাশয় সম্বন্ধে কেহ কেহ 
একথণ বলিতে পারেন, যে, তিনি শাস্্রজ্ঞ ও আচারনিষ্ঠ 
হইলেও, পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাপ্ত বলিয়া বিরুতমন্তিফ। 
কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কতৃষণ মহাশয় 
সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না। অধিকস্, তিনি 
নারীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী বাঙালী হিন্দুসমীজেরই 
লোক) পুর্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
ছিলেন। গত পৌষ মাসে প্রয়াগে উত্তরভারতীয় বঙ্গ- 
সাহিত্যসম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে 
তিনি যে অভিভাম্ণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি 
বলেন £- 

সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ও ক্প্রশস্ত ভিত্তি-জননী 
বঙ্গভূমিতে বিরাট, ভাবের বম্যা.বহিয়াছে' দেই বন্যার প্রবাহে যে বিরাট. 
বিশ্ববিশ্ময়কর বাঙ্গল-সাহিত্য-সাগর ক্রমেই উদ্বেল ভাব ধারণ 
করিতেছে, দেই মহাসাগরে মিলিত হইবার জন্য উত্তরভারত-প্রবাসী 
বাঙ্গালীর ভাবভাগীরথী কৃষ্টি করিতে হইবে। উত্তরভারতীয় 
বঙ্গদাহিত্য-সন্মিলন ভগীরথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া! মঙগল-শঙ্খ- 
ধ্বনি করিবার জন্য ত্রিবেণীসঙ্গমে, অবগাহন..করিয়াছে--এই শঙ্খের 
গভীর ধ্রনিতে যদি প্রবাসী বাঙ্গীঙীর জদয়ে সাঁড়! পড়ে তবে তাহাই 
আমাদিগের নব জাতীয় জীবনের জাগরণ ,হইবে। প্রবাসে বাঙ্গালীর 
এই নব জাগরণ যেন কে 'ল পুরুষের জাগরণেই প.রণত না হয়। জাতীয় 
সাহিত্যের দ্বারা 'জাতীয় জীবন সংস্থাপন করিতে হইলে সর্বাগ্রে 
কুলললনাগণের শিক্ষা ও চরিব্রগঠন একাস্ত আবশ্বক। প্রবাসী 
বাঙ্গালী কবিই আমাদিগকে প্রথমে শিখাইয়াছেন, প্রায় অর্ধ-শতাব্দী 
পূর্ধবে তিনিই প্রথমে গাহিয়াছেন__ 

“না জাগিলে আর ভারত ললন।-- 
এ ভারত আর জাগে না লাগে না।” 

আমার মনে হল আমাদের এই"ংসাহিত্যসশ্মিলনের--এই উত্তর- 

ভারতের রাজধানী প্রয়াগে* বাঙ্গাদী মহিলাদিগের জন্ত একটি 


সর্বাঙ্গহ্ন্দর উচ্চবিদ্যালয় বা কালেজ স্থাপনই সর্বপ্রথম কাধ্য হওয়া 
উচিত। কেবল বৎসরাস্তে মিলিত হইয়া স্ুচিস্তিত কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ 


৫ম সংখ্যা ] 


পি পািপাস্টি লাস্টিপী ৯ 





ব৷ শ্রবণ করিলেই যে আমরা কৃতকৃত্যঃহইতে[ুপারিব তাহ! নহে, নূতন 
করিয়। সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিবার প্রধান 
উপকরণ হইতেছে জাতীর শিক্ষার প্রপার ও উন্নতি । সেই শিক্ষার 
প্রসার স্ত্রীজাতির মধ্যে যত অধিক পরিমাণে হইবে তত শীত্র আমর! 
সর্ব্ববিধ উন্নতির দিকে অধিক বেগে অগ্রনব হইতে পারিব,-ইহাই 
হইল ভারতের সাধনার মূল মন্ত্র, ইহা! ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমর! 
এই হীন 'দশার্্ । পনীত এহইয়াছি। সর্বশ্রেষ্ঠ স্থৃতিকার মহধি মনু 
বলিয়াছেন__ টি 
“কল্ঠাশ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্রত2” | 

--এই মন্ুবচনে "ম্মতিষযত্বতঃ* এই পদটির প্রতি নিপুণভাবে লক্ষ্য 

করা উচিত।” 


শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা দুরীকরণ এবং 
সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন অবশ্যই করিতে হইবে; কিন্ত 
শিক্ষা বর্জন করিলে বা বন্ধ রাখিলে চলিবে না । 

তর্কভৃষণ মহাশয় প্রয়াগে বাঙালী মহিলাদিগের জন্য 
যে উচ্চ বিদ্যালয় বা কালেজ স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, 
জগততারণ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্যক্‌ উন্নতিসাধন করিলে 
তাহাই এরূপ শিক্ষালয়ে পরিণত হইবে । উত্তর ভারতীয় 
বাঙালীগণ ইহার প্রতি মনোযোগী হউন। 


অন্ধ জাতীয় কলাশাঁল৷ 

অন্ধ, জাতীয় কলাশালার চিন্রশিল্পবিভাগ দেড় বৎসর 
হইল খোল? হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ইহার অধাক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। সুখের বিষয়, এই 
অল্প সময়ের মধ্যে ইহার উন্নতি আশাপ্রদ হইয়াছে । 
প্রথম বৎসরে কলিকাতার প্রাচাচিত্র প্রদর্শনীতে সেখান 
হইতে ১মথানি ছবি প্রেরিত হয়_ সাতথানি ছাত্রদের, 
বারোখানি অধাক্ষের আকা । দ্বিতীয় বৎলরে তাহাদের 
৩৬খানি ছবি প্রদর্শিত হয়-_ছাত্রদের ১৯খানি, অধ্যক্ষের 
১৭ থানি। দ্বিতীয় বৎসরের ছবিগুলির সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্ত্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি 
শিল্পীমণ্ডলী নিয়লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন £-- 

“তোমার এবং তোমার ছাত্রবর্গের লিখিত চিত্রাবলী 
দেখিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। আমর! সকলে 
দিন দিন তোমার ও তোমার শিষ্গণের উন্নতি ও 
কল্যাণ কামনা করি। 

“তোমার রচিত «মনসা, 'যস্ঠীমাতা,, “বিশ্বকশ্মা, ও 
'শ্রীচৈতন্ত* এবারে প্রদর্শনীতে আমার্দের ও সাধারণের 


বিবিধ প্রসঙ্গ-্্বাঙালীর সংখ্যা 





৭৩৫ 


পি পিসি পাস পািপাসিপাস্পিসটি পাস্িাস্টি 


নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইল; ইহাতে আমরা নিজেদেরও 
গৌরবাদ্বিত বোধ করিতেছি । 

“তোমার কল্যাণ হোক্‌। বৃদ্ধি লাভ কর। পিদ্ধিরস্ত 
শিবংচাত্ত-_মহালম্দ্ীঃ গ্রসীদতু ৮ 








বাঙাল শ্রীনংখ্যা 

বাঙালীর সংজ্ঞা দুইরকম হইতে পারে। 
বাংলাদেশে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে বাঙালী বল! 
যায়; আবার, যাহারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংল! 
যাহাদের মাতৃভাষ! তাহাদের নিবান যেখানেই হউক, 
তাহাদের নাম বাঙালী । কিন্তু বাংলাদেশে এমন অনেক 
লোক স্থায়ী-বা অস্থায়ী-ভাবে বাস করে, যাহার! জাতিতে 
বা ভাষায় বাঙালী নহে। অন্যদিকে, ইংরেজের শাসন- 
কার্ষের স্থবিধার জন্ত যে ভূখগ্ডকে বাংলা বলিয়! চিহ্নিত 
ও সীমাবদ্ধ কর হইয়াছে, প্রাকৃতিক বাংলাদেশ তাহা 
অপেক্ষা বড়, ও তাহার বাহিরেও বিস্তৃত; এবং বঙ্গের 
বাহিরেও জাতিতে ও ভাষায় বাঙালী অনেক লোক 
বাস করে। এইজন্ত বাংল] যাহাদের ভাষা, তাহাদ্দিগকেই 
বাঙালী নামে অভিহিত করা ভাল। 

১৯২১ সালের গণনা অস্কারে ভারতসাআাজ্যে 
৪৯২৯৪০৯৯ অর্থাৎ প্রায় পাঁচকোটি লোক বাংল! ভাষায় 
কথা বলিত। ১৯১১ সালের গণনায় ইহাদের সংখ্যা 
৪৮৩৬৭৯১৫ ছিল । অতএব দশ বৎসরে বাঙালীর সংখ্যা 
৯২৬১৮৪ বাড়িয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, ষে, 
বাঙালীর সংখ্যা শতকরা দুইজনও বাড়ে নাই। 

ইংরেজের শাদনসৌকর্ধ্যার্থ ভারতবর্ষ যে-সকল 
প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের কোন্টিতে কত 
বাঙালী ১৯১১ ও ১৯২১ সালের গণনা! অঙ্থুসারে ছিল, 
তাহা নীচের তালিকায় দেখাইতেছি। 

বাঙালীর সংখ্য। 


প্রদেশ ১৯১১ ১৯২১ 
এডেন ঞ ্ 
আজমের মেড়োআর! ২৯১ ৪০৪ 
আগ্ামান নিকোবর ১৬৪৮ ১২১৩ 
আসাম ৩২২৪ ১৩০ ৩৫২৫২২* 
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আগামানে বাঙালীর সংখ্যা হাস সন্তোষের বিষয়। 
য্দি বাঙালী কখনও এ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে 
এবং ওঁপনিবেশিক বাঙাসীদের 'সংখ্যা বাড়িতে থাকে. 
তাহাও সস্তোষের বিষয় হইবে । বালুচীস্তানে একজনও 
বাঙালী ছিল না, দেখা যাইতেছে । ষে যে প্রদেশে 
বাঙালীর উল্লেখ নাই, সেখানে বাঙালী বাস্তবিকই 
ছিল না, কিম্বা থাকিলেও তাহাদিগকে “অন্যান্য ভাষা”- 
(০৮7৪: 15088883 ) ভাষীদের মধ্যে ফেল! হইয়াছে, 
বলা যায় না। এখন যদি কোন বাঙালী সেখানে থাকেন, 
তিনি এবিষয়ে কিছু লিখিলে আহলাদিত হইব। উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯১১ সালে কোন বাঙালী 
ছিল না, ১৯২১এ সেখানে তাহাদের সংখ্যা ২১৭ কেমন 
করিয়া হইল, তাহা তথাকার কোন প্রবাসী বাঙালী 
লিখিলে বাধিত হইব। 

১৯১১ সালের গণনার সময় দিল্লী স্বতন্ত্র গুদেশ 
ছিল না, ১৯২১ সালে ছিল। এইজন্য ১৯১১ সালে 
দিলীর স্বতন্ত্র উল্লেখ ছিল না। বড়োদায় এখন বাঙালী 
আছেন, জানি । কিন্তু ১৯১১ বা ১৯২১ কোন সালেই 
তাহাদের কোন উল্লেখ নাই কেন, তথাকার বাঙালীর! 
বলিতে পারিবেন । নিজামের রাজ্য হায়দরাবাদে ১৯১১ 
সালে ১৯৪ জন বাঙালী ছিলেন, এখনও অন্ততঃ কয়েকজন 
বাঙালী সেখানে আছেন) অথচ হঠাৎ তাহাদের সংখ্য। 
শৃন্যে পরিণত কেমন করিয়। হইল, এ প্রশ্নের 
উত্তর হায়দরাবাদপ্রবাসী কোন বাঙালী দিতে পারিবেন। 
১৯১১ সালের তালিকায় গোয়ালিয়র রাজ্যের স্বতন্ত্র 
উল্লেখ ছিল না । ১৯২১এ সেখানে ২৬২ জন বাঙালী 
দেখা যাইতেছে । ১৯১১তে ত্রিবাঙ্কড়ে কোন বাঙালীর 
উল্লেখ নাই, ১৯২১এ ১১২ জন দেখা যাইতেছে। 
পঞ্জাবের দেশীরাজ্যসমূহে ১৯১১তে বাঙালীর উল্লেখ 
নাই, ১৯২১এ তাহাদের সংখা। ১২৮। 

বিহার-ওড়িষায় দশ ব্সরে ৬১৭৮৮২ জন এবং 
বিহার-ওড়িষার সামিল দেশীরাজ্যপমূহে ২০৯৭২ জন 
বাঙালী কেন কমিল, তাহা জানিতে কৌতুহল হয়। 
১৯২১ সালের বিহার-ওগড়িষ। সেন্সস্‌ রিপোর্টে ইহার 
কারণ যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্ধা দিতেছি। 


৫ম সংখ্যা] 





স্পট 


পূর্ণিয়া জেলার পূর্বব-অংশে যে অপভাষা ( 0181506) 
কথিত হয়, তাহাকে কিষণগঞ্জিয়া বলে । ৬০৩৬২৩ জন 
লোক এই ভাষায় কথা বলে। ১৯১১ সালে এই অপ- 
ভাষাকে বাংলার অপভ্রংশ বলিয়া ধরা হইয়াছিল; ১৯২২- 
এ উহাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে । কিষণগঞ্জ মহ- 
কুমার সব-ডিবিজন্তাল অফিপারের মতে উহা হিন্দী; 
এইজন্য উহাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে । ইহার 
মাতৃভাষা সম্ভবতঃ কোনরকমের হিন্দী বা বিহারী, কিন্বা 
ইংরেজ্জী ; হয়ত এই কারণে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে রা 
দিয়াছেন । যাহ! হউক, এ মহকুমার হিন্দীভাঁষী ও বাংল।- 
ভাষীদের দ্বারাও তাহাদের মধ্যে শিক্ষা, মাতৃসাহিত্য- 
চচ্চ, এবং সামাজিক প্রতিপত্তি যত বাড়িবে, তাহ।- 
দের ভাষার প্রসার৪ তত বাঁড়িবে। এই মহকুমার কথা 
ছাড়িয়। দিলে, মোটের উপর বিহারে বাংলীভাষীর সংখ্যা 
সামাম্ভরকম বাড়িয়াছে। বিহার-ওড়িমায় গণিত অধি- 
কাংশ বাঙালী প্রবাসী বাঙালী নহে। কারণ উহাদের 
১৬৫৬৯৯০ জনের মধ্যে ১৫৩০১১১জন অর্থাৎ শতকর। 
৯২৩ জন বঙ্গ ও বিহার-ওড়িষার সীমাস্থিত জেলাগুলিতে 
ও দেশী রাজ্যগুলিতে বান করে। এইসব স্থান প্রাকৃতিক 
বঙ্গের অন্তর্গত, ইংরেজের স্থবিধার জন্য বিহার-ওড়িমার 
সামিল করা হইয়াহে। বিহার-ওড়িষার ঠিক প্রবাসী 
বাঙালী সওয়া লক্ষ (১২৬৮৮) লোককে বল! যাইতে 
পারে। গড়িষার দেশীরাজ্যসকলে বাংলাভাষীর সংখ্যা 
কমিয়াছে ; ইহার অধিকাংশ হাঁস মযূরভগ্জে হইয়াছে। 
বঙ্গের অবাঁঙালীর সংখ্যা 

বিহার-ওড়িষ| এবং আগ্রা-অযোধ্য! গ্রদেশের এবং 
আরো কোন কোন স্থানের লোকদের অনেকে মনে করে, 
ষে, বাঙালী তাহাদের দেশ লুটিয়া খাইতেছে। এই 
ধারণা ভ্রাস্ত। বঙ্গের বাহিরে কোথায় কতজন বাঙালী 
আছে, তাহা উপরের তালিকায় দেখাইয়াছি। এখন 
নীচের তালিকায় দেখুন, বাংলা ভিন্ন অন্তভাষাভাষী 
কত লোক বঙ্গে বাস করে। অসভ্য সাহিত্যবিহীন 
আদিমনিরাসীদের ভাষাগুলি প্রা সবই বাদ 
দিলাম। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--আসামে বাঙালী 
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পঞ্জাবী ৪৯০৪ 
পষংতো (কাবুলী) ১৭৩৪ 
রাজস্থানী ১৬৫৮৪ 
সিন্ধী ২৩৪ 
তামিল ৩৪৮৮ 
তেলুগু ২৪৫১৩ 
হিন্দী ১৭৭৫৮৯৮ 
আরবী ৪৬২ 
আমণনী ১৯১ 
চীন 8৫০৪ 
হীক্ক ৬২২ 
জাপানী ৩৭৬ 
ধারসী ৫৮৬ 
ইংরেজী ৪৬৩৭৮ 
ফরাসী ১৩০ 
গ্রীক ৭১ 
ইতালীয় ৪৬* 
পোতুগীজ, ২৯৫ 


আসামে বাঙালী 
আসামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রার ৮ৎ লক্ষ। 
তাহার মধ্যে বাঙালী সওয়া ৩৫ লক্ষের উপর, এবং 
অনমিয়া-ভাষী সওয়া ১৭ লক্ষের উপর। বাঙালীর! 
সবাই আগন্তক নহে। বঙ্গের সন্গিহিত জেলাগুলি 
প্রাকৃতিক বঙের অন্তর্গত। শ্রীহট শ্রচৈতগ্দ্দেবের পূর্ব 
পুরুষদের পিতৃতূমি ছিল। আসামের ঘে-সব জেলা 


৭৮ 


স্সিরিস্পিরিস্ি সপ পিপলস পিস্পাসিপা 
বঙ্গের মন্গিহিত নহে, তাহাতেও বহুসংখাক বাঙালী 
বাস করিতেছে ।. 


ভারত সাম্রাজ্যের বাহিরে বাঁঙীলী 
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ষদেশের বাহিরে পৃথিবীর কোথায় 
কত বাঙালী আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে, কিন্ত 
কোন পুস্তক হইতে তাহ! জানিবার উপায় নাই। 
দূর দূর দেশে ধাহার1 থাকেন, তাহারা ঠিক্‌ তথ্য 
গ্রহ করিয়া বাংলাদেশের কাগজে লিখিলে বাঙালীরা 
জানিতে পারে। 


বঙ্গে আগমন ও তথ! হইতে বহির্গমন 


১৯২১ সালের মান্ষগ্ুত্তিতে দেখা গিয়াছিল। যে, 
বঙ্গের বাহির হইতে ১৮,৩৯১০১৬ জন মাষ বঙ্গে 
আসিয়াছে, এবং ৬৮৬,১৯৫ জন বঙ্গের বাহিরে গিয়াছে । 
কোন্‌ প্রদেশ হইতে কত মানুষ বাংলায় আসিয়াছে, 


তাহা নীচে দেখান গেল। 
প্রদেশ আগন্তকের সংখ্যা 
বিহার-ওড়িষা__ ১২১২৭১৫৭৯ 
আগ্রা-অযোধ্যা-- ৩৪৩১০ ৯৫ 
আসাম--- ৬৮,৮০২ 
মধ্যপ্রদেশ গ বেরার-_ ৫৪,৮১০ 
রাজপুতানা-- ৪৭,৮৬৫ 
মান্ত্রাজ__ ৩২,০২৪ 
'পঞ্জাব ও দিল্লী-_ ১৭১৭১৫ 
সিকিম-_ ৪১০৫৭ 
ত্রন্মদেশ- ২,৩৬১ 
নেপাপ-_ ৮৭,২৮৫ 
ইউরোপ-_ ১৩,৩৫৬ 
চীন-- ৩১৮৫৬ 


বিহার-ওড়িধার কিবা আগ্রা-অযোধ্যার বা অন্য 
কোন প্রদেশের ভাষাভাষী যত লোক বাংলাদেশে 
আছে, তাহাদের সংখ্যার সহিত এ এ প্রদেশ হইতে 
আগত লোকদের সংখ্যা মিলিবে না। কারণ অনেক 


প্রবাসীস্প্ফান্তুন, ১৩৩, 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





অবাঙালীর জম্মভূমি বাংলা, স্তরাং তাহাদিগকে 
আগন্তক বলিয়া ধরা হয় নাই; কিন্তু ভাষা অনুসারে 
গণনার সময় তাহাদের ভাঁষা অনুসারে তাহাদের গুস্তি 
হইয়াছে। 

বাংলাদেশ হইতে মানুষ গিয়াছে_- 


আসামে" ৩৭৫১৫ ৭৮৮ 
অঙ্দে- ১০৬,০৮৭ 
বিহার-ওড়িষায়-_ ১,১৬৯২২ 
আগ্রা-অযোধ্যায়__ ১৮৬৩৪ 
মধ্যগ্রদেশ ও বেরারে_ ৩,২৭৪ 
রাজপুতানায়__ ৭৭৪ 
মান্দরাজে-- ৩৩৪৮ 
পঞ্জাব ও দিল্লীতে-_ ৫১৯৫০ 
বোস্বাইয়ে-_ ৮১৪%০ 
সিকিমে- ১,৫৬৬ 


যাহারা বাংলাদেশ হইতে অন্যত্র গিয়াছে, তাহাদের 
সকলকে বাঙালী মনে করিলে ভূল করা! হইবে । উপরের 
তালিকা হইতে কেবল ইহাই জানা যায়, যে, বহির্ধা- 
ত্রীদের জন্মস্থান বাংলা দেশ। তাহাদের মধ্যে কত. 
জন বাঙালী, কতজন নহে, তাহ! জানিবার উপায় 
নাই। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী কতঞ্জন আছে, তাহ। 
কেবলমাত্র ভাষ! অনুসারে গণনার ফল হইতেই জানা 
যায়। তাহা আগে এক তালিকায় দেখাইয়াছি। 

যাহা হউক, সমুদয় বহির্ধাত্রীকে বাঙালী বলিয়া 
ধরিলেও দেখা যায়, যে, বিহা'র-ওড়িষ।, আগ্রা-অযোধ্যা, 
নেপাল, ম্ধ্প্রদেশ ও বেরার, রাজপুতানা। মান্দ্রাজ, 
পঞ্জাব ও দিল্লী, ইউরোপ, বোশ্বাই, সিকিম এবং চীনের 
যত মানুষ বাংল! দেশে অন্ন করিয়া খায়, তত বাঙালী এ 
এ দেশে অন্ন করিয়া খায় না। 


ধর্্মসম্প্রদায়-সমুহের লোকসংখ্যা 


সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে ১৮৮১ হইতে ১৯২১ পরাস্ত 
কোন্‌ ধর্শসম্প্রদায়ের শতকর! হ্রীসবৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে, 
নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইল । 








€ম সংখ্য। ] বিবিধ শ্রসঙ্গ__ধর্মসম্প্রদায়-সমূহের লোকসংখ্যা ৭১৯ 

শতকরা হাঁসবৃদ্ধি (বৃঃলবৃদ্ধি। হাঃল্হাস।) বৎসর হিন্দু মুললমান 1 
১৯১১০ ১৯০১- ১৮৯১০ ১৮৮১ ১৮৮১, র্‌ 
১৯২১ ১৯১১ ১৯০১ ১৮৯১ ১৯২১ ১৯১৭ ভিত তি ৩১৯ 

হ্্দু হাঃ ৫ বু হাতত বৃঃ ১০১ বুং ১৪৯ ১৯১৮ ৬৪৬ ৫৬১ 

আধ্যসমাঙ্ী বুঃ ৯২১ বৃঃ ১৬৩ ৪ বৃঃ ১৩১৩ মি র্‌ 

ব্রাঙ্গ 2১৬১ বৃঃ ৩৫৯ বৃঃ ৩২৭ বৃই ১৬৫৯ বৃঃ ৪৫৬৯ ৯৯১৯ ক ৩৩৩ 

শিখ বৃঃ ৭1৪5 বৃঃ ৩৭৩ বুঃ ১৫১ বৃঃ ২৯ বৃই ৭৪'৭ ১৯২০ ৩১০ ৩০*০ 

লন দানি 5 হা ভারতীয় মুসলমানদের একতৃতীয়াংশ বঙ্গে বাস করে, 

বৌদ্ধ বৃঃ ৭৯ বৃ ১৩১ বৃহঃ তন বৃহ ১০৮৬ বু ২৩৮৫ 

ইরানীয় (পাস) বৃঃ ১৭. বৃঃ৬'৩ বৃঃ ৪৭ বৃঃ ৫৩ বু ১৯২ এবং তথায় তাহারা অপেক্ষারুত শ্বাস্থাকর পূর্ব অঞ্চলেই 

ডন 2 ্ রে সি বেশীর ভাগ বাস করে। তাহাদের পঞ্চমাংশ পঞ্জাবে 

য় 2২২৬ বৃঃ ৩২৬ বৃ ২০ বৃ ২২৬ বৃহ ১৫৫ 
ইহ্দী রঃ ৩৮ সি ১৫১ র্‌ ৬০. বৃঃ ৪৩১ বৃঃ ৮১৩ বাস করে। মোটের উপর উহা স্বাস্থ্যকর গ্রদেশ। 
আদিমজাতীয় হাঃ৫-১ বৃঃ ১৯৯ হাঃ ৭৫ বৃঃ ৪১২ বৃঃ৪৮৮ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচীস্থানের শতকরা 


১৯১১-২১ দশকে সমগ্র-ভারতে হিন্দুর সংখ্যা কমি- 
য়াছে। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সামান্য 
বাড়িয়াছে। হিম্দুদের বৃদ্ধি জন্ম দ্বারা হয় এবং আদিম 
নিবাসীদিগক হিন্দুসমাজতৃক্ত করিয়া হয়। হিন্দুদের হ্বাপ 
হয়, প্রধানতঃ খষ্টীয় ধণ্দে দীক্ষার দ্বারা, শিখ ও আধ্যসমাজে 
দবীক্ষার দ্বারা, এবং কিয়ৎ্পরিমাণে মুসলমান ধন্ম গ্রহণ 
দ্বারা। এইরূপ একটি ধারণ! চলিত আছে, যে, হিন্দুদের 
জীবনী শক্তি ও উতৎপাদিকা শক্তি মুসলমানদের চেয়ে কম। 
তা ছাড়, যেসব প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল, সে- 
খানে ১৯১১-২১ দশকে ইন্ফ্রয়েঞ। মহামাপীর প্রকোপ 
বেশী হইয়াছিল। এইসব কারণে হিন্দুর সংখ্য। কমিয়াছে। 
হিন্দুদের জীবনী শক্তি ও 'উতপাদ্দিকা শক্তি কম কিনা, 
এবং কম হইলে তাহার কারণ কি, তদ্বিষয়ে হিন্দুদের 
গবেষণার প্রয়োজন | বাল্যমাতৃত্ব এবং চিরবৈধব্য 
হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি যথেষ্টরূপ না৷ হওয়ার ছুটি কারণ। 
মৃত্যুর হারও মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বেশী। 
নীচে তাহ দেখান হইল। ৃ 


হাজারকরা মৃত্যুর হার | 
বৎসর হিন্দু মুসলমান। 
১৯১১ ৩৩৪ ২৯৫ 
১৯১২ ৩০৪ ২৭৬ 
১৯১৩ ২৯৩ ২৮৪ 
১৯১৪ ৩০"১ ৩০২ 
১৯১৫ ২৯১ ৩২৩ 
১৯১৬. ৯৭ ২৮৩ 


৯* জন মুসলমান, কাশ্ীরের রকম বারো আনা মুসলমান । 
এইসব অঞ্চল স্বাস্থ্যকর। অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানেরা 
খায় কম, এবং প্রায়ই সহরে বান করে? সেইজস্ত, 
শহরে গ্রাম অপেক্ষা চিকিৎসার স্থবিধা অধিক থাকায়, 
তাহারা এইপব প্রদেশে ইন্কয়েঞ্ায় মরিয়াছে কম। 
বিধবাবিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, হিন্দুদের 
মতখুব অল্লবয়সে তাহাদের বিবাহ হয় না, ইত্যাদি 
কারণেও তাহাদের সংখ্যাবুদ্ধি হিন্দুদের চেয়ে অধিক 
হইয়া থাকে । 

জৈনরা অনেকে এখনও আপনা'দিগকে হিন্দু মনে 
করে, হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করে, 
এবং তাহাদের উত্সব পর্ধবাদিতে যোগ দেয়। গত 
কুড়ি ব্সরে জৈন ধন্মের পুনরুজ্জীবন-চেষ্টা প্রবল 
হইয়াছে । তাহা সত্বেও, ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় টজন- 
গণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় সেন্সসে 
তাহাদের সংখা। কম হইয্াছে কিনা, বলা যায় না। 
পঞ্জাব ও বোঙ্বাইয়ের সেন্সস্-ন্থপারিপ্টেগ্ডণ্ট রা এইরূপ 
সন্দেহ করেন বটে। হিন্দুদের মত জৈনদের মধ্যে বাল্য- 
বিবাহ প্রচলিত ও বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত। তা! ছাড়া, 
তাহারা বেশীর ভাগ যেসব প্রদেশে বাল করে, সেই- 
সব প্রদেশে লোকসংখ্যার হাস হইয়াছে। এইসকল 
কারণে তাহাদের ক্রমিক স্বাস হইতেছে। 

্রাঙ্মদের শতকর! বৃদ্ধি খুব বেশী হইয়াছে। কিন্তু 
তাহার কারণ ইহা নহে, যে, বাস্তবিক সংখ্যায় তাহার! 
খুব বাড়িয়াছে; প্ররুত কারণ এই, যে, তাহাদের সংখ্যা 
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পাটি পা 


কম, স্থতরাং ২।৪ জন বাড়িলেই শতকরা বৃদ্ধি খুব বেশী 
হয়। যেমন, কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১০ হইতে বাড়িয়া 
€* হইলে তাহার বৃদ্ধি শতকরা ৪০* হয়? কিন্তু কোন 
সম্প্রদায় এক কোটি হইতে বাড়িয়া এক কোটি দশলক্ষ 
হইলে শতকরা বৃদ্ধি দশ মাত্র হয়। অথচ প্রথম স্থলে 
মোট ৪০ জন মাত্র লোক বাড়িয়াছে, দ্বিতীয় স্থলে দশ 
লক্ষ বাড়িয়াছে । আধ্যনমাজীদের সংখ্যা ব্রাঙ্গদের 
চেয়ে অনেক বেশী; কিন্তু হিন্দু মুসলমান ও খুষ্টিয়ানদের 
তুলনায় তাহাদেরও সংখ্যা খুব কম ; সেই জন্য 
তাহাদেরও শতকরা বুদ্ধি ব্রাঙ্গদের মত অধিক 


পাটি পাস লাস্ট পাটি, 
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দেখাইতেছে। ভারত-সাম্াজ্যে ১৯২১ সালে ভিন্ন ভিন্ন 

ধর্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার তালিকা নীচে দিলাম। 
ধর্ম । লোক সংখ্যা । 
হিন্দু ২১৬২৬০৬২০ 
আধ্য ৪৬৭৫ ৭৮ 
ব্রাহ্ম ৬৩৮৮ 
শিখ ৩২৩৮৮*৩ 
জৈন ১১৭৮৫৪৯৬ 
বৌদ্ধ ১১৫৭১২৬৮ 
পারসী ১০১৭৭৮ 
মুমলমান ৬৮৭৩৫২৩৩ 
খুষ্টিয়্ান ৪৭৫৪০ ৩৪ 
ইন্্দী ২১৭৭৮ 
আদ্িমজাতীয় ৯৭৭৪ ৬১১ 


অন্ভান্ত ধন্মাবলম্বী 9০5৮ 

গত্রান্ধ” ও এত্রাঙ্ষণণ কথা-ছুটির উচ্চারণ একরকম 
বলিয়া, অনেক ত্রাক্ম আপনাদিগকে হিন্ম মনে করেন 
বলিয়া এবং কোন কোন স্থানে ব্রা্ধদের সংখ্য। 
্রাহ্মধর্দবিরোধী গণনাকারীরা কম করিয়া দেখাইয়াছেন 
বলিয়া, তাহাদের সেব্সসের সংখ্যা নিতূল নহে। তাহার 
কিছু প্রমাণ দিতেছি। সমগ্র বোদাই প্রেসিডেক্সীতে 
স্্াদ্ধের সংখ্যা মোট চারিজন দেখান হইয়াছে। ইহ 
হান্তকর ভূল। শুধু বোদ্বাই শহরেই আমাদের জানা ব্রাঙ্ম 
৪ জন অপেক্ষা বেশী আছে। সিন্ধু প্রদেশে অনেক ব্রাঙ্ম 
আছে, অথচ সেক্সসে তাহাদের সংখ্যা শুন্ত দেখান হুইয়াছে। 


প্রবাসীস্পফান্ধন, ১৩৩০ ্ 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
০০০৬০৪৫ 


পোষ্পস্পি্ি 


মহাত্মা! গান্ধীর যুক্তি সম্বন্ধে বিদেশী মন্তব্য 
মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে বিদেশে নান মন্তব্য 
প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মধ্যে ছুইটির উল্লেখ 


করিব। 
বিলাতের ডেলী মেল বলেন, যে, মিষ্টার গান্ধীকে 


বিন! সর্তে ছাড়িয়া দেওয়। উচিত হয় নাই; কোনগ্রকার 
সর্তে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। ডেলী মেল- গান্ধী 
মান্ষট্কে চিনেন না, তাই এমন কথা বলিয়াছেন। 
মুক্তির পর মহাত্মা! তাহাতে উল্লসিত হন নাই-_সে 
কথা পরে বলিতেছি; কিস্তু মুক্তির পূর্বেও যখন শ্রীযুক্ত 
হ্ীনিবাস শান্জী মহাশয় তাহার সহিত হাসপাতালে 
দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন মুক্তির কথা উঠায় 
গান্ধী মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় বলিম়্াছিলেন, যে কারা- 
মোচনের জন্য কোনপ্রকার সর্তে আবদ্ধ হওয়ার কথ! 
উঠিতেই পারে না এবং তিনি খালাস পাইলেও গবর্ণ- 
মেন্টের সহিত তাহার বর্তমান বিবাদ থাকিবে--অবশ্ঠ 
যতদিন না ম্বরাজ লব্ধ হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক 
শহরের টাইম্স্‌ কাগজ এই কথা তুলিয়াছেন, যে, বৃঅর 
ধুন্ধের পর বঅর নেতা বোথা, স্মাটস্‌ প্রভৃতি যেমন 
ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন, 
মিষ্টার গান্ধী এখন ইংরেজদের সহিত সেইরূপ সহযোগিতা 
করিবেন কিনা 1 এমন কথাটা বিলাতী কোন 
কাগজ বলিলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইত না; কারণ 
ইংরেজরা সাধারণতঃ আমাদিগকে এরূপ অপর্দাথ মনে 
করে, যে, আমাদিগকে অতি সামান্য কোন অধিকার 
দিয়া তাহারা তাহার প্রতিদানে অনস্ত কৃতজ্ঞতা, 
অপরিসীম বাধ্যত! এবং কায়মনোবাক্যে নহযোগিতার 
আশা অনায়াসেই করিতে পারে। কিন্ত সকল মানবের 
সাম্যবাদী আমেরিকানদের মধ্যে কেহ একথা বলিলে 
আপাততঃ বিস্ময়েরই উদ্রেক হয়। কিন্তু, কথায় বলে, 
কোনও রুশীয়ের গায়ে একটা আচড় দিলেই দেখিতে 
পাইবে, যে, সে তাতারজাতীয়। সেইবূপ। আমেরিকাবাসী 
ইংরেজের বংশধররা এবং অস্তজাতীয় আমেরিকা ন্রাও 
সাধারণতঃ অশ্বেত লোৌকদিগকে অবজ্ঞা করে। সেই 
জন্য বৃ্জরেরা যুদ্ধের পর কি পাইয়াছিল, এবং আমর! 


৫ম দংখ্যা ] 


ভারতশাসনসংস্কার আইন দ্বারা কি পাইয়াছি, তাহা 
না ভাবিয়। ও তুলনা না করিয়াই নিউ ইয়র্ক, টাইম্স্‌ 
ওরপ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বৃঅর যুদ্ধের পর দক্ষিণ 
আফ্রিকা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছে। 
আমরা সমগ্রভারতেতর সকল রাষ্ট্িয় বিভাগের কর্ত। 
হওয়া দূরে থাক্‌, কোন একটা প্রদেশের সমুদয় 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও কর্তৃত্ব লাভ করি নাই। সুতরাং 
দক্ষিপ আফ্রিকার ওপনিবেশিকদের রাষ্থীয় অধিকাবের 
সহিত আমাদের রাস্থীয় অর্ধিকারের ঘখন তুলনাই হয় 
নাঃ তখন তাহাদের নেতাদের ব্যবহারের সহিত 
আমাদের নেতাদের ব্যবহারের সাদৃশ্য বা এঁক্য আশা 
করা উচিত নয়। এরূপ আশা যে করা হইয়াছে, 
তাহাতেই বুঝ| যায়, যে, শ্বেতকায়দের মতে শ্বেতকায়ের! 
ষোল আনা অধিকার পাইয়। যেরূপ শ্রতিদান করে, 
ভারতীয়েরা সাড়ে তিন পাই পাইয়াও সেইকপ প্রতিদান 
করিতে বাধ্য। 

বৃঅর নেতাদের সহযোগিতাও চমৎকার ভারতীয়ের৷ 
ব্রিটিশসামাজ্যের স্বশাসক অংশগ্তলিতে গেলে কিরূপ 
ব্যবহার পাইবে, তাহ। বিবেচনা করিবার জন্ত কমিটি- 
নিয়োগে আর সবাই রাজী হইল, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রি" 
কার প্রতিনিধি জেনার্যাল্‌ স্মাট্‌স্‌ রাজী হইলেন না 
যদিও কমিটি নিযুক্ত হইলেই যে ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের সর্বত্র শ্বেতকায়দের সমান অধিকার দেওয়! 
হইবে, এপ কোন সম্ভাবনা! নাই। 
মুদ্রার ক্রয়শক্তি ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার 

বহু পুরাকালে মানুষ বেশী ক্রয়বিক্রপ্গ করিত না। 
যাহা কিছু অল্প ক্রয়বিক্রয় মানুষের প্রয়োজন হইত, 
তাহা .সাক্ষাতৎভাবে দ্রব্য বিনিময় করিয়াই চলিত। 
যথা, কর্মকার অস্ত্রের বিনিময়ে খাছ দ্রব্য অথবা বন্ধ 
সংগ্রহ করিম্বা লইত। পেই সময়ে এইরূপ দ্রব্য বিনিময় 
করিয়া জীবনযাপন সম্ভব ছিল? তাহার কারণ, মানুষের 
ব্যবহার্য দ্রব্যের সংখ্যা তখন অক্পই ছিল এবং যাহা 
প্রয়োজন তাহা প্রায় সকলেই নিজ হস্তে প্রস্তত করিয়। 
লইত। কিন্তু মানুষ ক্রমেই নৃতন নৃতন অভাবের ক্য্ট 


' বিবিধ প্রসঙ্গ--মুদ্রার ক্রয়শক্তি ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হাঁর 
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করিয়া নিজের জীবন জটিলতাময় করিয়া তুলিতে লাগিল 
এবং ফলে শীন্রই প্রত্যেক মানুষ অপরের প্রস্তুত নানা 
দ্রব্য আহরণ না করিয়া জীবনযাপনে অক্ষম হইয়! 
পড়িল। এই অভাবপুরণের ব্যাপার শীত্রই এরূপ 
জটিল হইয়া উঠিল, যে, সাক্ষাৎভাবে ভ্রব্য বিনিম্ 
করিয়া তাহার সমাধান অসম্ভব হইয়া! উঠিল। যথা, 
চন্মকার দেখিল, যে, তাহার পক্ষে নিজের সকল অভাব 
নিঞ্জে পুরণ করাও ( যথা, চাল, ডাল, তেল, হন, জাম, 
কাপড়, বাসন, ওষধ, অলঙ্কার, অস্ত, ; যন্ত্র আস্বাব 
প্রভৃতি সংগ্রহ) যেরূপ অসম্ভব, ৫সইরূপ চর্শজ্রব্য 
লইয়া নানা স্থানে চর্শস্ব্য-গ্রহণেচ্ছুক অপর-দ্রব্য-উৎপ1- 
দকের সন্ধান করিয়া তাহাদের নিকটই সাক্ষাৎ বিনি- 
ময়ের সাহায্যে নিজ অভাবপুরণও অস্স্ভব। সাক্ষাৎ 
বিনিময়ের অস্থবিধার ফলে বিনিময়োপাঁয়ের, অথবা থে- 
সকল বস্ত্র পরিবর্তে সমাজস্থিত সকলেই সকল ত্রব্য 
দান বা গ্রহণে প্রজ্কত হইবে সেইসকল বস্তর, স্যষ্টি। 
মুদ্রা এইসকল বিনিময়োপায়ের ক্রমবিকাশের ফল। 
মুদ্রার সাহায্যে মানুষ বর্তমানে সকলগকার ক্রয় 
বিক্রয় করে। যথা শ্রমিক তাহার শ্রম মুদ্রার পরিবর্তে 
বিক্রয় করে। ইহা মাহিনা নামে পরিচিত। ধনিক 
তাহার ধন মুদ্রার (স্থদের ) পরিবর্তে অপরকে অল্প বা 
অধিক কালের জন্য বিক্রয় করে, ইত্যাদি। মুক্তার 
কোন্‌ যথার্থ মূল্য অথব1 নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা না 
থাকিলেও চলে; এমন কি বর্তমান কালে বহৃক্ষেত্রে 
মুদ্রা বিনিময় সহজসাধা কর! প্রভৃতি কার্ধ্য ব্যতীত 
অন্ত কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। অধিক স্থলেই 
মুদ্রা কাগজখণ্ড মাত্র। ইহা ব্যতীত অন্ত অনেক- 
প্রকার মুদ্রার যথার্থ মূল্য অপেক্ষা ক্রয়শক্তি অধিক। 
যথা, একটি রূপার টাকায় যে-পরিমাণ বূপা আছে, 
সেই পরিমাণ রূপ! ক্রয় করিতে এক টাকা অপেক্ষা 
কম অর্থের প্রয়োজন হয়। মুদ্রার ক্রয়শক্তি তাহার 
নিজন্ব মূল্য অপেক্ষা অধিক হওয়ার কারণ তাহার 
হ্যা সীমাৰদ্ধ করিয়া বাখা | যদি মুদ্রার সংখ্যা 
অপ্রতিহতভাবে বাড়িয়া যাইবার উপায় থাকিত, তাহ! 
হইলে তাহার ক্রয়শক্তি তাহার যথার্থ মূল্যের সর্মীন 


৭১২ 


হইয়! দাড়াইত। প্রায় সকল দেশেই মুদ্রার সংখ্যার 
উপর হস্তক্ষেপ করা ও তাহা সীমাবদ্ধ করা হয়। 
অথবা তাহ! সোনার সহিত কোন নির্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। 
যথা, মান মুদ্রায় ( ষ্টাগ্ার্ড, কয়েনে ) কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সোনা থাকিবে, অথবা মান মুদ্রার পরিবর্তে কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ সোন! মুদ্রক (গবর্ণমেন্ট, অথবা! অপর 
কেহ) দিতে বাধ্য থাকিবেন। 

মুদ্রার ক্রয়শক্তির উপরই বলিতে গেলে তাহার 
মুন্বাত্ব নির্ভর করে; এবং এই ক্রয়শক্তি ঠিক রাখ! 
বিশেষ শক্ত ব্যাপার। ফেননা, শুধু মুদ্রার সংখ্যা ঠিক 
রাখিলেই তাহার ক্রয়শক্তি ঠিক থাকে না। সমাজে 
ফত ক্রনবিক্রয় হয়, তাহার তুলনায় মুদ্রার সংখ্যা 
ঠিক থাকা প্রয়োজন । যথা, অধিক ক্রয়বিক্রয় হইলে 
অধিক মুদ্রার প্রয়োজন? নচেৎ ক্রয়বিক্রয়ের তুলনায় 
মুদ্রা কম হইয়৷ যাইলে তাহার ক্রয়শক্তি বাড়িয় যাইবে, 
অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রার মূল্য কমিয়া যাইবে) 
ক্রয়বিক্রয়ের তুলনায় মুদ্রা অধিক হইয়৷ গেলে মুদ্রার 
ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রায় 
মুল্য বাঁড়িয়৷ াইবে। স্তরাং মৃদ্রার ক্রয়শক্তি অপরি- 
বপ্তিত রাখিতে হইলে প্রয়োজনমত মুদ্রার সংখ্যা কমাইতে 
বা বাড়াইতে পারা প্রয়োজন । মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরি- 
বর্তিত না থাকিলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ লাঘব 
হয়। যথা, ৫০২ টীকা বেতনের কেরানী হঠাৎ দেখিতে 
পারেন, যে, তাহার বেতনের টাকায় আর পূর্বের 
মত জীবনযাপন সম্ভব হইতেছে না) ব্যবসাদার 
দেখিতে পারেন, যে, সকল দ্রবা অকল্মাৎ ুর্ুলয 
হইয়া! যাওয়ায় তাহার চুক্তি রক্ষা করিতে গিয়া 
প্রাণসংশয় হইতেছে); অথব। মুদ্রার ক্রয়শক্তি বাড়িয়া 
গিয়া! দেনাদারের সর্বনাশ ও পাওনাদারের পৌষমাস 
হইতে পারে। মুদ্রার ক্রয়শক্তি কমিতে স্থরু করিলে 
(অর্থাৎ সকল দ্রবোর মুদ্রায় মূল্য বাড়িতে স্থরু করিলে ) 
বেতনভোগী ও নির্দিষ্ট আয়ের মালিকদিগের অবস্থা 
'বিশেষ খারাপ হয়। এই জাতীয় লোকও সংসারে 
আছে অনেক। কাজেই মৃত্রার ক্রয়শক্ি অপরিবর্ঠিত 
রাখার চেষ্ট৷ সকল দেশেই হয় ও হওয়। উচিত। ইহা] 








প্রধাসীল্ফান্তন, ১৩৩০ - 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উঠ ৯ িস্পিস্পিস্পিপিস্পিসিপা ৯পাস্পিস্পা্পা্শি 
ব্যতীত মুদ্রার ক্রয়শক্কির পরিবর্তনের সহিত বেতনের 
পরিমাণের পরিবর্তন চেষ্টাও প্রায় সর্বত্রই হয়। কেবল 
ভারতবর্ষে এ বিষয়ে চেষ্টা অল্পই হইয়াছে। এমন কি 
দেখা যায়, যে, সাধারণভাবে সকল ভ্রব্যের মূল্য ১৮৭৮ খঃ 
অন্দে ১৮৭১ খঃ অঃ অপেক্ষা শতকরা ৫* বাড়িয়াছিল; 
কিন্ত বেতনের হার কিছু বরং কমিয়াছিল। ১৮৯২ থৃঃ 
অবেও সকল ভ্রব্যের মূল্য ১৮৭১ খঃ অবের তুলনায় 
শতকরা ৪০ এর অধিক বাড়িয়াছিল। কিন্তু বেতন 
বাঁড়িয়াছিল মাত্র শতকরা ১০। যুদ্ধের সময় ও পরেও 
অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির সহিত বে'তনবৃদ্ধির কোন 
সামগ্তম্ত থাকে নাই । কিন্তু বেতনভোগী প্রভৃতির কষ্টের 
লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে কে? এ বিষয়ে গভর্ণ মেণ্টের 
প্রায় সকল শক্তিই ইংলগ্ডের মৃদ্্রার সহিত আমাদের 
দেশের মুদ্রার বিনিমদ্দের হার অপরিবস্তিত বা যতদুর 
সম্ভব স্থির রাখিবার জন্য ব্যয় কর হয়। এই আন্তর্জাতিক 
মুদ্র। বিনিময়ের হার ঠিক রাখিবার জন্য একটি নির্দি্ট 
পুজি বা ফণ্ড আছে। টাক! মুদ্রণের লাভ হইতেই 
এই পৃজির স্থষ্টি। ইহার সাহায্যে পাউণ্ডের বিনিময়ে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ টাক দিবার ও টাকার বিনিময়ে নিদিষ্ট 
পরিমাণ পাউও দিবার চেষ্টা কর! হয়। 

কিস্ত ভারতের অভ্যন্তরে টাকার ক্রয়শক্তি অপরি- 
বর্তিত রাখিবার চেষ্টা বিশেষ আমরা দেখি না। তাহার 
কারণ, দেশাভ্যন্তরস্থিত বাণিজ্য অপেক্ষা ইঙ্গ-ভার্তীয় 
বাণিজ্োর প্রতি গভর্ণ মেন্টের অধিক আসক্তি । টাকার 
ক্রঘ্ুশক্তি স্থির রাখিবার চেষ্টা ভাল করিয়৷ হইলে সম্ভবতঃ 
এক সঙ্গে ছুই দিক্‌ রক্ষা হয়, কিন্ত আমাদের গভর্ণ মেণ্টের 
তাহা হইলে বোধ হয় “প্রেষ্টিজ+ ও “পলিপি বজায় থাকে 
না। অ 


নোটের মালিকের সম্পত্তি বিক্রয় 
নারতবর্ষে যত নোট আছে, তাহার চালিকগণ পড়িয়া 
দেখিবেন, যে, নোটের উপর উহার পরিবর্তে কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার অন্দীকার লিখিত আছে। 
যথা, ১*২টাকার নোটের উপর লিখিত আছে, যে, 
ভারত গভর্ণ-মেণ্ট, উহার পরিবর্তে দশ টাকা দিতে প্রস্তুত 





বদ নাগা): 


আছেন। নোটের বিধা এই, যে, গভপ.মেন্ট, মূল্যবাঁন্‌ 
লোদা রূপহন্থ্যা্তে হাতে ঘুরাইয়! নষ্ট না করিয়া, তাহা 
কৌন, কেন্দ্রে ধ! কয়েকটি কেন্্রে মন্তুত রাখিয়া, তাহার 
গিধর্তে নোট ছাগাইয়। চালাইলে প্রথমত; কম ক্ষতি 
ই, ও দ্বিতীয়দ্দঃ (যুদ্ধ ইত্যাদি) আকন্মিক প্রয়োজনের 
সায়. পামান্িক ধন-সম্পত্তি একত্র মন্তুত অবস্থায় 
পাঞ্জনী ঘায়। ইহা ব্যতীত সত্যকার সোনা-রূপার 
পি ভুলনায় অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইক়া গভর্ণ মেন্ট, 
গৌঁপমে সামাজিক সম্পত্তির উপর ভাগ বসাইতে পারেন 
ও খুধ সহজেই পারেন; কেননা, সকল নোটের মালিক 
কদীপি একত্রে নোট ভাঙ্গাইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট 
উপস্থিত হন না। যথা, ১০*২৬ টাকার নোট চালাইলে 
*৪০1&০ টাকার সোনা-ব্ূপা মন্কুত রাখিলেই যথেষ্ট । 
সচরাচর গভর্ণমে্ট, নোটের টাকা দিবার জন্তু রক্ষিত 
পুঁজির .'অমেকাংশই, হুদ পাওয়া! যায় এইরূপ খতে ও 
কাগঞে রাখেন; কিন্তু সোনার পুজি অক্ষু্ণ রাখার 
প্রতিও তাঁহাদের নজর থাকে । কিন্তু সম্প্রতি তাহাদের 
অন্থপ্র্কার চেষ্টা দেখা যাইতেছে । ত্াভারাঁ এই 
পুঁজির পোনার কতক অংশ বিক্রন্দন করিতেছেন। 
যে-পরিমাণ বিক্রন্র করিতেছেন, তাহাতে কোন 
বিপদ আছে কিনা, তাহা আমরা দেখিতেছি না। 
শুধু এইটুকু বল! প্রয়োজন, - যে, অল্পে যাহা সরু হয়, 
ক্রমে তাহাই অধিক মাত্রায় হইয়া সর্ব্বনাশ করিতে পারে। 
তাহাদদের মতে বর্তমানে সোনা বিক্রয় করিলে লাভ 


আছে। কিন্ত জাই ্লোলা। ০ম্নাভেল্প মাক্পিতেকেন্্র 
সম্প্ত্ত, গবর্ণমেন্টের নহে। তাহাদের ইছা লইয়া 
লাভের: ব্যবসায় করিবার ন্যায়ত অধিকার নাই। ইহা! 
ব্যতীত সো'ন! বিক্রয় এসময়ে আমদের জাতীয় দিক্‌ 
হইতে, নিবু-দ্ধিতার কার্ধ্য। অল্প লাভের খাতিরে নোটের 
মূল্য বঙ্গায় রাখিবার পুঁজি কম করিয়া ফেল! সুতুদ্িরঃ 
পরিচায়ক নহে। তাহা যদি হক) জীহা হইলে ইংল 
নিকে, কেন তাহার বিশাল সোনার খায় উদ্ৃ, 
“করিয়। বিক্রয় করে না? ১৯২৯ খু! আবে ব্যান্টী জব. 
ইংলগ্ডের নোট-বিভাগের ৯৩৯১৪৭০১০০৩ পাউত্েরও 
অধিক' লোন! পুজি ছিল'। সে-সগয়ে উহ! বিক্রুপ্ন করিলে 
৯৭৯৮১ ও 





- ধিধিধ প্রসঙস্স্ভাতীগির লেনিন্‌ 


৬০৯১৯০৯,০০ পাউণ্ডেরও অধিক লাভ হৃটাজ। সমস্ত পুজি 

ষদি সুদওয়ালা-ওয়ার লোনে রাখা বাট তাছ] হইলেও 

ইংলগ্ডে বাৎসরিক ১০১০০০১০০০ পাউণ্ড লাভহইত। কিন্ত 

ইংলণ্ডের সেন্গপ ইচ্ছা! হন্চ নাই। ১৯১৮ খুঁঃট অঃ হইতে 
ইংলগ্ডের সোমার পু'জি ক্রমাগত বাড়িত্বা চলিয়াছে। যথা. 
১৯১৮ জাহয়ারী পাউণ্ড 


১৯১৪ ০ গঃ 


৫০১০ ০৩১৩ ৩৩ 
৮০১০০৬১০০০৩ 
১৯২০ . ্ী 
১৯২১ ৫ 
১৯২০র'জাহুয়ায়ী হইতে ১৯২১ এর জাঙ্গসার়ী আরধি, 
সোনা, ক্রয়ের খরচ সর্ধ্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্ধ এই 
সমদ্নেও ৩৭,৯০০১০** পাউণ্ডের দৌনা ইংলও জাহাক্স 
পুঙ্গিতে যোগ করিয়াছিল । ভারতবর্ষের প্রতি, ইংলগ্ডের, 
মায়! নিজের প্রতি মায়া জপেক্ষাও অধিক। অতএব 
আমাদের অবস্থা বিশেষ খারাপ বলিয়া ধারণ! হয়। 
ঘঅ 


৯১১৩ ০ ৩৬৯০০ 
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১২৮১৬০৪১০৩৩ 


ভাঁভীমির ৫লনিম্‌ 

রুধিয়ার রাষ্ট্রগুরু লেনিনের মৃত্যু হইফ়্াছে.।' লেঙ্গিন্‌, 
রুধিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লধে প্রধান নেতা ছিলেম এবং তীঙন। 
নেতৃত্বে দারুণ বিপ্লবের মধ্যেও রুধিয়! আবার মাথা' 
তুলিয়া ধ্লাড়াইতে পারিয়াছে। অনেককাল যাবৎ ইন্দি। 
রোগ ভোগ করিতেছিলেন। মাঝে ছুই এক বার ইচ্ছার? 
তুল মৃত্যুনংবাদও বাহির হইয়াছিল। লেনিনের মৃত্যুতে 
রুষিয়া একটি অসাধারণ শক্তিমান লোক হারাইল। 

লেনিন্‌ ১৮৭০ খঃ অবে জন্ম গ্রহণ করেম। তাহার 
পিতা স্কুল ইনৃস্পেক্টর ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
আলেকজাগডার বিপ্লববাদী ছিলেন ও ১৮৮৭ খৃঃ অকে 
জার তৃতীয় আলেকজাওারকে হত্যা করিবার চেষ্ট? কতায় 
তাহার ফাপী হয়। | 

ভুাভীমির লেনিন্‌ কাজান ইউনিভাবৃপিটিতে আইন: 
পড়িতে যান, কিনব ধিগ্লবকা ক্লীদিগের' সহিত- কারবার 
করার জন্ত তাহাকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করিম দেওযা! 
হয়। অতঃপর তিনি মেণ্ট, পিটাসবার্গে গমন করেন 
ও লেখান্‌ হইতে আইন পাস করেন । তিমি বেশী দিস 


এ 


৭১৪ 


পা" 





সপ 





পাস 


আইনজীবী থাকিতে পারিলেন না। আবার বিপ্লবী- 
দিগের দলে যোগ দিলেন এবং শীস্তরই ধৃত হইলেন ও 
পলায়ন করিস বিদেশে চলিয়া! গেলেন । 


১৯০৫ খৃঃ অবের বিপ্লবের সময় লেনিন্কে আবার. 


সেন্ট পিটাসবার্গে দেখ। গেল। কিন্তু বিপ্লব ফল ন! 
হওয়ায় তিনি অদৃশ্য হইলেন । 

১৯০৬--১৬ এই কয়েক বৎসর লেনিন্‌ দেশের বাহিরে 
বাস করেন। এই সময়ে তীহার লিখিত কয়েকটি পুস্তি- 
কার খুব গ্রচাব হয়। লেনিন আধুনিক বস্ততন্ত্রবিরোধের 
বিপক্ষে ছিলেন। সাহার ছুইখানি পুস্তকে তিনি ভক্তি, 
ধর্দ ও. ধ্যানরসিকর্দিগকে জনসাধারণের অনিষ্টকারী 
বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার মতে বাস্তব এশবর্ধ্য 
মানবের উন্নতির সহায়ক, সংহ!(রক নহে । 

লেনিনের জীবনে ছুইটি জিনিষ ক্রমাগত ফুটিয়৷ 
উঠিতে দেখা যায়। এথম, তাহার নিজের লাভ ও 
ক্ষতির দিকে দৃষ্টির অভাব ও তীছার স্বার্থত্যাগ ; এ+ং 
দ্বিতীয়, তাহার সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তীক্ষবুদ্ধি। কাহারও 
কাহারও মতে তিনি নিজের প্রতৃত্ব সর্বত্র খাটাইতে 
চেষ্টা করিতেন; এবং ইহাই নাকি তাহার একমাত্র 
চিন্তা ছিল। বস্তুতঃ ইহার পরিচয় তাহার জীবনে খুব 
পাওয়। যায় না। ইহা তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 
তাহার মত ও আচরণের সমালোচনা সংক্ষেপে করা 
যায় লা। টু ডা 

খুনের জন্য ছুঃখ প্রকাঁশ 

সেদিন ইংরেজদের একটা সভায় একজন ইংরেজ 
কক্ততা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করে, অমুক ভারতীয় 
নেতা মিঃ আনে ডের হত্যার জন্য ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছেন কি? এই লোকগুলার আম্পর্ধ। ও বেয়াদবির 
সীম। নাই। তোমাদের স্বজ্বাতীয় কত লোকে মে কত 
ভারতীয়কে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত 
খুন করিয়াছে, তাহার জন্ত তোমাদের নেতারা কখনও 
দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে? 

. প্রকাশ্তভাৰে দুঃখ প্রকাশ না করিলেই যে খুনের 
সমর্থন কর! হয়, তাহা কোন্‌ ন্তায়শাস্ত্রে বা আইনে বলে? 


প্রযাসী-_ফান্তুন, ১৩৩০ 


মহাত্মা গান্ধীর চিঠি 


কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীকে মহাত্মা 
গান্ধী যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন, 
“গবর্ণ মেন্ট, অকালে, আমার পীড়ার জন্য, আমাকে মুক্তি 
দেওয়ায় আমি ছুঃখিত। এরূপ মুক্তি আমাকে স্থখী 
করিতে পারে না, কারণ আমি মনে করি, যে, বন্দীর 
পীড়া তাহার মুক্তির হেতু হইতে পারে ন11% 

গাদ্ধী মহাশয় কোনপ্রকার সর্ভে আবদ্ধ হইয়! মুক্ত 
হইতে রাজী হইতেন, ইহা কল্পনা করা যায় না; কিন্তু 
এরূপ অঘটন ঘটিলে, কেবল মাত্র তাহাই আমাদের 
নিরানন্দের কারণ হইত, সেইজন্য তিনি যে প্রকারে 
মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অস্থখী হই 
নাই, স্থখী হইয়াছি। কিন্তু ইহাও বল। দবুকার, যে, 
এই মুক্তিতে আমাদের গৌরব বোধ করিবার কোন কারণ 
নাই । ' আমর! যদি স্বরাজ লাভ.করিয়! নিজের শত্তিতে 
তাহাকে কারামুক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই 
গৌরব বোধ করিতাম, এবং তাহাতে আমাদের স্থখের 
মাত্রাও পূর্ণ হইত। 

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রমাহাত্ময, তাহার প্রবর্তিত 
স্বাধীনতা, তাহার নির্দোধষিতা, ও প্রচেষ্টার ন্যায্যতা ও 
মহত্ব উপলব্ধি করিয়া, এবং তাঁহার কাধ্য ও উপদেশ 
যে নিকপত্রব তাহা বুঝিয়া গবর্ণমেন্ট, তাহাকে ছাড়িয়া 
দিলেও তাহা পূর্ণ আহলাদের বিষয় হইত) যদিও 
এক্ষেত্রেও আমাদের কোন কৃতিত্বগৌরব থাকিত না। 

হাসপাতালে এখন তাহাকে বেশী লোকে দেখিতে 
গেলে তাহার আরোগ্যলাভে বিলম্ব হইবে ।. স্থৃতরাং 
ধাহারা তাহাকে শীঘ্র জাতীয় কার্ধ্যক্ষেত্রে পুনরবতীর্ণ 
দেখিতে চান, তাহারা তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা দমন 
করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই কথা তিনি 
বলিয়াছেন । “বন্ধুদের নেহের' আদর ও উপলব্ধি 
আমি বেশী করিতে গারিব, যদি তাহারা, যিনি যে 
সার্বজনিক কাজ্জে ব্যাপৃত মাছেন, সেই কাজে, বিশেষতঃ 
চরুকায় স্থতা কাটিতে, অধিকতর সময় ও মনোষোগ 


দেন।১ 
“আমার মুক্তি আমাকে কোন আরাম দিতেছে ন1। 


হম সংখ্যা] 





৯৫৯, 





মুক্তির পূর্বে জেলের নিয়ম পালন এবং দেশসেবার 
জন্ত অধিকতর উপযুক্ত হইবার জন্য সাধনা ব্যতীত 
আর্মার অন্ত কোন দায়িত্ব ছিল না; কিন্তু এক্ষণে আমি 
এমন একটি দায়িত্বের বোধে অভিভূত হইতেছি, যাহার 
অনুযায়ী কার্ধ্যনির্ধাহের যোগ্যতা আমার নাই। 
অভিনন্দনের অজন্ম টেলিগ্রাম আসিতেছে । আমার 
দেশবাসীদের'আমার প্রতি ন্মেহের যে-সব প্রমাণ আমি 
পাইয়াছি, এগুলি তাহারই সমর্থক । ইহাতে আমি 
স্বভাবতঃ স্খ ও সাস্বনা লাভ করিতেছি। কিন্ত 
অনেক টেলিগ্রামে আমার মুক্তির পর আমার দেশসেব। 
হইতে এক্প ফললাভের আশ! প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে 
আমি ম্তম্তিত হইতেছি। আমার সম্মুখে যে কাজ 
রহিয়াছে, তাহা করিতে আমি কিরূপ অন্ুপধুক্ত সেই 
চিন্তায় আমার মাথা হেট হইতেছে ।” 

তাহার পর তিনি বলিতেছেন, যে, দেশে হিন্দু 
মুদলমান শিখ, পারপী খুষ্টিয়ান্‌ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের 
লোকদের মিলন ভিন্ন স্বরাজের কথা কেবল কথা মাত্র 
স-মম্পূর্ণব্যর্থ। "আমরা যদি স্বাধীনতা অজ্জন করিতে 
চাই, ভাহ! হইলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেছ্য 
বন্ধনের স্থষ্টি করিতে হইবে । আমার মুক্তিতে ভগবাঁন্‌কে 
কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন সকলের. মধ্যে এঁক্যে পরিণত 
হইবে কি? কোন চিকিত্সা বা বিশ্রাম অপেক্ষা 
তাহা আমাকে অধিকতর শীঘ্র স্থস্থ করিয়া তুলিবে। 
জেলে থাকিতে যখন আমি কোন কোন স্থানে হিন্দু 
মুনলমানে মনকসাকসির সংবাদ শুনিয়াছিলাম তখন 
আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়াছিল। যে বিশ্রাম করিবার 
জন্প আমাকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে, তাহা বিআম 
হইবে না, যদি অনৈক্যের বোঝ।র চাপ আমার হৃদস্ের 
উপর থাকে । ধাহারা আমাকে ভালবাসেন, তাহাদের 
সকলকে আমি আমাদের সকলের বাঞ্চিত এঁক্ের 
জন্য সেই ভালবাস! প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করি। 
আমি জানি এক্য সম্পাদন কঠিন কাজ 7) কিন্ত 
"আমাকেন হলে বিগ এ।কিলে 
০ক্ষানন কাত ক্লিন স্ম / আনন, 
আমর -আমাদের দুর্বলতা উপলব্ধি করি - এবং 


বিবিধ প্রসঙ্গ--মহাত্মা গান্ধীর চিঠি 
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তাহার শরণাপন্ন হই; তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে 
সাহায্য করিবেন। হূর্বলতা হইতে ভয় জন্মে, ভয় 
হইতে পরম্পরে অবিশ্বাম জন্মে। আনন, আমরা 
উভয়েই ভয় পরিহার করি। কিন্তু আমি জানি, যে, 
আমরা যদি একজনও ভয় হইতে নিবৃত্ত হই, তাহ! 
হইলে আমাদের ঝগড়াও থামিবে। বস্তুতঃ, আমি মনে 
করি, ষে, আপনি কংগ্রেসের সভাপতি থাকিবার সময় 
সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্ত যাহা করিতে সমর্থ হইবেন, 
সেই কৃতিত্বের দ্বারাই আপনার কাধ্যকালের সফলতা 
নিক্ষলতার বিচার হইবে । আমি জানি আমরা 
পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালবাসি । এইজন্ত আপনাকে 
আমার উদ্বেগের অংশী হইবার নিমিত্ত এবং রোগের 
সময়টা আমাকে অপেক্ষাকৃত হাল্ক] মনে যাপন করিতে 
সমর্থ করিবার জন্য আপনাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ 
করিতেছি ।” 

গান্ধী মহাশয় বার্দোলীর গঠনমূলক অমুষ্ঠানাবলিতে 
অধিকতর বিশ্বামী হইয়ছেন। চর্কাকেই তিনি ক্রমশঃ- 
বর্ধমাম জাতীয় দারিদ্র্য বিনাশের একমাত্র উপায় মনে 
করেন। আমরাও অন্ততম প্রধান উপায় মনে করি। 
তিনি বলেন, যে, চর্কাঘ্ম মন দিলে ঝগড়া 
বিবাদ করিবার অবসর থাকিবে না। “গত ছুই 
বৎসরে কঠোর চিন্তার জন্য যথেষ্ট সময় ও নিজ্জনতা 
আমি পাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি বার্দোলীর কার্ধ্য- 
ব্যবস্থায় দৃঢ়তর বিশ্বাসী হইয়াছি-জাতিতে জাতিতে 
এক্য, চর্কায় মনোযোগ, অন্পৃষ্ঠতা-দৃূরীকরণ, এবং 
স্বরাজলাভের উপায় ও 'ন্বরূপ চিন্তা, কথ! ও কার্ধ্যে 
অহিংসা ও নিরুপদ্রবতীয় বিশ্বাসী হইয়াছি। উক্ত 
ব্যবস্থা অনুসারে অন্তরের সহিত পূর্ণমাত্রায় কাজ 
করিলে নিরুপন্রব অবাধ্যতার গ্রয়োজন হইবে না) 
এবং আমার আশা এই, যে, ইহা কখনও দরকার 
হইবে না। কিস্তু ইহাও আমার বলা উচিত, যে, 
নিজ্জনে প্রার্থনার সহিত চিন্তা করার পর নিরুপদ্রব 
অবাধ্যতার ফলদায়কতা ও ধশ্মসঙ্গততায় আমার বিশ্বাস 
কমে নাই। জাতীয় জীবন ,সহ্কটাপমন হইলে এইরূপ 
অবাধ্যতা কর] প্রত্যেক মানুষের ও জাতির কর্তব্য ও 
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, জযিকার বলিয়া আমি এখন যেন্প বিশ্বাস করি, 
তদপেক্ষা অধিক বিশ্বাস ক্ষধনও করিতাম না। আমার 
দৃঢ় ধারণা এই, যে, খুদ্ধ অপেক্ষা এইরূপ অবাখ্যতায় 
অনিষ্টের আশন্ব। কম; এই অবাধ্যতা সফল হইলে 
উন্ভয় পক্ষেরই উপকার হয়, কিন্ধ যুদ্ধে জয়ী ও পরাজিত 
উভয়ের আমল হুয়। 

গ্আপনি কৌন্গিল প্ররেশ বিষয়ে কামার কোন 
মত প্রকাপ -করিনার আশ! জবস করিবেন নাঁ যদিও 
জ্বানমি কৌন্িল, আদালনভ, .এবং সকুকারী ক্ষুল বর্জন 
বিষয়ে মত পরিবর্ধন করি নাই 1” 

তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, যে, ধাহার! দেশের 
মঙ্গলের জন্ত কৌন্সিল্‌-বঙ্জন আজ্ঞ! তুলিয়া লইবার 
পক্ষে মত দিয়াছেন, তাহাদের সহিত এ বিষয়ে আলো- 
চন! কুরিয়। তিনি মত প্রকাশ করিবেন। তিনি মভারেট্‌ 
বন্ধুদের নিকট হইতেও অভিনন্দন পাইয়া আহ্লাদিত 
হহস্কাছেন। "গাহাদের সহিত অনহযোগীদ্দের কোন 
রাগড়া থাক্ষিতে পারে না। তাঁহারাও দেশের ছিতৈষী 
এরং তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি অন্ুণারে দেশের তেবা 

.করেন। আমর! যদি ঠাহাদিগকে ভ্রাস্ত মনে করি, তাহ। 
হইবে কেবল বদ্ধুভাব এবং ধৈর্ধ্যসহকারে যুক্তি প্রয্নোগ 
ব্বারাই তাহাদিগকে নিজদলে আনিতে পারিব, গালাগালি 
বারা নছে। বন্তুত:। আমরা ইংরেজদিগক্েও আমাদের 
বধু বলিয়! মনে করিতে চাই, ভাহাদের সহিত শঞ্ষবং 
আচরণ করিয়া তাহাদিগকে তুল বুঝিতে চাই না। 
আমর এখন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত যে বিরোধে 
ন্যাপৃত আছি, তাহ শাসনপঞ্ধতি ও-প্রণালীর বিরুদ্ধে 
ইংরেজ মান্্যগুলির বিরুদ্ধে নহে। আমি জানি আমরা 
অনেকে ইহা! বুঝিতে এবং এই গ্রভেদদ সর্বদা মনে 
রাখিতে সমর্থ হই নাই; এবং যে পরিমাণে আমরা 
ত্বনমর্থ হইয়াছি, মেই পরিমাপে আমাদের ঈপ্লিতের 


ক্ষতি করিয়াছি ।* 


মন্ত্রীদের প্রাতি অবিশ্বাস প্রকাশ 
* জ্বরাজ্য দল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদেয় প্রতি 
বিখালের অভাব প্রকাখ কষ্গিবার জন্ত একটি গ্রস্তাব 


বাপীস্বাকন। ১৬৩০, 
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টি াতি হাতি ডি 
উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন। উহার প্রেসিডেন্ট. 
মিষ্টার কটল্‌ উহা উপস্থিত করিতে দিতে রাজী হন নাই। 
মান্্রাজের ও মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়ে এ- 
প্রকার প্রন্তাৰ উপস্থিত করিতে দেওয়। হইয়াছিল এবং 
তাহাতে গবর্ণমেন্টের পরাজয় হইয়াছিল । দেইনজন্ত 
এখন ব্যবস্থাপক লভার নিয়মাবলীর মানে বদ্লিম্বা গেল! 
যাহা হউক, ধাহার! ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ ও তথায় 
ধক্কৃতাদদি করিবার কষ্ট স্বীকার সার্থক মনে করেন, কটন্‌ 
সাহেবের ব্যাধ্যাটা ঠিক্‌ কিনা তাহা পৰীক্ষা করিবার 
উপাম্ম থাকিলে তাহা করাও তাহাদের কর্তব্য। 
আনন্দ-উতসব ও কঠোর কর্তব্য 

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জাপন, 
বড় বড় সভার অধিবেশন, নগরসংকীর্তন, দীপমালায় 
নগর ও গ্রামের শোভা সম্পাদন প্রভৃতি হইতেছে। ইহা! 
ত্বাভাবিক। কিন্তু উল্লাসের উত্তেজনা থামিয়। গেলে 
যে অবসাদ আসিবে, তাহার প্রতিকার কি করা হই- 
তেছে? কলিকাতার এক সভান্ন বিদেশী বন্ত্র দাহও 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু দেশী বস্ত্র উৎপাদনে ও ব্যবহারে 
ত এরূপ কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। আনগ্ৰ- 
উৎসব অনাস্ক কিবা অনিষ্টকর নহে, কিন্ত তাহা 
বার্দোলীর গঠনমূলক ব্যবস্থা-পালনের স্থান অধিকার 
করিতে পারে না। 


ভূতপূর্বব রাষ্ট্রনায়ক উইল্সন্‌ 

মহাযুদ্ধের সময় যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রনা্ক ছিলেন, 
সেই গ্রেপিডেন্ট, উইল্সনের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। 
ইউরোপের মহাশক্তিপুঞ্জের মত নিজ রাজ্যবৃদ্ধির কুম্ড- 
লব লইয়া আমেরিকা ধুগ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই। উইন্ন্সণ্‌ 
জাতিতে জাতিতে সেইরূপ ব্যবহার স্থাপন করিতে 
চাহিয়ান্িলেন, যেরূপ ব্যবহার সভ্য মানুষ কোন সভ্য 
রাষ্ট্রে করিয়া খাকে। সত্য দেশে একজনের সহিত আর 
এক জনের বিবাদ হইলে তাহারা! মারামারি না করিয়া 
বিধাদ নিস্পত্তির নিমিত্ত আদালতের "আশ্রয় লয়। 
জাতিতে জাতিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ হইলেও যাহাতে 





আমাজখ্যা ). 
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যুদ্ধ না হইয়া আন্তজাতিক আদালতে মাস্তজতিক আইন 
অঙ্গুসারে বিবাদ ভঞ্চন হয়, উইল্চন্‌ তদনুরূপ, ব্যবস্থার 
পক্ষপাত্তী ছিলেন। ক্ষুদ্র বা অহ্ুম্নত বা অসংঘবদ্ধ 
জাতিদিগকে গ্রবল জাতির নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
যাহাতছ পদাঁনত কক্দিয়া রাখিতে না পারে, ভন্দরপ ব্যবস্থাও 
ছিমি করিত্কে চাহিয়াছিলেন। দ্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠা পৃথিবীব্যাপী হউক, ইহা! তীহার হৃদগত আকাঙ্ষা 
ছিল। সমূক্রে সকল সময়ে সকল জাতি যাহাতে 
অবাধে বাণিজা-জাহাজ চালাইতে পারে, তিনি এক্প 
নিষ্ধমের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সাহার আস্তজতিক 
'আদর্শফে তিনি বাস্তবে পরিণত দেখিয়া যাইতে পারেন 
নাই, উহা! এখনও স্বপ্রবৎ “অবাস্তবই রহিয়া গিয়াছে । 
কিন্ত ন্বপ্নেরও মূল্য আছে) উহা মাচুষকে বাস্তবের 
দিকে লইয়৷ ঘায়। সাম্াজাবাদ ও প্রধলের সামরিক 
দস্কের দিনে ম্বাধীনতা, গণতন্ত, স্তায় ও মানবিকতার 
আদর্শ স্থাপন করিতে যিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
মানবজাতি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। 
লর্ড, রেডিঙের ভ্রুকুটি 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইবার প্রাক্কালে 
মিঃ র্যাম্সে ম্যাকৃভোন্ান্ডের নিকট হইতে মান্দ্রাজের 
“হিন্দু” কাগজের লগ্নস্থ সংবাদদাতা এক বাণী বা 
সন্দেশ ( মেসেজ) আদায় করেন। তাহাতে ম্যাকৃডো- 
স্ভান্ড মহাশয় অঙ্তান্ত কথার মধ্যে বলেন, যে, ব্রিটিশ 
জাতিকে ভয় দেখাইয়। ভারতীয়েরা ফোন অধিকার 
আদায় করিতে পারিবে না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার বর্তমান বৎসরের অধিবেশনের প্রারভ্ভিক বক্তৃতায় 
লিভ রে'তংও বলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ জাতি তাহাদের 
ইচ্ছা। এবং .বিচারের বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ধকে 
শাসনসংস্কার দিতে অন্বীকার করিবে । আমরা বলি, 
তগ্ঈ ন| পাওয়াটা স্রিটিশ জাতিরই একচেটিয়া সম্পত্তি 
নহে। ভারতবর্ষের লোকেরাও মনে করিতে পারে, 
যে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়! তাহাদের সঙ্কল্লিত কার্ধা- 
পদ্ধতি হইতে নিরম্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে; 
ভাহারাও ভয়ে নিরন্ত হইতে মারাজ হইতে পারে। 


স্পস্ট, 


আর, ব্রিটিশ জাতির মোড়লের! যে বার বার. বলিয়া 
থাফেন, “আমরা ডরাই না, আমরা ডরাই ন/» ইহাতেই 
কি অন্তন্নিহিত ভয়ের আভা'ল পাওয়। যায় না?. ব্রিটিশ 
জানি ভয়ে কখন কিছু করে নাই, ইহাও সত্য মহে। 
দূর অতীতের ইতিহাস ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, যে, 
এই সেদিন কেনিয়ার কয়েক হাজার শ্বেত পনিবেশিফ 
বিপ্রোহের ভয় দেখাইয়াছিল বলিয়! ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা 
তথাকার ভারতীয় ওপনিবেশিকদিগের সম্বন্ধে --স্তাধা 
ব্যবস্থা করিতে পারিল না। অবশ্য আমখা একপ 
মনে করি না, যে, বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কয়েক হাজার 
শ্বেত ওপনিবেশিকের বিদ্রোহ দমন করিতে পারিত 
না। কিস্তু আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রীদভার এই ভয় ছিল, 
যে, কেনিয়ার এ শ্বেত ুপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে গোর! 
ঠৈম্ভ পাঠাইলে গোরারা যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতে 
পারে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বৃঅর ও ব্রিটনের 
কেনিয়ার -গুপনিবেশিকদের সহিত যৌগ দিতে পারে। 
আয়ালর্চাণ্ডের আল্ষ্টাবু প্রদেশবাসী ইংরেজরা আই- 
রিশ. হ্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে য় 
তাহারা পুনঃ পুনঃ বলে, যে, তাহাদিগকে আইরিশংদৈর 
সহিত যুক্ত করিতে চাঁহিলে তাহারা বিজ্লোহ করিবে। 
বিজ্বোহের জন্য তাহারা কাসনের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র! সং গুহ 
এবং নৈনিকদ্দিগকে যুদ্ধশিক্ষা্দানও করিয়াছিল। ফলে, 
আল্ট্টার এখনও আয়ালঠাণ্ডের অবশিষ্ট অংশ হইতে 
স্বতন্ত্র রহিয়াছে। মি | 
অতএব, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদা 
করা যায়; কিন্তু, ইহা অবশ্ঠ শ্বীঝার করা যাঁয়। যে, 
যাহারা ভয় দেখায়, তাহার! ইংয়েজ জাতীয়, গস্ততঃ 
স্বেতকীয়। হইলে নিশ্চিত ফললাভের সম্ভাবনা আছে, 
অন্টেরা ভয় দেখাইলে ফললাভ না হইতেও পারে। 
ভারতবর্ষের লোকেরা; কিম্বা তাহাদের মধ্যে কোন 
গণনার যোগ্য দল, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া কাজ 
আদীয় করিতে চেষ্টা করিতেছে, এই ধারণাটাই ভূল। 
বংলাদেশে যে ছুএকটা রাজনৈতিক খুন হইয়াছে, তাহার 
পশ্চাতে দল থাকিলেও, তাহ বঙ্গের অঙ্চ্ছেদের পর 
আধিভূত বিপ্লবী দলের মত প্রভাবশালী নহে। শেষোক্ত 


৭১৮ 


বিপ্লবীদের মধ্যে খুব বুদ্ধিমান্‌ ও কর্শিষ্ঠ লোক ছিল, এবং 
তখন দেশের বিস্তর. লোকের তাহাদের সহিত সহান্ৃভূতি 
ছিল। এখন যদি দল থাকে, তাহার লোকসংখ্যা কম, 
পূর্বেকার দলের মত মানুষও ইহাদের মধ্যে নাই) এবং 
আগেকার বিপ্লবীদের কার্ধ্য-কলাপের পরিণাম দেখিয়া 
দেশের লোকদের মধ্যে যাহাদের বিপ্লবান্গকুল মতি 
ছিল তাহাদেরও এ বিশ্বাস চলিগ্প! গিগ্নাছে, যে, বোমা ও 
রিভল্ভারু ঘারা খুন করিয়া দেশ স্বাধীন হইতে বা কিছু 
রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে পারিবে । অতএব হনন 
বা তদ্রপ কোন উপদ্রব দ্বারা ভারতীয়ের] রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব 
লাভ করিতে চায়, ইহা ভূল ধারণা। 

কিন্তু ইহা সত্য, যে, ভারতীয়দের মধে) মডারেট্রাও 
এখন আর বিশ্বীস করে না, যে, ব্রিটিশ জাতির ন্যায়- 
বোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই রাষ্ট্রীয় শক্তি 
পাওয়! যাইবে । মডারেট নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও 
তাহার বাঙ্গালোরের বক্তৃতায় বলিয়াই দিয়াছেন, যে, 
ব্রিটিশ জাতির ন্তায়বোধকে জাগাইতে হইলে আরও 
ছু' একরকমের বোধেও ঘা মাপা দরকার, দেখান 
দ্রুকার যে তাহারা স্তায্য কাজ না করিলে তাহাদের কি 
ক্ষতি বা অস্থবিধা হইতে পারে? তাহা হইলে নান 
*বোধ” মিলিত হই ব্রিটিশ জাতিকে স্থবুদ্ধি করিতে 
পারে। রর 

ক্রিটিখ পালে মেণ্টে যখন যে দল প্রবল হয়, তখন 
তাহারাই হয় গবর্ণ মেপ্ট,। এই দলের নিকট কাজ আদায় 
করিতে হইলে অবস্থাভেদ অন্সারে কার্ধ্যপ্রণালীর 
পরিবর্তন করিতে হয়। একট প্রণালী হইতেছে অবস্‌- 
ট্রাকৃশ্তন্‌ বা বাধা প্রদান। আইরিশনেতা পানেল ইহার 
ওস্তাদ ছিলেন। ইহা একটা কনৃষ্টিটিউশ্বন্তাল বা বৈধ 
উপায়। ভারতবর্ষের স্বরাজ্দল এই উপায় অবলম্বন 
করিতেছেন। ইহাতে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে বা 
নাও পারে। কিস্তু ম্যাকৃভোনান্ড, বা রেডিং ইহাকে 
একটা ভারি গর্হিত পদ্ধতি বলি! ভারতীয়দিগকে 
বুঝাইতে কেন বুখা চেষ্টা করিতেছেন? কেন বৃথা 
ভয় দেখাইতেছেন, যে, এ পদ্ধতি পরিত্যক্ত না 
হইলে, উহা সমগ্র-ভারতীক়্ ব্যবস্থাপক সভাতে অন্গম্থত 


- প্রবার্সী--ফাল্তন, ১৩৩, 


পাস পরা সা অর্পা সপ সা সণ সা ৯িপাসাসিত সপন ১৬৯০৯ পাও পা পসপাসিত ৯৮ সপাখি ৯৫১ পাস সপিসিত সপ সপ্পাসিপাস্পিা সপ স্নিপাসিতা সপািরা সপ তি সত ৯৮ সপাস্পাসিা। 


(২৩ ভাগ) ২ খও 





হইলে, শাসনসংস্কারের ক্রমোন্গতি ও ক্রমবিস্তার বাধা 
পাইবে? পৃথিবীর সর্ধত্র বাসী মত যেক্ধপ হইয়াছে, 
তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণ মেন্ট, ভারতবর্ষেও আর পিছাইতে 
পারিৰেন না, অগ্রসর হইতেই হইবে । এবং ভারতবর্ষের 
লোকেরা এখন আর ব্রিটিশ জাতির কপার, মর্জির, বা 
হ্ায়বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের সংঘবদ্ধ 
একতা, সাহ্‌দ ও শক্তির দ্বারা রাষ্ত্ীয় কর্তৃত্ব লাভ করিতে 
চাহিতেছে। এখন তাহারা ভয়ে পশ্চাৎ্পদ হইবে না। 
কিন্তু তাহারা, ধর্খবুদ্ধির প্রেরণাতেই হউক, কিনব! স্থবিচার- 
নির্দিষ্ট নীতির অন্ুসরণেই হউক, কিবা উভয় কারণেই 
হউক, উপদ্রব ও হিংসার পথে যাইবে না) অন্ত উপায়ে 
ব্রিটিশ জাতিকে স্ববুদ্ধি কক্দিতে চেষ্টা করিবে। . 


স্যার্‌ ম্যাল্কম্‌ হেলীর বক্তৃতা 

ভারতবর্ষে সত্বর পৃরা দায়ী গব্ণমেপ্ট,ব1 ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের স্বশাসক অংশগুলির মত গবর্ণমেপ্ট 
স্থাপন করিবার জন্য প্রারভিক কাজ করিবার 
নিমিত্ত অঙ্গরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব ভাগভীয় 
বাবস্থাপক সভায় উপস্থিত কর হইয়াছে। প্রথম দিন 
কিছু বক্তৃতা হইয়া! আলোচন! স্থগিত আছে। বুধবাগ 
১লা ফান্তন আলোচনা আবার চলিবে । গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে স্তাবু ম্যাল্কম্‌ হেলী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
বন্কৃত। করেন। তিনি দায়ী গবর্ণ মেন্ট১ এবং কানাডা 
প্রভৃতি ডোমিনিয়ন্গুলির মত ম্বশাসক গব্ণ মেণ্টের 
মধ্যে প্রভেদ জ্ঞাপন করিয়| বলেন, যে, ব্রিটিশ গবর্ণ মেপ্ট, 
দায়ী গবর্ণ মেন্ট, দিতে চাহিয়াছেন, ডোমিনিয়ন্গুলির মত 
গবর্ণ মেণ্ট, নহে, যদিও তাহার মতে প্রথমটি হইতে 
দ্বিতীমটতে ক্রমে পৌছান যাইতে পারে । এই গ্রভেদের 
বিচার না করিয়া আপাততঃ হেলী সাহেবের অন্ত ছু 
একটা কথার উল্লেখ করি। 

তিনি অনেক ভারতীয় নেতার মত উদ্ধৃত করিয়া 
বলেন, ৫, তাহার! কেহ দশ কেহ পনের বৎসর পরে, 
এবং সকলেই ক্রমে ক্রমে, দায়ী গবর্ণ মেট, লাভে রাজী 
ছিলেন) তবে এখন কেন শীন্রই উহ চাওয়া হইতেছে? 
ইহার উত্তরে আমাদের ৰক্তব্য বলিতেছি। আমরা 


৫ম সংখ্যা) 


ভারতীয় নেতাদের উক্তির এই অর্থ বুঝিয্াছিলাম, যে; 
“বর্ণ মেন্ট, বলুন দশ বা পনের বৎসর পরে নিশ্চয়ই দায়ী 
গবর্ণ মেন্ট স্থাপিত হইবে, তাহা হইলে আমরা সন্থষ্ট 
হইব।” কিন্তু গবর্ণমেন্ট. কখনও এক্ূপ প্রতিশ্রুতি দেন 


নাই, এখনও দিতেছেন না। তাহাদের “গবর্ণ মেপ্ট অব. 


ইত্ডিয়া ফ্যাকৃটঃ নামধেয় আইনেও একপ প্রতিশ্রুতি নাই। 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কেবল এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত 
হইয়াছে, যে, নৃতন ব্যবস্থাপক সভাগুলির আরম্ত হইতে 
দশ বৎসর পরে পালেমেপ্ট অন্থপন্ধান করিবেন, যে, 
ভারতবাসীরা অধিকতর রাষ্ট্র অধিকার পাইবার যোগ্য 
হইয়াছে কিনা। যোগ্য বিবেচিত হইলে তাহারা আরও 
কিছু পাইবে, নতুবা পাইবে না_-এমন কি যাহা দেওয়! 
হইয়াছে তাহা কাড়িয়া লওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। 
ভৃতপূর্ব অন্যতম প্রধান মন্ত্রী য়েড, জর্জ, ত বলিয়াই- 
ছিলেন, যে, ইংরেজপূর্ণ সিবিল্‌ শীর্বিম্‌ রূপ ইম্পাতের 
কাঠামে। ভারতবর্ষকে চাঙ্গা রাখিবার জন্য চিরকালই 
থাকিবে। 

অতএব হেলীর যুক্তিটা এইরূপ দীড়াইতেছে__ 
“তোমরা বলিয়াছ যে তোমরা, ক্রমে ক্রমে, দশ বা 
পনের বৎসরের অবসানে, দায়ী গবর্ণ মেন্ট, পাইলে স্পট 
হইবে; অতএব তোমরা তোমাদের সেই কথার দ্বারা 
সত্যবদ্ধ আছ ও থাকিতে বাধ্য; কিন্তু আমরা কখনও 
কথা দিই নাই, এবং দ্িবও না যে আমরা দশ বা পনের 
বৎসর পরে নিশ্চয়ই দায়ী গবর্ণ মেণ্ট, স্থাপিত করিব।” 
কিন্তু চুক্তি ত কখন একতরফা হয় না। ইংরেজ যদি 
প্রতিষ্ততি দিতেন, তাহা হইলে আমরাও চুক্তিবদ্ধ 
থাকিতাম। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রতিই দিবেন 
না, আর আমর! ১৫ বৎসর হ। করিয়া বসিয়া থাকিব, 
ইহা! হইতে প্রারে না । 

. দেশের নেতারা দেখিতেছেন, যে, দেশ নিরক্ষর থাকা! 
সত্বেও দেশবাসী লোকেরা বুদ্ধিমান্‌ এবং নিজেদের স্বার্থ 
বুঝে, এবং দেশে অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর 
লোকের রাস্থ্ীয় বোধ জন্মিয়াছে। সুতরাং যদ্দিই আমর! 
১০1১৫ বৎসরের মিম্নাদে আগে সন্তুষ্ট হইবার কথা 
বলিয়া থাকি, তাহা এখন ভ্রম বপিয়। বুঝিতেছি। 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-স্যাঁর্-ম্যাল্কম্‌ হেলীর বক্তৃতা 


০৯ পা পরা পাছি পাছি পিপি পিপি প  পািপাস্টি পা পাতা পি পি পাটি পি পাটি পা. পাটি পাটি পি পানি 


৭১৯ 


০৬ পিছ ৪ ৬ পাটি তই পাটি পি পা পি পা পাটি পাটি পাটি পাটি পি পা পারি পা পি পা 


এখন আমরা তাহা অপেক্ষা শীত্ত জাতীয়-আত্ম কর্তৃত্ব 
চাই। 

হেঙ্সী বলেন, দায়ী গবর্ণ মেণ্ট, চাহিলেই তত প্রতিষ্ঠিত 
করা! যায় না। দেশী রাজ্যসমূহ, ইউরোপীয় বণিক, সামরিক 
ও অসা'মরিক চাকুবিয়া-সম্প্রদায় ( অর্থাৎ সার্ভিসেজ,), 
সংখ্যায় কম নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়, প্রভৃতির সম্মতি 
লইতে হইবে। চমৎকার কথা! ইংরেজ গবর্ণ মেট, 
যত রকম আইন, নিয়ম, সান্ধ, যুদ্ধ, প্রভৃতি করেন, 
তাহাতে ইহাদেব সকলেরই মৃত লইয়া থাকেন কি? 
দেশী রাজাসকল সম্বন্ধে যে-সব কাজ বা ব্যবস্থা করেন, 
তাহাতে ব্রিটিশ ভারতের লোকদের মত, লওয়া হয় 
কি? তাহাতে হয় না। জ্বত্রাং আমাদের সম্বন্ধে 
উৎ্রুষ্ট ব্যবস্থার বেলায় দেশী রাজ্যগুলির অসম্মতির বাধা 
কেন উ্থাপন করা হইবে? দেশীরাজার] ত এরূপ 
বিষয়ে ইংরেজের হাতের পুতুল হইবেই; তাহাদিগকে 
যেমন নাচিতে বল! হইবে, তাহারা সেইরূপ নাচিবে। 
ইংরেজ বণিক এবং ইংরেজ চাকুরিয়ারা ত বর্তমান 
সামান্য অধিকার ভারতীয়রা পাওয়াতেই অসম্তষ্ট; 
আমাদের আরও অধিক অধিকার পাওয়ার বিপক্ষে 
তাহারা হইবেই। সংখ্যায় কম সম্প্রদায়ের কতকগুল! 
লোককে ইংরেজের মতানুবর্তী করাও খুব সহজ। 
অতএব, হেলী যে-সব লোকের সম্মতিক্রমে আমাদের 
দায়ী গবর্ণমেন্, প্রা্চির কথা তুলিয়াছেন, তাহাদের 
সকলে সম্মতি কলিযুগে হইবার সম্ভাবনা নাই। 

তাহার পর হেলী দেশরক্ষার কথা তুলিয়াছেন। 
*ডোমিনিয়ন্-পদবীর মানে ভোমিনিয়ন্গুলির মত সৈল্ত- 
দল।” হেলী জিন্তাসা করেন, ফৌন্জের সকল শাখার 
সচল শ্রেণীতে ভারতীয় অফিসারদের দ্বারা চালিত 
ভারতীয় সৈন্দল আছে কি? এই প্রশ্নের মধ্যে যে 
ন্তকারজনক ভগ্তামি রহিয়াছে, তাহা! একেবারেই অনহ্‌। 
কোম্পানীর আামলেও ভারতীয় সৈন্ত ও ভারতীয় অফিনার 
ফৌজ্জের যে-সব শাখায় ও শ্রেণীতে ছিল, এখন তাহা 
নাই। দেশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্ত্ররাখ। হইয়াছে। 
ভারতবাসীরা যে সামরিক নানা অধিকার হইতে 
বঞ্চিত হ্ইয়াছে, সেট।কি তাহাদের দেষঃ যে তাহা- 


৭০. 


শসা নল পন পা 


দিগকে. সেই ওজুহাতে রাষ্ীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত, 
রাখিতে চাও? ইংরেজ গবর্ণমেন্ট, যদি শীঘ্র শী 
ভ্বারভীয়দিগকে: ফৌজের সকল শাখার ও বিভাগের 
কাজ- শিখাৰিয়া ক্ষুত্র হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তর হইতে 
বৃহতবম দলর নেভৃত্বে নিযুক্ত রুরিতেন, ভাঁহা হইলে- 
বুঝিত!ম, হেন্সীর কথাটার মধ্যে বিরুদ্ধাচরগ ছাড়া আর- 
কিছু আছে--সারবান্‌ কিছু আছে। 

. বন্তৃতার শেষে হেলী বর্তমান শাসনপ্রণালীর দোষ- 
কটি কিছু আছে বলিয্. প্রকারান্তরে স্বীকার করেন, 
এবং গবর্ণ মেন্ট, তাহা সংশোধনের জন্ত প্রাদেশিক গবর্প- 
মেন্টগুলির মৃত লইতে ও তদস্ত করিতে প্রস্তুত আছেন, 
বুলেন। এই কৃপাকটাক্ষের জন্য বহু বছ ধন্তবাদ। 


রেডিং রাজবন্দীদের কাগজ দেখিধেন 

; ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রারস্তিক বক্তৃতায় লর্ড, 
র়েভিং ভিন নম্বর রেগুলেশ্ঠন অনুসারে মানুষকে বন্দী 
করার, দমর্থন মামূলী যুক্তি দ্বার! করিয়া এই আশ্বাস দেন, 
যে, তিনি নিঞ্জে সব কাগজপত্র দেখিবেন। আমরা 
ইন্থাতে আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। তিনি ইংলগ্ডের 
খুক ড় একজন আইনজীবী ছিলেন, তথাকার প্রধান 
প্রা ধিবাক হইয়াছিলেন । তিনি জানেন, যে, অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে স্ব বা উকীল দ্বাৰা আত্মপক্ষ সমর্থন বা 
আরোপিত দোষ শক্ষালনের গ্রকাশ্ত স্থযোগ না দিলে 
সুবিচার হয় ন! বলিয়াই সকল সভ্য দেশে বর্তমান বিচার- 
প্রণালী প্ররস্তিত হইতেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির ও 
তাঁহার পক্ষের জাইনজীবীর অলাক্ষাতে প্রমাণ পরীক্ষা 
দ্বার। ঠিক সত্যনির্ণয় হইতে পারে না। এই কারণে, 
আমর। মনে করি, লর্ড, রেডিং গোপনে এক তরুফা 
কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে রাজী হইয়া নিজের অসম্মান 
নিজেই করিয়াছেন। 


শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের, মর্ধ্য।দা 
গবর্ণ মেপ্টা, যখনই. কোন “বেআইনী আইনের” 
বলে লোকদের স্বাধীনতা হরণ করেন, তখনই বলেন, 
আইনের মর্ধযাহা, রক্ষা করিতে হইবে, দুবৃত্ত জোক- 


প্রনাসীস্পফান্ধন।, ২৯৪, 
_দিপকে দণ্ড দিতে হইবে, ইত্যাদি । লর্ড, রেভিংও তাহার. 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খও 





প্রারস্ভিক বক্কৃতায় এইরূপ কৃথা বলিয়াছেন। আমর! 
বলি,. তথাস্ত; কিন্তু কেষে দুবৃত্ত, কে যেজাইনের 
মর্ধ্যাদা, শাস্তি ও শৃঙ্খলা ভঙজ করিতেছে, ভাহা সভ্য- 
রীতি .অগুদারে বিচার ত্বার স্থির করা হউরু, তাহার: 
পর যত ও যেরূপ দর্কণর শাস্তি দেওয়া! হউক।. 

আর-একটা কথা এই, যে, সাধারণ আইন, বে" 
আইনী আইন, বিচারপূর্রক শাস্তি, বিনাবিচারে শান্তি, 
ভায়ারী কাণ্ড, চরমনাইরের আস্থরিক ব্যাপার, এদব জজ 
বুকাল হইতে আছে ও চলিতেছে; কিন্তু এসব 
সত্বেও শাস্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের মর্ধ্যাদা লোকে তজ, 
করিতেছে । এঅবস্থায় শাক্ত নীতির সমর্থকেরা অবন্ঠ 
বলিবেন, গবর্ণ মেণ্ট, যথেষ্ট শক্ত হন নাই, আরও বল- 
প্রয়োগ করুন, তাহা হইলেই সব থামিয়। যাইবে । তদুত্তরে 
জিজ্ঞান্ত এই, কুশিয়ায় সাম্রাজ্যের আমলে যেরূপ শাক 
নীতির প্রয়োগ হইয়াছিল, আয়ালঢাণ্ডে বু বৎসর 
ধরিয়া যেরূপ আঙ্থরিক ব্যাপার চলিয়াছিল, তাহ! 
যথেষ্ট কিনা ? কিন্তু রুশিয়াকে সম্রাট বলপ্রয়োগে 
ঠাণ্ডা করিতে পাঁরেন নাই; নিজেই: সবংশে নষ্ট হইয্সাছেন 
এবং সাগ্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে। আয়ালর্গা্ড কেও ইংরেজ 
স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে বধ্য হইয়াছেন। 
ইতিহাসের এইসকল কাহিনী আলোচন। করিয়া আমা- 
দের. এই ধারণা হইয়াছে, যে, আস্থরিক শান্ত নীতির 
অন্থপরণ জনগণ করিলে তাহা যেমন ফোঁষ, শাসকেরা 
করিলেও তাহা সেইরূপ দোয। দুবৃত্বের শান্তি অবস্ত 
হওয়া! চাই-_বিচারের পরে হওয়া চাই। কিন্তু মান্য 
কেন আইনভঙ্গ করে, তাহার অনুপন্ধান করিয়া বিষ- 
বুক্ষের মূল নষ্ট করাও চাই। শাসকেরা যদি বজেন, 
আমরা কেবল বলের ছারাই রাষ্্ীয় ব্যাধির প্রতীকার 
করিব, তাহা হইলে তাহার্দের চেষ্টা ত ব্যর্থ হইবেই, 
অধিকস্ত প্রতিক্রিয়ার নিয়মে ইহা অন্ত পক্ষের মনেও 
বলের উপাসনার চিত্ত আনিয়া দিতে পারে। . 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক বন্দী ও রাজ- 
বন্দীদিগকে মুজি দিবার প্রস্তাব এবং নিগ্রহ আইন 
রদ করিবার প্রত্তাব ধার্য হওয়ায় সরকার পক্ষ ও 


৫ম সংখ্যা]. - 


পা পাসপাস্নাস্সিপািপাস্সি। 


বেসরুকারী ইংরেজ পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইয়াছে, যে, 


গবর্ণমেন্টট এইসকল প্রস্তাব অনুমারে কার্জ করিলে 
্রস্তাবক ও সমর্থকগণ কি এবূপ কথা দিতে পারেন, 
যে, দেশে রাজনৈতিক খুনখারাবী আর হইবে না? 
তাহার উত্তরে জিজ্ঞাস্তা করা যাইতে পারে, যে, এঁ- 
সব প্রস্তাব অন্থসারে কাঙ্জ করিতে ন1 বলিয়া যদি 
আমরা গবণসেপ্টকে বলি, "আপনাদের যা ইচ্ছা 
তাই করুন; কিন্তু তাহা! হইলে আপনারাই কি দেশে 
রাজনৈতিক খুনথারাবী ডাকাতী হইবে না বলিতে 
পারেন?” বস্ততঃ দেশের রাষ্ত্রীয় ও অর্থনৈতিক, এবং 
শিক্ষাবিষয়ক অবস্থা ও ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিবে, 
পুলিসের গুপ্তচরদের প্ররোচনা থাকিবে, অথচ কোন 
উপদ্রব ঘটিবে না, এমন প্রতিশ্রুতি কেহ দিতে পারে 
না। নাম করিয়া দু'দশজনের কথা বলিলে বরং বলা 
যায়, যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সদাচরণের জন্য দায়ী হইলাম, 
কিন্তু কোটি কোটি লোকদের মধ্যে কেহই নিজের মস্তিক্ক- 


বিকৃতি ছুরুদ্ধি ব1 উত্তেগ্রনার বশে কিম্বা অপরের 


প্ররোচনায় আইনওঙ্গ করিবে না, এরূপ কথা দিবার 
ক্ষমতা কোন মাহষের নাই, অতিমানৰ কেহ থাকিলে 
তাহার কথা ম্বতস্ত্র। 

ইহা আমরা স্বীকার করি, যে, আমাদের মত সাধারণ 
লোকদের এবং নেতাদের--সকলেরই দেশকে নিকপন্ত্রব 
ও অহিংস করিবার চেষ্ট। করা উচিত। মহাত্ম! গান্ধী 
খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু গবর্ণমেপ্ট, তাহাকে 
ছু'বংসর জেলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন! তা ছাড়া, 
চর মনাইরে যেরূপ কাণ্ড ঘটিগছে, সেব্পপ কাণ্ডে মরা 
মানুষেরও রক্ত গরম হয়। সরুকার পক্ষ হইতে এবিষয়ে 
যথেষ্ট প্রতিকার-চেষ্ট। হয় নাই। 


হিন্দু মহাসভ। 
প্রয়াগে গত ২*শে মাঘ হইতে হিন্দু মহাসভার 
বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত ম্দনমোহন 
মালবীয় সভাপতির পদ্দে .অধিষ্টিত হইয়া! তাহার অভি- 
ভাষণে বলেন, যে, অল্পৃথ্ঠ জাতিদিগকে সমাজে তাহাদের 
যথাযোগ্য স্থান. দিবার সময় আমিয়াছে। খবরের 


বিবিধ প্রসঙ্গ--হিন্দু মহাসভা 


সপ সিপিসিপািপাি পাস্পিপাস্িপাসি পিপি পা পা্টিপাি পস্টিপিস তানি পাস পািপা্িপাস্পিপ সি পাসিপাসিপাসিপাসটিপাসি ৯ 


কাগজে এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পড়িয়া বুঝ! গেল নাঃ যে, 
মালবীয়জীর মতে এই যথাযোগ্য স্থানটি কি। “অল্পৃত্ত” 
জাতির লোক থুষ্টিয়ান্‌ বা মুসলমান হইলে ঠিক অন্ত 
ুষ্টিয়ান্‌ বা মুনলমানদের মত *ম্পৃশ্ত” ও “আচরণীয়” 
হয়; সামাঞ্জিক ক্রিগ্কাকলাপে, ধর্্ানুষ্ঠ।নে, ভগবদারাধনায় 
তাহাদের স্বধর্্ী অন্য লোকদের সমান অধিকার ও স্কান 
হয়। স্থৃতরাং হিন্দু সাজের নেতার! ধদি মনে করেন, 
যে, “অস্পৃশ্তে”রা তাহাদের কৃপাপ্রদত্ত সামান্ত কিছু 
পাইয়া সন্তষ্ঠ থাকিবে, তাহ! হইলে তাহার! মহাভ্রমে 
পতিত হইয়া! আছেন। ধর্শবুদ্ধি বলে, *অল্পৃষ্ঠ” দিগকে 
পুরামাত্রায় মান্থষ বলিয়া! গণ্য কর? সাংসারিক বুদ্ধিও 
বলে, তাহাদিগকে পূরামাত্ৰীয় মানুষ বলিয়া গণ্য কর। 
তাহা না করিলে হিন্দু সমাজ অপরাধী ও ক্ষতিগ্রন্ত 
হইবেন। 

মহাসভার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগ্তলির মধ্যে বর 
ও কন্যার বিবাহের বয়স বৃদ্ধির একটি প্রষ্তাব ছিল। 
কিন্তু ন্যনতম বয়স কত ধার্ধ্য হইল জানিতে পারি নাই। 
কন্তার বয়স অন্ততঃ যোল হওয়া! উচিত। 

“অস্পৃশ্তের” সাধারণ সভায় স্থান পাইবে, যে-সব 
স্কুলে অহিন্দু বালকবালিকারাও পড়ে সেখানে স্থান 
পাইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে । কিন্তু যেখানে কেবল 
হিন্দু বাঁলকবালিকারা পড়ে, সেখানে কি তাহারা 
পড়িতে পাইবে না? দেবমন্দিরের মালিকদিগকে এই- 
রূপ অনুরোধ করা হইয়াছে, যে, তাহারা যেন 
"অস্পৃশ্য" দিগকে বিগ্রহ দর্শনের যথাসম্ভব স্থবিধা দেন। 
হিন্দুব্যতীত অন্ত ধর্মের লোকেরা নিজ সম্প্রদায়তুক্ত সকল 
শ্রেণীর লোকদিগকে সাক্ষাৎ ভগব্দারাধানার অধিকার 
দিয়া রাখিয়াছেন; তাহার তুলনায় মহাসভার 
অনুগ্রহ অকিঞ্চিংকর। আজকালকার. দিনে অনুগ্রহে 
সন্তষ্টই বা থাকিবে কে এবং কতদ্দিন ? এখন নব .মান্থষই 
মানবিক অধিকার চাহিতেছে, এবং তাহা ন্যাষ্য, 
স্বাভাবিক ও ধর্মসজত। 

মহাসভা সর্বসাধারণকে অন্থরোধ করিয়াছেন, যেন 
*অস্পৃশ্য*গণের জল আহরণের কষ্ট দুর হয়, এবং আবশ্যক 
হইলে তাহাদের জন্য আলাদ। কুপের বন্দোবস্ত যেন 


২২ 


প্বানী-ফাকুর, ১৪৬? 


২৩শ ভাগ, ২য় খু 


এ পাপা পা্িপাসিপা্িপাসি পাসিপাসি পাট পাপন পাপী সপাসি পাপা পালা পাসিপাসমিপাশ পসিপাসিনা সপাসিপাসিপাস্পাস্কিস্পিস্পাস্পিস্পিসিপাসিলাসিপাস্িপাসিপাসিপাসিপাসিপাসপাস্িপিস্িপসিপাসিপাসিপাসিপাসিপস্পাসিপাসিপাসিপাসিপা৯পস্িপাছিপ 


কর! হয়। বাতাসটাকে একচেটিয়া করিবার ক্ষমতা 
মাষের না থাকায় ভালই হইয়াছে । তথাপি এবিষয়েও 
মানুষ যথানাধ্য স্থব্যবস্থ। করিয়াছে । অনুর্ধ্যম্পশ্থা অস্তঃ- 
পুরিকাগণ বিশুদ্ধ বাতাস ততটা গান না, যতট। পুরুষেরা 
পায় । অনেক অঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অপরিষ্কার 
ও অস্বাস্থ্যকর স্থান-সকলে বাস করিতে বাধ্য হয়। 
তথাকার বাতা ভাল নয়। 

হিন্দু ধর্শের মতসকলে বিশ্বাস করিলে যে-কোন অহিন্দু 
হিন্দু হইতে পারেন, কিন্তু তাহাকে প্রচলিত ব্রাক্ষণাদি 
কোন জাতির অস্ততৃক্ত করা হইবে না, স্থির হইয়াছে। 
ইহাঁও মন্দের ভাল, কিন্তু সস্তোবজনক নহে। বাংল! 
দেশে শ্রচৈতন্ত এইসব লোকের স্থান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
রাখিয়াছিলেন। 

মহাসভা *অস্পৃশ্ত*্দের উপবীত ধারণ, তাহাদের 
বৈরিক মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাহাদের সহিত একত্র 
ভোজনের বিরোধী । কিন্তু সবগুলিই ত চলিতেছে। 
বেদ ছাপা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহ! হিন্দুর সব জাতি 
এবং নানা দেশ মহাদেশের অহিন্দুরাও উচ্চারণ 
করিতেছে । ব্যর্থ মত প্রকাশে ফল কি? 


লুম্বিনী উদ্যান 
লু্বিনী উদ্যানে বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল, তাহার 
ংস্কার ও পুঈঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিবার বথ। 
উঠিয়াছে। আমরা সর্ধান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের সমর্থন 
করি। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের কর্তব্য করা হইবে, 
ভারতের উপকার হইবে, এবং এই দেশের সহিত সমগ্র 
বৌদ্ধ জগতের সংস্পর্শ বর্ধিত হইবে। 


শক 


দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর শুল্ক 

দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর শুদ্ধ বসাইবার 
প্রস্তাব ভারতীয় খ্যবস্থাপক সভাক্ক ধার্ধয হওয়ায় ভালই 
হইয়াছে । দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট সাধারণ জা হাজ- 
ভাড়। অপেক্ষা সম্তাঞ্ তথাকার কয়লা! এদেশে আনি- 
ব্যর জন্ত' জাহাজের মালিকদিগকে রাজকোষ হইতে 


সাহায্য দিয়া. থাক্কে। এইগ্রকারে ভারতীয় কম্বলার 
ব্যবদার ক্ষতি করা হইতেছিল। ইহার প্রতিকার 
অবশ্থকর্তব্য। 


পতিতার উদ্ধার 


আমরা অবগত হইয়াছি যে, মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তি 
উপলক্ষে কোন কোন স্থানে পতিত! নারীদিগকে লইয়া, 
শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল । সাধারণতঃ স্থানীয় 
কয়েকজন ভদ্রলোক, বিদ্যালয়ের ছাত্র, অসহযোগপন্থী 
স্বেচ্ছাপেবকের দল, মেখর, চামার প্রভৃতি “অন্পৃশ্ঠ”্জাতি, 
এবং গণিকাবৃন্দ, এইমকল শোভাযাত্রার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । 
হিন্দুঙজাতির পুরাণ-ইতিহাসে দেখা যায়, সমাজে বারাঙ্গ না- 
গণের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। বিজয়-অভিযান, বিবাহাদি 
পার্রিবারিক গৃহকর্শ ও মাঙ্গলিক অহষ্ঠান, উত্সব ও দরবার 
প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা উপস্থিত থাকিত। স্থৃতরাং 
বর্তমান সমাজে এই প্রথার পুনঃপ্রচলন যে হিন্দুজাতির 
পক্ষে অশান্ত্ীয একথ. বলা যায় না। কিন্ত এই লুগ্ত 
প্রথাটির নূতন করিয়া প্রবর্তন কতদূর সঙ্গত ও হিতকর, 
তাহ একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। 

শুনিয়াছি, পতিতাগণ শ্বদেশহিতকল্পে মুক্তহস্তে দান 
করিয়া থাকে । চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, “বিষাদগ্যমৃতং 
গ্রাহথং, অমেধ্যাদপিকাঞ্চনম্, | স্তরাং যদি কেহ শ্বরাজ 
লাভের আকাঙ্কায় অনুপ্রাণিত হইয়া তজ্জন্ত স্বেচ্ছায় 
কিছু দান করেন, তাহা হইলে দাতানির্বিশেষে তাহা 
গ্রহণীয়, স্বরাজ্যপন্থীগণ একথা বলিতে পারেন। কিন্ত 
রাজনীতিক্ষেত্রে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিতা৷ না থাকিলেও, যাহাকে 
মনে মনে দ্বণা করি অথব! দ্বণার পাত্র বলিয়া মনে করি, 
অথবা যাহার অর্থ কোন প্রকাশ্য জঘন্ত বৃতিদ্বার! অর্জিত 
বলিয়া জানি, তাহার নিকট প্রতিগ্রহ কতদূর সঙ্গত, তাহা 
বিবেচ্য। তাহাদের দান.গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
তাহাদিগকে প্রকাশ্যে 'আচরণীয়, বা “চল্‌ করিয়া লইতে 
হইবে, যদি তাহারা এই দাবী করিয়া বসে, তখন তাহা 
অগ্রাহ্‌ কর! কঠিন হইয়া! পড়ে। 

সত্য বটে, পাপকেই দ্বণা করা উচিত, পাপীকে নহে। 


৫ম সংখ্যা] 
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এবং রবীন্দ্রনাথ 'পতিতা'র মুখে বলাইয়াছেন 
“দেবত্তারে মোর কেহ  চাহেনি 
নিয়ে গেল সব মাটির ঢেলা” । 


তাং অতি শ্রদ্ধার জিন্ষি। খধ্যশৃঙ্গকে দেখিয়া 
পতিতা নাগী বলিয়াছিল, যে, পৃত ব্রক্ষচারী খাষকুমার 
তাহার অন্তরের দেবতাকেই দেখিম়াছে। মেইজন্য তাহার 
সংস্পর্শে আপিয়া সে নবীন জন্ম লাভ করিয়াছিল, এবং 
বলিতে সক্ষম হইয়াছিল-_ 


“তোমার পুজার গন্ধ আমার 

মনোমন্দির ভরিয়া র'বে,-- কচ 
সেথায় ছুযার রুধিন্ু এবার 

যতদিন বেঁচে রহিব ভবে ।” 


বস্ততঃ যিনি পতিতা! নারীর মধ্যে ভগবানের স্বরূপ 
দেখিতে পান, দেই মৃহাপুরুষই পতিতোদ্ধার ব্রত গ্রহণ 
করিতে সক্গষম। বুদ্ধ হইতে পাণ্রলেই বারবনিতা 
আত্পালীর গৃহে আতিথাগ্রহণ ও তাহাকে নারীসংঘের 
নেতৃত্বপদে আসীন করিতে পারেন। যীশু এই দেহকে 
ভগবানের মন্দির বলিয়া জানিতেন, এবং সাধারণ 
লোকের পক্ষে সর্ধতো ভাবে সেই ম'ন্দরের পবিত্রতা রক্ষা 
করা কত কঠিন তাহা বুঝতেন বলিয়াই মাডলীনের 
গ্রতি তাহার উদার আচরণ বিশ্বচিত্তকে মুগ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছে। 

পরতিতা রমণীর পাতিত্যের জন্য সমাজই বহুল 
পরিমাণে দায়ী, ইহা অতি সত্য কথা । আমাদের দেশে 
সমাজ স্ত্রীজান্তিকে শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়া, অপরিণত বয়সে 
তাহার-ইচ্ছা বা মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, তাহার 
বিবাহ দেয় এবং অকাঁলবৈধবোর কোন বৈধ প্রতিকারের 
ব্যবস্থা করে না। এন্সপ স্থলে প্রেমের স্বপ্ন বা প্রবৃত্তর 
তাঁড়না যদি কাহাকেও কুপথে পরিচালিত করে, তাহাকে 
সৎপথে গ্রত)াব্র্তনের সুযোগ বা সুবিধা দেওয়া সমাজের 
অবস্থবর্তভব্য। বিস্ত এইসকল পতিতাদের উদ্ধার ব্রত 


বিবিধ প্রসঙ্গ--পতিতার উদ্ধার 
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৭২৩ 


গ্রহণ বড় কঠিন কাজ-_সেজন্য স্বয়ং সংযমী ও পবিভ্রচেত৷ 
হওয়া! আবশ্তক, সমাজশরীরের দুষ্টক্ষতগুলি অস্ত্রোপচার 
দ্বারা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার লাহস, ধৈর্যা, 
অধ্যবসায়, ত্যাগন্থীকারপ্রবৃত্ত ও আগ্রহ চাই। নতুবা 
আগুন লইয়া খেলাইতে চাওয়া উচিত নয়, নিবাইতে গম 
পড়িয়া মরিবার »স্তাবনাই বেশী থাকে | কারণ, গীতাকার 
বলিয়াছেন-- 
“চঞ্চলং হি মনঃ কঞ্চ! প্রমাথি বলবর্দু়ং। 
তন্যাহং নি গ্রহং মন্যে বায়োরিব স্থছুক্ষরং ॥৮ 

শোভাযাত্রায় যে পতিতাদিগকে সর্বলোবকচক্ষুর গোচর 
করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা হয় তাহারা কেহ দ্বীয় 
বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই) পূর্বেও 
তাহাদের যে জীবিকা ছিল, পরে৪ তাহাই থাকে। যে 
আত্মবিক্রয়রূপ ব্যবসায় দ্বারা তাহারা জীবিকা-সংস্থান করে, 
তাহা যে অতান্ত পাপজনক ও গঠিত, ইহ] সর্বববাদী- 
সম্মত। যাহারা নীতিবিরুদ্ধ জঘন্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করে, যতদিন তাহারা সেই বৃত্তি পরিত্যাগ 
না করে, ততদিন তাহান্দর অন্পৃশ্ঠ থাকাই সমাজের 
পক্ষে হিতকর। মেখর ও গণিকাদিগকে এক শ্রেণীতুক্ত 
করিলে মেথবদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার কর হয়। 
মেথখরগণ যে কাজ করে, তাহা সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, 
তাহাতে কোন নৈতিক দোষসংস্পর্শ নাই। মেথর 
বলিয়াই তাহাদিগকে অশুচি মনে করা অন্যায় পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহাদের বৃত্তি অন্য সর্ববিধ সাধূবৃত্তির 
সঙ্গে গণিত হইবার যোগা । যাহারা জাতিহিসাৰে কোন 
পাঁপাচরণ করে না, কেবল এরূপ বৃত্তি অনুসরণ কবে, 
যাহ লৌকিক আচারে হেয় ও অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত 
হর, তাহাদের স্বদ্ধেই অস্পৃশ্যতা! ন্যায়বিরুদ্ধ | বারবনিতা- 
বৃত্তি কেবল লোকমতাস্থপাবে হেয় নহে, নৈতিকহিসাবেও 
উহা! হেফ্ছতম । পতিতাদিগকে শোনাষাত্রার অঙ্গীভূত 
করার উদ্দেশ্য তাহাদের চরিত্রমংশোধন নহে। স্ৃতরাং 
প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে "চল্‌ করিয়া লওয়া ন্যায়বিরুদ্ধ 
ও ছুর্নাতির পরিপোষক। ঁ 

ইহ! খুবই সত্য যে সমাজে যাহারা সাধু বলিয়া 
পরিচিত এবং যাহাদের প্রকাশ্য বৃত্তি নিন্বনীয় নহে, 


৭২8 





পাস পাসপাসিাসিপাি 


তাহাদের মধ্যেও অনেকে অনাধু উপায়ে জীবিক! অর্জন 
করে, অথব! তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন কলুধিত। কিন্ত 
ইহাও সত্য, যে, তাহার? তাহাদের অসাধু চেষ্টা ও 
পঙ্কিল জীবন সাধারণতঃ গুপ্ত রাখিতেই যত্বপরায়ণ হয়, 
তাহার বহিঃপ্রকাশ নিতান্ত লজ্জাজনক মনে করে, অনেক 
স্থলে তাহ! সাধারণো প্রচারিত হইলে তাহাদের যথেষ্ট 
সামাজিক গ্লানিও ভোগ করিতে হয়ঃ কেহ কেহ এব্প 
স্থলে লঙ্জায় আত্মঘ্াতীও হইয়া! থাকে । সমাজে ধশ্মের 
নামে বহু অধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ভাক্ত ও ভগুদল 
তাহাদের ভগ্ামির খোলস ত্যাগ করিয়। তাহাদের 
প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত করিতে লজ্জা বোধ না! 
সেটা কি সমাজদেোহের পক্ষে অধিকতর স্বাস্থ্যকর 
কথা আছে, 7:0091187 18 0176 1)0107569 ৮71)10]) 
109 087৪ 60 ৮17৮091 প্পুণ্যের প্রতি পাপ ভগ্ডাম 
দ্বার! শ্রন্ধ। প্রকাশ করে ।” পুণ্যের প্রতি বাহক শ্রদ্ধা 
প্রকাশও আবশ্তক, নতুব! পাপের “নিলাজ নিঠুর লীলা"র 
সমক্ষে পুণ্যের নির্প শুভ্র স্থিরজ্যোতি একান্ত পরিষ্ম ন 
হইতে পরিত। 

. রাজনীতি ও যৌননীতি পৃথক হইলেও একেবারে 
পৃথক্‌ নয়, কারণ মানব-মন বিভিন্ন ছিদ্রহীন কক্ষায় 
বিভক্ত নহে। নৈতিক উচ্ছঙ্খল-1 রাজনৈতিক উন্নতির 
পরিপন্থী; গণিকাস-স্পর্শ নৈতিক উচ্ছক্থলতাব ৮। 
পোষক. স্থতরাৎ গণিকাদের রাজনৈতিক শোনাযাতায় 
যোগদান নিতান্ত অবাঞ্চনীয়। বেশ্তা বলিয়াই ইহাদের 
দেহমন অপবিজ্র, কিন্ত মেথর বলিয়াই মেথরের দেহমন 
অপবিত্র নহে। স্ৃতরাং মেথর অস্পৃস্ট নহে । কিন্তু যত- 
দিন বেশ্ঠাবৃত্তি ইহাদের অবলম্বনীয়, ততদিন ইহার! 
অস্পৃশ্য । 

অবশ্য একথা বলিয়! ইহাদিগকে দুর করিয়া রাখিলেই 
ইহাদের গ্রতি কর্তবা করা হইল না। সমাজ ইহাদের 
জন্ত সাধুপথে থাকিয়া জীবনধারণের বাবস্থা করিতে 
বাধ্য, এবং যে-সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি সমাজের এই কর্তব্য- 
জ্ঞান উদ্ধন্ধ করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙে পতিতা্দিগকে 
সৎপথে পরিচালিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, 
তাহাদের প্রচেষ্ট। অত্যন্ত প্রশংসার্থ। যে-সকল পুরুষ 





পাসিতাস্টিপাস্টিপাসি পোস্ত পাপা, 


করিলে 
হইত? 


প্রবাঁসী--ফাফ্তন, ১৩৩০ 





২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯৯ পোসিপাসিতাস্পিসিপানছি পি পাটি পাটি পাটি পাস্টিপাসটিপাস্িপাস্িপাস্িপাস্িলাসিপাস্টি পা্িপাস্ছি পা্িপাছি পাস্পিপাসপস্পিপাস্টিপাসি 


পতিত নারীপিগকে প্রথম পাপপথে লইয়া যায় এবং 
পরে সেই পথ ছাড়িতে না দিয়া নিজের ভোগোপকরণ 
করিয়া রাখে, সমাজ তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য 
করে না, এই অভিযোগ খুবই সত্য। ইহার প্রধান ও 
প্রথম কারণ, স্ত্রীজাতি ছুর্ঘল, দুর্ববলের প্রতি সবলের 
অত্যাচার চিরাগত প্রথা। গৌণ কারণের মধ্যে বল! 
যাইতে পারে, যে, ঈদৃশ ছুর্নীতিপরায়ণ পুরুষদিগের 
কলুষিত চরিত্র গণিকাদের ন্যায় কোন বৃত্তিবিশেষ হ্বারা 
স্পষ্ট নির্দিষ্ট হয় না। এবং সম্ভবত্তঃ মাতৃত্বসস্ভাবন!' 
প্রযুক্ত তাহাদের ছুর্নী ত পুরুষদের অপেক্ষা সমাজের 
পক্ষে বেশী অহিতকর বিবেচিত হয়। কিন্তু পতিতা 
স্্রীলোক্িগকে এবিষয়ে চরিত্রহীন. পুরুষদিগের সহিত 
সমান অধিকার দিতে গেলে “উল্টা বুঝিলি রাম” হইবে । 

আমল কথা, পুহাণে তহাসের যুগে যেকারণে রাজ- 
দর্গরে এবং অন্ধ উতৎ্“বে বেহ্টাসমাগম শিষিদ্ধ ছিল 
না, অধুনা সেই কারণেই রাঞ্জনৈতি চ শোভাযাত্রায় তাহারা 
আহত, এবং গ্ুলবিশেযে আদৃত, হইতেছে বলিয়া মনে 
হয়। স্বসত্জিত ' যদিও অনেক স্থণেই দেশীয় বস্ত্রে নহে) 
সক হন্দরী গায়িকাব মুখে স্বদেশী সঙ্গীত অনেকের 
চিত্তপাবী হয়, এবং শোভাধাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ 
জনবন্থুলতা--হহাদের সহায়তায় সাফল্য লাভ কবে। 
পশ্চাতা (দশে "শাফ্রেজেটতগশ শোভাবাত্রা বাহির কৃ ন 
বটে; 15 তথায় ভদ্্রমহিলাগণ অগ্তঃপুগিকা নহেন 
তবাং তীহাদে শোভাযাত্রায় সামাজিক আদর্শের 
থর্বতা হয় না কিন্ব। ছুর্নীতিও প্রশ্রয় পায় না। কিন্ত 
এই গ্র্মপ্রধান দেশে মাত্রাজ্ঞান (7)09061961010, 50158 
০1 00০76107) শ্বভাবতঃই কম, আমরা সহজেই 
চরমপন্থী হইয়া পড়ি॥ মেইজন্যই দেখ। যায়, ভদ্রমহিলাগণ 
প্রায়ই অবুর্ধ্যস্পশ্টা, আর পতিতা! নারী রাজনৈতিক 
উত্সবে সমাদরে গৃহীতা--যাহা অত্যন্ত ভিমক্রাটিক্‌ 
পাশ্চাত্য দেশেও দেখ! যায় না--অথচ পতিতাদের 
উদ্ধার-বিষয়ে সমাজ সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে 'চাল' ছাড়া চলে না, ইহা সত্য হইলেও, এরূপ 
“চালে” দেশে উন্নতি অথবা অধোগতির পথ স্প্রশস্ত 
হইবে, সকলে তাহ বিবেচন। করিয়া দেখিবেন। 


৫ম সংখ্যা ] 


উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রম 


৭২৫ 


উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রম 
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আশ্রমে৭ চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থা- বালক-বালিকার সংখ)ই অধিক 


উত্তর-ব্-/ সবাশ্রণ্র বম্মীর। রাজসাহা জেলায় বিভিন্ন 
স্থানে জেত্ত্র স্বাপন করিয়া পূর্ণ উদ্যমে ৫সকা-কাধ্য চাল।- 
ইতেছেন। তাহাদের প্রচেষ্টায় নাটোর মহকুমায় একটি 
কালাজর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে । বর্তমানে 
৯*টি রোগী চিকিৎসাধীন আছে; প্রতিদিনই নৃতন নৃতন 
রোগীর সমাগম হয়। একমাত্র নাটোর মহকুমাতেই ছুই 
হাক্জারের উপর কালাজরের রোগী আছে। ইহাদের 
চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ ১৫টি গ্রাম্য-কেন্দ্র স্থাপন কর! 


“য়োজন । এই জেলার অন্যান্য মহকুমাতেও কালাজরের 
রোগীর সংখ্যা অল্প নহে। সাধারণের সমবেত চেষ্টা 
ব্যতীত এই ছূর্ভাগ্যদের জীবনরক্ষার কোনই উপায় নাই। 
আমর] আশ! করি জনসাধারণ যথাসাধ্য সাহায্য করিয়। 
কন্মীদিগের উৎসাহ বর্ধন করিবেন ও লোক-সেবাক় সহায় 
হইবেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যানন্দের নিকটে 
(পোঃ নওগা, জেল! রাজসাহী ) সাহায্য পাঠাইতে 


হইবে। 
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৫ম সংখ্যা ] 


৫৯ 4-12222 সপ ৯৩১৩ ২৩ সত পা সপ শীত তি এপস পাত 


মাইকেল মধুসুদন দতের শাতবাধিক জন্মোৎসব 


৭২৭ 


5 582 পতিত উপ সি স্পা স্পা সপ সপ সপ সিপাস্টিত সত সিসি সপ সপ সপ সাতাশ সিতাস্টিপ 


_ মাইকেল মধুসূদন দত্তের শীতবার্ধিক জন্মোৎসব 


১২৩০ সালের ১২ই মাঘ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত জন্মগ্রহণ 
করেন। এবৎসর তীহার জন্মের শতবৎসর পূর্ণ হইল। 
এই উপলক্ষে তাহার স্থতির প্রতি অদ্ধা দেখাইবার জন্য 
কলিকাতায় ছুই জায়গায় সভার আয়োজন হইয়াছিল-- 


প্রথমটি হিন্দুস্ুলে ও দ্বিতীয়টি সাহিত্য-পরিষদে। হিন্দৃস্কলের 
সভাস্থলটিকে ছাত্র এবং শিক্ষকের! পত্রপুষ্পে স্থসজ্দিত 
করিয়াছিলেন।  বদ্ধমানের মহারাজা এই সভায়, 
সভাপতি হ্হয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ইর- 





মাইকেল মধুহুদন দত্ত 


প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে মাইকেলকে সশরীরে 
দেখিবার সৌভাগ্য তাহার ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় 
আরে বলেন যে গত গ্রীষ্মের সময় তিনি সাগরপাড়ীতে 
কবির জন্মস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার 


_আকৃতিক দৃশ্ত দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে প্রকতিই 


মাইকেলকে একজন বড় কবি হইতে সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তিনি কোন কাগজে পড়িয়া- 
ছিলেন ষে পুত্রর্ূপেই হউক আর স্বামীরূপেই হউক আর 
ব্যবহারাজীবরূপেই হউক জীবিতকালে মাইকেল বড় ক- 
গুঁয়ে ও বেয়াড়া ছিলেন । কিন্তু তার কবিত্বের বেয়াড়ামিই 


৭২৮, 


কউ পালমিরা পেত হর পন পার তি 


তাহাদের সাহিত্যকে নৃতন সম্পদ দিয়া গেছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ)ান্দেলর শ্রীযুক্ত 
ভৃপেন্্নাথ বহন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক বাবু যোগেন্র- 
চন্ত্র মুখুয্যের সমর্থনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে হিনুস্কুল 
* মধুস্দন-স্থৃতিসমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে 
ও এই সমিতি মধুস্দনের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। 
সভাপতি মহাশয় সভাস্থলে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের 
পাঙুলিপি দেখান। এই পাঙুলিপি মাইকেল ৬যতীন্দর- 
মোহন ঠাকুরকে উপহার দেন। যতীন্দ্রমোহন উহা 
সযত্বে বাধাইয়া পরমশ্রন্ধার সহিত নিজের গ্রন্থাগারে 
রাখিয়াছিলেন। এই পাগুলিপির সবটাই মধুস্থদনের 
স্বহন্তে লিখিত নয়, খানিকট। তাহার সংস্কত-পণ্ডিতের 
লেখা। 

এ দিন সাহিত্যপরিষদে যে সভা হয় সে সভায় 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ্দ শাস্ত্রী মহাশয় সভা- 
পতির আসন গ্রহণ করেন। কবির জীবনী-লেখক 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় কবির জীবন ও কাব্য 
সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাস্থলে কবির উদ্দেশে 
রচিত কয়েকটি কবিতাও পঠিত হয়। 

আধুনিক বাংলার প্রথম বড় কবি মধুস্দনের স্মৃতির 
উদ্দেশে আনত সভার আয়োজন যে ইহা অপেক্ষা 
ভাল করিয়া কর] উচিত ছিল তাহা না বলিলেও চলে। 
কিন্তু আয়োজনই” সব নয়, এ-সব বিষয়ে লোকের 
আগ্রহের অভাবই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার জিনিষ । 
আমাদের জাতীয় জীবনৈর স্রোত যে কত মন্দবেগে 
বহিতেছে তাহা ইহা হইতেই বোঝা! যায়। অন্যদেশ 
হইলে এরূপ একটা! ঘটনায় দেশব্যাপী উৎসব লাগিয়া 
যাইত; কবি যেখানে যে-স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন সেখানে দেশের অনেকে সমবেত হইতেন। 
কিন্তু তাহা! হইল কই! মধুস্দন এককালে হিন্দুত্কুলের 
ছাত্র ছিলেন তাই হিন্দুস্কুল একটু আয়োজন করিয়াছিল 
বঙলীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাঙালীর ছাই ফেলিতে ভাঙগ! 
কূলা আছে সেখানে নমোনম করিয়া কোনরূপে 
ববির মানরক্ষা করা হইল। কিন্তু হিন্দুস্কল ছাড়াও এই 


প্রবাসী _ ফাল্গুন, ১৩৩০ 


/ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পান শাঁস পাটি পা 


কলিকাতারই অন্তানয স্থানের নহিত কবির ্বতি বিজড়িত 
আছে। আর তকেহ কিছুকরিলনা। তিনি এখানে 
হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতেন; সেখানে কোন সাড়। 
শব হইল কই। কবি পুলিশকোর্টে দোভাষীবূপে কিছুকাল 
কাজ করিয়াছিলেন ও ব্যাঙ্ক শালের স্থানাস্তরিত পুলিণ- 
কোর্টের ভিতর এখনো তাহার চি আছে। সেখানেও 
কবির জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার কালে কেহ ইহা 
বলিয়া একবার গর্বও প্রকাশ করিল না যে, কবি 
একদিন আমাদের এই আদালতে কাজ করিতেন। 
গ্রীক পুরাণ-কথায় লিখিত আছে যে, সঙ্গীত কবিতা 
প্রভৃতি কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেব আপোলো একবার 
নয় বংসর কাল অন্যন্য মেষ-পালকের সঙ্গে ফেরাএ নগরে ন 
কাছে আড.মেটাসের মেষ চরাইয়াছিলেন। পরে যখন 
আপোলো সেখান হইতে তিরোহিত হন তখন মেষ- 
পালকেরা তাহার স্মৃতি লইয়া কত গর্ব করিত । “এইখানে 
এই পাথরের উপর তিনি বমিতেন, এম্নি করিয়া বাশী 
বাজাইতেন” এইসব কথা বলিয়। ও স্ম.ণ করিয়া তাহারা 
কত গর্ব ও স্থখ অস্থুভব করিত। আমাদের মধুস্থ্দন এক- 
দিন বার-লাইত্রেরী ও পুলিশ আদালতরূপ মরুভূমিতে মকেল 
চরাইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখনে এখনকার মক্কেল- 
চারকগণের তাহার স্থৃতি-বিজড়িত গর্ব ও তৎ্সম্পফিত 
স্থখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে কিন! তাহার কোন 
প্রমাণ পাওয়া গেল না। তাহার জন্স্থান সাগরষ্জাড়ী 
গ্রামে সমগ্র বঙ্গবাসীর ভীর্থযাত্রা হওয়া দুরে থাকুক 
সামান্ত একটু মেল! কিন্বা অন্য কোন উৎমব দ্বারা 
এই ল্মরণীয় দিনটিকে সেখানকার পলীর একটানা জীবন- 
স্রোতে চিহ্নিত করিবার কোনরূপ আয়োজনের কথ। 
এখন পর্ধ্স্ত শোনা যায় নাই। কলিকাতার সংবাদপত্র 
মহলেও খুব বেশী আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। যে 
অমৃতবাজার এককালে "ছুছুন্দরীবধ কাব্য' প্রকাশ করিয়া 
কবির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রপে যোগ দ্িয়াছিল সেই অম্ৃত- 
বাজার কবির প্রশংসা-স্থচক্ত ছু'তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়'- 
ছিলেন ও বাংলা আনন্দবাজার একটি বিশেষ আলোচনা- 


পূর্ণ সংখ্যা বাহির করিয়াছিলেন এই যা স্থথের বিষয় | 
শ অশ্িনীকুমার ঘোষ 


মুসাকের-খানায় 
চত্রকৰ এ৭ুপ আন হঠুমার হাণবাৰ 
এবুও নবেশ্রনাথ ঠা] বেন সৌচন্তে 








“সত্যম্‌ শিবম্‌ জুন্দরমূ” 
“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” 





স্পা টটা। 
বস 


মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল? 


মাথের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা 
বুঝিতে পারো তুমি? 
শোননি কানে, হঠাৎ গ।নে কহিল, “আহ, আহা, 
সকল বন-ভূমি? 
শুষ্ক জর! পুষ্প-ঝরা, 
হিমের বাধে ক।পন-ধণ] 
শিথিল মন্থর 
«কে এল” বলি' তরাসি? উঠে শীতের সহচর। 


গোপনে এল, ত্বপনে এন, এল মে মায়া-পথে, 
পায়ের ধ্বনি নাহি। 
ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে 
দখিন-হাওয়া বাহিঃ। 
অশোক-বনে নবীন পাতা! 
আকাশ পানে তুলিল মাথ।, 
কহিল, “এসেছ কি ?” 
মন্মরিয়া খরথর কাপিল আম্লকী। 


কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল টাপা-শাখে 
“শোন গো, শোন শোন ।” 


শামা না জানে পপ্রভাতী-গানে কি নামে তাবে ডাকে 
আছে কিনাম কোনো? 
কোকিল শুধু মুর হ 
আপন মনে কুহরে কুছ 
ব্যথায় ভরা বাণী। 
কপোজ বুঝি শুধায় শুধু; “জানি কিঃ ভারে জানি ?” 


আমের বোলে কি কলরোনে স্থবাস ওঠে মাততি' 
অসহ উচ্ছ্বাসে । 

আপন মনে মাধবী ভণে কেবলি দিবারাতি 
“মোরে সে ভালোবাসে 1” 
অধীর হাওয়া নদীর পারে 
ক্ষ্যাপার মণ কহিছে ক'রে 
“বল তকি যে করি?” 

শিহরি? উঠি? শিরীষ বলে, “কে ডাকে মরি, মরি £* 


কেন যে আজি উঠিল বাঙ্জি' আকাশ-কাদা বঝাশী 
জ্বানিস্‌ তাহ নাকি? 

রঙীন যত মেঘের মত কি যায় মনে ভাগ? 
কেন যে থাকি" থাকি? ? 


৭৩৩ 


অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি 
দূবের পানে ফিরিস্‌ খ'জি' ) 
: বাহিরে আখি বাধা, 
প্রাণের মাঝে চাহিস্‌ না যে তাই ত লাগে ধাধা । 


পুলকে-কাপা কনক-্টাপা বুকের মধু-কোষে 
পেয়েছে দ্বার নাড়া, 
এমন করে, কুপ্ত ভরে" সহজে তাই তসে 
দিয়েছে তা?রে সাড়া। 
সহস। বন-মল্লিকা থে 
ছুঁম্নেছে তারে আপন মাঝে, 
ছুটিয়া দলে দলে 
“এই যে তুমি, এই যে তুমি” আড়ল তুলে' বলে। 


পেয়েছে তা'রা, গেয়েছে তা'রা, জেনেছে ডা'রা সব 
আপন মাঝখানে, 


প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাই এ শীতে জাগালো৷ গীতে বিপুল কলরব 
ধিধা-বিহীন তামে। 
ওদের সাথে জাগ. রে কবি, 
হাৎকমলে দেখ, সে ছবিঃ . 
ভাঙ্ক মোহ-ঘোর ! 
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর। 


আলোতে তোরে দিক্‌ না ভরে” ভোরের নব রবি, 
বাজ রে বীণ|, বাজ. ! 
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ, রে ছুলেঃ, কবি, 
ফুরালে! তোর কাজ! 
বিদায় নিয়ে যাবার আগে 
পড়,ক টান ভিতর বাগে, 
বাহিরে পাস্‌ ছুটি । 
প্রেমের ডোরে বাধুক তোরে বাঁধন যাক্‌ টুটিঃ ॥ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


উপনিষণের ব্রহ্ম 


উপনিষত্সমূহ সমসাময়িক নহে; ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন উপনিষদে 
বিভিন্ন খধির মত বর্ণিত হইয়াছে; এমন কি একই 
উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন খধষির মত পাওয়। যায়। আবার 
একই খষি যে সর্ধজ্জ একই মত প্রচার করিয়াছেন, ভাহাও 
নহে। সাধারণ লোক এই সমুদায় বিষয় কিছুই জানে না। 
প্ডিতগণের মধে।ও এমন অনেক লোক আছেনঃ যাহা- 
দের চিন্তার অন্তরালে এই ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে যে, 
উপনিষদের মত একই । ভাষ্যকারগণ এবং টীকাকারগণ 
এই ভাব দ্বারা প্রণোপ্দিত হইয়া উপনিষদের ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে 
শ্রতিতে শ্ররতিতে কোন বিরোধ নাই । এইপ্রকার 
হইবার প্রধান কারণ সাম্প্রদায়িকতা । এই সাম্প্রদায়িক 
তার উপদ্রবে শাস্ত্রের প্রকৃত মশ্দ অবগত হওয়া দুরূহ 
হঈয়াহে। “আমার সম্প্রদায়কে উপনিষদের উপরে 


প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে-যতদিন এইপ্রকাঁর ভাব 
থাকিবে, ততদিন উপনিষদের প্রকৃত ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব 
হইবে না। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রণায়ের মতানুলারে 
উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত প্রকৃত 
ব্যাখ্যা করিতে হইলে সাম্প্রদাপ্িকতাকে অতিক্রম করিতে 
হইবে। 

প্রাচীনকালে খথদ যজ্জুর্ধেদ ও সামবেদ এই তিন- 
খানা বেদকেই শ্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হইত । এই- 
জন্ত বেদের নাম ছিল এত্রয়ী”। উত্তরকালে অধর্ব- 
বেদকেও প্রামাণিক বলিয়া শ্বীকার কর! হইয়াছে । এখন 
আমর! বলি চতুর্বেদ। মহাভারতকার বলিয়াছেন, “বেদাঃ 
বিভিন্নাঃ” । বেদসমূহের নামই যে কেবল ভিন্ন তাহা 
নহে, ইহাদিগের উদ্দেশ্য ও ভিন্ন এবং মতও ভিন্ন । 
কেবল তাহাই নহে ; এক-এক বেদেরই বছু শাখা । মতত- 
ভেদের জন্থই এই লমুদরায় শাখার স্ষ্টি। নুতরাং সামপরস্য 


শষঠ নংখ্যা ] 
করিবার ঠঁচষ্ট। করা বৃথা। আমরাও অন্তায়রূপে সামগ্রস্থ 
করিবার ডেট করিব না। 
আমাদিগের আলোচ্য বিষয় “উপনিরদের জন্ধবাদ”? | 
আমর! সাম্প্রদায়িকতার অভীত হইয়া এবং এঁতিহাসিক 
প্রণালী অবলদ্বন করিয়া ৰিভিন্ন খধির ব্রহ্মবাদ ব্যাথা 
করিবার চেষ্টা ,ক্লরিব। 
যাজ্বকোর মত 
অনেকে মনে করেন, উপনিষ্সমূহের মধ্যে বৃহদা- 
রখ্যক উপনিষৎই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । যাজ্ঞবন্ধ্য এই 
উপনিষদের প্রধান খধি। তিনি ব্রহ্ম-বিষয়ে যে তত্ব 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! অতি স্স্ম ও জ্ঞানগর্ভ | সর্বব- 
প্রথমে তাহারই মতামত আলোচনা! কর! যাউক। 
মৈত্রেযী-বরাহ্গণ 
(বৃহঃ ৪1৫7 ২18) 
মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবক্ষের ত্ন্যতর1 পত্বী। বাণগ্রস্থাশ্রম 
অৰলগ্বন করিবার সময়ে যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্েয়ীকে যে উপদেশ 
দিয়াছিলেন, তাহা উপনিষদের ছুইট। স্থলে (81৫7 ২৪) 
বর্ণিত আছে। এই ছুইটা অংশেরই নাম “মৈত্রেরী- 
ব্রাহ্মণ” । উভয় ত্রাঙ্ষণেই ভাষা অধিকাংশ স্থলেই এক) 
ছুই-একটি স্থলে যে পার্ক) আছে, ভাহা গুরুতর নহে। 
আত্মাই ব্রহ্ম 
এই ব্রাক্ষণে আতআ্মাকেই ব্রক্ধ বল! হইয়াছে। উপ- 
নিষদের যুগে 'ব্রহ্ম' ও আত্ম! শব্ধ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত 
আমরা পূর্বে ছুইট। প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি । 
মংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ স্থলেই তরঙ্গ 
শব গুণবাচক। যিনি সর্ধযূলাধার, ধাহা হইতে এই 
সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া ধাহাতে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে, এবং যাহাতে এই সমুদায় লয় প্রা হয়, 
ঠাহাকেই ব্রদ্ধ বল। হইয়াছে । এখানে প্রশ্ন--কোন্‌ বন্ত 
ত্রদ্ধ? তিনি কে, যিনি হুষ্টি স্থিত্তি ও প্রলয়ের কারণ? 
যাক্জবক্য বলেন, আত্মাই সেই বন্ত; আত্মাই হষ্টি স্থিতি 
ও প্রলয়ের কারণ; অর্থাৎ আত্মাই ত্র । 
্ আত্ম। এক 
আমরা লচরাচর জীবাত্মা ও পরমাস্বায় মধ্যে পার্থক 
করিয়া থাকি; কিন্তু যাজ্ঞবন্থ্য এগ্রকার কোন পার্থক্য 





উপনিষদের ব্রক্ 
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করেন নাই। তিনি সর্বন্ই “আত্মা* শব্দের ব্যবহার 
করিয়াছেন। তাহার উপদেশ বিঙ্লেষণ করিলে মনে 
হয়, কোন স্থলে “আত্মা শব্দের অর্থ “জীবাত্ম।ঃ এবং 
কোন স্থলে অর্ধ 'পরমাত্মা' । ইহার সামধস্ত করিতে 
গিয়া! ব্যাখ্যাকর্ভুগণ বিষম বিপদে পড়িয়াছেন এবং নানা 
মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্ররুত অর্থ 
অতি সরলল। আত্মা একই; কোন স্থলে আমরা বলি 
জীবাত্মা, কোন স্থলে বলি পরমাম্বা। কিন্ত উভয় স্থলেই 
আত্মা এক ভিন্ন দুই নহে। 

আবার আমর বলি মানব বহু, এবং এক-এক 
মানবে এক-এক আত্মা। যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলেন, মানব বৃহ 
হইতে পারে, কিন্ত আত্মা একই । ভিশ্নভির্ন মানবে যে 
আত্মা দেখিতে পাই তাহা বহু নহে; একই আত্ম! 
বনু মানবে প্রকাশিত হইয়াছে । কি প্রকারে এক আত্মা 
বহু রূপে প্রকাশিত হইল বা গ্রকাশিত হইতে পারে, 
যাজ্ববন্ক্য তাহার বিচার করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন 
এবং সেইজন্য বলিয়াছেন যে, আত্মা একই এবং এই 
আত্মাই ব্রঙ্দ। মৈত্রেয়ী-ত্রাঙ্গণে তিনি এই আত্ম-তত্ব 
বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহ। নিয়ে বাখাত হইল। 

আত্ম-গ্রীতি 

যাজ্বন্কা সর্ধগ্রথমেই বলিলেন, যে, জগতে বহু বস্ত 
মানবের প্রিয় হয়। পতি জায়! পুত্র বিত পণ্ড ব্রাহ্মণ 
কষত্র ত্বর্গাদিলৌক দেবগণ বেদসমূহ ভূতসমূহ এবং সর্ব 
বস্তকেই মানুষ ভালবাসে। এস্কলে খধির মনে এইপ্রকার 
প্রশ্ন উত্থাপিত হুইয়াছিল--মান্ষয এই সমুদায়কে কেন 
ভালবাসে? আত্মগ্রীতির জন্যই কি এসমুদায়কে ভালবাসে ? 
অথবা মান্ষ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তুলিয়৷ গিা, সম্পূরণ- 
ব্ূপে আত্মগ্রীতিনিরপেক্ষ হইয়া, কেবল বিশ্বগ্রীতি দ্বার 
প্রণোদিত হইয়াই জগৎকে গ্রীতি করে? আত্মগ্রীতি 
কি ইহার কারণ? কিংবা ইহার কারণ বিশ্বগ্রীতি ? 

খবি নিজেই ইহার উত্তরও দিয়াছেন। মানুষ পরের 
গ্রতি গ্রীভিবশতঃ অপরকে ভালবাসে না, আত্ম-গ্রীতির 
জন্যই অপরকে প্রীতি করে। 

মূলে আছে "আত্মণঃ কামাম”। ইহার অর্থ “আত্ম- 
কামের জন্য অর্থাৎ আত্ম-গ্রীতির জন্যঃ । সচরাচর 
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'আত্মগ্রীতি' শবের দুইটি অর্থ কর! হয়_-(১) পরমাত্মার 
প্রতি গ্রীতি; (২) নিজের প্রতি গ্রীতি। 

এস্থলে প্রথম অর্থ কোনপ্রকারেই সঙ্গত হয় না। 
লোকে পরমাতআ্মার প্রতি গ্রীতিবশতঃ কখন পণ্ড ধন বা 
অপরাপর বঘ্বকে গ্রীতি করে না। নিজের স্থুখের জন্ই 
পশু ধন ও অপরাপর বস্তকে ভালবাসিয়া থাকে । 
“কি করা উচিত" এস্থলে সে-প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। 
প্রশ্ন এই-:*এ জগৎ লোকের প্রিয় হয় কেন?” 
ইহার উত্তর--*আপনাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে 
বিস্তাদি ভালবাসে, আপনার স্থথের জন্থই বিস্তাদি 
করে।” 

“আত্মা শব অতি অভ্ভুত। ইহা পরমাত্া ও জীবাত্মা 
এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আবার 
অনেক স্থলে ইহার অর্থ “স্বয়ং 'আপনি? “নিজ ইত্যাদি! 
পূর্বোক্ত অংশে ইহা এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 
অর্থাৎ এস্থলে “আত্ম-গ্রীতি” অর্থ “নিজের প্রতি প্রীতি? । 

এখানে বল আবশ্ঠক যাজ্ঞবন্ক্য এস্থলে পরমাত্ম। 
বা জীবাত্মা বা 'নিজ' 'আপনি? ইত্যাদি কোন অর্থের 
বিষয়েই চিন্তা করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন 'আত্মাঃ। 
তিনি বুঝিয়াছেন আত্মা এবং বুঝাইয়াছেন আত্মা। 
তিনি সর্বত্রই দেখিয়াছেন এক আত্মা। আমরাই 
বিচার করিয়া বুঝিতেছি এবং বলিতেছি এস্থলে 
“আত্ম-প্রীত্ি' অর্থ,গনজের প্রতি প্রীতি? । 

আত্মাই লক্্য 

“আত্ম-গ্রীতির জন্থই জগত প্রিয় হয়”-_ ইহ] বিস্তৃত- 
ভাবে বর্ণনা করিয়া! খধষি বলিতেছেন--"অরে ! এই 
আত্মাকেই দর্শন কগিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, 
মনন করিতে হইবে এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে |” 
তাহার যুক্তির ক্রম এই-_ 

(১) আত্ম-গ্রীতির জন্যই জগৎ প্রিয় হয়। 

(২) স্থতরাং এই আত্ম! সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত। 
(৩) স্ৃতরাং এই আত্মাকেই দর্শনাদি করিতে 
হইবে। | 

গ্রথম কথাই এই--“নিজেকে প্রীতি করে বলিয়াই 
জগ প্রিয় হয়।” যাহাকে লোকে নি বা 'আগনঃ 


প্রবাসীস্পচেত্র, ১৩৩ 
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পাস্তা 





পিসি পসটি পসি 


বা.*আমি' বলে, প্রর্কত পক্ষে তাহা আত্মাই'। স্তরাং 
“নিজেকে গ্রীতি বরা” অর্থ "আত্মাকে প্রীত করা”। 
“নিজেকে প্রীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়””--ইহার 
অর্থ "আত্মাকে প্রীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়”। 

দ্বিতীয় কথ! এই-_- যাহার অন্ত জগৎ প্রিয় হয়, 
তাহ। নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত। 

শেষ কথা এই-- এই ষে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ত, ইহাকে 
দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। 

অর্থাৎ আত্মাকেই দর্শন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন 
করিতে হইবে। 

সমূদায়ই আত্মা 

ইহার পরে খধি বলিলেন, যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
ত্বর্গাদিলৌোক দেবগণ দেবপমূহ এবং ভূতসমূহকে 
আত্ম! হইতে পৃথক বলিক্কা মনে করে, ব্রাক্মণাদি 
সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া! থাকে । তাহার পরে 
খষে বণিলেন--“এই ব্রাক্ষণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, 
এই লোকসমৃহ, এই দেবতাগণ, এই বেদলমূহঃ এই 
সমুদায় ভূত--এসমুদায়ই আত্মা 1” 

তিনটি উপম! 

ইহার পরে তিনটি উপম দ্বারা খষি বুঝাইয়াছেন 
যে, আত্মাকে অবগত হইলেই বিশ্বব্রক্মাড অবগত হওয়! 
যায়। তাহার দৃষ্টান্ত এই £_ 

“যেমন তাড্যমান ছুন্দুভি হইতে বিনিগ্গত শব্সমূহকে 
গ্রহণ করা যায় না, কেবল ছুম্দুভি গ্রহণ করিলে কিংব! 
ছুন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিলেই এ শব্ধ গৃহীত হয় 
যেমন বাছ্মান শঙ্খ হইতে বিনির্গত শব্দলমুহকে 
গ্রহণ কর! যায় না, কিন্তু শঙ্খ গ্রহণ করিলে: কিংব! 
শঙ্খবাদককে গ্রহণ করিলেই এ শব্দ গৃহীত হয়; 
যেমন বাগ্ঘমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে 
গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণ! গ্রহণ করিলে কিংবা বীণা- 
বাদককে গ্রহণ করিলেই এ শব্দ গৃহীত হয়; ইহাও 
তেমনি (অর্থাৎ আত্মাকে গ্রহণ করিলেই বিশ্বব্রদ্ষাণ্ড 
গৃহীত হয় )।” 

যখন কোন যন্ত্র বাজান হয়, তখন সেই যন্ত্র হইতে 
পৃথক্‌ পৃথক বছ স্বর নিত হয়। কিন্তু এক-একটি 


৬ষঠ সংখ্যা ] 





হইলে তান্নার কোন অর্থই হয় না। যদি বাদকের 
মনোগত ভাব জান! যায়, তাহা হইলেই বুঝা যায়, 
এসমুদয় স্বর পৃথক্‌ পৃথক নহে, ইহার্দিগের মধ্যে একত্ব 
রহিয়াছে ঃ বিশেষ উদ্দেশে এইসমুদয় স্বর উৎপাদিত 
হইয়াছে এবং এপস্ব্ায়ের বিশেষ অর্থ আছে। 

কিংবা এইসমুধয় বাচ্ছযস্ত্রের মৌলিক তত্ব যদি অবগত 
হওয়। যায়, তাহ। হইলে অন্তভাবে স্বর-তত্ব বুঝ। যাইতে 
পারে। জগতের বস্তলমূহও এইপ্রকার। এক-একটি 
বস্তকে পৃথকৃ-ভাবে বিচার করিলে ইহার কোন অর্থই 
হয় না। যদি মনে করা যায়ঃ প্রত্যেক বন্তই স্বতন্ত্র 
তাহা হইলে ইহা! উদ্দেশ্তবিহীন ও অর্থশূন্ত হইয়া 
পড়ে। কিন্তু যখন বুঝা যায় এইসমুদায় বন্ত আত্ম! 
হইতে উৎ্পর, আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, একস্যত্রে গ্রথিত 
ও পরম্পর সম্পর্কিত; এবং-যখন সেই আত্মার প্রকৃত 
তত্ব অবগত হওয়া যায়, তখনই বুঝ! যায় এ জগতের 
এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, এবং ইহা গভীর অর্থ- 
পূর্ণ। বাদককে কিংবা বাছ্যবস্ত্রকে জানিলে যেমন স্বর- 
সমূহের অর্থ জানা যায়, আত্মাকে জানিলেগ তেমনি 
এজগৎকে অবগত হওয়া যাঁয়। 

হট 

ইহার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বার। খষ বুঝাইতেছেন 
যে, বেদাদি শান্ত্রও সেই আত্ম! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 

“যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্জলিত অগ্নি হইতে 
পৃথক্‌ পৃথক ধৃম নির্গত হয়, তেমনি হে মৈজেঘ়ি, 
খথেদ যজুর্বেদ সামবেদ অধর্ধাঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণ 
বিদ্যা উপনিষত্সমূহ শ্লোকসমূহ স্থত্রসমূহ ব্যাখ্যানসমৃহ, 
অন্থব্যাখযানসমূহ--এ সমুদ্ায়ই সেই মহদ্ভূত হইতে 
নির্গত হইয়াছে, এ সমুদায় ইহা হইতেই নিশ্বসিত 
হইয়াছে ।” 


স্বরকে “ পৃথক্‌-পৃথক্-ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা! 


আত্মাই একায়ন 
'একায়ন' শবের অর্থ “একগতি* অর্থাৎ গম।স্থল 
বা মিলনস্থল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বার| ধা বুঝাইতেছেন 
ষে, আত্মাই বিশ্ব্রক্ষাণ্ডের একায়ন। 
"সমুদ্র যেমন সমুদাম জলের একায়ূন, ত্বকৃ যেমন 


উপনিধদের ব্রঙ্গ 


৭৩৩ 


সপাসিপসটি সিল আিলাসটিপসসি 





৯৯ সরস, 


স্পর্শের একায়ন, নাসিকাছন্ব যেমন গদ্ধের একায়ন, 
জিহ্বা যেমন রসের একায়ন, শ্রোত্র যেমন শব্দের একায়ন, 
মন যেমন সঙ্কল্পের একাম্ন, হ্বদয় যেমন বিদ্যার একায়ন, 
হস্তঘ্বয় যেমন সমু্ধায় কর্মের একায়ন, পদঘয় . যেমন 
সমুদায় গতির একায়ন, বাকৃলমূহ যেমন সমুদয় বেদের 
একায়ন-__-তেম্ন আত্মাও এই সমুদায়ের একায়ন।” 
সৈন্ধবের উপমা 

ইহার পরে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন-__ 

পষেমন ৈন্ধষবখণ্ড অন্তর-রহিত বাহরহিত এবং 
একমাত্র রসঘন,--তেম্নি এই আত্মা অন্তর রহিত 
বাহারহিত এবং একমাজ প্রজ্ঞানঘন।” 

এই বাহ্জগৎ ভেদযুক্ত এবং বৈচিত্রাময়। অন্তর- 
জগতেও ভেদ রহিয়াছে । মনের মধ্যে কত চিন্তা, কত 
ভাব, কত ইচ্ছ।! যাজ্ঞবন্ধ্য বলেছেন “আআ 
প্রকৃতভাবে এপ্রকার ভেদযুক্ত নহে। ইহ1 অন্তর্বাহা- 
ভেদরহিত, ইহা একাকার একরস, প্রজ্ঞানঘন ।* 

আমাদের দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই ভাবকে 
বিশদ করিবার জন্য নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। বৃক্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। বৃক্ষ বস্তুটি 
এক, কিন্তু এক হইলেও ইহার বিভিন্ন অঙ্গ আছে-- 
যেমন মূল কাণ্ড ত্বক পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি। এই 
সমুদায় অঙ্গ পরস্পর পৃথক । বৃক্ষ এক হইলেও ইহাতে 
ভেদ রহিয়াছে । কিন্তু আত্মার কোন অঙ্গও নাই-_ 
আত্মাতে কোন ভেদও নাই। 

আত্মার সংজ্ঞ! 

ইহার পরে যাজ্ঞবন্ক্য বলিতেছেন" এই আত্মা ) 
এইপমুদায় ভূত হইতে (জীবাত্ম-রূপে) উখিত হইয়া 
সেই-সমুদ[যেই আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর 
আর সংজ্ঞা ( অর্থাৎ চৈতন্ত ) থাকে না।” 

এস্থলে খধি জীবাত্বার উৎপত্তির কথা বপিতেছেন। 
এখানে স্মরণ রাখ! আবশ্যক যে, খধি এস্কলে আত্মার 
উৎপত্তির কথা বলিতেছেন ন।; আত্ম। জীবাত্মবূপে 
প্রকাশিত হয় --এই কথাই এখানে বল! হইতেছে । তিনি 
আরও বলিতেছেন যে, মৃত্যুর পরে জীবাত্মার আর সংজ্ঞা 
থাকে না। খু যাহা বলিলেন তাহাপ অর্থ এই যে, 





গ৩৪ 


প্রবাসী -- চৈত্র, ১৩৩০ 


( ২৩ুশ ভাঁগ, হয় গ€ 
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মৃত্যুর গরই “মাত্র নির্বাণ মুক্তি"। এস্কলে ক্রমমুক্তি 
ব1 জন্মাস্তরবাদ স্বীকার কর! হইল ন|। 
আত্মা অন্বৈত 

“মৃত্যুর পরে আর সংজ্ঞা থাকে না" ইহা গুনিয়া 
মৈত্রেয়ী বলিলেন--“ভগবান্‌ আমাকে মোহের মধ্যে 
আনয়ন করিগ়াছেন। আমি ইহ। বুঝিতে পারিতেছি ন1।” 

মৈত্রেক্ী যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও অধিকাংশ 
লোক সেই কথাই বলিবে। যাজ্ঞবক্কেটর মত সত্য না 
হইতে পারে, 1কন্ত তাহার মত অবোধ্য ব মোহকর নহে। 
তিনি এইভাবে ইহার উত্তর দিয়াছেন :- 

“আমি মোহজনক কিছু ঘলি নাই। এই আত্মা 
অবিনাশী ও উচ্ছেদবিহীন |” 

ইহার পরে এইবপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে £-- 

"যে-স্থলে মনে হস যেন দ্বিতীয় বস্ত্র রহিয়াছে (যত্র 
দ্বৈতমিৰ ভবতি) সেই স্থলে একজন অপরকে দর্শন 
করে, এক অপরকে আতঘ্রাণ করে, এক অপরকে আস্বাদন 
করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন 
করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে স্পশ করে, 
এক অপরকে জাত হয়। কিন্তু ইহার নিকট যখন সবই 
আত্মা হুইয়া যায়, তখন কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে? 
কিরূপে কাহাকে আন্ত্াণ করিবে? কিরূপে কাহাকে 
আম্বাদন করিবে? কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিৰে? 
কিরূপে কাহাকে স্পর্শ করিবে? কিরূপে কাহাকে 
অবগত হইবে? ম্লীহা দ্বারা সমুদায় জান| যায়, 
তাহাকে কিরূপে জানিবে? 

এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি” (ইহা নয়, ইহা নয়); 
ইনি অগৃহ্‌, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না) ইনি অশীধ্য, 
ইনি শীর্ণ হয়েন না) ইনি অনঞ্গ, কোন বস্ততে আসক্ত 
হয়েন না; ইনি অবন্ধ, ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হয়েন না এবং 
হিংসিত হয়েন না৷” - 

উপদ্দেশের শেষ কথা :--দ"বিজ্ঞাতাকে ক্ৰিপ্রকারে 
জানিবে ? (বৃহ ৪.৫) ২।৪) এখানে যাজ্জবন্য ঘোর 
অন্বৈতবাদের কথা বলিলেন। তাহার মতে আত্ম। 
হইতে পৃথক এবং দ্বিতীয় কোন বপ্ত নাই। আত্মার 
বাহিরে যেমন কোন বন্ত নাই, আত্মার অভা্জরেও কোন 


প্রকার ভেদ নাই। এইপ্রকার আত্মার দিক্ষে দর্শন 
শ্রবণ মননাদি কিছুই সম্ভব নহে। যেখানে 'দ্বিতীয় বন্ত 
সেইখানেই দর্শন অবণাদ্দি সম্ভব হইতে পারে। আমন! 
এই পৃথিবীতে ৰাস করিতেছি । আমর! বিশ্বাস করি 
যে দ্বিতীয় বস্ত রহিদ্বাছে। দ্বিতীৎ্ বস্ত রহিম্বাছে বলিয়াই 
আমাদিগের পক্ষে দর্শন।দি সম্ভব হইয়াছে । জগতে যদি 
দ্বিতীয় বস্ত না থাকিত, তাহ] হইলে আমাদিগের দর্শনাদি 
কার্ধাই হইত ন|। কল্পনা! কর জগতে আর-কোন বস্তই 
নাই, আছে কেবল আমার দেহ। এস্থলে চক্ষু হারা দেহের 
অপরাপর অঙ্গ দর্শন কর সম্ভব। দেহে ভেদ আছে, 
দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আছে; এইজগ্তই চক্ষু অপরাপর 
অঙ্গকে দেখিতে পারে । কিন্তু দেহে যদি অপরাপর অঙ্গ 
না থাকিত, দেহ ষদি কেবল চক্ষময় হইত অর্থাৎ জগতে 
যদ্দি কেবল একখান। চক্ষুই থাকিত--তাহা হইলে সেই 
চক্ষু কাহাকে দর্শন করিত? এই কল্পিত চক্ষুর বিষয়ে 
যাহা সত্য, আত্মার পক্ষেও ঠিক তাহাই সত্য। দ্বিতীয় 
বস্ত নাই, সেইজন্য আত্মার পক্ষে দর্শন শ্রবণ মননাদি 
কার্ধ্য সম্ভব হইতে পারে না। 

আমরা যাহাকে “নংজ্ঞা* বা চৈতন্ত বলি, তাহ ছ্ৈত- 
মূলক । যতক্ষণ দ্বিতীয় বস্ত আছে, ততক্ষণই “সংজা”। 
যাঁজ্ব্য বলেন, যতক্ষণ আমরা এই পৃথিবীতে আছি, 
ততক্ষণই আমাদিগের এই ভ্রম হয় যে "দ্বিতীয় বস্ত 
রহিয়াছে”। তাহার ভাষ। এই £-- 

“্যত্র £দ্বতম্‌ ইব ভবতি" 

অর্থাৎ যখন দ্বিতীস্ন বস্ত আছে এই-প্রকার ভ্রম হয়। 
“ইব” শব্দ ব্যবহার করিয়া খধি বুঝাইতেছেন যে, দ্বৈতজ্ঞান 
ত্রমাত্মক। মৃত্যুর পরে আত্ম! স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; তখন 
আর দ্বিতীয় বস্ত আছে বলিয়। ভ্রম হয় না। “সংজ্ঞা খন 
ছ্বৈতমূলক এবং মৃত্যুর পরে যখন আত্মার নিকট দ্বিতীয় 
বস্ত্র থাকে না, তখন আত্মার পক্ষে সংজ্ঞা থাকা অসভভৰ। 
এইজন্যই খধি বলিয়াছেন, “মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাক্ষে না”। 
এই আত্মাকে বর্ণনা করিতে হইলে কেবল রলিতে হয় 
“নেতি? “নেতি” ( উহা নয়, ইহা ময় )। 

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় 
ধনেতি? “নেতি', দ্বারা হাহাকে বর্ণনা করিতে হয়, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


তাহাকে বিষয়ীভূত করা যায় মা। এবিষয়ে 
যাজবনধ্য এুঁ-প্রকার বলিয়াছেন :-. 

(১) যাহা দ্বারা সমুদয় জান যাঁয়। তাহাকে কি- 
গ্রকারে জানিবে? | 

২) বিজ্ঞাতাকে কিগ্রকারে জানিবে? 

এই ছুইটি বাক্ষ্িই একার্থ-প্রকাশক। ইহার অর্থ 
বিজ্ঞাতাকে জান! যায় ন]। যাজ্জবন্ধ্য এস্থলে যাহা বলিয়া- 
ছেন, তাহা দর্শনশাস্ত্রের একটি গভীর তত্ব। ইহ সহজ- 
বোধ্য নহে, এইজন্য এবিষয়ে দুই-একটি কথা বলা 
আবশ্যক। | 

যাজ্জবকোর সিদ্ধান্ত 

“বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না”। ইহা যদি সত্য না 
হয় কল্পনা করা যাউক--'বিজ্ঞাতাকে জান! যায়”। 
যাহাকে জানা যায়, তাহ1 জেয় বণ্ত। যখন কল্পনা 
করিয়া লওয়া হইল যে, বিজ্ঞাততাকে জানা যায় তখন 
এই বিজ্ঞাতা জেয় বস্ত্র্ূপে পরিণত হইল। যাহ! 
ছিল বিজ্ঞাতা তাহ! হইল এখন জে বস্ত। এস্থলে 
এই জ্ঞের বস্তর এক নৃতন জ্ঞাতা সষ্টি হইল। 
এইরূপে যদি এই দ্বিতীয় বিজ্ঞাতাকেও “জেয” বলিয়া 
স্বীকার করা হয়, তাহ! হইলে তৃতীয় এক বিজ্ঞাতা 
আসিয়। উপস্থিত হইবে। আমরা যতই অগ্রসর 
হই না কেন, সর্কেরপরি একজন বিজ্ঞাতা থাকিবেই। এই 
বিজ্ঞাতাকে কখনই *জ্ঞেয়' বলিয়া কল্পন! কর। যায় ন1। 

প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারেই একজন বিজ্ঞাতা আছে। 
এ বিজ্ঞাতাকে জানিবে কে? যে জানিবে সেই যে 
বিজ্ঞাতা। স্তরাং সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে যে-- 
*বিজ্ঞাতাকে জান! যায় না”। 

কিন্তু অনেকে বলেন, আমরা বুঝিতেছি *বিজ্ঞাতাকে 
জান! যায়”--ও যুক্তি শুনিব কেন? এপ্রকার আপত্তির 
মূল্নে যে কিছু সত্য নাই তাহা! নহে। পূর্ববর্তী কোন 
ঘটনায় একজন বিজ্ঞাতা ছিল। তাহার কথা স্বতিতে 
রহিয়া গিয়াছে । আমরা সেই স্থতির ঘটনার বিজ্ঞাতা। 
কিন্ধু কল্পনা করিয়া লই আমরা বিজ্ঞাভাকেই জানিতেছি। 
আমর! বিজ্ঞাতাকে জানি না, আমরা বিজ্ঞাতার শব 
ব্যবচ্ছেদ করি। | 


উপনিষণের ত্রক্ম 


০পাস্িপা্পাস্পিপিস্পিসিপাসিপাসিলাস্িপাছি পানপতি পাসিপাস্টিপাসিাটি পাছি বাসিাসিত | পাতি পা পাস পাসিপাসিপাসটি পিপি পাটি 
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আত্মার জ্ঞাতৃত্ব 

আমরা ছ্বৈতমূলক জগতে বাদ করিতেছি। এই- 
প্রকার জগতে দর্শন শ্রবণ বিজান ইতাদি সমুদয় কার্ধাই 
সম্পর হইতেছে । আত্মাই এস্থলে ভ্রষ্ট। শ্রোতা ও 
বিজ্ঞাতা। 

কিন্তু খধি বলিয়াছেন, ইৈত-জ্ঞান ভ্রাস্তিমূলক। আত্ম! 
যখন স্ব-রূপে বিরাঞ্জ করেন তখন দ্বিতী্ঘ ফোন বস্ত 
থাকে না। স্থতরাং আমর] বলিতে পারি না--“আত্মা! 
এই অবস্থায় দর্শন করেন, শ্রবণ করেন এবং জানেন ।” 
সুতরাং এই আত্মাকে তথন ভ্ষ্টা শ্রোত! ব! বিজ্ঞাত। 
বল। যাইতে পারে না। তবে যাজ্ঞবক্ক্য আত্মাকে কেন 
বিজ্ঞাত বলিলেন? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, টদ্বতমূলক 
জগতে আত্মাই বিজ্ঞাতা ৷ যাজ্বন্ধ্য অন্তর ( বৃহ: ৪,৩) 
ইহার দ্বিতীয় উত্তর দিয়াছেন। আত্ম! হ্বভাবতই জরা 
শ্রোতা বিজ্ঞাত। ইত্যাদি। দর্শনাদির বস্ত না থাকিলেও 
আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি জ্ঞানাদি লুপ্ত হয় না। এইজন্তই 
আত্মাকে ড্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাভাদি বল! হইয়াছে । অন্ত- 
ভাবেও ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে । আত্ম! 
অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় বস্ত নাই) দেইজন্ত আত্ম। দর্শন করে 
না, শ্রবণ করে ন| এবং জানে না। কিন্ত দ্বিতীয় বস্ত 
যদি থাকিত, তাহ! হইলে সেই আত্মা দর্শন করিতে 
পারিত, শ্রবণ কপিতে পারিত, জানিতে পারিত, ইত্যাদি । 
যখন দ্বিতীয় বস্ত থাকে না, তখনও আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি 
ও জ্ঞানাদি বিলুপ্ত হয় না; এ-সমুদায় নিত্যই বর্তমান 
থাকে; ইহাই আত্মার প্রকৃতি। এই অর্থেই যাজ্বন্ধয 


আত্মাকে ভ্রষ্টা চ্রাতা মন্তা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি 
বলিয়াছেন। 

এই আত্ম! বিজ্ঞাতা। কিন্তু বিজ্ঞাতাকে জানের 
বিষয়ীভূত কর! যায় না! ইহার বিষয় কেবল বলা 
যায়- নতি”, *নেতি” | 


উপসংহার 
“মত্রেয়ী-ব্রাহ্ষণ' আলোচনা করিয়া আমরা এই 
সমুদায় তত্ব অবগত হইতেছি।_- 
১। আমরা বলি বহু এবং বহু আতা! । 
আবার 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা, এতছুভয়ের মধ্যেও 
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পার্থক্য দেখি। কিন্তু যাজ্ঞবন্কোর মতে আত্মা একই। 
মানবাজ্মায় মানবাজ্মান কিংবা! মানবাত্মায় পরমাত্মা় 
কোন ভেদ মাই। 

২। একমাত্র আত্মাই বর্তমান; আত্মা হইতে 
পৃথক্‌ ব! দ্বিতীয় কোন বস্ত নাই। 

৩। আত্মার অভ্যন্তরে ও বাহিরে কোন ভেদ নাই। 
অন্ত ভাষায় বল! যাইতে পারে-_- আত্মা যেমন বাহা- 
মহিত, তেম্নি অস্তর-রহিত। 

৪। ভ্রাস্তিবশতই লোকে মনে করে এই জগৎ 
রহিয়াছে । যতক্ষণ এই জগৎ, ততঙ্ষণই দর্শন শ্রবণাদির 
কার্ধা সম্পন্ন হইয়া! থাকে। কিন্তু আত্মা যখন “স্বরূপ 
প্রাপ্ত হয়, তখন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, সৃতরাং তখন 
দর্শন শ্রবণাদি সম্ভব হয় না। 

৫| আমর! যাহাকে 'সংজ্ঞ! বা চৈতন্ত বলি, তাহ! 
দ্বৈতমুলক। যখন ছৈত-রূপ ভ্রম অপসারিত হয়, তখন 
আত্মার সংজ্ঞ। থাকে না। 

৬। স্বরূপ অবস্থাতে আত্ম। অদ্বিতীয় সত্তারূপে 
অবস্থিতি করে। তখন বিজ্ঞান দর্শন শ্রবণা্দির কোন 


প্রবাশী- চৈত্র, ১৩৩৪ | 
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বিষয় থাকে না। কিন্তু তখনও আত্মার /বিজ্ঞান দৃষ্টি 
শ্রুতি প্রভৃতি বিলুপ্ত হয় না। এইজন্য বস হইয়াছে 
আত্মা নিত্যই দ্রষ্টা শ্রোতা বিজ্ঞাত৷ ইত্যাদি । 

৭। এই বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না । যতক্ষণ 
আত্মাকে পৃথক্‌ বস্ত বলিয়া মনে করি, ততক্ষণই আমর! 
বলিয়! থাকি “আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিতে হইবে” । যধন প্রকৃত জ্ঞান হয়, যখন সবই 
আত্ম। হইয়া যাঁর, তখন আর দর্শন শ্রবণাদির উপদেশ 
বা কার্য সম্ভব হয় না। 

৮। আত্মা [পারমার্থিক সত্তা কোনপ্রকারেই 
বর্ণনা করা যায় না। ইহার বিষয়ে একমাত্র উপদেশ 

*নেতি”, “নেতি”। 
মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে যাজ্জবন্ধা ব্রঙ্গশব্দের বাবহাঁর করেন 
নাই । তিনি ব্যবহার করিয়াছেন “আত্মা শব। 
এই আত্মাকেই তিনি ব্রহ্মত্ব অর্পণ করিয়াছেন । 

অপরাপর স্থলে তিনি যে-্রশতত্ব ব্যাখ্য! করিয়াছেন, 

তাহা পরে আলোচিত হইবে। 





মহেশচন্দ্র ঘোঁষ 


ধন-বিজ্ঞানে নৃতত্বের কথ। 


(ফরাসী পৌল লীষাঁগ“ অবলম্বনে) 


(১) 
একএক দলে ত্রিশ-চল্লিশ জনে মিলিয়া “স্তাহ্বেজ»র! 
দেশ হইতে দেশান্তরে বিচরণ করিত। বখন যেখানে 
খাওয়া-দাওয়ার স্থযোগ জুটিত, তথন সেখানে তাহারা 
কিছুক্ালের জন্ত ডের! গাড়িত। 
মরগান বলেন £--পাগরের কিনারায় কিনারায় 
স্যাহ্বেজরা আহ্বার্ধ্য ঢুড়িতে ঢুঁড়িতে ছুনিয়ায় ছড়াইয়৷ 
পড়িয়াছে। দরিয়ার ছুই কূল ধরিয়াও স্তাহ্বেজদের 
অভিযান অনুঠিত হইয়া থাকিবে ।” 
আফ্রিকার বুশম্যান এবং সিংহলের হেবদ্দাজাতি 
এখনও এইরূপ বিচরণের যুগেই রহিয়াছে । শিকার 
ফরিয়। ইহার! যে-সকল জানোয়ার দখল করে, এমন কি 


সেইগুল। সম্বন্ধেও ইহারা “নিজস্থ” বা ব্যক্তিগত সম্প- 
তির ধারণ। করিতে পারে না। তাহা ছাড়া যেষে 
জমিনের উপর ইহাদের শিকার চলে সেই সমুদয়কেও 
ইহারা নিজ সম্পত্তবিবপে বিবেচনা করিতে শিখে 
নাই। বল! বাহুগ্য শিকারের ঈমি ভূসম্পত্তির অতি 
প্রাথমিক বূপ মাত্র। 

আদিম মানব জমি চধিতে জানে না। শিকার 
করিয়। এবং মাছ ধরিয়া সে জীবনযাত্র। নির্বাহ করে। 
বনের ফল মুল এবং জানোয়ারের দুধ তাহার খাস্য- 
দ্রব্যের তাপিকায় বড় স্থান অধিকার করে। কাজেই 
অল্প-পরিমাণ জমিতে তাহার মক্লপ্রকার অভাব 
মোচন হইতে পারে না। জানোয়ার চরাইবার জন্তই 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
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বিস্তৃত ভূখুণ্ডের দর্কার হয়। গবেষণার ফলে জানা 
গিয়াছে মে এক-এক জন স্তাহ্বেঙ্গের নিজ ভরণ- 
পোষণের জন্য কমসে-কম তিন বর্গ মাইল জমি লাগে । 
যেই লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে অম্নি জমি 
ভাগাভাগি করিবার দরুকার উপস্থিত হয়। প্রথম 
প্রথম জমি ছুই জ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথমতঃ 
জানোয়ার চরাইবার মাঠ। দ্বিতীয়তঃ শিকারের বন। 
ছুইপ্রকার জমিই গোষ্ঠী বা জাতির সমবেত যৌথ 
সম্পত্তি বিবেচিত হইত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির জ্ঞান 
অনেক পরবর্তী কালে জন্মিয়াছে। 
আমেরিকার ওমাহাঁ জাতির লোকেরা 
“আগুন এবং জল যেমন জমিও তেমন। 





বলে £₹__ 
এইগুলা! 
কেনা-বেচ1 সম্ভব নয় |” 

নিউজীল্যাণ্ডের মাওরিরাও বিবে5না করে যে জমি 
কেনাবেচার জিনিষ নয়। .এমন কি যখন গোটা 
জাতি মিলিয়। একটা ভুণ্ বেচিবার জন্য প্রস্তত হর 
তখনও সেই একটা নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখনই 
মৃদ্য বৃদ্ধি দাবী কর! তাহাদের দস্তর । ইহারা বলে £__ 
“আমর নিজেদের অধিকার বিক্রী করিয়াছি বটে, 
কিন্তু অজাত এবং ভবিষ্যতে যে-সকল লোক জন্মিবে 
তাহাদের অধিকার ত আমরা বেচি নাই।” 

এইরূপ সম্পত্তিজ্ঞানের জটিলতা ছাড়াইয়া উঠিতে 
বর্তমান পাশ্চাত্য নিউজীল্যাণ্ড গবমেন্টকে বেশ বেগ 
পাইতে হইয়াছে । গবমেন্ট, জমি কিনিয়া থাকে বটে। 
কিন্তু একবারে দাম চুকাইয়া কেনা-বেচার নিষ্পত্তি 
হয় না। গবমেন্ট, একট। বার্ষিক খাজানার মতন কিছু 
কিছু দিয়া চলে। এই বার্ষিক দামে প্রত্যেক নবজাত 
শিশুর হিস্স। রক্ষা পায়। 

ইহুদি সমাজে এবং সেমিটিক্‌ জাতীয় নরনারীর লেন- 
দেনেও ব্যক্তিগত ভূমির জ্ঞান প্রচলিত ছিল না। 
শওল্ড, টেষ্টামেন্ট ৮ নামক বাইবেল গ্রস্থাংশের লেহিবটিকুস্‌ 
অধ্যায়ে নিক্বলিখিত নিয়ম দেখিতে পাই :_-“জমি 
কোনো দিনই বেচা হইবে না। জমিটা আমার, 
তোষরা। বিদেশী এবং আমার অতিথি মাত্র ।” এই 
গেল ভগবানের বাণী। 


৯১৭ 


ধনাবজ্ঞানে নৃতত্বের কথা 
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৭৩৭ 


খৃষ্টান্রা তাহাদের ভগবানের বাণী শুনে নাই। 
ভগবানের বিধিনিষেধকে ইহারা মুখে মুখে সম্ম(ন করে 
বটে, কিন্তু ইঠাদের আসল ভক্তিশ্রদ্ধার ও পুজার বস্ত্ 
হইতেছেন প্রবলপ্রতাপ “পুজি” বাহাছুর। 

ভূমি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থাৎ *স্বত্ব* এই 
জ্ঞান জগতে ছড়াইয়া পড়িতে এমন কি গজাইয়া 
উঠিতেই অনেক সময় লাগিয়াছে | মানব-জাতির 
ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এ এক বিপুল আয়াসসাধ্য 
ঘটনা । 

দক্ষিণ আমেরিকার ফু'য়গিদের যৌথ শিকার-ভূমির 
চারিদিকে যৌজন যোজন বিশু অনধিকত জমি পড়িয়। 
থাকে । প্রাচীন বোমান্‌ সেনাপতি সীক্জাব বলেন :__ 
“ন্নয়েহিব এব- ক্াম্মান্‌ সমাজে একট। বিশেষ গর্বের 
কথাই এই যে, তাহাদের নিজ্গ নিজ গীমানাঁর চারি- 
দ্রিকে বিস্তৃত জনপদ অনর্ধিকৃত থাকে ।” 

শ্রাহ্েবঙ্জগ এবং বার্দাব লোকেব| এই প্ররণের অধি- 
বারীহীন ভমিখণ্ড দয়া নিজ যৌথ সম্পত্তিগুল! বেরিয়! 
রাখে। এই উপায়ে কোনো *বিদেশীগকে অর্থাৎ 
বিজাতীয় লোককে নিঙ্জ ভূমির উপর পা-মাড়ানো 
হইতে রক্ষা করা হয়। স্তাহ্বেজ বিচারে বিদেশী নিজ 
সীমানায় পা মাড়াইলেই শিকারযোগ্য জানোয়ার বিশেষ । 
“উদ্াসীনীকৃত” অধিকারীহীন ভূমি-মগ্ডল না! থাকিলে 
স্াহ্বেজরা অহরহ পরস্পর শিকার করিয়া পরস্পরের 
ধ্বংস সাধন করিয়া ফেলিত, সন্দেহ নাই। 

হেকেহেল্ডার বলেন ঘে, উত্তর আমেরিকার রেড. 
স্কিন্রা নিজ জমির চৌহদ্দির ভিতর কোনো বিদেশীকে 
পাইলে তাঙার নাক কান কাটিগ়া তাহাকে শ্বদেশে 
পাঠাইয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এই 'মর্পনখা'র 
মারফত বলিয়৷ পাঠায় মে, আবার যদ্দি কোনে! লোককে 
তাহার! পাকড়াও কবিতে পারে তাহা হইলে তাহারা 
ইহার মাথার খুলি াছিয়! ছাড়িয়া দিবে। 

ইয়োরোপের মধাযুগে জমিদারতম্্ব চলিতেছিল। 
সেই ফিউড্যাল-পম্থী জমিদার-মহালে বয়েৎ প্রচলিত 
ছিল এই £--“জমি যার লড়াই তার*। অর্থাৎ জমির 
উপর পা মাড়াইলেই বিদেশী লড়াইয়ের বস্তা। তখনকার 
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দিনে এই কারণে শিকারের জমি লইয়াই পাশাপাশি 
নবাব জমিদারের! দিনরাত লাঠালাঠি করিত। 

এই যে অনধিক্ত ভূমিমণ্ডল ইহাই পরবর্তীকালে 
পাশাপাশি অধিবাসী জাতিদের বাজারে পরিণত হয়। 
আগে যে জমি দাগ দি! রাখা হইয়াছিল, বিদেশীদের 
নিরুদ্ধেগে চলাফেরা করিবার জন্ত, পরে সেই জমিই 
সদা বিনিময় কেনাবেচা এবং বন্ধুত্ত বন্ধনের কেন্দ্র 
রূপে গড়িয়া উঠে। 

১০৬৩ খুষ্টান্দে বুটন্‌ জাতির এক জমিদার স্থাপীয় 
রাজ! হা।রন্ড, ক্যাস্পরিয়ান্দিগকে খুব উন্টম-মধাম লাগাইয়| 
দিষ্বাছিল। হ্াবন্ড, ছিল স্যাকৃলন্। স্তাকৃ্সন্রা অনেক- 
বার ক্যাম্প্রিয।ন্দের ঠেশ। খাইয়াছে। হারল্ডের সঙ্গে 
শেষ পর্যন্ত ক্যাশ্প্রিয়ান্বা এই বলিযা সন্ধি করে যে, 
অফার্‌ বাঁধের পূর্ব দিকে ইহাদের কেহ সশস্ব দেখা 
দিবে না; যদি দেয় "হাহা হইলে শ্যাক্ন্র। তাহার 
ভান হাত কাটিয়া ফেলিবে। স্যাক্সন্বাও সেই সঙ্গে 
কতকগ্ডল। বাধ তৈয়ারি করে। অফার্‌ বাধ আর এই 
বাঁধের ভিতরকার জমিন উদাসীনীকুত অনধিরৃত জমিন 
বলিয়। পরিগণিত হয়। এইখানে স্তাকদন্‌ এবং 
ক্যাম্প্রিয়ান জাতীর সওদাগরের। আপিয। হাট-বাজার 
করিত। 

নৃতত্ববিদেরা বিশেষ আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন 
যে, স্যাহ্বেজ-সমাজে মেয়ে-পুরুষের জীবন খুব বেশী 
আলাদা আলাদি। অনেকের বিশ্বান এইরূপ 
ভাগাভাগি অবাধ মেলামেশ। বদ্ধ করিবার উদ্দেশ্টে 
অনুষিত হইয়া থাকিবে। সাবেক কালে ভাইয়ে বোনে 
এই সংসর্গ চলিত। তাহা নিবারণ করার জন্য মেঘে 
পুরুষের মধ্যে অবাধ আনাগোনার নিয়ম তুলিয়া দেয়া 
অসম্ভব নয়। 

প্হ্নীতি” “শীল” ইত্যাদির প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষের 
স্বাতন্ত্য ও পার্থক্য প্রথম প্রবর্তিত হয়। পরে কাজকণ্ম 
“নিতাকর্খমব-পদ্ধতি” খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা 
ইত্যাদি কারণে সেই পার্থক্য আরও বা'়যা যায় এবং 
গভীর হইয়া উঠে। সহজেই ইহা বোধগম্য যে, পুরুষের 
হাতে ছিল আহাধ্য সংগ্রহ করা এবং তাহার রক্ষণা- 
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বেক্ষণ ও তদ্বির করা। অপর পক্ষে ন্রী থাকিত 
রাক্মাবাড়ার কাঞ্জে, কাপড়চোপড় টার করিবার 
ধাগ্ধায়। আর গৃহস্থালী দেখ! দিবার পর তাঁহার সকল 
কাজেই ছিল স্ত্রীজাতির অধিকার । 

অস্ট্রেলিয়ার কুনাই জাতীয় একজন লোক ইংরেজ পাদ্রী 
পধ্যটক ফিজন্কে বপিয়াছিল :_-"পুরুষ শিকার করে, 
মাছ ধরে, লড়াই করে,_-আর বপিয়া থাকে ।* অর্থাৎ 
এই তিন কাজের বাহিরে ঘা-কিছু সবই স্ত্রীর কর্তব্য। 

স্্রীপুরুষের এই সামাজিক ভাগাভাগি বা স্বাতন্ত্র্য ও 
পার্থক্যকে কালমার্কস্‌ “অম-বি ভাগের” প্রাথমিক রূপ 
বিবেচন| কবেন। ত্ত্রী-পুরুষের শ্রমবিভাগে সম্পত্তি বা 
ধন-দৌলত খানিকট। স্ত্রীর অধিকাবে, খানিকট। পুরু(ষর 
অধিকারে । 

পুরুষ শিকারী এবং যোদ্ধা। ঘোড়া আর অক্ত্রশন্স 
তাহার সম্পন্তি। গৃহস্থালীর ই'ড়িকুঁড়ি এবং তাহার 
আল্চযার্গক অন্তান্ত সরপ্াম সবই আ্ীর সম্পত্তি। এই- 
গুলা ঘাড়ে অথব! মাঁথায় বহিয়া সে চল[ফো1 করে, ঠিক 
তাহার ঘাড়ের শিশু ধেমন তাহারই সম্পত্তি। শিশুর 
বাপ কে অনেক সময়ে তাহা অজ্ঞাত। মা-ই শিশুর 
মালিক। শিশুর মতন এইসব গৃংস্থাপীর সরঞ্রামও 
স্ত্রীর সম্পত্তি এবং বোঝা । 

চাষ-আবাদ সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ীপুরুষের 
ভাগাভাগি আরও বাড়িয়! যায়। জমি ভাগাভাগি ও 
চাষ-আবাদের দরুনই জগতে ওথম দেখ. দেয়। পূর্বে 
যে জমি গোট। জাতি বা গোষ্ঠীর সমবেত সম্পত্তি ছিল, 
চাষ প্রবর্তিত হইব! মাত্র সেটা নান! ট্রকরায় বিভক্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল । ৪.4 

চাষবাসের আমলেও পুরুষ যোদ্ধ। এবং শিকারীই 
থাকে। কৃষি-কাধ্যে মন দেয় স্ত্রী। কখনো কখনো শস্য 
কাটার সমস্থ পুরুষ আসিয়! ভ্ত্রীকে সাহায্য করে মাত্র। 

যে-সকল সমাজে পশুপালন প্রচলিত, পুরুষ সেই-পুকল 
সমাজে জানোয়ারের তদবির করে ।॥ চাষের কাজে 
সে ভিড়ে না। বস্ততঃ সেই সমাজে চাষের চেয়ে পশু- 
পালন উচ্চতর কাজ বিবেচিত হয়। অবশ্য জালোয়ার 
চরানো যে চাষের চেয়ে সহজ সে-বিমিয়ে নন্দেহ নাই। 
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আফ্রিকার কাক্রিদের বিবেচনায় জানোয়ার চরানো 
সগতান্ত উচ্গূবংশীয় কাজের মধ্যে পরিগণিত। গাভীকে 
ইহার! বলে “কালো মুক্তা” । 

চাষবাস “আধ্য” ভাতিপুঞ্ধের সাবেক আমলে 
নিন্দাজনক “ছোটলোকের” কাজ বিবেচিত হইত । প্রাচীন 
ভারতের আইনে ব্রা্ষণ এবং ক্ষত্রিয়দের পক্ষে কৃ্যকাধ্য 
নিষিদ্ধ ছিল। মগ বলেন (দশম অধ্যায় ):--“সথধীগণের 
চিন্তায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের চাষে লাগা নিন্নীগন। কেননা 
হালের লোহার খোঁচায় ভূমির সঙ্গে জীবের গায়েও 
ঘা লাগে।” 

একটা জিনিষ যে ব্যবহার করে সে-ই তাহার মালিক। 
ভূমি ব্যবহার করিত সাবেক কালে কাহ।রা ? নারারা। 
এইজন্য নারীদের অধিকার ছিল ভূমিতে । ভূমি সম্বন্ধে 
ব্যক্তিগত একৃতিয়ার বা নিজস্বের জ্ঞান জগতে দেখা দিব! 
মাত্র নারীরা ইহার প্রথম মালিক হইয়াছিল। 

জগতের যেখানে যেখানে মাতৃ-রক্তের জোরে 
পারিবারিক বন্ধন গড়িয়া উঠে সেখানে ভূমি নারীরই 
সম্পত্তি । প্রাচীন মিশরে, ভারতে নায়ার সমাজে, 
আফ্রিকায় তুয়ারেগ মহলে এবং পিরিনীক্ছ পাহাড়ের 
বাস্ক জাতির ভিতর তৃমিকে "ন্ত্রীধন'-রূপে বিবেচিত 
হইতে দেখিতে পাই। গ্রীক দাঁশনিক আরিইটলের 
আমলে স্পার্টা জনপদের দুই-তৃতীয়াংশ জমি “'জীধন” 
ছিল। 

আর-একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। পরবর্তী 
কালে ভূমির জোরে লোকেরা স্বাধীনতা লাভ করি- 
যাছে এবং সমাজে মর্যাদা পাইয়াছে। াকন্ত সাবেক- 
কালে এই ভূমিই পরাধীনতার মূল ছিল। নারীরা 
আবাদের কড়া কাজে নিযুক্ত থাকিতে বাদ্য হইত। 
এই কষ্টকর কাঞ্জ হইতে তাহাবা মুক্তি পাইয়াছিল 
কখন? যখন জগতে গোলাম চাষী বা দাপত্ব-প্রথা 
দেখ দেয়। ভ্ত্রীজাতির গোলামীর জায়গায় তখন স্থরু 
হয় চাষীদের গোলামী । 

কৃষি-কার্ষোর প্রবন্তন মানব-সমাজে অনেক নৃতন 
ঘটনা! ঘটাইয়াছে। ইহার দারা স্ত্রী পুরুষ হইতে তকাৎ 
হইয়| পড়িয়াছে। গোলামীর অভ্যাসে স্ত্রীজাতিকে কষ্টসহ 


এবং নরম করিয়া ফেলা হইয়াছে । পরে দাস-মজুরি, 
খত-মজুরি ইত্যাদি নানাবিধ শ্রমিক গোলামি-জগতে 
হাজির হইয়াছে। | 

জমি ভাগাভাগি হইবা মাত্র সর্বত্রই একসঙ্গে নিজস্ব 
জ্ঞান অর্থাৎ সম্পত্তি-স্বাতত্থ্য দেখা দেয় নাই। যৌথ 
সম্পত্তির ধারণা অনেক দিনই বঙ্গায় ছিল। যতদিন এই 
ধারণ! টিকিয়াছিল ততদিন জমিগুলার চাঁষবাসও 
সমবেতবূপেই অনুষ্ঠিত হইত | 

আ্ক্জোণ্ডেরের সেনাপতি নেআর্কাস্‌ সমসাময়িক 
পঞ্জাব সম্বদ্ধে বলেন £-_-“ভূমি গুলা, দলে দলে চষা হয়। 
দলে থাকে গোটা জাতি অথব। গোষ্ার অন্তর্গত বহু 
লোক। বৎসরের শেষে ফদলগুলা সকলের মধ্যে 
ভাগাভ।গি করিয়া দেওয়া হয়।” এই গেল ্রীষ্টপূর্বব 
চতুথু শতাব্দীর কথ! । 

মধ্যে আমেরিকার ইউকাটান্‌ দেশের চাষ সম্বন্ধে 
প্যাটক ঠিফেন্‌ বলেন £মায়া নামক ইত্ডিয়ানরা 
সমবেতরূপে জমির উপর সম্পত্তি ভোগ করে। প্রায় একশ 
নে মিপিয়া জমি চষে । ফসল ভাগাভাগি করা হ্য়।” 

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেকৃদিকো প্রদেশের টাও নামক 
এক ইণ্ডিয়ান পল্লী হুইতে ১৮৭৭ খুঃ মিলার ম্গ্যন্কে 
লিখিয়াছিলেন £-*প্রত্যেক পুয়েবলো! বা ডিহিতেই একটা 
করিয়। হুট্রার ক্ষেত আছে। এইটা লোকেরা সকলে 
মিলিয়া চষে। ফসল জমা করিয়া রাখা হয় একট] যৌথ- 
গোলায়। ছূর্ভিক্ষের সময়ে গরীবেরা এই গোলা হইতে 
অন্নলাভকরে। গেল! থাকে কাশিক বা শাসনকর্তার 
জিম্মায় 1” 

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে--স্পেন কর্তৃক ধ্বংস- 
সাধনের পুর্বে-চাষ ছিল এক বিপুল জাতীয় মহোৎসব 
বিশেষ । সকাল হষ্বা মাত্র ছুর্গ-চুড়! হইতে নরনারী- 
দিগকে ভাকা হইত; আব।লবুদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া 
পেষাকী কাপড় পারয়া অলঙ্কারে সাঞ্জিয়া জমি চধিতে 
লাগিরা যাইত। চাষের সঙ্গে সঙ্গে গান চলিত । চাষীদের 
গানের 'মুদ্দা' থাকিত 'ইস্কাক্ রাজগণের স্ততি-প্রশংসা। 
প্রেট প্রণীত 'পেরু-বিজয় গ্রন্থে জানা ঘায় যে, চাষীরা 
মহ উল্লাসে বৃষিকাধ্য সম্পাদন করিত। ্ 
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সীঙ্জার বলেন:_"ন্থায়িহির| ছিল জার্ান্দের ভিতর 
সবসে সেরা লড়াইপ্রিয় ও মঞ্জবুদ জাতি, ( ভারতীয় 
যৌধেয় জাতির মতন “ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয় বিশেষ? )। ইহার। 
ন্ডি্ন ভিন্ন একশ গাম হইতে একশ জনকে লড়াইয়ে 
পাঠাইত। যাহারা গ্রামে থাকিত তাহারা এই 
যোদ্ধাদিগকে ভরণপোষণ করিত। পর ব্সর যোদ্ধারা 
দেশে ফিরিয়া চাষে লাগিত আর চাষীরা যাইত লড়িতে। 
এইরূপে লড়াইয়ের সঙ্গে চাষের অদ্ল-বদল ঘটিত এবং 
ছুই-ই চলিত এক সঙ্গে)” 

স্ক্যাগ্ডিনাছিবয়ান্দের সমাজেও এইরূপ যৌথ লড়াই 
এবং যৌথ চাষের ব্যবস্থা ছিল লড়াইয়ের মাঠ হইতে 
ফিরিয়াই ইহারা স্ত্রীদিগকে ফল কাটার কাজে সাহায্য 
করিত। 

যৌথচাষের রীতি জগতে অনেক দ্রিন পখ্যস্ত চলি- 
য়াছে। এমন কি আদিম যুগের যৌথ ধনদৌলতের 
প্রথা লোপ পাইবার পরও কৃষিকম্মে সমবেত প্রথা 
রহিয়া গিয়াছিল। 

রুশিমার পল্লীতে পন্ীতে খানিকটা জমি মিরের 
জম নামে পরিচিত। এই জমি চষে পল্লীবাসীর। 
সমবেত-ভাবে । নল পল্লীবাসীদের ভিতর ভাগাভাগি 
করিয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য জনপদে জমিগুলা চষ! হয় 
সমবেত-ভাবে ৷ কিন্তু কমল কাটিবার পূর্বেই চাষ-করা 
জমি ভিন্ন ভিন্ন পরিব্রীরের মধ্যে বাটিয়া দেওয়া! হয়। 

রূশিম়্ার “ন্ঠ জনপদের কোথ।*« কোথাও ঘাসের 
ভূমিপ্তদা প্রথমেই ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয় না। 
গোটা মাঠ একত্রে তদবির কপ] হয়। ঘাস কাটাও হন 
একত্রে । ভাগবাটোয়ারা অনুষ্ঠিত হয় সর্বশেষে। 
বন-জঙ্গন পারার করাও হয় সমবেত-নাবে। চাষ- 
আবাদের ভূমিতেও যৌথ চষ। এবং খোঁড়া গ্রচলিত। 

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে একসঙ্গে দল বাধিয়া অনেকগুলা 
লোক জমিন তৈগ্ার করে । এক-এক দলে চার 
পাচজন করিয়া কার্জ করিতে মোতায়েন থাকে । 
প্রত্যেকের হাতে একট। করিয়া মাটি খুড়িবার শিক। 
ইহার। সকলে মিলিয়! ছুই ফুট ব্যাসওয়াল। পরিধির 
স্বাটি খুঁড়িতে সচেষ্ট হয়। যখন প্রত্যেক দলের প্রায় 
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১৮নইঞ্চি গভীর মাটি নরম হয়৷ আমে (তখন শিক- 
গুলার জোরে গভীরতম জমিনের মাটি উপরে তুলিয়। 
দিতে চেষ্টা করা হ্য়। এইক্পে স্থবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশে কমসে-কম আঠার ইঞ্চি খুড়িয়া 
সর্বত্র গভীর চাষের বাবস্থা কর হইয়! থাকে। 

স্বট্ল্যাণ্ডের হাইল্যাপ্ডার সমাজেও এইধরণের মাটি 
খোঁড়া প্রচলিত আছে । উর-বিবৃত রী তি-অন্ুসারে 
নৃতত্ববিৎ গম্‌ এই কথ। বলেন। 

সীজারের বর্ণনায় জানা গিয়াছে জান্মান্রা বৎসর 
বৎসর লুটপাটের অভিধানে বাহির হইত। লুটের 
ধন সম্ভবত সকলের ভিতরই বাটিয়। দেওয়া হইত। 
যাহার! চাষের জন্য ঘরে বসিয়া থাকিত তাহারাও 
এই ধনে বঞ্চিত হইত না। 

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রীকেরাও এইরূপ ডাকাইতি 
করিত। ইহাগা ছিল জলদ্থ্য। ভূমধ্য সাগরকে ইহারা 
উত্তমখুস্তম করিয়া ছাড়িয়াছিল। লুটপাট করিয়া ইহারা 
পাহাড়ের ডগায় অবস্থিত ছূর্গে পলাইয়। আদিত। 
স্বাত্তিনাহ্বয়ান্দের জল-ছুর্গের মতন এই গ্রীক ছুর্গাবাস- 
গুলাও এক প্রকার দুর্ভেন্য ছিল। 

একটা গ্রীক গানের এক টুকরা আজও সেই গ্রাচীন 
জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে । গানের বীর বলিতেছেন £- 
“এক বিপুল বল্ল আমার সম্পদ্‌। তলোয়ারেও আমার 
জোর । তাহার উপর শরীরের ছুর্গন্বরূপ আছে 
এক ঢাল। এই দিয়াই আমি জমি চষি আর ফনল 
তুলি আর আদ্গুরের রস শুধি। এইগুলার প্রতাপেই 
লোকে আমায় ম্নোয়াদের ( গোলামদের ) প্রত বলিয়! 
মানে । যার যার এই বল্পম আর ঢাল নাই তারা 
আম্বক আমায় কুর্ণিশ করিতে । আমি তাদের মহারাজ ।» 

ডাকাইতি আর জলদন্যগিরি মান্ধাতার আমলে 
এক বড় পেশা । হোমারের "অভিলি” গ্রন্থে নেষ্টর 
তাহার অতিথি তেলেমাকুস্‌কে জিজ্ঞান! করিতেছেন £-- 
“আপনি কি জলদন্থা?” ইহা! একটা গৌরবের কথাই 
ছিল, নিন্দার নয়। 

এথেঙ্গের রাষ্ট্রনায়ক সোলন্‌ জলদস্থ্যগিরি বিস্তায় 
যুবাদিগকে পোক্ত করিয়া তুলিবার জন্য একটা বিদ্া- 
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পীঠই কায়েম করিয়াছিলেন। গেইয়াস্‌ ইনৃষ্টিটিউট্‌ নামে 
সেটা পরিচিত। এঁতিহাসিক থুফিভিডিদ্‌ বলেন--“সে- 
কালে জলডাকাইতি বেশ সম্মানজনক ব্যবসা বিবেচিত 
হইত।” 

ডাকাইতর৷ ডাঙ্গায় নামিয়া হাতের কাছে যাহ! 
পাইত তাহাই লইয়া চম্পট দিত। নরনারী জানোয়ার 
ফসল আস্বাব হাড়িকুড়ি কিছুই বাদ পড়িত ন|। 
পুরুষেরা গোলামে পরিণত হইত । মেয়ের থাকিত 
পুরুষদের চৌকিদ্ারম্ব্ূপ । গোলামরা বিজেতাদের 
অমি চধষিত। 

ক্রীট দ্বীপের নগরগুলা এই ধরণের ভাকাইত বীর- 
গণের উপনিবেশস্বরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আযারিই- 
টূলের আমল পধ্যন্ত প্রত্যেক নগরেই গোলামের দল 
জমির চাষে বাহাল থাকিত। জমিগুপা অবশ্য ছিল 
খাসমহাল। গোলামদিগকে ধণিত ম্লোতি। সর্কারী 
জমিন এবং সর্কারী গোলাম ছিল গ্রীকদের যৌথ ব 
সমবেত সম্পন্তি। সেইরূপ গ্রীক নগরের আর-এনক্ক অঙ্গ 
সবুকারী বা যৌথ ভোজ। যৌথ খানাপিনার বিবরণ 
হেরাক্রিডেসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। অন্ঠান্ত লেখকও 
এই বারোয়ারীতলার ভোজন-ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। 

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক সমাজে 
ছুই শ্রেণীর গোলাম ছিল :_-প্রথম, সর্কারী গোলাম; 
দ্বিতীয় ব্যন্তিগত গোলাম । সবুকারী গোলামের সকল- 
কেই পর্কারী জমি চষিতে বাহাল করা হইত ন1। 
জনেককে পেয়াদ। আরদালি দফাদার ইত্যার্দি শাসন- 
বিভাগের নিম্নতর কোঠায় নকৃরি দেওয়া হইত। 

বিলাতী রয়্যাল এদিয়াটিক সোসাইটির ট্র্যান্জ্য কশ্টান্স্‌ 
কেতাবের ১৮৩* সালের থণ্ডে হঞ্জসন্‌ মান্দ্রাজ শহরের 
ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের এক পল্লীর কথ! বিবৃভ 
করিয়াছেন। এই পল্লীর চাষীরা 'তাহার্দের কাজে সর্কারী 
গোলামের ষাহাযা পাইত। মান্্রাজে যে এইরূপ “সবৃকারী 
গোলাম” ছিল তাহায় প্রমাণ কি? পল্লীবাসীর। নিজ 
পল্লীতে যে-সকল একৃতিয়ার ভোগ করিত সেইগুল! বিক্রী 
করিবার সময় অথব1 বন্দক রাখিবার সময় সহকারী 


ধন-বিজ্ঞানে নৃতত্বের কথ! 
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চাষীদের ভাগ্যও নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইত। কাজেই এই 
সহকারী চাষীদিগকে পল্লীবাসীদের সাধারণ বা যৌথ 
সম্পত্তির এক অংশ বিশেষ বিবেচনা করা যাইতে পারে। 
মধ্যযুগের ভারতীয় শহরে এবং পল্লীতে যৌথ গোলা মি 
প্রচলিত ছিল। 

যেদিকেই তাকাই সর্বত্র ভূমি-সম্পত্তি অথব! ভূমির 
উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে সম্পত্তি, জানোয়ার সম্পর্তি, গোলাম 
সম্পত্বি-_সকলপ্রকার সম্পত্তিই গোটা জাতি গোষ্ঠী 
বা দেশের যৌখ সম্পত্তি ছিল। মানবজাতির শৈশব 
এই সমবেত ধনদৌলতের ব্যবস্থায় পরিপুষ্ট হইয়াছে । 

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম ধনসাম্য 
লুগ্ড হইয়াছে। বর্তমান যুগে সম্পত্তি ব/ক্তিগত। জমিদার 
রাঁজরাজড়া পুজিজীবী ও অন্যান্ত ধনবান্দের আওতা 
এড়াইয়৷ প্রাচীন ব্যবস্থার সাক্ষী আজও কিছু কিছু খাড়! 
আছে। আজকালকার খাসমহালগুল1! সেই মাদ্ধাতার 
আমলের আর্থক ব্যবস্থার পরিচয় দিতেছে । 

“উতৎ্বকর্ষের যুগে” সাবেক কালের ব্যবস্থা ভাক্জিয়া 
গিয়াছে, সত্য । কিন্তু পুরানা ভায়া! ফেলাই সভ্যতার 
যুগের একমাত্র মানবকীন্তি নয়। একট! নৃতন ব্যবস্থা 
গড়িয়া তোলাও এই যুগের এক কৃতিত্ব । 

মান্ধাতার আমলে সমবেত ধনদৌলত জগতে আর 
একপ্রকার দেখা যায় না বটে, কিন্তু খানিকট। জটি- 
লতর এৰং উন্নততর সরুকারী বা যৌথ সম্পত্তি জগতে 
দেখা দিয়াছে । মানবজীবনের ঘন্যান্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
মতন নুখন্বচ্ছন্দ তার যকতর বা বাহনম্বরূপ এই যে ধন- 
দৌলত তাহাও নিত্যনৃতন ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া 
রূপে-রূপে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 

আর্থিক সভাতার ইতিহাসে ভাঙন এবং গড়ন রূপ- 
ভেদের ছুই দ্িকৃই লক্ষ্য করিতে হইবে। নৃতত্ব-বিগ্ভায় 
গব্ষেণ! সুরু করিলে ধনবিজ্ঞান-সেবীরা “অথাতঃ স্থুখ- 
জিজ্ঞাসা”র ইতিহাসে মানবচরিজ্রের এবং মানবসমাজের 
অনেক গভীরত্র তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কার করিতে 
পারিবেন। 


শ্রী বিনয়কুমার সরকার 





মমাজ-সেবায় গাইকোয়াড় 


যে-সকল উদার-হ্দয় ভারতবামী সমাজের অবনত 
শ্রেণীর লোকদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন 
বরোদার গাইকোয়াড় তাহাদের অন্যতম | চল্লিশ বৎসর 
পূর্বে তাহার রাজ্যের অন্ত্যজদের ছুঃখ দেখিয়! তাহার 
হৃদক্ বিচলিত হয়। তাহ'র সহম্্র সহজ প্রজাকে 
সমাজের তথাকথিত ঝুলীনগণ কর্তৃক নিষ্ঠুর নিশ্পেষণে 





মহ।রাজ| সায়াীরাও গাইকো য়াড় 


নিশ্েষিত হইতে দেখিয়া মহারাজা তাহাদের ছুদ্শ! 
মোচন করিতে দৃঢ় সঙ্ক্ন করেন ও তখন হইতেই 
তিনি তাহাদের উন্নতির জন্য নানাদিক্‌ দিয়া নানা- 
প্রকারে 'সাহায্য করিয়া আমিতেছেন। তখন তিনি 
সবেমাত্র সাবালক হইয়া রাজ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 





এই স্থযোগে তিনি তাহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রজাদের 
অভাব অভিযোগ অবগত হইবার ও তাহাদের সহিত 
স্থপরিচিত হইবার শিগিত্ত সফরে বহিগত হন। এই 
সময় তিনি দেখিতে পান যে হতভাগ্য অন্ত্যজেরা 
নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে 
সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট কাধা করিতে বাধ্য করা হয়। 
তাহারা গ্রামের নিকটতম অংশে ছোট ছোট কুঁড়ে 
ঘরে বারো মাস অভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়। জীবন- 


টি 





১ টি 
নহারাণী চিমনবাউ গাইকেয়।ড় 
যাপন করে। পচা ডোবা ভিন্ন অন্ত কোন জলাশয় 
হইতে তাহারা পানীয় জল আর্নতে পারে না। 
সাধারণ পাঠশালাঘ তাহাদের পৃজ্র-কন্তা৷ পড়াশুনা করিতে 
পারে না। 

মহারাজা গাইকোয়াড় স্থির করিলেন যে সর্বাগ্রে 
তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা আবশ্তক। শিক্ষায় 
অগ্রসর না হইলে তাহারা তাহাদের নিজেদের দুর্দশার 


সম।জ-সেবায় গাইকোয়াঁড় 





পণ্ডিত আম্ম।রাম ও ভাহাৰ পবিবাপবর্গ 


রাও নানা উপায়ে যাহাতে এই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার 
বিপ্তার না হয় এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। 


কথ! সম্কৃরূপে বুঝিতে পারিবে ন।। কিন্তু হিন্দুব! 
তাহাদের বিদ্যালয়ে এই অস্পৃহ্ঠদিগকে অধ্যয়ন করিতে 
দিতে নার!জ। কাজেই তাহাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা 
করিতে হইল। ও 

১৮৮৩ খৃষ্টান মহারাজার উদ্যোগে অবনত শ্রেণীদের 
জন্য ছুইটি বিছ্ভালয় স্থাপিত হইল । "তখন বরোদা- 
রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রব্িত হয় নাই । 
কিন্তু এই ছুর্দশ গ্রস্ত ন্ত্যজদের নিমিত্ত সহ্ৃদয় মহারাজা 
অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে 
ক্রমে তাহাদিগকে পুস্তকাদিও রাঞ্বৃকার হইতে প্রদান 
করিবার ব্যবস্থা করা হইল। 

-কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাহাদের জন্ 
বেশী. পাঠশালা স্থাপন করা সম্ভবপর .হইল না। 
কৌলীন্ত-গর্ব-গর্বধিত হিন্দুরা চিরকালই তাহাদের পৃঞ্জা 
পাইয়৷ আসিতে চায়। কাজেই তাহারা শিক্ষকতা 
করিতে অস্বীকার করিল। স্কুলসমূহের হিন্দু পরিদর্শক- 


কিন্ত মহারাজা দমিবার পাত্র পণহেন। তিনি 
উপযুক্ত মুসলমানদিগের হস্তে এইসকল বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকতার এও পরিদর্শনের ভার অর্পন করিলেন। 
কিন্ত এই উপাদ্বেও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার 
হইল না। শিক্ষকেরা আন্তরিকতার সহিত কার্ধ্য 
করিত না, কাজেই অস্তাজেরা আশানুরূপ উন্নত হইল 
ন। | পু ূ 

অবশেষে মহারাঙ্গা ঘোষণা করিলেন যে, যে-সক্ল, 
ব্রাঙ্গণ শিক্ষক অন্তাজদের বিদ্যালয়ে শিক্ষ কতা করিবেন, 
তাহাদিগকে বেতন ছাড়া শতকরা] ৫০২ টাকা ভাতা 
দেওয়া হইবে। পরিদর্শকদিগের উপরও নোটিশ জারি 
করা হইল যে তাহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করিতে হইবে। ইহাতেও .বিশেষ ফল 
হইল না। বরোদা, নভসরাই, আমবেলী ও পত্র 
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[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





বরোদা 


সহরে অন্ত্যজদের নিমিত্ত চারিটি ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয় 
খোল। হইল। এখানে তাহাদিগকে বাসস্থান ও অন্যান্য 
খরচ! রাজসর্কার হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থাও কর! 
হইল। কিন্তু ছয্ব£বৎসর যত্ব সত্বেও এই চেষ্টা সফল 
হইল ন। 

গাইকোয়াঁড়ের সন্কল্পও অচল । এতবার বিফলমনোরথ 
হইয়াও তিনি আরদ্ধ কার্ধ্যটি পূর্ণ উদ্যমে চালাইতে 
লাগিলেন। ১৯০৫ সালে মহারাজ। সমগ্র বরোদা রাজো 
প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিবার 
স্কল্প করিলেন। এই সময় তিনি বুঝিতে পাবিলেন 
যে শিক্ষকের খৈথিল্যেই অস্ত্যজদের বিছ্যালয়গুলি বদ্ধ 
হইয়। গিয়াছে। কারণ তাহারা হৃদয়ের সহিত অন্ত্যজ- 
দিগকে উন্নীত করিবার চেষ্টা করে নাই--তাহারা 
কেবল কলের মতন কাজ করিয়া! তাহাদের প্রাপাবেতন 
হজম করিয়াছে। মহারাজা এইবারে একজন প্রকৃত 
ও ত্যাগী ক্ষীর সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন । 


কলেজ 


মহারাজা! এই কামের জন্য পণ্ডিত আত্মারামকে 
উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পর্ডিতজী আর্ধ্য 
সমাজতুক্ত ও সে সময়ে (১৯০৭ ৮) পাঞ্চাবে পারিআদের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিফ্জাছেন। মহারাজা! তাহার 
উপর অন্ত্যজদের শিক্ষার ভার প্রদান করিলেন। বলা 
বাহুল্য গাইকোয়াড় এইবার উপযুক্ত ব্যক্তির হন্তেই এই 
মহৎ কার্যাটি ন্ুস্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত আত্মারাম় 
অতি অন্পকাল মধ্যেই অস্ত্যজদের হৃদয় জয় করিলেন। 

পণ্ডিতজী বরোদা পৌছিবার অনতিকাল পরেই 
সহরের নিকটবর্গ একটি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে একটি বৃহৎ 
বাঙ্গলো নির্মাণ করাইলেন। এই বাঙ্গলোটির চারিধারে 
বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল। এখানে তিনি অন্ত্যজদের নিমিত্ত বোভিং 
ইস্কুল স্থাপন করিলেন। তিনি প্রথমে অস্ত্যজদের পল্লী 
হইতে বুদ্ধিমান বালকবালিকাদিগকে তাহার প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়ে আনিয়া ভর্তি করিলেন। এখানে তাহাদের 
অবগাহনের নিমিত্ত ভাল পুফ্ষরিণীর বন্দোবস্ত হইল, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


শি পরিপাটি ০৩০৩৯ ৩ 


তাহাদের প্ররিষ্কার পরিধেয় বস্ত্র দিবার ব্যবস্থা হইল এবং 
তাহাদিগের নিমিত্ত ভাল ভাল খাদোর আয়োজন কর! 
হইল। তাহারা জীবনে কখনও এপ স্থখ উপভোগ কবে 
নাই। ইহা ভিন্ন যখন তাহার! দেখিল যে এনক্কজন উচ্চ- 
শ্রেণীর ত্রাঙ্ষণ সন্্রীক ভাহাদ্দের মধ্যে আপনার জনের মত 
বান করিতেছেন তখন তাহারা পণ্ডিতজীর একাস্ত অ্গত 
হইয়া পড়িল। এরূপে সকলপ্রকার স্থুখ স্থবিধার বন্দো- 
বস্ত করিয়। দিয়] ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতজী তাহাদের মনের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে 
পরিচালিত করিলেন। 

এই বিদ্যালয়ের সাফল্য দর্শনে মহারাজা 
খৃষ্টাবে পত্বন গ্রামে এরূপ আর একটি বোডিং স্কুল স্থাপন 
করাইলেন এবং শীঘ্রই নব সরাইএ আর-একটি বিদ্যালয় 
খোল! হইল । এইনকল বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার 
উৎসাহী সমাজ-সেবকদের উপর আর্পত হইল। তাহারা 
শুধু পুথিগত বিদ) দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; উহার! 
অন্ত্যজদিগকে নানাভাবে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক 
কিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে যত্ববান্‌ হইলেন। 

পণ্ডিত আত্মারামের নেতৃত্বে এইসকল উত্পাহী 
সমাজ-সেবক ব্রাদার অন্গন্নত জাতিদের সেবায় 
আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছেন। পগ্িতজীকে বণ্তমানে বরো- 
দার স্কুল পগ্চালনার ভার হই ত নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে 
- বর্তমানে সে কার্য। তাহার সুযোগ পুত্র পণ্ডিত শাস্তি- 
প্রিয় পরিচালন। করিতেছেন। প্ডিতজী এক্ষণে বরোদ। 
রাজ্য ভ্রমণ করিয়া তাহার কাধ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার 
চেষ্ট| করিতেছেন । 

যে-সমন্ত স্থানে কয়েক ব্সর পুর্বে শিক্ষকদের 
শৈথিল্যে অবৈতনিক বিগ্ালঘগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হইয়াছিল পে-সকল স্থানে বর্তমানে সুন্দরভাবে পাঠশাল। 
চলিতেছে । পণ্ডিতজী ও তাহার অধীনস্থ অক্রাস্ত কম্ী- 
দের প্রচেষ্টীতেই যে এইবারের উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত 
হইয়াছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। 

এইসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীও নৃতন 
ধরণের । ছাত্রছাত্রী্দিগকে সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত 
ধর্ম শিক্ষাও দেওয়া হয়। ইহাদিগকে লইয়1 7০৮ 5০০৪ 
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১৯৩৯ 


সমাঁজ-সেবায় গাইকোয়াঁড় 


পে স্পাসিপসিপসপাসিপিস্পীসপতিলী ২৩২৩ তা তিতা স্পা শি সিল পতিত 





বরে।দ। র।জ্যে দেওয়।ন-_ন্ত।র্‌ মানুভ।ই মেট! 


ও 0171 011০ এর দলও গঠিত হইম্লাছে। এতদ্বতীত 
তাহাদেপ প্রত্যেককে সমাজ সেবায় দীক্ষিত করিয়া তোল! 
হইতেছে । ভাহাদিগের ব্যায়ামের প্রতিও শিক্ষকেরা 
দৃষ্টি রাখেন। বালিকাগা সেলাই ও অন্যান্য স্ুচী-কম্মের 
শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি 
করিয়া পাঠাগার ও 'তর্কণভা আছে। 

১৯১১-১২ খুষ্টান্দের দুর্ভিক্ষের সময় এইসকল বিগ্যা- 
লয়্ের কাম্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়ছিল। কাসণ 


প্রবাদী--চৈত্র, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, হয় থণ্ড 





লঙ্ধাবলাস প্রাস।দ 


অস্ত/জদিগের অবস্থ। অত্যন্ত খারাপ। কাজেই ছুর্ভিক্ষের 
প্রকোপ তাহাদি 1কে বেশী সহা করিতে হয়। আবার ১৯১৭ 
-১৮ খষ্টান্দে যখন ইন্ফ্রয়েঞ্সা রোগে বরোদারাজ্জে মড়ক 
লাগিল তখনও 'এইসকল অনুষ্ঠানের কাঙ্গ ভালোরূপে 
চলে নাই কারণ দারিদ্রা-শিবন্ধন অন্তযঙজেরাই এই মহা- 
মারীতে সর্বাপেক্ষা বেশী হুগিম্কাছিল। তবুও এই ছুই- 
বারের আক্রণণে অন্ত্যগেরা পরিতজীর শিক্ষার ফলে 
বেশী ক্ষতিগ্র্জ হয় নাই । তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার 
না হইলে এই ছুই মহাখারতে তাহাদিগকে থে নির্মল 
করিয়া দিত তাহার সন্দেহ নাই'। 

ম্হারাজ। অস্ত/জ-দর মধ্যে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার 
বিস্তার করিয়াই শিশ্চিস্ত হন নাই। বরোদার উচ্চ 
ইংরেজী বিদ্য।লদ-সমূহে ও কলেজে অন্ত্যজ বালকদের 
জন্য বিশেষ বৃত্তর ব্যব€া আছে। মহারাজের দানের 
সাহাযো কদ্দেকে বতসর পূর্বের একটি অস্ত্যঙ্জ বালক 
বোগ্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডংক্তাপী উপাধি পাইয়াছে ও 


সম্প্রতি সবুকারী বৃত্তি লইয়া একটি অস্ত্যজ বালক আমে- 
রিকার কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় 
পাশ হইয়াছে। 

অন্তযজদের পুরোহিতদিগের শিক্ষার (ইহার! গারোদা 
নামে অভিহৃত ) জন্যও রাঁজ-সরুকার প্রতিষ্িত একটি 
বিদ্যালয় আছে। 

বরোদার গ!ইকোয়াড় প্রতিবৎসরই অন্ত)জ বালক- 
বালিক।দিগকে নিঙ্জ প্রাসাদে আহ্বান করিয়া ভোজ 
দেন। যাহার! এতদিন অক্পৃশ্ ও ঘ্বণ্য ছিল রাজ! 
ভ!হাদিগকে মতিবাগ প্রাসাদে ১৯১০ খুষ্টান্বে আহ্বান 
করিঘা আনন্দ-সহকারে তাহাদিগের আবৃত্তি-পাঠ শ্রবণ 
করেন। কিন্তু পূর্বে যদি কোন অন্ত এইসকল মন্ত্র 
অবণও করিত তবে ভাহাদ্দিগের কর্ণে গলিত সীস। ঢালিমা 
দেওয়া হইত। গাইকোয়্াড় ও মহারাণী ১৯১৩ খষ্টাব্ে 
অন্ত্জ বালকদিগকে লক্্মীবিলাস প্রাসাদে আহ্বান 
করেন এবাবে তাহারা বেদমন্ত্ আবৃত্তি করে ও 


৬ষ্ট সংখ্যা ) 


সমাঁজ-সেবাঁয় গাইকোয়াড় 


৭৪৭ 
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হোম যজ্ঞ করে। ১৯১৪ খৃষ্ট/বেে গাইকোয়াড় 
হিন্দু বালক বালিকা ও অন্তাজ বাঁলক-বালিকাদিগকে 
একত্রে আহ্বান করাইয়৷ ভোজ দেন। 

এইবূপে মহারাজা জাত্যভিমানী কুলীনদিগকে 
ক্রমে ক্রমে ইহাদিগ্রের সহিত একতা-স্থত্রে বাধিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে ইহাদ্দিগকে রাজকার্যেও 
নিয়োগ করা হইতেছে । ১৯১১ খুষ্টান্সে ২৪২ জন অন্ত.জ 
সরুকারী কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে নঘস্ত স্কুল 
কলেজেই তাহাদের শিক্ষাদানের বাবস্থা করা হইয়াছে। 
সরুকারী আদালতে, পুস্তকাগারে ও হাসপাতালে 
তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান কর! হুইয়াছে। 

১৯১১ খৃষ্টান্দে মহারাজা মিঃ শিবরাম নামক 
একজন অন্ত্যজকে ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত মনোনীত 
করেন। কিন্তু ছুর্তাগ্যবশতঃ আনন গ্রহ্ণ করিবার 
পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন গাইকোয়াড় 
মিঃ আন্বেদকার নামক অন্য একজন অন্তযজকে এ পদে 
মনোনীত করেন। মিঃ আম্বেদকার বোশ্বাই বিশ্ববিদ্য!- 
লয়ের সর্বপ্রথম অন্ত উপাধিধারী। এইরূপে অস্পৃশ্য - 
দ্রিগকে আইন মঙ্গপিসে বপিবার অধিকার দিফ্7 গাই- 
-কোয়াড় তাহাদের অভাব-অভিযোগ মোচনের পথ 
স্থগম করিয়! দিগ্মাছেন। 

কিন্ত বরোদার হিন্দুরা অত্যন্ত রক্ষণশীল । 
চেষ্টা সত্বেও তাহারা অন্ত্যজদিগকে স্বণার চক্ষে দেখিয়া 
থাকে । তাহার! নানা-প্রকারে অন্থযজদিগকে লোক- 
চক্ষে হীন করিবার চেষ্টা করে। এতদিনে কেবল দুইটি 
অন্ত্যজের সহিত মিশ্রবিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 

যদিও ম্হারাজার আদেশে সমপ্ত সবুকারী বিছ্যালয়েই 
অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার আছে--তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই 
এই আইন লঙ্ঘন কর! হয়। যতদিন মহারাজা এইসকল 
বিদ্যাএয়ের সরুকারী সাধাধ্য বন্ধ করিয়! না দেন ততদিন 
এইপ্রকার কুলীন পরিচালকদের সমুচিত শিঙ্গ। 
হইবে না। 

বরোদার সমবায় সমিতির ডিপ্ক্টার শ্ীযুক্ত সেবক- 
লাল পারেখ একজন বিশিষ্ট হিন্দু। তিনি অস্ত্যজদের 
উন্নতির দন্ত প্রাণপাঁত পবিআম কবিতেছেন। রুমি ও বয়ন 


এত 


বিভাগে যাহাতে তাহারা উন্নতি করিতে পারে এবিষয়ে 
প্রযুক্ত পাবেখ ধথাশক্ত চেষ্টা করিতেছেন। তাহার 
চেষ্টা ইহাদের মধ্যে ৩৮টি সমবায়" সমিতি গঠিত" 
ইইয়াছে। শ্রীঘুক্ত পাবেখ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়! তাহাদের 
অন্নলমশ্ত(ব সমাধানেব চেষ্টা করিতেছেন । 





এ নান|জী দেবিজী সাক্ওয়।ন। 


এক্ষণে দুই চারটি অন্তজ নুবকও নিজেদের ছুদ্দশ| 
মো&নের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে তাহারা পান- 
দোষ নিবারণ কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে । মিঃ 
মু বাজ ঠুধরদাস অস্তাজ বিদ্যালয়ে শি্গালাভ করিয়া 
বন্ধমানে এটি শ্রমজীবী বিদ্যালম্স খুলিয়াছেন। 
আমেধাবাদের বিখযাভ মহিলা আমিক-নেত্রী শ্রসুক্তা 
অনস্ুয়া বাই এই অনুষ্ঠানটির পরিচালণার ব্যয়ঙার বহন 
করেন। মিঃ ভূধরদাস একটি শ্রমজীবী সঙ্গ স্থাপন 
করিয়াছেন | এনী কসছম।লাদেব অলায়েব বিপান্ধে ধষ্মঘট 


প্রবাপী--চৈত্র, ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





অন্থযজদের ধর্মশালার দ্ব।রোদঘ।টন উপলক্ষে সমবেত ভদ্রমগ্ুলী ও অস্তাজ বয় স্কাউট দল 
করিয়া তাহারা এই সঙ্ঘের সাহায্যেই জীবন ধারণ 


করিয়াছে । এই সজ্ৰের চেষ্টায় কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয় ও 
খোলা হইয়াছে। অন্ত্যজ পুরোহিত লালাজী শব্ম। 
গারোধার সাহায্যে মিঃ ভূধরদাঁস “অস্ত্যজধারক” নামে 
একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। 

লালাজি অন্ত্যঞ্জদের জন্য কয়েকটি শ্রমিক বিদ্যালয় 
খুলিবার চেষ্টায় আছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক লক্ষ 
টাক1 চাদ সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছেন। কিন্তু 
এযাবৎ তিনি এঁ টাকা তুলিতে সক্ষম হন নাই। তিনি 
আমেদাবাদে একটি পেবাশ্রম স্থাপন করিতে সম্র্থ 
হইয়াছেন। অর্থাভাবে এই আশ্রমের কায্যের প্রলার 
হইতেছে না। 

নবরাইতে শ্রীযুক্ত তুলসীদাস মূলদান ও তাহার পত়্ী 
অস্ত্যজদের উন্নতির জন্য যথাসাধা চেষ্টা করিতেছেন। 
তাহারা একটি বালকদের স্কুল ও একটি বালিকা বিষ্যালয় 
খুলিয়াছেন । 

অন্ত্যজের উন্নতির জন্য নানাজী মাকওয়ানা যেরূপ 
অন্নাস্ত চেষ্টা করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসাহ্‌। 


নাপাজী, বরোদ| লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ (কবি মাঈকেল 
মধুস্থদন দত্তের পুত্র) মিঃ নিউটন দত্তের বাড়ীর ভূত্য। 
সে তাহার প্রতুর উৎ্পাহে নিয়শ্রেণীর লোকদের জন্ত 
একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে ও নিজেই তাহার 
অধৈতনিক অধ্যক্ষের কাজ করে। এই পুস্তকাগারে 
সবুকারী সাহায্যও প্রদত্ত হয়। 

অন্তযজেরা সাধারণ হোটেলে থাকিতে পায় না। 
নানাজী নিজেদের এই দুর্দিশ! দেখিয়া দানবীর মহাঁ- 
রাজার সাহায্যে একটি ধশ্মশালা স্থাপন করিয়াছে। 
এই ধর্মবশালাটি রেল ষ্রেশনের নিকটে খোলা হ্ইয়াছে। 
সম্প্রতি বরোদ। রাজ্যের দেওয়ান স্যার মান্থভাই মেটা 
এই অনুষ্ঠানটির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। 

কিন্ত বর্তমানে বরোদারাঞ্জে সকল বিভাগেই ব্যয়- 
সংক্ষেপের ধুম পড়িয়া গ্রিয়াছে। অস্তাজদের উন্নতির 
বিরোধী রাজকশ্শগরীরা অন্ত্যজদের শিক্ষার ব্যয় 
কমাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করিতেছে । অস্ত্যজদের 
উন্নতিকপ্পে বৎসরে আহঙ্মমানিক এক লক্ষ মুদ্রা বায়িত 
হয়। কাজেই এই অবস্ঠপ্রয়োজনীয় বিষয়টিতে সামাস্ক 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 





ব্যয়সংক্ষেপ করিলে যে রাজদরুকারের বিশেষ স্থবিধ। 
হইবে না.তাহ! নিঃসঙ্কে'চে বলা যায়। 

তথাকথিত কুলীন সবুকারী কর্মচারীরা গাইকোয়া- 
ডের নিকট নিবেদন করিতেছে যে বর্তমানে অন্ত্যন্গেরা 
সাধারণ স্কুলেই পড়িতে পারে। কিন্ত একথা সকলেই জানে 
যে অবনত শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি উদ্ঠি্ গেলে হিন্দুদের 
স্কুলে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। 


ফুল-দোল 


পাস্টিপাস্িপাস্টিপাস্িপানিপাস্িসপাসিসিপীসিপাসিপসিসি পাটি পাস্টিপাস্িত ৯ পাটি পি পাটি পালি পা্িপাস্টিকাসটি পা্িপাি পাটি প সি পাত পাটি 


৭৪৯ 


প ৯ পাসি পা সিসি পাটি পাতি পাটি পাটি পাটি পাস্টিপাি এ পা সি পাটি পাটি পি পি পি পি পনি 


মহারাজা! গাইকোয়াড় তাহার তথাকখিত কুলীন 
প্রজাদের কথা প্রত্যক্ষভাবেই জানেন। স্থতরাং 
তিনি তাহাদের দুরভিসদ্িমূলক প্রস্তাবে কর্ণপাত 
করিবেন না বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। অবনত 
জাতির তাহার এই উদারতার জন্ত তাহার নিকট চির- 
কৃত্তজ্ঞ থাকিবে। 
শ্রী প্রভাত সান্তাল 


ফুল-দোল 


এক 

শুনিয়াছি, পূর্বে নাকি সেখানে নীলের চাষ-আবাদ 
চলিত। এখন সেম্থান শাল, তমাল, মন্থয়। হরিতকী, 
পলাশ ইত্যাদি নানাপ্রকার বৃক্ষলত।দি-পরিপূর্ণ নিবিড় 
জঙ্গলে পরিণত হ্ইয়াছে। স্বতিচিহবের মধ্যে, শীর্ণা 
সিঙ্গারণ নদীটি পূর্বে যেমন ছিল, এখনও তেম্নি বনের 
মাঝে ধীরে-ধীরে বহিতেছে। নীল কুঠীর যে-সব প্রাসাদ- 
তুল্য অট্টালিকায় বল-দরপণী বড়-সাহেব বাস করিতেন, 
সেগুলা এখন জীর্ণ পঞ্ররাস্থি-সম্বল অবস্থয় নতশিরে 
ধূলায় মিশিতেছে। এবং সাহেবের পরিবর্তে সম্প্রতি 
সেখানে বন্য শৃগালের দল, তাহাদের অপ্রতিহত রাজত্ব 
বিস্তার করিতেছে । উৎপীঁড়িত এবং উত্পীড়ক, উভয় 
সম্প্রদায়ের পদধুলি বক্ষে ধরিয়া লাল কাকরের যে প্রশন্ত 
পথখানি তাহারই পাণে নির্বিকার মহাদেবের মত ধূলি- 
শয্যা রচন! করিয়া! পড়িয়াছিল,_-সে যদ্দিও আজ প্রকৃতির 
করুণায় আত্মপমর্পণ করিয়াছে, তথাপি কচিদুর্ববাঘা দ- 
গুলি তাহার রক্ত-রাঙা বুকের উপর বাচিয়া থাকিতে 
পারে নাই। কত শত নিরীহ শ্রমজীবীর রক্তে রাঙা এই 
পথরেখা,-নীলকুঠীর বহুবিধ অনাচার"অত্যাচারের 
কাহিনী আজিও স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত সবুজের 
গায়ে রক্ত-নিশান উড়াইয়া বাচিয়া আছে ! 

সেদিন অপরাস্ধে এক সাঁওতাল যুবক পুন্কা, এবং 
এক সাঁওতাল-যুবতী সুখী, ফুল তুলিবার জন্ত এই বনে 


আসিয়া প্রবেশ করিল। নিকটস্থ একট] কয়লা-কুঠীর 
কুলি-ধাওড়া হইতে তাহারা আসিয়াছে । আগামী কল্য 
তাহাদের বসন্তোৎসব আরম্ভ হইবে এবং সেইজন্য তাহারা 
আজ হইতে পুস্প-চয়নে ব্যন্ত হইয়। পড়িয়াছে। 

সম্মুখে নীল-কুঠীর ভাঙা দেওয়াল বাহিয়। নাম-না- 
জান। কি একট! বন-লতার গাছ উঠিয্াছে এবং ফুলে- 
ফুলে সানা দেওয়ালটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে,- এমন কি, 
গাছের পাতাগুলি পধাস্ত দেখা যাইতেছে না। সেদিকে 
স্থথীর নজর পড়িতেই, সে তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটিয়! 
গিয়া, হাত হইতে প্রথমে তাহার বাশের ঝুড়িট1 নামাইল 
এবং মুগ্ধনেত্রে সেই গোলাপী রঙের ফুলগুলির পানে 
কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল | এদিকে 
ঠিক এই সময়টায় পশ্চিমদিগন্ত হইতে স্থত্ধ্যান্তের বিচিত্র 
বর্চচ্ছটা গাছের ফাকে ফাকে এই পুষ্প শোঠিত ভর 
প্রাচীরের উপর প্রতিফলিত হইয়া স্থানটাকে আরও 
মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। সসস্কোচে ফুলের একটি গুচ্ছ 
তুলিয়া লইয়া, ধীরে ধাঁরে স্থথী তাহার খোপায় গুঁজিল। 
ভাবিল, সব ফুলগুলা তুলিয়া! এখনই তাহার ঝুড়িট! 
ভর্তি করিয়া লইবে কিনা। নিষুরভাবে তাহাদিগকে 
1ছড়িয়া লইয়া গাছটাকে একেবারে হতশ্র৷ করিয়৷ দিতে 
সেযেন একটুখানি সক্কোচবোধ করিতেছিল। যৌবন- 
বেদনামর স্থদ্দরীর বুকের তলায় কোথায় যেন ব্যথা 
বাজিতেছিল। ০ 


৭৫০ 


৯ পাটি কাটি প সপোন পাপা পাতি পাশ পা পাটি পাটি পাটি পাশ পাপন পি পাটি পাটি পা্িপাস্িপাস্টি পাপা পাটি 


ডানদিকের ঝোপের ভিতর পাতার ভিড় ঠেলিয়া, 
পুন্কা তখন অন্য ফুলের সন্ধানে প্রবেশ করিয়াছে। 
স্থবী একবার সেই'দিক পানে তাকাইয়া দেখিল, ঘন পত্র 
পল্পবের ভিতর সে যে কোন্‌ খানে অদৃশ্য হইস্রা গেছে, 
দেখিতে পাওয়া! যায় না। ভাবিল, পুন্কা ফিরিতে-না- 
ফিরিতে এই সুন্দর ফুলগুলি দিয়! সে যদি তাহার ঝুড়িটা 
ভর্তি করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সে হয়ত অবাক 
হইয়া! যাইবে। 

স্থখী একটি একটি করিয়া ফুলগুপি তুলিয়া তাহার 
মুড়িতে ফেলিতে লাগিল। কিন্তু একট! মধুমক্ষিকা 
ফুলের থোপার ভিতর কোথায় লুকাইয়াছিল,--পট্‌ 
করিয়৷ তাহার হাতের একটা আঙলে হুল বিধিয়া দিতেই 
সুখী চমকিয়া উঠিল । 

উঃ! বলিয়। হাতের আওলটা চাগিয়া ধরিয়া চীৎকার 
করিয়া ভাকিল, পুন্কা, ও পুন্কা !:*" 

পুন্কা বেশী দূরে যায় নাই। অনতিদূরে একট! 
বুম্কা গাছে ফুল ফোটে নাই বলিয়া তাহার তলার 
মাটিটা খুড়িয়া দিয়া সেখানে জল দিবার ব্যবস্থা করিতে 
ছিল। ইহ] তাহাদের উত্সবের একটা রীতি । আজ 
ফুল তুলিতে আপিয়৷ যদি কোনও বন্ধ্য। গাছ কাহারও 
নজরে পড়ে,--যদি দেখা যায় কোনও অযত্ব-বদ্ধিত গাছে 
ফুল ফুটে নাই, ফল ধরে নাই, তাহ! হইলে তাহার তলার 
মাটি ভালো করিয়া £খুঁড়িয়। দিয়া, তাহাতে জল স্চেন 
করিতে হয়। 

হঠাৎ সথখীর ব্যাকুল আহ্বান কানে যাইতেই, হাতের 
কাজ ফেলিয়া পুন্কা বৃক্ষ-লতাদির অন্তরাল হইতে বাহির 
হইয়া আসিল। 

অন্ত-স্থ্্যের কনক-কিরণ পাতে স্থুখীর নিটোল-হন্দর 
কালো মুখখানি হিউল-বরণ হইয়া উঠিয়াছিল | বন- 
ফুল-সৌরভের স্গিপ্ধ আমেজে স্থানটা একেবারে মশগুল্‌ 
হইয়া উঠিয়াছে। পুন্ক! আনন্দাতিশয্ে কহিয়া উঠিল, ই 
রে বাপ. !...ই যে মেল। ফুল স্থুখী 1......বাঃ!"আআ! ই 
কি, তুই অমন্‌ কর্ছিসযে? হাতে তোরু কি হ'ল? বলিয়া 
পুন্কা তাড়াতাড়ি তাহার হাতখান| চাপিয়া ধরিতেই 
স্থখী-বলিল, মোধ মাছিতে বিধে' দিলেক্‌ ॥ উঃ! 


প্রবাসী-্চৈত্র, ১৩৩* 





( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাসিপসপাসিপাসিপাসি পাপা পাস্টিপাসিপাসসি পািপাস্িপাস্পাস্পাস্পাসিপাসিপাসিপাস্পাস্সিপাস পাস্টিপাস্টিপাসটিপাসিপাস্ছি 


কই দেখি? বলিয়! পুন্কা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, 
ডান হাতের একট। আঙল সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়! 
উঠিয়াছে। 

পায়ের তলার একমুঠ। দুর্ববাঘাস ছিড়িয়া লইয়া পুন্কা 
জোরে-জোরে স্থখীর 'বেদানার্ত অঙ্গুলির উপর ঘসিয়া 
দিয়া বলিল, বাস্‌! আর কিছুই করতে হবেক্‌ নাই,__ 
এখনই ভাল ইয়ে যাবেক্‌।__-লে, বোস্‌ এইখানে । 

ধীরে-ধীরে স্থখীর গল জড়াইয়৷ একট! গাছের তলায় 
ঘাসের উপর তাহারা পাশাপাশি বসিয়া পড়িল। 

স্থধী তাহার মাথাটা পুন্কার বুকের উপর 
এলাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল,_, বড় 
জল্ছে যে! 

স্থধীর হাতখান1 তখনও পুন্কা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়াছিল। 
এইবার আঙ্লট! নিজের ঠেঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া 
কহিল, নাঃ না, জল্বেক্‌ নাই, দ্যাখ, তুই! 

এই বপস্ত সন্ধ্যায় মনে হইতেছিল যেন সম্গ্র বনানীর 
নব-যৌবন ফিরিয়াছে! বৃক্ষ চূড়ায় কচি কিশলয়েয় উপর 
স্য্যরশ্মি ঝিকৃমিক করিতেছিল। 

নানাবর্ণে চিত্র-বিচিত্র কয়েকটি ছোট পাখী অস্পষ্ট 
কলরব করিতে করিতে তাহাদের চোখের সম্মুখে উড়িয়া 
গেল। 

পুন্কা হঠাৎ বলিয়! উঠিল, ভাল হ'ল! 

সুখী তাহার বুকে মাথা রাখিয়া তরুণের বক্ষ-স্পন্দন 
অস্থভব করিতেছিল। কহিল, হ,_-আর একটুকু। 

কিয়ৎক্ষণ পরে পুন্কা সসস্কোচে ডাকিল, স্থধী! 

স্থবী ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া তাহার মুখের .পানে 
তাকাইয়া কহিল, উ। 

কাল ফুল্পরব$ লয়? 

ই । 

-কাল আমরা খুব ফুত্তি করব, কি বল্‌ সুখী? 
বলিয়। পুন্কা সু'কিয়। পড়িয়া স্থখীর মুখের নিকট নিজের 
মুখখানা লইয়া গেল। 

স্থখী ঈষৎ হাপিল মাত্র। 

বনের ভিতর হইতে আত্রমুকুপ এবং থাস-ফুলের 
তীব্র গন্ধ দম্ক বাতাসে ভাসিয়। আদিল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পুন্ক আর একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্থখীর 
হাত দুই] সজোরে চাপিয়া ধরিল। 

ধেৎ। বলিয়া স্থৃথী ধড়ড়, করিয়া উঠিয়া বসিল। 
আড়চোখে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ হানিয়া 
তাড়াতাড়ি তাহার পরিত্যক্ত ফুলের ঝুড়িটার নিকট 
ছুটিয়৷ গিয়া বলিল, আয়, আয়, পুন্কা, ফুল তুলি-_ 
না হ'লে রাত হয়ে যাবেক্‌। 

-হোক কেনে। জোন্তা রাত বেটে । বলিয়া 
পুন্ক1 ধীরে-ধীরে উঠিয়া তাহার নিকট অগ্রমর হইয়া 
বলিল, তুই ভারি ছুষ্ট। মাত্লা হ'লে হয়ত কিছুই 
বল্থিস্‌ নাই । 

মাতলা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রতিবেশী । বয়স 
বেশী হইলেও তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, এবং 
সেই জন্ত স্থখীর বাবা তাহারই সহিত স্ুখীর বিবাহ 
দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু সুখীর ইচ্ছা নিঃস্ব হইলেও 


পুন্কাকেই বিবাহ করে, তাই মাতলার নাম শুনিয়া স্থখী 
রাগিয়া উঠিল। একট। ফুলের থোপা পুন্কার গায়ে 


ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, হারে, খাল্ভর1 !_উয়ারু নাম 
কবুৰি ত? এই আমি চল্লম্‌। 

স্থখী সত্যসত্যই অভিমান করিয়৷ চলিয়া যাইতেছিল 
পুন্কা বলিল, যা কেনে, তুখে কে লেহর্‌ কর্ছে। 

স্থখী কিম়ৎদূর চলিয়া গেলে, পুন্কা জোরে জোরে 
বলিল, এক1 যাস্‌ না স্থখী, ভালয় ভালয় বল্ছি+_-শিয়াল্‌ 
খেপেছে, কাম্ড়াই দিবেক্‌। 

স্থথী পিছন্‌ ফিরিয়া বলিল, আমাকে কাম্ড়াবেক্‌, 
বেশ কবুবেক্‌,_তুর কি? 

না, না, মিছে করে? বল্লম স্থখী, আয়,__রাগ করিস্‌ 
না,ছি বলিয়! পুন্ক1 দৌড়িয়। গিয়া তাহাকে ধরিল। 
সখী তাহার হাতথান। ছাড়াইয়। লইয়া অভিমান ভরে 
কহিল, যা, তুরু তার ভার লাগে নাই। আমিযাব। 

পুন্কা আবার ,তাহাকে চাপিয়া ধর্দল। 
জোর করিয়। ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারি, 

পুন্কা হাসিয়া! বলিল, তুই আমার জোবরুকে ল, 
স্থুখী, কেনে মিছে টানাটানি করছিস । চল্-চল্‌ অ 
বল্ব নাই। 


ফুল-দোল 
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৯৩৯৩ ৯পাস্পাসিপি সত স্পা সপ আপা ৯৫ সপ সত সপাস্পাসিপাসিপাস্িপাসি 


স্থখী এইবার ঈষৎ হাসিয়া বেল, ই,_-কিস্কে ! 

তাহার পর উভয়ে আসিয়া তাড়াতাড়ি ফুলে 
ফুলে ঝুড়িটা বোঝাই করিয়া লইল। স্থ্খীর মাথ্যুয় 
ঝুড়িটা দিয়া বনপথ ধরিয়া তাহারা ধাওড়ার দিকে 
ফিরিল। 

নির্েঘ নিম্মুক্ত নীল আকাশ বাহিয়া পূর্ণিমা সন্ধ্যায় 
জোত্ম্ার ধারা গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল।., পশ্চাতে 
তশ্্রাতিভূত বনানী পড়িয়। রহিল। 

বন পার হইয়া কতকগ্রল! বাশ ঝেৌঁপের ধারে ধারে 
তাহার! পাশাপাশি চলিয়াছে। 

পুন্কা বলিল, আমার ভয় লাগে স্থখী, কাল তুব্‌ 
বাবা হয়ত মাতার সথে তুরু 1বয়ার ঠিকৃ করুবেক। 
উয়ার চাষ আছে, পাচ-ছ? বিঘা জমি আছে, পঁচিশট! 
মুব্গী আছে । আমার ত' উ-সব কিছুই নাই। আমি 
যে বড় গরীব স্থখী, ভাথেই ভয় লাগে। 

স্থধী কিছুই বলিল ন1। একট! চাপা দীর্ঘশ্বাস 
তাহার বক্ষপঞ্তর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া 
আপিল । কথাটা চাপা দিবার জন্য দূরে একটা শৃগাল 
দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয় উঠিল,-_ই দ্যাখ, এক্টা 
শিয়াল। 

তাহার পর উভয়েই নীরবে পথ চলিতে লাগিল। 

নিশ্তব্প্রাস্তরের উপর ছুই জোড়া পদশবধ ব্যতীত 
আর কিছুই শোনা যায় না। রহিয়া রহিয়া দূরে কুলি- 
ধাওড়া হইতে একটা মাদল বাজিয়া উঠিতেছিল। 

একটা পথের বাকে আসিয়া পুন্কা বলিল, তা হ'লে 
আমি যাই।.., 
_হ,যা। 
কাল ঠিক আস 


্ঁ 


৭৫২ প্রবাসী-্চৈত্র, ১৩৩৯ | ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপ সিসি ৯ ৯ পালি পি পািপাপাশিপাসপািত পাশীপাশপাশিপাসাস্িশিস্পাসিপাস্পাস্পািপাস্িপ্পািপাসিপাসিপাসিপ্ষীাসিপািপািপাশিপাসিপাসি পি 


ছুই 

পুন্ক] ধাওড়ায় ফ্িরিয় যে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিল, 
ডাহা বেশ ভাল' বলিয়া বোধ হইল না। দেখিল, 
তাহাদের কুটারের দরজায় তাহার বৃদ্ধ পিতা চুপটি করিয়া 
বপিয়া আছে,-তাহার ভান-পায়ের হাটুর উপর কি 
একট! গাছের কতকগুল| পাতা বাঁধিয়া পুরু করিয়া 
চাপাইয়া দেওয়৷ হইয়াছে এবং পুন্কার বৃদ্ধা মাত! তাহার 
পার্খে বনিয়া আহতম্থানে ধারে ধীরে আগুনের সেক 
দিতে সুরু করিয়াছে । ইহারই মধ্যে এমন কি-ব্যাপার 
ঘটিয়া গেল, জানিবার জন কৌতূহল জাগিতেই তাহার 
মা বলিয় উঠিল,__তুর্‌ দায়ে বুড়। বাপ. মার খেয়ে খেযধে 
মরুক, আর তুই যাখুসী তাই কর। 
_ কেনে, কি হ'ল? 

পুন্কার বৃদ্ধ পিত। তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল,_ 
সেই কাবলিওয়ালা এসেছিল,__চারটি টাকা পাবেক, 
তাঁথেই-_ 
--তাথেই তুথে ঠেগাই দিয়ে গেল নাকি? 
-ইকি কবুব বল। তুই ঘরে ছিলি নাই। 

পুন্ক1 বিষপ্বদনে চৌকাঠের নিকট দাড়াইয়া সেই 
নিষ্ঠুর কাঝুলিওয়াপার এই নির্মম ব্যবহার দেখিয়া মনে 
মনে গঞ্জিতে লাগিল। সে ঘরে থাকিলে হয়ত এই 
শক্তিসামধ্যহীন বুড়ার গায়ে হাত দিতে সে পিশাচের 
সাহম হইত না। * 

পুন্কাকে এইরূপভাবে দড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া 
বুড়া বলিল,__ভেবে আর কি হবেক্‌ পুন্কাঁ, যা খাগ। যা। 

“কটা হাড়িতে ভাত রাখা ছিল। 
* ঝড় থালায় ঢালিয়া ছুই ভাগ 


মাহ! ই! করিয়। তাহাকে বাধা দিয়! বলিয়া উঠিল,_তুরা 
খা,--আমার আছে। 
পুন্ক৷ বুঝিতে পারিল যে, সে মিথ্যা বলিতেছে; 
কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের ভাগের অর্দেক- 
গুল! ভাত থালায় “ফলিয়। রাখিয়া সে উঠিতে যাইতে- 
ছিল। তাহার ম! বলিল,_-মামার মাথার কির] পুন্কা, 
-তই সবগুলি খা। তুরু পেট ভরে নাই । 
_ষ, ভরেছে। আমি আর খেতে লারুৰ। 
- খুব পারুবি পুন্কা! আমার মাথার কিরা,__ 
আমার রক্তে চান্‌ করিস্‌ যদি ন| খাস্‌। 
পুন্কা রাগের ভাণ করিয়া জোরে জেরে বলিয়৷ 
উঠিল,_তরকারী নাই, কিছু নাই, মুন দিয়ে আমি 
অতগলল! ভাত গিল্তে লারুব-লারুব-লারুব। হ'ল ?+-- 
বলিয়া পুন্ক। থালাটা সপ্াাইয়া দিয়! উঠিমা পড়িল। 
1তা পুত্রের এই ছুঃখময় স্েহের লড়াই দেখিয়া, বৃদ্ধ 
পিতার মুখের গ্রাম পেটে যাইতেছিল না। কিন্তু একট! 
দীর্ঘশিশ্বান ফেলি বাধ্য হইয়া পেটের দায়ে ভাতগুলা 
গিলিতে লাগিল । 
দৈন্য-প্রপ্রীড়িত তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের কথা 
ভাবিতে ভাবিতে পুন্ক! সন্ধ্যা-রাত্রেই ঘুমা ইয়া পড়িয়াছিল। 
বুকভর। বেদনা লইয়া পরদিন প্রতুঃষে সে তাহার 
মলিন শষ) ত্যাগ কগিয়া উঠিতেই দেখিলঃ তাহার বৃদ্ধা 
মাতা শেষ রাব্রে উঠিয়। ইহারই মধে। কখন তাহাদের 
কুটার এবং তাহার অঙ্গনটুকু অতি হ্বন্দরভাবে ঝাঁট। দিয় 
পরিষ্কার করিয়া, গোবরের নাতা দি! তাহার উপর 
কয়েকটি ফুল ছড়াইয়! রাখিয়াছে। 
হাটুর উপর হাত ছুইট। সংবদ্ধ করিয়। পুন্কা বসিয়া 
বসিয়া একদৃষ্টে উঠানে ছড়ান ফুলগুলার দিকে তাকাইয়া 
রহিল। আজ তাহাদের উৎসবের দিন !...কিন্ত পেটে 
“হাদের দুবেল! দুমুঠা অন্ন পড়ে নাঃ তাহাদের আবার 
বলিয়া ব্বল্ক্স্রি? সেতাহার বুদ্ধ পিতার নিকট শুনি- 
মুখখানা ₹-তাহার! যখন সংঘবদ্ধ হইয়৷ বনে জঙ্গলে, পাহা- 
হর ধারে বাদ করিত, যখন তাহাদের পাতার কুটারে 
মভাব-অনটন ছিল না, যখন তাহারা এতখানি 


তী সভ্য হইতে পারে নাই, এবং যখন তাহাদিগকে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


সামান্ত অর্থের দায়ে পড়িয়। পড়িয়া কাবুলিওয়ালার 
মার খাইতে হইত না, তখন ভাহার! লকলে মিলিয়। 
নাচিত, গাহিত, উত্সব করিত। অর্ধভুক্ত ক্ষুধার্ত 
পুন্কার মনে হইতে লাগিল, ফুলগুল। তাহার দিকে 
চাহিয়া! উপহাস করিতেছে ।...আজ হয়ত উৎসবে নাচিতে 
গিয়। তাহার ক্ষীর চুর্বল পদঘ্বয় টলিয়! টলিয়া৷ পড়িবে,__ 
গাহিতে গিয়া তাহার ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর কে বাক্‌ 
রিবে না,-তবু আঞ্জ উৎসবের বিড়ম্বনা !.'"সঙে সঙ্গে 
স্থখথীকে মনে পড়িল। আজ তাহার সেখানে যাইবার 
কথা 1. 

যদি হখীর বাব। মাৎলার সহিত তাহার বিবাহেক়্ 
সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলে তাহা হইলে গায়ের জোরে 
স্থ্ীকে জয় করিতে হইবে। 

ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলাকে প৷ দিনা মাড়াইয়া পুন্কা 
বাহিত্ব হইয়া যাইতেছিল। তাহার ম| বলিল,_:আজ 
পরবের দিনে আর খাদে যেয়ে কাজ নাই, পুন্কা। কারু 
ঘরে চাল-ডাল ধার-ধোর করে' এনে আঙ্গকার দিনট] 
চালাই। 

ঘরের ভিতর হইতে তাহার বৃদ্ধ পিতা বলিয়। 
উঠিল,-হা, আর পরবের দিনে গুষ্িহুদ্ধ কাবেলের 
মার খা। 


পুন্কা হন্হন্‌ করিয়া সোজা খাদের দিকে চলিয়! 
গেল। 





তিন 

বেলা তখন প্রায় একট। কিন্তু খাদের নীচে বুঝিবার 
উপায় নাই, বেলা একটা, কি রাত্রি একট1। চারিদিকে 
গভীর অন্ধকার থম্‌ ম্‌ করিতেছে,__মাত্র যে-সব স্থানে 
কুলিরা কাজ করিতেছিল, সেই-পব জায়গান্ধ এক-একট। 
কেরোসিনের ডিবে, মিটমিট করিয়া জলিতেছে। 
তাহাতে আলে হওয়া অপেক্ষা বরং পার্খস্থ অন্ধকারটা 

বেশ ভালো করিয়! জমাট বাঁধিয়াছে । 
আজ 'পরবের' দিনে অধিকাংশ সাঁওতাল কুলি- 
ফামিনেরা কাজ করিতে আসে নাই। কাজেই খাদের 
নীচে গোলমাল কিছু কম। পুন্কা যেখানে কয়লা! 
কাটিতেছিল, সেখানে গোলমাল একপ্রকার নাই বলি- 
৯৫০০৪ 


ফুল-দোল 
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লেই হয়। তাহার সহিত আরুও ছুই জন বাউরী কুলি 
কাজ করিতেছিল। 

পুন্ক1 দেখিল, সেই সঙ্কাল হইচ্তে প্রাণপণে কয়ল! 
কাটিয়াও তাহার রোজগার এখনও পাচ আনার বেশী 
হয় নাই। অথচ, সকাল হইতে না খাইয়া এইটুকু 
পরিশ্রমেই তাহার হাত ছুইটা কেমন যেন অবশ হইয়! 
আসিতেছে,--কাজজ করিতে তেমন মন সরিতেছে না। 
যদি কোনও রকমে বৈকাল পর্যন্ত খাটিয়৷ দিতে পারে, 
তাহা হইলে হয়ত একট! টাকা রোজগ্রার করিবে,-- 
কিন্তু তাহাতেও ত তাহার কিছুই হইবে না। অতি 
কষ্টে তাহাদের তিনটি প্রাণীর ছু বেল। খাওয়া চলিতে 
পারে। কিন্তু সেই কাবুলিওয়ালা? কথাট। ভাবিতেই 
তাহার বুকট! ছাৎ করিয়া উঠিল।--+কাল তাহার বৃদ্ধ 
পিতাকে সে মারিয়! গেছে,_আজ হয়ত তাহার বুড়ী 
মায়ের গানেও হাত তুলিবে! এতক্ষণ হয়ত তাহার! 
কাহারও বাড়ীতে চারিটি চাউল ভিক্ষা করিয়া! আনি- 
যাছে, কিংব। হয়ত- 


-আজ না উত্সবের দিন !...কথাটা1! ভাবিতেও 
তাহার কষ্ট হইতেছিল। হাতের কয়ল1-কাটা গাইতি- 
থানা এক পার্থে নামাইয়! রাখিয়া, পুন্ক। তাহার ক্লান্ত 
অবলয্প শরীর লইয়া একটা কাট। কয়লার. চাপের 
উপর বসিয়া! পড়িল। পাতাঙ্গ-গহ্যরের €সই বিভী- 
ধিকাময় গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শু কঠিন কয়লাঘরের 
গায়ে গায়ে নানা-রঙের নানা-জাতীয় ফুল যেন নিমেষেই 
ফুটিয়া উঠিল। বনমন্লিকা যু'ই চামেলি টাপা করবী 
ভূমিচম্পা ঝুম্কা পলাশ মহুয়। বাবলা,_আরও কত 
কি !.''***তাহার মধ্যে আর-একখানা কুস্ম-ম্কুমার 
তরুণীমুখের প্রতিচ্ছবি! সে হয়ত” এতক্ষণ চন্দ্র- 
মলপিকার সাতনলী হার গলাদর দোলাইয়া, চামেলী চাপায় 
কবরী বাধিক়া, ঝুম্কা-ছুলের কর্ণাভরণ এবং বাব.লা-ফুলের 
নাকছাবি পরিয়া, তাহারই আশা-পথ প্রতীক্ষায় অধির 
চঞ্চল হইয়া! উঠিয়াছে। আর, সে কিনা আব্ব এই 
উৎসবের দিনে অন্ধকার মৃত্যু-গহ্বরে বিন্দু বিন্দু করিয়া! 
প্রাণ দ্রিতেছে। তাহার জীবনের সমস্ত সুখ শাস্ত 
হানি গান উৎসব আনন্দ,--পেটের দায়ে, ছুর্ছিক্ষ- 


শিশির 
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প্রবাসী চৈত্র, ১৩৩০ 


২৩শ ভীগ) হর খত 





রাক্ষপীর প্রবল তাড়নায় কোথায় কোন্‌ দিক্‌ দিয়া যে 
আন্তর্থিত হইয়া গেছে, কে জানে? একি বেদনা-:এ 
কি ছুর্তোগ !.': 

নিজ নিজ জাত়ীয়-স্বজনের জন্ত কয়েকটা থালায় 
ভাত বীধিয়া জন ছুই-তিন বাউরী কুলি রম্ণী গান 
গাহিতে গাহিত্ে সেইদিকেই আসিতেছিল। অগ্র- 
বর্তিনীর হাতে একট। কেরোসিনের 'মগ, জলিতেছে। 
কিন্তু পুন্কার জন্ত কে-ই বা আনিবে, আর কি-ই ৰা 
আনিবে? তাহার মনে হুইতেছিল, এই মেয্নেগুলার 
মাথা হইতে একটা থাল৷ কাড়িয়৷ লইয়া! পেট ভরিয়া 
খায়। 

এমন সময় পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে তাহার আবরণহীন 
উন্মুক্ত পৃষ্ঠের উপর একটা স-বুট পদ্দাঘাত পড়িতেই 
পুন্কার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হুমূড়ি 
খাইয়া পড়িতে পড়িতে ফিরিয়! ভাকাইয়৷ দেখিল,২_ 
কুহীর ভীমকায় ম্যানেজার সাহেব যমদৃতের মত তাহার 
দিকে কট্মট করিয়া তাকাইতেছে। মুহূর্তেই তাহার 
কর্নার হ্বর্গরাজয বাতাসে মিলাইল। উৎসবের আলো- 
হালি তাহার চোখের সম্মুখে নিমেষেই যেন “স্‌” করিয়। 
নিভিন্না গেল এবং সেই পাতালপুরীর আধার গুহা 
কঠিন কমলার শ্তরগুল! বেশ স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া 
উঠিল। 

পুন্কা ধীরে ধীরে তাহার পরিত্যক্ত গাইতিট। 
তুলিয়। লইয়। পুনরায় কাজ করিতে আরম্ভ করিল। 

সাহেব চলিয়া গেল, কিন্তু এবার তাহার গাঁইতি 
থামিল না। কঠিন কয়লার উপর তাহার ইস্পাতের 
গ।ইতিখানা “িং 'ং একে বারে বারে তীব্র আর্ত 1দ 
করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল,_এই খাদের 
, ভিতরে বহুবিধ আপদ্‌-বিপদ্‌, নিরীহ কুলিদিগকে 
গ্রাস করিবার জন্ত ওত পাতিয়৷ বসিয়া আছে, কিন্ত 
তাহাকে ত গ্রাস করে না! তাহার মত-অনেক লোক 
এই পাতালপুরীতে পেটের জন্ত গ্রাণ দিয়াছে-এখন 
ভাহাদের মৃত আত্মাগুল! জাগিয়া উঠিয়া, যদি তাহাকে 
এই অন্ধকারের মধ্যে হাত ধরিয়! টানিয়। লইয়া গিয়া, 
তাহাদের সঙ্গী করিয়! য়, তাহা হইলে তাহার বোনার্থ 


আপের, শত ধন্বাদে তাহাদিগকে ' অন্তরের কৃহজতা 
জানায়।"**এক মুহূর্তে কি.সমত্ত গরটগালট.হইয়া। যাইতে 
পারেনা ? সে চাহিভেছিল। এমন একটা কিছু, 
যাহাতে মুহূর্ত মধ্যে. প্রলয়ের হৃছটি করে। ভূমিকম্পে 
সমস্ত বন্থধা টলমল করিয়া উঠুক, উপরের গ্রাম'.নগর 
লইয়া সমস্ত খাদের চালটা মাথার উপর খসিয়! পড়,ক, 
খাদের ভিতর আগুন ধরিয়। ঘাকঃ অগ্লি-বরণী নাগ- 
নাগিণীর মনত অন্ধকার গুহার মধ্যে তড়িৎ্প্রবাহ ছুটিতে 
থাকুক! খাদের উপরে,যেখানে জাগ্রত জগতের 
নর-নারীর মধ্যে সভাত1-অদভ্যতার হম্ব-যুদ্ধ চলিতেছে, 
যেখানে ধনী-নিধনের, প্রবল এবং ছূর্বলের। উৎপীড়ক 
এবং উৎপীড়িতের সংঘর্ষ স্থরু হইয়াছে যেখানে 
দু্বলের রক্তে রাও! প্রবলের বিজয়-নিশান, উৎ্পীড়িতের 
বুকের উপর প্রোথিত হইয়া আছে, সেখানে গ্রহ তার 
চন্দ্র কূর্ধয সমস্ত নিভিয়। যাক,-উদ্কাপাতে অগ্নি-বর্ষণ 
হইতে থাকুক,-তাহার মত উপবাসী এরীবের দল 
যেখানে তপ্ত ধূলিশয্যায় ছটফট করিয়া তিলে তিলে 
মরিতেছে, তাহারা একেবারেই মরিয়া যাক 1" 

পুন্কার হাতের অস্ত্র ঠং ঠং খং খং করিয়া 
অবিশ্রাপ্তভাবে কয়লা কাটিয়া চলিতেছিল। মুহুর্ত 
বিশ্রাম করিবার অবসর নাই,-কথা কহিবার সময় নাই। 
কান ছুইটা আগুনের মত গরম হইয়। উঠিয়াছে,_নাক 
দিয়া উষ্ণ স্বাদ বহিতেছে, সর্ব শরীর ঘন্াপ্লত হইয়া 
উঠিয়াছে! 

এদ্দিকে ঠিক এই সময়ে খাদের উপরে উৎ্নব সুরু 
হইয়াছিল। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে এবং পুরুষরমণীর 
সর্বাজে ফুলের ছড়াছড়ি। বর্ণে গন্ধে হাসিতে গানে 
আমোদে আহ্লাদে, তাহারা যেন দেহ-মনের সমস্ত গ্লানি 
আজ ঝাড়িয়৷ ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া! উঠি- 
য়াছে। গাছে গাছে ফুলের দোল্না টাঙাইয়! পুরুষ- 
রমণী ছুলিতেছে+-ছেলে মেয়েরা পুষ্পাভরণে ভূষিত 
হইয়। ছুটাছুটি করিতেছে/-্থবিন্তস্ত-কবরী যুবতীগণ 
ফুলের গহন! পরিয়া হেনিয়। ছুলিয়৷ গান . ধরিয়াছে। 
হুববগণ কর্ণমূলে কণ্ঠে ফুলের মাল! ছুলাই! 'আড়- 
ৰাশীতে বেহাগের বেদনা সাধিতেছে। সকলের নৃত্য-গীত 


৬ষ্ঠ পংগ্যা। ] 


আনম্ব-ফলরব যেন সপ্তমে চড়য়াছে-আজ যেন 
তাহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর সমস্ত রস. সমস্ত 
সৌন্দর্য শোষণ করিয়। লইবে, কাহারও কোনও ক্ষুধা 
আজ অতৃপ্ত থাকিবে না । 

স্থখীর বাবা জাজ মাৎলার সহিত তাহার বিবা- 
হের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল। মাত্র স্থখীর একটু- 
খানি সম্মতির অপেক্ষা । সে কিন্তু ইতস্তত: করিতেছিল ; 
কারণ, পুন্কা যে এখনই আপিয়া উপস্থিত হইবে, 
সে-সম্বদ্ধে তাহার কোন সংশয় ছিল ন1। সখী জানিত 
পুন্কা আসিয়াই মালার হাত হইতে তাহাকে জোর 
করিয়া ছিনাইমা লইয়া যাইবেসেও আর কোন 
কথা না বলিয়া তাহার-সহিত উধাও হইবে । এ বিবাহ সে 
কখনই হইতে দিবে ন1। পয়সা না থাকুক্‌, পুন্কার গায়ের 
জোর ত আছে! একট! আম-গাছের তলায় বসিয়া সখী 
এইসব কথাই ভাবিতেছিল। কয়েকজন যুবতী অনেক্ষণ 
হইতে তাহাকে নেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতে ছিল, 
কিন্তু কেহই তাহাকে উঠাইতে পারিল না--গালাগালি 
থাইয়! সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইল। 

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় অথচ পুন্কা 
আসে না । স্থখী মনে মনে উদ্দিন হইয়া উঠিতে 
লাগিল। এতদিন ধরিয়া তাহাদের এত কথা হইল, 
এত প্রতিশ্রতি, এত ভালোবাসা, এসব কি তবে 
কিছুই নয়! এতকাল ধরিয়া কি পুন্কা তাহার সঙ্গে 
মিথ্যা অভিনয় করিয়া আসিয়াছে! কিন্তু সে-কথা সে 
বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? ক্রমে পুন্কার উপর 
তাহার যেন একটু একটু রাগ হইতেছিল। মনে হইতে- 
ছিল, ছই হাত দিয্া তাহার নিজের চুলগুল! ছিড়িয়া 
ফেলে, ফুলের গহনাগুলা টানিয়া ছিড়িয়া পায়ে 
দলিয়া এখান হইতে পলাইয়া যায়! ক্ষণে ক্ষণে 
চারিদিকে তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া 
স্থখী পুন্কার সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবারেই 
সে-দৃষ্টি মাৎলার উপর পড়িয়া যেন চাবুক খাইয়! 
ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই উৎসব-ক্ষেত্রের মধ্যে 
তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলেই আছে, শুধু সে 
ধাহাকে চায়, সে নাই! 


ফুল-দোন 
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৯ ৯ পি পো পাটি পি রা 


উতৎ্দবের উদ্দাম শ্োভ ক্রমে মন্দীভূত হইয়! 
আসিতেছিল। পুন্কার আঁসিবার আর-কোন আশা- 
ভরসা নাই। মাৎলা অধীর হইয়াঁ উঠিয়াছিল,_ 
উৎসবের আনন্দ তাহার আর ভালে! লাগিতেছিল ন!। 

স্থখীর বাবা স্বখীকে একবার যথেষ্ট ভৎপন| করিয়া 
গেল। 

পুন্কার উপর ছুরস্ত অভিমানে স্থখীর আক 
বাপরুদ্ধ হইয়৷ উঠিতেছিল। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে 
সে এআর কোনও কথা ভাবিতে পারিল না,-ধীরে* 
ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া মালার নিকট গিয়া 
দাড়াইল। এইবার স্থ্খীর বাবা ঈষৎ হাসিয়া তাহার 
মাথায় হাত বুলাইয়৷ দিল এবং দশজন মাতব্বর যোগ- 
মাঝির (দলপতি) সপ্মুখে মাৎলার হাতে তাহাকে 
তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। 

স্থখীর শ্বাস-প্রশ্বাস তখন অত্যন্ত ব্রত বহিতেছে। 
রাগে উত্তেজনায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া নিক 
কিন্তু কাদিতে পারিতেছে না। 

মাৎলা হাসিতে হাপিতে তাহাকে পার্বস্থ গাছের 
তলায় বসাইয়া বলিল,-_-লে, মদ খাই। 

মালার সঙ্গে বসিয়! উন্মা্দিনীর মত সুখী প্রাণপণে 
মদ গিলিতে স্থুরু করিল। 

এই নিদারুণ ছুঃসংবাদ খাদের নীচে পুন্কার নিকট 
না পৌছিলেও সে এইরূপ একটা-কিছু অনুমান করিয়। 
লইতেছিল, কিন্ত সে-সম্বন্ধে কিছু ভাবিতে পারিতেছিল 
না। সমস্ত চিন্তার পথ তাহার নিকট আজ রুদ্ধহ্ইয়া 
গেছে। 

বৈকালের দিকে একে-একে সকলেই খাদ হইতে 
উঠা! যাইতেছিল। পুন্ক1 ভাবিল, তাহার উঠি 
কাজ নাই। যতক্ষণ পর্ধযস্ত তাহার শরীরের শেষ 
রক্তবিপুটুকু হিম-শীতল না! হইবে, ততক্ষণ পর্যস্ত 
সেকাজ করিবে! 

- কিয়ৎক্ষণ পরে, কি একট। কথা মনে হইতেই পুন্কা 
আর ক্ষণ-বিলম্ঘ ন। করিয়া, একহাতে কেরোমিনের 
'মগঃ এবং অন্ত হাতে গাইতিটা কাদের উপর তুলিয়া 
লইয়া, উর্ধস্বাসে সেখান হইতে “চানকের' দিকে ছুটিতৈ 


পিসি পিসি পাস্টি পাস িপাস্টিপাসছি রাসটি পাপা তাছি পা পা ৯াত লা 
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আরম্ভ করিল। ছুটিতে ছুটিতে কিছুদূর গিয়া বাতিট! ফস্‌ 
করিয়। নিভিয়া গেল। পুন্ক1 কিন্তু থামিল না, সেই 
অন্ধকারের মধ্যেই চেন! পথ ধরিয়া আবার ছুটিল। সম্মুখে 
“মেন্‌ গ্যালারির! লাইনের উপর একটা ফাঁকা টব-গাড়ী 
পড়িগ্গা ছিল। অদ্ধকারে সেট! দেখিতে না পাইয়া পুন্কা 
হুমড়ি খাইয়া তাহার উপর পড়িতেই, ঝড়াং করিয়া 
গাড়ীট। লাইনের উপর সরিয়া গেল। সেও মাথা গু জিয়া 
লাইনের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। কোন রকমে 
ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়। পুন! আবার হাটিতে 
লাগিল। নিকটেই খাদের মুখে আলে! দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছিল। ছু' তিনজন বাউরী কুলি উপরে উঠিবার 
অন্ত 'লিফউ-কেজে'র উপর উঠিয়া গলাড়াইয়াছে। নীচের 
ঘণ্টাওয়ালা' “কেজত উঠাইবার ঘণ্টা দিতে-না-দিতে 
পুন্কা ছুটিয়া গিয়া 'কেজে' প্রবেশ করিল, ঘণ্টা দিতেই 
খাদের “চানক্‌" বাহিয়া কেজখানা উঠিতে লাগিল। 

কাধের গাইতিটা নামাইয়া, পুন্কা একপাশে একটা! 
লোহার শিকৃ ধরিয়া দাড়াইয়া ছিল। পার্খস্থিত বাউরী 
যুবক পুন্কার মুখের পানে তাকাইয়া কিল,--এই 
পুন্কা! তুর কপালে লোহু কিসের? 

পুন্কা বা-হাত দিয়া কপালট! একবার মুছিয়া লইতেই 
দ্বেখিল্, খানিকট! কাচ রক্ত হাতে লাগিয়া আসিয়াছে। 
বলিল,--উ কিছু লয়। টব.গাড়ীতে কাটা গেল। 

পুন্কা অন্তমনস্কক্টাবে গ্ভীরমুখে £কেজের বাহিরে 
তাকাইয়া ছিল। কুপ-গহ্বরের মত চানকের চারিদিকে 
কয়ল1 পাথর ও মাটির স্তর ভেদ করিয়া বর্যাধারার মতই 
বর্‌ ঝরু করিয়া জল ঝরিতেছে! 

কিয়ৎক্ষণ সেইরূপভাবে দাড়াইয়া থাকিবার পর, 
তাহাদিগকে লইয়া “লিফ২খানা বড়াং করিয়া উপরের 
মুখে আসিয়া লাগিল। সর্বাগ্রে পুন্ক! বাহির হইল। 
খাদ-সরুকারের নিকট টপ করাইয়া! সে খাজাঞ্চির 

দৌড়িল। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের রোজ. 


শি একটি টাকা! লইয়া পুন্ক। মাতালের মত. 
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টলিতে ধাওড়ার দিকে ফিরিতেছিল। বেলা- 
শিষের রক্তিম আলোটুকু ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকারে 
ডুবি! যাইতেছে! 


প্রবাসী--চৈজ্র, ' ১৩৩* 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাস্তার ছুইপাশে সাঁওতালদের কুলি-ধাওড়াগুলা 
দেখিলে মনে হয়, পরবে'র জের এখনও বোধ হয় থামে 
নাই। ছু" এক স্থানে নাচ-গান তখনও চলিতেছিল। 

অদূরে একটা বাগানের পাশে, চারিটা শাল-গাছের 
খুটি দিয়া ছান্লাতলার মত একটা উৎসব-গৃহ্‌ প্রস্তুত 
করা হইয়াছে। অসংখ্য ঝরাপাতা এবং শুক্‌ৃনে! ফুলে 
সে-স্থানট! একেবারে ভরপুর হইয়া আছে । পুন্ক৷ 
চলিতে চলিতে সেইখানে একবার খমকিয়া দাড়াইল। 
নিকটেই কয়েকজন বাউরী ও কৌড়। কুলিকামিন মদ 
থাইয় হস্বা৷ করিতেছিল। 

পুন্কা তাহাদের একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
-ইখানে কি হয়েছিল রে? 

__বাঃ আজ তুদের পরবের দিনে ত,ই ছিলি কোথা? 

-_খাটুতে গেইছিলি নাকি ? 

পুন্ক1 ঘাড় নাড়িয়া বলিল,--ই। 

যে-লোকটা সর্বাপেক্ষা বেশী মাতাল হইয়৷ পড়িয়া- 
ছিল, সে টানা-টানা স্থুরে বলিয়া উঠিল,_-আ। কি 
আকেল রে? মাতলা আজ মদ খাওয়াই খাওয়াই ভূত 
করে? দ্রিলেক্‌। 

পাশের লোকটার গায়ের উপর পড়িয়া সে বলিল, 
আর মদ আছে ত দে কেনে উয়াকে একটুকু। 

-_নাঁ, না, একদম নাই মাইরি । দ্যাথ কেনে খালি 
ইয়ে গেইছে।--বলিয়! মদ্রের হাড়িটা সে একবার নাড়া 
দিয়া দেখাইয়া দিল। 

মদ না খাইয়াই পুন্কা টলিতেছিল। বলিল,-_না, 
আমি মদ খাব নাই ।--মাৎলা কেনে খাওয়ালেক রে? 

-বা ভাও জানিস্‌ না! হ্থখীর স'থে যে উয়ার বিয়া 
হ'ল ।-_-বলিয়া লোকটা হো হে! করিয়া! হালিয়া উঠিল । 

কিন্ত এই বিকট হাসির হা হা শব পুন্কার বুকে 
ছুরি হানিল। সে আর তাহাদের কোন কথা শুনিল না। 
বাগানের পথে পথে সে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দ,র 
যাইতেই দেখিল, একট! গাছের তলায় আরও কতকগুলা 
ফুল পড়িয়া রহিয়াছে । সেদিকে তাকাইতে পুন্ক। হঠাৎ 
খামিয়া গেল। এ ফুল গতকল্য সন্ধ্যায় তাহারাই নীলবন 
হইতে তুলিয়া আনিয়াছে! 
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ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পুন্কার সর্ববাঙ্গ ঘর্াপ্লত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার 
চোখের সম্মুখে যেন বিরাট অন্ধকার থম্‌ থম্‌ করিতেছে। 
পথ নাই, ভাবিবার পর্য্স্ত কোনও পথ নাই ! একবার 
থমকিয়া দীড়াইয়া, পুন্কা ভান-হাতের তর্জনী দিয়! 
তাহার কপালের ঘুম মৃছিয়া ফেলিল। ঘামের সঙ্গে 
তাহার কপালের খানিকটা! রক্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুল- 
গুলার উপর ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পুন্কা সেদিকে 
ক্রক্ষেপও করিল না । গোলাপী ফুলের উপর কাচা খুন্‌ 
জমাট বাঁধিয়া গেল। কয়েকটা ফুলের উপর দিয্না সে 
মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া! যাইতেছিল। 
কোমল ফুলগুলা পায়ের নীচে কাটার মত বিধিতে লাগিল। 

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গো্টাকতক ঝুমকা ও বাবল! 
ফুল পুন্কা কুড়াইয়া লইল। সে ভাবিল, এই ঝুম্কা- 
ফুলটি সে বোধ হয় কানে পরিয়াছিল, আর এই বাবলা" 
ফুলটি নিশ্চন্মই তার নাক-ছাবি ! ফুলগুলি আপন হাতের 
মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পুন্কা কিয়দ্,র 
চলিয়া আলিবার পর, তাহার মনে হইতে লাগিল, হাতের 
মধ্যে সে যেন একমুঠা জলস্ত আগুন চাপিয়া ধরিয়া 
আছে।  ফুলগুল! সে পথের ধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। 
আবার পথ চলিতে চলিতে একটা মর্ভেদী ছুঃখ-নিরাশা 
পুন্কার বুকের তলে হাহা করিয়া উঠিতে লাগিল। 





রকমারি 
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৭৫৭ - 


উৎসবশেষে সকলেই যেন অতিরিক্ত র্লান্ত-পরিশ্াস্ত 
হইয়া! চুপ করিয়াছে বলিয়। বোধ হইতে লাগিল। পুস্পের 
সম্ত সুগন্ধ দক্ষিণ-বাতাসে উড়িয়া গেছে, বাশীর সঙ্গীত' 
থামিয়াছে-মাদলের শব্ধ নীরব হইয়াছে, হাসি গানের 
আনন্ৰ উচ্ছ্বাস আর যেন কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে 
না৮কাহারও মুখে কথা নাই,নীরব বিশ্বপ্নকৃতি, 
আকাশ-বাতান, সব ধেন এ-উহার পানে চাওয়া-চাওযি 
কানাকানি করিতেছে! ও 

ধাঃড়ায় ফিরিয়া পুন্কা কাহাকেও কোন কথা বলিল 
না। বৃদ্ধ পিতার পায়ের নিকটে তাহার রোজগারের 
টাকাটা ছুড়িয়া দিগ্না বাহিরে আলিয়া! দাড়াইল। 
আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিল, একট! বিরাট কালো! 
মেঘে চাদটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রাহুর গ্রাস 
হইতে যেন তাহার আর মুক্তি নাই! 

অদ্ধকার,_শুধু গাঁ অন্ধকার যেন চারিদিক হইতে 
ছুটিয়া আসিতেছে! কোনও দিকে কোনও পথের 
সন্ধান পাওয়া যায় না,এই অন্ধকার আবর্তের মধ্যে 
াড়াইয়া গুলয়ের সহিত মুখোমুখি দাড়াইয়৷ থাকা 
ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। 

খাচার পাখীর মত একটা অশান্ত আক্ষেপ পুন্কার 
বুকের ভিতর গুমরিয়া মরিতে লাগিল। 


দ্র শৈলজা মুখোপাধ্যায় 


রকমারি 


স্ত্রী স্বামীকে বল্লেন--"আমাদের মেয়েটির নাম রাখা 
যাক্‌ লীলা, কি বল?” 

লীলা নামট! ম্বামীর কেমন ভাল লাগল না, কিন্তু 
মেয়ের নাম নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন আগ্রহ বা 
অবসরও তার ছিল না। নোজ!। সে কথাটা বলেঃ 
স্ীর বিরাগভাজন হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে না করে, 
তিনি হেসে বল্লেন-_“খাসা নাম হয়েছে !-দ্যাখ, আগে 
যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথ! হয়েছিল তারও 


নাম ছিল লীলা। প্রথমটা তাকে খুকই ভালবেসেছিলাম , 


বেচারা কলেরায় মারা গেল কিনা, তাই শেষে তোমার 
সঙ্গে বিয়ে হ'ল। অবশ্ত তোমাকেও খুব ভালবাসি-- 
তার চেয়েও বেশী ।* 

সত্রী অনেকক্ষণ গভীর হয়ে বসে, থাকলেন। 
শেষে কঠোরশ্বরে বল্লেন--“না, ওর নাম রাখলাম 
ছায়া--আজ থেকে ওকে ছায়া বলে" ভাকৃতে হবেঃ 
মনে থাকে যেন।” 

স্বামী “যে আজ্ঞা” বলে” হাসতে লাগলেন। 


স্ত্রী বীরেশ্বর বাগছী " 


নুরজহান ও জহাঙ্গীর 


[ষহবৎ খ। নৃরজহানের শত্রতায় ভীত হইয়া সআাটের 
কাবুল-যাতাকালে হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাকে 
বন্দী করেন। কথিত আছে, এই সময়ে একবার তিনি 
সমট্‌কে মন্ত্রণায় বশ করিয়া এবং কতকট! বাধ্য করিয়া 
নূরজহানের প্রাপদপ্ডাজ। স্বাক্ষর করাইয়া লন। অতংপর 
সম্তাজী উক্ত আদেশপজ্র হন্থে লইয়! সম্রাটের নহিত 
সাক্ষাৎ করেন। ] 


স্থান--কাবুলের পথে বাঁদ্‌শীহী শিবির । কাল-__মধ্যাহ। 

বিস্তৃত গালিচার পরে বাদ্‌শাহের গদি। সম্মুখে বহুমূল্য খাঞ্চায 
নানাহিধ 'কাবুলি-মেওয়া, দ্বর্ণপাত্রে শর্বৎ ও মদিরা। বাদশাহ 
নিভৃতে বিশ্রাম করিতেছেন । গাঁলিচার একপ্রান্তে খোল কাঁনাতের 
ফাক দিয়! খানিকট। রৌদ্র আপিয়া পড়িয়াছে, এবং দুরে নীল 
আকাপের নীচে তূষার-ধবল গিরি-শ্রেণী দেখা বাইতেছে। মহবৎ খা! 
এইমাত্র প্রবেশ করিয়। বাছশাহকে নুরজহানের আগমন-চেষ্ট! 
জানাইলেন, ও নীরবে আজ্ঞাবহ অনুচরের মত একপার্ে গড়াই! 
রছিলেন ; তাহার মুখ যেষন তেজে।বাঞক, তেম্নি বিধগ্ন-গম্ভীর । 


জহাঙ্গীর 


মহবৎ, তুমি বড় বে-অকুফ,! হাতে দিগনে পরোয়ান1-- 
এই ৰাদ্শাহী-পাঞ্জার ছাপ, ফের তারে ডেকে আনা! 
আমার হুকুমে বিশ্বান নেই, বিশ্বাস হ'ল তারে! 

বীর বটে, তবু মাথায় মগজ কিছু নাই একেবারে ! 
এ-কাজ করিতে ছুইৰীর ভাবে !_-তবেই হয়েছে সারা! 
এ যে একেবারে মরীয়ার কাজ !--চোখ বুজে” চুরী মারা ! 
বেহেশ ত. চাও ত চেয়োনা সে-মুখে-নহে সে নূরজহান ! 
জাহান্নামের নূর বটে সেই !--হুন্দর শয়তান ! 

আল্লার নাম জপ কর, আর তলোয়ার রাখ নিধা 

দুর কর যত হিসাব-নিকাশ, বিচারের মুসাৰিদ। ! 

এসব কি ফুল? গুল্-আস্রফি ?--ফুলে কাজ নাই আজ! 
রোদ ঢেলে হোক্‌ লাল-গালিচায় খুন্-খারাবির সাজ! 
চাহি না বরফ, শর্বৎ মিঠা, খরমূজ| কাশ্মীরী-- 

ছিল করে' দাও শরাবে দরাজ--দেখাব বাদ্‌শাগিরি 1... 
ঠিক বটে, ভার বহুত কম্কর !--মাঁফ কিছুতেই নয়। 
খক্রকে খুন সেই করায়েছে-_তারি কাজ নিশ্চয়! 


খুরম আজিও বিজ্রোহী হয়ে দিকে-দিকে পলাতক, 

তারি ফন্দীতে তুমিও নারাজ,--আমি কি আহাম্মক | 
আমি রাজা, যার এত কোটী প্রজা মুখ চেয়ে মরে বাচে,__ 
আমি কিনা ফিরি যোড়-হাতে এক রমণীর পাছে পাছে 1. 
আর কথা নয়/_ঠিক, মহবৎ! বড় তুমি হুশিয়ার ! 
এমন সময়ে এমন বন্ধু সত্যই পাওয়া ভার !.. 


কাল রাতে এক শ্বপন দেখেছি তাজ্জব আঞজপবি 1-- 
আমারই কেন্প। লাহোর যেন সে--তারি মত এক ছবি ! 
মাঝখানে তার মন্ত মিনার-_-আক্ষাশে ঠেকেছে মাথা ! 
এত উচু_তবু জমিন্‌ হ'তে লে সমান সোনায় গাঁথা ! 
নীচে চারিদিকে আলো-আব.ছায়া, আস্মানে একরাশ 
কিসের আতশ ?1-- দেখি, তার সেই মিনার-চূড়াতে বান! 
হঠাৎ একট। হাতী কোথা হ'তে ছুটে এসে দেয় ঠেলা, 
থাম ভেঙে গেল, আলে! নিবে গেল ! এমনি তামাসা-খেল। ! 
জেগে উঠে তবু ভয় হ'ল মনে! এ যে বড় বিপরীত ! 
পাগল! হাতীর এক ঠেলাতেই ভেঙে গেল তার ভিত! 
না, না, ভালো! নয়! খ। সাহেব, তুমি কি বল? কেমন লাগে? 
আমার মাথা ত গোলমাল করে, শরাবের নেশা! ভাগে! 
কথা কও নাযে! বড় বেতমিজ !-- 

আরে, আরে !1--একি ! একি ! 
মহবৎ ! ধর! সরাও পেয়ালা !-- সেই আসে, ওই দ্বেখি! 
এয খোদা! এই পেয়ালার বিষ লাল করে শুধু চোখ,-- 
ওর পানে চেয়ে নীল হয় খুন !--এত বিষ গুল্‌-রোখ-! 
জোয়ানী লাবাস্‌!--সেই কালো চোখ-কালো-জহরের ছুরী 
ছেঁড়া-কলিজার খুন্‌-মাখা সেই ঠোটের গোলাব-ঝুঁড়ি ! 
এতকাল পরে এ-ফপ কোথায় ফিরে পেল জারবার? 
আরে, আরে !--এই জান্থান টেনে চিরদিন জেবুবার! 

সা গু 

মেহেক্ুক্লিসা! এ যেশে এমন অসময়ে আগমন ? 
হুকুম ছিল না--আদব ভূলেছ? ভালে নাই মোর ঈন! 


৭৫৮ 





ষ্ঠ নংখ্যা] নূরজহান-ও জহার্গী় ২৫৯ 
শাহ-বেগষের ইজ্জাৎ কোথা? ওডঢ়নাও গেছে ঘুচে' ! : মুযজহান' 
খালি পাছে দেই ভ্ুতাটুকু !_বুঝি শরম ফেলেছ মুছে? থাক্‌ খাক্‌,বুবিযাছি_ 


নুরজহান 


কার ইজ্জৎ জালী-হজ.রত 1 হাসি পায় শুনি' কথা! 
এত অভিমন্ধ শিখিলে কোথায়? কে শিখাল চতুরতা? 
সেলিম কখনো। সেলাম শেখেনি, ছিল শুধু শাহজাদা-_ 
জহ্াক্জীরের ৫্রম যত বড়, ছল নয় তার আধ]! 
:মুখে-বুকে এক !--মোগলের মান সেই রাশিয়াছে জানি, 
ইরাণের মেয়ে বিদেশী মেহের তাই ছিল অঙ্ুমানি? । 
আজ এতদিনে একি পরিচয় !--বুকে এক, মুখে আর ! 
.নৃতন পীরের নৃতন মুরিদ !_-বাহবা, চমৎকার ! 
বাদশার সাথে বেগমের দেখা-_বড় তাঁর ইজ্ছৎ!-- 
এখনে। সমুখে দীড়াইয়া তাই গোলাম মহব্বৎ | 
তামাসার কথ! ভালো! নাহি লাগে, মে সময় 'আজ নাই, 
বুকে যাহ। ছিল, মুখ ফুটে তার কিছু কয়ে যেতে চাই। 
শাহ-বেগমের নাম শুনে আজ ঘ্বণ। হয় আপনারে ! 
ভিখারিণী কোনে প্রঙ্জার মতও আদি নাই দব্বারে ! 
জীবনের, প্র ছিল থেই মোর- সৃত্যু-মূরতি তার 
ভেটিবার তরে, রমণীর এই দীনহীন অভিমার | 

স্বামী বটে, তরু আজ আমি তার নই যে সীমস্তিনী-_ 
ঘরে নয়, আজ মশানে চলেছি [--ক্কণ-কিঙ্কিণী 
খুলিয়াছি তাই,__দীবনে আক্র,-_মরণে পর্দ। নাই !-_ 
দুনিয়ার শেষে কার কাছে লাজ ?--ওঢ়.না পরিনি তাই। 
মরণের ঘাট পিছল নহে কি? জানো না কি জাহাপন1 ? 
কতটুকু পথ? কি কাজ পরিয়া জুত1 সে জরীতে-বোন!? 
বেয়াদবি যদি হয়ে থাকে তবু দাও তারে তরে সাজা, 
মরণের বাড়া সাজা! আছে জ্বানি, তাই দাও তবে রাজা! 


জহাঙ্গীর 


বৃথা অভিমান মেহের! তোমার স্বামী শুধু নই, নারি, 
«এই ভুনিয়ার বাদশা! যে আমি, সে কথা ভুলিতে পারি !" 
ঘোর অপরাধে অপরাধী তৃমি-“রাঁঝ্যেরি দু'ষমন্‌ ! 
স্ায়ের. সুক্ত-ন্বিচারে তোস্সার মৃতাই নিরূপণ ! 

ভার লাগি বৃখা দুষিও.না মোরে” 


ওই মুখে এই মিথ্যা শুনিয়। না ষরিভে 'মরিয়াছি ! 

যে আসনে বসে? দণ্ড ধরেছে আকবর হুমায়ুন, 

তুকীর চূড়া বাবরের নামে দাম যার দশগুণ-_ 

আজ তার মান রাখিবার তরে মিথ্যার আশ্রয়! ” 
অসহায়! এক নারীর সমুখে সত্য বলিতে ভয়! 

এত কাপুরুষ ছিল না সেলিম--মেছেরের মনোচোর ! 
হায় নারী, একি শ্ীবনের আরম! এই কি পুরুষ তোর ! 


অপরাধ মোর যত বড় হোক্‌, তারে! চেয়ে অপপ্ষাধী 


দাড়ায় সমুখে, রাজ-বিদ্রোহী ! রাজারে রেখেছে বধি' ! 
জলাদ কোথ।? শুল পোতে নাই? মরা-মহিষের খালে 
সিলাই করিয়া, রোদে রাজপথে ফেলে নাই এতফালে ! 
এই ছুনিয়ার বাদ্‌শ। যে তুমি সে কথ! ভুলিতে পারি 
ভুলিতে পারি ন1--যেজন নফর তুমি যে গোলাম তারি! 


জহাঙগী 4 


কহিও ন। আর ! চুপকর! একি পাগলের চীৎকার ! 
মহবৎ তবু কথাটি কহেনি, বীর সে নির্বিকার! . 
জানি. মিছা-কথা, বন্ধু, তোম|র মনে নাই কোনো পাপ--. 
কোনো কথ। এর লই নাই মনে, করিও না অনুতাপ. 

কি কথা বলিতে আসিয়াছ, নারি।--শেব করে' লও সব, 
গালি দিও নাক' অকারণ.মোরে, কেন মিছা”কলরৰ ? 
এসে থাক যদি মাক চাহিবারে, বল ভবে সেই কথা, 
নহিলে আরো যে কঠিন হবে সে-+ব্যথার উপরে বা)! ! 


নূরজহান 


হা মোর কপাল! এতখনে বুঝি এই হ'ল পরিচয়! 

মাফ চাহিবারে আমিয়াছি আমি--এতই মরণ-ভয় ! 

এই পরোয়ানা পায়ে দলে ছিড়ে, ফিরে? দিতে. আমি চাই 1-- 
মহবৎ !-১ই বন্দী না! তুমি বাদশা_-শুনিতে পাই ? 
তোমার হুকুম মানিবে কি'আাজ দিলীর -হ্ছল্তানা ! 

তুমি হবে ভার জানের মালিক [-_খুন কর-সনাই-মান! | 
পরোয়ানা কেন? ছুনী হানো! এই বুক পেতে দিই আমি। 
নারীহত্যার পাততক তোমার-»লাক্ষী ভাহারি স্বামী 1". 
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মরণের ভয় করি না ষে, ভাই 'আসিয়াছি, প্রিয়তম, 

তোমারি ও-হাতে সপিতে এসেছি আজি এ জীবন মম। 

বল শুধু তুমি-_দাপনার মুখে শ্বাধীন-মনের বলে-_ 

জীবনের বোৌঝ। নিতেছ তুলিয়া নিজেরি হাতের তলে! 

বল, তুমি নও বাদ্‌শ! এখন--এ দাসী বেগম নয়, 

প্রাণের সহজ অধিকারে তুমি কর মোর পরিচয় ! 

বল, স্থখী হবে__রাখে! মিছা কথা, দোহাই তোমার স্বামী! 

বল শুধু মোরে, “মেহের, তোমার মরণে বাঁচিব আমি'। 

সেই আশ্বাসে আমিয়াছি ছুটে, লাইলীর মেয়ে ফেলে-_- 

যারে কোলে নিয়ে সেদিনও,লড়েছি, ঝিলামের আোত ঠেলে, 

হাতীর উপরে-জানে মহবৎ_-একদিকে তারে ঢাকি”, 

আর-দিকে ধন, যতখন তুণে একটিও তীর বাকি। 

সেও তোম! লাগি'-_তেবে ছিস্থ, বুঝি বড় প্রয়োজন মোরে, 

জানিনি তখনো, এমন বন্ধু জুটেছে কপাল-জোরে ! 

আজও তাই ফের জানিতে এসেছি_-তোমারি কি 
প্রয়োজন? 

বল একবার! শুনি” মেই কথা শাস্ত হউক মন। ...** 


মনে পড়ে সেই খুশরোজ-রাতি? হুশ্থা-কেনার ছলে, 
মোতি-মম্লিন-অহরত, ফেলে চাহিলে ওঢ় “তলে ! 
হেসে কহিলেন রাকিয়া-বেগম,_“উহার নমুন| নাই, 
রংমহলের রং নয় ওষে, ও-কাজল কোথা পাই? 
তবু চিনে রাখ-তুমি যে ছনরী !--দেখ দেখি ভালে! 
কিনা, 
এর চেয়ে ভালো--মর্দরে ফোটে কালো-পাথরের মিনা? 
এমন নরম ছাম়্াথানি পড়ে “সোক্ষ? তরুটির মূলে-_ 
ঘাসের জাঁজিমে গ্যোৎম্া-চাদরে-_যমুনার উপকূলে ?” 
মুখ খুলে দিয়ে, খু'তি তুলে ধরে চাহিলেন রা্-মাতা, 
চোখে-চোখে সেই একবার চেয়ে, ঢুলে' নুয়ে পল মাথা! 
তুমি চলে' গেলে, বিবশ-বিভল, পাত্র বেদনায় | 
শুনিচ, সেলিম শাহজাদা সেই [হারাই চেতনায়! 
সেই দিন হ'তে মেহের মরেছেঃ সে-মরণ আজি শেষ! 
এখনে। আ্বীধিতে দেখ আছে কিনা জীবনের মোহ-লেশ? 
চাও একবার !-_মিনতি তোমায়, কোন ভয় নাই আর | 
এখনো। কি হয় খু রোজ-খেলা, বাদশাহ ছনিয়ার? 


প্রধাসীস্চৈজ, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 


খেয়ালি-ফানুসে কত রঙ ধরে যৌবন-যাছকর 1-_ 
লজ্জ। কি ভায় ? কুৎ্সিতও হয় মনোহর হুম্দর ! 

একদিন যারে ভালে। লেগেছিল, বেপেছিলে তায় ভালো, 
হয়ত তারেই মনে হয়েছিল--এই 'জগত্ডের আলো? ! 

আজ যদি ভার রূপের প্রদ্দীপে পলিতায় পড়ে কালি, 
রংমহলের দুধের দেয়ালে কলঙ্ক লাগে খালি-_. 

নিবাইয়! দাও আপনার হাতে-_ডেকে। না চেরাগ চীরে ! 
যে-হাতে জেলেছ তাহারি হাওয়ায় শেষ কর শিখাটিরে ! 
আচ লাগিবে না, ভাপ নাহি তায় ! জাল! কোথা জুড়াবার? 
দেখ,_হাসিতেছি, এ হাসিতে নেশ। এখনে! কি লাগে আর ? 


জহাঙ্গীর 
ভয় করে, নারি, আজও ভয় করে !--চেয়ো না অমন করে! ! 
সেলিম মরেনি, মেহের মরিলে তবে ত যাইবে মরে ! 
মেহের, তোমার অ-মলিন রূপ !-_পরীরা ফিরে চায়! 
আজও মনে হয়, সেই খুশ রোজ ওই চোখে চমকায় ! 
কোথা হ'তে এলে, মক্ু-মঞ্জরী, আগ্রার উদ্যানে ? 
ও-ূপের ছায়। পেয়ালায় পড়ে' আগুন লাগাল প্রাণে! 
ছিল যে মাতাল, মদেরি নেশায় দিনরাত মশ গুল__ 
পাগল করিয়া দিলে কেন তারে ?_-একি নসীবের তুল ! 
বাদধার ছেলে বিকাইয়! গেন্থ এক বস্রাই গুলে ! 
খোদার বান্দা বুত-পরম্ত২-_আখেরের ভয় ভুলে! 
কোথাম্র ইমান পৌরুষ গেল? কি মোহিনী জানো নারি ! 
মোগলের তখৎ ফুলদানী হ'ল! কালো-চোথ+তরবারি ! 
রুটি ও পেয়ালা! সার হ'ল শুধু-_স্বপনে কাটাই দিবা ! 
রাজ্যের খোঁজ মালিক রাখে না, বাড়িছে প্রলয়-বিভ! ! 
নফর করেছে নজরবন্দী, কাল দাড়াবে সে বুকে. /_- 
কার তরে আজ এদশ। আমার ? মজেছিনু কোন্‌ সুখে? 
সেই সুখ আজও উথলিয়! ওঠে, ওই মুখে যদি চাই ! 
দৌজোথ, বেহেশত. এক হয় দেখিঃ জান-হার! হ'য়ে যাই ! 
আমি অপরাধী_ এ কথাও ঠিক !_কি হ'ল? 


কাদিছ! ছি!-- 
শুনিছ ন! কিছু !--ওই দিকে চেয়ে অমন ভাবিছ কি? 


নূরজহান 
কিছু নয় !-_শুধু ওই ফুলগুলা--গুল্‌-আস্রফি বুঝি ? 
বাংলা-মুলুক মনে পড়ে" যায়, কি যেন হারিয়ে খুঁজি 


ওঠ অংগ্যা | 


নূরজহাঁন ও জহাঙ্গীর 
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ওরি মত ঘোর সোনেল। গোলাব ফুটিত বর্ধমানে, 
কি জানি তন যে--ওই রধ চোখে হহু করে' জল আনে ! 
ভাই সুলেছিহু হঠাৎ কেমন !--শুনি নাই শেষ-কথা, 
গোস্তাখী মাফ কর একবার, না জেনে দিয়েছি ব্যথা! 

, জহাজীর 
আমার ভাঁগ্যে এই ছিল শেষ !_-মহবৎ! মহবৎ ! 
ভরা-ছুপুরেই দিন ভূবে যায় !_-ঝুটা তেরি শবুবৎ! 
পেয়ালার পর পেয়ালা ভরেছি--বেছ'শ করেনি দিল্‌! 
মাথাও ঘোরে না, রক্তের জোশ, বাড়ে না যে একতিল ! 
যাক! সব যাক! লাথি €মরে ভাঙে|! কর সব চুরমার ! 
কাজ নাই মোর বাদ্‌শাহী তখত.দিলীর দর্বার ! 
ঘোড়া নিয়ে এস--খুরে ক্ষয় করি সার! হিন্ুস্থান ! 
শহর-কেন্সা জালাইয়! দিয়! রাঙাইব আস্মান! 
তৈমুর! আজ তোমার বংশে খুনের পিপাসা! নাই! 
বিষের জালায় বুক জলে, তবু বলে? থাকে এক ঠাই] 
যেথা যত অ'ছে সুন্দর মুখ--কাটিয়া পাহাড় কর ! 
কালো-চোখ সব ছিড়িয়! ছিড়িয়! হাজার থলিতে ভর ! 
মস্জিদ্‌ হোক ঘোড়া-ঘর, আর হারেম কসাই-খান। ! 
আল্লার নাম করে যদি কেউ, টু'টি কেটে কর মানা !... 
বুক ফেটে যায় ! এও কি আমার শাস্তির শেষ নয় ! 
ওরে হুতভাগী ! নাই তোর মুখে এতটুকু বিস্ময় ! 
চেয়ে আছ তবু অচপল চোখে, দয়! নাই মনে তোর! 
রাক্ষলী! আমি সব দিয়েছি যে! তবুও আমিই চোর!... 
মহবৎ ! আমি তোমার মতন দেখিনি শিকারী-বীর-_ 
এত ঝড় এই বাঘের পাঁজরে তুমিই বিধিলে তীর! 
তবে আর কেন? বাঘেরে ধরিয়া বাঘিনীরে ছেড়ে দাও ! 

নূরজহান 

ছি-ছি, ছি-ছি ! এই দ্াড়াইনু আমি, নড়িব না এক পাও! 
কেন অপমান কর আপনার? তোমারি হুকুম ঠিক ! 
-ম্হবৎ তারে ফিরাইয়! দিবে ! ধিক্‌ তায়, ধিক! ধিকৃ! 


কা নং 


মনরিতে চাহিনি একদিন বটে--এমনি সে পরোয়ান! 
পেয়েছিন্গ, সে যে পাঁচ-আঙলেই রক্তের সই-টান! ! 
সঙ্গে আহার দিয়েছিল ছুরী- জ্যোতনায় তুলে ধরি 
দেখি সে কঠিন ইন্পাতময় অশ্রু পড়িছে ঝরি' 1 

ু ট্রি 


সেদিন পারিনি, বড় সাধ হ'ল বাচিবারে পুনরায়, 
সারারাত তাই বুকে করি” শেষে ফেলে দিচ্ দরিয়ায় ! 
পিছনে যেন কে চুলে ধরি' মোর, তুলে এনিয়ে গেল টানি?-- 
তারি বেদনায় মূরছিয়! ফের জাগিলাম রাজরাণী | 
ভিখারীর মেয়ে মেহেরের ভালে তুমি দিলে রাজটাকা-- 
মোতিমহলের শামাদানে জলে আলেয়ার আলো-শিখা'! 
রূপের বূপায় কেবা কিনিয়াছে সব-সেরা দৌলত ?-- 
তোমার তাঞ্চেন্স কোহিনূর নয়--হৃদয়ের সেলামত.! 
রূপের কদর জানি খুব জানি [--তস্বীরে হয় আকা, 
রূপ মেবিকার় কানা-কড়িতেই, তস্বীর লাখ-টাক! | 
কেউ ঝরে" যায়, কেউ বা লুকায় অর কুয়াসায়! 
বাদী-হাটে কেউ শিকলিতে বাধা, হতাশ নয়নে চায় ! 
মেহেরের চেয়ে অনেক রূপসী রূপের পসর! নিয়া 
দ্বারে-দবারে কেদে ফিরে গেছে এই ধরণীর পথ দিয়া ! 
নূরজহানের রূপ বড় নয়-_বড় ওই বুকখান। ! 

তাই মানি নাই আর-একজনের মরণের পরোয়ান1।.** 


হে মোর বিধাতা! নিয়তি আমার ! দরদী গে! নির্দয় ! 
জনমের মত ঘুচাইয়৷ দাও তোমার প্রেমের ভয় ! 
মরিয়াও আমি মরিব কি সখা !--ঘুমাইতে পাব সথখে ? 
কবরে আমার ভালে! করে” দিও পাথর চাপায়ে বুকে ! 
যদি কোনোদিন আবার কখনো! নাম ধরে” ভাকো'তায়-- 
মাটির মাঝারে ম্রা-দেহ উঠি? বসিবে যে পুনরায়! 
দোহাই তোমার !_-য'-কিছু বিচার শেষ কর এই বেলা, 
বল, বল, এই প্রাণটারে নিয়ে সাঙ্গ হ'ল কি খেলা? 
জহাঙীর 
ভালে করে' কাদে! !-ঢাঁকিও না মুখ, এত শোভ1 মরি 
মরি! 
হাহা করে প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আখি ভরি, ! 
ওই মুখ যবে জলে ভেসে যাবে আলার দরবারে, 
“রোজ-কিয়ামত+-ভেরীর আওয়াঞ্জ থেমে যাবে একেবারে ! 
যত পাপ, 'গোনা'-ছুনিয়ার যত বান্দার বেইমানি-- 
মাফ হয়ে যাবে ! শয়তান এসে দ্রাড়াইবে যোড়পাণি 1." 
মহবৎ। তুমি পাথর বনেছ ! কোনে কথা নাই মুখে! 
এত বে-দরদ ! কলিজায় দোল দেয় নাকি ওই ঝুকে? 
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রিনি পিসি পাস পাস পসতিসমিণা অসশ 





এখনো! ্লাড়ায়ে কি দেখিছ বীর ? আরো কি বিচার চাও? 
ধলিও ন। কিছু--আর বলিও না! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! 
আদেশ নহে সে, মিনতি আমার 1--কি ভাবিছ মহবৎ? 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩০ 


াস্মিি সি পাস পিসি পাটি পসসপিস্িসসিপাসসিপাসমিসসি পাস লা 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাপ 





মহুবৎ খ৷ 
যেমন আদেশ বান্দার পরে-তাই হোক্‌ হজরত! 
কী মোহিতলাল মজুমদার 


না মেঘে রৌদ্র 


মে-ছিন রাপ-পুর্ণিম। | কবে কোন্‌ শুভ-মুহূর্তে আপন 
অন্তিত্বহারা গোপবধূর1 মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া শ্রীকুষ্ণের 
করুণা-কণ! লাভ করিয়াছিল, ভাহারই মধু স্মৃতির উৎসব । 
ভক্তি-আপ্নত নয়নে আনন্দের অধ্রন মাখিয়া বছু দুর 
গ্রাম হইতে অসংখ্য নরনাবী মদনপুরে রাস দেখিতে 
আপ্লিয়াছিল। নানা পত্র-পুষ্পে শোভিত হইয়া মদন- 
গোপালজীর রাসমঞ্চখানি বনবিমোহন কুণ্ঠেরই আকার 
ধারণ করিয়াছিল; তাহার উপর নহবতের করুণ রাগিণী 
হৃদয়ের কোন্‌ কোমল তন্্রীতে আঘ।ত করি! ব্যক্তিমাত্র- 
কেই কি-এক অজানা ভাবের আবেশে উন্মাদ করিয়! 
তুলিতেছিল। সে-রণে উন্মত্ত হইয়! নীলাম্বরে পূর্ণচন্জ্ 
হাসিতেছিল। আলোকের বন্যায় স্নান করিয়া ধরিআীও 
অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল; বুঝি ৰা দিবসগুণে 
দ্র্গ-মর্ত মিলিয়া মিশিয়। একাকার হইয়| গিম়্াছিল । 

শিপাথণ্ডের যুবরাজ পষ্টবন্ত্রপরিহিত চম্দন-চর্চিত 
উদয়াদিত্য নগ্রপদ্দে মন্দির-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। 
অকম্মাৎ কোথ| হইতে বীণ| বন্কত হইয়। উঠিল। আর 
অগ্রসর হওয়া! চলিল না। সবরের মোহ তাহার অন্তর 
স্পর্শ করিল) তিনি তাহাতে আচ্ছন্ম হইয়৷ পড়িলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে আকাশ-বভাস কাপাইয়া ললিত-মধুর 
কণ্ঠে কে সেই স্ুরু-লহরীর সহিত স্থর মিলাইয়া গান 
ধরিল। দ্বরে কি তীত্র মাদকতা! সঙ্গীতে কি অপূর্বর 
মুচ্ছনা ! যুবরাজ হ্বপ্রাবিষ্টের স্তায় গায়িকার অহ্বেষণে 
অগ্রসর হইলেন । 

(২) 

বাপীতটে বসিয়া রাসলীলার গান গাহিতে গাহিতে 
গায়িকা লগ্লাজিতা৷ আত্মহার1 হইয়৷ পড়িয়াছিল। উদয়া- 
-দিত্য ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আগিয়া দীড়াইলেন। 


গান শেষ হইল। শ্রোতা! ও গায়িকা উভয়েই নীরব ; 
বহুক্ষণ কাহারও মুখে কথা সরিল না। লগ্াজিত! 
প্রকৃতিস্থ হইয়া! পিছনে চাহিতেই নয়নে নয়ন মিলিল। সে 
বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিল--“কে আপনি? এখানে 
কেন?” 

উদয়াদিত্য বলিলেন_-«দেবী! এ অধীনের নাম 
উদয়াদিতা। লোকে আমায় শিলাখণ্ডের যুবরাজ বলে 
জানে। মন্দিরে যাবার ইচ্ছায় বেরেয়েছিলুম, কিন্ত 
আপনার স্বকঠের আকর্ষণই আমাকে পথভ্রাস্ত করে এখানে 
টেনে এনেছে ।” 

যুবতীর মন্তকস্থিত গোলাপের আভা যেন তাহার 
গপ্ুদ্ধয়ে ফুটিয়া। উঠিল। সে নতমস্তকে বসনাঞ্চল অঙ্কুলিতে 
জড়াইতে জড়াইতে মৃদৃকঠে বনিল-_-“অধীনার সৌভাগ্য !” 

“এ ন্বর্গ-ূচ্ছনার কি এইখানেই খেষ কর্‌লেন ?” 

ঘুবরাঞ্জের অভ্যর্থনার কি এই স্থান? যদি দয়া 
করে? এ অভাগিনীর কুটারে পদধুলি দেন, আমি সাধ্যম 
আপনাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা কর্ব 1৮ 

“কিন্ত বিনা পরিচয়ে আপনার সঙ্গে াই কি করে? 

“পরিচয় পেলেই কি যাবেন ?” 

“আপত্তির কারণ ন! থাকৃলে যেতে পারি।*' 

পতবে শুনুন, আমি পতিতা ।” 

অকম্মাৎ সম্মুখে সর্প দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া! 
উঠে, যুবরাজ তেমনই ভঙ়ে সরিয়া গেলেন। তাহার মুখ 
হইতে অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারিত হইল-_প্প-তি-তা ! 

“হ্যা, আপনাদের মত ধনীর লালসা-বহ্িতে আপনাকে 
আহুতি দিয়ে আজ আমি স্বপিত1, পতিতা” 

যুবরাজ কথা কহিলেন না) পশ্চাৎ ফিরিয়া! গমনোদ্ধত 
হুইলেন। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ): 


রমণী এ উপেক্ষা! সহ্‌ করিতে পারিল না; আহত 
তুজঙগীর মত উঠিয়া গড়াইয়া৷ তীব্র গ্লেষপূর্ণকঠে বলিল 
--প্ধাড়ান। এতই যদ্দি ত্বণা, তবে এতক্ষণ পতিতার 
মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিলেন ? রূপ?” 

“না। যার কণ্ঠে এমন প্রাণমাতান সঙ্গীত হৃদয়- 
মন্দিরের গোপন কর্পাট খুলে দিতে পারে, আমি শুধু 
শর্ধামুদ্ধ নেত্রে তারই মহীয়সী মুস্তির দিকে চেয়েছিলুম। 
নইলে রূপ? সেততুচ্ছ! যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যাগ 

ংস হয়, তার মোহে ভুলে বাব আমি এত বড় পাগল 
নই ।” 

সত্যের এ তীব্র কশাঘাত লগ্নাজিত1 সহ্য করিতে 
পারিল না। ক্ষণেক বিষুঢ়-নেত্রে বক্তার দিকে চাহিয়া 
রহিল; তার পর শুষকঠে বলিল-“ম!ন্লুম আপনি 
ভালো, আপনি সাধু। কিন্ত জিজ্ঞাসা কর্‌ৃতে পারি কি, 
যার কের নামামৃত আপনাকে” বিমোহিত করেছিল, 
তার অন্তরের দেবতাকে পদদলিত করে, যাঁধার আপনার 
কতটুকু অধিকার? আর-একটা কথা--যেচে এসে 
একজন মানুষকে অপমান করায় পৌরুষেয় নর; তা সে 
যত বড়ই হীন হোক্‌।” 

যুবরাজের অন্তরট! কাপিয়৷ উঠিল। একবার ত্বিনি 
স্থির-দৃতিতে রমণীর দিকে চাছিলেন) তার পর বলিলেন 
-_-আর-কিছু বল্বার নেই বোধ হয়; আমি যেতে 
পারি?” 

যুবতীর কঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বহুকষ্টে সে 
বলিল--*্যান্‌। কিন্তু এট৷ অবিশ্বাস কর্বেন না যে, 
পতিতারাও মানুষ; তারাও ভালে! হ'তে পারে । বাইরের 
আচরণট1 বলুধিত হ'লেও, ভিতরটা তাদের একেবারে 
কর্দমাক্ত হয়ে যার ন1। চেষ্টা করুলে বিবেককে জাগিয়ে 
তুলেঃ সংসার-পথে তারাও মাথ! উচু করে? দাড়াতে 
পারে।” 

যুবরাজ সে-কথার কোন উত্তর দিলেন না) দেখিতে 
দেখিতে বন বীথির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া মেলেন। 

রমণীর হৃদয়ে ভীষণ ঝড় উত্ঠিল। সে অপলক নেত্রে 
যুবরাজের গমন-পথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। 
তাঁর পর দীর্ঘনিশ্ব।স ত্যাগ করিয়া তাহার অসংযত মনটাকে 


মেরে রৌদ্র 


ঞ 
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গুটাইয়া আনিয়া বীপার তারের সুছিত সংযোগ করিতে 

চেষ্টা করিল। চির-অত্যন্ত হস্তে সুরের মুচ্ছনা জাগিলেও 

প্রাণ কিন্ত তাহাতে সাড়া দিল ন1। র্রিরক্তিতে অস্থির, 
হইয়া সে তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা! প্রিয়তম বীণাটিকে 

দুরে জগে নিক্ষেপ করিল। বুঝি অতীত জীবনটাও সেই- 

সঙ্গে বিসর্জন দিল। 





জজ 


(৩) 

প্রভাত-বাষু চঞ্চল গতিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়। 
বেড়াইতেছিল। শিশির-সিক্ত দূর্ববাদলের উপর কুর্ধ্য- 
কিরণ পতিত হইয়া, মন্ছণ মখ.মলে রূপালী কাকুকার্ধ্যের মত 
চক্মকে শোভা ধারণ করিয়াছিল। | 

অবস্তীপুরের বৌদ্ধ-মঠাধ্যক্ষ সিদ্ধাচাধ্য নিবিষ্টচিত্ে 
উদ্যানে পদচারণ। করিতেছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ 
হইতে নারীকে কে ডাকিল__-প্প্রভু !” 

সন্ন্যাসী নয়ন ফিরাইলেন। বৃক্ষ-গত্রাবলীর বক্ষ 
চিরিয়া দুরন্ত তপন রমণীর কুস্থম-পেলব মুখের উপর 
তীব্রভাবে পড়িয়াছিল। অলোকসামান্তা রূপবতী'র 
প্রশাস্তম্ত্তি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। নেহতরে 
কহিলেন- “কি মা?” 

“অভাগিনী মঠে একটু স্থান ভিক্ষা! করুতে এমেছে। 
আশ] মিটবে কি?” 

" "কেন মা, তুমি কি আশ্রক্ারা ?” 

যুবতীর মুখখানি সহস! মলিন হইয়া গেল। শুষ্ককঠে 
সে বলিল__“সত্যকাগ আশ্রয় আমার কোন দিনই ছিল 
না!” ও 

“তবে এতদিন ছিলে কোথায় 1” 

“ছিলাম কোথায় ?%-যুবতী শিহরিয়া উঠিল। কি 
এক অসম্থ যন্ত্রণায় তাহার বাকৃশক্তি লোপ পাইল। 
সন্যাসী তাহা লক্ষ্য করিয়া বগিলেন--পবল্‌তে যদি কষ্ট হয়, 
তবে থাক্‌ ম|)” 

রমণীর মুখে হানি দেখ দিল) কিন্তু পে-হাসিতে 
আনন্দ উৎপাদন করে না; প্রাণ কাদাইরা তুলে। সে 
দুঢ় অথচ মৃছুকঠঠে কঠিল-_“বল্তে আমার কষ্ট হচ্ছে না, 
কিন্তু ভাবতে আমার অসহ যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। যদ্দিও 
আজ মে পাপপুরী ছিন্-কস্থার মত ত্যাগ কে" এসেছি, 
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পারেন প্রভু, গাপিনীর উপায় কি? কিসে আমি শাস্তি 
পাব?” " 

*অন্থতাপই সত্য । অন্তাপই তোমাকে পরম শাস্তির 
অধিকারিণী করবে মা। প্রভু অবলোকিতেশ্বর নিশ্চয়ই 
দয়া করুবেন। কিন্তু একটা কথা__হৃদয়ের এ মর্ঘাস্তিক 

বেদনা চেপে রেখে, লোকসেবায় আপনাকে বিলিয়ে দিতে 
পারবে ত?” 

“যে এতদিন চির-নিরাঁনন্দের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও 
আনন্দের অভিনয়ে লোককে মুগ্ধ রাখতে পেরেছিল, 
আর যাই হোক্‌, তার হৃদয়টা তত কোমল নয় প্রভূ ! তিনি 
দয়া করুলে, অবস্তই এ কাজে আম অপারগ হব না1।৮ 

পার করুণা যেলাভ করে, দেই কেবল তোর মত 
উদত্রান্ত বেশে ছুটে আস্তে পারে। আয় মা, আমার 
মাধ্য কিযে তোর ন্তাষ্য অধিকার থেকে তোকে বঞ্চিত 
করি।” 

যুবতী আচারের অন্থদরণ করিল? প্রবেশ-দ্বারের 
নিকটে আসিয়াই কিন্তু সে পিছাইয়া 8ড়াইল; দৃঢ়কঠে 
বলিল--”ভেবে দেখ লুম, আমার যাওয়া হবে ন11” 

“কেন?” 

“পতিতার সংস্পর্শে মন্দির অপবিত্র হ,য়ে যাবে । না, 
না, আমি ফিরে যাই |” 

সঙ্্যাসী সসিয়া রমণীর মন্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া ন্েহ- 
জিপ্ধকঠ্ঠে বলিলেন-প্ভুলে যাচ্ছিস কেন মা, তিনি 
ব্যথাহারী। তোর আমার মত ব্যথিতের জন্তই তিনি 
ধরায় এসেছিলেন। তা! ভিন যত বড় পাপই কেন কর 
না, এটা সর্বদা মনে রেখো, আত্মা পরম পুরুষেরই 
অংশ। তাকে হেয় ভাবলে, সেই পরম পুরুষকেই হেয় 
ভাবা হয়।” 

রমণী আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না) 
আশ্রম-মধ্যে গ্রবেশ করিল। 

(৪) 

শত শত স্বগন্ধ-তৈলের প্রদীপ গৃহখানি উজ্জ্বল 
করিয়াছিল) অজস্র পুষ্গ ধৃপ ও গুগুলের গন্ধ তাহার 
সহিত মিশ্রত হইয়া এক অপার্থিব ভাব জাগাইয়া 


ধীরে ধীরে 


প্রবাশী-চৈত্র, ২১৩৩৩ 
তবু কই সে স্মৃতির হাত ত এড়াতে গার্লুম না । খল্তে* 


1 ২৩শ জগ) বর এও 
ভুলিতেছিল। প্রত্তর-বেদিকার. নিয়ে বসিয়া লমা্জিতা 
বুদ্ধদেবের মর্দরর-ৃ্তির পানে: চাহিয়! ভঙ্জার-চিতে «পিটঝ' 
গাথা পাঠ করিতেছিল-_ 

এফুটঠস্ম লোকংন্মেহি চিত্বং ষদ্স ন কম্পতি, 

অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুতমং |” 

প্যধিন্দখীলো৷ পঠবিংনিতে। সিয়া, 

চতুবুভি যাতেভি অসম্পকম্পিঘ়ো, 

তখৃপমং সপপুিসং বদামি।” 

“সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি। 

এবং নিন্দ। পসংসান্ু ন সমীঞ্জতি পত্তিতা1৮* 

_ সিদ্ধাচার্ধ্য বাহির হইতে স্েহপূর্ণ কণ্ঠে তাকিলেন-- 
গম 1১ 

লগ্রাজিত। শুনিতে পাইল না; যেমন একমনে স্তোত্র 
আবৃত্তি করিতেছিল, তেম্নি করিতে লাগিল। নর্যামী 
তখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়| পর ডাকিলেন--"মা 
লগ্লাজিত৷ 1” 

এবার তাহার কর্ণে সন্ন্যাসীর আহ্বান পৌছিল। 
সে কহিল--“কি প্রভূ ?” 

“পথে বোধ হয় কা'কে সর্প-দংশন করেছে। সংবাদ 
পেয়েই আমি যাচ্ছিলুম) পাছে তুমি অভিমান কর, তাই 
খবর দিতে এষে এ-সময় বিরক্ত কর্লুম |” 

লগ্নাজিতা অমিতাভের পদমূলে মন্যকম্পর্শ করাইল। 
পরে সঙ্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়৷ কহিল--“ও কথা বল্ৰেন ন|। 
সেবাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, প্রভু! আর সত্য বল্‌তে 
কি, সেবায় আমি যত তৃপ্তি পাই, বোধ হয় আর কিছুতে 
এত আনন্দ পাই না। চলুন, বিলম্বে অনিষ্ট ঘটতে 
পারে ।* 

স্যাসী একবার প্রশংসাপুর্ণৃষ্টিতে রণীর মুখের দিকে 
চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার অঙ্সরণ করিলেন । 
ক ঞ্ 


ক কী 





** স্্তিনিন্দ। লাভীলাভ প্রভৃতি লেকধর্মে বাহার চিত্ত বিকম্পিত 


নয়, যিনি শোকহীন অহঙ্কার-হীন এবং নিম্পাপ, তিনিই হুমঙ্গল প্রাপ্ত 
হন ।.***চতুর্দিকের হাত্যাবিক্ষোভে দৃঢ়প্রোধিত শৈলপ্তত্ধ বিচলিত 
হয়না। সংপুর্লুষও সেইরূপ কাম-ক্রোধাদিয় বঞ্চাবাতে বিচলিত 
নহেন।.**যনমন্নিবিষ্ট পৈল-শ্রেণী বারু-প্রবাহে কখনও বিচলিত 
হয় না, পণ্ডিতঙ্গদকেও সেইরূপ নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত করিতে 
পারে না ।” 


ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধাচাধ্য পরীক্ষায় বুঝিলেন। 
সর্প-দংশনই সত্য.। তিনি শীঘ্র-হত্তে কি-একটা শিকড় 
রোগ্গীর নাপিকার নিট ধরিলেন। রোগী একবার 
শিহরিল; পরঙ্গণে যেন অসাড় হইয়া! পড়িয়াছিল, 
তেঙ্গলই রহিল। সল্ন্যাসীর মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি 
রোগীর 'অনু্রীদিগকে বলিলেন--প্যদি কেউ ক্ষত্তস্থান 
শোষণ করে' বিষ নিত করতে পার, তবে বোধ হয় 
রোগী বাঁচ.লেও বাচতে পারে ; কিন্তু বিলম্ব কর্‌লে চল্বে 
না। তোষাদের যধ্যে কে মহাপ্রাণ আছ, এগিয়ে এস।” 

কেহই অগ্রসর হইল না। সন্্যাসী একবার সেই 
মরণ-ভীত লোকগুপির দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাঁসিলেন) 
তার পল্প নিজেই অগ্রসর হইলেন। জগ্ররজিত। বাধা দিয়া 
কছিল--“প্রতৃ ! সেবাধর্ের পরম আনন্দ থেকে আমার 
বঞ্চিত করেন কেন? অন্নমতি করুন,--দাসীই আপনার 
নিযোগ-মত কার্যে অগ্রসর হোক্‌।”” 

সন্ন্যাদী বলিলেন__"পাগলিনী, এ জীবন-মরণের 
সমন্ত।! এতে আমি তোমায় কিছুতেই অন্মমতি দিতে 
পার্ব না।” ৃ 

“আপনার শ্রীমুখেই ত শুনেছি প্রভূ, দেহ ক্ষণভঙ্কুর! 
এর প্রতি আসক্তি রাখলে জীবন কখনই সার্থকতা লাভ 
করেনা। তা ছাড়! যে শাশ্বত-ধন্ম-লাভের আশায় 
আপনাকে সমর্পণ করেছি, আজ যখন তা লাভ কর্বার 
শুভ-মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে, তখন তা থেকে আপনাকে 
বঞ্চিত রাখি কেম?” 

সন্ন্যানী আর প্রতিবাদ করিলেন ন1। উদাপন্বরে 
কহিলেন--”তবে তাই হোঁক্‌ মাঃ তর্ক করে আমি তোর 
মহৎ ধর্থে বাধ! দিতে চাই না। তবে সাবধান, চিকিৎস। 
ও সেব! কন্ধৃতে এসেছ, জীবন দিতে নয়, এ কথাটা মনে 
রেখো ।” 





(৫) 
ছই দিবস অতীত হইয়াছে । লগ্লাজিতা মৃত্যু-শয্যায়। 
মানবের ইচ্ছার উপর যে অনৃস্তচারীর ইচ্ছা আছে, তাহাই 


প্রতিপরর করিতে আজ সে চির-পষাধির কোলে. 


আপনাকে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে । যথেষ্ট 
সাবধানতা সত্বেও বিষের হাত সে একেবায়ে এড়।ইতে 


মেখে রৌন্র 
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পারে দাই। সেবা ও টিকিৎসাওণে ছুইদিন ফাটিলেও, 
আজ সে আশা-নিরাশার পরপারে আসিয়া ঈাড়াইয়াছে। 

মায়াজযী সিদ্ধাচার্ধেের অন্তর বিহঞ, নয়ন অতরপূর্ণ,। 
তিনি গাঢ়গ্বরে জিজাস। করিলেন--.*কি বঞ্তরণা হচ্ছে মা?” 

“কিছুই নয়, গুরুদেব 1” 

“তবে এখন কিরূপ অনুভব কুছ?" 

“আনন্দ! শাস্তি!” 

"তোমার অভীষ্-কার্ধ্য সফল হয়েছে! রোশী 
অনেকটা, সুস্থ; আল সে তার গন্ভধ্য.পথে চলে? যাবে ।” 

ব্যথা-মলিন বদন আনন উজ্জল হইয়া উঠিল। 
লগ্নাঞ্গিতা ন্মিতমুখে কহিল--*তগবান্‌ তাঁকে দীর্ঘাঙ 
করুন। জন পাঁচ বংসর পরে কি জানি কেন আমার 
অতীত জীবনের কথা মনে হচ্ছে! কি মনে হচ্ছে 
জানেন, প্রভূ ?” 

*কি হচ্ছে, মা?” 

"মনে হচ্ছে--আ'মার ঘুৃমিয়ে-পড়া অন্তর-দেখতার 
ছুমার এমনি দিনে ফে যেন এসে ধাধা! দিয়ে খুগে। 
দিয়েছিল। তাই প্রাণে এফট। দুর্জয় বেদনার তার 
পোষণ করে” ছুটতে ছুটতে আপনার চরণ-প্রান্তে এসে 
আশ্রয় নিয়েছিলুম। শাস্তি যে গাইনি তা নয়, কিন্ত 
তার মধ্যেও কি-এক বেদনা বুকের মাঝে অহরহ 
চেপে বলেছিল, আঙ আর সেটা খুজে? পাচ্ছি না। 
মন বল্ছে-'তার সব হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে গেছে? 
জমাও নেই, খরচও নেই' 1” 

সন্গ্যাপী কোন কথা কহিলেন না। জগ্জজিতা 
কিয়তক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল-- 
«কেবল সাধ হচ্ছে, এসময় একবার যদি তার দেখা 
পেতুম। তা হ'লে, তা হ'লে বুঝি আর কোন আকাঙ্ফাই 
থাকৃত না! তাঁর পায়ে ধরে বলতুম-“হে 'আঁমার 
নমন্ত ! হে আমার অন্তরের শিক্ষক! হে আমার 
গুরু! তুমি আমায় বিষ দাওনি, অম্বতের সন্ধান 
বলে' দিয়েছ ; মোহ দাওনি, ত্যাগ দিয়ে আমার জীবনের 
কালিমাটাকে ধুয়ে মুছে খাটি করে, দিয়েছ; ভালবাসার 
পরিবর্তে ঘ্বণ!। দিয়ে, আমার আজন্মের বন্ধ-সংক্কারঠাকে 
পুড়িয়ে ছাঁ্টি করে। দিরেছে। .সে-দিন বুঝতে না পেরে 


৭৬৬ 


সি 





পি পসিসি পসিপসদিসসিপাসিপাসসি পা পাপা সসিতা সিস্ট 


তোমায় কত তিরস্কার করেছিলুম। এস অপরাধিনীকে 
ক্ষমা! কর।” 

. সহসা দ্বাব্ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই লগ্নাজিত। শিহরিয্া 
উঠিল। তাহার গঞডদবয় অসম্ভবরূপ রাক্তিম আভা ধারণ 
করিল। সে নীরব নিম্পন্দের ন্যায় পড়িয়া রহিল। 
ধীরে ধীরে শধ্যাপার্থে উপস্থিত হইয়। আগন্তক অপলক- 
নেত্রে লগ্নাজিতার মুখের দিকে চাহিয়! রহিল। তার পর 
বাপরুদ্ধকঠে কহিল--«এভক্ষণ বাইরে থেকে তোমার 
সব কথাই শুনেছি, ভমী। কিন্তু, ক্ষমা চাইবার কোন 
কাজ ত তুমি করনি, বরং আমিই আজ তোমার 
কাছে নতমস্তকে ক্ষমার ভিখারী। সে-দিন অবিশ্বাসের 
কাজল চোখে লেপে তোমার উপর অন্তায় দোষারোপ 
করেছিলুম ; তাই প্রত আঞ্জ আমায় জীবন-মরণের সমস্যায় 
ফেলে, সেভ্রম ভেঙে দিলেন। আর দিলেন-_-যত্দিন 
বেঁচে থাকৃব, ততদিনের জন্য একটা তীব্র অনুশোচনা” 

লগ্লাঞ্জিতা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়! মৃছত্বরে কহিল __ 
“প্রভুর কৃপায় আজ আমার সকল সাধ পুর্ণ হয়েছে, 
না-্চাওয়ার মধা দিয়ে তিনি আমায় যে এতটা পাইয়ে 
দিলেন, এ করুণ! শুধু তাতেই সাজে! অনুশোচনা 
কেন ভাই? আমি ত তোমার জন্ত এ জীবন উৎসর্গ 
করিনি; সেবাই আমার জীবনের উদ্দেশ্ট, তাই সেবাতেই 
আত্মনিয়োগ করেছি। আশীর্বাদ কর, জন্মজন্মান্তরে* 
যেন এম্‌নি করে? পুরের জন্ত জীবন ত্যাগ কর্‌তে পারি। 

যুবরাজ কথা”কহিতে পারিলেন না; তাহার নয়ন- 
আসার জ্ধঞ্জিতার হস্ত ভিজাইয়। দিল। জ্গ্লাজিতা 
বলিল-_“ছি ভাই, আনন্দের দিনে এমন উত্তল! হয়ে 
না। ভগ্নীর উপর যদি যথার্থই সহাঙ্গভৃতি এসে থাকে, 
তুমিও দরিক্রের মেবায় আত্মোৎসর্গ কর; তাতেই 
ভায়ের উপযুক্ত কাজ করা হবে।” তার পর গুরুর দিকে 
ফিরিয় গ্রশাস্তকণ্ঠে কহিল--"গ্রভূ! একটি কথা জান্তে 
সাধ হচ্ছে; এ দীনা কি নির্ব্বাণের অধিকারিণী ?”, 

সন্ন্যাসী এতক্ষণ নির্ধবাক্‌ হইক্লাছিলেন) এবার গা স্বরে 


বলিলেন--“ও কথখ। আমায় জিজ্ঞালা করবার আগে, 


নিদ্ষের মনকে প্রশ্ন করলেই পার্তে, মা। বাসনার 
নির্বা--ত। ত সাম্নেই হয়ে গ্ে। অন্তরের নির্ব্বাণ- 


পরবাসীস্-চৈত্র, ১৩৩৪ 
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সমস 





ছাতি যে তোমার চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে। মারের 
সাধা কি যে ওই পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে।” 

লগ্নাজিতার নয়নজ্যোতি মলিন হইয়া! আসিতেছিল। 
গুরু-বাক্য তাহার বদনে তৃত্ির রেখা ফুটাইয়৷ তৃলিল। 
বহু কষ্টে সেহম্ত উত্তোলন করিয়। সিদ্ধাচাধ্যকে প্রণাম 
করিতে গেল, কিন্তু সমর্থ হইল না। সন্গযাপী তাহা 
বুঝিক়। নিকটে আগিয়া বলিলেন-_-“থাক্‌ মা, আমি তোমার 
প্রণাম গ্রহণ কর্ছি।”, 

অতি কষ্টে ল্গাজিতা বলিল--"অস্তরে নির্বাণ- 
আলোক প্রজ্জজিত করে, তাপসী গৌতমী প্রভু অগিতাতের 
চরণে যে আত্মণিবেদন করেছিলেন, সেই পবিত্র গাথা 
আমাম্র একবার শ্রবণ করান। সিদ্ধাচার্ধয উদাত্তন্বরে 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন-_ 

“বুদ্ধবীর নমোত্যথ, সববসত্তানমুমম্‌। 

যো৷ মাং ছুকুখা পমোচেপি অঞ্২এং চ বহুকং জনং | 

সবব দুক্খং পরিঞ্কএাতৎ হতুত্হ্| বিসোসিতা। 

অরিয়ট্ঠর্গকো! মগগে! নিরোধো ফুসিতো ময়।॥ 

মাতা পুতে! পিতা ভাতা আয্যকা চ পুরে অহ 

যথা ভুচ্চং অজানস্তী সংসারিহং অনিচ্চিসং ॥ 

দিটঠোহি মে সে। ভগবা অস্তিমোযং সমুস্সযো । 

নিকৃখীনো জাতি সংসারো নথি দানি পুনর্ভবো 8” * 

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদূত লগ্নাজিতার জীবনের উপর মরণের 
যবনিক1 টানিয়া দ্িল। সন্ন্যাপীর সে গভীর ম্বরও 
যেন দুরে, বহুদূরে ছড়াইয়া লগ্নাজিতার আত্মাকে অস্ৃত- 
লোকের পথ দেখাইয়া চলিল। উদয়ার্দত্য পরম শ্রন্ধার 
সহিত মরণাহতার শয্যায় মত্তক অবনত করিল। 

ভ্ী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 





. শহে বুদ্ধদেব! হে সর্বধীবজে্ট! আপনাকে নমস্কার | 


কেবল আমাকে নহে, বহঙ্গনকে আপনি ছুঃখমুস্ত করিয়াছেন। 
এখন আমি সর্ধবছূঃখপরিজ্ঞত এবং ছুঃখের হেতুভূত তৃঙাঙ এখন 
আমার বিগুক্ষ--বিদ্বরিত। এখন আমি আর্ধ্য অষ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বনে 
নির্বাণ-সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইতিপূর্বণে আমি মাত পুর পিতা ত্রাতা 
আধ্য হইয়। কতবারই সংসারে আসিয়াছি। যখাজানের অভাবে বার 
বার আমায় সংসারে আসিতে হইয়াছে । কিন্তু এবার আমি জঞানদেত্ে 
আপনাকে দর্শন করিয়াছি। হুতর।ং এই আমার শেষ দেহ-ধারণ। 
এইবার আমার জদ্মশ্ষষ আর আমার পুনরুৎপত্তি নাই। বহু 
জঙ্গাত্তরের পর জঙ্গের হেতু তৃষ্ণাকে চিনিয়াছি, আর তাহাকে 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। স্থতরাং আমি এখন মুক্ত--অর্হৎ।” 


গ্বৌতমের গৃহত্যাগ 


স্তৰ আধাঢ় পৃণিমা রাত নিথর নিঝুম--করুছে সাস।! 
কোন্‌ অভলে তলিয়ে গেছে ধরার ধ্বনি, ধরার ভাষা ! 
শাস্তি নিবিড়, শাস্তি অটল, শাস্তি কঠোর মৃত্যু যেন! 
কেবল ঝিঝির ডাক শোনা যায় বিশ্ব-প্রাণের রণন হেন । 
কেবল চান্দের চোখট! জলে, তাঁও সে ক্ষণে পড় ছে ঢুলে'। 
মত্ত মান্ষ ধরায় আছে--একথা মন যায় যে ভুলে? ! 
টাদের আলোয় নিদ্রা ঝরে, নিদ্রা-নিবিড় জ্যোতম্1-রাতি ! 
শুন্ধোদনের রাজপ্রাসাদে জল্ছে নাকো একটি বাতি । 
স্তব্ধ পুরী,_হাশ্যধবনি, বন্দনা-গান, নৃত্য, কথা, 
মন্ত্রণালাপ, শঙ্খ-আরাব, নর্তকীদের উচ্ছলতা, 
আরভি-সাম,-_-সকল নীরব, সব ডুবেছে কোন্‌ গভীরে ! 
ঘরে ঘরে স্থপ্ত জনের জাগছে আরাম-নিশাস ধীরে। 
ধরার বুকে নেইক ধ্বনি, রাজ-প্রাসাদে নেইক সাড়া !__ 
শয্যা 'পরে কে এ নড়ে, কে এ নড়ে নিদ্রাহার! ! 

অগাধ ঘুমায় যশোধরা, বক্ষে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে, 

তায়ই পাশে গৌতম ও যে নিদ্রাবিহীন চোখ.টি মেলে ! 
কি ব্যথা তার বাজছে বুকে ? কিসের ছুখে রাত্বি জাগে? 
কি ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন? নিত্রা কেনই তুচ্ছ লাগে ?-- 
দুখের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈন্য-ব্যথা, জরার ব্যথ! 

এ বুকে তাঁর ভিড় করেছে সব বেদন ও কাতরতা। 

বক্ষে যেন বাণ লেগেছে ছটফটিয়ে উঠছে পাখী! 

নিজ্রা নাহি নিজ! নাহি, ব্যাকুল যুবক থাকি” থাকিঃ। 
উঠ. যুবা, প্রাণ যে জলে, বস্ল উদাস শয্যা "পরে, 

গুপ্ত বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন করে ! 
জান্ল! দিয়ে দেখল যুব। আকাশ-গায়ে জল্ছে তারা,_- 
অসীম দেশের আভাস দিয়ে ভাঙ তে কি রে বল্ছে কারা? 


ঘুমায় শিশু দেখল যুবা, অ]কৃড়ে তারে যশোধরা,-- 
একটি শিশু হেথাম্ন হৃথে, লক্ষ শিশু হোথায় ধরা 

দুঃখে ক্লেশে পিষ্‌ছে নিতি, তাদের হোথ! দেখবে ফেব? 
এই শিশুরি সমান মৃঢ় রইল ধরায় অজ্ঞ যেবা, 

পথ দেখাবে কে রে তারে, হাতটি ধরে, তুল্‌্বে তারে, 
দুংখ-ভরা জগৎ হ'তে লবে তারে দুখের পারে ? 


ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, ধরার সাগর' ছুল্ছে ঝড়ে, 
মানষ-তরী ডোবে ভোবে,--রাখ বে কে তায় হালটি ধরে'? 


. বেদন-নত ভূতলশাম়ী লক্ষ জনার ক্ষুন্ধ কানে 


মুক্তি-অভয়কে দেবে রে 1_উঠ.বে সবাই সবল শ্রীণে ! 
বাজে বাঞ্জে বিষম বাজে বক্ষে ব্যথায় ভাঙশ হানে) 
দাড়ায় যুব! শষ্য1-পাঁশে, উদাস হেরে আকাশ পানে । 


পুরীর পাষাণ প্রাচীর ভেদি? ডিডিয়ে এসে স্থখ-নিগড়ে, 
জায়ার প্রীতি ছাপিয়ে ঢেকে, নর্তকী-গান চূর্ণ করে 

কেমন করে” সকল ব্যথা এ বুকেতে লাগল এসে 1-- 
গোপন ব্যথা গোপন কাদন এল কি হায় হাওয়ায় ভেসে ? 
পায়নি কি ঠাই, পায়নি রে বান এই এ যুবার বক্ষ বিনে? 
হাজার হাজার বরষ ধরে' খুঁজছিল কি রাত্রে দিনে 

এই বুকেরি শীতল আবাদ ?--বুকটি আজি কেন্দ্র সম 

সব বেদনা আ'কৃড়ে ধরে,-নমনীয় পরম কম। 

চোখ ছেপে তার অশ্রু আসে, বুক ছেপে তার কাদন দোলে, 
বেদন-উতল দাড়িয়ে যুবা নিথর নিশার শাস্ত কোলে ! 


যৌবন এই, প্রেমের লীলা, যশোধরার মধুর হাসি, 

এই যে দেহার অটুট বাধন - জরায় সবি ফেল্বে গ্রাপি? ; 
যশোধরার দীপ্ত বূপে জরার আধার ফেল্বে ছায়া, 

এই যে সবল শক্ত আমি হুইয়ে যাব কুজ্জ-কায়া ! 

মৃত্যু শেষে আস্বে কঠোর টান্বে ধরে? সবার কেশে) 
কেউ রবে না, কেউ পারে না জিন্তে তারে সর্বনেশে ! 
হাসে মালুষ হর্য করে, জানে না সে হাসির পিছে 

লুকিয়ে আছে বিষম কাদন, স্থখ যা বলে সে যে মিছে! 
সেই কাদনের বেদন পিয়ে বেদন-জয়ী মুক্তি-গাথা 

কে দেবে রে ক্রিষ্ট ধরায়, কে হবে রে ক্রেশের ভ্রাতা? 
জাগল যুবার ক্লিট মনে শায়ক-বেঁধা সেই সে পাখী, 
জীর্ণ বুড়ার হইয়ে চলা বস্ত্রে শবে নে যায় ঢাকি? [__ 
গিরগিট খায় পিপৃড়ে ফড়িং, গিরগিটিরে সাপ সে গিলে, 
পেঁই সাপেরে কামূড়ে খেল দৌড়ে এসে একট! চিলে; 
মানুষ মারে ছাগ ও মাছে,--এই ত ধরা 1--হিংসা-নীতি 
চল্ছে কঠোর; নেইক দয়া, নেই করুণা। নেইক গ্রীর্তিশ! 


৭৬৮ 





পাস্সিপসসি পাস 


এই ত জগৎ মিথ্য। বিপুল-_-জগৎ বিরাট্‌ মিথ্যা ঘেরা, 
চাই আলে! চাই; চাই রে জালো, আধার বড়, দ্বাধার 
* তেরা! 
কে ঘোচাবে এ হিংসা-ঘ্বেষ, কে তাড়াবে নির্দয় ? 
ব্যাকুল যুব। কক্ষে ঘোরে, বক্ষে জমে ব্যাকুল ব্যথা! । 
এই ত রাতি, এই অবসর, তারায় চাদে বল্ছে মোরে-_ 
বেরিখে পড়ো! বেরিয়ে পড়ো, আর কি স্থযোগ পাৰি 
ওরে? 
হয় মিশে থাক্‌ মিথ্যা মায়ায়, প্রিঘার প্রেমে থাক্‌ রে 
মিশি' 
নর চলে' আয় জগৎ-বুকে, এই ত স্থযোগ--নীরব নিশি! 
হেথায় মুকুট, ্বর্-আসন--হোথায় ধূলি কীকর-ভরা; 
হেথায় বিলাস, নর্তকী-গান-_ হোথায় রোদে পুড়ছে ধরা) 
হেথায় স্বেহ-শীতল গেহ--হোথায় মানুষ অল্ছে তাপে; 
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ--হোথায় দুখে দল্ছে দাপে 
কোন্টা নিবি কোন্টা নিবি? তারায় তারায় যে জিজ্ঞাসে-_ 
হবি রাজা না ভিখারী ?--দাড়াব ভাই সবার পাশে! 
ছুর্বলেরি বক্ষ দলে” ঘুরুবে ন। মোর রথের চাকা, 
শোণিত-আশী রাজ-তরবার এই পুরেতেই থাকুক ঢাকা। 
ছুর্বলেরে বল দেবে। রে, ছুথীর হব স্থখের কামী, 
মুছিয়ে শোণিত দান্ব অভয় আমি আমি এই এ আমি । 
রাজ-আভরণ ঈয়ক আমার, ছেঁড়া কাপড় অজ-ভূষণ ) 
শয্যা কোমল বিধ.ছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন; 
রাজপ্রানাদের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে; 
পথের পাশে, রোদের তাপে, গাছের তলাক নিবাস রহে। 
রাজার শালন, বিধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত-- 
মুছব আমি সকল পাসন, মুদ্বব আমি সকল ক্ষত। 
এ আসে রে এ জীসে রে, এ যে শুনি কাতর ধ্বনি, 
পুত্রহার। কাদ্‌ছে শোকে হারিয়ে তাহার বুকের মণি ! 


নি্লাধিধুর যঙ্গোধর! দীর্ঘখাসে ফির্‌ল পাপে, 

থম্‌কে দায় ব্যাকুল যুৰা, বক্ষ তাহার কাপল আ্াসে 1-_ 
হাক বে নারী, হায় মোহিনী ! আমায় তুমি বাধ লে ভোরে, 
ভূঝোর দিলে প্রণয় ল্লীতি, কিন্ত তবু বুক যে পোড়ে! 


' প্রবাসী-্চৈত্র, ১৩৩০ 


| ২৩ ভাগ, ২য় খণ্ড 
পু দিবে স্ে্ঠ যা হুখ, তবুও ব্যথা ঘুচ্‌ল না যে 

সব ন্েহ প্রেম ছাপিয়ে, প্রিয়া, এ কোন্‌ ব্যথা বক্ষে বাজে! 
একল! তোমার থাক্‌ব শুধু ?--কর কর আমায় ক্ষমা, 
বিপথ মাঝে কাদ্‌ছে যে নর-বুঝ বে নাকি জন্গুপম| ? 
সবায় আমি চাইছি প্রিয়া, ভোমাহ আমি ছাড়.ছি নাকো, 
সবায় পেয়ে তোমায় পাবো, ঘুমাও প্রিয়া, শান্ত থাকো) . 
জগৎ্ণজনে করুছে যে ভিড়--এই এ বুকে আস্ছে সবে, 
সবায় সেথ| দেবে। নিবাস, সবার সাথে তুমিও রবে। 
একটি চুমা তোমার মুখে, একটি চুম! শিশুর মুখে, 

এই নিয়ে আজ দাও গে! বিদায়, বেরিয়ে পড়ি দুখের বুকে 
ছুখের মাঝে ছঃখে বুঝে ছুঃখ হ'তে নিঙড়ে হধা 

হর্ব আমি সবার ছুখে, মিটিয়ে দেবে সবার ক্ষুধা। 


মৌন দাড়ায় ক্ষুব্ধ যুবা, জায়ায় হেরে পুতে হেরে, 
যায় বড় সাধ আকুড়ে ধরে দুইটি জনে বাহুর বেড়ে। 


হাত সে বাড়ায়, আবার গুটায়,_ না, না, একি ! আবার 
মায়া %& 
হেথায় ছুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দগ্ধ কায়া! 


যাই চলে” যাই, যাই চলে? যাই, যাচ্ছি আমি, শোনো 

* শোনো, 
ছুঃখী গে! ব্যথিত গগো, আর ভাবনা নাইক কোনে । 
পাওনি প্রীতি ? পাওনি দয়? আমি সবান্ধ প্রেম বিলাবঃ 


প্রেমের আলোয় প্রেমের স্থধায় ছুখ মুছাবে! শোক 
তাড়াব। 
বাজার ছেলে রাজ্য নিয়ে শাস্ব সবায় ঘুরিয়ে আখি,_- 


এই কি রে সুখ !--হায় অভাগ। !-- প্রেম দিয়ে ষে 
রাখব ঢাকি'? 
ব্যথায় দেবে। দরদ-মধুং বিপথ হ'তে আন্ৰ পথে, 


মুক্তিবাণী শুনিয়ে দেবো,স্-বীচরে মান্য শঙ্ক। হ'তে। 
স্থপ থাকো, তৃষ্ধ থাকো, যশোধরা আমার প্রিষ্কা, 
কিন্লে তুমি এই যে হিয়া, সবার হ'তে দাও এ হিয়া। 


হ্যক্ধ আবার দাড়ায় ঘুবা,--আকাশ পানে আবার দ্যাখে, 
দিক্‌-ভোলান চাদের আলে! ডাকে যেন এ থে ডাকে ! 
অবাধ অঝৌর দিকে দিকে াদ্দের আলে! কেবল হাসে,-_ 
মুক্তি আছে, মুক্তি পাব, হায় ভরে কী উল্লাসে! 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


যাই অলীমে, বাই অশেষে. নেইক রে আর বাধা-ধর, 
বক্ষে তৃফান ছ'কৃল ছাপে, এ যে বাধন-চূর্ণ-করা! 





দ্বার খুলে? যায় বেরিয়ে যুবা, বিপুল নিশা হাওয়ার:ভরে 
ডাকল যেন। দাড়ায় যুবা। আবার সে যে ফিরুল ঘরে। 
এ না নড়ে.যশোধর়। !_-এ যে শিশু, আহা !_-আহ1! 
ছাড়ব এদের? চির জনম? কেমন করে' সইব তাহা? 
কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগল গায়ে নিশার হাওয়া, 


ডাকৃল পেচক প্রাসাদ-শিরে, রাত বুঝি নেই? হয় না 
যাওয়া! 
ছাদের 'পরে বেরিয়ে যুবা, হেরুল আকাশ--নেইক সীমা, 


মৌনা নিশীথিনীব বুকে শব্দ নাহি--অচল ভীম ! 

অদীম আলোর প্রাবন চলে--অশেষ আলো উদ্ধার 
আলে।। 

এত আোয় দুখ ঘোচে না? কেমন করে মুছ ব কালে।? 

বিশ্ব অনাম এবি টে্কঅ'মকি রুন পারি? 

মামা ধিয়াৎ ক্ষুত্র পাসে তই সা প্রেমে? বারি? 


আইন্‌-ই আকৃবরীর এক পৃষ্ঠা 
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ফিরুল যুবা, ফির্ল ঘরে, বস্ল ধীরে শষ্যা-শেষে ; 
পার্ব নাকি? গার্ব নাকি? অশ্রতে গাল যাগ 
*. রেভেসে! 


আবার এল উতল হাওয়া_ছুল্ল ব্যথার সাগর জোরে; 
কে রাখে রে? কিসে মায়। ? প্রাণ যেআবার উঠ.ললু-ভরে? 
যুক্ত করে দাড়ায় যুবা যশোধবার চরণ-মুলে, 

শেষ দেখা মে দেখল প্রিয়ায় দেখল ছেলেয় দেখল ভূলে”! 
যশোধরার শঘ্যা খিরে+ খুবুল সে ধীর তিনটি বারে ।-- 
দো নাকো, ফিরুব আছি সবায় নিয়ে তোমার দ্বারে। 
যাই প্রিয়া যাই, যাই প্রি যাই, বিদায় বিদায়, আসি 


আসি, 
তোমায় আম ভালে'বাসি, জগৎ-জনে ভালোবাসি! 


ঘৰ হস বরিষে "ল' চাইল আবার আকাশ পানে; 
জগ তাতে উ.ক দিয়ে & বার টানে প্রেমের টানে। 


শ্রী প্যারীশোহন সেনগুপ্ত 


আইন্‌-ই-আক্বরার এ * পৃষ্ঠ 


আবুল ফজ.ল অকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তানি 
আইন্-হ-আকৃবরীর লেখক । আইন্ই-৬ কৃরাতে 
জিনিসের মণ বা সরের মূল্য দামে ধর আ?ছ। 
দাম স্কোলের ভাত্রমুদ্রা পঞ্সসার ন্তায়। এক দামের 
ওজন ১ তোল] ৮ মাসা৮ ৪০ দমে এক টাকা হয়। 
টাকার হিসাবে জিনিসের দর দেওয়া গেল। 

গম ১ মণের দাম ৮ আন 


যব চি ৪9 ৩/৪ ১9 

অনেক প্রকার চাউলের উল্লেধ আছে, মুখমীন, মুখ 
বাস প্রভৃতি। 

সর্ব্বোৎকৃষ্ট চাউলের মণ ২৭০ টাকা, 

ময়দ] একমণের দাম 1/০ 

আট! 1০৩ 

ঘি রর 2 ২।৮%০ 

ভাল পবিস্তুত চিনি ৮ ৮ ৬৯ 

মিছবী ক ও 

মধ্যম চিনি র্‌ ২৪০ 

নিকৃষ্ট চাউলের মুল্য প্রতিমণ ৬৪ আন 

হরিত্রা একমণের দাম ১০. টাকা 

গোলমরিচ রি ই ভু &. 


৯৭ 


লবণ একমণের দাম 1৮১5 

তল রি নি ২ 

হিজবী ৯৮১ অন্দে আবুল ফজল অকৃবরের রাজ- 
সভায় আসেন ১৩৩০ অব্দথ দরের সহিত এসময়ের 
দরের তুলনা করিলে মনে হয় “হায়রে সে কাল 1” 

বত্ধমান দর £__ 


গম একমণের দাম ৫২ টাকা 
যব ্ ্ ২। ্ 
চাউল । উৎকৃষ্ট) ১০| ? 
». (মধ্যম) * & ৮ ৩/০ ঃ 
ময়াদ। রঃ ঃ ৮:০ ? 
আটা ৮ র্‌ ৭8৮০? 
ঘি ্ 7...৮৮-৯৮৭ 
তৈল ॥ ২১০৮০ 9 
চিনি (সাদাত্তাভা) ১৫২ ঠ 
” (পরিষ্কু* ভাল) ২৫॥০ »ঃ 
মিছবী ৭ ২৪২ ৭ 
958 এক'ণের দাম ৩1০ টাক" 
শ্হব্দ্রা ঠা ৪২২ ৮ 
গোলমরিচ 2) 2? ২১২ * 


ভ্রী কুলদাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 





এসিধার পণেবিপখে (৩) 


ছেন হেডিনের কথা প্রবাসীতে 
দুইবাঁব প্রকাশিত হইয়াছ। এইব।র 
ভাহাব আবে! কতকগু'প ভ্রমণ- 
কাহিনীণ কথ। বলব । তাহার ভ্রমণ- 
কাহিনী ডাহার কথাতেই বলিব। 

*১৯০৬* সামাল আমি যেবার 
তিব্বত অতিক্রম করি, সেউবাৰ এক 
সময় লেক লাইটেনের তারে বস! 
বাধিয়।ছিল।ম | এন হৃদটি খুব প্রকাণ্ড, 
ইহা কাপ্তান ওয়েপ্বি ১৮৯৬ সালে 


আবিষ্কার করেন এবং নামকবণ কবেন |. 


আ।মব! যেখানে বান! বাধিয়।ছিলাম 
সেস্থানটি হয়ানক। লোকভন নাই--- 
গরুঘোডাব খইবার খাসও সেখ।নে 
পাওয়। ছুষ্ষণ | একদিন সকালে 
দেখিপ ম আমাদের দলে আটটি 
ঘোড়া এবং পচ্চল সপ্যি। শিয়াছ | 
আমি এই হদেব এবটি নল! 
তৈয়াণী করিব স্থির কয়াছিলাম 
সেইজশ্য দশ্রে একট 
1১০৪: সঙ্গে লইয়ছিল।ম | 
সালের ২* সেপ্েম্বর, ভৃত্য 


০71171)511)18 
১৯৯৬ 
রহিম 


উচ্চ ভীর হইতে, এশিয়ার অনেক স্থ।নে, এহপ্রকাবে ঘোড়ার সাহ।ষো 
সমুদ্র হইতে জল তোলা হয় 





আলিকে লইয়! নৌকায় 
করিয়! হদের মাঝখানের 
দিকে চলিতে লাঁগি- 
লাম । সমস্ত হুদকে 
একট। আয়নার মত 
স্বচ্ছ মনে হইতেছিল। 
হের একদিকে লাল 
পাহাড়ের শ্রেণী; তাহার 
ছাঁয়। জলে পড়ি নৃত্য 
করিতেছিল--এই ইটের 
মত ল।ল পাহাড়ের 
মাথায় যেন শুভ্র বরফের 
মুকুট । হদের জলে 
ইহার ছায়। বড়ই সুন্দর 
দেখইতেছিল। 
«নৌকায় চড়িবার 
পূর্বেব আমার দলের 
তন্য সব লোককে 
ভারবাহী পশুদের 


লইয়। হৃদ পুর্বদিকে যাইয়! বাস ঝাধিতে বলিয়া দিলাম। স্থির 
করিলাম, মন্ধকাঁৰ হইবার পূর্বেহ আমর! পুর্ব উপকূলে পৌঁছিয়। 
বিশ্রাম লাভ করিব 

“আমার জল মাপিবাঁর দড়ি ২১৩ ফুট লম্ব। ছিল। কিন্তু হদের 
মাঝখানে এই দিব সাহাঁষো তল পাঁওয়। গেল নাঁ। রহিম অলি 
বলিল-- এই হদের তল নাই_। তীর হইতে হুদের স্বচ্ছ জল দেখিয়া! 
আমরা হদের পরিমাণ সন্বন্ধে আন্দাগ তুল করিয়ছিলাম। আমথা 
দক্ষিণ তারে আদিয়। অবতরণ করিলম দ্বিপ্রহগে ৷ সেখানে তাড়াতাড়ি 
সামান্য কিছু আহাব করিয়। আবাব নৌকায় আরোহণ করিয়! 
ভাড়াতা'ড় পুবব কুলের দিকে নৌকা টানিতে ল।গিল।'ম। আমি নকা! 
করিতে বান্ত--এমন সনয় ₹হিম আলি ভীতকণ্ে বলিল__পশ্চিমে ঝড় 
দেখা যাইতেছে, একটু পরেই বোধ হয় আমাদের উপর আসিয়া 
পড়িবে । 

“মামি পশ্চিন দিকে চাহিলাম_-পে দৃপ্ত ভয়ানক! হল্দে রংয়ের 
মেঘ ধুল। মাখিয়! যেন আমাদিগকে গ্রাম করিবার জগ্থ ছুটি! 
আদতে । তাহাদিগকে দুর হইতে মনে হইতেছিল যেন বড় বড় 
পাঁশ বালিণ তীবের চত বেগে গড়াইয়। আমাদের দিকে আসিতেছে। 
রহিন ব লল- এখন তাবে নামিলে কেমন হয়? আমি বলিলাম-- 
না, তুমি পাল খাটাও, আমব| হাওয়ার বেগে আগাইয়। যাইব । 

প্বহিমির ছোট পালাখান। খাটান হইত ন। হইতে ঝড় আমাদের 
উপর আপিয়। পঠিল। আয়নার মন ম্বচ্ছ হুদ তখন অশ্যরূপ ধরিয়াছে। 
জল ফুলয়। ফুলিয়। উঠিতেছে, যেন সকলে মিলিয়। আমাদের গ্রাস 
করিবার আয়োজন করিতেছে । ক্রমশঃ ঝড় বাড়িয়। চলিল। নৌকাও 
তখন ঝড়ের মুখে তীরের মত ছুটিয়। চলিয়াছে। রহিম হঠাৎ সব 


পঞ্চশস্ত-- এসি 





তল-বিহীন ধদে স্ভেন হেডিনেৰ নৌকা ঝাড়েব সুখে ঢুটিয়। চি যে 


ছাড়িয়া দিয়! 'আল্ল। আল” বলিয়। প্রার্থনা আরভ্ত কবিয়। দিল। 
মাঝে মাঝে চড়া দেখিতে (চল।ম--এই চড়ায় খদি নোক্র। এখবার 
লাগে তবে তৎশণাৎ ডুবিয়। যাইবে । আমি বহিমক চীংকাৰ 
করিয়! বলিলান--"চারিদিকে চোখ রথ যেন চড়ায় দৌক| না লে ” 
রহিম তখন মড়ার মতন পড়িয়। আছে। 

প্ঘট।র পর ঘট। কাটিয়। গেল। অনশেন দুধে একপ্রকার 
অদ্ভূত এব শুনিতে পাইলাম । আরও একটু পরে দেখিজান ভীবে 
হদের ঢেট লাগিয়। এই শব্দ আমিহেশে। আশি দেখিল।ম আব 
একটু বিলম্ব করিলে নৌক| তীরে লাগয়। টন হইবে, আমব।ও 
তাহার সঙ্গী হইব। রহিমকে বণিল(ম--লাফ দিয়। জলে পড়, নোক! 
ধর--সে তখন মড়ার মত। আমি তাহাকে ধরিয়। জলে ফেণিয়। 
দ্বিল[ম, তখন তাঁহ।র জ্ঞান হইল । আমর। ছুইজনে তখন কোনর জলে 
ফাড়াইয়। নৌকাকে ঢেউএর হ৩ হইতে বীচাইলাম। এইখানে 
হৃদের জল জমাট ন। হইলেও আাঁন।দের গাঁয়ে যে জল লাগিতেছিল 
তাহা তৎক্ষণাৎ জমিয়! যাইতেছিল । 

“আমাদের ফিরিতে দেরী হইতেছে দেখিয়। মশাল লইয়। আ।মাবের 
সন্ধানে লৌক বাহির হইয়াছিল । সৌগাগাঞ্রমে একজন আমাদের 
কাছে আপিয়া পড়িল। তাহার মশ।লেৰ আলোক আমাদের প্রাণে 
আশ।র আলে।ক দান করিল। 

১৯১৬ সালে যুদ্ধের সমর আমার বন্ধু ফল্‌ ডর গে'ল্জ, পাশ! 
(৮০1. 007 0011 [১890 ) আমাকে বাগদাদে নিমস্বণ করেন। 


মার পথেবিপত 


চে 


৭৭১ 


গেল্ছ, প!শ! তৃকাঁ নং মৈম্যনলের সেনাপতি ছিলেন। এইবার 
ইউফ্রেটিশ ন্দতে তীর অ্াতের মুখে আঁমি একবার ছ্রেল।র উপৰ 
চড়িয়া বিহাব করিয়াছছলাম। 

“বেশ ইঠতে আংত'ণ কবি দুইটি নৌকাও ক্রয় করিলাম । এই 
দেশে দুইটি নৌকাকে এক সঙ্গে বাধয়! লওয়! হয়__তাহাতে নৌকা 
মান থাকে এবং সহজে ওলটপালট হয় না। নৌকার উপর ছোট 
একটি কেবিন মত করিয়। লইলাম। চারজন মাঝি মাল্ল। এবং একজন 


১প পাস ২৩ স পি পা এ 





সুছেন হেঙিন্‌ শগ্বাবোহণে ইদ পাব হইতেছেন। দুরের পাহাড় 
লাল রংএব, উহা মীথ।য় বরফের মুকুট 





ভুক্কাঁনৌক।, ছুইটি শৌকাকে বাধিয়া৷ একখানি ভেগ।র মত কর! হয় 


পুলিন লইয়। মাত! শুর করিলাম । এইখানেও আমি নক্স। করিতে- 
ছিলাম। হঠাৎ আবার ঝড় উঠিল_-আনাদের নৌকাও তীরের মত 
ছুটিয়। চলিল। আমাৰ কেবিন কোথায় থে উড়িয়া গেল জানি ন1।--. 
সবটুপচাপ। একটু শিশ্চিন্ত হইব মনে করিতেছি এমন সময় আবার 
ঝড় দুড় কিয়! সমস্ত আকাশ যেন আমাদের উপর আদিয়! পড়িল। 
কামানের মত শব্দ করিয়। বিদ্রাৎপাত হইতে লাগিল। মনে 
হইল এবার আমার সকল সমাপ্ত হইল। কিন্তু বাচিয়৷ গেলাম। ঝড় 
থামিয়। গেলে। সমস্ত জিনিষপান্্র ক্যাগ কলিয়! আর্রবন্ে কেবন্তু মাত্র 


৭৭২ 


স্পা পাস্পাস্পিিস্পিস্পাস্পাস্পাস্িপাস্পাস্পিপাস্পাস্দিত 


প্রবাণী--চৈত্র, ১৩৩৯ 


| ২৬শ ভাগ, ২য় খগড 





প্রাণটুকু স্ইর়। ডাঙ্সার উঠিলাম ৷ ঝড় মাত্র ১৭ মিন্টি ধরিয়া 
হইয়াছিল । কিন্তু এই করেক মিনিট সময়কেই যেন বনু যুগ,বলিয়া 
মনে হইতেছিল এবং বোধ হয় আর ৩ মিনিট ঝড় থাকিলে আমর! এবং 
দৌক সবই:চুণ হইয়। যাইত |” 


হ্তী-স'ল-__ 


গোয়াডাণলযুপ দ্বীপে (0050210061518005 ) শু ড়ওয়াল! 
একক জীব বাম করে হংরেজিতে ইহাদের 0120172070 5৫2] 
বল। হয়। ইহাদের শুড়গুলি জলে ভেজে না অর্থাৎ অতিরিক্ত 
তেলতেলে, জল লাগিলেও গড়া ইয়া ঝরিয়! যায়। শু ড়টি ইহারা যেদিকে 
ইচ্ছা! ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে । এই শুডটি না থাকিলে ইহাদর 
সহিত সাধারণ সালের কোন তফাৎ থাকিত ন! এবং এতদিনে বোধ হয় 
মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ লোপ পাইহ। এই হস্তী নীল 
খেয়ালমত এই শু ড়টিকে মুখে মধ্যে ভরিয়। দিয় হাওয়। ভরিয়। শিঙার 
শব্দের মত এক প্রকার শব্ধ করিতে পারে । 


গোয়াডালিয়ুপ স্বীপ ছাড়! পৃথিবীর অস্য কোথাও এই হস্তী-নীলের 
দেখা গাওয়। যায় না বলিলেই হয়। এই দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্র ক্যালি- 
ফোর্ধিয়ার ২** মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । দ্বীপটি ২* মাইল লম্বা 
এবং ৬ মাইল চওড়া । দ্বীপটির জন্ম সামুদ্রিক ভূমিকম্পের ফলে হয়। 
দ্বীপটিতে নানাপ্রকার অদ্ভূত জীবগস্ত বাস করে, তবে তাহার! ক্রমশঃ 
লোপ পাইতেছে। 

হম্তী নীলের দল এক সময় উত্তর মেরু প্রদেশের নিকট বন্থ পরিমাণে 
বাস করিত, কিন্ত তিমি শিকাণীদেণ হাতে ইহার! অল্পকাল.মধ্যেই প্রায় 
লোপ পাইবার অবস্থায় পৌছায়। হৃস্তী-সীল হত্যা ক'রয়৷ তাহার! 
একপ্রকার তেল বাহির করিত। শিকারীদের জ্বালায় অস্থির হইয়! 
বৌধ হয় কতকগুল হস্তী-সীল এই জন মনুষাহীন দ্বীপে আসিয়। আশ্রকপ 
লয়। বর্তমান সময়ে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট, ওত্রেগণ আইন করিয়া 
দিয়াছেন যে কেহ গোয়াডলিয়ুপ দ্বীপে অনুমতি বিনা যাইতে পারিবে 
ন! এবং এই স্বীপের তীর হইতে সমুস্ত্রের তিন মাইলের ভিতর কেহ 
হম্তী-সীল হতা। করি'তও পারিবে না । কেহ এই নিয়ম ভাঙ্গিলে তার 
ভয়ানক শান্তির ব্যবস্থা আছে। 





হস্তী-মীলের দল সমুদ্র উপকূল বশ্রামল(» করিতেছে, মানুষকে তাহাদের কোন ভয়ডর নাই 





,মুখের মধ্যে শু'ড গুঞিয়। হত্তাশ্সীল শীঙাঁর মত শব করিতেছে 


5স্তী-সীলদেগ দেখিলে মনে হয়, সারা জীবন ধরিয়া অথণ্ড 
£ শ্রাম লাভই ইহাদের বচিবার একমাত্র উদ্দে্ত। মানুষকে 
» হাদের কোনপ্রঙ্কার ভয়ডর নাই। তীরে যখন তাহারা দল 
ব. ওয়া রোদ পোহায়, তখন তাহাদের মাঝখানে ' যদি একদল 
এক লাফ ইত বা দৌডাঃতে থাকে তাহাদের আগ্লন্ত-বিশ্রামের 
কোনপ্রকার ব্যাথাত হয় না, তাহারা অতি নির্ববকার চিত্তে 
০দ পোহাইতে থাকে। তাহাদিগকে এই সময় দেখিলে মর! 
বাঁলয়৷ মনে হয়। কেহ যদি তাহাদের পিঠে ছুই চারিটা চড় 
চ।পড় দেয়, তাহাও তাহার। গ্রাহা করে না। 

ইহাদের এই শুড়টির যে কি প্রয়োজন তাহা! কোন প্রাণি- 
তথ্ধবৰিৎ এখনও বলিতে পারেন নাই। বড় মন্দা হস্তী-সীলের 
শু ওটি ষোল ইঞ্চি পধাস্ত লম্ব! হয়। শিজ।-বাজানর মত শব কর! 
ছাড়। এই শুড়টির আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়। মনে 
হয় ন]। 


মদদ! হস্তী-সীলগুলির সংখ্যার অনুপাতে মনে হয় যে সর্ববসমেত 
উহাদের সংখ্যা! বর্তমানে প্রায় হাজার হইবে । শিকারীদের হাত হইর্তে 


উষ্ঠ সংখ্যা ) 





কেন তাড়াতাড়ি মিছে গে'লম।লস্ 
হস্তী-সীলের মুখ দেখিয়! যেন তাই মনে হয় 


ইহাদের বাঁচাইতে পাঁরিলে এই অন্ভুত জন্তগুলিকে চিরকাল বীচাইতে 
পারা যাইবে বলিয়৷ মনে হয়। 


মোমের মানুষ 


আমর! পাথরের তরী মানুষের প্রতিমুন্তি অনেক দেখিয়াছি 
ইহার] গুবভু মনুষের মতন দেখিতে না| হইলেও বহু পরিমাণে 
একরকম দেখিতে হয়। একজন শ্বেতাঙ্গ শিলী কতকগুলি মোমের 
মানুষ তৈয়ার কখিয়াছেন--ভাহারা দেখিতে হইয়াছে অবিকল মানুষের 
মতন । তাহার! গে ভীবস্ত মানুষ নয়--ইহ। কোনরকমেই বুঝিবার 
উপায় নাই। তাহাদের পাশে যদ্দি অন্য কতকগুলি লোককে দীড় 





আসল নকল চিনিবর ঘে। নাই--বাদ্িকেব প্রথম এবং ডানদিকের 
শেষ ছুঃজন জীবস্ত মানুম, বাকী সব শোমের তৈরী 


করাইয়। দেওয়। যায়, তবে কে মানুষ এবং কে মানুধ নয়, 
তাহ। আমর! কেহই বলিতে পািব ন|। এইসমন্ত পুতুল- 
গুলিকে কোটপ্যান্ট টাই ইত্যাদি পগাঠয়! ছুয়ারের সামনে 


হাড় করাইয়া দেওয়। হইয়।ছে | দ্রষ্টবুন্ধি কোন লোক যদি 


যরের কাছে আসে, ন। বলিয়। কোন দ্রব্য লইবার জন্তা, তাহাগ ভয় 
গাইয়। গলাইয়। যাইবে। 


পঞ্চশহ্য-_ফার্-গাছের কেয়ারী 


৭৭৩ 


“বহুরূপী” 


আমাদের দেশের মনেকেই ঝোপঝাডে বন্তরূপী দেখিয়।ছেন। 
কিন্ত এই বহুরূপী কেমন করিয়৷ তাহার আহ্য। সংগ্রহ করে তাহ! 
অনেকেই বোধ হয় গানেন না। ৰহুরূপার ট্ভিটিই তাহার শিকার 
ধরিবার একমাত্র অস্ত্র এবং মহায়। এই ছ্ডিটি বেশ লম্ব। এবং 


ইচ্ছামত মুখ হইতে বাহির ক'রয়! নানাদ্দিকে ছোড়া যাইতে পারে। 
ঠঞ্ি পধাস্ত বাড়াইতে পার যায়। 


দর্কার মত জিভাচকে ৬ 





বহুবপীব পোকা শিকা ৭ করিবাএ পদ্ধ ত- 

জিহলাব জ্রম-বহিক্ষবণ দোখবার জিনিম 
গাছের 
হইলে, 


এক ডালে বসিয়া আর-এক ডলে কে'ন পোকা ধরিতে 
বরাপী এত তাড়াতড়ি তাহার [ সু বাড়াইয়া পাঞ্চাটিকে 
ধারয়। ফেলে যে খালি চেখে তাহা দেখিবাধ কোন উপায় 
নাই । 91০৬ 50১00৫ 08702র ছবিতে এই বধরূপীর শিকার 
ধর! ব্যাপারটি সহজেই বুঝতে পারিবেন। 


ফার্-গাছে” কেয়াশী 


মোক্সিকে। সঃরের কাছে এক উদ্যানের একদল নালী কতকগুলি 
ধারগাছকে এমনভাবে কাঁয়। ছ টিয়া এবং তারের বেছায় 
নাাধয়। সাচাইকষ্ে যে তাহাদের সনু মন্্র বলিয়। মনে হয়। 
কতকগুলি গাছকে দেড়ু 'আকারে সাজন হইয়াছে, কশুক গুলিকে 
আবার সারি সারি থামের মত করিয়। সাজান হইয়াছে । *সমপ্ত 


৭৭৪ 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩০. - [ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভাসি তি পাটি পা পাটি পাও পাটি পাটি পাটি পাটি পি পাস্টিপাি 








গাগগুলিকে দুর হইতে দেখিলে গাঁথরের তৈরী 
বনিয়। মনে হয়; আকারে-গক।রেও গাছগুলি 
অসমান নয়। মলীদ্দেব অসামান্য কৃতিত্বের 
পরবিচয। 


সুতি প্রাসাদ _ 


যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফো।িয়া নহরে স্পুক 
প্রাসাদ নামে এক প্রাসদতুল্য চারতল! 
বাড়ী আছে। বাড়ীখ।নির মালিক একজন 
মহিলা - আছ হইতে ৩৯ বৎসর পুর্বে এই 


ফার্-গ।গ্রে নারি পেখি ল মক্ষব-স্তন্ত বলিয়। মনে হয় প্রাসাদখানি নিন্মণ আরম্ত হয়, এবং এত 


কণ্কগুলি ফা্‌-গাছের দৃষ্ধ 








কাল পরে তাহ! শেষ 
হইয়াছে । এই দীর্ঘ 
কালের মধো মিস্ত্রীর 
এবং ছুতোরের কাজের 


বিবাম ছিল না 
প্রত্যেকদিনই কাজ স্পুক্‌ প্র।ল!দের একটি দৃ্ঠ__এই প্রাসাদখানিকে 
চলিত দেখিলে একটি গ্রষম বলিয়! মনে হয় 


পৃথিবীর মধ্যে এত প্রকাণ্ড এবং গে।লমেলে সাধারণ লোকের 
বতবাটী নাই বলিলেই হয়। বাড়ীটি নির্মাণ করিতে খরচ পড়িয়াছে 
মোট ২*১-*৯১*** ট।ক। বাড়ীথাঁনিতে ১৪৪ টি কামরা আছে, ছুয়ারের 
সংখা! ২***, জানালা ১০,১০*, সমস্ত জানাল।গুলিতে ১৫*,৯** খণ্ড 
সাদির প্রয়েজন হইয়াছে। বাঁড়ীগানি তৈরী হইয়ছে সর্বোৎকৃষ্ট 
মীলমশলাতে । কোন বাজে ব| রদী [জনিম বাঁড়ীখানির কোন অংশেই 
বাবহার করা হয় নাই। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





স্পুক্‌-প্রাসাঁৰেব আব-একটি দৃণ্ঠ 


যে ভদ্রমহিল! এই প্রাসাদ নিশ্মাণ করাইয়া গিয়াছেন_-( কিছুদিন 
পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইযাছে) তিনি জাঁনিতেন যে তাহার জীবিত কাল 
মধ্যে এই কাজ সম।গ্ত হইবে না। বাড়ীষ্টিতে লোকজন থাক্ত --কিস্ত 
নিদিষ্ট কামরা এবং উঠান ছাঁড়। তাহার! বডীর অন্য কোন অংশে যাইতে 
পারিত না। এ-সম্বক্ধে সকল সময় কড়। পাহারা থাকিত। সমস্ত 
বাড়ীখনির বিভিন্ন অংশে ওঠানামা কবিবার চন্য অগণা দিড়ি আছে। 
সিড়িগুলির এক-একটি ধাপ ২। ইঞ্চি কবিয়| উচ্চ এবং ১৮ উদ্চি করিয়। 
চওড়া । সিড়িগুলি দোজাভাবে কোখ।ও নাই, একিয়। বোঁবয়। নান।- 
ভাবে আছে । খুব বিশেষভাঁবে পরিচিত না হইলে যে কোন লেক 
বাড়ীথ।নির মধ্যে পণ হারাইয়! বিশেষ কষ্ট পাইতে পারে। 

সমস্ত প্রাসাদ বহু মূল্যবান চিত্রে এবং দ্রব্যে সাজান আছে। 
বাড়ীতে বিদ্যুতের তারের সংখ্য। এত বেশী এবং তাহ! এত গে।লমেলে 
ষে কোন তারটির যোগ কোন বাতি ব। পাখার সঙ্গে, তাহা! অনেক চেষ্টা 
করিয়াও কেহ স্থির করিতে পারে নাই । বাড়ীর কো'ন লোকে জানে না, 
এত বড় বাড়ী কোন প্রয়োজনে ব| উদ্দেশে তৈরী করা হয়। বাড়ীগানি 
নিশ্দাণ করিবার উদ্দেন্ঠ একমাত্র গৃহঙ্গামিনী জাঁনিতেন। প্রাসাদের 
অনেক অংশ নির্মাণ শেষ ন। করিয়।ই রাখা হইয়াছে_-এবং এই অনমাপ্ত 
কাঁজগুলি ইচ্ছাকৃত বলিয়। মান হয় । বাড়ীখানিণে আগুনের হাত হইত 
রঙ্গ! করিবার সুবন্দৌবস্ত আছে। চেবড!কাঁতের কবল হইতে সোনা- 
রূপার জিনিষ রক্ষা করিবার জন্য অনেক গ্রপ্ত কক্ষ এবং সিন্দুক আছে । 

প্রাসাদের প্রধান তো'রণদ্বার গৃহস্বামিনীর বাঁসকালে নাকি মাত্র 
তিনবার খোল! হয় | বাড়ীর মধ্যে সমস্ত আয়োজন ছিল, কাগেই 
সাধারণ কাজে কাহাঁকেও বাহিরে যইতে হইত ন। | 





র্যাডিও ফে।টোর নমুনা, বাঁদিকে আদল ফোটো এবং ডানদিকে 
র্যাডিওর সাহায্যে যে ছবি উঠিয়াছে 


পঞ্চশস্যা--র্যাডিওর কথা ৭৭৫ 


র্যাডওর ক.1-- 


পাশ্চাত্য ভগনে “ডিও স।হাযো আঙগকাল মনেক কাজই হইতেছে। 
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মাঝের বংফ কাটিয় মে খাল কাটা হয়, 
তাহ! দুর হইতে কেমন 'দথায় দেখুন 

র্যাডিও ফে।টোর চলনও আজকাল গুব বেশী হইয়াছে। র্যাডিও ফট! 
তু'লবার জন্ত দুহটি কল থাকে একটি কলে ফোটো পাঠান হয় এবং আর 
একটিতে সেই ফোটো ধরা হয়। কলগুাল বেশ মাঝারী-ধরণের এবং 
প্রয়োজন-মত যে কেন স্ব(নে বহন ক “য়। লওয়। যায়। এই কলের 
দাহাযো হাজার মাইল বাবধানেও ফোঁটে। তোলা যায়। ছবি দেখিলে 
ব্যাপারটি একটু বোঝ! যায়। 

জান্মানিতে বর্তমান সময়ে রাডিওব সাহীযো দেশের সমস্ত সরুকীরি 
অফিন রেজওায় স্কুল ক লঙ্ ইত্যাদির ময় ঠিক কর! হয়। এই 
কাজের জন্তে ছু টি সেণ্টাল্‌ ষ্টেশন আছ। একটি পার্'লনের কাছে 
এবং আর একটি দুর একট। প হাড়র চুড়ার উপর। নিরম কব। 
হইয়াছে যে, যে সময় চা রদ্দিকে ঠিক-দমায়র খবর ছড়ান হবে সেই 
সময় সাত মিনিট অস্ত সমন "ডিও গফিস বা খবব ভডান কল বন্ধা 
থাকিবে । র্াাডিওর কে'ড খবর ধবিয়া ক করিয়। সময় ঠিক কবিতে 
হয় সময় ধর্ণবার এবং চারদিকে ছ'1ইবাব (11200 ,৭07হি) কল 
কজ'ব গঠন ইত্যাদি টিষয়ে ছাত্রদিশক শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় 
খোল। হইয়াছে । এই একটি সেট ল্টপন হউতে বেল! ১ট। এবং 
রাত একটার মময় চীরি'দাক ট'ইন সিগম্য ল দওয়া হয়। 

জান্মীনির কয়েক জারগায় পূলিসম্য'নর পিঠ বেজ্গার-সেট বহন 
সন্গগ। লইয়া বেড়ায় । এই বেতার খবর ধরিবার কলটি দেখিতে 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, ২য় খু 


জবড়জঙ্গ হইলেও ভাবী নগ্ন এবং ইহ! বহন করিতে কোন কোন কষ্ট বা 
অন্থবিধা নাই । সমন্তই কনেষ্টবলের পিঠে এবং বুকে বেশ শক্ত করিয়। 
চামড়ার পেটি দ্বার! বাধ! ধাকে। হেড. অফিস বাঁ অন্য কোন স্থান 
হইতে যে কোন সময় এবং যে কোন স্থান হইতে সহরের কল খবর 
পুলিশম্যান এই কলের সাহায্যে পাইতে পারে । 





লাল 


বরফের চাষ-_- 


যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ২:,১০*,***, টন বরফ জমাট পুকুর 
হর ইত্যাদি হইত কলের করাতের সাহায্যে কাটিয়। ব্যবসার গদ্য 
চালান্‌ দেওয়। হইয়। থাকে । ..ই বরফ লোকেদের খাইবার জন্য 
বিশেদ ব্যবহার হয় না, রেল গাড়ী, জাহাজ কলকা র্খানা ইত্য। দিতে 
নানারকম কাজেই বেশী ব্যবহার হয়। পুকুর হুদ ইত্যাদি হইতে 
বরফ কাটিয়। আনিয়। গুদাম ঘরে তাহাদের বোঝাই করা হয় এবং 
দ্র্ুকার-মত বিশেষ বিশেষ স্থানে চালান দেওয়া হয়। 





ঘোড়ায়-টান। করাতের চাহায্যে হদের বরফ চাক্ল! করিয়া 
কাট। হইতেছে 


হদ বা পুকুব্র জল যখন মানুষ এবং কলের ভার সহিবার 
মত শন্ত হয় তখন তাহার উপর হহাত তুষার ঝাঁটাইয়া৷ ফেল। 
হয় এক একট। ঝড় তইয়া গোলই ববফের উপর হইতে তুষার 
চাচিয়! ফেল! হয়, কারণ বরফের উপর এক পর্দা! তুষার পাত 
হইলে নীচের বরফ উপযুক্ত পরিমাণ পুরু হইতে পারে ন|। 


৬ষ্ঠ লংখ্যা ] অভিন্ন কৃ 


। পুকুর বা হ্রদের মাঝখানে যে বরফ জমে তাহা! সবচেয়ে পুরু, 
পবিষ্কার এবং ভাল হয়, কারণ পুকুরের মাঝখানে আগাছা, বা 
অন্ত কোনগ্রকার আবর্জন| প্রারই থাকে না। অনা হদের 
মাঝে বরফ, কল বা হাতের সাহাব কাটিয়া» একটি সরুখাল মত্‌ 
কররয়।! লওয়া হয়। তার পর কলের করাতের্‌ সাহাযো ব্রফকে 
চওড়। চওড়া ফালি করিয়। কাট! হয়। 

ৰড় বড় হদে একট। একটা ফালিকে ১** ফুট লম্বাও ফর! 
হয় এবং মাঝখানের খ।লের ভচের ওপর দিয়া এসমত্তা বরফের 
ফালিকে তেলার মত ঠেলিয়! লইয়া! যাওয়! হয়। তার পর ফলৈর” 
সাহায্যে সমস্ত বরফের টুকরাকে নির্দিষ্ট ম।পে টুকরা করিয়া 
কাটিয। গুদাম ঘরে তোলা হয়। আরম্ত হঈটতে শেষ কাঁধ্যট 
গর্যস্ত সবই কলেই হয্স। খনেক সময় বরফগুলির দুইটি টুকরার 
মবঝখানে একটি করয়। কর্কে'টর পাত রাখ! হয়, ইহাতে ছুইখণ্ড 
ববক লোড়া লাগিয়া যায় না। এইসমত্ত গুদাম ধরে করাতের 
গুঁঢা বাবহার করা হয় না, কারণ করাতের গুড়। ব্যবহার করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে তাছ।.আট নয় বছরের ভেতর গুদাষঘরের দেওয়।ল 
নই করিয়। দেয় এবং গুদাম ঘর অকেজে। করিয়া দেয়। বরফের 
গাদার উপৰ কিছু খড় কিন্বা 1১01110175 12106হ বিছাইয়া দিয়া 
ব.ফ বেশ ভাল করিরা রক্ষ। কর! হয়। 

এই বরফ কাটিয়া চালান্‌ দেওয়ার ব্যবসা মব বছর সমান 
ল।তঞনক হয় না, কারণ কোন্‌ বছর কি পরিমাণে শীত পড়িবে. 
না-পড়িবে, তাছাও জান! থাকে না। কিন্ত হর্দের খুব নিকট 
হইতে লদি বরক কাটিয়! রেলগাড়ীতে বোঝাই দেওয়া বায়, তবে 
লেকসান হইবার আশঙ্কা! কম। কোন বছর শীত বেশী পড়িলে 
এানং বরফ ধদি খুব বেশী পুরু হয় তবে দর্কার মত বরফ কাটিয়া 
লয় আগ।মী বছরের চন্ বরফ সঞ্চয় করিয়া! রাখা বাইতে পারে। 
বড় বড় সুদে যেখানে বরফ অভিরিজ্ঞ পুরু হয় সেইসব ক্ষেত্রে 
মজুর ন1 লাগাইয়া কলের সাহায্যে বরফ কাটা! তোলা ইত্যাদি 





হদের মাপের খাল দিয়! চাক্লা-বরফ ভেল।র মত ঠেলিয়! লইয়। 


যাওয়। হইতেছে করিতে পারিলে থরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়। 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 
অভিন্ন 
(কৰীর ) ূ পু 
মস্জিদ্ই যদি খোদার ডের 1, ত কিযার ভিতর, গুরে, খুঞ্জে দেখ 
এ মুলুক কার? বুঝে দেখ একবার, 

রাম যদি শুধু তীর্থে মুর্ঘ,__ এখানে করীম, এখানেই রাম, 

কে রাখে বাহির আর? এই কথাটাই সার! 
পুর্ব দিকৃটা হরির ত?-৮আর, ঘত নর-নারী, হে মোর দেব.তা, 

পশ্চিম আম্ার? তুমিই সে-দব-_-তোমারি কূপ ভাঃ 
আর সব দিকৃ_.সে মব কাহার? কবীর কো?শ্লে যে আল্লা-রামের 

এ বুঝা বড়ই ভার। সন্তান 1.-"এটা স্থির, 
মস্জিদই যদি খোদার ডের? তিনিই আমার গুরুজী এবং 

অন্যমুলুক কার? তিনিই আমার পীর! 


দ্রী রাধাচরণ চক্রব্তী 





গান 


মন চেয়ে রয়, মলে মনে 
ছেরে' মাধুরী । 
চৌথ ছুটো। তাই কাঙাল হয়ে 
মরে ন| ঘুরি ॥ 
চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে 
গুপ্তরিল একতার! যে, 
মনোরথের পথে পথে 
বাজল বাশুরি॥ 
রূপের কোলে ধ যে দোলে 
অরূপ মাধুরী ॥ 
কুলহারা কোন্‌ রসের মরোৌবরে 
মূলহার] ফুল ভাসে জলের পরে। 
হাতের ধর। ধরতে গেলে 
ঢেউ দিয্কে তায় দিই যে ঠেলে, 
আপন মনে স্থির হয়ে রই 
করিনে চুরি; 
ধর!-দেওয়! ধন সে ত নয়-- 
অরূপ মাধুরী ॥ 
*.. শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


"গান 


পৌষ তোদের ড।ক দিয়েছে 
আয় রে চলে । 
ডাল যে তার ভরেছে আল পক! ফসলে 
*. হাওয়।র নেশায় উঠল মেতে 
৮. দিশ্বধুর ধানের ক্ষেতে, 
রোদের সোন! ছড়িয়ে পড়ে ম।টির আঁচলে 
মাঠের বাশি শুনে শুনে? 
আকাশ খুসি হ'ল। 
ঘরেতে আজ কে রবে গো, 
খেলে! হুরার খোলে! । 
আলোর হাসি উঠল জেগে 
ধানের শীষে শিশির লেগে, 
ধরার.খুসী ধরে নাগে।, এ যে উৎলে॥ 
(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মনে রাখিও 


বাল! শব্করাচাধ্যের বিধান মানে না; বাঙ্গল! মিতাঙ্গর মানে 
মা; বাছগল। যে জাত মানে ভারতের কোন হিন্ুুসসাজজ তা" মানে না? 
হাছলায় এুচৈতন্তের জন, বাহল-পার্মহংস দেবের জন্ম ; কর্তাভজা, 
।তপ্জ, তরা্গধর্দ এইদব বাঞ্ীলারই সামী | এবাঙ্গলার সাহিত্য 
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জগৎ-বরেণ্য হইয়াছে ; বাঙ্গলার সর্ববতো মুখী মেধ! দুনিয়ার ঈর্ঘার 
বন্ত হইয়াছে । বেদান্তের গৌরব যে আগ জগতেয় সঙক্ষে প্রচারিত 
হইয়াছে, তাহ! বাঙ্গালীরই কীর্তি । 

বাঙ্গলার ধর্ম বলিতে যা-কিছু তাহা! তাহার নিজন্ব, সম্পত্তি, 
সে তাহা কাহারও কাছে ধার করে নাই) যেখানে ধার করিয়াছে, সে 
নিজের মতে! করিয়া অদল বদল কিয়! তবে প্রয়োগ করিয়াছে। 
. চিরদিন বাঙ্গালী তাহার এই বিশেষত্ব রাখিয়! চলিধে, তাহাতে 
কেহ মন্তষ্টই হউক আর অনস্তষ্টই হউক, কেনন! সে ত আপনার 
হারাইতে পারে ন। তাহ!র বিশেষত্ব হারাইলে সে ময়্িবে। 

বাঙ্গলার হিন্দু, ভারতী হিন্দু হইতে ভিন্ন ; ভারতীয় হিন্দু বহুকাল 
হইতে তাহাকে একঘরে কপিয়।ছে, বাঙ্গালীও ভারতের হিঞুকে 
বৃদ্ধানুট দেখাইয়ছে। বাঙ্গালী এই পার্থক্যের চিহ্মবরূপ বইদিন 
হইল তাহার টিকি কাটিয়! ফেলিয়াছে। শুধু চীনে শ্রহে ভারতবর্ষেও 
টিকি দাসত্বের চিহ্ন; চীনে হয়ত টিকি মান্দারিনের দাসত্বের পরিচায়ক -. 
ভারতবর্ষে টিকি শঙ্করমঠের দাসত্বেরপরিচায়ক--সে চিহ বর্জন করিয়। 
বাঙ্গলার হিন্টুচিরদিন স্বাধীন। 

এই কথ। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলকেই মনে রাখিতে বলি। 
ভিন্ন প্রদেশের কোন হিন্মুব ধর্মনেতৃত্ব বাঙ্গালী মাঁনিবে না, ভূঁইয়ার 
ব্রাঙ্গণ জমিদারের কথা দু্র। 


(প্রবর্তক, পৌষ ) শ্রী চারুচন্্র রায় 


সি পপি 


বর্ণমালার অব্যবস্থা 


বর্ণমলী ভায়দের বিদ্যা গে অগ।ধ ! 
আবর্জনা জড়াঃবার প্রধান ওস্তাদ ॥ 
কমকার্ধ্যটিকে করি' কর্কাধ্য মন্ত | 
বিদ্য। ফল/বার পথ করেন প্রশস্ত ॥ 
“বধ” বেরোলে মুখে (মায়! নাই মোটে !) 
বর্ধন করেন তা'কে চাবুকের গেটে ॥ 
'কোনে। জন' লিখিতে হইলে প্রয়োজন, 
“কোন জন” লেখেন, বলেন “কোনো জন" ॥ 
হাত তাদের বুধ। করে লিখতে যেন “কোনে”! 
এসেছেন গুরুদেব, কী বলেন শোনে! ॥ 
গৃকে বান ছলি সবাই খন্ব। 
গাধাকে পিটিলে হবে ন! অঙ্ব ॥ 
“অবস্থ হবে” বলিয়! গুরু 
সেরা উপদেশ করিল! সুরু। 

ভাবাচার্ষেযর উপদেশ। 
লিংখছ তে! চের পু'ধি_-পড়েছ বিশ্তার। 
তেল। শিরে দিচ্চ তেল--.এ কোন্‌ শান্তর ॥ 
কমের ম-য়ে মফল! অকর্দের শেষ । 
কার্ধের বয়ে ফল! অকার্ধা বিশেষ ॥ 


নেপথ্যে॥ 
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ওঠ সংখা | 


* আর্ধের পৈত| তে| জানি-_শুল্ভ মন প্রাণ । 
ব-ফল! পৈতায় তাঁর (]), কী বাড়িবে মান। 
আর"ত” ছিলে, আত এ, ছাড়িবে আর্তবরব । 
আর “্"" চাপাইলে পিঠে ষরিবে গদ ত॥ 
আহার কমানে! ভাল ক্ষুধ! হ'লে চুই। 
অর্ধ দিয়! অর্ধচজ্র অধে” থাকো! তুষ্ট। 
কর্কশ নিনাদে আযাকে কান ঝ।লাপাল|। 
দ্বিগুণ কনে করি, বাড়ায় ন। হ্থালা ॥ 
* জার্চনার ঘট এ যে বড জম্কালো । 
গুদ্ধমতি ভকতের অর্চন।-ই ভাল ॥ 
টি ফুলি' হইয়াছে ঢাক। 
তাহাতে, “অর্জন” বেঁচে থ।ক্‌ ! 
গর্ব গর্ভ চলন সবারই কিছু কিছু । 
এ গর্ধধগর্তেহ মাথ। হ'ল বোলে নীচু! 
তিন শ'র তিন তরে! উচ্চারণ থাটি। 
আনাড়ি'র হাতে পড়ি' সব হৈল মাটি! 
মুখোষের জনক পষ্টই মুখকেয। 
বাংলা অভিধানে ঢুকি' হয়েছে মুখোশ ॥ 
খোলোধের জনক স্বলিত কোষ পষ্ট। 
অভিধানে ঢুকি, তার জাতি হ'ল নষ্ট। 
লেখ আছে খোলশ, ওকাওও নাই ল-য়ে । 
দেখিয়! ভীষ।বিদের সব্বাঙ জবলয়ে ॥ 
আঁশ্রম-বেচ।রী গড়ি' এদের কবজে, 
আধ.ম (45121 ) বনিয়। যার ইংবাজি কাগজ ॥ 
ভাষাবিদ্ধ বৃধ-মাঝে ধ।হ।র! উত্তম 
ইংরাজি সি-যোগে ভীর। লেখেন আশ্রম (40127) ) 
আশ্রমের শ-এর যৈ করে শত্ব লেপ, 
কেমনে এড়া'বে সেগে। শঙ্করের কোপ ॥ 
আ্যাতো শান্তর জানেন জানেন ন! এটা কী? 
আশ্রমের শ-দেবতা হ্বয়ং পিনাকী ! 
তাঁষাতত্বে হুপগ্ডিত যে-সব বাঙ্গ।লী 
জানেন মকলই তারা! জানেন না খালি-_ 
কা'কে বলে তালব্য মূর্দান্য কা”কে বলে। 
খে:ষ'কে খোশান, তাই যাকে দিয়া জলে ॥ 
যভ।সে চক্ষের জলে--এই হয়লভ্য। 
“ছেড়ে দে ম। কেঁদে ঝচি” বলে শ তালব্য ॥ 
ঙ্লো্ঠ শ মেঝোর মতে। মুরধন্য না ত। 
ছ যেমন শ তেমনি, দুই-ই তালু-জাত ॥ 
মুর্ধন্য কোলে কগি' হখে থাক্‌ ষষ্ঠ 
প্রনাথের শ'র গায়ে ছ'র ছয়! পষ্ট ॥ 
প্রীনাথকে বোল্যে ছিরু গুনায় ন। মন্দ । 
বিরু (81109 ) বলে মুখে যার বারুণাগ গন্ধ ॥ 
শ-য়েদ্যের উচ্চারণ কিরূপ কাহার-- 
শুনিবারে চাও বদি বলি শুন সার £-- 
দবস্ত আর মৃদ্ধ এই ছুদ্দিক্‌ সামলি, 
উচ্চারিবে তালবা শ মধ্যপথে চলি? | 
পনুশিষ্য”, বে।ল্ব গুন্বে, বলি আমি কারে? 
প্নুশিষ্য” যে বিধিমতো! উচ্চারিতে পারে 
আমার ঘা বলিবার বলিল।ম তাহ। | 
ভোমরা ন। হর্দি বোঝে। ন।হি তবে রাহ।! 


কষ্টিপাথরূস্-যোঠ 


পি গস্টিপসছি পাটি পাটি পাস তাসটি পস্টি পাটি পাটি পস্টি পাস পাশ পি পন পাছি পি পি পি পিসি সি পোস্ট পৌষ, লস পাস পর ত পাি পাটি পপি পি পাস পাটি পাসটি পাস পিস পাস পাস লাস 
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বলিল মহাঁদিগ্গ্ “সমন্াই বুঝি!” 

উঠি দাঁড়াইয়া তবে বলিল। গুরুজি $--. 
না বুঝে “বুঝেছি” বল। মন্ত ধার রোগ, 
যাঁচির! বুঝানে। তাকে মিছে কর্মতোগ 
না যদি বৌঝেন তিনি ক. পিখুর্নকাচি। 
ন। যদি উন্টা বোঝেন, তা! হ'লেই বাঁচি ॥ 
শুভ হোক্‌। ফুরাইল বক্তব্য আমার। 
আবার আসিব যবে ইচ্ছ। হবে মা'র ॥ 


হিত বাক্যের তিতো৷ ফল 


বর্ণমালি-্ডিম্রুলের ব্গি।ল|-চাঁকে, 

ঘ| দিয়া একেল।চার্যয বিধির বিপাকে, 

ভুঞ্জিল। দ্বাদশ মান যেঘোর যাতনা. 

আর কেহ হ'লে তাকে বাচিতে হ'ত ন। ॥ 

একদ| শিষোরা অসি কৈল। নিবেদন £-_ 

*বলিছে সভা”র মাঝে বর্ণম।লি গণ 

'অর্থ নাই ছাই ও কেবলি শব-জাল | 

পেছে না কেউ ঙ'কে তাই ঝাড়িলেন ঝা'ল? ৪1, 

এত গুনি' গুরুদেব বলিল। “বলুক্‌ তা! 

ছড়ায়্যে কর্েছি দে।ষ ব্যানাবনে মুক্ত 1৮ 
(শান্তিনিকেতন গাজজকাঃ পৌষ) শী দ্বিজক্রন!থ ঠাকুর 


যোগ 


আমাদের দেশের সাধকেরা ধর্পাসাধনার একটি বিশেষ প্রণালী 
ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যের একটি বিশেষ 
দিক আমাদের পিত।মহদের কাছে প্রকাশ পেক্পেছিল। অতএব 
সে একটি বিশেষ সম্পদ্‌, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মাসুষের 
গঙ্গেই। 

বিজ্ঞনে সশু)যাধনার একটি বিশেষ গস্থা আছে। এই পন্থা! 
অবলম্বন করে' মানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধি লাভ কর্চে, সন্দেহ নেই। 
অতএর এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে পেশ্চিমদেশবাসীর। নিজের অধ্য- 
বদায় দ্বার। প্রশত্ত ও বাধামুক্ত কর্গেন তারা কেবল নিক্েদের নয় 
সমন্ত মানুষকে একটি বিশেষ শক্তি দান কর্চেন। 

ভারতের যে প্থ। তারও একটি নিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্ট 
হয়ে এই পশ্থাকে নিরন্তর প্রশস্ত রাখার একটি বিশেষ দারিত্ব 
ভারতবাসীর আছে। ধে-সাধন।র ধার] ভারতের চিতত-শিখর থেকে 
প্রবাহিত হয়েচে, তকে যদি মোহবশত লুপ্ত হ'তে দিই, তা হ'লে 
আমরা নিজে বঞ্চিত হব, অন্ককে বঞ্চিত কর্ব। 

সাধুরণত পশ্চিমের মানুষ বলে' ধাকে_চলাটাই লক্ষ্য, পাওয়াটা 
লক্ষ্য নয়। চরম পাব।র জিনিষ কিছু আছে কিন! সে-সন্বন্ধে সেখানে 
সন্দেহ রয়ে গেছে। দিনের মজুরী দিনে দিনে চুকিয়ে মেওয়া, 
চল্তে চল্তে টুক্রে। টুকরো! জিনিষ জমিয়ে তোল।, এইটে হচ্ে 
সেখ।নকার কথা । সেখানকার প্রধান বন্দোবস্ত রাস্তার বাতি 
আলিয়ে চল।, ঘরের প্রদীপ জ্বালান নয়। 

*ভারতে এই চলমান সংসারের অন্তরে একটি পরম সত্যকে 
স্বীকার কর! হয়েছিল এবং সেই সত্যকে নিজের মধ্যে পাওয়াই 
মানবজীবনের চরম লগ বলে এখানে গণ্য হয়েছে। এই পরম 





গান 
রঃ মন চেয়ে রয়। মনে মনে 
ছেরে" মাধূরী। 
চোঁথ ছুটো তাই কাঙাল হয়ে 
মরে ন। ঘুরি 
চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে 
গুপ্তররিল একতা র! যে, 
মনোরথের পথে পথে 
বাজল বাশুরি ; 
রূপের কোলে এ যে দোলে 
অরূপ মাধুরী ॥ 
কুলহারা কোন্‌ রসের সরোবরে 
মূলহার। ফুল ভাঁসে জলের পরে। 
হাতের ধর| ধরতে গেলে 
ঢেউ দিগ্নে তায় দ্রিই যে ঠেলে, 
আপন মনে স্থির হয়ে রই 
কারনে চুরি ; 
ধর!-দেওয়! ধন সে ত নয়-- 
অবূপ মাধুরী। 
*. 'শ্রী ববীন্ধনাথ ঠাকুর 


গান 


পৌষ তদের ডক দিয়েছে 
আয় রে চলে'। 
ডাল যে তার ভরেছে আল পক! ফমলে 
*. হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে 
৮. দিশ্বধূরা ধানের ক্ষেতে, 
রোদের সৌন! ছড়িয়ে পড়ে মাটির আচলে। 
মঠের খাশি গশুনে' শুনে 
আকাশ খুসি হ'ল। 
ঘরেতে আজ কে রৰে গে।, 
খোলো হুয়ার খোলো । 
আলোর হাঁসি উঠল জেগে 
ধানের শীষে শিশির লেগে, 
ধরার.ধুসী ধরে নাগ এ যে উলে॥ 


(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌঘ) শ্রী রবীজ্রনাথ ঠাকুর 


মনে রাখিও 


বাছল। শক্করাচার্ধের বিধান মানে না; বাঙ্গলা মিতাঙ্ষর মীনে 

ন|; ৰাঙ্গলা যে জাত মানে ভারতের কোন হিন্ুসমাজ তা' মানে না) 
বাজজলায় ঞঁচৈতত্ের জন্ম, বাহলার়-পর্মহংস দেবের জন্ম ; কর্তাভজা, 
উত্স, আন্গধন্থী এইপব বাঞজলারই সামগ্জী | টরাঙ্গলার সাহিত্য 


চি 


ভা 


8 

জগৎ-বরেণ্য হইয়াছে ) বাঙলার সর্বাতো মুখী মেধা হুমিক্ার ঈর্ধার 
বস্তা হইয়াছে। বেদাস্তের গৌরব যে জাঙ্জ জগতের সঙ্গে প্রচারিত 
হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীঃই কীর্ডি। | 

বাঙ্গলার ধর্ম বলিতে যা-কিছু তাহা! তাহার নিজন্ব সম্পত্তি, 
সে তাহা কাহারও কাছে ধার করে নাই) যেখানে ধার করিষ্নাঞ্ছে, সে 
নিজের মতে! করিয়! অদল বদল ক্রিয়া তবে প্রয়োগ করিয়াছে। 

চিরদিন বাঙ্গ।লী তাহার এই বিশেষস্ব রাখিয়! চলিবে, তাহাতে 
কেহ মন্ধষ্টই হউক আর অনন্তষ্টই হউক, কেননা, সে ত জাগনার 
হরাইতে পারে ন। তাহার বিশেষত্ব হারাইলে সে মরিষে। 

বাঙ্গলার হিন্দুঃ ভারতী হিন্দু হইতে ভিন্ন ; ভারতীয় হিন্দু বহকা'ল 
হইতে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, বাঙ্গালীও ভারতের হিগ্ুকে 
বৃদ্ধানুষ্ঠ দেখাইয়াছে। বাঙ্গালী এই পার্থক্যের চিহম্বরপ বছদিন 
হইল তাহার টিকি কাটিয়। ফেলিয়াছে। শুধু চীনে গ্রহে ভারতবর্ধেও 
টিকি দ।সত্বের চিহ্ন; চীংন হয়ত টিকি মান্দারিনের দাসত্বের পরিচায়ক -. 
ভারতবর্ষে টিকি শস্করমঠের দাসত্বেরপরিচ।যক--সে চিহ্ন বর্জন করিয। 
বাঙলার হিন্টুচিরদিন স্বাধীন । 

এই কথ! বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলকেই মনে বাঁধিতে বলি । 
ভিন্ন প্রদেশের কোন হিন্দুব ধর্মনেতৃত্ব বাঙ্গালী মানিবে না, তৃঁইক্ার 
ব্রাহ্মণ জমিদারের কথা দু'র। 


( প্রবর্তক, পৌষ) শ্রী চাকুচজ্জ রায় 


পাশ 


বর্ণমালার অব্যবস্থা 


বর্ণমালী ভায়দের বিদ্যা গো অগ।ধ | 
আবর্জন! জড়া"বার প্রধান ওস্তাদ ॥ 
কম কাধ্যরিকে করি' কর্মকা ধ্য মস্ত । 
বিদ্য! ফলাবার পথ করেন প্রশন্ত ॥ 
“বধন" বেরোলে মুখে (মায়া নাই মোটে !) 
বঞ্ধন করেন তা'কে চাবুকেব্র গোটে ॥ 
“কোনে! জন" লিখিতে হইলে প্রয়োজন, 
“কোন জন” লেখেন, বলেন +*কানে! জন" ॥ 
হাত তাদের বধ। করে লিখতে যেন “কোনে” ! 
এসেছেন গুরুদেব, কী বলেন শোনে! ॥ 
গৃছে যন চুলি সবাই বব । 
গাধাকে পিটিলে হবে না অশ্ব ॥ 
“অবন্থ হবে" বলিয়। গুরু 
মের! উপদেশ করিল! সুরু ॥ 

ভাবাচার্ধ্যের উপদেশ। 
লিখেছ তো চের পু'ধি--পড়েছ বিশার। 
তেল! শিরে দিচ্চ তেল--এ কোন্‌ শান্তর ॥ 
কমের ম-য়ে মফলা অকর্দের শেষ । 
কার্ষের য-য়ে যফল। অকার্যা বিশেষ ॥ 


নেপথ্যে ॥ 


৭৭৮ 


কষ্ঠ সংখ্যা ] কষ্টিপাথর--যোগু 


লাস পাটি পাটি পাস পি পি শাসিত পি পাস রাত পাছি পাতি পাটি বশ পাস প সি ০৯ পানা পোষ পো লাস পাস সপ পিপি এপ পি তাস ৫৯ ৮ ৯ পান্টি পস্টি লাছি পিসি পি পাটি সি পি 


৭2৯ 





* জার্ধের পৈত। তো। জানি--শুন্ধ সন প্রাণ। 
ব-ফরা পৈতার গার (0), কী বাড়িবে মান। 
আর"ত” দিলে, আত এ, ছাড়িবে আর্তরব। 
আর “'* চাপাইলে পিঠে মরিবে গদ ত ॥ 
আহার কমানো ভাল ক্ষুধা হ'লে ছু্ট। 

অর্ধ দির! অর্দচন্ত্র অধে “থাকো! তুষ্ট 
কর্কশ নিনাে জ্যাকে কান,ঝ।লাপাল!। 
দ্বিগুণ কককপ্ে করি, ব।ড়ায়ো! ন| লা 
অঞ্চনার ঘট। এ যে বডও জম্ক!লো ৷ 
গুদ্ধমতি ভকতের অর্চন!-ই ভাল ॥ 

অর্জনের পেট ফুলি? হইয়াছে ঢাক। 

কাজ নাই তাহাতে, “অর্জন” বেঁচে থাক্‌! 
গর্ব গর্ভ চলন সবারই কিছু কিছু | 

এ গর্বগর্তের মাথ। হ'ল বোলে নীচু! 

তিন শ'র তিন তরে! উচ্চারণ খাটি। 
আনাডি'র হাতে পড়ি" সব হৈল সাটি! 
মুখোষের জনক পষ্টই মুখকোষ। 

ৰাংল। অভিধানে ঢুকি” হয়োছে মুখোশ ॥ 
খোলোষের জনক শ্বালিত কোষ পষ্ট। 
অভিধানে ঢুকি, তার জাতি হ'ল নষ্ট। 
লেখা আছে 'ধোলশ, ওকাতও নাই ল-য়ে। 
দেখিয়! ভাঁবাবিদের সর্ধবীঙ্গ জলয়ে। 
আশ্রম-বেচ।রী পড়ি' এদের কবগে, 

আবম (4১১1017) বনিয়। যায় ইংরাজি কাগজে ॥ 
ভাবাবিদ্‌ বুধ-মাঝে ধাহারা! উত্তম 

ইংরাজি সি-যেগে তারা লেখেন আশ্রস (১০:71) ) 
আশ্রমের শ-এর যৈ করে শত্ব লোপ, 
কেমনে এড়া'বে সে গে। শঙ্কগের কোপ 
আযাতো শাস্ত্র জানেন জানেন না এটা কী? 
আশ্রসের শ-দেবত। স্বয়ং পিনাকী ! 
তাষাতন্বে স্পত্ডিত যে-সব বাঙ্গালী 

জানেন সকলই ভরা! জানেন না খালি_- 
কা'কে বলে তালব্য মূদ্ধন্য কা'কে বলে। 
খে:ষঃকে খোশান, ত।ই বকে দিয়। জলে ॥ 
বভ।দে ভক্ষের জলে-_এই হয় লচ্য। 
“ছেড়ে দে ম। কেঁদে বীচি” বলে শ তালবা॥ 
জ্যেষ্ঠ শ মেঝোর মতে মুরধন্য না ত। 

ছ যেমন শ তেমনি, দুই-ই তাঁলু-জাত ॥ 
ুর্দন্য য কোলে করি' সুখে থাক্‌ ষষ্ঠ 
গ্রনাথের শ'র গায়ে ছ'র ছয়! পষ্ট॥ 
শ্রীনাথকে বোলো ছিরু শুনায় ন। মন্দ । 

বিরু (9105 ) বলে মুখে যার বাকুণীর গন্ধ ॥ 
শ-য়েদোর উচ্চারণ কিরূপ কাহার-_ 
শুনিবারে চাও বদি বলি শুন সার £-. 

দত্ত আর মুগ্ধ এই ছুদিক্‌ সামলি, 

উচ্চারিবে তালব্য শ মধ্যপথে চলি' ॥ 
প্নুশিষায”, বোল্ব শুন্বে, বলি আমি কারে? 
প্নুশিষ্য” ষে বিধিমতো। উচ্চারিতে পারে ॥ 
আমার যা বলিবার বলিল।ম তাঁহ।। 
ভোর ন| বদি বে!বঝে। নহি তবে রাহ! 


বলিল মহাদিগ্গ্ “সমস্তই বুঝি !” 

উঠি দাঁড়াই! তবে বলিল। শুরুদ্ধি ২ 
ন! বুঝে "বুঝেছি" বলা মস্ত ধার রোগ, 
বাচিয়। বুঝানে। তাকে মিছে ক্র্দভোগ 
না যদি বোঝেন তিনি ক-খ শিধুরন'কাচি। 
ন। যদি উল্টা বোঝেন, তা হ'লেই বাঁচি ॥ 
শুভ হোক্‌। ফুরাইল বক্তব্য আমার । 
আবার আসিব যবে ইচ্ছ। হবে মা'র ॥ 


হিত বাক্যের তিতো৷ ফল 


বর্ণম।লি-ন্ডিম্রুলের বর্ণগাল।-চাঁকে, 

ঘ! দিয়! একেল।চা্্য বিধির বিপাকে, 

ভূগ্রিলা দ্বাদশ মান যে ঘোর ঘাতন।-_ 

অর কেহ হ'লে তকে ঝাচিতে হ'ত ন। ॥ 

একদ| শিষ্েরা অসি কৈল। নিব্দেন $-- 

“বলিছে মভা'র মাঝে বর্ণমালি গণ 

'অর্থ নাই ছাই ও কেবলি শব্দ-জাল ! 

পোঁছে না কেউ ৩ু'কে তাই ঝাড়িলেন ঝা'লঃ 8" 

এত শুনি গুরুদ্দেব বলিল। “বলুক্‌ ত1। 

ছড়ার্য কর্যেছি দে ।য ব্যানাবনে মুক্ত1 1” 
(শান্তিনিকেতন পান্রকা, পৌষ) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যোগ 


আমদের দেশের সাধকেরা ধর্মাসধনার একটি বিশেষ প্রণালী 
ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যেন এফটি বিশেষ 
দিক আমাদের পিত।মহদের কাছে প্রকাশ পেক়েছিল। অতএব 
সে একটি বিশেষ সম্পদ্‌, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মানুষের 
পঙ্ষেই। 

বিজ্ঞানে সশু/লাধনার একটি বিশেষ গস্থা আছে। এই পদ্থা 
অবলম্বন করে' নানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধি লাভ কর্চে, সন্দেহ নেই। 
অতএব এই বিজ্ঞানের পগ্থ।কে যে পেশ্চিমদেশবাসীর! নিজের অধ্য- 
বদায় দ্বার! প্রশত্ত ও বাঁধামুক্ত কর্চেন তার! কেবল নিজেদের নয় 
সমন্ত মান্যকে একটি বিশেষ শক্তি দান কর্চেন। 

ভারতের গে পন্থ। তারও একটি পিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্ট 
হ'য়ে এই পগ্থাকে নিরস্তর প্রশস্ত রাখার একটি বিশেষ দারিত্ব 
ভারতবাপীর অছে। যে-সাধল।র ধারা ভারতের চিত্ত-শিখর থেকে 
প্রবাহিত হয়েছে, তাকে যদি মোহবশত লুপ্ত হতে দিই, তা হ'লে 
আমরা নিজে বঞ্চিত হব, অন্তকে বঞ্চিত করব । 

সাধারণত পশ্চিমের মানুস বলে' খাকে-_চলাটাই লক্ষ্য, পাওয়াটা 
লক্ষ্য নয়। চরম পাবার জিনিষ কিছু আছে কিন! সে-সম্বন্ধে সেখানে 
সন্দেহ রয়ে গেছে। দিনের মজুরী দিনে দিনে চুকিয়ে মেওয়া, 
চল্তে চল্তে টুক্রে। টুকরো জিনিষ জমিয়ে তোল।, এইটে হচ্চে 
সেখানকার কথ!। সেখানকার প্রধান বলোবস্ত রাম্তরর বাতি 
আ্বালিয়ে চলা, ঘরের প্রদীপ স্বালান নয়। 

“ভারতে এই চলমান সংদারের অন্তরে একটি পরম সত্যকে 
স্বীকার কর! হয়েছিল এবং সেই সত্যকে নিজের মধ্যে পাওয়াই 
মানবজীবনের চরম ল্য বলে এখানে গণ্য হয়েছে। এই পরম 


অ্ঠও 


৯ পপি. 
সত্যে পৌঁছধার যে প্রশীলীটি ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল সো কি? 
এক কথায় তীকে নাম দেওয়া হয়েছে যোগ। 

ধর্মন্বন্ধে ভারতচিত্তে বিশেষ অভিমুখিতা যে কি তা এই যোগ 
শষোর দ্বারাই দান বায়; দেই কখাটাকে একটু ্পষ্ট কৰে বুঝে" 
মেওয়।চাই। * - 

যে-সতাকে খানুষ সাধারণত উশ্বর নাম দিয়ে ধাকে সেই সতের 
সঙ্গে সম্বন্বস্থ(পনের বিধিকেই আমরা ধর্ঘ বলি। 


কোনে! কোনো! ধর্মে বলে এই সম্বন্ধের বিশুদ্ধতা অনুসারে" 


আমর! '(বশেষ পুবস্কার পেয়ে থাকি । সেই পুরম্কারকে কখনে! পুণ্য 
বলি, স্বর্গ বলি, কখনো! পরিক্রাণ বলি । বাই বলি ন! 'কন, এর একট! 
বা্ধ হূল্য আছে। 

ঈশ্বর বিধাতা, তার বিধান পালন করার দ্বার আমর! তার 
প্রনন্নত। গাই, সেই প্রদন্নতায় আমাদের কল্যাপ। অতএব 
বিধাতার বিধানপালনে যে ধর্ম সেষটু ধর্মকে আশ্রয় করুবার একটা 
হিসাব পাওয়া গেল। 

এই পন্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের পম্থার এক জায়গায় মিল আছে। 
বিজ্ঞানের নির্দেশ এই ফে, বিশ্বের অমোঘ নিয়মগুজিকে যাঁদি আমর 
জানি এবং তাঙ্গের বদি মানি তা হ'লে আমরা শক্তিলাত করি, 
উত্ব্ধয লাত করি। নিয়মের জগতে নিয়ন্তার সঙ্গে আমাদের সগ্ন্ধ 
হচ্চে দণ্ড-পুরক্করের ভয়ে ও লোভে দেওয়া ও পাওয়ার সম্বন্ধ। 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দেওয়া-প।ওয়! হচ্চে বস্তনীতিগত, আর ধর্স- 
ক্ষেত্রে সেট! কর্তবানীতিগত। ধর্মবিছিত এই কর্তব্যনীতি কোথাও 
বা শাশ্বত দত্যের অনুগত কোধাও ব। কৃত্রিম আচারগত | যেখানে 
তা শান্ত সত্যের বিরোধী নয় সেখানে মানুষ ত1, পালন করে' 
কল্যাণ লাভ করে; যেখানে ত| কৃত্রিম আচারমাত্র সেখানে তাকে আশ্রয় 
করে' মানুষ ছুর্গতির জালে জড়িয়ে পড়ে; আমাদের দেখে পদে পদে 
এবং শতাধ্ধীর পর শতাব্দী তার প্রসাণ পেয়ে আস্চি। এই আচারকে 
ধর্ম বল।, আর জাচুবিদ্য।কে বিজ্ঞান বল। একঠ কথ! । 

কিন্তু ভারতবর্ষ ষাকে পরম সত্য বল্‌চে, যাতে উত্তীর্ণ হবার 
প্রণালী হচ্চে যোগ, তার সঙ্গে পাওয়ার সম্বন্ধ নেই হওয়ার সম্বন্ধ । 
বন্তত সত্য হুওয়! ছাঁড়! সত্য'ক পূর্ণভাঁবে পাওয়ার কোনো অর্থ 
থাকে না। 

বিধাতাকে প্রসন্ন করার সাঁধলায় একটি কর্তর্ানীতির পদ্ধতি 
আছে কিন্তু যোগের অবো সেই কর্তব্যনীতির কাজ কোথায়? 

কাজ আছেঃ যেগ মানে [বচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দেওয়।। কোন্‌ 
ব্যবধান বিচ্ছেদ আনে? রিপুর বাধাানে। কাম কেোধ লোড 
যোহঞ তুচিদ্রে ফেলতে পারুলে তবেই সঙ্োর পূর্ণ ভাকে নিজের 
মধেো পাওঘ। ১1) পপ ধে পপ তাহার প্রধাণ কাখণ হচ্চে 
মান্ুবর সহ্য হওয়ার পক্ষে পাপঠ প্রবথান বাধা। পাপ হচ্ছে 
নেই অবরোধ বাও দ্বারা আমার আমি স্বোঠ আকা গড়ে বিশ্বের 
পথে অনীমের অভিমুখে যে.ভ পারে না, মানুষ যোগ থেকে ভ্রষ্ট হয়। 
যেহেতু পরম সত্যেব মধ্যে মানুষকে সম্পূর্ণ সত্য হ'তে হুৰে এই- 
জন্ট মানু বর পপমুক্ত হওয়। চাই। 

মানু'বর হুট। দিকৃ। একদিকে নে ব্তস্ত্র আর একদিকে সে 
বিশ্ব আহাত-বাবহারে-সকয়ে কণ্মচেষ্টায় এই স্বতন্ত্র অমাকে 
ৰচিয়ে চলুতে হবে। একে বাচাতে গেলে বিশ্বের নিয়মকে মানা 
চাই। নহে চ।রিবিকের টানে ধু'লদাৎ হ'তে হবে। এই নিয়কে 
আপনার আরত্ত ঝরে, স্বাতস্ত্রকে বলিষ্ঠ কগে তোল! যুরোপের 
দ্বভাবগত। এতে বিশ্বনিয়মের সঙ্গে ক্রমাগত তাকে বোঝাপড়। 
করুতে হয়। 


প্রবাসী---চৈত্র, ১৩৩৯ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
ভারতবর্ষ সত্যের সেই দিকে কৌক দিয়েছে যে-দিকে মানুষ বিরাট । 
এই যে বিশ্বের মধে আসি বিরাঞ্জ কুচি একে যে পরিমাণে আপন 





মাকর্ব সেই পরিমাপেই আমি জগত্য থাক্‌ব। সমত্তের মধ্যে 


প্রবেশ করে তবে আমার পূর্ণতা হবে। 

সেই প্রবেশের মানে এই নয় যে, আয়তনের দ্বার! বিশ্বকে 
অধিকার করা । সেই আয়তনের দ্বিকে সীমার কোধাও শেষ নেই। 
বস্তুত অফুরান সীম! অসীম নয়। বিশ্বের সত্যের মধ্যে প্রবেশই 
বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ । ৃ 

একখান! গ্রস্থকে তার বস্তরপরিমীণ আর শব্ধ-পরিমাণের দ্বার 
পরিম(প কর্তে গেলে সেই বোঝ। ছুঃদাধ্য বৃহৎ হ'য়ে পড়ে। তার 
মূল-তরটির রস পাবামাত্র সমস্তই পাওয়া যায়। 

বা-কিছু সমস্তর মধ্যে এই প্রবেশের প্রয়াস ও প্রণালী হচ্চে 
ধোগ। কিন্তু পূর্বেই আভাস দিয়েচি সমস্ত মানে সমষ্টি নয়। তাকে 
ওতপ্রোত করে" এবং অতিক্রম করে? যে সত্য বিরাজ করে সেই 
ব্রঙ্গের মধ্যে গ্রবেশই যোগের লক্ষ্য । 

প্রণবে। ধনুং শরোহ্য সব! ব্রহ্ম তল্ক্ষামুচাতে। 

এই যে যোগ এ মনের কর্ম নয়। মন আপনার সঙ্গে পরের ভেদ 
ঘটিয়ে সংদার-যাত্রার কাজ চালায় । যোগনাধনার প্রধান অঙ্গই হচ্চে 
মনকে গোলা । যারই সঙ্গে যোগে মনের হ্যনবধান ঘুচে' যায় তারই 
সম্বন্ধে আত্মার গন্তীর আনন্দ ঘটে। কারণ আত্মা বাধামুক্তরূপ 
মেখানে আপন|কে প্রসারিত করে। 

নিজেরই সাঁমম্ব অভিজ্ঞত। দ্বার। এট! দেখা গেছে যে, সম্ুখবর্তী 
কে।ন একটি গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে এক-এক সময়ে গাছের সত্তার 
মঙ্গে নিজের সত্ত।র ভেদ ঘেন নুপ্ত হয়ে যায়। সেই অবস্থ। অচৈতন্যের 
অবস্থ। নয়, কিন্তু নিব্ড চৈতন্যের আনন্দময় অবস্থা । গাছের 
তথ্যঘটিত বিচার তখন প্রবল থাকে না। তখন আমার মধ্যে যে 
একটি আছি” অ।ছে, সেই “মাছি” গছের মধ্যে সমতান হয়ে বাজে। 
তার আনন্দ হুচ্চ সত্যকে আপন করার আনন্দ। 

আত্মার «এই যোগের পথে মনকে রাস্ত। ছেড়ে দিতে হয়। 
কোনে। কিছু অর্জনে মন কর্ত। নয়; উপলন্ধিতে মন কর্তা । যাকে 
আমর! বাইরে রাখি তাই অর্জন, | অন্তরের জিনিব তাই উপলব্ধি! 
এই অর্জনের রাজ্য হচ্চে অন্কশাস্ত্রের রাজ্য । এখানে সংখ্য। এবং 
আয়হন এবং ওজন । এখানে সংগ্রহ এবং সঞ্চয় কেবলি পরিমাণের 
পথে এগাতে থাকে । কোথাও তার পধাপ্তি নেই ॥ সেপানে শত যে 
সে দশশতের এবং দশশত লক্ষের দিকে অদ্বেঃ মত চল্‌তে থকে। 

উপলব্ধি রাঙা হচ্চে পরিমিতির অতীত রাজ্য । এইজন্য সেখানে 
পৌঁডনর মধ্যে সমাপ্তি আছে. অথচ সমাধা নেই। সেখানে আত্ম! 
আপন পূর্ণতার স্বাদ পায়। এই পুর্ণতার অব্যবহিত অনুভূতিই আনন্দ। 
তাসই কথা উপনিষ্দে বেচে _- 

যতো বাচে! নিবন্তস্তে অপাপ্য মনস। সহ 
আনন্দং এক্ষণে! বিশ্বান্‌ ন বিভেতি কুহশ্চন। 

(শাস্তিনিকেতন-পত্ভিকা, পৌষ) শর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রামায়ণে (চিকিৎসা-সন্বন্ধীয় জ্ঞান 


রোগের সহিত চিকিৎসার সম্বপ্ধ। রোগের প্রকার আধুনিক কালে 
বত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাচীন কালে তত ছিল না। প্রাচীন সাহিত্যে 
অকাল মৃত্যুর কথ খুব অল্প পাওয়। যায়। রামা়ণে মাত্র একটি স্থানে 
অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে, তাহ! রা! দখরথের বাশে সন্ধা মুনির পুত্রের 
ঘ্টিয়াছিল । 
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কবীর (প্রাচীন চিত্র) 
যুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের সৌজন্ঠে 
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'উষ্ঠ সংখ্যা | 
শ্রাজার ঘোষেই অকাল মৃত্যু ঘটে" দশরখের এই কৃত ঘটনাটি 
হইতে ই--এই প্রধাধ বাকোর সৃষ্টি কিন! ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। 
সে-কালে যে লোক শ্বীর্ঘজীবী হইত এবং সমাজ যে রোগ-শোক- 
প্রপীড়িত ছিল না, তাহ। রামানসপের নান। বিষয়ের বর্ণনাীতেই জবগত 
হওয়া যায়। 
অতি প্রাচীন কালে মানুষের পরমায়ুর পরিমাণ সন্বদ্ধে অনেক 
আজগুবী কখ! জনক্রতিতে যেমন জাছে ধর্মাগ্স্বাদিতেও তেমন প্রচুর 
পরিমাণে প্রচারিত আঁছে। 
আমাদের পঞ্রিকাসমুহে লিখিত আছে, ভ্বেতা যুগে মানব-দেছের 
আকার ছিল--চতুর্দাপ হস্ত পরিমিত, আর সেই দেহের আয়ুর পরিমাণ 
ছিল--দশ সহগ্র বর্ষ । রামার়ণেরও বহু স্থলেই এরূপই সহস্র সহস্র বর্ষের 
উল্লেখ আছে। বাইবেলের আঁদিপুস্তকেও এইরূপ আছে। আমাদের 
পুরাপসমূহেও আছে। 
বৈদ্বিক সাহিত্যের আলোচনার এবং রাষার়ণের আদিস্তরের 
আলোচনায় কিন্ত সাধারণ মানব যে এক দেহে এত দীর্ঘক(ল জীবিত 
থাকিতে পারে তাহা অবগত হওয়। যায় না। 
চতুর্দিশ হুপ্ত দীর্ঘও যে মানব-দেহ থাকিতে পারে, তাহ।ও শোন। 
যায় না। রাম খুব দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন, তাহার বাহু 'আজানুলঘ্বিত? ছিল 
এবং পরিমিত হস্তে তিনি চার হাত দীর্ঘ ছিলেন। হনুমান অশৌক- 
বনে সীতার নিকট তাহার শরীর-বিভাগের যে পরিচয় দিয়াছিল, 
তাহাতেই তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যখা--“চতুক্ষলশ্চতুলে থ- 
£ সম” 1--১৮1৫1৩৫। 
বেদ ব্রা্মণ উপনিষদ্‌ রাগায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে শত বতসরই 
দীর্ঘ জীবনের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়।ছে। 
খগ্বেদে হিম শরৎ বসন্ত প্রভৃতকে বর্ষ অর্থে প্রয়োগ কর। 
হইয়াছে । এবং মন্থুয্যের দীর্ঘ জীবনের আভান এইরপে প্রদত্ত 
হইয়াছে £__ 
তোকম্‌ পু্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ--:১1৬৪1১৪। 
আমর! যেন শতবর্ষজীবী পুত্র পোষণ করি। 
ধত্তেশতাক্ষর! ভবস্তি শতাযুঃ পুরুষ2। 
জীবেমঃ শরদঃ শতম্‌ । 
“দাতা শতং জীবতু”। ইতাদি । 
এইরূপ *তবর্ষ পরম'যু নি'্দশের আভাস আছে। রামকে দশরথ 
রাঙ্ট্যাভাষক্ত কারবেন, এই সংবাদ মন্থর] নিতান্ত ভগ্ন-হৃদয়ে কৈকেয়ীকে 
প্রদান করিলে কৈকেয়ী বলিয়াছিলেন $-- 
সন্তর্পাসে কথং কুজ্ে শ্রত্ব! রামাভিযেচনম্। ১৫ 
ভরগশ্চাপি রামস্ত ধবম্‌ বর্ষপতং পরম। 
পিতৃ পৈতামহং রাজ্যমবাগনাতি নরর্ভঃ | ১৬ 
স৷ত্বমভু,দয়ে প্রাপ্তে দহামানেব মন্থরে। 
ভবিধ/তি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপ্যনে ॥ ১৭1২৮ 
কুজে তুমি ছুঃখিত কেন? ভরতও যে শত বর্ষ পরে পিতৃ-পিতামহ- 
গণের রাণ্য প্রাপ্ত হবেন, ভাবী কল্য।ণের নিদানম্বরপ এই হথকর 
ব্যাপার উপস্থিত ; তুমি পরিতাপ করিতেছ কেন ? 
অন্তত, নীতা রামের সংবাদ অবগত হইয়! রোমঞ্চিত কলেবরে 
হনুষানকে বলিয্লাছিলেন $-- 
"এতি আনন্দে! নরং বর্ষশতাঁদপি” ৭ ৬। হু ৩৪ 
মানুষ বচিয়া থাকিলে শত বর্ষের পরেও আনন্দ জনুতব করে। 
ছালগোগা উপনিষদ ছেখিতে গাওয়। বায়-ইতরার পুত্র মহিদ।স 


মৃত্যুকে ধিকর দির। ১*৬ বংনরকেই খুব দীর্ঘায়ু বলিয়। মনে 
করিতেছেন । ৩1১৬৭ 


কণ্টিপাথর--রামায়ণে চিকিৎসা-সন্বন্ীয় জ্ঞা 


৭৮১ 


রামায়ণে যে দশসহত্র বর্ষকাল রাম জীবিত থাকিয়া রাজ্য শাসন 
করিয়াছিলেন বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! পৌরাণিক যুগের 
প্রক্ষিপ্ত । শত বর্ষে মৃত হওয়াই তখন কাল-মৃত্যু ছিল। 
সাধন দ্বার এখনও যেমন লে।ক দীর্ঘ জটবন লাত করিতে পারে, 
তখনও তাহ! পারিত। সাধক জীবনের সষ্টিত সাধারণ জীবনের 
পার্থকা সকল কালেই আছে. সকল দেশেই আছে। 
শত বৎসরের পূর্বের মৃত্যুকে মেকালে অকাল মৃত্যু বলিত। যুদ্ধাদি 
ব্যতীত বা দৈব ঘটন। ব্যতীত তখন অকাল মৃতার সংখ! বোধ হয়.খুব 
অল্প ছিল। হি 
সেকালে খেব্যাধি ছিল না, তাহ নহে; সামগ্ সামান্ত বাধিও 
ছিল, সামান্য সামান্্ বৈদ্যও ছিল। ত্বর একটি এমন সাধারণ শরীর 
উপসর্গ যাহা! শীরীর ধর্মের ব্যত্যয় হইলেই প্রকাশ পাইতে পারে । এই 
শবটির উল্লেখ র।সায়ণে আছে। যদিও যে স্থানে আছে, তাহ! মামুষের 
শারীরিক অবস্থ।র বিষয়ে বাবহত হয় নাই। যথ| £-. 
“জ্বরাতুরে। নাগইব ব্যথাতুর ॥” 
“কামন্বরের" উল্লেখ রামায়ণে আছে। 
ব্যাধি ও বৈদ্োর উল্লেখ রামায়ণে এইরূপভাবে আছে। কৈকেয়ী 
ক্রোধাগারে আশ্রয় লইলে রাজ। দশরথ তহ।কে ক্রোধের কারণ-জিওান্ 
হুইয়! বলিতেছেন-- 
ভূমৌশেষে কিমর্থং তং মক্ন্যকল্যাণ-চেতস। | 
ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রম।থিনী ॥ ২৯ 
সাস্বনে কুশল! বৈচ্য ্বশিতুষ্টাশ্চ সর্বশঃ | 
স্থখিত।ঃ ত্বাং করিযাস্তি ব্যাধিমাচক্ষ ভামিনি | ৩০২১৯ 
অর্থ ঃ--কেন তুমি ভুহ।বিষ্টের ম্যায় ভূমিতে পড়ির়। আছ? যদি 
তোমার কোন ব্যাধি হইয়! থাকে, বল, গামাব গৃহে অনেক ম্নক্ষ 
বৈদ্য আছে, তাহার তোম।কে অ।রে।গ্য করিবেন। 
ভূাবেশের বিশ্বাস যে মতি প্রাচীন, রাজ! দশরথের এই উক্তি 
হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়। য|য়। 
লঙ্ক(বাঁীরাও সন্ধার পর একটা পিঙ্গলনর্ণ বিকটাকার পুরুষের 
ছায়। দেখিয়। ভয় পাইত । (জ ৩৫) নু 
রামায়ণে অন্ত্র-চিকিৎপা প্রচলনের যে সামাগ্চ আভাস আছে তাহা 
এইরূপ ; সীতা মণোক বান বন্দিনী শকস্থায় বলি'তণ্ন - 
তাশ্বুন্রন। গচ্ছচ লোকনাথ গর্ভস্থ জঙ্বিব শলারস্তং। 
নুনং মমালান্‌ চিবাদন য.ঃ “বৈ১শিতৈচ্ছেত ত রাক্ষনেন্্র॥ ৬1৫1৮ 
রাখপ অনাক যসমঘ দিয়াছেন, য'দ এঠ দমখ মধ্যে লে।কনাথ 
রাম আলয়। অমকে টন্ধ'র ন। করন, তবে প্রস্থ একে রক্ষ। কাগবার 
জন্য শ।শিত অন্তর দ্বরা যেরপ গর্ভগ্ক জণের অঙ্গ প্রতাঙ্গ . ছেদন কর! 
হয়) রাখল ভীবিভাবন্থ য় সামার সেই এবন্থ। করিবে। 
সীভার এই উক্ত হইতে গর্ভস্থ [শসশুকে অন্ত্রসাহায্যে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া বাহির কণিয। যে প্রস্থতিকে রক্ষা করিবা? বিখান অতি প্রাচ,ন 
সমাজে ও প্রচলিত ছিল, ত হাবস্পঠ উল্লে। প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ 
প্রাচীন অস্ত্র চিকিৎনার উল্লেখ আমএা এশ্র:১ও দেখিতে পাই। 
সুশ্রুত গ্রীকৃ আফমণের পুরে বচিত হইয়াছিল । সুশ্রুত অপেক্ষ। চরক 
গ্রাণীন। কিন্ত এই ছুইখান! গ্রস্থের কোন খানারই আতান রাম।য়গে 
নাই। 
বাহার মমে করেন, সুপ্রতের এলাশান্ত্রের আলোচন। গ্রীক 
গ্রভাবের ফল, তাহারা রামায়ণের এই স্টল্লেধটির ব্ষিয়েও একটু লক্ষ 
করিবেন! 
শারীর [বজ্ঞ।ন নন্ব:দ্ধগড যে সেকাকে কোন আহলাচনা হইত ন! 
তাছ। মনে হর না। ঞ 


৭৮২ 


যকৃৎগীহং নহৎ জ্রোড়ং হাদয়ঞ্চ সবন্ধনম। ৪৯1৫1২৪, ইত্যাদি 
উদ্ভি দ্বার! দেহাত্যন্তরে কোথায় কোনটির স্থান তাহ! নির্দেশ 
কর! তখন চিকিৎস|-বিজ্ঞানের অঙ্গীতৃত ছিল বলিয়াই মনে 
হ্‌য়। নি 
" কোন ব্যাধির নাম ও হাহার ফোন ওউষধের উল্লেখ রামায়ণে বিশেষ 
মাই। উধধির মধ্যে মৃত-সপ্ীবনী, বিশল্যকরণী অস্ত ইত্যাদি 
কয়েকটি উধধের নম প্রাপ্ত হত্তয়। যায়। অমৃত পানে মানুষ দীর্ঘ 
জীবন ল/ভ করিতে পারিত। বিশল্যকরণী দ্বারা বোধ হয় রভতআব 
-বন্ধক১ওণ্যা শু করান হইত। লক্ষণের শক্তিশেল।ঘাতে এই উষব 
ব্যবহৃত হই়াছিল। 

মড়কের কথ! উপমাস্থলে এক স্থ।/নে রাষায়ণের অআছে। (অ ৪৮) 

রামারণে ধাতু কইতে কে।ন উষধ ব্যবহারের উর:ল্লথ একেবারেই 








লস্ট পট 


] 

রামায়ণে সৌপর্ন বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই দৌপর্ণ সাধনায় চক্ষুর 
নিবা জ্যোতি লাভ হইত। সম্প্রতি এই স।ধনা-প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি 
লাভ করিয়।ছিলেন। (কি ৫৯) 

আক্সহত্যার চিস্ত। তখদও সমাজে ছিল। শোক.ছুঃখে ইহা 
স্বাভাবিক চিন্তা এবং অতি প্র!চীন চিন্ব]। 

স্বর্গের পশ্চাদধাবনকারী রামের আর্ত্ঘর শুনিয়! সীত। লক্গণকে 
াহার অনুসরণ করিতে বলিয্প! শেষে বলির়।ছিলেন ₹-- 


পাস সস শা পাম পাস পাটি সি পোসম্পিশিি লাস্ট পাস পপ সত জি পাস্তা সমিতি পি, 
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গোঁদাবরীং প্রযেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষণ |. 
অবর্ষিষোইধবা তক্ষ্যে বিষযেদেহমাত্বদঃ | ৩৭ 
পিবামি ব1 বিষং তীক্ষ প্রবেক্ষ্যামি ছতাশনম্‌। আ।--৪৫ 
অল অনল উদ্বন্ধন ও বিষ এই কর়টিই জান্মহত্য! নাধনের উপায় 
বলিয়! সীতার মুখে কধি দেখাইয়াছেন। ৃ 
হনুমান ও দীত। অন্বেষণে নিরাশ হইয়া! এইরূপ চিন্তাই করিয়া- 
ছিল। যখা-- 
বিষমুদ্ব্ধনং বাপি প্রবেশং শবলনত্ত ব|। 
উপবাসমথে। শন্্ং প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ | ৩৬৫১৩ 
এখ|নে উপবাস এবং শঙ্্ প্রয়োগের উল্লেধ দেখ! যায়। 
জল অগ্সি ও অনশন আশ্রয়ে খবির।ও যে দে ত্যাগ করিতেন, 
তাহ। আমাদের শাস্ত্রে আছে। উহাকে শাস্ত্রে আত্মহত্যা বলা হয় 
নাই; ইচ্ছ।-মৃত্যু বল! হইয়াছে। শরভঙ্গ ও মাতঙ্গ শিষ্যগণের অগ্নিতে 
প্রবেশের কথ। রামায়ণে আছে। তাহ! এইরূপ ইচ্ছা-মৃত্যু। এইরূপ 
ইচ্ছা মৃতার উপদেশ এক বিধবা গৃহস্থ বধূকেও পন্মপূরাণকা র:দিয়াছেন। 
( পন্মপুরাণ, পাতাল, ৬৫1৩৯ শ্লেক।) পু 
রামায়ণে “আূর্ষ্বেদ” শের উল্লেখ 'আদিকাণ্ডের ৪৫ সর্গে আছে। 
ইহ। পৌরাণিক সাগর মগ্থনমন্বন্ধীয় একটি পরবর্তী প্রক্ষিণ্ত অধ্যায়! 
ইহার আলোচনা প্রক্ষিগু-নির্দেশ অধ্যায়ে করা হইয়'ছে। 
( সৌরভ, পৌষ) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার 


ংল। ছন্দ ও সঙ্গীত 


যতি ও তাল 


এক্ষণে আমরা যতিও তাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
বল্ব। কবিতায় বা গানে সুরের ক্ষণিক নিস্তবতাকেই 
যতি বা বিরাম বলে,_জিহ্ব। যেখানে স্বভাবতই একটু 
বিশ্রাম করে তা'কে যতি বলে। “যতি েিহ্বেষ্টবিশীম- 
্থানম” (ছন্দোমঞ্রী )। প্রথমেই একটা কথা মনে 
রাখা দরকার যে ধ্বনির বা স্থরের বিরাম হ'লেও কালের 
বিরাম হয় না, কাল চল্তেই থাকে । স্থতরাং বর্ণকে 
আশ্রয় করে? যে ধ্বনি প্রবাহিত হ'তে থাকে শুধু তারই 
যে মাত্র! বা কাঁল-পরিমাণ আছে তা নয়, যতির ও মাত্রা 
বা কাল-পরিমাণ আছে। কিন্তু কাবাছন্দে এ যতি বা 
বিরামকালের হিসাব রাখা নিশুয়োজন ; কাজেই কাব্যে 
যতির মাআ-পরিমাণ গণ্য করা হয় না। কিন্তু ধারা নৃতন 
নৃতন ছন্দ রচন! করেন স্বাদের পক্ষে ধ্বনিতন্বের এসব 
ুক্্ম বিশ্লেষণ কর! গ্রয়োজন 7 তাতে নব নব ছন্দ উদ্তাব- 
নার সহায়ত) হম । সাধারণভাবে &ইম্দের আলোচনার 
ক্ষেত্রে এসব সুন্ম ঠিসাব বাঁধতে হয় না বটে; নৃতন 


নৃতন স্থ্টি করুতে গেলেই এসব সুম্রতত্বের সংবাদ রাখ! 
প্রয়োজন । একটা দৃষ্টাস্ত দিই। যথা-_ 


নামে সন্ধ্য। তক্্রালসা, মোনার আচলখসা 
হাতে দীপশিখা, 
দিনের কল্লোল পর টনি দিল বিশ্লীষ্বর 
খন ধবনিক!। 
-রবীন্্রনাথ 


উদ্ধৃত শ্লেকটি পড়লেই বোঝ! যায় যে একটি পাদের 
আবৃত্তি শেষ হ'য়ে গেলে আরেকটি পাদ সরু করা পর্যন্ত 
খানিকক্ষণ থেমে থাঁকৃতে হয়, এ সময়টুকুই ধ্বনি-বিরতি 
ব1 যতির মাত্রা-পরিমীণ । কিন্তু কবিতায় এ সময়টুকুর 
হিসাব রাখার বিশেষ প্রয়োজন নেই, যদিও গানে তার 
স্বার্থকতা যথেষ্ট আছে। অবশ্য কবিতায়ও এই যতি- 
টুকু ধ্বনির চাইতে এতটুকু কম প্রয়োজনীয় নয়, এই 
যতি ও গতিকে নিয়েই সমগ্র কবিতাটার সার্থকতা। 
কারও প্রয়োজনীয়তা কম নয়। তবে কবিতায় যতি- 
কালট্রকুর হিসাব না রাখ লেও চলে, ধ্বনির গতির হিসাব 


৬ষ্ঠ লংখ্যা) 

রাখলেই--বিরতি আপনি নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। কিন্ত 
গানে হুরের স্তীয় ছগরের বিরামের দিকেও যথেষ্ট সতর্ক 
থাকৃতে হয়, এইটুকু আমার বক্তব্য । দ্বিতীয়ত উপরের 
কবিতার্টি থেকেই ধোঝা যাবে যে কবিতায়ও যতি সর্বত্র 
সমান নয়, কোথাও তার স্থিতি-কাল কিছু- বেশী; 
কোথাও ক্ছু কম। উপরের কবিতাটিতেই প্রত্যেক 
পংক্তিতে প্রথম ছুটে। যতিতে যতক্ষণ থামতে হয় তৃতীয় 
যতিতে তার চেয়ে বেশী থামতে হয্ন। এবপ সর্বত্রই 
দেখ! যাবে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই। যথা 


সংসারে সবাই যবে | সারাক্ষণ শত কর্ণ রত, 

তুই শুধু ছিক্নবাঁধা | পলাতক বালকের মত-_. 
মধ্যান্ছে মাঠের মাঝে | একাকী বিষধ তরুচ্ছায়ে 
ঘুর-বনগন্ধবহ | মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে 
সারাদিন_বাঁজাইলি বাশি !| __-ওরে তুই ওঠ আজি । 
আগুন লেগেছে কোথ। ? | কার শব্ধ উঠিয়াছে বাজি 
জাগাতে জগৎজনে ? | কোখ।"ছ'তে ধ্বনিছে ত্রন্দনে 
শৃম্ততল ? |] কোন অন্ধ কারা-মাঝে | অর্ড্দর বন্ধনে 
অনাধিনী মার্গিছে সহাঞ্জ?। স্ষীতকার অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হ'তে | রক্ত শুধি' করিতেছে পান 


লক্ষ মুখ দিয়! । 
রবীন্দ্রনাথ 


এ পংক্কিগুলি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এখানে 
কোথাও চার, কোথাও ছ', কোথাও আট এবং কোথাও 
দশ অক্ষরের, পরে যতি পড়েছে । এরকম যুগাদংখ্যক 
বর্ণের পরে যতি পড়াই: এ ছন্দের গ্ররুতি। আরো 
দেখ যায় প্রত্যেক পংক্তির অন্তেই যতি বা বিরাম 
আছে; শুধু অক্ষটবৃ্ত কেন প্রত্যেক ছন্দেই পংক্তিশেষে 
যতিপড়া৷ অনিবার্ধ্য, নতুবা ছন্দ রচনাই হয় না। পংক্তি 
শেষের যতি কোনে চিহ্ছে চিহ্নিত করিনি, কিন্তু পংক্তি- 
মধ্যস্থ যতি একেকটি দগু-চিহ দ্বার! নির্দিষ্ট হয়েছে। 
প্রথমতই এ যতিগুলোকে ছুভাগে বিভক্ত কর। যায়, 
কতকগুলে৷ ভাবগত যতি আর কততকগুলে! ছন্দগত যতি। 
যেখানে কবিতার অর্থের মধ্যেই একটি ছেদ রয়েছে 
স্বভাবতই সেখানে একটি ধতি পড়েছে; আবার যেখানে 
অর্থের বা কবিতার ভাবের বিরতি নেই এমন অনেক 
স্থলেও যতি হয়েছে ছন্দের দাবীতে । প্রথম প্রকারের ধতিকে 
ভাবগত ধতি এবং দ্বিতীপ্রকারের যতিকে ছন্দগত যতি 
বলেছি। ' (এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরে। কয়েকটি কথা 


বাংলা ছগ ও সঙ্গীত 


৭৮৩ 


বল্‌্তে হবে) হছিতীয়ত, আরেক দিক থেকেও ঘতিকে 
ছুভাগে বিভক্ত করা যায়। যেখানে ভাবগত যতির 
ভাবনা আছে সেখানে ছন্দগত যন্তিও অবশ্ই থাক! 
চাই। সেজন্য যেখানে ভাবগত যতি থাকে পেখানে 
ধ্বনির পূর্ণ বিরতি হয়ঃ এরকম যতিকে পূর্ণ যতি 
বল্ব। আর যেখানে শুধু ছন্দগত ধ্বনিবিরতিখাজই 
আছে ভাবের বিরতি নেই সেখানে বিরামকাল বেশি 
স্থায়ী নয়? এপ্রকার যাঁতকে অর্ধযতি বল্ব। তা 
ছাড়াও আর-এক প্রকার যতি আছে তাকে ঈষদ্‌-বতি 
নামে অভিহিত করা যায়। এ ষতির কথা পরে যথাস্থলে 


'বল্‌ব। 


গানেই হোক্‌ বা কবিতায়ই হোক্‌ এই যতিস্থাপনের 
বৈচিন্ত্রাই ভালের স্ষ্টি করে। পূর্বেই বলেছি ধ্বনির 
গতি এবং বিরতিই ছন্দকে সার্থক করেছে; গতি এবং 
যতি যত নব নব উপায়ে পরস্পরকে অভিব্যক্ত করে 
তুলতে পারে ততই নৃতন নৃতন ছন্দ উদ্ভাবিত হয়। গতি 
ও যত্তির বিভিন্ন সপ্রিবেশের ফলেই ধ্বনির তরঙ্গলীলার 
উদ্ভব হয়। গানে বা কবিহায় ধ্বনির এই তরঙ্গ লীলা. 
টাকেই তাল বল! যাঁর। কাব্য এবং সঙ্গীতে উভয়নত্রই 
এই তালের নানারকম হিসাব রাখতে হয়, এবং এই 
হিসাবের উপরেই উভয় ছন্দশাস্্র বিশেষভাবে. নির্ভর 
করে। তাল জিনিধট। কিন্তু আসলে স্থর বা ধ্বনি 


মোটেই নয়; স্থুর বা ধ্বনির গতিভঙ্গীটাকেই তাল 
বলা হয়। কত বিচিত্র উপায়ে ধ্বনির উতান 
পতন বা গতি বিরতি সাধিত হনব তা নিণয় 


করে তাকে হিদাবের মধ্যে ধরে রাখাই তালের 
কাজ। ধ্বনির একবার উত্থান বা গতি থেকে পরবর্তী 
পতন বা বিরতি পর্ধ্যস্ত যে মান্রা-পরিমাণ ব| কাল, 
তাকেই গানে এক-একটি তাল বিভাগ বলা যায়; এবং 
গানে যা তালবিভাগ, কবিতায় তাকেই পদ ব! পাদ 
বলেছি। বল! বাহুল/ যদিও একইপ্রকার হিসাব থেকে 
গানের তালবিভাগ ও কবিতার পাদের উৎপত্তি হয়েছে 
তথাপি এ ছুটে! জিনিষ কখনই এক নয়। এছুয়ের 
মধ্যে অনেক পার্থক্য 2মাছে এবং এ পার্থক্যের হেতু 
গানে ও কবিতায় মাআ-আদর্শের অনৈকা | » এ 


৪৮৪ 
অঠঠণক্যের কথা পূর্বেই,বলেছি। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে 


কথাট। বিশদ করুছি। যথা-- 

(রমার) নিশীখ-র।তের | বাদল ধার! । 

এসকে গোপনে। 
_ রবীজনাধ 
এট। শ্বরবৃত্ত ছন্দ। এক যতি থেকে আর-এক যতি 

পর্য্স্ত যে'অংশ তাকে পাদ বল। হয় এবং এখানে প্রতি- 
পাদে চারটি স্বর আছে। সবন্থদ্ধ এখানে চোদ্দটি স্বর 
আছে, স্থৃতরাং এক হিসাবে চোদ্দ মাত্রা আছে বল্‌তে 
পারি। প্রতিপাদে চার মাত্রা । কিন্ত গানের স্থরের 
ধারায় যখন এ কথাগুলো! বয়ে চল্বে তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ 
বদলে যাবে) অনেক্ জায়গায় মাত্রা বেড়ে যাবে, 
সুতরাং পাদগুলোও নৃতন আকার ধারণ করুবে। যখা_ 

আমার | নি*শীথ |রা*তের | বাদল 

ধারা, | ** এস | হে*** | **গোপ]| 

নে*** | ** 

এখানে বিন্দু চিহ্ুগুলো অতিরিক্ত মারা জ্ঞাপক । 

দেখ! যাচ্ছে কবিতাঁর একমাত্রিক বর্ণ গানে দ্বিমাত্রিক, 
চতুমর্ণত্রিক এবং যণ্মাত্রিকও হয়েছে এবং পাদ সংখ্যাও 
অনেক বেড়ে গেছে । কবিতাঘ় ছিল চোদ্দ মাত্রা, গানে 
হয়েছে চৌত্রিশ মাত্রা । কবিতায় ছিল চার পাদ, গানে 
আট পাদেরও বেশি হয়েছে । কবিতায় ও গানে উভয়েই 
'শতিপাদ্দে চার মাত্রা আছে বটে, কিন্তু উপরের বিভাগ- 
গুলোর দিকে চোখ বুলৌলেই টের পাওয়া যাবে গ্রতি- 
পাদে বর্ণগুলোবু বিস্তাসের মধ্যে কি বিপর্ধায় উপস্থিত 
হয়েছে। কিন্ত কোথাও কোথাও এর চাইতে 
আরে! অনেক বেশি বিপর্ধযয় উপস্থিত হ'য়ে থাকে। বিস্ত 
নব জায়গামই যে এমনটি হয়ে থাকে তা নয়। কোনো 
কোনে জ্জায়গায়--কবিতার ও গানের পাদসংখ্যা ও 
মাক্রা-সংখ্য। ঠিক সমানই থেকে যায়। যথা-- 


কাপিছে দেহলতা থর খর, 
চোখের তলে আঁখি ভর তর। 
ধোছুল তমালেরি বনছায়া 
তোমারি নীলবাসে নিল কায়া, 
বাদল নিশীথেরি বর ঝর 
তোমার আখি পরে ভর ভর। 
সরবীন্রনাথ 
এখানে প্রতিছত্ধে তিনটি করে পাদ আছে; প্রথম পাদে 


ভিন মাত্র। এবং বাকি ছুই পাদে চার মাতা করে আছে। 


প্রবাসী-চৈত্র, ১৬৩০ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড, 
গানেও তাই, এঙ্লে গানে-ও কবিভায় তফাৎ নেই। 
যা হোক, আমাদের কথ! হচ্ছিল এই যে ধ্বনির এক যতি 
থেকে আর-এক যতি পধ্/স্ত যে অংশ, তাকে যেমন, 
কবিতায় প'দ বল! হয় এবং তার গঠনের উপরেই যেমন 
কবিতার গঠনটি নির্ভর করে; তেমনি স্থরের এক তঙ্গী 
থেকে আর-এক ভঙ্গী পর্য্যস্ত অংশকে তালবিভাগ বল! 
হয় এবং এ তাঁলবিভাগের উপরেই গানের গঠনপ্রণালী 
নির্ভর করে। একটি পাদ বা তালবিভাগের মধ্যে ক'টি 
মাত্রা থাকে তার হিসাব থেকেই গানের বা কবিতার 
তালের বহ্প্রকার ভেদ হ'য়ে থাকে। প্রথম গানের 


কথাই ধরা যাক। গানে গ্রথমতই তালের তিনগ্রকার 


রূপ দেখা যায়। কোনো গানে চার মাত্রার পরেই, 
তাল দ্দিতে হয়$ এরকম তালকে চতুমর্ণত্রিক বা সমপদী- 
তাল বল! যায়। আবার কোনে! গানে তিন মাজার 
পরেই তাল দিতে হয়; এ তালকে ত্রিমাত্রিক তাল 
বা অসমপদী তাল নামে অভিহিত করা যায়। আবার 
কোনো কোনো গানে তালবিভাগের মাত্রা সংখ্যার 
সমতা নেই; একবার তিন মাত্রার পরে আর-এক 
বার ছু মানার পরে তাল দিতে হয়, অথবা! 
একবার তিন মাআার আবার চার মাত্রার পরে তাল 
দিতে হয়। এরকম তালকে বিষমপদী তাল বল] যায়। 
পূর্বের সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত-ছুটোর মধ্যে প্রথমটি চতুম্ান্িক 
বা সমপদী এবং দ্বিতীয়টি বিষমমাজ্মিক বা বিষমপদী 


তালের দৃষ্টান্ত । আরো! দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা 
€১) 
জা*গর|ণে * ধায় *|বি তাবরী* ** | 
এট! চতুর্ত্রিক তাঁল। 
(২) 
দে*শশ|দে*শ|ন*দ্দি|তকরি|মন্জ্রি | ত ব| 
ভে*্*|রী** 
এটা অসমপদদী বা ক্রিমাত্রিক ভাল। 
৩) 
মাতৃ|মন্* | দির |পু*প্য| অঙ.* [গন | কর 
ম|ছো*|জছন | জাজ | হে* | 


এখানে যথাক্রমে তিন, ছুই এবং ছুই-এর পরে তাল 
হবে। স্ৃতরাং তাল বিষমপদদী। গানের এ তিন- 
প্রকার তালের আবার বহুপ্রকার উপবিভাগ ও বছ নাম 
আছে। আমাদের ও-সমত্ত কথার আলোচনার বিশেষ 


হি সংখ্যা] 


শপ আপাস্পিস্পিাস্পি্রিতা সিসিপাসসিপ সপ সতী সপ স্পাসি পা সতী সপ সত স্পাতাতা পিট প সিসি সপ, 


কোন গ্রয়োজনই নেই। আমর! এখন কবিতার তালের 
সঙ্গে উক্ত তিনপ্রকার তালের কি সার্দৃশ্য আছে তাই 
আলোচন! করুব | কাব্যছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নাম- 
করণের উপর তালের এইপ্রক্কার ভেদের খুব বেশি 
প্রভাব আছে। তালের দিকেই সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখলে 
ছন্দের সম্পূর্ণ নৃতন 'মার-এক্রকম শ্রেণীভাগ ও নামকরণ 
করুতে হয় । এই নৃতন শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ কেমন 
হবে তাই এখন দেখতে চে! করুব। প্রথমেই মনে 
রাখ! দর্কার যে গানের রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মাত্রার 
যে আদর্শ পূর্বেই নির্ণধর করেছি ভাকেই কাব্যেও মাক্জার 
একমাত্র আদর্শ বলে ধবুলে ছন্দের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত 
ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি প্রধান ধারাই থাকে ন|। এবং 
সঙ্গীত-আদর্শের এই মাত্রার উপরে নির্ভর করে'ই যদি 
কবিতার পাদের প্রন্থারভেদ নির্ণয় করা যায় তবে সম্পূর্ণ 
নৃতন ধরণে ছন্দের তিনটি প্রান শ্রেণী পাওয়া যাশে, যথা 
সমপদ্ী ছন্দ, অপমপদী ছন্দ এবং বিষমপদী ছন্দ । দৃষ্টান্ত 
দিলেই বিষয়টা বুঝতে লোক্গ। হবে। যথ1-- 


(১) 

হ।রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণজরা, 

বহি" বিজ্ঞতাঁর বোঝা, ভাবিতেছ মনে 

ঈশ্বরের গ্রারঞ্চন। পড়িয়াছে ধরা 

হুচতুর সুক্্দৃহ্ি তোমাৰ নয়নে । 

স্রবীন্ত্রন।খ 

আমাদের শ্রেণীবিভাগ অন্মারে একে অক্ষরবৃত্ত দ্বিপদী 
ছন্দ বলব; কারণ সাধারণ শ্রুতিতভে এখানে প্রত্তিপংক্কি- 
তেই আট অক্ষরের পরে একটি ও ছদ্ অক্ষরের পরে 
একটি যতি পড়েছে। কিন্তু পূর্বোক্ত তালের হিস!বে 
এটার অন্ত নাম হবে। প্রথমত সঙ্গীত আদর্শের দিকে 
লক্ষ্য রাখলে এখানে প্রতিছত্রে চোদ্দ অক্ষর না বলেঃ 
চোদ্দ মাত্রা বলতে হবে। দ্বিতীয়ত, খুব প্রথর তাল- 
শ্রুতির উপর নির্ভর করলে এখানে প্রত্যেক চার মাত্রার 
পরেই একটি ছেদ রেখ! টান্তে হবে এবং ফলে এটার 
আকৃতি*'অন্তরকম হ'য়ে যাবে। এট। দাড়াবে এরকম-- 


হারে নিয় নদ দেশ, | পরি'জীর্শ| জরা, 

বহি বিজ্ঞ | তার বোঝা, | ভাবিতেছ | মনে 

ঈশ্বরের | প্রবঞ্চনা | পড়িয়াছে | ধরা 

স্থচতুর | হুগ্রদৃষ্টি | তোমার ন- | য়নে। 
৯৯-৮৮ 


বাংল! ছন্দ ও সঙ্গীত 





৭৮৫ 





স্থতরাং এ ছন্দটা হ'ল সমমাজ্িক অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ। এ 
ছন্দের এরকম বিশ্লেষণের মধ্যে একটা খুব সার্থকতা 
আছে) কারণ এর দ্বারাই এ ছন্দের (ষাকে সাধারণত 
পয়ার বলে'ই অভিহিত কর! হয়) উৎপত্তির ইতিহাসের 
দিকে একটা গভীর ইঙ্গিত ফুটে ওঠে । পূর্বেই আমি 
বলেছি স্বরবুত্ত ছন্দ থেকেই অক্ষরবৃত্বের উৎপত্তি হয়েছে 
এবং চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার চৌদ্দ স্বরের ্বরবৃত্বের "বিকার 
মাত্র। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চার স্বরের পরেই একটি 
করে যতি থাকে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ও গানের 
স্থরের প্রভাবে ওই ধর্তর সংখ্যা কমে" গিয়ে অর্থাৎ শ্বর- 
বৃত্তের পাদগুলো আরো ঠেসে গিয়ে এই পয়ারের উৎপত্তি 
হয্সেছে। উক্ত বিশ্লেষণেই ওই চতুঃস্বরপাদ ও পরবর্তী 
গানের প্রভাবের ইঙ্জিতট। টের পাওয়া যায়। পয়ার 
শব্দটি পদচার শব্ধ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, রধিবাবুর এ 
কথাটি সত্য হ'লে পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার যুক্কে- 
গুলে! আরো দৃঢ়তা লাভ করে। যা হোক্‌, অক্ষরবৃত্বের 
প্রায় সর্ধরই গোড়ায় এই চতুমর্ণব্রিক তালের সন্ধান 
পাওয়া যাবে । আন-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা-- 
২) আজিকে হ |য়েছে শান্তি 
জীবনেব | তুল প্রাপ্তি 
সব গেছে! চুকে। 
রাজ্িদিন | ধুক্‌ ধুক্‌ 
তবজিত | হুখছুথ 
খামিয়াছে | বুকে! 

-রবীনরনাথ 
এখানেও ওই চতুমর্ণন্রিক তাল অনায়াসেই ধরা পড়ে। 
এবার স্বরবৃত ছন্দ থেকে এই চতুমর্ণত্িক তালের একট! 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বখা-- 


(৩) লুকিয়ে ছিল | যে মর্ধ্যাদা | নারীর হাদয- | তলে, 
উঠল জাগি দিপ্বিগ্ঘয়ী বীরের অটট বলে। 
যুস্তকরে অশ্রমা*1 দিবা হাসি ছেসে', 
কর্ল বরণ অগ্নিদেষে নব বধূর বেশে। 


স্পকরণানিধান 
এছন্দের কবিতায় চতুমর্ণজিক তালের শ্বচ্ছন্দগ্তি | পূর্বের 
্লয়ারের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই 
বোবা যায় সেটা কতখানি আড়ষ্ট হঃয়ে গেছে। অবশ্ত 
অক্ষরবুত্তের যে অভিষ্জাত্য "মাছে সে সম্বদ্ধে আগেই 





৮৬ 'প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩,  ( ২৩শ ভাগ) ২য়ধণড 
অনেক কথা বলেছি। এখন মাত্রাবৃত্তের একটা চতুম* একথা বলেছি। স্থতরাং এখানে এবিষয়ে বিস্তৃত, 
জিক তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যখ:-- আলোচন। কর! নিপ্রয়ো্ন । এখন অসমমান্ৰিক 


(8) এস তৃ-|1ঝর দেশে | এসকল | হান্তে, 
গিরি-রী-বিহারিণী ছরিণীর ' লান্তে, 
ধূসরের উবরের কর তুমি অন্ত 
স্ামলিয়া ও-পরশে করণে! মস্ত, 
ভর! ঘট নিয়ে এস ভরসার ভর্ণ। ; 
বর্ণ! 


স 


-মত্েন্ত্রনাথ 


চতুমর্ণত্রিক তালের যে ক'টা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তার 
থেকে এ কথা স্পট হ'য়ে ওঠে যে-গানের রীতিতে কাব্য- 
ছন্দের এরকম শ্রেণী বিাগ করুলেও আমাদের পূর্বোক্ত 
শ্রেণীবিভাগ অব্যাহতই থেকে যায়। কারণ সমপদী, 
. অসমপদ্দী বা বিষমপদী, যেরকম তালই হোকু না কেন 
প্রত্যেক বিভাগের মধ্যেই অক্ষরবৃত্ত, মাক্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ব 
এই তিনটে প্রকারভেদ হবেই। পূর্কোদ্ধত প্রথম, 
তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্ত গুলো পরীক্ষ। করুলেই এর যাথার্থ/ 
উপলব্ধি হবে। স্থতরাং কাব্যছন্দের শ্রেপীভাগ করার 
সময় কাব্যের ভাষার বৈশিষ্ট্য ও গালের প্রকারভেদ এ- 
ছুটো বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখা দর্কার। আমরা 
শ্রেপী ভাগ করার সমগ্ন তাই করেছি, কিন্তু কাব্যের ভাষ। 
বৈশিষ্ট্যের খাধান্ঠ দিয়েছি। কারণ গানে শুধু তালের উপর 
লক্ষ্য রেখেই শ্রেণীবিভাগ করা হয়, ভাষার রচনা-প্রণালীর 
দিকে দৃষ্টি থাকে না বললেই হয়। কিন্তু কাবে) রচনা- 
বৈচিত্র্যই সর্বাগ্রে মনের উপর প্রস্তাব বিস্তার করে। এ 
জস্তেই ভাষার রচনা-বিধিকেই প্রাধান্ত দিয়ে ছন্দকে 
প্রধানত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিন ভাগে 
বিভক্ত কণ্েছি; তালকেই প্রাধান্য দিয়ে সর্ব প্রথমেই 
ছন্দকে সম, অসম ও বিষম এই তিন ভাগে বিভক্ত 
করিনি, রচনা-বৈশিষ্ট্যের পরেই তাল বা তালবিভাগের 
প্রাধান্ত | গানের ক্ষেত্রে যা তালবিভাগ, কাব্য 
ছন্দের ক্ষেত্রে তাই পাদবিভাগ। স্থতরাং অক্ষরবৃত্ব 
প্রভৃতি প্রধান শ্রেণীর পরেই পাদ রচনার টৈশিষ্ট্যের 
প্রাধান্ত স্বীকার করে? চতুরক্ষর পাদ, অষ্টাক্ষর পাদ, 
চতুরমাত্র পাদ, পঞ্চমাত পাদ, চতুঃস্বরপাদ প্রতৃতি 
'উপবিভাগ করেছি। ছন্দের শ্রেণী ভাগ করার সময়েই 


তালের দৃষ্ঠান্ত দিচ্ছি। যথা -- 


(১) আজি কি তোমার মধুর মূর্তি-- 
হেরি শারদ প্রভাতে । 
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্ভামল অঙ্গ 
ঝলিছে অমল শৌভাতে। 
পাবে ন| বহিতে নদী জল-ধার, 
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর, 
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোঙ্ছেল 
তোমার কানন সভাতে। 
মাঝখানে তুমি দীড়ায়ে জননী-_ 
শরৎকালের প্রভাতে । 
- রবীন নাথ 


এট! মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অম্নি পড়ে গেলে 
প্রত্যেক ছ* মাত্রার পরে একট! করে' যতি পাওয়া 
যায়। কিন্তু আরে! একটু লক্ষ্য করুলে এই ছ' মাজার 
প্রত্যেকটি পাদের ঠিক মধ্যস্থলে একটা করে' সুষ্ক্র ছেদ- 
চিহ্ন আবিষ্কার কর! যায়; প্রত্যেক তিন মাত্রার পরেই 
একটা ঈষদ্‌-যতি ব। একটু খানি স্থরের বিরতি যেন 
শ্রতিশক্তির কাছে ধরা দেয়। বস্তত খুব তীক্ষ-দৃ্টিতে 
দেখলে বল্তে হয় যে তিন-তিনটি মাত্রার এক-একটি 
ক্ষুদ্র পাদ বা মাপকাঠির সাহায্যেই এছন্দ রচিত হয়; 
এরকম ছুটে! মাপ কাঠিতেই এর একপাদ হয়। সে 
জন্তই এই যগ্াত্রিক ছন্দের কবিতায় প্রতিপাদে তিন 
মাত্রার পরেই একটা! ঈধদ্-যতির অস্তিত্ব অনুভূত হয় 
এবং এটাই এছন্দের ম্বরূপ। তবে কোথাও কোথাও 
কোনো পাদের মধ্যবর্তী এই ঈষদ্‌ যতিটি প্রায় টেরই 
গাওয়৷ যায় না। পূর্বের দৃষ্টাস্তটিতেই এর নমুনা আছে-_ 
ব্থা-্ পু 

ঁ 1 + 

“মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর” এবং "মাঝখানে 
তুমি ঈরীড়ায়ে জননী* ; এখানে চিহ্নিত তিনটি জায়গা 
পাদমধ্যবর্তী ছেদ বা ঈষদ্‌ যতিটি কানে ধরা দেয় না, 
ছুটো ক্ষুত্র ভাগ একব্র জোড়া লেগে গি্কে ওই যতি-ছেদটি 
বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু তবু ওই ঈষদ্‌ যতি থাকাটা 
এর যথার্থ প্রকৃতি এবং তিন মাত্রার মাপ কাঠিটাই এর 
ভিতরের গঠনের আলবা আদর্শ। এই ঈষদ্‌ যতির 


৬ষঠ সংখ্যা] 
সাঁহায্েই এছন্দের তাল রক্ষা হয়ে থাকে । এজন্তই 
,এছন্দকে ত্রিমাত্রিক বা অসমপদী তালের ছন্দ বলেছি। 
উজ্ত দৃষ্টাস্তটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অসমপদী তালের নমুনা । 
এবার স্বরবৃত্ব ছন্দ থেকে অসমপদী তালের একটা উদাহরণ 
দেব। যথা 


ওই সিংহল ্বীপ | হুঙ্গর, স্যাম | _নির্দল তাঁর | রূপ 
তার কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কপূর কেশ-ধুপ ; 
আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ, 


আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ্‌ নির্ববাণ। 
সত্যেন্্রন।থ 


গানের রীতিতে এখানে প্রতিপদে তিনটি করে 
মাত্রা পাওয়া যাবে, যদিও বিশু্ধ কাব্যছন্ৰের ভাষায় একে 
মাত্রাবৃত্ব না বলে' স্বরবৃত্ত বলেছি। তিন মাত্রার মাপ- 
কাঠিতে রচিত হয়েছে বলে'ই একে ত্রিমাত্রিক বা 
অসমপদী তালের ছন্দ বল্ব । অক্ষরবৃত্তে এতালের 
দৃষ্টান্ত এই,_ 


একবার তোরা মা বলিয়! ডাঁক, 
জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক্‌, 
হিমাস্ররি-পাষাণ কেঁদে গলে, যাক্‌, 
মুখ তুলে, আজি চাহ রে। 
স্পরবীজ্রনাথ। 
এছন্দে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অনেক বিখ্যাত কবিত! 


লিখে" গেছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথমত অক্ষরবৃত্তে এই 
অনমপদী তালের অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কিন্ত 
অক্ষরবূত্তে এতাল ভাল শোনায় না, যেখানে যুক্তবর্ণ 
উপস্থিত হয় সেখানেই পদগদে তালভঙ্গ হয়, শ্রুতি- 
কটুতা দোষ হয়। এই তথ/টি লক্ষ্য করে'ই রবীন্দ্রনাথ 
বাংলা মান্াবৃত্তের প্রবর্তন করেছেন; মানসীতে তিনি 
সর্বপ্রথম যুক্ত বর্ণের পূর্ববস্বরকে দ্বিমাত্রিক বলে” ধরে? 
এ নতুন ছন্দ ব্যবহার করুতে হ্থক্ষ করেন। এখন 
অসমতালের ছন্দ সর্বদাই মাত্রাবৃত্তে রচিত হ'য়ে থাকে) 
অক্ষরবৃত্তে অসমতাল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হু'য়ে গেছে। 
আব্ব-একট। উদাহরণ দিচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের "প্রভাত সঙ্গীত” 
থেকে। পাঠক পড়লেই বুঝতে পার্বেন এরচনাটা 
মাঞ্ছিত শ্রুতি-রুচির উপর কতথানি অত্যাচার করে। 
বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব 


মর মর মৃছু তান, ্ 


চারি দিক্‌ হ'তে কিসের উল্লামে 
পার্ীতে গাহিবে গান ॥ 


বাংল! ছন্দ ও 


সঙ্গীত ৮ 


এখানে যুক্তবর্গুলো যেন গুরুভার গ্রস্তরখণ্ডের 
মত স্থর-প্রবাহের গতি রোধ করে দীড়িয়ে আছে 
আমাদের ছন্দ-চেতনাও যেন সে গুরুতারে নিপীড়িত 
হচ্ছে। স্থতরাং এতারটাকে যদি একটু লঘু করে? দেওয়া 
যায় তবেই ছন্দের শোতে আবার অবাধগতিতে বয়ে 
চল্বে,_- রি 


বাযু-হিল্লোলে ধরে পল্সব 
মর মর মৃদু তান, 
চাগিদিক্‌ হতে কি যে উল্লাসে 
পাখীর! গাহিছে গান! 





কাব্যে বিষম তালট1 মাজ্বাবৃত্ত হন্দেই শোভা লাভ 
করে। সেজন্যে অক্ষরবৃত্তে বা স্বরবৃত্তে এভালের ছন্দ 
সচরাচর রচিত হয না। বিষম তাল অনেকরকম হ'তে 
পারে। ছু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ; যথা__- 
(১) বিপদে মেরে | রঙ্গ কর। | এ নহে মোর | প্রার্থনা) 
বিপদে আমি | নাযেন করি | ভর়। 
ছুঃখ-তাপে ব্যধিত চিতে ন।ইবা দিলে সাস্ত্বন!, 
ছুঃখে যেন করিতে পারি জয়। 
সহায় মৌর ন। যদি জুটে নিজের বল ন! যেন টুটে, 
সংসাগেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্ন। 
নিজের মনে ন। যেন মানি ক্ষয়। 
-বীন্রনাথ 
এখানে প্রতি পাঁচ মাজ্জার পরেই যতি আছে। কিন্ত 
খুব হুক্ম শ্রুতির নিকট প্রতিপাদেই তিন মাজার পরেই 
একটা ঘতির আভাস ধরা পড়বেই। স্থৃতরাং আসলে 
এখানে তিন মাত্রার অসমপনের সঙ্গে ছুঃ মাত্রার একটা 
সমপদের যে'গেই পাঁচ মাত্রার এক-একটি পদ্দ রচিত 
হয়েছে। এই অনম ও সম তালের মিশ্র তালকেই বিষম 
তাল বলা হয়েছে। 
(২) জড়ায়ে আছে বাধা, | ছাড়ায়ে যেতে চাই, | 
ছাড়াতে গেলে ব্যথা | বাজে। 
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে ষাই 


চাছিতে গেলে মরি লালে । 
স্রবীব্রন।থ 


এট। সপ্তমাত্রিক ছন্দ অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ; কারণ 
প্রথম তিন পদে সাতটি করে? মাজা! ও শেষ পদে ছুটো 
মাঞ্জ মাত্রা! আছে। কিন্ত এর তাল বিষম, কারণ গ্তি- 
পাদেই ভিন মারার পরে ,একটা ঈষৎ যতি আছে। এ 
ঘি প্রত্যেক পাদকে একটি তিনমাত্রার অদমত্তাগ এবুং 
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আর-একটি চার ষ্ান্তরার সমভাগে।বিভক্ক করেছে। সে- 


অন্তই তাল বিষমপদী 
(৩) শীখনে বত পু! | হলনা সারা, 
জানি'হে জানি তাও | হয়নি হার! | 
স্রবীন্ত্রনাথ 


এটা সপ্তমাত্বিক অপূর্ণ দ্বিপদী ছন্দ; কারণ প্রথম 
পাদে 'সাত ও দ্বিতীয় পাদে পাচ মাত্রা আছে। কিন্ত 
গ্রতিপাদেই তিন মাত্রার পর একটি ঈষৎ যতি ছুটে 
অসমান ভাগ স্থষ্টি করেছে। অতএব বিষম তান। 
(8)  গাহিছে কালীনাথ নবীন ঘুবা, ধ্বনিতে সতগৃহ ঢাকি' ; 
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সবর নাতটি যেন পোব। পাখী। 
স্প্রবীন্রনাথ 
এছম্দের তাল অতি বিচিত্র | প্রতোক পংক্তিতে 
যথাক্রমে তিন বার পাচ, তিন বার ছ্‌ঃ মাত্রা রয়েছে। 
কিন্তু একটু লক্ষ্য করুলেই দেখ। যাবে এছন্দটা এর 
অব্যবহিত পূর্বববস্তাী অর্থাৎ তৃতীয় দৃষ্াস্তটির সম্প্রসারণ 
মাজ। তৃতীয় দৃষ্টান্তের সাত পাচের অপূণ দ্বিপদীর 
সঙ্গে সাত ছু'য়ের আর-একট দ্বিপদ যোগ করুলেই এ 
ছন্দ পাওয়1 যায়। স্থতরাং এছন্দের যথার্থ ম্বরূপ হচ্ছে 
এ রকমস্ 
গ্রাহিছে কাশীনাধ | নবীন বুবা, 
ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢাকি', 
কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি সবর 
সাতটি যেন পোষ! | পাঁখী। 
এ স্বরূপটিত একটি অতিরিক্ত মিলের পাহায্যে বিশেষ- 
ভাবে ফুটে? উঠেছে নীচের দৃষ্টান্তটিতে ।-_ 
কফোশল-নৃপতির তুলনা নাই, 
জগৎ জুড়ি? যশোগাঁধা 
ক্ষীণের তিনি সদ। শরণঠাই, 
দীনের ।তনি পিতামাতা । 
স্পরবীন্রন।ধ 


বলা বাহুল্য এখানেও বিষম তাল । আর-একটি বিষম 
তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 
(৫) ছিলাম নিশিনিন আপাবীন প্রবাসী 
বিরহ-তপোবনে আন্মনে উদাসী । 
আধারে আলে! দিশে দিশে দিশে খেলিত ; 
অটবী-বায়ু-বশে উঠিত দে উছাপি' । 
বনে! ফুল ছুট” আঁখিপুট মেলিত, 
কখনে। পাত। ঝরে, পড়িত রে নিশ।সি। 
পু সরবীনরমাথ 





প্রবাসীস্চৈজ, ১৪৩০ 
* . এটা বিপধ্যন্ত সপ্তমাতিক দ্বিপদী 


| ২৩প ভাগ, ২য় ধগ 








ছন্দের দৃষ্টাত্ত। 
রবি-বাবুর কবিতায় এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত ছাড়া এছদ্দ 
আর কোথাও দেখিনি ॥। প্রতিপংক্তিতে সাত মাআর 
ছটে। পাদ আছে। প্রতে)ক পাদ আবার ঈষৎ যতির 
দ্বারা ছু-ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এ বিভাগের মধ্যে সম্গিবেশ- 
বিপর্যয়ের দ্বারা বেশ একটু বৈচিত্রা হয়েছে; প্রত্যেক 
ংক্তিতেই প্রথম পাদ তিন-চার ও দ্বিতীয় পাদ চার তিন 
মাত্বায় ছিন্ন হয়েছে। 
এতক্ষণে আমর তালের দিক থেকে ছন্দের প্রধান 
তিন ভাগ,_-সম+ অসম এবং বিষম ছন্দের আলোচনা 
করেছি। পূর্বেই বলেছি গানে তাঁল-বিভাগের অন্তর্গত 
কথার লবঘুত্ব-গুরুত্ব-ভেদে লয়-ভেদে তালের অনেক 
প্রকার ভেদ আছে। তাঁর আলোচন। করা আমাদের 
পক্ষে অনাবশ্ক। কবিতায়ও পাদের অন্তর্গত স্বরবর্ণ- 
গুলোর লবুত্ব-গুরুত্ব ভেদে তালের নানারকম উপ- 
বিভাগ হ'য়েথাকে । তাতে কোনে। তাল আদিগুরু, 
মধ্যগ্তরু, অন্তগুরু প্রতৃতি নান শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে 
থাকে। ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করার সময় এবিধয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা করেছি। স্থতরাং এস্থলে আর কিছু 
বল! নিশ্রয়োজন। তবে একথ। স্মরণ রাখ। ধরুকার 
যে তালের এরকম উপবিভাগ শ্বরবৃভ্ত ছন্দেই 
হ'তে পারে। অক্ষণবৃর্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরকম 
বৈচিত্র্যের অবলর নেই। স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বরের লঘুত্ব- 
গুরুত্ব-ভেদে তালের যে বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাকেই 
কাব্যের ভাষায় ছন্দম্পন্দন নামে অভিহিত করেছি। 
কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দের এ স্পন্দন বা বৃত্য-লীল।টার 
একট। বিশেষ সার্থকতা! আ'ছে। সবাই জানেন যে বিশ্ব- 
জগতের ভিতরকার মূল প্রণালী নির্ণয় করতে গিয়ে 
জড়বিজ্ঞান সর্বত্র কতকগুলো বিচিত্র স্পন্দন বা আণবিক 
চঞ্চল নৃত্যপরারণণতাই আবিষ্কার করেছে। ধ্বনি-তত্বেও 
একথা যেমন খাটে মানুষের মানস ক্ষেঅেও একথা তেম্নি . 
খাটে বল্‌্তে পারি। তাই কবিতার ভিতরকার যা মূল 
সত) অর্থাৎ রস, কবিতার ছন্দ সেই রলকে ধ্বনির 
্পন্দনের ভিতর দিয়েই আমাদের চিত্তম্পন্দনের সঙ্গে 
সমান তালে ফুটিয়ে তুল্‌্তে চায় এবং এই চিত্বম্পন্দনের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 








পিপি ক পরি, 


তিতর দিয়েই আমাদের ম্্রকে স্পর্শ করে? রসকে 
আমাদের মানস লোকে সার্থক করে? তুল্‌তে চায়। 
কিন্তু ধ্বনির স্প্দনের এই বিচিত্র স্থপ্ম লীল। ব্যাকরণ 
অর্থাৎ বিষ্লেষণের স্তরে বেধে দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং 
সে প্রম্াস আমর! করুব না। তবে বাংল! কবিতায় ছন্দ- 
স্পন্দনের রীতি বৈশিষ্ট্য এবং কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ উপায়ে 
তা আমাদের চিত্তবকে দোলা দেয় সে-সম্বদ্ধে অনেক 
কথ! বল! যায় এবং বল! দরুকার৪ বটে। আমর! পরে 
সে-বিষয়ের আলোচনা করুতে চেষ্টা কর্ব। 
সুর 

ছন্দ ও সঙ্গীতের আলোচনাম়্ প্রবৃত্ত হ'য়ে আমরা 
মাত্রা লয় যতি ও তাল, উভয় শাস্ত্রের একমট1 সামান্ত 
পরিভাষা এবং ছু শাস্ত্রেই এদের সার্থকতা ও পার্থক্য 
কফি, তাই বিশদ করুতে চেষ্টা করেছি। বল! বাহুল্য 
উভয়শান্ত্রেইে এমন কতকগুলো বিশেষ স্বতন্ত্র ধন্দ আছে যা 
এক পক্ষে খাটে অন্য পক্ষে খাটে না। কাবাছন্দের 
আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এক্ষেত্রের 
বিশেষ ধর্দগুলোর আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। 
কিন্তু সঙ্গীতশান্ত্রের সঙ্গে কাব্যছন্দের খানিকটা সাদৃষ্ঠ 
আছে বলে' উভগ্চের মধ্যে একট! তুলনা! করার উদ্দেশ্যেই 
সঙ্গীতের অবতারণা! কর! হয়েছে । সঙ্গীতের আলোচন! 
গৌণ এবং কাব্যছন্দের আলোচনাই আমাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্ট। এইজন্তই! কাব্যছন্দের কথাই বিশেষভাবে 
বিশ্লেষণ করে' সঙ্গীতের কথা সংক্ষেপেই সমাপ্ত করেছি। 
কিন্তু একথা মনে রাখা ঘবুকার যে লয় ও তাল 
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতই প্রয়োঞ্জনীদ্দ হোকু না কেন 
এগুলোই সঙ্গীতের মূল-তত্ব নয়, সঙ্গীতের অস্তরতম মূল- 
তত্বহ্চ্ছে স্থুর। মাত্র! লয় গ্রতৃতি স্থরের বাহনমান্ত স্থরের 
গতি-গ্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই এদের দার্থকতা। 
সঙ্গীতে স্থরই অনির্ব্চনীয় আনন্দ-রসকে মান্থযের মনের 
স্পর্শ-সীমার মধো এনে পৌছিয়ে দেন। সঙ্গীতে 
যেমন স্থুর, কাব্যে তেমনি ভাব। ভাব বল্তে 
শুধু শব্বের অর্থকেই বুঝিনে। ভাব বল্‌তে বুঝি এমন 
একটা ইঙ্গিত, এমন একটা সৌরভ, এমন একট! স্থযম! 
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সৌদারধ্স্থির মায়াজাল . বিষ্তার করে। কাব্যেও 
তাল লয় মাঝ প্রসূতি গৌণ, এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার 
মধ্যেই এদের সার্থকতা । যা হোক, কাব্য এবং সঙ্গীত 
উভদ্বের চরম লক্ষ্য এবং পরম সার্থকত! হচ্ছে সৌন্দর্য 
বা আনন্দ-রসের স্থা্টি। সঙ্গীতে এই সৌন্দর্য্য প্রকাশ 
লাভ করে স্থরের উপর নির্তর করে? এবং স্থর্‌ প্রবাহিত 
হয়লয় তাল গ্রতৃতির আশ্রয়ে। কাব্যেও তেম্নি 
সৌন্দর্য ফুটে? ওঠে ভাবের ভিতর দিয়ে এবং ভাব বিকাশিত 
হয় ছন্দের সাহায্যে। কিন্তু তা বলেও” ষে এ দুয়ের মধ্যে 
কোনে জাম্মগায় কোনে। যোগ নেই তা নয়। সঙ্গীতে 
স্থর যদিও প্রধানত ধ্বনিকে অবলম্বন করে'ই সৌন্দধ্যকে 
স্থটটি করে, তবু খবরের মধ্যেও কাব্যের ভাব-ব্যঞরনার 
আভাস রয়ে গেছে। আবার, কাব্যের ভাবও সম্পূর্ণ 
স্বরনিরপেক্ষ নয়ঃ কেননা কাব্যের ছন্দেরও ত ধ্বনি- 
নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নেই। কিস্ত গানের গ্থুর ও 
কাব্যের স্থরের মধ্যে গুরুতর প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়ে 
গেছে। সঙ্গীতে ভাব স্থরের অন্বর্ভন করে; কিন্ত 
ক।ব্যের স্থুরই ভাবের অন্থলরণ করে। সেজন্যই কাব্য 


আবৃত্তি করার সমম্ম আমাদের রসনা বুদ্ধিবৃত্তির 
অন্থদরণ করে? কথার অর্থকে অব্যাহত রেখে 
কোথাও চলে; কোথাও থামে। কবিতায় ছন্দধবনি 


স্থরকেই গ্রাধান্ত দিয়ে কথার অর্থকে সহজে গৌণ 
আমন দেয় নাঃ কাব্যে অর্থের অন্যা্ী হয়েই 
স্থর কখনে। তীব্র কখনো মৃদু, কথনো৷ গভীর, কখনো 
তরল, কখনো! মন্থর, কখনে। দ্রুত হ'য়ে থাকে । সকলেই 
লক্ষ) করে" থাকৃবেন কবিতা আবৃত্তি করার সময় আমরা 
শুধু যে ছন্দ তাল ঝাচিয়েই কথাগুলোকে আওড়াতে যাই 
তা নয়; যদি শুধু তাই হ'ত তবে কবিতার প্রাণটাই 
জড় শব্দপুঞ্জের নীচে চাপা পড়ে” মারা যেত। তবে 
হম্দ কবিতার ভাবকে গতি দান ন|করে' বরং পাষাণ 
গ্রাচীরের মতো তার গতিরোধ করেই দীড়াত। 
কিন্তু প্ররূত তথ্য ত তা নয়, ছন্দ কাবে]র বাধা না হয়ে 
ভার সহায় হয়েছে। তার কারণ কাব্যের ভাবকে বহন 
করে বলে'ই ছন্দের প্রযবোজনীপ্বতা। ভাবের উপর 


ধা চকিতের মধোই আমাদের মানস লোকে কড়ুত প্রতৃত্ব করাই ছন্দের কাঁজ নয়, বরং ছন্দের উপরেও 
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ভাবের যথেষ্ট প্রভাব রুয়েছে। সেজন্তেই শুধু যতি 
তাল লম্ব মাত্রা রক্ষা করে' যস্ত্রেরে মতে! আবৃত্তি করে, 
গেলেই কবিতার যথার্থ আবৃত্তি হয় না। তাতে 
কবিতার যথার্থ 'ভাঁবটিই ছাড়া পায় না; ছন্দের 
খচাটাই তখন কাব্যের মুক্তির প্রধান বাধা হ'য়ে 
দীড়ায়। এছ্ন্তেই কবিতা আবৃত্তি করার সময় ছন্দের 
তাল লয়কেও অতিক্রম করে' গিয়ে কবিতার ভাবকে 
ফুটিয়ে তুল্‌তে হয়) এখানটাতেই ছন্দ হাজার চেষ্টা করে?ও 
কাব্যের যথার্থ হ্বরূপটির নাগাল পার না, তাকে স্পর্শ 
করতে পারে ন।। সুতরাং নিজেকে নিজে অতিক্রম 
করে, যাওয়ার মধ্যেই ছন্দের সার্থকতা । কিন্তু এ 
অতিক্রম ছন্দের রাজ্য ছাড়িয়ে ভাবের ও ্থরের রাজ্যে 
প্রবেশের উপক্রম। কাজেই আবৃত্তি করার সমগ্ন শুধু 
ছন্দ বাচালেই চলে ন1; তার সঙ্গে একটু ভাবের আভাস, 
একটু স্থরের স্পর্শও যোগ করে' দিতে হয়। এজন্তেই 
দেখ! যায় আবৃত্তি করার সমম্ন আমাদের কণ্ঠ জড়যন্ত্রের 
মঞ্তরে মতো৷ শব্ধগুলোকে শুধু উচ্চারণ করে'ই যায় 
না, ভাবের গভীরতা, তীব্রতা, ওজন্িতার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের কণ্ত্বরও কোথাও তীব্র, কোথাও গভীর, 
কোথাও দৃপ্ত হয়ে ওঠে। এখানেই আমাদের চিত্ত 
কবিতার ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠে আমাদের কঠের 
ভিতর দিষ্বে আত্মপ্রকাশ করে, সেজন্যেই ত কবি- 
তার আবৃত্তি সর সচেতন ও প্রাণের স্পন্দনে এমন 
স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। আর এখানেই কাব্যের ভাব 
বিশুদ্ধ কাব্যছন্দের এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে সঙ্গীতের 
স্থরের স্পর্শলাভের জন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু 
এখানেই শেষ, সঙ্গীত-স্থরের আভাল লাভ ও তার মধ্যে 
আত্মগ্রারের এই ব্যাকুলতার মধ্যেই কাব্যছন্দের 
চরম তৃষ্তি। কিন্ত গানের স্থরের প্রক্রিয়া অন্তরকম, 
ভার অভিব্যক্তির পদ্থ। ত্বতস্ত্র। গানের ম্থুর ধ্বনিকে 
আশ্রয় করেই আনন্দকে দ্ূপ দান করে, কথার ভাবকে 
আশ্রয় করে? নয়। সেজন্তেই গানের স্থর স্বচ্ছন্দগতিতে 
বিচিত্র তন্বীতে প্রবাহিত হ'য়ে চলে, গানের কথাকে সে 
গ্রাহও করে না। গানের স্থরের কাছে কথাও তাহার 
অর্থের কোনে! মর্ধযাদা নেই বললেই হয়) কথার অর্থ 
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হয়ত যেখানে থেষেছে স্থর সেখানেও চলেছে, কথার 
অর্থে যেখানে গতি রয়েছে সুর হয়ত সেখানেই মোড় 
ফিরে যায় এমন সর্বদাই দেখা যায়। গানের স্থরের 
ধারায় পড়ে' শ্রোতের বেগে গানের কথাগুলো নিজ নিজ 
স্বতন্ত্র রপকে পর্যন্ত বজায় রাখতে পারে না, স্থরের বেগে 
শবগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়) কোনে! শব্ধের বর্ণগুলো 
পরম্পরসংল্লিষ্ট থাকৃতে না৷ পেরে বিঙ্গিষ্ট হয়ে এশবের 
বর্ণ ওশবের গাব গিয়ে পড়ে। শবগুলো নিজেই 
যখন এমন ছাড়া-ছাড়। বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় তখন ত্বার! 
অর্থের সমত। রক্ষা করুবে কেমন করে? তাই বল্ছিলুম 
গানের স্থুর বাক্‌ ও অর্থকে অগ্রাহ করে? ধ্বনির সাহাযোই 
সৌনরধ্য ও আনন্দকে স্থজন করতে চীয়। তাই গানে 
ধ্বনিকে এত বিশ্লেষণ করেছে; তাই গানে বড়জ+ খাবভ 
প্রভৃতি স্থরের সাতটি গ্রাম, উচু নীচু মাঝারি প্রভৃতি 
মপ্ুকের বিাগ, কড়ি কোমল গ্রভৃতি স্থরের সুক্ষ ভেদ, 
এসমত্ত বছু-টবচিত্র্য দেখতে পাই । গানে স্থব্দের এ- 
সমস্ত ভেদকে মাত্রা লয় গ্রভৃতি থেকে পৃথক করে” দেখ! 
দরুকার। কালের দিক্‌ থেকে ধ্বনির আদর্শ মাপকাঠিকে 
মাত্র। বলা হয়; কাল ব্যেপে স্থরের স্থিতিপরিমাণই 
হচ্ছে মাত্রাপরিমাণ। এদিক থেকে এক-একটি বর্ণ সিকি 
মাত্রা থেকে স্থক্ক করে" চার পাচ প্রভৃতি বহুমাত্রাব্যাপী 
স্থায়ী হ'তে পারে, স্থতরাং কালের স্থিতির দিক্‌ থেকেও 
বহুমাত্রাপরিমাণ হ'তে পারে। ঠিক্‌ তেম্‌নি ধ্বনির তীব্রতা 
বা সৃছৃতার দিক্‌ থেকেও. বহু বিভাগ হ'তে পারে ধ্বনির 
এই উচ্চত! নীচতা ভেদ অসংখ্যরকম হ'তে পারে; বড়জ 
খষভ প্রভৃতি এরই প্রকারভেদ মাজ্জ। কিন্তু এসমত্ত 
প্রকারভেদ সম্পূর্ণরূপে মাঙা-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন্‌ 
মাত্রার বর্ণ ভীব্রতার কোন্‌ গ্রামে থাকবে বা কোন্‌ 
গ্রামে মান্জাপরিমাণ কত তার কোনো স্থিরতা নেই। 
ধ্বনির স্থিতি যেমন মাঝআ্া-ভেদ নিয়মিভ করে, তার 
তীত্রতাও তেম্নি স্থুরের ভেদ নিয়ন্িত করে। আবার 
ধ্বনির গতর লমতাকেই লয় বলে এবং এই 
গতির ক্রম-ভেদ্ধে লয়-ভেদ হয়। আবার ধ্বনির গতি- 
ডঙ্গীতেই তালের কৃঙ্ি। মাআ! লয় যতি তাল ও স্থর 
গানের ক্ষেত্রে যে অপরূপ অরূপ সৌন্দর্যের তাঞ্জমহল গড়ে 





'ঞষ্ঠ সংখ্যা] 


পা পাশ পাপী লাস্রিপাসটিপাস্টিপাস্সিপানিাসিপিস্পিাসিপাসি পাস প পাস পা উ পাটি পতি পাস 


তুলেছে, কাবোর ক্ষেত্রে তা গড়ে” উঠেছে শব্দ শপর্শ রূপ 
রস গন্ধ গরভূতির মানসী মূর্তির মাধুরীতে। কিন্তু কাবেঃও 
মাত্র! :প্রতৃতির কিঞিৎ সার্থকতা আছে; এরা সেই 
সৌন্দর্ষ)-ইমারতের স্ুল উপাদানই মাত্র জোগায়। সেজন্তই 
এগুলোকে হিসাবের বিচারে অল্পবিষ্তর পরিমাপ করা 
যায়। কিন্তু কাধ্যে হরের যে আভাস পাই তার কোনে 
বিশ্লেষণ নেই, ভাবের আবেগে চিত্তে যে গতির সঞ্চার 
হয় তার থেকেই কাব্যে ওই স্থরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 
সে স্থর গানের স্থরের মতে! আপন গতিতেই আপনি বম্বে 
চলে না, ভাবের আবেগের অন্ুলরণ করে'ই কম্বরকে 
নিমস্ত্রিত করে। , 

সঙ্গীত ও ছন্দ সম্বন্ধে আমর] যে বিষয়গুলোর আলো- 


রাজপথ 


৯ পাত উত্স পল্পাসিত সস ত তলা? 


৭৯১ 


তাস পি কাস পাস পাস্টিপা শিরা শাসিত সি ৯ সালা ৯ পাশ পাটি 


চন! করুলুম্‌ আশা করি তার থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে 
কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোনো কোনো বিষয়ে 
সদৃশধর্ম্ম| বটে, কিন্ত সমানধর্ম্যা নয়। ধে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে 
সাদৃশ্ট আছে সেখানেও তাদের গতি “একদিকে নক, এ 
সাদৃহাটাও বিভিন্নমুখ । এ দুয়েরই যা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য 
ব৷ স্বতন্ত্র সার্থকতা তা সম্পূর্ণ পৃথক ক্ষেতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
উপায়েই এ ছুয়ের ভিতরকার স্বরূপ বা শৌন্দর্ধামূর্তিকে 
আকৃতি দান করে । অতএব কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দের 
যথার্থ পরিচয় লাভ কব্‌তে হ'লে এই ছু" শাস্ত্রের স্বতঙ্্ 
আলোচনা করা আবগ্ঠক। 


শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন 


রাজপথ 


[২১] 

বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে স্থরেশ্বর ক্ষণকাল স্তন 
হইন্া বলিয়া রহিল; তাহার পর পুনরায় ইংরেজী প্রবন্ধের 
প্রফট] বাহির করিয়া দেখিতে আরস্ত করিল। কিন্তু 
ইতত্ততঃ বিচরণ-শীল বিক্ষিপ্ত মনকে চেষ্! করিয়াও 
কার্ধেযর মধ্যে কোনো-মতে নিযুক্ত করিতে ন৷ পারিয়া 
বিরক্তিভরে কাগজপত্রগুলাকে ঠেলিয়া রাখিয়৷ দিল। 
ভুল সংশোধন করিতে গিয়! অন্যমনস্কতাবশতঃ ছুই চারিটা 
নৃতন তুলই হইয়! গিয়াছিল। প্রবন্ধের একট1 অংশ পাঠ 
করিতে করিতে রচনাটা এমন নীরস ও নিকষ্ট বলিয়। মনে 
হইল ষে স্থরেশ্বরের একবার ইচ্ছা হইল গ্রবন্ধেট৷ ছিড়িয়া 
ফেলিয়া দেয়) কিন্ত দুইদিন পরের সংবাদপত্রের জন্ত 
প্রবন্ধটা নির্দিষ্ট হইয়া! রহিয়াছে বলিয়। ছিড়িতে পারিল না। 

মাধবী ফিরিয়। আসিবার পূর্কেই স্থরেশ্বর গৃহ হইতে 
বাহির হইয়া পড়িল এবং সংবাদপত্রের কার্ধযালয়ে 
উপস্থিত হইয়! সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার 
প্রবন্ধ ও প্রুফ ফেরৎ দিল। 

সম্পাদক সসম্মানে স্থরেশ্বরকে বসাইয়! দরিজ্ঞাদ! করিল, 
*লবটা দেখ! হ'য়ে গিয়েছে?” 


স্থরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, সবটা দেখতে 
পারিনি ;ঃ খানিকটা বাকি আছে। সেটা আপনি দেখে, 
দেবেন ।” 

“কিছু ব্দলাবার আছে কি?” 


“নাঃ তা কিছু নেই।” তাহার পর একটু চিন্তা! করিয়া 
কহিল, “দেখুন, আমার এ প্রবন্ধটা তেমন ভাল হয়নি। 
এটা না ছাপলে কি চল্বে না?” 

সম্পাদক ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "না । তা কি করে? 
চল্বে? এ গ্রবন্ধের জন্যে পর্শুর কাগজে ছু কলাম 
জায়গ। রাখ! আছে। তাছাড়া প্রবন্ধ ত বেশ ভালই 
হয়েছে ; খারাপ কিছুই ত হয়নি ।” 

মনে মনে বিরক্ত হইয়া স্থ্রেশ্বর বলিল, 
তা হ'লে ছাপুন।” 

সংবাদপত্জ-কার্ধ্যালয় হইতে নির্গত হইয়া হ্থরেশ্বর 
মাণিকতল৷ স্্টে তাহার ভাতঘরে উপস্থিতশ্ছইল। একটা 
ভিন্ন নব তাতগুলাই তখন বন্ধ হই! গিয়াছিল। স্ুরেশ্বর 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাতগুল! দেখিতে লাগিল। 

অধিকাংশ তাতেই, শাটা গ্রস্তত হইতেছে দেখিয়া 
স্থরেশ্বর মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইয়। কহিল, “লব তেই 


“বেশ, 





৭৯২ 


শাড়ী চড়িয়াছে কেন?" বাংল! দেশের পুক্রষমান্থুষের কি 
ধুতি পর! ছেড়ে দিয়েছে?” 

* হন্রেশ্বরের ভৎগনা শুনিয়া অতুল অগ্রসর হইয়া 
আসিয়৷ নম্রকণ্ঠে কহিল, “এ সব শাড়ীই ত আপনার হুকুমে 
চড়ান হয়েছে বানু? মখুরের নকৃপা আর উপদেশ-মত 
এগুলোচ্ছে পাড় তোল। হচ্ছে।” 

মথুর ঢাকা হইতে আনীত নৃতন তাতী। 

এই স্ব প্রতিবাদে প্ররুত কথা স্মরণ হওয়ায় স্থরেশ্বর 
মনে মনে অপ্রতিভ হইল। কয়েকদিন পূর্বে, আকাশের 
শ্বচ্ছ নীলিমায় নবস্র্য/রক্কিমা-প্রবেশের মত, তাহার 
ক্বদেশপ্রেম ও দ্বদেশসেবার মধ্যে স্থমিত্রা-জনিত নৃতন 
উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়ার পর কেমন করিয়া তাহার 
প্রত্যক্ষ অস্কুভূতির অগোচরে একে একে অধিকাংশ তাতে 
ধুতির স্থান শাটী অধিকার করিয়াছে তাহা তাহার মনে 
গড়িল। মনে পড়ঙ্গ বিগত তিন-চার দিবসের মধ্যে 
যখনই কোন একট। তাত মুক্ত হইয়াছে প্রয়োজন- 
অগ্রয়োজনের হিসাব না করিয়া নৃতন নকৃলার পাড় 
করাইবার আগ্রহে সে তাহাতে শাটী চড়াইবার আদেশ 
দিয়াছে। 

সে-সকল কথ! ম্মরণ হওয়ায় এই বিপরীত তিরস্কারের 
অন্ত মনে মনে অগ্রতিভ এবং বিরক্ত হইয়া স্থরেশ্বর 
বলিল, “আচ্ছ') যা হয়েছে তা হয়েছে; এখন থেকে 
আগেকার হিসা'বে ধুতি আর শাড়ী করবে ।” 

এ আদেশে অতুল মনে মনে সন্ধষ্ট হইয়া বলিল, 
চষে আজে ।” ধুতি উপেক্ষা কিয় শাটী প্রস্তুত করি- 
বার বিষয়ে এই অপরিমিত উৎ্নাহ তাহার মনংপুত 
ছিল না। 

মথুর অগ্রসর হইয়া বলিল, “বাবু, মিহি স্থতো 
অনেকটা জম! হ'য়ে গিয়েছে। আপনি বলেছিলেন 
শাড়ীর পাড়ের প্যাটার্ণ পছন্দ করে দেবেন । 

বিরক্ত হইয়া স্থরেশ্বর রুষ্প্বরে বলিল, “আমিই যদি 
পছন্দ করে' দোবে! তা হ'লে তোমাকে এত মাইনে দিয়ে 
ঢাকা থেকে আন্লান কেন ?” রি 

স্থরেশ্বরের কথ! শুনিয়া মথুর. সবিস্ময়ে কহিল, “কিন্ত 
বার, আপনিই ত আদেশ করেছিলেন যে আপনি 


প্রবাসীস্-চৈত্র, ১৩৩৪ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


১৯০৯৩ সাস্িপাছত উপাসিপসিতা্পাস্িপাস্টিপাপিস্িপাসিপাসিতাসিতাসিপাসিপাস্িতািপাসিপিপাসিপাসি-ত৯ি৫ 


প্যা্টার্ণ, পছন্দ করে' দিলে তবে মিহি স্থতো তাতে 
চড়বে!” 

.হ্ুরেশ্বর নরম হইদ্ব! বলিল, “লে আমার আর সময় 
হবে না মথুর। তুমি নিজেই বাক্জার-পছন্দ ক্ম্বেকরকম 
প্যাটার্ণের পাড় করে! নিগো ।"ঃ 

মথুর বগিল, “যে আজে) তাই করে নেব।” 
তাহার পর একটু ই্তস্ততঃ করিয়া! মৃদুকণ্ে বলিল, “আর 
একজোড়া যে ফবুমাসী ছিল স্থমিত্র! দেবীর নামলেখা? 
সেট! হবে কি?” 

স্থরেশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, মথুরের প্র্নে 
ফিরিয়া ধীঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, «“'এক- 
জোড়ার দবুকার নেই, 'তবে একখানা দরকার হ'তে পারে। 
একখান! বেশ ভাল-করে? করে' রেখো 1” 

“যে আজে ।” 

আরও কিছুক্ষণ ঘুরিয়। ফিরিয়! দেখিয়া, ও কয়েকটা 
প্রয়োজনীয় ব্যাপারে উপদেশ দিয়! স্থরেশ্বর গৃহে প্রত্যা- 
বর্ঘন করিল। তখন মন্ধ্য| হইয়া গিয়াছিন। 

মাধবী ফিরিয়া আসিয়া পর্যন্ত স্থুরেশ্বরের সহিত 
সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র হইয়! ছিল। ক্থমিত্রাকে চবুক! দিয়া 
আসিয়াছে স্থরেশ্বরকে সে-সংবাদ দিবার অধীরত্তা ত 
ছিলই, তাহা ছাড়া স্থমিত্রার সহিত তাহার যে কথোপকথন 
হইয়াছিল তাহ জানাইবার আগ্রহও কম ছিল না। 

কিন্ধ হুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে যখন 
তাহার সে দিনের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে 
উদ্যত হইল তখন স্থুরেশ্বর তাহাকে বাধা দিয়া! বলিল, 
আজ নয় মাধবী, কাল বলিস, সব শুন্ব। আজ একটু 
ব্যস্ত আছি।”? 

এ সংবাদের জগ্ স্থয়েশ্বরের এক্ূপ অনাগ্রহ দেখিয়া 
বিস্মিত হইয়া মাধবী জিজ্ঞাস! করিল,”কিসে ব্যস্ত দাদা ?” 

স্থরেশ্বর স্ব হাসিয়া বলিল, "কোনে কাজ নিয়ে ব্যত্য 
নই,এম্নি মনে-মনে একটু ব্যস্ত আছি। কাল সব 
গশুন্ব। চর্কাট। দিয়ে এসেছিস্‌ ত 1?” 

' সমস্ত কাহিনীটা বাদ দিয়া শুধু সংবাদটুকু দিতে 
মাধবী ব্যথিত হইল। ক্ষ্স্বরে বলিল, “তা ত দিয়ে 
এসেছি, কিন্তু কথ! যে অনেক ছিল।"” 


,প্লেসব কাল গুন্ব, মাধবী” বলিয়া হুরেশ্বর প্রস্থান 
করিল। 4 

রাতে বহুক্ষণ জাগিম্া স্থরেশ্বর নানাগ্রকার কাধ্যে 
ব্যাপৃত রহিল। কয়্েকখানা৷ প্রয়োজনীয় চিঠি লিখিবার 
ছি, লেঞুল! লিখিপনা পেষ করিল; তাতশালা এবং 
অপর ছুই-একট। বিষয়ের হিসাব দেখিবার ছিল, সেগুলি 
একে একে মিলাইয়া দেখিয়! রাখিল; এবং একট! 
প্রবন্ধের শেষাংশ লিখিতে বাকি ছিল, তাহাও লিখিয়! 
ফেলিল। 

সন্ধ্যার পূর্বে স্থরেশ্বর কোন কার্যযই মনঃসংষোগ 
করিতে পারিতেছিল না, কিন্ত রাত্রে একাধ্যপগ্তলি সে 
নিরুপন্তরবে সম্পন্ন করিল। অতর্কিতে দমকা-ঝড়-খাওয়া 
নৌকার মতে। নিরুপায় তাহার যে মন ভাপিয়াই চলিয়াছিল 
ক্ষণকালের জন্য তাহ] বোধ হয় হালের ও পালের অধী- 
নতায় ফিরিয়| আপিয়াছিল। কিন্তু দীপ নিভাইয়া 
পধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিব! মাত্র পুনরায় তাহা আবর্তের 
মধ্যে পড়িম্! পাক খাইতে আরম্ভ করিল! 

মনে হইতেছিল যেন মস্ত একট] ক্ষতি হইয়। গিঘাছে, 
কিন্ত কোন্‌ দিক্‌ দিপা, কেমন করিফা! যে তাহা হইয়া 
গেল, তাহ| কিছুতেই নির্ণাত হইতেছিল না! হে বস্ত 
কখনও অধিকারের অন্তর্গত হয় নাই তাহ! হইতে অধি- 
কারচ্যুতির কোন কথ! উঠিতে পারে না, কিস্ত তথাপি 
অধিকারচ্যুতির এ বেদনা কেমন করিয়া হৃদয় জুড়িয়। 
জাগিল তাহ! স্থরেশ্বরের নিকট অভেছ্য রহস্যের মত মনে 
হইতেছিল। যুক্তি কারণ বিচার ও বিতর্ক বঞ্জিত ক্ষতি- 
বোধের এই অর্থবিহীন পীড়া তাহার গ্থায়নিষ্ঠ বল 
চিত্তকে একই মাহাক্স বিক্ষুদ্ধ এবং বিরক্ত করিতে লাগিল। 
সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি সঞ্চয় করিয়! 
এই অনঙ্গত ক্ষোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ত 
চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্ত নিমজ্জমন ব্যক্তি যেমন 
ভাঙিয়। উঠিধার জন্ঠ যতই চেষ্টা করিতে থাকে ততই 
ডুবিতে থাকে, তেম্নি স্থরেশ্বর তাহার ছুরপনেয় 
মানপিক সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার জন্ত যততই নিজেকে 
মবল করিয়! তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই যেন 
ক্রমশঃ বল হ্ারাইতে লাগিল। 

১০০৭৪ এ: 





পাস পাস পাটি পা পপি পাসিপাসটিশাসিপপিনছি, 


রাজপথ ৷ 
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সপাসপাস্টিপাস্টিপাস্সটিপসিপাস্দিল ১ পস্িলাসছ শাসিত সস্পিপীস্ি সি শি সপ সি সপ সপ লী সি সিসির সত 
[২২], 


গ্রত্যুষে স্থরেশ্বরের নিজ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের একটা 
জানালা উন্ক্ত ছিল) দেখিল-_-সেখান দ্রিয়। উধার দ্গিস্কো: 
জ্বল আলোকধার! প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া 
দিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি শধ্যাত্যাগ করিয়৷ বাকি 
জানালাগুল৷ খুলিয়। দিয়া বসিল। 

নিজ্রাভঙ্গের পর স্থরেশ্বর অনেকটা স্থস্থ বোধ করিতে- 
ছিল; তৎপরে প্রভাতের স্থনিশ্মল শীতলতায় বিছুক্ষণ 
ধরিয়া ন্বাত হওয়ার পর সে তাহার হৃদয়ের অপশ্থত 
শক্তিগুলি একে একে ফিরিয়া পাইতে লাগিল । কাল যাহ। 
জলিয়! পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহারই ভম্ম 
লেপন করিয়। তাহার বৈরাগ্য-বিকল মন এই হিম-আাত 
প্রভাত-আলোকের উপর ভর দিয়া সার! বিশ্বমন্ত ছড়াইয়া - 
পড়িবার জন্ত উদ্যত হইয় উঠিল! যে বিফলতা৷ ধৃষ্রের 
আকার ধারণ করিয়া কাল সমস্ত চিত্ত নিবিড় কালিমায় 
লেপন করিয়াছিল আজ তাহা সফলতার মেঘরূপে বৃষ্টি 
ধারায় নামিবার উপক্রম করিল | 

ক্ষণপরে নিত্য নিয়ম-অন্সারে সত কাটিবাঁর জন্য 
স্থরেশ্বর চর্কা-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মাধবী ভাহার 
পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে। 

স্থুরেশ্বরকে দেখিয়া মাধবী বলিল, “আজ শুন্বে ত, 
দাদা?” 

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, “কাল রাত্রে তোর ঘুম 
হয়েছিল, মাধবী ?” 

স্থরেশ্বরের বথায় হানি! ফেলিয়া মাধবী কহিল, 
“ভাল হয়নি।” তাহার পর তাহার হান্সোস্তাসিত মুখ 
স্থরেশ্বরের প্রতি উখিত করিয়া কহিল, “তোমারই কি 
হয়েছিল?" র 

স্থরেশ্বরের যে ঘুম হয় নাই, তাহা অবিসংবাদী সত্য, 
কিন্ত কি কারণে হয় নাই তাহা প্রকাশ না করিয়া সে 
শ্মিতমুখে বলিল, “স্থমিত্রাদের বাড়ী তুই কি কাণ্ড করে! 
এসেছিন্, মে ভাবনায় আমার কাল রাত্রে ঘুম না হবার 


কথাই ছিল।৮” 
মাধবী ন্মিতমুখে কহিল, “কিন্তু যে কা করে' এসেছি 
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৯ নিলা পাস তপন স্পিস্সিপস 
তা শুনলে আজ রাত্রেও তোমার ঘুম হবে না)-_তবে * 
ভাবনায় নয়, নির্ভাবনায় 1 

মাধবীর এমাশ্বাসে স্রেশ্বর কিছুমাত্র আশন্ত হইল 
'না। সশঙ্কিত,হইয়! শুফমুখে সে কহিল, «কি করে, 
এসেছিস্‌, মাধবী ?” 

মাধবী হাসিয়া! বলিল, “ভয় পেয়ো না, ভয় পাবার 
মতো! ফিছু করিনি। যা করেছি ভালই করেছি।”» 

তাহার পর, স্থমিক্রাদের বাড়ী যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, 
আন্মপূর্বিক সমস্ত কথা মাধবী স্থরেশ্বরকে শুনাইল। 

মকল কথা শুনিয়া সুরেশ্বর ক্ণকাল বিমুঢ়ভাবে 
মাধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর ব্যথিত গভীর- 
কণ্ঠে কহিলঃ “যা হবার, তা দেখছি কেউ আটকাতে 
পারে না! কাল যদি তোকে পাঠাতে আধঘণ্ট1 দেরী 
করি মাধবী, তা হ'লে আর কোন অনিষ্ট হয় না!” 

মাধবী স্থরেশ্বরের কথ শুনিয়া বিস্মিত হইয়া! কহিল, 
“অনিষ্ট আবার কা'র কি হ'ল, দাদা?” 

স্থরেশ্বর বিরক্তি-বিরপকঠে কহিল, “কতকগুলো 
অন্যায় কথা বলে' স্থুমিত্রার অনিষ্ট করে" এসেছিস্‌ ত 1” 

মাধবী ন্মিতমুখে বলিল, «ও এই কথা? আচ্ছা, 
কখন যদি স্থমিত্রার সঙ্গে দেখা হয় তাহ'লে তাকেই 
জিজ্ঞাসা কোরো যে তার অনিষ্ট করেছি কি ইষ্ট করেছি। 
কিন্ত এখনও তার কোন ইষ্টই করতে পারিনি । যেদিন 
তোমার সজে-ু” 

মাধবীকে ধথা শেষ করিবার অবসর ন! দিয়! স্থরেশ্বর 
অপ্রসম্নকে বলিয়া উঠিল, প্অন্ডায়! ভারি অন্তায়, 
মাধবী ! তুই একেবারে ছেলেমানষ ! কোন্‌ কথা কখন্‌ 
বলা যায় আর কখন্‌ বলা যায় না, তাও কি বুঝিস্‌- 
নে?” 

মাধবী শ্মিতমুখে বলিল, “তা বুঝি কি বুঝিনে, 
বলতে পারিনে। কিন্তু অন্যায় যদি হয় ত'সে কার 
অন্যায় দাদ? আমার 1 নাঃ কুমিত্রার ? সে যদি নিজ 
মনে তোমাকে-_” বাকি কথা মাধবীর মুখ হইতে নির্গত 
হইল না; কতকট। লজ্জায় এবং কতকটা কৌতুকে সে 
হাসিয়া ফেলিল। 

স্রেশ্বর উৎকঠা গভীরম্বরে কহিল, 





গ্কাল 


প্রবাণী-্চৈন্্, ১৩৩, 





[ ২গশ তাগৃ, ২য় খণ্ড 


উপসপাসপিসিপিস্পাসটিশা 


এইরকম যা'-তা' সব কথা বলে" স্মিহার অনিষ্ট করেঃ 
এসেছিস্‌। আজ আবার সেইরকম করে? অ,. 'র অনিষ্ট 
করবার ফন্দিতে আছিস? এ বাস্তবিকই |ল নঘ 
মাধবী !ঃ? 

এবার মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে 
দৃ্ঘকণ্ঠে বলিল, “অনিষ্ট, অনিষ্ট তুমি যে কি বল্ছ আমি 
তা কিছুই বুঝতে পাবুছিনে, দাদ।! স্থমিত্রার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে বিমান-বাবুর সঙ্গে সথমিত্রার বিয়ে হ'লে হুমিত্রারই 
ইষ্ট হবে; না তোমারই ইষ্ট হবে ?” 

মাধবীর এই কঠিন প্রশ্নে স্বরেশ্বর প্রথমে বিমূঢ় হইয়া 
গেল। তাহার পর দ্বিধা-বিনম্র অদৃঢ়-ক্ঠে কহিল, “ইষ্ট 
যে হবে না, ত| কি করে বল্ছিদ্‌, মাধবী ? কিসে ইষ্ট হবে 
আর কিপে অনিষ্ট হবে তা! চট্‌ করে? ঠিক করে ফেলা কি 
সহজ কথা রে?” 

স্থরেশ্বরের এই অতর্কিত শিথিল তর্কে স্থবিধ। পাইয়া 
মাধবী দৃঢ়ভাবে বলিল, “তা-ই যদি, তবে তুমি এতক্ষণ 
ই& আর অনিষ্টের কথ! তুলেছিলে কেন? কি করে তৃষি 
বল্ছিলে যে কাল আমি হুমিত্রার অনিষ্ট করে এসেছি, 
আর আজ ভোমার অনিষ্ট করুবার চেষ্টা! করছি?” 

মাধবীকে সুরেশ্বর নিরস্ত করিতেই চেষ্টা করিতেছিল, 
কিন্তু তর্কের যোগে মাধবী এমন একট! সুবিধাজনক 
স্থান অধিকার করিল যে তাহাকে প্রতিরোধ করা 
স্ৃকঠিন হ্ইয়। ঈাড়াইল। ইষ্ট অনিষ্টের রহস্য ভেদ কর! 
যেকঠিন তাহ! স্থুরেশ্বরের পক্ষ হইতে স্বীকার করিবার পর 
আর সে কথ দিয় মাধবীকে শাসন করিবার উপায় রহিল 
না। তাই এই ছুশ্ছেদ্য সঙ্কটজাল হইতে উদ্ধার পাইবার 
জন্য সথরেশ্বর তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া, অহ্থরোধের দ্বারা 
মাধবীকে শান্ত করিতে উদ্যত হইল। বলিল, “মানুষের 
স্থখতুঃখ এমন জটিল বিধি-নিয়মে চলে যে তার উপর 
কোনোরকম জোরজবরদস্তে করত নেই, মাধবী! 
সহজে, আপনা-আপনি, য! গড়ে? ওঠে সেইটেই আদৎ 
জিনিস, আর তাই থেকেই শুভ ফল পাওয়া! যায়।* 

একথায় মাধবী কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত ন| হইয়া বলিল, 
“তাই যদি, তা হলে স্থমিত্রার মা'র জবরদন্তিতে কি শুভ 
ফল পাওয়া যাবে বল দেখি ? 


পি পিতা পাস্টিপপািি 





৬্ঠ সংখ্যা) 


শপ 


হুরেশ্বর বলিল, *শুধু নুমিত্রার মার জবরদত্তির কথাই 
ভাবছিস্‌ কেন, মাধবী? এর মধ্যে বিমান তার নুখহ্ঃখ 
আশা-আকাঙ্ষা নিয়ে জড়িয়ে আছে। বিশীনকে 
একেবারে ভূলিসনে 1” 

মাধবী , সজোরে* বলিল, “বিমান-বাবুকে তুল্ব না, 
কিন্তু হ্ুমিত্রাকে ভূলে যাব? তার বুঝি কোন আশা- 
আকা, সুখছুঃখ নেই? তার পর তোমার কথাও 
ভূলে যাব, মনে রাখব শুধু বিমান-বাবুর সুখছুঃখের আর 
সুমিত্রার মার সাধ-আহলাদের কথা 1” 

স্থমিত্রার কথায় চকিত হই, উঠিয়া স্ুরেশ্বর বলিল, 
"তোর বড় আম্পর্ধা হয়েছে, মাধবী! তুই আমাকেও 
এর মধ্যে এমন করে+ জড়িয়েছিস্‌ কেন বল দেখি?” 

সুরেশ্বরের তিরস্কারে সামান্ত প্রশমিত হইয়া মাধবী 
কহিল, «রাগ কোরোনা দাদ, কিন্তু এব্যাপার থেকে 
তুমি দুরে সরে' দাঁড়ালে চল্বে না। স্মিত আমার 
কাছ থেকে কাল যে আশ্বাস পেয়েছে তা যেন একেবারেই 
মিথ্যা না হয়। আমার কথায় বিশ্বান কর, বিমান-বাবুর 
সঙ্গে তার বিয়ে হ'লে তুমি যে শুভ ফল বল্ছিলে তা 


লাঠি-খেল৷ ও অসি-শিক্ষা 


৭৯৫ 





ফল্বে না। জুলুম জবরদস্তি যর্দি বাসুবিকই অস্ঠায় হয় 
ত৷ হ'লে জবরদস্তি থেকে স্থমিত্রাকে তুমি রক্ষা কর! 
একবার তাকে গুগার হাত থেকে বীচিয়েছিলেঃ এবার" 
তাকে তার মার হাত থেকে বাচাও !% 

মাধবীর এই শনির্বাদ্ধ সকাতর প্রার্থনায় হুরেশ্বর মনে 
মনে বিচলিত না হইয়৷ থাকিতে পারিল ন1।* কিন্ত 
তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, “না মাধবী, 
আমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াব না। তুইও একেবারে 
এ ব্যাপার থেকে তফাৎ হ'য়ে থাকিস। সাপ নিয়ে 
খেলানর চেয়ে মানুষ নিয়ে খেল! করা অনেক বিপজ্জনক। 
জয়স্তী, স্ুমিত্া আর বিমান এ তিনজন মাচষকে থেলান 
আমারও কাজ নয় তোরও কাজ নয়। এ অকাজের 
চর্চায় আর সময় নষ্ট না৷ করে” আয় আমাদের যা কাজ তা 
একটু করি” 

তাহার পর উপস্থিতের মতো এ প্রসঙ্গ বন্ধ রাখিয়া 
ভ্রতাভগিনী ছুইজনে ছুইখানি চরুক! লইয়া সুতা কাটিতে 
আরম্ভ করিল। (ক্রমশঃ) 


শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


লাঠি-খেল ও অনি-শিক্ষা 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


মন্মস্থল 

শরীরের মধ্যে “নর্স্থল” নামক এমন কতকগুলি 
স্থান আছে যাহাতে সামান্ত আঘাত করিতে পারিলেই 
অপেক্ষাকৃত আশ্ড ও অধিক ফল পাওয়। যায়; সেই হেতুই 
মর্শস্থল সম্পর্কেও সাধারণ জ্ঞান থাক! নিতাস্তই আবশ্তক। 
মর্থস্থলগুলি সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকিলেই প্রকৃত সংঘর্ষকালে 
গ্রতিছন্বীর উপযুক্ত “ছিদ্র” সন্ধান সম্বন্ধে এবং আত্মছিদ্র 
ংগোপন ও সংরক্ষণ-সম্পর্কে যথেষ্ট সাহায্য হইয়। থাকে। 
তাই নিষ়্ে নুশ্রতান্ধমোদিত কতিপয় মর্খস্থলের উল্লেখ 
করা গেল। 

মাংস, শিরা, যু, অস্থি ও সদ্ধিদিগের বিশেষ বিশেষ 
সন্নিপাত ও সংযোগস্থল মারাত্মকত্ব হেতু “মন্দ” নামে 


অভিহিত হয়; এ-সকল স্থানে স্বভাবতই বিশেষভাবে 
চেতনা ও গ্রাণসমূহ নিবন্ধ থাকে, সেই হেতুই মর্দমসমূহ 
আহত হইলে বিভিক্নরূপে গ্রাণ-সস্কট উপস্থিত হয়। মর্ম 
ক্ষত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হওয়াতে মর্ম্মবিদ্ধ ব্যক্তির সর্ব্ব- 
শরীর বেদনাডিভূত হইয়! প্রলয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
শরীর-যস্রসকল বিকল হইয়! যায়, এবং তাঁহার 
সংজ্ঞাও বিন হয়। শরীরে পাধারণতঃ একশত সাতটি 
মন্দ আছে, তন্মধ্যে হস্তপদাশ্রিত মর্ম অপেক্ষা স্বন্ধাশ্রিত 
মন্ম-সকল গুরুতর, কারণ হম্তপদাশিত মণ্ম স্বস্ধা শ্রিত 
মঞ্দেরই আশ্রিত; আবার ক্বন্ধাশিত মর্দমাপেক্ষা হৃদয়, 
বন্ত ও শিকোগত মর্সগমূৃহ প্রধান, কারণ ইহারাই 
শরীরের মূল। 


২৯১৬. 

যর্দ-সকল সাধারণত; পাঁচ ভাগে হি £ 
" ১ সন্ঃপ্রাণহরঃ যাহারা বিদ্ধ হইলে সপ্ত (সাত 
ছাতি মধ্যে) প্রাণ্নাশ হয়। 

২। কালাস্তর-প্রাণহর--যাহার! আহত হইলে এক 
পক্ষ বা এক মান মধ্যে প্রাণনাঁশ হয় । 

৩1 বৈকল্যকর; যাহারা আহত হইলে অঙ্গের 
বিকলতা সম্পাদন করে। 

৪। রুজাকর; যাহারা আহত হইলে তীব্র যাতনা 
উদ্ভূত হয়। 

৫। বিশল্যন্ন ; যাহা হইতে শঙ্ত্র দ্বারা কিন্বা বল- 
পূর্বক শল্য উদ্ধৃত হইলেই প্রাণ বিনষ্ট হয়। 

বিশল্যয্স ও বৈকল্যকর মর্সকল অতিশয় আহত 
হইলেও কদাচিৎ মৃতু; ঘটিয়া থাকে । 

সদ্যঃপ্রাণহর মম্ম-সক্ষলের মধ্যে বিদ্ধ না হইয়। 
সমীপে বিদ্ধ হইলে কাঁলাস্তরে মৃত্যু ঘটে; আবার 
কালাস্তর-প্রাণহর মর্শ-সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে 
বিদ্ধ হইলে বৈকল্য সম্পাদন করে) রুজাকর মর্ম কল 
মধ্যে বিদ্ধ নাহুইয়। সমীপে বিদ্ধ হইলে অতী্র ( অল্প) 
বেদন! উৎপাদন করে; বিশল্যত্স মম্ম-সকল মধো বিদ্ধ না 
হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালাস্তরে ক্লেশ ও রুজা 
উৎপাদন করে । 

ছেদ, ভেদু, অভিঘা ত, দহন, বিদারণ প্রভৃতি দ্বারা 
মর্ম-সকল, অভীত্রাহত ও উপাহত (অর্থাৎ সমীপে 
আহত ) হইলেও তুল্য লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
কোন মর্াভিঘাতই একেবারে আপৎশুন্য নহে। মর্দ- 
স্থানসমূহে আঅভিহত হইলে মানবগণ স্থচিকিৎসিত 
হইলেও গ্রায়ই অঙবৈকল্য প্রাপ্ত হয় কিনা প্রাণ হারাইয়! 
থাকে। 

মর্দে অভিহত না হইয়া, কোষ্ঠ, শির, ফপাল প্রভৃতি 
সংভিন্ন ও জং্জরিত হইলেও এবং শরীরের নান! স্থান 
শল্যাহত হইলেও গ্রাণ বিনষ্ট হয় না) এমন কি সমগ্র 
হস্ত পদ কর চরণ নিঃপেষে ছিন্ন হইলেও: (রক্তবাহিনী 
শিল্পা-সকল |সঙ্ছুচিত হওয়া নিবন্ধন রক্ত-নিমন-পথ 
বহুল পরিমাণে অবকদ্ধ হওয়াতে .অল্লই রক্ত নির্গত. হয় 
বলিয়1) ছিম্নশ।খ বৃক্ষের ম্ভায় মানব একেবারে মরিয়। 








প্রবানী--চৈহ্, ১৩৩, 


[ ২৩প ভাগ, ২ খু. 

পিসি পা 
যায় না। কিন্ত ঈ-সমন্ত অবয়বাশ্রিত “ন্গিপ্র* « তলায় 
প্রভৃতি মর্দন আহত হইলে, গ্রভৃত রক্ত নির্গত হইতে 
থাকে বলিয়৷ রজক্ষদ-হেতু বায়ু কুপিত হওয়াতে অত্য্ত 
পীড়া উৎপাদন করে, এবং শন্ত্রাহত ছিন্নমূল বৃক্ষের 
তায় মানব প্রাণ হারাইয়৷ থাকে। তি সুদক্ষ তেষ্ঠ 
স্থচিকিৎসকগণই কেবল কোন কোন স্থলে এরূপ অবস্থায় 
সফল দেখাইতে পারেন। 

সদ্যঃপ্রাণহর মন অভিহত হইলে ব্ূপরসাদি ইন্দিয়- 
বিষরে জ্ঞান-নাশ, মন ও বুদ্ধির বিপর্ধায় এবং নানাগ্রকার 
তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। কালাস্তরপ্রাণহর * মর্ম 
অভিহত হইলে নিশ্চয়ই মানবগণের ধাতুক্ষয় হয় এবং 
ধাতুক্ষয়-হেতু নানারূপ বেদনা উপস্থিত হইয্া মানবের 
প্রাণ নাশ হয়। বৈকল্যকর মন্ন অভি্ত হইলে 
সথগিকিৎমকের নৈপুণে) শবীর ক্রিয়াযুক্ত থাকিলেও বিকলতা 
প্রাঞ্ধির সম্ভাবনা থাকে । রুজাকর মর্দ-সকল অভিহত 
হইলে বিবিধ বেদনা উপস্থিত হয়, কিন্ত কুবৈপ্ত চিকিৎসা 
করিলে অঙ্গের বৈকল্যও হইতে পারে। 

সগ্ঃগ্রাণহর মর্মতালিক।। 

১৪ শূর্গাটক মর্ম চাঁরিটি ₹__ 

যেসকল শিরা ভ্রাণ শ্রবণ দর্শন ও আমন্বাদন 
নির্বাহ বরে, তাহাদের এক-এক শ্রেণীর মুখ-সবল 
মন্তক-মধ্যে চারি স্থানে সংযুক্ত আছে; সেই-সকল 
সংযোগ-স্থান শৃঙ্গাটক নামে অভিহিত হয়, উহাদের 
কোন একটি ছিন্ন হইলে সগ্যোম্ৃত্যু হয়। 

“শির” “সাও “উপ্ট। সাও» “উল্টাশির” উভগ্ব 
“চক্রিকা” প্রভৃতি এই-সমস্ত মন্দ ভেদ করিয়া যায়। 

শৃঙ্গাটক মর্শগুলি সম্পূর্ণ মন্তকের অভ্যন্তরে অবস্থিত) 
কিন্ত এনপ ঘটিতে পারে যে মস্তকের উপরি যেকোনও 
স্থানে যেকোনও আঘাত সংক্রামিত হইয়া উপরিস্থিত 
চণ্দ কিন্বা অস্থি অভগ্ন অবস্থায় থাকিলেও অভ্যন্তরস্থিত 
মর্ঘগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। তাই মস্তক রক্ষা- 
হেতু সুশিক্ষা সর্বরূপেই বিধেয় ও কল্যাকর । 

৫1 অধিপতি মর্শ একটি £₹-- 

মন্তকের অভ্যন্তরে শিরাসকলের সদ্িন্থলে, যাহার 
উপরিভাগে বাহ্‌ লক্ষণ রোমাবর্ত, তথায় অর্ধ-অন্গুলী- 








৬৯ [সংখ্যা 


প্রমাণ "অধিপতি* নামক একটি সান্ব-মন্দ আছে; 
ইহা! আহত হইলে সন্তোমৃতু; হম। 

“শির* “উল্ট| শির” “সাও “উন্ট। সাও» প্রভৃতি 
এই মর্দভেদ করিয়া যায়। 

৬--৭। শঙ্মূর্দ ছুইটি :-- 

ললাটের উতয়পার্খে, কর্ণ ও লনাটের মধ্যে ভ্রুপুচ্ছ- 
দ্বয়ের প্রান্তের উপরি সার্ধ এক অঙ্গুলি প্রমাণ «শত্ঘখ* 
নামক ছুইটি অস্থিমর্দ আছে, উহার বিদ্ধ হইলে সছ্যো- 
মৃত্যু হয়। 

এ তেওয়র” দক্ষিণ শঙ্খ এবং “চাকি” বাম শঙখখ ভেদ 

করিয়া! যায়। 

৮--১৫। “কঠশিরাশ মর্শ বা "শিরামাতৃকা” 
আটটি :-- | 

গ্রীবার এক এক পার্থ চতুরক্কুল-পরিমিত চারি 
চারিটি “কশির* বা “শিরামাতৃকা” নামক আটটি 
শিরা-মন্ব আছে। উহার! বিদ্ধ হইলে সংগ্যামৃতুয হয়। 

“জবেগার” প্রয়োগে দক্ষিণপকৃস্থ এবং “উপ্ট। জবেগার" 
প্রয়োগে বামদিকৃস্থ এই-সকল মর্দন ছিন্ন হইয়া যায় । 

১৬। হ্ৃদয়মণ্্ন একটি £-_ 

বক্ষের মধ্যে শনদ্য়ের মধ্যস্থল হায় নষে 
অভিহিতা। উহ্বার অধোভাগে আমাশয়ের ঘার; ইহা 
সত্ব রজ ও; তমোগুণের অধিষ্ঠান; তথায় কমল- 
মুকুলাঁকার অধোমুখ এবং চতুরদ্ুল-পরিমিত “হৃদয়? 
নামক শিরামণ্দ অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সগ্যোমৃত্যু 
হয়। “সাও্ড» “উল্টা সাও, প্রভৃতির প্রয়োগে হৃদয়মণ্ম 
বিদ্ধ হয়! যায়। 

১৭। নাভিমর্্দশ একটি £-- 

পরশয় ও আমাশয়ের মধ্যে চতুরহ্ুল-পরিমিত 
শিরাপ্রভব “নাভি”-মন্দ অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে 
লন্োমৃত্যু হয়। 

“চির” “হল “উদর” “সাঃ 'উল্ট সাও প্রভৃতির 
প্রয়োগে নাভিমন্দ্দ ছিন্ন কি! বিদ্ধ হয়। 

১৮। বৰ্িমর্্ম একটি £-- 

মৃজ্রাশয়ের অধোদেশে একটি মূখ আছে; তথায় 
অল্প-মাংস-শোণিত-বিশিষ্ট চতুরশ্ুল-পররিমিত “বস্তি? 


লাঁঠি-খেলা,ও অসি-শিক্ষা 


৭৯৭ 


নামক ন্বাযুংমর্ম অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সন্োমৃত্যু 
হয়; কিন্তু উভয় দিক ভেদ না হইলে অশ্বরী রোগ 
হেতু ক্ষতে মৃত্যু হয়না । একদিকে ক্ষত হইলে তাহা 
দ্বার! মৃত্র্রাব হইয়। থাকে এবং যত্বপূর্বাক স্থচিকিৎসিত 
হইলে ক্ষত বন্ধ হইয়1 ঘায়। 

“কোমরকাট” “ভাণ্ডার কাট”সাওড১ 'উদ্ট। সা 
“চির” প্রভৃতির প্রয়োগে বস্তিমর্ম ছিয় হইয়। থাকে। 

১৯। গাযুমন্্ একটি :-- 

স্থলান্ত্ররে ( উদরস্থিত প্রধান নাঁড়ীর) শেষভাগে 
নিবন্ধ, বাছু ও পুরীষের নিঃসারক, চতুরক্কুল-পরিমিত 
পায়ু নামক মাংসমন্দম অবস্থিত; ইহ বিদ্ধ হইলে 
সগ্যোমৃত্যু হয়। 

“চির” “কোমরকাট” “ভাগ রকাট” «লা» উল্টা 
মাণ্ড* গ্রন্থতির প্রয়োগে প্পাফুমর্ম” ছিন্ন হইয়া! যায়। 
অধিক্ত বাম বক্ষের অভ্যন্তরে তিন-অন্কুণী-পরিমিত (মঙ্ু্ঠ 
-প্রমাণ) যে স্থানের স্পন্দন বাহাতঃও অনুভূত হয়, 
তথায় বিদ্ধ হইলেও সগ্োমৃত্যু হয়। 

'আনি* মন" “কলপৃ” “হিমাএল” “মোটা” প্রভৃতির 
প্রয়োগে এ স্থান বিদ্ধ কিন্বা ছি হইয়া থকে। 

কালাস্তরপ্রাণ*র মর্শভালিক! :-- 
সীমন্ত মণ পাচটি ২ 
মন্তকাস্থির যে পাচটি সন্ধি আছে, তাহা 'সীমন্ত- 
মর” নামে অভিহিত । উহারা প্রত্যেকটি চারি-অঙ্গুণী- 
পরিমিত। উহাদের কোন-একটি অভিহত হইলে উন্মাদ 
ভয় বা চিত্তনা4 হইয়া! কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়। থাকে। 

“শির” “সাণ্ড৮ ণচক্রিক।”” “উল্টা শির" 'উপ্ট! সা» 

“৬ল্ট। চাক্রিকা” প্রভৃতির প্রয়োগে এই-সমস্ত মর্শগুণি 
পৃথক্‌ পৃথক আহত হয়। 
৬--৭। অপলাপ মর্ম দুইটি :- , 

হসকৃটদ্বয়ের (ত্বদ্ধসীমাস্তের উচ্চ অংশের) 
নিয়ে এবং পার্ব্ধযজের উপরিভাগে অর্ধাঞ্ুল'পরিমিত 
*অপলাঁপ” নামক এক-একটি শিরামন্দ আছে। উহার 
অভিহত হইলে ধক্ত পৃ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া কালাস্তরে মৃত্যু 
ঘটাইয়া থাকে। ড 


১০৫) 


৭৯১৯ 


সি 


«“মোঢ়ার* প্রয্বোগে “ক্ষিণ অপলাপ ও উল্ট। মোঢ়ার 

প্রয়োগে বাম অপলাপ অভিহত হইয়া থাকে। 
, ৮৯ ।  অপন্তস্ত মন্ত্র ছুইটি £_. 

বক্ষের উভয় ' পার্থে অর্ধাহ্থুল-পরামত বাতবহ! 
'অপত্তস্। নামক ছইটি শিরামন্দ অবস্থিত। উহার! 
অভিহত হইলে কোষ্ঠ বাযুপূর্ণ হুইয় স্বাস-কা'লে কালাস্তরে 
প্রাণহরণ করে। | 

“জিগরের* প্রয়োগে দর্গিণ ও 'কলপেন' প্রয়োগে বাম 
অগন্তস্ত বিদ্ধ হইয়া! থাকে। 

১০--১১। স্তনরোহিত মর্শ ছুইটি :-_ 

প্রত্যেক স্তন-চুচুকের ছুই অঙ্গুলী উর্ধে অর্দাঙ্গুল- 
পরিমিত "ম্তনরোহিত নামক একএকটি মাংসমর্শ 
অবস্থিত, উহীরা অভিহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইয়। কাশ 
ও স্বাসে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। 

«মোট়ার* প্রয়োগে দক্ষিণ ও “উল্ট। মোঢ়ার» প্রয়োগে 
বাম ভ্তনরোহিত ছিন্ন হইয়া থাকে। 

১২--১৩। স্তনমূল*দম্ম ছুইটি__ 

প্রত্যেক স্তনের নিম্নে ছুই-অঙ্গলী-পরিমিত “স্তন- 
মুঙ্ধ” নামক এক-একটি শিরামম্্ অবস্থিত। উহাগা 
অভিহত হইলে কোষ্ঠ কফে পুর্ণ হইয়া কাশ ও শ্বাসে 
কালাস্তরে, মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 

“মোটা” দমন” ও “আনির” প্রয়োগে বামস্তনমূল 
এবং “উল্ট। মোঢ়?” “দে” ও “দক্ষিণ আনির* প্রয়োগে 
দক্ষিণত্তনমূল ছিন্ন কিন্বা বিদ্ধ হইয়া থাকে । 

১৪১৫1 বুহতী-মন্ম ছুইটি 

স্তনঘূলের সহিত সমস্ুত্রে স্থিত পৃষ্ঠদপ্ডের উভয় 
পার্খে অর্ধাঙ্ুল-পন্লিমিত “বৃহতী” নামক ছইটি শিরা- 
মর্ম অবস্থিত। ইহার বিদ্ধ হইলে অধিক রক্তত্রাব- 
হেতু রক্তক্ষক্জনিত উপর্রবসমূহ উপস্থিত হইসজ 
কালাস্তরে মৃত্যু ঘটি থাকে । 

«আনি,” *পৃষ্ঠ-উত্তর” গ্রভৃতির প্রয়োগে “বাম বৃহতী” 
এবং দক্ষিণ আনি” “পৃষ্ট-দক্ষিণ* প্রভৃতির প্রয়োগে 
দক্ষিণ বুহতী-্দ 'অভিহত হইয়া! থাকে। 

১৬--৫৭। পার্বপদ্ধি-মর্্য ছুইটিত- 

জগ্ভনদ্ধয় ও পার্ত্বয়ের মধ্যে প্রতিবন্ধ এবং জথন- 


প্রবাসী--চৈঞ্র, ১৩৩ 


ৰা 


[ ২৩৭ ভাগ, হর খণ্ড. 


পাশ্বথয়ের মধে তির্য্গ,ভাবে উর্ধাদিকে জঘনকে আশ্রয় 
করিয়া অর্ধ/জুল-পরিমিত «“পার্শ্পদ্ধিগনামক ছুইটি 
শিরামন্দ অবস্থিত। ইহার! বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ 
হওয়াতে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া৷ থাকে। 

“অঙ্কের” প্রয়োগে দক্ষিণ পার্খবপন্ধি এবং উপ্টা- 
অস্কের” প্রয়োগে বাম পার্খ্সন্ধি অভিহত হইতে পারে ।' 

১৮-:১৯।  নিতম্বমর্্ম দুইটি ঃ-_ 

শ্রোণিকাণ্ডের উপর উভয় পার্খ-মধ্যে গ্রতিবন্ধ 
মলাশয়াচ্ছাদক অর্ধাুলপরিঘিত “নিতম্ব” নামক ছুইটি 
অস্থিমন্্ অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে অধঃশরীরে 
শুফতা ও দৌর্ধল্য হওয়াতে কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়! 
থাকে। 

“অস্কের” প্রয়োগে দক্ষিণ নিতন্থ এবং “উল্টা অস্কের” 
প্রয়োগে বাম নিতশ্ব ছিন্ন হইতে পারে। 

২-_-২৩। শ্ষিপ্রমন্ম চারিটি £- 

বৃদ্ধানুষ্ঠ ও তাহার নিকটস্থ অগুলী, এই উ 5য়ের মধ্যে 
অর্ধ-অঙ্ুলী-পরিমিত পক্ষিপ্র” নামক শিরামর্দ অবস্থিত। 
এইরূপ অপর হস্তে একটি এবং পদদঘ্য়ে ছুইটি £ক্ষিপ্র 
মর্ম আছে। ইহার! বিদ্ধ হইলে কালাস্তরে প্রাণবিয়োগ 
হয়। ক্ষিগ্রমশ্ধ অভিহত হইলে কদাচিৎ সগ্যোমৃত্যুও 
ঘটিয়। থাকে । 

''ঠোক্‌-এর প্রয়োগে হস্তস্থিত ক্ষিপ্র মর্দ অভিহত 
হইয়া থাকে। 

২৪--২৭। তলমন্্র চারিটি 

মধ্যমানুল্ মীর সমস্থত্রপাতে হস্ততলের 'মধ্যস্থলে 
অদ্ধাঙ্ু-পরিমিত “তল” (তলহদয়) নামক মাংসমর্ 
অনস্থিত। এইপ্রকার অপর.হ্স্তে একটি এবং ছই পদে 
ছুইটি “তলমর্্” আছে। ইহারা অভিহত হইলে যাতনা 
মহ কালাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়। থাকে। 

“ছাপকারণ প্রয়োগে হন্তস্থিত এবং “পাগ” “উপ্টা 
পাগ” “গোস্ৎপা* “উপ্ট। পোম্ৎপ1 প্রভৃতির প্রয়োগে 
পাদস্থিত তঙ্গমর্ম্ম ছিন্ন হইয়া থাকে । 

২৮--৩১। ইন্দ্রবন্তিমষ্্ চাৰিটি £-- 

প্রকোষ্ঠের [মণিবন্ধ ও কফোণির (কছুইর) মধ্যন্থ বাহ" 
ভাগের] মধ্যদেশে করতলের দিকে উভয় হস্তে এক 


€ষ্ঠ সংখ্যা | 
একটি করিয়! অর্ধনুল-পরিমিত “ইন্দ্রবস্তিৎ নামক 
মাংসমর্খ অবস্থিত। এইরূপ পাঞ্চির (পাদের পশ্চাদ্দিকৃস্থ 
সর্বনিয় অংশের) দিকে ১৩ অস্কুলীর মধো অবস্থিত 
জজ্ঘা-মধ্যে ছুই-অন্বুলী-পর্িমিত এক-একটি করিয়। 
উভয় পদে দুইটি ইন্দ্রবস্তি মন আছে। ইহার! অভিহত 
হইলে শোপিত ক্ষয় হইগ্রা কাধাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া 
থাকে। * 

“হাতকাট” ও “শৃরবাহীর" প্রয়োগে পরম্পর পৃথক্‌ 
পৃথক ঈক্ষিণ ও বাম হস্তের এবং 'জজ্ঘ। ও “পির! 
প্রয়োগে পদের “ইন্দ্রবস্তি” মন অভিহত হইদ্লা থাকে। 

বৈকলাকর মর্দতালিক! 

১-:৪। কৃর্চমর্্ম চারিটি £-- 

উতয় পদের ক্ষিপ্রমর্শের তিন অঙ্গুলী উর্ধে নিয় ও 
উপর উত্তয় ভাগেই চতুরগুল-পরিমিত “কুগ্চ” নামক 
এক-একটি বৈকল্যকর আযুমর্দ অবস্থিত । এইরূপ 
উভয় হা্তের ক্ষিপ্রমর্শেরও দুই অঙ্গুজ্লী উদ্ধে এক-একটি 
বৃষ্চমর্্ম অবস্থিত । ইহারা অভিহত হইলে পদ অথবা 
হস্ত ঘুরিয়া যা এবং কাপিতে থাকে। 

শুনিয়া করক” ও “পাট, দ্বারা পদের এবং 'ঠোক? 
“হাতকাটি পূর্ব” প্রভৃতি দ্বারা হস্তের কুচ্চ-মূশ্ম অভিহত 
হয়। 

৫--৩। জান্রমর্ধ্র দুইটি :£-_ 

উভয় জজ্ঘ| ও উরুর সন্ধিস্থলে তিন-অঙ্গুপী-পরিমিত 
“জান” নামক এক-একটি বৈকল্যকর সন্ধি-মর্ম অবস্থিত। 
ইহারা অভিহত হইগে খগ্ত| হয়। 

"দ্দিগর” এবং “চাপনির” প্রয়োগে জানু-মন্দ অভিহত 
হয়। 

৭--৮। কুর্পর*মন্্র ছুইটি :-- 

উত্তয় প্রকোষ্ঠ এবং প্রসণ্ডের সন্ধিস্থলে অর্থাৎ 
কহুইঘয়ে একাঙ্গুলি-পরিমিত “কুর্পর” নামে এক-একটি 
বৈকল্যকর সন্ধিদর্ম অবস্থিত। ইহারা অভিষ্থত 
হইলে সম্ভুচিত-ব।ছুমধ্যে ( কুণি, মুলে ) হইয়। থাকে । 

অবস্থা-বিশেষে “হাতকাটি” ও £ভর্জার” প্রয়োগে 
দক্ষিণ এবং *শৃর্গবাহী'? ও “ভৃজের” প্রয্মোগে বাম]ুকুর্পবশ 
মন্দ অভিহত হয়। 


লাঠি-খেলা ও অপি-শিক্ষা 


২৩৯৩৯ পাসিপাস্পাস্প সর্পাস্পাস্পাস্িলাস্প সিসিক পাজি পাটি পাজি পাটি পাতি 


৭৯৯ 


৩ পি প ছি পাটি তি পা্িতাটিপাসি ২ পা পাটি পপি পাপা পাটি 


৯--১২। আনি-মর্ চারিটি 

জান্থর তিন অঙ্গুলী উর্ধে উপরিভাগে ও নিপ্নভাঁগে 
অর্দান্থ-পরিমিত “আনি”*নামক টবকল্যকর জাম 
অবগ্থিত। এইবপ উম বাহুতে ও কফোণির উর্ধে এক- 
একটি করিয়া আনি-মশ্দ আছে। ইহারা অভিহত 
হইলে শোথের অতিনৃদ্ধি এবং সকৃথির (সমগ্র পদের ) 
অথবা হস্তের আপতা ভন 

“উল্ট1| সাকেনের"” প্রয়োগে দক্ষিণ পর্দের ও 
“পাকেনের" প্রয়োগে বাম পদের এবং অবস্থা-বিশেষে 
“ ভর্জী” কিন্বা “ভূক্ষেরঃ প্রয়োগে হস্তের আনি-মর্দ 
'আভিহত হয়। 

১৩--১৬।  উব্বাঁ-মর্তধ চারিটি,£__ 

উরুদ্বয়ের মধ্যে ছুইটি এবং প্রগপ্ড- কফোণি 
(কমই) অবধি কক্ষপুট (বগল) পধ্যন্ত বাহুভাগ ] 
দ্বয়ের মধ্যে ছুইটি_এই চারিটি, এক-অঙ্কুলী-পরিমিত 
“উবর্বী” নামক বৈকল্যকর শিরা-মর্শ আছে। ইহার! 
অভিহত হইলে সকৃথি (সমগ্র পদ) অব্বা বা শু 
হইতে থাকে । 

“আসর এবং উল্ট। সাকেনের* প্রয়োগে দক্ষিণ 
পদস্থ এবং “উপ্ট। আসর” ও “সাকেনের” প্রয়োগে বাম 
পদস্থ। আবার “ভঙ্ঞার” প্রয়োগে দক্ষিণ হস্তের ও 
“ভুজের” প্রয়োগে বাম হন্তের উবর্বা-মর্ম অভিহত হইতে 
পাবে। 

১৭--২০। লোহিতাক্ষ-মণ্ত্ব চারিটি £-- 

উত্ববামর্টবের উর্ধে ও বজ্ষণ সন্ধির (কচকির) নিম্নে 
উরুমুলে একান্ুল-পরিমিত ণলোহিতাক্ষ” নামক 
বৈকঙ্যকর দুইটি শিরামণ্ম আছে। এইরূপ হশ্তদ্বয়ের 
মূল ভাগে ও কক্ষপুট-সদ্ধির নিয়ে দুইটি লোহিতাক্ষ মর্ম 
আছে। ইহারা অভিহত হইলে রত্তক্ষয় দ্বার] পক্ষাঘাত 
ও উরুদেশের অথব! বাসর অবসল্পত| হয়। * 

“অঙ্কের? প্রয়োগে দূনসিণ উরুসন্ষির এবং ০উপ্টা 
অঙ্কের? প্রয়োগে দক্ষিণ কক্ষসদ্ধির এবং “কের” 
প্রয়োগে বাম বক্ষসম্ধির লোহিতাক্ষ-মন্ত্ব অভিহত হইয়া 
থাঁকে। + 

২১--২২। বিটপ মর্ম দুইটি -- ্ 


৯৮০৩ 


পপাসির্াসি তাস 





উভয় বজ্ষগ ( কুঁচকি ) ও বৃষণের মধ্যে এক-আঙ্গুল- 


পরিমিত “ বিটপ” নামক এক একটি বৈকল্যকর নাং 
মর্দ অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে বৈবল্যবিশেষ 
জন্মে । 

গজক্কের প্রয়োগে দক্ষিণ এবং 
প্রয়োগে 'ধাম বিটপ মম অভিইত হয়। 

২৩--২৪। করক্ষধর-মর্শ দুটি £- 

উভয় কক্ষ! (বগল) এবং বক্ষের মধ্যস্থলে একা নুল- 
পরিমিত “কক্ষধর” নীমক এক-একটি টৈকল্যকর নাঁযু- 
মন্দ অবস্থিত । ইহারা অডিহত হইলে পক্ষাঘাত 
হইয়া থাকে। 

অবস্থ। বিশেষে “মোড়া” ও “উল্টা ফাঁকের” 
প্রথ্নোগে দক্ষিণ কক্ষধর এবং “উল্ট। মেট” ও “ফাঁকের” 
প্রয়োগে বাম কক্ষধর অভিহত হইঘা থাকে। 

২৫--২৬। কুকুন্দর-মণ্ম ছুইটি :-- 

বাম ও দক্ষণ পার্থে জঘনের বহির্ভীগে অর্থাৎ পৃষ্ঠ- 
ংশের উভয় পার্থখে কটির পশ্চাৎ্ভাগের নাতিনি্নে 
অর্ধাঙুল-পরিমিত ঈষগ্লিশ্নাকার ( গর্ভাকৃতি ) “কুকুন্দর” 
নামক বৈকল্যকর ছুইটি সান্ধমর্ত্ অবস্থিত। ইহারা 
অভিহত হইলে শরীরের অধোভ।গে স্পর্শণক্তি হানি 
এবং কর্ধচেষ্ট! পোপ হইয়। থাকে। 

২৭--২৮ ঢ অংসফল্লক-মর্ম দুইটি £-- 

পৃষ্ঠের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে “ত্রিক? 
সম্বন্ধ অর্ধান্ুল-পরিমিত “অংগফলক” নামক বৈকল্যকর 
ছুইটি অস্থিমন্ম অবস্থিত। (গ্রীবা এবং অংশদ্বয়ের 
সংযোগন্থল অর্থে *ত্রিক”)।  উহারা অভিহত হইলে 
হস্তদ্বয় নিষ্পন্দ অথব। শুষ্ক হইয়। থাকে। 

পৃষ্ঠ দক্ষিণের” প্রয়োগে দক্ষিণ এবং “পৃষ্ঠ উত্তরের* 
প্রয়োগে বাম,অংসফলক-মর্দ আহত হইতে পারে। 
ংস-মর্খব ছুইটি £-- 

বাহুণীধ ও শ্রীবার মধ্যে (স্বন্ধঘয়ে ) অর্ধানুল- 
পরিমিত প্মংস” নামক বৈকল্যকর দুইটি ক্মাযু-মর্শব 
অবস্থিত। উহার! বিদ্ধ হইলে ব্রাহস্তস্ত অর্থাৎ বাঁহুদয়ের 
কিয়া লোপ হয়। 


£উল্ট! অঙ্কের” 


২৯৩৩ | 


প্রবাসী--চৈত্র ১৩৩০ 





[ ২৩শ ভাগ, ই খণ্ড 


শপ 


- প্ইয়ক্মার* প্রয়োগে বাম এবং *উপ্ট ইয়ক্ষার” 

প্রয়োগে দক্ষিণ অংসমর্ধ্ব বিদ্ধ হইয়! থাকে। 

৩১--৩৪ | নীলা-মর্দ্দ ছুইটি ও মন্তা-মশ্ম ছুইটি £-- 

কঠনালীর উভয়পার্থে ছই-অনুলী-পরিমিত চাঁরিটি 
ধমনী আছে; তঙ্মধ্যে এক-এক পার্থে এক-এক নীলা 
ও এক-এক মন্ত।। উহার বৈকল্যকর শিরামর্শ। 
ইহার অভিহত হইলে মৃকতা, শ্বরবৈকৃতি এবং রস- 
জ্ঞানের অভাব জন্ময়া থাকে। 

প্অন্তর” ও “উপ্টা কার” প্রয়োগে দক্ষিণ পার্থ 
এবং “উপ্ট| অন্তর” ও “কঠার+ প্রয়োগে বাম পার্খস্থ 
নীল! মন্তা অভিহত হয়। 

৩৫--৩৬। ফণ-মর্্ম ছইটি £-- 

দ্রাণ-মার্ণের উভয় পার্খে, অভ্যন্তর বিবরদ্ধারের সহিত 
সম্বন্ধ অর্দাহুল-পরিমিত “ফণ” নামক বৈকল্যকর ছুইটি 
শিরামর্ধ অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে ভ্রাণশক্তি 
নষ্ট হইয়া থাকে । 

৩৭--৩৮। বিধুর-মর্্ম ছুইটি :-- 

কর্ণঘয়ের পশ্চাৎদিকের নিয়ে অর্ধানুল-পরিমিত 
ঈমন্লিয়া্কৃতি *বিধুর”. নামক ছইটি বৈকল্যকর স্বামুমর্ম্ 
অবস্থিত। উহার! বিদ্ধ হইলে বধিরত! হইয়া! থাকে। 

“তামেচার প্রয়োগে বাম এবং “বাহ্রাৰ” প্রয়োগে 
দক্ষণ বিধুর-মন্ অতিহত হইয়া থাকে । 

৩৯--৪০। কৃকাটিকা-মূশ্ম ছইটি -- 

মস্তক এবং গ্রীবার ছুইটি সন্ধিতে অর্ধান্কুল-পর্িমিত 
“কৃকাটিক” নামক দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমন্্ন অবস্থিত। 
উহার আঅভিহ্ত হইলে চলযূর্ধতা (শিরঃকম্পন) হইয়া 
থাকে। ও 

অবস্থাবিশেষ প্হাল.কুম এবং প্উল্টা হালকুমের* 
প্রয়োগে দরক্িণ কিংব! বাম কৃকাটিকা-মর্ম অভিহত হইতে 
পারে। 

৪১--৪২। অপারগ মর্ম ছুইটি ঃ__ 

ভ্রপুচ্ছান্তছয়ের নিম্নে, চক্কুর বহির্ভাগে অর্ধানুল- 
পরিমিত "অপাছ্” নামক বৈবল্যকর ছুইটি শিরামর্শ 
অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অন্ধত। ব৷ দৃষ্টিনাশ 
হইয়। থাকে । 








কটা] 


' ং*্ক্রকুটি” ও প্উপ্ট| ভ্রকুটির* প্রয়োগে এই মর্ধধ ছুইটি 
খতিহত হইতে পারে। 

৪৩--৪8 | আবর্ত-মর্দ্ম ছুইটি £-- 

' উভয় ক্রর উর্ধদেশের নিয্নাংশে অর্ধান্ুল-পরিমিত 
পআবর্ত” নাক বৈকল্যকর এক-একটি সন্ধিমর্ম অবস্থিত। 
ইহার! বিদ্ধ হইলে অন্ধত! ব| দৃষ্টির ব্যাঘাত হইক্জা থাকে। 

“গ্রুকুটি” এবং “উপ্ট। জকুটির” প্রয়োগে এই মর্ম 
ছুইটি অভিহত হইয়া থাকে। 

রুজাকর ( কষ্টদায়ক ও পীড়াকর ) মর্মস্তালিকা। 

১-7২। গুল্ফ-মর্দ্ম ছইটি-_ 

পদের ঘু্টিকাঘয়ে অর্থাৎ পাদ ও ভঙ্ঘার সন্ধিস্থলে 
ছই-অঙ্ুলী-পরিমিত «গুল্ফ” নামক ছুইটি পীঁড়াকর 
সদ্ধিমন্্ন অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অত্যন্ত 
যাতনা হইয়। থাকে এৰং কখন কখন সুন্ধপাদতা, এমন 
কি খঞ্তাও হইতে পারে। 

“পালটু* পকরক্‌” “কুচ, প্রভৃতির প্রয়োগে গুল্ফ- 
মর্ম অভিহত হুইয়! থাকে। 

৩--9 1 মণিবন্ধ-মর্্ম দুইটি £__ 

উভয় করপল্পব ও প্রকোষ্ঠের | কফোণি (বন্থই) 
হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত বাহভাগের ] সদ্ধিস্থলে ছুই-অঙ্কুলী- 
পরিমিত এক-একটি পীড়াকর সন্ধিমর্ অবস্থিত। ইহার! 
অন্তিহত হইলে অত্যন্ত যাতনা হয় এবং কখন কখন 
হন্তের স্তব্ধতাও হইতে পারে।, 

£হাতকাটি অধঃ* “হাতকাটি পেশ* “হাঁতকাটি 
পোস্ত» ও “হাতকাটি পূর্ব প্রভৃতির প্রয়োগে মণিবন্ধ- 
মর্ম বিভিন্ন পার্থ অভিহত হইতে পারে। 

৫--৮। কুচ্চশিরা-মন্্দ চারিটি-_ 
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সিরাপ সি সি 





পসরা, 





স্পাস্পসিপ স্পস্ট স্িাস্িপাসিপাস্টিা 


গুল্ফসাদ্ধর (পাদসন্ধির ) অধোভাগে, উভয় পার্খে 
প্রত্যেক পদে ছুটি করিয়া এক-এক-অঙ্গুলী-পরিমিত 
কৃঙ্চশিরা নামক চারিটি পীড়াকর * 'দ্মাযুমর্দ, অ! 
ইহারা অভিহত হইলে যাতনা ও শোথ উর 
থাকে। , | 

“করক” “পালটপ। পধুনিয়াপালট” ৭্ধু্িয়াকরক” 
“কুচ, প্রস্তুতির প্রয়োগে বিভিন্ন পার্খে এই মর্মগুলি 
অন্হত হইতে পারে। ও 

বিশল্)সর মর্ম-তালিক1। 

১০২) উতক্ষেপ-মন্্ ছইটি £__ 

শঙ্ঘদ্বয়ের উপরিভাগে কেশপ্রান্তে অর্দহুল-পরি মিত 
“উতক্ষেপ? নামক ছইটি বিশল্স্স সযুমর্দ অবস্থিত। 
উহার! শল্যাভিহতত হইলে, যতগ্গণ শল্য উদ্ধৃত নল হয় 
ততক্ষণ রোগী জীবিত থাকে, ক্ষত পাকিয়া শল্য পতিত 
হইলেও রোগী জীবিত থাকে, বিস্তু *জ্ত্রাদি দ্বারা কিনব 
বলপুর্র্বক শল্য উদ্ধত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিক্া থাকে । 

৩। স্থাপনী-মর্শ একটি £- 

ক্ুদ্বয়ের মধ্যে অর্দাজুল-পরিমিত স্থাপনী নামক 
একটি বিশল্যপ্ন শিরামম্্ অবস্থিত। উ$ বিদ্ধ হইলে 
পূর্বোক্ত “উৎক্ষেপপ*মর্ধ-বিদ্ধের স্তায় ফল হইয়া! থাকে। 

*ক্রকুটি” ও "উল্ট। ভ্রুকুটির” প্রয়োগে স্থাগুনী-মর্্ম 
অভিহত হইয়। থাকে। 

মর্মস্থলসম্পর্কে যে-সমন্ত সাঙ্কেতিক আঘাতের উল্লেখ 
হইল তাহা সমস্তই অসির আঘাত বুঝিতে হুইবে। 
লাঠির আঘাতে অধিকাংশ মর্শস্থলই ছিন্ন কিন্বা বিদ্ধ 


হইতে পারে না। 
প্রী পুলিনবিহারী দাস 


উল 


সামাজিক শ্রমশক্তি ও তাহার ব্যবহার 


কোনে কার্ধারে যে-সকল লোক কাজ করে তাদের 
মোটামুটি ছুই ক্চাগে বিতক্ক করা যায়। এক হচ্ছে যারা 
অন্ত সকলকে 'মাইনে দিয়ে 'রাখে অর্থাৎ নিঘোকা বা 
কর্তা, ও আ'র-এক হচ্ছে যারা মাইনে নিয়ে কাজ করে 


অর্থাৎ নিযুক্ত বা কর্া। কর্ত। ঘে মাইনে দেয় তা আদলে 
উৎপাদিত ভোগের অংশ মাত্র । তার মানে এই নয় যে 
কাপড় তৈরী হ'লে গ্রত্যেক কম্ধী এক কি ছুই বা পাচ গঙ্ধ 
কাপড় মাইনে হিসাবে পায়; কাগড় সবই টাকায় কিক্রি 


৮৪২ 





হয এবং টাকাতেই মাইনে দেওয়) হয়। এমন উদাহরণ 
অবস্ত দেওয়া যায় যেখানে মাইনে সম্পূর্ণ বা অংশত 
রবে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণত মাইনে টাকাতেই 
দেওণা হয়। হীব্যে মাইনে দেওয়া অনেক দেশে আইন 
'্ননুসারে নিষিদ্ধ এবং ভাতে শ্রমজীবী ব! কর্মীর স্থবি- 
ধাই হয়) কেননা প্রথমতঃ শ্রমজীবী ব! কন্ম্া, কর্ত। ব1 
নিযোক্তার চেয়ে অল্লবুদ্ধি লোক বলে' স্যাষা মাইনে 
তাকে না! দেওয়ার চেষ্টা নিযোক্ত। করে' থাকে এবং 
দেয়ও না। তার উপর যদি মাইনে নানাপ্রকার 
দ্রব্যে দেওয়া যায় ত। হ'লে কর্তার ঠকাবার আরও 
অনেক স্বিধ। হয়ে যায়। উৎপন্ন দ্রবা যদি কাপড় হয় 
এবং মাইনে যদি চালে ও ভালে দেওয়া যায়, তা হ'লে 
কোনে সময় সমাজে কাপড়ের দাম বেড়ে গেলে ও চাল- 
ডালের দাম কমে' গেলে এবং মাইনে ( অর্থাৎ চাল-ডাল ) 
আগের সমান থাকলে শ্রামজীবীর গ্রাপ্যের কম পাওয়ার 
আশঙ্ক। আছে। মাইনে টাকায় পেলে অস্ততঃ এক টাকার 
মূল্যের ( অর্থাৎ কিন্বার ক্ষমতার ) কম.বেশীর ফলে ঘ! 
ঠকুবার সম্ভাবনা তাই থাকে। সাধারণভাবে টাকার 
কিন্বার ক্ষমতা কমে গেলে যে দ্রব্য উৎপাদনে 
শ্রমজীবীর! সাহায্য করে তার বদলেও বেশী টাক। পাওয়া 
যায় ।. এক্ষেত্রে শ্রমজীবীর আসল মাইনে (অর্থাৎ উৎপন্ধের 
অংশ) সমানই রাখতে হ'লে টাকায় মাইনে বাড়া দরুকার। 
এইজন্ত অর্নেক দেশে শ্রমজীবী সমাজগুলি (6:২3 
801008 ) বিশেষ করে? টাকার কিন্বার ক্ষমতার ভ্বাস- 
বুদ্ধির উপর “জর রাখে এবং অনেক স্থলেই মাইনে এমন- 
ভাবে দেওয়া হয় যে টাকার কিন্বার ক্ষমতা কম্লে 
সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বেড়ে যায়। শমজীবীরাই ব! কর্মাগাই 
সাধারণত সমাজের দরিন্তর অংশের অঙ্গ; কাজেই তাদের 
আয় যদি অস্থির হয় তা হ'লে সামাজিক স্থাচ্ছন্দা, 
ধনীর আয় গ্মস্থির হ'লে যত কমে তার চেয়ে অনেক 
বেশী মাত্রায় কমে? যায়। 

তার পর আর-একটি কথা হচ্ছে এই ষে, 
যদি ফোনে। বাযবসায়ে উৎ্পর় দ্রব্যের দাম অন্ত-সব দ্রব্যের 
তুলনায় বেড়ে যায় তা হ'লে সে ব্যবসায়ের কাবুবার- 
১ষ্টন্কির কর্তাদের লা হয় আগের চেয়ে বেশী। 


প্রবাসীস্চৈজ) ১৩৩৩ 
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এখন এই উপরি-লাভের অংশ* কর্মীরা পাবে কিনা? 
পেলে সবটাই পাবে, না কিযদংশ পাবে? এবং কি 
পরিমাণে পাবে? বর্ডার! অবস্ত বল্বেন যে, ক্ষতি যদি 
হঠ।ৎ হয় তা হ'লে আমরাই সেটা ঘাড়ে করি--ন্ুতরাং 
লাভ হ'লেও আমরাই সেট! নেব। অর্থাৎ থেকে থেকে 
যে বেশী লাভ হবে সেটা থেকে থেকে কম লাভ হওয়ার 
ক্ষতিপূরণ মাত্র । বথাট! বিস্ত ঠিক খাটি সত্য নয়। 
কারণ কম লাভ বা ক্ষতি যখন কোনে বাবসায়ে হয় তখন 
শ্রমজীবীদের অনেকেরই কাজ যায় বা অনেকেই অল্প 
কাজ পায়। এক কথায় কাপড়ের বাজার খারাপ হ'লে 
কাপড়ের মহাজনদের আয় কমে মাত্র ( আয় একদম বদ্ধ 
কম মহাজনেরই হয়,কারণ অনেকেরই আয়ের অগ্য উপায় 
থাকে ), কিন্তু শ্রমজীবীর ব! কন্্ীর আয় অনেক গুলে 
একদমই বদ্ধ হয়ে খায়, এবং অনেক স্থলেই কমে' যায়। 
তার উপর স্থাচ্ছন্দ্যের দিক্‌ থেকে দেখ্লে দেখি যে ২৯২ 
টাকার রোজগার ১০২ টাক! হ'য়ে গলে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য- 
হানি হয় ১০,০০০ টাকার রোজগার ২০০০২ হ'য়ে গেলে 
তার চেয়ে কম হয়। কাঁজেই লাভের অংশ বন্মাদেরও 
প্রাপ্য । সমস্তট। তাঁরা পেতে পারে না, কেনন! যে-ভাবে 
বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসার লাভ বাড়ে সেটা আসে কর্তাদের 
কাছ থেকেই এবং কর্তাদের লাভের আশ! বদ্ধ হ'য়ে 
গেলে লাভের চেষ্টাও কমে যাবে । লাভের ভাগ কি- 
ভাবে করা হবে তা ব্যবসায়ের ও অন্তান্ত নান! অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। যে-সব ব্যবসায়ের উন্নতি করুতে 
কন্দীরাও বিশেষভাঁতব সক্ষম সেইসব ব্যবসাতেই তাদের 
লভ্যাংশ বেশী হয়। 

টাকার মাইনে ও আসল মাইনেতে যে তফাৎ আছে 
তা কতকটা বোঝ। গেছে, কিন্ত আরও অনেক কথ! 
আছে। আদল মাইনে নির্ধারণ শুধু টাকার কিন্বার 
ক্ষমতা দেখেই হয় না। কাজ করুতে গিয়ে 
কষ্টের কম-বেশীও এর মধ্যে পড়বে। অর্থাৎ কাজ 
করতে গিয়ে ক্র দ্থাচ্ছন্য্যের যা ক্ষতি হয় তার 
সঙ্গে মাইনের দ্বারা যে-পরিমাণ শ্বাচ্ছন্দা বাড়ে তার 
তুলনা করে' তবে আসল মাইনে ঠিক হবে। মাইলের 
টাকায় ধদি কম তোগ্য কিন্তে পাওয়া যায় 


৬ভনধৃঠ।) 
তা হ'লে অন্ত অবস্থা নব অপরিবর্তত থাকলে আসল 
মাইনে কমেছে, ধর্তে 'হবে। তেম্নি যদি মাইনে 
সমানই থাকে আর কাজ আগের চেয়ে বেশী সময় বা 
অসময়ে করতে হয় ত| হ'লেও আসল মাইনে কম্ল, 
ধবৃতে হবে; কেননা! বেশী কষ্টজনক কাজ করে? সমান 
মাইনে পাওয়া ক্ষতির চিহু। আগে যদি শ্রমজীবীকে 
ভোর পাচটায় উঠতে হ'ত আর এখন যদি ৪টাঁয় উঠতে 
হয়, আগে যদি কার্থানায় পাখা, খাবার জল, পরিচ্ছন্নতা 
ছুরগন্ধনাশ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকৃত আর এখন যদি 
না থাকে তাহ'লে সে-ব ক্ষেত্রে মাইনের টাকা এবং 
তার কিনৃবার ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকলেও শরমজীবীর 
অবস্থা খারাপ হয়েছে বা আসল মাইনে কমেছে, ধরতে 
হবে । কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, টাকার মাইনে বা 
সামার্জিক আয়ের অংশ দরিদ্রের সমান থাকলেও সামাজিক 
স্বাচ্ছন্দ্য অন্য দিক্‌ দিপ্বে কমতে পারে এবং দরিদ্রের 
গ্বাচ্ছন্জ্যের অভাব বলে'ই এদিকে বেশী নজর দেওয়! 
দর্কার। সামাজিক অমশক্তি অন্গুঞ্ রাখতে হ'লে বা 
বাড়াতে হ'লে শ্রমজীবীদের জীবন-যান্তরার (581)0%1 
0£ 11108) দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ। দরকার । অধিক 
মমন্ধ কাজ করা, শিশু বয়লে কাজ করা, সন্তান-পালনে 
অবহেলা করে" স্ত্রীলোকের কাজ করা, অস্তঃসত্ব। অবস্থায় 
কাজ করা ইত্যাদি নানা কারণে সমাজের অশরঁমশক্তি 
কমে' যায় এবং ভার উপর স্বাচ্ছন্থখা সাক্ষাত্ভাবেও 
ক'মে যাম। 

শম করুলে বিআমের প্রয়োজন। ঘথেষ্ট পরিমাণে 
বিশ্রাম না করুলে শ্রমশক্তি কমে' যায়। ৮ ঘণ্টা 
শরম করে? যদ্দি ৮ ঘণ্টা বিএম যথেষ্ট হয় তা হলে 
১০ ঘণ্টা কাজ করুলে ১০ ঘণ্টার চেয়ে বেশী বিশ্রাম 
দরুকার হয়। অর্থাৎ শ্রমের সময়ের তুলনায় বিআমের 
প্রয়োজন বেশী হারে বেড়ে চলে। এবং ফলে একট! 
নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশী সময় কাজ করুলে চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে য্থেই বিশ্রাম-পাওয়। বলে না। যেমন 
১* ঘণ্টা কাজ করুরে যঙ্দি ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম দবুকার 
হয় এবং ১২ ঘণ্ট। কাজ করুলে যদ্দি ১৫ ঘণ্টা বিশ্রাম 
দর্কার হয়, তা হ'লে যে, শ্রমজীবীরা ১২ ঘণ্টা কাজ করে; 


মামাজিক শ্রমশক্তি ও তাহার ব্যবহার 
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৮৬৩ 


প সত সির সিসি ১ পোস্ত সত সত উ্পাসিততত পে সপ ৯ পাস পাস্পাস্পাস্পিণ সি 


তাদের পক্ষে যথেষ্ট বিএ(ম লাভ এই গ্রহেতে সম্ভব নয়; 
২৭ ঘণ্টায় দিন হয় এমন গ্রহ একটি তাদের জন্ত খুঁজে! 
বের কর! দর্কার। ১ 

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ শ্রম্গীবীই অভ্য্বিক 
সমম্ব কাজ করে। ফলে তাদের শ্রমশক্তি ও জীন ! 
শক্তি ক্রমশঃ কমে" যায় এবং শেষে হয় অকালমৃত্যু । 
বেশী সময় কাজ করলে যে কাজ বেশী হয় তানয়। 
৮ ঘণ্টা ভাল করে, ও ক্ফুর্তির সঙ্গে কাজ করলে যা কাজ 
হয়, ১২ ঘণ্টা অসাড়ভাবে ও কপাল চাপংড়ে অদৃষ্টকে 
গল দিয়ে কাঞ্জ কবুলে তার চেয়ে কাজ কম হওয়ারই 
সম্ত।বনা। হান্সুহ শ৪গ্প জ্রন্য্য শতসা্ষন্দে্ল 
ভন মক্স, ভ্রব্য ভতপাদননও মানে 
কম, এই কথাট! মনে বাঁখা সব সময় দরকার । অর্থাৎ 
মানুষ দ্রব্য বাভোগ্য উৎপাদনের উপায় ও উদ্দেশ্য দুই-ই । 
কাজেই যে-ভাবে কাজ করুলে তার শরীগ মন অসাড় হ'য়ে 
খাক্ধ এবং ভোগে স্থখ থাকে না ও অকালমৃত্যু ঘটে সে- 
ভাবে কাজ করে” উত্পাদন বেশী হ'লেও সামাঞ্জিক 
স্বাচ্ছন্দেযর দিক্‌ থেকে দেখুলে তা৷ কর! উচিত নয়, এবং 
বৈজ্ঞানিক-ভাবে যখন প্রমাণ করা যায় যে বেশী সময় কাজ 
করুলে কাজ কম হয়, তখন ত আরও উচিত নয়। তা 
ছাড়া শমজীবীকে যদি যন্ত্র হিসাবেই ধর! যায় তা হ'লে 
দেখি যে ফেযস্ত্র মান্জ কুড়ি বছর কাজ দেয় তার 
চেয়ে যে-যস্ত্র তিরিশ বছর কাজ দেয় তার মুল্য বেশী, 
যদি ন। প্রথম যন্ত্র দ্বিতীয়ের দেড়গুণের বেশী কাজ দেয়। 
দিন ৮ ঘণ্ট। কাজ করলে য! কাঞ্জ হয় ১২ ঘণ্টা করলে 
বিজ্ঞান বল্ছে তার চেয়ে কমই হয়। কাজেই দিনে ১২ 
ঘণ্ট। কাজ করে? কেউ ৮ ঘণ্টা কাজ করার দেড় গুণ কাজ 
দেবে এ-আশ1 বাতুলের আশা । কেউ বল্বেন, আমরা 
দেখি ৮ ঘণ্টায় যা কার্জ পাই ১২ ঘণ্টায় তার চেয়ে 
বেশী পাই। কিন্তু ত। তারা পান সচরাচর ১২ 
ঘণ্টা কাজ করিয়ে এইগ্রকার শ্রমজীবীর কাছ 
থেকে । কম সময় কাজ করিয়ে বেশী বিশ্রামের 
স্বযোগ দিয়ে কেউ দেখেছেন কি? কম সময় কাজ 
করান স্থরু করুলে গোড়ার দিকে কিছু দিন কম কাজ 
পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু ,সেটা শীঘই কেটে যায়। 


৯. 


৯ পি পসরা পাসিপাসিপা ৯ পাপা পাত ২সিপাসিপিসিত সপ সপ সিল উপ 


তা ছাড়! মাইনে দেবার বন্দোবস্ত এমনভাবে কর! 
উচিত যে যথেষ্ট কাজ ন। দিলে মাইনে কর্মে যাগ্ধ। 
ফন কম সমগ্ধে বেশী কান্জ করার চেষ্ট। বাঁড়ে এবং 
বিশ্রীম্ও আগে ছুটি পাবার আশায় শ্রমশক্তি বেড়ে 
ফান সে-চেষ্টা সফলও হয়। 

অবশ্থ, শুধু সময়ের দিকৃটা দেখলেই হয়না । 
যামাইনে দেওয়া হয় তাতে স্বাছন্দ্যে থাকা যায় কিনা 
তাও দেখতে হবে। অল্লাহার ও নিকৃষ্ট বাসস্থান ইত্যাদির 
জন্যে শ্রমশক্তি বমে' থাকে । আমাদের দেশে বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই তাই। তা! হ'লে সে-সব দোষ দূর করুতে 
হবে। জীবন-যাত্র। একটা নির্দি্ ভাবের চেয়ে নিরুষ্ট হঃলে 
শ্রমশক্তি ও উৎসাহ কমে? যায়। সেইগ্রকাঁর জীবন- 
যাত্রার মধ্যে কিকি পড়ে তা বল্তে গেলে মোটামুটি 
বল। যায়--যথেষ্ট খাবা, পরিষ্কার ও মাহুষের বাসের 
গক্ষে যথেষ্ট বড় বাসস্থান এবং শীত ও লজ্জা! নিবারণের 
উপযুক্ত কাপড়-চোপড় । মাইনে অল্প অল্প করে? বাড়াতে 
স্থুরু করুলে কাজও অল্প অল্প করে? বেশী পাওয়া যাবে। 
অবশ্য অনেক কাল জানোয়ারের মত থাকার ফলে, বেশী 
মাইনের টাকা ক্মারা মদ খেতে লাগাতে পারে সেইজন্য 
বাণস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা যথাসম্ভব কর্তাদের করে, 
দেওয়া উচিত এবং মাইনে বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করাও উচিত । এতে শ্রমশক্তিও বাড়ে আর 
মনের উৎকর্ষ হয়। ফলে সামাজিক আয়ও বাড়ে 


.এবং পঞোক্ষভাবে সামাজিক ম্বচ্ছন্দ্যও বাড়ে। 


হত শু কম্্লীভে আঙ্গড়া ও শ্রশ্প্রদ্যউ 
এই বাপারট। আজকাল খুবই একট] সাধারণ ব্যাপার হয়ে? 
দাড়িয়েছে । আজ এখানে ধর্মঘট কাল ওখানে কারু- 
খানার বন্মীদের "তাড়িয়ে দেওয়া । সব সময়ই প্রায় 
জগতের কোন-না-কোন জায়গায় কর্তা ও কম্মাতে ঝগড়া 
পেগে আছে শ্রমশক্তি জিনিসটি এমনই যে অন্ত 
উপকরণের মত এ স্বাধীন নয়। শ্রমশক্তি সময়ের অধীন। 
অর্থাৎ কিছু কয়ল] বা তুল বা চাল, আজ না কাজে 
লাগুক কাল কাজে লাগান যা । আজ দরে না পোষালে' 
ফাল রেখে বেচা যায়। কিন্ত শ্রম়ুশক্তি আজ ব্যবহার 
না বর্সে' কাল ছ'দিনের শ্মশক্তি একদিনে কাজে লাগান 


২৩শ ভাগ, ২ খত 
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যায় না। আজ বা এই মাসে মাইনেতে না পোষালে কাল 
বা আগামী মাসে সব শক্তি জমিয়ে রেখে কর্তাকে (মাইনের) 
স্ৃবিধ। দরে দেওয়া যায় না। মুলধনও যতদুর 
কার্ধ/শক্তির জন্মে ব্যবহৃত হয় ততদূর শ্রমশক্তির সঙ্গে 
তার ম্বভাব একই অর্থাৎ মুলধন য্তরক্মপে যেখানে 
ব্যবহৃত হয় সেখানে তার মূল্য বা কাধ্যকারিতা সমঘ্ের 
অধীন। অর্থাৎ ছাপাখানার কল এক মাল বন্ধ রেখে 
দ্বিতীয মাসে একসঙ্গে ছু* মাসের কাজ তার কাছ থেকে 
আদায় হয় না। কাজেই ধর্মঘট বা শ্রমজীবী-বিতাড়ন 
(প্রথমটির অর্থ শ্রমজীবীদের ৫লঞ্ডিজে আসা আর 
দ্বিতীয়টির অর্থ তাদের ক্র ্ল্তে চেকওওস্স1 ) ষে 
কারণেই হোক, উৎপাদন বন্ধ হঃয়ে গেলে সামাজিক আয় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথাৎ এর দরুন অনেক শ্রমশক্তি ও 
কার্ধ্যশক্তির অপব্যয় হয়। তত] ছাড় অনেক কাল অলম- 
ভাবে কাটালে শ্রমজীবীদের কম্মকুশলতা কমে? যায় এবং 
অন্তান্থয কু-অভ্যাসও তাদের মধ্যে ঢুকতে পারে । নানা 
কারণে ধর্মঘট ও শরমজীবী বিতাড়ন অনেক সময় 
অনিবাধ্য হঃয়ে পড়ে” কিন্ত নিজের কথা রাখার জেদই বহু- 
ক্ষেত্রে এর কারণ। কাজেই সমাজের কর্তব্য এ জাতীয় 
গোলমালের নিষ্পত্তির বন্দোবস্ত করা। দেশের গণ্যমান্য 
লোকেদের দ্বারা গঠিত বিবাদ-নিষ্পত্তি-সা, কি সর্কারী 
[ববাদ-নিষ্পত্তি আদাসত, কি কর্তা ও কর্দাদের 
মনোনীত সভ্যের শ্বারা গঠিত কমিটি ইত্যাদি যাই 
হোক, বিবাদ-নিম্পর্তির বন্দোবস্ত থাক। একাস্ত প্রয়োজন। 
কিন্ধপে বিবাদশ-নিষ্পত্তি বা-নিবারণ হ'তে পারে তাৰু 
আলোচনা করার স্থান নেই) কাজেই এখানে এর বেশী 
কিছু বলা যায় ন|। 

আমরা দেখলাম যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য এমন একটি 
ব্যাপার নয় যাতে মানুষের কোনো হাত নেই। মাস্থষের 
কোনে। হাত নেই এমন কারণে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
বাড়তে কম্তে পারে বটে, কিন্তু তা দ্বারা 
প্রমাণ হয় না যে মানুষ নিজের চেষ্টায় সামাজিক 
দ্বাচ্ছন্দয বাড়াতে কমাতে পারে না! এমন 
কি সত্য বল্তে গেলে, মানুষের চেষ্টাই এক্ষেত্রে 
সবচেয়ে বড় শক্তি। “কি '.কর্ব, ভগবান আমাদের 


৬ষ্ঠ নাখ্যি। ) 
গরম দেশের লোক করেছেন, কাজেই আমর! কাজ করতে 
পারি কম)* এই জাতীয় কথার কোনো মূল্য নেই। দক্ষিণ 
আমেরিকাও গরম দেশ এবং সেখানে লোকে ঠাণ্ডা দেশের 
লোকের চেয়ে কম কাজ করে না। সমবেত চেষ্ট। ও 
শিক্ষার গুণে এই, ভারতবর্ষের এমন অবস্থা হ'তে 
পারে যে, অন্ত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা দেশের লোকের 
চেয়ে আমাদের দেশের লোকের কর্মশক্তি বেশী হ'তে 
পারে। দেশটা গরম বলে" আমাদের দেশের লোক 
কাজ করতে বা কষ্ট সহা করুতে পারে না; এ-কথাটা 
একটা বিরাট মিথ্যটা। আমাদের অক্ষমতা আছে, 
এইরকম একটা ধারণা আমাদের থাকলে আমাদের শক্তি- 
সামর্থ্য কমে? যায়; কাজেই, আমাদের শক্তি-সামর্থ্ে 
ভয়ের কারণ আছে এই মিথ্যা কথা বলে ও লিখে? 
আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাপূু হারিয়ে দেবার একট! 
প্রাণপণ চেষ্টা অনেকের আছে। এ মিথ্যার হাত থেকে 
বাচার উপায় সঙ্জাগ অবস্থায় চোখ খুলে' থাকা ও নিজে 
না দেখে? ও ন| বুঝে পরের কথা বিশ্বাস করব না এই 
ভাব পোষণ করা। 


বেমো-জল 
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এই ভান্দুতন্বর্ধে অঙ্জ্দাান্সী তল্লাগ্প- 
লিগ ব্পোন্কে দিতেন, শ্বাল্লো স্রপ্উ। সাজ 
ক্ন্লে। ইংলগ্ডে রেসের ঘোড়ার মত'বত্ে-পালিত শ্রদ- 
জীবী প্রাদাদতুল্য আরামদায়ক কার্খানায় দিনে ঘট] 
কান করে, তাতেও তার! সন্ধষ্ট নয়। গরম দেশে কীঁঝ), 
ক্ষমতা কমে.বটে, কিন্ত সবচেয়ে কমে চরিঅ-দোষে,পারিজ্রো 
ও শিক্ষার দোষে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের 
ইতিহাস আমাদের এমন কিছুই কি দেয়নি, যার জোরে 
আমরা গরমের বদ্ধনকে ছিড়ে? ফেলে' শ্রমশক্তির অড়ূত 
উদাহরণ জগৎকে দেখাতে পারি? সামাজিক শক্তির 
অপব্যয় নিবারণ ও সব্বহার করতে হলে সমাজের 
নিজের কাজ নিজে করার অধিকার দরুকার; সমাজের 
সকলের চিস্তাশক্তি প্রথর করে” তোল! দবুকার; তার 
উপায় শিক্ষা । বর্তমান ভারতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির 
জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ল্লান্্রীল্প হ্যান্রীননভ। ও 
ম্পিম্বগ । 


প্তরী অশোক চট্টোপাধ্যায় 


বেনো-জল 


চব্বিশ 

আনন্দ-বাবু যা! ভয় করেছিলেন, তাই-ই হল। কল্কাতায় 
এসেও রতনের কোন খোজ পাওয়া গেল না। 

অনেক খোঞ্জাখুক্ির পর শেষটা হতাশ হ'য়ে 
আনন্দ-বাবু বল্লেন, “রতন নিজে না ধরা দিলে আমরা 
তাকে আর ধরুতে পারুব না। 

পূর্ণিমা অভিমান-ভরা গলায় বল্‌লে, পরতন-বাবুকে 
আর খুঁজতে হবে না, বাবা! আমর! কোন দোষে জোষী 
নই, ডাকে আত্মীদের মত ভালোবাস্তুম, তবুও এত 
সহঞ্জে তিনি আমাদের ত্যাগ করলেন! যাবার সময়ে 
একবার দেখাও ক'রে গেলেন না! বেশ, আমরাও আর 
তার কথা ভাবব না--এতই ৰা গরজ কিসের 
আমাদের ?” 


আনন্দ-বাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বল্লেন, "পূর্ণিমা 
এই কি তোমার মনের কথা?” 

হ্যা, এই আমার মনের কথ! !” 

না, তোমার মনের কথা আমি জানি। তৃমি 
অভিমান ক'রে এ কথা বল্ছ--নইলে রতনকে ফিরে, 
পাবার জন্তে আমার চেয়ে তুমি কিছু কম ব্যাকুল নও 1” 

পূর্ণিমা বাপের দ্বিকে পিছন ফিরে, ্লাড়িয়ে অকারণে 
টেবিলের উপরট। ঝাড়তে লাগল।... 

আনন্ব-বাবুষেন নিজের মনে-মনেই বল্পেন, "মায়া 
জানে--সে মায়াবী! আজ কীমায়ার ফাদে আমাদের 
বেঁধে? রেখে চলে গেল, এখন আর মুক্তি পাবার কোন 
উপায়ও ত দেখছি না1!”. 

দিন-পনেরে! পরে বিনয়-বাবুও সপরিবারে কল্‌্কাতায় 
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সা পো 





পাস্টিপাসটিপসট পাপী পি পা পা পাস পাস 


ফিরে? এলেন। আনন্দ-বাবুর সঙ্গে দেখ! হবৰা মান 
বিনমর-বাবু তাড়াতাড়ি সাগ্রহে জিজাস। করুলেন, "রতনের 
কেন খবর পেয়েছ"? 

রি মাথা নেড়ে জানালেন, না। 





১-ক্িনয়-বাবু একটু চিত্তিতম্বরে বল্লেন, *জানন্দ, আমি 
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কি কর্বৎ বুঝতে পারুছি না ভাই ! রতন চ'লে যাওয়ার 
পর থেকেই স্মিত! ষেন কেমন এক-রকম হ'য়ে গেছে। 
সর্ববদ| মুখ বিমর্ষ ক'রে থাকে, ঘরের কোণ ছেড়ে? বেরুতে 
চায় ন।, কারুর সঙ্গে কথা কয় না,--আমার বড় ভাবন! 
হচ্ছে, শেষটা কোন শক্ত অস্থথে না পড়ে! রতনের 
অভাবট! যে সে এমনভাবে অন্গভব করুবে, এ সন্দেহ 
তআমি কোনদিনই করি-নি! এখন উপায় কি?* 

আনন্ব-বাবু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়টরইলেন, তার বুঝ্‌তে 
দেরি লাগল ন! যে, মিত্রা রতনকে ভালোবাসে 1... 
একবার এদ্দিকে-ওদিকে পাইচারি ক'রে শেষট। তিনি 
বল্লেন “কোন উপায়ই নেই! এখন যর্দি রতনকে 
পাওয়া! ঘেত, তা হ'লে আর ভাবন! থাকৃত না বটে, কিন্ত 
রতন এমন অজ্ঞাতবাসে গেছে, যে, কিছুতেই আমি তার 
সন্ধান ক'রে উঠতে পাবুলুম না!” 

মিঃ চ্যাটো ঘরের এক কোণে এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে 
ছিলেন। এখন তিনি মুখ টিপে একটুখানি হেসে বল্লেন, 
শমিঃ সেন যখনি বেনো-জল ঘরে ঢুকিয়েছিলেন, তখনি 
আমি বুঝেছিলুম, যে, তিনি এমনি বিপদে পড়বেন !” 

কিন্তু তার ব্যঙ্গপূর্ণ কৌতুকের উত্তরে বিনয়-বাবু বা 
আনন্দ-বাবু কিছুই বল্লেন না। 

একটু পরে বিনয়-বাবু বল্লেন, “আনম্দ, আর-একটা 
কথা তুমি শোন-নি বোধ হয়। আমি স্থির করেছি, 
এই মাসেই স্থনীতির বিবাহ দেব।” 

আনন্দ-বাবু বল্লেন, “কুমার-বাহাছুরের সঙ্গে? 

»-০্)0* আমার ইচ্ছা ছিল বিবাহটা! আরো 
কিছুদিন পরে হয়। কিন্তু কৃমার-বাহাঁছুর আঁর অপেক্ষা 
করুতে পার্ছেন ন।৮ 

--প6কন, তার এতট। তাড়াতাড়ি কিনেগ 1” 

মিঃ চ্যাটো বল্লেল, প্কুমীরবাহাদুর পরের মাসে 
বিল$তে যাবেন” 


পাস্ছিপী সি 


প্রবাসী-্পচৈজ্। ১৩৩, 


॥ ২৩শ ভাগ, ্ খওড 


আনন্দ-বাবু কেবলমান্জ বল্লেন, “বটে 1, ...... ' 

দিন-প।চেক পরে একদিন সকালে জানন্ব-বাবু 
সমাগত রোগীদের পরীঙ্গা করছেন; এমন সময়ে একটি 
ভদ্রলোক এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। 

আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করুলেনঃ “আপনি কাকে চান ?” 

ভদ্রলোকটি বল্লেন, “এখানে কি বাবু রতনকুমার 
রায় বলে কেউ থাকেন ?* 

আনন্দ-বাবু একটু আশ্চর্য হয়ে বল্লেন, “হ্যা, রতন- 
বাবু আমার বন্ধু বটে, কিন্তু এ বাড়ী ত তার নয়, 
এখানে তিনি কোন কালেই থাকেন না ।, 

--এট! যে তার বাড়ী নয়, আমিও তা জানি। 
কিন্ত যে মেসে তিনি থাকৃতেন, সেখানকার লোকের! 
বললে, এখানে এলেই আমি রতন-বাবুর খবর 
পাব।” 

--গরিতন-বাবুর সঙ্গে আপনার কি দরুকার ?” 

-_পবিশেষ দরুকার, মশাই ! আর এ দর্কার আমার 
চেয়ে রতনবাবুর নিজেরই বেশী। আমি তার আ্যাটর্ণির 
বাড়ী থেকে আস্ছি 1” 

অত্যন্ত বান্মতস্বরে আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 
“রতনের কোন আ্যাটর্ণি আছেন নাকি? কৈ, এ কথা ত 
আমি শুনি-নি !” 

--পকুমারপুরের জমিদার সরেক্্নাথ চৌধুরীর সমস্ত 
সম্পত্তি রতন-বাবু পেয়েছেন । সেই স্ুত্রেই স্বরেন্দ্র-বাবুর 
আযাটর্ণির কাছ থেকে আমি এসেছি। রতন-বাবু বোধ হয় 


 স্থরেন্দ্র-বাবুর মৃত্যুসংবাদ এখনো! শোনেন-নি। 


আনন্দ-বাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাস করলেন, 
কি রতনের মাতুল ছিলেন ?” 

--আজে হযা।” ৃঁ 

--পকিন্ত আমি ত জান্তুম, রতনের এক মামাতো 
ভাই আছে +” 

শস্থ্যা। কিন্তু স্থরেন-বাবুর মৃত্যুর পরে এক হগ্ডার 
মধ্যেই ভার নাবালক পুর কলেরা রোগে হঠাৎ মারা 
পড়েছেন। স্থরেশ-বাবুর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে এখন 
কেবল রতন-বাবুই বর্তমান ।” 

অভিভূতকঞ্ঠে আনন্দ.বাবু বল্লেন, “অভাবনীয় 


“স্থরেন-বাবু 


উঠ |ঁষ্যা] 


পাটি পাস পি পিসি পাস পাস পাপ ্ 





ব্যাপার 1......কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় যে, এমন খবর 
খোম্বার জন্তে রতন এখানে হাজির নেই ।” 

"্রিতনন্ধাবু কোথায় আছেন ?" 

-পক্ষেউ তা জানে না! আমাদের সঙ্গে তিনি পুরী 
গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকেই একেবারে নিরুদ্দেশ 
হয়েছেন 1” 

লোকাটি হতাশভাবে বল্লেন, “মশাই, আজ ক'দিন 
ধরে চারিদিকেই রতন-বাবুকে খুঁজছি। এত ক'রে যদি৪ 
বাড়ার সন্ধান পেলুম, তবু তাকে গেলুম না। এবড় 
মুক্কিলের কথা ! এখন উপায় ?” 

--"উপায় আর কি, আপনাদের ঠিকানা রেখে যান, 
রতনের দেখা পেলেই সব কথ! তাকে জানাব ।” 

অগত্যা ভদ্রলোক আনম্দ-বাবুর কথামত কাজ ক'রেই 
বিদায় হ'লেন। ৃ 

আনন্দ-বাবু নিজের মনে-মনে বল্লেন, “তা হ'লে আর 
তো রতনের অজ্ঞাতবাসে থাকবার কোন দবুকার নেই। 
নিজের দারিপ্র্যের গর্কেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার 
বিশ্বাস, আমরা ধনী বলেই তাকে অবহেলা করি। কিন্ত 
এখন তো! আর সে গরীব নয়, এখন সে হয়তো আমাদের 
চেয়েও ঢের বেশী টাকার মালিক। অদ্ভুভ সৌভাগা ! 
এ খবরটা জান্তে পাবুলে তার মনের ভাব কি-রকম হ'বে 
তাকে জানে? সে আমাদের সঙ্গে দেখ। করুবে, না দেশে 
গিয়ে নৃতন পথে নৃতন ভাবে জীবন হ্থরু করুবে?” 

এমন সময়ে পূর্ণিমা! ভিতর-দিকৃকার দরজ1 দিযে উকি 
মেরে বল্লে, “বাবা, তোমার রুগীর! চ'লে গেছেন তে 
একলাটি ওখানে বসে আছ কেন? বাইরের ডাক থাকে 
তো! এইবেল! যাও, নইলে ফিবৃতে দেরি হয়ে যাবে যে!” 

আনদ্দ-বাবু বলে উঠলেন, "পুর্িমাঁ পূর্ণিম'ঃ আজ 
এক মস্ত সথখবর পেক্ছেছি ! চল্‌, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে 
লব কথা বল্ছি, শুন্লে তুই অব!ক্‌ হ'বি !” বল্‌্তে বল্তে 
তিনি বাড়ীর ভিতরে ঢুক্লেন। 

এই খটদার সপ্ত হখানেক পরে আবার এক অডাবিত 
ব্যাপার ! আনন্ব-বাবু বৈকালে রোগীদের দেখ তে যাবার 
জন্তে পোষাক পর্ছেন, এমন সময়ে পুর্ণিমা একথানা 
চিঠি হাতে ক'রৈ ঘরে ঢুঙ্ক বল্লে, প্বাবা, চিঠিখান! 


ধে্না-জল 


৮০৭. 


পাটি লাশ সলাত স্পসিশর্া সত আপাস্টিপাস্টিরী উপ পাটি পান্টি পান্টি পা পানি পা পাস্টিপাস্িপিস্পিতীশ্িরি 


এইমাজজ এল--উপরের ঠিকানাটা'যেন রতন-বাবুর হাতের 
লেখ! ব'লে মনে হচ্ছে, ছাপ রয়েছে কটফের ডাঁকঘরের |” 

আনন্দ-বাবু ব্যগ্রভাবে চিঠিধান! নিয়ে, খুলে ফেলেই 
উচ্ছৃপিত স্বরে ব'লে উঠেন, “থা রে পুর্ণ (তনই 
চিঠি লিখেছে বটে--দেখি, দেখি, কি লিখেছে 1” 

চিঠিখানি এই £-- * 
সম্ম।ননীয়েযু-_ 

অনেক দিন পরে আবার আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। 
একটি বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েই আপনাকে এই চিঠি 
লিখছি, নইলে আজও আপনাকে প্রণাম কর্বার স্থযোগ 
পেতুম না । এতদিনে আপনার! নিশ্চয়ই কল্কাতায় 
ফিরে গেছেন ভেবে, কল্কাতার ঠিকানাতেই চিঠি 
লিখলুম। এ চিঠি আমার বিনয্-বাবুকে লেখাই উচিত 
ছিল। বিস্তপাছে তিনি ভাঁবেন, যে, আমি যেচে তার 
সঙ্গে আবার আলাপ জমাবার চেষ্টা করুছি, সেইজন্টে 
আপনাকেই সকল কথা জানানো ছাড়া উপান্র নেই। 

বিনম্ব-বাবুর কাছে আমি নানা বিষয়ে উপকৃত আছি। 
তার সম্বদ্ধে আমার মনের ভাব অবশ্ঠ খুব গ্রীতিকর নয়; 
তা হ'লেও তাঁর উপকার ভূলে? গেলে আমার পক্ষে ঠিক 
মন্ুষ্যোচিত কাজ হ'বেনা। এইজন্েই একটি বিষয়ে 
আমি তাকে সাবধান ক'রে দিতে চাই। আমার হয়ে 
আপনি তাকে আমার কথ! জানাবেন। 

কটকে আমি আমার এক বাল্যবন্ধুর আশ্রয়ে আছি। 
এই বন্ধুরই চেষ্টায় আমি এখানকার এক প্রবাসী বাঙালী 
পরিবারে গৃহ-শিক্ষকের পদ পেয়েছি। এ'র! পাচদীঘি 
গ্রামের জমীদার-_বায়ু-পরিবর্তনের জন্তে কটকে আছেন। 

এদের পরিবারে একটি আশ্রিত লোককে দেখ লুম, 
তাঁর চেহার! প্রায় নরেন-বাবুর মত--ধাকে আপনারা 
কুমার-বাহাছর' ব'লে জানেন। আমি এই চেহারার 
সাদৃশ্যের কথা তোলাতে জানতে পারলুম যে নরেন-বাবু 
এর সহোদর হন। এ'র কাছে নরেন-বাবুর স্বহত্তে নাম 
লেখা ফোটো পর্য্যন্ত আমি দেখেছি। কথা-প্রসজে 
আরো! শুন্লুম যে, নরেন-বাবুরা পাচদীঘির জমিদারের খুব 
দুর-সম্পর্কের আত্মীয়, আর গরীব বলে এদেরই 
আশ্রিত। তীর “কুমার-বাহাদ্থুর উপাধিটা একেবারেই 
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বরিত। এই কল্পিত উপাধির জোরে নরেন-বানধু নাকি 
কোথায় একবার লোক ঠকিয়ে টাকা জোগাড় 
রেছিলেন, আর সেইজন্েই নাকি এই জমিদার- 
পরিত্টার থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। 
ব্ধর্ণব্যাপারটা সত্য কি না বিনয়-বাবুকে খোজ নিতে 
বল্ষেন,। নইলে তার হাতে কন্তা সম্প্রদান করলে, একটি 
নিষ্পাপ বালিকার সর্বনাশ কর| তে হ'বেই, তা ছাড়! তাকে 
নিজেকেও চিরদিন অন্থতপ্ত হ'তে হ'বে। তাঁকে সাধধান 
কর! কর্তব্য বলেই আপনাকে সব কথ জানালুম। 
আপনাদের সঙ্গে আস্বার লময় দেখ| ক'রে আসি-নি 
ব'লে আপনার! নিশ্চয়ই দুঃখিত হয়েছেন। কিস্তৃকি 
জন্তে আমি বিদায় নিয়েছি, তার কারণ আপনি অবশ্টই 
শুনেছেন। আমার মত কলঙ্কিত লোককে আশ্রয় দিয়ে 
বিনয়-বাবু নিজেই শেষে ভীত হয়েছিলেন। এমন অবস্থায় 
আমার পক্ষে এট ভাবা খুবই স্বাভাবিক, যে, আপনিও 
হয়ত আমার সংসর্গ পছন্দ করবেন না। এই সঙ্কোচেই 
আপনার সঙ্গে দেখা করি-নি। যদি অন্তায় হয়ে থাকে 
ক্ষম। করুবেন। 

অথচ আমার বিরুদ্ধে সমন্ত অভিযোগই মিথ্য।। 
আসল ব্যাপারট| হচ্ছে এই । আমি যে-মেসে থাকৃতুম, 
সেখানকার চারজন যুবক ডাকাতীর অভিষোগে গ্রেপ্তার 
হয়। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, যদিও তাদের 
চরিত্রের কথা আমি কিছুই জান্তুম না। তবু পুলিস 
মিথ্যা] সন্দেহে আমাকেও গ্রেপ্তার করে। পরে প্রমাণ 
অভাবে আমি মুক্তি পেলেও পুলিসের শুভদৃষ্টি এখনো 
আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরুছে । 

এ পৃথিবীতে আমার মতন হতভাগ্য খুব কমই 
আছে। আমি নিজেকে মানসিক ও দৈহিক হিসাবে 
সাধারণ বাঙ্গালীর চেয়ে উন্নত ব'লে মনে করি। প্রতিভা 
না থাক্‌, আমার শক্তি আছে--কিস্ত সে শক্তি নিয়ে 
কোনোদিকেই আমার জীবনকে আমি সফল কবুতে 
পারি-নি এবং তার একমাত্র কারণ দারিজ্রয। গরীব 
ঝলেই আমি এত অসহায় হয়ে সকলের পিছনে প'ড়ে 


আছি। 
,অথচ চোখের সাম্নে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যে, 


প্রবাসী-চৈজ, ১৩৩ 


সিপাহি 


[ ২৩শ ভাগ; য় খণ্ড 
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একেবারেই যে নিগুণ সেও. দেশের মুখ্যে সকল বিভাগেই 
নাম কিন্ছে, কেবলমাত্র টাকার জোরে । অমুক বাবু 
মন্তবড় “এডিটর+,--কারণ তার টাকা! আছে; অতথব 
খবরের কাগজ প্রকাশ ক'রে নিজেই তার সম্পাদক হয়ে 
বসেছেন--যদিও এক লাইনও লিখতে পারেন না। 
অমুক বাবু রাজনীতি-ক্ষত্রে বা শাসন-পরিষদে একজন 
মাথাওয়াল! লোক-যে-হেতু তিনি ধনীর সন্তান, অতএব 
মান্ছিন৷ দিয়ে শিক্ষিত গরীব কর্মচারী রেখে নিজের 
বন্কৃতাগুলি লিখিয়ে নেওয়। খুবই সহজ। বল্ব কি, 
আজ মহাত্মা গান্ধীর শিষ/-ূপে যারা দেশের নেত| . 
হয়ে উঠেছে এবং ত্যাগের বুলি আউড়ে সকলের 
চোখেই তাক্‌ লাগিয়ে দিচ্ছে, তাদের মধ্যেও বেশীর ভাগ 
লোকই কেবলমাজজ টাকার জোরেই নেতা । আমি 
এদের অনেককেই ভালে! করেই চিনি,-বাইরে এর! 
খদ্দরের ছদ্মবেশ পরলেও আমার চোখে ধূলো৷ দিতে 
পারবে না ॥ কাগজে পড়বেন এদের কেউ কেউ দেশের 
কাজে পঞ্চাশ ব। ঘাট হাজার টাক! দান করেছে । অথচ 
খোজ নিলে জান্বেন, এরা এক পয়সাও ন। দিয়ে দাতা 
বলে বিখ্যাত! এর! নাকি মহাত্মা গান্ধীর আত্মত্যাগী 
শিষ্য! হ্যা, খদ্দর পরলেই যদি সব দোষ মাপ হয়, 
তা হ'লে এর! গান্ধীজীর শিষ্যই বটে ! কিন্ত এদের বাড়ীর 
ভিতরে ঢুকলেই দেখবেন, মদ ও সিগারেট থেকে হ্থরু 
ক'রে সব জিনিষই বিলাতী। সামান্ত বিলাতী সিগারেট 
ছাড়বার শক্তিও যার নেই, সেও সর্ধত্যাগী সন্ন্যাসী 
গান্ধীজীর নাম নিয়ে নেতা হয়ে সার দেশের উপরে হুকুম 
চালাচ্ছে! আমি মিথ্যা! বল্ছি নাব৷ অত্যুক্তি কর্ছি 
না। একে একে এদের অনেকেরই নাম আমি প্রকাস্তে 
বল্‌তে পারি। তবু দেশের লোক অন্ধ কেন? ভোটযুদ্ধে 
এই ভগুরাই জয়মাল! পায় কেন? কারণ এর! ধনীর 
সন্তান! এদের ট'্য।ক থেকে একটা ক।ণ। কড্িও দেশের 
লোকের ভোগে লাগ.বে না, তবু এদের পকেটের বম্ঝমানি 
শুনেই সকলে মোহিত হয়ে থাকে-স্টাকার এস্নি মহিম। ! 
টাকার আওয়াজ শুন্লে লোকে গাধার ভাককেও তান- 
সেনের গান ব'লে মেনে নিতে আপত্তি করুবে না। ধনীর 
হাজার দোষ থাকলেও কেউ ৷ আমোলে জান্বে না। 
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আমি গরীব।, ধনীকে আমি স্বপাকরি। কারণ 
আমাদের যা প্রাপ্য, নিগুণ হ'য়েও কেবলমাত্র 
টাকার. জোরে তার! আমাদের কাছ থেকে সা কেড়ে 
নেয়। অথচ এই কাঞ্চন-কৌলীন্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা ক'রেও ধনীদের সিংহাসন আমরা একটুও টলাতে 
পার্ছি না। রাজতঞজ, গ্রজাতন্ত্র_যে তত্ত্রই হোক্‌, সর্বত্রই 
কোন না কোন আকারে কাঞ্চন-কৌলীন্য বিরাজ কবুবেই 
করুবে-এসিয়া, যুরোপ ও আমেরিকা--সব দেশেই এ 
ব্যাপার আছে। 

, বিফলতার পর বিফলতার ধাক্কায় মন আঁমার ভেঙে 
গেছে।. 'আর আমার দেশে ফিরতে সাধ নেই, সমস্ত 
উচ্চাকাজ্জা আমি বিসল্জন করেছি। স্থির করেছি, 
বাঁকি জীবনটা লক্ষ্যহীনের মত দেশ-বিদেশে ঘুরে” খুরে' 
কাটিয়ে দেব। আপনারা আমাকে যতই স্মেহ করুন, 
আমিকিস্ত নিজেকে কিছুতেই আপনাদের সমকক্ষ ব'লে 
ভাবতে পারুব না-সমাজও আমাদের মিলনকে সদয়চক্ষে 
দেখবে না। অতএব আমার পক্ষে তফাতে থাকাই 
ভালো। 

আশা করি, আপনি আর পুর্ণিম! দেবী ভালো 
আছেন. পুর্ণিমা দেবীকে বল্বেন যে, তিনি আমাকে 
চা.থেতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে শিক্ষা আমি 
ভুলে” গেছি। তাকে 'আমার নমস্কার জানাবেন । 
[ইতি 
ভবদীয় 
রতনকুমার রাঁয়। 
আনন্দে অধীর হ'য়ে আনন্দ-বাবু পত্রখাঁন! ছ-তিন বার 
পাঠ করুলেন। 
পূর্ণিমা বল্লে, “বাবা, রতন-বাবুকে এখনি লিখে” দাও 
যে, কি-ক'রে চা খেতে হয়, আমি-আবার নতুন ক'রে 
তাকে শেখাতে রাদ্ধি আছি।” 
আনন্ব-বাবু বলূলেন, “হয হ্য।,--এখনি লিখে, দিচ্ছি। 
পূর্ণিমা, নিয়ে আয় কাগন্ধ,নিয়ে আয় কলম ।৮, 
আনম্দ-বাবু লিখ লেন-_ 
“লেহাম্পদ রতন, 
আমার একান্ত ইচ্ছা, এই পন্র পাবা মাছ তুমি 
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মোটমাট বেঁধে যেন কল্কাতার টিকিট কিন্তে দেরি না 
কর। অন্তথায় মহম্মদই পর্বতের কাছে ষেতে বাধ্য ;-- 
এই বুড়ে। বয়সে আমাকে আর কটকে' টেনে নিয়ে যেও 
না। 
দেখছি ধনীদের উপরে তোমার রাগ দিন-খে , * 
বেড়েই চলেছে, কিন্ত এবারে নিশ্চয়ই তোমারে ক্রোধ- 
সংবরণ কর্‌তে হবে--অস্ততঃ চক্ষুলজ্জ।(র অনুরোধে । 
কারণ, তুমি এখন নিজে ধনী-সমাজের অন্তর্গত এবং এ 
খবর জান্লে তুমি নিশ্চন্ইই ও-রকম চিঠি লিখতে পার্তে 
না। 

কুমারপুরে তোমার যে মামা থাকৃতেন। তিনি 
পরলোকে গেছেন। তোমার মাতুলের একমাত্র সন্তানও 
ইহলোকে নেই। কাজেই তুমিই সমস্ত জমিদারির 
মালিক হয়েছ। 

অতএব নিজের দারিদ্রের জন্য তোমাকে কল্পনায় আর 
সঙ্কুচিত হ'তে হবে না। সাক্ষাতে সব কথা ধল্ব, রি 
চলে? এস। 

তোমার অপেক্ষায় রইলুম। ইতি।” 


পঁচিশ 


সেদিনের ছুপুর-বেলাটা কিছুতেই কাটতে চাইছিল 
না। স্থমিত্রার মনে হ'ল, গ্রীষ্মের অসহ্‌ উত্তীপে-সময় যেন 
আজ মৃচ্ছিত হ'য়ে পড়েছে! চুপ ক'রে শুয়ে থাকতেও 
তার ভালে! লাগছিল না, বই পড় তেও ভালো লাগছিল 
না। 

শেষট1 নাঁচার হ'য়ে অনেক দিন পরে সে আবার তুলি 
রং, পেক্িল ও কাগজ নিয়ে বস্ল। কিন্তু কাগজের 
উপরে গোটাকতক রেখা! টেনেই স্থমিত্রা বুঝলে যে, তার 
হাতের সে-নিপুণতা আর নেই। পোন্পল ও কাগজ 
টেনে ফেলে' দিয়ে সে আবার ইজি-চেয়ারের উপরে লঙ্া 
হয়ে শুয়ে পড়ল। 

স্রমিম্ার চেহারা আশ্চর্ধ্য-রকম বদলে গেছে। 
ব্যর্থপ্রেমে মানষের চেহারা যে খীরাপ হ'য়ে যাক, এ-কথা 
ধারা কবি-কল্পন! ব'লে ভাবেন, তাঁরা স্থমিত্রাকে দেখলেই 
বুঝ তে পার্বেন যে, কথাটা খুবই সত্যি। শ্বমিত্রা 


পি 


"৮১০ 


শাস্পসসির্া 





আগেকার চেয়ে রোগ।'হ'য়ে ত গেছেই--বিশেষ কারে 
মলিন হ'য়ে গেছে তার সেই জ্যোৎন্থার মতন দ্দিগ্কমধুর 


পি ।” চো(।র তলায় কালো কালে! দাগ 





স্পষ্টস্₹'য়ে উঠেছে এবং কপোলের গোলাপী আভাও অদৃস্ঠ 
ত্4/হ। তার যে-ষুখ আগে হাসি-খুসিতে উজ্জল হয়ে 

থাকৃত, সে-মুখে এখন সর্বদাই কেমন-একট! শ্রাস্ত 
বিরক্তির ভাব মাখান থাকে। 

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকেই স্থমিত্রা আবার উঠেঃ 
প্লাড়াল। তার পর ঘরের যে একটিমাত্র জান্লা খোলা। 
ছিল, সেটা বদ্ধ ক'রে দিযে আবার সে শুয়ে পড়ল। 

একটু পরেই দরজ। খুলে সম্তোষ এসে ঘরে ঢুকে? ব্যন্ত- 
ভাবে বল্লে, “স্থমি, ১০ ওঠ.1% 

স্থমিত্রা জিজ্ঞাস! করুলে, “কেন ?” 

--+“রতন-বাবু তোর সঙ্গে দেখা! করতে আস্ছেন !” 

স্মিত কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখিয়ে আস্তে আস্তে 
উঠে" বস্ল। রতন যেকাল কল্ক।তায় ফিরেছে আর 
সে ষে এখন মস্ত বড় জমিদারির মালিক; এ-খবর হ্ুমিত্র! 
আগেই শুনেছে। কিন্তু রতন যে আবার তার সঙ্গে 
দেখ। করুতে আস্বে, এটা সে মোটেই ভাবে-নি। 
সম্তোষের দিকে তাকিয়ে সুমি সন্দেইপূর্ণন্থরে বল্লে, 
গ্ৰাদা, রতন-বাবু কি নিজেই আমাদের বাড়ীতে 
এসেছেন ?” 

--ণনা, আমি আর বাবা! আনন্দ-বাবুর বাড়ীতে 
গিয়ে তাকে সঙ্গে করে? এনেছি ।”, 

-গ্রতন-বাবু ত৷ হ'লে পুর্ণিমাদের বাড়ীতে এসেই 
উঠেছেন ?” 

গষ্্যা ।.....*আমি যাই, রতন-বাবুকে এখানে পাঠিয়ে 
দিই। ততক্ষণে ঘরের জান্ল। তুই খুলে দে, ভারি অন্ধ- 
কার-_বল্‌্তে বল্‌তে সন্তোষ বেরিয়ে গেল। 

কিন্ত হমিত্র! উঠ.লও না, ঘরের জান্লাও খুলে? দিলে 
না। স্তব্ধ হ'য়ে বসে বণ্সে ভাবতে লাগল। 

থানিক পরেই রতন এল । ঘরের ভিতরে ঢুকেই 
সহজম্বরে সে বল্লে, “একি স্থমিত্রা! অন্ধকারে বনে 
আছ কেন।” 

স্"“আলো। ভালে। লাগ ছে 


*৬৩৪৩৪ 


প্রবামী-্-চৈজ্, ১৩৩৩ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

8, ৪ 

--“তু্গি ভালো আছ ত?” 

স্পন্হ্1 ৮ 

এত 'দিন পরে দেখা, অথচ স্থযিক্রার এই চাঞ্লা- 
হীন উদাসীন ভাব-ডঙ্গী, এই নীরন সংক্ষিপ্ত উদ্ধর 
রতনের কাছে কেমন অস্বাভাবিক ব'লে মনে হৃ'ল। 
রতন ভেবেছিল, সে ঘরে ঢুকৃভে না ঢুকৃতেই স্থযি্া 
প্রশ্নের পর প্রশ্নে ও চটুল বাচালতাম্ম ঠিক আগেকার 
মতোই তাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুল্ৰে।-.**.*একটু 
বিশ্মিত হ'য়ে রতন একখানা চেয়ার ঠেনে এনে 
সথমিত্রার সাম্নে গিয়ে বস্ল। তার পর ভালো করে 
তাকে দেখেই সে বলে উঠল, *স্থমিতা! তোমার 
এ কী চেহার। হ'য়ে গেছে 1” 

স্থমিত্! মাধ! নামিরে নিরুত্তর হ,য়ে রইল। 

--পনিশ্যয় তোমার অন্থথ করেছে!” 

-না1” 

-""অন্থখ করে-নি ত তুমি এমন শুকিয়ে গেছ 
কেন? 

-+“জানি না” ব'লে স্ুমিত্বা শ্রাস্তভাবে চোখ 
মুদ্লে। 

রতন বুঝলে, তার সঙ্গে কথা কইতে সথমিআার 
ভালে লাগছে না। এর কারণ কি?...*""তার মনে 
পড়ল সেই শেষ-দিনের দৃশ্য! তার পায়ের তলায় 
মাটির উপরে লুটিয়ে প'ড়ে হ্থমিত্রা সেদিন অশ্রুসিক্ত 
মুখে কী করুণ আবেদনই জানিয়েছিল! কিন্তু সে 
আবেদনে কর্ণপাত না ক'রে সে নিষ্ঠুরেধ মত চ'লে 
এসেছিল ।......জ্মিত্া কি তাই তার উপরে অভি- 
মান ক'রে আছে? কিন্ত স্ুমিত্রার বালিকান্থুলভ 
তরল মনের উপরে অভিমান যে এমন স্থায়ী রেখাপাত 
করুবে, এটা সে কিছুতেই ভেবে উঠতে পারুলে না। 

স্থুমিত্রা তখনে। ইন্দিচেয়ারে হেলে প'ড়ে ছুই চোখ 
মুদে' আছে। তার মুখের পানে খানিকক্ষণ নীরবে 
তাকিয়ে থেকে রতন স্বহ্ত্বরে ডাকলে, “বমি !* 

সুমির সাড়। নেই। 

»দহথুমিআাঃ তোমার কি ঘুম পেয়েছে ?” 

সুমিজা ঘাড় নেড়ে জানালে, না। 








পাটি 


৬ঠ সংখ্যা | 


বেনো-জল 
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সঠ্তবে ?” 

--“আমার ভালো লাগছে না।” 

--+“কাকে, আমাকে ?” 

স্থমিন্ধা ধীরে ধীরে চোখ খুললে । একটু চুপ ক'রে 
থেকে বল্লে, “দি তাই বলি. তা হ'লে ?” 

রতন গন্ভীরকঠে বল্লে, :*তা হ'লে আমার দুর্ভাগ্য 
বলে মনে কর্ব।% | 

--কেন ?” 

--"আমাকে ভালো না লাগার কোনে! কারণ আমি 
খুঁজে পাচ্ছি নী আমি তোমাকে আত্মীয়ের মতোই দেখি ।» 

স্থমিত্রা তিক্তশ্বরে বল্‌্লে, “আপনি আমাকে আত্মবী- 
সবের মতন দেখেন, না পূর্ণিমাকে ?* 

-__"স্থমিত্রা, কথাবার্তার মধ্যে পুর্ণিমাকে তুমি কি 
কখনো ভূল্‌তে পারবে না?” 

--দকখনে! না, কখনে। না! আপনি আমাকে আত্মীয়ের 
মতোই দেখেন বটে! তাই কটক থেকে চিঠি লিখেছেন 
পৃর্ণিমাদের বাড়ীতে, এখানে এসে উঠেছেন পুর্ণিমাদের 
বাড়ীতে । বাব! নিজে যেচে ডাকৃতে ন। গেলে হয়ত 
আমাদের বাড়ীতে আজ আপনার পায়ের ধুলোও পড় ত 
না। রতন-বাবু। এ চমৎকার আত্মীয়তা! এখন আপনি 
জমিদার হয়েছেন, আমাদের আর মনে থাকৃবে কেন?” 

রতনের মুখ আরক্ত হঃয়ে উঠল । কোনোরকমে রাগ 
সামলে সে বল্লে, "ন্থমিত্রা, অবুঝ হোয়ো না। মনে 
ক'রে দেখ, কি-ভাবে তোমাদের কাছ থেকে আমি বিদায় 
নিয়ে গিয়েছিলুম ! তার পরও নিজে থেকে যেচে তোমাদের 
চিঠি লেখা ৰা তোমান্দের বাড়ীতে আনা কি আমার পক্ষে 
শোভন হ'ত ?” 
রতনের কথায় কর্ণপাতও না ক'রে স্থমিহা আবেগ- 
ভরে বল্লে, “কিন্ত মনে রাখবেন, যে-দিন আপনি গরীব 
ছিলেন, সেইদিনই আমি ভিখারীর মত আপনার পায়ের 
তলায়-* 


রতন বাধা দিয়ে বললে, “হ্থমিত্রা, স্থুমিত্রা! আগে 
গরীৰ ছিলুম ব'লে অনেকের কাছে অনেক অপমান 
সয়েছি । আবার, এখন ধনী হয়েছি বলেও কি সকলের 
কাছে আমাকে অপমান সইতে হবে ?” 


স্থমিত্রা সিধা হ'য়ে উঠে বস্ল। তীব্রম্রে বল্লে, 

“কিন্ধ আমাকেও আপনি কি অপমান্টা ক'রে গেছেন, 
তা কি আপনার মনে আছে?” 

রতন সবিন্ময়ে বল্লে, “আমি তোমাকে (অপমান 
করেছি, স্থমিত্রা?” 

-হ্যা, আপনি আমাকে অপমান “করেছেন! 
আপনার পায়ের তলায় আমি পড়েছি, তবু আপনি 
মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছেন। নারীর এর চেয়ে বড় অপমান 
আর কি আছে, বল্‌তে পারেন ? সেই দীনতার লাঞ্ছনার 
কথা মনে করুলে লজ্জায় দ্বণায় আমার আত্মহত্যা করুতে 
ইচ্ছ। হয়! €ঃ, আজ ছু-মাস ধ'রে ষেকি যস্ত্রণাই আমি 
সহ্য কবুছি, আপনি তা৷ ঝুঝ.তে পারুবেন না, রতনশ্বাবু 1» 

রতন স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। তার পরে. ছু"বিত্ম্বরে 
বল্লে, “হুমিত্রাঃ তোমার নারীত্বের উপরে আমার শ্রদ্ধা 
আছে ঝলেই সেদিন আমি তোমার কথা শুনি-নি,- 
তোমাকে অপমান করা আমার পক্ষে অসম্ভব । বেশ, 
আমি নাজেনে যদ্দি তোমাকে ব্যথ| দিয়ে থাকি, তবে 
তুমি আমাকে ক্ষমা করে।” 

নমিতা আবার চেয়ারের উপর হেলে প'ড়ে ছুই চোখ 
মদে বল্লে, “এর জবাব আমি পূর্ণিমার কাছে আগেই 
দিয়েছি !” | 

-পপুর্ণিমার কাছে?” 

_-হ1, আপনি কি শোনেন-নি ?” 

শাসনাগ। 

- পএজীবনে আপনাকে আর আমি ক্ষমা করুব না। 
আজ ধনী হয়েছেন ব'লে আবার আপনি এখানে এসেছেন, 
ভেবেছেন আপনার টাকা দেখে' আমি অপমান ভূলে? 


আপনাকে ক্ষমা করুব ন1।” 
_ “এই তোমার শেষ কথ ?” 


রঙ 


খানিকক্ষণ পরে স্থমিআ। চোখ খুলে দেখলে, ঘরের 
তিতরে রতন নেই--নিঃশবে কখন উঠে? গেছে । 
(ক্রমশঃ) 
শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রান 
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মাহে-নগর 


চর 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, হর খণ্ড 


€ পুর্ধানতবৃত্তি ) 


অগতীর (জলের দরুন্‌, মাছে-তে কোন নোজর-স্থান নাই। গতকল্য 
এখানে পৌঁছিয়া, এখন হইতে তিন মাইল দুরে থাকিতে হইল। _ 
আমর! এখন বারদরিয়ায় একেবারে নীল সমুদ্রেত্ব উপর, ভারতের মধ্যে 
নহে--কিন্ত ভারতের কাছাকাছি; প্রায় দুর পদার্থের মত, ভারতীয় 
অরণ্যের সীমারেখা এবং বহুবর্ণে রঞ্জিত, সুম্পষ্ট রেখাক্ষিত বড় বড় 
পাহাড় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। 

আজিকার দিনট! বেশ শস্ত ; বাতাস খুবই সৃহ্‌, ডিঙ্গিগুসার পাল 
এই বাতাসে অতি কষ্টে ফুলিয়। উঠিতেছে। প্রথর রৌস্রে আমর! 
জাহাজ ত্যাগ করিয়! দুইটার সময় জমির উপর পদার্পণ করিলাম । 

বেল? হুইটা, ভরপুর দ্বিগ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপ। এই ক্ষুঞজ নগরটি 
স্বীয় উদ্দাম উদ্‌ভিজ্জের মধ্যে থুমাইতে্ছছ ) কিন্ত এরূপ নিবিড় ছায়া! 
যে এইসকল তালতরুপুপ্রের আড়ালে যেন বেশ একটু শৈত্য 
অনুভব করা ব।য়। 


দৈবক্রমে আমর! কানানোয়ের পথ ধরিয়| চলিয়াছি। ছুই জন কখ- 
কহিয়ে ভারতবাসী আমাদের পিছনে পিছনে চলিয়াছে। এই যাত্রা 
পথে একটা বাগান হইতে নিঃহ্থত একট! আশ্চধ্রকমের বাজন1- 
বাদ শুনিতে পাইলাম ।--মনে হইল সেইখানে বহু অনুষ্ঠান সহকায়ে 
একট। বিবাহের উৎসব হইতেছে। একদল ভাঁড়া-করা নত্কী 
কানানোর হইতে আসয়াছে--উহারা সকলে মিলিয়। নৃত্য করিবে। 
উহার! বলিল, আমর ওখানে প্রবেশ করিতে পারি, আমর! উহাদের 
স্বাগত অভ্যর্থন। পাইব; কেননা, বর-কন্ত! আমারই মত ফরাসী, 
তাহাদের সমস্ত পরিবারবর্গই ফরাদী,--যদিও তাঁহাদের গৃহ আমাদের 
উপনিবেশের বাহিরে, ইংরেজের ভূমির উপর। 

এই উদ্যান শদ। বন্তথত্ডে আচ্ছাদিত, বড় বড় তাল-গাঞ্ছের ডাটা 
পত্রপল্পবের মাল| দিন! বন্ত্রগুলীী আবন্ধ। গশ্চাদৃতাগে এক পাশে, 
একটা মঞ্চের উপর কতকগুলি লোক বসিয়। আছে-উহাদের গণার 
সোনার হার এবং উহাদের মস্লিনের পরিচ্ছদ | ইহার। নিমন্ত্রিত 
লোক--চতুর্দিকৃন্ কুটারের বাশিন্দ।। তখ।পি দেখিলে মনে হয় যেন 
একট! দেবতাদিগের সশ্মিলনী,-_এম্‌নি উহাদের হুন্দর প্রশান্ত মুখ, 
উন্নত ভবা ভাবভঙ্গি, বড় বড় গভীর চোখ। উহার একট। হাল্কা- 
রকমের কাপড় পরিয়াছে।--একটা কাধে উহ! গ্রস্থির দ্বারা আবদ্ধ ; 
বাহ নগর; হুম্মর মধ/-দেহের অর্ধাংণ দেখ! যাইতেছে। তাবুর 
তিতর দিয়। অতুযচ্চ তাঁলবৃক্ষের খিলানের ভিতর দিয়!, সেই সোনালি 
গরতিবিশ্ব, সেই চিরন্তন দিব্য প্রও1, যাহ। ভ্কারতে সকল দিনই দেখ। 
যায়, উহাদের উপর নিপতিত হইয়াঞ্ডে। উহার! আমাকে একট। 
সম্মনের আসনে বসাইয়। দিল। আমার গায়ে এক-সারি-বোতাম 
ওয়াল! একট। সরু ফ£য়।, মাঁধায় একটা. চওড়। টুপি,--এই সাজে 
উহাদের কাছে বমিতে আমার লজ্জ| হইতেছিল.....,বাড়ির ভিতরে 
অর্ধ-অবগুষিত, অর্ধ-প্রচ্ছ্ন কতকগুলি স্ত্রীলোক, জানালার ভিতর ' 
দিয়। আমাদিগকে দেখিতেছে। এই জনতার মধ্যে এমনি গরম যে 
স্সরোধ হুইবার উপক্রম হয়। এই. সোনালি আলে।--যাহ। 
চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িয়্াছে-+৯এমন সুন্দর যে মনে হয় যেন উহ! 
বাযুনিহিত উত্তাপের একট। উজ্জ্বলতা মাত্র। তুমি হইতে, চারা গছ 


হইতে, ঝড় বড় বৃক্ষ হইতে দার চারিদিক্কার ভারতবালীদিগের 
গার হইতে মৃগনাতির গন্ধ নিঃস্ঞ্ভ হইতেছে । 

ছেলেদের নৃত্য আরম্ভ হইল,_খুব বিলম্বিত-ধরণের-__সন্দিরায় 
তালে তালে একট! বিষ ছন্দে এই নৃত্য চলিতে লাগিল। বৃত্তাকারে 
সারি বাধা ৩৯ জন কুন্তর নর্তৃক, ঘুমাইবার ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
চলিতেছে ফিরিতেছে। উহাদের ঝ| হাতে এক-একট! ঢাল, ডান হাতে 


চওড়া ও খাটো এক-একটা৷ অসি। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা! যায় না.। 


কিন্ত উহারা সকলেই দেখিতে স্হী--বড় বড় চোখ-_নেব্রপল্লবের 
ধারে কৃ পদ্ষরা্ি । কৌক্ড়া চুল, একট। ফিতার দ্বার! প্রাচীন 
শ্রিশীক্প ধরণে রগের উপর আবদ্ধ--তাহ!র পর এ চুল কাধের উপর 
দিয়! ছড়াইয়। পড়িয়া কোমর পধ্যস্ত নামিয়। গি্লাছে। বক্ষদেশ 
স্থল ও পরিস্ফীত কটিদেশ আশ্চ্যরকম সরু, লম্বা! ধুতি আঁট-সীঁট 
করিয়া! পর]। 

একটু বেশী ছিপছিপে, যেন একটু অন্বাভাবিক, দেখিতে কতক! 
ইজিপ্টদেশীয় “ব'স্রীলিফে" মুদ্রিত যাজকসম্প্র্দ।য়ের লোকদের মতো । 
উহার! ভারতীয় পুরাতন চিত্রের ব্যাখ]-ম্বরূপ। সেইরূপ খুব বন্দর 
মেয়ে কি পুরুব বুঝ। যায় ন।_-বক্ষদেশ গোলা কার, গাছ! নাই ঝলিলেই 
হয়, কটিদেশ এত সরু থে মনে হয় ভাঙ্গি। যাইবে। উহাদের মধ্যে 
এমন-একট! সৌন্দর্য আছে ঝাহ। অর্ধেক যোগীঞ্গনস্গত অতীন্রিয় 
গুহধরণের এবং অর্ধেক লালসময় স্থূল পার্ধিবধরণের | 

***আরম্তে--তালে-তালে পা-কযাল।, দেই সঙ্গে গন্ভতীরধরণের গান ; 
ক্রমশ তালট। জলদ খুবই জলদ হইয়। উঠিল। ঢালে ঢালে তালে 
তালে থট্‌ খট্‌ শব্দে থ। পড়িতে লাগিল । তলোর।রগুল! হইতে ধাতুর 
খন্খনে শব্ধ নিঃস্থত হইতে লাগিল। মুহুর্তে মুহূর্তে হঠাৎ তাল 
ও সুরের বল হইতে লাগিল। আরও ভ্রুত আরও দ্রত। 
এই শিশুকঠগুলি প্রথমে বেশ মধুরস্বরে গছিতেছিল,। এখন 
ভূতের মত ভাঙ্গা গগার চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমাগত 
জলদু হইতে আরও জলদ্‌১-ঢালগুলার আরও জোরে ঘ। 
পড়িতে লাগিল । বাদক-দলও অ্বরমাত্রায় গরম হুইয়। উঠিল। ঢ[ক- 
ডেল পাগলের মত বেদম পিটিতে লাগল*। যার! কাঠের বাশিতে 
ফু" দিতেছিল,। তাদের গল প্রসারিত হুইয়াছিল,' শিরগুল! 
ফুলিয়। উঠিযাছিল, চোখ ব্ক্কের মত রাও! হইয়। উঠিয়াছিল। শুনিয়! 
মনে হয়, ব্যাগ্-পাইপের উচ্চত্বরাংশগুল! রাগাদ্ধ হুইয়। কর্তালের পিছনে . 
পিছনে ছুটিক়্াছে। ডাইনের মতে। মুখ এক বৃদ্ধ, যে কেবল সংকেত 
কিয়! নৃত্য চালাইতেছিল, পণ্য থাবাওয়াল। একট! বেত উঠাইয়। 
লইয়া! উন্মর্তভাবে, চোখ ঠিক্রাইয়। পড়িতেছে ডইলে বীয়ে, বিলখিত 
গনক্ষেপ ছেলেদের পাছায় মারিতেছে-মার খাইর। তাহারা আরও 
উচ্চ লাক দিতেছে, আরও জোরে চীৎকার করিতেছে । আর কিছুই 
ঠাওর হয় না, কেবল কতকগুর। ছোট ছোট বাহ, ছোট ছোট পা, 
ছোট ছোট দেহ বীকিগ। ঘুরিয়া। মুচ্ড়াইয়। যাইতেছে--কুস্তলগুচ্ছ 
কৃষাদর্পের মত দীর্ঘপ্রনারিত। এই ক্রম-বদ্জিত গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের মনে একপ্রকার বেদনা অনুভূত হন্স,_হীপাইয়! পড়িতে 
হয়। ত্রমণ ইহ একট। তীব্র কোলাহলে, একট! আবর্থে। একট! 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


নরক-কাণ্ডে পরিত হুইল...--ভাহর পর হঠাৎ সব খামিয়। গেল, 
সমস্তই এখন খাসা-ধাম।, নাচ বাঞ্ন। সমন্তই--হঠাৎ প্রশমিত, সংহত 
নিপুন্ধ হইয়! পড়িল। নাচের ঘোর-পাকট। শেষ হইয়াছে । বেশ 
শাস্ততাবে, ক্ষুদে নর্তকবৃদ্দ, কপালের ঘাম মুছিতেছে, এবং বৃদ্ধ 
মঙ্গীত-নেতা, এখন আবার খুব পুত্রবৎসল হইয়া! উঠিয়!, উহাপ্দিগ্নকে 
জলগান করাইতেছে। « 

তাহার পয নবধুখকদের দল--প্রায় পরিণতবয়ক্ক_-উহারাও 
কালকদিগের ভায় বৃত্তাকারে একত্র জড়ে। হইল। বালকদিগেরই 
মতো, উহাদের পাত্ল! গঠন, বক্ষদেশ বহিনির্গত, চকচকে লব্ব। চুল,. 
থুব স্বল্প অঙ্গতঙ্গী, অভীব মধুর নারীসুলত রূপলাবণ্য ; দেখিতে অতীব 
স্্গর, প্রাচীন শ্রীকৃদিগের অপেক্ষাও পেশীবহুল, বন্ধন রজ্জুগুলাও 
খুব স্ুকুমারধরণের ৷ ৪ 

উহাদের নৃত্যের আবেগশুদ্ত অংশের গোঁড়া, মদালদভাবে খাঁকিয়। 
থাকিয়া খামিয়।-যাওয়।, পাণিতলের অবসাদ-কিষ্ট লীলায় ভঙ্গীপ্রদর্শন__ 
উহাদের ভ্রমবদ্ধিত গতি-বেগট! অতীব ভয়ানক-_ এবং শেষের দিকে, উহী- 
দের উদ্বত্ত-বেগসমদ্থিত প্রবল জঙ্গবিক্ষেপের সহিত, কিছু প্রেমের ভাবও 
মিশিয়াছে।--তাঁহার পর হঠাৎ উহার! যাত্রার সং হইয়া! দাঁড়াইল। যেন 
একটা প্রকাণ্ড স্থিতিস্থাপক তক্তার টিপনে উল্টাইর! পড়িয়া, মাথ। 
নীচু করিয়া শৃন্তের মাঝে, স্বকীয় দেহ্যন্ত্র-কীলকের চতুর্দিকে বৌ-বো 
করিয়! ধুরাইতে লাগিল। তাহার পর আবার সৌজ| দীড়াইয়। পড়িয়া, 
সেই অ-নাম। বাছ্যেখিত শকের সঙ্গে সঙ্গে আবার উহীরা পূর্ববব 
লাঞ্ক মারিতে লাগিল--বাঙ্জানা শুনিলে তয় হয়। মনে হয় যেন 
উহার! শুগ্কে শয়ন করিয়।, নিজ দেহ-কীলকের চারিদিকে বৌ-বৌ 
করিয়া! খুরিতেছে--শরীরট| কসি-রেখীর আকারে অবস্থিত__যেন 
একপ্রকার চিরস্তন অধঃপতন--কেবল বেগের জ্লোরে আপনাকে 
স্বস্থানে ধরিয়। রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সনাযুবিকা রগ্রত্ত পা-টাকে এক 
ঠেল। দিয়! ভূতল ম্পর্ণ করাইতেছে। ভারসাম্যরক্ষণ সম্বপ্ধে আমাদের 
যতকিছু ধারণ! আছে তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আপনাকে এইরূপে 
শৃন্দেশে স্থির রাখিয়াছে। দৈত্য-দানবদদের মাথার মতো--যেন 
কালে।-কালে! আংটায় গোঁটানো। উহাদের বড় বড় চুলের পাক থুলিয়। 
যাইতেছে । উহীদের নগ্র পায়ের পতন-বেগে মাটি কীপিয়! 
উঠিতেছে-_-এবং উর চাপা আওয়াজ তালে তালে প্রতিধ্বনিত 
হুইতেছে। উহাদের দেখিলে মাথা ঠিক থাকে না) এই?মস্ত গরম 
বাশ্পোচ্ছাস এই হুগন্ধ-সিক্ত দুল বায়ু এই সোনালি আলে! যাহার 
দ্বার! সমন্ত দ্রব্যসামগ্র। পরিশ্নত, এই তাল-তরুর খিলানমণ্ডপ-- 
যাহার চাপে তুমি পিধিয়! যাইবে মনে হর--এইসব “ব্যাগ-পাইপ”- 
যন্ত্রের গগনতেদী শব, ইদব অঙ্গ-বিক্ষেপ, এই মাথ-ঘে।রা-উৎপাদ ক 
গতি-চাঞ্চলা, এইসমন্ত যেন একট। মাত্লামির ভাবে অল অল্পে 
তোঙাকে পায়! বসে ।--মাথার কিছুই ঠিক থাকে না__মাথাট। এই 
শব্বাতিশযো একেবারে বিহ্বল হইয়। পড়ে, আর-কিছুই দেখ! যায় না... 

মাছে নগ্ররট। যতট। ছোট মনে হয় তার চেয়ে আদলে ঢের বড়। 
হরিং-শ্বামল বীধি-পথে বেড়াইতে বেড়াইতে, এমন সব অঞ্চল আবিষ্কার 
কর৷ যায় বাহ! আছে বলিয়। কখনে! সন্দেহ মাত্র হয় নাই--তাল-তর- 
পুগ্রের নীচে এস্‌নি সম্পৃরণে প্রচ্ছন্ন; একট! গিপ্র7--একট! চৌক! 
চত্বরের উপর কিংব! আরও ঠিক বলিতে গেলে, একট! বনের ছিতরকার 
কাপ। জমির উপর গঠিত। একট! পাত্রির আবাস-_ভারিরকমের 
ও রূঢ় গ্রাম্যধরণের ; একট। হুড মঠ, তাহার ভিতর কঙকগুলি 


মাহে-নগর 


৮৬১৩ 
সেবাত্রত "ভগিনী? ; তাহীর গর কতকগুল! উচ্চ গৃহ--এইসব গৃহে 
অধুনা গরীব ভারতবাদীর! বাস করে, কিন্তু প্রা্ীনকালক্ছলভ একটা 
গৌরবের ভাব এখনও তাহার! বজায় রাখিয়াছে। 

গিজ টি! খুব শাদাসিধ! ধরণের, চুণ-কাম-কর! ; কিন্তু: যথেষ্ট 
পুরাতন--অতীতের “মোহিনী” উহাতে এখনে! আছে এবং আসাদের 
ফান্সের গ্রাম্য গির্জার মত উহাতে একট! বিজন আশ্রমের ভাঁবও 
আছে। ৪ 

তাহার গর, একট! অঞ্চল একেবারে ভারতীয়, সজীব কোলাহলময় ; 
এক জাগায় কতকগুল। লোক জন! হইয়া গান গাহিতেছে-শ্যামুল 
দেহের উপর শাদ! লাল নানীপ্রকীর পরিচ্ছদের সমুঙ্ঘল বিচির শোভা! 
ফলের দোকান, লাউ-কুমড়ার দে।কান, ইজার-পায়জামার দৌকান, 
হাত-পাথার দোকান ; '-মাছের বাঞীর--জমির উপর এখানকার 
রাঙ্গামাটির উপর মাছগুলা বিছানে। রহিয়াছে ।_-এই মেছে। বাজারে 
মুখে-বলি-পড়|, কুঞ্চিত-চর্মা ভীষণদর্শন ভারতীয় মেছোনীর। বগলা 
করিতেছে--কালো ছাগলের গুনের মত উহাদের গল! ঝুলিয়! পড়িয়াছে, 
যেন কতকগুল| ফাঁক! খোলে ; নাযরন্ধ, বিদীর্ঘ করিক্া উহার! কতক- 
গুল। মাক্ড়ি পরিয়াছে ...... 

রাত্রি সবে আরম্ত হইয়াছে--আমরা এই সময় আরও দুরে,-» 
জেলেদের অঞ্চলে চলিয়! গেলাম ; এই জলের! আরও বুনো-ধরণের । 
বৃহৎ বেলাডুমির উপর, তরঙ্গভঙ্গের সম্মুখে যাহীতে কোনো দ্বীপ নাই, 
সাগর-গর্ভেখিত কোনে! শৈল নাই, কোনে! পাঁলওয়ালা জাহাজ নাই, 
সেই অনস্ত-প্রসারিত ভারত সমুস্রের মন্মুখে আমর আসিলাম। আঞ্জিকার 
সায়াঞ্ধে একট! কবোঞ্ বায়ুপ্রবাহ পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া সমুদ্রকে 
একটু চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে__আমাদের জাহাজখানি বহু দুরে 
অবস্থিত, প্রায় অদৃশ্য, একাকী,_-এই নীল চঞ্চল জলরাশির মধ্যে ধিলীন 
হইয়। গিয়াছে। এ দেখ কতকগুল! নগ্রকায় ধীবর,_বাহযুগল তাক্রবর্ণ;- 
একট। লব্ব। ডিঙ্গি সমুদ্রের দিকে টানিয়। লইয়। |।ইতেছে__ ফোনে নৈশ 
অভিযানের জন্ত উহ্ধীকে সঙ্জিত করিয়!_ তাহার পর, কল্লোলময় তরঙ্গ- 
রঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়। দিতেছে ; সেই তরঙ্গের মধ্যে উহা শীত্ই' অদৃশ্য 
হইয়। পড়িল। আমার চারিদিকে কতকগুল। খাগড়ার কুটীর-_মনে 
পড়িল যেন পূর্বে অস্থাত্র কোথায় দেখিয়াছি--কতকগুল। পল্ক। নারি- 
কেল গাছ, সমুদ্র বাতামে ছুলিতেছে-_-এবং উহা! হইতে একরকম শব 
হইতেস্ে যাহ। পূর্বে শুনিয়াছি এবং যাহ। আমার নিকট পরিচিত। 
ইতন্তত-বিক্ষিপ্ত শুফ তাঁলবৃক্ষের জমির উপর দিয়, কালে! কালে! 
নুড়ির উপর দিয়, পলার ফযাকড়ার উপর দিয়! আমর! চলিতে লাগি- 
লাম*"*“পলিনেসিয়ার" সহিত এইসমন্তের কেমন সাদৃশ্য! ***এই 
সনয়ে আমার গ। শিহরিয়। ঈঠিল- আমি খামিলাম--কি যেন আমাকে 
আটক করিল।..সেই তীব্র স্থৃতিওস! নেই থুব জ্রুতগ্নামী স্মৃতিগুলা, 
শীঙ্্ই যাহ! মন হইতে অপনীত হইয়াছিল--তাঁহ1! আমার মনে পড়িল--. 
আবার সেই সামুদ্রিক হ্বীপপুঞ্রের (09০9018 ) বেলাভুমি-সংপৃক্ত 
সেই “মোহিনী”, সেই বিষাদ আবার মনে আদিল।-তাহা। বাকোর 
দ্বারা বাক্ত কর! যায় না-_বহুবৎমরব্যাপী কালের সঙ্গে সঙ্গে খামি উহা 
বিশ্বৃত হইয় ছিলাম - আবার উহা! দুর দুরাস্ত হইতে ফিরিয়। আসিয়া 
কি-একরহন্তমরন ভাবে আমাকে ব্যথিত করিল। 


(ক্রমশঃ) 
, শ্রীজ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 





[ এই'বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংত্রাস্ত প্রঙ্গোত্র ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্থ ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিত্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে ধাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ধ্বোন্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। 
বাঁহাদ্দের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে গাহারা লিখি জামাইবেন। অনাম৷ প্রশ্নোত্তর ছাপা! হইবে স1। একট প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কারিতে লিখিগ! পাঁঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন ব1 উত্তয় লিখিয়া পাঠাইলে তাহা! প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাস! 
ও মীমাংসা করিবার সময় ল্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ ব1 এন্সাইক্লোপিডিয়ায় অভাব পূরণ কর! সামরিক পত্রিকার সীধ্যাতীত ; ধাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসমের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেষ্ত লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, ঘাহার মীমাংসা 
বছ লোকের উপকার হওয়! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল ব! হুবিধার জন্ত কিছু জিজ্ঞাস! কর! উচিত নয়। প্রশ্মগুলির শীাংস! 
পাঠাইবার সঙ্ক্ন যাহাতে ভাঁহা মনগড়া বা আঙ্গাজী ন। হইয়! বধার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিবয়ে লক্ষ্য রাখ! উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা ছুয়েরই 
যাখা্ধ্য সম্বন্ধে আমর! কোনরূপ জন্গীকীর করিতে পারি না! । কোন বিশেষ বিষয় লইয়! ক্রমাগত বা্দ-প্রতিবাদ ছাপিধার স্থান আমাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞাসা ব। মীমাংসা ছাপ! বা না-ছাপ! সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীনস্-তাহ।র সম্বদ্ধে লিখিত ব বাচনিক কোনরূপ 
কৈফিয়ৎ আমর! দিতে পাঁরিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নুতন করিয়! সংখ্যাগ্ণন। জারভ্ত হয় ৷ হৃতরাঁং ষীহার! 


মীমাংস। পাঠাইবেম, তাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংস1! পাঠাইতেছেন ভাহার উল্লেখ করিবেন । ] 


জিজ্ঞাসা 
(১৮৪) 
বাংলা ভাবায় হসম্ত উচ্চারণ 


বাংল! ভাধ।য় হসস্ত উচ্চারণের মূল কারণ কি? এবিষয়ে করাদী 
ভাষার প্রভাব কতদুর সাহায্য করিয়াছে? 

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ্দের হসন্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে হিন্দী তাঁধার 
দিয়মগ্ডলি একটু আলাদা । ইহার যথার্থ কারণ কি? 

শরীতুক্ত বিজয়চজ্্ মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে এবিষয়ে সম্পূর্ণ 
মীমাংসা দেওয়া হয় নাই। 

কোনে! ভাঁবাতত্ববিৎ মীমাংসা করিগ্লে বাধিত হইব। 

শ এল্‌-তি রামস্বামী আয়্যার 
ঃ (১৮৫) 
নব-আ।বিদ্কৃত প্রন্তর-মুক্তি 

মীনভূম জেলার বাগ্দ্র। পরগণার অন্তর্গত নাগবিডা! নামক গ্রামে 
বু পুরাতন প্রস্তর-নির্দিত চারটি তগ্ মন্দির এবং একটি ৭ ফুট লম্বা 
উলঙ্গ প্রত্তর-মূর্তি সম্পূর্ণ অধিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে। স্থানীয় 
অধিবাসীগণ তাহাকে সতৈরব মুর্তি বলিয়! থাকে এবং সময়ে সময়ে ছাঁগ 
বলি দিয় পুজি করিয়া থাকে। প্রতিবৎসর চেত্র-সংক্রান্তির দিন 
সেখানে একটি মেলাতে বছ লৌক-সধাগম হয়। মাড়োয়ারী সম্প্রদায় 
সেটিকে মহাবীয়ের মুর্তি বলিয়! ধারণ! করিতেছেন। মূর্তিটি 
বছনগগ্ডল ও রক্ষংস্থল অধিকল বুদ্ধদেবের অনুরূপ। স্থানীয় 
অধিধাসীগণ ইহায় ফোনে! সঠিক ইতিবৃত্ত বলিতে পারে ন|। 

এই মঙ্গিয় ও মুর্তিটি কাহীর? কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা নির্দিত 
হইয্লাছিল জীনাইলে বাধিত হইব। 

আ। সুরেন্রনাথ নিয়োনী 
(১৮৬) 
মাস খাটাম 
এদেশে একটি খনার বচন প্রচলিত আছে £-- 


“আগে পাছে চাপ ধনু মীন অবধি তুল|। 
মকর কুস্ত বিচ্ছাদিয়! মাদ খাটাইয়ে গেল] ॥* 
প্রতিবৎদর পৌষ মাদের মধ্যেই বড়, খতুর ত্রীড়। দৃষ্ট হই থাকে। 
এই পৌষ মাঁদকে নির্ঘট (176) করিয়। কৃষিবিদের! আগামী 
বর্ষের খতু-পর্ধযায়ের কমী বেশী স্থির করিয়। থাকেন। উপরিউক্ত 
বচনটির অর্থ এই £--পৌঁষ মাসের প্রথম ১1* সওয়! দিন ও শেষ ১।* 
সওয়। দিন নিপ্ন পৌষ মাসের লক্ষণ এবং চৈত্র হইতে কার্তিক পর্যয্ত 
প্রতিমাসে ২।* আড়াই দিন হিসাবে ২* দিন, তৎপর মাঘ ২।* দিন 
ফান্ধন ২।* দ্রিন ও অগ্রহায়ণ ২।* দিন মোট ৩০ দ্বিন ভোগ করিয়া 
শ্রীন্ম বর্ম। শরৎ হেমস্ত শীত বসন্ত ছয়টি খতুই তাহাদের আগামী নর্ষের 
কাধ্যক্রম দ্বিয় যায়। লক্ষ করিয়৷ দেখিলে তাহা! প্রত্যেকেই বেশ 
উপলদ্ধি করিতে পাঁরিবেন। ইহার কোনে। বৈজ্ঞানিক ব্যাথা! আছে 
কিন? 
গ্ী মোহিনীষোহন দাস 
(১৮৭) 
. ভরত ও লক্ষণ 
ভরত ও লগ্ধণের মধ্যে বয়োজ্যে্ঠ কে? আদি কবিবান্ীকি 
ভরতকেই স্ধ্ে্ঠ বলিয়! নির্দেশ করিয়।ছেন-- 
ভরতে। নাম কৈকেয়্যাং জজ্জঞে সত্যপরাক্রমঃ। 
সাক্ষাদ্বিষোশ্তুর্ভগঃ সর্ব সমুদ্িতো! গুণৈঃ॥ 
অথ লক্ষ্মণশক্রঘ ন্্মিত্রাহক্সনয়ৎ স্থতৌ। 
বীরৌ সর্বষ্্কুশলৌ বিষে রর্ধসমন্তিতৌ ॥ 
পুষো জাতন্ত ভরতে | মীনলগ্নে প্রসন্নবী:। 
সার্পে জাতৌ তু সৌদিত্রী কুলীরেহভ্যুদিতে রবৌ ॥ 
রামায়ণ, আদি, ১৮ সর্গ। ১৩০১৫। 
আবার কালিদাস লক্মণকেই জোঠের পদ দিক্লাছেন-স্ 
পার্ধিবীমুদবহছ রবৃদ্ধহে। লক্ণত্তদমূজামধো রিলাম্‌। 
যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ তৌ কুশধবজন্গতে হুমধ্যমে ॥ 
রঘু, ১১সর্গ, ৫৪ 


৬ষ্ঠ সুংখ্যা | 


দৌধিজিপ1 তাসুসংসন্থজে স টচেনম্‌ 

উত্ধাপা নজ শিরসং ভূশমালিলিঙ্গ। 

রচ়েন্রজিৎ প্রহরণত্তণকর্কশেন 

ক্রিশ্নরিকস্য তূজমধ্যমুরস্থলেন | রঘু, ১৩শ সর্গ। ৭৩) 
ইহার মীমাংসা! কি? রর 





9. (১৮৮) 
মকর 


আসাদের পুরাণ মতে গঙ্গার বাহন “মকর” । পঞ্জিকীতে গঙ্গার 
ছবিতে ও রাশিচক্রের ছবিতে এই মকর একটি শু ড়ধারী বৃহৎ মৎস্য। 
কিন্তু এপ জীব কোনও দেশে বোধ হয় নাই। পূর্ব্বে ছিল -এখন 
লোপ পাইয়াছে কি? গঙ্গার বাহন কি কাল্পনিক? মকরের প্রকৃত 


অর্থওরপকি? 
জ্রী অমৃতলাল শীল 
(১৮৯) 
গোবিন্মভাষ্য 


বলদেৰ বিদ্ব্যাভূষণ কৃত বেদান্তদর্শনের ভ।ষা গেবিন্বভাষ্য নামে 
পরিচিত । উক্ত গোবিদ্দভাষ্য কখনও ছাপ! হইয়াছিল কিন? ছাপ! 
হইক্স| থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়? যদ্দি কাহারও নিকট খর গ্রন্থ 
থাকে তাহ! হইলে অনুগ্রহ করিয়! তিনি তাহার নাম ও ঠিকান। প্রকাশ 
করিবেন। 


শ্রী মাণিকল/ল মণ্ডল 


মীমাংস। 


(১৫৪) 
শ্ৰাস-্ব্যবসায় বা ক্রীত-্দাসপ্রথা” 


শ্বীটু বলেন 9195615 শব্দ 512৫. £101 শব্দ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । এঁতিহাসিকগণ বলেন, ইহা! মুলতঃ একটি জাতিবাচক 
শব্ধ মাত্র। একটি 01661. ০2১ (যাহার সহিত [.9010 9:০ শব্দ 
সমার্থবোধক,) হইতে এই শব্ষের হুতি হইয়াছে । গিবনের মতে 
জান্ম্মান্‌ কর্তৃক ধৃত এবং দাসত্বে নিয়োজিত প্লে জাতিকে প্রথমতঃ 
51955 বল! হইত এবং এ 9155 শব্দ হইতেই বর্ধমানকালের 
95৬০ শব্দ হইয়াছে। 

দাসত্ব-প্রথার সর্বপ্রথম প্রচলন আমর! গ্রীসে ও রোমে 
দেখিতে পাই। হছোমারের সময়ে শ্রীমে দাসত্ব প্রথ! হুম্পষ্টভ।বেই 
প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে ধৃত বন্দী ক্রীতদাসরূপে ব্যবহৃত হইত। 
সময়ে সময়ে বলপূর্বক লোক ধরির়। ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় কর! 
হইত। গ্রোট, বলেন ছোমারের সময়ে ক্রীতদাসের অবস্থ! তাদৃশ 
শোচনীয় ছিল না। গ্রীস দেশে নিম্লিখিতভাবে ক্রীতদাসের 
নংখা বৃদ্ধি হইত। 

(১) জন্মগত-ষঘ| ভ্রীতদাসের সম্ত।নমস্ততি । 

(২) জ্যাটিক! ব্যতীত অন্তান্ত স্থলে স্বাধীন পিতামাতাও সন্তান 
বিক্রয় করিতে পারিত এবং .এঁ্ধপে বিজ্রীত সম্ভান ক্রীতদ।স 
পর্য্যায-ভুক্ত হইত। দরিভ্রত। হেতু অনেক ব্যক্তি ঃম্বীয় স্বাধীনতা! 
অপরের নিকট বিক্রয় করিয়। তাহার ক্রীত দাস হইত। এখেল্স, 
নগরে সলোনের সময় পর্যন্তও নিঃস্ব অধমর্ণ উত্তমর্ণের দান হইত। 


বেতালের বৈঠক 


৮৯৫ 
ুদ্ধে ধৃত বন্দী বিগ্গেতার দাস হই) জল-দন্থা কিংবা অপর 
কেছ লোক ধরিয্! দাসরগে বিক্রয় করিত। পণ্যত্তাবে অজগর 


দেশ হইতে দাঁস আমদানি কর! হইত। ডিমুস্ধিনিস্‌ বলেন, আস 
দেশে জীতদাসের অবস্থা তাঁদৃশ শোচনীয় ছিল ন!। বরং তাহারা 
বে পরিবারের অন্তভুষ্ত হইত দেই পরিবারের শ্রাপ্য সম্মানের 
কফিছুটার অধিকারী হইত। হোমারের মতে মাধারণ স্বাধীন দরিজ 
ব্যক্তি (বাহার! 60115001555 নামে বর্ণিত হইয়াছে) হইডে 
তাহাদের অবস্থা শ্রেয়তর ছিল। এরিষ্টোফেনিসু ও দট্রাসের মতে 
ক্রীতদাসগণকে প্রায়ই বেত্রঘাতে নির্যাতন কর! হইত। এধেল্স 
নগরে অপর কেহ ভ্রীতদাদের প্রতি অস্কার করিলে রাষ্ীয 
আইন দ্বার! তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ছিল। এমন কি অনেক 
ক্ষেত্রে স্বীয় প্রতুর প্রতিকূলেও প্রতিকার পাইত। আপনার মূল্য 
পরিশোধ করিতে পারিলে ক্রীতদান স্বাধীনতা ফিরিয়! পাইত। 
সময় সময় শ্বেচ্ছা ক্রমে প্রভুও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়! দিতেন। 
সর্বসাধারণের কোন বিশিষ্ট কাধ্য করিলে তাহার! স্বতঃ শ্বাধীনত! 
লাভ করিত। 

এরিষ্টটল্‌ বলেন, ক্রীতদাস প্রথ। সমাজের পক্ষে দর্কারী। 
জেনোফোনও এই মতের পোষকত। করেন। কেবল মাত্র ইউরি- 
পিডিসের এই বিষয়ে একটু মতাস্তর দেখা যায়। 

্রেয়ার বলেন, রোমে দাসত্ব প্রথ! বহুবিভ্ত-এবং নুগঠিত- 
ভাবেই ছিল। বর্তমান সাধারণ শ্রেণীও বোধ হয় রোমের এই 
দাসত্ব-প্রথ! হইতে উপজাত হইয়াছে । 

মম্সেনের মতে পূর্ব্ব সময়ে রোমে দাসত্ব প্রথ! তাদশ কঠোর 
ছিল না। প্রথমতঃ কেবল মাত্র যুদ্ধে ধৃত বন্দীই ক্রীতদাসরূপে 
নিয়োজিত হইত। হিউস বলেন, অতঃপর যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণ মান্রে 
দাসত্ব-প্রথ! সীমাবদ্ধ ন| করিয়। পণ্যভাবে'দাস বিক্রয় আরম হয়। 
এমন কি এইরূপ ক্রয়-বিক্য়ের উপর একট! শুক পর্যাস্ত নির্ধ/রিত 
হয়। রোমের আইনে কোনো কোনো অপরাধে লোক স্বাধীনত। 
হারাইত। পিত| আপনার সন্তানকে বিক্রয় করিতে পারিতেন। 
উত্ধমর্ণ অধমর্নকে আপনার দাসরূপে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, 
কিংবা! নগরের বাহিরে বিক্রয় করিতে!পাঁরিতেন। সেনেক ক্রীত- 
দাসের প্রতি কুব্যবহারের মম্পূর্ণ বিরৌধী ছিলেন। ডাইয়োক্লিসিয়ান্‌ 
নানাভাবে ক্রীতদাস প্রথ| নিরোধ করিবার চেষ্ট! করেন। ছুর্ব্যবহার 
করিলে প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার ক্ষমতা নীরোর সময়ে 
ত্রীতদাসকে দেওয়। হয়। মার্কাস, অরেলিয়াসের্‌ সময় প্রভুর ক্রীত- 
দ্।সকে শাস্তি দিবার ক্ষমতার খর্বত। সাধন কর! হয়। কন্ষ্টেন- 
টাইনের সময়ে পুনরায় পিতাকে সন্তান বিক্রয় করিবার ক্ষমত| 
দেওয়া হয়। জাঠিনিয়ানের সময়ে পুনরায় ক্রীতদাসকে নান! ক্ষমত। 
দেওয়| হয়। 

বর্তমান দাসত্ব প্রথা সর্বপ্রথম স্পেনদেশীয় উপনিবেশ হইতেই 
ংক্রমিত হয় এবং এপ্টামগন্সেত সূকে ইহার সর্বপ্রথম পথ- 
প্রদর্শক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তাহার পর অর্থ- 
লোভে বশীভূত হইয়া! প্পেনবাসীগণ আক্রিকার * পো্ণগিজধিগের 
অধিকৃত স্থান হইতে শ্বদেশে বু নিখোকে আনয়ন করিত। 
হিস্পেনিয়োলার শাপকরূপে বধন ভেন্ডোকে প্রেরণ কর! হয় 
খন এইরূপ নিখ্বোর বহু সন্তানকে তথায় পাঠান হয়। ১৫১৯ 
খৃষ্টাব্দে খনিতে কাজের জন্ত এইরূপ বহু নিগ্রো সন্তানকে তথায় 
পুনরায় পাঠান হয়। রবুর্টিদন্‌ বলেন, রাজ! চালস্‌ জ্রীতদাস 
সর্বরাহ করিবার জন্ত অনুমতি প্রদান কুরেন। ইহার পূর্বে কলম্বব!স 
দাসত্ব-প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করিলে রাজী ইসাবেল! *তাহ! 


পাপা ৩ ভাসি পাস্িপাসিপাত লা শ্ণাতপ্ত 


নিবারণ ফরেন। এই প্রধা প্রচলনের জন্ত 1.5 12585ও 
কিছুট। দ্বারী। দ্পেন দেশ হইতেই এই প্রথ| ইউরোপের গন্থাস্ত 
দেশে ব্যাপ্ত হয়।' . 

ইংলগে জন্‌ হুকিল্সা ইহ। সর্বপ্রথষে প্রচলন করেন। প্রথমতঃ 
ইংরেজ . বণিক্‌গণ শ্পেনপেশীয় উপনিবেশসমূহে ক্রীতদাস সরবরাহ 


ফরিত। ১৬২* থৃষ্টান্দযে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশে সর্বপ্রথম 
ছাস বিক্রয় হয়। 

সপ্তদশ' শতাব্দীর শেম ভাগ হইতেই ইংলঙে দাঁসত্ব প্রথার 
বিপক্ষে লোক-মত্ব শুচিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই প্রধার 
বিপক্ষে মত প্রচারে করেন :--বাঁজটার, স্।র্‌ রিচার্ড ীল্‌, সাদার্ণ, 
পোপ, টমসন্, শেন্ষ্টোন্‌, ডায়ার, শ্তাতেজ, কাউপার, টমাস ডে, 
টার্ন, ওয়ারবার্টন, হচিসন্, বাটি, জন ওয়েসলী, হোয়াইট ফীন্ড, 
আডাম শ্রিখ, মিল।র্‌, রবার্টলন্‌, ডাঃ জনসন্‌. পেলী, গ্রেগরী, গিল্বা্ট 
ওয়েকফিল্ড ; বিশপ প্রোটেক্স, ডিন্‌ টাক।র্‌ ৷ ১৭৭২ খৃষ্টানদের ২২ শে জুন 
তারিখে লর্ড ম্যস্সফিত্ড। গোমারসেট, নীমক নিগ্রোর বিচার করিয়া 
নির্ধারিত করেন যে ব্রিটিশ হীপ পুষ্রে পদার্পণ মাত্রই ক্লীতদামের 
দাসত্ব লোপ পাইবে। 

ডেভিড, হুর্টলী কমন্স, সভায় দাদত্বপ্রথ| নীতিবিকদ্ধ বলিয়। প্রচার 
করিতে প্রয়াস পান। 

সর্বপ্রথম কোয়েকারগণ এই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডাকমান হন। এই 
প্রথার সহিত সং্লষ্ট সমু্ধায় ব্যক্তিকে তাহার! ১৭৬১ খুষ্টাফে তাহাদের 
ঘল হইতে বিতাড়িত করেন। ১৭৮৩ থুৃষ্টান্দে এই প্রথার প্রতি- 
রৌধার্থ ঠাহাদদের মধো এক মংঘ গঠিত হয়। আমেরিকাতে জন্‌ 
উলম্যাম্‌ ও আ্যাষ্টনী বেনজেট, ইহার বিপক্ষে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। 
১৭৭৪ খৃষ্টাঝে তথায় জেমম্‌.পেম্বার্টন্‌ ও ডাঁঃ বে্(মিন্‌ রস্‌ এক সমিতি 
গঠন করেন। ধঁ সমিতি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জ্্যাঙ্কলিন্‌ এর নাক্সকত্বে 
অধিকতর বিস্তৃত হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পেকার্ড, দাসত্ব প্রথার প্রতিকূল 
লিখিত একটি রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণ। করেন। টমাস্‌ র্ার্কসন্‌ 
আই রচনা লিখেন। এই রচন। পিখিবার পর কার্ধ্ক্ষেত্রে তিশি 
গ্রেনভীল্‌ শার্প, উইলিয়াম ভিলন্‌ ও গ্রেস্স্‌ রামসে-এর সহযোগিতা লাভ 
করেন। এই রচনুই পার্লামেন্টে দাসত্ব-প্রথার বিপক্ষে আন্দো- 
লনের মূল কারণ।* অত:পর ক্রার্কদন্‌ উইলিয়াম্‌ উইলবারফো স্‌ 
ওয়েজুড $ বেনেট্‌ ল্যাংটন, মেকলে, ক্রহাম্‌, গেমস ষ্টিফেন প্রভৃতি প্রতি- 
পত্তিশালী লোকের সহায়ত। লাভ করেন। মি: গিট্‌ পার্লামেন্টে 
এই বিষয় পেশ করেন। আমেরিকাতে দাসত্ব প্রথ|। নিবারণ 
আন্দোলনের নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ পৎপ্রদর্শক £-বেঞ্জামীন্‌ লাঙ্ডি, 
গ্যারিসন্, লাতজয়, ফিলিপ স্‌, সীমাস ও ব্রাউন। 

১৯২৩ ইং ২৫শে অক্টোবর তারিখের কর্ওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশ ষে 
যদিও দাসত্ব প্রথা আর প্রচলিত নাই বলিয়। সাঁধারণের বিশ্বাস, তথাপি 
পৃথিবীর কোন কোন অংশে এখনও দাস ক্রয়বিক্রয় হইয়। থাকে। 
উত্তর আক্রিকীর ক্যাসাব্রযাঙ্কা সহরে এইরূপ ক্রয়বিব্য় এখনও হই 
থাকে বলিয়৷ ফরাসী পুলিশ খবর পাইয়াছেন। সস্তানসহ একটি 
স্্ীলোক ৩৫* ছাক্ষ, মূল্যে বিভ্রীত হইয়াছে। ম্যাডাগ্যান্ার উপকূলে 
নৌক। করিয়! ৩** শত লোক বিজ্রয়ার্থ লওয়া হইয়াছিল এবং ফরাসী 
গতর্ণ সেন্ট, এই খবর পাইয়। ইহার প্রতিরোধার্থ সশস্ত্র নৌকা! প্রেরণ 
করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। কয়েক বংসর হইল মাত্র নাইগিরিয়াতে 
জাস-ব্যবমায়ের খবর পাঁওয়! গিয়াছে। বর্তমানেও আযাবিসিনিয়াতে যে. 
ভাষে দাস-করয়বিত্রয়-প্রথ! প্রচলিত আছে ন্চাহার তুলনায় ইহ! অকিঞ্চ- 
কর।-, সাধারপত নীলামে ক্রীতদাসগণের নিম্নলিখিতরপ মুল্য 





প্রবানী-্-চৈত্র, ১৩৬, 


সপ সতত পা সিপাস্টপাস্পিন্পসপান্িপাপা আপস পাপা ৯ পিপাসা ৯ পিল স্পা পিপি পিপিপি পাসি পাস 


( ২৩শ তাঁগ, ২য় খও 





নির্ধারিত হয় ও তাহার! সর্বোচ্চ ডাকে বিক্রীত হইয়! থাকে +-১ হইতে 
৩ বৎসর বর্ক কোন মূল্য নাই। ও হইতে ১৯ বংসর.বয়স্ক ১৭ হইতে 
৪৩ শিলিং। ১৭ হইতে ৫* বৎদর বরক্ক ৪৩ হইতে ১৭০ শিলিং। 

1798৩ ০1 911০75এর সহায়তায় ইহ! সত্বরেই একেবারে 
উনি! যাইবে বলিয়! আশ! করা যাঁয়। 

হা।রিয়েট বিচার টে! প্রণীত *্টম্‌-কাঁকার কুটির” ও পড্রেড* নামক 
পুস্তকে ক্রীতদা স-প্রথার জলস্ত দৃহ্ঠ পাওয়। যায়। 

শ্রী শিশিয়েম্্রকিপৌর দত্তরায় 
(১৬১) 

মাঘ সংধ্যার প্রবাসীতে “চৈতম্তচর্িতামূতে একাদশী প্রসঙ্গ” সম্বন্ধে 
দুইজন মীমাংসাকারী হুন্দর মীমাংসা করিক়াছেন। কিন্তু হুঃখের বিষয় 
তাহার! ন| জানিয়।-্হয়ত নিছক্‌ কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়াই-_ 
প্রীহটের মস্ত একট। দোষারোপ করিয়াছেন। | 

মীমাংদাকারী আচার্য বনধু্বর লিখিয়াছেন, পাবনা, রংপুর, টাঙ্গাইল, 
জ্ীহট প্রভৃতি জায়গায় কগ। শুক্ষকণ্ঠ। মৃত্যুশষ্যায় শায়িত বিধবাকেও 
-হৌক্‌ সে বালবিধব। অথব। অশীতিপর বৃদ্ধ! একাদশীতে নির্ু 
উপব।দ করিতে হয়। কিন্তু মকল জায়গায় প্রকৃতপক্ষে তাই নয়। 
একা।দশীতে ফলমূল খাওয়ার বিধান গ্রহট্রের সর্বত্র প্রচলিত। কেবল 
'শয়ন' 'উত্থান' 'পার্ব' ও 'ত্রৈমী' এই চারিটি একাদশীতে ঝাহীরা ইচ্ছা 
করেন হারাই নিরম্ু উপবাস করেন। কিন্তু যীহারা রোগগ্রত্ত। 
তাহাদের জন্য ছুগ্ধকলার বাবস্থাও আছে। আবার পীর্চিতাদের 
উপবাস ন! করার.রীতিও প্রচলিত আছে। 

আচার্য্যবন্ধু্ধয় আবার লিখিয়াছেন “পূর্ব্বকালে প্রহটেও শাস্ত্রীয় 
উপদেশের সম্মান রক্ষিত ছিল।” আঙ্জকাল শ্রীহটে আর শাস্রীয় 
উপদেশের সম্মান বড় একটা নাই! শ্মার্ রঘুনন্দনের মত শ্রীহটে 
মন্পূর্ণ্পে মাথ! উচ্‌ করিয়! বিদ্যমান আছে। 

শ্রী যোগেন্ত্রভুষণ পাল 


(১৬৭) 

বরোদ! কলাঁভবনেও ইলেক্টিক্যাল ইত্রিনিয়ারিং শিক্ষা করিতে 
পার! যায়। এখানের পাঠক্রম (০০5:59) বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ও 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষ। নি্। তিন বৎসর পড়িতে হয়।' কিন্তু 
এখানে হাতে-কলমে শিক্ষার বন্দোবস্ত বেশ ভাল। ইহ। বরোদা 
গায়কোঁয়াড়ের নিজস্ব শিক্ষালয়। বরোদ! রাজ্যের ছাত্রগণকেই প্রধম 
সুবিধা দেওয়া হয়, পরে অস্ত ছাত্রের স্থান হয়। | 
"  পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও ইলেক্‌টিক্যাল ইপ্লিনিয়ারিং শিক্ষা 
দেওয়! হয়। কিন্তু ভারতবর্ধের মধ্যে বোধ হয় বাঙ্গালোর ইপ্রিনিয়ারিং 
কলেজেই শিক্ষার বন্দোবস্ত সর্ববাপেক্ষ। হুন্দর। এখনে « বৎসর পড়িতে 
হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 1. 5০. পরীক্ষা কিন্বা! প্রকার অন্য 
কোনে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের [, 9০. স্যার পরীক্ষায় উত্বীরণ হইলে 
এখানে পড়িতে পারা বায়। এইটি নিজন্ব কলেজ 
(5651509166০) ধিওরেটিক্যাল ও প্র্যাক্টিক্যাল উভয়বিধ 
শিক্ষারই খুব সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। হাতে-কলমে শিক্ষার প্রধান 
গুবিধা ষে 1215 170010-121800 [১০৬৫7055ও এই স্থানে 
আছে। 

নুহ [65651010505 এই স্থানে অবস্থিত । ইলেক্‌- 
টিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উপাধিধারী কোনো ছাত্র এখানে গবেষণা 
ফ্রিতে পারেন। 

প্রী সরলকুমার অধিকারী 





বিচার_প্রী হরিদান দে প্রণীত। প্রকাশক প্রা ছুর্গাচরণ দে, 
শান্তিদর্দন ৭৬ নং লুকারগঞ্জ, এলাহাবাদ (গ্রন্থকার ও সো:হং স্বামীর 
চিত্র-সম্বলিত ) পৃঃ ১+৩+৪+৫-+৬৪/ মুল্য ১. | 
এই “বিচার” “একাম্মবিজ্ঞান বাঁ অদ্বৈত আত্মতন্ব মন্ধদ্ধীয়”। 
পুস্তিকাতে ৪২টি কবিত। আছে ; কবিতা সমুহ অস্বৈতবাদ সমর্থক । 


দার্শনিকের রসিকত'--ঞ। গঙ্গাচরণ কর, এম-এ প্রণীত । 
প্রকাশক প্রীকুলেশচন্ত্র কর, এম-এস্‌সি, ৪৭ নং কর্পেরেশন স্ত্রী, 


কলিকাতা । পৃ৮৩; মূল্য ১২ । 

পুস্তকের ৫টি অধ্য/য়-+১। দার্শনিকের রসিকতা; ২। 
দার্শনিক--০৬৭15 7 ৩। দার্শনিকেধু এরসিক-08588 5 
৪। অধ্যাপক 0627০:এর একথান। .চিঠি; ৫। [২0101001872 
2001115 010001711, 

বল। ঝভল্য প্রথম চারিটি বাঙ্গলায় এবং শেমট। ইংরেগীতে লিখিত । 

গ্রন্থকার ভূমিক।তে লিখিয়।ছেন “এই কুপ্ধ খগ্থে বিদেশী রস- 
তান্বিকগণের মধ্যে বড় বড় চার জনের--মাফিন দার্শনিক 991702077, 
ফরাসী দার্শনিক 09529, ইটালীর দার্শনিক 01০০০, এবং জার্মান 
দার্শনিক 1)107৮)এর-_রসতত্ব সংক্ষেপে হ'লেও বিশদভাবে 
ব্যাখ্য। হয়েছে ।” 

এই পুস্তিক। সাধারণের অবোধ্য ; ইহাতে অনেক কঠিন 
, ইংরেজী ও অন্য ভাঁষার দার্শনিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সে- 
" সমূদায়ের বাঙ্গলাও দেওয়া! হয় নাই এবং ব্যাথ্যাও কর! হয় নাই। 
অনেক স্থলে গ্রন্থকারের বাঙগল। ভ।যাও দুর্বোধ্য । 

ইউরোপে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনের পর 'জ।ন।-শুন।” অনেক 
বিষয়ে আলাপ করেন। এই-প্রকার জালাপের নাম 7১০9 
চ1500121 08101 বিষয়গুলি সকলেরই জান। আছে, সকলেই কিছু 
না কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। আগা(দিগের প্রন্ছকারের মস্থব্যও 


এই শ্রেণীর। 


(১) সামবেদ সংহিত।__আগ্রেকস পন্ব (সংস্কৃত ভাষায়, 
দেবনাগর অক্ষরে ) পৃঃ ১৭৭ 7 মুল্য ১৫০। 


(২) সামবেদ সংহিত!-_আগ্নের পর্ব (সংস্থৃত ও বুঙ্গল। 
ভাষায় বাঙ্গলা অক্ষরে )। পৃঃ ৭৫ ; মুল্য ৪৭ । 


(৩ সামবেদ সংহিতা-_আরণ্য পর্ব (সংস্কৃত ও বাঙ্গলা 
ভাষায়; বাঙ্গল। অক্ষরে) পৃঃ ৩২) মুল্য ॥*। এই-সমুদায় গ্রন্থের 
প্রণেত।-প্রী। সত্যচরণ ধায় সাংধ্য-বেদান্ত-নেদ-তীর্ঘথ। প্রকাশক 
শ্রী আনেশ্বর রায় (১৬৯ নং অগ্ৈতচরণ মল্লিকের লেন, রাঁমবাগান। 
কলিকাত1)। 

প্রথম গ্রন্থের ব্যাধ্যাদি সংস্কৃত ভাধীয় লিখিত। ইহাতে এই- 
সমুদবায় বিষয় দেওয়া হইয়াছে__ 


স্বর-সংবলিত মন্ত্র, ইহার ছন্দ, দেবতা ও  , পন-প1ঠ, অনবয়। 


রগিকেবু 


ক 


আধিযাজ্রিক ও আধ্যাস্সিক ব্যাধ্য। নিবনভ-প্রমাণ, পাণিলি-চ্র দ্র 
প্রত্যেক শবের সিদ্ধি, ইত্য।দি। 

অকারাদিক্রমে মনুরের ছুচীও দেওয়। হইয়াছে। 

এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে । সমগ্র গ্রন্থ এইভাবে সম্পাদিত 
হইলে, একটি বিশ্বে অভাব পূর্ণ হইবে। এইগ্রছেব সাহায্যে 
শিক্ষার্থগণ অতি সহজে নামবেদ আয়ত্ব করিতে গাঁরিবেন। 

অপর ছুইখানি পুস্তিকাতে স্বর সহ মগ, খধি, ছন্দ, বঙ্গানুবাদ 
দেওয়। হইয়াছে । গ্রস্থকার 1 গ্রতোক মন্ত্রেরেইে দুইপ্রকার ব্যাথা। 
দিয়াছেন ১ম-আপিযাঞ্িক অর্থাৎ যক্দরপক্ষে ব্যাথা! ; ২য়, 
আধ্যাম্সিক অর্থাৎ ঈগব-পঙ্ষে ব্যাখা। | লিগে স্সাগেয পর্ষের 
প্রথম মন্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাথ্যা উদ্ধত হইল * 

'অগে। হে পুষক্গনীক় গবমাম্মন! আপনি 'বীতয়ে” বিদ্যাদি 
শুভগুণ আমাদিগের বিশেনছাবে প্রাণির জল এবং “হব্য-দ[তয়ে 
আমাদিগকে ৩5 কক্দুক্ষল প্রধান করিব।ব ঘন্য আমার্দিগ-কর্তুক 
'গুণানঃ, পভ হইয়। এই নজ্ঞেনে 'মাযাহি' আন, ইত্যাদি । 

আধিধাঞ্ছিক বাখ্যার প্রণালীও এই-প্রকাব, উভয় ব্যাখ্য।তেই 
কোন উপায়ে সংস্কৃত শব্দ রাখিয| বাঙ্গল। অনুবাদ করা হইয়াছে । 
সংস্ত গ্রন্থ সাধারণত এইভ।বেই ব্যাখ্যাত হইয়। থাকে। 

সাহার! মুলগ্রন্থ পাঠ করিতে চাহেন তাহার! আধিষ।জ্তিক ব্যাখা 
গাঠ করিয়! বিশেদ উপকৃত হইবেন। 

আমর। আধ্যান্সিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নছি। মনের কি ভাব 
প্রকাশ কারবার জন্য খাদি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন তাহ! বুঝাইয়! 
দেওগ।ই প্রকৃত অন্ুবাদ। কিন্তু ধাহার। আধ্যাত্মিক বাখ্য! করেন 
তাহাদের সংঙ্কম এহ যে মন্টিকে উচ্চ আদর্শের উপযোগী কগিয়। ব্যাখা। 
করিছে হইবে। এ-প্রকার ব্যাথার ঞ্কান কোন স্থলে ছুই-একজন 
সাধকের উপকার হইতে পরে, কিন্ত ইহ! প্রকৃত ব্যাখ্। নহে। প্রকৃত 
ব্যাখা। করিতে হইলে এইতিহাসিক প্রথালী অবলম্বন কর। অ।বগক। 
খধির মময়ে লোকের মতামত ও আচার-ব্যবহার কি-প্রকার ছিল 
প্রথমে তাহ। জানিতে হইবে। তাহার পরে শিবপণ ঝরিতে হইবে 
খধি সেই দময়ের কতটুকু প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং কতটুকুই 
ৰা বর্জন করিয়াছিলেন এবং কেনই বা এগ্রকার করিয়াছিলেন। এই- 
সমুদ্বায় অখগত হইবার পরে দেখিতে হইবে ধধির সময়ে এ মন্ত্রে 
কি-প্রকার ব্যাখ্যা হইতে গারিত। ইহাই প্রকৃত ব্যাখা! । 

মহেশচন্দ্র ঘোষ 


অগ্মি-বীণ (দ্বিতীয় সংস্করণ)-_কাী নজরুল ইস্লাম প্রণীত। 
আধ্য পাবলিশিং হাউস, কালে ্ীট, মার্ধেট, কলিকাত|। দাম 
পাচ সিক।। ১৩৩। 
» এক বৎসরের হধোই কাবাগ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাছির হইল। 
ইহাতেই বুঝ। যাইতেছে যে, বইটি পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদর লাভ 
ফরিক্াছে। শ্রস্থথানির সন কবিতাগুলিই অগ্নিগর্ভ, উদ্দীপনাময়, 
ষে বুগদন্ধিক্ষণে দীড়াইয। ভারতবর্ষ নায় তাঁপনার ভাগ্য গড়িয়া 


৮১৮ 


পাস, 





তুলিতে চাহিতেছে সেই বুগনির্্াত! রুদ্র-দেনতার 
্রস্থথানিতে শুনিতে পাওয়। যায় 
এ সংস্করণে ছাপা ও বাধাই আরে! ভালো হুইয়াছে। 


দোলন-চা সং_ফাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত । আর্ধয পাব- 
লিশিং হাউস, কলেজ ছ্বীট মার্কেট, কলিকাত|। * দাম পাঁচ 
ত্িকা। ১৩৩০। 
ইহাতে, কবির আধুনিক কবিভাগুলি একত্র কর! হইয়াছে । 
কবিতাগুলির ভিতরকার কথ|-পরিয়ের জন্ত বেদনা উচ্চ।াস। 
*পৃঞ্লারিণী” কবিতাটি তাহার শেঠ নিদর্শন। এই কবিতাটি বই- 
খানির শ্রেষ্ট কবিতা, প্রেম-পিপাসার অপূর্ব প্রকাশ। কাব্যামোদী 
পাঠক সমাজে বইটি আদর লান্ত করিবে, আশ! করি। ছ।প। ও বাধাই 
সনার। 


ছেলেদের বুদ্ধাদেব-_হী মাদ।নাথ বায় প্রণীত । প্রকাশক 
জী বি্য়কুমার চত্রবত্তাঁ, মছেল লাইব্রেরী পিসিটড., ১ কর্ণওয়ািস 
স্বীট, কলিকাত।। বারে! আন! | ১৩৩৪। 
ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের জীবন কথা ছেলেদের উপযোগী কিয় 
লিখিবার চেষ্টা আঙ্গক।ল কিছুকিছু হইতেছে । কিন্তু কয়েকখানি 
ভাড়া গে রকম বই অধিকা*শই কেমন আড়ষ্ট ও আসবল হইয়। 
পঠ়িয়ছে। শ্হর।ং ছেলেদের পক্ষ তাহ! বেশ আনন্বদয়ক হয় নাই । 
আমাদের আলোচ্য পুস্তকথানি কিস্ত এ বিষয়ে আিনব। পুদ্ধদেবের 
জীবন কথ! ইহ।তে অতি নুন্দর ও সপলভাবে বিবৃত হইয়াছে । বড় 
বড় আধুনিক বুৃদ্ধগরিতে যে-সব নুতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে এই 
গ্রশ্থথানিতে তাহার অধিকাংশই গ্রন্থকার সরলগাবে ছেলেদের 
মনোরপ্রক রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাং ছেলেদের প্রচলিত 
বুদ্ধচরিত হইতে এ চরিত-কখাটি স্বতগ্্র। আসর! বইটি পড়িয়া 
বিশেষ আনন্দলাভ কবিয়াছি। বইখানি ইস্কুলের পাঠ, হওয়া একাস্ত 
উচিত। আশা করি গ্রন্কার এই গ্াতীয় আরে। পৃন্বক লিখিয়! 
ছেলেদের আনন বর্ধন করিবেন। ছাপ। ও বাধাই ন্দর হইয়াভে । 


সখা প্রীমৎ শন্্দ। ঠ'কুর প্রণত। প্রকাশক পরী মন্মথনাথ 
প।ল, রামন্ৃঞ্চ-দক্ঘবগ দক্ষিণের | দাম বারো আনা । ১৩৩৭। 
ভক্কিবিষয়ক গীনের বই» কয়েকটি গানে ভক্কির সথার্থ আগ 
দেপিতে পাওয়। যায়। গাঁনগুলির দচনা মন্দ নয়। 


বজীবীণা_-জী শেলা গুহ প্রণীত | প্রীক'শক সী সত্যপ্রিয় গুহ, 
দেওভোগ গহ-পরিবার, মুল্সীগঞ্জ, ঢাক।| দান চার আন|। 
কবিতার বই । বিশেষ কবিত্ব শা থাকিলেও বটি কশ্তি বত" 
নয়। কয়েকটি কবিতা মঙ্গ লাগে নাই। 
অগ্রলি-ঞ্ দিক্ধেস্বর রাঙ্ প্রণীত। প্রকাশক ঞ তারাপদ রায়, 
ধ্স্তুরি আমুর্ষ্বেদ-ভবন, ৮৫ বিডন স্রীট, কলিনঁত1। দাম আট 
আন।। 
কবিভা-পৃস্তক | কয়েকটি কবিত! মন্দ নয়। কিন্তুন্দের দোষ 
প্রচুয়। 
নিশ্বপ্পেম- প্রী তারিণী“্কর সিংহ প্রণীত । প্রঙ্গাশক গুরুদাস 
চট্টোপাধায় এও, দন্স্‌, ২০১1৩ কর্ণগুয়ালিন স্ত্রী, কলিকাতা। দাম 
চার আন1। 


ফুল-রেণু-জী বন্ধিমচঞ্জ রায় প্রণীত। ময়মনদিংহ কালীবাড়ী 
.. রোজ হইতে সী বিজয়নারায়ণ,রায় বর্তৃক প্রকাশিত । দাম বারে! আন! । 
ছুন্পানি পাদার বই । উংল্লপযোগা কিছুই নাই। 


আগমণধ্নি 


১৩০৬ প্রবাস--চৈজ, 


+ সটান উর্প সির তি তিনি পিপি পি পাসি্ণিসিত সত সত সি সি ৯ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
মহর্ষি মন্স্থর মোজান্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক মোহম্মদ 
আফজাল্‌-উল হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ৩1 কলেজ ক্ষেয়ার, 
কলিকাত। ৷ দ।ম এক টাক । ১৩৩*। 
এই পুস্ত্রকে ধাহার জীবন-কথ! বিবৃত হইয়াছে তিনি বাস্তবিকই 
মহর্ষি নামের পযুক্ত । মহর্ষি মন্হর জগতের ধশ্দবীযগণের অন্যতম । 
হাছার জীবন-চরিত সম্প্রদায়-নির্বর্ধশেষে পঠিত ওয়! উচিত। 
অ।লোচ্ পুস্তকখানি ছেলেদের উন্ভ লেখা । বইটির পঞ্চম সংস্গরণ 
বাহির হইয়াছে। হৃতরাং সাধারণের নিকট বইটি ষে আদর লাভ 
করিয়াছে, তাহাতে সন্জেহ নাই। চাঁপ। ও বীণাই ভাল। আমরা 
বইটির প্রচার কামন। করি। 
ফেরদৌশী-চরিত-_মোজাশ্মেল হক প্রণ/ত। প্রকাশক 
ঘোন্লেম পাবলিশিং হাউন, ৩ কলেঙ্গ স্বোয়ার। কলিকাতা । দাম 
ব!রে। আন ॥ 
মোজঃম্মেল হক মহাপয় হুপ্রন্তিষ্ঠিত মুললমান কবি ও লেখক। 
ষ্াহাব এই পুণ্তকটিও তাহার যশ বর্ধান করিবে। বইটির চতুর্থ সংস্বরণ 
হওয়ায় ইহার মুল্য তপন! হইতেই নির্দাবিত হইয়াছে। বইখানি 
সলিখিত । ছাপা ও শ্লাণাউ ভাদো। 


পুষ্প-পরাগ- পীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত । প্রকা- 
শক প্রাচিতেন্ণঙ্কর দান এপ্ত, ১* বি গৌর ঘোষের লেন, ভবানীপুর 
কলিকাত।। দাম একটাকা।? 
গ্রফুল্লময়ী বঙ্গ-সাহিত্য ন্ষেত্রে অপগ্িচিত। নন ॥ বর্তমান পুস্তক- 
খানিতে তাহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিবিধ বিষয়ের কবিত। 
একত্র করা হইয়াছে । কবিত।-পুস্তকটি গাঠ করিয়! আমর। বিশেষ 
আনন্দিত হইয়়াছি। কবিতাগুলিতে লেখিকার কব্ত্ি-শত্তি ম্বচ্ছন্দ 
ও গম্পদৃশালী ভাষায় প্রস্ুট হইয়াছে । অধিকাংশ কবিতার মধো 
এমন একটি গহজ ন্লিপ্ধতার ধার! বহয়! গিয়াছে যে পড়িতে 
পড়িতে মন অভিসন্ত হইয়। উঠে। কয়েকটি ছুর্বল কবিতাও 
আছেঃ কত্ত স্ইেগুলি আছে বলিয়।ই তাহাদের পাশে ভালো" 
কবিতাগুলি চক্দ্বল হইয়। উঠ্িয়াছে। 
বইথানিতে ছাপাৰ ভুল প্রচুর । 


৩৩৪। 


গপ্ত 

পুণ্যবতী নারী-__ভ্রী অনৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। ইউ রায় এপ. 

নন্স, (১০* নং গড়পার) কর্তৃক মুদিত ও প্রকাশিত । মূল্য ॥* আন|। 
ইংরেজী সঠিত্যে পুণ্যবতী নারীদের বহু জীবনচগ্তি দেখিতে 
পাওয়। যার। কোনটি চিএকৌমাধ্যব্রতধারিণী ৬পশ্থিনীদের, কে।নটি 
লোকসেবাপরায়ণ। নারীদের, কোনটি ব। গার্স্থ্যধর্খে মহীক়লী 
মহিলাদের । কিন্তু বাংলাভাষায় এরূপ জীবনচরিতের বড়ই অভাব। 
অথচ এ দেশে নান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক নারী জনমিয়াছেন 
ধাহাদের জীবনকথ! গ্রন্থকারে রচিত হইলে পাঠক-সমাঞ্জের বিশেষ 
কল্যাণ হইতে পারে। অম্ৃত-বাবুর «পুণ্যবতী নারী"র অনায়াসেই 
সেইরূগ পুস্তকের পর্যযায়তুক্ত করা যাইতে পারে। তিনি এই 
বইটিতে ব্রক্ষদমাজের তিনটি নারীর জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন। 
ছাদের একছন উচ্চশিক্গিতা ও অপর দুইজন সাধারণ-শিক্ষা প্রপ্ত 
মহিলার । কিন্ত তিন জনেরই জীবন ধন্গ্রাণতার় ও মানবসেবায় 
অনাধারণ মৌন্দধে) মণ্ডিত ছিল। মম্বৃত-বাবু স্থলেখক, তাহার ভাষা 
সরল, মার্জিত ও হুমধূর। সর্ব্বোপরি তাহার সাম্প্রদার্গিক তেদবুদ্ধির 
ভাব এই পুস্তকখানিকে বড়ই স্ুখপাঠ্য করিয়াছে । তিনি যে- 
সমাজের ধর্ম প্রচাবক, বদিও ভিনি সেই সমীঙ্গেরই ভিনটি নারীর জীবনী 


তষ্ঠ শংখ্যা ] 


পপ 








রচন| .করিয়াছেন, তবুও কেন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পাঠক ও পাঁঠিকর 
তাহু। পাঠে বিল্দুম।ত্র বিরক্কি জন্মিবাএ সম্ভাবনা নাহ। উহার একমাত্র 
কারণ তিনি কোন বিশে ধর্শুমতকে শ্রেষ্ঠ ঠার আননে বদাইবার চেষ্ট। 
করেন নাই--জীবনের মূলে ধর্মকে রাখিলে সে জীবন যে দৌন্দধ্যে 
বিকশিত হয় সেই সৌন্দ্যকেই ডাহ।র জিপিকু*লতায় মনোরম কৰিয়। 
তুলিয়াছেন। তাই এই পুস্তকথা'ন সকল সমাণ্রের পাঠকের শুধু ঘে 
ভাল লাগিধে এমন নহে, নকলেই পড়িয়। উপকৃত হইবেন। মহিলাদের 
পশ্দে এমন নুপ।ঠ্য পুস্তক বহুদিন দেখ। যায় ন।ই। 

শ্রী গমলচন্দ্র হোম 


পিয়াসণ-্মি_মুলা 151 প্র।প্তিহ।ন বিশঙরতী কার্ষ্যাওয়, 

১* নং কর্ণ ওয়ালিন স্বীতু। 
এই পুস্তিক।য় পরলোকগহ পিয়'সন সাহেবের কয়েকজন ছাত্র ও 
একজন গরিচিত। মহিল। তাহার জীবনচরিত আঁলে!চন। করিয়। ডাহার 
উদ্দেশে শ্রন্ধ।র পুপ্পাঞ্জলি দিয়াছেন । রচন'গুলি বেশ সরস ও ীয়াসন- 
সহেব সন্ধক্ধে অনেক অজান। কথ।র পরিপূর্ণ! বাহার এগু!ল 
লিখিরাছেন ঠাহাদের নাম-শ্রা হেমস্ত চটে পাধ্যায়। আ। হশালবুমার 
চক্রবস্তা, শ্রীযুত্ত। উত্দিল। দেবী, শ্রী সত্যন্রত গায় ও এ চারুদত্ব এগ 
রবীন্রন।থ, নহাস্কা। গাপ্ধী ও গা।ও ও সাহেবের গহিঠ পিয়াসন নাহেবের 
তৈন খনি ফাটা আছে | এত পুন্তক বিয়েন পর বাদ ।৮য়। ডদ্ধ ও 








শুধু কেরাণী 





৮৯৯ 


পাসপাস্পিসমিসপস্ি স্পা স্পা স্পিস্লিেস্পিিস্পিস্সিস্পি সস্তার ৯ 
অর্থ পিয়।সন্-স্বৃতি ভাগারে দেওয়া হইবে। ছাপা, কাগজ ইত্যাদি 


সবই ভাল। 


বিপ্নপপথে রাশয়ার রূপাত্তর-_জধ্/পক 
শএহুলচন্্র দেন প্রর্ণাভ । দেশবন্ধু চিত্বগ্জন দাসের ভূমিক। স্থগিত । 
প্রকাশক নরস্বভ। লাইব্রেখী কলিকাতা ও ঢাক! । 
এই পুস্তক লেনিনেখ মৃতু।কাল প)স্ত আধুনিক রুশীয় বিষের 
ইাঙিহাণ বর্ণিত হইয়ছে। বইখ| তে বিস্তর বর্ণাগুছি* ও ভাবায় 
স্থানে স্থানে আাদেশিকত-দোষ থাঁকণেও বিষযগুণে চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছে । বাডালী পাঠক এই পুস্তক হইতে অনেক কথ।ই জানিতে 


পাখিতবিন। লেনিনের একণ। ন চিত্রও ইহ।ভে দেওয়| ইইয়াছে। 
১ 
শরিরে ৮ ০ 
ভারতে ছুঙি 47 শ্রীবুলদ। রণ বন্দে/।পাধ্যায় প্রণ।৩ 
মুলা ৮৯ আন পৃহ ১১৭ (১১৩০) 


এঈ পুস্তকে শ্রস্থকার নরল ভাগায় শাঁপতের অভ্যান্তনীণ অবস্থ।র 
[বয় বিশদভাবে আলোচন। কারয়াছেন | সর্কাণী কাগ্-পত্ত 
হইতে হিসাবাদি উদ্ধত কদিয়। গশ্থকান। ওতে ছুন্ঠিলে। অর্থনী তক 
কান এ পাবে িদিগন কবিষ্ন ০ ৭) 


প্রত 


শুধু কেরাণী 


তখন 'দাখীদের নীড় বাপ বার পম, চঞ্চস পাখী- 
গুলে। খড়ের কুটি, ছেঁড়। পালক, শ্ুকুণে। ডাল, ুখে করো? 
উতৎকষ্ঠিত হঃয়ে ফিবুছে। 

তাদের বিয়ে হ'ল ।-ছুটি নেহা সাদাসিধে হেণে 
মেয়ের । 

ছেলেটি মার্চেপ্ট, আফিনের কেরাণী- বছরের গর 
ব্ছর ধরে" বড় বড় বাধন খাতায় গোটা গোটা স্প্র 
অক্ষরে আম্দানি-রপ্তাপিগ হিসাব লেখে । মেক্সেটি শুধু 
একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ গরীব গৃহস্থ ঘ্রেগ মেঘে সলজ্জ 
সহিষ্ণু মমতাময়ী। 

আফফ্রিক। জুড়ে' কাণে। কাঙ্রী জাতে? উদ্বোধশ- 
হুছস্কারে শাদা বরফের দেশের 'আকাশ কেমন কণে? 
শিউরে উঠছে সে খবর তাগ রাখে না হলুধ-খরণ 
বিপুল ম্বৃত-প্রতিম জাতি একটা কোথায় কবপ্েপ 
চাদর ছুঁড়ে ফেপে' খাড়। হে দাড়িগ্েছে ভাজা 
রক্তের £মাণ দিতে, সে খোঁজ রাখা? তাদের দরুকার 
হয় না। 


ভাঞ। বাংল।ব নগণ) একটি কেরাণী আর কেরাণার 
বিশোগা-বধূ। 

আন্-যৌবনা “ম্জেটি ্থজপ-হীন ম্বাখার ৭রে এসে 
গৃহিনী হাল। 

প্রেমেন্ন কৰিতা তারা পেখে না, পড় বাগ ফুরণৎ বা 
স্থবিধাত বড় দেই । ছুজনে হু-জনকে সম্বেখন করতে 
নব-নব বল্নলোকের অগ্ডাষণ চয়ন করে পা। শুধু এ 
ওকে বলে-ওগোশ। 

সকাল বেল] স্ব(মাকে খাহয়ে-পাইয়ে হাতে পানের 
ডিবেটি দিয়ে দগ্জা। পধ)স্ত এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি একটি 
দরজার আড়াদ থেকে ঈষ মুখ বার কঞ্গে' সলজ্্ব একটু 
করুণ হাসি হাপেঃ- ছেলেটিও ফিরেঃ,চেয়ে হাসে। 
কোন দিন না। মেছেটি বলে মুছ-মধুঞদরো ওগো 
হাড়াতাড়ি «সে, কালকের মতে। দেরী কোরে। না) 
'ছেলেটি হয্ধত অন্কুযে।গরের স্বরে বলে-শবাঃ | কাল ত 
মোটে আধঘণ্ট। দ্রেগী হয়েছিল? বল্লুম ত রাণ্ায় 
ট্রা্ের তার থারাল হাছে গিয়েছিল বালোই ১৬ একটু 


৮৯৩ 





পাপ সপাসমিপাসিপাসপিটিাস্পাসপস্পস্িসপাকপসপাি পেস 


দেরী হ'লেই, বুঝি অম্নি অস্থির হয়ে উঠ.তে হয় 1,5০১ 
মেয়েটি লঙ্জিত হ'য়ে বলে-_“হ্যা আমি বুঝি অস্থির 
হই 1 নু 

সঞ্ধায় দরজায় একটি টোকা পড়তে না৷ পড়তেই 
ছুটি উৎন্থক হাতে দরজাটি খুলে? যায়; সারাদিনের পরিশ্রম) 
শরান্ত ছেলেটি ধীরে ধীরে গিয়ে পরিচ্ছন্ন বিছানায় একটু 
বসে, আপত্তি করে' বলে-_-ন! ণগো? তোমায় জুতোর 
ফিতে খুলে? দিতে হ'বে না)” মেয়েটি প্রতিবাদ করেঃ 
বলে--“ত। দিলেই ব1, তাতে দোষ কি?” ছেলেটি 
একটু রাগ দেখিয়ে বলে--"ওটা কি আমি নিজে পারি- 
নে 1......” মেয়েটি খুল্‌তে খুল্‌তে বলেত হোক্‌-তুমি 
চুপ করো দেখি ।” . 

' ছুটির দিন তাদের আসে। সে-দিন একটু ভালে 
খাবার-দাবারের আয়োজন হয়, কোন দিন দুটি একটি 
বন্ধু আসে নিমস্ত্রিত হায়ে। মেয়েটি সলজ্জ-সক্ষোচে আপাদ- 
মস্তক অবগুষ্ঠিত৷ হয়ে পরিবেষণ করে। সে-দিন 
বিছানা আলন্তে হেলান দিয়ে গল্প করুবার দুপুর। 
জ্ঞানাভিমানহীন কেরাণী আর কেরাণী-প্রিয়ার 
সাধারণ অ।নদ্দ-আলাগ। জটিল তকের দুরূহ সমশ্তার 
গোলক-ধাধায় তার ঘুরে? খুরে' হায়রান্‌ হয় না, সহজেই 
সে-সব মীমাংসা করে ফেলে । 
করে-__*আচ্ছা, ২মখ1 মারুলে পাপ হয় ত1?” ছেলেটি 
হয্ুত বলে--পনিশ্চয়ই । আর মেরে। না।” মেয়েটি 
বলে-বেশ ! কিন্ত রোজ ষে মাছগুলো ঘেরে খাও, 
পাঠার মাংস খাও) তার বেল11” ছেলেটি একটু বিত্রত 
হঃয়ে বলে--"বাঃ! ও যে আমাদের আহার। যা আমাদের 
আহারের তা খেলে কি পাপ হয়?--তা হলে ভগবান্‌ 
আমাদের আহার দ্রেবেন কেন ?+ মেয়েটি বলে--"ও-.।৮ 
মেয়েটি হয়ত ববে--"ওদের বাড়ীর বৌর1 কাল বেড়াতে 
এসেছিল, ওরা' বল্ছিল কোন্‌ গণৎ্কার নাকি গুনে, 
বলেছে আর দশ দিন বাদে পৃথিবীটা চুরমার হ*য়ে যাবে 
একটা ধূমকেতুর সঙ্গে ধাকা লেগে»সত্যি ?” ছেলেটি, 
হেসে বপে-মেয়েদের যেমন সব আজগ্তবী কথা? 
চুরমার হ'য়ে গেলেই হ'ল কিনা!" মেফেটি গম্ভীর হয়ে 
বলে-আমিঞ বাস করিনি” আর-্একনাবন ক 


প্রবাপী--চৈত্র, ১৩৩, 





মেয়েটি হয়ত জিজ্ঞাসা, 


| ২৩শ ভাগ, ২য়. 


্পস্পস্সিপাসিপস্পিসপি পিসি 


অম্‌নি গুজব উঠেছিল, তখন আমাদের বিয়ে হয়নি । 
এমনিতর তাদের ছুটির আনম্দ-গুঞ্ন। 

একদিন ছেলেটি ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে 
এল। সেই পয়সায় রাস্তার মোড়ে একটি গোড়ের মালা 
কিন্লে। খরে এসে হঠাৎ মেয়েটির খোপায় জড়িয়ে 
দিয়ে বল্লে-“বল দেখি কেমন গন্ধ ?” মেয়েটি বিশ্মিত 
আনন্দে মালাটি দেখতে দেখ তে একটু ক্ষুস্বরে বল্‌লে-_ 
“কেন আবার তুমি বাজে পয়সা খরচ করুতে গেলে 
বল ত?” ছেলেটি বল্লে--"বাজে পয়স৷ খরচ বুঝি ! 
টামের পযসা আজ বাচিয়ে তাইতে কিনেছি।* এবার 
মেয়েটি সত্যি রেগে বল্লে--"এই ছাই ফুলের মাল| কেন্‌- 
বার জন্তে তুমি এই পথটা হেঁটে এলে? যাঁও, চাইনে 
আমি তোমার ফুলের মাল! 1” ছেসেটি ক্ষুনবস্বরে বলুলে-- 
“বা-অমূনি রাগ হঃয়ে গেল, সব কথা আগে শুন্লে না. 
কিছু না, অম্নি রাগ ! আজ আফিসে বড্ড মাথাটা ধরে- 
ছিল, ভাব-লুম মাঠের ভিতর দিয়ে হাওয়ায় হেঁটে গেলে 
ছেড়ে যাবে,_-তার উপর মকাল-সকাল ছুটি হ'ল; একি 
এতই অন্যায় হ'য়ে গেছে £ বেশ যা হোক্‌ !” মেয়েটি একটু 
কাতর হ'য়ে বল্লে_-“আম রাগ করুলুম কোথায়? তুমি 
মিছি-মিছি ফুলের মাল! কেন্বার জন্তে হেটে এসেছ 
ভেবে--”। ছেলেটি বল্লে-_"দাও, ফুলের মালাটা ফেলে 
দাও, তা! হ'লে” এবার হেসে মেয়েটি পরম আনন্দে 
ফুলের মালাটি খোপায় জড়াতে জড়াতে বল্লে-_-“ই7-- 
ফেলে দিচ্ছি এই যে! বাবা! একটা ভাল কথা যদি 
তোমায় বল্বার যো আছে।” 

একদিন একটু বেশী জর হজ মেয়েটির।' তারপর 
দিন আরে বাড়ল ॥ তার পর দিনও কম্ল না। আফিস 
যাবার সময় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ছেলেটি বল্লে--"এখানে এমন 
করে' কি করে? চল্বে। দেখ্বার একটা লোক নেই,-- 
এই বেলা তোমার বাপের বাড়ী যাবার বন্দোবস্ত করি।” 
মেয়েটি বল্লে--*না না; ও কালকেই সেরে যাবে...তৃমি 
আফিল যাও, ভাবতে হবে ন1।” ছেলেটি উদ্ধিমহদয়ে 
কাজে গেল উপায় ভাবতে ভাবতে । তার পর দিনও জবর 
বাড়ল দেখে' বললে-_“ন॥ আমার আর সাহস হচ্ছে না। 
আমি সমস্ত দিন আফিশে থাকি, জ্বর বাড়লে কে তোমা 





৬ষ্ঠ: সংখ্যা ] 





দেখে! তোমায় রেখে আদি চল ওখানে ।” মেয়েটি 
করুণ-চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, তার পর মুখ ফিরিয়ে 
বল্লে--“আমার সেখানে ভাল লাগে না।” 

ভাগ্যে সেখানে “আঞ্কালকার মেয়েগুলো কি 
বেহায়া”-বল্বার'লোক ছিল না। 

জরের মধ্যে রাধারাধি নিয়ে দু'জনের রাগারাগি হয়। 
মেফেটি বল্লে “আমি খুব পার্ুব_-তোমার না থেয়ে 
আফিস যাওয়া হবে না।” ছেলেটি বলে-“তুমি পারুলেও 
আমি রাধ্‌তে দেব না। আমি না হয় হোটেলে খাব ।” 
মেয়েটি বলে--হ্যা, ভদ্রলোকে বুঝি হোটেলে খেতে 
পারে!” ছেলেটি বলে--“দর্কার হ'লে সব পারে।” 
মেয়েটি তবু বলে--“তোমার এখনো ত দরুকার হয়নি।» 

তার পর জোর করে' মেয়েটি বাধতে যায়। ছেলেটি 
এবার খুব রাগ করেঃ ভীষণ এক দিবি] দিয়ে বল্লে “যে 
আজ রাধবে সে আমার মর! মুখ দেখবে!” মেঞেটি দিব্যি 
শুনে শুভিত হয়ে বিছানায় শুয়ে কাদতে লাগল। 
ছেলেটি অন্ধতপ্ত হ'লে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত কবুবাগ 
চেষ্টায় বলতে লাগল--“তুমি অবুঝের মত জেদ করুলে 
তাই না আমি দিব্যি দিলুম; লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না। 
আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি আগুন- তাতে রেধে যদি 
তোমার জ্বর বেশী বাড়ে তখন ত আমারই কষ্ট বাড়বে। 
এখন ত একদিন রান্না পাচ্ছিনে তখন ত কতদিন পাব ন| 
“সে তআমারই কষ্ট...তুমি ভালো হঃয়ে যত খুসি রেধো 
না, আমি কি বারণ করুছি-*.” মেয়েটি বল্লে--“বেশ ত 
খুব হয়েছে, দিব্যি পিয়েছলু-আমি ত আর রাধতে 
যাচ্ছিনে...” ছেলেটি আরো অন্থতপ্ত হ'য়ে বোঝাতে 
লাগল। 

সেবারে জ্বর আপনা থেকেই ধীরে ধীরে সেরে? গেল। 

ভাদের রাগারাগির পাজাও এমনি করে' সমাপ্ত হ'ল। 

নৃতন নীড়ে তখন অচেনা কচি অতিথির সমাগম 
হয়েছে। একটি খোঁকা। 

কিন্তু মেছ্ছেটির আর বাপের বাড়ী থেকে আসা হ,য়ে 
উঠছে না। অন্থখ আর্থ সারুতে চায় না, বাপ-ম1ও অস্থখ- 
স্ুহ্ধ মেয়েকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়না। ডাল্ার-ধাজী 
বলে-_স্থতিক]?। 


শুধু কেরাণী 
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ছেলেটি বন্ধুদের কাছে উৎকন্তিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেঃ 
বেড়ায়--“হ্যা ভাই, সথতিক] হ'লে কি রীচে না?” 

মেয়েটি দিন দিন আরো কাছিল হ'ঠয় যেতে লাগ্ল-- 
বিছানা থেকে আর ওঠ.বার ক্ষমতা রইল না ক্রমে। 

ছেলেটি রোজ আফিসে দেরি হবার জন্তে বুনি খায় 1 
হিসাব-তূলের জন্তে ভাড়া থায়। 

কিন্ত তারা স্ষ্টির বিরুদ্ধেঃ ভগবানের বিরুদ্ধে এই 
অকারণ উৎপীড়নের জন্যে বিপ্রোহী হ'য়ে উঠতে জানে না। 
নিদ্দোষের উপর এই অন্যায় অবিচারে, বিধাতার পক্ষ* 
পাতিত্বে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিশাপ দেয় না সংসারকে । মানুষের 
কাছে তারা মাথা নীচু করে” চলে,__বিধাতার কাছেও । 

মেম্সেটি কোনো দিন স্বামীকে একল! কাছে পেয়ে, 
করুণ কাতর চোখে তার মুখের দিকে চেদ্সে বলে-- 
গই]। গা, আমি বাচব না?” 

ছেলেটি জোর করে? বুক-ফাটা হাসি হেসে বলে-- 
“কি যে পাগণের মত বল তার ঠিক নেই। বাচ্‌বে না 
কেন, কি হয়েছে তোমা ? 

মেয়েটি চোখ নামিয়ে স্বছুত্বরে বলে-_-“আমি মরতে 
চাইনে কিছুতেই ।" 

ছেলেটি আবার হেদে বলে--“ওসব.,আজগ্তবী কণা 
কোথায় পাও বল ত?” ট 

একটা হাদি আছে-_কান্সীর চেয়ে নিদারুণ, কান্নার 
চেয়ে হৃংপিগু-নেংড়ান। 

রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বেড়েই চল্ল। মেস্েটি আর স্বামীর 
কাছে জ্িজ্ঞান] করে ন--“হ্যা, গা আমি বাঁচব ন। ?” 
বরঞ্চ তার পাম্নে প্রফু্ন মুখ দেখিয়ে হাসতে চেষ্টা করে 
বণে-তুমি ভাবছ কেন, আমি;ত শীগ.গিরই সেরে 
উঠছি।” তার পর খরকন্া পাত্বার” নব-নব কল্পনার 
গল্প করে, কেমন করে ছেলে মানুষ করুবে তার নাম কি 
রাখবে এইসব । ছেলেটিও তার শিষ্পরে বসে করুণ 
হেলে তার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে স্তব্ধ হঃয়ে 
(শোনে । মেয়েটি বলে--“তুমি ভেবে ভেবে মন খারাপ 
কোরে! না, আমি ঠিক সেরে উঠব ।” ছেলেটি বলে-- 
«একই আছি ভাবিনে ত" সেরে উঠবে না ত কি, নিশ্চয়ই 
উঠবে 1 কিন্তু তারা বুঝতে শাবে এছলনা ছু'ঈনের 
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কারুরই বুঝতে বাকী নেই। তবু তারা পরম্পরকে 
সাত্বনা দিতে 'এই.করুণ ছলনার নিষ্টুর মর্মান্তিক অভিনয় 
করে। তার পরদনুকিয়ে লুকিয়ে কাদে। 

তবু ছেলেটিকে নিত্যনিয়মিত অফিস যেতে হয়। 
বড় বড় বাধান খাতাগুলোর নিতু'ল গোটা-গাট| অক্ষর- 
গুলো নির্বিকারভাবে চেয়ে থাকে । তেম্নি হিসাবের 
পর হিসাব নকল করুতে হয়। 

তাড়াতাড়ি ঘরে ফেব্বার জন্তে প্রাণ আকুল হঃয়ে 
উঠলেও ছেলেটি হেঁটে আসে ট্রামের পয়সা বাচিয়ে ফুলের 
মালা কেন্বার জন্যে নয়ঃ অস্থথের খরচ জোগাতে । 

কোনে সময় হয়ত একবারটি মনে হয় যদি সে এমন 





প্রবাপী--চৈত্র ১৩৩* 


পাস্টি পাটির 
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পাস্পস্টিলী সিপস্লিপাছি পাস্তা স্লিপ পিসি 
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গরীব না হ'ত, আরো ভালে! করে? ডাক্তার দেখিয়ে আর 
একটু চেষ্টা করে? দেখত । 

শুধু সেদিণ জান হারাবার আগে মেয়েটি একটিবারের 
জগ্যে এতদিনকার মিথ্যা করুণ ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে 
ফেলে বল্‌্দে “আমি মবুতে চাইনি,_ভগবানের কাছে 
রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্ধু--” 

সব ফুরিয়ে গেল। 

তখন কাল-বোশেখীর উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড়- 
ভাঙার মহোৎসব লেগেছে। 


জর প্রেমেন্দ্র মিত্র 


হ!রণ-শ্ বক 
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বিদেশ 


অমিক মন্ত্রীণভ। £-- 

ইংলগ্ডের পার্ধমেন্টে এঙ্ষণশীল মগীল্ার প্রতি অনাঞ্ধ। 
ঞ্পন করিয়। শমিক নেত। ক্লাইনেদ এক প্রন্তাব উপস্টিত করেন 
এবং উদ্ারনীতিক দলের দলপতি ম্াাস্কুইখ সেই প্রস্তাবের 
মমর্থন করেন। শ্রমিক দলের পঞ্গে ৩২৮ জন ও বিপক্ষে ২৬ জন তোট 
দিয়াহিল। শ্রমিক ও উদ্ারনীতিক দলের মিলিত আফকমণে 
পবাপ্ত হইযাই ইংলগ্ডের চিরাচরিত প্রথা মন্দারে, প্রণান নঙ্গী 
বন্ডউইন্‌ পদত্যাগ করেন এবং সস্থিতিসাপন্ন বিকনদ্ধ দল ওলিয়। 
গণা শ্রমিক দলের দলপতি র্যাম্মে ম্যাক্ভোন্তান্ডকে নুতন মগী- 
সভ। গঠনের জন্ত রাজ। পঞ্চম গর আহ্বান করেন। সা. 
ডোন্তান্ড রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! জানাইলেন যে তিনি মন্তরীদভ। 
গঠন করিবার ভার গ্রহণ করাত প্রস্তুত আছেন। আকৃদোদ্াল্ড, 
প্রধান মন্ত্রীর পদ ব্যতীত পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভারত-সচিবের গদে মনোনীত হইয়াছেন ন্যার্‌ ( এখন লর্ড.) দিডনি 
অলিচিয়ার। মর্থনচিব হইয়াছেন কিলিপ স্লোডেন। উপনিবেশ- 
সযুহের ভার পাইয়ছেন জে এই5 টমাপ। নৌ-বিভাগের কর্ত। 
হইয়াছেন লর্ড চেম্ম্ফোর্ড,। লর্ড-সচ্ার নেতৃত্বের ভার পাঈয়াছেন 
ভাইকাউণ্ট, হল্ডেন। শুদ্ধবিহাগের ভার পাইয়াছেন ট্িফেন 
ওয়াল্স্‌ ও এটপাঁ-ফ্নোরেল হইয়াছেন স্তার পাটিক ছেষ্টিংস্‌। 
অমিক বিভাগের আগ্ার-মেক্রেটারী মনোনীত হইয়াছেন কুমারী 
মার্গাবেট বন্কিজ্ড | শানন-কার্যে কোনও বিনয়ের ভার ইংলগ্ডের 
মন্ত্রীসভায় এই প্রথমবার একজন মহিলার উপর আর্পত হইল । স্বাস্থা- 
সচিব হইলেন মিঃ হুইটুলে। শিক্ষা-সচিন হইলেন [মঃ টে.ভেলয়েন ; 
কৃষিসচিব হইলেন মিঃ নোয়েল বাকা উন্‌। 

প্রধানমন্ত্রী রাীমূসে মাক্ডোন্তান্ডের পিত। কৃষি-ক্ষেঞ্রে মজুরের 
কাঞ্জ করিতেন। সামান্ত শ্রমিকের সন্তান হইয়াও ইনি অধ্যবস।য়- 
বলে লেখ!-পড়। শিখিয়। শ্রমিকদের একজন নেত! হইয়৷ পড়েন। 
ইনি জাতিতে স্কচ। ১৯১২ থৃষ্টাকে চাকরী কমিশনের সভ্য হইয়। 
ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এই-মুত্রে এদেশ সম্বদ্ধে অনেক 
অভিজ্ঞত| অর্জন করিয়! শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নুতন ভারত- 
সচিব লর্ড. দিড্‌নি অলিভিয়ার পূর্বে জামাইক'-্বীপে শামনকর্তার 
পদে অধিঠিত ধাঁকিয়। সেখানকার শ্রমিকদের যথেষ্ট উন্নতিনাধন 
করেন। ন্বণাসক বলিয়। ইহার বথেই্ট খ্যাতি আছে । বহুদিন 
কৃষিখিভাগের স্থায়ী সেক্রেটারীর পদে বাহাল থাকির। কৃষি ও মৎস্তের 
চাব সম্বপ্ধে ইদি বহুদশিত। র্জন করিয়াছেন। রাজস্ব ও বার্তী- 
শাস্ত্রে ইহার গভীর জ্ঞান রাষ্ট্রঙ্গতে ইহার পদসারপ্রতপত্তির যথেষ্ট 
সাক্সত! করিবে । যৌবনেই ইনি সামামস্ত্রে দীক্ষিত হইয়। ফেবিয়ান 
সমিতির কগন প্রধানরপে পগ্গিণিত হন। 


প্রমকদণকে ২ংতণের ৪নসাবারও সমর্থন ক.:বে ন, বলির! সংবদ- 
পত্র-মহলে যে গুজব রটয়াঙ্ছনল ভাহ। ঘে 1ভত্তিহীন ঠাহ! ক্রমেই 
প্রকাশ পাইনেছে। দলের হাছিরে আতর অমঙ্গল করিতে ইংলগ্ডের 
জনমাধারণ' নাবাদ। দেঈন্য হংজগের াখক্দতা ও ব্যাঙ্কের 
কাদিগের সঙ। শাপণকাধ্যে শমিকদনাকে যথ।পাধ্য সাহ।যা করিতে 
প্রতি » হইয়াছেন। ভয়োলাসে হৎফুল্গ হই$। যাহাতে শ্রমিক দল 
গাপনাস দায়ত্বখন হু!লয়। না যাঁয় তাহার জগ্ক প্রধান মন্ত্রী খুব 
সাবধানতা আধলম্বন করিয়াঞ্ছেন। তিনি কণ্ম গ্রহণ করিয়। এক 
বক্তৃতায় ঝাঁপয়ছেন যে যাহাতে কম্মনৈপুণোর পণিচয় হদান করিয়া 
শ্রমিক দল শাসনবম্মের উপযুক্ত বশিয়া প্রমাণিত হয, ॥ে 
দায়ি আমাদের। এমন দারিত্ব জান আাগাদের নব্যে বিকাশ 
হওয়া দব্কার যাহা হ।তপুরবেষ কোনও মস্ত্রীসশ্তার় ফুটিক্াা উঠে 
নাহ। আমি আশ। করি এহ দায়ত্বপুণ কাধে সফলত। লাভ 
করিতে আনকদলের মকলে আমায় সাহায্য করিবেন। 

নক নন্ত্রানভ। কম্মগহণ কাপয়াহ ঝাগরনীতিক সমন্ক[গুলির 
ননাধান করিবার চে পাহতেছেন। কুখের নাহতি বাবসাষের 
নপ্পকন্থ।পনের চেষ্টায় মোভয়েট সর্কারকে 1ধাঁধসম্মত রাষ্ট্র 
বাঁপয়। শ্রামক মন্ধীনভ। শাকার কারয়। পহয়াছেন এবং সোভিয়েট 
সর্কারের সহিত গাষ্রনীহক সম্পবস্থাপনের ভদ্যোগ চলিতেছে। 
জাম্মান আনতপুরণপমন্তারও একটি কিপার। করিবার ঠেষ্ট। 
চলতেছে । গাজধম[চব [ফলিপ কোডেন আনুমানিক মারব্যয়ের 
যেখন্ড়। কাণিতেছেন তাহাতে নৌবভাগের খরচ প্রায় নাড়ে আট 
কেটি টাকা কমাইবার ব্যবন। কণিয়াছেন। চাঁগদিকেই খগ্চ 
কমাহ্বার চেষ্ট। চাঁলতেছে। এহক্ূপে ব্যয় নঙ্ষোচ ঘটাইর়। আন্ের 
মঙ্ক খন্ড 1হসাবে বেশী হইতেছে দেখিয়। ঝরভার লঘু করিয়। 
দিবার প্রস্ত।ব হুইয়াছে। যুদ্ধের সময় পাদযদ্রব্যের উপর কর ধার্া- 
হওয়াতে খাদ্যদির দাম অসপ্তবপ্গপে বাডড়র। গিয়ছিল। এখন নিত্য- 
প্রশ্ধোজনীয় কতকগুলি খাদাত্রবের উপর কয় হয় তুলিয়! দিবার 
ন| হয় কমাইর| [দখার ব্যবস্থা! হইতেছে। খুব মম্ভব চ1ও চিপির 
উপর যে কম্ভার চপাহয়। ৰেওয়। হইয়াছিল তাহ। কমাইয়। দেওয়া 
হইবে। ভাড়া বাড়ী এত ছুর্মুল্য যে আমিকাদগের পক্ষে শ্বাহ)কর 
বাড়ীতে ঝাস একপ্রকার অনন্ত হইয়াছে। সেই অভাখদুর করিবার 
জন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী হঃটুলে ছুই লক্ষ নুতন বাড়ী, নির্মাণের ব্যবস্থ! 
করিতেছেন। এই বাড়ীগুগ্ি অপেক্ষাকৃত হুলভ ভাড়ায় পাও! 
যাইবে এবং বাড়ীগুলিও স্বাঞ্যকর হইবে। এইরূপ নান! জলপ্রিক় 
নুষ্টানের বন্দোবস্ত করিয়! নুহন গভর্ণ মেন্ট, লোক প্রিয় হইবার 
ইন্দোবস্ত করিতেছেন) 

সান্যবাদ্ধের প্রভাবে সম্গত্তিসধয় প্রথ। ও ধনপ্রাধান্য বদি নষ্ট 
হইয়া যায় সেই ভয়ে মাম্যবাদের প্রভাব হইতে ইংগগুকে মুক্ত 
বণিবার চেষ্টায় ইংরেজ-সর্কার শের সোভিয়েট-দরকারকে 








৮২৪ প্রবাদী--চৈত্র, ১৩৩০ ২৩শ ভাগ, *য় খণ্ড 
পাসিপাসটপাসিপস্সিপা। পোপ সপাস্সিপাস্পসিপাসিপাসিপাস্িপাস্টিপাসিপাসিপাসিপািপাছি ৬85 পা পাস্িপা্িল সি পাসিরা সি পাস পা্পিস্টপিসসিপাস্টিসিপিন্টি পাপা পাসিপাসিপাস্পিসিপাস্পি 
একঘরে করিয়। রাখিবার "য়াস পায়/ছিলেন। কিন্তু খাদা- ত্রিপুরা রান্যা হ 855ট,৪৩৭ 
দ্রব্য & কাচাষালের এত্ত বৃহৎ একটি আড়ৎ বন্ধ হইয়। ফাওয়াতে পিকিন রাজ্য ৮৯,৭২১ 
এফ দিকে হংরেজের বাবনায়ের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, অপর দিকে _. শপ্রচার 


খাঁদাগ্রযোর মুল্য অসম্ভব বাড়িয়। যাওয়াতে জনমাধারণের কষ্ট 
অনন্ত, বাড়িয়া গরিয়াছিল। তাই বহুদিদ হইতেধ সোভিয়েট- 
সমুকারকে বিধিসম্মত রাষট়্পে পরিগশিত করিয়। তাহার লহিত 
বাসীর ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইংরেজের 
ইচ্ছা! হইফ্ছিল। কিন্ত নিজেরাই যাহাকে অস্ধ্যঙ্গ বলিয়। প্রচার 
করিয়। আসিয়াছেন তাহাকে সাঁধিয়! বিশ্বের দর্বারে স্থান করিয়। দিলে 
ইংরেজের ইজ্জৎ নষ্ট হইবার ভয়ে রক্ষণশীল মন্ত্রীসভ। সাহস করিয়! 
সোভিয়েট-সরুকারকে শ্বীধার করিয়। লইতে পারেন নাই। শ্রমিক 
মনত্রীদত! শাদনভার গ্রহণ করিয়াই , সোভিয়েট-সর্কারকে বিধি- 
সম্মত রাষ্্ট বলিয়। শ্বীকার করিয়! লইয়। তাহার স্হিত রাহী 
আদানপ্রদ।নের ব্যবস্থ। করিতেছেন । 


শ্রী প্রভ।তচন্ত্র গন্থ্বোপাধ্য।য় 


বাংলা 

বঙ্গের লো ব-সংখ্য-- 

জেল। লে।ক-নুংখ।। 
ময়মনসিংহ ৪৮,৩৭,৭৩৯ 
ঢাকা ৩১,২৫,৯৬৭ 
ত্রিপুরা ২৭,৪৩,৯৭৩ 
যেদিনীপুর ২৬৪৬৬১৬৬% 
২৪ পরগণ! ২৬,২৮০২৭৫ 
বাখরগঞ্জ ₹৬)২৩,৭৫৬ 
রলপুর ২৫,৪৭,৮৫৪ 
ফরিদপুর ২২১৪৯/৮৫০ 
যশোহ্র ১২,২২,২১৯ 
দিনাজপুর ১৭,৯৫,৩৫৩ 
চট্টগ্রাম ১৬,১১১৪২২ 
রাজসাহী ১৪১ ৮৯৪৬৭৫ 
নদীয়। ১৪,৮৭)৫৭২ 
নোয়াখালী ১৪১৭২,৭৮৬ 
থুলন! ১৪,৫৩,০৩৪ 
বর্ধমান ১৪,৩৮.৯২৬ 
পীঁবন। ১৩১৮৯১৪৯৪ 
মুর্শিদাবাদ ১২৬২,৫১৪ 
হগলী ১০১৮৭,২৪২ 
বগুড়া ১০১৪৮,৬*৬ 
হাবড় ৯,৯৭,৪৪৩ 
মালদহ ৬,৮৫,৬৬৫ 
বাকুড়। ১৯,১৯১৯৪১ 
জলপাইগুড়ী ৯৩৬,২৬৯ 
কলিকাত। ৯১৯৭)৮৫১ ॥ 
বীরভূষ ৮,৪৭)৫৭০ 
দার্জিলিং ২,৮২,৭৪৮ 
চট্টগ্রাম (পীর্ববতা) ২,৭৩,২৪৩ 
কুচবিষহ'র রাজ্য ৫৯২,৪৮৯ 


বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তি-_ 


বাঙলা গবর্ণ মেন্টের ববস্থাবিভাগের ভিরেইযু ডাঃ খেন্ট লী, ১৯২১ ও 
১৯২২ থুরাঝের স্বাস্থাবিবরণীর সারসংগ্রহ কহিয়! একখানি পুস্তিকা প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় বঙজদেশের গত ফয়েক *থসয়ের শিশু-মৃত্যু, 
কৌমার মৃত ও প্রসথতি-সৃত্যু সম্বন্ধে যে-সমত্ব ্থ্য প্রকাশ পাইয়াছে, 
তাহাতে ্পষ্টই বোঝ। যাঁয় থে, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি নান! দিক্‌ 
দিয়! ক্রমশঃ হাস পাইতেছে। দারিয্র্য, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুতে মিলির! 
বাঙ্গালী জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়! যাইতেছে । বৌধ হয়, 
অনেকেই শুনিয়। চমকিত হইবেন যে, বাঙ্গালী বালকবালিকাদের 
শতকরা ৫* জন আট বৎসর পুর্ণ হুইবার পূর্বে মার। যায় এবং মাত্র 
শতকরা ২৫ জন ৪* বৎসরও বরস পধ্যস্ত পৌছায় ॥ ১৯১৮-্২০ 
ৃষ্টানে বঙ্গদেশে কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহার 
ফলে বাঙ্জানী জাতির মধ্যে বালক-বালিকাদের সংখ্যা কমির। গিয়াছে। 
জীবনীশজি ক্ষয়ে ফলে, জাতির জন্মের হারও অতাস্ত কমিয়! গিয়াছে। 
এই ছুই কারণে দশবৎসর পুর্বে বাঙ্গালাদেশে বালকবালিকাদের সংখ্য। 
মৃত ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক হাস হইয়াছে £-- 


বয়ম ১৭৯১১ ১৯২১ খতকর! হাস 
১ বতগরের কম ২৪২৬৪১৬ ১৩৭০ ০৬৬---৩৭৯৫ 
১৮৫ ৫৪৮১২২০৬ ৪৬৬০৬৪৬১---৮ ৫ 


বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষের মৃত্যুঃ হারের তুলনা। 
১৯২১ ধৃষ্টাবে-হীজারকর! মৃত্যুর হার 


বয়ন পুরুষ তরী 
১ বৎসরের নীছে ২১১৪ ২55.৫ 
১০৫ ৪৪ ৪ ৩৬ ৯ 
৫১৩ ১৭৪ ১৪৫ 
১০০১৫ ১২৬ ১১৯ 
১৫০২০ ১৭ ২৯০ 
২৪-্েতও ১. ২১৯ 
৩০--৪৪ ২২৭ ২৩২ 
৪৪৫৩ ২৮৮ ২৬৬ 
৫৪৬৩ ৪৩৮ ৩৯৭ 
৬* এর উপরে ৮৪৬ ৭৪৮ 


এ তালিক। হইতে দেখ। যাইতেছে যে, প্রায় সকল ৰ্য়দের পুরুষের 
মৃত্যুর হর স্ত্রীলাকের হারের তুগনায় বেশী-কেবল ১৫--৪* এই 
বয়সের মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার পুরুষদের চেয়ে বেশী। বহু। বাহুলা, 
এই বযমেই স্ত্রীলোকের! সন্তানের জননী হইয়। থাকেন। 

প্রস্থতির মৃত্যু 

অনুসন্ধানের ফলে জান! গিয়াছে, বাঙ্গাল! দেশে গ্রস্থতি-সৃত্যুর সংখ্যাও 
ভয়াবহ । মোটের উপর ;সন্তানপ্রসবক্ষম। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা 
৮ হইতে ১* জনের মৃত্যু সম্তান প্রসবের ফলেই ঘটিয়। থাকে.। মৃত- 
প্রহথতির মধ্যে, শতকরা ৫* জনের বয়স ১৫ বৎসরের নীচে, শতকর! 
৫* হইতে ৬০ জনের বয়স ১৫ হইতে ২৬ এর মধ, শতকরা ৬৩ জনের 
বয়স ২* হইতে ৩*এর মধ্যে এবং শতকর। ৩ হইতে ৪ জনের বয়স 
৪*এর উপর। ১৯২১ খুষ্টাবের হিসাব ধরিলে মোটের উপর প্রায় ৬, 
হাজার স্ত্রীলোকের মৃত্যু স্তান প্রসব করিতে গ্রিয়াই ঘটিযাছে। বাহাকে 
মাধারণ ভাষায় কৃতিকারোগ বলে তার ফলে এইরূপে কত বালিক! ও 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 
যুবতীর বে অকালমৃত্া হইতেছে, তাহ! ভাবিলে মন বিষাদে দ্রিয়। উঠ । 
অকালম।তৃত্ব ও ধাত্রীবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হ|, চিকিৎস1 ও শুঙফব অভাব 
দারিদ্র্য তথ! পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে এই-সককল পেোচনীয় অকাল- 
মৃত্যুর কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

শিশুসৃত্যু 

১৯২১ খুষ্টাব্যে বা্প।ল| দেশে মোট ২৬৮১৬২ জন শিশুর মু 
হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের শিশুমৃত্যু-হ।রের তুলনামূলক একট। 
তালিকা নীচে দেওয়। গেল £_ 


জন্মনংখা। হাজারকবা মৃত্যুব হার 
১৯১৭ ১৬২৭৮৬৩ ১৮৫ 
১৯১৮ ১৪৮৯১৩৫ ন্২৮ 
১৯১৯ ১২৪৫৩৯২ ২১৮ 
১৯২০ ১৩৫৯৯১৩ ২৪ 
১৯২১ ১৩*১০০১ বং 


এই তালিক। হইতে দেখ। যায় যে, ১*২১ খুষ্ট।ব্দে পুর্ব তিন বংসর 
অপেশণ শিশুমৃত্যুর হার একটু কম হইয়াছে । ডাঃ বেপ্ট লী বলিতে- 
ছেন যে, ইহা প্রধানত; জন্মনংখ্যাহু।সের ফ.লই খটিয়াছে 1 কেননা, 
যদিও ১৯১৯ ও ১৯২* খুষ্টান্দ অপেগ। শিশুমভুব ভার ১৯২১ খুষ্টাব্দে 
শতকর| ৯ ভাগ কমিয়াছে,তনুও ১৯৯৭ পুষ্টান্দের তুলনাধ শিশসুতু।র হার 
এখনও শতকবা ১২ ভগ বেশী। ডাঃ বেলী আরও খলেন থে 
ত।লিকায় শিশুমুদার যে হাগ ধর! হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাব শিশু- 
মৃতু র হার হার চেয়ে বেশী বোধ হয় হাজারকর! ১৯* হইতে ২৫*এর 
মধ্যে। স্থলবিশেষে এই হার ৭** পথাস্ত উঠিতে দেখা গিয়ছে। 
জন্ম-মময়েব বিকলতা-দোষে প্রায় শতকর! ৫* জন শিশুর মুত্যু 
হয় এবং এক ধন্ুষ্টঙ্কাত্ইে এতকবা ১১৪ জন শিশু মরে। এই হিদাঁব 
অনুপাবে ১৯২১ খুষ্টাব্দেই ধনুষ্টঙ্কার বোগে প্রায় ৩* হ।দ।র শিশু বাল! 
দেশে মরিয়াছে ! বাঁওল! দেশের সমগ্র মুত্যুবংখ্যার টুলনায় শিশুযুত্ঠার 
সংখ্যা শতকরা গায় ২৯ ভাগ । 

বাঙলাব কোন বিভাগে শিশুমৃত্যুর হাব কত, হাহার একট। 
তানিক। নিষ্পে দেও! গেল- 


শিশমৃত্াব হার 


মুত সমগ্র মুহা মমগ্ শিশু 
হার ংখ।|৭ ভুল- মৃডাুব 
নায় শতকর! অংশ 
শিশুসৃত্যুব শত- 
অনুপাত কব। 
বর্ধম।ন ২ ১৮৪ ১৮৬ 
প্রেসিডেন্সী ২১৮ ১৭'৬ ২5৭ 
রাজসাহী ২১০ ২০৩ ২৫৬ 
ঢাকা ২৬ ১৯৮ ২৬৪ 
চট্টগ্রাম ১৪৯ ১৯১ ৮৬ 


বর্ধমান ও প্রেসিডেল্সী বিভাগ সর্ব্বাপে ম1 ম্যালেরিয়া গ্রস্ত ও অন্ব।থা- 
কর, হুতরাং এই ছুই বিভাগের শিশু-মৃত্যুর হার বেশী । কিন্তু বাঙলার 
সমগ্র মৃত্যুর হারের তুলনায় শতকর! শিশুমৃত্যুর অনুতাপ এ ছুই 
ৰভাগে অপেক্ষাকৃত কম। ডাঃ বেন্টলী বলেন, ইহার দুইটি কারণ 
আছে-_ প্রথম, খ ছুই বিভাগে জন্ম-সংখ্যার হাস; দ্বিতীয়, বঙ্গের বাহির 
হইতে এই অঞ্চলে বৎসর বৎসর নুতন লোকেব আম্দানী। 

বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর পংখ্য। শতকনা কত, তাহারও 
একট তালিকা দেওয়া যাটাজ পাব । 


দেশ-বিদেশের কথা--বাঁংল। 


৮২৫ 

বিছাগ এক মাসে ছফমাসের ৬ হইতে ১২ 

কম বয়সের কম ব্য:সর মান বয়সের 
বর্ধমান ৫১৮ ৩৬৯, ২১২ 
প্রেসিডেলী ৪০" ৩৭.৮ ২২১ 
রাজসাহী ৩৯৪ ৩৬৫" ২৪১ 
ঢাক! ৩৫৮ ৪৫৮ ১৯০ 
চট্টগ্র ৩৫২ ৪২. ২১৯ 


উপরেধ তালিকায দেখা মায় থে, বর্দঘান গেমিডেসী ও 
রাজসাহী বিশাগে এক মসেব কম বযমের শিশুদের অধ্যেই মৃতু 
মংখা। বেশী এবং ঢাক। ? চট্টগ্রাম বিভাগই সব্াপেক্গা স্বাস্থ্যকর 
স্বন। ইহার কাবণ নির্যঘ ক'রতে মাইয। ড1ঃ বেট লী বলেন, 
প্রেমিডেন্সী বদ্ধমান ও রাজমাহী বিভ'গেব অক্বাস্থাকর স্থানে রুম 
প্রন্থতিদেখ দোষে আধিকাংশ শিশু জন্মগ্রহণ মাত্রেঠ পরত প্রাপ্ত হয়, 
সেইনম্যাই ৭ অঞ্চলে ১ মাসের অধিক শিশ্বদে অধো মুভ 
মংখা। বেশী। 

বাঙ্গল।ব মইবগুনিব এব বাঁজপাণী কলিকাভাভেই শিশু 
মুছা ভাব পর্বাপেশ। বেশী -হাদারকব। ৩৩১ অন্যান্য সইরের 
নদুনা। এই ১-নদীয1-২৭৫, বীবহুম--২৫৬,  বাঁজমাভী-২৪৫, 
বর্ধমন-_২৩৭, বাকুড|১২১, দিনাজপুব--২২৭,ফবিদপুর-২২৭। 
বণ্ত১-২২৪। 

কৌমার মৃঠা 

১ বৎসর হইতে ১৫ বসব বয়স ফৌমারক।ল, ধরা 
মাইতে গাবে (বালক-বালিক1 উভয়ের )। বঙ্গালাদেশে এই কৌমার 
মৃত্াব হ!রও অত্যধিক, এমন কি এক হিদাবে শিশুশুঠা অপেক্ষাও 
উদ্বেগের কারণ। সম মুহা-সখ্যার মধ্যে শতকরা ২৩ ভগ 
বালকদের ও শহকণ| ২৫১ ভাগ হয়ছে বালিকাদের মৃ$া। নীচে 
বাঙ্গলর কৌম।র সৃহার একটি তালিকা দিল।ম ৫ 

শতকর। কোমাব মৃত্রাার অনুপাহ ১:১৫ বংসর বয়স 


পথ/দ্ু 


বিভা"? বালক বালিক। 
বদ্ধম।ন ১৯৪ ১৯২ 
প্রেনিডেন্সী ২৪৩ ২৪, 
রাসনাহী ২৭৭ ২৬৫ 
শেক। ১৩ ২৮৪ 
চট্টগ্রাম ২৮১ ২৮৪ 


বর্দম।ন ও প্রেসিডেন্সী সব্দ।পেক্গা অনাস্থাকর হইলেও এখানে 
বালক-বালিক।দেব মৃহ্াব অন্্পাত কম, তাহার কাৰণ এই অঞ্চলে 
জন্মসংখ্যার হাস ও অব-বাঙ্গালীদেব আম্দ।নী। ০কাও উট্টগ্রথমে 
লোকদের উৎপাদিক| শক্তি বেশী; হৃতরাং লোকনংখার তুলনায় 
বালক-বালিক।দের মুন্নার অনুগাতও বেশী হইয়াছে । 

১৯২১ থুষ্টাবে স্বাস্থা-বিভ।গের খ্রদত্ত হিসাব হইতে আমরা 
দেখিতে পাইতেছি যে, কি শিশুযুহা, কি কৌনার মৃত্যু, কি 
প্রন্থতি মৃত্বা-সব দিক্‌ দিয়াই বাঙ্গালী জ।তির অবস্থ। অতি শোচনীয় 
হইয়। দড়াইয়াছে। ধাহাদের কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি আছে এবং 
স্বজাতির কল্যাণের কথ! এক মুহুর্তের জন্যও ধাঁহ।দের মনে উদয় 
হয়, তাহাবাই বুঝিবেন, বাঙ্গ।লী জাতির জীবনীশক্তি কিরূপে দ্রুত 
ক্ষয় পাইতেছে। এই মৃত্যুব আরুমণ রোধ করিতে ন| পারিলে 
ধবাপৃষ্টে আমাদের চিহমাত্র থাকিবে ন। | শিশু ও কুমারেরাই ভবিষ্যৎ 
জাতির বীজ, প্রহথকিবাই জাঁতর জন্মীত্রী। বঙ্গ লা জাতির ক্ষয় 
নিবারণ করিতে হইলে সকলের পর্বেধ শিশুমৃতা ও প্রশ্থতিমতা 


৮২৬ 
রোধের চট করিতে রন কিন্ত এই শিহীন উৎসাহ- হীন 
জীবন তব জানিন কে বা ক্কাতাবা এই চেষ্টা! কবিবে? 

হত -আনন্দবাজীর পন্নিক। 


কলিকাতা নক্ষমা-” 


যঙ্রবেগে কলিকাভায় গড়ে প্রতিবত্গব দুই হাজারেরও উপরে 
লেক মার! যায়। এই ভয়ানক ব্যাধির হাত হইতে জনসাধাঁধণকে 
রঙ্ষ। করিবার জন্য কিকাতাৰ শ্বাস্থাবিভ।গের প্রধান নে স্সীম্‌ 
যাৰ করিয়।ছেন, মিটনিমিপালিটিৰ করপঞ্চ ঠিক কবিয়।ছেন যে, 
ুহাকে অবিলম্বে কাধে পরিণত কৰা ভইবে | এই উদ্দে্ডে 
মিউনিসিপ্য।লিঠা বন্ঘমন বত্সবের বজেটে ২*০** হ।জাব টাক! মখুণ 
করিয়াছেন। কলিকাতার মেডিকাল অফিসার বলিযছেন ঘে, এই- 
জন্য প্রতি বত্নর এ পরিমাণ খরচ পড়িবে । 

এই স্বীমূ অন্থদাবে মন্দা সন্বথগে। উপদেশ দেওযাব জন্য একটি 
বিভাগ নিখুক্ষ হইবে এবং এ বিভাগের সঙ্গে মাহ।দেব মঙ্। হইবে 
বলিয়। আশঙ্ক! কব! যাইতেছে, তাহাদিগকে মধ বিতরণ করিবার জন্য 
একটি উষধালয় স্বপন কর! হইবে। 

এই সাংঘাতিক বা।ধি কিরূপ ভড়াচাঁড়ি প্রসাব লাভ কবিতেছে 
তাহ নিমে।দত মৃত্যুর হার দেখলেই বোঝ। যাইবে। ১৯১৯ খুঃ 
অর্ধে এই রেগে কলিকাতা মরে ১৭৩৮ জন, ১৯২১ খু; আক 
মৃত্যুসংখা। ২২*৮তে উঠে ; শেষে বৎসরে এই ধোগে সহরে হাজাব- 
করা ১৪ জন লোকের খু্্যু হইয়াছে । ১৯১৭ খু এব্দে মুতুর হাব 
সাময়িকভাবে একটু কমিয়াছিল বটে, কিন্তু মোট।সুটি গত দখ 
বৎসরে সহরে এই রোগ কেবল বাড়িয়।ই চলিয়।ছে। ১৯১৮ থু; অঞ্ে 
ইন্ফ্রয়ে্স। মহামারীতে অধিবাসীদের জীবনীপক্তির হ্বাস করিলে এই 
রোগ বৃদ্ধি পাইবার গুযেগ পাইয়াছে। ১৯১৮ খুঃ আপেব পর ইইভে 
ইহার প্রকোপ বড়ই ভয়ের কাবণ ইইয|ছে। 

শ্বাস্থাবিভাগের বা? অনুমান যে, ক'লকা হাতে অনুন দশ 
ভাজার লোক অল্সবি্পব এই কাল বা।রিনে ভগিতছে। ভাহাদের 
স্বীমূ অনুসাঁবে প্রস্তাবিত প্রতিইানে দৈনিক ১০১২ লন লোক পদ 
ও উপদেশ পাইতে পখিবে। 

* স্ত্রীলোকের »ঠাব হার 

পুকম অপেক্গ! মেয়েদের বিশেষতঃ মুসলমান 
এই রোগের বেশী প্রকোপ দেখ। যায । 
৩৮ স্ত্রীলোক মরিয়াছিল। 


কোন্‌ বধমে মীপে।ক সগ্মা ধিক মান, 
ভিকায় দেখান যাউতেতে 


এ. পা পাঠিত তত ৩ প৯ ৩০ তা 


মেয়েদের মধ্যেই 
১৯২১ খুঃ অন্দে ভাজাবকব। 


হাহা নিমোদ্ধ 5 


বয়ন হআ(বকবা খুঠার ভা৭ 
১০ হই(চ ১৪৫ বংদব ১, ১৯ 
5৫. ৮ ইজ 2 ৫ ৬৫ 
২০ শ ৩০ ৭১৪ ৬৭ 
৩০288 ৮ ৪০৫ ৫২ 
যেখানে এই রোগে একজন বালক বা যুবক মরে, সে জায়গ।য় 


চারিজন হইতে পাঁচজন বালিক1 ও যুবতীর মৃত্যু হয়। 

বিশেষজ্ঞদ্দিগের মতে ছোট বাসগৃহ, আলে বাতাসের অভাব+ও 
পর্দ।ই মেয়েদেব মৃত্যুর কারণ। 

কলিকাতায় ফুসফুস সম্বন্ধীয় «যগ্াই অত্যধিক; ইহার 
প্রধুন কারণ হইতেছে যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা । 


আভা এ আউল পদে তা শীল কলিসান লিদি আতা ভাজা মজ্ি_ 


প্রবাদী__ চৈত্র, ১৩৩৭ 


৫ ২৩শ ভাগ, ২য় ধরণ 


১:৯৯ পি ৩৯৩৯৩ ৬:৮৯ পতি তাসি ৯৩৯ ৩৯ পাটি পপি পাশিশটা পজ পাটি প ৯ পাঠ পট পা ০ 


সঙ্গত; যেহেতু পীড়িত গরুর ছুপ্ধ হইতেই এই "বোগ জন্িয়! 
থাকে। 

১৯২১ খুঃ অন্দে কলিক।ঠাব কোন ওয়ার্ডে কিরূপ মৃড়া হইয়!ছে 
ভাহ। নিম্নে প্রদ হইল £_- 


ওয়া হাজারকরা মৃত্যুর হ।র 
১ সপ শী ৪৫ 
৮ দে শা ৩৭" 
২১ শা সপ ১৩ 
৫ সপ শি ৯৩ 
২২ পো শা ৯১ 
নি পপ চা 
১৯ শে পপ ৩৪ 


১৯১৯ খু) অন্দেব মুতাৰ ভাবের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় 
যে, এই ব্যাধি মাবাম্মকভাবে বুদ্ধি -পাইয়াছে। চাব বঙ্সব আগে 
২*নং ওয়ার্ডে বঞ্মায় হালারকব! মৃত্যুব হার ছিল ২'৫; ১৯১৭৯ থুঃ 
অন্দে ১৯ নং ওয়ার্ডে ছিল ২'৩ এবং ২২ নং ওয়।র্চে ছিল ১'৯। 

-আননবাজার পত্রিক! 


বঙ্গে সিন্কোমার চাষ 


কুইন।ইন অপেক্ষ। মিন্কোনাব গুণ অধিক কিন। সম্বন্ধে 
চিকিৎদকগণ গত বৎসর অনুনন্ধ।ন করির। অনেকের মতে ইহ| 
স্বর হইয়াছে যে, গিন্কোনার গুণ কুইনাইন অপেক্গা অধিক. সেউ- 
জন্য দিন্কোন1-গছ (লাল রঙ্গেব ছাঁলেব গাছ) অধিক পরিমাণে 
১২১-২১ সালে রোপণ কর! হইয়াছে । 


১৯১২-১৩ মালে বীঙ্জ বপন করিয়। "৬০,*** হপিকাঁকের গছ 
হইয়াছে । উহ! তইতে ২০* দেবমুল পাওয়। শিয়ছে ও হাহ। হইতে 
এসব প্রশ্মচের জম্য কাব্খানায় গাঁঠান হইয়7% | উহার চাদে ও 
পবীক্ষ(য £৭৫* টক বায় হইয়াছে । ছিজিট্যালিনেৰ চাঁষও হইতেছে, 
5১1 সবৃকানা % বে-শণকাবী কাখোর জগ্ত প্গহ গরিমাণ পাওয। 
যাইবে। -সনীবন। 


বিদেশে চবুক!র আদর-- 


আচার্য এফুললচন্দ লিখিতেছেন 2 "জান্ব।নীর শিল্জগতে নূতন 
পরিবর্তন হইল-বগ্্র হইতে আবাব মাসের দিকে ফিরিয়া আসিবার 
প্রচেষ্ট।। এবিদয়ে আমি আমার দেখবসীরও দৃষ্টি আকর্ধণ করিতেছি । 
যে জট যগ্ত্রেব উন্নতি ও মন্ত্রের শক্তি লইয! মাতিয়। উঠিয়াছিল, 
উহাই এখন উপলদ্ধি কবিতেছে, শিল্পকে আবার বাচাইয়। তুলিতে 
হউবে। এক বহসর পুর্ণেও সেখানে হাতে দুভা কাটিবাব কোন প্রথ। 
ছিল না, কিন্তু একট। স্বাধীন জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে অসাধ্য 
মাধন করিতে পারে । বর্ধমনে একমাত্র ব্যাছেরিয়াতেই ৫ লক্ষ 
চর্কা চলিতেছে । “ইপ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণাল” নামক পত্রিকা! 
হইতে উদ্ধত নিম্নলিখিত বিষয়টা! সকলেরই বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। 
উহ। দ্বার! আমাদের দরিদ্ধ ও হতাশ খদ্দরপ্রস্ততকারক্দিগের অন্তরে 
আশার সঞ্চার হইতে পারে £--“দেশে কাপড়ের দাম অত্যধিক 
মাত্র।য় বাড়িয়। যাওয়াতে জান্মানীর অনেক স্থানে আবার চর্কার 
প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে । উত্তর জার্মানীতে শণের চাষ এইবার 
শতকর। ৪* ভাগে বেশী হইয়াছে বলিয়। ওক্ডেনব্গ, ব্রেমান 
লুকেমব্গ. প্রভৃতি স্থানে প্রায় ২৪০টি ক্ষুদ্র হস্তগালিত কাপড়ের কল 
স্থাপিত হইয়াছে । বা।ভেরিয়ার হস্তচালিত টাকুর সংখ্য। প্রায় ৫৯০ । 

-ত্রিপুরাহিতৈষী 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন-__ 

বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যভম যুগপ্রবক ধর্গীয় মহ! রাজ। রামমোহন 
রায়ের জন্মস্থ।ন রাধানগর গ্রামে | খানাকুল কৃপ'নগব, জেল। হুগলী ] 
আগামী ইষ্টারের অবকাশে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেব পঞ্চদশ অধিবেশন 
হইবে। 


তে পাপ ৯ পাটি ৯৫ ৯ পাত 


বাজ 
আচাধ্য প্রফুলচন্দ্রের দান__ 


আচাধ্য প্রফুলরচঞ্জ রায় মহাশয় আজীবন ধ।ন ধ্যান করিয়। ভাহ।র 
যাহ। কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহ। সমণ্ডই খপ্দর প্রচারের জন্য দান 
করিয়াছেন। প্রদত্ত সম্পত্তিব মুল্যের পরিমাণ আনুমানিক ৫* সহন্প 
টাকা হইবে। এই অর্থের যাহাতে সদ্বায় হয়, তক্রন্ত অভিজ্ঞ তিনজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়| একটি টণষ্টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহা! 
এখন হইতেই উক্ত মর্থপাহ।খ্যে খন্দর প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। 
-আনন্দবাজ।র পান্রক। 


শিক্ষার কথ|__ 


১৯১৭-২২ অবের যে পঞ্চবাধিকী শিক্ষ।বিববণী বাহির হইয়।ছে 
তাহাতে একটি বিষয় বিশেষ উলেখধেঃগ্য। টেব্নিকাল শিঙ্ষ1- 
লাভেচ্ছগণের সংগ্য। দেশে বরমশহে বৃদ্ধি পাঙতেছে | পুঝেো হেমন 
অধিকাংশ ছাই_“ন।ধারণ বিছীগে” শিপ।লা করিতে চাহিভ, 
এখন আব সে ভাব নাই। এখন বেশীর হাগ হাত্ই ডাজারী, 
উপ্রিনীয়।গীং, অথবা অন্য কোনও রকম শিপশিক্গণান জন্য উদ্শীব 
হইয়াছে । আইন কলেজে ছাএ-নংখ্য। কমিয়াওত কমে নাহ্‌ । 
১৯১৭ অন্দে আইন-শিক্গা্থীৰ সংখ্যা ছিল ১৯১২ এবং ১৯২২ অবেব 
ছাঁওসংখা। ২৪৩৯ | মেটিক্যাল কলেজগুলিব ভাবলংখা। গত 
পাচ বতপবে দিগুণ হইয়াছে । আগ্াগ্ত বিভাগীয় শিশালযগ্তপিতেও 
থুব ছাত্র আ।সিঠেছে। দেশের পন্দে সুলক্মণ, সন্দেহ নাই । 

- এডুকেশন গেজেট 
খ্রিপুবা বাজ্েব শিক্ষার অবস্থ। ।-লিপুর। রাগে ১৯২২-২৩ সনে 
১৭৩টি বিছ্যালয় শিক্ষাদান কাণ্যে ব্রতী ছিল। পুর্ব বৎসর বিদ্ঠা- 
লয়েব সংখ্য। ভিল ১৬৪, 'আলে।চ্য বযে ছাত্রসখ্য। ৫:4৯ ষেট- 


পরিচালিত বিদ্যালয় বাতীত ২৩টি বেসব্কারী পাঠশ।ল। আছে, 
তাহাতে ৬৯১ জন ছ।ৰ শিশ।লত করিতেছে। সমশ্র র।জ্যে ৪টি 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, তাহার ছাত্রমংখা। ৭৮৭ এন 
রাজ্যে বালকদিগের শিঙ্গার জন্য ১১টি পাঠশালা আছে। বিশেষ 
বিশেষ শিশণ্র জন্ঘ ১*টি বিদা।লয় আছে। সংস্ত বিদ)।লয়, 
মক্তব, মাদ্রাসা ও শিল্পবিদ্া।লয় এই গ্রেণীব অন্তঙজ্ত। ত্রিপুঞ 


পাজ প্রাথমিক শিক্ষার জগ্য ২৬৫২৭ টাকা, মপ্য শিগাৰ জগ্য 
৩৩২৭২ টাকা ও বিশেষ শিগনব জগ্য ৪৮৮৬ টক| বায় করিয়াছেন । 
সম্মিলনী 

অশ্বিন্পীকুমার দত্ত স্মৃতি ভাগ্ডার__ 

মহাপ্রাণ জননায়ক স্বর্গ অশ্িনীকুমাণ দত্ত মহোদয়ের পুণাস্থাত 
স্থায়ীভাবে রক্ষাকল্পে কতিপয় লে।কহিতকর উপধুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থ। 
কবার জগ্য বলের কন্মা ও প্রধানগণকে লইয়। একটি স্থতিসনিতি গঠিত 
হইয়াছে । এই সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, আবগুক ও উপযুক্ত পরিম।ণ 
অর্থ সংগৃহীত হইলে (১) কালীঘাটে তাহ।র চিতু/স্থনের উপরে একটি 
বিশ্রামগানার (২) তাহার জন্মভূমি ও কর্মন্গেত্র বরিশালে একটি 
টাউন-হল (৩) বঙ্গের দুস্থ ছাত্রগশের সাহাযো একটি ছাএ- 
ভাণ্ডার এবং (৪ ) একটি গনাথ-মাশ্রম প্রতি্টত কব। হউবে। 


দেশ- বিদেশের কথা বাংল! 


৯৩৯ পাত ত 
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এই নহে সাধনার্থ আমরা সাশ্রহে । দেশবানী ভ্র।ডা-ভগিশী- 
গণেব নিকটে তাহাদের সাধানুষায়ী অর্থসাহীয্য প্রার্থনা করিতেছি । 
বল! বাঞুল। শদ্ধপৰ্বক যান যাহ। দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত 
ও যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে । গঙাদি সম্পাদকের নামে ৪ সুকিয়া 
ছ্বাট কলিক।তা এই ঠিকানায় প্রেবিতবা। 
থা পফুজয্জ রায়, সঙ।পতি, অশ্বিনীকুসার-স্মৃতি-সমিতি)' 
এপার সারকুলাব বে।ড, কলিকাতা । 
- আনন্দবাজার পর্জিকা 
উ্েশচন্জ বিগ্ভার& পধক পুথঞা-- ৰা 
বঙ্গায় সাহিত্য গবিষদ্‌ মীবাট শাখ। হইতে পতিত ৬উদেশচশ্া 
বিধ0ব£ মহাশয়ের সংগ্িপ্ত জীবনী ও ভাহাব সংক্৬ শান্ত্-ব্যাখা। 
সম্বদ্ধে এবং প্রত্বহ্ব আলোচনায় ও বন্তমীন যুগের বঙ্গস।হিত্যে 
হাব গান নিণয় বিবয়ক সর্বশেঠ প্রবন্দ লেখককে এবট রৌপ্য 
পদক প্রদান করা হইবে। প্রবন্গটি আগামী ১ল। 'ম।ণঢ ১৩৩১ 
বঙ্জন্দেস মধ্যে শাখা-পরিষদদেব নিষ্লিখিত ঠিকাণায পাঠাইতে 
হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিত। প্রার্থনীয । 
শীরাজকিশে।র বায় 
সম্পাদক 
বঙ্গীয় সাহি»।-পরিণদ্‌ মাঁবাট শাখা 
৩২ নং ওষেষ্ট ্ীট।_মীরাট কেন । 
বাঙ্গালী যুবকের মহা প্রাথ তা 
পত্রাপ্তবে প্রকাশ, বেঙগুন মেদিকাল স্কুলে ঠা খাধিক শরেণীগ 
ছা এমুক্ত এমবেশন।থ চৌধবী সম্প্রতি একটি মুমণম।ন ভ্ত্রীলে।ককে 
নিজেব বক্ত দন কখিয়| বাচাইয়।ছেন। ভ্রীলোকটি রেঙ্গুন গেনারেল 
হসপাঠালে রক্ত।পঠাব জন্য মবণাপন্ন হঠয়।ছিল | ভটনক ডাক্ত।র 
ব্যবস্থ। করেন নে, মি কে।ন লোকেব রক্ত বোগিণীব শরীরে প্রবেশ 
করায়! দেওয় যায়, »বে পাগিণ বচিঠে পারে । গাঙ্গবের কথ। 
শুনিয়! উক্ত মহাপ্র।ণ ঘুধক শ্বীয় খন দান কবিতে সন্ত হইলেন। 
ছাক্তার আবশক এপোপচার কবিষা পায় চলিশ আউন্স রক্ত যুব'কর 
শবীর হইতে লভষ! বোশিশীর শবীবে প্রবি্ করিয়। দিয়াছেন ।-- 
-ঢাকাপ্রক।শ 
পদব্রজে দবদেশে যাএা- 
কুড়িজন বালী যুবক গাভ়ভনাথ বাঁয়ের নেগছে গঠ ১২ই 
[$সেম্বর কাশীধ।ম মহিমুখে বারা কবেশ। এই দলের নধো 
সর্বকশিঠ বাণকের নম চবীবগেপাল চ্াগাধায় | সে চন্দননগৰ 
ধুপ্ে কলেজের চার । দলের সর্ধাশ্রেঠেণ নাম জ্ঞানচন্দ মোন কলিকাত। 
খুষ্ঠীয় সুবকসন্মিলনীব ব]যাম শিপক | ডাহাৰ বম ৩২ বৎসর । 
দণেব মণ) ২২ জন মধ্য পথ হইতে কিখিয়। আ।নেণ, বাকা ৮ জন মাত্র 
৩র। জানুয়।রী সন্ধ্া।কালে কাশীবাছনে পোখিয়াছেন। ২৩ দিনে 
উ(চাবা কাশী পেঁছয।ছেন, তাপে ৫ দিন পথে বিআম কবিয়।ছেন। 
এডুকেশন গেজেট 
বাঙ।লীর সম্মান লাউ 
আগামী মে সাপে নেগল্ন নহবে নে আন্তর্জাতিক দাশনিক 
কংখ্রসের অধিবেশন হবে, ভাহাতে ভাবত গু কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্য।লয়েণ প্রঠিনিধিজগে ডাক্তিৰ সরেঙ্জনাগ ঠা” শুশত পিমন্ত্রিত 
ক ৮৮ ৭7৪ ও গধাপক মণ 1১৯৮১ খু কে প্যাবিসে 
[হ আতিক দশক কংগেনে বেশ্বিব্দ নিবি প্রতিনিণি 
নিষ্ঠা হহয়।ভিলেন। বলোনা ঠরৰ 


০০৯ পাস পাটি পািপ সা ৮ 
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৯ পাসটিপাসি পস্টিপাি 


রবীন্দ্রনাথের চীন যাক্জা_ 


চীনের রাজধানী পিকিন বিশ্ববিগ্ঠা।লয়ের নিমন্ত্রণ কবীন্দর গ্রযুক্ত 
রৰীন্্রনথ ঠাবুয় আগামী ১৫ই স।চ্চ তারিখে সর্দলবলে চীন যাত্র! 
করিবেন। কবিনরের অনেক পুভ্তকের ইংরেজী অনুবাদ চীন দেশে 
খুব আদবের সহির্ত পঠিত হইতেছে। এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে 
তাহাকে খুব বড় রকমের অগ্থার্থনা দিবার আয়োজন চলিতেছে। 
"ইতিমধ্যে চীন দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ সংস্করণ বাহির 
করিয়া কবিবরের খুব উচ্চ প্রশংস। করিয়াছেন। তাহার! বলিয়।ছেন 
যে, কবিবরের পুন্তক পড়িয়৷ চীন দেশীয় যুবকবৃন্দের প্রাণে যে 
নুতন ভাবে দন ও কর্প্রেরণার স্থষ্টি হইয়াছে, জগতের কোনও 
্রস্থকারের পুস্তক পাঠে তেমন হয় নাই। তাহারা বিশ্বাস করেন 
যে রবীঞ্চনাথের চীন গমনে চীণবাদীর প্রাণে আবার নুতন আশা 
ও নূতন বলের সঞ্ার হইবে। 

_ছেল্তান 


আবেদন-- 


সর্বসাধাবণের নিকট শিবেদন :_একটি ২ বৎসর বয়স্ক রা়ীর 
শ্রেণীস্থ বন্দোগাদ্যয় বংশীয় ব্রাঙ্গণ কন্যা! নিকষ কুলীন রুদ্রর।ম 
চত্রবন্তার সন্তন, ফুলিয়মেল অবিবাহিতা আছে। তাহ!র একটি 
১৪ বৎসর বয়প্চ জ্যেঠ সহে।দর আছে, এজন্য বালব? শ্বঘরে 
বিবাহ হওয়! প্রয়েজন। বালকবািকা অতি অল্প বয়সেই 
পিত্মাতৃহীন। তাহার এখন অন।খ, গৃহহীন ও অর্থহীন__ 
সাধারণের শিকট ভিশ্। কপিয়! খান । বালিকার বিবাহের বয়দ 
হইয়াছে । যদি কোন মহাস্। মাত্র বালিক।টিকে গ্রহণ করিয়। 
স্বঘরে বিবাহ দেন, তাহ! হইলে আমায় পএ লিখুন। ভগবান্‌ 
তাহার মঙ্গণ খবিবেন। এবাগ।লদাস পালধি, প্রবাপী অফিস, 
২১১।৩।১ কর্ণওয়ালিণ দ্রীট। কপিকাত| | 

--মানন্দবজার পত্রিকা 

প[ন-- 

রামকুকমণ আবেতানক বালিক। বিছ্যা।পয়-ড ওরপাড়। সন্নিকটহ 
ভঙ্গকালী নামক গ্রামে রামধুখলত্বের অধীনে এবটা অবৈতনিক 
বাণিকা বিদ্যালয় পধিচ।লিত হইতোছ। সম্প্রতি পামধুধ্সজ্নের 
উতপাঁী কন্মা শীদুক্ত মন্মথনাথ পাল মহাশয ত্ীহাপ বিশ হাঁজার 
ট।ক। মুল্যেব গুহ বনঠবাটা এই বিদ্য।লয় ও তৎ্সংলগ্র বোডিং 
এর ভন দান ধধিয়। এই মহৃতক'প্নের বিশেষ মহায়ত। করিয়।ছেন। 
এভছিন্র এ স্থানে নেপাল মহাবাজের ভ্ুতপুবব ডাক্তাৰ গ্ঞামধন 
বন্দ্যেপ।ধ্যায মহাশয়ের বিশেষ তত্বাবধানে একটা দাতব্য চিকিত- 
সালয়েব কাগ্য নিয়ামত ভাবে চলিতেছে ; তাঁহারও সমস্ত ব্যয়ভার 
উত্ত পল মহাশ্য সানন্দে বহন করিচা রামকৃঞ্সজ্বেব বিশেষ 
সহায়ত করিতেছেন ।  এওম্া রাঁম$ঞপঙ্ব তাহাকে অন্তরের 
কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন কবিতেছেন। 

উক্ত বিদ্যালয়ে ৩৫টি ঝলিক। হিপ আদণে নিয়মিতভাবে 
শিশা প্রপ্ত হইতেছে! পুঙগীপাঠ। সংস্কৃত অধ্যয়ন, এবং শান। 
গৃহশিল শিগ1 প্রহ্ততির দ্বারা যাহাতে বালিকার আদর্শ নারী, 
আদশ মাত। এখং আদর্শ গৃহিনী ভইয়। উঠিতে পারে উত্ত বিদ্যালয়ের 
কতৃপন্মগণ তাহ।পই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন | সম্প্রতি সঙ্বের 
দুইজন ব্রক্ষচাবিণী শি্ধিত্রী ও সংগত শিক্ষা দিবার গন্য এক- 
জন্‌ পণ্ডিত শিক্ষ। ক।ব্যে নিযুক্ত আছেন 1 

মুদি কেন স্রীলোক সংগ্রত শিক্ষা এবং স্কুলে পরিচালনের 


প্রবাসী_চৈত্র, ১৩৩* 


পিসি এ পাটি পা সপাস্িপাস্টিপাস্টি পাস পাসি পি পা পাসিপাস্পিস্পাসিপাস্টিপাসিপাস্টিপি পা্টিপাস্টিপািপাস্িপাস্টিপাি পাস পাটি পাসিপাসিপাস্টিপাসিপাসিপাস্টিপাস্টিপাসি পাটি পাপন পাসিপাসিপাস্পপািতা 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভার নিঃস্বার্থভাবে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়েন, তাহা! হইলে 
রামকৃষ্সজ্ব বিশেষ উপকৃত হয়। বিদ্যালয়ের ব্যায়ভার সম্প্রতি 
মাসিক ৬০২ টাকা, যদি কেহ কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতে 
ইচ্ছা করেণ তাহা হইলে সঙ্বের সম্পাদক ডাঃ কুমার নরেক্স্রনাথ 
লা এম্‌, এ ;বি, এল ; পি. আর, এস ; পি, এইচ, ডি, ৯৬নং 
আমরা স্বাট কলিকাতার:টিকা নায় পঠ।ইতে পারেন। নিবেদন ইতি । 
ডাঃ তরযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্থ, এম-বি, স্হঃ সম্পাদক, 
-আনন্বাজার পত্রিকা 


বাঙালীর সম্ম।ন-_ 


নোমেশের কৃতিত্ব ।--অনেকে অবগত আছেন যে ঢাক। বন্রযোগিনী 
নিবালী বাবু সোমেশচন্্র বঙ্গ মানসিক গণনায় বিলাতে এমন 
কৃতিত্ব দেখাইয়ছেন যে তাহাতে সেখানকার বড় বড় গণিতজ্ঞগণ 
স্তপ্তিত হইয়। গিয়াছেন। সোমেশ বাবু কুড়ি একুশটি অক্কের ব্গ 
ও ঘন মুল্য মুখে মুখে পাচ মিনিটে বলিয়। দিতে পারেন! 
বিল।তে কৃতিত্ব দেখ।ইয়। তিনি আমেরিকায় গমন কগিয়।ছেন ! 
সেখানকার গণিতবিদ্গণ তাহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রে১ঠ মানসিক 
গণি হবেত্। বলিয়া আখ! প্রদ।ন করিয়।ছেন। 

--সম্মিলন 


সেবক 





ভাঁরতবর্ষ 


কাকিনাড়া কংগ্রেসে আম্মজাতিক ভোজ-_ 
কংগ্রেন অধিবশনের শেন দিনে কাকিনাঙ। কংগ্রেসের অভার্থন।- 
সমিতি জাতিৎদ্ম-নির্বিশেমে সদুদায় কংগ্রেস প্রতিনিধি, মান্যগ্ণ্য 
অতিথি, অভ্যর্থন-সামতির সমুদায় সভ্য, পুরুষ- ও নারী-নিরবরবিশেষে 
সমুদয় শ্বেচ্ছাসেবক এপ্রভাতিকে একটি আন্তর্জাতিক ভোজে নিমন্ত্রণ 
কবেন। সন্ধ্য। আটটার সমর এই অনুঠান আরম্ভ হয। যাহার! 
ইতিপুর্ধেই কাকিনাড়। ত্যাগ করিয়াছিলেন ড।হার। ব্যতীত প্রায় 
সকলেই এই ভোগে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় বলিতেছি 
এইজন্য যে প্রায় দুই খত লোক সর্বসাধারণের সহিত এক পংস্তিতে 
বসিয়। ভোঞজন করিছে সম্মত না খাকায় ভাহাঁদের জন্য অন্য ব্যবস্থা 
করিতে হইয়াছিল । অপর দিকে কয়েক সং নবনারী হিন্দুমুলমান 
বৌদ্ধ খৃষ্টান জৈন-নির্ব্বিশেষে প।শাপাশি ও অতি ঘেসাধেসি বিয়। 
নিরামিম আহার সানন্দে ভে।জন করিয়।ছিলেন। প্রথম দুই পংক্তি 
মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তৃতীয় পংক্তিতেই বাঙ্গালীরা বমিয়। 
ছিলেন ও পরে অন্যান্য দেশের লে।কেব। অ।সন গ্রহণ করিয়াছিলেন! 
ংগ্রে-নেতাদের আসন কয়েক পংক্তি পরে সকলের ম্ামাঝ 
জাঁয়গ।য় ছিল। শ্রীমতী মহম্মদ আলী-পত্বী বাঈ-আম্ম। প্রভৃতিও 
আমিয়! অপর হিন্দু নাপীদের সঙ্গে একত্র বসিয়! আহার করিয়ছিলেন। 
শ্রীমতী মহাম্মদ-আলী-পত্ী, সতা-সমিতিতে বোর্ক| পরিয়া আমেন। 
ভে।জন কালে কিছুক্ষণ তিনি বোর্কার মুখাবরণের ভিতর দিয়াই আহার 
করিতেছিলেন, পরে অস্থবিধ! হওয়ায় মুখের ট।ক1 সরাইয়। ফেলির! 
খাইতে লাগিলেন। খাঁওয়! চলিতে লাগিলে লোকের আনন্দও বাড়িতে 
লাগিল। অঞ্চদেশের মেয়েরা খাইতে খাইতে নানারকম গান গাইতে 
লাগিলেন। তাহাদের শচ্ছন্দ সাবলীল গতিভঙ্গী দেখিয়। মনে হইতে 
লাগিল ডাহারা মেন নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে কোন উৎসবক্রিষায় 
বাপৃত আছেন । 


" ৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


শ৯পসিপা 


দেশ-বিদেশের 


এইরূপে একত্র গপানাহার- বি ংঞেসের মধা দিয়া সমগ্র 
ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়। উঠিতেছে । অনেকে বলিতে শুনিয়ছি যে 
এবারকাঁর কাঁকিনাড়।-কংগ্রেমে এই আন্তর্জাতিক ভোজই সবচেয়ে 
বড় ব্যাপার 
অ 


জাইটোব হত্যা1-উতৎসব _- 


গত ২২শে ফেকযাবা জীাইটোতে আঅকানী জ।!ঠ।দে উপর যে 
অভ্যাচীর ' অনুষ্ঠিচ হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে সবৃকারী ইস্তাহার এবং 
বেসবৃকা রী ইস্তাহ!বেব ভিতর ঢেণ প্রা্দ পরিলাক্ষঠ হইতেছে। এই 
গরভেপটা অবশ্য কিছুনাত্র শন্বাহাবিক ব্যাপার নতে। কাবণ, একপ 
প্রভেঙ্গ ইতিপূর্বে এইধবণেব প্রত্যেক ব্যাপাবেই দেগ। গিয়াছছে। 

জ।ইটো হ।্স।মাব সংবাদ পাইয়া! পণ্ডিত মদননোঙন আ|লবীয় 
ব্যবস্থা-পরিষদের অন্যন্য ক'ঘ স্থগিত বাখিয়! উক্ত হত্য কাও সম্বদ্ধে 
আলে।চন। করিবার জন্য এক গ্রস্ত।ব উ্বীপন কখিয়াছিলেন। হোস- 
মেস্বর স্তাব্‌ ব্যল্কম্‌ হেলী এই প্রশ্থাবের প্রতিবাদ কবিয়। বুলশ__ 
দেশীয় রজোর কাধাবলী ব্াবস্থ'পবিধদের আলোটনার খিশয় হইতে 
পাবে ন।। প্রসিডেট, হোম সেন্বরেব আপতিই যুক্তিসঙ্গৎ মনে করিয়। 
পণ্ডিত মদনমো।ভনেব প্রস্তাব শগ্রাঠ কগিয়াছেন। 

ইহার পরেও গত ২৬নে ফেডযাবী সর্দীর গোৌলাব পিং অকালীদের 
সম্পকে এক প্রস্তাব উখাপন করিয়।ছিলেন। তাহার প্রস্তাবের 
গন্ম এই যে শিখদেব অভিযোগের কারণ অনুধান করিবার জীশ্ত এবং 
শঞালী আশ্বেপন মন্বদে বিগো্ট, করিবাৰ জন্য ভাবতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদ হইচে ছুই-ঠ্তীয়াংশ বেমব্কারী শির্ব।চিত মস্ত এবং এক 
তৃতীয়াংশ সবকায়ী সদণ্ত পষ্টয়। একটি কশিট গঠিত হচক। এ 
ব্যাপারেও মব্কাবী সদস্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । অবশেষে নান। 
৭ কি5র পব এ সম্পকে ডাঃ গৌরেব সংনোধিত প্রস্তাব পরিগুহীত 
হইয়াছে । ডঃ শৌবের প্রপ্তব_্যে কমিটি গঠিত হইবে, তাহার 
সদা নির্বাচন এবং সব্কারী ও বেসবৃকাবী সদসোর সংখ্যা 
নির্য়েরুভার থাকিবে গবর্ণ মেট্টেব হাতে! 

লালা হংসরাজ ও মন্থম্‌ চেটা ভাবঠীয় বাবস্থ।-পরিষদেব মদনা। 
ডাহা আইটোর খটন। প্রভাস করিবার ভণ্য খটনাহলে মাঝ! 
কবিয়াছিলেন। কিন্তু ডাহাদিগকে জাইটোয় প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হয় নাই। 

ভাবতীয় ব্যণস্থা-পরিষদে প্রকৃত চেহারা এই সব ঘটনাও 
ভিতব দিয়াই চনতকাবাবে খুটিয়। উঠযাছে। আুঙরং ব্যবস্থ।- 
পবিষদের দব্বাবে আমাদের দুঃপ যে কচট। থুচিবে তাহা সহজেই 
অন্থমেয় । 

মহাস্থু। গন্ধী অকাঁলী শিগগণকে অনুবে!ধ কবিয়।ছেন £--শিখনেত। 
ছাড়াও দেশের অন্যন্ত নেতাঁদেৰ উপদেশ লইয়া তবে ভবিষ্যতে 
অকালী জাঠ1 প্রেবণ কর! সঙ্গত। এখন জাঠ। প্রেরণ বন্ধ কবিয়। 
এই হত্যাকাণ্ডের কি ফল হয় তাঁহাই দেখ! কর্তব্য। 

লাল। লঙগপত রায়ও এ মম্পর্কে মহাআরই মত সমর্থন করিয়াছেন । 

একদল অকালী জাঠ-প্রেরণ-সঞ্পর্কে মহাম্ার মত আলোচনার 
জন্য অকাল তখতের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন। মহাম্ার সঙ্গে 
একমত হইতে ন! পারা ভাহাবা জাঠ| প্রেরণ করাই স্থির করিয়াছেন 
এবং মেই দিনই একদল অকালী চিক্ৎসিক গ্রন্থ-সাহেৰ প্রভৃতি 
সঙ্গে লইয়৷ অমৃপর হইতে জ।ইটে| অিমুখে প্রগিত হইয়াছে। 

অকালীদের দুইজন নেণ্ত। মহাস্মজীব সঙ্গে পরামর্শ করিতে পুণায় 
চলির! গিয়াছেন। নেতাগণ মনে করেন মহ।ঘ্সা তুল সংবাদ পাইয়। 
প্কপ নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছেন । তাহাদের মতে এখন জাঠ। 


কথা--ভারতবর্ষ 


৯০৯৮৪৮১৩২৩৯ ১৩ পতি সপ ৯৮৯ পরশপটিপইিত ২৩৯৩৯ ৩ পঠিপউ তিল ৯ পাটি পাটি পাটি ৩৯ পি পাপ পাস পি তি পি পাপা পরি পাটি পি পাসি পাসি পিন পাস 


৮২৯ 





পাঠানো বন্ধ করিলে বারদৌলী প্রত্ত/বের পর দেশের যে অবস্থা 
হইয়াছিল আবার ঠিক দেইরূপ অসস্থার*সথষ্টি হইবে। চতুর্দিক হইতে 


জ।ঠতে যোগদান করিবার জন্ঘ অমৃঠলরে বছু শিখ আসিয়। হাজির 
হইতেছে। * 


রেলের স্থুব্য বস্থ!-- রর 


বড়লটের বাবস্থাপক সঙায় নিয়লিখিত মর্খটে একটি র্তাব 
গৃহীত হইয়াছে ২ 

মপাবিষদ বড়ল।ট যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেল-ক্ষর্তুপঙ্গদিগকে 
আদেশ ক'ন-_ 

(১) ভিড হইতে অবা।হতি লাভের জন্য যে স্থানে প্রয়েজন 
সেখানে মাত্রীগাড়ীর সংখা। বাঁডাইতে হইবে । 

(২) যে-সব টেনে মধান শ্রেশীব গাঁডী নেওয়। হয় নাসে সব 
টেনে মধাম শ্রেণীৰ গাড়ী দিতে হইবে। 

(৩) ছেট ছোড ষ্রেবনেও হিন্দু-খুসলমানদিগের জন্য পানীয় 
জল মর্ববাহের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। 

(») যেমন বদষ্টেশনে হিশুমুসলমান যাত্রীদের জন্য খাবারের 
ঘর নাই দে-সব ছ্েরেশনে খাবারের ঘবের ব্যবস্থা কবিতে হইবে। 

€) যেসব বড় ষ্েখনে মধাম শ্রেণীর পুঞুষ এবং রমণীদের 
জন্য বিশ্রাম খর নয সে-সব ষ্টেশনে বিশ্রম-ঘর তৈপী কবিতে 
হইহবে। 

প্রস্তাব ত পাশ হইল, কিছ এ প্রস্তাব কাজে কতট। খাটানে। 
১ঞবে দে বিষে মথেষ্টহ সন্দেহ আছে। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর 
বেপ-মত্রীদেব অন্থবিধার আন্দোলন ৫ দিন ইইতেই করা হইতেছে, 
কিন্ত রেপ-কুগঙশের ঘুম ভাঙ্গে নাই। 


সি 


হলে শাপন-সংগার-- 


নিংহলের খাসন-নংস্কারে এবার ভরতবাপীর পদ হইতে দুইজন 
প্রতিনিধি কর্ুপ্চ কতক মনেনীত হইবেন স্থির হইয়।ছে | পুর্বে 
একজন প্রতিনিধি মনোনীত হহতেন। কুপক্ষ বলেন, এখন 
কিছুকাদে” ভগ্ত মশোনয়ন প্রথ। অনুনাবে কাজ হইবে। পরে 
শারত-প্রবাদী আপনাদের প্রতিশিধি আপনারাই নির্বাচিত করিতে 
গািবেন। সেখানকার প্রবপী ভারতপন্তানের|] বলেন, এখন 
হইতেই প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার ভাহাদের হাতে ছাড়িয়া! দেওয়] 
উচিত! অনোনীত দুষ্টজন স্দসোবৰ একজন সহরগুলির প্রতিনিধি 
খরূপ খাকিবেন ; আর-একজন পিংহলের পল্লীবানী ভারতসম্তানদের 
প্রতিনিধি ম্বন্ধপ কার্য করিবেন। 


পঞ্ধাবের আবগারী হিশাব__ 


১৯২২-২৩ সালেব পঞ্জাবেব আবগদী বিবরণে প্রক।শ, দেশী 
মদের ব্যবহার প্রায় সওয়।লখ' গ্াালন কমিয়ান্ধে। ফলে সরকারী 
রাজন ও প্রায় ১২ সঙ্গ ঢাক। কম আদায় হইয়।ছে। গে।পনে মদ 
তৈরী ১৯১৯ ২* সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী। 
ক্ৃপক্ষের মতে মদের মুল্যাধিক্যই নাকি এই হার্সের কারণ । 


ব্যবস্থা-পরিষদে শাসন-সংস্কার-__ 

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আধুক্ত রঙ্গচারিয়ার ভারতের জন্ 
স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী পেশ করক।ছিলেন। তাহার প্রস্তাব ছিল 
পররাষ্-ব্যাপারে ভারত টুপশিবেশিক শাসন প্রণ।ঙলী এবং আভ্যন্তরিক 
সকল বিষয়ে হারতে পুর্ণ ্রায়ন্তশাসন অধিকাব প্রদান করা হউক। 

বল। বালা সবৃকাগ্জের তগফ হইতে এ প্রস্তাবের খুব জবর্দস্ত 





৮৩৩ 
প্রতিবাদ হইয়ছে। প্ত1ব্‌ ম্যাল্কন্‌ হেলী বলিয়াছেন, ভারতীয় 
রামগ্যবর্গ যতদিন নূতন বাবন্থ' সপ্ধদ্ধে ঠাহাদেৰ মনোগাব প্রকাশ 
না করিবেন, যতদিন ভারতেব নীমান্ত রক্ষার সমস্তার সমাধান 
না হইলে, সাব্প্রনীয়িক ভেদজ্ঞন যতদিন দূরীভূত ন। হইতেছে, 
হীনবল সম্প্রদায়গুণির শ্বার্থদংরক্ষণের স্থব্যবন্থ যতদিন না হইবে, 
ততদিন ভরতে স্বায়ত্শ্নন প্রতিষ্ঠ! অসম্ভব। 

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রীযক্ত বঙ্গচারিয়াবের এস্ত।বের একটি 
ংশ্লোধিত প্রস্তাব উ্াপন করিয়ছিলেন । ভিনি প্রস্তাব করেন, 
ভারতে পূর্ণ স্বায়ুতশাসন গ্রতিষ্ঠ।র জন্য বড়লাট 

(১) সকল মম্প্রদায়েব প্রতিনিধিদের লইয়। একটি পরামর্ব-পরিষদ্‌ 
গঠিত করুন। সেই পরিনদ্‌ সকল সংপ্রদায়েব স্বার্থের দিকে এয 
পলাখিয়। ভারতের ভগ্ভ শ(সনপদ্ধতি রচনার ব্যবস্থা! করিবেন ॥ 

(২). বর্মান ব্যবস্থাপক পদ! আঙ্গিয়। দিয়। ভাহার স্ণে পৃতন 
দভ| গঠিত হইবার পব তাহ।র সমঙ্গে সমিতি রচিত 
শাসন-পদ্ধতির গসউ। উপস্থিত করিতে হইবে এবং তাঁহাকেই 
আইনে পরিণত কবিবাঁব জন্ত রিটিশ পাল ামেন্টেব দব্ন।বে পেশ 
কর! হইবে। 

কয়েক দিন ধঠিয়। এই ব্যাপার লইয়। তকাব হক চণে। গবণেবে 
১৮ই ফেধয়ারী প্ষ্ঠাবটি সম্বন্ধে ব্যবঞ।-পরিষদে ৯বম দীনাংস। হউয| 
শয়াছে। ভোটের জোবে গণ্ডিত মতিলালেব সংনোপিহ অস্রাপঠ 
পরিগুচীত হইয়ছে। তাতাব 1২017010016 09010067006 
ঝসাইবার পর্মে ভে দিয়াঙিলেন ৭৬ জন এবং বিপঞে ভোট 
দয়[ছিলেন ৪৮ জণ। 


চৌরীচৌরার শ্মাতিশুস্ত__ 


গোরগপুরের অগ্তর্গত চৌবীচৌরা গরমে গত ১০২২ সনেই ৫৯ 
ফেবায়ারী এক জনতা কঠকগুলি পুলিন গে,জকে জীবন্ত প্গ 
করিয়। ম[রিয়াছিল। সেই পুলিশগনেব শ্বৃভিবগার ভম্ত এক পুস্ত 
নর্িত হইয়াছে। গত «ই ফেকয়ারী বুধৰ।র নুক্প্রদেশেব গর 
টক্ত স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিয়|ছেন। 

চৌরীচৌরার অশিগিত শিপ্ত জন-সঙর যে অগ্জায় কবিয়াছিল 
তাহার স্মতিশ্ুস প্রতিষ্ঠিত হইল । আর জালিয়ান্ওয়ালীবাগে শিক্ষিত 
উচ্চপদস্থ সাদা কম্মচারী?যে অঞ্ুধ চিত্তে পাশবিক অশ্টাচারের অিনয় 
করিয়াছিণ এখনও তাইৰ সমর্থনের চেষ্টায় এ।ম্লতান্ত্রর এরফ 
হইতে অজন্ু তকজালেব শষ্টি হইতেছে । জাপিয়ান্ওয়।পাবাগে, মলঙ্গার 


প্রধাপী - চৈত্র, ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


৯৫ ৯০৫৯৩ সাত ১৯ 


2৫২36532555, 
হাটে” জাইটোতে চৌরীচৌরারই অভিনয় হইয়াছে ও হইতেছে । তবে 
মে আভিনয় করিতেছেন "্রঙ্জার নর্দিনী প্যাগী' স্ভরাং 'য। করেন 
ভাই খোঁভ। পায়। 


আযমুর্বেধ্দীয় কন্ফারেন্স.__ 


আগামী এপ্রিল মানে কলম্বেতে সর্ববভারত আমুর্বেরদীয় 
কন্ফারেন্সেব বৈঠক বদিবে। কলিকাতার কবিরাজ যুক্ত যোগেন্সর- 
নাথ সেনকে এই কনফারেন্সে সভীপতির আসন গ্রহন করিবার জন্ত 
আমন্ত্রন কর| হইয়াছে । তিনি ১৯১২ সালে কানপুব আধূর্ব্বেদীয 
কন্ফারেন্সেও সভাপতির আসন অলগ্কৃত করিয়াছিলেন। এই 
কনফারেন্সের সংশ্রবে প্রদর্শনীও খেলা হইবে। 


মেথরদের সমাজ সংঙ্গবণ-_ 


গঠ ওর! ফেকয়।রী শ্রীযুক্ত খেঠ রঘুমলের সভ।পতিত্বে দিল্লীতে 
বাল্মীকি আধ্যদমাজের প্রথম বাগিক অধিবেশন হইয়া গিয়।ছে। লাল! 
লাজপত রায়, স্বমমী সত্যানন্দ প্রমুখ আধ্যসম|জী নেতাগণ ইহাতে 
যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় ল!লজী বলিয়াছেন, উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্ুুদের পাশে, ডাহাদেব সমান আনমনে আঙ্গ মেথরদিগকে দেখিতে 
পাইয়। তাহার ভাবি আনন্দ হইতেছে । তথাকথিত অল্পৃণ্ঠদেব 
উন্নয়ণ বাতীত হিন্দুঙজাতির উন্নতি কখনো! সম্ভবপব নহে। মেখরদের 
ভিতর অনেক দুরনাতি আছে। এইসব দুনাতি দুর করিতে হইবে। 
দীঘক।ল সমাঞ্জেব দ্বাব| উপেঙ্গিত হওয়াঙে তাহাদের সমাজে এই-সব 
দুরাঠি প্রবেশ করিষাছে ! এইসমপ্ত দূব হইলে উচ্চজেণীব হিন্দু সাহার 
এখন তাহাদের মহিত মেলমেশ। করেন ন|। তাহারাও আর মিশিতে 
আপি করিবেন না। মেখবদের গণাজ-সংক্গার-মূলক কতকগুলি 
প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে । এসব প্রস্তাবের বক্ীগ। সকলেই 
মেখর। সহনাধিক মেখণ এই সহ।য যোৌগদ।ন করিযাছিল । 


সামন্ত-পাজাখাসন-সংখ। 

পুনার ২*শে ফেঞয়ারীব খবরে প্রক।শ, আউন্ধরাজ্যের রাজ! প্ীমস্ত 
বাল। সাহেব তাহার প্রজ্জাবৃন্দকে প্রতিনিধিমুপক শাসনপদ্ধতি অপণ 
করিবার ব্যবস্থ। করিতেছেন । আপাততঃ স্থির হইয়াছে, রাজোর 
শাসন-পরিষদের ৩৫ জন সন্দস্তের মধ্যে ১৮ জন প্রশ্জ।-সাধারণ কতক 
নিত্ব/চিত ও বাকী ,৭ জন গবর্ণ মেন্টের দ্বার! মনোনীত হইবেন। 


শর হেমেন্দলাল রায় 
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লেনিন্‌ 
সোভিযেট পামনভক্সের এই, ভাবুক দান্নিক ও কর্দমসোগী 
লেনিনের দেহাঁবসান ঘটিযাচে। যেমন একদিখে ভাহাকে পন্ু 


পিপাস্থ নর-রাক্ষদ বলিষ। বর্ণম। কবিবার চেষ্ট। হইয়াছে, অপব 
দিকে তেমনই বর্তমীন-ধুখে শে মানববপে তিনি চিত্রিত হইয়।ছেন। 
তাহাকে মানব অথব। দানব যাহা বলা হক ন। কেন, তিণি মে 
একজন শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, রাষ্ত্রীয় কম্মপরিচালনায় যে ভাহাব 
অদ্ভুত দক্ষতা ছিল, উত্তেজিত জনসাধারণকে বশে রাধিবার কৌশল 
মে তিনি সম্পূর্ণরূপে অধিগন্ কবিয়।ছিলেন, ইহ। শকমিত্র সকলেই 
একবাক্যে স্বীকার করিয়ছেন। একধাঁবে যেমন রাষ্্রপরিচাণনায 
তাহার বজের ন্যয় কঠোর মন ছিল, অপরদিকে রুশিয়ার কৃষাণ- 
কুলের আশা-আকাজ্ষার প্রতি তীহীর কুস্থমকোমল ভরস্ত গণের 
সহান্ুহূতি ছিল। রশিয়ার নিপীড়িত কুধাণকুলেৰ সপ্ত মন্ুষাত্বকে 
জাগাইয়! তুলিয়। রুণ জাতিকে নু5ন যুগের প্রবন্নক ও চাঁলকরপে 
প্রতিষ্ঠিত করাই ইহা জীবনের রত ছিল। লেনিন্‌ বিগ্রহেব 
পুঙ্জক ছিলেন; নরের আত্মার মধ্যেই ভিনি নারায়ণের বিগ্রভ 
স্বাপন করিয়াছিলেন। হবিখ্।ত মাকিন পা্ী হোমস বর্তমান 
বুগের তিনটি শ্রে্ট মানবে দো লেনিনের স্থান স্বীকার করিয। 
লেনিনের মত নেপোলিয়ন বে।ন।পার্টের তুলনা কবিয়ছেন। 
লেনিন্কে বিশ্মেভাবে জানিবাব চষেগ পাভয়াটিলেন রুণ- 
ভপন্য।সিক সা।ক্তিম গা | গর্কি বলেন সে “বন্ধমান যুগে লেনিনের 
মধ্যেই সব্দ।পেশ। অধিক "মাগায়। মনুদ্যত। বিকশিত হইয়।ছে। 
সমস্ত নগ্তল্যপণ ডাহার মধ্যে যেরূপ প্রশ্কুটিত হইয়াছে এসনটি 
আর পাওয়। যায় না। প্রয়োজনের চাপে ক্বাস্ীয় ব্যাপার লইয়| 
লেনিন্কে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইলেও তাহার মনে মভাগ।নবেব 
যে পরিকল্পনাটুকু জাগিয়। ঠিয়াছে তাহা সাহাতে ভুবিশাতে সা 
হইয়। উঠ্তিতে পরে তাহার চিন্তায় ভিনি তাহার অবদর-সময়ট্ুবু খেপণ 
করেন। লেনিনের জীবনে খুপমঞ্র সনবের মঙ্ল সাধন , এবং অদুখ 
ভবিনাতে মানবের অকর্যাণকৰ য৬। কিছু ভাহ। যাহাতে বিন।শ 
প্রাপ্ত হয় মেই চেষ্টাতেহ ত্।গী সন্গ্াানী অমিততেছে ধ্বংসলীল। 
আরস্ত করিয়। দিফাছেন। সর্ব্বোত্তন বলিতে বাহ! বুঝেন তাঁহার জন্য 
আপনার দেহমন তিলে ভিলে ক্ষয় করিতে এই বীর-সন্াসী কিছু মাত্র 
কুষ্ঠিত হন নাই।» 

তিনি যে আদর্শের অগ্ুসরণ করিয়! মৃত্যুকে বরণ করিয়। লইলেন 
সে আদর্শ জগতের পর্ষে হিতকর কিনা তাহ। মহাকাল ভবিদ্যতে 
সাক্ষ্য দ্িবেন। তিনি যেরূপ এ্রকাস্তিক আগ্রহে জগতের ছুঃখ- 
ছুদ্দশার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াডিলেন তাহার জন্য শত সহশ্ব রুশ 
নরনারীর হা?য়-সিংহীসনে তিনি এমন আসন দখল করিয়| বসিয়।- 
চেন যে তাহার আদর্শকে রক্ষ! করিতে তাহার! হাঁস্তমুখে মরণকে 
বরণ করিতে পারে। বিখ্য।ত শ্রমিকনেত। জর্জ, ল্যান্স্বেরি রুশিয়া 


পরিজ্রমণ করিম আসিয়া বলিতেছেন যে সমগ্র রুশ জাতির নিকট 
লেনিন নব জ্রীবংনর প্রনীক । যা নজন আদর্শ সর লামার 
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বশিয়কে আলোড়িত করিয়। তুলিয়াছে তাহার মূদ্ণ খিশ্রহ লেনিন্‌। 
সহশ মহস নবনাবী ভাভাব জন্য আকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতে 
প্শ্থভ। ভাহ।র। তাহ।কে এগ।কপে শ।লোব।সে ও জীবনের পথ- 
প্রদর্শককাপে ভক্তি কবে । সামাজিক ও অথ নৈতিক মুক্তির তিনিই যে 
মন্ত্র! খথি। কশিয়ার এই প্রাণ্বে গাকুরটিকে কিন্তু ইংরেজ রাষ্ট্র 
নীতিবিদেব! আমানসাকপে গবিকীছিত কগিয়াছেন। তুতপুর্র্ষ পর- 
রাষ্নচিব মিঃ চিতল বলেন গে, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নি র ও 
সববপেক্ষ। কুৎসিত লোক হইতেছে এই লেনিন্‌। 





অহখানণ লেনিন 


গুরুতর পরিশ্রমে লেনিন্‌ সাংঘ।তিক বগে পা্ডিত হইয়। পড়েন। 
তথাপি রুশিয়ার সেবা করিতে বিরত ন| হওয|ত্ে তাহার মস্তিক্ষের শিরা- 
গুলি শুকাইয়। যাঁয়। তাহার.ফলে যুগমীনব লেনিনেব মৃতু হইয়ছে। 
দ্েহাবশেম বহন করিয়। রঞ্নসন-পরিহিত, পক্তপতাকাধারী 
লাল পণ্টনের এক বিবাট নিছ্লি ধাহির হইয়।ছিল এবং ইহার 
নাম চিরম্মরণীয় করিবার জন্য রুশিয়র রাজধানী পেটেশগ্রাডেব নাম 
পরিবর্তিত কবিয়। লেলিন্ধীাড দেওয়া! হইয়।ছে। 

অনেকে আশা করিয়াছিলেন লেনিনের মৃত্যুর পর ট.টুক্সি, জিনে।- 


নিন | আনীলারেক পিজি নমাদিশির আরা পালাল লঈীম। বিবি 


৮৩২ 


এ পি পািপাস্টি পাস পাপ ৯৩ ২৩১০০ ১৩৩ 


বাধিৰে এবং তাহার ফল সে(ভিয়েট সর্কার ধংস প্রাপ্ত হইবে। 
কিন্তু দেখ যাইতেছে . রুশনেতৃবর্গ রাইকফকে নায়ক বলয়! 
স্বীকার কবিয়। লইয়। "ভুহার সাহচষ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। 
লেনিনের সাধন! ধ্বংস হইবে না। 

লেনিনের জন্ম হয় ১*ই এপ্রিল ১৮৭* খুঃ অন্দে, তিনি দেহত্যাগ 
করিয়াছেন গত ২১ জানুয়ারী ১০২৪ খু অন্দে । রুশিয়ার ভল্গ। 
নদীর উপরে সিমবাব্ক্গ সহরে তাঁহার জন্মহয়। লেনিনের আসল 
নাম ভলাডিগ্ির ইলিচ টলিয়্ানফ, ( ৬17011717 11107 1010700% ) 1 

লেনিনের পিতা একজন স্বুল-পরিদর্শক ছিলেন। তাহার 
পাচটি সন্তান ছিল। ভাহাব গ্রহকে তিনি একটি ম্বাদর্শ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং সন্তনদের নিকট তইচে 
প্রতিদানেও যথেষ্ট গাইয়াছিলেন। লেনিনেৰ প্রথম শিদ। তাহার 
গুহে পিতার নিকট হব হয়। বাল্যকাল হইতেই লেনিন এবং 
ভাহার পাচ ভাই বেন দেশের শ্রমিক এবং গবীব লোকদের ছুখ 
কষ্ট নিঙ্গেদের অন্তরে পূর্ণভাবে অনুভব করিতেন। সমন্ত দেশের 
লোককে তাহার! নিজেদের পবিবারের মন্তর্গত বলিয়। মনে করিতেন । 
এই সময় হইতেই তাহার! দেশের দুঃখীদের উন্নতি জন্য আস্ম'নয়োগ 
করিলেন । 

২*শে মে ১৮৮৩ খুঃ অন্দে লেনিনের ভ্রাত। আল।কজাগারের শণু- 
খেলবার্গ, জেলখানায় ফাসি হইল। লেনিনেৰ এই ভর 2টি পড়াশুনায় 
এবং অন্যান্য মানদিক পুত্তিতে অতি উচ্চ স্বন অধিক।র কঠ্য।- 
ছিলেন। গেন্টপিটাসব, সহবে অবস্থান কাপে 'আলাক্জাওাব 
“্জন-মত” নাথক বিংদ্রাহীদলের সঙ্গে যোগদ।ন করয়। জারের 
গোয়েন্া-পুলিস কর্তৃক পূত হন। বিচারের সময় তিনি আত্ম 
পক্ষ সমর্থন করেন নাই এবং ঠাহার বিক্াদ্ধ যে যে অভিযোগ 
অ।ন। হয় তাহার কিছড়ুঈ অন্বীকার করেন নাই। বিচারকালে 
অভিযোগ স্বীকার কর! ছাড়া আর বিশ্ষে কিছু তিনি বলেন নাই। 
সহকন্মীদের বাচাইবার জন্যই এই আত্মত্যাগ । তবে বিচারকালে 
দণ্ড প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি এই কয়েকটি কথ৷ বলেন- দেশের বণ্তমান 
অবস্থ।য় গোপনে বিদ্রেহের আয়োজন কর! ছাড়। আর কোন 
সহজ পথ নাই, বর্থুমান জারের এবং শীসক-সম্পদয়ের অত্যাচাব 
হইতে দেশকে ঝাচাইসার এই একমাত্র পথ।-_-ফসির পূর্বে তাহার 
মাত তাহার সঙ্গে একব।র দেখ। করেন এবং পুঞ্ধকে ক্ষমা ভিন্মণ 
করিতে বলেন। কিন্তু হালাক্ঈীও।র তাখ। কবিতে দৃভাবে অনীকাব 
করেন। লেনিনের বয়ন এই সময় মাত্র সশের বতমর। ভাতার 
মৃত্যু তাহার মনে গভীগ রেখাপাত কবে। 

কাজান বিশ্ববিদ্যালয হইতে "5০9০171150১ প্রচার কবার 
অঠিযে।গে লেশিন্কে ভাঁড়াইয়। দেওয়। হয়। ইহার পৰভিনি নেভ। 
সহরে আসেন (১৮৯১ )। মেট পিটাস্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন এবং 
অর্থনীতি পাঠ॥ করিবার সময় লেনিন ১[37৩157) সম্বন্ধে এক 
প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়! রুশীয় গোঁপিয়ালিজমেব 
পিতা প্লেখানফ, ,বলেন “একদিন এই যুব ভয়ঙ্কর হইয়। 
উঠিবে?। ভবিষ্যত এই বাকা সার্থক হইয়াছিল। ইহার 
পনের বৎসর পরে ॥লেনিন্‌ প্লেথানফের হাত হইতে 9০৫01৭1- 
1967190181010 0810 নেতৃত্ব গ্রহণ করনে এবং পঁচিশ বছর 
প্লেখানফকে 0657 9০৬16. 00071655 হইতে একেবারে 
দুর করেন। কিস্তু এই সময় হইতে শাদক-সম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে। এই সময়,তিনি শ্রমিক সম্প্রদায়ের 
উন্নতিব জগ্য প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। দেশের শ্রমিক দলও 
ঠাহাকে নেতা বলিয় মানিয়! লইল। 


প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩৩৭ 


সপ্পাসপাশিপপাসি পািপাসি পস্িপাসপাস্টিপাসি পা্িপািপাসিপাসিপাি পাত ৯০১ 


২৩শ ভাগ, ২য়ু খণ্ড 

২৭শে জানুয়ারী ১৮৯৭ খঃ অন্দে লেনিন ধৃত হইয়। পূর্র্ধ সাই- 
বেরিয়।তে নির্বাসিত হইলেন। এই নির্ববাদনকে তিনি ছুঃখের 
সঙ্গে ববণ ন। ক রয়। মাননোর সঙ্গে বরণ করির। পাঠ এবং চিস্ত।য় নিয়োগ 
করিলেন। এই সময় তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচন। 
করেন। সবগুলি অন্য নামে প্রকাশ কর! হয়। 

লেনিনের নির্ববাসন-দণ্ড সমাপ্তির পর ডীহঠাঁকে রুশিয়ার কে।ন 
বড় সহরে বা বিশ্ববিদ্যায়ে কাদে বাস করিতে দেওয়। হইত ন|। 
এই সময় আরো কয়েকজন সেপিয়াঁনিষ্ট নেতার সহিত একযোগে 
লেনিন্‌ ইস্ক্র৷ নামে এক কাগজ বাহির কবেন এবং এই কাগজের 
সাগায্যে সমগ্র রুশিয়াতে সোসিয়ালিষ্ট মতবাদ প্রগার হইতে 





বল্সেছিক্‌ নেত। টূট্‌ক্সি-মহামতি লেনিনেন সঙ্গে একযোগে 
রুশিয়ার স্থায়ী উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করিয়াছেন 
এবং কবিভেছেন 


লাগিল। এইবার তাহ।কে কিছু কালের জন্য রুশিয়। ত্যাগ করিতে 
হুইল__শাসকদলেব অত্যাচাবে। সকল সময় তাহার পিছনে 
রুশীয় গোয়েন্দা-পুলিস দুরিত। লগ্ন, ম্যুনিক, ব্রুসেল্দও প্যারিল, 
ইত্যাদি সকল মহ|-সহর ভ্রমণ করিথা! লেনিন? অবশেষে জেনেভা! 
সহবে তাহার বাসস্থান স্থির করিলেন। এই ছুঃখ এবং কষ্ট্রেব মধ্যে 
তাহার পত্বী নাড এজ ড। ক্ুপস্কায়া ( বি5062708. 1:9091555 ) 
কখনও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। জেনেভা সহরে বাস 
কালে লেলিন্-পত্রী স্বামীব সকল কার্যে প্রাণপণ এত পরিশ্রম 
করিতে লাগিলেন যে তাহার প্রায় প্রণসংশয় হইল। 

১৯০৩ থুঃ অব্বে [0৭০17 59019] 10077100700 0210ৈর 
ব্রসেল্স্‌ সহরে দ্বিতীয় কন্গ্রেদ হয়। এই মহাসভাতে দলটি দুই 
ভাগে বিভক্ত তইল । (মনসেভিকি এবং বলসেভিকি ৷ এই দুইটি 


ঙ্ষ্ঠ শংখ্যা ] 


কথার অর্থ, কম-সংখ্যার দল এবং বৃহং-সংথাঁর দল। জ্ামর! 
বন্শেতিক্‌ কথার অর্থে যে এক দল বৃহৎ-দাড়িওয়াল! ভীধণ-দর্শন 
দত্যার কখ| মনে করি তাহ! ভুল। লেনিন বল্শেষ্চিকির নেতা! 
হইলেন। 

১৯০৫ খুঃঅন্দে লেনিন্‌ রাজ-ক্ষম! লাভ করিয়! শ্বদেপে গ্রশ্যযবর্তন 
করিলেন কিন্তু পর,বংসর আবার তাহাকে ফিন্জ্যাণ্ডে লায়ন 
করিতে হইল। ইহাঁ পর তিনি কিছুকাল হইট্গারল্যাও, এবং 
প্যারিতে বাস করেন এবং 11) 9০০81] 106770021 এবং ৭76 
চ791509051 নামে ছুই খানি কাগঙ্গ বাহির করেন। এই সময় 
হইতে সহাযুদ্ধের সময় পধ্যস্ত লেনিন্‌ নাল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
সর্বসমেত তাহার প্রাক্স বিশখানি গ্রন্থ আছে। কতকগুলির নাম- 
1085010011606 06 02018]12থায 2 তিছ5ডাও : 0 ড156 5625 : 
[176 281511977 260011 278 50506 270 25501809001 
18815 60 08 1001008 :11080121157 5505 [50 51585 ০1 
09018511977: ইত্যাদি। 

যুদ্ধের সময়ে তিনি অস্ট্রিয়ার অমিকদলকে বিদ্রোহ করিবার 
জন্ত উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং এই অপরাধে তাহার কার দণ্ড 
হয়, কিন্তু সৌভাগ)ক্রমে ফয়াসী সোসিয়ালিষ্ট, দলের চেষ্টায় তিনি 
মুজি লাস্ত করেন। তিনি হুইটুক্কারল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলেন 
এবং শান্তি এবং মানব-ধকোর অন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
১৯১৭ সালে যখন রুশিয়ার জারতম্ত্ররে অবসান হইল লেনিন্‌ 
দেশে ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিনব মিত্রশক্তি বিষম 
আপত্তি করিতে লীগিলেন। নেক গেষ্টা.করিয়। তিনি অবশেষে 
জারমেনির ভিতর দিয়া একশত অনুচর লইয়! শ্বদেশে প্রবেশ 
করিলেন। জার্মেনির তিতর দিয়। প্রযেশ করার জন্ত অনেকে 
রী লেনিন্‌ জার্মেনির চর ছিলেন। এই অন্তিযোগের কোন প্রমাণ 
নাই। 

লেনিন যখন পেোগ্রাড় সহরে প্রবেশ করি --বিপুল 
সৈম্দল এবং জনসঙ্ঘ তাহাকে রাজার প্রাপ্য সপ্ম/নের সঙ্গে 
বরণ করিল। এই সময় হইতে লেনিন্‌ ক্রুশিয্ার ভাগ্য-বিধাতা 
হইলেন। ইহাই লেনিনের অতি সংক্ষি্ত জীবনী । 

মিত্র-শক্তি বরাবর বল্শেভিজ স্‌ এবং ইছাঁর নেতার কলঙ্ক রটন! 
করিবার চেষ্ট! করিয়াছে । লোকের চক্ষে লেনিন্‌কে রক্ত-পিপান্ন 
নররাক্ষম বলিয়! প্রমাণ করিবার চেষ্টাও বড় কম হয় নাই। ইহার! 
লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছে ধে জেনিন্‌ মানব-শক্র এবং মিত্র-শক্কিই 
একমাত্র মানব-মিত্র। কিন্তু এত চেষ্। করিয়।ও এই মহা-মানবের 
অনিষ্ট এই মিত্র-শক্তি করিতে পারে নাই। লেনিনের চরিঙ্রগণে এবং 
প্রতিভাশিখায় সকল কলক্ক-কথ| পুড়িয়া ছাই হইর়| গেছে।) গলেনি 
ছিলেন গরীবদের মানুষ, তাহাদের দুঃখ তিনি দিজের অন্থরে নিজের 
ছুঃখের মত অনুগ্ভব করিতেন । একজন মানুষ ছুঃখী থাকিবে এবং 
আর-একজন সেই সময়ে সুখী হইবে, মহাপ্রাণ লেনিন্‌ ইহ1 কল্পনাও 
করিতে পারিতেন না। পৃধিবীর ছুঃখের এবং সখের বোঝার ভার 
সফল মানুষকে সমানভাষে বহন করিতে হইবে এই ছিল লেনিনের 
হত। 

লেনিন্কে দেখিলে সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে হইন--কিন্ত 
গ্াহার চোখছুটিতে এক জসাধারণ গ্র্যোতি ছিল। তাহার বুদ্ধি ছিল 
অপামান্ত এবং তিনি দিনরাত্রি পরিভ্রম করিতেন কলের মতে|। 
রুশিয়ার জনগণ জেছিণ্ফে. প্রথমে অনেকে জার লেমিন্‌ হলিত, কিন 
তাহার! সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিত, জার লেনিন্‌ আমাদের সফলের সঙ্গে 


পারাপারের ঢেউ 


৮৩৩ 


গপরেন--জয় জার লেনিনের জয়। রূশিয়ার এক গ্রস্ত হইতে আর 
এক প্রান্ত পধ/ত্ত সকল লোক জেনিন্কে কেন এত ভক্তি করিত, 
তাহার কথায় প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারিত ফেন1? তিনি নররাঙ্গস 
ধলিয়! ন। মানযপ্রেমিক হলিয়! ? দেপের স্বার্থ) লেনিনের বার্থ ছিল-- 
স্কাহার তন্ন কৌন স্বার্থ'ছিল না। পরিশ্রম করিতে করিতে একবার 
গুহার ছানা ভপ্র হইয়া! পড়ে, কিন্ত ঠাহার আ্্রীএবং অন্ত কেছই 
অনে চেষ্ট। করিয়াও ডাহাকে ঠাহার প্রাপ্য থান্য অংশের বেশী 
খাওয়াইতে পারেন নাই। বেশী ব। সকালে! খাবার দিলে তিনি বলিতেন, 
দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যে খাবার খার_আমাকেও ভাই খাইতে 
হইবে, ভাহাদিগকে যখন তাঁলে। ব| গরিষাণে বেশী খাবার দিতে পারিব, 
আমিও তধন তাহ! খাইতে পারিব, তাহার পূর্বে নয়। সাধারণ 
কৃষকের দেশই তাহার পরিধ।ন ছিল। আমাদের দেশের ভ অনেক 
শ্রমিক নেত। আছেন, তাহার! বড় বড় বক্তত! করেন--সভাস্থলে আমিক 
এবং গরীবদের দুঃখে তাহাদের প্রাণ একেবারে বেদনাক্ গালিয়া যায়, 
চোথে হুগগত ললও পড়ে, কিন্তু তার পর? সচান্থলে এইসব নেতা সতাই 
শ্রমিকবন্ধু, কিন্ত সভার বাইরে বড়লোকী এবং বনিয়াদি নীল-রক্ষের চাল 
পুরাম।ত্রার বজায় রাখেন । 

তর্ক-বুদ্ধে লেনিন্‌ বেশী কথা বলিতেন ন| এবং সকল সময় 
গ্রতিত্দীর সকল কথার জবাব দিঙেন না, কিন্ত তাহাকে এমন 
কতকগুলি কথ। ধীরে ধীরে বলিতেন বে মে পরাগয় শ্বীবার ন৷ করির! 
পারিত না । বিপদের সমকও তিনি আম্মহার] হইতেন ন।। শান্ত- 
তাবে কর্ব্য কগিয়। যাইতেন। অশিক্ষিত জনগণকে শাসন কর। 
কতবড় কাজ তাহা সকগেই জানেন। বিজোছের প্রথম জয়োল্লাসে 
রুশিপ্াার এই যুগধুগ ধরিয়! অভ্যাচারিক্চ জনগণ যখন প্রতিহিংস! 
এবং প্রতিশোধের জন্তক ক্ষেপিয়া উঠিল তখন তাহাদিগকে লেনিন 
অসাধারণ ক্ষমত।বলে শাসন করিয়াছিলেন। রূশিয়ার নুতন লাল- 
পল্টন জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জগ্ত উন্মত্ত হইল--লেনিন্‌ 
ডাহাদের কর্েকঞ্জন নেতাকে ডাকিয়। বুঝইয়! দিলেন যুদ্ধে পরাজয় 
এবং মৃতু স্থিৰ নিশর, তাহ। অপেক্ষ। এখন জার্মেনির সহিত সন্ধি 
স্থাপন কর! ভাল নয় ? অনেকের ইহ। ভাল লাগে নাই, তাহারা বলিল 
এখন শাস্তি করিলে আমাদের হীন "হইতে হইবে। লেনিন্‌ বণিজেন, 
এ কথা ঠিক, কিন্তু যুদ্ধ কিয়! পরাঞয়ের পর সন্ধি করিতে হইলে 
হীনতর হইতে হইবে । অনেক আলে।চন| এবং তর্কের পর সকলকে 
লেনিনের কথায় সায় দিতে হইল । মাঝে মাঝে লোক যখন একট। 
কিছু করিবার জগ্য ভয়ানক ক্ষেপিয়| উঠ্ঠিত তখন তিনি তাহাদিগকে 
সামান্ত টিল দিতেন কিন্তু তাহার পুবের্ধ কার্ধের ফলাফল কি হইবে 
বলিল! দিতেন । পরে হইতগ্ড ঠিক তাই। অনেকবার লেনিনের 
ভবিষ্যত্বাণী সফল হইতে দেখিয়। শেষের দিকে লোকে আর ত্াছ্ছার 
ফধায় উপর কথ। বলিত না, কারণ তাহার। জানিত যে লেনিন কখনও 
স্কুল করিবেন ন| ব| দেশের জনিষ্ট করিবেন ন। 

রুশীয় বিদ্রোহ সম্বন্ধে লেনিন বলিতেন যে, আমরা, বিদেশী শত্রু 
বা অন্ত কাহারও ছ্বার| পরাজিত হইতে পারি। কিন্ত এইযে 
আমাদের নুতন চিত্ত। এবং কার্ধের ধার! ইহ! আর বিনষ্ট হইবার নগ়। 
পৃথিবীতে এমন কেহ নাই থে ইছাকে হত্যা করিতে পারে। ভবিষ্যতে 
মমল্য পৃথিবীতে ইহ! প্রকাঁণ পাইবে এবং সকল দেশের লোকে ইহাকে 
গ্রহণ করিবে। 

লেনিন্‌ বিশ্বাস করিতেদ থে দেশের সকল ব্যবস! বাণিজ্য এবং কল- 
কারখানা মজুররাই শাসন কথিবে, কিন্তু তাহ! একদিনে হইবার ময়, 
তাঁহার জন্ত উপধুক্ত শিক্ষা! চাই। একবার একদল লোক লেসিদ্কে 


৮৩৪ 





এবং শ্রমিকদিগের হাতে উহার পরিচালন- ভার) দেওয়। হে।ক। 
লেনিন্‌ বজিধেন “বেশ কথা, তাই হে।ক্‌ কিন্তু একট! কথ) তোময়] 
কার্খীনার হিসাব রাখতে জান? তাহার বঙ্গিল, না। তোমব। 
অমুক কাঞ্জ জান? ন|।--তবে কেমন করে' হবে? তবে তোমর! এক 
কাজ কর, তাড়াতাড়ি সব শিখে নাও, যেদিন সব শিখতে পার্বে। 
সেইদিনই সব"তোম।দের হাতে আগপনাআপনি আস্বে। এইজন্ 
লেনিন্‌ প্রথমে দেশের সকল লোককে শিক্ষিত করিবার বিরাট্‌ 
আঘেজন করিক্প(ছিলেন। অনেক ক্ষেতে তিশি অনেক বিদশী 
কোম্পানিকে কখিয়ার অনেক কনকাব্থন। এবং খনিতে কাধ্য 
পরিচালন করিবার ভার দান করিয়াছিলেন । ইহাতে দেশের অনেকে 
তাহাকে সন্দেহ করিত এবং নানারধপ দেষারোগ ব্রত, কিন্ত 
লেনিনের কানে এইসব কথ| $ঠিলে তান তাহাদের ডাকিয়। সকল 
সন্দেহ দুর করিয়! দিতেন। 


লেনিনের প্রাণহত্য। করিবার ছেঞ্ও বহুবার হইয়াছে, কিস্তু তবুও 
তিনি প্রায় প্রত্যেক দ্দিনই খোল। জায়গ।র সকলগ্রকার সভ।নমিতিতে 
ধাড়াইয়। বন্তত। করিতেন । অনেকবার পিস্তলের গুলি ডাহার টুপি 
ভেদ ঝরিয়াও গ্রিয়াছে। 

সেভিয়েট সম্বন্ধে লেনিন বলেন, অ।নার ধারণা ছিল ইহা! কেবল 
রুশিয়তেই আবদ্ধ থকিবে, কিন্তু এখন ব্যাগ।র দেখিয়। মনে হয় ইহ 
সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইক্সা পড়িবে। রুখিয়ার এরমিক জাগরণ জগতে 
মকল দেশের শ্রমিকদের জাগাইয়। তৃলিবে-+মহাঙ্ন শ্রেণীর অত্যাচার 
এবং দুঃশীসন বেশী দিন চলিবে ন।। 

লেনিন্‌কে দেখিলে ছুঃখী বণিয়। মনে ইইত ন।-এত বিষম বৌঝা। 
মাথয় লইয়! হ্থখে থাক। যে সে লোকের কাজ নম্ন। তিনি হাগিবার 


মতো! কিছু পাইলেই হাসিতেন এবং দর্কারমতো গম্ভীর হইয়! শাসন- 
কার্ধ্যনির্বাহ ক্গিতেন। লেপিন্‌ সম্বন্ধে বিশদভ।বে বলিতে গেলে 
একখান। মস্ত পুস্তক হইর়। পড়ে, কাজেই স্ান[ভ।ববশতঃ, এ-সময়ের 
প্রধান একজন মহামানবের এই সামাস্ত পরিচয় দিতে চেষ্ট! করিল|ম। 

কতকগুলি ইংরেজ এবং আমেরিক।ণ কাগজ লেনিনেগ সম্বন্ধে 
কর্তি ন।। 


কিছুনা-কিছু কুত্স। বটন| ন| কধিয়। জলগ্রহণ 


প্রবাপী--চৈত্র, ১৩৩, 


পাস্িপাসিপস্ি পালাতে স পাটি পাত কস ৩ সপাশ পাই ৪ স্পা 7৮285 


| ২গশ ভাগ, ২য় খণ্ড 

তাহাদের কাজই ছিল কিসে বল্‌্পেভিজমূকে পৃথিবীর কাছে হেয় করা 
যায়-কিস্ত এত করিয়াও তাহাদের চেষ্ট! বুথ! হইয়াছে। 
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7120, ইনি সেভিয়েট গভর্ণ মেন্ট কে 13696-1.100516এর .সন্ধি পত্দে 
স্বাক্গর করিতে বাঁধা করেন, লেনিন্‌ সম্বন্ধে বলেন ”] ৮25 ৪ 10019 
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1010601911500) 90607 905000091045,  190501200% 
[0121 09005 2000 5015061005,,5,55159085 এ25 00100591516 
০9001510820 01500059941 01 1715 000018069, 06100855 
চ২০৮1ত111 21175 10793180001 1 91517651577) পুস্তকে 
বলেন 91.0010150610100 50110601150 702 201790850 
11012511015 9015 20. 00091040150 800 ও 21011010035 
00620002+  কলিকাতার “51050691017 7৮224 0% 
74” কাগজ ও এই দলের | লেলিনের মৃত্যুর মংবদ দিবার সময় এ 
শ্বেতাঙ্গ কাগজখান। লেখে “1550 01 & 006071005 09961. 

লেনিনের বিরুদ্ধদলের সকলেই ধনী অথবা মহাজনশ্রেণ:র, 
আমনকজাগঃণে তাহাদের সর্বনাশ, কাজেই তাহাদের দায়ে পড়িয়। 
বলশেডিজম্-বিরুদ্ষদলভুক্ত হইতে হইয়াছে। 


ছেখস্ত চট্টোপাধ্যায় 





গান 


দিন-শেষের রাড মুকুল জাগল চিতে। 
সঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের হগ্ণীতে। 
মন্দবায়ে অন্ধকারে ছুল্বে তোমার পথের ধারে, 
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার 
আগননীতে-_ 
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের 
মঞ্জরীভে। 
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিম্নতম হে, 
এস এস প্রাণে মম গানে মম হে। 
এস নিবিড় মিলন-ক্ষণে 
রজনীগন্ধার কাননে, 
স্বপন হয়ে এস আমার 


নিশীথিনীতে 
ফ্ুুবে যখন মুকুল প্রেমের 
মঞ্চরাতে ॥ 
কথ! ও স্র-_লী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি--ভ। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সাখা!গা-পাপাশ | পা-্দাধপা শঙ্গা। গা যাগানা | শন শিখা! 
দিন শে * ষে বু রা ০ ও. মু. * কু ০ ».* .” . ল্‌ 


॥ 
[খগা লাগাঁখা|সা-শা-াশীগা লনা থাখা। খাল ২, জালালালান 


জা গ্‌ ল চি তেন * ০ স ঙ. গোপ নে ৭ ফু টু. বে ০৪. 


চ 


পা -দ্ধা পা -া!ুপা -্না না ন্ধা|ন্গধপা-ন্ধপা সা খা]! 
প্রে* মেরু মু নু জ রী তে ** “দি ন" * 


যা?ক্ষপা-াগাগা | গপা-ন্ষা-ধা-পা [ ধাল্সার্সার্সা | সাঁলর্যানা] বর্ন শ। 
ম নদ বা মনে * ০৭. 9 অন্‌ ধকা বে ছু ল্‌ বে 5:৩5 


|পাঁ-সা সাঁ-লা 7 ন্ধানা না 'না|ধপা 177 ॥ ঘা -খা খানগা | 
পর সস রম 


জর 


৮৩৬ প্রবাঁপী--চৈত্র। ১৩৩৯ ই৩দ ভাগ, ২য় খণ্ড 


|গাশীগা-ধা ! খ্লা-া পা পন্ষা ধপা-ঙ্গা গে) শ।পাঙ্গাপাশ 
হাবুলা গু বেত * * গো ১১১১ * তো* মার 


ন্গাপাধানা | ধনা শ ধা না পানা না ন্ধা | পা ধা গামা ] 


আত্গ ম নী তেন * * ফু টু বে বৰ খ ন্‌ মু * 
[খ্গা 1771 গাঁ-মা গা_ক্গা পা -ন্ধধা নান্ধা | হ্গধপা -ক্ধপা সা খা 
কু * * লু প্রেতৎ মে র্‌ ম ন্‌ জ রী তে ** পি ন" 


হাপা-সাার্পা|সা-াসা-না! ন্ধা-নার্পাশা| স্লাশশা-সাঁহম্ধানাসা "না| 
আআ ০ সা সপ 
রাত. যেন নান বু * থা * কা * টে * * ৎ প্রিয় ভ ম 


|ধপা-াশা ধা -রা-্পন ]|-না-ধা-পা-ন্ষা? গপাপাপাপা|পা-্ষাধপা-া 
্ি স্ 


হেন ** নাত ১১০225 এ স এস গ্রা* থে * 
[শাশল্গা গাগা খা গাল £ শাল াখাখা|লা-শাশাা? (ধারা শ্গ | 
* ০ গুম গা, নে * » ০ মু মু হেত * 5 নাত ৎ* 


|-না খা-পা গা) পা -্দপা গাগা|পান্গা ধা পা! ধা, -সা সা -না। 
০78 ৪৮০ এ ** স নি বিড় মিল নন * ক্ষ 5 
|রসা শাশাশীসাসাঁপালা|শা 7 বানা! হাহা নালা রানি স? 
ণে * ০১ রজনী তত ১০০ গ নু ধা তর 
[স্ধা-না-পা "্না|ধপাশশশী] 1দাখাপগাগা|গাশ হানা স্বা77গা1 
কা * * ন নে” * * স্বপন হ য়ে * এ সৎ ৭ .* 
|] পন্ধা ধপা ৩০ 7 শ।পা-্ষাপাশ্ষাপাধানা | ধনাশ ন্ধা-পা £ 
গো ০০ ৪ ৬ টা * মা নু নি শী থি নী তে ৪ ৬ 
[পানা নাধ্ধা | পৃক্গাগা মাযধ্পাশা শা শ|গৃ_মা গননা? 
ফট বেয থ নু মু * কু * * লু প্রে* মে ৰু 


॥ 
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গ্ৰীকুড়া সারত্ধত সমাজের উদবৌধন-পত্র” 


প্রীনু্ত যোগেশচন্্র রায় মহাশঙ্সের “বীকুড়া সারন্বত-সমাজের 
উদ্বোধন-পত্রে”্র লিখিত সামস্ত জাতির বিবরণের প্রতিবাদে যুক্ত 
শশিভৃষণ মাইতি মহাশয় এবং উহার উত্তরে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় 
উত্তয়েই ভ্রমে পতিত হইয়ছেন। বাঁকুড়া জেলায় যাহার উপাধি 
সমস্ত, তাছার। জাতিতে সামন্ত নয়, উহার। জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। 
যাহার। জাতিতে সামস্ত, তাহাদের সকলেরই উপাধি রায়। চাতনা- 
গর্গণায় ছাতন। শুশুনিয়া গুয়ালডাং আলিঝাড়। পাল্পে! বীজপুর 
আদেধ্য। শালডিহা আগয়। মাঁকা হেত্যাতড়। শুবড়দা শুড়িবেদ্যা 
লড়ি শাতামী বাহিদ।| ঠীকপুর প্রস্ততি গ্রামে ইহাদের বাঁস। 
ইহারা নিজদিগকে ছত্রী বলিয়! পরিচয়.দেয়। পঞ্চকোটের রাজবংশ 
ছাতনার জমিদার-পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বঞ্ধে আবদ্ধ । এই 
সামস্তদের পৈত৷ নাই । ইহার হাল চালন করে, গাঁড়ী চালায়, অনেকে 
ছুতারের কাছ করে। বখন পুলিমের ৃষ্টি হয় নাই তখন ইহার! 
ঘাটোয়াল ও দীগরের কাজ করিত । এজগ্ জমিদারের নিকট হইতে 
একাধিক গ্রাম বা মৌজ। নিক্ষর পাইয়াছিল। তথন ইহারাই পুলিসের 
কাঁঞ্জ করিত এবং ঘটাতে ঘাটাতে পাহারা দিত । কেঞ্জাকুড়। 
শুশুনিয়! আলিবাঁড়। শালডিহ। ঘাট ইহাদের তত্বাবধানে ছিল। গভর্ণ মেন্ট, 
এইসকল জঙ্গি বাজেয়াপ্ত করিয়া জমিদারকে মণ্যন্থ রাখিয়! ইহা- 
দিগকে খাঁজনার বন্দোবস্ত করিয়। দিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকের এখম 
দরিদ্রাবন্থ।। এজন্ত কেহ কেহ ভদ্রলেকের বাসার চাকরের কাজ করে। 
ইছার। তেলি তাদুগী প্রভৃতি নবশাধ জাতির গৃহে অন্ন গ্রহণ করে। 
দ্বাদশ দিনে অশোষাস্ত হয়। মাহিষায জাতির সহিত ইহাদের কোনে। 
লম্পর্ক নাই। সাহিষ্যমাতির তন্প খাওয়া ত দুরের কথ! ইহার! উহাদের 
জল পধ্যন্ত পান করে ন। 

পূর্ষে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট উভয় রাজ্যই বিস্তৃত ছিল ও তাহাতে 
প্রতাপশালী রাজা ছিল। এই ছুই রাজ্যের মধ্যে সামস্ত-তৃম রাজ্য 
অবস্থিত। এই রাজ্য কোনে। সময়ে মল্লরাজকে, কোনো নময়ে 
পঞ্চকোট-রাঁজকে কর দিত। সুবিধা পাইলে শ্বাধীনও হইত। 

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন রায় প্রায় জাতিবাচক হুইয়! পড়িয়াছে । 
ছাতন। খাতড়। মানতূম প্রভৃতি অঞ্চলে খরয়! জাতির বাস, ইহ্থাদেরও 
উপাধি রায়। 

এ জেলার বাগদীরা মৎস্তজীবী নছে। তাহার? রাজমিন্ত্রীর কাজ 
করে, অনেকে কাঠ কাড়ে, মেয়ের! চিড়। কুটে। ইহারা গে-খাঁদক 
মহে । হুগলী জেলার বাগদীরা আপনাদিগকে বর্গক্ষত্রি় বলিয়। 
পরিচয় দিতেছে । এজন্য সত। করিয়! তাহার! ব্রাঙ্গণেতর জাতির 
: গৃছে অক্নক্তোজন বন্ধ করিয়াছে । তাহাদের স্ত্রীলোকের অন্ত জাতি 
গৃছে উচ্ছিষ্ট বাসন মাজ। ও অন্ঠান্ত কাজ বন্ধ ক্ুরিয়ান্ধে। এবিষয়ে 
তাহাদের মধ্যে বেশ আন্দোলন চলিতেছে । সেট্যার! মগতঙগীবী। 

মেট্যাকল! গ্রামে স্বরূপনারার়ণ ঠাকুর আছেন। ইভার সেবাইতর 
জপনাদিগকে আহিরগোয়ালী বলিয়া পরিচয় দেয়। এক্ছ্ ইহাদের 
হেত বেত নিঞ্ঞাকাদাত় তঞ্জ বিন আকিজ আলস । আনি 


তি 


লোক ইহাদিগকে “আঁকুদ্ক্য। ডোম" বলে। ইহাদের স্রীলোকেরাও 


ধা 


ঠাকুরের পূজ। করে | ছাতনার জমিদারের নিকট হইতে ইহার! 
দেবোত্বর সম্পত্তি গাইয়াছে। ব্রাহ্মণেরাও এই ঠাকুরের নিকট পুজ। 
দিতে আসে, সেবাইতর। ব্রাহ্মণের পক্ষে পুজ। করে । প্রতিবৎদর 
বৈশাখী পুর্ধিমায় ঠাকুরের দোলযাত্র। উৎসব হয়। এজন এসময়ে 
গাজন হয়। 

রায় মহাশয় পিখিয়াছেন, 'যখন শুনিলাম বিলাতি আলুরও 
সেই দর তখন বুঝিলাম বীকুড়! অজ্ঞানও বটে।” বাংলদেশে সন্জান 
কয়জন আছেন? 

রায় মহাশকস বিও!কে বন্য গাছ বলিগ্পাছেন, কিস্তু বাকুড়া জেলার 
কোনে! বনে বিও। জম্মে না। গৃহের উঠানে উদ্ধাস্ত জমিতে জলাশয়ের 
পাড়ে খামার-বাড়ীতে আবাদী জমিতে অথব| বাগানে ঝিওাঁর চাষ 
হয়। চারা গাছগুলি একটু বড় হইলে নিকটে গাছের ডাল গাড়ির 
দিতে হয়। কোন্‌ দেশের জলে বি জন্মে, তাহ। জানান উচিত। 


শ্রী বামাভজ কর 
উত্তর 


মুস্রীকরের অভাচার অনেকে ভূগিয়াছেন, আমিও অনেকবার 
তবগিয়াছি। গতমাসের প্রবাসীতে সামন্ত জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, 
গবীকুড়ায় যাহীরা সামস্ত নামে আখ্যাত তাহার! নিজদ্রিগকে মাহি 
বজে ন।।"' মুদ্রাকর “বলে ন।” স্থলে “বলে” করিয়া অনর্থ "ঘটাইয়া- 
ছেন। বাকোর শেষের “না” লোৌপের বহু উদাহরণ আমার মনে 
আছে। মুন্্রালয়ের পাঠকও এই লোপ-প্রবৃত্তি লক্ষা করিয়। থাকি- 
বেন। ইহা! কোন্‌ প্রচ্ছন্্র কামনার বাহ প্রকাশ, তাহ মনোবিদের 
অনুসন্ধেয় | 

আমি উদ্বোধন পত্রে লিখিয়াছিলাম, “বীকুড়ায় এক নূতন জাতি 
দেখিতেছি। ইহার! সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত।*.কেহ কেহ 
বলেন, সামস্তের! ছজী।” প্রী রামানুঙ্গ কর মহাশয় একধা সমর্থন 
করিয়াছেন। গতমাসের উত্তর একটু সাবধানে পড়িলে মুদ্রাকরের 
অত্যাচার সত্তেও আমার অভি প্রায় বুঝিতে গোল হইত না । 

সামন্ত ও রায়, ছুই-ই উপাধি । পূর্ববকালে এই জাতির মধ্যে কেহ 
সামন্ত ব| রায় হইয়াভিলেন ৷ তাহার ক্রিয়া হইতে উপাধির শৃ্টি 
হইক্সাছিল। “জাতিতে কি? সাসপ্ত । জাতিতে কি?--রায়।” এই 
উত্তর পাওয়। বাঁয়। অর্থাৎ সে-কাঁলে যাহ! উপার্ধি ছিল, একালে 
তাহ! জাতির সংজ। হইয়াছে। ইহার অনুয়প, বৈদ্য নামে পাই। 
যিনি আমুরধেদ জানেন, তিনি বৈদ্য । এখন বঙ্গদেশের বৈদ্য এক 
জাতির নাম হইয়াছে। বন্দোপাধ্যায়, চৌধুরী প্রভৃতিও উপাধি। 
কিন্তু কেহ বলেন না, আমি জাতিতে বন্দে ।পাধ্যার়, আমি জাতিতে 
চৌধুরী । 

আমি জাতিতস্বে প্রবেশ করিতে চাই, না। কিন্ত প্রায়ই দেখি, 
বিজ্ঞাপনের লেখাতেও পাই, যেহেতু অমুক রাজার নামের শেবে পাল 


কিন। ত্র ভিলা নিন আসান আইটি আসা অভি জকি তাত ও 


এ পাশ 


৮৩৮ , 


দিদ্ধ।স্তের প্রধান আপত্তি, তর্কবিদ্যার ভাষায় ব্/।প্য-ব্যাপক-জ্ঞানের 
অভাব। এই অভাবের ভুরি ভূরি উদহরণ পাঁওয়! যাঁয় | যেহেতু 
অমুকের উপাধি, সামন্ত ; অতএব-তিনি মাহিষ্য, তিনি উগ্রক্ষত্রিয়, 
তিনি ছত্রী; এইরূপ অনুমানের গোড়ায় গলদ । আশ্চর্য এই, সকলের 
, চোখে এই গলদ পড়ে না! । 

আদিতে গণ ও কর্মদেখিয়! চারিবর্ণের বিভ।গ হইয়াছিল। পরে 
শম ব্াগপ্ত ও দাস, চারিবর্ণের সংজা! হইয়াছিল। শম ও বম? 
এখনও ব্রঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অধিকারে আছে, গুপ্ত ও দাস যথাক্রমে 
কেবল বৈগ্ত ও শুঙ্্র বর্ণের অধিকারে নাই। ওড়িব্যায় দাস সংজ্ঞ! 
জাঙ্গণেরও আছে, যদিও ইদানী কেহ কেহ দা-স পরিবর্তে দা-শ বানান 
করিতেছেন। এতকাল মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংজ্ঞ! 
কেবল ব্রাঙ্গণের অধিকারে ছিল? ইদানী জাতিতে থিষ্টানের নামেও 
এই এই সংজ্ঞা! পাওয়! যাইতেছে। 

আমর! সংজ্ঞ। ন! বলিয়| পদ্ধতি বলি। গ্র।ম্যজন বলে, পদ্ধিং। 
সংজ্ঞ। না বলির! পদ্ধতি বলাই ঠিক পদ্ধতি শব্দের অর্থ, গওক্ি। 
এক এক জাতির মধ্যে নীন। পঙ.ক্তি আছে। যেমন ব্রাহ্গণর মুখে- 
পাধ্যায় বন্্যোপাধায় লাহিড়ী ঘোষাল মৈত্র ইত্য।দি। পদ্ধতি শুনিয়। 
্রাঙ্মণ কি ন| বুঝিতে পার! যায়। অন্ত জাতির মধ্যেও ছুই-একটা 
পদ্ধতি মে-সে জাতির সংজ্ঞান্বর,প হইয়াছে। যেমন, সেন গণপ্ত, বু 
মিশ্ত। কিন্তু দাস দত্ত দে সেন পাল ঘোষ প্রভূত পদ্ধতি এক।ধিক 
জাতির মধো আছে। ম্থতরাং এতদৃদ্বার| জাতি নিদেশ করিতে পারা 
যাঁর না। চৌধুরী মজুমদার বক্নী রা মল্লিক সামন্ত প্রভৃতি উপাধি ছা 
আদৌ পার! যায় না। নরহরি দত্ত, এই নাম হইতে বুঝি, দত্ত বংশের 
নরহরি নামক ব্যক্তি) কিন্তু, দত্ত বংশ জন্মে এর্থাৎ জাতিতে কি, 
তাহ! বলিতে পারিব ন!। 

দেখিতেছি, শলুবিঙ্জার ছন্দ এখনও মেটে নাই। কলিকাতায় 
আলুর সের চারি আনা, আর বিঙ্গ'র মের আট আন! হইলেও আশ্র্ধের 
বিষয় হইবে না, কারণ, কলিকাত। ধনের দেশ, ভে।গীর দেশ। বাকুড়া 
সেরপ নয়। বীকুড়ার ঝিন| ভাল বটে, কন্ত আলুর তুলনায় অল্প- 
সার। এইজ্ঞানের্‌ নিমিত্ত কৈমিতিক বিশ্লেষণ আবগ্ক হয় না । 
স্বাদে কিংবা ঘ্রাণে এত উত্তম নয় যে অল্প বস্তু অধিক মূল্যে কেন! 
যাইতে পারে। গটোলও অল্প-সার, কিন্তু স্বাদে উত্তম। আফুবেদ- 
মতে, পত্রফল-শাঁকের মধ্যে পটোল শ্রেষ্ঠ। সতরাং বেশী দাম দিয়া পটোল 
কিনিতে ইচ্ছ। হইতে পারে। গুণে বিঙ্গ! অধম, অধিক খাইলে নাকি 
উদরাময় হয়। কটকে দেখিয়াছি বর্ষাকালে যখন কলেরার গ্রকোৌপ 
হয়, তখন মুন্সিপালিটি বিঙ্গ! খাইতে নিষেধ করেন। ওড়িষ্যাও 
ঝাকুড়ার তুল্য দরিদ্র, কিন্ত ঝিঙ্গ! কখনও চাঁরি আনা সের বিক্রি হইতে 
দেখি নাই। 

উঠিবার সময় ছুই দশ দিম নয়, ব্ধাকাঁলে অস্ততঃ ছুই মাঁদকাঁল চ।রি 
আন! দের কেন থাকে, তাহার একট! কারণ দেখিলীম। নুখাদ্য 
বলিয়। হউক, ধে কারণে হউক লৌকে চায়। অপর কারণ, উৎপাদন 
কম হয়। একদিন এক বিঙ্গ|-বেপাঁরীকে ধরিক়্াছিলাম। সে নিলের 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩৩০ 


| ২৩শ ভাপ, ২ম খ্ 


চাদের বিজ্ঞ! বাজারে বেচিতে যাইতেছিগ। ' “বাপু, ধিঞ্গার সের চাঁরি 
আনা কেন বলিদ্বেছ 1 ঢাঁষে থাটনি ধেশী কি?” সেকউত্তর করিয়- 
ছিল, “বিঙ্গ-চাঁষে থটনি কিছুই নাই, বর্ধার আগে গাছ জল্মাইবার 
সময় য| খাটনি। তার পর আর কিছুই করিতে হয় ন1।” “কষ্ট 
কেমন?” “ঢের। একট! গছ খাকিলে এক গৃহৃন্থের চলিয়া, যায় 
“খাটনি নাই, ফলে ঢের। বেশী চাষ করনা কেন? ছুই আন! সের 
বেচিলেও অনেক লাভ প।ইতে |” “তা বটে, কর! হয় ন| |”: 

্চ্ছন্দ-জাত, প্রায় অংত্র-সন্তৃত বলিয়। বিশ্গ। বন্ত বলিয়।ছি। কিছু 
চাষ অবস্ত করিতে হয়। বেড়ার গাছ করিতে গেলেও, মাটি খু'ঁড়িতে 
হয়, গ্রীষ্মকালে জল দিতে হয়। চাষ পাইলে ঝিঙ্গ। উত্তম ফল-শাক 
হইতে পারিত। এবিযয় প্রশ্নের বাহা হইলেও একটু লিখি। 

বিঙ্গার নিকট জ্ঞাতি ধুনদুল। কে।থাও বলে পরোল। গান্ধে, তরুতে 
চড়ে বণিয়। বিঙ্গ। ও পরোলকে কোথাও তরুই বলে। পরোলের 
চাষ আরও সেজ1। তরমুজ, খরমুজ, গমক, কীকুড়। ফুটা, শন, লাউ, 
ছচি কুমড়া, গুড় কুমড়! (বা ডিঙ্গলী ), পটোল, চিচিঙ্গ। ( বা হোপা), 
উচ্ছ।, করলা, ক।করেল, ঝিপ্লা, পরোল,_সব এক বর্গের  কুগ্মাগাদি 
বর্গের। সকলের গুণ সমান নয়। তথাপি সকলেই অল্লাধিক রেচক। 
মাকাঁল, তিত| পরে।ল, তিত| লাউ প্রভৃতি গছও এই বর্গের। এই- 
সকলের র্চেকত। প্রনিদ্ধ। কখন কখনও বিশ্ন।ও তিত| হয়, বন্থ 
অবস্থায় ঘুরিয়! যায়, বিষাক্ত হয়। অর্থাৎ বিদ্গা এখনও পে।ষ মানে 
নাই। পাকিলে বিঙ্গ| কাঠ হইয়। দীড়ায়, ফলের মুখে রদ্ধ, হয়, সে 
পথে বীজ বাহির হয়। লে সময় ইহার অংগুজাল সকলের প্রত্যঙ্গ 
হয়। অংশু ছুপ্চচ। কচি অবস্থায় কোমল থাকে, একটু বাঁড়িলে 
কঠিন হইয়। পড়ে । কিন্ত বাজবে যে খিষ্গ। বিক্রি হয়, সে-সব কচি 
নয়। কচি বেচিতে গেলে ওজনে বাড়ে না। ঘত্বপূর্বক চাষ করিলে 
ঝিঙ্গার দম কমাইয়। গণ বাঁড়াইতে পার! যাইবে । তখন চারি আন! 
সের কিনিতে কাহারও আপত্তি হইবে না! 

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় 


“খন্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বাস প্রক।শ” 


ফ।গ্তুন সংখা প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্লে সম্পাদক মহাশয় উপরি-উক্ত 
মন্তব/টির একস্থলে লিখিয়ছেন, মাক্্রজের ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক- 
সভাদবয়ে এ-প্রকার প্রস্তাব (অর্থাৎ মন্ত্রীদের প্রতি অনাস্থ। গ্রকাশ করিবার 
প্রস্ত।৭) উপস্থিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে .গবর্ণ মেণ্টের 
পরাজয় হইয়াছিল ।”” ইহাতে, অলাবধাঁনতাবশতঃ একটু ভূল রহিয়া 
গিয়াছে। মাল্র।জের ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থ'পক-সঙ্তাহয়ে প্রস্তাধটি 
উপস্থিত করিতে দেওয়! হয় বটে, কিন্তু ছুইস্থানেই গবর্ণ মেণ্টের পরাজয় 
হয় নাই। মাল্রাজ ব্যবস্থাপক-সভাঁয় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। 
ভোট লওয়। হইলে দেখা যায় যে প্রন্তাবটির সপক্ষে ৪৩টি ভোট ও 
বিপক্ষে ৬৫টি ভোট দেওয়া হইয়াছে। 

শ্রী অমিয়কাস্ত দত্ত 


দনুজমর্দনের 


ফান্তনের প্রবাপীতে প্রখ্যাতন।ম। এঁতিহাসিক গ্রীযুজ রাখালদান 
বন্দে]াপাধ্যায় এম্‌. এ, ম্কহাশয় রাজ! গণেশ ও দনুজমর্দীন সম্বন্ধে আমার 
মতামত আলোচন। করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার 
নবপ্রকীশিত 00105 910. 01070105901 012 চ8119 
17960000600 55105 01 টি৪ণ। নামক পুস্তকে আমি 
মপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে দনুজমর্দন রাজ! গণেশেরই অপর 
নাম, বাঙ্গালার মুসলমান ন্ুলতানবংশকে সরাইয়! তিনি দমুজসর্দন 
নাম ধারণ করিয়। বাংলার সিংহাদনে উপবেশন করেন এবং এ নামে 
মুদ্রা প্রচারিত করেন। প্রীযুক্ত রাখাল বাবু রাজ! গণেশ ও দনুজমর্দনের 
অভিন্নত্ব-প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই । রাখাল বাবুর মত প্রখ্যাত- 
নাম! উতিহাসিক যদি আমার এই দিদ্ধান্ত বিগতসন্দেহ হইয়। গ্রহণ ন! 
করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে আমার বক্তব্য আমি ভাল করিয়। বলিতে 
পারি নাই। কারণ রাঁজ| গণেশ ও দমুজমর্দীন যে অভিন্নব্যক্তি এই 
সত্য আমার কাছে এখন এতই ্পষ্ট যে, এই বিময়ে যে দ্বিধাও উঠিতে 
পারে তাহা মনেও করি নাই। আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে নিয়ে 
বলিতেছি। 

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি মুদ্রার প্রমাণে অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত 
হইয়া! গিয়াছে। 

৭৯২--৭৯৫ হিজরির মধে] কোন সময়ে সুলতান সেকন্দর সাহের 
মৃত্যু ও গিয়াস্থদ্দিন আল্লাম সাহেবের সিংহাসনারোহণ। 

৮১৩ হিজরিতে গি্নান্বদ্দিন আদাম সাহের তিরোভাব এবং 
সৈফুদ্দিন হামজ| সাহের আবির্ত(ব। 


৮১৫ হিজরিতে সৈফুদ্দিনের তিরে।ভ।ব এবং শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্‌ 
সাহের আবির্ভাব । 

৮১৭ হিঃ শিহাবুদ্দিনের তিরোভাঁৰ এবং 
সাহের আবির্ভাব। 

এস্থলে মনে রাখ| দর্কার যে আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহের নাম 
( অর্থাৎ ভিনি যে বাঙ্গাল! দেশে কেন দিন রাজত্ব করিয়াছেন এই কথ।) 
এ যাবৎ জান1ছিল ন। । আমিই প্রথম এই রাজার মুদ্র। আবিষ্কার 
করিয়ছি। বিশেষ স্মরণীয় এই যে ভহার মাত্র পাঁচটি মুন্র। পাওয়। 
গিয়াছে। উহাদের তিনটি সাতর্গীয়ে মুদ্রিত, একটি মুয়াজ্জম।বাঁদ নামক 
টকশালে মুদ্রিত এবং আর-একটির টাকশ|ল ব| তারিথ পড়। যায় ন|। 

পরবর্তী রাজা জালালুদ্দিন মুহম্ম্ধ শাহ যে রাজ! গণেশের পুত্র 
যছুরই মুসলমান নীম এ-বিষয়ে এপধ্যস্ত কেহ সন্দেহ প্রকাশ 
করেন নাই। জালালুপ্দিনের ৮১৮ হিজরায় মুদ্রিত বহুতর মুদ্র 
পাওয়। গিয়ছে। আমার পুস্তকে জ।লালুদ্দিনের ১২২টি মুদ্ধার 
বর্ণনা দিয়াছি। কলিকাত৷ চিত্রশাল।র মুস্র। তালিকার ঘ্বিতীর 
ভাগে জালালুদ্দিনের ১৯টি মুস্র। বর্ণিত আছে। বিশেষ স্মরণীয় 


আলাদ্দিন ফিরে।জ- 


এই যে এই ১২২+১৯-১৪১টি মুদ্রার মধ্যে মাত্র একটি মুদ্রার তারিখ, 


৮১৯ হি। কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ ও সহকারী অধ্যক্ষ প্রযুক্ত হাফিজ নাজির আহম্মদ 
মহাশয়দ্বয়ের কৃপায় সম্প্রতি এই মুদ্রাটির একটি প্লাষ্টারের ছাপ 
আমার হস্তগত হইয়াছে তারিখটি খুব স্পষ্ট নহে, তবে ৮১৯ হিঃ 
বলিয়াই অবধারিত হইতে পারে। অধিকাংশেরই সনান্ক ৮১৮ এবং 
৮২৩ হিজরি । ৮২৯ হিজরির মুক্ত একটিও নাই। 


ব্যক্তিত্বনির্ণয় 


আমি দনুজনর্থঘনের ১০টি যুদ্রর বর্ণনা আমার পুস্তকে দিয়াছি। 
মহেন্্র দেবের একটি মাত্র মুদ্রার বর্ণন! দিয়াছি, রাধেশ বাবু আর্‌ 
একটির দিয়াছিলেন। এইখানে উল্লেখ করিতে পারি বে প্রীবুক্ত 
ফ্রেপল্টন্‌ সাহেবের নিকট দবনুগ্রমর্দীন ও মহেন্রের ্ ঙটি 
পনের মুদ্রা আছে। আমি তাহাদের সবগুলিই পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এইসমত্ত পরীক্ষার কলে দেখ! হায় 
বে দনুজমর্দনের ১৩৩৯ শকাব্দার মুষ্থাই সংখ্য'য় সর্ব্বাপেক্ষ। বেশী। 
&ঁ বৎদরই তিনি পাঙুনগর (পাওুয়া, মালদহ) হুবর্ণগ্রয এবং 
চট্টগ্রাম হইতে মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, অর্থ/ৎ বাঙ্গাঙার একছজ্ 
রাজ! ছিলেন। দনুজমর্দানের ছুই একটি মুদ্রায় ১৩৪* শকাবও পাওয়। 
গিয়াছে। মহেন্দ্র দেবের যত মুস্র। পাওয়। গিয়াছে উহাদের সমন্ত- 
গুলিই ১৩৪* শকাঁবের।+ গণনার সুবিধার জন্থক এই ১৩৩৯ এবং 
১৩৪* শক ছুইটিকে হিরা পরিণত কর! আবস্তক। কিন্তু 
এই কাজটি সহজ নহে। নানা সমস্ত! মীমাংসা করিয়া তবে 
এই সমীকরণ সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথম সমত্তা। শকাব্দ 
মৌর এবং চান্দ্র-সৌর উভয়রূপেই গণিত হয়। বাঙ্গলাদেশে 
ব্যবহৃত শকাব্দ সৌর ন। চান্্র-দৌর? বল! বাহুল্য ষে এই বিভিন্নরূপ 
গণণায় বৎসরের আরম্ভ দিনও ভিন্ন হইয়। দঈড়ায়। বাঙ্গালায় বর্তমানে 
শকাব্দ মৌর বৎসর বলিয়া গণিত। ছনুজসর্দনের সময় এীরপই 
গণিত হইত বলিয়! ধরিয়। লইতে হইতেছে । 


দ্বিতীয় সনদ্য।-শকাব্দ স।ধারণতঃ অতীতাব্বরূপে গণিত হ্ইয়। 
থাকে। দনুজমর্দনের মুদ্র/য় ব্যবহৃত শকাব্দ কি অতীতাবৰ ন! 
বর্তমানা? একজন মানুষের বয়ন ৩৫ বৎসর & মাস ৭ দিনও 
বল! যার বা ৩৬ বৎদর চলিতেছে ইহাও বল! যার়। এই ফান্তন 
মাস নির্দেশ করিতে ১৩৩* সালের ফাঁন্তন বল! যায়। অথঘ। অতীত 
বঙ্গ ১৩২৯ মাস ৯ দ্রিন১* ও বলবায়। ল্যোতিষীগণ সর্ক্দ] 


+ মালদহে আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার সনাঙ্ক ১৩৩৯ বলিয়! 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভুল ধারণ। আছে। আমি প্রবানীতে দনুজ- 
মর্দন সম্বন্ধে ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বে প্রবদ্ধ লিখিয়াছিলাম 
তাহাতে উল্লেখ করিয়।ছিল।ম যে রাখাল বাবু রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ 
পত্রিকায় ১৩১৭ সনের ২য় সধ্য।য় দনুজমর্দন ও মহেত্রের মুদ্রা ছুইটির 
যে ছবি ছাপির।ছিলেন তাহাতে দনুলমর্দনের মুদ্রার উপ্ট! পিঠ ও 
মন্ত্রের মুদ্রার মোজ। পিঠ ১ম চিত্রে এবং দনু্জমর্দনের মুদ্রার সোজ! 
পিঠ ও মছেত্ত্রের মুদ্রার উ্ট। পিঠ ২য় চিত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মুস্তা 
দুইটি প্রীযুদ্ধ হরিদ।ন পালিত ১৯১২ থুষ্টান্দে ঢাক লইয়! আসিয়াছিলেন, 
তখন আঁমি স্বচক্ষে এ ছুইটি পরীক্ষা! করিবার সুযোগ পাইয়াছিল'ম 
এবং পরীক্ষ করিয়! নেট রাখিয়াছিলাম। দনুজমর্ধনের মুদ্রার উল্টা 
পিঠের সনাঙ্কে দশক ও শতকে ৩ এবং ৯ পরিষ্কার ছিল। রাখাল-বাবু 
ইহাকেই মহেতন্দ্রের মুদ্রার উল্টা পিঠ ভাবিয়া! তদনুসারে ১৯১১২-১হ 
খুষ্টাবের প্রত্ববিভাগের বার্ধিক কার্যাবিবরণীতে চিত্র অঁকাইয়! মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন। মহেন্ত্ের মুদ্রার উষ্ট। পিঠে সহম ও শতকের অন্ক 
যথাক্রমে ১ এবং ৩ ছিল। *দশকের অঙ্ক অন্পষ্ট এবং এককের অন 
মোটেই ছিল ন|। মহেন্দ্রদেবের অদ্যাবধি আবিস্কৃত স্পষ্ট সনান্বযুক্ত 
সমস্ত মুদ্রই ১৩৪* শকাব্ের সে-বিষয়ে বিন্দুমাও দন্দেহ নাঙ। 





১ম চিত্র--দনুজমর্দন ও মহোল্রের মুদ্রার সোজ1 পিঠ 


দ্বিতী়প্রকারেই কাল নির্দেশ করিয়! জ্যোতিবীগণই 
শকাবের প্রধান বাবহার কর্তা । 

এই সমস্যার মীমাংস। এইভাবেই করিতে হইবে যে যখন কোন 
মাসের কোন দিন নির্দেশ কর। আবশ্যক তখন গ্রোভিষীগণের 
অতীতাঁক বাবহারই বেশী সুবিধাজনক। কিন্ত যখন গে।টা বৎসরই 
নির্দেশ করিতে হইবে, যেমন দনুজমর্দনের মুদ্রায় হইরাছে--তখন 
বর্তমানাব্ধ ব্যবহারই শ্বাভাবিক। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্দেশ 
করিয়াছেন বে ১৩৩৯ শকাব্দ ১৪১৬ খুষ্টাব্বের ২৬ে মার্চ বৃহস্পতিবার 
আরম্ত হইয়। ১৪১৭ থুষ্টান্দের ২৬ মাচ্চ শুক্রবার শেষ হইয়াছে । 
প্রচলিত তালিকার বহিগুলি খুলিয়। মিলাইলেই দেখ! যাইবে থে 
এই নির্দেশ ঠিক নহে,। 001010া0এর 3০০1 01 170190 
চ35-এর ১৮৪ পৃষ্ঠ! দৈথুন। তথায় দেখিবেন--১৩৩৯ সৌর শকাব্দ 
১৪১৭ থৃষ্টান্ের ২৬শে মার্চ আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৪১৮ থুষ্টান্দের 
২৬শে মার্চ শেষ হইয়াছে । সকলেই জানেন শকাকের সহিত 
৭৮ যোগ দিলেই থুষ্টা পাওয়া যায়। এই গেজ! হিনাবেও 
১৩৩৯4 ৭৮৮৮১৪১৭ থু ১৩৩৯ শকাবের সমান হয়। কিন্ত 
01/017827 এবং স্বামী কান্ক,পিলাই ইত্যাদি সকলেই শকাৰকে 
জতীতাৰা ধরিয়। হিসাব করিয়াছেন। কাজেই তাহাদের অতীতা 
১৩৬ই আমাদের ১৩৩৯এর সমান। এই হিসাবে রাখাল-বাবুর 
নির্দেশ ঠিকই হইক্াছে_তবে বৎসরটি ২৬শে মাচ্চ শেষ হয় নাই, 
হইয়াছে ২৫পে নাচ । 

কাজেই দনুজমূর্দানের সুস্রার ব্যবহাত শকাব সম্বন্ধে দুইটি তথ্য 
হ্বীকার করিয়া লইয়। সমীকরণে অগ্রসর হইতে হুইায। ১, উহ1 
সৌরষান। ২য়, উহ! বর্তমানাবদ। 

৮১৯ ছিজরা ১৪১৬ থুষ্টীব্দের ১ল! মগ আরন্ধ হুইক্জাছে। 
কাজেই হিজরা ও শকাব্দের আপেক্ষিক সন্বদ্ধ নিয়লিখিত চিত্রে 


হুম্পষ্ট হইবে। 


থাকেন। 


২৬শে মার্চ ১৩৩৯ শকাবের আর 
416 2519, 15850 70০ চাই 
১ল। মীর্চ, ৮১৯ হিজরায় আর 














10০০, 38. 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

কাজেই মোটামুটি দেখ যাইতেছে যে. 
১৩৩৯ শক-.৮১৯ ছি১+৮২* হিলয়ার যাসেক। 
১৩৪ শক-৮২* হিঃ+৮২১ হিঞ্জরার মাসেক । 

ইহ। হইতে শু্্ষতর গণনায় এখানে আর 
প্রয়োঙ্গন নাই। 

এখন ইতিহ।সে এই সময়কার ঘটনাবলী 
যেভাবে বিবৃত আছে তাহার আলে।চনা কর 
আবগ্তক। এই সময়ের ইতিহাসের জগ্ত 
আমাদের প্রধান.অবলম্বন রিয়াজ-উস্.সালাতিন। 
বাঙ্গালার ইতিহাস লইয়! বাহার! নাড়াচাড়। 
করেন, তাহারা জানেন যে রিয়াজ আধুনিক 
গ্রন্থ, ১৭৮৮ থুষ্টান্দে সন্ভলিত। উহার খ্টনার 
বিবরণ এবং পারম্পধ্য মোটামুটি ঠিক হইজেও 
উহার সন ভারিখগুলি ভুলে ভর!। রাজাদের 
রাজত্বের কালগুলিও রিয়াজ ঠিকমতে। লিপিবস্ 
করিতে পারে নই । থা, রিয়াজ লিখিয়াছে 
সেকন্দর দাহর রাজত্ব মোটে নয় |বৎসর 
কয়েক মাস; বিস্ত মুদ্রা ও শিলালিপি 
প্রমাণে দেখা যায় তিনি রাজস্ব করিয়াছিলেন 
৩৭ বৎসর! ফলেই জানেন, মোটামুটি ঘটনার 


স্থৃতি জনসমাজে.থাকিয়া! যাঁর, কিন্ত সন তারিখে গোলমাল হইয়া! পড়ে। 
তাই রিয়াঙ্জের ঘটনাধলীর বিবরণ অগ্যথ| নিরাকৃত না হইলে গ্রাহা, 
কিন্তু সন তারিখ ঠিক করিতে মুদ্জার খ! শিলালিপির সাহাব্য দর্কার। 


রিয়াজ এই সময়ের নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে-- 


শামঙ্গদিন (প্রকৃত নাম রিয়াজের মতে সিহাবুদিন। মুক্তার 
সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্‌ শাহের সহিত অভিন্ন বলিয়াই বৌধ হয়) হখন 
রাজত্ব করিতেছেন তখন ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজ! গণেশ অত্যন্ত 
প্রত।পশালী হইয়া উঠেন এবং শামহ্ুদ্দিনকে মারিয়। বাঙ্গালা! দেশে 
রাঙ্গা হন। তিনিরাজ! হুইয়! মুসলমানদের উপর অত্যাচার আর্ত 
করেন এবং বিখ্যাত ফকীর নুর কুতব আলম গণেশের অত্যাচার দমনের 
জগ্থ জৌমপুরের সুলতান ইত্রাহিম শাহকে আহ্বান করেন। ইন্রাছিম 
শাহ বাঙাল! আক্রমণ করিতে অগ্রপর হইলেন । রাজ! গণেশ এইবার 
ভক্গ পাইলেন এবং নুর কুতব আলমের শরণাপন্থ হইলেন। নুর কুতব 
বলিলেন যে গণেশ যদি মুসলমান ধর্দু অবলম্বন ন| করেন তবে তিনি 
গণেশের জন্য কিছুই করিতে পারেন ন! | গণেশ মুসলমান হইতে শ্বীকৃত 
হইলেন কিন্ত রাঁণী বাধ! দিলেন। গণেশ তখন তাহার পুত্র ধদুকে 
নূর কুতবের নিকট লইয়া! আসিলেন। যছুকে মুসলমান করা হইল 
এবং গণেশ দিংহাদন ছাড়িয়া! দিলেন, যছু জালালুদিন নাম গ্রহণ করিয়। 
সিংহাসনে বদিলেন। নুর কুতব আলমের অনুরোধে ইত্রাহিম শাহ 
ফিরিয়! গেলেন বটে, কিন্তু চট্য়। নূর কু তবের কিঞিৎ অপমান করিলেন 
এবং নুর কুতবের শাপে শী্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 


* সুলতান ইব্রাহিমের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়। গণেশ জালালুদ্দিনকে 
মিংহাসন হইতে সরাইয়া নিজে রাজ! হইয়! বসিলেন এবং বুবর্ণেনু 
ত্রত করাইয়! বছুকে পুনরায় হিন্কু করিয়া! লঈলেন। তিনি আবার 
মুদলমানদের উপর অত্যাচার জারত্ত করিলেন এবং নুর কৃতষ আলমের 
পুত্র দেখ আনোযারফে এবং তাহার আতুপুত্র জাহিদকে সোনার- 
গাতে নির্বাসিত কর্িলেন। তাহাদের পিতৃপিতামছের গুপ্তধন 
বাহির রুয়িয়। দিবার জন্ত তাহাদের উপর নির্যাতন চলিতে লাগিল । 


(সেও স্রেখ পাশের গাজার আজও জজ টির ৪ একাজ আপ ভিউ ইট | ওজন 


ষ্ঠ সংখ্যা | দুজনের ্যকতিত্নি্ণয় ৮৪১ 
পারিলেদ। তিনি মোট তর রাজ চি | দ্--২ রি দ--৩ | 
করিয়াছিলেন। ধছু রাগ হইয়া! অনেককে পাঙ্নগর--১৩৩৯ পাঙুনগয়-_-১৩০৯ 





মুসমান করিলেন এবং জাহিদকে সৌনারগ। 
হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। তারিখ-ই- » 
ফেরিত্তার মতে যছু (জিতমল. ) হিন্মুরূপেই 
পিতৃসিংহাসনে আয়োহণ করেন, পরে মুসলমান 
হই তাহার পূর্ব্ব নম (জালালুদ্দিন মুহম্মদ 
শাহ) গ্রহণ করেন। 

এই"গ্রেল এদময়কাঁর ধতিহানিক বিবরণ । 
এইখানে নিক্মলিখিত বিষন্-করটি প্রণিধান কর! 
দর্কার। 

১) ৮১৭ হিঃ পর্যন্ত বাঙগাল।র মুসলমান 
নুলতা'নদের ধার! অব্যাহত চলিয়। আদিয়াছে, 
মুদ্রর প্রমাণে এই অবধারণ অক।ট্য। কাঁজেই 
গণেশের রাজ ৮১৭ হিঃ-র আগে হইতে পারে 
না, পরে হইবে। ৮২১ হিঃ হইতে আবার 
জালালুদ্দিনের মুদ্রার ধার! অব্যাহত চলিল, 
কাজেই গ'ণণকে ইহার পুর্বেব ফেলিতে হইবে । 

২। সুলতান ইব্রাহিম ৮৪৫ হিঃ পর্ধাস্ত 
বাঁচিয়। ছিলেন। কাজেই তাহার মৃত্যুতে সাহমী 
হইয়া গণেশ আবার রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
রিয়াজের এই উক্তি মিথা! | নুব কুতব আলমের 
পুত্র দেখ আনোয়ার ও তাহার ভ্রাতুপ্ুত্র জাহিদের উপর যেভাবে 
রাজ। গণেশ নির্যাতন আরস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে হতঃই সন্দেহ হয় 
যে নুর কুতব আলম বোধ হয় তখন বচিয়। নাই। নুর কতব 
অ।লমের ম্ৃতার তারিখ লইয়। যথেষ্ট গোলম।ল ছিল। অবশেষে হীযুজ 
বেভারিজ. সাহেব নিঃসন্দিপ্ধরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে নুর কুতৰ 
আলমের মৃত্যুর তারিখ ৮১৮ হিজরির ৭ই জুলকদূ। নুব কুতব আলমের 
মৃত্যুর পরেই যে তাহার পুত্র-পৌত্রের উপর নির্যাতন সম্ভব হইয়াছিল, 
এবিষয়ে আর সন্দেহ থাঁকিতেছে ন। | 

৩। রাজা] গণেশ বাঙ্গাল। 'দেশের অবিসংবাদিত ৭191 হইলেও 
এই পধ্যস্ত গণেশের নামাঞঙ্কিত কোন মুদ। পাঁওয়। যায় নাই । বাঙ্গালা 
প্রতিবেশী কুচবি”র এবং ত্রিপুরার হিন্দু রাঁজার। ঝুড়ি ঝড়ি মুদ্রা ছাপিয়া 
প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু সমকালেই বাঙ্গালাঁর অগ্রতিগ্ন্্রী রাজ! 


মুদ্রার সাক্ষা। 
৭৯৫ হিঃ হইতে--৮১৩ হিঃ-_গিয়ানুর্দিন আলাম শাহ। 
৮১৩ হিঃ--৮১৫ ভিঃ সৈফুদ্দিন হামজা শাহ । 
৮১৫ হিঃ--৮১৭ হিঃ শ্রিহাবুদ্দিন বায়।ছিদ্‌ শাহ। 
৮১৭ হিঃ--সাতগায়ে ও মুয়।জ্জুমাবাদে 
শিহাবুদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ। 


(ফোনারগ।য়ে) 


৮১৮ হিঃ-জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের বহুতর মুদ্রা, অধিক1ংএই : 


ফিরোজাবাদের (পাও, মালদহ ), কয়েকটি সোনারগ'র। 
৮১৯ হিঃ-_জালালুদ্দিনের ( অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ১৪১ ব| ততোধিক 
মু্র।র মধ্যে ) একটি মাত্র মুদ্র। । 
৮১৯ হিঃ-৮২* হিঃ (১৩১৯ শকাব্দ) দমুজমর্দনের অনেকগুলি মুক্র।। 
৮২*--৮২১ হিঃ 
মহেজ্রের কয়েকটি মুদ্রা । 
৮২১-হিঃ 
এবং ৮৩৫ হিঃ পর্যন্ত অব্যাহতগতি। 


স্বর্গ্রান--১৩৩৯ 


(১৩৪* শকা্দ ) দনুঙ্গমর্দনের কয়েকটি এবং | 


জালালুদ্দিন মুহল্মদ শাহের মুদ্রার পুনরাবির্ভাৰ । 





তত 


দ_ 
চাটিগ্রাম--১৩০৯ 
২য় চিত্র দণ্জমর্দন ও মহেঃপ্দর মুদ্রর উপ্ট। পিঠ 


১ 
পাতুনগর-_-১৩৪* 


রাজ গণেশ বাঙ্গাল। গ্রন্থ অদ্বৈত প্রকাশে সংস্কৃত গ্রন্থ 'বাল্যলীল।সুতে? 
পারসী ইতিহাস তারিখ-ই-ফেরিস্ত।, অ।ইন-ই-আকৃবরী তবকত-ই- 
আক্বরী রিয়াদ-উ্-সাল।তিন ইত্যাদিতে উল্লিখিত রাজ! গণেশ হিন্দু 
বলির! নি নামে মুদ্রা ছাপিতে ভরম! করেন নাই, অথচ একট! 
অক্ঞাতক্লশীল হিন্দু দনুজমর্দন সহস1 যেন মাটি ফুড়িয়। উঠিয়া 
ঠিক রাজা গণেশের সমকালেই বাঙ্গ।লা! দেশটাকে বালকের হতস্তের 
মোদকের মতো! কাড়িয়! লইয়! চাটগা, সেনারগণ। পাঁওুয়। হইতে টাক। 
ষাঁপিতে আরম্ভ করিয়। দিলেন, পরবর্তী মহেন্ত্রের হাতেও নির্বিিরোধে 
মে রাজা দিয়! বইতে প|রিলেন ইহ বন্দ্যেপাধ্য।র মভাখয় যদি বিশ্বাল 
করিয়। খুমী হইতে চাহেন ত হউন । 

এখন একব।র ইতিহ।সের বিবরণ এবং মুদ্রার সাঙ্গ্য পাশাগাশি 
সাজান নাটক । 


ইতিহাসের বিবরণ। 


শামহদ্দিন (শিহাবুদ্দিন ) মরিলে রাজ! গণেশ রাজ! হইলেন 
ইব্রাহিম শাহের বাঙ্গালা আুমণ। 


যছুর মুসলমান হওয়! এবং জালালুদ্িন মুহম্মদ শহ নামে সিংহা- 
সনারোহণ। 
৮১৮ ছি, ৭ই জুলকদ্‌_. নুর কুতব আলমের তু ] 


রোহণ এবং বছুকে হিন্দুধর্ে পুনরানয়ন। 


গণেশের মৃত্যু ও যছুর ছিনুরূপে দিংহামনারোহণ কিন্তু শীঘ্রই 


| 

| 

| নুর কুঠব আলমের মৃত্যুর পরে রাজা! গণেশের পুনরায় সিংহাসনা- 
| 

| 

| 

1 মুদলমান ধর্দগ্রহণ। 


-১ 


৮৪২ 

পুব্বেই উল্লেখ কবিয়াছি' যে মুদ্রার প্রমাণে গণেশের বাঙ্গালার 
ইতিহামে ৮১৭ হিপরার আগে এবং ৮২১ হিপ্নরার পরে স্থংন নাই, এই 
ছুই অব্ের মধ্যে তাহ্রস্থন। নুর কুঞ্ধব আলমের মৃত্যুর তারিখ 
৮১৮ হিঃ নির্দিষ্ট হইয়া আরও নুবিধ! হইল। এই ৮১৮ হিজরার 
এধারে ও ওধারে গঞ্চেশের কার্যাবলী ফেলতে হইবে। উপরেষে 
মুদ্রার সাক্ষা এবং ইনজিচাসের বিবরণ পাশাপাশি দেখাইলাম তাহাতে 
রাজ। গণেশ ও দনুক্ষমর্দীনের অভিরত্বে সন্দেছের অবমর অল্প বলিয়।ই 
ত আমারগস্থুলবুদ্ধিতে প্রতীয়মান হৃঠতেছে। বাঙ্গাধার ইতিহাসে 
গণেশের রাজত্বের ময় যে বৎসর কয়টিতে শির্ধারিত হয়, দনুজমর্দনের 
নামে ঠিক সেই সমকটুকুতেই মুক্র। প্রচারিত দেখিতে পাই । দমুজ- 
মর্দন বে সর্ধ্যবঙ্গের অবীথর ছিলেন তাহ! 'ভীহার চাটগ। এবং 
সোনার গঁ। এবং পাগয়। হইতে একই বৎসরে মুদ্রার প্রচ।র দেখিয়। 
বুঝ! যায়। এ নামধারী চস্্রত্বীগের ক্ষত জমিদারের সহিত এই সর্বব-বঙজ।- 
ধিপতির কোনই সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি ন। | 


প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা! করিয়। এই প্রবন্ধ শেষ 
করিব। 


১। দঙুজমদ্দন ও গণেশের অভিন্নত্ব শাগে ধরা পড়ে 
নাই কেন? 


১৩২৫ সালের অগ্রহ।য়ণ সংগ্য। প্রবানীতে আমি দনুজমর্দন মন্বন্ধে 
বিশ্তত প্রবন্ধ লিখিয়াছিল।ম। তখনও গণেশের সহিত তাহার 
অভিন্নত্ব ধরিতে পারি নাই। ইহার প্রধান কারণ, বাঙ্গ।লার 
স্থলত।নদের রাক্তত্বক।ল, রাজ্যারস্ত ও রাজ্যাবসানের তাগ্খি এতদিন 
গেল পাকাইয়। ছিল। মুদ্দাতত্ববিৎ যুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
এই গোল ছাড়াইতে কিছুমাত্র সাহাযা করেন নাই। ইণ্ডিয়'ন 
মিউপিয়মের মুদ্র-তালিকায় বাঙ্গালার হুলতানদের মুদ্রার বর্ণন! 
যিনি করিয়াছ্ছেন তিনি তাহার কর্তবা ভাল করিয়া করেন নাই। 
পূর্বে ধতিহাসিকদের বিশ্বাদ ছিল যে গিয়ান্থদ্দিন আহকাম শাহ 
৭৯৯ হিল্পরাতে মরিয়া গিয়াছেন। ইত্ডিয়ান মিটজিয়মের তালিকায় 
বাঙ্গালার 'ন্বলতানদের মুদ্রার বর্ণনাকারী মহাশর চক্ষু বুজিয়া মেই 
মত অনুসরণ করির়, গিয়াছেন। আমার পুস্তক রচন| করিবার 
সময় আমি আগাম গাহের ৭৯৯ হিজর! হইতে ৮১৩ হিজরার অনেক 
মুত্র। পাই। তখন আমার সন্দেহ হয় যে এরূপ ষুদ্রা ইত্ডিয়ন 
মিউজিয়মেও ধাক। সপ্তব। স্বয়ং গিয়। পরীক্ষা করিয়া! দেখিলম, 
সত্যই অনেক আছে। ইগ্ডিয়ান মিটজিরমের মুদ্রা-তালিকায় সাহেব 
সম্পাদক উহাদের সবগুলি ভূল পড়িয়।ছেন। ছুর্ভাগাক্রমে বন্দ 
পাধ্যায় মহাশয় তাহার বাঙ্গছলার ইতিহ।'ন রচন| করিবার সময় 
এই মুদ্রাগুলি একবার পড়িক। দেখিবার আবগ্ঘকত। বোধ করেন 
নাই, যদিও তিনিই তখন ইপ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্বতত্ব বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এবং হাত বাড়াইলেই তিনি মুদ্রাগুলি 
উপ্টাইয়। দেখিতে পারিতেন। ফলে তিনি দাঁক্কেবের ভুলগুলির 
পুনরাবৃত্তি করিয়ছুছেন এবং আগাম শাহ ৭৯৯ হিতারাতেই অরিয়। 
রহিয়াছে । এখন তাহার রাজ্যকাল ৮১৩ হিঃ বলয়। নির্দারিজ্দ 
হইয়াছে, অর্থাৎ ১৪ বর বাড়িয়। গিয়াছে । এখন তাই গণেশকে 
গ্তাহার ঠিক স্থানে বদান সম্ভবপর হইয়াছে, আগে গাহার রাজ্য 
কাল বন বৎনর পিছনে নির্ধারিত ছিল। এই ভুল নির্ধারণের 
জগ্তই বেভারিঞ্গ মাছে যে নুব কুতব আলমের স্তর সন তারি 
৮১৮ হিজ্রার ৭ই জুলকছঘ্‌ বলিয়া সঠিক নির্ধারিত করিলেন, তাহায় 
মূল্য পূর্বে উপলব্ধ হয় নাই। * 


শত পাসিপ এ 


প্রবাসীমচৈত্রে, ১৩৩০ 


২১ ৩৩ পা্পাস্িপাসিপা্িল উপোস পাস্পা্সিজি ও তাস্সিপাসিপিসি-ল সান ০৯ 


| ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পািপাসছি পা পাটি তাটি ৪৯ ৯ ৮ পা সপাসিপাস্টিপাস্টিপাস্পিা সা 


২। রাজ! গণেশের জাতি। 

প্রাজ! গণেশ যখন হিন্দু ছিলেন তখন তীহার নিশ্চয় একট! 
জাতি ছিল।” ঠিক কথা। তিনি কোন্‌ জাতি দিলেন সম্ভব 
হইলে এঁতিহাসিকের তাহা! নির্দেশ করিতে চেষ্ট। করা উচিত। 
তিনি যে জাতি বলিয়াই সগ্র্াণ ঝ। অগ্রমাণ হউন না! কেন, 
প্রকৃত ইতিহাসভক্তের তাহ।তে কিছুই আসে যায় ন|। প্রকৃত 
ইতিহাঁসভক্ত দেশের ইতিহাসকে অপরিদীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া! 
থাকে, স্বর্ণ অধবা স্বগ্রেণীর তথাকথিত উন্নরনের জগ্ত তাহাতে 
কৃত্রিমত। প্রবেশ করান সকল পাপের উপরে পাপ মনে করে। এই 
ক্কু্র লেখক এদকল মহাপ্রাণ ইতিহাসতক্তগণের পদান্কই অনুসরণ 
কনিতে সর্বদা চেষ্ট! করিয়াছে । গালি দিলে গালি যে দেয় তাছার 
মুখ বন্ধ কর! কঠিন। গাল যে খাপ দে সবিনয়ে এইমাত্র 
বলিতে পারে যে তাহার উপর অন্যায় কর। হইতেছে, বৃথা তাহাকে 
গলি দেওয়া হইতেছে । খেঁচ। দেওয়ার ব্দা! বড় বিদ্য। নছে। 
বিতর্কে বিশেষত: সভানির্ণয়ের জগ্য বিতর্কে প্রতিগক্ষের মন উ্ 
হইতে পারে এমন কোন বাক্য ব্যবহার কর! উচিত নছে। 
উকীলে উক্কীলে অথবা কির দো অবশ্য এই নিয়ম লবন করাই রীতি । 

রাজ। গণেশ ভাতুডিয়ার জমিদার ভিলেন, এই কথ রিয়াজ-প্রণেতা 
গোলাম হোসেন আলি, রাখাল-বাবু, শীযুক্ত নগেন্্নাথ বন্থ বা 
৬ ছুর্গাচন্ত্র সান্যাল জন্মিঝার বহু পূর্বেব ১৭৮৮ খৃষ্টান্বে লিপিবদ্ধ করিয়! 
গির়।ছেন। ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন কাহার! ? ৬গুর্গাচন্ত্র সান্য।ল 
বলেন--ভাদুড়ীরা। তাহাদেরই নাম মমুসারে পরগণার নাম হইয়াছে 
ভাছুরিয়। বা ভ।তুরিয়া। তাহারা নামমাত্র এক টাকা রাজন্ব দিতেন 
বলিয্প! তাহাদের জমিদারীর নাম একট।কিয়! ভাুড়িয়।। ছূর্গাচন্ত 
বাবু ভাদুড়িয়ার জমিদারদের একট! ধারাবাহিক বিবরণ দিতে চেষ্টা 
কগিয়াছেন। রাখল-বাবু বলেন-_“বারেন্দ্র কুলশান্ত্র সম্বন্ধে তিনি 
মেসমস্ত ঘটনার উল্লেণ করিয়।ছেন তাহীর কিয়দংশ সত্য হইলেও 
হইতে পরে কারণ সাঙোড়, একটাকিয়! নামগুলি প্রাচীন ও 
ধরতিহাসিক |” (বাঞজালার ইতিহান ২য় ভ।গ--১৮৬ পৃষ্ঠা) আমি 
রাখাল-ঝ।বুরই পদাস্ক অনুসরণ করিয়! লিখিয়াছি--/[116 ৪2760- 
00195 01 0176 131210021 /25011002155) 85511500106 09 
[10 920921) 010 680677819 10091550106 500 07041 
0155 916 11561) 00 00205510 535855150905 ৪50 50165) 
10617610981) 09560 000 0520101905 8170 500181 01/00010165 
01 150121921001125) 0769 2515. 5016. 00 19055855 এ, 10801২+ 
8০017. 0 চ০0) 200 25 59017 06561৮6 ৪. 070100617 
10505618901০0. রাখাল-বাবু লিখিলেন--“কিয়দংশ সত্য হইলেও 
হইতে পারে,”--আমি লিখিলাম--5915. 60 70955895 2. 1১201. 
87০40 01 040). এই ছুইট! কথার বড় বেশী বিভিন্্রত নাই; তবু 
যদি শ্রেণী তুলিয়! গাল দয়! (*বারেন্্র উপদ্রব”) তৃত্ হইতে চাছেন, 
হউন। ছুর্গাচন্ত্র বাবুর সঙ্কালিত বিবরণ সমস্তটাই সত্য, ইহা পাগলেও 
বিশ্বাস করিবে ন1। কিন্তু এই ন্বদীর্ঘ বিবরণ তিনি আগাগোড়া কল্পন। 
করিয়। লিখিয়াছেন এতট। কপ্সানা-কুশলতার গৌরব আমি বেচারা 
ছুর্গাচশ্রকে দিতে রাজি নই। আর কুলগ্রন্থের প্রমাণের উপর চিঞ্দিনই 
আমার সসন্দেহ দৃষ্টি থাকিলেও রাখাল-বাবুর মত কুলগ্রস্থফোবিয়! বা 
জনপ্রবাদফো।বয়। আমার নাই, ইহাও সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি। 
জনপ্রবানগর্ভে সময় সময় ইতিহাস কিরূপ তাজ। থাকে ওসমানের 
ইতিহাদ উদ্ধারে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, প্রযুক্ত বছুনাথ সরকার 
মহাশয় এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। (প্রবাসী ওসমান বিষয়ক প্রথম 
প্রবন্ধ)। সাতোড় ও ভ।ছুড়িয়ার জমিদারী নাটোরয়াজ রামজীবন 





শাসিত ত ৯ পাশাপাশি ৯ পাটিপীসিাস্পিসসিল সি 


দ্সুজমর্দন--পঙুনগর--১৩৪* শক 


কিরপে গ্রান করিয়। নিজের বিস্তৃত জমিদারী গঠন করেন তাহার 
সমসাময়িক দলিলের প্রমাণ কালী প্রসন্ন বাবুর "নবাবী আমলে” 
আংশিফত।বে আছেং।+. গ্রন্ট সাহেবের ১৭৮৬--৮৮ খুষ্টাব্দে সঙ্কলিত 
বাঙ্গালীর রাজন্ববিচারে বহুবার ভাতুরিয়! ও সাঁতো?ড়র নাম আছে । 
আমার পুস্তক যখন বাহিব হয় তখন ছুর্গাচন্দ্র বাবুর সহিত আমার 
পরিচয় ছিল না, পরে শ্রীধুক্ত জলধর দেন মহশয়ের মধ্যস্থতায় তাহার 
সহিত পরিচিত হই। মৃত্যুর পুব্বে তিনি আমার নিকট অনেকগুলি 
পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ভ।ছুড়ীদের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্‌ বাদ্‌ণাহী 
দলিলের খবর তিনি আমাকে জান।ইয়। গিয়ছেন। যখাসময়ে এই 
বিষয়ে আমার অনুসন্ধননের ফল প্রকাঁশিত হইবে । এইখ।নে কেবণ 
এইমাত্র বঞ্তব্য মে ভাতুরিয়া পরগণ! স্বপ্রও নহে, মায়াও নচে, উহা! 
এখনও পাবনা জেলার একটা বিখা(ত পরগণ|, ভ।দুড়ীর্দের এক 
বংশধর চৌগীর রাজা এখনও দেখানে বেশ নামঙ্গাদা জমিদার। 
হরিপুরের চৌধুরী মহাশয়ের! ভাতুরিয়া ও সাঁতোড়ের সহিত বিশেষ 
সংপ্রিষ্ট । অনুসন্ধ।নের যথেষ্ট ক্ষেত্র ও প্রয়োজন রহিয়।ছে। 

৬দুর্গাচন্ত্র সানালের স।মাজিক ইতিহাসে সিদ্ধান্ত অ।মার পুণ্তকে 
কোথাও আমি “গ্রহণ” করি নাই। ইতিহাসে যে হার সমাক্‌ জ্ঞান 
ছিল না, তাহ প্রমীণ কর। এতই সহদ যে তাহার জন্য রাখাল বাবুব 
অতট। পরিশ্রম স্বীকার করিবার কোন প্রয়েজন ছিল না। কিন্ত 
তিনি ভাতুরিয়া ও সাতোড়ের জমিদারদের যে কাহিনী সঙ্কলিত করিয়। 


বঙ্গের ক্ষয়িধুতম জেলা 


৮৪৩ 
গিয়াছেন তাহা উপেক্ষ।র যে।গা মনে হক নাই। উহার "ছাই" উপেক্ষ। 
করিয়া উহাতে কে।ন 'রত্র' আছে কিন! তাহ! পরীক্ষ। করিয়া! দেখিবার 
যোগ্য মনে করিয়াছি, এখনও করি। 


৩। "যদি ভট্টশালী মহাশয়ের মুত." প্রবিষ্ট করা 
যায় না।” € প্রবাসী ফাজ্তন--৬৫৭ পৃঃ-২য় কলম ।) 


পূর্ব্বেই উক্ত হইয়!ছে, রিয়াজের ইতিহানাংশ মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য, 
কিন্তু রাজাদের রাজ্যকাল বা সন তারিখ নির্ভরযোগা নুহে। গণেশ 
সত বৎসর রাজত্ব করিকাছিলেন, রিয়'জের এই উত্তি সতা, ইহ! 
রাখাল ৰাবু ধরিয়। লইতেছেন কেন? গণেশ বাঙ্গালারাজ্যের সর্কোসর্কা 
হয়ত সাত বৎসরই ছিলেন, কিন্ত তিনি রাজ্য করিয়/ছিলেন ৮১৮ হিঃতে 
নূর কুতবের মৃত্যুর পরে এবং ৮২১ হিঃতে ছালালুদ্দিনের মুসার অব্যাহত 
প্রবাহ আরস্তের পৃরের ৬ 


3। “দনুজমন্দন কে ছিলেন সে সম্বন্ধে ভট্টশালী 
মহাশয় নূতন প্রমাণ কিছুই আবি্ক্ষ/ওর করিতে পারেন 
নাই”-_ ইত্যাদি এ পৃষ্ঠা, এ কলম। 


এই সুল্তানী আমল সম্বন্ধে বহু পুতন তথ্য এই ক্ষুদ্র লেখক 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়ছে বলিয়াই দনুজমর্দান ও গণেশের 
অভিন্বত্ব প্রমাণ সম্ভব হইয়াছে । রাখাল বাধু দমুজনর্দনের 
মুত্র 5” দেখিয়া উহ! উভ্রন্থীপে মুদ্রিত বজিয়া অবধারণ 
করিয়। ফেলিয়ছিলেন । আমি দেখ।ইয়াছি উহা, স্পষ্ট চাটিগ্রাম। 
এই প্রবন্ধের সহিত মুপ্রিত দনুগ্গমর্দীনের মুদ্রার ছবিতেও চ।টিগ্রাম 
পড়ি'ত পারা যাইবে আশ! করি। রাখল বংধুর মুদ্র/-তত্ব আলোচনায় 
এইরূপ কত পাপ যে আমার ধুইতে হইয়াছে তাহা রাখাল বাবু 
ভালই জানেন। দেশ-বিখা।ত মুদ্র। তান্বিককে দেশের লোকের 
নিকট খাটে! করিবার অভিলাষ নাই বলিয়াই সেগুলির খার নম্বর দিয়া 
উল্লেখ করিল।ম ন|। যাঁহ।র দেখিতে কৌতৃহল থাকে, আমার 
ইংরেজী পুস্তকণান। পড়িয়। দেখিতে পারেন । 


শ্॥। নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 


+৯ পাকা এ ৯৩৯ 


বঙ্গের ক্ষয়িফ্ুতম জেলা 


১৯২১ সালের মানুষণুস্তি অন্সারে দেখা যাঘ, বঙ্গে 
দশটি জেলার লোকসংখ্যা কমিয়াছে। যথা--বদ্ধমান, 
বীরভূম, ৰাকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, 
যশোর, পাবনা, ও মালদহ। যে জেলায় হাজারকরা 
যত জন লোক কমিয়াছে, তাহ! নীচের তালিকায় দেখান 
হইল। 
জেল । 


বাকুড়া * ১০৪ 
বীরভূম ৯৪ 


হাজারে কতজন কমিয়াছে। * 


জেল।। হাঁ্দারে কতজন কমিয়াছে 
মুশিদাবাদ ৮০ 
নদিয়া রি 
বর্ধমান ॥ ৬৫ 
মেদিনীপুর ৫৫ 
পাবনা ২৭ 
মালদহ ১৮ 
যশোর । ১২ 
*গলী | রর ৯ 





১৮৪৪ 


সস াসমিপসি পাটি পিস, 





পি 





প্রবাসী-্চৈত্র, ১৩৩, 





| ২৩শ ভীগ, ২য় খণ্ড 


পোস্ট পাটি পি পি পাটি পাস 





সি পাস পট পি 


ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বাঁকুড়াতেই সর্ধাঁ প্রতি বর্গ-মাইলে ১১৪৮ জনের বাস? সেখানে লোক 


পেক্ষা বেশী হারে লোকসংখ্যা কমিয়াছে। অতএব 
বাঁকুড়া বঙ্গের ক্ষয়িষ্ঃতম জেলা । 

দেশের উন্নতি করিতে হইলে; যে-সকল জেলার ও 
স্থানের সর্ধ্বাপেক্ষা অধিক অবনতি হইয়াছে, তাহাদের 
অবনতি'নিবারণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্ট। করা সর্বাগ্রে 
কর্তব্য। বাঁকুড়া জেলার অবনতি সর্বাপেক্ষা অধিক হওগায় 
এবং উহার সহিত আমি অন্ত জেলা অপেক্ষা অধিক 
গরিচিত বলিয়া উহার সম্বদ্ধে কিছু চিখিতেছি। 

বাংলা দেশের ২৮টি জেলার মধ্যে টৈমন্নিংহের 
লোকসংখ্যা (৪৮,৩৭,৭:৩) সকলের চেয়ে বেশী । ইহার 
লোকসংখ্য। ভারতবর্ষেরও অন্ত যে-কোন জেল। অপেক্ষা 


অধিক। লোকসংখ্যা অনুসারে বঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে 
বাকুড়ার স্থান একবিংশতম। ১৯২১ সালের মান্ুযণ্স্তি 


অচুলারে উহা ১*১১৯,৯৪১ জন লোকের বাঁপভূমি। 
১৮৭২ সাল হইতে এপয্যস্ত ছয়বার মানগুষণুস্তি হইয়াছে । 
কোন্‌ সালে এ জেলায় কত লোক ছিঙ্গস, দেখাইতেছি। 


সাল। লোকসংখ।। 
১৮৭২ ৯১৬৮১৫ ৯৭ 
১৮৮১ ১০১৪১১৭৫২ 
১৮৪৯১ ১*১৬৯,৬৬৮ 
১৯০১ 2 ১১১১৬,৪১১ 
১৯১১ ১১১৩৮১৬৭০ 
১৯২১ ১০১১৭৯১৯৭৪১ 


১২৭, 

স্থতরাং দেখ| যাইতেছে, যে, এই জেলার লোকসংখ্যা 
৪৩ বব্সর পূর্বে যাহা ছিল, তাহ! অপেক্ষাও কম হইম। 
গিয়াছে! দশ বৎসরে ১,১৮,৭২৯ জন লোক কমি- 
য়াছে। সাধারণতঃ মনে হইতে পারে। যে, যে-সব 
জেলায় বসতি,ঘন, সেখানে লোক ন। বাড়িয়া, যে-সব 
জেলা বিরল-বনতি, সেখানেই লোক বাড়। উচিত। 
কিন্তু পশ্চিম-ব্জ অপেক্ষা পূর্ধ-বঙ্ছে বসতি ঘন; 
অথচ পশ্চিম-বঙ্গে লোক কমিয়াছে, পূর্বব-বঙ্গে বাড়ি- 
যাছে। দৃষ্টান্ত-_বাকুড়।য় প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৮৮ জন 
লোক বান কবে, ঘেখানে লোক কমিঘাছে। ঢাকায় 


বাড়িয়াছে। 

বাকুড়ার সকল অঞ্চলে লোক সমান হারে কমে 
নাই) সদর সবডিবিজনে হাজারে ৭ জন, বিষ্ণুপুর 
সবভিবিজনে হাজারে ১৬৯ জন কমিয়াছে। সদর 
সবডিবিজনে ৬৯৪৪৪২ এবং বিষ্ণুপুর শ্পীবডিবিজনে 
৩২৫৪৯৯ জনের বদতি। কোন্‌ থানার এলাকায় 
হাজারে কত লোক কমিয়াছে, তাহা হইতে মোটামুটি 
বুঝ। যাইবে, কোন্‌ অঞ্চলের স্বাস্থ ও অবস্থা কিরূপ। 


থান! । প্হাঁজারে হাস। 
বকুড়ঃ ছাত না হি 
ওন্দা, তাল্ডাংরা ৯ 
গঙ্গাজলঘাটি, সাল্ভড়াঃ বড়জোড়া, মেঝ্য ৮৩ 
থ।তড়া, ইন্দ পুর, রাণীব(ধ, রাইপুর ৬১ 
শিম্লাপাল ৭১ 


বিষুণপুর, জয়পুর, পাত্রশ।য়ের, রাধানগর, ইন্দাস্‌, 
মোপামুখী ১৭১ 

শিরো মণিপুর, কোতুলপুর ১৬৩ 
এখন, বাঁকুড়া জেলার লোঁকক্ষয়ের কারণ অঙ্গু- 
সন্ধান করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ 
দেখিতে হইবে, কোন্‌ জেলায় কৃষিযোগা জমীর অংশ 
কত, সেই অংশের কত অংশে চাষ হয়, বার্শিক গড় 
বৃষ্টিপাত কত, জমীর উৎ্পার্দিক! শক্তি কিরূপ, ইত্যাদি। 
বাধুড়া গেলায় মোট যত জমী আছে, তাহার শত- 
করা ৩৩'৬ অর্থাৎ মোটামুটি রকম সাড়ে পাচ আনায় 
চাষ করা হইয়া থাকে। আরো শতকরা ৫৬'৪ 
ভাগে চাষ চলিতে পারে, কিন্তু তাহা অকধিত 
অবস্থায় পড়িয়া! থাকে । অর্থাৎ জল সেচনের বন্দো- 
বস্ত করিতে পারিলে, এখন যত জমীতে চাঁষ হয়, তাহার 
উপর আরও প্রায় তাহার ছ্িগুণ জমীতে চাষ হইতে 
পারে। সমগ্র বাংলা দেশে, চব্বিশ-পরগণা, খুলনা 
দাঞ্জিলিং ও পার্কত্য-চট্টগ্রাম বাদ দিলে, বীকুড়াতেই 
কর্ষিত জমীর অনুপাত সর্বাপেক্ষা কম। ইহার মধ্যে 
দাঞ্জিলিং ৪ পার্বত্য-চট্টগ্রাম পাহাড়ি জায়গা, এবং 
উভয়ই বিপস-বগতি। স্থতগাং কধিত জমীর অংশ কম 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 








এছ পি পাটি ৯ 


হওয়া "স্বাভাবিক এবং হইলেও ক্ষতি নাই। চব্বিশ- 
পরুগণার অর্ধেকের অধিকাংশ অরণা ও জঙ্গল, তাহার 


অনেক অংশ জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে ডুবিয়! যায়। 


জেলার অনেক অংশে টিটাগড় বারাকপুর দমদমা 
খড়দহ প্রভৃতি” কারখানা-প্রধান স্থান আছে। অতএব 
এই.জেলাতেও কর্ষিত জমির অংশ কম হওয়ার কারণ, 
এবং তাহার জন্য যে লোকসংখা| হাস হইতে পারে না, 
তাহ। সহজেই বুঝ। যায়। খুলনার অর্ধেকটা স্থন্দরবন। 
অনেক অংশ জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া যাঁয়। 
এই জেলাতেও চাষের জমীর পরিমাণ কম হওয়া 
স্বাভাবিক। তাহার জন্ত লৌকসংখ্যা কম হইবার কথা 
নয়। 

বাকুড়ার গড় বাধিক রুষ্টিপাত ৫৩'১১ ইঞ্চি মাত্র । 
ইহার মানে এই, যে, এই জেলায় যত বৃষ্টির জল 
পড়ে, তাহা সমুদয় জেলার উপর সমান গভীর ভাবে 
ঢালিয়। রাখিলে, তাহার গভীরতা ৫৩১১ ইঞ্চি হইবে। 
এরূপ কম বৃষ্টি আর কোন জেলায় হয় না। বাংলাদেশের 
অন্য সব জেলার মত ব'কুড়ার লোকদেরও প্রধান নিভব 
চাষের উপর। জল বিনা চাষ হয় না। বৃষ্টি বাড়াইবার 
কোন নিশ্চিত উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 
স্থতরাং বাকুড়ায় যত জল আকাশ হইতে পড়ে, তাহাই 
নান! প্রকার জলাশয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া তথায় 
চাষের উন্নতি ও বিস্তৃতি াধন করিতে হইবে। ইহার 
কথা ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে বলিব। 

কোন্‌ জেলার জমীর উৎপার্দিক! শক্তি কত, তাহ। 
স্থির করা, এবং ভাহার পর তাহা ভাবায় প্রকাশ কর! 
কঠিন। কিন্তু মোটের উপর ভিন্ন ভিন্ন জেলার জমীর 
উৎ্পাদিকা-শক্তি পরম্পরের সহিত তুলনায় কিরূপ, 
তাহা বল] যাইতে পারে। বঙ্গের সেম্সম্‌ রিপোর্টের 
লেখক ভরিউ এইচ. টম্পন্‌ সাহেব এগারটি কেলার গড় 
বৃষ্টিপাত; চাষ-করা জমী, ফললের পরিমাণ, এবং বসতির 
ঘনতা, প্রসৃতি বিষয়ের আলোচন1 করিয়াছেন। আমরা 
তাহার লেখা হইতে কতকগুলি অঙ্ক সংকলন করিয়া 
দিতেছি। তাঁহার এই এগারটি গেল! সম্বন্ধীয় তালিকা 
গুলিতে বীকুড়ার, কেবল সদ সব.ডিবিজ্ঞন্টিই ধব! 


বঙ্গের ক্ষয়িষতম জেল। 


» পাসিপাসিপাস্টিপীসিপানছি এসপি সিটি পাস্টিপসটি পাস্পিপাস্টিল সত সি পাসিপাস্টি তা পাস্িপাস্িত সিপাসিপাসিল ৯ পি তি পি তাশি পাছি পাসি পাত ৩ 


৮৪৫ 


পাশ ০ ৯ পা পা্টিপা্টিপাস্পিপাস্পিপা সর্ট 


হইয়াছে। সমগ্র ভূমির প্রতি বর্গ- মাইলে ফসলের পরিমাণ 
মেদিনীপুরে ৫** ধরিয়া তাহার তুলনায় অন্তান্ত জেলার 
পরিমাণ দেখান হইয়াছে । 


জেল! প্রতি বর্গ- 


মাইলে ফসল 


প্রতি বর্গ-মাইলে 
লোকমংখ্য। 


কত ইঞ্চি 

বার্ষিক বৃষ্টি 
বাঁকুড়া 

(সদর সব-ডিবিঃ) 
মেদ্বিনীপুর 

নদিয়! 

রাজশাহী 

যশোহর 

ফরিদপুর 

মৈমন্সিং 

ঢাক! ৬৯ ২২ 
ত্রিপুর জেল! ১১১৯২ 
নোয়াখালী (দ্বীপ বাঁদে) ১২৬৮৩ 
ৰাকরগঞ্জ ৮৪'২৯ 


এই তালিকাএ দেখা যাইতেছে, যে, বাকুড়ায় বৃষ্টি- 
পাত সর্বাপেক্ষা কম, ফসলও জন্মে প্রতি বর্গ-মাইলে 
সর্বাপেক্ষা কম, এবং প্রতি বর্গ-মাইলে লোক-সংখ্যাও 
সর্ববাপেক্ষা কম। ইহা স্বাভাবিক বটে । যেখানে 
জল কম, সেখানে ফলল কম ত হইবেই। এবং যদ্দি 
তথাকার লোকদের জীবিকা! প্রধানতঃ চাষই হয়, তাহ! 
হইলে লোকসংখ্যাও কম হইবে। মোটামুটি ইহাও 
দেখা যাইতেছে, যে, যেখানে বৃষ্টিপাত অধিক, সেখানকার 
ফললের পরিমাণ এবং বসতির ঘনতাও অধিক। অতএব, 
বাকুড়ার লোকসংখ্যা বাড়াইবার গ্রধান উপায় ফলের 
পরিমাণ বুদ্ধি; ফসল বাঁড়াইতে হইলে জল বেশী পাইতে 
হইবে? বৃষ্টি বাড়াইবার উপায় নাই বলিয়া, বুট্টির জল 
যতটুকু পাওয়া যায়, তাহ! যথাসম্ভব ধরিয়া রাখিয়া কাজে 
লাগাইতে হইবে। 

এপধ্যস্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সকলেই 
সহজে অনুমান করিবেন, যে। এ জেলায় অন্কষ্ট প্রায়ই 
হইন্পা থাকে, এবং তাহা মধ্যে মধ্ো দুর্ভিক্ষের আকার 
ধারণ কবে | ইহার ইতিহাসেও তাহাই দেখ! যায়। 
আগেকার..কথা ছাড়িয়া, দিলেও দেখিতে পাই, গত দশ 
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বৎসর মধ্যেই গব্শ[নেস্উ, জা ্বীক্কুভ্ড ছুর্িক্ষ 


ছুইবার হইয়াছে; ১৯১৫-১৬ অন্দে একবার, ১৯১৮-১৯ 
অব আর-একবার। কেবপমান্ম অনশনে ঠিক কত 


৮৪৬ 


৯ পা পিটিসি পোস্ত পাসিপীসিপা ৬ পাঁছি পাপ পাস্পিপাসসসি পাস পাটি, 


লোক মরিয্লাছিল, তার! বল! কঠিন। কিন্তু খাইতে 
না পাইলে দুর্ধবলতাবশতঃ মানুষের নানা-প্রকার পীড়া 
হয়, যা-তা খাইয়া ব্যারাম হয়। ১৯১৮-১৯ পালে ইন্‌- 
ফয়েজ মহামারীতে বাংলার সব জেলায় অনেক লোক 
মার! পড়ে। যে-সব জেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক লোক 
মরিয়াছিন্ত, বাঁকুড়া তাহার মধ্যে অন্থতম। এ জেলায় 
সাধারণতঃ হাজারে যত লোক ম:র, সবুকারী রিপোর্ট, 
অনুলারে ১৯১৮ সালে ইন্ফ্র,য়েঞজার দরুন্‌ তাহার উপর 
হাজারে আরো দশজন মরিয়াছিল। ,কোন কোন শহরে 
ইহা অপেক্ষাও অনভি্তিম্ভ মৃত্যু অধিক হইয়াছিল; 
যথা সোনামুখীতে হাজারে ২০*৮। স্বাস্থাবিভাগের রিপোর্ট, 
অনুসারে, ইহার কারণ এই, যে, অনশনক্রিষ্ট লোকদের 
দুর্বল দেহ রোগের আক্রমণ নিরস্ত বা সহ্য করিতে 
পারে নাই। ১৯১৯ সালেও ইন্ক্লয়েঞ্জ। ছিল। স্থাস্থা- 
বিভাগের রিপোর্টে দেখ। যায়, জরে সাধারণতঃ যত লোক 
মরে; এ সালে ভ্ডান্ান্ল জভি্িত্ক্ হাজারকরা ৭*১ 
জন লোক বীকুড়ায় মরিয়াছিল। এই জর সম্ভবতঃ 
অনেক স্থলে ইন্ফরয়েঞা। যাহা হউক, জরের নামটা 
যাহাই হউক, উহার অতিরিক্ত প্রকোপের কারণ যে 
অন্নকষ্টজনিত ক্ষীণ শরীর, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
স্বাস্থ্যবিভাগের, ১৯১৯ সালের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, 
যে, ১৯১৮-১৯এর ইন্ফয়েঞায় বাকুড়ার হাজারকরা ২৫ 
জন লোক মারা! পরঁড়য়াছিল। 

সুপুষ্ট ও সবল অনেক লোক ইনৃ্লয়েঞজায় মারা 
পড়িয়াছিল) কিন্তু ক্ষীণজীবীদের মৃত্যুই বেশী হইয়াছিল । 
তা ছাড়া, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত ন] 
থাকায় শহর অপেক্ষা গ্রামে মৃত্যুর হার বেশী হইয়াছিল । 
অতএব, মান্থষের যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য চাই, চিকিৎসার 
ব্যবস্থাও গ্রামে গ্রামে চাই। 

ম্যালেরিয়য় মান্য মরে ইহা সত্য কথা? কিন্ত 
যাহারা খাইতে পায় না, তাহাদের বেশী ম্যালেরিয়া 
হয়। কিন্বা যে বৎসর লোকে খাইতে পায় না, সেই 
বৎসর বেশী ম্যালেরিয়া হয়, একথা সরুকারী কণ্ম- 
চারীরা ভাল করিয়া শ্বীফার করিতে চান না। তাহারা 
মণার, উপর ম্যালেরিয়াঁর সব দোষটা চাপাইয়া নিশ্চিত 





প্রবাসী-্চৈত্র, ১৩৩৪ 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


হইতে চান। কিন্তু এল্দাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় এ 
কথাট1 খুব নরম ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে ।* উহ 
ইংরেজদের প্রধান বিশ্বকোষ । স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরে- 
ক্র ডাক্তার বেন্টলীর সত্য কথা বলিবার অভ্যাস 
থাকায় তিনিও একথা একটু প্যাচাইয়া শ্বীকার করি- 
য়াছেন।৭ অতএব বীকুড়ায় ম্যালেরিয়া কমাইতে হইলে 
যেমন চিকিৎসা ও ওষধের এবং মশ। মারিবার বন্দো- 
বন্ত চাই, অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন রক্ষা ও 
গ্রহের ব্যবস্থাও সেইরূপ চাই। 

বাকুড়া জেলার কতকটা অপেক্ষার্কত নীচু ও সমতল 
এবং কতকটা! উ'চু ভাঙ্গা জমী। মোটামুটি সদর সব 
ভিবিজন উচু এবং বিষুঃপুর সবভিবিজন সমতল এই- 
রূপ বল যাইতে পারে । এই কারণে দর সবভিবিজনে" 
প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৬১ জন, কিন্ত বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রতি 
বগ-মাইলে ৪৬৫ জন লোকের বাস। 

দিনাজপুরের বালুঘাট মহকুমা, এবং জলপাই গুড়ি ও 
পার্বত্য-চট্টগ্রাম জেলাছয় ব্যতীত, বাঁকুড়ায় শতকর! 
যত লোক আদিম-জাতীয়, সাঁওতাল প্রভৃতি, অন্য 
কোথাও তত নহে। এইজন্য আদিম-জাতীয় লোকদের 
শিক্ষার্দির বিশেষ ব্যবস্থ। না করিলে বাঁকুড়ার সমাক্‌ 
উন্নতি হইবে না। 

পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও দাজিলিং ছাড়। আর লব জেল। 
অপেক্ষা এ জেলায় শতকরা মুনলমান কম। 

জেলার মোট ভূমির শতকরা সাত অংশের উপর 
বনজঙ্গল আছে। ইহা বেশী নহে। ইহ! রঙ্গ! কর! দরুকার, 
কেবল গৃহনির্দাণের ও জালানী কাঠের জন্যই ঘে ইহা 
দবুকার, তা নয়; জমী ও বাতাপ সরস রাখিবার জন্যও 
আবশ্তক। 

জেলার উচ্চ ভাঙ্গা! অংশ হইতে জল নিঃনারণ 














ঈ.:1555110910000090 15 9159 091195009100162856 
585061201011169 : 0০0 570011 0062500151006  5৬০1080.7 
150090191956018 81102010102) ৮০1, ২৮103, 404 

বৰ. £11019105 07066 10 517015577025150011070212112 5 
7960 100 08050 01 00901819000) 1906 80136215 10 
100০9110165 ৬1101) 50161 700156 £060101110 0070101025,555% 
1001ঘুদ। 6505১136120 1021) 1১ 32. 


৬ষ্ঠ সংশা) 


সহজেই হয়, উহা! অপেক্ষারত ম্যালেরিয়াশৃন্তও বটে। 
কিন্তু বিষুপুর মহকুমাকে সবুকারী সেক্স, রিপোর্টে 
বঙ্গের সর্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অংশ বলা হইয়াছে। 
তাহার কারণ বল! হইয়াংছ তিনটি-_ছুটি প্রধান। একটি 
অপ্রধান। এই ,অঞ্চলের জল নিঃসারণের স্বাভাবিক 
উপায় ভাল নয়) এবং ইহা! নদীর বন্যাতেও বিপন্ন 
হয়। অপ্রধান কারণ এই, যে, জমীতে জল সেচনের 
নিমিত্ত নদী ও খালে যে-সব বাঁধ দেওয়া আছে, তাহাতে 
বন্তার কুফল বৃদ্ধিপায়। কিন্ধ বাঁধগুলি সম্বন্ধে এরূপ 
ব্যবস্থা করা এগ্রিনীয়ারিং বুদ্ধির অনাধ্য নহে, যাহা 
দ্বারা এই কুফল নিবারিত হইতে পারে। যাহা হউক, 
ইহা হইতে বুঝ! যাইতেছে, যে, বিষুপুর মহকুমায় 
উদ্বত্ত জল নিঃসারণের বন্দোবস্ত হওয়া দর্কার। 

মৃত্যুই বাঁকুড়ার লোক্সংখা। হাসের একমাত্র 
কারণ নহে। জীবিকানির্বাহের জন্য এ জেলার বিস্তর 
লোক জেলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । ১৯১১ হইতে 
১৯২১ «রশ বৎসরে বাহির হইতে এ জেলায় ১০,৭৯০ 
গন লোক আপিয়াছিল, কিন্তু এ জেলা হইতে বাহিরে 
গিয়াছিল ৭২,৬০৭। নিজের জেলাতেই অন্নসংস্থান 
হইলে এত বেশী লোক বাহিরে যাইবে না। অবশ্ঠ 
কোন দেল] খুব ধনী হইলও তাহা হইতে অনেক লোক 
নানা কারণে বাহিরে যাইবে; কিন্তু উহার ধনশালিতা- 
হেতু বাহিরের লোকও তেমনি বেশী আসিবে । 

১৫ বৎসর বয়সের পূর্ধবে এবং ৪০ বৎসর বয়সের 
পরেও অনেক বাঙালী স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া থাকে; 
কিন্তু মোটামুটি। ১৫ হইতে ৪* বৎসর, এই সময়টিকে 
সম্তান হইবার বয়স বলিয়া! ধরা যাইতে পারে। ১৯২১ 
সালে এই বয়সের প্রতি একশত জন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের 
কতগুলি সম্তান ছিল, তাহার দ্বারা বাঙালী জাতির সংখ্যা- 
বৃদ্ধির শক্তি বাড়িতেছে কিন্বা কমিতেছে বুঝা যাইতে 
পারে। ১৯২১ সালে উক্তরূপ বয়সের প্রতি একশত জন 
বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সম্তানসংখ্য1 সমুদয় বাংলা দেশে 
১৭২টি ছিল; ১৯*১ সালে ছিল ১৮২টি, ১৯১১ স্লালে ছিল 
১৮১টি ॥ স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ক্রমশ: বাঙালী স্ত্রী- 
লোকদের সম্তানসংখ)া কমিতেছে। বীকুড়া জেলায় 


বঙ্গের ক্ষয়িঞ্ুতম জেল! 
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৮৪৭ 


* পান্টি সত » পাসিকাস্িপাস্িপাসপিলাসটি পাস 


একশত বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সম্তানসংখ্যা বাংলা! দেশের 
গড় অপেক্ষা! কম। এখানে ১৯২১ সালে এই সংখ্য। ছিল 
১৫৭) ১৯১১ সালে ১৬৭7 ১৯৭১ সার্লে ১৮২। স্থতরাং 
দেখা যাইতেছে, সমগ্র বঙ্গে কুড়ি বৎসরে সন্তানসংখ্যা 
শতকরা ৯০ কমিয়াছে 7 কিন্থ বাঁকুড়ায় এ কুড়ি বৎসরে 
কমিয়াছে পঁচিশ, অর্থাৎ আড়াই গুণেরও বেশী অতএব 
এ জেলার লোকসংখা। স্বাস আশ্চর্যের বিষয় নহে। 
বিবাহিতা নারীদের সস্তানসংখ্যা কেন কমিতেছে, বিশেষ 
বিবেচন। ও অনুসন্ধান না করিয়া! বলিতে পারিলগাম না। 
লেখা পড়া ন৷ জানিলে কোন বিষয়েই কোন উন্নাত 
হয় না, এমন বল) যায় না; কিন্তু লেখাপড়া জানিলে 
এবং শিক্ষা পাইলে সকল বিষয়েই উন্নতির সম্ভাবন! 
বাড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বাকুড়ায় শিক্ষার 
অবস্থা কিরপ, দেখা যাক। যাহারা চিঠি লিখিতে ও 
পড়িতে পারে, তাহাদিগকে লিখনপঠনক্ষম বলিয়া 
সেন্সাসে ধরা হইয়াছে । স্থৃতরাং লিখনপঠনক্ষম বলিলে 
খুব সামান্য শিক্ষাই বুঝায়। পাঁচ বৎসরের উর্ধবযস্ক 
পুরুষ ও নারীর মধ্যে হাজারে কয়জন ১৯২১ ১৯১১, ও 
১৯০১ সালে লিখনপঠনক্ষম ছিল, সাহার তালিকা £-_ 


পুরুষ রী 

প্রদেশ ১৯২১ ১৯১১ ১৯০১ ১৯২১ ১৯১১ ১৯০১ 
ব্রহ্ধদেশ ৫১০ ৪৩১ ৪৩9 ১১২ ৭০ ৫২ 
বাংলা ১৮১ ১৬১ ১৪৭ ২১ ১৩ ৯ 
মান্দা ১৭৩ ১৭১ ১৩৭ ২৪ ২০ ১১ 
বোস্বাই ১৩৮ ১৩৯ ১৩১ ২৪ ১৬ ১5 
বিহার-ওড়িয! ৯৬৮৮ ৮৭ ৬. ৪ ৩ 
পঞ্জাব ৭৪ ২ ৭৪ ৯ ৭ ৪ 
আগ্রা-অযোধ্যা। ৭৪ ৬৯ ৬৬ ৭ ৬ ৩ 

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ মঠসকলে বিনা বেতনে শিক্ষা 


দেওয়া হয় বলিয়া এবং তথায় নারীদের মুধ্যে অবরোধ- 
প্রথা অর্থাৎ পর্দ। না খাকায়, সেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের 
মধ্যেই সাধারণ শিক্ষার বিস্তৃতি ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক 
বৈশী--যদিও উচ্চশিক্ষার বিস্তার অধিক হয় নাই। 
মান্দ্রাজ ও বোশ্বাইয়েও পদ না থাকায় এ ছুই প্রদেশেও 
স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার অধিক। 


৮৪৮ 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩, 


২শুশ ভাগ, ২য় খু 


পাপ পাসি্ট উ৫৯৯৫৯৫৯৮৫৯৩৯৩৯পাথি পি তালি পাস পিপিপি লিলা 


১৯২১ সালে বাকুড়ায়.৫ বত্মরের উর্াবযস্ক পুরুষদের 
মধ্যে হাজারে, ২৩৭ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। ইহা 
অপেক্ষা! হাজারে 'ত্বধিকসংখ্যক লিখনপঠনক্ষম লোক 
বাংলায় চারিটি জেলায় ছিল; যথা--কলিকাতা৷ ৫৩০, 
হাঁবড়৷ ২৮১, চব্বিশ-পর্গণ। ২৫২, হুগলী ২৪৮। পাশ্চাত্য 
অনেক সভ্য দেশে এবং জাপানে নিতান্ত শিশু ভিন্ন 
একেবারে নিরক্ষর পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখা যায় না। 
বিস্ত সে-সব দেশের কগ1 ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, 
বাকুড়া অপেক্ষা শিক্ষিত জেল! বঙ্গেই রহিয়াছে। 

স্্রীশ্রিক্ষায় বকুড়ার অবস্থা অত্যন্ত হীন; হাজারে 
এগারটি মাত্র স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে । বঙ্গের 
কুড়িটি জেলার অবস্থা এবিষয়ে বৃ।কুড়া অপেক্ষা ভাল; 
যথা--কলিকাতা৷ ২৭১, হাবড়া ৩৫, হুগলী ৩২, ঢাক ২৯, 
বাকরগঞ্জ ২৬, দার্জিলিং ২৫, চব্বিশ-পরুগণা ২৪, নদিয়। 
২৩, ফরিদপুর ২২, বর্ধমান ২০, খুন ১৯, ত্রিপুরা ১৮, 
মুর্শিদীবাদ ১৮, যশোর ১৬, পাবনা ১৫, মেদিনীপুর ১৩, 
বগুড়া ১৩, চট্টগ্রাম ১৩, বীরভূম ১২, মৈমনসিং ১২। 
রাজশাহী, কুচবেহার, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা-রাজ্য স্ত্রী- 
শিক্ষায় বাকুড়ার সমান হীন। 

অনেক দেশী রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে আমা- 
দিগকে লঙ্জিত হইতে হইবে । ঘথা- ত্রিবাস্কুড়ে হাজারে 
৩৮৭ পুরুষ ও : ৭৩ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে। 

বাংলা দেশে * মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলৌকদের মধ্য 
শিক্ষার বিস্তার, আদিমনিবাসীরা ছাড়া অন্ত সকলের 
চেয়েকম। বঙ্গে কোন্‌ ধন্মাবলদ্বী কত লোক হাজারে 


লিখনপঠনক্ষম দেখুন। 

মোট পুরুষ ত্র 
হিন্দু ১৫৮ ২৬৮ ৩৬ 
মুমলমান ৫৪৯ ১০৯ ঙ 
খৃষ্টিয়ান ৪৬৮ ৫৩৯ ৪২৫ 
অভারতীয় খুঠ্িয়ান ৯৭৯ ৯৮৪ ৪৭২ 
ভারতীয় খুষ্টিয়ান ২৩৬ ৩১৭ ১৬৪ 
ব্রাহ্ম ৮২১ ৮৪৩ 8৯৯ 
বৌদ্ধ ৯৬ ১৬৯ ১৪ 


স্মাদিম নিবাসী ৭ ১৪ ১ 


বাকুড়ায় মুসলমানের সংখ্যা খুব কম বলিয়া! জেলা- 
গুলির মধ্যে শিক্ষায় ইহার স্থান উচু দেখাইতেছে। 
কিন্ত যদি অন্ত সব জেলাতেও কেবল হিন্দুদের শিক্ষাই 
ধর! যায়, তাহা! হইলে এই জেল! অনেক নীচে পড়িবে। 
হিন্দু পুরুষদের শিক্ষায় ইহা ১২টি জেলার নীচে, হিন্দু 
স্ত্রীলোকদের শিক্ষায় ইহা ২৫টি জেলার নীচে পড়িবে। 
কেবল মুসলমান পুরুষদের শিক্ষা ধরিলে বাকুড়া চতুর্থ- 
স্থানীয় হয়। এজেলার হাজারে ২৪ জন মুসলমান 
পুরুষ লিখনপঠনক্ষম। এবিষয়ে কেবল কলিকাতা (৩১৭) 
দ্ার্জালং (২৬৬) এবং হুগলী (২১১) এ জেলা অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । মুসলমান স্ত্রীলৌকদের শিক্ষায় এ জেল! বঙ্গে নবম- 
স্থানীয়; যদিও ইহাতে গৌরব নাই, কারণ তাহাদের 
মধো হাজারে আটজন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানেন। 
যাহা হউক, ইহা বাকুড়া জেলার মুপলমানদের কিছু 
গ্রশংসার বিষয়, ষে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শিক্ষায় 
তাহাদের স্থান বঙ্গের অন্তান্ত জেলার মুসলমানদের 
তুলনায় যেরূপ উচ্চে, বকুড়ার হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের 
শিক্ষার স্থান অন্তান্ত জেলার হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের 
তুলনায় সেরূপ উচ্চে নহে। 

এই জেলার দশমাংশ লোক সাওতাল প্রভৃতি আরিম- 
জাতীয়। ইহার। শিক্ষায় হীন। পুরুষদের মধ্যে হাজারে 
১৭ জন লিখিতে পড়িতে পারে, স্ত্রীলোকের মধ্যে হাহারে 


এক জনও নহে। 
১৯২১ সালে এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা । 
ধশ্ম মোট পুরুষ স্ত্রীলোক 
হিন্দ ৮৮০৪৩৭৯ 9৩৯৩৬৮ ৪৪১০৭১ 
্রাঙ্গ ৩ ২ ১ 
মুমলমান ৪৬৬5১ ২৪০৬৪ ২২৫৩৭ 
খুষ্টিয়ান ১৪২১ ৭৪৮ ৬৭৩ 
আদিম জাতি ৯১৪৭৭ ৪৫১৯২, ৪৬৩২৫ 


এখানে থুষ্টিয়ানদের সংখ্য। খুব দ্রুত বাড়িয়াছে। 
১৮৮১) ১৮৯১১ ১৯০১ ও ১৯২১ পালে তাহাদের সংখা! 
যথাক্রমে ৫৬, ১৩২? ৩৬৩, ১০১২ ও ১৪২১ ছিল। 

এই জেলায় কোন্‌ জা'তের লোক ১৯২১ সালে কত 
ছিল, তাহার তালিকা £-_ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা) 


জাত 

বাগদী 

বৈদ্য 

বৈষ্ণব ( টবরাগী ) 
বাকুই 

ৰাউরী 

তৃইয়। 

ভূমিজ 

ব্রাহ্মণ 

চামার 
চাষাধোব। 
ধোবা 

ডোম 

দোসাধ 
গদ্ধবণিক্‌ 
গোয়ালা 

হাড়ি 

জবগী ও জোগী 
কাহার 

চাষী কৈবর্তত 
জালিম! কৈবর্ত 
কলু 

কম্মকার 
কেওর! 

কায়স্থ 

কুমার 

কুড়মি 
লোহার 

মাল 

মালাকর 

ময়রা 

মুচি 

মুণ্ডা ( হিন্দু) 
মুণ্ড (আদিম) 
নমংশুক্র 


চর 


১০৭ - ১৬ 





পাস্পিপস্পাস্সিলাস্পি সিস্াস্িাস্িপাস্িতা 


পুকষ 
২৭৬৯৪ 
২০০৬ 
৮৯৪৬ 
১২৫৪ 
৪৬৭৮২ 
১৬২৭ 
৭৮৩৯ 
3৭০৩% 
৭০ 
১ 
১৯৫৪ 


৬৯ ৩৫ 


২৩৩ 





স্ত্রীলোক 
২৭৩৮৩ 
২০৬২ 
৯৪৬৫ 
১২৪৭ 
3৯০৬৩৭৯ 
১৪৫৭ 
৮৪৩১ 
9৭৫৫৭ 


বঙ্গের ক্ষয়িষ্ুতম জেল। 


সপ ৯-পোিপাস্িলা৯ পাপা পি পাস ৯৩৫ সপাস্টি পাপা সিপাস্সিপাস্িলাি 


পুরুয় 


জা'ত 

নাপিত 

নিয় 

ওরাও 

পাটনী 

পোদ 

রাঙ্জপুত (ছত্রী ) 
সদগোপ 

শা9তাল (হিন্দু) 
সাওভাল (আদিম ) 
শাহ। 

স্বর্ণকার 
স্থবর্ণবণিক 

শুড়ি 

স্য£্ধর 

তাশ্ব,লী 

ঠাতি ও তাতোয়। 
তেলী ও তিলী 
অন্যান্ত 


৫৪৭২ 
১ 

২০ 

€ 

এ 
১২৯৪৪ 
২২০৭৭ 
৩৭১৬ 
89৯৫৭ 
১৫৭ 
১২৩ 
৩৩৪১ 
৯৩২২৩ 
২৩৬২ 
৫০৩ 
১২৬৮৮ 
৩২৪৪৮ 
২৮৬৩৩ 


৮৪৯ 


স্ত্রীলোক 
৫৭০৬ 


৪৫৬৫ 
"১২৮৯৬ 
২৪৪১ 
৯৩৬৫ 
১১৫৯৫ 
৩২১২৭ 
২৮৮৯৫ 


অন্ান্তের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী আগুরী ৪২৬৮ ও ৪০৯১ 
কোড়া স্ত্রী ৪ পুরুষ ২২৯২ ও ২২৭৭, নাইক স্ত্রী ও পুরুষ 
১৫ ১৫ এবং সামন্ত স্ত্রী ও পুরুষ ৮৭ ও ৩৫। 


মুললমানদের মধ্যে 
পুক্ষ 


বেহার! 
জোলাহ! 
পাঠান 
সৈয়দ 
শেখ, 
অন্তান্ত 


৩৩৫ 
১৭৬৬ 
৭৫৩ 
২১১৪৯ 


৯৪ 


৩৪ 
১৫২১ 
৭৫৯ 
১৯৮০৫ 


৭ 


এই জেলায় বাউরীদের সংখ্যা! সর্ববাপেক্ষা বেশী, তার 
নীচে ব্রাঙ্গণ। বাউরীদের উন্নতি করা সকলের আগে দর্‌- 
কার। সাওতালদিগকে, হিন্দু সাওতাল ও ভূত-প্রেত- 
পুজক সাওতাল এই ছুই ভাগে 'বিভক্ত করা হইয়্াছে। 


৮৫৩ 


প্রবাসীস্*চৈত্র, ১৩৩৯ 





মোট সংখ্যা ১*৪,৯১২ ধরিলে তাহারাই বাকুড়ার প্রধান 
অধিবাসী । 

বাকুড়ার সর্ধযাপেক্ষ! ছুঃখের বিষয় এই, যে, এই 
জেলায় প্রতি লক্ষে ২৭* জন কুষ্ঠরোগগ্রন্ত । ভারতবর্ষের 
আর কোন জেলায় কুষ্ঠের গ্রাহুর্ভাব এত বেশী নহে । বঙ্গে 
'ইহার নীচে বীরভূম (১৪৮) বর্ধমান (১১২)। ইহার 
কারণ কি, বলিতে পারি না। বীকুড়ার কোন্‌ থানার 
এলাকায় লাখে কত কুছী, লিখিতেছি --বাকুড়া ৬৩৬, 
ছাতন! ২৩১, ওন্দ1| ৩৪৫), তালভাংরা ২৯৭, গঙ্গাজলঘাটা 
৫৪*, শালতড়া ৪৬৬, বড়জোড়া ৩৫৪, মেঝ্যা ৪৫২, 
খাতড়। ১৮৬, ইন্দপুর ৪২৩, রাণীবাধ ৭৬, রাইপুর ১৩১ 
শিমলাপাল ২২৭, বিষুপুর ১৭০, জয়পুর ৯৪, পাত্রশায়ের 
৮২, রাঁধানগর ১১৪, ইন্ৰ।স্‌ ৫৪, সোনামুখী ৩০৮, 
শিরোমণিপুর ৩২, কোতুলপুর ৭৪1 প্রকৃত সংখ্য। ইহা 
অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ, নিজেকে কুষ্টরোগী 
বলিয়। প্রক।শ করিতে লোকে চাহে না, এবং কেহ কেহ 
দ্বানেও না, যে, তাহার এই ব্যাধি হইয়াছে। 

এই জেলার শতকরা ৭৭ জন লোকের নির্ভর চাষের 
উপর; অথচ নান! কারণে এখানে চাষের অবস্থা ভাল 
নহে। পূর্বে সেই-সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছি । 
বাকী শতকরা ২৩ জনের নির্ভর অন্ান্ত কাজের 
উপর।' 

বঙ্গে গড়ে ঞ্তি কৃষিকর্মীর ভাগে ২২১৫ একার 
চাষের জমী পড়ে (এই জেলায় কত বলিতে পারি না)। 
ইংলগ্ডে প্রতি কৃষিকক্শীর ভাগে ২১ একার্‌ পড়ে। 
চাষী শ্রেণী সকলের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যে যদি 
উৎৎদপন্ধ শশ্য সমান ভাগ করিয়া দেওয়! হয়, এবং যদি 
মেদিনীপুরে প্রত্যেকের ভাগের শস্তের দাম একশত টাকা 
ধরা হয়, তাহা হইলে সবরুকীরী রিপোর্ট, অন্থনারে 
বাঁকুড়া সব.ডিবিজনে প্রত্যেক ভাগের দাম হইবে ১৩৫৪ 
টাকা, নোয়াখালীতে ১৩৪৫, ত্রিপুরাজেলায় ১৪০" 
মৈমনধিংহে ১৪২৩, ফরিদপুরে ১৪২৬, রাজশাহীতে 
১৪৮১, ঢাকায় ১৪৮৮, বাকরগঞ্জে ১৫৩৩, নদিয়ায় ১৭১১, 
এবং যশোরে ১৭৪'৬। এ জেলায় ষেচাষে ফসল কম 
হয়, তাহা এই তালিকা,দ্বারা প্রমাণ হইতেছে। 


[ ২৩শ ভাগ, হয় খণ্ড 
: এ জেলায় কত লোকের কোন্‌ ভাষা মাতৃভাষা 
তাহার তালিকা দবিভেছি। মোট লোকসংখ্যা 
১০৪১৯১৯৪১ | 
মাতৃ ভাষ!। লোকসংখ্যা। 
বাংল! .. ৯১১৪১৯৫৬ 
হিন্দী ও উদ্দি, "৩৩০৪ 
পূর্ব পাহাড়িয়। ৬ 
খেবুণারী * ১০১১০ 
কুুখ, ৯ 
ওড়িয়। ২৭২ 
গুজরাতী ৪৩ 
মরাঠী ৪ 
পঞ্জাবী ৮ 
রাজস্থানী ১০৭ 
তামিল ্ ৫ 
তেলুগু ২৭ 
ইংরেজী ৩১ 
পোর্ভ গীজ ১ 


রাজস্থানী ভাষ। মাড়োয়ারীদের মাতৃভাষ।। 

বাকুড়া জেলায় যাহাদের জন্ম এরূপ লোকের সংখ্যা 
১৯২১ সালে ১১,১২,২২২ ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে 
গণনার সময় ৯১,৯০৩৫৩ জন এই জেলায় ছিল; বাকী 
অন্যত্র বাস করিতেছিল। 

ঝাকুড়া জেলায় যাহার জন্ম ব। নিবাস, এই গ্রবঙ্টি 
একূপ কাহারো চোখে পড়িলে তিনি ইহ তাহার আত্মীয়- 
স্বজন বন্ধুবান্ধবকে পড়িতে বলিলে অন্থগৃহীত হইব। 

এই জেলার দুরবস্থা দুর করিবার জন্য কি কর! উচিত, 
ও কি করা হইতেছে, অতঃপর তাহার আলোচন! 
যথাসাধ্য করিব। 


২৬শে ফান্তন, ১৩৩০ । 


শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


. ক সীওতালী, হো, কোড়ী, সুণ্ারী, প্রভৃতি ভাযা ইহার অন্তর্গত । 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


"* দেশের আয়ব্যয় 
গ্রতিব্সর ফান্তন মাসে সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যব- 
স্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে 
ভারতবর্ষের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আগামী বৎসরের 
আহ্মানিক আয়ব্যয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। 


ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় দেশের গ্রতিনিধিরা 
প্রতিব্দরই বলেন, সামরিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী 
করা হয়, ও প্রধানতঃ তজ্জন্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি 


শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির জন্ত যথেষ্ট ব্যয় করিবার টাকা! 
থাকে না। তা৷ ছাড়া, ইহাও বার বার বলা হইয়াছে, 
যে, ভারতবর্ষ গরীব দেশ, অথচ ইহার উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের বেতন খুব ধনী দেশসকলের সেইরূপ পযাস্থ 
কম্মগারীদের বেতন অপেক্ষা অধিক, এবং অন্যান্য 
বন্দোবস্তও এবপ বহ্ুব্যয়সাধ্য। স্থৃতরাং যাহাতে দেশ 
স্বাস্থ্যকর হয়, সর্বত্র স্থগম হয়, বাণিজ্যের সুবিধা বাড়ে, 
দেশের লোকদের জাহাজ কার্খান! প্রভৃতি বাড়ে, শিক্ষা 
স্বাস্থ্য ভাল হয়, তাহার জন্য যথেই্ টাক! পাওয়ার সম্ভাবন! 
নাই। 

ধাহারা স্বরাজ চান, তাহাদের মধ্যে ছুটি দল আছে। 
কেহ কেহ চান, যে, আভ্যন্তরীণ সামরিক? বাণিজ্যিক ও 
পররাষ্ট্রবিষ্ধক সমগ্রভারত্বীয় সব কাজের উপর 
দেশের লোকদের কর্তৃত্ব হউক। অন্যেরা চান, যে, 
বাঁণিজাশুফাদি-বিভাগ যুদ্ধবিভাগ ও পররাষ্ট্রবিভাগ 
ছাড়। আর সব বিভাগ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ আর 
সব ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভানকলের ও তন্দারা 
নির্বাচিত মন্ত্রীর্দের অধীন হউক। প্প্রকাশ থাকে, যে, 
দেশী রাজ্যগুলির সহিত আমাদের যে যে বিষয়ে সম্পর্ক, 
তাহাও পররাষ্ট্র-বিভাগের অন্তর্গত। শেষোক্ত দল যাহ! 
চান, তাহা পাইলেও কোনই লাভ নাই, এমন কথা 
বলিতে. পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, তাহাতে 


বিশেষ কিছু গাভ নাই। কারণ, এরূপ ব্যবস্থায়, এখন. 
প্রদেশগুলিতে দেশের লোকদের যতটুকু কর্তৃত্ব হইয়াছে, 
সমগ্রভারতে তার চেয়ে বেশী কর্তৃত্ব হইবে না। একটা 
দৃষ্টান্ত লউন। এখন প্রদেশগুলিতে যেমন পুলিশের উপর 
ক্তৃত্ব ও তাহার জন্য ব্যয় করিবার ক্ষমতা বিদেশী 
গাঁদেশিক গবর্ণমেন্টের আছে, তখন তেম্নি সমগ্র-ভারতে 
সৈম্তদলের উপর কর্তৃত্ব ও তাহার জন্য ব্যয় করিবার 
ক্ষমত| বিদ্রেশী ভারত-গবর্ণ মেন্টের থাকিবে । এখন যেমন 
পুলিশের জন্য বায় খুব বেশী করা হয়, তখুন তেম্নি 
যুদ্ধবিভাগের ব্যয় (এখনকারই মত) বেশীরকম 
করিবার ক্ষমতা বিদেশী ভারত-গবর্ণমেন্টের থাকিবে। 
স্থুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্ত আবশ্যক কাজের নিমিত্ত 
টাকা এখন যেমন পাওয়া! যায় না, পরেও ফ্ইে অবস্থা 
থাকিবে । হয়ত সামান্য কিছু ন্ুবিধা হইতে পায়ে। 
কিন্তু তাহ! গণনার মধ্যে ধরিবার যোগ্য নহে। 


ঠসনিক বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্ণমেণ্টের 
হাতে রাখিয়া দেওয়ার মান্টা ভাল করিয় বুঝা আবশ্ক। 
বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, বলিবেন, দেশের আভ্যন্তরীণ 
শান্তিরক্ষার জন্য এত সৈন্য চাই, এবং তাহাদের খরচ 
এত চাই। আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। বিদেশী 
ভারত-গবর্ণমেণ্ট, বলিবেন, পরদেশীর আক্রমণ হইতে 
দেশরক্ষার জন্য এত সৈন্য ও এত টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ 
চাই। আমাদিগকে তাহ দিতে হইবে। 

নৈনিক-বিভাগ ছাড়| পররাষ্্র-বিভাগের ভার বিদ্বেশী 
ভারত-গবর্ণ মেণ্টের হাতে রাখার মানেটাও প্রণিধানযোগ্য। 
মানে এই, যে, পরদেশের সহিত ঝগড়া বাধান, না" 
বাধান এ গবর্ণ,েন্টের ইচ্ছা- ও ক্ষমতা-সাপেক্ষ থাকিবে। 
পেরদেশের সহিত বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, এপর্যান্ত যত 
যুদ্ধ ও সন্ধি করিয়াছেন, তাহা! কেবল ভারতবর্ষের 
ম্গলামঙ্গলের প্রতি দুটি রাখিয়া করেন নাই, ভারতবর্ষ 


৮৫২ 


স্থ পাস্িপিস্সিপীসিপসিপস্টিতা স্পা পাস্সিপাস্পাসিপাসিপাসিএ 


যে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও অধীন, তাহার স্থার্থের 
দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াই করিয়াছেন। তাহাতে 
অনেক 'সময় ভারতবর্ষের অনিষ্টই হইয়াছে। পররাষ্ট্র- 
বিভাগের ভার বিদ্মী ভারত-গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিলে 
ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। তাহার! মধ্যে মধ্যে বলিবেন, 
অমুক জাতি দেশ ব| রাজ্য ভারতের অনিষ্ট করিয়াছে বা 
করিতে ইচ্ছা ক, অতএব যুদ্ধ ব। যুদ্ধের আয়োজন 
হউক) টাকা দাও। 

সাক্ষাৎ- ও পরোক্ষ-ভাবে যেসকল ব্যাপারকে 
বাণিজ্যিক বল। যাইতে পারে, তাঁহার উপর কর্তৃত্ব বিদেশী 
তারত-গবর্ণ মেণ্টের হাতে থাকিলে, এখন ভারতীয়দের কৃষি, 
শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা 
বেশী ভাল হইতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য সব 
জাতিই দরুকার-মত পরদেশ হইতে আম্দানী ও পরদেশে 
রপ্তানী জিনিষের উপর শুক বসায়, উঠায়, বাড়ায়, কমায়। 
ইহা! আমরা এপধ্যস্ত কেবল নিজেদের দর্কার-মত 
করিতে পারি নাই। দেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের 
প্রবৃদ্ধির জন্য রেলওয়ে লাইন ও রেলভাড়া সম্বন্ধে 
সুবিধাজনক বন্দে।বন্ত আবশ্ঠক। ইহা আমরা এপধ্যস্ত 
করিতে পারি নাই । বরং উপ্ট| ব্যবস্থাই এপর্যন্ত বলবৎ 
আছে; বিলাতী ও অন্ত পরদেশী পণ্যর আমদানী এবং 
পরদেশে ' তাহাদের দরকারী ভারতীয় কাঁচামালের 
রপ্তানী যাহাতে সহজে ও সম্তায় হয়, ভারতবর্ষের 
রেলওয়েগুলির সেদিকে বেশ দৃষ্টি আছে। দেশী 
লোকদের দ্বার! দেশী কাবুখানায় প্রস্তুত জিনিষের কাটৃতি 
বাড়াইবার জন্য স্থবিধাজনক রেলভাড়া নাই। 

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের বিশ্তার ও উন্নতির অন্ত 
আভ্স্তরীণ জলপথমকল ভাল অবস্থায় থাকা আবহ্যক। 
জলপথে মাল ও যাত্রী বহন স্থগপথে রেল বা অন্য 
গাড়ীতে বহন অপেক্ষ। সস্তায় হইতে পারে। কিন্তু 
বিলাতী লৌহ-ইস্পাতের কার্বাবীদের স্থার্থছ্ছির জন্য 
বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেণ রেলপথের দিকেই প্রধানত: দৃষ্টি 
রাখিয়াছেন, জলপথ রক্ষ। বিস্তার ব। তাহার উন্নতির * 
প্রতি নঙ্জর দেন নাই; বরং অবহ্লোয় ৪ রেলের 
প্লৃতিযোগিতাঁ জলপণের অবনতিই হইয়াছে 





পাপা 


প্রবাসী-__চৈত্র, ১৩৩০ 





২৩খ ভাগ, ২৪ খণ্ড 
- কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্ত ব্যান্কের বিশেষ 

দরুকার। সকল ব্যবসাম্ীর ও চাষীরই কখন কখন হাতে 
টাক। থাকে, কখন কখন থাকে না। অনটনের সময় স্থদ 
দিয়! টাকা গাইলে অর্থাগমের সময় তাহ! শোধ করিতে 
অনেকেই পারে । এইরূপে টাকা জোগান ব্যাঙ্কের 
একটি কাজ । ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যাচ্ক, বিদেশীদের। 
তাহার! যেরূপ ম্থদে ও জামিনে নিজেদের স্বদেশী দিগকে 
টাকা ধার দেয়। আমাদিগকে সেবপ হ্দে ও জামিনে 
টাকা ত দেয়ই না, অনেক সময় তদপেক্ষা ভাল জামিনেও 
কিন্বা মোটেই দেয় না। গবর্ণ মেণ্টের আহ্মকুল্যে প্রবৃদ্ধি 
সম্পন্ন ও পরিচালিত ইম্পীরিয়্যাল্‌ ব্যাঙ্কের কাধ্যনীতিও 
এইরূপ। জাপানে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির 
জন্ত তথাকার গবর্ণমেণ্ট, ব্যাঙ্ক স্থাপন বিষয়ে সচেষ্ট 
হইয়াছিলেন, কারণ সেটা জাপানী গবর্ণমেণ্টের 
ত্বদেশ। 

সাক্ষাৎ্ভাবে কষি-শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষ! দিয়া, তছিষয়ে 
নান! অনুসন্ধান গবেষণ।ও পরীক্ষ। করিয়া, জনসাধারণের 
আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্ট1 সব স্বাধীন দেশেই হইয়া থাকে। 
ভারতে “পিত্তিরক্ষা”র জন্য কিছু হয়) যথেষ্ট কিছু 
হয় না। 

এইসমুদ বিষয়ে যতদিন পধ্যস্ত বিদেশী গবর্ণ মেণ্টের 
কর্তৃত্ব থাকিবে, ততদিন আবশ্টক-মত টাক1 খরচ হইবে 
না, উন্নতিও হইবে না। 





গবর্ণমেণ্টের তরফের যুক্তি 
এইনকল বিষয়ে বর্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখিবার 
জন) সর্কার-পক্ষের লোকেরা যাহ বলিয়। থাকেন, ভাহ। 

শুনিতে মন্দ নয়। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
যুদ্ধবিভাগ সম্বন্ধে তাহারা বলেন--যুহ্ছবিভাগের 
কাজকশ্দ বুঝিবার ও চালাইবার মত ভারতীয় লোক 
নাই) প্রধান সেনাপতি হইবার মত লোকের কথা দূরে 
থাক্‌, লেফটেন্কাণ্ট, কাণ্তেন, মেজর, কর্ণেল হইবার 
মত লোকও নাই; ইত্যাদি । কিন্তু চিরকাল দেশের 
এই দুর্দশা ছিল না। এই ছুর্দশ। ইংরেজের কৃত। খুব 
প্রাচীনকাদের কখা বলিবার দরুকার নাই । শিবাজী, 


ষ্ঠ সংখ্য। ] 


হায়দর আলী, টিপু সুলতান, রপজিৎ সিংহ প্রভৃতি 
ভারতবর্ষের লোক। বর্তমানে ভারভীয় সৈম্ুদলে যে- 
সব ইংরেজ অফিসার কাঞ্জ করেন, তাহার! এইসকল 
ভারতীয় নেতাদের চেয়ে বড় যোদ্ধা নহেন। সিপাহী 
বিদ্রোহের. সময়েও ভারতবধে দেশী নেতার অধীনে 
ইংরেজ $সন্ত কাঞ্জ করিত। কে ও ম্যালিসনের সিপাহী 
বির্জধোহের ইতিহাসে ইহা লিখিত আছে। অনেক 
বিষয়ে ইংরেজ শাসন মুসলমানী শাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
কিন্ত কোন কোন বিষয়ে মুসলমানশাসনও শ্রেষ্ঠ ছিল। 
উচ্চ রাজকাধো হিন্দুদেরও নিয়োগ তন্মধ্যে একটি। 
সেকালে ভারতীয় মুসলমান নৃপতিদের এক একট! 
অভিযানে হিন্দু গ্রধান সেনাপতি ছিলেন? অপ্রধান 
নেতার ত কথাই নাই। হিন্দুরা রাজস্ব-মন্ত্রী, ও অন্ত- 
রকম মন্ত্রী ত হইতেনই, প্রাদেশিক শাসনকর্তা পর্য্যস্ত 
হইতেন। যথা-_মানসিংহ কাবুলের শাসনকর্ত! হ্ইয়া- 
ছিলেন। 

ইংরেজ্জের নীতি ও মুপলমান নীতির এবিষয়ে পাথকোর 
কারণ অনেক। একটা কারণ, মুসলমান নুপতিরা, 
প্রথম ২।১ জন ছাড়া, সবাই দেশের লোক ছিলেন; 
এইজন্, ইংরেজ ভারতীয় হিন্ন-মুসলমান প্রভৃতি সকলকেই 
ফেপ্দপ পর ও বিশ্বাসের অযোগা মনে করেন, ভারতীয় 
মুসলমানর! হিন্দুদিগকে ভতট। পর ও বিশ্বাসের অযোগ্য 
মনে করিতেন না। আর একটা কারণ, পাশ্চাত্য 
ষ্টিয়ান্রা, বিশেষতঃ টিউটনিকৃজ্াভীয় ইংরেজ প্রভৃতিরা, 
এখন পর্য্যস্ত অশ্বেতকায় অথষ্িগান্‌ খষ্িয়ান্ সকলকেই 
নিকৃষ্ট মনে করেন; কিন্তু মুপলমানর! গায়ের রং অনুারে 
মাচষকে কখন উৎকষ্ট-নিকষ্ট মনে করেন নাই। 

ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের রাষ্্রনীতির মুলস্থত্র 
"পিত্তিরক্ষা করিও*,* অথবা, “পূরা সত্য বা পূর। মিথা। 
বমিও না, ৮৩/১৭]০ মিথ্যার সঙ্গে আধ পাই সত্য 
মিশাইয়৷ দিও ।” ছুই একট। দৃষ্টান্ত লউন। সৈম্তদলে যে- 
সব ইংরেজ অফিদার কাজ করে, তাহাদের নিয়োগপত্র বা 





পিস্পস্পি সিল 





* আহারের নির্দিষ্ট সময়ে যথেষ্ট খাদ্য না জুটিলে কিন্ব। যথেষ্ট 
খাইবার ছুবিধা ন। হইলে, সামান[ কিছু খাওয়াকে গ্রাম্য ভাঘায় 
“পিদ্বি রক্ষা কর” বলে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__গবর্ণ মেন্টের তরফের যুক্তি 
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সনন্দ ইংলগ্ডের রাজা দিয়! থাকেনু; ইহাকে কমিস্তান্‌ বলে। 
আগে এই কমিশ্তন্‌ কোন ভারতীয় পাইত না। কয়েক 
বৎসর হইল, অতি অল্পসংখ্যক ভারতীক্নকে সৈন্যদলের 
নেতৃত্বের নিষ্নতম শ্রেণীগুলিতে রাজকমিশন্‌ দেওয়া! হুই- 
মাছে। তাহাদিগকে আঙ্কুলে গোনা যায়। এখন কেহ যদি 
জিজ্ঞানা করে, ভারতীয়দিগকে যুন্ধবিভাগে উচ্চ কাজ 
দেওয়া হয় কি না, স্তাহার উত্তর ইংরেজ সরকার দিবেন, 
“হয় বৈকি?” ইহাকে বলে এঁপত্তিরক্ষা”। কারণ, কথাট! 
সম্পূর্ণ সত্য নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়; থুব অল্প পরিমাণে 
সত্য, খুব বেশী মাত্রায় মিথা! | 

ইউরোপ বা আমেরিকার কোন অনুসন্ধিৎস্থ লোক 
যদি জিজ্ঞানা করে, ভারতবর্ষের মুসলমান রাজার! 
যেমন হিন্দুদিগকেও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে 
নিযুক্ত করিতেন, ইংরেজ গবর্ণ মে্ট২ও তাহা"করেন কি 
না; উত্তরে বলা হইবে, পনিশ্চয়ই করেন ;--লর্ড সিংহকে 
বিহার-ওড়িষার গবর্ণর.নিযুক্ত কর! হইয়াছিল ।” ইহাও 
পিত্তিরক্ষা নীতির দৃষ্টান্ত । 

পানামায় আমেরিকার গবর্ণ মেণ্ট, ইটালীতে ইটালীন্ব 
গবর্ণ মেপ্টও ম্যালেরিয়া বিনাশ করিবার জন্য বিস্তর টাকা 
বায় করিয়াছিলেন। ভারতে উংবেজ গবর্ণ মেন্ট, সেরূপ 
কিছু করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়! 
যাইবে, “অবশ্তই করেন। এই দেখুন না, বঙ্গে আগামী 
বহসরের জন্ত মালেরিয়া বিনাশের জন্য টাকার বরাদ্দ 
করা হইয়াছে ।” কিন্তু টাকার পরিমাণট। কত জানিতে 
চাহিলেই পিত্তিরক্ষ। নীতি ধর! পড়িবে । বাংলার মত 
বিস্তৃত ভূখণ্ড হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার নিমিত্ত 
পঞ্চাশ হাজার টাক! (কিনব! ছু দশ লাখ টাকাও )কিছুই 
নয়) মান্চযে যাহাতে বলিতে না পারে, যে, গবর্ণুমেপ্ট, 
কিছুই করিতেছেন না, সেইজন্য এই সামান্ত টাক। 
বজেটে ধর! হইয়াছে । 

যদি প্রশ্থ হয়, ইংরেজ গবর্ণ মেণ্ট, পান স্ান প্রভৃতির 
জন্য জল সরুবরাহ করিবার নিমিত্ত কিছু করেন কি না, 
উত্তর পাওয়া যাইবে, পনিশ্চয়ই করেন? দেখুন ন 
আগামী বৎসরে কেবল বাংল! দেশের জন্তই। এক 
আধ পয়সা নয়, পঞ্চাশটি হাজার টাক! এইজপ্ত খরচ 
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করিবার: ব্যবস্থা হইয়াছে।” অথচ এই ইংরেক্জ গবর্ণ- 
মেণ্টেরই কর্মচারী ্রীযুজ গুরুসদয় দত্ত বলিতেছেন। 
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আপনার! প্রত্যেক গ্রামকে যথেষ্ট জল দিতে চান, তাহা! হুইলে, 
একশত কোটি টাক। না হউক, পঞ্চাশ কোটি টাকার দর্কার হইবে।” 

যেখানে একশ কোটি টাকা দর্কার, সেখানে পঞ্চাশ 
হাজারের বরাদ্দ পিত্তিরক্া বই আরকি? 

আমরা যে কথাটা বলিতেছিলাম, তাহা হইতে 
অনেক দূরে আপিয়া পড়িয়া্ছি। আবার তাহার 
অনুসরণ কর] যাক। 

ইহা সত্য, যে, মানুষের দৃষ্টিতে বর্তমানে ভাএতবর্ষে 
এমন কোন ভারতীয় নাই ধিনি আজ কিন্বা কাল 
প্রধান €সনাপতির বা তাহার নীচের পদের কাজ 
করিতে পারেন। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে কি আছে, 
কেহ জানে না। হায়দার আলি বা শিবাজী অশিক্ষিত 
হওয়৷ সত্বেও ষে অত বড় নেতা হইবেন, কে ভাবিয়- 
ছিল? যাহা হউক, ইংরেজ গবর্ণমেন্টের পিত্তিরক্ষা 
নীতি বলবৎ থাকিলে একশত বৎসর পরেওঠু উক্ত 
গবণমেণ্ট ঠিক বলিতে পারিবেন, “টক, তোমাদের 
মধ্যে যোগ্য লোক ত দেখিতেছি না?” অতএব, এই 
নীতিটা এখনই, এই বৎসর, পরিবর্তন করা দবুকার। 
ইহাতে ভাবিবারঃকিছু নাই, রয়াল কমিশ্ঠন বসাইবারও 
কোন দরকার নাই। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যে 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, আপাততঃ সামরিক বিভাগ 
বাদে অন্ত সব বিভাগে দেশের লোকদিগকে কর্তৃত্ব 
দেওয়া হউক, এবং দশ বৎসর পরে সামরিক বিভাগেও 
কর্তৃত্ব দেওয়া হউক ও তজ্জন্ত এখন হইতে আয়োজন 
করা হউক, তাহা সমীচীন । ইংরেজ প্রধান সেনাপতি 
বলিতে পারেন, “আমার প্রধান সেনাপতি হইতে 
পঁচিশ বৎসর লাঁগিক়াছে ; অতএব তোমরা হঠাৎ কালই 
প্রধান-সেনাপতি হইতে পার না”; কিন্ত তিনি পচিশ 
বৎসর আগে যে সামরিক শিক্ষা পাইয়্াছিলেন, এবং 
শিক্ষান্তে যে কাজও উন্নতির আশ পাইয়াছিলেন, সেই 
২৫ বৎসর আগে কোন ভারতীয়কে সেই শিক্ষার, সেই 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৩ 


এমি পাসপসটিাছি তাস পাটি পাস্তা পাসপিস্পিপাসটপসি সি পি পি পাসিপীস্মি লাস্ট পাস পাস পি পাস 74 াস্সিসসি পাটি স্টপ সি লাস্ট পাস, 


( ২৩প ভাগ, হর খণ্ড 


সসিসমসিতি 


কাজ -প্রান্তির ও সেই-ভবিষাৎ উন্নতির আশার হুঘোগ 
দেওয়া হয় নাই; এধনও হইতেছে না। "সুতরাং ভিনি 
যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অনভিপ্রেত ব। অভি প্রেত 
উপহাস ও বিজ্রপ বলিয়াই আমরা ধরিব। আমর! 
এখন ছহ্তরভঙ্গ অবস্থায় হূর্বল আঁছি। সুতরাং আমাদিগকে 
উপহাস কর! সোজ।। কিন্ত আমরা কখনও সংঘবদ্ধ ও 
শক্তিমান হইতে পারিবই না, এমন বল! যায় না। 'এবং 
তাহা হইতে কত অল্প বা দীর্ঘ কাল লাগিবে, তাহাও 
জানা নাই। অন্ততঃ ভারতের বন্ধু কিন্বা ভারতগ্রাসেচ্ছ, 
অন্য কোন জাতিও শক্তিমান হইতে গারে। স্থতরাং 
ইংরেজই বরাবর ভারতের ভাগাবিধাতা থাকিবে, 
তাহাদের এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু নাই। 

অতএব, ধর্ধের অনুগত হইতে হইলে সকল বিষয়ে 
পিত্তিরক্ষার নীতি ত্যাগ করা ত উচিত বটেই, 
সাংসারিক লাভালাভ বিবেচনার দিক্‌ দিয়াও উহ] কর্তবা। 
কেননা, ভারতবধ স্বাধীন বা শ্বশাসক হইবেই । স্বাধীন 
বা স্বশাসক তারতবর্ষের বন্ধুত্ব ও সন্তাবের মুল্য আছে, ইহা 
ইংরেজের বুঝ| উচিত । 





আমেরিকায় উচ্চ রাষ্্রীয় কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ 


সম্প্রতি একটি গুরুতর 
গোলযোগের সুত্রপাত হইয়াছে । উক্ত রাষ্ট্রের নৌবহর 
দেশরক্ষার অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ; এবং অনেক 
যুদ্ধজাহাজ পে্রোলের সাহায্যে চালিত হয় বলিয়া 
রাষ্ট্রের কর্তারা ১৯১৫ থৃঃ অন্দে ওয়ায়োমিং প্রদেশের 
অন্তর্গত টীপটু ডোম্‌ নামক ঠতলক্ষেত্র বিশেষ করিয়া 
ভবিষ্যতে নৌবিভাগের প্রয়োজনের জন্ত আলাদ। করিয়া 
রাখেন। টীপট্‌ ভোম্‌ ব্যতীত অন্ত ছুইটি তৈলক্ষেত্রও 
১৯১২ খৃঃ অবে এ্ইপ্রকারে সংরক্ষিত করিয়া রাখা 
হয়। দেশপতি উইল্পনের দেশপতিত্বের সময় যুক্ত- 
রাষ্ট্রে এইপ্রকারে টতৈলক্ষেত্র সংরক্ষণের বিরুদ্ধে খুব 
আন্দোলন হয়। ১৯২৯ খুঃ অন্দে আইন করিয়া এই* 
সকল তৈলক্ষেত্রগুলিকে নৌ-বিভাগের হন্তে সম্পূর্ণরূপে 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 


'ষউ নংখ্যা ].. বিবিধ প্রসক্গ-_আমেরিকায় রায় কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 








সমর্পণ করা হয়। নৌ-বিভাগ বেরূপে উচিত মনে ধরেন, 
সেইরূপে সংরক্ষণ কার্ধ্য সম্পাদন করিবেন, এইরূপ স্থির 
হয়। অপরকে ঠতলক্ষেত্র ভাড়। দেওয়া, তৈল উত্তোলন 
বিনিময় ইত্যাদির অধিকারও নৌবিভাগের হস্তে 
আইসে। কিন্তু ১৯২১ খৃঃ অব্দে দেশপতি হার্ডিং এই- 
সকল টতৈলক্ষেত্রের ভার অগ্যন্তর-বিভাগের (1)- 
[069210) হত্তে সমর্পণ 
করেন। এই সমম্ন অভ্যন্তর বিভাগের কর্তা ছিলেন 
এল্বার্ট বি ফল (41597 9. চথ11)। ১৯২২ 
খুঃঅবে এই বিভাগের কর্তার! টাপট, ভোহ্‌ তৈলক্ষেত্রটি 
রয়াল্টির সর্তে হারী এফ, সিন্কেয়ার নামক ব্যক্তির 
গঠিত একটি কোম্পানীকে ইজারা দেন। এই ঘটনার 
সমালোচনার উত্তরে বিভাগের বর্তীরা উত্তর দেন, 
যে, এ তৈলক্ষেত্রের তৈল পার্শবর্ী সপ্টক্রীক নামক 
তৈলক্ষেত্রের (৪916 0160]. 01] [10105 ) ভিতর দিয়া 
অপরে লইয়া যাইতেছে; স্থতরাং ইজার] দিয়া তৈল 
উত্ভোলনই ন্ববুদ্ধির কাধ্য। নৌবিভাগের ক্যালি- 
ফোর্ণয়াস্থ ছইটি ঠতলক্ষেত্রও এইকূপেই এল ডে।হেনির 
গঠিত একটি কোম্পানীর হস্তে ১৯২১ ও ১৯২২ থ: অবে 
গিয়া পড়ে। কিছু কাল পূর্বে এইসকল ঘটনার সমা- 
লোচনার এই কারণ ছিল, যে, এইক্ধপ করিয়া তৈল 
উত্তোলন অপেক্ষা তৈল ভৃগর্ভে থাকাই শ্রের। 

কিন্তু গত বৎসর কোন কোন গুজবের ফলে 
ব্যাপারটি নুতন মূর্তি ধারণ করে। শুনা গেল, যে, 
টাপট, ডোমের ইজারার খবর গবর্ণ মেন্টের পুর্বে বাহিরে 
লোকের! জানিতে পায়। এবং মিস্টার ফলের 
নিউ মেক্সিকোর জমিদারীতেও নাকি সেই সময় 
খুব এশ্বরধ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। মিস্টার ফল্‌ ইহার 
উত্তরে বলেন, যে, তিনি ওয়াশিংটন পোষ্টের 
সম্পাদক এডওয়ার্ড বি ম্যাকুলিন নামক বন্ধুর নিকট 
হইতে ১৯০১০০০ ভলার ধার করিয়া জমিদারীর 
চেহারা ফিরাইতেছিলেন। ম্যাকলিন কিন্ত বলেন, যে, 
তাহার দত্ব চেক্গুলি ফল না ভাঙ্গাইয়াই ফেরৎ দিয়া- 
ছেন। ফল্‌ বলিলেন, তিনি ডে।হেনি বা শিন্ক্লেয়ারের 
নিকট এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। 
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গত জানুয়ারী মাসের শ্যষ যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব 
দেশপতি রোজেভেপ্টের পুত্র আর্চিবন্ড. ভি রোজে- 
ভেন্ট নিজ হইতে সাক্ষ্য দেন, যে;,সিন্ক্রেয়ার ফলের 
জনৈক কর্মচারীকে টাক দিয়াছেন | কর্ণেল জে 
ডবলিউ জেভ্‌লি [ সিনক্রেঘ্ারের টুর্নী ] সাক্ষ্য দেন, যে, 
১৯২৩ সালে সিন্ক্েবার ফল্‌কে ২৫,০০০ ডলার ধার দেন'। 
ইহা ব্যতীত তাহাকে 'রুষিয়া যাইবার জন্ত' 'সিন্কেয়ার 
আরও ১০১,০০০ ভঙ্লার নগদ দেন। এক গবর্ণমেণ্টের 
কমিটি এইসকল সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ই এল্‌ 
ডোহেনি কমিটিকে বলেন, যে, তিনিই ১৯২২ খু: অবে 
ফল্‌্কে ১০০,০০০ ডলার ধার দেন। 

এইসকল ঘটনা লইয়। খুব কেলেস্কারী হইতেছে। উচ্চ 
রাষ্ীয় বর্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপ উৎকোচ গ্রহণের 
অভিযোগ খুবই চিস্তার বিষয় বলিয়া 'যুক্তরাজ্যের 
কংগ্রেস এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক 
লক্ষ ডলার ধার্ধ্য করিয়াছেন। ভূতপূর্ব এটর্গী 
জেনারেল্‌ গ্রেগরী এবং সাইলাম্‌ এইচ, ষ্রন ছুই 
জনকে এই অনুসন্ধানের জন্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে। 
ইহার! সব-কিছু তলাইয়া দেখিবেন। আগামী দেশপতি 
নির্বাচনের 'সময় টাপট. ডোমের ব্যাপার লইয়। খুব 
গোলযোগ হইবে । বর্তমান দেশপতি কুলিজ ফলের 
সমষ্ে হার্ডিঙ্গের মন্ত্রীভায় ছিলেন। এইজন্ত কোন কোন 
স্থলে তাহার নামেও ছুর্ণাম দিবার উদ্যোগ হইতেছে। 
অবশ্ট কুলিজের এতটা স্থনাম আছে, যে, এসকল 
অপবাদে অল্প লোকেই বিশ্বাস করিবে। রাস্ত্ীন্ ব্যপারে 
ব্যবসাদারী আমেরিকার বহুকালের অপযশের কথা। 
কিন্তু এরূপ ব্য।পার সে দেশেও বিরল । 

দেশপতি কুলিজ বলিয়াছেন, “যদি কেহ অপরাধ 
করিয়া থাকে, তাহার বিচার হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের 
কোন সম্পত্তি যদি অবৈধ উপায়ে পরহত্তগত হইয়া 
থাকে তাহার পুনরুদ্ধার হইবে ।” 

দেখা যাক্‌ কি হয়। 

দোষে সমান হইলেই গুণে সমান হওয়া যায় না, 
তা আমরা জানি ও বুঝি। স্বাধীন আমেরিকা ন্ষের 
যে-সব দোষ আছে, আমাদেরও সেইসব দোষ থাকিলে, 
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তাদের সব গুণও আমানের আছে, এমন চমৎকার যুক্তি 
প্রয়োগ আমরা করি না। কিন্তু ধার! প্রকারান্তরে 
আমাদিগকে জানাইতে চান, যে, যেহেতু তাহার! স্বাধীন 
অঙএব তার! নির্দে!ষ ও সকল সদ্গুণের আধার, তাদের 


জানা উচিত যেছুনিয়ার খবর আমরাও কিছু কিছু রাখি। 
অ 


ওলীম্পিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ 
গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লীতে 
পারিস ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়াক্গেত্রে ভারতবর্ষের যে-সকল 
খেলোয্কাড়দিগকে পাঠান হইবে, তাহাদের নির্বাচন 
কাধ্য শেষ হইয়াছে। সর্বস্থদ্ধ আট জনকে পাঠান হইবে 
স্থির হইয়াছে । এই আটক্রনের নাম, প্রদেশ ও তাহারা 
যেযে বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিবেন, তাহা আমরা নিয়ে 


দিতেছি। 

১। দলীপ দিং গা্িয়াল। লব্ব! লফান 
২। লক্ষনন্‌ ম।ক্রাজ ১২* গঞ্গ হার্ড ল্স্‌ দৌড় 
৩। হিজে বোম্বাই ম্যারাথন বহদুরব্যাপী দো 
৪) হল্‌ বাংল। ( এংলো-ইওিয়ান্‌) ২২*গঞ্জ দৌড় 
৫1 পাল সিং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ তিন মাইল দৌড় 
৬। হীছকোট মাজাজ ( এংলো-ইত্ডিয়ান্‌) উচ্চ উল্লশ্ান 
৭। পিট বাংল ( এংলো-ইতডিয়ান্‌) ১৯* গঙ্জ দৌড় 
৮। তেক্ষটরমণন্ব।মী মৈন্বর ১ মাইল -দীড় 


দলীপ সিংহ শিখ, 2 ত্বিনি লগ্থ। লাফান কার্ধ্ে সুশিক্ষিত 
নহেন। তথাপি ইনি ম্বাভাবিকভাবেই লাফ দেওয়।য় 
স্ক্ষ। সকলে আশ! করেন, যে, রীতিমত শিক্ষা পাইলে 
ইনি প্যারিসে ভারতবর্ষের স্থনাম রক্ষণে সমর্থ হইবেন। 
হিঙ্গে নিরামিষভোজী ব্রাঙ্ষণ। ইচার ক্ষমতা দেখিয়। 
সকলেই ইহার 1৭৮ হইতে অনেক কিছু আশ! 
করিতেছেন। পাল সিং সৈনিক এবং শক্তিশালী পুরুষ । 
ইনিও আমাদের আশার স্থল। বাংলার ছুই জন 
প্রতিনিধিই অবাঙ্গালী । শ্রীযুক্ত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় * 
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প্রবাসী--চৈে, ১৩৩০ 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দিদ্ভীতে যতগুলি খেলোয়াড় গিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা চৌকস ও স্থদক্ষ বলিয়া পরিচিত হন। 
কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি তিনটি বিষয়ে দ্বিতীয় হইলেও 
কোন বিষয়েই প্রথম হন নাই। আশ! করি, ইনি 
ইহাতে ভগ্নেৎসাহ না হইয়া শক্কিসাধন কার্ষেয নিযুক্ত 
থাকিবেন। ইহার বয়স অল্প এবং দেশের লোক ইহার 
নিকট হইতে ভবিষ্যতে অনেক আঁশ! করেন। 

আমাদের দেশের খেলোয়াড়, শ্বাভীবিক শক্তি- 
সম্পন্ন হইলেও অধিকাংশ স্থলেই তাহার! শিক্ষার ও 
যথারীতি অভ্যাসের অভাবে অপরের নিকট পরাস্ত 
হন। গতবারের ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের 
প্রতিনিধিগণ অত্যন্তই খারাপ ফল দেখাইয়াছিলেন। 
কারণ, অভ্যাস ও শিক্ষার অবহেলা । আশ করি 
এই বারে আমাদের গৌরব অক্ষুগন থাকিবে। 





অ 


শমজীবী মন্ত্রীনভার ভবিষ্যৎ 

জনৈক রাজনীতিবিশারদ বলিয়াছেন, যে, ইংলণ্ডের 
বর্তমান মন্ত্রীসভা শ্রমিক দলের দ্বারা চালিত হইলেও 
তাহা ধনিকের কার্য্যসিদ্ধি করিতেছে ঠিক পূর্বেরই 
ম্ত। অর্থাৎ কিন। ধনিকতন্ত্র পূর্বের মতই রাজত্ব 
করিতেছে, যদিও রাজবন্মচারীগণ শ্রমিক সংঘের সভ্য । 
ইহার] নিজেদের মতামত অনুসারে কিছু করিতে 
পারিতেছে না, বরিতেছে পরের ( ধনিকের ) মতামতে। 
কথাটি সর্বৈব সত্য না হইলেও প্রায় সত্য। শ্রমিক 
গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব সম্পূর্ণ আত্মশক্তির উপর নির্ভর 
করিতেছে না। তাহারা বিশেষদপে অপর দলের 
অধান হইয়। রহিয়াছে । অর্থাৎ নিজেদের মতামত 
অনুসারে কাজ করিবার অধিক চেষ্টা করিলে বিশেষ 
সম্ভাবন৷ এই, যে, শ্রমিকদিগকে শাসকত্ব ত্যাগ করিয়! 
অপর ক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে। 

কেহ কেহ বলেন, যে, প্রথম প্রথম চুপ করিয়া 
থাকয়। কিছুকাল পরে নিজেদের ইচ্ছামত কার্য করাই 
রাম্সে ম্যাকৃডোনান্ডের মতলব) আপাতত চুপ করিয়। 
পূর্বকালীন প্রথামত কাধ্য করিয়৷ যাওয়! শুধু একট 


৬ সংখ্যা] 


পাস 





সপাস্পিস্টিিস্িপাস্িপাস্িপাস্পিপাস্পিপাস্পাস্টিাস্পিপাস্টস্সিপা্পি্ল 


চা'ল্‌ মা। কিছুকাল পরে ন1 কি শ্রমিকগণ বিশ্ব- 


প্রেম, সাম্য ও মৈআীর রাজত্ব স্থুরু করিবেন। 
আমাদের কি বিশ্বাস, তা আপাতত বলিয়া লাভ 


নাই। শুধু ছুই একটি কথ৷ বল! চলে। 

প্রথমত, আজন্ম যাহা পাপ বলিয়। গ্রচার করিয়াছি, 
“বর্তমানে তাহ''র সহায়তা করিয়া চলিব, কেননা পরে 
ইহাতে পুথা করিবার সুবিধা হইবে”, এই প্রকারের 
নীতিশান্ত্র কতট। উৎকৃষ্ট, তাহ! ভাবিয়। দেখা আবশ্তক। 
অনেকে এই-প্রকার ব্যবহারকে কাপুরুষতা বলিয়৷ 
থাকেন। অনেকে আবার ইহাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও 
পাইতে পারেন। এবিষয়ে রুচিভেদ আছে। 

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকগণ ইংলগ্ডের বাসিন্ব। এবং ইংলগ্ডের 
অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সহিত শ্রমিকের ভূত 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে জড়িত। ইংলগ্ডের 
আয়ব্যয়ের বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিলে, আঙ্গুলের 
দাগ লাগিবে সর্বাগ্রে শ্রমিকের জীবনে । যথা, ল্যাস্ক!- 
শায়ারের কাপড়ের কল বন্ধ হইলে অথবা! অপর কোথাও 
ইন্পাতের কার্খান! কিম্বা জাহাজ তৈরী বন্ধ হইলে 
সর্বাগ্রে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইবে ইংলগ্ডের 
শ্রমজীবী । শ্রমিক গবর্ণমে্ট, যদদি উত্তমরূপে সাম্য 
মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রচার করিতে যান, তাহা 
হইলে ইংলগ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যে গোলহযাগের স্থত্রপাত 
হইবে। ধনিক যে-গ্রকারে ও যে যে উপায় অবলম্বনে 
বহুদেশে ইংলত্ীয় ব্যবসার প্রভাব বিস্তার করিয়া 
রাখিয়াছে, শ্রমিক তাহ। ভাঙ্গিয়৷ গড়িতে গেলে ইংলগ্ডের 
(স্থতরাং শ্রমিকেরও ) বিশেষ আর্থিক লোকসানের 
সম্ভাবনা । এ ক্ষেত্রে শ্রমিক ত1 করিবে কি? 

যথা, ভারতবর্ধকে সম্পূর্ণ স্বাধীনত। দিলে শ্রমিকের 
কাপড়ের কলে কাজ পাওয়া, জাহাজে স্থান পাওয়া, 
ইত্যাদি শক্ত হইয়া উঠিবে। ভারতগ্রীতি আগে, না 
স্বার্থ আগে? ইংলগ্ডের শ্রমজীবী-সম্প্রদায় যে সামাজিক 
পুনর্গঠন ও নানাপ্রকার আমূল পরিবর্ভনের চিত্র 
এতকাল ধরিয়া জগতের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছিল, তাহা 
বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে যে স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট 
স্বীকার প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত মনের ও আদর্শের 

১০৮১৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ - প্রদিদ্লোকের আয়ু 





৮৫৭ 


পাস্পিস্পিস্পাস্পস্পাস্পিস্পাস্িস্স্সিপীপস্পিসপাস্িপাস্পসিস্পাস্পিসিপাস্পিেসপস্পিিসপিিিতিস্পিশিসপতসপিি 
জোর ইংলগ্ডের সন্ধীণমনা ডুমজীবীর মধ্যে আছে 
কি? 

অ 


রাম্সে ম্যাকৃডোনান্ডের াষট্রনীতি 

ম্যাকৃভোনান্ড, জগৎকে জানাইয়াছেন যে, রুশিদার 
সহিত ইংলগ্ডের আর শক্রতা রহিল ন1। *উদ্দেশ্ট-_ 
রুশিয়ার উপকার নহে। উদ্দেশ্-_ইংলগ্ডের ব্যবস! বিস্তার, 
রুশিয়৷ ভারতে বোল্শেভিক আন্দোলনের চেষ্টা! করিতেছে, 
এই ভ্রান্তবিশ্বাসজনিত ভীতির নিবৃত্তি ও রুশিয়ার নিকট 
পুরাতন প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহ। ম্যাকৃভোনান্ড অসাধারণ 
ওদার্য্য দেখাইয়াছেন। বল! যায় না। লয়েড জর্জ, 
প্রধান মন্ত্রী হইলেও এইপ্রকার ভালবাসার বাণীই 
জগৎ শুনিত। 

ম্যাকৃডোনাল্ড, ভারতবর্ষকে বিপ্লববাদের নির্ব,দ্ধিতা 
সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ একটি বার্তী পাঠাইয়াছেন। সেই 
বার্তাতে আরও অনেক গভীর তত্বকথাও আছে। 
কয়েকটি কথ। ম্যাকৃডোনান্ড, বলিতে ভূলিয়৷ গিয়াছেন; 
যথা, সদা! সত্য কথা কহিবে; পরের দ্রব্য না বলি 


লওয়াকে চুরি করা বলে? ইত্যাদি। 
অ 


প্রসিদ্ধ লৌকের আয়ু 

জান্য়ারীর প্রথম সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারীর প্রথম 
সপ্তাহের মধ্যে যে-সকল প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, 
তাহাদের একটি ক্ষুদ্র তালিকা আমর! পাইয়াছি। ইহার 
মধ্যে সকলেই শ্বেতাঙ্গ । ইহাদের বয়স যথাক্রমে ৮*, 
৫৫) ৬৭, ৭৯, ৮১) ৯১১ ৭০১ ৮০) ৬৫১ ৬৭) ৮১, ৫৬, ৫২) 
৪৫) ৬৪১ ১০৩) ৬৪ এবং ৮৭। 

গড়ে এইসকল লোক ৭১ বৎসরেরও অধিক 
বাচিয়া ছিলেন। ১৮ জনের মধ্যে একজন ১** বৎসরের 
অধিক বাচিয়া ছিলেন। ২ জন ৯*এর অধিক, ৭ জন 
৮* ও ততোখিক এবং ৮ জন ৭৫এ় অধিক। ইহাদের 
মধ্যে লেখক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরোহিত, অধ্য।পক, সৈনিক, 
ব্যবসাদার ইত্যাদি নানান্‌ প্রকার লোক ছিলেন। 


৮৫৮ 


্লাতিতে কেহ বৃটিশ, কে ফরাসী, কেহ রুশীয়, কেহ 
র্ভ,গিস্‌ ছিলেন। ইহারা সকলেই কেবল গাছের মত 
ব্বাচিয়। ছিলেন না,. শেষ পর্যস্ত অক্রাস্তবর্মী ও প্রসিদ্ধ 
লোক ছিলেন। এইরদ বর্ধঠ ও দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণ 
ুঁজিলে দেখ! যাইবে, ইহারা কেহই বালকবালিকা'র 
দস্তান নহেন এবং সকলেই উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ও 
সন্তান্ত শারীরিক এবং মানসিক নিম পালন করিয়। 
টলিতেন। আমাদের দেশ অল্লায়ুর দেশ। অল্লাযু 
ওয়ার কারণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কুরীতির 
বশ্রন্দান ও উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ইত্যাদি সম্বদ্ধে 
ঃদাসীন্য। অ 
সোনার ভারতের অজ | এশ্র্যয 

ছোট হ্ছোট গ্রামে যাইলেও আমরা ছুই একটি 
দাকান দেখিতে পাই । অতিশয় ছোট গ্রামে দোকান 
দি নাও থাকে, তাহা হইলেও গ্রামবাসীরা হাটে 
ঘথবা নিকটতর্তী বড় গ্রামেবা সহরে যাইয়া নান। 
প্রকার দ্রব্য ক্রয় করে। কিন্তু গ্রামবাসী কখনও ভাবিয়। 
দখে না, কি করিয়! দূরদেশবন্তী আয়্না- বা! চিক্ুনী- 
নন্দাতার গ্রস্তত জিনিস তাহার হস্তে আসিয়া! পড়িল। 
স কখনও স্বপ্নেও ভাবে না, যে, ধান বিক্রম করা অর্থে 
[পানী আয়ন! বা ম্যান্চেষ্টারের কাপড় ক্রয় করার 
[ধ্যে কোনে। জটিলত্বী আছে। কি বিরাট্‌ বাণিজ্যযস্ত্রে 
1হাধ্যে তাহার ধানপাটের পরিবর্তে সে শত শত 
[ব্যের অধিকারী হইতে সক্ষম হয়, তাহা গ্রামবাসী 
শধার জানের অতীত। জানে, টাকা পাই ও টাকা 
দয়! কিনি। 

অতি পুরাকালে গ্রামের বাহিরে প্রস্তুত দ্রব্য গ্র'ম- 
1সীর হস্তে প্রায় কখনও আগিত ন|। গ্রামের অন্তর্গত 
7ক্তিগণই সকল দ্রব্য উত্পাদন করিয়া পরস্পরের সকল 
[ভাব মোচন কফরিত--যথা, কেহ চাষ করিত, কেহ 
পড় খুনিত, কেহ ব্যাধবৃত্তি করিয়৷ দ্দিন কাটাইত, 
কহ ব। মতস্তজীবী ছিল। আবার অপর কেহ শিক্ষা বা! 
পীরোহিত্য সর্ধরাহ করিত। এইরূপেই গ্রামের জন- 
ংঘের জীবন কাটিত। | 


প্রবাসীস্পচৈত্র। ১৩৩০ 


,সহর আছে। এই সহবের 


| ২৩শ ভীগ, ২য় খণ্ড 


তখন জীবনে অভাষ ছিল অল্প, কেননা মাস্থষের 
আকাঙ্ষা আজ-কালকার মত সে-যুগে এত শত শত হাত 
বাড়ায় নাই। আধুনিক মানুষের অভাব তাহার জান ও 
আকাঙক্ষার বিস্তৃতির সহিত ক্রমাগত বাড়িয়। চলিয়াছে। 
তখন গ্রামের মধ্যেই শ্রমবিভাগ করিয়া মানুষ পর- 
স্পরকে ষাহায্য করিয়৷ সমবায়ের পথ বাহিয়া 'জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করিত; কিন্তু আজ হুদূর জাপানে তাহার 
জন্ত আয়ন ও চিরুনী তৈয়ার হয়; জাঁশ্মানীতে তাহার 
আলোয়ান বোনা হয়, ও ইংলগ্ড তাহার বস্থ সবুবরাহ 
করে। এ এক বিরাট্তর সমবায় ও শ্রমবিভাগের চিত্র । 
কিন্তু এ চিত্র কয়জন নিরক্ষর গ্রামবাসী বুঝিয়াছে? 

বিরাট্তর ও জটিলতর হইলেই যে ইহা! পূর্বের 
বন্দোবস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্দে!বন্ত তাহার গ্রমাণ কি? 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রেলে জাহাজে মাল আসার 
মধেঃই কি মানুষের জীবনে স্থখ আনয়ন করার কোনে! 
প্রকৃত্তিগত ক্ষমতা আছে? না এ এক বিরাট ও জটিলতা- 
ময় বে-বন্দৌবস্তের চিহ্ন মাত্র? আরও অল্পস্থল ব্যাপিয়া 
দেশের মধ্যেই কি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত 
কর। যায় না? অথবা আস্তর্জাতিক বাণিজ্য কমাইয়া ও 
আভ্যন্তরিক বাণিজ্য বাড়াইয়া অবস্থার উন্নতি হয় 
নাকি? 

কে এসকল প্রশ্নের উত্তর দিবে? কেই বা শুনিবে? 
গ্রামবাসীর--দেশবাসীর-_সন্বদ্ধে ভ্ঞানী মুক, দেশবাসী 
জ্ঞানীর নিকট বধির। দেশবাসী প্রাচীন কালের 
গুহার বাঙিন্দার মতই সংকীর্ণভাবে জীবন কাটাইতেছে। 
অজ্ঞানতা। তাহাকে অদৃষ্টবাদের মোহে ফেলিয়! রাখি- 
য়াছে। সোনার ভারতের সোনা ভারতবাসীর চক্ষে 
অবাস্তব--কেননা ভারতবাসী শিক্ষার অভাবে ও 
কুশিক্ষায় অদ্ধ। অ 


পহরের মধ্যে সহর 
আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক সহরের মধ্যে আর-একটি 
লোকেদের নিজেদের 
দৌকান-পাট থিয়েটার বায়োস্কোপ গির্জ। পাঠশালা 
ইত্যাদি আলাদা করিয়া আছে। ইহার নিউইয়র্কে 


৩ষ্ঠ সংখ্যা) 





বানকরে অথচ করে না। ইহাদের জীবনযাজ| নিউ- 
ইয়র্কের জীবনযাত্রা নহে। শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত, আনন্দ ও 
আর্তনাদ, সবই ইহাদের নিউইয়র্কের মধ্যে থাকিলেও 
বাহিরে । 

আড়াই লক্ষ নিগ্রো। তাহাদের কালো চাম্ড়ায় ঢাকা 
সখ ছু'্খ ভালবাস! হিংসা স্থ ও কু ভরা জীবন এই 
সহরে কাটায়। তাহার সহরের ভিতরের সহরে কৰি 
শিল্পী সাহিত্যিক নট মহাজন উত্তমর্ণ কিছুরই অভাব 
নাই। শুধু নাই সেখানে সাদা চাম্ড়া। সভ্য বিশ্ব- 
প্রেমিক আমেরিকান্‌ তাহার কালো সহরে সহকর্মী ও 
সহনাগরিক নিগ্রোকে একঘর্যে করিয়া রাখিয়া! নিজ 
'উতৎকৃষ্টতাঃ বজায় রাখিতেছে। 

আমেরিকার আরও পাঁচটি সহরে এইক্পপ সহরের 
ভিতর একটি করিয়া বড় কালো-সহর আছে। এই 
পাঁচটি স্থলেই এক .লক্ষের বেশী নিগ্রে। কোণঠাসা 
হইয়! দিন কাটায়। জাতির উৎকৃষ্টতা ও অধমতার মাঁপ- 
কাঠিতে যাহারা নীচে পড়ে, তাহাদের উপরওয়ালার 
উচ্চ জীবননির্ববাহ-প্রণালীতে ছায়া ফেলিবারও অধি- 
কার নাই। 

একঘর্যে করিস! রাখাই একমাত্র অত্যাচার নহে। 
ব্যবস্থাপক সভাদিতে প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিবার 
অধিকার ন! পাওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া, বিনা! বিচারে ফাসি 
যাওয়া, ভিন্ন রেলগাড়ীতে যাতায়াত করা, সাদ! হোটেলে 
ও রেস্তরায় আহার না পাওয়া ইত্যার্দি বু সভ্যতার 
ধাক্কা আমেরিকার নিগ্রোকে সাম্লাইতে হয়। এই- 
সধ অত্যাচারের ফলে আমেরিকার নিগ্রোগণ সংঘবদ্ধ 
হইফ্লাছে। এক কোটি নিগ্রো আজ সমস্বরে এই অত্যা- 
চারের শেষ দেখিতে চাহিতেছে। ইহারা অনশনকিষ্ট 
দুর্ববলকাম্থ অজ্ঞ ভারতবাসীর মত নহে। ইহাদের শরীরে 
শক্তি ও মন্তকে শিক্ষাজনিত চিন্তা আছে। অনেকেই 
যুদ্ধের সমম্ন টসনিকের কার্য করিয়াছে। কাজেই 
আমেরিকার উচ্চ শ্বেতাজমহলে আজকাল লুকাইয়া 
মদ্যপান করিবার চিন্তা ছাড়া আও একটি গভীরতর 
দুশ্চিন্তার বোক। বাড়িয়াছে। নিগ্রোগণ শাস্ত ব'লয়া 
খ্যাত নহে । আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্রবের পূর্বে প্রায় 


বিবিধ প্রসঙ্গ ফ্রাঙ্ক ও বুঝি মার্কের দশ! পাইল 


৮৫৯ 


সি সি, 


পচিশবার নানা স্থলে নিগ্রো-বিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে! 
বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বেতাজগণ 
বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইবার*্পরে এবং ১৮৬১ 
খঃ অব্দেরুঅস্তধিগ্রহের পূর্বে আরও বারোটি নিগ্রো- 
বিজ্রোই ঘটিয়াছিল। অস্তধিগ্রহের একটি কারণ ছিল, 
নিগ্রে। দাসদিগকে মুক্তি দান। দক্ষিণের লাষ্টগুলিতে 
দাসত্বপ্রথা খুব গ্রচলিত ছিল। উত্তরের রাষ্টরগুলি দক্ষিণের 
সহিত শত্রত! করিয়। দাস-প্রথা দূর করিতে মনস্থ করে। 
লিঙ্কল্নের মুক্তির পরোয়ানা! ( 13002701990102 
1১100181)96101) কত দূর নিগ্রোর প্রতি ভালবাদার 
ফল ও কত দূর দক্ষিণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা, ভাহা 
বলা শক্ত। দাসত্বপ্রথা দূর করিয়া! উত্তর রাষ্ট্রসমূহের 
মালিকগণ দক্ষিণের প্রায় ১৫০০১০০০১০০ ডলার ক্ষতি 
করেন। এই মুক্তির পরে “১,৫*০/০০০১০* ডলারের 
রুষ্ণ হস্তিদস্ত? নিগ্রোর খুব লাভ হইয়াছিল বলা যায় 
না। “গৃহপালিত পশু” হইতে নিগ্রে। "গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
পশু” হইয়া বাড়াই মাত্র। 

আজ নিগ্রোগ্ণ জাগিয়া উঠিম্বাছে। তাহারা এসকল 
অত্যাচার দূর করিবে। পূর্বে অপরাধী অথবা নিরপরাধী 
নিগ্রোকে অবাধে তাহার শ্বেতাঙ্গ প্রতু প্রহার ও অনেক 
সময় হত্যাও করিত। বিনাবিচারে যথেচ্ছা ৪ যাহার 
দ্বারা ইচ্ছা শান্তি দান বা লিঞ্চিং সচরাচর ঘটিত। 
কিস্তু আজকাল লিঞ্চিং প্রায় আর হয় না, হয়ই 
স্স্ঞেল্ল লড়াই। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ নি্রোকে 
প্রহার করিয়! নিজেও প্রহ্থত হইতেছে। সম্ভব, ইহাতে 
উভয় পক্ষেরই উপকার হইবে । 





অ 


ফ্রাঙ্ক ও বুঝি মার্কের দশা পাইল 
জান্্যান্‌ মার্কের ছুরবস্থার কথা পুরাতন, কথা। 
জান্ম্যন্র! ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া যাওয়ায় মার্ক২নোট 
পুরাণে। কাগজের অপেক্ষাও বোধ হয় সন্তা দরে বিক্রয় 
হইতেছে। মোট ছাপাইবার কারণ জার্ম্যান্‌ গভর্ণ মেণ্টের 
আয়ের অভাব ও ব্যয়ের বাহুল্য । 
ফ্রান্দও আজ বহুকাল ধরি অযথা ও অকাতরে 


৮৬৩ 





সি পাটি 


মর্থ ব্যয় করিতেছে ।। ফ্রান্স, নিজের খরচ ধার 
করিয়। চালাইয়াও . চেকো-সোভাকিয়া, এস্ছোনিয়া, 
লথুয়ানিয়া, পোল্যাগডও ইউগো-স্াভিয়া, রুমেনিয়া 
প্রভৃতিকে অজন্র 'অর্থ সাহায্য করিয়াছে। উদ্দেশ্ট, 
ইয়োরোপে আপনার একাধিপত্য স্থাপন। ফলে 
[দ্ধের জন্ু ফ্রান্স, যা ধার করিয়াছিল শাস্তির পরে তাহ! 
ঈপেক্ষা অধিক ধার করিয়াছে । ১৯৯ খুঃ অবে ফ্রাঞ্ষের 
১৪৪৮ বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক, ধার ছিল। ১৯২৩ খঃ অবে ফ্রা্ের 
/৩* বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ধার হইয়াছে। এত ধার করিয়া 
ক্লাষ্মের টাকার বাজারে ছুর্ণাম হইয়াছে । আজ বেশী 
ছদেও ফ্রান্সে টাকা পাইতে অস্থবিধা হইতেছে। কাজেই 
হাঁপাখানায় নোট ছাপা থামিতেছে না। ফ্রাঙ্কের 
মূলযও গড়াইতে হুক্ষ করিয়াছে। শাস্তিপূজ! ছাড়িয়া 
গক্তিপূঞ্জা করিলেই এই দশ হয়। রুশিয়া, অধরা 
/পাল্যাণ্ড ও জার্দেনী একপ্রকার দেউলিয়া! । এবার বুঝি 
ফান্মের পালা ।, 





অ 


ভারতের দারিদ্র্য 

স্যার মোক্ষগুওম্‌ বিশ্বেশ্বরায়া বলেন__- 

“যুদ্ধের পূর্বেবে ভারতের সম্পত্তির মোট পরিমাণ 
পাচ হাজার চারি শত কোটি টাকার বলিয়া নির্দেশ 
করা হইয়াছিল। “ইহাতে জন প্রতি ১৮*২ টাকার 
দম্পত্তি হয়। ক্য।নাডায় জন প্রতি সম্পত্তি ৪,৪০০ 
টাকার কিছু বেশী; ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে (বিলাতে ) 
জন প্রতি ৬০০২৬ 1 বর্তমান সম্ত। টাকার দিনেও 
ভারতের জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৪৫২ হইতে 
৬২ টাকার ভিতর। উর্ধতম ৬০২ টাক] ধরিয়! 
হিসাব করিলেও জন প্রতি মাসিক আয় দাড়ায় পাচ 
টাক করিয়া ।« ক্যানাডায় জন প্রতি বাৎসরিক আম্ন 
৫৫৯২ টাকা, বিলাতে ৭২০২ টাকা । সমগ্র ভারতের 
ঘ।ণিজ্য জন প্রতি ২” হইতে ২৫২ টাকা; ক্য।নাভায় 
৫১০২ ও বিনাতে ৬৪০২ | আমাদের অধিকাংশ মানুষ দীন" 
ভাবে জীবন নির্ববাহ করে বলিগ্কা মৃত্যুর হার ভারত- 
বর্ষে তয়ানক উচু। ভারতবর্ষে যেখানে হাজারে ৩০ 


প্রবাসীস্চৈঞ, ১৩৬৪ 





| ২৩শ ভাগ, ২, খণ্ড 


পাসিস্পি সি পাস স্টিল পি পাস পাস পাস 





জনেরও বেশী মৃত্যু হয় সেখানে পূর্বোক্ত ছুই দেশে 
মৃত্যুর হার হাঁজারকরা ১৪ জনেরও কম। ভারতে 
মানুষের বাঁচিবার আশা গড়ে ২৪ বৎ্দর, ইউরোপে 
প্রায় ৪৫ বৎসর। শিক্ষার অবস্থাও এদেশে অতি হীন। 
শতকরা ছয় জনেরও কম লিখিতে পড়িতে জানে । যে- 
কোনো মাপকাঠির দ্বারা পরীক্ষাতেই ভারতের এই 
দীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ পায়।” 
স্বাধীন মুনলমাঁন 

স্ঠরু টমাস্‌ আর্নজ্ড. বলেন, পৃথিবীর ২২ কোটি 
মুনলমানের মধ্যে মাত্র তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ মুসলমান 
স্বাধীন ও ইউরোপীয় শাসন হইতে মুক্ত। এই অল্প- 
সংখ্যক স্বাধীন মানু্ষগুলিও যে জগদ্ব্যাপারে নিতান্ত 
নগণ্য নহে ইহা মুসলমানদের পৌকুষ ও শক্তিমত্তার 
পরিচায়ক । 

জগতে হিন্দুর সংখ্যা আস্থমানিক ২২ কোটি ২৪ 
লক্ষ; ইহার মধ্যে নেপালের আন্দাজ পঞ্চাশ লক্ষ ও 
বিদেশীয় ছুই চার জন হিন্দু নাগরিককে বাদ দিলে 
প্রায় সকলেই পরাধীন । | 

তুরক্ষের রেড. ক্রেসেপ্ট, মিশন্‌ 

তুরফ্কের রেড, ক্রেসেণ্ট, মিশনের চারিজন গ্রতি- 
নিধি আনাটোলিয়ার স্বদেশপ্রত্যাগত তুর্ক, বন্দীদের 
ছুর্গতি মোচনের উদ্দেশ্টে ভারতে অর্থ সংগ্রহ করিয়! 
বেড়াইতেছেন। মিঃ মেহিউদ্দিন জামাল নামক মান্্া- 
জের এক ধনী বণিক এক লক্ষ টাক! ইহাদের .হাতে 
দান করিয়াছেন। ইহা তাহার তুর্ক-প্রীতির পরি- 
চায়ক সন্দেহ নাই। এরকম বদান্ততাও প্রশংসনীয় । 
যাহা হউক, উত্তর-বঙ্গের বন্তাপীড়িত লক্ষ লক্ষ মুসল-. 
মানের দুঃখ মোচনের জন্ত ইনি কত টাকা দান করিয়া- 
ছিলেন, লোকে হয়ত তাহাও জানিতে চাহিতে পারে । 
আমাদের কথায় অনেকের ভূল বুঝিবার আশঙ্কা ও 
ফলে আমাদের উপর রুষ্ট হইয়া! উঠিবার ভয় খাকিলেও, 
আমর! মুসলমান ভাইদের কয়েকটি কথা ম্মরণ করা- 
ইয়া দিতে বাধ্য হইলাম । ছুর্ভিক্ষ বন্তা ঝড় মহামারী 


৬ লংখ্য। ) 


সি পম সিসি পাস পাত, 


ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা বিপন্ন ভারতীয় মুসলমানদের 
দেবার কার্ধ্টট! প্রায় সর্ধাংশে হিন্দু ও অন্যান্য অ- 
মুসলমানদের হাতে না ফেলিয়া! দিদ্নাঃ ইহারা যেন 
তুর্ক, মুসলমানদের ব্যথার সমান সমন করিয়াও 
ক্বদেশী মুসলমানদের ব্যথায় ব্যথিত হন। চাকরী, প্রাতি- 
নিধি নির্ব্বংচনের অধিকার, এভৃতির ভাগ-বাটোয়ারর 
কথা উঠিলে শ্বধন্মীর সুবিধামত মীমাংসা করিবার 
বেলাই কেবল আজকাল তাহারা আপনাদ্দিগকে একটি 
ভিন্ন সম্প্রদান্ বলিয়া মনে করেন; নিজ সম্প্রদায়ের 
প্রতি কর্তব্য পালনের সময় সে কথা মনে থাকে ন1। 

তুর্ক রেড, ক্রেসেন্ট, মিশন্‌ ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ 
হইতে নববই হাজার টাকা স্বদেশে পাঠাইয়াছেন। দান 
অবশ্য বাণিপ্য নহে; তথাপি জানিতে ইচ্ছা হয়, তুর 
হইতে কখনও এক টাকারও দান ভারতের বিপন্ন 
মুনলমানদের জন্য আসিয়াছিল কি না। 

কয়লার খনিতে বেকারদের জন্য কাজ 

ক্যাথলিক হেরান্ড. অব. ইত্ডিয়া” পত্র বলেন “কলি- 
কাতা হইতে যে আশী জন আংলোইগ্ডিয়ানকে কয়লার 
খনিতে কাজ করিতে পাঠানো হয়, তাহার মধ্যে মাত্র 
চার-পাঁচ জন পুরুষের মত শেষ পধ্যস্ত কাজে লাগিয়! 
ছিলেন এবং এখন তাহারা তাহাদের অধ্যবপায়ের ফল 
ভোগ করিতেছেন। কাজটি শক্ত, কিন্তু ইহাতে পরিশ্রমের 
উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়, স্থতরাং বলিষ্ঠদেহ আযাংলো- 
ইত্ডিয়ানদের কাছে লোভনীয় হইবার কথা । আসান- 
সোলের খনি হইতে কয়লার বালতি বোঝাই করিয়া 
সত্য সত্যই পঞ্জাবীর। মাসে দুই শত হইতে তিন শত 
টাক এবং ইংরেজেরা পাচ শত টাক! করিয়া! রোজগার 
করিতেছে। গ্রথমবারে বাছাই ভাল হয় নাই বলিয়! 
রোজগারের এই পথটি বন্ধ করিয়া দিলে ছুঃখের বিষয় 
হইবে । 

ভদ্রলোক শ্রেণীর এমন সাহসী সহিষু ও শ্রমের 
মর্ধযাদায় বিশ্বাসী বাঙ্গালী যুবক কি নাই ধাহারা এই- 
কূপ সৎকার্যের দ্বার! অর্থ উপাজ্জনের কথা ভাঁবিতে 
পারেন? 





হিবিধ প্রসঙ্গ - ভারতের আর ব্যয় বুদ্ধির গ্রয়োজনীয়তা 


৯» পাট পোস্টিপাস্টি প্লিস 
পাস সপাস্িপাস্পিলাসিপাস্িপাসিপাস্টিপাসিপাস্পসিপাসি কা সি পাটি 


৮৬১ 





ভারতের আয়ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 

ভারতবর্ষের মোট সযুকারী আয়ের অধিকাংশ যুদ্ধ- 
বিভাগের জন্ত ব্যয় করা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্ত 
আমর! পূর্ব্বে পূর্ব্বে গবর্ণমেপ্টকে এঁক গৃহস্থের সহিত 
তুলনা করিতাম। গৃহস্থের আয় ১**২ টাকা। কিন্ত, 
তিনি চোঁরভাকাতের হয়ে অথবা কল্পিত ভয় কিন্বা! 
ভয়ের ভাণে চৌকিদার লাঠিয়াল রাখেন ৬২২ টাঁকা 
বেতনে । বাকী আটাত্রশ টাকায় খাজানা আদার, 
সম্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থারক্ষ। ও চিকিৎস!, নিজ্বের ভরণ- 
পোষণ প্রভৃতি করিতে হয়। ইহাতে সেই গৃহস্থের 
অবস্থা কিরূপ হইবে, সহজেই অন্ুমেয়। বিদেশী, 
ভারত-গবর্ণ মেণ্টের অবস্থ। এই গৃহস্থের মত। প্রভেদ 
এই, যে, এই কল্পিত গৃহস্থটি সত্য সত্যই তাহার 
সস্তানদের পিতা; কিন্তু বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেপ্ট ভারতীয় 
প্রজাদের চা-বাপ নহেন। 

আমরা উপরে যে চোরভাকাতের নয়ের কথা 
লিখিয়াছি, তাহার মধ্যে উহা তুলনাটা সম্পূর্ণ সত্য 
নহে। বিদেশী ভারত-গবর্ণ মেপ্ট. বাস্তবিক কেবল পরদেশী 
শক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্থই সৈম্চ পোষণ 
করেন না, পাছে আমর! নিজেই নিজের দেশ 'আক্রমণঃ 
করিয়া হ্বদেশের মালিক হইয়া বসি, বর্তমানে-প্রভূ 
ইংরেজের এই ভক্লটাও কম প্রবল নহে। যাহা হউক, 
ইহাও অবান্তর কথা । আমদের প্রধান বক্তব্য বলি। 

ভারতের সর্কারী আয় এখন যাহ" তাহার অধিকাংশ 
যদি বুদ্ধবিভাগের জন্য ব্যয়িত না হইয়া অল্প অংশ 
সামরিক উদ্দেশ্টে খরচ হইত, এবং বাকী সমস্ত জাতীয় 
উন্নতির জগ্ক খরচ করা হইত, তাহা হইলে তাহাও 
ভারতবর্কে অন্ত সব সভ্য দেশের সমতুল্য করিবার 
পক্ষে যথেষ্ট হইত না। এসব দেশ শিক্ষার স্বাস্থ্যের 
কৃষিশি্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্ত জনগতি যত খরচ 
করে, আমাদিগকে তদপেক্ষা বেশী খরচ প্রথম প্রথম 
করিতে হইবে 3 কারণ আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি। 
কিন্ত আমাদের আয় না বাড়িলে আমরা খরচ বাড়াইতে 
পারি না, এবং আমাদের নিকট হইতে অধিকতর 
ট্যাক্স, পাইয়। গবর্ণ মেপ্টও খরচ বাড়াইতে পারেন না। 





৮৬২ 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩৩ 


২৩শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 


০ররিতকপািত 


কানাডার লোকদের ত্বায় আমাদের অন্ততঃ দশ গুণ; 
.বিলাতের লোকদের আয় আমাদের অন্তত বারে! গুণ। 
স্থুতরাং তাহার, নিজেরাও জাতীয় উন্নতির জন্ত বেশী 
খগচ করিতে পারে, তাহাদ্দের গবর্ণ ষেপ্ট.কে বেশী ট্য।ঝ্স 
দিয়া জাতীয় উন্নতির জন্ত উহাকে বেশী খরচ করিতে 
সমর্থ করিতেও পারে। 

অন্ত দিকে আবার, স্বাস্থ্য রক্ষা, সাধারণ শিক্ষা 
কৃষিশিল্পবাণিজ্য শিক্ষা গ্রভৃতিতে খরচ বেশী না 
করিলে আমাদের উপার্জন-ক্ষমত। ও আয় বাড়িতে 
পারে না। আয় বাড়িলে শিক্ষাদির জন্য ব্যয় বাড়াইব, 
না, শিক্ষা দিবার জন্ত ব্যয় বাড়াইলে তবে আয় বাড়িবে, 
"এই উভগ়সঙ্কটের মীমাংসার চেষ্টা ন| করিয়া, ছুই 
দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া! চলিতে হইবে। 

যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গ্রায় কোন দেশই সাধারণ 
বাৎসরিক আয় হইতে যুদ্ধের ব্যয্ন নির্বাহ করিতে 
পারে না; উহার গবর্ণ মেপ্টকে খণ করিতে হয়। এ 
ধণ ক্রমে ক্রমে অনেক বৎসর ধরিয়া শোধ হয়। 
তাহাতে বর্তমানের দেনার বোঝা কতকটা ভবিষ্যৎ 
বংশের উপরও পড়ে। ইহ ন্যাদ্সঙ্গত | কারণ, যুদ্ধ 
দ্বারা দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থ রক্ষিত হইলে ভবিষ্য- 
বংশীয় লোকেরাও তাহার ফল ভোগ করে। দেশের 
উন্নতির জন্ত অন্ত যে-কোন স্থায়ী কাজের ফল ভবি- 
যতেও লোকে ভোগ করিবে, তাহা নির্বাহের নিমিত্ত 
খণ করিয়া ক্রমে আমে শোধ করা কর্তব্য। যেমন, 
বড় ঝড় সহরে জল সর্বরাহের কারখানা কখন কখন 
ধণ করিয়া করা হয়। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 
উহার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষার বিস্তৃতিও উন্নতির জন্য 
খণ করিয়া শীত্ব শীত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা 
দরুকার। ইহার জন্ত ছই-তিন শত কোটি টাকা 
আবশ্তক হইতে, পারে । কিন্তু সামান্ত একট! ওয়াজিরি- 
স্থান অভিযানে যদি ৩৫ কোটি টাঁকা গবর্ণমেণ্ট, খরচ 
করিয়া থাকিতে পারেন, যদ্দি গত মহাযুদ্ধের সময় 
ধনী ইংলগ্ডকে গরীব ভারতবর্ষ দেড়শত কোটি টাকা 
খপ করিয়া এগ্থেচ্ছাকুত দান” «করিতে বাধ্য হইয়া 
থাকেন, তাহা হইলে ্বীস্থা বৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নাতি- 


বিস্তৃতির জন্য ছু-৫তন শত কোটিটাকা কেন খরচ 
করিতে পারিবেন না? সামর্ঘের অভাব মোটেই 
নাই, ইচ্ছার অভাব যথেষ্ট আছে। 

ভারতীয়দের আয় এবং তদ্বেতু ভারত-গবর্ণ,মেপ্টের 
আয় বাড়িলেই যে জাতীয় উন্নতির কাজে বায় বাড়িবে, 
ইহা বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়। বরং ইহাই বিশ্বান করা 
সঙ্গত, যে, যত দিন ভারত-গবর্ণমেণ্ট, বিদেশী গবর্ণ 
মেন্ট থাকিবে, ততদিন উহার আয় বাড়িলে ইংরেজদের 
লাভ স্থবিধা ও শক্জি বাড়াইবার জন্তই ইহার বেশীর 
ভাগ ব্যয়িত হইবে। সেই জন্ত আমাদের সত্বর জাতীয়- 
আতত্মকর্তৃত্ব লাভ একান্ত আবশ্যক । 


জাতীয় কাঁজে ব্যয় বাঁড়াইবার ক্ষমতা আছে। 

এদেশের গবর্ণ মেন্টকে বিদেশীর পরিবর্তে স্বদেশী 
গবর্ণমেন্টে পরিণত করিতে পারিলেই যে আমাদের 
গ্রদত ট্যাক্সের হুব্যবহার হইবে ও অপব্যবহার নিবারিত 
হইবে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। স্বাধীন দেশ- 
সকলেও, কেবল রাজ! সম্রাট্র! নয়, দেশের লোকদের 
নির্বাচিত লোকেরাও কখন কখন সরুকারী টাকা দেশের 
কল্যাণার্থ খরচ ন| করিয়। অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া থাকে। 
আমাদের দেশেও অনেক মিউনিসিপালিটিতে ও সরুকারী 
বিভাগে যেভাঁবে টাক] খর5 হয়, তাহাকে পোকা ভাষায় 
চ্রিভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। মিউনিপিপালিটিগুলার 
সঙ্গে তবু বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আছে। কিন্ত 
অসহযোগ-আন্দোলনকারীর! বিদেশী গবর্ণমেন্টের বেতন- 
ভোগী বা অন্বৈতনিক ভৃত্য নহেন। তাহারা. দেশের 
কাজের জন্য বিস্তর টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খিলাফৎ 
আম্দেলনকারীরাও বিস্তর টাকা দেশের লোকদের নিকট 
হইতে পাইয়াছিলেন। এইসব টাকার সমন্তটি বা 
অধিকাংশের সায় হইয়াছে, বিশ্বাস করিবার মত প্রমাণ 
আমরা পাই নাই। আগেকার মডারেট আমলের 
কংগ্রেসের টাকারও সমস্তটির সঙ্থায়ের বিশ্বাসযোগ্য 
প্রমাণ কখন কখন পাওয়া যাইত না। বস্ততঃ, 
ভারতবর্ষের ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট, যাহাকে রাজনৈতিক 
ডাকাতি বলেন, আমাদের রাষ্্রনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির 


গুষ্ঠ সংখ্যা) 


মধ্যে তজ্রপ ডাকাতি না! হইলেও, অন্তবিধ রাষ্ট্রনৈতিক 
ডাকাত যে আমাদের মধ্যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ইহারা কেহ বা দেশের কল্যাণার্ঘ সংগৃহীত টাকা অ।য্মপাৎ 
করে, কেহ বা যে-কাজের জন্য টাক! সংগৃহীত হইয়াছে 
তাহাতে ব্যয় ন! করিয়৷ নিগ্ধের ব| নিজের দলের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধি বা প্রভাব-গ্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্ত তাহা বায় করে। 

সরকারী কক্মী বা বেসর্কারী কর্মী দেশী হইলেই 
বিশ্বাসযোগ্য হইবে, মনে কর! ভূল। অবশ্ঠ। গোড়ান্েই 
বিশ্বাসযোগ্য কর্মী নিযুক্ত ব। নির্বাচিত কর! চাই। তাহারু 
পরেও কিন্তু সর্ব! তাহার উপর চোখ রাখা চাই। কেননা, 
কেহ বা প্রলোভনে অসাধু হয়, কেহ বা কুমত্লবে অপাধু 
হয়, আবার কেহ বা অক্ষমত- ও বুদ্ধিহীনতা-বশতঃ 
অপরের অসাধুতা নিবারণে অসমর্থ হইয়! সর্বসাধারণের 
নিকট নিজেই অন।ধু ঝ্ণিয়া গণিত হয়। 

জাতীয় কাজের জন্ত টাক মানুষ চিনিয়া ভাপ 
লোকের হাতে দ্রিতে হয়, এবং দেখিতে হয, যে, তাহার 
স্যয়ের বন্দোবস্ত আছে কি না। বরাবর দৃষ্টি রাখিতে হয়, 
যে, সদ্যয় হইতেছে কি না, হিসাব পাওয়া যাইতেছে কি ন| | 

এইক্প সদ্বাজাগ্রত ও নতর্ক থাকিলে, বর্তমানে জাতীয় 
উন্নতির জন্ত যত টাক! বাস্তবিক খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা 
বেশী খরচ নিশ্চয়ই হইতে পারে। 

তা ছাড়।, আমাদের যে-সব মঠ মন্দির আখড়া 
আদি আছে, তাহার আয় কখন৪ কতকগুপি মহাস্ত 
পাণ্ড প্রভৃতির ভোগবিলাসের জন্য অভিপ্রেত ছিল না। 
এগুলি যে যে ধর্মসম্প্রদায়ের, তাহাদের কল্যাণার্থ 
তাহাদের আয় ব্যক্ষিত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্টসাধন 
যদ আমর! স্বয়ং করিতে না পারি, তাহ। হইলে রাজশক্তির 
সাহাধ্য লইয়া আইন প্রণয়ন অবশুকর্তব্য। “ধর্খের 
উপর হস্তক্ষেপ” করা হইতেছে, ইত্যাদি চীৎকার জুড়ি! 
দিলে, মহাস্ত পাণ্ডা প্রভৃতিদের মধ্যে যাহারা দুবুত্ধ 
তাহাদের সুবিধাই করিয় দেওয়া হয়। 

আমাদের অনেক সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিস্তর 
অপচয় হয়। অনেকে খণ করিয়াও অপচয় করে। ইহ! 
নিবারিত হইলে লোঁকহিত সাধনে জরে! বেশী টাকা 
প্রযুক্ত হইতে পারে। 





পাস 








পি, 


[ববিধ প্রসঙ্গ-জাতীয় কাঁজে ব্যয় বাঁড়াইবাঁর ক্ষমতা! 
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ৰুকাল হইতে বহু দেশহিটত্বী বলিয়া আসিতেছেন 
এবং ইহা সহজে বুদ্ধিগমযও বটে, যে, আমর পরস্পর. 
ঝগড়া বিবাদ না করিলে, এবং ঝগড়া! বিবাদ ঘটিলে 
আপোসে তাহ! মিটাইয়। ফেলিলে, ষ্বোকদ্দমার খরচটা 
বাচিয়া যাক্স। ইহাতে সম্ধ্যয়ের ক্ষমতা বাড়ে। অবগত 
টাক। হাতে থাকিলেই যে মানুষ সব সময় সায় করিবে; 
এমন আশ! কর! যায় না। কিন্তু বদি স্বুদ্ধি-বশতঃ 
মানুষ ঝগড়া বিবাদ না৷ করে বা আপোসে মিটাইয়। ফেলে, 
তাহ! হইলে সেই স্থবুদ্ধি তাহাকে উদ্ত্ত টাকার কিয়দংশ 
লোকহিতার্থ ব্যয় করিতেও প্রবৃত্ত করিতে পারে। 

সমগ্র ভারতবর্ষের আদাপতের আয় কষ নয়। ১৯২৯ 
সালে উহা সাত কোটি বারে! লক্ষ বিরাঁশি হাজার পাঁচ শত * 
পয়তাল্লিশ টাকা হইয়াছিল । তা ছাড়া, পক্ষদিগকে উকীল 
মোক্তার ব্যারিষ্টার খচ, খোরাকী ও তীরের খরচা 
প্রভৃতি করিতে হইয়াছিল। মোট খরচ পনর যোল কোটি 
টাকা ধরিলে বেশী ধরা হইবে না। ইচ্বার সিকি চারি 
কোটি টাকাও লোকহিতার্থ ব্যয্িত হইলে কত না গল 
হয়! শুধু বাংলাদেশেই আদালতের আন্ত ১৯২০ সালে 
এক কোটি সাতাশি লক্ষ ছিয়াততর টাক! হইয়াছিল। এত 
আয় আর কোন প্রদেশে হয় নাই। বঙ্গে পক্ষদের মোট 
মোকদ্দম! খরচ চারি কোটি টাকা হইয়! থাকিবে । ইহার 
মিকি এক কোটি টাকাও লোকহিতার্থ বঙ্গে ব্যগ্গিত হইলে 
কত উপকার হয়। মহাত্ম। গান্ধির দলের লোকেরা 
যদি তাহার উপদেশ অনুসারে দেশের লোককে ঝগড়া 
বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন, কিম্বা ৰগড়া 
বিবাদ আপোসে রিটাইত্ে পারিতেন, তাহ! হইলে দেশের 
মহ! উপকার হইত। 

সমগ্র ভারতের ্র্যাম্প-রাঁজন্ব ১৯২*-২১ সালে 
১৯৯৫,৬৮১৪৮৩ ট!কা_- প্রায় এগার কোটি টাঁকা-- 
হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষ। অধিক বঙ্গে ২৮২,২৯,১৭৪ টাক1। 
ইহারও অনেক অংশ অপচয় মাত্র) তাহ! বাঁচাইয়া 
সৎকার্ধে/ লাগাইতে পারা যাঁয়। সমগ্র ভারতে কোর্ট-ফী 
&)।স্পেরই পরিমাণ এ সালে ৬৭৮৬১, ৩৭৩ টাক|। 

তাহার পর খুব বড় একটা অপব্যয় ধরুন। ইহা মদ 
গাজ] প্রভৃতির জন্য ব্যয়। সমগ্র ভারতবর্ষে গবর্ণ মেণ্টের 


৮৬৪ 


সপে 





আব.কারী রাজস্ব ১৯২%/২১ সালে ২৯,৪৩/৬৫১৩৫৯ টাক! 
হইয়াছিল। তাহার পরবর্তী বৎসরগুলিতে নিশ্চয় আরও 
বেশী হইয়াছে) 'সুস্ভবতঃ পচিশ কোটি টাক। হইয়াছে। 
ইহা গবর্ণ মেপ্ট, ট্যাক্সকূপে পাইগ়াছেন। যাহার! নেশা 
করিম্বাছে, তাহার! ইহার চেয়ে অনেক বেশী টাক! খর5 
'করিয়াছে। হয়ত একশ কোটি টাকা তাহাদের পকেট 
বাটাযাক হইতে নেশার জন্ত খরচ হইয়াছে। পঞ্চাশ 
কোটি ত নিশ্চয়ই হইয়াছে । এই পঞ্চাশ কোটি টাকায় 
নেশ।খোরর! যদি নিজে পুষ্টিকর থান্ড যথেষ্ট থাইত ও 
পরিবারবর্গকে খাইতে দিত, এবং সন্তানদের শিক্ষাদির 
জন্তু কিছু ব্যয় করিত, তাহ হইলে প্রভৃত জাতীয় কল্যাণ 
"সাধিত হইত। অধিকন্ত তাহার। ইঞ্ছার কিয়দংশ পর- 
হিতের জন্য ব্যয় করিলে ও সোনায় সোহাগ! হইত। 

আবগারী সম্বন্ধে বাংলাদেশের অবস্থা খুব খারাপ 
হইলেও উহা! সকলের চেয়ে অধম নহে । ১৯২*-২১ সালে 
উহার আব.কারী আর ১,৯৬,৬৭,৫৮৮ টাক! হইয়াছিল; 
মান্্রাজের ৫১৪৩,৫৬,৯*৪, বোস্বাইয়ের ৪)৬*,৬৭,৮৪৩। 

নেশাখোরী অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা বু বৎসর 
হইতে হইতেছে? মহাজ্ম। গান্বীও ইহার উপর খুব জোর 
দ্বিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাঁধ্যতঃ চে্টাট। খুব 
ক্ষীণ ভাবেই হইতেছে। 

নেশায় কেবল যে টাকাগুলাই নষ্ট হয় তাহা নহে; 
মানুষের স্বাস্থ্য যাক্ট চরিত্র খারাপ হয়, ধর্ যায়, বুদ্ধিন্রংখ 
ঘটে ও বুদ্ধির মন্দতা জন্মে । 

গবর্ণমেপ্ট. যে সাড়ে কুড়ি কোটি টাক! পান, তাহার 
মধ্যে খরচ হয় মাত্র সওয়া এককোটি টাক1; বাকী সওযা 
উনিশ কোটি টাকা মুনফ। সরুকার বাহাছুর মানুষের 
জধোগতি হইতে লাভ করেন। 

আমরা নেশার জিনিসের দোকান বন্ধ করিতে সম্থ 
না হইতে পারি; কিন্তু মুখবন্ধ করিতে ও করাইতে 
পারি। . মানুষকে বরপুর্বক হ। করাইয়া তাহাতে মদ 
ঢালিয়। বিবার চেষ্টা এপধ্যন্ত কোন গবর্ণ মেণ্ট, করে নাই। 

ংলা দেশের আয় ব্যয় 
সমগ্র ভারতের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যেমন দেশের 


প্রবানী--চৈজ্ঞ। ১৩৩৬ 


পিসি পাসিপাস এ আপাসিপাসি পাস পাসাস্পাস্িপ তাস পা পাপা ৯ পাস্পাস্িপাসিপাসিপ সপাসপিস্পিপাসপাসস্ সা সপ ৯ পা 


( ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তাস পাসি পাস বাসটি ৯ ল সপাসপাস্পাসিপা অ্ানটি্াসি পাসমপাসি পাসাস্িপাসিপাসিপিউপাসি ছি 


লোকদের এই একটি মন্তব্য বরাবর চলিয়া আলিতেছে, 
যে, সৈন্তদের জন্য অত্যন্ত বেশী খরচ কর হয়, তেমনি 
বাংল! ও অন্ান্ত প্রদেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রতি 
বৎসর বল! হইয়া থাকে, যে, পুলিশের জন্ত অত্যন্ত 
বেশী ব্যয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমালোচনায় 
বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কারণ, আমার্দের বিদেশী 
গবর্ণমেপ্ট. বিশ্বাস করেন, যে, বহিঃশক্র ও অন্তংশক্র 
হইতে দেশ রক্ষা! করিবার উপায় ছুটি) (১) সেনাদল, 
(৪) পুলিশ। ইংরেজ সরকারকে যেমন দেখিতে হয়, 
যে, ভারতবর্ষ যেন পরদেশী অন্য কাহারও হাতে গিয়! 
না পড়ে, তেমনি ইহাও দেখিতে হয়, যে, দেশট। 
যেন দেশের লোকদের হাতে গিয়াও না পড়ে। এই- 


জন্য শাদ। ও কালা সৈনিক এবং শাদা ও কাল! 
পুলিশের এত আদর। এইজন্য, পুলিশের বেতন ও 


উপরিপাওনা সত্বেও তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের মশারির জন্য এক লাখ 
টাকা দেওয়া আবশ্তক; কিন্তু দেশের লোকদ্দিগকে 
ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পঞ্চাশ হাজার 
টাকাই যথেষ্ট। প্প্রকাশ থাকে, যে” বাংলার লোক- 
সংখ্যা চারিকোটি স।৬ষটি ক্ষ, এবং অধস্তন পুলি 
কর্মচারীর সংখ্য| ২৫৯৯৩ ও উপরওয়াল! পুলিশের সংখ্য। 
২৪০০7 আরও প্প্রক1এ থাকে, যে»” দেশের লোকের 
গড় মাসিক আয় সর্কারী সর্বোচ্চ আন্দাজ অনুসারে 
জনপ্রতি পাঁচ টাকা এবং পুলিশের নিয়তম বর্ধচারীর 
আয় তার চেয়ে অনেক বেশী। স্থতরাং প্রমাণ হইল, 
যে, পুলিশের জন্য এক লাখ ও দেশের লোকের 
জন্ভ আধ পাখ ঠিক ন্যায়সঙ্গত। দেশের লোকের! 
ম্যালেরিয়।৷ হইতে রক্ষা! পাইবার জন্ত মশারি ব্যবহার 
করুক, ইহা অবশ্য সরকার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহারা 
নিজ ব্যয়ে মশারি সংগ্রহ করিয়! স্বাবলম্বন শিক্ষা! করুক, 
ইহাও সরুকারের অভিপ্রায় । দরিঞ্রতর জনসাধারণের 
সমন্ধে সরুকারের এই শুভ ইচ্ছ৷ সম্পন্নতর পুলিশ 
কর্মচারীদের সম্বন্ধে কেন পোধিত হয় না, তাহ! জিজ্ঞাস! 
করা বেয়া্দবি মাত্র। পাঠশালার গুরু মহাশয়, ভাক- 
ঘরের হরকরা ও পোষ্টম্যান্, আদালতের চাপরাশী ও 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পিয়াদ! প্রভৃতি অল্প বেতনের লোকদের জন্য কেন 
সরকারী ব্যয়ে মশারির ব্যবস্থা হইল না, তাহাও 
জিজ্ঞান্ত বটে। কিন্তু উত্তর সহজেই অস্থমেয়। 


ব্রিটিশ শান্তি 


ব্রিটিশ জাতি কেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভারতবর্ষে রাজত্ব 
করিতে অধিকারী, তাহার এই একট! প্রধান কারণ 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে, যে, ব্রিটিশ শক্তি ভারতে শান্তি 
স্থাপন করিয়াছে। এই শাস্তির নাম লাটিন্‌ ভাষায় 
প্যাক্স, ব্রিটানিকা দেওয়া হইয়াছে । ইহার মানে 
ব্রিটানিক শাস্তি। সাধারণ শাস্তি হইতে ইহার পার্থক্য 
আছে। তাহা বুঝিতে পারিলেই, যে-সৈম্যদল ও 
পুলিশের সাহাযো এই শাস্তি রক্ষিত হয়, তাহাদের 
আদর কেন সর্বাপেক্ষ। বেশী বুঝ। যাইবে । শাস্তি মানে 
আমরা বুঝি এই, যে, মানুষ নিরুদ্ধেগে আরামে থাকিবে । 
মাহষের উদ্বেগ ও ছুংখ নান! কারণে হয়। ম্যালেরিয়াতে, 
ইন্ফুয়েঞায় ও অন্যান্ত রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে; 
যাহারা ব্যাধি আক্রমণের পর ব।চিয়া থাকে, তাহারাও 
আরোগ্যলাভের পূর্বে অনেক কষ্ট পায়, এবং পরেও 
দুর্বল হইয়! থাকে । মাঞ্য মরিয়া যাওয়ায় উপার্জনের 
পথ বন্ধ হয়, চিকিৎসাতে অনেক টাকা খরচ হয়, 
দুর্বল মানুষ তেমন রোজগার করিতে পারে না যেমন 
সে সবল অবস্থায় পারে । সুতরাং দেশে নানা ব্যাধির 
প্র।ছুর্ভাবে আর্থিক ক্ষতিও হয়। এইসব কারণে, লোকে, 
দেশের স্বাস্থ্বোর অবস্থা ভাল নহে বলিয়া, অশাস্তিতে 
কাল যাপন করে। কিন্ত এই অশান্তি দূর করিয়! 
শান্তি স্থাপন, অর্থাৎ দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ও চিকিৎসার 
ব্যবস্থা ভাল বরিয়! অকালমৃত্যু ও আর্থিক ক্ষতি নিবারণ 
দ্বারা মানুষকে শাস্তি দেওয়ার নাম প্যাক্স, ব্রিটানিকা 
বৰ ব্রিটিশ শাস্তি নহে। রোগে ছু দশ লাখ লোকের 
মৃত্যু ও কোটি লোকের দুর্বলতা এবং বহু কোটি 
টাকার ক্ষতি দারা যে অশাস্তি হয়, তাহা দূর করা 
ব্রিটানিক্‌ শাস্তি নয়। দেশে যে কয়েক শত খুন- 
জখম হয় এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যাহ! কিছু খুন- 
জখম হয়, তাহা হইয়া যাইবার পর পুলিশ গিষ্ 
যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহার নাম ব্রিটানিক্‌ 
শান্তি স্থাপন । চুরি ডাঁকাতিতে যে কয়েক লক্ষ টাকা 
অপহৃত হয়, তাহা হইয়া! যাইবার পর চোর দস্থ্য বা 
চোর দস্থ্য বলিয়া! ধৃত লোকদিগকে শান্তি দেওয়ার নাম 
ব্রিটানিক্‌ শাস্তি স্থাপন। দেশে ব্রিটিশ শাস্তি স্থাপিত 
হইবার পুর্বে ভারতে অনেক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। 
তাহাতে যত লোক মরিয়াছে, এবং যত টাকার সম্পত্তি 





বিবিধ প্রসঙ্গ_-বঙ্গে জল সর্বরাহ 
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লুট হইয়াছে, প্লেগ |ম্যালেরিয় ইন্ফুয়েঞ্জা গ্রভৃতিতে 
ও ছুতিক্ষে তদপেক্ষা বেশী লোক মরিয়াছে, এবং 
আর্থিক ক্ষতিও তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে । তাহাতে 
মান্ষেব খুব অশান্তিও হইয়াছে। কিন্ত যে-সব ইংরেজ 
ও ভারতীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যতর্বজ্জ এই অধিকতর 
জীবননাশ ও অধিকতর অর্থনাশ নিবারণের চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছেন, তাহারা ব্রিটিশ শান্তিস্থাপক নহেন। 
ব্রিটিশ শাস্তির প্রতিষ্ঠাতা তাহারা ধাহাদের সম্পর্ক 
অল্পতর জীবননাশ ও অর্থনাশের সঠিত। এই লোক- 
গুলিরই আদর বেশী। কারণ, তাহারা দেশটিকে ঠাণ্ড। 
রাখিয়া ব্রিটিশ অর্থাৎ ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত রাখে । 
যে-দেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত, তথাকাঁর শান্তিই ব্রিটিশ 
শাস্তি। কোনো স্বাধীন দেশে খুব বেশী শাস্তি থা,$তে 
পারে, ব্রিটিশ ভাঁরতবর্ষ অপেক্ষা ও বেশী থাকিতে পারে ) 
কিন্ত তাহা ব্রিটিশ শাস্তি নহে, কারণ সে দেশটাই 
মে ব্রিটিশ নহে অর্থাৎ ইংরেজের অধিকারভূক্ত নহে। 


বঙ্গে জল সর্বরা'হ 


সর্কার পঙ্ষ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, 
যে, দেশে দেশে জল সবুবরাহ করা গবর্ণমেণ্টের কাজ 
নহে। কোন্টা উহ্ঠার কাজ, কোন্টা নয়, সে-বিষয়ে 
কোন বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ নাই। সেকালের ভার- 
তীয় রাজারা বন জলাশয় কূপ আদি খনন করাইয়া- 
ছিলেন। আধুনিক কালেও কোন কোন দেশী রাজ্য 
বৃহৎ জলাশয় খনিত হইয়াছে । সাধারণতঃ যাহা 
রাজশক্তির ক'জ নয়, বিশেষ কারণে ও অবস্থায় তাহ! 
রাজকর্তব্য হইয়া উঠে। সাধারণতঃ মাছুষকে খাইতে 
দেওয়া রাজশক্তির কর্তব্য নহে; কিন্ত দুর্ভিক্ষের সময় 
কর্তব্য। তেমনি সাধারণতঃ জল তোগান সবুকারী 
কাজ না হইলেও, অবস্থাবিশেষে উহা! সরুকারী 
কর্তবা। বঙ্গে সেই অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, ইহা 
সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে । আমাদের মনে হয়, যে, 
শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত যা বলিয়াছেন, তাহাতে, যতটুকু 
দর্কার, তার চেয়ে বেশী প্রমাণ করা হইয়াছে। যদি 
জল সরবরাহ কর! রাজশক্তির কাজই নয়, তাহা হইলে 
৫০১০০০২ টাকাই বা কেন দেওয়। হয়? আরও বেশী 
নাকি দেওয়া হইত, অর্থকুচ্ছ তা বশত: নাকি দেওয়া হয় 
নাই । এই সাধু ইচ্ছা পোষণ করিবারই বা কি দবুকার 
ছিল? যাহা সরকারের কর্তব্য নহে, তাহার নিমিত্ত 
৫০০০০২ টাকার মৃত সামান্য টাকাও অপব্যয় করা উচিত 
নয়। এই টাকায় লাটপাহেব ও তাহার পারিষদ্ববর্গের 
মশারি কিনিয়। দিলে কেহ টু শব্দটি করিতে পারিত না 
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দত্তমহাশয় দেশহিতৈষী, তাহা আমরা জানি। তিনি 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথার সহিত আমর! 
একমত | দেশে যত পুরাতন পুকুর আছে, তাহার 
পঙ্কোদ্ধার করাইয়া জল বিশুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিলে 
চলে জানি; গ্রবং ইহাও লজ্জার সহিত স্বীকার 
করিতেছি, যে, দেশের পুরুষ ও জ্্ীলোকেরা, বিশেষতঃ 
সত্রীলাকেরা, অকথ্যভাবে জল দূষিত করে। কিন্ত 
আমাদের জ্ঞানাভাববশত্ঃ আমরা বুঝিতে পারিলাম 
না, যে, ডিষ্রিক্ট, বোর্ড ও গ্রাম্য ইউনিয়ন্গুলি যে 
জল সব্বরাহের জন্য নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করে 
নাই বা করিতে পারে নাই, তাহার কারণ কি? 
তাহারা কি অন্ত রকমে টাকা অপব্যয় করিয়াছে? 
নাংাহাদের উপর অর্পিত সমুদয় কাজ করিবার মত 
'টাঁকা ভাহাদের না থাকায় তাহারা কোনটাই ভাল 
করিয়া করিতে পারে নাই? আমরা ঠিক বলিতে পারি 
না, কিন্ত আমাদের অনুমান এই, যে, দেশটাই গরীব 
হইয়া গিয়াছে; এই কারণে ইহার ভিষ্রিক্ট, বোর্ড, প্রভৃতির 
আয় যথেষ্ট নাই। দত্তমহাশয় ডিষ্টি্ট বোর্ড প্রভৃতির 
হাতের যে কয় লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 
লমস্তই জল সরবরাহের জন্য খরচ করিলেও যথেষ্ট 
হইত না। কারণ তাহার নানতম আন্রমানিক ব্যয় 
৮ কোটি এবং অধিকতম একশত কোটি। 


কে অপব্যয় করে? 


যখন গ্রাম্য ইউনিয়ন, ডিগ্রিক্ট বোর্ড বা প্রাদেশিক 
গবর্ণ মেন্ট$ কাহারও হাতে যথেষ্ট টাকা নাই, তখন দেখ! 
উচিত, কে সর্বাপেক্ষা বেশী অপব্যয় করে। ভারত- 
গবর্ণ মেণ্ট এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতী, তাহার পর 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট | ইহাদের অপব্যয় নিবারণ করিতে 
পারিলে জলের জন্য এক শত কোটি টাকা খরচ করাও 
অসাধ্য হয় না। যুদ্ধের সময় যে ১৫০ কোটি “স্বেচ্ছারুত 
দান” ভারতের নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছিল, উহ| 
অপব্যয়। ইংলগু অনেক হাজার কোটি টাক যুদ্ধে ব্যয় 
করিয়াছেন নিজের স্বাধীনত! ও স্বার্থ রক্ষা এবং সাম্রাজ্য 
বুদ্ধির জন্য; গরীব ভারতের তুচ্ছ ১৫* কোটি টাকা না 
লইলেও তাহার চলিত। উহা কেবল জগদ্বাসীর নিকট 
ভারতের ব্রিটিশরাজ-ভক্কি প্রমাণ করিবার জন্য লওয়া 
হইয়াছিল। রিভীস্‌্“কৌন্সিল্‌ বিল্স্‌ দ্বারা যে ভারতবর্ষের 
৩০।৩৫ কোটি টাকা লওয়া হইয়াছে, তাহারই বা 
স্তায্যতা কি? এইরকম আরে! নান! অপব্যয় বদি ভারত- 
গবর্ণ মেণ্ট, না করিয়। এক-একটা" প্রদেশের বিশেষ বিশেষ 
অভার দুর করিবার জন্ত বিশ পঞ্চাশ কোটি টাকা মঞ্জুর 


প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩৩, 


শ সপাস্িপাস্িপাস্ি বসপিস্পিপান্পির 
নে 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সস 


করিতেন তাহা সদ্যয় হইত, এবং তাহা সাধ্যাতীত 
হইত না। 
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বাংল! দেশের দাবী 


বাংলা দেশের লোকদিগকে বাধ্য হইয়া ভিখারী 
সাজিতে হইয়াছে । কিন্তু আমরা য| চাই, উহ। আমদের 
ন্যায্য পাওনা । ছু একটা দৃষ্টান্ত দি। 

পাট বাংলার একট! প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। উহা! 
প্রস্তুত করিবার জন্য বাংলার বহু জেলার জল পাট 
পচাইয়। মানুষের অব্যবহার্ধ্য কর! হয়। অথচ উহা 
হইতে সরুকারী যে আযম হয়, তাহা বাংল! পায় না, 
ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, গ্রাস করেন। বাংলা দেশ যদি বলে, 
আমাদের জল নষ্ট করিয়া আমরা পাট তৈয়ার করি, 
অতএব ভাল জলের জন্য আমাদিগকে এ টাকা দাও, 
তাহা কি অন্তায়? 

টাকাটাও বড় কম নয়। শুধু ১৯২০-২১ সালেই 
পাটের রপ্তানী-শুস্ক হইতে ৩,২১,১২,৬২৮ টাকা সর্কারী 
আয় হইয়াছিল। এইরকম তিন বৎসরের টাক1 দিলেই 
ত গ্রামে গ্রামে একট! কুপ বা পুক্ষরিণী হইতে পারিত। 
ইহার উপর চা'ল ও চায়ের বপ্তানী-শুক্ক আছে। তাহারও 
কিছু অংশ বাংলার পাওনা । 

বাংল দেশ হইতে ইন্কম্‌ ট্যাক্স ১৯২০-২১ সালেই 
৮১৩৯১৭৫১২৯১ টাকা আদায় হইয়াছিল। তাহার 
আগের বৎমর সাড়ে নয় কোটি টাকার উপর আদা 
হইয়াছিল। এই প্রভূত আয়ের কোন অংশ বাংল! পায় 
না। ইহা কি স্তায়জত ? 

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কোন্‌ কোন্‌ ট্যাক্সের আয় 
ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, লইবেন, তাহার ব্যবস্থা লর্ড মেস্টন্‌ 
করেন। ইহার নাম মেস্টন্‌ সেট্ল্মেপ্ট । ইহা এমন 
ভাবে কর! হইয়াছে, যে, যদিও বঙ্গে সব প্রদেশের চেয়ে 
বেশী রাজস্ব আদায় হয়, তখাপি এখানেই প্রাদেশিক 
গবর্ণ মেণ্টের জনপ্রতি খরচ করিবার ক্ষমতা সকলের 
চেয়ে কম। এইজন্ত বাংলা-গবর্ণ মেন্ট, পর্যন্ত মেস্টন্‌ 
স্ট্ল্মেন্টংকে বেবমানী ব্যবস্থা বা ইনিকুইটাস্‌ সেট্ল্মেন্ট 
বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

অবশ্য একথা সত্য, যে, বাংল! দেশে ইংরেজেরই কৃত 
ভূমির রাজশ্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায়, এই প্রদেশে 
ভূমির রাজস্ব অন্য বড় বড় প্রদেশ অপেক্ষা কম। 
তজ্জন্থ, আদায়াদি খরচ বাদে কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ হইতে 
তাহার বর্গফল ও লোকসংখ্য! অনুসারে ভারত-গবর্ণ মেপ্ট, 
কত পান, তাহা স্থির করিয়া, বাংল! হইতে যে পরিমাণ 
কম পান, তাহ! বাংলার অন্য আয় হইতে লইতে পারেন। 


তষ্ঠ সংখ্যা ] 





কিন্তু বাংলার প্রধান আম্গুলি গ্রাস 
করা ভারতসব্কারের জবরদস্তি মাত্র। 
প্রত্যেক প্রদেশ হইতে মোট আদায়ের 
শতকর৷ নিদিষ্ট অংশ ভারত-গবণেপ্ট 
লইলে ন্যায় বিচার হয়। গরীব 
প্রদেশগুলিকে না হয় কিছু মাফ, করা 
যাইতে পারে। কিন্ত বাংলার রক্ত 
যেভাবে শোষণ করা হইতেছে, তাহা! 
অতীব গহিত। 


০০০ 


অধ্যাপক চক্দ্রশেখর বেস্কট র|মন্‌ 


বিলাতের রয়াল সোসাইটার 
ফেলো! অর্থাৎ সদ্য নির্ব্বাচিত হইবার 
মত উচ্চ বৈজ্ঞানিক সম্মান ব্রিটিশ 
সাআ্াজ্যে আর নাই। ইতিপূর্বে 
প্রথমে মান্দ্রাজের স্বর্গীয় গণিতজ্ঞ 
রামানুজন্‌ উহার ফেপো হইয়া- 
ছিলেন। তাহার পর আচাধ্য 
জগদীশচন্দ্র বঙ্থ নির্বাচিত হন। 
এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পদার্থবিজ্ঞানের তারকনাথ পালিত 
অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেস্কট রাঁমন্‌ 
রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো নির্ধাচিত 
হইয়াছেন। ইহ] ভারতীয়দের পক্ষে 
আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয়। অধ্যাপক 
রামন্‌ মান্দ্রানে শিক্ষা লাভ করেন। 
তথাকার প্রেসিডেন্পী কলেজ হইতে 
১৬ বত্নর বয়সে সহজেই প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়া তিনি বি-এ পাস 
করেন, এবং তাহার দুই বৎসর পরে 
আগেকার সব এম্‌ এ অপেক্ষা বেশী 
নম্বর পাইয়া! এমএ পাস করেন। 
প্রায় তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি ভারতীয় হিনাব- 
বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 
সহকারী একাউন্ট্যাপ্ট, জেনারেল হন। তিনি ৩৫ 
বত্পর বয়সেই রয়্যাল সোপাইটার ফেলো! হইয়াছেন, 
ইহা খুব প্রশংসার কথখ|। তিনি ভারত-গবর্ণ মেন্টের 
হিসাব-বিভাগের চাকরীতে থাকিলে কালে খুব ঘোট। 
বেতন পাইতে পারিতেন) কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভ'লয়ের 
চাকরীতে তাহার অর্দেকও শেষ পধ্যন্ত পাইবেন কিনা 
সন্দেহ। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি যে অর্থের 
মায়া কাটাইয়াছেন, রয়্যাল সোসাইটাব ফেলো! 





বিবিধ প্রসঙ্গ__অধ্যাঁপক চন্দ্রশেখর বেস্কট রামন্‌ 





৮৬৭ 


অধ্যাপক চশ্রখেখর বেঙ্কট বামন, এফ, মারএস্‌ 


নির্বাচিত হওয়া এই স্বার্থত্যাগেৰ উপযুক্ত 
হইয়াছে। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যই এই ফেলোশিপ, দেওয়] 
হয়। ১৭ বহসর বয়সে ছাত্র খাকিতেই তিনি তাহার 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে 
প্রকাশ করিতে আরণ্ত করেন। এ বয়সে তাহার প্রথম 
গবেষণা ইংরেজী ফিলসফিক্যাল্‌ ম্যাগাজিনে মুদ্রিত হয়। 
গবেষণায় তাহার কুতিত্বের বিশেষত্তর এই, ষে, তিনি 
কেবল ভারতবধেই * শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কোনও 
প্রসিদ্ধ গব্ষেকের নিকট গবেধণ। শিখিবার সুযোগ পান 


পুরস্কার 


৮৬৮ 


নাই। এবং কলিকাতায় যে ছুই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামন্দিরে' 
গবেষণা-কার্ধয করিয়। থাকেন, তাহার কোনটিতেই যন্ত্র ও 
অন্যান্ত সরঞ্জাম যথেষ্ট নাই । 


লস 
সপ 


বাঁধাপ্রদান নতি 


বিলাতী পালেমেণ্টে এবং অন্তান্ত দেশের ব্যবস্থাপক 
সভায় যখন কোন দলের রাজনৈতিকগণ নিজেদের প্রস্তাব 
আদর্শ মত বা বাঞ্ছ। অনুসারে গবর্ণমেপ্ট কে কোন আইন 
প্রণয়ন বা কাজ করাইতে কিম্বা ঈপ্সিত কোন অধিকার 
লাভ করিতে পারেন না, তখন তাহারা গবর্ণ মেণ্টের 
সমুদয় প্রস্তাবে আইনে কাজে অমত প্রকাশ করিয়া বাধা 
দিহপ্রাকেন। ইহা ইতিহাসে সুপরিচিত নীতি_- 
তে 9 আমাদের কথা শুনিবে না, আমরাও তোমাদের 
কথ শুনিব না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং 
প্রার্দেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে স্বরাঁজ্যদলের প্রতিনিধি- 
গণ এবং অণ্ত কোন কোন প্রতিনিধি এই নীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন। তাহাতে গবর্ণ মেণ্ট, ইতিমধ্যে অনেকবার 
ভোটে পরাজিত হইয়াছেন 

বাধাদান-নীতি সভ্যদ্দেশের ব্যবস্থাপক সভাসমুহের 
ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও কিন্তু এংলোইত্ডিয়ান্‌ এবং 
কোন কোন দেশী কাগজ এমন ভাবে মন্তব্য প্রকাশ 
করিতেছেন, যেন এটা একটা অশ্রুতপূর্বব গহিত কাজ। 
কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাতে আমাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি 
হইবে ব্রিটিশ রাঁজশক্তি ভারতশাসনপ্রণালীর যে 
সংস্কার করিয়াছেন, "তাহা প্রত্যাহত হইবে । আমাদের 
সে আশঙ্কা নাই। ইংরেজ জাতি পৃথিবীর লোককে 
দেখাইতে চার, ষে, তাহারা ভারতবর্ষকে তাহার অধি- 
বাসীদের সম্মতি অন্থসারে শাসন করিতেছে, শাক্ত শাসন 
জবরদন্তী বারা চালাইতেছে না। এইজন্য স্বাধীন দেশে 
যেরু7 ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহার নকল মেকি 
ব্যবস্থাপক সভা ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে । বাধাদান- 
নীতি অনুম্থত হওয়ায় ইংরেজ চটিয়া-মটিয়া হঠাৎ নিজের 
মুখোস খুলিয়া জগতের সম্মুখে স্ব-ইচ্ছাচারী শাসক বলিয়া 
পরিচিত হইতে চাহিবে, ইহ| বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
রাজনৈতিব কপটাচরণে অভ্যস্ত লোকদের অত সহজে 
চটিয়। কাজ কগিলে চলে ন। 

সরুকারী কাজও অচল হইবার সম্ভাবনা নাই। 
গবর্ণর্‌ জেনারেল্‌ ও প্রার্দেশিক গবর্ণর্দিগকে ভারতশাসন 
আইনে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাহারা সেই 
ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া বজেটের যে-সব বরাদ্দ ব্যবস্থাপক 
সভায় নামঞ্জুর হইতেছে, তাহ! মণুর করিয়া দিবেন। 
এই প্রকারে কিছু দিন কাজ চলিবে। 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩৩০ 


[ ২৩শ ভাগ, ২য় 'খও 


পাপা সি সপস্পাসি পাসপাসটি পাটি পাস পাটি পি পি পাস্টিপাশি পাটি পা পাছি পাি পাটি পাটিপাি পি পাস্মিপাসিপা্িপাি পিপিপি পা্টিপাস্ীল 


শেষ ফল কি হইবে, সে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী কর! 
অসম্ভব নহে: কিন্ত কখন সেই শেষ ফল ফলিবে, বলা 
সম্ভব নহে ' আমরা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবই, 
তাহাতে সন্দেহ নাই? কিন্তু কখন্‌ করিব, তাহার তারিখ 
ফেলিবার সাধ্য কাহারও নাই। 

আপাততঃ শাসনকর্তারা আইনপ্রদত্ব ক্ষমতার দ্বারা 
কাজ চালাইবেন। ইতিমধ্যে বিলাঁতী মন্ত্রীসভা অবস্থা 
পর্ধযালোচন! করিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যে কমিটা 
নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার] সম্ভবতঃ কোন কোন দিকে 
ভারতশাসনসংস্কার আইনের পরিবর্তনের প্রস্তাব করিবেন। 
যদি সেই প্রস্তাবগুলি ভারতীয়দের ইচ্ছান্গরূপ হয় এবং তদনু- 
সারে আইন পরিবর্তিত হয়, তাহ! হইলে ভালই। নতুবা 
জাতীয়আত্মক্তৃত্বলিপ্প, প্রতিনিধিদিগকে ৰাধাদান 
নীতি অনুসারে কাজ করিতে থাকিতে হুইবে। তাহার 
উত্তরে শাসনকর্ভারা আইনপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে টাকা! 
মঞ্জুর করিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবেন। তখন 
বাধাপ্রদাতার্দিগকে শিজ উদ্দেশা সিদ্ধির নিমিত্ত ট্যাঝকা 
না দেওয়ার প্রচেষ্টা! প্রবর্তিত করিতে হইবে । যদি দেশের 
লোক তাহাদের নেতৃতে ট্যাঞ্খ দেওয়া বদ্ধ করে, তাহ! 
হইলে গবর্ণ মেন্ট, সম্পত্তি ক্রোক্‌ ও নিলাম্‌ প্রভৃতি নানা 
উপায়ে ট্যাক্স আদায়ের চেষ্ট! করিবেন। এই প্রকারে 
সর্বস্বান্ত হইলেও, প্রাণ গেলেও, ট্যাক্স দিব না, শাস্তভাবে 
দুঢতার সহিত এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে দেশের 
জিত অবশাস্তাবী। 

ইহার পর আমরা লিখিতে যাইতেছিলাম, যে ট্যাষ 
আদাম্ উপলক্ষে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা শাস্তিভঙ্গ খুন- 
জখম হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহার ফলে পসামরিক 
আইন” প্রবর্তন ও কিছুকাল ভীষণ শাক্ত শাসনের 
প্রচলনের সম্ভাবনা আছেঃ কিন্ত দেশের লোক সে 
অবস্থাতেও দৃঢ় থাকিলে লোকমত জয়ী হইৰেই হইবে,...... 

এমন সময় কাগজে দেখিলাম, স্বরাজ্য দল ও 
স্বাজা তিক (79610101150 দল বাধাদান-নীতি ত্যাগ করিয়া, 
আগেকার স্বাধীনচেতা মডারেট প্রতিনিধিদের মত, 
বজেটের প্রত্যেক বরাদ্দ সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিয়! 
অন্কুল বা প্রতিকূল ভোট দিবেন। কি কারণে হাহাদের 
এই নীতি ও মতি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বলিতে পারি না । 
পণ্ডিত মোতীলাল নেহদ্ধ যে কারণ দেখাইয়াছেন। তাহ! 
যথেষ্ট বলিয়! মনে হইতেছে না। 

অপব্যয়ের জন্ত বরাদে ত সম্মত হইবই না, ভাল 
কাজের জন্য টাকার বরাদ্দেও ম্মতি দিব না, এইপ্রকার 
উভয়মুখী বাধায় ধর্শবুদ্ধি সাধারণতঃ সায় দেয় না। কিন্ত 
যদ্দি কাহারও ধারণ। এইরূপ হয়, ষে, গবর্ণ মেণ্ট, কতকগুল! 
দেশহিতকর কাজে কিছু টাকা খরচ করেন কেবল নিজেদের 


-৬ষ্ঠ' লংখ্যা ) 





আ'পল মংলবট! ঢাকা দিবার জন্য ও তাহ! সিদ্ধ করিবার 
জন্য, তাহ! হইলে ভাল কাজের বরাদেন৪ বাধ। দেওয়। 
চলে। কিন্তু সেস্থলে বাধাদাতাদের বেসর্কৎগীঁ্যবস্থ হবার! 
সেই ভাল কাজ করিবার ক্ষমতা থাক! উচিত। দুর্ভিক্ষে, 
মহামারীতে, জলাভাবে লোকের প্রাণ যাইতে বসিলে তাহা 
রক্ষার জন্য সবুকারী টাকার বরাদ্দ এইজাতীয় । 


কলিকাত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রশ্নপত্র 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার 
কয়েকটি প্রশ্নপত্রে এরূপ ছাপার ভুল আছে, যে, প্রশ্নগুলির 
ঠিক উত্তর দেওয়া অপগুব। এরূপ তুল নৃতন নয়। 
প্রশ্নপত্র বিলাতে ছাপ] হয় বলিয়া এইরকম ভুল হয়। 
কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ভুলের জন্য পরীক্ষিত ছাত্রদে ৰ 
ক্ষতি হওয়া উচিত নয়। অধিকাংশ ছাল্রছাত্রীই ত পাস্‌ 
হয়; সব কটাকেই পাস্‌ করিয়া দিলে আর দুঃখ থাকে 
না। ভবিষ্যতে য্দি এপ বন্দোবস্ত করা হয়ঃ যে, 
পরীক্ষার ফী জমা দিলেই পাস্‌। তাহা হইলে গশ্পত্র 
ছাপান, পরীক্ষকদিগকে টাক। দেওয়া, নানা কেন্দ্রে 
পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদির খরচট। বাচিয়া যায়, 
এবং ছেলেমেয়েগুলাও অনেক ঝঞ্ধাট ও উদ্বেগ হইতে 
নিষ্কৃতি পায়। 

প্রশ্নপত্রসকল বিদেশে মুদ্রণেপ বন্দৌবস্তের মধ্যে 
যে গভীর জাতীয় অপমান ও কলঙ্ক উহা রহিয়াছে, 
তাহা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্বাধীনতার হুঙ্কারকারীদেরও ভাবিষা 
দেখিবার বিষয়। বিশ্ববিষ্ভালয়্কে তীহারা এবিষয়ে 
স্বাধীন করিতে পারেন নাই । এদেশে প্রশ্ন না ছাপাইবার 
কারণ এই, যে, প্রশ্ন চুরি যাইতে পারে। চুরির 
স্ববিধার জন্য খুস্‌ দিবার ও খুস্‌ লবার লোক অনেক 
আছে। অন্য সব দেশের লোকেরা আমাদের চেয়ে 
সাধু কি অসাধু, তাহা বিবেচন! করিবার আবশ্যকতা! নাই। 
অন্ত সভ্য দেশের লোকেরা কিন্তু নিজেদের প্রশ্ন 
নিজেরাই ছাপে; হয় ত তাহাতে কখন কখন পরীক্ষার 
আগেই প্রশ্ন বাহির হইয়াও যায়। কিন্তু তথাপি তাহার! 
অন্য দেশে ছাপিবার হীনতা শ্বীকার করে না। 

আমেরিকার প্রিন্সউন্‌ বিশ্ববিদ্ভালয়ে ও অন্য কোন 
কোন স্থানে পরীক্ষার সময় ছাত্রদের পাহারা! দিবার 
বন্দোবস্ত নাই; তাহাদের আত্মলম্মীনবোধের (56759 
0€1)07)0এর ) উপর নির্ভর করা হয়। শাস্তিনিকেতন 
্র্ষচর্য্য আশ্রমের নিয়মও এইরূপ। 


খলিফার পদ লোপ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_খলিফাঁর পদ লোঁপ 


৮৬৯ 


পিস্িপাসিিপাসিপাসিপাসিপ সপাস্পা সি সতসিপাসিপাস্িপা সি 


খিলাফৎ সম্বন্ধীয় টেলিগ্রামের উত্তরে ঠিকই লিখিয়াছেন, 
ষে, উহ! বিশদ নছে। যাহা হউক, উহা! হইতে একটা 
কথা বেশ পরিষ্কার বুঝ! যাইতেছে, যে, তুরক্ষ গবর্ণ মেপ্ট 
কেবল ভূতপূর্বব তুরক্ষ-সথল্তানকে খলিফার পদ হইতে 
বর্খাস্থ করেন নাই, খলিফার পদটাই উঠাইয় দিয়াছেন । 
ইহাতে ভারতীয় ও অন্যান্তদ্দেশীয় মুসনমানদের ক্ষুব্ধ 
হইবারই কথা । কারণ, খলিফ! মুসলমানদের ধর্মনেতা, 
এবংতাহাদ্ের তীর্থস্থাননকপ রক্ষ। করা ও তখায়.নিরাপদে 
তীর্থদশনাদি অথাৎ হজ. করিতে মুসলমানদিগকে সমর্থ 
কর। তাহার কাজ ছিল। 

ভূতপৃর্ব খলিফাকে পদচ্যুত করিয়া তাহাকে তুর 
হইতে বহিষ্কত করিবার কারণ বুঝ। কঠিন।নহে। 
তুরক্ষে সাধারণতন্্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার 
দ্বার আগেকার স্থল্তান-খলিফ। রাষ্্ীর ক্ষমতঢ 9, 
বঞ্চিত হ্ইয়াছিলেন। তাহা রাজত্ব লোপে শাহার 
ও তাহাপ বংশের ও দলের স্কল লোকের আনন্দ 
হইয়াছে, মনে করিবার কারণ নাই; বরং ছুখ ও ক্রোধ 
হইবারই কথ|। দেই কারণে, তিনি বা তাহার বংশের 
বা দলের কেহ কখন ষড়মস্ত্র করিয়া রাজতন্ত্র পুন:- 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্ট। করিবেন না, ইহা! বিশ্বাম করা 
কঠিন) অন্ততঃ তিনি ও তাহার পরিবারবর্গ দেশে 
থাকিতে এ বিষ: সর্বর্দই সাধারণতস্ত্রের কম্মাদের মনে 
সন্বেহ থাকিবে। এক্সপ সন্দেং যে অমূলক নহে, তাহা 
প্রমাণ এই, ষে, ভূতপুধ্ব স্ুল্তান-খলিফাকে সুইস্‌ গবণ 
মেণ্ট তাহাদের দেশে থাকিতে এই সর্ভে অন্্মতি 
দিয়াছেন, যে, তিনি কোনপ্রকার রাজনীতির সহিত 
জড়িত থাকিবেন না; তা ছাড়া, তিনি যে হোটেলে 
আছেন, তাহাতে তুর্ক রাজকীয় পতাক উড়ান হইয়াছে 
(এবং তুর সাধারপতন্ত্র তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন )। 
তাহাতেও বুঝ। যাইতেছে, যে, তিনি এখনও আ/নাকে 
স্থল্তান ও খলিফা মনে করেন। অতএব বুর)'৮গেল, 
নিঃসন্দেহ হইবার জন্য, ষড়ধন্ত্রের সম্ভাবনা লোপ করিব$র 
জন্য এবং লাধারণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন ভূতপূর্বব 
সুল্তান-খলিকাকে পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। 

অনেক দেশে রাব্রতন্ত্র লুপ্ত ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা! ও রাজবংশের অনেকে নিহত 
হইয়াছিলেন। ইংলগ্ডে ফ্রান্সে ও * রুশিয়ায় এইক্ধপ 
ঘটিয়াছিল। চীনদেশে তাহা হয় নাই, তুরক্কেও তাহ!। 
হয় নাই। এ বিষয়ে অথুষ্টিকান ও "অসভ্য" তর্কের! 
ৃষ্টিয়ান্‌ ও সভ্য অনেক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা মানুষের 
মত ব্যবহার করিয়াছে; তাহারা - তাহাদের ভূতপূর্ব | 





সপাসিপাসপাসটিপাসতি 





, রাজাকে কেবল পদঠ্যুত ও বহিষ্কৃত করিয়াছে । 


* মৌলানা শৌকৎ আলি মুস্তাফা! কমাল পাশ৷ মহাশয়ের" 


এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, সে, ভূতপূর্ব স্বল্তান-| 





খখিফাকে, তিনি নি রাজা ছিলেন বলিয়া, পদচ্যুত 
করিবার কারণ বুঝা গেল, কিন্ত রাজবংশের নহেন এমন 
কোন ধার্মিক মুসলমানকে তুর্কেরা কেন খলিফা নির্বাচন 
করিলেন না। ইহার কারণ আমরা অমুসলমান হইলেও 
কতকটা অনুমান করিতে পারি। খিলাফত সম্বন্ধে 
মুললর্মানেরা আগে আগে যাহা বলিয়াছেন ও এখনও 
বলিতেছেন, তাহাতে এই ধারণ| হয়, ষে, খলিফ1 কেবল 
ধন্মনেতা ..হইলে চলিবে না, মুসলমান তীর্থাদি সমন্ধে 
তাহার কণ্তব্য সম্পাদন জন্য তাহার পার্থিব ক্ষমতা সন্যদদল 
ধনস্ম্পত্তিও থাকা! দ্রৃুকার। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের এলাকায় 
এইরূপ পার্থিবশক্তিশালী কাহারও অন্তিত্বেরে সহিত 
গণতর সামঞ্জশ্ত ও সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে ন1। 
এই 'স্তশালী ব্যক্তির শক্তির সীমা নিদ্েশও কঠিন, 
এস$নি যে এ শক্তি বাড়াইয়। সাধারণতন্ত্রকে বিপর্যযপ্ত 
করিতৈ চাহিবেন না ও পারিবেন না, সে বিষয়েই বা 
কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? মান্গষের মনের উপর 
ধর্মের প্রভাব খুব বেশী। ধশ্মনেতা খলিফ! পার্থিব 
উদ্দেশ্টে বহু অশ্ুচর পাইবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সফল 
হইবার সম্ভাবনা আছে। 


ইহা গেল আমাদের অনুমান । 


তুর্ক দেশপতি মুস্তাফা! কমাল পাশা! যে টেপিগ্রাম 
ভারতীয় মুস্লমানদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ইহা 
অপেক্ষা গভীর ও নিগুঢ় কথা বলিয়াছেন। তাহা আমরা 
ঠিঃ বুঝিতে পারিয়াছি ক না জানি না, কিন্ত বাহ! 
বৃঝিএাছি বলিতেছি ৷" তিনি বলেন, খিলাফত মানেই 
গবর্ণ মেন্ট,বা বাষ্ট্র: তুরফের গবর্ণ মেন্ট,ও রাষ্ট্র এখন 
সাধারণতন্ত্র। সুতরাং তগিন্ন আবার একটি খিলাফত পদের 
প্রয়োজন'কি? তুরক্ষ-সাধারণতন্ত্রে মধ্যে আলাদ1 একটি 
গিলাঁই ২ পদ থাকা তাহা তুরক্ষের আভ্যন্তরীণ ও টবদেশিক 
শষ বিশ্ব জর্মাইয়াছিল। এই কারণে খলিফাব পদই 
' ভাইয়া দেওয়! হইয়াছে । তা ছাড়া তিনি আরো বলিয়া- 
ছেন, যে, মুসলমানরা খলিফাকে জগদ্ধ্যাপী একটি মুসলমান 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা নেত। মনে করিয়া আসিতেছেন। 
কিন্তু এই ্দগদ্ধ্যাপী মস্লেম্‌ রাষ্্ী বা গবর্ণমেণ্ট, কখন 
বাস্তবে পরিণত হয় নাই; বরং ইহা মুগলমানদের 
মধ্যে অনেক ঝগড়। ঘন্দ ও কপটাচরণের কারণ 
হইয়াছে । অন্তদিকে, এই নীতিই কাধ্যতঃ গৃহীত 
ও অন্থহ্থত হইয়া আসিতেছে, যে, প্ররুত লোক হিতার্থ 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের সামাজিক লোকসংঘ বা লোকসমষ্টি 
আপনাদিগকে এক একটি স্বাধীন রাষ্্ী ও গবর্ণ মেণ্টে, 
পরিণত করিতে অধিকারী । তিনি আরও বলেন, ভিন্ন ভিন্ন 
সুসলমান “দশের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও প্রকৃত বদ্ধনরজ্জ, 


প্রবসীস্চৈঙ্জে, ১৬৩, 





[ ২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোরান্‌ শরিফের শা মুল্‌ মোমিঙ্থন্‌ ইখা* এই বনের 
অঞ্ে্উহা রহিস্াছে। 

তুষ্জফে ' ই্ফৎ উঠাইয়। দেওয়াঙ্গ মৌলানা শৌকৎ 
আৃলী;যে কুফলের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা ইতিমধ্যেই 
কিম পরিমাণে দেখা দিয়াছে । হেঞজাজ, ইরাকৃ ও 
ট্রান্স জোর্দানিয়ার মুদলমানেরা হেজাজের রাজা হোসেন্‌কে 
খলিফার পদ প্রদান করিতে চাওয়ায় তিনি তাহ গ্রহণ 
করিয়াছেন। রয়টারের তারে দেখা গেল। ষে, 
প্যালেষ্টাইনের এক শত জন প্রতিনিধি এ দেশের 
মুসলমানদের পঞ্চ হইতে তাহাকেই খিলাফত প্রদানেচ্ছু। 
এইলকলের মধ্যে কতট! ব্রিটিশ চাল আছে, বলা যায় না। 
কারণ, রাজা হোসেন্‌ ব্রিটিশ প্রভাবাধীন। মিশরের 
লোকের! তাহাদের দেশে খিলাফতের অধিষ্ঠানভূমি হয়, 
এইরূপ ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া কাগজে দেখা 
গেল। এমন কথাও বাহির হইয়াছে, যে, মরক্কো! তুরক্ষ- 
খিলাকতের প্রভাবাধীন কখন ছিল না। কেহ কেহ 
হায়দরাবাদ্দের নিজামকে খলিফ| করিবার অসঙ্গত প্রস্তাব 
তুলিয়াছেন। মুপগমান বক্তা ও লেখকদের কথা হইতে 
আমরা এই বুরঝপাছি, যে, যে স্বাধীন রাজ। বা ব্যক্তির 
মস্ম্‌ তীরথস্থানগুলি রক্ষার শক্তি নাই, তিনি খলিফা! 
হইতে পারেন ন1। ভারতবর্ষের কোন মুসলমান নৃপতি 
স্বাধীন নহেন, এবং আরব প্যালেষ্টাইন্‌ বা অন্য বিদেশে 
তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। 

ভারতীয় মুসলমানেরা তুরং্দর মুসলমানদের প্রতি 
সর্বাদীই দরদ দেখাইয়। আমিতেছেন, এবং তাহাদের 
অনেক টাকাও তুরক্ষে গিয়াছে । কিন্তু তুর্ষ টাকা লওয়া 
ছাড়! ভারতীর মুপলমানদের কোন খাতির করিয়াছেন, 
ঝ| তাঞছাদের মতের ও মনের ভাবের প্রতি কাধ্যতঃ কোন 
শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার একট! 
ক।রণ, নব্য তুকের! গোড়া মুসলমান নহেন, এবং তাহারা 
অনেকে নিখিল-তুরানীয় প্রচেষ্টার (1১210-107817122 
১1০%507৩1$এর ) সমর্থক ৷ এই প্রচেষ্টার মূলীভূত একটি 
নীতি এই, যে, তুর্কেরা তুরানীয়, অতএব তাহাদের সভ্যতার 
বিকাশ আরবীয় ও পারসীক সভ্যতার প্রভাব হইতে 
নিমুক্তভাবে হওয়া উচিত। 

সমগ্র মুসলমান জগৎ ধাহাকে খলিফা বলিয়। মানিৰেন, 
ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যক্তি খলিফ! হইবেন কি না, বলিতে 
পারি না। কিন্ত সেরূপ খলিফা নির্বাচন করিতে হইলে 
সকল মুসলমানপ্রধান দেশ ও প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিয়৷ একটি কংগ্রেষে বিষয়টির আলোচন। ও 
মীমাংস। করিতে হইবে । 





৬ষঠ সংখ্যা ] 





মুনলযানদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ 
মুসলমানদের জন্য শ্বতন্ত্র কলেজ করিবার নিমিত্ত 
এবার বাংলা-গবর্ণ মেণ্ট. এক লাখ টাকা খরচ করিবেন । 
মুদলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া! টাকা খরচ হয়, 
ইহা আমর! চাই। কিন্তু কিভাবে খরচ হইলে স্থফল 
হইবে, তাহ। বিবেচনা করিয়।, আমবা শ্বতন্ত্র কলেজের 
সমর্থন করে না। তাহার কারণ অনেক । 
"একটা প্রধান কথা এই, যে, যে সব ধর্দসম্প্রধায়ের 
লোকদিগকে এক দেশে বাস করিয়। একত্র কাঁজ করিতে 
হইবে, তাহার্দের শিক্ষ/ একত্র হওয়া দরুকার। তাহা 
হইলে ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের বালক ও যুবকদের মধ্যে 
পরস্পরের সদ্গুণ দেখিস ভালবাঁপ। ও শ্রদ্ধা জন্মিবে এবং 
তাহা জীবনব্যাপী হইবে । তাহা ভিন্ন প্রকৃত জাতীম্র 
মিলন ও এক্য অপস্ভব। আমর! নিজে মুপলমান বন্ধুর 
অভাব খুব অনুভব করি। 
মান্ষ কেবল নিক্ষের দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে 
সংকীর্ণমনা। ও কুপম্ডক হয়। তাহা শিবারণের জন্য 
অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানিকেতন প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষা- 
নিকেতনে শিক্ষা পাইলে মান্ষের স্বভাবের কোণা-খোচা- 
গুলা মোলায়েম হইয়! মানষ সামাজিক সভ্য জীব হইতে 
সমর্থ হয়। 
যেসব শিক্ষ/লয়ে সর্ববসম্পদায়ের ছাত্র পড়ে, তাহাতে 
যন্ত প্রতিভাশালী ছা আসে, কেবল এক সম্প্রদায়ের ছাত্র 
পঁড়িলে তত আসে না। প্রতিভাশালী ছাত্রদের সংসর্গ ও 
গ্রতিযোগিতা অন্ত ছাত্রদের পক্ষে উপকারী। ব্যায়াম 
ক্রীড়া প্রভৃতির ক্ষেপ্জেও সকল সম্প্রদায়ের মিলন ও প্রতি- 
যোগিতা এই প্রকারে হিতকর | 
২।১ লাখ টাকা খরচ করিম! ভাল কলেজ হইতে পারে 
না। উহার লাইব্রেরী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও সরগ্াম, 
অধ্যাপকগণ, ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রভৃতি অন্য সব উংকষ্ট 
কলেজের সমান হইতেই পারে না; বরং নিকৃষ্ট হইবারই 
সম্ভাবনা । 
যদি এরূপ হইত, থে বর্ঘমান কলেজগুলিতে মুসলমান 
ছার ধরিতেছে না, তাহ! হইলে নৃতন কলেজের প্রয়োজন 
বুঝ। যাইত । কিন্তু অসাম্পদায়িক কোন কোন কলেজে 
যতগুলি মুসলমান ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে, সব বৎসর 
তাহা পাওয়া যায় না। অনেক কলেজে আরবী ফারসী 
পড়াইবার বন্দে।বস্তও আছে। 
এইরূপ নানা কারণে আমরা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক 
কলেজের বিরোধী । কলিকাত! মাদ্রাসা ও কলিকাতা 
ংস্কত কলেজের অবস্থ: বিব্চনা করিয়া নূতন আর-একটি 


সাম্প্রদায়িক কলেজের ভবিষ)ৎ সম্বন্ধে খুব আশানিত 


কওয়া যায় না। 


বিবিধ-প্রসঙ্গ-্-মাঁতম্ান্যায় 


পাপাসিপাসিপাস্পাসিপাসি 


৮৭১ 





পশাপাস্িপাসিপ 





পা 








. তীর চেয়ে যদি মুসলমান ছাত্রদিগকে বর্তমান কলেজ- 
গুলিতেই পড়িবার জন্য ছুই এক লাখ টাকার বৃত্তি দেও 
ইভ, তাহা হইলে তাহাতে ফল ভাল হইত। 


যান ছাত্রের! অবশ্ত মুসলমান অধ্য।পকের নিকট 
পড়িষ্ঠে চান। কিন্ত বিদ্বান মুসলমাঁনর! চেষ্টা করিলে 
বর্ধমান কলেজসকলেও অধ্যাপক হইতে পারেন। 
পক্ষান্তরে, নৃতন মুসলমান কলেজ যেসকল বিষয়ে যথে্- 
খখ্যক মুললমান অধ্যাপক পাইবেন বা নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া দরুকার। 


মাতস্যন্যায় 


দেশে অরাজকতা অসম্তবর্ূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে 
গ্রামে ২১ জন অর্থশালী লোক বাস কবে, সেখানেই চুরি 
কিম্বা ডাকাতির সংবাদ পাওয়া মাইতেছে। ডাকাতি 
করা এত সহজ হইম। উঠিাছে, যে, ছুই-এক স্থলে দিনে- 
দ্বিগ্রহরেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । একই 
দল একরাত্রে কখন কখন একগ্রামে একাধিক বাড়ীতে, 
অথবা ভিন্ন-ভিন্ন নিকটবন্তী গ্রামে, ভাকাতি করিতেছে । 
নিরস্ত্র পলীবাসীগণ মুহমান মেযবূশের ন্যায় বিনিদ্ নিশি- 
যাপন করিতেছে । 


সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের অনেক লোক জীবিকা! 
অজ্জনের জন্য বিদেশে বাস করে, বাড়ীতে কয়েকটি 
স্ত্রীলোক থাকে মাত্র । বল! বাহুলা, তাহাদের রক্ষক 
থাকে না । সাহা, বপিক্‌, গোপ, বাকুক্জীবী প্রভৃতি ব্যব- 
সায়ীগণ অদুনা পলীজীবনের মেরুদণ্ড, কারণ তাহারা 
বিদেশে যায় নাও নগরে বাস করে না। ইহারা অতি 
নিত্রীহ,। মাইল্ড, হিন্দুর প্রকষ্ট উদাহরণ। ধনী মুপল- 
মানগণ প্রায়ই গ্রামে বাস করে না। সুতরাং বেশীর” 
ভাগ সম্বান্ত হিন্নু ভদ্রলোক ও ধনী হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে 
চুরি-ডাকাতির প্রকোপ সহা করিতে হয়। গ্রামে ও 
নিকটবর্তী মহকুমায়্ প্রান্ই টাকা আদান-প্রদানের 
এবং অলঙ্কারপত্র গচ্ছিত রাখার জগ্ত কোন ব্যাস্ব নাই। 
থাকিলেও দেশের লোক ঈদৃশ উপায়ে তাহাদের টাকা "ও 
মূল্যবান্‌ ভ্রব্যাদি জমা রাখিতে অভ্যন্ত নহে।" "শিক্ষার 
অভাবে, এজন্য যে হিসাবপত্র রাখিতে ও লেখা-পঞ্জ 
করিতে হয়, গ্রাম্য ধনী মহাজন ও ব্যবসায়িকগণের পক্ষ 
তাহা কষ্টসাধ্য | রর 

উচ্চ পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখি- 
মাছি, *তাহারা বলেন, অধিকাংশ ডাকাতিদলের নেতা 
শিক্ষিত ভদ্র যুবক। অবশ্ঠ নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য লোক, 
চুরিডাকাতি যাহাদের পেশা» এইসব দলে আছে। এই 


৮৭২ 
যুবকগণই 'চ্গ'হাদিগকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়, , আধুনিক, অন্ত 
'জোগায়, নিয়মপ্রণালী গঠন করে, দলবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার 
সহিত নিজেদের নেতৃত্বাধীনে কাজ করিতে শিখায়। 
মোর্টের উপর ভদ্র যুবকগণই ইহাদের মক্তিক্বন্েপ, 
তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্ত। কার্ধকুশলতা ও সংবাদ- 
সংগ্রহপটুতার গুণে নিরক্ষর পেশাদার গ্রাম্য ডাকাতগণ 
দুদর্ধ হইয়া উঠিমাছে। মফঃম্বলের মুষ্টিমেয় পুলিশ 
কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে আ্াটিয়। উঠিতে পারিতেছে না । 
গ্রামের লোকের নিকট, ভীরুতা প্রযুক্তই হউক আর 
অস্ত্রাভান্বশত:ই হউক, আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় 
না। এইপকল “ভদ্র” ডাকাতদের অধিকাংশই পুলিশের 
স্থপরিচিত, কিন্তু আদালত গ্রাহ্থ প্রমাণাভাবে তাহাদিগকে 
চালান দেওয়া যা না। সনন্দহমূণ্ল হাজতে রাখিয়। 
হয়রান্‌ কর! ও ছত্রভঙ্গ করিয়! দেওয়া চলে না, কারণ 
তাহা আইনের নীতি বিরুদ্ধ । স্থতরাং এক্ষেত্রে পুলিশ 
একরকম নিরুপায় বলিলেই হয়। ইহাই পুলিশ পক্ষের 
ওজুহাত । 

ধদিও ডাকাতির নেতাগণ কেহ কেহ পূর্বে “স্বদেশী? 
দলতৃক্ত ছিল, এখন তাহার! অধিকাংশ পেশাদার ডাকাত। 
ধোপা] নাপিত প্রভৃতি গ্রাম্য লোক, যাহাদের সর্বত্র 
অন্দরে বাহিরে গতিবিধি আছে, ত'হারাই নাকি গোয়েন্দা 
ও গুপ্তচর । দারিদ্র্যই এসকল ডাকাতির প্রধান কারণ। 
বি-এ পাশ যুবকও যখন দশ টাকা বেতনে চাকরী পায় 
না, তখন একরাত্রির লুঠনলব উপাজ্জনে বত্পরের 
খোরাকী সংগ্রহ করার প্রলোভন সম্বরণ করা সময় সময় 
তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। গ্রামে চোরাই মালের 
রক্ষক অনেকেই ভদ্রলোক । অস্ততঃ অনেক পুলিশ কম্ম- 
চারীর +ইবূপ 'ধারণ]। 
অর্থশালী ভদ্রলোকগণ ম্যালেরিয়া জলকষ্ট প্রভৃতির 
“হাত এড়াইবার জন্ত পূর্বব হইতেই শহরবাসী হইতে আর্ত 
করিয়াছেন। যে ছুচারিজন পল্লীগ্রামের মায়া ত্যাগ 
করিতে না পারিয়া পাড়াগায়ে থাকিতেন, তাহারাও 
অতংপর গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। ভদ্র- 
লোক অভাবে গ্রামগ্ুলি অরণেয পরিণত হওয়ার বেশী 
ধিমম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার গ্রামে চল 
(89০৮ 0০ 075 ৬119299 )» আবার আমাদিগকে শহর 
াঁড়িয়। পল্লী গ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে, স্বদেশপ্রেমিক- 
'দিগের মুখে একথা অনেক সময় শুনা যায়। কিন্তু দুর্বলতা 
দুঃখের হেতু (৮০ 1০ ৪৪10 15 70195121015) ; ছুর্ববলের 
কোথাও শাস্তি নাই। গ্রামে তাহার স্থান নাই, শহরের 
কঠোর জীবনসংগ্রামে তাহার আত্মরক্ষা করিয়। টিকিয়া 
থাকাও কঠিন। অতিষ্ঠ হইয়া লোকে কি করিবে ঠিক 
য়া উঠিতে পারিতেছে না, অসস্তোষের মাত্র! ক্রমেই 





_. প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩৩০ 


২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বৃদ্ধি পাইতেছে, ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিরীহ গ্রাম- 
বাদীগণ ভাবিতেছে, উপায় কি? 

বস্ততঃ বর্গীর হাঙ্গামায়, অথবা “আনন্দমঠে” বর্ণিত 
ছিম্বাত্বরের মন্বস্তরে লোকক্ষয়ের পর, দেশে যেরূপ অরাজ- 
কতা দেখ! দিয়াছিল, এখন সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে 
বলিয়। মনে হয়। গবর্ণ মেণ্ট ডাকাতির সাপ্তাহিক বিবরণী 
প্রকাশ করেন, এবং রাজ নৈতিকগন্ধবিশিষ্ট ডাকাতি- 
গুপণির আস্ক।র। করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন।" 
কিন্তু এরূপ ভাকাতি সংখ্যায় অত্যল্প, এবং সাধারণ 
ডাকাতির ন্যায় এতট। নৈতিক অবনতির পরিচায়ক নহে। 
অথচ যে মাতস্থন্তায়ে গ্রামগুলি ভদ্রলোকশূন্ত হইবার 
উপক্রম হইয়াছে, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ লক্ষ্য আছে 
বলিয়া বোধ হয় না। কেবল দেশের লৌকের উপর 
দোষারোপ করিলে চলিবে না। গ্রামালোকে ডাকাত ধর! 
সম্পর্কে পুলিশকে যথেষ্ট সাহাযা করে না, একথা বলা সহজ 
কিন্ত লোকের ধারণ! এই ষে গ্রাম্য যুবকগণ আত্মরক্ষার 
জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিয়া লাঠিখেলার আখড়া 
স্থাপন করিলে তাহাদিগকে পুলিশের নজরবন্দী হইতে 
হয়। 

দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত না হইলে পল্লীসমাজ 
বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। ভদ্র যুবকর্দের অন্নকষ্ট 
( ০০০০০৪)1০ 1790655 ) কথঞ্চিৎ প্রশমিত না হইলে, 
বর্তমান স্কুলকলেজের শিক্ষা তাহাদের সকলকে চুরি 
ডাকাতি প্রভৃতি রাতারাতি বড়মানুষ হওয়ার প্রায়শঃ 
নিরাপদ স্থযোগ হইতে দীর্ঘকাল নিবৃত্ত রাখিতে 
পারিবে না। কথা আছে, “বুতৃক্ষিতঃ কিৎ ন করোতি 
পাঁপং, ক্ষীণ। জনাঃ নিষফরুণাঃ ভবস্তিঃ । অবশ্য অল্প- 
সংখ/ক ভত্র যুবকই সম্ভবত্তঃ ঈদৃশ জঘন্ত নৃশংস পাপে 
লিপ্ত, কিন্ত ইহাদের এই নৈতিক অধোগতির বিষ সমাজ- 
শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে বেশীদিন লাগে না। কারণ 
ইহাদেরই আত্মীয়স্বজন দ্বার! পন্নীর ভদ্রসমাজ গঠিত। গ্রাম্য 
লোকের যেরূপ ইহা বিশেষ্ষপে হদয়ঙ্গম ক্র উচিত, 
যে, সর্বববিধ বৈধ উপারে অরাঙ্গকতা দমনের জন্য তাহা- 
দিগকে রাজশক্তির সহায়তা ফরা কর্তব্য, কর্তৃপক্ষেরও 
ইহা মনে রাখা উচিত যে, আইন ও শ্ুুঙ্খলার (1.0 
200 0101এর ) যে দোহা। দরিয়া সর্বববিধ অত্যাচার- 
উতপীড়নের সমর্থন করা হয়, তাহার আপল উদ্দেশ্য 
কয়েকটি রাজনৈতিক অপরাধীর দণ্ড নয়, দেশের চুরি 
ডাকাতি ও অন্তান্ত সাধারণ অপরাধ নিবারণ, এবং 
দারিদ্যনিবারণের উপায় উদ্ভাবন দ্বার প্রজাবর্ণের 
শ্রবৃদ্ধি সাধন, যেন তাহার! অশ্নচিত্তার কবল হইতে মুক্ত 
হইয়া; সর্ববিধ জাতীয় হিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ 
করিতে পারে। 





